nts 


প্রথম প্রকাশ দোলপর্ণিমা, ১৩৬১ 
দ্বিতীয় মুদ্রণ ফাজ্গুন ১৩৬৬ 
তৃতীয় মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৭১ 
চতুর্থ মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৭৬ 


মদ্রক। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় 
শ্রীগৌরাঙগ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড - 
& চিন্তামাণ দাস লেন। কালকাতা ৯ 
শ্রচ্ছদপট। শ্রীপীযুষ মত 
পারবেশক। ইণ্ডিয়ান বুক ডিস্টরিবিউটিং কোং 
৬6/২ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯ 


৬ 517 দাম: ১৭.৫০ মান্র - 


প্রকাশকের নিবেদন 


বাঁঙ্কম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে উপন্যাস ব্যাতরেকে 
বাঁঙ্কমচন্দ্রের অন্যান্য সমুদয় বাঙলা রচনা সান্মবোশত হইল। প্রথম খণ্ড প্রকাশকালে আমরা 
বাঙলা পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট যে বাসনা জ্ঞাপন করিয়াছল'ম তাহা পুরণ কাঁরতে পাঁরয়া 
নিজেদের কৃতার্থ মনে কারতেছি। 

প্রথম খণ্ডের মত এ খণ্ডটিকেও যথাসম্ভব সংষ্ঠ, কাঁরয়া প্রকাশ কারিতে আমরা প্রয়াস 
পাইয়াছি। পূৰ্ব্ব বারেই আমরা বালয়াছলাম যে, সাহত্য-সম্রাট্‌ বাঁডকমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের 
বহু সংস্করণ বাজারে প্রচলিত থাকিলেও জনপ্রিয় সুষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশের দিকে আদৌ দৃষ্টি 
দেওয়া হয় নাই। বর্তমান দুই খণ্ড প্রকাশ দ্বারা আমরা এই অভাব িটাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা 


রয় || 

পুস্তকের মুদ্রণ পারিপাট্য, কাগজের স্থায়ত্ব, সুষ্ঠু ও মজবুত বাঁধাই, মনোরম আবরণী 
প্রভৃতি বিভিন্ন দিক হইতে এই খণ্ডাটকে একট আদর্শ সংস্করণ কাঁরতে যত্বের ব্রবাট কাঁর নাই। 
প্রথম খণ্ড হইতে দ্বিতীয় খণ্ড আয়তনে অনেক বড় হওয়ায় আমরা উহার মূল্য বাড়াইতে 
বাধ্য হইয়াছি। ইহা সত্তেও মনে হয় ইহা সাধারণ পাঠকের ক্রুয়-ক্ষমতার বাহিরে যায় নাই। 
খাঁষ বাঁঙ্কমচন্দ্রের প্রতি আন্তারিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ আমরা যে আয়োজন কাঁরতোঁছ তাহাতে 
দগ্ধ সুধীসমাজের সহায়তা ও সমর্থন ইতিমধ্যে লাভ করা গিয়াছে। তাঁহাদের নিকট আমরা 
কৃতজ্ঞ। বর্তমান খণ্ডটি প্রথম খণ্ডের ন্যায় যে তাঁহাদের সাগ্রহ অনুমোদন লাভ কাঁরবে এ 
বিশ্বাস আমাদের আছে। 

এই খণ্ডে বাউকমচন্দ্রের উপন্যাস ব্যতীত অন্যান্য সাহিত্যের পাঁরচয়সমান্বত একটি স্মচান্তত 
তথ্যবহুল ভূমিকা সসাহাত্যিক এবং এতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্রু বাগল মহাশয় 1লাখয়া 
দয়াছেন। ইহার জন্য তিনি আমাদের [বিশেষ ধন্যবাদার্হ। 

বাংলা ক্লাঁসকৃস মান্রেরই স্থায়িত্ব দান ও জনাপ্রয় কারবার পক্ষে এরুপ সুষ্ঠ ও শোভন 
সংস্করণ প্রকাশ আমাদের জাতীয় কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত৷ বাঁঙ্কম রচনাবলীর ১ম 
ও ২য় খণ্ড কিরূপ আদরণীয় হইবে তাহার উপরই আমাদের পরবর্তী“ প্রয়াস নির্ভর কাঁরবে। 


দ্বিতীয় মদ্রণের ভূমিকা 


বাঙকমচন্দ্রের সাহিত্যখণ্ডটর দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রকাশনায় আমরা যারপরনাই আনন্দ অনুভব 
কাঁরতোছি। বাঁঙ্কমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী গত শতকে রাঁচত হইলেও, আজও যে তাহার আবেদন 
পাঠকের মনে সম:জ্জবল রাহয়াছে, ইহা প্রকৃতই বর্তমান বাঙালী পাঠকসমাজের সাাহত্যপ্রীতির 
পাঁরচায়ক। বাঙলা সাহিত্যের প্রকাশক হিসাবে আমরা তাঁহাদের সাধুবাদ জ্ঞাপন কার। 

প্রথম মদ্রণাট বিলাত বাইবেল কাগজে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে আমদানি বাধা- 
নিষেধের জন্য িলাতি বাইবেল কাগজ দ্প্রাপা ও দুর্মল্য হওয়ায় বিশেষ নির্দেশে এদেশীয় 
কাগভপ্রস্কুতকারকের নিকট হইতে অনুরুপ, কাগজ প্রস্তুত করাইয়া বর্তমান সংস্করণাট মদত 
হইল। বিশ্বাস কাঁর, ইহাতে প্রকাশনা সৌম্ঠরের মান স্থাসপ্রাপ্ত হয় নাই। আন.ষঙ্গিক বহুবিধ 
মূল্যবাদ্ধির জন্য অনিচ্ছা সত্তেও এই মূদ্রণাটর মূল্য বৃদ্ধি কাঁরতে হইল। 


চতুর্থ মদ্রণের ভুমিকা 
চতুর্থ মুদ্রণ বাহির কারতে কিং বিলম্ব হইল, ইহার জন্য যা স্বীকার কাঁরতোঁছ। 


এই মুদ্রণে ‘সংযোজন’ শীর্ষক একট অধ্যায় সম্মিবিন্ট করা হইয়াছে। মদ্রণে অত্যাধিক ব্যয়- 
বৃদ্ধির দরুন খণ্ডটির মূল্যরদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম। 


বর ক র্যরারারন রার রর 


সনচীপন্ 


সাহত্য-প্রসঙ্গ 
প্রথম ভাগ 


ব্যাপরাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল ১; ইংরাজস্তোত্র ৯; বাব; ১০; গদ্দভ ১২; দাম্পত্য 
দণ্ডাবাধর আইন ১৩; বসন্ত এবং বিরহ ২১; সুবর্ণ গোলক ২৩; রামায়ণের 
সমালোচনা ২৭; বর্ষ সমালোচনা ২৯; কোন “স্পোশয়ালের” পত্র ৩১; 
Bransonism ৩৩; হনমদ্বাবুসংবাদ ৩৭; গ্রাম্য কথা ৪০; বাঙ্গালা সাহত্যের 
আদর ৪৪8; New Year's Day 8a! 


কমলাকান্তের দপ্তর : একাঁ“কে গায় ওই?” ৪৯;*মননষ্য ফল ৫৯১; 
ইউাটালাঁট বা উদর-দর্শন ৫৪;"পতঙ্গ ৫৬; আমার মন ৫৮'; চন্দ্রালোক ৬২; 
বসন্তের কোকিল ৬৭;' স্রালোকের রূপ ৬৯; ফলের বিবাহ ৭৩; "বড় 
বাজার ৭৫; আমার দুর্গোৎসব ৭৯; ?একাঁট গাঁত ৮১; “বিড়াল ৮৫; 
"ঢেশক ৮৮। 

কমলাকান্তের পত্র : ‘ক লিখিব? ৯০; পাঁলটিক্স ৯২; বাঙ্গালির মন্যষ্যত্ব ৯৪; 
বুড়া বয়সের কথা ৯৬; কমলাকান্তের বিদায় ১০০। 

কমলাকান্তের জোবানবন্দী : ১০১। 


দ্বিতীয় ভাগ 


বিজ্ঞানরহস্য অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসংগ্রহ YE oe 
Great Solar Eruption আশ্চর্য সৌরোৎপাত) ১২৯; Multitudes 
০ 5:5 (আকাশে কত তারা আছে?) ১৩২: 1989. (ধুলা) ১৩৪; 
Aerostation (গগনপর্যটন) ১৩৬; The Universe in motion 
চেণ্চল জগৎ) ১৪১; Antiquity of Man (কত কাল মনৃয্য?) ১৪৪; 
Protoplasm (জৈবানক) ১৪৮; Curiosities of Quantity and 
Measure (পাঁরমাণ-রহস্য) ১৫২; The Moon (চন্দ্রালোক) ১৫৬। 


বাধ প্রবন্ধ (প্রথম খণ্ড) a a 2 
ও উত্তরচাঁরত ১৫৯ £গণীতকাব্য ১৮৬; প্রকৃত এবং আঁতপ্রকৃত ১৮৮;শবদ্যাপাঁত 
ও জয়দেব -১৮৯; আর্যজাতর সক্ষ শিল্প ১৯২; দ্রৌপদী ১৯৪; অন:- 
করণ ২০০ শকুন্তলা, িরন্দা এবং দেসাঁদমোনা ২০৪; 
বাহুবল ২০৯; ভালবাসার অত্যাচার ২১৩; জ্ঞান ২১৭; সাংখ্যদর্শন ২২১; 
'ভারত-কলঙ্ক ২৩৪: ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা ২৪১; প্রাচীন 
ভারতবর্ষের রাজনশীতি ২৪৫; প্রাচীনা এবং নবীনা ২৪৯। 


এগার-আটাশ 

SAE 
৪৯-- ১৯১২ 
১১৩-_- ১২৮ 
১২৯_ ১৫৮ 
৯৫৯-- ২৫৬ 


আট 


{বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় খণ্ড) দ্র 4. ২৫৭ ৩৮০ 


ধৰ্ম্ম এবং সাহিত্য ২৫৭; চিত্তশুদ্ধি ২৫৯; গোঁরদাস বাবাঁজর ভিক্ষার 
ঝাল ২৬৩; কাম ২৭১; বাঙ্গালার নব্য লেখকাঁদগের প্রতি নিবেদন ২৭২; 
সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র ক বলে ২৭৩; বঙ্গদর্শনের পন্র-সূচনা ২৮০; 
সঙ্গীত ২৮৪; বঙ্গদেশের কৃষক ২৮৭;৪বহযাববাহ ৩১৪; বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার 
৩১৯; বাঙ্গালা শাসনের কল ৩২৭;*বাঙ্গালার হীঁতহাস ৩৩০; বাঙ্গালার 
কলঙ্ক ৩৩৩) বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৩৩৬; বাঙ্গালার 
ইতিহাসের ভগ্নাংশ ৩৪০; বাঙ্গালীর উৎপাঁত্ত ৩৪৪; বাহুবল ও বাক্যবল 
৩৬৩; বাঙ্গালা ভাবা ৩৬৮; মন্দ্য্যত্ব কি? ৩৭৪; লোকশিক্ষা ৩৭৬; 


রামধন পোদ ৩৭৮। 
সাম্য দে ০ রে =  ৩৮১_ ৪০৬ 
তৃতীয় ভাগ 
কৃষ্ণচরিত্ ..  809— ৫৮৩ 


প্রথম খণ্ড (উপনক্রমণিকা) : গ্রন্থের উদ্দেশ্য ৪০৭; কৃষ্ণের চারত্র কিরূপ 
ছিল, তাহা জানিবার উপায় কি? ৪০৮; রতে ; 
মহাভারতের এাঁতিহাসিকতা--ইউরোপাীয়দিগের মত ৪১২; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 
কবে হইয়াছিল ৪১৪; পান্ডবাঁদগের এীতহাঁসিকতা- ইউরোপীয় মত ৪১৭; 
পাণ্ডবাঁদগের এীতহাসিকতা ৪২৯; কৃষ্ণের ওঁতিহাসকতা ৪২২; মহাভারতে 
প্রক্ষিপ্ত ৪২৪; প্রাক্ষপ্তানব্বণচনপ্রণালী ৪২৭; নির্বাচনের ফল ৪২৮; 
অনৈসার্গক বা অতিগ্রকৃত ৪৩০; ঈশ্বর পৃখিবাঁতে অবতীর্ণ হওয়া কি 
সম্ভব? ৪৩২; পুরাণ ৪৩৬) হারবংশ ৪৪২; ইতিহাসাদির পৌব্বপর্য্য 


দ্বিতীয় খণ্ড (বৃন্দাবন) : যদবংশ 8৪৭; কৃষ্ণের জন্ম ৪৪৮; শৈশব 
৪৪৯; কৈশোর লশলা ৪৫০; ব্রজগোপাঁ_বিষ্ণুপুরাণ ৪৫৩) ব্জগোপী-_ 
হারবংশ ৪৫৯; ব্রজগোপাী- _বস্তরহরণ ৪৬২; ব্রজগোপী-_ভাগবত-__ 
্রান্মণকন্যা ৪৬৫; ব্রজগোপাঁ_ভাগবত-_রাসলশলা ৪৬৫; শ্রীরাধা ৪৬৭) 


তৃতীয় খণ্ড মেথ্যরা-দ্বারকা) : কংসবধ ৪৭৭; শিক্ষা ৪৭৮; জরাসন্ধ ৪৮০) 
কৃষ্ণের বিবাহ ৪৮২; নরকবধাদি ৪৮৪; দ্বারকাবাস_স্যমন্তক ৪৮৬; কৃষ্ণের 
বহুবিবাহ ৪৮৮। 
চতুর্থ খণ্ড (ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ) : দ্রোপদাক্বয়ংবর ৪৯৪; কৃষ্ণ-যুধিচ্ঠির সংবাদ 
- 8৯৫; সম্ভদ্রাহরণ ৪৯৮; খাণ্ডবদাহ ৫০৪; কৃষ্ণের মানবিকতা ৫০৬; 
জরাসন্ধবধের পরামর্শ ৫০৮; কৃষ্ণ-জরাসন্ধ-সংবাদ ৫১৩; ভাঁম-জরাসন্ধের 
যদদ্ধ ৫১৭; অর্থাভিহরণ ৫১৯) শিশদপালবধ ৫২৩; পাণ্ডবের বনবাস 
&ই২৬। 

পণ্চম খণ্ড উেপপ্নব্য) : মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ ৫২৮; সঞ্জয়যান 
৫৩১; যানসান্ধ ৫৩৪; শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা-যাত্রার প্রস্তাব ৫৩৫; যাত্রা ৫৩৭; 
হস্তিনায় প্রথম দিবস ৫৩৮; হাস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস ৫৪১; কৃষ-কর্ণসংবাদ 
৫৪৩; উপসংহার ৫৪৫। 

ঘচ্ঠ খণ্ড (কুরুক্ষেত্র) : ভাম্মের বদ্ধ ৫৪৬; জয়দুথবধ ৫৪৮; "দ্বিতীয় স্তরের 
কবি ৫৫০; ঘটোৎকচবধ ৫৫২; দ্রোখবধ ৫৫৪; কৃষ্ণকথিত ধর্্মতত্ব 
৫৬০; কর্ণবধ &৬৭; দু্ষেযাধনবধ ৫৬৯; যুদ্ধশেষ ৫৭৩; বিধি সংস্থাপন 
৫৭৪; কামগাীতা ৫৭৫; কৃষ্ণপ্রয়াণ €৫৭৭। 


সপ্তম খণ্ড প্রেভান) : যদুবংশধরংস ৫৭৯; উপসংহার ৫৮১ 


ধম্মতত্ব (অনুশীলন) ... টা AS .6H8— ৬৭৯ 
দুখ কি? ৫৮৪; সুখ কি? ৫৮৬; ধর্ম কি? ৫৮৯); মন্য্যত্ব কি? 
৫৯০; অনুশীলন ৫৯৪; সামঞ্জস্য ৫৯৬; সামঞ্জস্য ও সুখ ৫৯৯; 

বৃত্তি ৬০৬; জ্ঞানাজ্জনাী বৃত্তি ৬১২; মনুষ্য ভাক্ত ৬১৫; 
ঈশ্বরে ভক্তি ৬২০; ভাক্ত£ ঈশ্বরে ভাক্ত- “শাণ্ডিল্য ৬২৪; ভক্তি £ ভগক্গণতা 
_স্থল উদ্দেশ্য ৬২৬; ভাঁক্ত $ ভগবদ্গীঁতা--কৰ্ম্ম ৬ ২৭; ভাঁক্ত £ ভগবদগীতা 
_ জ্ঞান ৬২৯; ভক্তি ৪ ভগবদ্গীতা- সন্ন্যাস ৬৩১; ভক্তি £ ধ্যান বিজ্ঞানাদ “ 
৬৩৩; ভক্তি £ ভগবদ্গীতা__ভাঁক্তযোগ ৬৩৫; ভক্তি 8 ঈশ্বরে ভক্তি বিষ 
পুরাণ ৬৩৬; ভক্তি £ ভাক্তর সাধন ৬৪৩) প্রণীত ৬৪৭; আত্মপ্রণীত ৬৫১; 
স্বজনপ্রাণত ৬৫৫; স্বদেশপ্রীত ৬৬০; পশ্দপ্রীত ৬৬১; দয়া ৬৬৩; 
চিত্তরাঞ্জনী বৃত্তি ৬৬৬; উপসংহার ৬৭০) ক্রোড়পন্র-ক ৬৭১; ক্রোড়পত্র-খ 
৬৭২; ক্রোড়পন্র- ৬৭৬;. ক্রোড়পত্র-ঘ ৬৭৮। 


শ্রীমভগবদ্গীতা টু Nt I «4 ৬৮০- ৭৭৫ 
দেহতত্ব ও হিন্দডুধ্্ম ... ই টু ত এ৭৬- ৮২২ 
চতুর্থ ভাগ 
সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা ৮২৩-- ৮৬৯ 


দানব বের বনী ও গর্ব সানচন ৪২৭ 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচাঁরত ও কবিত্ব' ৮৩৫; বাঙ্গালা সাহিত্যে *প্যারীচাঁদ 
মিত্র ৮৬১; *সঞ্শবচন্দ্ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী'৮৬৩। 


সামায়ক পত্রে প্রকাশিত ও পাস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা 4. ৭০- ৯২১ 


নূতন গ্রন্থের সমালোচনা ৮৭০; Three Years in Europe ৮৭০) প্রাপ্ত 
গ্রন্থের সংক্ষপ্ত সমালোচন ৮৭৩; দুর্গা ৮৭৭; জন শ্টুয়ার্ট মিল ৮৮০; 
মৃত মাইকেল মধুসুদন দত্ত ৮৮৩; জাতিবির ৮৮৪; মানস বকাশ ৮৮৫; 
সর্‌ উইলিয়ম গ্রে ও সর্‌ জর্জ 'কাম্বেল ৮৮৮; বঙ্গে দেবপুজা ৮৯৩; 
কল্পতরু ৮৯৬; বত্রসংহার ৮৯৯; প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষপ্ত সমালোচনা 
৯০১; জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শীনক মত ৯০১; কৃ্চরি্ ৯০২; খতুদর্শন ৯০৬; 
পলাশর যুদ্ধ ৯০৭; বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ ৯০৯; বঙ্গদর্শন ৯১০; 
সূচনা | প্রচার" | ৯১১; আঁদ ব্রাহ্ম সমাজ ও “নব হিন্দু সম্প্রদায়” ৯১৩; 
লর্ড রিপণের উৎসবের জমা-খরচ ৯১১; আগামী বৎসর প্রচার যেরূপ হইবে 
৯২০; মাসিক সংবাদ ৯২০। 


পন্রারলশ ab EE রা ৯২২-৯২৭ 
পাঠ্যপ7স্তক__সহজ রচনাশিক্ষা রি EE EE) 
পণ্চম ভাগ 
গদ্য পদ্য বা কবিতা, ্তক - ৯৪১-- ৯৬৪ 


পুজ্পনাটক ৯৪১; সংযডক্তা ৯৪৪; আকাঙ্ক্ষা ১৪৭; Haina ৯৪৮; 
সাঁবত্ৰী ৯৪৯; আদর ৯৫১; বায়ন ৯৫২; আকবর শাহের খোষ রোজ ৯৫৩; 
মন এবং সুখ ৯৫৬; জলে ফুল ৯৫৬) ভাই ভাই ৯৫৭; দুর্গেংসব ৯৫৮; 
রাজার উপর রাজা ৯৬০; মেঘ ৯৬১; বৃষ্টি ৯৬২; খদ্যোং ৯৬৩। 


বাল্যরচনা টি বৃ fs ৰ ১৯৬৫_ ৯৯১৪ 
ললিতা ৯৬৫; মানস ৯৭১। 


দশ 


পঢ়স্তকাকারে অপ্রকাশিত বাল্যরচনা : পদ্য ৯৭৩; বিরলে বাস ৯৭৩; জীবন 
ও সৌন্দ্য আঁনত্য ৯৭৪; হেমন্ত বর্ণনাছলে স্বর সাহত পাতির কথোপকথন 
৯৭৪; শিশির বর্ণনাছলে স্তী-পাঁতর কথোপকথন ৯৭৬; দুরদেশ গমনের 
য় ৯৭৮; কামনীর প্রতি উক্ত ৯৭৯; চন্দ্রদূত ৯৮১; বসন্তের নিকট 

বিদায় ৯৮৩; শবাঁচত্র নাটক ৯৮৩; বর্ষা বর্ণনাছলে দম্পাঁতর রসালাপ 
৯৮৫) বিষম বিচিত্র নাটক ৯৮৭) বর্ষার মানভঞ্জন ৯৯২; গদ্য 
৯৯৩; ব্ষণখতু ৯১৪। 

রাজমোহনের স্তী ৯৯৫) নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী ১০১৪; ভিক্ষা ১০১৫) 

নাটিকা ১০১৭। 

যোজনা 


সং Se Ve কত 
“বরাহিণার দশ দশা ১০২৩; ভারতবষণ'য় বিজ্ঞানসভা ১০২৪। 


প্রথম ভাগ : লোকরহস্য (বিজ্ঞাপন) ১০২৯; কমলাকান্ত (বিজ্ঞাপন) 
১০২৯; ম্‌চিরাম গড়ের জাবনচাঁরত (বিজ্ঞাপন) ১০২৯। 

দ্বিতীয় ভাগ : বিবিধ প্রবন্ধ (বিজ্ঞাপন) ৯০৩০; সাম্য (বিজ্ঞাপন) ১০৩১। 

তৃতীয় ভাগ: কৃষ্ণচারন (বিজ্ঞাপন) ১০৩১; ধন্মতিত্ব (ভূমিকা) ১০৩৩; 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ভূমিকা) ১০৩৩। 

চতুর্থ ভাগ : রচনা শিক্ষা (Advertisement) ১0৩8 

পঞ্চম ভাগ : গদ্য পদ্য বা কাবতাপঢুস্তক (জ্ঞাপন) ১০৩৫। 

সংযোজন 


চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র ১০৪৫; ব্কিমচন্দ্রের শেষ উইল ১০৪৫ 
অসম্পূর্ণ নাটক ১০৪৭। 


৯৯৫--১০ ২২ 


১০২৩-১০২৮ 


১০২৯-১০৩ 


১০৩৭-১০৫ এ 


সাহিত্য-্রসঙ্গ টী 


প্রথম খণ্ডে বাঁজ্কম-জীবনী সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে! “তাহাতে আমরা : 'বঙ্গদর্শনৌরণ 
কথাও বালয়াছি। ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশের তিন-চারি বৎসর পর্ব হইতেই বিভিন্ন রচনা ,ও 
বক্তৃতায় বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণভাবে বাঙালী সমাজের এবং বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যের 
উন্নাত করিতেছিলেন। বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন বা বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান স্ভায় 


অবগত হই। প্রথম দুইটি বক্তৃতা ছিল যথাক্রমে বাংলার লগ ৰ 


সাহত্য-প্স্তকের বথোপঘ্যক্ত সমালোচনার অভাব এবং (৩) জ্ঞানগর্ভ ও বাদ্িগ্রাহ্য কঠিন িষয়- 
সমুহ পুস্তকে প্রদত্ত হইলে তাহা বাঙালী পাঠক বুঝিবে না এই ধারণা-বশে সহজ করিয়া বাংলা 
পৰস্তক গ্রন্থন। এই অন্তরায়গ্ীল বিদুরণের নিমিত্ত বাঁঙকমচন্দ্রু কয়েক বৎসর যাবং চিন্তা 
কাঁরতোছলেন; শুধ বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে নহে, ঘরোয়া বৈঠকেও বন্ধ:বান্ধবদের সঙ্গে তানি এ 
সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সকল চিন্তা-ভাবনা-আলোচনার ফল বাঁঙ্কমচন্দ্র 
কর্তৃক ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশ বৈশাখ ১২৭১ বঙ্গাব্দ)। 

'বঙ্গদশন যে মনন-সাহত্যে যুগান্তর সৃষ্টি করে, ইহার প্রকাশারন্ত হইতেই তাহা উপলান্ধ 
হইতে থাকে। এই পন্রিকাখানির লেখকগোম্ঠীর মধ্যে নবীন প্রবীণ বহু ব্যক্তিই ছলেন। 
নবীনদের মধ্যে পরবন্তাঁ কালে অনেকে সুপণ্ডিত ও সূসাহাত্যিক বলিয়া প্রখ্যাতও হইয়াছিলেন। 
কিন্তু সকলের মুলে ছিলেন বাঁঙ্কমচন্দ্র। “বঙ্গদর্শন” সুপরিচালন ও সুষ্ঠু সম্পাদনে তান 
কঠোর পরিশ্রম করিতেন, বহু বানন্র রজননও তাঁহাকে কাটাইতে হইত তান নিজে এ কথা 
বলিয়া গিয়াছেন। মাসের পর মাস বঙ্গদর্শনে'র বহুলাংশ তান রচনা করিয়া পূরণ কারিতেন। 
বাঁঙ্কমচন্দ্র সাহত্যক্ষেত্রে যে কঠোর সাধনায় লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার লেখনী সোনার 
সা ন ডি হা যন নান] ইয়া 

ত। 

গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের মধ্যে বাঙ্কমচন্দ্রের একখান ইংরেজী উপন্যাস (২81- 
mohan’s Wife) এবং তিনখানি বাংলা উপন্যাস (দেঃগেশনন্দিনী', “কপালকুণ্ডলা এবং 
'মৃণালন?”) প্রকাশিত হইয়াছিল। 'দুগেশনান্দিনী, প্রকাশ হইবা মাত্র বাঙকমচন্দ্র যে প্রশংসা 
লাভ করিয়াছিলেন, অন্যান্য উপন্যাসগলিও পর পর বাহির হইলে অনুরূপ আভনন্দনই পাইতে 
থাকেন। ইংরেজী শিক্ষিত পাঠক-সমাজ বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব য্‌গের সূচনা এই 
উপন্যাসগয়ীলর মধ্যে দেখিতে পাইলেন। বিশেষ বিশেষ ঘটনা এই সকল উপন্যাসের উপজীব্য 
হইলেও বঙ্কমচন্দ্রকে বাঙালী সমাজ লইয়াই আলোচনা কারতে হইয়াছিল। বাঙালীর সুখ- 
দুঃখ অভাব-অনটন, আচার-আচরণ, ইতিহাস-ীতহ্য এ সকল দিকেও তাঁহার লেখনী 
পাঁরচালত হইতেছিল। 

বাঁঙ্কমচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় ব্যৎপন্ন। উচ্চাঁশাক্ষিত' হইয়াও, অন্য দশ জনের মত ইঙ্গ- 
বন্ধীভূত না হইয়া কিরুপে তিনি বাঙালী তথা স্বদেশী ভাবাপন্ন হইয়া উঠলেন, ইহা বাস্তাঁবকই 
অন:ঃসন্ধেয় বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কলেজী শিক্ষা কলেজ পারত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পাঁরসমাপ্ত না 
হইয়া এ সময়ের অগ্রগামী ভাবধারার সঙ্গে পাঁরচয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা হইয়া দাঁড়ায়। আর এই 
ভাবধারার সঙ্গে পরিচয়লাভের ফলেই তিনি যে সমাজ তথা মানব-সেবায় উদ্বুদ্ধ এবং প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন তাহাও সম্যক্‌ বুঝা যায়। 

বাঁঙ্কমচন্দ্র ‘সাম্য’ প্রবন্ধে শাকাসিংহ এবং যাশখীষ্টের স্তরে “সাম্যাবতার রুসো'কে 
স্থান দিয়াছেন। ‘তান অবশ্য পরবন্তাঁ কালে 'সাম্যে, প্রকাশিত আভমতসমূহ অনেকটা বজ্জন 
কারয়াছিলেন, প্স্তকখানির প্রচুর চাহিদা থাকা সত্তেও জীবিত-কালে আর প্রকাশত করেন নাই। 
কিন্তু প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য ভারধারায় কতখানি প্রভাবিত হইয়াঁছলেন, এই একটি 


বার 


মাত দস্টান্তই ইহা বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট। ভলটেয়ার ও রূসো অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের 
চিন্তাধারায় আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং ইহার ফলেই ফরাসী 1 প্রব সম্ভব হইয়াছিল। 
সাম্য, মৈরী, স্বাধীনতা_এই তিনটি বাণী বা 9০8৪0. লইয়া.ফরাসী প্রব আরম্ভ হয়। এই 
বাণাত্রয় মুলে রাখিয়া ব্রিটেনে ও জান্্মানীতেও একদল দার্শীনক পণ্ডিত স্ব স্ব মতবাদ 
প্রাতজ্ঠায় রত হইলেন। ইংলন্ডে জেরেমি বেল্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) হিতবাদ দর্শন প্রচার 
করেন। “হতবাদ'-এর লক্ষ্য হইল অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পাঁরমাণ হিত বা মঙ্গল সাধন 
(‘Greatest good of the greatest number’) ॥ রাজা রামমোহন রায় বেন্থামের 
মতবাদের সঙ্গে সম্যক্‌ পারাচত ছিলেন। বিলাতে অবস্থান কালে আলাপ পরিচয়ের ফলে 
উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জল্মে। বেন্থামের হিতবাদ দশ'নের প্রভাবে ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা 

রনপে সংস্কৃত ও পারশোধিত হইয়াঁছল। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলার নব্য শিক্ষাপ্রাপ্ত 
অশবকদের মধ্যে প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য য্যাক্তিবাদের প্রাধান্য দেখা দিলেও, তাহাদের ভিতরে উক্ত 
হিতবাদ দর্শনের মুল কথা ক্রমে প্রচারত হইতে থাকে। তাহাদের মধ্যে অগ্রণী দল যে সমাজ- 
সেবায় এ যুগেই অতখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার মূলে বেন্থামের হিতবাদ দশন কম 
কাৰ্য্য করে নাই। বাঁঙ্কমচন্দ্রে রচনার মধ্যে "হতবাদ'-এর প্রভাব সংস্পষ্ট। তিনি বেন্থাম 
বাণত আনন্দ বা সুখের ব্যাখ্যাও পূরাপযার গ্রহণ কারয়াছিলেন।* শেষ জীবনে বহু বিষয়ে 
তাঁহার মত পারিবার্তত হইয়াছিল। “হতবাদ’ সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণার পারবর্তন ঘটে, কিন্তু 
হিতবাদের কার্যকারিতা ও গুণাগুণ সম্বন্ধে [তান বরাবর সজাগ ছিলেন। ধম্মচিচ্চায় হিত- 
বাদের স্থান নির্ণয় কাঁরতে গিয়া বঙ্কমচন্দ্র বালয়াছেন : 


অংশ মাৱ। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা আমার ব্যাখ্যাত অন্ঃশীলনতত্বের একাট কোণের 
কোণ মার। ততটা সত্যমূলক, কিন্তু ধর্মতত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আবৃত করে না। ধৰ্ম্ম ভাক্ততে, সব্বভূতে 
সমদাষ্টতে। সেই মহাশিখর হইতে যে সহস্র সহস্র নিবরীরণণ নাময়াছে_হিতবাদ ইহা তাহার একটি 
ক্ষনদতম সোতঃ। ক্ষদ্রতম হউক-ইহার জল পবিল্র। হিতবাদ ধ্ম্ম_অধর্ম্ম নহে” ধেম্মতত্বঃ ২২শ 
অধ্যায় আত্মপ্রীতি)। 

এই যুগে ফ্রান্সে আগষ্ট কোঁতের (৯১৭৯৮-১৮৫৭) আঁবর্ভাব জগতের ইতিহাসে একটি 
স্মরণীয় ঘটনা। তান যে মতবাদ প্রচার করেন তাহা “Positive Philosophy” নামে 
আখ্যাত। বাংলায় অনেকে ইহার অনেক রকম তক্জমা করিয়াছেন, যেমন ধ্রবববাদ, প্রত্যক্ষবাদ, 
দণষ্টবাদ ইত্যাদি ! আমরা এখানে ধ্রববাদই বলির। বাণ্কমচন্দ্র আগষ্ট কোঁতের ধ্রববাদের 


কোঁত প্রবর্ত্তিত প্রববাদের প্রা বাঁ্কমচন্দর শ্রদ্ধা কণামানও হাস পায় নাই। প্রথম জাবতে 
১৮৭৪ সনে ধ্রবববাদ লইয়া যখন এদেশে বাদান;বাদ উপস্থিত হয় তখন [তান সৃহদ্‌বর 
সংপশ্ডিত রাজকৃষ্ণ মখোপাধ্যায়কে 'দিয়া ‘কোমাঁত দশন’ নামে একটি সুপাঠ্য প্রবন্ধ রচনা 

রাই ' প্রথম বৎসরের 'বঙ্গদ্শনে’ও (শ্রাবণ ১২৭৯), ইংরেজী ১৮৭২ সনে, কোঁত- 


তার আবার সময় অসময় কি?” আগন্ট কোঁত সমাজকে “মানবদেব” রূপে কল্পনা কারয়াছিলেন, 
তাঁহার মতবাদের নির্যাস বাঁঙ্কমচন্দরের এই কথা কয়াটর মধ্যে আছে। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রও 
ইহা পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন : 


“সমাজকে ভাক্তি কারিবে। ইহা স্মরণ রাখবে যে, মানুষের যত গণ আছে_সবই সমাজে আছে। 


* ধন্মতিত £ অষ্টম অধ্যায়_শারণীরিকণ বৃত্তি। 
1 পুরাতন প্রসঙ্গ প্রেথম পযায়)-বাপনাবিহারশ গ্প্ত, পঃ ৭২ 


তের 


সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা সমাজই শিক্ষক। 
ভীক্তভাবে সমাজের উপকারে যত্রবান হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ কাঁরয়া ওগ্স্ত কোমত্‌ 'মানবদেবীর 
পূজার বিধান কাঁরয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী বিবার প্রয়োজন নাই ।* 


১৮৮৮ খনীস্টাব্দে প্রকাশিত ধম্মতত্ব প্রথম ভাগ অনুশীলন"-এ (১১শ অধ্যায়_ ঈশ্বরে 
ভক্তি) বঙ্কিমচন্দ্র এই ডীক্ত কারয়াছেন। ইহার অন্ততঃ পনর বৎসর পূর্ব হইতেই কোঁতের 
মতবাদ তাঁহার রচনায় প্রকঁটিত হইতে থাকে। “কমলাকান্তের দপ্তর" প্রথম সংখ্যায় (বঙ্গদর্শন', 
ভাদ্র ১২৮০) বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন : 


প্রীত সংসারে সব্ববব্যাঁপনী- ঈশ্বরই প্রাঁত। প্রণীতই আমার কর্ণে এখনকার: সংসারসঙ্গীত?; 
অনন্ত কাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মন্‌ষ্য-হৃদয়তন্্ী বাজিতে থাকুক । মনুষ্যজাতির উপর যাঁদ আমার 
প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।» 


বাঁঙমচন্দ্র শহতবাদের' সমর্থক বটে, কিন্তু কোত-প্রদার্শত ধ্ররববাদের মধ্যেই ইহা সমাহিত 
বালিয়া- শুধু; অধিক সংখ্যক লোকের আঁধক পারমাণ হিতসাধন নহে, সমগ্র মানব-সমাজেরই 
কল্যাণসাধন ইহার আদর্শ বাঁলয়া_বাঁঙ্কমচন্দ্র ধ্রবববাদকে অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে মনেপ্রাণে প্রথম 
হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। “দেবী চৌধুরাণী'তে (প্রকাশ কাল ১৮৮৪) অন্যতম 'মটো+ রুপে 
কোঁতের ‘Catechism of Positive Religion’ হইতে এই উীক্তটি (তান সমাদরের সাহত 
উদ্ধত কাঁরয়াছেন- “Ihe General Law of Man’s Progress whatever the point of 
view chosen, consists in this that Man becomes more and more religious’) 
১২৯২ ফাল্গুন সংখ্যা প্রচারে’ প্রকাশিত “চত্তশনাদ্ধ' শীর্ষক প্রবন্ধেও বাঁঙকমচন্দ্র লেখেন : 


“চিত্তশ্াদ্ধ থাকলে সকল মতই শুদ্ধ, 'চিত্তশদীদ্ধর অভাবে সকল মতই অশদদ্ধ। যাহার চিত্ত- 
শ্রাদ্ধ নাই, তাহার কোন ধম্মহি নাই। 'চত্তশদদ্ধ কেবল হিন্দুধন্মেরিই সার, এমত নহে, ইহা সকল 
ধম্মের সার। ইহা হিন্দুধর্মের সার, খি:ম্টধন্মের সার, বৌদ্ধধর্মের সার, ইসলামধম্মের সার, নিরীশ্বর 
কোম্‌ং ধন্মেরও সার। যাহার চিত্তশ্যাদ্দ আছে, তান শ্রেন্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ খাষ্টিয়ান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্ৰেষ্ঠ 
মুসলমান, শ্রেষ্ঠ পাঁজটিভিন্ট।” (ঁবাবধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ, “চিত্তশুদ্ধি” দ্রস্ব্য)। 


ধম্মতিত্রের বহু স্থলে কোঁতের মতবাদের সমর্থনসচক উল্লেখ আছে। এখানে আরও 
কয়েকাঁটি উদ্ধত দিতেছি। বাঁঙ্কমচন্দ্রের জীবন-দর্শন যে ক্রমশঃ অন্তমূ্খী হইয়া হিন্দ 
শাস্দ্ের উপর ভিত্তি গাঁড়য়াছল তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাই এই সকল উীক্তর কোন কোনাঁটর 
মধ্যে। শিষ্য যখন বলেন, “শিক্ষা যে ধর্মের অংশ.ইহা কোমৃতের মত’, তখন তাহার উত্তরে 
বাঙ্কমচন্দ্র গরুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, “হইতে পারে। এখন, হিন্দুধন্মের কোন অংশের সঙ্গে 
যাঁদ কোম্‌ং মতের কোথাও কোন সাদ্‌শ্য ঘটয়া থাকে, তবে যবনস্পর্শ দোষ ঘাঁটয়াছে বাঁলয়া হিন্দ 
ধন্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে ক? খজ্টধন্মে ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া, হিন্দাদগকে 
ঈশ্বরোপাসনা পাঁরত্যাগ কারতে হইবে কি?” ধেম্মতত্ব £ ৫ম অধ্যায়_অনুশীলন), ইত্যাদি 
ইত্যাঁদ। আবার “সব্বততুদশী” 'হন্দুধন্মে নারীর স্থান সম্পর্কে বালতে গিয়াও বাঁডকিমচন্দ্ 
কোঁতের বিষয় এইরূপ উল্লেখ কাঁরয়াছেনঃ 


ধাহন্দুধনর্ম ইহাও বলে যে স্তীরও স্বামীর, ভাক্তিপান্ হওয়া উচিত, কেন না, হিন্দুধর্ম বলে যে 
স্্ণকে লক্গ্ীরূপা মনে করিবে। কিন্তু এখানে হন্দধর্মের অপেক্ষা কোমত ধর্মের উক্তি কিছু স্পল্ট 
এবং শ্রদ্ধার যোগ্য । যেখানে স্ত্রী স্নেহে, ধর্মে বা পাঁবন্রতায় শ্রেম্ঠ সেখানে তাঁহারাও স্বামীর ভাক্তর পাত্র 
হওয়া উচিত বটে। গহধর্ম্মে ই'হারা ভক্তির পাত; যাহারা ই'হাদের স্থানীয় তাঁহারাও সেইরূপ ভাঁক্তর 
পান্ন।” (এওঁ $ ১০ম অধ্যায়_মনুষ্যে ভক্তি) 


আজ বিশ্বপ্রীতি, বিশ্বমানবতা, 99৩ %/০10” বা “এক জগৎ’ কথাগননল বড় চল। কিন্তু 
এই কথার মূল ভাব মোটেই নূতন নহে। ‘পৃথিবী আমার নহে, আমি পাঁথবী ভালবাঁসব 
কেন? এ প্রশ্নের এই উত্তর দিয়াছেন গর প্রমহখাৎ বাঁড্কমচন্দ্র : 

“ইউরোপে হতবাদাদের ‘greatest good of the greatest number’, কোমূতের 
Humanity পুজা, সব্বণেপাঁর িুচ্টের জাগাতক প্রতিবাদ, মনদষ্য মননষ্যে সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, 
স:তরাং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে” (এ £ ২১শ অধ্যায়_ প্রণীত) 


চোদ্দ 


কি এহিক, কি পারমার্থক, সকল বিষয়েই মননষ্যজাতির জ্ঞানলাভ আবশ্যক। এই বিষয়ে 
গুর-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরছলে বঙ্কিমচন্দ্র কোঁতের প্রণববাদের মূল কথাগড়াল এইরূপ উল্লেখ 
কারয়াছেন : 


“গর [......জঞানের দ্বারা সমদদায় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিবাক্যে 

শিষ্য। ভূত, আমি এবং ঈশ্বর। 

গ্র। ভূতকে জানিবে কোন্‌ শাস্ত্রে 

শিব্য। বাহীব্বজ্ঞানে। ৰ 

গনরন। অর্থাৎ, উনবিংশ শতাব্দীতে কোমৃতের প্রথম চারি Mathematics, Astronomy, 
Physics, Chemistry, গাণত, জ্যোতষ, পদার্থতত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে 
পাশ্চাত্ত্যাদগকে গুরু কাঁরবে। তার পর আপনাকে জানবে কোন্‌ শাস্বে? 


গুরু! অথ কোমৃতের শেষ দই Biology, 5০ciology, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্তের নিকট যাচ্ঞা 


শারবে। 

শিষ্য। তার পর ঈশ্বর জানিবে কসে? 

গর । হিন্দশাস্ত্ে, উপানবদে, দর্শনে, পুরাণে, হীতিহাসে, প্রধানতঃ গণতায়। ধেন্মতিতু : পণ্ট- 
দশ অধ্যায়__ভক্তি) 

এই শেষোক্ত বাক্যে বাঁঙ্কমচন্দ্র স্পষ্টই বুঝাইতে চাহেন যে, হিন্দূশাস্তের মধোই 
পরমার্থকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে কছ, বলিবার পদৃব্বেঁ পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সঙ্গে 
তাঁহার যোগাযোগের’ কথা আরও একটু উল্লেখ কারতে হইবে। একথা খুবই সত্য যে, বাঙ্কমচন্দর 
সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক ও দাশ“নক “ডতগণের [চিন্তাধারার সঙ্গে সম্যক্‌ পারাচিত 


। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লাখয়াছেন : | 

“জন ভ্যাট মিলের কথা উঠিল। বাঙ্কিমবাব: বলিলেন, “এক সময় মিলের আমার উপর বড় প্রভাব 

! এখন সে সব গিয়াছে।” (বাঁচ্কম-প্রসঙ্গ, প্‌. ১৯৮) 

ইহা ১৮৮৩-৮৪ সনের কথা। কিন্তু ইহার প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে, ১২৮০ (১৮৭৩ ইং) 
শ্রাবণ সংখ্যা ‘বঙ্গদর্শনে’ জন জ্ট:য়ার্ট মিলের মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া বাণ্কমচন্দর যে প্রবন্ধ লেখেন 
তাহাতে কোঁত সম্বন্ধে মিলের মত আলোচনা করিয়া এইরূপ বলেন : 

“মল ও কোমৃতের ন্যায় মহামহোপাধ্যায়ণণ যে সকল বিষয়ের এক্যমত সংস্থাপন কাঁরতে পারেন 
নাই, তাহার কোন পক্ষের মত সম্ধন করা সামান্য লোকের পক্ষে অবশ্যই অসাধ্য সান রা রত পারেন 
বোট শ্রেষ্ঠ এবং কোনটি নিকট তদ্বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে পারি না। কিনু এই 
বালতে ইচ্ছা কার যে মিল, কোম্‌ৎ দর্শন বিচার কারবার জন্য Auguste Comte and Positivism 
এক বে পনন্তক রচনা কাঁরয়াছেন, তাহাতে জনসমাজের করা ক্ষাত হইয়াছে। তাহা মলের 
প্রত নহে বলিয়া তজ্জন্য মিলকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না! অনেকে দেন তেলের 


বা গীত হয় যেমন কিছ পিন মহাপযেরা সকল রা না বা হোল পাম 
বেরি প্রতি বাজ কারিতে পট: হইতেন, মিলকৃত কোম্‌ৎ-ভাষ্যের পাঠক মানা বু তদ্রুপ কেবল ব্যঙ্গ 


ইয়া কি করিতে হয়?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর হা উত্তর খ* জিতে 

সু মিছন জনত 
টু য়াছ। যথাসাধ্য পাঁড়য়াছি, অনেক লাখ ত নন, 

ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শান্ত যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। ed Sh 


পনর 


প্রাপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছ। এই পাঁরশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শাখয়াছি যে, সকল 
বৃত্তির ঈশ্বরাননবর্ততাই ভীক্ত, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। “জীবন লইয়া বক কারব? এ 
প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছ। ইহার বথার্থ' উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ। লোকের সকল জীবনের 
পরিশ্রমের এই শেষ ফল; এই একমাত্র সুফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ তত্ব কোথায় 
পাইলাম। সমস্ত জ'বন ধারয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর খুজিয়া এত দিনে পাইয়াছ। তুমি এক দিনে 
ইহার ক কুঝিবে?” ধেম্মতত্ব : একাদশ অধ্যায়_ঈশ্বরে ভক্তি) 

বাঙ্কমচন্দ্রের এই জীবনব্যাপী জজ্ঞাসার একাট প্রধান সূত্র পাই ১৮৮২ খনীন্টাব্দে শোভা- 
বাজার রাজবাটীর শ্রাদ্ধ লইয়া অধ্যক্ষ পাদ্রী হোম্টির সহিত তাঁহার বাদানদবাদ হইতে। ইহার 
পর হইতেই তিনি গভীরভাবে হিন্দঃশাস্তু অধ্যয়নে আভানাবস্ট হইলেন। দেবী চৌধ্ুরাণী, 
রাজসিংহ, সীতারাম__বাঁতৎকমচন্দ্রের এই জিজ্ঞাসারই এক একটি পাঁরণাঁতি। সব্বশেষে হিন্দ: 
শান্ত্গ্রন্থসার শ্রীমদ্‌ভগবদূগীতায় (তান এই জিজ্ঞাসার পূর্ণ উত্তর লাভ করেন। ধম্মতত্, 
তা লা কাজ 
জিজ্ঞাসা ক্রুমে স্ফুর্ত্তি লাভ করে। বাঁঙ্কম-সাহত্যের মুল ধাঁরতে হইলে বাঁঙ্কম জীবন-দর্খশনের 
. ভ্রামক আভব্যা্তর সঙ্গেও আমাদের সম্যক্‌ পাঁরচিত হওয়া আবশ্যক। বাঁঙকমচন্দ্র হিন্দ; 
ধন্মমকেই জগতে “সম্পুর্ণ” ধর্ম বালয়া গণ্য কারতেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্তের হেতুও তান 
এইরূপ দিয়া গিয়াছেন : 

প্ধম্মণ যাঁদ যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের সব্্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া 
উঁচিত। ইহাই হন্দদধন্মের প্রকৃত মর্ম্ম। অন্য ধর্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ; কেবল 
হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। অন্য জাতির শ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্্ম। হিন্দুর 
কাছে, ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মন্দষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ__সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সব্বব্যাপী 
সব্বসখময়, পাঁবিতর ধর্ম কি আর আছে 2৮ ধেম্মতত্ব : পণ্চম অধ্যায়_অনুশীলন) 

বাঁঙকমচন্দ্রের এতাদৃশ মনোববর্তন লইয়া এ পর্যন্ত বিশেষ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয় না। এ বিষয়ে মনীষী হারেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় খুব সম্ভব সর্বপ্রথম ধারাবাহকভাবে 
কতকটা আলোচনা কীরয়াছেন। তাহার এই আলোচনা 'দার্শানক বাঁঙ্কমচন্দ্র, পুস্তকে 
সান্নবৌশত হইয়াছে। বাঁঙ্কম-সাহত্য-রাসকের পক্ষে এ পস্তকখান অপাঁরহার্যয। বাঁচ্কমের 
মনোবিবর্তন তথা তাঁহার জীবনের দার্শানক দিক সম্বন্ধে এখানে খুব অল্পই বলা সম্ভব হইল। 
এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ এখনও রাহয়াছে। 

এখন, আমরা এখানে বিষয়বস্তুর বিভাগ সম্বন্ধে কিছ, বাঁলব। বাঁঙ্কমচন্দ্রের সাহত্য- 
মূলক রচনা, মায় তাঁহার অল্প বয়সের রচনা, এখানে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সূচী 
দে ইহা ঝা যাইবে। এ পরমপো একটি কথা, আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। ক উপন্যাস 
কি অন্য পুস্তক বাঙকমচন্দ প্রায় প্রাত সংস্করণেই উহাদের বস্তর অদলবদল কাঁরতেন। এজন্য 
তাঁহার জশীবিত কালে প্রকাশিত প্রথম ও শেষ সংস্করণের মধ্যে বিভিন্ন পুস্তকের অনেক পাঠভেদ 
লাক্ষত হয়। এখানে জণীবত কালে প্রকাশিত পডস্তক্গুলের শেষ সংস্করণের পাঠই গৃহীত 
হইল। 


প্রথম ভাগ 


বাংলা সাহিত্যের পারিপীষ্ট এবং সমাজ-সেবা মুখ্যতঃ এই দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া বাঁঙ্কমচন্দু 
বঙ্গদর্শন সম্পাদনা ও পাঁরচালনা সুর; কারলেন। বঙ্গদর্শনের সূচনায় তৎকালীন কয়েকজন 
উচ্চশিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে* তান ইহার লেখকগোষ্ঠীভুক্ত লইয়াছিলেন। 
বাঁৎ্কমচন্দ্রের অন্য কয়েকজন বন্ধ, এবং এ সময়ে তরুণ ও পরবত্তাঁ কালে সৃপাণ্ডত ও 
সংসাহাত্যক বলয়া পাঁরচিত করেকজনও ক্রমে ইহার নিয়ামত লেখকা হইয়াঁছলেন। সন্তু 


* দীনবন্ধ; গিন্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল 


ভট্টাচার্য, রামদাস সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভীত। 
+ রাজকৃ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন. যোগেন্দরন্দ্র ঘোষ, 


সঞ্জাবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পর্ণচন্দ্ু চট্টোপাধ্যায়, মেহামহোপাধ্যায়) রহপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি। 


ষোল 


পান্রকার মান ঠিক রাখিয়া সকল সময় লেখা প্রকাশ করা সুকঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ 
বঙ্কিমঃগে, যখন বাঁতকমচন্দ্রের ভাষায় বালিতে গেলে উচ্চাশাক্ষিত মহোদয়গণ বাংলা ভাষাকে 
কৃপামাশ্রত অবজ্ঞার চক্ষে দেখতেন, সেই যুগে উৎকৃষ্ট রচনাদ্বারা ‘বঙ্গদর্শনে'র মত প্রথম 
শ্রেণীর মাসিকের পজ্ঠাপুরণ যে কতদূর কষ্টসাধ্য ছিল তাহা সহজেই অনুমেয় । আবার 
পান্রিকাখানিকে সাধারণপ্রাহ্য করিয়া তুলিতে হইলে ব্যঙ্স-কৌতুকপূর্ণ লঘন-রচনাও কিছু কিছু 
পরিবেশন করা আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র সব্যসাচীর ন্যায় লঘ্ু-গুরু উভয় প্রকার রচনা দ্বারাই 
বঙ্গদর্শন’-এর পৃজ্ঠা পূরণ কাঁরতে লাগিলেন। আর ইহারই প্রত্যক্ষ ফলস্ররূপ আমরা এক 
চমৎকার সাহত্য লাভ কারয়াছ। এই অংশের িনখানি পাস্তক_-লোকরহস্য, কমলাকান্ত ও 
ম্ীচরাম গুড়ের জীবনচারিত লঘু অথচ "শক্ষাপ্রদ সাহিত্যের প্রকৃষ্ট নদর্শন। 

লোকরহস্য : এই নামে ‘বঙ্গদর্শন’ হইতে সংকলিত বাঙকমচন্ডরের প্রথম ব্যঙ্-কৌঁতুকপূর্ণ 
রচুনা-পস্তক বাঁহ্‌র হয় ১৮৭৪ খনীম্টাব্দে। ইহার প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে “কৌতুক ও রহস্য’ 
এইরূপ উল্লেখ ছিল। তখন ইহাতে আটটি মাত্র কৌতুক রচনা সন্নিবোশত হয়। এ কট 
প্রকাঁশত হয় ‘বঙ্গদর্শন’ প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১২৭৯ হইতে চৈত্র ১২৮০ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রথম 
সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন : 


বিজ্ঞাপন 


“এই গ্রন্থে বঙ্গদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়া পঢ় দ্রুত হইল। 
এত সম্বন্ধে একাঁট মাত্র কথা বলা আবশ্যক। বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকের এইরুপ সংস্কার আছে যে, 
রহস্য মান গাল; গালি ভিন্ন রহস্য নাই। সুতরাং তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, এই সকল প্রবন্ধে যে কিছ; 
ব্যঙ্গ আছে, তাহা ব্যাক্তিবেশেষকে গালি দেওয়া মান্র। এই শ্রেণীর পাঠকাঁদিগের নিকট নিবেদন যে 
তাঁহাদের জন্য এ গ্রন্থ লাখত হয় নাই_-তাঁহারা অন্ঃগ্রহ করিয়া পাঠ.না করলেই আমি কৃতার্থ হইব। 

“সামাজক যে সকল দোষ, তাহাতে রহস্য লেখকের অধিকার সম্পূর্ণ । ব্যক্তীবশেষের যে দোষ, 
তাহাতে রহস্য লেখকের কোন অধিকার নাই_কদাঁচিৎ অবস্থাবশেবে অধিকার জন্মে; যথা, ভ্রান্ত রাজ- 
পুরুষের ভ্রান্তজনক কার্ষের প্রাত, অথবা মূর্খ গ্রল্থকর্তার গ্রন্থের প্রাত, রহস্য প্রষুজ্য। এ গ্রন্থের 
হি দলা এ গ্রন্থে শ্রেণী বিশেষ বা সাধারণ মনুষ্য ব্যতীত ব্যাক্তাবশেষের প্রতি কোন 

ত ) 

‘লোকরহস্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সনে। ইহাতে বাঁত্কমচন্দ্র ও পরে 

য় অগ্রজ সঞ্জীবচন্দর সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ হইতে চাঁরাট এবং প্রধানতঃ বাঙ্কমচন্দ্রের 
অধ্যক্ষতায় পারচালিত 'প্রচার’ হইতে চাঁরাট একুনে আটটি আঁতারক্ত কৌতুক নিবন্ধ সংযোজিত 
হয়। বাঁঙকমচন্দ্রও পঢুন্তকখানির “দ্বিতীয় বারের ‘বিজ্ঞাপন’-এ 'বযয় উল্লেখ কারয়াছেন। 
‘রামায়ণের সমালোচনা’ পুরাতন হইলেও এ সংস্করণে প্রায় নূতন কাঁরয়া 'লাখয়াছিলেন। 
এখানিই তাঁহার জীবতকালের শেষ সংস্করণ। 

‘লোকরহস্য’ সম্বন্ধে এ যাবৎ সধীজনেরা তেমন আলোচনা করেন নাই। তবে অধ্যাপক 
ডক্টর সূবোধচন্দ্র সেনগণপ্ত প্রমূখ কয়েকজন সাহিত্য-সমালোচক এদিকে কিছ কিছু আলোকপাত 


“সামাজিক প্রবন্ধের মধ্যে 'লোকরহস্যই বাঁজ্কমচন্দ্ের অক্ষয় বণীর্ত। ইহার আঁধিকাংশ প্রবন্ধে 
মানব-চরিত্র সম্বন্ধে লঘ্ম-কৌতুকের মধ্য দিয়া যে বিদ্রুপ-বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, উহা অনেক স্থলে 5৮11 
এর [িক্ত-মধুর ব্যঙ্গের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গলের’ রস-উচ্ছলতা স্বার্থান্ধ 
মানব-পশদর চারন্রের উপর নিৰ্ম্মম কযাঘাত; “গদ্দ'ভের’ বাঙ্গোক্তিতে তাহাই আরও নির্ম্মম। "দাম্পত্য 
দণ্ডবিধি আইনে’ তিনি যে লঘ; কল্পনার ইন্দ্রজাল বূনিয়াছেন, তাহাই বসন্ত ও বিরহে’ ও বিবিধ 
প্রবন্ধের প্রচীনা ও নবানাপ্ম কৌতুক-্ন্ষ রুপ ধারণ করিয়াছে। শেষোক্ত প্রবন্ধে স্ত্ীপ্‌রুযের 


কারয়াছে। 'রামায়ণের সমালোচনে'র বিদ্রুপ অতিশয়োক্ত সঞ্জাত_এইখানে অযোগ্যের আস্ফালন অযথা 
সম্মান ভারে লাঞ্ছিত হইয়াছে। “বাবর প্রবন্ধাট “লোকরহস্যে” একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
থাঁকবে। জনমেজয়-বৈশম্পায়ন মহাভারতোক্ত চরিত্রের মুখে প্রবন্ধণ্টর ‘বস্ত্ত সাধন করিয়া 


বাঁজ্কমচন্দ্র ইহাকে একট EO কাঠামে বাঁধিয়া রাখয়াছেন। মানব-চারন্-ব্যাখাতা 
বৈশম্পায়ন, তথা বাঁজ্কমচন্দ্রের বঢ়দ্ধির অতর্কিত স্ফুরণ, বিদ্রুপের আকস্মিক বিস্ময়-সৃষ্ট ও সব্বোপার, 


সতর 


অন্তদ্দবিষ্টর জ্যানশ্চিত লক্ষ্য-ভেদই “বাবুকে চিরদিনের জন্য ধুল্যবলাণ্ঠত কারয়াছে। আমরা যখন 
পাড় 

“বিষ্ণুর ন্যায় তাহাঁদগের দশ অবতার__কেরাণী অবতারে বধ্য অসুর দপ্তর; মাষ্টার অবতারে বধ্য 
ছাত্র; স্টেশ্যন মাষ্টার অবতারে বধ্য টিকেটহীন পাঁথক; ্রা্মাবতারে বধ্য চালকলা-প্রত্যাশ পুরোহিত; 
মুংসদদ্দী অবতারে বধ্য বাণক্‌ ইংরাজ; ডাক্তার অবতারে বধ্য রোগা; উকিল অবতারে বধ্য মোয়াক্কল; 
হাকম অবতারে বধ্য বিচারাথী?; জমিদার অবতারে বধ্য প্রজা; সম্পাদক অবতারে বধ্য ভদ্রলোক এবং 
নিশ্কল্মাবতারে বধ্য পদুজ্কারণীর মৎস্য 

_অমনি চমাকত হইয়া উঠি, পরস্পরের দিকে তাকাই । দেখি, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সকলের, এমন 
ক, তাঁহার নিজের দব্বলিতার উপরও আঘাত করিয়াছেন। তখন, বিদ্ধুপের মৃদু আঘাতকেও আমরা 
সকৃতজ্ঞ হাস্য দ্বারা অভ্যর্থনা কার।” ঠ্বেড্কিম-স্মৃতি” : বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ-সাহিত্য, পৃ. ১৩২-৩) 

১৮৯৬ খীজ্টাব্দে মরিয়ম এস্‌ নাইট ‘সুবর্ণ গোলকের' অনুবাদ “The Globe of 
Gold” নামে লণ্ডনস্থ “The Indian Magazine and Review”_র মাচ্চ সংখ্যায় প্রকাশিত 
করেন। 

কমলাকান্ত : এই পৃস্তকখাঁনর [তিনটি অংশ_কমলাকাস্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র এবং 
কমলাকান্তের জোবানবন্দী। কমলাকান্তের সম.দয় রচনা ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম 
অংশ অর্থাৎ কমলাকান্তের দপ্তর স্বতন্ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খনীল্টাব্দে, পৃষ্ঠা 
সংখ্যা ১৬২। ১২৮০-৮২ বঙ্গাব্দের মধ্যে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত কমলাকান্ত সন্দভ'গুাল, একুনে 
এগারাট, ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ইহার আখ্যাপন্রে প্রথম ভাগ’ এইরূপ উল্লেখিত 
1ছল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে" িখিয়াছেন' যে, দপ্তরের মোট চৌদ্দটি সন্দর্ভের মধ্যে 
চন্দ্রালোকে” ‘মশক’ এবং স্রীলোকের রুপ, তাঁহার প্রণীত নহে বালয়া পুস্তকে এই তিনটি 
পুনম্ঠাদ্রত করেন নাই। কমলাকান্তের দপ্তরের উৎসগর্পত্রে আছে : “উৎসগণ্/পাণ্ডিতাগ্রগণ্য/ 
শ্রীযুক্ত বাব; রামদাস সেন মহাশয়কে/এই গ্রন্থ/প্রণয়োপহার স্বরূপ/আর্পত/হইল।” 

এই পাস্তকখানি পারিবদ্ধিতি আকারে প্রকাশিত হয়: ১২৯২ বঙ্গাব্দে (১৮৮৫?)। 
তখন ইহার নুতন নামকরণ হয় “কমলাকান্ত”। কারণ বাঁত্কমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তর’ ব্যতীত 
'কিমলাকান্তের পত্র’ এবং “কমলাকান্তের জোবানবন্দী' ইহাতে সংযোজিত করেন। এই সংস্করণে 
প্‌ন্বে'কার পরিত্যক্ত 'চন্দ্রালোকে” এবং দ্ব্রীলোকের রুপ’ সন্নিবিষ্ট হইল। এই দুইাঁটর লেখক 
যথাক্রমে অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং রাজকৃষ্ণ মখোপাধ্যায়। 'মশক' রচনাটিও অক্ষরচন্দ্র সরকারের ৷ 
এটি তাঁহার 'মোতিকুমারী'তে প্রকাশিত হওয়ায় 'কমলাকান্তে" পারত্যক্ত হইয়া থাকিবে। 
কিমলাকান্তের পত্র’ ও “কমলাকান্তের জোবানবন্দী, শীর্ষক সংযোজনীর বিষয় বাঁঙ্কমচন্দ্র লিখিত 
“বজ্ঞাপনে’ দ্রষ্টব্য। “কমলাকান্তে'র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৮৯) ‘ঢোক’ নামক প্রবন্ধটি নূতন 
প্রদত্ত হয়। টু 

কিমলকান্ত দর্শন’ ও 'কমলাকাত্তি ঢং লইয়া এবাবৎ কিছ, কিছ আলোচনা -হইয়াছে। 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পাঁরষৎ সংস্করণের সম্পাদকদ্বর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসজনীকান্ত 
দাসও এ [বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ ভূমিকা লিখিয়াছেন 'কমলাকান্তে"। “কমলাকান্ত-জন্মের ইতিহাস 
বলয়া ইহার যে উদ্ভব কাহিনী তাঁহারা বিবৃত করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণধানযোগা। 
তাঁহাদের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের_ 

“স্বভাবতঃ রহস্যাপ্রর মন প্রথমটা 'লোকরহস্যে'র সহজ পথে একটা মুক্তির উপায় আব্কার করিয়া 
কতক সান্ফনা লাভ করিয়াছিল। 'স্তু মাসের পর মাস নিছক রহস্য সৃষ্টি করিয়া তৃপ্ত থাকবার মত 
পল্পবগ্রাহী মন বাঁঙ্কমচন্দ্রের ছিল না। প্রবহমান সংসারস্রোতের উপারভাগে আপাত মনোহর তরঙ্গভঙ্গে 
ভাতে ভাসিতে তীক্ষধী বাঁঙ্কমচন্দ্র কখনও গভীর রহসা-গহনে তলাইয়া যাইতেন, এবং মরণশসল 
মানবের, এবং বিশেষ করিয়া যে সকল হতভাগ্য জীব তাঁহার আশেপাশে চিন্তাহন িঃশজ্কতায় ভাসমান, 
তাহাদের ভয়াবহ পরিণাঁতর কথা আপন অন্তরে অনুভব করিয়া হালকা হাসির ব্যদ্ধদ-বিলাসে তাহার মন 
সায় দিত না। অদ্ধেন্মাদ নেশাখোর কমলাকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তখন তাঁহার উপায় ছিল না। 
সোজাসুজি সজ্ঞানে যে সকল কথা বালতে তান সঙ্কোচ বোধ কাঁরতেন, কমলাকান্তের মুখ দয়া সেই 
সকল কথা তিনি অসঙ্কোচে বলিতে পারিতেন, এবং এই রহস্যময় পাগলকে কেন্দ্র করিয়া মাসের পর 
মাস পাঠক ভূলাইতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত না। এক আধারে ব্যঙ্গের শকবরামশ্ডিত কাব্য, পাঁলটিক্স, 
সমাজ-বিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশনের উপায় সষ্টি করিয়া সম্পাদক এবং প্রচারক বাঁঙ্কমচন্দ্র নিজের 
কাজ অনেকটা সহজ করিয়া লইলেন। কমলাকান্ত জন্মের ইহাই ইতিহাস।* (“কমলাকান্ত”__বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পারষৎ-সংস্করণ, ভূমিকা ০) 


ব ২-খ 


আঠার 


শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগপ্ত 'কমলাকান্তে'র শাশ্বত রুপ এই ক’ ছব্রে সান্দর ফ.টাইয়া তুলিয়া- 
ছেন : “কি ভাষার মাধুর্য, কি ভাবের মনোহারিত্বে, কি শুভ্র সংযত সরস রাসকতায়, কি 
অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমে কমলাকান্ত বঙ্গদর্শনের গৌরব। কমলাকান্ত একাধারে কাঁব, দার্শীনক, 
টা , ও স্বদেশপ্রোমক ; অথচ তাহাতে কবির আঁভমান, দার্শানকের 

নাই। হাসির সঙ্গে করণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সত্যের, তরলতার সাঁহত মম্দাহিনী জবালার, 


নেশার সঙ্গে তত্ববোধের, ভাবুকতার সাঁহত বন্তুতন্ত্রতার, শ্লেষের সাঁহত উদারতার এমন মনো- 


মোহন সমন্বয় কে' কবে দেখিয়াছে 2” ঠ্বেঙিকমচন্দ্র” ১৩২৭, পৃ. ১৯৭) 
'কিমলাকান্তে' বাঁঙ্কমচন্দ্র কতখানি মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেননসে যুগে এ প্রশ্ন 
উীঠয়াছল। ইদানীন্তন কালেও এ সম্বন্ধে কমবেশশ আলোচনা হইয়াছে। এ সম্পর্কে অক্ষয়- 


কুমারের মত প্রাণধানযোগ্য। তান বলেন, “কেহ কেহ এখনও জিজ্ঞাসা করে কমলাকান্তের 


দপ্তরের মৌলিকতা কতখানি? হায় রে অদৃষ্ট! 'মৌলিকতা, 'মৌিকতা' কাঁরয়া অথবা 


আপনাদের দেশের স্যান্টমান্রেরই মৌলিকতা সন্দেহ কাঁরতে কাঁরতে দেশটা অধঃপাতে যাইতে 
বাঁসয়াছে। কৈশোরে ‘কমলাকান্ত’ পাঠ করিবার পর যখন বিস্মরে আত্মহারা হইয়াছলাম, তখন 
ইংরেজী, সাহিত্যে জ্ঞানাভিমানী এক ব্যাক্তি বড় গল্তীরভাবে বালয়াছিলেন, ‘ওটা De Quin- 
০673 Confessions of an Opium Eater -এর অনুকরণ’ বড় হইয়া বাঁঝিয়াছি উহা 
পণ্ডিতের যোগ্য উক্তি নয়। কমলাকান্তের দুই দশটা উক্তির অনুরূপ উক্তি বিশাল ইংরেজী 

র কোথাও নাই এমন কথা বলিব না, কমলাকান্তের জোবানবন্দী Pickwick Papers- 
এর ১৭% এর জোবানবন্দীর আদর্শে রাচত হইয়াছে তাহাও বিশ্বাস কাঁর, তবু বালব উহাতে 
কমলাকান্তের মৌলিকতা হানি হয় নাই।” (ওঁ, পৃ. ১৯৭) 

‘কমলাকান্তের জোবানবন্দ!’ নাট্যাকৃত হইয়া একাধিকবার অভিনীত হইয়াছে। এই পড়সন্তকের 
অন্তর্গত ‘কমলাকান্তের দপ্তর'_দ্বাদশ সংখ্যা-“একাট গীত"্এর মূল “এসো এসো, ব'ধু এসো” 
সঙ্গীতাট সম্বন্ধে বাকমের কনিষ্ঠ সহোদর পুণচন্দর চট্টোপাধ্যায় “বাঙকম-প্রসঙ্গে” (প্‌. ৫৪-৬৪) 
বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই কমলাকাস্ত ঢং তাঁহার জণীবত কালে 


এবং পরেও বহুজন কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছল। চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায় কমলাকান্ত ঢঙে ' 


“কমলাকান্তের পত্র” প্রকাশত করিলে শিল্পাচার্য্য অবনন্দ্রনাথ ঠাকুর পুস্তকখানর সমালোচনায় 
বাঁঙকমচন্দ্রের কমলাকান্ত সম্বন্ধে এইরুপ উক্তি করিয়াছিলেন : 

“বাঁঙ্কমচন্দ্রের কমলাকান্ত যাঁদ একটি মান্য হতো তো এতকাল ধরে সে বে'চে থাকতেই পারতো 
না_কিত্তু সে নাকি একটা ধূমকেতুর মতো, তাই থেকে থেকে আসে এবং চলে যায় পৃথিবীর গায়ে 
আলোর ঝাঁটা বলয়ে দিয়ে। বাঁওকমের যুগে এই ঝাঁটা একবার দেশের গায়ে পড়োছিল।” ঞ্ভোরতঁ”-- 
ফাল্গুন ১৩৩০, প্‌, ১০৭৯) 


মঃটিরাম গ্যড়ের জাবনচারিত : ১২৮৭, আশ্বন মাসের ‘বঙ্গদ্শনে' (সেপ্টেম্বর ১৮৯০) 


‘মুচিরাম গুড়ের জাবনচারত’ প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বতন্ত্র প্.স্তকাকারে গ্রাথত হয় ইহার 
"চার বৎসর পরে ১২৯০ বঙ্গাব্দে ইং ১৮৮৪)। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের এসিণ্টাণ্ট 
সৈক্লেটারীর পদ লাভের প্রায় এক বৎসর পঢ়ব্বে ইহা রচিত হয়। সতরাং এই পদ পারত্যাগের 


পাঁরতাপের বি, বর্তমানে এরাস গুড়ের সংখ্যা যেন ক্রমে বাড়য়াই চাঁলয়াছে। শ্রী 
অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত এ পাস্তকখান সম্বন্ধে লেখেন : 


“রাজপদে অনেক অযোগ্য ব্যাক্তি সৌভাগ্যবলে অন্দাচত সম্মান লাভ করে বটে এবং হয়ত যোগ্যতর 
আনেক ব্যক্তিও নানা ঘটনাচক্রে উপবুক্তরুপ সম্মান ও পদোন্াত প্রাপ্ত হয়েন না, কিন্তু বচ্কিমন্দ্র নিজ 


উনিশ 


কারিয়াছেন। মুচিরাম-ঘাঁটরাম ইত্যাদর সৃষ্টি একহিসাবে প্রকৃষ্ট সমাজসেবা......... (েত্কিমচন্দ্র, পৃ, 
২৭৪)। 

বাঁঙ্কমচন্দ্রের জীবিতকালে এ পুস্তকের একটি সংস্করণই মাত্র প্রকাশিত হয়। 

পাঁরষত-সংস্করণ বাঁঙ্কম-রচনাবলীর সম্পাদকদ্বয় 'লোকরহসো'র ভূমিকায় এই সকল কৌতুক 
ও রহস্যমূলক রচনা সম্পর্কে যাহা বালয়াছেন তাহার িয়দংশ এখানে উল্লেখ কার : 

“বঙ্গদর্শনের সম্পাদক 'হসাবে পৃষ্ঠাপুরণের এবং বিবিধ বিষয়ক আলোচনার দ্বারা পত্রিকার 
অঙ্গসৌচ্ঠব সম্পাদনের জন্য অর্থাৎ সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য সব্যসাচী বাঁত্কমকে আপাত- 
দৃষ্টিতে অত্যন্ত লঘু বিষয় লইয়াও ব্যঙ্গ ও রসিকতার ভঙ্গীতে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে-_ 
“কমলাকান্ত, 'লোকরহস্য', ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচারিত' বাঁজ্কমচন্দ্রের বিপরীত বা লঘাাঁদকের 
পারিচয়। কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের গল্প অথবা ঈশ্বর গুপ্তের সমাজবিষয়ক কাবিতাগাল যে অর্থে লঘু, 
বাঁঙ্কমচন্দ্রের এই সকল হালকা রচনা সে অর্থে লঘু নহে । তাঁহার হাঁস বা ব্যঙ্গের অন্তরালে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই অপমান-লাঞ্চনার জৰালা ও বেদনার অশ্রু লুকাইয়া আছে। “বিবিধ প্রবন্ধে বাঁঙ্কমচন্দ্রু যে সকল 
চরম কথা বাঁলতে পারেন নাই, '“লোকরহস্যে ও 'কমলাকান্তে' বিদ্রপের আবরণে সে সকল কথা আত 
সহজেই বালিতে পারিয়াছেন। বাংলাদেশের চিরন্তন গতান্গাঁতকতার বিরুদ্ধে হুতোমের পরেই 
কমলাকান্তী বাঁঙ্কমের এই বিদ্রোহ ৷” 


দ্বিতীয় ভাগ 

এই অংশে শবজ্ঞানরহস্য, শবাবিধ প্রবন্ধ' এবং ‘সাম্য’ গ্রাথত হইয়াছে। মানবসেবা বাঁৎ্কম- 
চন্দ্রের লক্ষ্য। কাজেই সমাজের উন্নাতমূলক কোন বিষয়ই তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। সকল 
1দকেই তানি সব্যসাচীর মত লেখনন পারচালনা কারিয়াছলেন। এই তিনখানি পুস্তকে তাহা 
সম্যক্‌ প্রকটিত হইতেছে। 

বিজ্ঞানরহন্য : বাঁঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের উন্লতিকল্পে বাহার্বজ্ঞান, অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য ভূত- 
শবজ্ঞানের সেবা বা সাধনা যে অত্যাবশ্যক তাহা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। এ প্রসঙ্গে 
ততকৃত “ভারতবষাঁ'য় বিজ্ঞান সভা” প্রবন্ধাটর (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৭৯) প্রতি পাঠক-পাঠিকার 
দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ কারি। ‘বঙ্গদর্শন’ দ্বিতীয় সংখ্যা (জ্যে্ঠ ১২৭৯) হইতে বাঁঙ্কমচন্্ 
শৃবজ্ঞানবিষর়ক আলোচনার সূত্রপাত করেন। বিজ্ঞানের নবাবচ্কৃত জটিল তত্বসমূহ সরল ও 
সরস কাঁররা “বিভিন্ন প্রবন্ধে ‘বঙ্গদর্শন’ মারফত পরিবেশন করিতেন। এই সকল প্রবন্ধ ১৮৭৫ সনে 
শবজ্ঞানরহস্য” নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তাঁহার জশীবত কালে ইহার আর একট সংস্করণ 
মাত্র হইয়াছিল ১২৯১ বঙ্গাব্দে। বাঁঙকমচন্দ্রের যেরুপ ধারা, ‘বঙ্গদর্শন’ হইতে প.স্তকাকারে 
প্রকাশকালে প্রথম সংস্করণে, এবং "দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে তিনি প্রবন্ধগনীলর সংশোধন ও 
কতকটা রদবদল করেন। প্রথম সংস্করণে ১২৭৯-৮০ সালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত প্রবন্ধনিচয় 
মান স্কলিত হয়। এই সংস্করণের বাংলা সুচীপত্রে এগতীলর নাম ছিল-_আশ্চর্যয সৌরোপাত, 
আকাশে কত তারা আছে, ধলা, গগ্গনপর্যটটন, চণ্টল জগৎ, কতকাল মনুষ্য, জৈবানক, পারমাণ 
রহস্য এবং সর্‌ উইলিয়াম টমাস্‌ কৃত জাবস্যান্টর ব্যাখ্যা প্রথম সংস্করণের 'বজ্ঞাপন'ট ছিল 


প্স্তকের সাহায্য প্রয়োজন করে; এ সকল প্রবন্ধ যেখানে লিখিত হইরাছিল, সেখানে বৈজ্ঞানিক পনুস্তক 
পাওয়া কষ্টকর। অনেক কথা কেবল স্মাতির উপর নির্ভর কাঁরয়া {লিখিত হইয়াছে,_অথচ স্মৃতির ন্যায় 
তন কেহ নাই। 'লাখত. বিষয়ের যাথার্থয নিরূপণ জন্য অনেক সময় আবশ্যক, লেখক 
সময়াভাবে নিতান্ত কাতর। অতএব এই সকল প্রবন্ধে যে অনেক ভ্রান্ত আছে, ইহা নিতান্ত সম্ভব। যান 
যেখানে যে ভ্রম দেখিবেন, অনঃগ্রহ করিয়া তাহা লেখককে জানাইবেন, ভাবষ্যতে তাহা সংশোধন করা 
বে। 
75 হক্সলণী, টিণ্ডল, প্রকূটর, লাকয়র, লায়েল প্রভাত লেখকের মৃতাবলম্বন, 
কাঁরয়া ‘লিখিত হইয়াছে। কোনাঁটই অনুবাদ নহে। তবে টিণ্ডল সাহেবের Dust and Disease’ 
নামক প্রবন্ধের সার মর্ম্ম, ধলা’, গ্রেসর সাহেবের গ্রল্থ হইতে 'গগনপর্যটন”, হক্সলীর Lay Sermons’ 
হইতে ‘জৈবানক’, এবং লায়েল সাহেবের ‘Antiquity 91 Man’ হইতে কতকাল মন্ব্য? নামক 
প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। 


কুড়ি 


“লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে আলোচিত বৈজ্ঞানিক তত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গাল পাঠক, বাঙ্গালা 
বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা এবং আধ্দানক শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্রী, বুঝিতে পারেন। কতদূর 
বলিতে পাঁর না।” 
শবজ্ঞানরহস্যের প্রথম সংস্করণে খলা’ প্রবন্ধাট যে আকারে গ্রাথত হইয়াছে, 'বঙ্গদর্শনে” 
(ফাল্গ নন ১২৭৯) ঠিক সে আকারে ছিল না। পুস্তকে ইহার গোড়ার অংশ পরিত্যক্ত হয়। 
ই: 


“আমাদিগের দেশে অন্য যে বিষয়েরই অভাব থাকুক না কেন, কেবল এক বিষয়ের অভাব নাই 
বড় ২ বিষয়ে ক্ষুদ্র ২ প্রবন্ধ। আমাদের দেশে অন্ন বস্ত্র অভাব আছে; কিন্তু দর্শন, বিজ্ঞান, 
পরুরাবৃত্ত, রাজনীতি, সমাজনীতি, ও ধম্মননীত, এ সকলের অভাব নাই; চাঁদনীর চকে জনতা কিনিলে 
বিনামূল্যে অনায়াসে শাখতে পারা যায়। জুতা বাঁধা কাগজ পাঁড়লেই হইল। সকুলের ছেলে বিস্তর; 
উমদারও অনেক; সকলের চাকার জটে না; কাগজ কলম ধার চাহিলে পাওয়া যায়, কেন না, কেহ 
পাঁরিশোধের প্রত্যাশা করে না; মৃদ্রাযন্ত্র অতি সুলভ । লিখিতে হইলে ছোট বিষয়ে লেখা কত 


দে খয়া শুনিয়া আমরা শ্থির করিয়াছি, আমরা কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা কাঁরব না। 
আমরা ক্ষদবনদ্ধি এবং অফ্পজ্ঞান, সুতরাং গর্তের বিষয়ের সমালোচনায় অক্ষম। কোন সামাল বিষয়’ 
অবলম্বন করিয়া একটি প্রস্তাব ললিখিব। এই প্রতিজ্ঞা কারিয়া সামান্য বিষয়ের অনচ্লন্ধান কাঁরিপাহলামঃ 
অনুসন্ধান কালে আমাদের সম্মুখে একজন “ঝাড়ুদার' সম্মাঙ্জনী হস্তে, রাজপথ পাঁরচ্কার করিতোছিল, 
বড় ধলা উড়াইতোঁছিল। দেখিয়া আমরা স্থির কাঁরলাম যে, যাহার তত্ব কারতোছিলাম, তাহা পাইয়াছি 
_ আমরা ধুলা সম্বদ্ধেই [লাখব। ধূলার মত সামান্য পদাথ আর সংসারে নাই। 

ভাবলাম যে, ধলার সম্বন্ধে অনেক ন:তন কথা লিখতে পারব, যথা প্রথমতঃ, ধলা জল ঢালিলে 
বা হয ; বিতীরতঃ, ধলো চক্ষে গেলে করেরু করে; তৃতাঁরতঃ, ধলো দাঁতে গেলে বিচি করে; 
ই জি রেইলে বড় ধলা লাগে ইত্যাদি নানাবি নন্তন এবং বিস্ময়জনক তত্ত্বের আবিক্কিয়া করিব: 


/দনূর্ভাগযন্রমে আমাদিগের স্মরণ হইল যে, আচার্য টিণ্ডলও ধুলা সম্বন্ধে একটি দা প্রভাব 
নাখয়াছেন। এবং তাহা পাঠ করিয়া ধলা সামান্য তত বলিয়া বোধ হয় লা, অভি গতর পিতার 


ডিন ৰহনাদন ৰখি পরিশ্রম করিয়া ধলাত্বের কয়দংণ জানিতে পারার হমহো পায় 
ধুলার“উপর যে আদর হইয়াছিল, তাহার লাঘব হইল। আমাদিগের কপালে ধূলাও সামান্য, 


প্রথম সংস্করণের সব্বশেষ প্রবন্ধটি (সর উইলিয়ম টমসনকৃত জাবসষ্টির ব্যাখ্যা) প্যস্তকের! 


বিবিধ প্রবন্ধ প্রেথম ও দ্বিতীয় ভাগ) : এই প্র্তকদ্বয় সম্বন্ধে কিছ বলিতে গেলে, 
বঙদর্শনে'র কথাই আমাদের মনে সব্বপ্রথম উদিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ বাংলা 


" বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ব, সম্মাজতত্ব, নৃতত্ব, প্ৰত্নতত্ব, অর্থনশীতি, শিক্ষা, সঙ্গীত, রাষ্ট্র 
বিজ্ঞান, -এমন'কোন বিষয় ছিল না যাহা ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রবন্ধাকারে আলোচিত না হইত। 
পুস্তক সমালোচনাও ‘সাহিত্য’ পর্যায়ে উন্নত হইয়াছিল। আর এই সকলের এক বিরাট অংশ, 
প্রায় পনর আনার লেখক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। এমনকি সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন 
পরেও প্রচার, এবং “নবজীবনে' বঙ্কিমচন্দরএই সকল বিষয়ক প্রবন্ধের জের টানিয়াছিলেন। তবে 
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একুশ 


তাঁহার মন তখন হিন্দুধর্মের শাশ্বত ভাবধারায় আপ্লুত । ধম্মতিত্ব ও দর্শনাদিই তখন এ সকল 
লোচনার প্রধান উপজীব্য । যাহা হউক, বাঁঙ্কমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রু সম্পাঁদত বঙ্গদর্শন’ এবং 
ঙকমচন্দরের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত 'প্রচার' হইতে সঙ্কালত প্রবন্ধের সমম্টি এই দুই খণ্ডে 
মোটামুটি সান্মবোশত করা হইয়াছে। 

“বাবিধ প্রবন্ধ_প্রথম ভাগ" প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খাঝ্টাব্দে। এখানি “বিবিধ সমালোচন' 
(১৮৭৬) এবং 'প্রবন্ধ-পুুস্তকে'র (১৮৭৯) সমাহার । “বাবধ সমালোচনে' মোট নয়টি প্রবন্ধ ছিল 
(১) উত্তরচারত, (২) গাঁতিকাব্য, (৩) প্রকৃত ও আঁতগ্রকৃত, (৪) 'বদ্যাপাঁতি ও জয়দেব, 
(৫) আর্ধজাতর সংক্ষযাশজ্প, (৬) কৃষ্ণচারত্র, (৭) দ্রৌপদী, (৮) সেকাল আর একাল এবং 
(৯) শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা। এ সমুদয়ের মধ্যে 'কৃষ্চাঁরন্র' “বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম 
ভাগে” স্থান পায় নাই। পরবভ্তাঁ কালে 'কৃষ্ণচারত্র' সম্বন্ধে বঙ্কমচন্দ্রের মত বদলায় এবং 
এই শীর্ষে একখানি বিরাট নূতন গ্রন্থ লেখেন। “কৃক্চরিন্র” প্রবন্ধাট “বঙ্গদর্শন' হইতে অন্যত্র 
পাঁরবেশিত হইল। ‘সেকাল আর এ কালে'র নাম দেওয়া হইল ‘অনুকরণ’ বড্কিমচন্দ্র “বাঁবধ 
সমালোচন' প্রকাশকালে এ সমহ্দয় সমালোচনার স্থানে স্থানে যথারীতি অদলবদল করিয়াছিলেন। 
পুস্তকের শবজ্ঞাপনে' তিনি লেখেন : “বঙ্গদর্শনে মতপ্রণীত যে সকল গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগীল পাঁরত্যাগ করিয়াছি। যে কয়াট প্রবন্ধ পঃনমর্ধীদ্ুত করিলাম, 
তাহার কিয়দংশ স্থানে ২ পাঁরত্যাগ করা হইয়াছে। আধ্ীনক গ্রন্থের দোষগ্ণ [বার প্রায়ই 
পারত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্যবিষয়ক মুলকথার চার আছে, সেই সকল অংশই 
পুনম্যীদ্রুত করা হইয়াছে।” 

“প্রবন্ধ-পৃস্তকে” মযাদ্রত হয় দশটি প্রবন্ধ_(১) বাঙ্গালীর বাহুবল, (২) ভালবাসার অত্যাচার, 
(৩) জ্ঞান, (৪) সাংখ্যদর্শন, (৫) হিন্দুধন্মের নৈসার্গক মূল, (৬) ভারত কলঙ্ক, (৭) ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা, (৮) প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, (৯) প্রাচীনা এবং 
নবীনা-_তন রকম, এবং (১০) বুড়া বয়সের কথা । “বুড়া বয়সের কথা’ পরে 'কমলাকান্তে স্থান 
পাইয়াছে। শহন্দুধর্মের নৈসার্গক মূল’ কান্ঠৎ পারবাদ্দঘত ও সংশোধিত হইয়া “বাবধ 
প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগে’ প্রকাশিত হয় শত্রদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র ক বলে” এই নামে। 'প্রবন্ধ- 
প্যস্তকে'র বিজ্ঞাপনটি এই : : 

“এই গ্রন্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইল তাহা সকলই 'বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত হইয়াছল। কোন 
কোন প্রবন্ধের স্থানে স্থানে (কিছু কিছ; পরিত্যাগ করা গরিয়াছে। কখনও বা প্রবন্ধের নাম পরিবর্তন 


করা গয় [| 

I আরও কয়েকটি মৎগপ্রণীত প্রবন্ধ ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণে 
সেগযাল এক্ষণে পুনম্দ্রাঙ্কনের অযোগ্য বিবেচনা কারলাম।” 

এখন, “বিবিধ প্রসঙ্গ দ্বিতীয় ভাগ’ সম্বন্ধে আলেচ্য। এখানি প্রকাশত হয় ১৮৯২ 
খ-লষ্টাব্দে। দ্বিতীয় ভাগে গ্রবন্ধ-সংখ্যা মোট বাইশাটি-ইহার অধিকাংশ 'বঙ্গদর্শনে' এবং অল্প 
ভাগ প্রচারে’ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ভাগের “বিজ্ঞাপনে’ 'বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধটির প্রাত 
বাঁঞকমচন্দ্র পাক-পাঠিকাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। ইহাতে তান আরও 
{লাখয়াছেন যে, “ মনযষ্যত্ব বি?’ ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ, জন্‌ শ্টুয়ার্ট মিলের জীবনচারতের 
সমালোচনার ভগ্নাংশ মান্ন। ধম্মতিত্ব নামক গ্রন্থে যে অনুশীলনধন্ বুঝাইয়াছি, তাহার বাঁজ 
ইহাতে আছে।” এই প্রবন্ধটি তিনি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত করেন আঠ ইঈলভব্দর। এই 
ভাগের 'রামধন পোদ’ শীর্ষক প্রবন্ধাটর নাম ছিল “আহার ৮০795 EL হয 
ভাদ্র ১২৮৮ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে'। একট? আগে বালয়াছি, “ত্রিদেব/্টি 
শীর্ধক রচনা “বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগে” প্রকাশিত হয়। একর 
হইয়াছিল “মল, ডাব্িন এবং হিন্দুধর্ম” এই [শিরোনামে 
প্রবন্ধের আরন্তে নিম্নের অংশ ছিল : 

“নব্য বাঙ্গালা সম্প্রদায় প্রচলিত হন্দুধর্ম্মকে উপধন্মপারিপঃ 
জানেন। যে পর্বপঃরদ্ষগণ ইহার উদ্ভাবন এবং সংস্করণ কারয় 
করেন, তাঁহাঁদগ্ণকে আমরা ঘোরতর মূর্খ মনে করি। এদিকে 
কাব্য ও দর্শনাঁদি দৌখয়া তাহাদিগকে মহাত্মা সনে কার। এরুপ ম 
সংযুক্ত হইল, এ প্রশ্ন একটার 
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এপ ঘোরতর মর্খতা? যাহা [তন সহস্র বংসর অবাধে কোট কোটি মনুষ্যের ভাক্তর বিষয় হইস 
আসতেছে, সব্বাবজয়ী বৌদ্ধধম্ম” যাহার নিকট পরাভূত হইল, তাহা কি কেবল মূর্খতার ফল? তাহার 
[ক কোন নেসাগ'ক ভত্তি নাই? না থাকিলে এত বল হইবে কেন? 
“এই নৈসার্গক ।ভত্তির আমরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। কত্ত পরবর্বকালে এই ভিত্তি যে আকারে 
আব€গণের চক্ষে দীপ্যমান হইয়াছিল, আমরা তাহা আর খ্জাজয়া পাইব না। তাঁহারা ক প্রকারে চন্তা 
করিতেন, কি প্রণালীতে বিচার কাঁরতেন, আমরা তাহা ব্যাঝতে পারি না। আমরা যাহা অনেক 
অন্চসন্ধান কাঁরয়া, অনেক 'বচার করিয়া স্থির কার, তাঁহারা হয়ত তাহা কেবল আত্যন্তারক দাঁন্টতে 
দৌখতে পাইতেন। আমরা সে পথে যাইব না_গেলে কিছ ব্0াঝতে পারব না, কিছ বুঝাইতে পারর। 
না। এখন কোন তত্বের নেসগিক 'ভাত্ত বুঝাইতে গেলে, ইডরোপায় বজ্ঞানের আলোকে তাহা 
স্পন্টীকৃত করিতে হইবে। নহিলে উনবিংশ শতাব্দাতে কেহ ব্যাঝবে না। আমরা এ 'বচারে একজন! 
ইউরোপীয় দাশশীনক এবং একজন ইউরোপীয় বিজ্ঞানাবদের আশ্রয় গ্রহণ করিব। মিল ও ভাব্বন 
আম্যাদগকে পথ দেখাইয়া দিবেন।” 
বাঙকমচন্দ্র “বাবধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থন কালে প্রবন্ধগলির কোন শ্রেণী 
বিভাগ করেন নাই। হীরেন্দ্নাথ দত্ত পারষৎ-সংস্করণের জন্য উহার এইরূপ শ্রেণী 1বভাগ্ন 
করেন : সাহত্য (৭টি প্রবন্ধ) প্রন্ততত (৪1টি), ইতিহাস ও অর্থনীতি (১০6), দশন ও 
(১০!ট), এবং 'বাবধ (৭াট)। প্্নতত্ব এবং এরীতহা'সক নিবন্ধগযালতে বাঁঙ্কমচন্দ্র যে 1করুগ, 
অনমুসান্ধংসা ও গবেষণার পারচয় দিয়াছেন দাশ“নক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং এাতহাসক রাখাল- 
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় সে সম্বন্ধে তাহাদের আভমত 'লীখিয়া গয়াছেন। এীতহাসক প্রবন্ধগুলির, 
সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স:চিত্তিত মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত কাঁরতৌছ : 

“মৃখালনী, দ্যগেশনান্দিনী, সীঁতারাম, রাজাসংহ প্রভাত ঞাঁতহাসিক উপন্যাস ব্যতীত বঙ্গদ্শনে'! 
ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কতকগযাল প্রবন্ধে বাংকমচন্দ্র বঙ্গদেশে প্রথম এঁতিহাসিক আলোচনার 
সন্রপাত করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধ সাধারণতঃ দুইটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে_“ভারত-: 
বলক বা বাঙ্গালার কলঙ্ক” এবং “বাঙ্গালীর উৎপাত্ত”। তখনও বিদেশীয়. এীতহাসিকগণ ভারতের 
ইতিহাস-রচনায় আধুনিক মোত, প্রণালী অবলম্বন. করেন নাই। যাহারা ভারতবর্ষে অবস্থান 
কাঁরয়া ইতিহাস রচনা করিতেন, তাঁহারা তখনও এই প্রণালীর নাম পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ ৷... 
এই যুগে বাঙ্কমচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকগ্যাল এতিহাসক সত্য নিঃসৃত হইয়াছিল, বিগত অদ্ধ 
শতাব্দীর শত শত নুতন আবিষ্কারেও তাহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপাস্থৃত হয় নাই। 
বক্কর এই এাতিহাসক সত্যগল মহাজন উাক্তর মতন বলয়া যান নাই, এখন আমরা যেমন কাঁরয়া 
ত্হাসিক সত্য প্রমাণ কারবার চেষ্টা করি, বহৎ সৃত্যাসত্যের মধ্য হইতে যেমন করিয়া এতিহাসিক সার 
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সৃতি দায়া লইতে য় করি, তিনিও তেমনি করিয়া সেই প্রশালণ অবলন্ৰনেই তাহ ভৰ 
সাত পরাতপাদন কারয়া গিয়াছেন। তাহার 'ভারত-কলক' প্রবন্ধ প্রকাশের পর বির লিশ বংসর 3 
হইয়া এবং 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রকাশের পরে ত্রিশ বংসর অতশত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি যে 


অশ্থারোহা লইয়া বায়ার বাজী বঙ্গাবজয়ের অস আত হাক দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ' 
তখনও “তবকাৎ-ই-নাসার'র কোন বিশ্বাসযোগ্য সংস্করণ মুদ্রিত হয় নাই, 'বাভার্টি“র অনুবাদ টা 
নাই, তখন ইলিয়ট্‌ কর্তৃক প্রকাঁশত ‘ত [জ-উল-মাঁস'র ও ‘তবকাং-ই-নাসরি'র সারাংশমান্রই এতন্দেশীয় 
লেখক ও পাঠকবগ্ের একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সেই কালে বাঁঙ্কমচন্দ্ বাঙ্গালার মুসলমান বিজয়*; 
ডিন সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা শুনিলে আশ্চ্যযান্বিত হইতে হয়।” দ্নোরায়ণ”-_ বৈশাখ, 
৩২২, প্‌. ৫৯৭-৮) 
বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধেও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : 
বি রী কীর্ত বাঙ্গালীর বদ ১২৮৭ সালের পোঁষ মাস 
২৮৮ সালের মাস “কমচন্দ্রের ‘বাঙ্গালীর উৎপাত্ত' নামক প্রবন্ধ ধারাবাহিকর রূপে 
ধনু হইয়াছিল । রন্থকার প্রতিপাদ্য বিষয় সাত ভাগে ভব ালামক পরব সৰ্বশেষে প্রমাণ 


খা 


চি 
A 


তেইশ 


সাম্য : 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তিনাট প্রস্তাব (জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১২৮০ ও কার্ত্তিক ১২৮২) 
এবং “বঙ্গদেশের কৃষক” নামীয় ধারাবাহিক প্রবন্ধের কিয়দংশ লইয়া "সামা" ১৮৭৯ খঢ*ষ্টাব্দে 
পস্তকাকারে প্রকাশত হয়। 'সাম্যে' প্রচারিত মত পরবন্তাঁ কালে বাঁঙ্কমচন্দ্র ‘ভুল’ বিবেচনা 
করিতেন। এজন্য তানি ইহা আর পঢ়নমদ্রণ করান নাই। 'সাম্যে' মিলের মতামত অনেক স্থান 
পাইয়াছিল। 

শ্রীশচন্্র মজুমদার লিখিয়াছেন : 

“বঙ্কিমবাব; বলিলেন, ‘এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে।” 
নিজের লিখিত প্রবন্ধের কথা উঠিলে বলিলেন, 'সাম্যটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপার 
না'।” (বা্কম-প্রসঙ্গ,” পৃ. ৯৯৮) 

সাম্য বিলুপ্ত করিয়া বাঁ্মচন্দ্র “বিবিধ প্রসঙ্গ_দ্বিতীয় ভাগে" 'বঙ্গদেশের কৃষক’ প্রবন্ধটি 
সম্পূর্ণ সন্নিবিষ্ট করেন। 'সাম্যে'র বিষয়বস্তুর আলোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তগ/ঃপ্ত অন্যান্য 
কথার মধ্যে বলেন : 

“সে যাহা হউক, বঙ্গদর্শন প্রকাশিত ?তনটি প্রস্তাবের প্রথম প্রস্তাবে বঙ্কিম সাধারণভাবে সমাজে 
ছোট বড়, ধনী দারিদ্র, বিজিত বিজেতা, রাজপন্রুষ ও সাধারণ প্রজা, সুন্দর অসুন্দর, বুদ্ধিমান মূর্খ 
প্রভৃতি নানাবিধ বৈষম্যের কথা আলোচনা কাঁরয়াছেন। প্রসঙ্গত্রমে প্রাচীন ভারতে উৎকট বর্ণ বৈষমজনিত 
সামাজিক মৰ্য্যাদা ও অধিকারের তারতম্য লোপের জন্য ব্দ্ধদেব কর্তৃক চেষ্টার কথাও আলোচিত 
হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে র্‌সো ও তংসমসাময়িক ফরাসী সমাজের অবস্থা এবং তৃতীয় প্রস্তাবে বঙ্গীয় 
সমাজে স্বীপ্রুষে অধিকারবৈষম্যের কথা বিশেষভাবে বার্ণ ত হইয়াছে। এই সকল বৈষম্য প্রদর্শন করিবার 
সময় বাঁঙকমচন্দ্র অনেক স্থলেই সমুচিত ধারতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে পারেন নাই।” দ্বেঙ্কিমচন্দ্র, 


পৃ. ২২৬) 
তৃতীয় ভাগ 

এই ভাগে 'কৃষ্চারত্', ধম্মতত্' 'শ্রীম্ভগবদ্গীতা” এবং 'দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম হিন্দুধর্ম 
বিষয়ক এই গ্রন্থ চতুষ্টয় সন্নিবৌশত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র মনোবিবর্তন ক্রমে ক্রমে কি ধারায় 
ঘাঁটতেছিল তাহার 'কিণ্ঠিং আভাস আমরা আরন্তে দিতে প্রয়াস পাইয়াছি। পাশ্চাত্য দর্শন ও 
ভাবধারার আলোচনায় তাঁহাকে ধাঁরে ধীরে অন্তম্মখীন করে এবং শেষে হিন্দু দর্শন ও শাস্ত্রে, 
বিশেষ শ্রীম্তগবদ্গীতায় তান “সম্পূর্ণ” হিন্দুধম্স উপলান্ধ করেন। তিনি 'নবজীবন' ও 
‘প্রচারে’ ধারাবাহিকভাবে হন্দুধম্মীবষয়ক তিনটি প্রবন্ধ াঁখিতে শুরু করেন। এই তিনটি 
প্রবন্ধের একটি অনঃশীলনধর্ম্মীবষয়ক, দ্বিতীয়টি দেবতত্রীবষয়ক এবং তৃতনয়টি কৃষ্ণচাঁরন্। 

কৃষ্ণচরিত্র : দুই বৎসরের মধ্যেও উক্ত প্রবন্ধত্রয় শেষ না হওয়ায়, বঙ্কিমচন্দ্র অগত্যা ১৮৮৬ 
খটম্টাব্দে ইহার একটি 'কৃষ্চরিন্র প্রথম ভাগ’ শিরোনামে প্যস্তকাকারে প্রকাশিত কারলেন। 
ইহার “বজ্ঞাপনে’ তান লেখেন, “আগে "অনুশীলন ধম্ম” পুনম্ধাদ্রত হইয়া তৎপরে কষচান্র' 
প্‌নমর্াদ্রত হইলেই ভাল হইত। কেন না, অনুশীলন ধৰ্ম্মে" যাহা তত্ব মাত্র 'কৃষচাঁরত্রে তাহা 
দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচারত্র কম্মকক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ । 
আগে তত্ত্ব বৃঝাইয়া, তারপর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই 
উদাহরণ ৷” 

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮১ চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত প্রাচীন 
কাব্য সংগ্রহে'র আলোচনা কালে “কৃষ্ণচাঁরত্র' সম্বন্ধে স্বীয় অননসন্ষিৎসার পরিচয় প্রদান করেন। 
এই অনুসান্ষংসা কখনও ক্ষান্ত না হইয়া ক্রমশঃ চারতার্থতাই খ্ীঁজতোছিল। ১২৯১ আঁশ্বন 
সংখ্যা হইতে ‘প্রচারে’ কৃষণচারন্র ধারাক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে। “কৃষ্চাঁরত, প্রথম ভাগে’ ইহা 
গ্রাথত হয় (ইং. ১৮৮৬)। প্রথম ভাগ গ্রন্থনের পরও, ‘প্রচারে’ পরবস্তাঁঁ আরও কিছ; অংশ 
বাহির হয়। ইহার পর একেবারে ১৮৯২ খনীষ্টাব্দে “কৃষ্চরিন্র সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। 
ইহার পীবজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন : 

“আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ কারয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু 
কিছ; পারত্যাগ এবং কিছ কিছু পারিবার্ভত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বাশষ্টরুপে এই 
কথা আমার বক্তবা। এরুপ মত পরিবর্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা কার না। আমার জীবনে 


চন্বিশ 


ঝি আনেক বিষয়ে মত পারবর্তীন কাঁরয়ানছি_.কে না করে? কৃষ্ণ বিষয়েই আমার মত পারবর্তনের 
বিচির উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে' যে কৃষচারত লিপিয়াছিলাঘ, আর এখন যাহা (লা খলাৰ, 
শেন, এতদুতয়ে ততঙ্‌র প্রভেদ। মত পাঁরবর্ত'ন, বয়োবাদ্ধ, অনুসন্ধানের 


বাঁজকমভল্ত্র এ তে' কিরূপ গভীর ও ব্যাপক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা 
ছ’রেন্দরনাথ দত্ত "দার্শনিক বাঁঞ্কমচন্দু' পুস্তকে প্রক্ততাতক বণ্কিমচন্দু' এবং 'ব্কিমচন্দ্র ও 
গ্রীকৃক্ণ' এই দুটি অধ্যায়ে বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। হীরেন্দ্রনাথ বলেন : 

স্্রচ্ততূ' বিষয়ে বাক্কিমচন্দ্রের প্রধান অবদান-কৃফচারর'। 'কৃফচারর' একাধারে ধৰ্ম্মত এ 
রক । ধ্মতব্বের কথা এখানে কিছু বলিব না, কিন্তু কি প্রকারে ও প্রপালসতে প্র্তক্ের অলেচনয়া 
প্রবৃ্ত হইতে হয়--পাঠক যাঁদ তাহা শিখিতে চান, তবে নিবিড় ভাবে এই "কৃষ্ণচারিত্' অধ্যয়ন কর.ন। 

স্বাঞ্কমচন্্ 'কৃফচারতে' প্রথমতঃ মহাভারতের এঁতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন_তান ন প্‌ 
ভাবে দেখাইয়াছেন, মহাভারত কল্পনামলিক কাবা নয়, অনেকাংশে প্রামাণিক ইতিহাস (History). 
বণ্কিমচল্দ বলেন, যে সকল প্রাচীন গ্রল্ধে কৃষ্ণের ব্তান্ত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মহাভারতই প্রাচ-নতয 
তাহার পর হাঁরবংশ ও প্‌রাণ (ক্ষপুরাণ, বিফৃপ্‌রাণ, , ভাগবত, ৱক্মবৈবৰ্্ত পুরাণ, পদ্মপ্‌রাণ প্রভাত)! 
হাঁরবংশ মহাভারতের খিলপন্ব--হরিবংলেই উল্লেখ আছে, উহা মহাভারতের পারশিক্টরুপে রাচত ৷ 


বঞ্কিমচন্দু শ্রীকৃফের ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন এবং “ধম্মণতন্” চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা স্পষ্টতঃ 

বিবৃতও করিয়াছেন। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন, “কৃফের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ 

নহে। তাঁহার মানবচারিহ সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য” (কৃষণচাঁরত্র"_দ্িতায়বারের। 
'কৃষ্ণচারিত 


ধৰ্ম্দতত্তব : প্রসঙ্গে ‘অনুশ'ালনধর্ম্মবযয়ক' আলোচনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।' 
ইহা অক্ষয়চন্দর সরকার সম্পাদিত 'নবজাঁবনে' প্রথম সংখ্যা (১২৯১, শ্রাবণ) হইতে ধারাবাহক: 
ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১২৯২ চৈত্র পৰ্যন্ত, কোন কোন সংখ্যা বাদ দয়া ‘ধৰ্ম্ম 


তাহাই সুখ ।” 
কিক" ২য় সং. ১৮৯২--উপক্রমণিকা £ “গ্রন্থের উদ্দেশ । 
হারেন্দরনাথ দত্ত “দার্শনিক বাঁক্কমচন্দ্র” 


পাঁড়ণ 


নমৰ ভনববহ পীত বম মত কান্দৰক-পঁতাকে পাথর ধাবা ধ্মপপ্থের মধ্য 
শ্রেণ্ঁতম স্থান বিদ্যাছেন। কাজেই বক্সার আলোচনা কালে তানি ইহার আলোক্নায়ও নে লিপ্ত 
হইবেন তাহা সহজেই অনমেয। করতঃ ১২১৩, প্লানগ সংখ্য “প্চার' তিন ইচছার ব্যান 
জার ফারিয়া দিজ্ঞাছিলেন। গশীতার মায় সবিতার অন্যায় পর্যন্ত ব্যান্যান ১২১৫ বঙ্গাব্দের 
ফালানে সংখ্যায় সমান হয়। ইহার পর তত্র গাঁতা-ব্যাদ্যায জার কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। 
কিনু চতু্ধ' অধ্যায়ের ১৯শ জোক পরাস্ত ব্যান পান্ডুলিপি অবস্থায় ছিল। বল্কমচপ্যের 


এবং পাস্ডালাপ জবস্থায প্রাপ্ত অংশ কালপপ্রস্জর সিহেকৃত অবশিষ্ট জ্যগের দল ও অন[বাদগথারা 
সম্পূ্ণ' কাঁরয়া প্্রক্যক্যরে প্রকাশ করেন। এখানে বাঁপ্কমক্কৃত অংশই ম-তশমাদ সংলদোষনান্তর 


কতকাল শ্লোক বিপর্যস্ত হইয়া স্বাহশ হইতে অষ্ডাদল অধ্যায়ের স্থানে স্থানে নিবন্ধ হইয়াছে 

কিন্তু তথাপি বঞ্কিমব্যব্র একদা ঠিক যে, বিশ্বর্‌পদ্প'ন অধ্যায়েই গশতার পাঁরসমাপ্তি ।” 
("দাৰ্শনিক ব্কিমচন্দু" (৫) পাঁরশিষ্ট, পূ, ২১৫) 

ও হিন্দ : এখানি বণ্কিমচন্টছের জশীবত কালে প্‌শ্তকাকারে তো গ্রথিত হয়ই 

নাই, আর কল বহ ডালা গট 

- স্বস্পক্ট 


উল্লেখ আছে। ভি ভিতর শিরোনামে এই রচনাডি প্রচারে" প্রথম ও তীয় বর্ষে ধারাতমে 


বাঁঞকমচন্দ্ু প্রকাশিত করেন॥ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ২৯শে শ্রাবণ বণ্কিমশত- 
বাঁক উৎসবের সভার্পতির আঁভিভাফনে ভীধূক্ত সজনাঁকাম্ত দাস সম্প'প্রথম এই 
রচনাটির অস্তিক্কের কথা সাধারণের গোচরে আনেন। এই পৃশ্রকের নামকরণঞ তাঁহারই । 
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ছাব্বিশ 


হয়। বাঙ্কমচন্দ্র ইহার স্বত্ব মিত্রজার পাত্রগণকে দান করেন। ১৮৮৬ খীম্টাব্দে (১২৯৩ বঙ্গাব্দে) 
প্রকাশিত দীনবন্ধুর বালারচনা-সমান্বিত গ্রল্খাবলীতে “দীনবন্ধ; মিত্রের কবিত্ব” শীর্ষক একাট 
সমালোচনাও তিনি লিখিয়া দেন। 

“সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ও গ্যস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা” অংশে ‘বঙ্গদর্শন’, ‘সাধারণ’, 


করিয়া সংগ্রহ করেন এবং এই শিরোনামে তৎসম্দ্দর প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মতে “এগাীলর 
কয়েকটি যে বাঁজকমচন্দের রচনা তাহা অনুমান, কিংবদন্তী ও স্মৃতিকথার উপর নির্ভর কাযা 
স্থির করিতে হইয়াছে। কয়েকটি রচনা বে বাঁঞকমের তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।” ১২৭১] 
ভাদ্র মাসের ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত “ভারতবষা'য় বিজ্ঞানসভা” শশর্ষক প্রবন্ধ এবং ১২৯১, পৌষ 
সংখ্যা প্রচারে’ প্রকাশিত “লর্ড রিপণের উৎসবের জমাখরচ”. শীর্ষক নিবন্ধটিও আমরা বাঁঙ্কম- 
চন্দ্রের রূচনা বলিয়া অনবমান কাঁর। দ্বিতীয়া এখানে লানবৌশত হইল। প্রথমটি 
সংযোজনন'তে দিলাম । 

পন্জাবলী : এই অংশে সাহিত্য-পারষৎ-সংস্করণে প্রকাশিত আটখানি পত্রের সঙ্গে আমরা 
আঁতারন্ত আরও দুইখানি পত্র সন্নিবেশিত কাঁরয়াছি। ইহার একখানি সঙ্জশবচন্দ্রকে এবং 
দ্বতীরখানি ভ্রাতুষ্পদন্র জ্যোতিষচন্দ্রকে লাখিত। 

সহজ রচনা শিক্ষা : বাঁঙকমচন্্র শেষ জীবনে দূইখানি পাঠ্য পস্তক রচনা করেন। “সহজ 


সনে। “সহজ রচনা শক্ষা"র প্রথম সংস্করণের কাল নিণনত হয় নাই। ইহার দ্বিতীয়, তৃতীয় 
ও চতুর্থ সংস্করণ বাহির হয় বাঁঙকমচন্দ্রের মৃত্যুর পর। চতুর্থ সংস্করণের (১৮৯৮) পাস্তকখানি 
য় || 


পঞ্চম ভাগ 
এই অংশে “গদ্য পদ্য বা কাবিতাপাস্তক,” “বাল্য রচনা” এবং “অসম্পূর্ণ রচনা” সংযোজিত 
। 


গদ্য পদ্য ৰা কবিতাপ্যস্তক : এখানি ১৮৯১ খুখন্টাব্দের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে পুনম্াদ্রত : 


| শনধ “কবিতাপদস্তক” নামে বা্কমচন্দ ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৮৭৮ 
নে কটি গদ্য নিবন্ধ সংযোজিত হইয়া ইহা উক্ত নামে দিত বার অনি 


“কাব্যরচনায় স্বীয় অক্ষমতা সম্বন্ধে বাঁজ্কমচন্দর সজাগ ছিলেন। প্রথম সংস্করণের ('কবিতাপস্তক' 
তিনি 


খায় যে, নিজের এই রচনাগ্যাল সম্বন্ধে তাঁহার কোনও মোহ ছিল না?" 

“বরাহণীর দশ দশা” শীর্ষক কবিতাটি (বঙ্গদর্শন--ফাল্গন ১২৭৯, পূ. ৫২১) উক্ত 
কাঁবতাপ্ঢুস্তক হইতে বাদ পড়িয়াছিল। এটি ‘সংযোজন''তে দেওয়া গেল। "' “ 

উভয় সংস্করণেই বঙ্কমচন্দু পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে রাচিত এবং ১৮৫৬ খনষ্টাব্দে প্রকাশিত 
প্রথম কবিতাপস্তক (প্রথম পদক বটে) “ললিতা। পূরাকালিক গল্প। তথা মানস" 
সংশোধনান্তর সন্নিবৌশত করিয়াছিলেন। এই পদস্তকের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনটি তাঁহার এ 


সময়কার গদ্য রচনার নিদর্শন হিসাবে এখানে প্রদত্ত হইল : 
বিজ্ঞাপন 


বায বক মাৱেরই অত কবিতায় পাঠে প্রা জাপদিবেক যে ইহা বঙ্গ কাবা রচনা রতি 
পারবর্তনের এক পরীক্ষা ক 
বিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদ্র উত্তরণ হ ছেন তাহা পাঠক 


| 


সাতাশ 


তিন বৎসর পক্বে এই গ্রন্থ রচনাকালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তানি নুতন পদ্ধতির 
পরীক্ষা পদবীর হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যদ্বয়কে 
সাধারণ সমীপবন্তৰ্ঁ কারবার কোন কল্পনা ছিল না ন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবায় 
তাঁহাদিগের অন্দরোধানূসারে এক্ষণে জনসমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকন্মাড্জিতি ফলভোগে 
অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও আবিবেচনাজনিত তাবৎ 'লাপিদোষের এক্ষণে 
দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন। গ্রল্থকার।”» 


বাল্যরচনা : চতুদ্দশ বংসর বয়স হইতেই বঁঙ্কমচন্দ্রের কাবিতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে 
বকা রানির রা তরুণদের কাঁবতা ছাঁপয়া তাহাদিগকে 
কাঁবতা রচনায় বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন। তরুণ ছাত্রদের কাঁবতার প্রাইজ দেওয়া হইত । 
{তান তাহাদের কবিতার বাদপ্রীতবাদেও উৎসাহ দিতেন। “সংবাদ প্রভাকরে'র স্তম্ভে বাঁঙ্কমচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধ; মিত্র ও দ্বারকানাথ অধিকারীর মধ্যে যে কাঁবতায় বাদ-প্রাতবাদ হইত তাহা 
কবিতার লড়াই বা কাবতা-যুদ্ধ নামে সেকালে প্রাঁসদ্ধ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় সমুদয় পদ্য রচনা 
‘সংবাদ প্রভাকরে, স্থান পায়। তাঁহার একটি কবিতা মাত্র প্রকাশিত হয়- শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক 
প্রকাশিত “সমাচার দর্পণে'। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উৎসাহদান সম্বন্ধে বাঁঙকমচন্দ্র িশিয়াছেন_ “আমি 
নিজে প্রভাকরের নিকট খাণী। আমার প্রথম রচনাগদাল ,প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে 
সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।” (ভূমিকা : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
কাঁবতাসংগ্রহ) 


অসম্পূর্ণ রচনাঃ এই অংশে চারাট অসম্পূর্ণ রচনা স্থান পাইয়াছে। “রাজমোহনের 
দ্র” বাঁঙ্মচন্দ্র লাখত Rajmohan’s Wife নামক উপন্যাসের তাঁহারই অনুদিত কয়েকটি 
অধ্যার। এ সমহদ্রর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শচশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বারিবাহনন, পৃস্তকে নয়টি অধ্যায়ে 
(প্‌. ১-৫০) সন্নিবোশত করেন। 4২417797775 Wife 1কশোরাচাঁদ নত সম্পাদিত Indian 
Field. সংবাদপত্রে ১৮৬৪ খুষ্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্য রচনা তিনটি 
যে যে স্থান হইতে গৃহীত রচনা-শেষে তাহার নিদ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 

উপন্যাস ব্যাতারক্ত বাঁঙ্কমচন্দ্রের যাবতায় বাঙ্গালা রচনা (যতদুর এ পর্য্যন্ত জানা বা পাওয়া 
গিয়াছে) এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। মনন-সাহত্যের বিভিন্ন বিভাগে_সাহত্য, ইতিহাস, 
দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ব, নৃতত্ত্ব, সাহত্য-সমালোচন, ধম্মতত্বালোচনা__নানা দিকেই তাঁহার 
কৃতিত্ব অসামান্য। সত্যকার ক্লাসক্‌্স-এর যাবতীয় গুণ তাঁহার রচনার মধ্যে রাহয়াছে, কারণ 
তিন ০ তালা 7187 আজিও 
তাহা বাঁস হইয়া যায় নাই ; পাঁড়লে আন্‌কোরা তাজা ঠোকবে। আবার কত 'বাভন্ন বিষয়ে 
বাঁৎ্কমচন্দ্রের ব্যংপাত্তি ছিল; বাঁঙ্কম-সাহত্য পাঠ কাঁরলে তাহাও সহজেই উপলাব্ধ হইবে। 
এ বিষয়ে মনস্বা বাপিনচন্দ্র পালের উীক্ত বিশেষভাবে স্মরণীয় : 


“বাঙ্কমচন্দ্ের গ্রল্থাবলী পাঁড়বার সময়, তান যে সে সময়ের কোন্‌ তত্ুটা জানতেন না, এদেশের 
নর হারা বে 


বন্ধাবলীতে, কৃষ্ণচারিত্রে, বাপ 
ক্যাণ্ট, ০7 কোমূটে এবং ইংরাজ চিন্তানায়ক স্পেন্‌সার, িল্‌, বেল্থাম, হক্‌সলি, টিশ্ডেল্‌, 
ফ্লেডারিক হ্যাঁরসন প্রভাতি, আর একদিকে মেথু আর্নল্ড, রেনা প্রভৃতি, এমন ক আধদানক প্রত্নতত্ত্ব বা 
90108811517 বা মেসমোরিজম (57৩907৩1900) পর্যন্ত তাঁর কতটা কেবল জানা নয়, আয়ত্ত ছিল, 
-_এ সকলের বিস্তর প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে রহিয়াছে। অথচ কোথাও একট; অপপ্রয়োগ বা পাঁশ্ডিত্য 
প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায় না। বাঁগ্কমচন্দ্রের প্রতিভা যে কত বড় ছল, ইহাতেই আমরা তাহার একটা 
আত প্রুণ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হই। নিজের শাক্তর উপরে যে দাঁড়াইতে পারে, নিজের প্রতিভার মোঁলিকতা 
যে বুঝে, সে পরের বন্তু লইয়া বড়াই কারিতে যাইবে কেন? জ্বরাজ্যে যে প্রতিষ্ঠিত, সে পরের নিকট 
ত করই লইয়া থাকে, অপরের যশোভাতি বা জয়শ্রী ধার করিয়া আবার জন্য ব্যগ্র হয় না। ইহাতে 

যে ডা ইচ্জৎ বায়।” ' দ্নোরায়ণ”__জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পু. ৬৮৫-৬) 


আটাশ 


বঙ্গসাহিত্যের মাধ্যমে 'মাজদেবী'র পায় বাকমচনদ্র শক্তি ও সময় যথোচিত 
কারিয়াছিলেন। সাহিত্যখণ্ড পাঠে এ কথাটি আমাদের সম্যক্‌ হদয়ঙগম হইবে। 


শ্রীযোগেশচন্দ্র 


দ্রষ্টব্য : শেষ সংস্করণের বিভিন্ন পনস্তকের সঙ্গে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন এবং আনষাঁ্গক 
সমূহ পরিশিম্টে দেওয়া হইল। এই প্রসঙ্গটি রচনায় বাঁঙকমচন্দ্ের রচনাবলী--সাহত্য 
সংস্করণের, 'বাঁঙকম-জীবনা,, 'বাঁঙ্কম-প্রসঙ্গ', 'বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাঁঙকম-স্মতি" 'দারশশীনক বাঁঙ্কমচ 
পিরাতন প্রসঙ্গ (১ম পরায়) প্রভাতি বহন প্রশ্তক, এবং সাময়িক পাদ হইতে সাহায্য ় 
নে সকল বন্ধ্বান্ধবের নিকট হইতে পপ্তকগ্ীল সংগ্রহ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য প 
তাঁহাদের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ কাঁর। য-চ-ব 


প্রথম ভাগ 


লোকরহস্য 
ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গ;ল 


প্রথম প্রবন্ধ 


. একদা সদন্দরবন-মধ্যে ব্যাপ্রাদগের মহাসভা সমবেত হইয়াছল। নিবিড় বনমধ্যে প্রশস্ত 
ভামখন্ডে ভীমাকাঁতি বহন্তর ব্যাপ্র লাঙ্গুলে ভর করিয়া, দংস্াপ্রভায় অরণ্যপ্রদেশ আলোকময় 
করিয়া, সার সারি উপবেশন করিয়াছিল। সকলে একমত হইয়া আমিতোদর নামে এক আত 
প্রাচীন ব্যাঘ্রকে সভাপতি করিলেন। অমিতোদর মহাশয় লাঙ্গ'লাসন গ্রহণপূর্্বক সভার কার্য 
আরম্ভ করিলেন। তিনি সভ্যাদগকে সম্বোধন করিয়া কাহলেন;_ 

“অদ্য আমাদিগের কি শুভ দিন! অদ্য আমরা যত অরণ্যবাসী মাংসাভিলাষী ব্যাপ্রকুলাতিলক 
সকল পরস্পরের মঙ্গল সাধনার্থ এই অরণ্যমধ্যে একত্রিত হইয়াছি। আহা! কুৎসাকারণ, খল- 
স্বভাব অন্যান্য পশবর্গে রটনা করিয়া থাকে যে, আমরা বড় অসামাজিক; একা এক বনেই বাস 
কারতে ভালবাসি, আমাদের মধ্যে এক্য নাই। কিন্তু অদ্য আমরা সমস্ত সুসভ্য ব্যাঘ্রমণ্ডলী 
একত্রিত হইয়া সেই অমূলক নিন্দাবাদের নিরাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! এক্ষণে সভ্যতার যেরূপ 
দিন দিন শ্ৰীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ আশা আছে যে, শীঘ্রই ব্যাঘ্রেরা সভযজাতির 
অগ্রগণ্য হইয়া উঠিবে। এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনারা দিন দিন এইরূপ 
জাতাহতৌষতা প্রকাশপুব্বক পরম সুখে. নানাবিধ পশূহনন কারতে থাকুন।” (সভামধ্যে 
লাঙ্গল চট্‌চটারব 1) 

এক্ষণে হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা যে প্রয়োজন সম্পাদনার্থ সমবেত হইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে 
বিবৃত কাঁর। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, এই সুন্দরবনের ব্যাঘ্রসমাজে বিদ্যার চচ্চন 
ক্রমে লোপ পাইতেছে। আমাঁদগের বিশেষ অভিলাষ হইয়াছে, আমরা বিদ্বান হইব। কেন না, 
আজকাল সকলেই বিদ্বান্‌ হইতেছে । আমরাও হইব। বিদ্যার আলোচনার জন্য এই ব্যাপ্রসমাজ 
সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা ইহার অনুমোদন করুন৷” 

সভাপাঁতর এই বন্তৃতা সমাপ্ত হইলে, সভাগণ হাউমাউ শব্দে এই প্রস্তাবের অনুমোদন 
কাঁরলেন। তখন যথারীতি কয়েকটি প্রস্তাব পঠিত এবং অনুমোদিত হইয়া সভ্যগণ কর্তৃক গৃহীত 
হইল। প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ বন্তুতা হইল। সে সকল ব্যাকরণশুদ্ধ এবং অলঙ্কারাবাশষ্ট 
বটে, তাহাতে শব্দবিন্যাসের ছটা বড় ভয়ঙ্কর; বক্তৃতার চোটে সুন্দরবন কাঁপয়া গেল। 

পরে সভার অন্যান্য কার্য্য হইলে, সভাপতি বাঁললেন, “আপনারা জানেন যে, এই সুন্দরবনে 
বৃহল্লাঙ্গল নামে এক আঁত পণ্ডিত ব্যাপ্র বাস করেন। অদ্য তান আমাদগের অনুরোধে 
মনষ্যচারত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে স্বীকার কাঁরয়াছেন।” 

মনুষোর নাম শ্দানয়া কোন কোন নবান সভ্য ক্ষুধা বোধ কারলেন। কিন্তু তৎকালে পার্ক 
ডিনরের সূচনা না দেখিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। ব্যাপ্রাচষণ বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় সভাপাঁত 
কর্তক আহত হইয়া গজ্জণ্নপূব্্বক গান্রোর্খান কারিলেন। এবং পথিকের ভশীতাবিধায়ক স্বরে 
নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন; 

“সভাপতি মহাশয়! বাঘিনীগণ এবং ভদ্র ব্যাপ্রগণ! মনুষ্য একপ্রকার দ্বিপদ জন্তু। তাহারা 
পক্ষবাশিষ্ট নহে, সুতরাং তাহাদিগকে পাখী বলা যায় না। বরং চতুম্পদগণের সঙ্গে তাহাঁদিগের 
সাদৃশ্য আছে। চতুষ্পদগণের যে যে অঙ্গ, যে যে অস্থি আছে, মনুষ্যেরও সেইরূপ আছে। 
অতএব মনযফ্যাদগকে এক প্রকার চতুষ্পদ বলা যায়। প্রভেদ এই যে, চতুত্পদের যেরূপ গঠনের 
পারিপাট্য, মন্ষ্যের তাদৃশ্য নাই। কেবল ঈদ্‌ৃশ প্রভেদের জন্য আমাদিগের কর্তব্য নহে যে. 
আমরা মন.ষ্যকে দ্বিপদ বাঁলয়া ঘৃণা কাঁরি। 


ব ২-১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


চতুষ্পদমধ্যে বানরাদিগের সঙ্গে মনষ্যগণের বিশেষ সাদ্‌শ্য। পাণ্ডিতেরা বলেন যে, কালক্রমে 
পশদাদগের অবয়বের উৎকর্ষ জান্মতে থাকে ; এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য উৎকৃষ্টতর ? 


আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের ভরসা আছে যে, মনুষ্য-পশুও কালপ্রভাবে লাঙ্গুলা 


হইয়া শ্রমে বানর হইয়া উঠিবে। 


মনুয্য-পশু যে অত্যন্ত সুস্বাদ; এবং সুভক্ষ্য, তাহা আপনারা বোধ হয়, সকলেই অব ত 


আছেন। শেদানয়া সভ্যগণ সকলে আপন আপন মুখ চাটলেন)। তাহারা সচরাচর অনায় 


মারা পড়ে। মৃগাদির ন্যায় তাহারা দ্রুত পলায়নে সক্ষম নহে, অথচ 


শুঙ্জাদি আয়ঃধ-যক্ত নহে। জগদীশ্বর এই জগৎ-সংসার ব্যাঘজাঁতর সুখের জন্য 
কারয়াছেন, সন্দেহ নাই। সেই জন্য ব্যাপ্রের উপাদেয় ভোজ্য পশুকে পলায়নের বা আত্ম 
ক্ষমতা পর্যন্ত দেন নাই। বাস্তাবক মন্ষ্যজাতি যেরূপ অরক্ষিত_ নখ-দন্ত শঙ্গাদ ব 
শমূনে মন্থর এবং কোমলপ্রকাতি, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, ক জন্য ঈশ্বর ইহাঁদ' 


স্‌ষ্টি কাঁরয়াছেন। ব্যাপ্রজাতির সেবা ভিন্ন ইহাঁদগের জীবনের কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় 


এই সকল কারণে, বিশেষ তাহাঁদগের মাংসের কোমলতা হেতু, আমরা মন্‌ষ্য জাতিকে বড় 
ভালবাসি। দৃষ্টি মানেই ধরিয়া খাই। আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, তাহারাও বড় ব্যাম্বভক্ত ৷ 
কথায় যাঁদ আপনারা বিশ্বাস না করেন, তবে তাহার উদাহরণ স্বরুপ আমার যাহা ঘটিয় 


তদ্ধত্তান্ত বাল। আপনারা অবগত আছেন, আমি বহুকালাবাঁধ দেশ ভ্রমণ কারয়া বহু 
হইয়াছ। আম যে দেশে প্রবাসে ছিলাম, সে দেশ এই ব্যাপ্রভূমি সুন্দরবনের উত্তরে অ 
তথায় গো মননুষ্যাদি ক্ষদদ্রাশয় আহংস্র পশুগণই বাস করে। তথাকার মনুষ্য দ্বিবধ; এ 


ৰদ 


কৃষ্ণবৰ্ণ, এক জাতি শ্বেতবর্ণ। একদা আমি সেই দেশে িষয়কম্মেণপলক্ষে গমন কারিরা 
শুনিয়া মহাদংজ্ট্রানামে একজন উদ্ধতস্বভাব ব্যাপ্র জিজ্ঞাসা কাঁরলেন,_বিষয়কম্মটা কি? 


বৃহল্লাঙ্গলল মহাশয় কাঁহলেন, “বিষয়কম্ম, আহারান্বেষণ। এখন সভ্যলোকে আহারান্বেষ। 


এবং ভিক্ষা। ধূর্তের আহারান্বেষণের নাম চুরি ; বলবানের আহারান্বেষণ দস্তা; 
দাতা শব্দ ব্যবহার হয় না; তৎপরিবর্ত্তে বীরত্ব বালতে হয়। যে দস্যুর দণ্ডপ্র 
আছে, সেই দসঢুর কার্ষের নাম দস্তা; যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই, তাহার দস্যতার 


ঘন 


- কাঁরত্ব। আপনারা যখন সভ্যসমাজে আধাম্ঠিত হইবেন, তখন এই সকল নামবোচন্র 
রাখবেন, নচেৎ লোকে অসভ্য বাঁলবে। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্রের প্রয়োজন 
এক উদর-পুজা নাম রাখলেই বারত্বাদ সকল বুঝাইতে পারে। সে যাহাই হউক, 

» শ্রবণ করদন। মন্দব্যের বড় ব্যাপ্রভক্ত। আম একদা মন[ফ্যবসাঁত মধ্যে 
কম্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম। শ্যানরাছেন, কয়েক বৎসর হইল, এই সুন্দরবনে পোর্ট 


কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছল।” 


৩; রথ 
গিয়াছে। মনয্যজাতি অত্যন্ত অপারণামদশঁ। আপন আপন বধোপায় সব্্বদা 


কারয়া থাকে। মন্দ্ষ্োরা যে সকল অক্তরাদ ব্যবহার কারিয়া থাকে, সেই সকল অস্রই এ কঃ 


আমরা এক্ষণে সভ্য হইয়াছি, সকল কাজে সভ্যাদগের 


আম একদা সেই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির বাসস্থান মাত্লায় বিষয়কম্মেপলক্ষে ? য়া 
! তথায় এক বংশমণ্ডপ-মধ্যে একটা কোমল মাংসফ্ন্ত নৃত্যশশল ছাগবৎস দৃষ্টি করিয় 


লোকরহস্য 
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তদাস্বাদনার্থ মণ্ডপ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। এ মণ্ডপ ভৌতিক-__পশ্চাং জানিয়াছ, মন্মষোরা 
উহাকে ফাঁদ বলে। আমার প্রবেশ মাত্র আপনা হইতে তাহার দ্বার রুদ্ধ হইল। কতকগুলি মন্য্য 
তৎপরে সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহারা আমার দর্শন পাইয়া পরমানন্দিত হইল, এবং. 
আহমাদসচক চীৎকার, হাস্য, পরিহাসাদি কারতে লাগিল। তাহারা যে আমার ভূয়সী প্রশংসা 
কারতোছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেহ আমার আকারের প্রশংসা কারতেছিল, 
কেহ আমার দত্তের, কেহ নখের, কেহ লাঙ্গমলের গুণগান করিতে লাগিল। এবং অনেকে আমার 
উপর প্রীত হইয়া, পত্নীর সহোদরকে যে সম্বোধন করে, আমাকে সেই প্রিয়সম্বোধন কাঁরল। পরে 
তাহারা ভক্তিভাবে আমাকে মণ্ডপ-সমেত স্কন্ধে বহন কারিয়া, এক শকটের উপর উঠাইল। দুই 
অমলস্বেতকান্তি বলদ এ শকট বহন কারতেছিল। তাহাদিগকে দোখিয়া আমার বড় ক্ষধার উদ্রেক 
হইল। কিন্তু তৎকালে ভৌতিক মণ্ডপ হইতে বাহির হইবার উপায় ছিল না, এ জন্য অদ্ধ“ভুক্ত 
ছাগে তাহা পরিতৃপ্ত কারলাম। আম সুখে শকটারোহণ করিয়া ছাগমাংস ভক্ষণ কারিতে কারিতে 
এক নগরবাসী শ্বেতবর্ণ মনুষোর আবাসে উপস্থিত হইলাম। সে আমার জম্মানার্থ স্বয়ং দ্বারদেশে 
আসিয়া আমার অভ্যর্থনা কারল। এবং লৌহদন্ডাঁদভূষিত এক স:রম্য গৃহমধ্যে আমার আবাস- 
স্থান নিদ্দেশ করিয়া দিল। তথায় সজীব বা সদ্য হত ছাগ মেষ গবাদির উপাদেয় মাংস শোিতের 
দ্বারা আমার সেবা কারত। অন্যান্য দেশাবদেশীয় বহুতর মনুষ্য আমাকে দর্শন কারতে আসত, 
আমিও ব্াঝতে পারতাম যে, উহারা আমাকে দৌখয়া চরিতার্থ হইত। 

আম বহুকাল এ লৌহজালাক্ত প্রকোন্ঠে বাস কারলাম। ইচ্ছা ছিল না যে, সে সুখ ত্যাগ 
করিয়া আর ফিরিয়া আসি। কিন্তু স্বদেশ-বাৎসল্য প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম না। আহা! যখন 
এই জন্মভূমি আমার মনে পাঁড়ত, তখন আমি হাউ হাউ করিয়া ডাকিতে থাঁকতাম। হে মাতঃ 
সন্দরবন! আম ক তোমাকে কখন ভুলিতে পারিবঃ আহা! তোমাকে যখন মনে পাঁড়িত, 
তখন আমি ছাগমাংস ত্যাগ কারতাম, মেষমাংস ত্যাগ কারতাম! (অর্থাৎ অস্থি এবং চম্্ম মাত 
ত্যাগ কারতাম)_এবং সব্ব'দা লাঙ্গুলাঘাতের দ্বারা আপনার অন্তঃকরণের চিন্তা লোককে 
জানাইতাম। হে জম্মভূমি! যতাঁদন আমি তোমাকে দেখি নাই, ততদিন ক্ষধা না পাইলে খাই 
নাই, নিদ্রা না আসিলে নিদ্রা যাই নাই। দুঃখের অধিক পরিচয় আর কি দিব, পেটে যাহা ধাঁরত, 
তাহাই খাইতাম, তাহার উপর আর দুই চারি সের মাত্র মাংস খাইতাম। আর খাইতাম না।” 
তখন বৃহল্লাঙ্গল মহাশয়, জন্মভামর প্রেম অভিভূত হইয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রাহলেন। 
বোধ হইল; তান অশ্রদূপাত কারতেছিলেন, এবং দুই এক বন্দু স্বচ্ছ ধারা পতনের চিহ্ন ভূতলে 
দেখা 'গয়াঁছল। কিন্তু কতিপয় যুবা ব্যাপ্র তর্ক করেন যে, সে বৃহল্লাঙ্গুলের অশ্রুপতনের চিহ্ন 
নহে। মনধ্যালয়ের প্রচুর আহারের কথা স্মরণ হইয়া সেই ব্যাপ্রের মুখে লাল পাঁড়য়াছল। 

লেক্চরর তখন ধৈর্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরাপ বালিতে আরম্ভ কারলেন, “ কি প্রকারে আমি সেই 
স্থান ত্যাগ করিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার অভিপ্রায় ব্ঝয়াই হউক, আর ভুল- 

হউক, আমার ভৃত্য একাদিন আমার মান্দর-মাজ্জরনান্তে দ্বার মুক্ত রাখিয়া গগয়াছল। আমি 
সেই দ্বার দিয়া নিক্রুন্ত হইয়া উদ্যানরক্ষককে মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া অ I } 
এই সকল বৃত্তান্ত সাঁবস্তারে বলার কারণ এই যে, আমি বহুকাল মন.ফ্যালয়ে বাস কারিয়া 
আসিয়াছি-মনুষ্চার্র সবিশেষ অবগত আছি_শুনিয়া আপনারা আমার কথায় বিশেষ আস্থা 
করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি যাহা দৌখয়াছি, তাহাই বাঁলব। অনা পর্যাটকাঁদগের ন্যায় অমূলক 
উপন্যাস বলা আমার অভ্যাস নাই। বিশেষ মনষ্যসম্বন্ধে অনেক উপন্যাস আমরা চিরকাল শুনিয়া 
আসিতেছি ; আমি সে সকল কথায় বিশ্বাস করি না। আমরা পঢুব্বাপর শুনিয়া আসিতোঁছ যে, 
মনুষ্যেরা ক্ষ:দরজীবী হইয়াও পব্বতাকার বিচিত্র গৃহ নিম্মণণ করে। এরুপ পব্বতাকার গৃহে 
তাহারা বাস করে বটে, কিন্তু কখন তাহাদিগকে এরুপ গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিতে আছি চক্ষে দৌখ 
নাই। সতরাং তাহারা যে এরুপ গৃহ স্বয়ং নির্মাণ করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণাভাব। আমার 
বোধ হয়, তাহারা যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা প্রকৃত পর্বত বটে, স্বভাবের সৃষ্টি; তবে তাহা 
বহু গৃহাবাশিষ্ট দেখিয়া বুদ্ধিজীবী মনুষ্যপশ? তাহাতে আশ্রয় কাঁরয়াছে।* 

* য় বৃহল্লাঙ্গূলের ন্যায়শাস্রে ব্যুৎপাত্ত দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এইরূপ তর্কে 
মালা এইরূপ তর্কে জেমস 


৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


মন্ব্য-জন্তু উভয়াহারী। তাহারা মাংসভোজী; এবং ফলমুলও আহার করে। বড় বড় গা 
খাইতে পারে না; ছোট ছোট গাছ সমূলে আহার করে। মন:ষ্যেরা ছোট গাছ এত ভালবাসে যে 
আগনারা তাহার চাষ করিয়া ঘোরয়া রাখে। এরুপ রাক্ষত ভূমিকে ক্ষেত বা বাগান বলে। এব 
মন:ষ্যের বাগানে অন্য মনুষ্য চারতে পায় না। 
মনদষ্যেরা ফল মুল লতা গুল্মাদি ভোজন করে বটে, কিন্তু ঘাস খায় ?ি না, বাঁলতে পাঁর না 
কখন কোন মন'ষ্যকে ঘাস খাইতে দোঁখ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছ? সংশয় আছে। 
শ্বেতবর্ণ মনুষ্যেরা এবং কৃষ্ণবর্ণ ধনবান: মনুষ্যেরা বহু যত্ধে আপন আপন উদ্যানে ঘাস তৈয়ার 
করে। আমার 'ববেচনায় উহারা ও ঘাস খাইয়া থাকে। নাহলে ঘাসে তাহাদের এত যত্ন কেন? 
এরূপ আম একজন কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের মুখে শানয়াছলাম। সে বাঁলতোছিল, ‘দেশটা উচ্ছন্ন 
গেল_ষত সাহেব সবো বড় মানুষে বসে বসে ঘাস খাইতেছে। সুতরাং প্রধান মনুষ্যেরা যে 
ঘাস খায়, তাহা এক প্রকার নিশ্চয়। 
কোন্‌ মনব্য বড় নুদ্ধ হইলে বলিয়া থাকে, ‘আম কি ঘাস খাই?’ আমি জান, মননয্যদগের 
স্বভাব এই, তাহারা যে কাজ করে, আঁত যত্বে তাহা গোপন করে। অতএব যেখানে তাহারা ঘাস 
খাওয়ার কথায় রাগ করে, তখন' অবশ্য সিদ্ধান্ত কারতে হইবে যে, তাহারা ঘাস খাইয়া থাকে। 
মননয্যেরা পশু পূজা করে। আমার যে প্রকার পূজা করিয়াছিল, তাহা বাঁলয়াছি। অশ্ব- 
দিগেরও উহারা এরুপ পুজা করিয়া থাকে; অশ্বাদগকে আশ্রয় দান করে, আহার যোগায়, গান্র 
ধৌত ও মাজ্জরনাঁদ করিয়া দের। বোধ হয়, অশ্ব মনষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ পশ্য বাঁলয়াই মন.ব্যেরা 
তাহার পুজা করে। 
মন্ষ্যেরা ছাগ, মেষ, গবাদিও পালন করে। গো সম্বন্ধে তাহাদের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা 
গিয়াছে; তাহারা গোরর দ্ধ পান করে। ইহাতে পরকালের ব্যাঘ পাণ্ডতেরা সিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছেন যে, মন্দষ্যেরা কোন কালে গোরর বৎস ছিল। আমি তত দূর বাল না, কিন্তু এই কারণেই 
বোধ কার, গোরুর সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিগত সাদৃশ্য দেখা যায়। 
সে যাহাই হউক, মনদষ্যেরা আহারের স্দাবধার জন্য গোর, ছাগল এবং মেষ পালন করিয়া 
থাকে। ইহা এক সঃরীতি, সন্দেহ নাই। আম মানস কারয়াছি, প্রস্তাব কারব যে, আমরাও 


গো, অশ্ব, ছাগ ও মেষের কথা বাললাম। ইহা ভিন্ন হস্ত, উচ্ট্র, গদ্দ'ভ, কুক্ধর, !বড়াল, 
এমন ক, পক্ষী পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে সেবা প্রাপ্ত হয়। অতএব মন্ষ্য জাতিকে সকল পশুর 
ভৃত্য বাললেও বলা যায়। 
ননর্যালয়ে অনেক বানরও দোঁখলাম। সে সকল বানর 'দ্বিবধ; এক সলাঙ্গুল, অপর লাঙ্গুল- 
শদন্য। সলাঙ্গল বানরের প্রায় ছাদের উপর, না হয় গাছের উপর থাকে। নীচেও অনেক বানর 
আছে বটে, কিন্তু আঁধকাংশ বানরই উদ্চপদস্থ। বোধ হয়, বংশমর্যাদা বা জাতিগৌরব ইহার কারণ। 
মনয্চার্, আঁত বিচি। তাহাদের মধ্যে বিবাহের যে রীতি আছে, তাহা অত্যন্ত 
॥ তত্র তাহাদিগের রাজনীতিও অত্যন্ত মনোহর। ক্রমে ক্রমে তাহা বিকৃত 

টি 
এই পর্যন্ত প্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভাপাতি আঁমতোদর, দুরে একট হারণাঁশশ দেখিতে 
পাইয়া, চেয়ার হইতে লাফ দিয়া তদননরণে ধাবিত হইলেন। অমিতোদর এইরূপ "দরদ 
বালয়াই সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপাঁতিকে অকস্মাৎ বিদ্যালোচনায় গবমখ দোখয়া প্রবন্ধপাঠক' 
কিছ ক্ষ হইলেন। তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একজন “বিজ্ঞ সভ্য তাঁহাকে কহিলেন, 
“আপানি ক্ষু্ধ হইবেন না, সভাপাত মহাশয় বিষয়কন্মেশপলক্ষে দোৌড়িয়াছেন। হরিণের পাল 


এই কথা শ্যামা মহাবিজ্ঞ সভোরা লাঙ্গলোখিত করিয়া, খিন যে দিকে পারিলেন সেই! 
‘দিকে বিষয়কর্ম্মে'র চেষ্টায় ধাবিত হইলেন। লেকূচরর যাথাশীদগের দু নাবরতা 
ইইলেন। এইরূপে দে দিন ব্যাগের মহাসভা ত এই ব্যাগের দটাতের অন্ত 


মল স্থির কারয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতব্ষাঁয়েরা অসভ্য জাতি ংস্কৃত ভা ভাষাত 
বস্তুতঃ এই ব্যাপ্র পাণ্ডতে এবং মনষ্য পাণ্ডতে অধিক ই ত টং » ৃ 
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» 


লোকরহস্য 


পরে তাঁহারা অন্য একাদন সকলে পরামর্শ করিয়া আহারান্তে সভার অধিবেশন করিলেন। 
সে দন নাব্বঘে সভার কার্য সম্পন্ন হইয়া প্রবন্ধের অবাঁশন্টাংশ পঠিত হইল। তাহার 
বিজ্ঞপনী প্রাপ্ত হইলে, আমরা প্রকাশ কারব। 


দ্বিতীয় প্রবন্ধ 


সভাপাঁত মহাশয়, বাঘনীগণ, এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ! 

আমি প্রথম বক্তৃতায় অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, মানুষের 1ববাহপ্রণালশ এবং অন্যান্য বিষয় 
সম্বন্ধে কিছু বলিব। ভদ্রের অঙ্গীকার পালনই প্রধান ধর্ম্ম। অতএব আম একবারেই আমার 
বিষয়ে প্রবেশ করিলাম। 

বিবাহ কাহাকে বলে, আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সকলেই মধ্যে মধ্যে অবকাশ মতে 
বিবাহ্‌ করিয়া থাকেন। কিন্তু মন.ষ্যাবিবাহে {কিছু বৈচিত্র্য আছে। ব্যান প্রভাত সভ্য পশহাদিগের 
দারপারগ্রহ কেবল প্রয়োজনাধান, মনুষ্যপশুর সেরূপ নহে-_তাহাদের মধ্যে অনেকেই এককালীন 
জন্মের মত বিবাহ কাঁরয়া রাখে। 
মন,ষ্যাববাহ দ্বিবধ_নিত্য এবং নৌমীত্তক। তন্মধ্যে নিত্য অথবা পৌরোিত ববাহই মান্য। 
পঢরোহিতকে মধ্যবত্তা্ণ কাঁরয়া যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই পৌরোহিত 'বিবাহ। 

মহাদংষ্ট্রা। পুরোহিত কি? ; 
হল্লাঙ্গল। অভিধানে লেখে, পুরোহিত চালকলাভোজী বণনাব্যবসায়ী' মনডুষ্যাবশেষ ৷ 
কিন্তু এই ব্যাখ্যা দুষ্ট। কেন না, সকল পুরোহিত চালকলাভোজী নহে, অনেক পুরোহিত দ্য 
মাংস খাইয়া থাকেন; অনেক পুরোহিত সব্বভুক্‌ ৷ পক্ষান্তরে চালকলা খাইলেই পুরোহিত হয়, 
এমত নহে। বারাণসী নামক নগরে অনেকগ্যীলন ষাঁড় আছে-_তাহারা চালকলা খাইয়া থাকে। 
তাহারা পুরোহিত নহে, তাহার কারণ তাহারা বণ্টক নহে। বণ্টকে যাঁদ চালকলা খায়, তাহা 
হইলেই পুরোহিত হয়। 

পৌরোহিত বিবাহে এইরূপ একজন পুরোহিত বরকন্যার মধ্যবত্তা হইয়া বসে। বাঁসয়া 
কতকগন্লা বকে। এই বক্তৃতাকে মন্ত্র বলে। তাহার অর্থ ক, আম সাবশেষ অবগত নাহ, 
কিন্তু আমি যেরুপ পণ্ডিত, তাহাতে এ সকল মন্ত্রের একপ্রকার অর্থ মনে মনে অনুভূত করিয়াছ। 
বোধ হয়, পুরোহত বলে, “হে বরকন্যা! আমি আজ্ঞা করিতোঁছ, তোমরা বিবাহ কর। তোমরা 
বিবাহ কাঁরলে, আমি নিত্য চালকলা পাইব_অতএব তোমরা বিবাহ কর। এই কন্যার গভধানে, 
সীমান্তোন্নয়নে, সুতিকাগারে, চালকলা পাইব_অতএব তোমরা বিবাহ কর। সন্তানের হচ্ঠী- 
গজায়, অন্নপ্রাশনে, কর্ণবেধে, চূড়াকরণে বা উপনয়নে_অনেক চালকলা পাইব, অতএব তোমরা 
বিবাহ কর। তোমরা সংসারধর্মে প্রবৃত্ত হইলে, সব্বদা ব্রত নিয়মে, পূজা পাব্বণে, যাগ যজ্ঞে 
রত হইবে, সুতরাং আম চালকলা পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর। 'ববাহ কর, কখন 
এ বিবাহ রহিত কারও না। যাঁদ রাহত কর, তবে আমার চালকলার বিশেষ বিঘন হইবে । তাহা 
হইলে এক এক চপেটাঘাতে তোমাদের মুন্ডপাত কাঁরব। আমাদের পব্বপ/রুষাদগের এইরূপ 
আজ্ঞা ।” বোধ হয়, এই শাসনের জন্যই পৌরোহিত বিবাহ কখন রহিত হয় না। 

আমাদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রথা প্রচালত আছে, তাহাকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলা যায়। 
মনুষামধ্যে এরূপ ববাহও সচরাচর প্রচালিত। অনেক মনষ্য এবং মানুষী, নিত্য নোমাত্তিক 
উভয়াবধ বিবাহ কাঁরয়া থাকে। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক বাহে বিশেষ প্রভেদ এই যে নিত্য 
বিবাহ কেহ গোপন করে না, নৈমিত্তিক বিবাহ সকলেই প্রাণপণে গোপন করে। যাঁদ একজন 
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পরোহিত প্রভৃতির ভয়ে মূখ ফ:টিতে পারে না। আমি মন্দুষ্যালয়ে বাসকালীন জানিয়া 
| 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আসিয়াছি, অনেক উচ্চ শ্রেণীস্থ মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর ৷ যাহারা আমাদিগে? 
ন্যায় সুসভ্য, সুতরাং পশদবৃত্ত, তাঁহার।ই এ বিষয়ে আমাদিগের অনুকরণ কারিয়া থাকেন। অ 
এমনও ভরসা আছে যে, কালে মন.ষ্যজাতি আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য হইলে, নৈমিত্তিক 
তাহাদের মধ্যে সমাজসম্মত হইবে। অনেক মনুষ্যপণ্ডিত তৎপক্ষে প্রবান্তদায়ক গর 
লিখিতেছেন। তাঁহারা স্বজাতিহিতৈষী, সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায়, স না 
তাঁহাঁদগকে এই ব্যপ্র-সমাজের অনরারি মেন্বর নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। ভরসা কার, 
সভাচ্ছ হইলে, আপনারা তাঁহাদিগকে জলযোগ করিবেন না। কেন না, তাঁহারা আমাদিগের 7 
নীতিজ্ঞ এবং I 

মনধষ্যমধ্যে বিশেষ এক প্রকার নৈমিত্তিক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে মৌদ্রক বিবাহ পর 

তে পারে। এ প্রকার বিবাহ্‌ সম্পন্নার্থ মানুষ মাত্রার দ্বারা কোন মানদ্ষীর করতল সং 
করে। তাহা হইলেই মৌদ্রক বিবাহ সম্পন্ন হয়। 

মহাদংভ্ট্রা। মুদ্রা কিঃ 

বংহল্লাঙ্গল ৷ মুদ্রা মন্যফ্যদিগের পুজ্য দেবতাবিশেষ। যাঁদ আপনাদিগের কৌতুহল থারে 
তবে আমি সাঁবশেষ সেই মহাদেবীর গুণ কীর্তন কারি। মনুষ্য যত দেবতার পূজা করে, তন্ম 
ইহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ ভাক্ত।' ইনি সাকারা। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রে ইহার প্রতিঃ 
নিম্মিতি হয়। লৌহ, টিন এবং কাণ্ঠে ইন্হার মন্দির প্রস্তুত করে। রেশম, পশম, কার্পাস, 
প্রভৃতিতে ইন্হার সিংহাসন রচিত হয়। মানষগণ রান্রাদন ইহার ধান করে, এবং কিসে 
দশন প্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য সৰ্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। যে বাড়ীতে টাকা আছে শু 
অহরহ সেই বাড়ীতে মন:ষ্যেরা যাতায়াত কাঁরতে থাকে,_এমনই ভক্তি, কিছুতেই 


নু চী ছ 
না_মারলেও যায় না। যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে ইনি অধিষ্ঠান ব 


সেই ব্যাক্তি মনুষ্যমধ্যে প্রধান হয়। অন্য মনমষ্যেরা সব্বর্দাই তাঁহার নিকট যুক্তকরে স্তব স্ত 


কাঁরতে থাকে। যদি মাদ্রাদেবীর আঁধকারণ একবার তাঁহাদের প্রাত কটাক্ষ করে, তাহা হইলে 


দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। পাৃথিবা 
এমন সামগ্রীই নাই যে, এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দড্কম্মই নাই যে, এই দেবার 
পাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে, ইহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন 
নাই যে, তাঁহার অনপ্রহ ব্যতীত গুণ বালয়া মনয্যসমাজে প্রাতপন্ন হইতে পারে; যাহার ঘরে 
ইনি নাই--তাহার আবার গুণ কি? যাহার ঘুরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ 
মশনধ্যসমাজে মুদ্রামহাদেবীর অন্‌ ত ব্যক্তিকেই ধার্মিক বলে__ মার 
বালে। মুদ্রা থাকলেই বিদ্বান হইল। মদদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকলেও, 
শাস্তানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়। আমরা যদি “বড় বাঘ” বলি, তবে 
মহাদংষ্টা প্রভৃতি প্রকাণ্ডাকার মহাব্যাপ্রগণকে ব্দঝাইবে। কিন্তু মনষ্যালয়ে “বড় মানুষ” ব 
মান্য বুঝায় না, যাহার ঘরে এই দেবা বাস কারন 
তাহাকেই “বড় মানুষ” বলে। যাহার ঘরে এই দেবা স্থাপতা নহেন, সে পাঁচ হাত 
হইলেও তাহাকে “ছোট লোক” বলে। | 
মুদ্রাদেবীর এইরূপ নানাবিধ গুণগান শ্রবণ করিয়া আমি প্রথমে সঙ্কজ্প কারয়াছিলাম যে 
বিনয় হইতে ই হাকে আনিয়া ব্যান্ালয়ে স্থাপন কারব। কিনতু পশ্চাৎ যাহা শরনতাম 
বিরত হইলাম। শঃনিলাম যে, মুদ্রাই মন্যষ্যজাতির যত আনিজ্টের মুল। ব্যাঘ্াদি প্রধান পশু 


তর হিংসা করিয়া থাকে। মান 


শতে 


দি আবরদ্ধ, অপমানিত, তিরস্কৃত করে। মনুষ্যলোকে বোধ "হয়, এমত অনিষ্টই নাই হে 
এই দেবর অনগ্রহপ্রোরত নহে। ইহা আমি জানিতে পারিয়া, মুদ্রাদেবীর উদ্দেশে প্রণাম ক রয় 
অভিলাষ করিলাম। 


কিনতু মন:ষ্েরা ইহা বুঝে না। প্রথম বক্তৃতাতেই তিই বলিয়াছি যে. মনূষ্যরা অত্যন্ত অপরিণাম' 
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+ 


লোকরহস্য 


দশা সর্বদাই পরস্পরের অমঙ্গল চেষ্টা করে। অতএব তাহারা অবিরত রুপার চাকি ও তামার 

চাকি সংগ্রহের চেষ্টায় কুমারের চাকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। 

মনুষ্যাদগের বিবাহতত্ব যেমন কৌতুকাবহ, অন্যান্য বিষয়ও তদ্রূপ। তবে, পাছে দীর্ঘ 
বক্তৃতা করলে, আপনাঁদগের বিষয়কর্মের সময় পুনরুপস্থিত হয়, এই জন্য অদ্য এইখানে 
সমাধা করিলাম। ভবিষ্যতে যদি অবকাশ হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে কিছু বাঁলব। 

এইরুপে বন্তুতা সমাধা করিয়া পণ্ডিতবর ব্যাপ্রাচার্যয বৃহল্লাঙ্গল, বিপুল লাঙ্গলচট্‌চটারব- 
মধ্যে উপবেশন করিলেন। তখন দীর্ঘনখ নামে এক  স্যাশাক্ষিত যুবা ব্যাপ্র গাত্রোর্থান কাঁরয়া, 
হাউ মাউ শব্দে বিতর্ক আরম্ভ কাঁরলেন। 

দীর্ঘনখ মহাশয় গর্জনান্তে বলিলেন, “হে ভদ্র ব্যাপ্রগণ! আমি অন্য বক্তার সদ্বক্তৃতার জন্য 
তাহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব কার। কিন্তু ইহা বলাও কর্তব্য যে, বক্তৃতাটি নিতান্ত মন্দ; 
মিথ্যাকথাপারপূুর্ণ, এবং বক্তা অতি গণ্ডমূুর্খ।” 

আমিতোদর। আপনি শান্ত হউন। সভ্যজাতীয়েরা অত স্পষ্ট করিয়া গালি দেয় না। 
প্রচ্ছন্নভাবে আপনি আরও গুরুতর গালি দিতে পারেন। 

দীর্ঘনখ। যে আজ্ঞ।। বক্তা অতি সত্যবাদী, তান যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে আধকাংশ 
কথা অপ্রকৃত হইলেও, দুই একটা সত্য কথা পাওয়া যায়। তিনি আত সুপাশ্ডিত ব্যাক্তি ৷ 
অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, এই বক্তৃতার মধ্যে বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু আমরা যাহা 
পাইলাম, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উঁচত। তবে বক্তৃতার সকল কথায় সম্মাত প্রকাশ কারতে 
পার না। বিশেষ, আদৌ মনুষ্যমধ্যে বিবাহ কাহাকে বলে, বক্তা তাহাই অবগত নহেন্‌। ব্যাঘ্র- 
জাতির কুলরক্ষার্থ বাদ কোন বাঘ কোন বাঁঘনীকে আপন সহচরী করে (সহচর, সঙ্গে চরে) 
তাহাকেই আমরা বিবাহ বলি। মানুষের বিবাহ সেরুপ নহে। মানুষ স্বভাবতঃ দুব্বল এবং 
প্রভৃভন্ত। সূতরাং প্রত্যেক মনুষ্যের এক একাট প্রভু চাহি। সকল মননষ্যই এক একজন 
স্্ীলোককে আপন প্রভু বলিয়া নিযুক্ত করে। ইহাকেই তাহারা বিবাহ বলে। যখন তাহারা 
কাহাকে সাক্ষী রাখিয়া প্রভু নিয়োগ করে, তখন সে বিবাহকে পৌরোহিত বিবাহ বলা যায়। 
সাক্ষীর নাম পুরোহিত । বৃহল্লাঙ্গনল মহাশয় বিবাহমন্বের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ | 
সে মন্ত্র এইরূপ) 
পুরোহিত । বল, আমাকে কি বিষয়ের সাক্ষী হইতে হইবে? 
বর।- সাক্ষী থাকুন, আমি এই স্ত্রীলোকটিকে জন্মের মত আমার প্রভূত্বে নিযুক্ত করিলাম। 
পুরো। আর কিঃ 
বর। আর আমি জন্মের মত ই'হার শ্রীচরণের গোলাম হইলাম। আহার যোগানের ভার 
আমার উপর;_খাইবার ভার উহার উপর। 

পুরো) (কন্যার প্রতি) তুমি ক বল? 

কন্যা। আম ইচ্ছাক্রমে এই ভূত্যাটকে গ্রহণ করিলাম। যত দিন ইচ্ছা হইবে, চরণসেবা 

রতে 'দব। যে ?দন ইচ্ছা না হইবে, সে দিন নাতি মারিয়া তাড়াইয়া দিব। 

পুরো। শনুভমন্তু ৷ : 

. এইরূপ আরও অনেক ভুল আছে। যথা, মদুদ্রাকে বক্তা মন্ষ্যপজিত দেবতা বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তাবক উহা দেবতা নহে। মদদ্রা একপ্রকার 'বিষচক্র। মনুষোরা অত্যান্ত 
বিষাপ্রিয় ; এই জন্য সচরাচর ম্রাসংগ্রহজন্য যত্রবান্‌। মনত্ষ্যগণকে মাদ্রাভক্ত জানিয়া আমি 
প্‌ব্বে* বিবেচনা কাঁরয়াছিলাম যে, 'না জানি, মূদ্রা কেমনই উপাদেয় সামগ্রী; আমাকে একদিন 
খাইয়া দেখতে হইবে।' একদা বিদ্যাধরশী নদীর তীরে একটা মনুষকে হত কাঁরয়া ভোজন 
করিবার সময়ে, তাহার বস্ত্রমধ্যে কয়েকটা মাদ্রা পাইলাম। পাইবামান্র উদরসাৎ কাঁরলাম। পর- 
দিবস উদরের পীড়া উপস্থিত হইল। সতরাং মুদ্রা যে এক প্রকার বিষ, তাহাতে সংশয় কঃ 
দীর্ঘনখ এইরুপে বক্তৃতা সমাপন কাঁরলে পর অন্যান্য ব্যাঘ্র মহাশয়েরা উঠিয়া বক্তৃতা 

কাঁরলেন। পরে সভাপাঁতি আঁমতোদর মহাশয় বলিতে লাগলেন 7 
j “এক্ষণে রাত্রি অধক হইয়াছে, বিষয়কন্মমের সময় উপাস্থিত। বিশেষ, হাঁরণের পাল কখন্‌ 
আইসে, তাহার 'স্থরতা বক? অতএব দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কালহরণ কর্তব্য নহে। বক্তৃতা আঁত 
উত্তম হইয়াছে_এবং বৃহল্লাঙ্গল মহাশয়ের নিকট আমরা বড় বাধিত হইলাম। এক কথা এই 

q 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


বলিতে চাহ যে, আপনারা দুই দিন যে বক্তৃতা শ্যানলেন, তাহাতে অবশ্য বুয়া থাকবেন যে 
মনদব্য অতি অসভ্য পশ্দ। আমরা অতি সভ্য পশু। সুতরাং আমাদের! কর্তব্য হইতেছে হে 
আমরা মন্দব্যগণকে আমাদের ন্যায় সভ্য কার। বোধ করি, মন্ষ্যদিগকে সভ্য করিবার ভ ই 
জগদীশ্বর আমাদিগকে এই সন্দরবনভূমিতে প্রেরণ কারয়াছেন। বিশেষ, মানুষেরা সভ্য হইলে 
তাহাদের মাংস আরও 1কছ; স্বাদ; হইতে পারে, এবং তাহারাও আরও সহজে ধরা দিতে পারে! 
কেন না, সভ্য হইলেই তাহারা ব্াঝতে পারিবে যে, ব্যাপ্াঁদগ্ের আহারাথ* শরীরদান 
মণ্দয্যের কর্তব্য। এইরূপ সভ্যতাই আমরা শিখাইতে চাই। অতএব আপনারা এ বি | 
মিনোযোগা হউন। ব্যাঘ্বাদগের কর্তব্য যে, মন্যব্যাদগকে অগ্নে সভ্য কারয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন। 
সভাপাতি মহাশয় এইরূপ বক্তৃতা সমাপন করিয়া লাঙ্গুলচট্চটারবমধ্যে উপবেশন কারিলেন 
তখন সভাপাঁতকে ধন্যবাদ প্রদানানস্তর র মহাসভা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা যে হথার় 
 বিষয়কর্ম্ে প্রয়াণ কারলেন। 

যে ভূঁমিখণ্ডে সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার চারি পার্শ্বে কতকগুলন বড় বড় গছ ছিল! 

লন বানর তদ পার আরোহণ করিয়া বৃক্ষপত্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ব্যাঘ্রাদগের বক্তৃতা! 
শীনতেছিল। ব্যাঘ্রেরা সভাভূমি ত্যাগ করিয়া গেলে, একটি বানর মুখ বাহির কারয়া অন্য 


দি, বা। অবশ্য কর্তব্য। কাজটা আমাদিগের জাতির উচিত বটে। = 


দি, বা। না। তথাপি আপান একট; প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বলুন। 


প্র, বা। সেই কথাই ভাল! নইলে ক জানি, [দন কোন্‌ বাঘের সম্মুখে পাঁড়ব, 
৮8 কোন্‌ দন কোন্‌ বাঘের সম্মুখে 


দি, বা। বলুন। কি দোষ? 

প্র, বা। প্রথম ব্যাকরণ অশদদ্ধ। আমরা বানরজাতি, ব্যাকরণে বড় পশ্ডিত। ই 
ব্যাকরণ আমাদের বাঁদুরে ব্যাকরণের মত নহে। 

দ্বি, বা। তার পর? 

প্র, বা। ইহাদের ভাষা বড় মন্দ। 

ঘি, বা। হাঁ, উহারা বাঁদুরে কথা কয় না! 

প্র, বা। এঁ যে অমিতোদর বাঁলল, 'বাপ্রাঁদগের কন্তব্য, আগ্রে মনযধ্যাদগকে সভ্য করিয়া! 
পচাৎ ভোজন করেন, ইহা না বালয়া যাঁদ বালত, “আগ্রে মন্যফ্যাঁদগকে ভোজন করিয়া পশ্চাং সভ্য 
করেন্‌ তাহা হইলে সঙ্গত হইত। 

দি, বা। সন্দেহ কি-_নাহলে আমাদের বানর বাবে কেন? 
হয়, বছ = প্রকারে বক্তৃতা হয়, তাহা উহারা জানে না। বন্তৃতায় কিছ কিচামচ করিতে 


কষা কারতে হয়, দই এক বার মূখ ভেঙ্গাইতে হয়, দুই এক বার কদলা ভোজন! 
হয়; উহাদের কর্তব্য, আমাদের কিছু 


কা কা পা বানর বলিয়া উঠল, “আমি এ 
় কারতে পাঁর। আমি বুঝিতে নাই। য 
আমার দিদ্যাব্যা্ধর অতাঁত, তাহা মহাদোষ বই আর এক, স্থানে ₹ এ 


লোকরহস্য 


আর একটি বানর কহিল, “আম বিশেষ কোন দোষ দেখাইতে পারি না। কিন্তু আমি বায়ান্ন 
রকম মুখভঙ্গী করিতে পার; এবং অশ্লীল গালগালাজ দিয়া আপন সভ্যতা এবং রসিকতা প্রচার 
কাঁরতে পারি।” 

এইরুপে বানরেরা ব্যাঘ্রাদগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত রাহল। দেখিয়া এক স্থুলোদর বানর 
বাঁলল, “আমরা যেরূপ নিন্দাবাদ কারলাম, তাহাতে বৃহল্লাঙ্গুল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে । 
আইস, আমরা কদলা ভোজন কারি।” 


ইংরাজস্তোন্র 
(মহাভারত হইতে অন্যবাঁদত) 


হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম কার।১॥ 

তুমি নানাগ্রণে বিভূষিত, সুন্দর কান্তাবাশষ্ট, বহুল সম্পদ্‌যুক্ত; অতএব হে ইংরাজ! 
আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২॥ 
তুমি হর্তা-শত্রুদলের ; তুমি কর্তা_আইনাঁদর ; তুমি বধাতা- চাকার প্রভভীতর। অতএব 
হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম কার। ৩ 
তুমি সমরে দিব্যাস্তধারী, শিকারে বল্পমধারী, িচারাগারে অদ্ধ* ইঞ্চি পাঁরামত ব্যাসাবাশল্ট 
বেত্রধারী, আহারে কাঁটা-চামূচেধারী; অতএব হে ইংরাজ! আম তোমাকে প্রণাম কার ।৪॥ 

তুমি একরুপে রাজপুরী মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া রাজ্য কর; আর একরূপে পণ্যবীথকা মধ্যে 
বাদ্য কর অনি অতএব হে ত্রিমূর্তে! আম তোমাকে প্রণাম 
Rt র।৫॥ 

তোমার সতগ্‌ণ তোমার প্রণীত গ্রল্থাঁদতে প্রকাশ: তোমার রাজোগুণ তোমার কৃত য্দ্ধাদতে 
প্রকাশ; তোমার তমোগুণ তোমার প্রণীত ভারতবষী়্ সম্বাদপন্রাদিতে প্রকাশ ।_অতএব হে 
ত্ৰিগুণাত্মক! আমি তোমাকে প্রণাম কার। ৬॥ 

তুমি আছ, এই জন্য তুমি সং! তোমার শত্রুরা রণক্ষেত্র চিৎ; এবং তুমি উমেদারবর্গের 
আনন্দ; অতএব হে সচ্চিদানন্দ! তোমাকে আম প্রণাম কার। ৭ ॥ 

তুমি বৱহ্মাঁকেন না, তুমি প্রজাপাতি; তুমি বিষ্ণু_কেন না, কমলা তোমার প্রতিই কৃপা' 
করেন; এবং তুমি মহেশ্বর_কেন না, তোমার গৃহিণী গৌরী । অতএব হে ইংরাজ! আমি 
তোমাকে প্রণাম কার। ৮] 

তুমি ইন্দ্র, কামান তোমার বজ্র: তুমি চন্দ্র, ইনৃকম টেক্স তোমার কলঙ্ক; তুমি বায়ু, 
রেইলওয়ে তোমার গমন; তুমি বরুণ, সমুদ্র তোমার রাজ্য; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে 
প্রণাম করি। ৯॥ ॥ 

তুমিই দিবাকর, তোমার আলোকে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দুর হইতেছে; তুমিই আ্মি_ 
কেন না, সব খাও; তুমিই যম, বিশেষ আমলাবর্গের। ৯০॥ 

তুমি বেদ, আর খক্যজুসাদি মানি না; তুমি স্মৃত- মন্বাদি ভুলিয়া 1গয়াছ; তুমি দর্শন 
ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি তোমারই হাত। অতএব হে ইংরাজ! তোমাকে প্রণাম কারি।+১১॥ 
হে শ্বেতকান্ত! তোমার অমল-ধবল 'দ্বরদ-রদশডভ্র মহা*্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল দেঁখয়া 
আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব; অতএব হে ইংরাজ! আম তোমাকে প্রণাম 
কাঁরব। ১২1 
তোমার হারতকাপশ 'পঙ্গললোহিত কৃষ্শান্রাদ নানা বর্ণ শোভিত, আঁতযত্বরাঞ্জিত, ভল্পক- 
মেদমাঁজ্জত কুন্তলাবাল দোখয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব; অতএব হে 
ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম কাঁর। ১৩ 
তুমি কলিকালে গোঁরাঙ্গাবতার, তাহার সন্দেহ নাই। হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া; 
পেন্টংলন সেই ধড়া-আর হুইপ্‌ সেই মোহন মুরলী-অতএব হে গোপাবল্লভ! আমি তোমাকে 
প্রণাম করি। ১৪] 

হে বরদ! আমাকে বর দাও। আম শামূলা মাথায় বাঁধিয়া তোম'র পছ পছ, বেড়াইব 
_ তুম আমাকে চাকার দাও। আমি তোমাকে প্রণাম কাঁর। ১৫] 


৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


হে শদ্ভঙ্কর! আমার শুভ কর। আমি তোমার খোশামোদ কাঁরব, তোমার প্রয় 
কহিব, তোমার মনরাখা কাজ করিব আমায় বড় কর, আমি তোমাকে প্রণাম 
হে মানদ! আমায় টাইটল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও; আমাকে তোমার 
আমি তোমাকে প্রণাম কার। ১৭॥ 
হে ভক্তবংসল! আম তোমার পান্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি-তোমার কর 
[লোকমণ্ডলে মহামানাস্পদ হইতে বাসনা কাঁর,_তোমার স্বহস্তলাঁখত দুই একখানা পত্র 
মধ্যে রাখবার স্পদ্ধণ কার_-অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রাত প্রসন্ন হও; আমি 
প্রণাম কার। ১৮ ; 
হে অন্ত্যামিন্‌! আমি যাহা কিছু কার, তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি দাতা 
বালিয়া আমি দান কার; তুমি পরোপকারী বলবে বলিয়া আমি পরোপকার কাঁর, তুমি 
বাঁলবে বালিয়া আমি লেখাপড়া কাঁর। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও 
আম তোমাকে প্রণাম কার। ১৯ 
আমি তোমার ইচ্ছামতে ডিস্পেন্সার করিব; তোমার প্রনত্যর্থ স্কুল করিব; তোমার 
চাঁদা দিব; তুমি আমার প্রাত প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে প্রণাম কাঁর। ২০ 
হে সৌম্য! যাহা তোমার অভিমত, তাহাই আমি কারিব। আমি বুট পান্টলুন পারব, 
চস্‌মা দিব, কাঁটা চামূচে ধারব, টেবিলে খাইব_তুঁমি আমার প্রাত প্রসন্ন হও! আম 
প্রণাম কার। ২১॥ 
হে মিষ্টভাষিন্‌! আম মাতৃভাষা ত্যাগ কাঁরয়া তোমার ভাষা কাঁহব ; পৈতৃক ধর্ম ছ 
রাহ্মধম্মবলম্বন কাঁরব; বাব; নাম ঘচাইয়া মিল্ট্র লেখাইব; তুমি আমার প্রত 
আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২২। 8 
হে সদভোজক! আম ভাত ছাড়িয়াছি, পাউরুটি খাই; নিষিদ্ধ মাংস নাহলে অ 
হয় না; কুরুট আমার জলপান। অতএব হে ইংরাজ! আমাকে চরণে রাখিও, আঁ 
প্রণাম করি। ২৩ ॥ ৃ 
আম বিধবার বিবাহ দিব; কুলীনের জাত মারব, জাতিভেদ উঠাইয়া দিব 
হইলে তুমি আমার স্বখ্যাতি কীরবে। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন 
হে সব্ব্দ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও: আমার সব্ববাসনা 
আমাকে বড় চাকার দাও, রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কোঁল্সিলের মেম্বর কর, আঁ 
প্রণাম করি। ২৫ | 
যদ তাহা না দাও, তবে আমাকে ডিনরে আটহোমে নিমল্লণ কর; বড় বড় কাঁমাটর 
কর সেনেটের মেদ্বর কর, জাষ্টস কর, অনরারা ম্যাজিশটেট, কর, আম তোমাকে 
র।২৬॥ 
আমার স্পীচ্‌ শুন, আমার এশে পড়, আমায় বাহাবা দাও; আদম তাহা হইলে সমগ্র 
সমাজের নিল্দাও গ্রাহ্য কারব না। অমি তোমাকেই প্রণাম কাঁর। ২৭॥ 


বাব; 


জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি কাহিলেন যে, কলিযুগে বাবু নামে এক প্র! 
মনএবোরা পথবাঁতে আবিভূতি হইবেন। তাঁহারা কি প্রকার মন্ষ্য হইবেন এবং পঠা 
বা করিয়া ক কার্য্য কারবেন, তাহা শুনিতে বড় কোঁত্‌হল জাল্মতেছে। আপনি অ j 


লোকরহস্য 


চত্রবসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রাঁঞ্জতকুন্তল, এবং মহাপাদুক, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বাক্যে অজেয়, 
পরভাষাপারদশ+, মাতৃভাষাবিরোধাী, তাঁহারাই বাবু । মহারাজ! এমন: অনেক মহাব্টাদ্ধসম্পন্ন 
বাবু জন্মিবেন যে, তাঁহারা মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন। যাঁহাঁদগের দশোল্দিয় 
প্রকৃতিস্থ, অতএব অপারিশহদ্ধ, যাঁহাঁদগের কেবল রসনোন্দ্রয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র, তাহারাই 
বাবু। যাঁহাঁদগের চরণ মাংসাস্থিবহীন শুন্ক কান্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম; হস্ত 
দুব্বল হইলেও লেখনীধারণে এবং বেতনগ্রহণে সুপটট৮ চর্ম কোমল হইলেও সাগরপার- 
নিৰ্ম্মিত দব্যাবশেষের প্রহারসাহষ্ণ?; যাঁহ।দিগের হীন্দ্িয়মাত্রেরই এরুপ প্রশংসা করা যাইতে পারে, 
তাঁহারাই বাবু ॥ যাহারা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় কাঁরবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপাজ্জন করিবেন, 
উপাজ্জনের জন্য বদ্যাধায়ন কাঁরবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুর করিবেন, ৩ বাবু। 

মহারাজ! বাব শব্দ নানার্থ হইবে। যাহারা কাঁলষুগে ভারতবর্ষে র 
ইংরাজ নামে খ্যাত হইবেন, তাঁহাঁদগের নিকট “বাবু” অর্থে কেরাণ বা ৩ বুঝাইবে। 
নির্ধনদিগের নিকটে “বাবু” শব্দে অপেক্ষাকৃত ধনী ব্ঝাইবে। ভৃত্যের নিকট “বাবু” অর্থে 
প্রভু বুঝাইবে। এ সকল হইতে পৃথক্‌, কেবল বাবজন্মনিব্ব হাটি কতকগ্যালন মনুষ্য 
জন্মিবেন; কেবল তাঁহাঁদগেরই গু ণকণর্তন করিতোছ। ব্যান বিপরাতার্থ কাঁরবেন , তাঁহার এই 
মহাভারত শ্রবণ নিষ্ফল“ হইবে৷ তান গোজন্ম গ্রহণ করিয়া বাবাঁদগের ভক্ষ্য হইবেন। 

হে নরাধপ! বাবুগণ দ্বিতীয় অগস্তোর ন্যায় সমুদ্ররূপী বরুণকে শোষণ কারবেন, স্ফাটিক 
পাত্র ইহাদগের গণ্ডুষ। অগ্নি ইতহাদিগের আজ্ঞাবহ হইবেন-“তামাকু” এবং “চুরুট” নামক 
দুইটি অভিনব খান্ডবকে আশ্রয় করিয়া রাত্রি দিন ই-হাঁদগের মুখে লাগিয়া থাঁকবেন। ইন্হা- 
দিগের যেমন মুখে অগ্নি, তেমান জঠরেও অগ্নি জবালবেন। এবং রানি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত 
ই+হাঁদগের রথস্থ-ষ্গল প্রদীপে জরালবেন। ই'হাঁদগের আলোচিত সঙ্গীতে, এবং কাব্যেও 
আগ্রদেব থাকবেন। তথায় তিনি “মদন আগুন” এবং “মনাগুন” রুপে পরিণত হইবেন 
বারাবলাসিনীদিগের মতে ই“হাদিগের কপালেও আঁগ্রদেব বিরাজ কারিবেন। বায়ুকেই ইহারা 
ভক্ষণ কারবেন__ভদ্দুতা করিয়া সেই দদদ্বর্য কার্ষেযর নাম রাখিবেন, “বায়ুসেবন”। চন্দ্র ইহাদের 
গৃহে এবং গৃহের বাহিরে নিত্য বিরাজমান থাঁকবেন_কদাপি অবগণ্ঠনাবৃত। কেহ প্রথম 
কৃষপক্ষের চন্দ্র, শেষ রান্রে শক্রপক্ষের চন্দ্র দোখবেন, কেহ তাঁদ্বপরীত কাঁরবেন। স্্য্য 
ইহাঁদগকে দেখিতে পইবেন না। যম ইঠ্হাদিগকে ভুলিয়া থাঁকবেন। কেবল আশ্বননকুমার- 
দিগকে ইহারা পুজা করিবেন। আঁশ্বনীকুমারাদগের মন্দিরের নাম হইবে “আন্তাবল”। 

হে নরশ্রেষ্ঠ! যিনি কাব্যরসাদতে বণ্চিত, সঙ্গীতে দগ্ধ কোকলাহারী, যাঁহার পাণ্ডিত্য 
শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত, যানি আপনাকে অনস্তজ্ঞানী বিবেচনা কাঁরবেন, তিনিই বাবু । যিনি কাব্যের 
কিছুই ব্যাঝবেন না, অথচ কাব্যপাঠে এবং সমালোচনায় প্রবৃত্ত, বানি বারযোবতের চাঁৎকার 
মান্রকেই সঙ্গীত বিবেচনা করিবেন, যান আপনাকে অক্রান্ত বাঁলয়া জানবেন, তিনিই বাক । যানি 
রুপে কার্তকেয়ের কনিষ্ঠ, গুণে নির্গণ পদার্থ, কম্মেঁ জড় ভরত, এবং বাক্যে সরস্বতী, তানিই 
বারু। যান উৎসবার্থ দ্গাপুজা কাঁরবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষমীপূজা করিবেন, উপ- 
গ্‌হিণীর অনুরোধে সরস্বতণপুজা কারিবেন, এবং পাঁটার লোভে গঙ্গাপূজা কারবেন, তিনিই 
বাবু। যাঁহার গমন বানর রথে, শয়ন সাধারণ গৃহে, পান দ্রাক্ষারসূ, এবং আহার কদলী দগ্ধ, 
[তিনিই বাবু। যান মহাদেবের তুল্য মাদকাপরয়, ব্রহ্মার তুল্য প্রজাসিস্ক্ষ:, এবং বিষ্ণুর তুল্য 
লীলা-পট;, তিনিই বাবু । হে কুরুকুলভূষণ! বিষ্ণুর সহিত এই বাবুদিগের বিশেষ সাদংশ্য 
হইবে। বিষ্ণুর ন্যায় ই'হাদের লক্ষ্মী এবং সরদ্বতী উভয়ই থ্যাকবেন।' বিষ্ণুর ন্যায় ই'হারাও 
অনন্তশয্যাশায় হইবেন। বিষ্ণুর ন্যায় ই'হাদিগেরও দশ অবতার_যথা, কেরাণনী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম, 
মুৎসহদ্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সম্বাদপন্রসম্পাদক এবং নিক্কম্মণ। 'বিষ্যুর ন্যায় 
ইহারা সকল অবতারেই আমতবলপরান্রম অসুরগণকে বধ কারবেন। কেরাণন অবতারে বধ্য 
অসুর দপ্তর: মান্টার অবতারে বধ্য ছাত্র; চ্টেশ্যন মাষ্টার অবতারে বধ্য টিকেটহণীন পাঁথক; 
্রা্মাবতারে বধ্য চালকলাপ্রত্যাশী পুরোহিত; মুস্যদ্দী অবতারে বধ্য বাণক্‌ ইতরাজ; ডান্তা 
অবতারে বধ্য রোগ; উাকিল' অবতারে বধ্য মোয়ারূল: হাকিম অবতারে বধ্য িচারাথাঁ”: জামদা 
অবতারে বধা প্রজা: সম্পাদক অবতারে বধ্য ভদ্রলোক এবং 'নিজ্কম্মাবতারে বধ্য পুত্কীরণনীর 


মৎস্য । 


ন 


A A 


১১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


মহারাজ! পুনশ্চ শ্রবণ করুন। যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং! 
কলহে সহস্ৰ, তিনিই বাবু যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃ্ঠে শতগুণ এবং কার্য 
কালে অদৃশ্য, ?তানই বাবু । যাহার বুদ্ধি বাল্যে পাস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বাদ্দকে 
গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইন্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাক্মধর্্মবেত্তা, বেদ দেশী 
সম্বাদপত্র এবং তীর্থ “ন্যাশানল থিয়েটার” তিনিই বাব্দ। যান মিসনারর ?নকট খুণীচ্টয়ান্‌, 
কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দ, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই: 
বাব । যান নিজগৃহে জল খান, বন্ধগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গাল খান, এবং মনিব সাহেবের, 
শৃহে গলাধাক্কা খান, তানই বাবু। যাহার ঘ্ানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গযীলকে: 
ঘুণ। এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাহার যত্ন কেবল পাঁরচ্ছদে,' 
তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদগ্রন্থের: 
উপর, নিঃসন্দেহ তানই বাবু 

হে নরনাঞ্থ! আম যাঁহাদিগের কথা বাললাম, তাঁহাঁদগের মনে মনে বিশ্বাস জল্মিবে 


সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার কাঁরব। 3 
জনমেজয় কাঁহলেন, হে ম্ানগহ্ঙ্গব! বাবাদগের জয় হউক, আপানি অন্য প্রসঙ্গ আরন্ত: 
করুন। 


গদ্দভ 


হে গদ্দভ! আমার প্রদত্ত, এই নবীন তৃণ সকল ভোজন করুন।১ | * 
আম বহরে, গোবৎসাঁদর অথম্য প্রান্তর সকল হইতে নবজলকণানষেকসূরাভ তৃণাগ্রভাগ্গ: 
সকল আহরণ করিয়া আনয়াছ, আপানি সুন্দর বদনমণ্ডলে গ্রহণ কাঁরয়া, মুক্তানান্দত দন্তে। 
ছেদনপ:বর্বক আমার প্রাত কৃপাবান্‌ হউন । এ 
হে মহাভাগ! আপনার পুজা করিব ইচ্ছা হইয়াছে; কেন না, আপনাকেই সৰ্ব দেখিতে: 
পাই। অতএব হে বিশ্বব্যাপন্‌! আমার পূজা গ্রহণ করূন। - 
আমি পডজ্য ব্যাক্তর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, নানা দেশে নানাস্থানে পাঁরভ্রমণ করিয়া! 
দৌখলাম, আপাঁন সব্বন্নই বসিয়া আছেন, সকলেই আপনার পুজা কাঁরতেছে। অতএব হে: 
দীর্ঘকর্ণ! আমারও পূজা গ্রহণ করুন। ; 
হে গন্দভি! কে বলে তোমার পদগুলি ক্ষুদ্র । যেখানে সেখানে তোমারই বড় পদ দেখিয়া; 
থাকি৷ তুমি উচ্চাসনে বাঁসয়া স্তাবকগণে পাঁরবৃত হইয়া, মোটা মোটা ঘাসের আঁট খাইয়া থাক 
লোকে তোমার শ্রবণোন্দ্রয়ের প্রশংসা করে। এ 
তুমিই বিচারাসনে উপবেশন কারয়া, মহাকণ'দ্বয় ইতস্ততঃ সণ্টালন কাঁরতেছ। তাহার অ' 
গহ্বর দেখিতে পাইয়া, উকীল নামক কাঁবগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে । 
তুমি শ্রবপত্বীপ্তসখে অভিভূত হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক। 
হে কৃহন্ম্ড! তখন সেই কাব্যরসে আন্রীঁভূত হইয়া, তুম দয়াময় হইয়া, অসীম 
প্রভাবে রামের সব্্বস্ব শ্যামকে দাও, শ্যামের সৰ্ব্বস্ব কানাইকে দাও ; তোমার দয়ার পার নাই 
হে রজকগহভূষণ! কখনও দৌঁয়াছি, তুমি লাঙ্গল সঙ্গোপনপূবর্বক কাম্ঠাসনে উপবে 
রয়া; সরস্বতী সণ্ডপপমধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গন্দভলোক প্রান্তর উপায় বাঁলয়া দিতেছ!! 
'বালকেরা গদ্দভিলোকে প্রবেশ করিলে, “প্রবৌশকায় উত্তীর্ণ হইল” বাঁলয়া, মহা গজ্জ'ন করিয়া! 
থাক। শুনিয়া টা লা 
হে প্রকাণ্ডোদর! চতুষ্পা মধ্যে কুশাসনে উপবেশন কাঁরয়া তৈলানাষিক্ত ললাটপ্রান্তরে 
চন্দনে নদী আঁত্কত করিয়া, তুলটহস্তে শোভা পাও। তোমার কৃত শাস্দের ব্যাখ্যা শুনিয়া * 
ধন্য ধন্য কাঁরতোঁছ। অতএব হে মহাপশো! আমার প্রদত্ত কোমল তৃণাত্কুর ভোজন কর। - 
তোমারই প্রাত লক্ষরীর কৃপা--তাঁম নাঁহলে আর কাহারও প্রাত কমলার দয়া হয় না। "তানি 
এই জনই চাও ত্যাগ করেন না, কিনতু তাহাকে ব্যদ্ধির গুণে সন্বদাই ত্যাগ করিয়া থাক! 
্ লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য কলঙ্ক। অতএব হে সুপচ্চ্ছ! তৃণ ভোজন কর। 


লোকরহস্য 


ই গায়ক। ষড়জ্‌, খবভ, গান্ধার প্রভাত সপ্ত সুরই তোমার কণ্ঠে। অন্যে বহুকাল 
অনুকরণ করিয়া, দীর্ঘ *্মশ্রু রাখিয়া, অনেক প্রকার কাশি অভ্যাস কাঁরয়া, তোমার মত 
রা থাকে। হে ভৈরবকণ্ঠ! ঘাস খাও। 

বহুকাল হইতে পাঁথবীতলে বিচরণ করিতেছ। তুমিই রামায়ণে রাজা দশরথ, নাহলে 
ন যাইবে কেন? তুমি মহাভারতে পাণ্ডুপুত্ৰ যুধিষ্ঠির, নাহলে পাণ্ডব পাশায় দ্তরী হারবে 
মি কলযুগে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ সেনরাজা ছিলে,_নাহলে বঙ্গদেশে মুসলমান কেন? 
[না রূপে, নানা দেশ আলো করিয়া যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে তপস্যা- 
র বরে, তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। হে লোমশাবতার! আমার 
সমল নবীন তৃণাঙ্কুর সকল ভক্ষণ কর, আমি আহমাদিত হইব। 


ক. 


ঘাস খাও, কখন ঠেঙ্গা খাও; কখন গগ্রন্থকারের মাথা খাও; হে লোমশ! কোনটি 
ীনকে বালয়া দাও। 

দর! তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। তুমি যখন গাছতলায় দাঁড়াইয়া, 
সন্ত হইতে থাক, দুই মহাকর্ণ উদ্দের্বাঁথত করিয়া মুখচন্দ্র নত কারিয়া চক্ষু দুটি 
ত, ক্ষণে উন্মোষত কাঁরতে কাঁরতে ভাজতে থাক,_তোমার পৃষ্ঠে, মুণ্ডে এবং স্কন্ধে 
হতে থাকে_তখন তোমাকে আম বড় সুন্দর দেখি। হে লোকমনোমোহন! কিছু 


নব 


বসু 
ঘাস খাও। 

বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এজন্য তুমি শান্ত, বেগ দেন নাই, এজন্য সুধীর, বুদ্ধি দেন 
নাই, এজন্য তুমি বিদ্বান; এবং মোট না বাহিলে খাইতে পাও না, এজন্য তুমি পরোপকারী। আম 
তোমার বশোগান কাঁরতেছি; ঘাস খাইয়া সুখী কর। 


দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন 


_ আমরা স্তীজাতি, নিরীহ ভালমাননষ বলিয়া আজ কালি আমাদিগের উপর বড় অত্যাচার 
হইতেছে। পুরুষের এক্ষণে বড় স্পদ্মা হইয়াছে, ভর্তৃগণ স্লীকে আর মানে না, 
পুরাতন স্বত্ব সকল লুপ্ত হইতেছে, কেহই আর স্ত্রীর আজ্ঞার বশ্বস্তা নহে। এই সকল বষয়ের 
নিয়ম কারিবার জন্য আমরা স্বীস্বত্বরক্ষিণী সভা সংস্থাপিত কাঁরয়াছ। সে সভার, গরিচয় যাঁদ' 
সাধারণে সবশেষ অবগত না থাকেন, তবে তাহার বিজ্ঞাপনী পশ্চাৎ প্রকাশ কারব। এক্ষণে 
বক্তব্য এই যে, আমাদগের স্বস্বরক্ষার্থ সভা হইতে একাট বিশেষ সদুপায় হইয়াছে । আমরা এ 
শবষয়ে ভারতবর্ষ“ গবর্ণমেন্টে আবেদনপত্র প্রেরণ কারয়াছি। এবং তৎসমাভব্যাহারে ভর্ত 
শাসনাথ একটি দাম্পত্য দণ্ডাবধির আইনের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিয়াঁছ। 
সকলের স্বত্ব রক্ষার্থ বেখানে প্রত্যহ আইনের সৃষ্ট হইতেছে, সেখানে আমাদিগের চিরন্তন 
স্বত্ব রক্ষার্থ কোন আইন হয় না কেন? অতএব এই আইন সত্বরে পাস হইবে, এই কামনায় 
ামগণকে অবগত কাঁরবার জন্য আম তাহা বঙ্গদর্শনে প্রচার করিলাম। অনেক বাবুলোক' 
ঙ্গালাতে আইন ভাল বুঝিতে পারেন না, বিশেষতঃ আইনের বাঙ্গালা অনুবাদ সচরাচর ভাল 
হয় না, এবং আইন আদৌ ইংরাঁজতেই প্রণীত হইয়াছিল, এবং ইহার বাঙ্গালা অনুবাদটি ভাল 
হয় নাই, স্থানে স্থানে ইত্রাঁজর সঙ্গে ইহার প্রভেদ আছে, অতএব আমরা ইংরাজি বাঙ্গালা দুই 


পাঠালাম। ভর র র আমাঁদগের অনুরোধে ইংরাজির প্রতি বিরাগ' 
[ম। ভরসা কার, বঙ্গদর্শনকারক একবার ই 


ত্যাগ কারয়া ইংরাজিসমেত এই আইন প্রচার কাঁরবেন। 
নূতন কিছ; নাই ; সাবেক Lex 001. 501154 কেবল শলিবদ্ধ হইয়াছে মাত । 
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THE MATRIMONIAL PENAL CODE. 


CHAPTER LI. 


INTRODUCTION. 


Whereas it is expedient to provide a special Penal Code for the coercion 
of refractory husbands and others who dispute the supreme authority 
Woman, it is hereby enacted as follows: 

1. This Act shall be entitled the “Matrimonial Penal Code” and shall 
take effect on all natives of India in the married state. 


CHAPTER TI. 


DEFINITIONS. 

2. A husband is a piece of moving and moveable property at the 
absolute disposal of a woman. 1 
ILLUSTRATIONS. 


(a) A tunk or a workbox is not a husband, as it is not a moving, 
though a moveable piece of property. | 
(b) Cattle are not husbands, for though capable of locomotion, they 


cannot be at the absolute disposal of any woman, as they often display এ. 
will of their own. 


(9) Men in the married state, having no will of their own, are 
husbands. 


3. A wife is a woman having the right of property in a husband. 


EXPLANATIONS. 


The right of property includes the right of flagellation. 7 

ন রর 
4 The married state” is a state of penance into which men voun- 
tarily enter for sins committed in a previous life. 


দাম্পত্য দণ্ডাঁবধির আইন 
প্রথম অধ্যায় 


স্ীদিগের অবাধ্য স্বামী প্রভৃতির সুশাসনের জন্য এক বিশেষ রা উচিত, এই কার 
নিম্নে লিখিতমত আইন করা গেল। i: EE EY 


১ ধারা। এই আইন “দাম্পত্য দণ্ডবাধর আইন” নামে খ্যাত হইবে। ভারতবর্য্য় যে 
বিবাহিত প্ৰরনষের উপর ইহার বিধান খাটিবে। 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


সাধারণ ব্যাখ্যা 


২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে সচল অস্থাবর সম্পত্তি, তাহাকে 
বলা যায়। ক 


৯৪. 
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উদাহরণ 
ঝ্স তোরঙ্গ প্রভৃতেকে স্বামী বলা যায় না, কেন না, যাঁদও সে সকল অস্থাবর সম্পত্তি 
সচল নহে। 
গোর বাছুরও স্বামী নহে, কেন না, যাঁদও গোরু বাছুর সচল বটে, কিন্তু তাহাদের 
[মতে কাৰ্য্য কারবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং তাহারা কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ 


নে নহে। 
(গ) বিবাহিত পদুর5ষেরাই স্বেচ্ছাধীন কোন কার্য কাঁরতে পারেন না, এজন্য গোর; 
বাছুরকে স্বামী না বলিয়া তাঁহাঁদগকেই স্বামী বলা যাইতে পারে। 

৩ যে শ্বমার উপরি সম্পা্ত বলিয়া স্বত্ব আছে, সেই স্ত্রীলোক সেই 
স্বামীর বা |] 


অর্থের কথা 
_ সম্পত্তি বলিয়া যাহার উপর স্বত্বাধিকার থাকে, তাহাকে মারাগট কাঁরবারও স্বত্বাধিকার 
থাকিবে 


৪ ধারা। পূব্বজম্মকৃত পাপের জন্য পুরুষের প্রায়শ্চন্তাবশেষকে বিবাহ বলে। 
CHAPTER III. 
OF PUNISHMENT. 

5. The punishments to which offenders are liable under the provisions 


of this Code are; 
FIRST, IMPRISONMENT. 
Which may be either within the four walls of a bed-room, or within 


the four walls of a house. 
Imprisonment is of two descriptions, namely, 
(1) Rigorous, that is, accompanied by hard words. 
(2) Simple. 
SEconnLy, Transportation, that is to another bed-room. 
1 ন্যাংটা, Matrimonial servitude. 


FovRTHLY, Forfeiture of Pocket-money. 2 
6. “Capital punishment” under this Code, means that the wife shall 


run away to her paternal roof, or to some other friendly house, with the 
intention of not returning in a hurry. ¥ বু 
7. The following punishments are also provided for minor offences. 
First, Contemptuous silence on the part of the wife. 
SECONDLY, Frowns. ন 
বাটা, Tears and lamentation. 
FouRTHLY, Scolding and abuse. 


CHAPTER IV. 
GENERAL EXCEPTIONS. 


8. Nothing is an offence which is done by a wife, £ ঠি 

9. Nothing is an offence which is done by a husband in obedience to 
the commands of a wife. 

10. No person in the married st 
circumstances as grounds of exemption 
monial Penal Code. 


ate shall be entitled to plead any other 
from the provisions of the Matri- 
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তৃতীয় অধ্যায় 

দণ্ডের কথা 
৫ ধারা। এই আইনের বিধানমতে অপরাধীদগের নিম্নীলাখত দণ্ড হইতে 
প্রথম। কয়েদ। 
অর্থাৎ শয্যাগৃহের চারি ভীত্তর মধ্যে কয়েদ, অথবা বাটার চার 1ভাত্তর মধ্যে কয়ে 
কয়েদ দুই প্রকার 
(১) কঠিন তিরদ্কারের সাঁহত। 
(২) না তিরস্কার। 
'দ্বিতীয়। শয্যান্তর প্রেরণ বা শধ্যাগহান্তর প্রেরণ। 
তৃতীয়। পত্নীর দাসত্ব। 
চতুর্থ। সম্পাত্রদণ্ড, অর্থাৎ নিজখরচের টাকা বন্ধ। - 
৬ ধারা! এই আইনে “প্রাণদণ্ড” অর্থে বুঝাইবে যে, স্ত্রী বাপের বাড়ী, ি ভাইয়ের বা 

চলিয়া যাইবেন, শীঘ্র আসতে চাঁহবেন না। 

এ ধারা। ক্ষনদ্র অপরাধের জন্য নিম্নালাখত দণ্ড হইতে পারে। 
প্রথম। মান। 


দ্িতীয়। ভুকুটী। 
তৃতীয়। অশ্রুবর্ষণ বা উচ্চৈঃদ্বরে রোদন। 
চতুর্থ। গালি িরস্কার। 


চতুর্থ অধ্যায় 
সাধারণ বাঁজ্জত কথা 


৮ ধারা। স্ত্রীকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। 
৯ ধারা। স্ত্রীর আজ্ঞানুসারে স্বাঁমকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।. 
১০ ধারা। ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ওজর করিয়া কোন ?ববাহত পঃরুষ বালি 
পারিবেন না যে, আমি দাম্পত্য দণ্ডাবাঁধর আইনান্দসারে দণ্ডনীয় নই। 


CHAPTER ভি. 


Or ABETMENT. 


11. A person abets the doing of a matrimonial offence who | 
First, Instigates, persuades, induces, or encourages a husband 
commit that offence. রর 
SECONDLY, Joins him in the commission of that offence, or keeps hil 
company during its commission. 


EXPLANATIONS. { 
A man not in the married state or even a woman, may be an 2196৫ 


ILLUSTRATIONS. 

(a) A the husband of B, and C, an unmarried man, drink togethe 
Drinking is a matrimonial offence. C has abetted A. J 
(b) A the mother of B, the husband of C, persuades B to spe 
money in other ways than those which 0 approves. 
As spending money in such ways is a matrimonial offence, A 
abetted B. 
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12. When a man in the married state abets another man in the 
narried state in a matrimonial offence, the abettor is liable to the same 
inishment as the principal. Provided that he can be so punished only 
by a competent court. 


EXPLANATION. 


A competent court means the wife having right of property in the 
offending husband. 

13. Abettors who are females or male offenders not in the married 
statc are liable to be punished only with scolding, abuse, frowns, tears and 
lamentations. 

পঞ্চম অধ্যায় 
অপরাধের সহায়তার বিধি 
১ ধারা। যে কোন ব্যক্তি 


[থম। অন্য ব্যাক্তকে কোন দাম্পত্য অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি দেয় বা উৎসাহত বা উদ্যুক্ত 


নট 


গু 
দিতীয়।। বা তৎসঙ্গে সেই অপরাধে লিপ্ত হয় বা সেই অপরাধ করার সময়ে তাহার সঙ্গে 


তবে বলা যায় যে, এ অপরাধের সহায়তা করিয়াছে। 


অর্থের কথা 
আববাহিত পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোকও দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা কাঁরতে পারে। 
উদাহরণ 


কে) রাম, কামিনীর স্বামী। যদ আববাহিত পুরুষ। উভয়ে একত্রে মদ্যপান কাঁরল। 
মদ্যপান একটি দাম্পত্য অপরাধ। যদু, রামের সহায়তা কাঁরয়াছে। 
(খ) হরমণি, রামের মা।। রাম কামনার স্বামী। কামিনী যেরুপে টাকা খরচ কাঁরতে 
বলে, সেরুপে খরচ না করিয়া, রাম হরমণির পরামর্শে অন্য প্রকার খরচ করিল । স্বর অনাভমতে 
খরচ করা একটি দাম্পত্য অপরাধ। হরমাঁণ তাহার সহায়তা কারয়াছে। 
১২ ধারা। যাঁদ কোন বিবাহিত পুরুষ কোন দাম্পত্য অপরাধে অন্য বিবাহিত পুরুষের 
সহায়তা করে, তবে সে আসল অপরাধীর সঙ্গে সমান দণ্ডনীয়। কিন্তু তাহার দণ্ড উপযুক্ত 


আদালত নাহলে হইবে না। 


অর্থের কথা 
এ ব্যাক্ত যে স্ত্রীর সম্পত্তি, সেই স্ত্রীকেই উপযুক্ত আদালত বলা যায়। 
১৩ ধারা। স্মীলোক বা অবিবাহত পুরুষ দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা কাঁরলে, তিরস্কার 


ভ্রুকুটশ, এবং অশ্রুবর্ষণ ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় মাত্র। 
CHAPTER VI. 


OF OFFENCES AGAINST THE STATE. 
14, “The State” shall in this Code mean the married stare only. 
es war against his wife or attempts to wage such 
f such war shall be punished capitally, that is by 
ion to another bed-room and shall forfeit all 


15. Whoever wag 
War or abets the waging © 
separation, or by transportat 
his pocket-money. 
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or otherwise prepares to wage war with the intention of waging war against 
the wife shall be punished by transportation to another bed-room and sha 
also be liable to be punished with scolding and with tears and lamentations, 

17. Whoever shall render allegiance to any woman other than his 
wife shall be guilty of incontinence. 


EXPLANATION. 


(1) To show the slightest kindness to a young woman who is n0 
the wife, is to render such young woman allegiance. | 


ILLUSTRATIONS. 

A is the husband of B, and C is a young woman. A likes C’s baby 
because he is a nice child and gives him buns to eat. A has rendered 
allegiance to C. রঃ 


EXPLANATION. 


(2) Wives shall be entitled to imagine offences under this section, 
and no husband shall be entitled to be acquitted on the ground that he 
has not committed the offence. 


The simple accusation shall always be held to be conclusive proof of 
the offence. 


EXPLANATION. 

(3) The right of imagining offences under this section shall be helc 

to belong in general to old wives, and to women with old and ugly hus 
bands ; and a young wife shall not be entitled to assume the right unles 
she can prove that she has a Particularly cross temper, or was brought up 
a spoilt child or is herself supremely ugly. J 


8. Whoever is guilty of incontinence shall be liable to all thé 
Punishments mentioned in this Code and to other punishments not men 
tioned in the Code. 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


স্ৰ্রা-বদ্রোহিতার অপরাধ 
১৪ ধারা। (অনুবাদক অক্ষম) 
১৫ ধারা। যে কেহ স্তীর সঙ্গে বিবাদ করে, ‘ক বিবাদ কারতে উদ্যোগ করে, $ক 


পথক হুইবে এবং তাহার খরচের টাকা জন্দ হইবে। 
| যে কেহ বন্ধত্ব্গকে মুরাব্ব ধাঁরয়া বা সন্তানাদগকে ত কারয়া বা অ 
এবং তিরস্কার, অপ্রবর্ষণ এবং রোদনের ছারা দণ্ডনীয় হইবে। 
বে টারা। যে কেহ আপন স্ত্রী ভিন্ন অন্য স্থীলোকের প্রাত আসক্ত, তাহার অপরাধ 


লোকন্নহস্য 


অর্থের কথা 
_ প্রথম। স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন যুবতী স্ত্রীলোকের প্রাত কিছুমাত্র দয়া বা আনুকূল্য 
কারলেই লাম্পট্য গণ্য হইবে। 

উদাহরণ 


_ রাম কামিনীর স্বামী। বামা অন্য এক ফুবতী ৷ বামার শিশু সন্তানটি দৌখতে সুন্দর 
বালয়া রাম তাহাকে আদর করে বা তাহার হাতে মিঠাই দেয়। রাম বামার প্রাতি আসক্ত। 


অর্থের কথা 
_দ্বিতীয়। স্বামীদগকে নিচ্কারণে এ অপরাধে অপরাধ বিবেচনা করা, স্বীলোকাঁদগের 
আঁধকার রাহিল। আমি এ অপরাধ কাঁর নাই বাঁলয়া কোন স্বামী খালাস পাইতে পারিবে না। 
“অপরাধ করিয়াছে" বলিলেই এ অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে বিবেচনা কারিতে হইবে। 


অর্থের কথা 
_ তৃতীয়। নিদ্কারণে স্বামিগণকে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করিবার অধিকার, প্রাচীনা 
স্রীদগের পক্ষে বিশেষরূপে বার্তবে, অথবা যাহাদিগের স্বামী কুৎসিত বা প্রাচীন, তাহাদিগের 
পক্ষে বার্তবে। যাঁদ কোন যুবতী স্ত্রী এ অধিকার চাহেন, তবে তাঁহাকে আগ্রে প্রমাণ কারিতে 
হইবে যে, তানি নিজে বদমেজাজি বা আদুরে মেয়ে বা তিনি নিজে কদাকার। 
১৮ ধারা। যে কেহ লম্পট হইবে, সে এই আইনের লাখত সকল প্রকার দণ্ডের দ্বারা 
দণ্ডনীয় হইবে এবং তাহার অন্য দণ্ডও হইতে পাঁরবে। 
CHAPTER VII. 
OF OFFENCES RELATING TO THE ARMY AND Navy 
19. The army and navy shall in this Code mean the sons and the 
daughters and daughters-in-law. 
20. Whoever abets the committing of mutiny by a son or a daughter 
or a daughter-in-law shall be liable to be punished by scolding and tears 
and lamentations. 


CHAPTER VIII. 
OF OFFENCES AGAINST THE DOMESTIC TRANQUILLITY. 
2]. An assembly of two or more husbands is designated an unlawful 
assembly if the common object of such husbands is, 
First, To drink as defined below or to gamble or to commit any other 


matrimonial offence, 
SECONDLY, To overawe by show of authority their wives from the 


exercise of the lawful authority of such wives, 

গুন), To resist the execution of a wife's order. 

22. Whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished 
by imprisonment with hard words and shall also be liable to contemptuous 
silence or to scolding. 

OF DRINKING WINE AND SPIRITS. 

23. Any liquid kept in a bottle and taken in a glass vessel is wine and 
Spirits. 

24. Whoever has in his possession wine and spirits as above defined 
is said to drink. 


১৯ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


EXPLANATION. 


He is said to drink even though he never touches the liquid himself. 
25. " Whoever is guilty of drinking shall be punished with imprison- 


ment of either description within the four walls of a bed-room during the 
evening hours and shall also be liable to scolding. 


সপ্তম অধ্যায় 
পল্‌টন এবং নাঁবকসেনা সম্বন্ধীয় অপরাধ 
১৯ ধারা। এ আইনে পল্উন অর্থে ছেলের দল। নাবকসেনা [ঝা বউ। 


২০ ধারা। যে স্বামী, পুত্র বা কন্যা বা বধ্‌কর্তক গাঁহণীর প্রাত বিদ্রেহিতার সহায়তা 
করিবে, সে তিরস্কার ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনণয় নি 


অস্টম অধ্যায় 


গৃহমধ্যে শান্তি ভঞ্জনের অপরাধ 


২১ ধারা। দুই, ক তাহার আঁধক বিবাহিত ব্যাক্তির জনতা হইলে যাঁদ জনতাকারীদের 
নিম্নের লীখত কোন অভিপ্রায় থাকে, তবে “বে অ 


জনতা” বলা যায়। 

প্রথম। যাঁদ মদ্যপান করা, কি অন্য প্রকার দাম্পত্য অপরাধ কারবার আঁভপ্রায় থাকে, 
দ্বিতীয় । যাঁদ আস্ফালন দ্বারা পত্বীদিগকে আইন মত ক্ষমতা প্রকাশ করণে নিবৃত্ত করার 

জন্য ভয় প্রদর্শন করার আঁভপ্রায় থাকে, 


তৃতীর। যাঁদ কোন স্ত্রীর আজ্ঞামত কর্মের প্রতিবন্ধক হইবার আঁভপ্রায় থাকে। 
২২ ধারা। যে কেহ “বে আইন জনতার ব্যাক্তি” হয়, সে কঠিন গতরসকারের সাঁহত কয়েদ' 
হইবে, অথবা মান অথবা তিরস্কারের সাঁহত দণ্ডনীয় 


হইবে। 
মদ্যপানের কথা 


২৩ ধারা। যে কোন জলবং দ্রব্য বোতলে থাকে, এবং কাচের পান্রে পাঁত হয়, তাহা মদ্য 
২৪ ধারা। উক্তরূপ মদ্য যে ঘরে রাখে, সেই মদ্যপায়ী। 


অর্থের কথা 
না রিজেওা মনা! 

২৫ ধারা। যে মদ্যগায়ী, সে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শধ্যাগৃহের চাঁর ভাত্তির মধ্যে কয়েদ' 
থাকিবে, এবং তিরস্কার প্রাপ্ত হইবে। 

OF Ruiorvc. 


J 26. Whoever shall speak in an ungentle voice to his wife shall be 
guilty of domestic rioting. 


27. “Whoever is guilty of domestic rioting shall be punished by 
contemptuous silence or by scolding or by tears and lamentations. 


হাঙ্গামার কথা 


ও রোদন।- 


২৬ ধারা। যে কেহ স্ত্রীর প্রতি ককশ স্বরে কথা কহে, সে হাঙ্গামা করে। 


২৭ ধারা। যে কেহ গৃহমধ্যে হাঙ্গামা করিবে, তাহার সাজা মান বা তিরস্কার বা অশ্রুবর্ষণ 
২০. ডট 


রামী। সখি, খতুরাজ বসন্ত আসিয়া ধরাতলে উদয় হইয়াছেন। আইস, আমরা বসন্ত 
বর্ণনা কাঁর। বিশেষ আমরা উভয়েই বিরহিণী; পব্্বগামিনী বিরাহণীগণ চিরকাল বসম্তবর্ণনা 
করিয়া আসিয়াছেন, আইস আমরাও তাই করি। 
বামী। সই, ভাল বলিয়াছ। আমরা বালিকা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ?শাখয়া কেবল কুটনো 
কুটিয়া মারলাম, আইস অন্য কাব্যালোচনা করি। 

রামী। সই! তবে আরপ্ত কার। সাথ! খাতুরাজ বসন্তের সমাগম হইয়াছে। দেখ, 
পাঁথবী কেমন আনক্বচনীয় ভাব ধারণ কারয়াছেন। দেখ, চুতলতা কেমন নব মুকুলিত 

বামী। বৃক্ষে বৃক্ষে শাঁজনা খাড়া বিলম্বিত-_ 

রামী।| মলয় মারূত মৃদু প্রধাবিত__ 

বামী। তদ্বাহিত ধুলায় দন্ত কিচাকচিত। 

রামী। দূর ছতড়ী_ও কি! শোন্‌। ভ্রমরগণ পুজ্পের উপর গুণ্‌ গুণ্‌ কারতেছে__ 

বামী। মাছিগণ ভাতের উপর ভন্‌ ভন্‌ কারতেছে__ 

রামী। বৃক্ষোপরে কোকিলগণ পণ্মস্বরে কুহু কুহু কারিতেছে__ 

বামী। গাজনতলায় ঢাঁকগণ অজ্টমস্বরে চড় চড় কারতেছে। 

রামী। না ভাই, তোকে নিয়ে বসন্ত বর্ণনা হয় না। আমি শ্যামীকে ডাঁক। আয় সই 
শ্যামী, আমরা বসন্ত বর্ণনা কাঁর। 


শ্যোমী আসল) 


শ্যামী। আম ত সাঁখ তোমাদের মত ভাললেখা পড়া জানি না; একট একট; জানি মাত্র, 

সকল বাঁঝতে পারিব না-আমাকে মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া দিতে হবে। 

রামী। আচ্ছা! দেখ সাঁখ, বসন্ত ি অপুর্ব সময়! কেমন চূতলতা সকল নব মকুলিত_ 

শ্যামী। সই, আঁবের গাছই দৌখয়াছি, আঁবের লতা কোন্গুলা? 

রামী। আঁবের লতা আছে শুনিয়া, কিন্তু কখন চক্ষে দোখ নাই । দোঁখ না দেখ, চৃত- 
লতা ভিন্ন চৃতবৃক্ষ কখন পাড় নাই। তবে চুতলতাই বালিতে হইবে, চূতবৃক্ষ বলা হইবে না। 

শ্যামী। তবে বল। 

রামী। চুতলতিকা নব মুকুলিত হইয়া 

শ্যামী। সই! এই বলিলে চুতলতা- আবার লতিকা হইল কেন? 

রামী। আরও 'কছু মিষ্ট হইল। চুতলাতিকা নব মুকুলিত হইয়া চারিদিকে সৌগন্ধ 
িকীর্ণ কারতেছে__ 

বামী। ভাই, আঁবের বোলে যে বসন্তকালে চুইয়ে গিয়া কড়েয়া ধরে। 

শ্যামী। বাঁললে কি হয়, কেমন মিষ্ট হইল দেখ দেখি। 

রামী। তাহাতে ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে, শুনিয়া আমাদগের 
প্রাণ বাহির হইতেছে। । 
শ্যামী। আহা! সখ, সত্যই বালিয়াছ। সই, ভ্রমর কাকে বলেঃ 
রামী। মর্‌ নোক, তাও জানিস্‌নে। ভ্রমর বলে ভোম্‌রাকে। 
শ্যামী। ভোমূরা কোনগুলো ভাই? 


রামী। ভোম্‌রা বলে ভিমূত্দলকে। SS 
শ্যামী। তা ভাই ভিম্‌রনল আঁবের বোল দেখে পাগল হয় [তুই 
কেমনতর? ওরা কি আবোল তাবোল বকে? 12 
রামী। কে বলেছে পাগল হয়? 17 
শ্যামী। এওঁ যে তুমি বাললে “উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার কাঁরতেছে” 
রামী। কোন শাল আর তোদের কাছে বসন্ত বর্ণনা 1 


শ্যামী। ভাই, রাগ কর কেন? তুমি বেশী লেখা পড়া 
আমায় ব্যঝাইয়া দিলেই ত হয়। সকলেই কি তোমার মত 


|) 3 


A 


বঙ্কিম রচনাবলী ক 


রামী। (সাহঙ্কারে) আচ্ছা, তবে শোন্‌। ভ্রমরগণ মধ্বলোভে উন্মত্ত হইয়া ঝওকার 
কারিতেছে। তাহাদিগের গডণ্‌গুণ্‌ রবে আমাদের প্রাণ বাহির হইতেছে। 

শ্যামী। সই, ভোমূরার ডাক “গুণ্‌ গুণ” না “ভোঁ ভোঁ”? 

রামী। কাঁবরা বলেন, “গন্ণ্‌ গডণ্‌”। 

শ্যামী। তবে গঢ়ণ্‌ গ্রণুই বটে। তা উহাতে আমাদের প্রাণ বাহির হয় কেন? ভিমূরুল 
কামড়াইলে প্রাণ বাহির হয় জানি, কিন্তু ভমূরুল ডাঁকলেও ক মারতে হইবে? 

রামী। এ পর্যন্ত সকল বিরাহণীগণ গণ গুণ্‌ রবে মারয়া আসিতেছে, তুই কী পীর 
যে মরাব না? | - 

বামী। আচ্ছা ভাই, শাস্ত্রে যাঁদ লেখে ত না হয় মারব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেবল দি. 
নিত উতলা রাহা জরা রে পোকার ডাক শুনেও অত 

? 


রামী। কাঁবরা শুধু ভ্রমরের রবেই মারতে বলেন। 

বামী। কাঁবদের বড় আবিচার। কেন, গুবূরে পোকা ক অপরাধ করেছে? 
রামী। তোর মরতে হয় মারস্‌, এখন শোন্‌। 

বামী। বল। 

রামী। কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চম স্বরে গান কাঁরতেছে। 

ন পঞ্চম স্বর কি ভাই? 


রামী। পণ্চম স্বরের মত। 
শ্যামী। বুঝিয়াছি। তার পর বল। 
রামী। কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চম স্বরে গান কারিতেছে; তাহাতে বিরাহণশর অঙ্গ 
জবর জবর হইতেছে। 
বামী। আর কু'ক্‌ড়োর পণ্চম স্বরে অঙ্গ কেমন করে? 
রামী। মরণ আর কি, কু'কৃড়োর আবার পঞ্চম স্বর কি লো? 
বামী। আমার তাতেই অঙ্গ জবর জবর হয়। কু'কূড়া ডাকলেই মনে হয় যে, তিনি বাড়ী 
এলেই আমায় এ সবর্বনেশে পাখী রাঁধিয়া দিতে হবে। 
রামী। তার পর মলয় সমীরণ। মৃদু মৃদু মলয় সমীরণে [বরাহণণ 'শহারিয়া উঠিতেছে। 
শ্যামী। শীতে? 
রামী। না-াবরহে। মলয় সমীরণ অন্যের পক্ষে শীতল, কিন্তু আমাদেগর পক্ষে আগ্নিতুল্য। 
বামী। সই, তা সকলের পক্ষেই। এই চৈত্র মাসের দুপুরে রৌদ্রের বাতাস আগুনের হবকা 
বালয়া কাহার বোধ হয় না? 

রামী। ও লো, আমি সে বাতাসের কথা বাঁলতোঁছি না। 

শ্যামী। বোধ হয়, তুমি উত্তরে বাতাসের কথা বালতেছ। উত্তরে বাতাস যেমন ঠাণ্ডা, 
মলয় বাতাস তেমন নয়! 

রামী। বসন্তানিলস্পর্শে অঙ্গ িহারয়া উঠে। 

বামী। গায়ে কাপড় না থাকিলে উত্তরে বাতাসেও গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। 

রামী। মরু ছুড়ী, বসন্তকালে কি উত্তরে বাতাস বয় যে, আমি বসন্তবর্ণনায় উত্তরে 
বাতাসের কথা বলিব? 

বামী। উত্তরে বাতাসই এখন বয়। দেখ, এখনকার যত ঝড়, সব উক্তরে। আমার বোধ 
হয়, বসম্তবর্ণনে উত্তরে বাতাসের প্রসঙ্গ করাই উচিত। আইস, আমরা বঙ্গদর্শনে 'লাঁখিয়া পাঠাই 
যে, ভবিষ্যতে কাঁবগণ বসম্তবর্ণনে মলয় বাতাস ত্যাগ করিয়া উত্তরে ঝড়ের বর্ণনা করেন। 

রামী। তাহা হইলে বিরহীদের কি উপায় হইবে? তাহারা কি লইয়া কাঁদবে? 

শ্যামী। সখি, তবে থাক। এক্ষণে তোমার বসম্ভবর্ণনা_ উহঃ উহ সাথ! মোলেম, 
মোলেম,এগেলেম রো! গেলেম রে! [ভূমে পতন, চক্ষন মুদ্রিত ] 

৷ কেন, কেন, সই, কি হয়েছে? হঠাৎ অমন হলে কেন? 
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লোকরহস্য 


শ্যামী। (চক্ষু বুজিয়া) এ শুনিলে না? এ সেওড়া গাছে কোকিল ডাকিতেছে। 

রামী। সখি, আশ্বস্তা হও, আশ্বস্তা হও, তোমার প্রাণকান্ত শীঘ্রই আসিবেন। সই, আমারও 
এরুপ যন্ত্রণা হইতেছে। নাথের সন্দর্শন ভিন্ন আমার বাঁচা ভার হইয়া উঠিয়াছে। (চক্ষু মছয়া) 
পাড়ার সকল পুকুরের যাঁদ জল না শুকাইত, তবে এত দিন ডুবিয়া মারতাম। হে হৃদয়-বল্পভ, 
জীবতেশ্বর! হে রমণীজনমনোমোহন! হে নিশাশেযোল্মেযোন্মখকমলকোরকোপমোত্তেজত- 
হদয়সূ্য! হে অতলজলদলতলনাস্তরত্বরাজবন্মহামূল্যপুরুষরত্ব! হে কাঁমনীকণ্ঠীবলম্বিত- 
রতুহারাধিক প্রাণাধিক! আর প্রাণ বাঁচে না। আম অবলা, সরলা, চঞ্চলা, বিকলা, দানা, হানা, 
ক্ষীণা, পানা, নবীনা, শ্রীহীনা;_আর প্রাণ বাঁচে না। আর কত দিন তোমার আশাপথ চাহিয়া 
থাকবঃ যেমন সরোবরে সরোজিনী ভানুূর আশা করে, যেমন কুমুদিনী কুমুদবান্ধবের আশা 
কারয়া থাকে, যেমন চাতক মেঘের জলের আশা করিয়া থাকে_আঁম তেমন তোমার আশা 
কাঁরতেছি। 
শ্যামী। (কাঁদিতে কাঁদতে) যেমন রাখাল, হারাণ গোরুর আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন 
বালকে ময়রার দোকান হইতে লোক ফিরিবার আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন অশ্ব তৃণাহরক' 
গ্রাসকটের আশা করিয়া থাকে, হে প্রাণবন্ধো! আমি তেমান তোমার আশা করিয়া আঁছ। 
যেমন মাছ ধূইতে গেলে পাঁরচারকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মা্জার গমন করে, তেমান তোমার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ আমার মন গিয়াছে। যেমন উচ্ছিন্টাবশেষ ফেলতে গেলে, ব্যভুক্ষ কুকুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
যায়, আমার অবশ চিত্ত তেমনি তোমার পশ্চাৎ গিয়াছে। যেমন কলর ঘাঁনগাছে প্রকাণ্ডকার 
বলদ ঘ্যারতে থাকে, তেমাঁন আশা নামে আমার প্রকাণ্ড বলদ, তোমার প্রণয়রূপ ঘানিগাছে 
ঘ্যারতেছে। যেমন লোহার চাটতে তপ্ত তৈলে কৈমাছ ভাজে, তেমাঁন এই বিরহচাট্‌তে বসন্তরূপ 
তপ্ত তৈলে আমার হৃদয়রুপ কৈমাছকে অহরহ ভাজতেছে। যেমন এই বসন্তকালের তাপে শাঁজনা' 
খাড়া ফাটিতেছে, তোমার বিরহসন্তাপে তেমান আমার হৃদয় খাড়া ফাঁটিতেছে। যেমন এক 
লাঙ্গলে যোড়া গোর যুড়িয়া ক্ষেত্রকে চাষা ক্ষতাবক্ষত করে, তেমান এক প্রেমলাঙ্গলে বিরহ এবং 
বারস্তীভাক্তিরূপ যোড়া গোর; য্াঁড়রা আমার স্বামী চাষা আমার হৃদরক্ষেত্রকে ক্ষতাবক্ষত 
কাঁরতেছেন। কথায় আর ক বাঁলব। বিরহের জবালায় আমার ভালে নুণ হয় না, পানে চুণ হয় 
না, ঝোলে ঝাল হয় না, ক্ষীরে মিষ্ট হয় না। সাঁখ, বিরহের দুঃখ যে দিন মনে হয়, সে দিন 
আম তিন বেলা বই খাইতে পারি না; আমার দুধের বাটি অমনি পড়িয়া থাকে। (চক্ষু 
মিয়া) সাঁখ, তোমার বসন্তবর্ণনা সমাপ্ত কর, দুঃখের কথায় আর কাজ নাই। 
রামী। আমার বসন্তবর্ণনা শেষ হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, মলয় মারুত এবং বিরহ, এই 
চারিটির কথাই বিয়াছি, আর বাঁক কি? 

বামী। দড়ি আর কলসণী। 


সুবর্ণ গোলক 


কৈলাসাশখরে, নবম[কুলশোভিত দেবদারূতলায় শাদ্দদুলচম্মণসনে বসিয়া হরপাব্বতী পাশা 
খোঁলতেছিলেন। বাজ একটি স্বর্ণগোলক। মহাদেবের খেলায় দোষ এই_আড়ি' মারতে 
পারেন না-তাহা পারিলে সমদ্রমল্থনের সময়ে বিষের ভাগটা তাঁহার ঘাড়ে পড়ত না। গৌরী 
আড়ি মারতে পট প্রমাণ, পৃখিবাঁতে তাঁহার তিন দিন পুজা। আর খেলায় যত হউক না 
হউক, কানাইয়ে আদ্বিতীয়া, কেন না, তিনিই আদ্যাশীক্ত। মহাদেবের ভাল দান পাঁড়লে কাঁদিয়া 
হাট বাঁধান_আপনার যদ পড়ে পাঁচ দুই সাত, তবে হাঁকেন পোয়া বারো। হাঁকয়া তিন চক্ষে 
মহাদেবের প্রাত কটাক্ষ করেন_যে কটাক্ষে সৃষ্টিস্থাতিপ্রলয় হয়, তাহার গণে মহাদেব দান 
দেখিয়াও দেখিতে পায়েন না। বলা বাহুল্য যে, দেবাঁদদেবের হার হইল। ইহাই রীতি। 

তখন মহাদেব পাব্বতীকে স্বীকৃত কাণ্নগোলক প্রদান কারিলেন। উমা তাহা গ্রহণ কাঁরয়া 
পাঁথবীতে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিয়া, পণ্টানন ভ্রুকুটি কাঁরয়া কহিলেন, “আমাৰ প্রদত্ত গোলক 
ত্যাগ করিলে কেন?” 

উমা কাঁহলেন, *প্রভো, আপনার প্রদত্ত গোলক অবশ্য কোন অপূবর্ব শাক্তাবাশচ্ট এবং 
মঙ্গলপ্রদ হইবে। মন্ষ্যের হিতার্থে তাহা প্রেরণ করিয়াছি” 


২৩ 


বাঁঙ্কম রচনাবলশ 


গিরিশ বলিলেন, “ভদ্রে! প্রজাপতি, বিষ, এবং আমি, এই তিন জনে যে সকল 
নিবদ্ধ করিরা সৃচষ্টাস্থতিলয় করিতেছি, তাহার ব্যাতক্রমে কখন মঙ্গল হয় না। যে মঙ্গল 
তাহা সেই সকল নিয়মাবালর বলেই ঘাঁটবে। কাণ্চনগোলকের কোন প্রয়োজন নাই। যদি 
কোন মঙ্গলপ্রুদ গুণ হয়, তবে নিময়ভঙ্গ দোষে লোকেব আনন্ট হইবে। তবে তোমার আন.রোধে 
উহাকে একটি বিশেষ গুণযুক্ত কারলাম। বসিয়া উহার কার্য দর্শন কর।” 


AAS 


কালীকান্ত বস: বড় বাব ৷ বয়স বংসর প'য়ত্রিশ, দেখিতে সুন্দর পুরুষ, কয় বৎসর হইল, 
প্নব্্বার দার পারগ্রহ কাঁরয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী কামসুন্দরীর বয়ঃক্রম আঠার বংসর। তাঁহার 
পত্নী তাহার পিতৃভবনে 1ছল। কালাকান্তবাব স্ত্রীর সম্ভাষণে শ্বশুরবাড়ী যাইতোঁছলেন। শ্বশুর 
বিশেষ সম্পন্ন ব্যাক্তি গঙ্গাতীরবত্তাঁ গ্রামে বাস। কালীকান্ত, ঘাটে নৌকা লাগাইয়া পদরজে 


, “ওরে রামা।” 

রামা বলিল, “তুই বড় বেআদব, দৌখস্‌ যেন আমার শ্বশুরবাড়ী গয়া বেআদাব কারস না। 
তাহারা ভদ্রলোক ৷” 

বাবু বলিলেন, “আজ্ঞে তা ক পারি? আপানি হচ্ছেন মীনব__-আপনার কাছে ক বেআদাঁব 
কারতে পারি?” ্‌ 


কৈলাসে গৌরী বললেন, “প্রভো, আম ত কিছুই কুঝিতে পাঁরতোছ না। আপনার 
স্বণগোলকের কি গুণ এ?” 
মহাদেব বলিলেন, “গোলকের গঢ়ণ চিত্তাবানময়। আমি যাঁদ নন্দীর হাতে এই গোলক 
দিই, তবে নন্দী ভাবিবে, আমি মহাদেব, আমাকে ভাববে নন্দী; আম ভাবিব, আমি নন্দী, 


কালাকাস্তবাব, যখন শ্বশুরবাড়ী পের্ণাছলেন, তখন তাঁহার শ্বশুর অন্তঃপঢুরে। কিন্তু 
বাহিরে একটা গণ্ডগোল উঠিল। দ্বারবান্‌ রামদশন্‌ পাড়ে বালতেছে, “আরে ও খানসামাজ, তোম 
হুয়া মং বইঠিও-তোম হামারা পাশ আও” শুনিয়া রামা গরম হইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ কাঁরয় 

, “যা বেটা মেড়য়াবাদী যা-তোর আপনার কাজ করগে।” 

দ্বারবান্‌ পোর্টমাণ্টো নামাইয়া নিল। কালীকান্ত বালল, “দরওয়ানাঁজ, বাবুকে অমন কাঁরয় 
অপমান করিও না। উনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।” 

দ্বারবান্‌ জামাইবাবুকে চিনিত, খানসামাকে নিত না। কালীকান্তের মুখে এইরূপ কথ! 
শুণিয়া মনে করিল, যেখানে জামাইবাবুই ইহাকে বাবু বাঁলতেছেন, সেখানে ইনি কোন ছদ্মবেশশ 
বড় লোক হইবেন। দ্বারবান্‌ তখন ভাক্তিভাবে রামাকে যুক্তকরে আশাব্বাদ কাঁরয়া কাহিল, 
“গোলামাঁক কসর মাপ কিজিয়ে!” রামা কহিল, “আচ্ছা, তামুক ভেজ দেও!” 

শ্বশ-রবাড়ীর খানসামা উদ্ধব, অতি প্রাচীন পুরাতন ভূত্য। সেই বাঁধা হঃকায় তামাকু সায় 
আনল। রামা, তাঁকয়ায় হেলান দিয়া, তামাক খাইতে লাগল। কালণকান্ত চাকরদের ঘরে গিয়া, 
কাঁলিকায় তামাকু খাইতে লাগল। উদ্ধব বিস্মিত হইয়া কাহিল, “দাদা ঠাকুর, এ কি এ?” 
কালীকান্ত কহিল, “ওঁর সাক্ষাতে ক তামাক খাইতে পারি?” 
২৪ 


লোকরহস্য 


উদ্ধব গিয়া অন্তঃপুরে কর্ত্তাকে সংবাদ ছিল “জামাইবাব্দ আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একজন 
কে ছন্মবেশী মহাশয় এসেছেন জামাইবাবু তাঁকে বড় মানেন, তাঁর সাক্ষাতে তামাকু পর্যন্ত 
খান না।” 

কর্তা নীলরতনবাবু শাঁঘ্র বহি্বাটীতে আঁসলেন। কালীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া দূর হইতে 
একট সাং্টাঙ্গে প্রণাম 'কারয়া সারয়া গেল। রামা আসিয়া নীলরতনের পায়ের ধূলা লইয়া 
নাকীল করিল। নীলরতন ভাবিল, “সঙ্গের লোকটা সভ্যভব্য বটে--তবে জামাই বাবাজিকে 
কেমন দোখিতেছি।” 
লরতনবাবু রামাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে বাঁসিলেন, কিন্তু কথাবার্তা শুনিয়া কিছুই 
পারলেন না। এদিকে অন্তঃপুর হইতে জলযোগের স্থান হইয়াছে বালয়া পাঁরচারিকা 
স্তকে ডাকতে আসিল। কালীকাস্ত বালল, “বাপ রে, আমি ক বাবুর আগে জল খেতে 
| বাবুকে জল খাওয়াও। তার পর আমার হবে এখন। আমি, মাঠাকরুণ, 
ত।” 
“মাইন লি “জামাইবাবু আমাকে একজন শাশুড়ী 
মনে কাঁরয়াছেন_না করবেন কেন; আমাকে ভাল মানুষের মেয়ে বই ত আর ছোট 
লোকে; মেয়ের মত দেখায় না। গুরা দশটা দেখেছেন_-মানুষ চিন্তে পারেন_কেবল এই 
বাড়ীর পোড়া লোকেই মানুষ চেনে না।” অতএব বিল্দী চাকরাণী জামাইবাকুর উপর বড় খুসীী 
হইয়া অন্তঃপ্ুরে গিয়া বালল, “জামাইবাবুর বিবেচনা ভাল__সঙ্গের মানুষটি না খেলে ক তান 
খেতে পারেন_তা আগে তাঁকে জল খাওয়াও, তবে জামাই খাবেন।” 

বডীর গৃহিণী মনে ভাবলেন, “সে উপরি লোক, তাহাকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া জল 
খাওয়ান হইতে পারে না। জামাইকেও বাহিরে খাওয়ান হইতে পারে না। তা, তার জায়গা 
হউক বাহিরে, আর জামাইয়ের জায়গা হউক ভিতরে ।” গৃহিণী সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। 
রামা বাঁহরে, জলযোগের উদ্যোগ দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইল, ভাবিল, * এ ক অলৌকিকতা ” এদিকে 
দাসী কালা কান্তকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল। ঘরের ভিতর স্থান হইয়াছে, কিনতু কালীকান্ত 
উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল, “আমাকে ঘরের ভিতর কেন? আমাকে এইখানে হাতে দুটো ছোলা 
গুড় দাও, খেয়ে একটু জল খাই ৷” শুনিয়া শালীরা বলিল, “বোসজা মশাই যে এবার অনেক 
রকম রকম রসিকতা [শিখে এয়েছ দেখতে পাই।” কালীকান্ত কাতর হইয়া বলিল, “আজ্ঞে, আমাকে 
ঠা করেন কেন, আমি আপনাদের তামাসার যোগ্য?” একজন প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি বালল, 
“আমাদের তামাসার যোগ্য কেন'?- যার তামাসার যোগ্য, তার কাছে চল।” এই বালিয়া কালী- 
কান্তের হাত ধাঁরয়া হড়হড় করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসল। 

সেখানে কালাঁকান্তের ভার্য্যা কামস্যন্দরী দাঁড়াইয়া ছিল। কালীকান্ত তাহাকে দৌখয়া 
প্দুপর়ী মনে কলিম 

দেখিয়া চন্দ্বদনে মধুর হাঁস হাসিয়া বলিল, “ওক ও রঙ্গ_এ আবার কোন্‌ 

উট Tia আর শিয়া কালণকাস্ত কাতর হইয়া কাহিল, “আজ্ঞে, আমার সঙ্গে অমন 
সব কথা কেন_আঁম আপনার ৮ মীনব 1” 

রাঁসকা কামসুন্দরী বালিল, “ 'তুঁম চাকর, আম মনিব, সে আজ না কাল? যত দিন আমার 
বয়স আহে, তত দিন RR এ সরা 

কালাকান্ত মনে কাঁরল, “বাবা, এ'র কথার ভাব যে কেমন কেমন। আমাদের বাবু যে একটা 
গেছো মেয়ের হাতে পড়েছেন দেখতে পাই। তা, আমার সবাই ভাল৷” এই ভাবিয়া 
পুনব্বণর ভাঁক্তভাবে প্রণাম কাঁরয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, দেখিয়া কামস্যন্দরী আসিয়া 
তাঁহার গান্রকস্ত ধারল; বালল, “ওরে আমার সোণার চাঁদ! আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক! 
আমার কাছ থেকে আর পল'তে হয় না।” এই বাঁলয়া কামস্ন্দরী স্বামীকে আসনের দিকে 
ত লাগিল। 
কালীকান্ত আন্তারক কাতরতার সাঁহত হাত যোড় করিয়া বালতে লাগল, “দোহাই 
বোঠাকুরাণ, অয ক্ত 
আমি সে চরিত্রের লোক নই।” কামসান্দরী হাসিয়া বলল, “তুমি যে চারন্রের লোক, আম বেশ 
জান-__ এখন জল খাও।” 


lo 
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বাঁঙ্কম রচনাবলী | 
রর 

কালীকান্ত বাদল, “যাঁদ আপনার কাছে কেহ আমার এমন নিন্দা করিয়া থাকে, তবে সে ঠক 
-ঠকাম করিয়াছে। আপনার কাছে হাতবোড় কাঁরতোঁহ, আপনি আমার গুরজন, আমায় 


ছাড়িয়া দিন।” 

কামসন্দরী রাঁসকতাপ্রয়; মনে করিল যে, এ একতর নূতন রাঁসকতা' বটে। বালল, ২ 
“প্রাণাধিক, তুমি কত রসিকতা শিখিয়া আসিয়াছ, তাহা ব.ঝা যাইবে।” এই বালয়া ফ্বামীর দুই ff 
হস্ত ধারণ কাঁরয়া আসনে বসাইবার জন্য টানতে লাগিল। 


দিল। কালীকাস্ত অবসর পাইয়া উদ্ধবশ্বাসে পলায়ন করিল। || 
কামসঢন্দরাীকে "জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “কি লা কাঁম_জামাই অমন করে উঠ্‌লো কেন? 
মেরেছি” 


বাস্মিতা কামসনদরা মন্ম‘পাড়িতা হইয়া কাল, “মারব কেন? আমি মারিৰ কেন_ 1 
আমার যেমন পোড়া কপাল!” ক্রমে ক্রমে সুর কাঁদনিতে চড়িতে লাগিল-_“আমার যেমন পোড়া 


য়া হাট 
সকলেই বলিল, “হাঁ তুই মেরোছস্‌; নাহিলে অমন কাতরাবে কেন?” এই বলিয়া সকলে 
কামকে “পাপচ্ঠা” “ডাইন” “রাক্ষসী” ইত্যাদি কথায় ভর্খসনা করিতে লাগিল। কামস,ল্দরী 
বিনাপরাধে নিন্দিতা ও ভর্খীসতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গিয়া দ্বার দিয়া শুইয়া গাঁড়ল। 
এদিকে কালীকান্ত বাহিরে আসিয়া দৌখল যে, বড় একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছে। 


“আমাকে ঠাট্টা)” এই বলিয়া তরঙ্গ মহাক্রেধে হস্তের পাদ্‌কার দ্বারা উদ্ধবকে প্রহার কারল। 
উদ্ধবও দুদ্ধ হইয়া, স্বলোককে মারতে না পারিয়া, নীলরতনবাব্‌র দিকে চাহিয়া বলিল, “দেখুন 
কর্তা মহাশয়, মাগির কত বড় স্পদ্ধা, আমাকে জুতা মারে!" কর্তা তখন একটুখানি 
ঘোমটা টানিয়া, একট; রসের হাসি হাসিয়া, মূদ্‌স্বরে কহিলেন, “তা মেরেছেন মেরেছেন, তুমি 


শুনিয়া উদ্ধব আরও হুদ্ধ হইয়া বলল, “ও আবার কিসের মৃনিব_ওও চাকর, আমিও 
করেন! আমি 


এমন চাকরি কারি না।” 
২৬ 
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আপনারই চাকর, ওর চাকর কেন হব? আমি : 
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.. শ্দানয়া কর্তা আবার একট: মধ্রর হাসি হাসিয়া বাললেন, “মরণ আর কি! বুড়ো বয়সে 
[মন্সের রস দেখ! আমার চাকর আবার তুমি কসে হতে গেলে?” 

 উদ্ধব_ অবাক্‌ হইল; মনে কারল, “আজ কি পাগলের পাড়া পাঁড়য়াছে নাকি? উদ্ধব 
বাস্মত হইয়া রামাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইল। 
এমত সময়ে বাড়ীর গোরক্ষক গোবদ্ধন ঘোষ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল । সে তরঙ্গের 
স্বামী। সে তরঙ্গের অবস্থা ও কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইল-_তরঙ্গ তাহাকে গ্রাহ্যও করিল না। 
এদিকে কর্তমহাশয় গোবদ্ধনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন। গোবদ্ধনকে 
আড়ে আড়ে দেখিয়া চুপি চুপ বাললেন, “তুমি উহার ভিতর যাইও না।” গোবদ্ধন তরঙ্গের 
আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছল-_সে' কথা তাহার কাণে গেল না ; সে তরঙ্গের চুল ধারতে 
গেল । “নচ্ছার মাগি, তোর হায়া নেই” এই বালিয়া গোবদ্ধন অগ্রসর হইতেছিল, দৌখয়া তরঙ্গ 
বলিল, “গোবরা, তুইও ক পাগল হয়েছিস না কিঃ যা, গোরুর যাব দিগে যা” শদীনয়া 
গোবদ্ধন, তরঙ্গের কেশাকর্ষণ করিয়া উত্তম মধ্যম আরম্ভ করিল। দোঁখয়া নীলরতনবাব বলিলেন, 
“যা! পোড়াকপালে শিন্সে কর্ত্তাকে ঠৌঙ্গয়ে খুন করলে ।” এদিকে তরঙ্গও ন্রদ্ধ হইয়া “আমার 
গায়ে হাত তুলিস” বলিয়া গোবদ্ধনকে মারতে আরম্ভ করিল। তখন একটা বড় গোলযোগ হইয়া 
উাঠল। শ্ঢানয়া পাড়ার প্রাতবাসী রাম মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভাতি আসিয়া 
উপাশ্থিত হইল। রাম মুখোপাধ্যায় একটা সুবর্ণগোলক পাঁড়য়া আছে দেখিয়া গোবিন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া বাললেন, “দেখুন দোখ মহাশয়, এটা কি?” 


কৈলাসে পাব্বতী বাললেন, “প্রভো! আপনার গোলক সম্বরণ করুন_এ দেখুন গোবিন্দ 
চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপডরমধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া রামের বৃদ্ধা ভার্য্যাকে পত্নী 
সম্বোধনে কৌতুক করিতেছে । আর রাম মুখোপাধ্যায়ের পারচাঁরকা তাহার আচরণ দেখিয়া 
সম্মা্জনি প্রহার করিতেছে । এদিকে বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়, আপনাকে যদবা গোবন্দ 
চট্টোপধ্যায় মনে করিয়া, তাঁহার অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে টপ্পা শনাইতেছে। এ 
গোলক আর ম্হূর্তকাল পাঁথবীতে থাকিলে গৃহে গৃহে বিশৃঙ্খলা হইবে। অতএব আপাঁন 
ইহা সম্বরণ করুন” 

মহাদেব কাঁহলেন, “হে শৈলস্‌তে! আমার গোলকের অপরাধ কি? এ কাণ্ড কি আজ 
নৃতন পাৃঁথবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে. বৃদ্ধ যুবা সাঁজতেছে, যুবা বৃদ্ধ 
সাজিতেছে, প্রভু ভূতোর তুলা আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভূ হইয়া বাঁসতেছে। কবে না দৌখতেছ 
যে, পুরুষ স্বলোকের ন্যায় আচরণ কাঁরতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার কাঁরতেছে? এ 
সকল পৃথিবীতে ‘নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দৌখয়াও দেখে না। 
আ'ম তাহা একবার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম। এক্ষণে গোলক সম্বৃত কারলাম। আমার 
ইচ্ছায় সকলেই প/;নবর্বার স্ব দ্ব প্রকীতস্থ হইবে, এবং যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা কাহারও 
স্মরণ থাকিবে না। তবে, লোকাহিতার্থে আমার বরে বঙ্গদর্শন এই কথা পাঁথবীমধ্যে প্রচারিত 
করিবে ।” 


রামায়ণের সমালোচনা 


কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত 


আম রামায়ণ গ্রন্থখান ৩ করিয়া ২১8 হইয়াছি রে অনেক ১ 
প্রায় নিম্ন শ্রেণীর ইউরোপীয় শের তুল্য। হিন্দ কবির পক্ষে সামা র 
বিষয় নহে। গ্রন্থকার যে আর কিছুদিন যত্ন করিলে একজন সকার হইতেন, তাঁদ্বষয়ে 
সন্দেহ নাই। 

এই কাবাগ্রন্থখানির স্থল তাৎপর্য7, বানরদিগের মাহাত্মযবর্ণন। বানরেরা বোধ হয়, আধুনিক 
Bonerwal নামা হমাচল প্রদেশবাসী অনার জাতিগণের পৃব্বপনরুষ। অনার্ধা বানরগণ- 
কর্তৃক লক্কাজয় ও রাক্ষসাঁদগের সবংশে নিধন, ইহার বর্ণনায় বিষয়। তখন আর্ষ্যরা অসভ্য ও 
অনার্ধোরা সভ্য ছিল! 

২৭ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


রামায়ণে [কিছু কিছ নাঁতিগর্ভ কথা আছে। ব্াদ্বহীনতার যে কত দোষ, তাহা কাঁব 
বুঝাইবার চেষ্টা কীরয়াছেন। এক নিব্বেধ প্রাচীন রাজার চারটি ভার্য্যা ছিল বহহাববাহের 
বিষময় ফল সহজেই উৎপন্ন হইল। ব্ডাদ্বমতী কৈকেয়ী স্বীয় পূররের উন্নাতর জন্য, অসভ্য: 
বৃদ্ধকে ভুলাইয়া ছলক্রমে সপর্লীগর্ভজাত রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বনবাসে প্রেরণ করিল! জোষ্ঠ 
পরও ভারতবষা যাদিগের স্বভাবসিদ্ধ আলস্যবশতঃ আপন স্বত্বাধিকার বজায় রাখবার কোন যন 
না করিয়া বুড়া বাপের কথায় বনে গেল। ইহার সহিত মহাতেজস্বা তুকবংশীয় ওরদজেবের 
ডুলনা কর; মুসলমান কেন এতকাল হিন্দ্রর উপর প্রভুত্ব কাঁরয়াছে বুঝিতে পারিবে। রাম 
গমনকালে আপনার যুবতী ভার্য্যাকে সঙ্গে কারয়া লইয়া গেল। তাহাতে যাহা ঘটিবার ঘটিল। ' 
ভারতববীয়্ স্ত্রীলোক যে স্বভাবতই অসতী, এই সাঁতার ব্যবহারই তাহার উত্তম প্রমাণ। ও 
সীতা যেমন গৃহের বাহির হইল, অমনই অন্য পুরুষ ভজনা কারল। রামকে ত্যাগ করিয়া; 
রাবণের সঙ্গে লঙ্কায় রাজাভোগ করিতে গেল। নিব্বেধ রাম পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে 
লাগিল। হিন্দুরা এই জন্যই স্বীলোকাদগকে গৃহের বাহর করে না। 4 
ভাবের জঘন্যতার লক্ষ্মণ আর একটি উদাহরণ। তাহার চারন্র এরুপে চান্নিত 
হইয়াছে যে তন্দারা লক্ষরণকে কম'ক্ষম বোধ হয়। অন্যজাতাঁয় হইলে সে একজন বড় লোক 
হইতে পারত, কিনতু তাহার এক দিনের জন্যও সে দিকে মন যায় নাই। সে কেবল রামের পিছু ' 
পিছু বেড়াইল, আপনার উন্নাতর কোন চেষ্টা কাঁরল না। ইহা কেবল ভারতবষাঁয়াদগের 
স্বভাবাসদ্ধ নিশ্চেম্টতার ফল। 
আর একটি অসভ্য মূর্খ ভরত। আপন হাতে রাজ্য পাইয়া ভাইকে 'ফরাইয়া দিল। ফলতঃ 
রামায়ণ অবন্ম লোকের ইাতিহাসেই পর্ণ । ইহা গ্রন্থকারের একাটি উদ্দেশ্য। রাম পত্ধীকে 
হারাইলে- অনার্য্য (বানর) জাতি তাহার কাতরতা দেখিয়া দয়া করিয়া রাবণকে সবংশে মারিয়া 
সীতা কাঁড়য়া আনিয়া দিল, কিন্তু বর্ধ'র জাতির নশংসতা কোথায় যাইবে? রাম স্লীর উপর 


ফোলিল। অসভ্য জাতির মধ্যে এইরূপই ঘটে। রামায়ণের স্থল তাৎপর্য এই ৷ রি 
ইহার প্রণেতা কে, তাহা সহজে স্থির করা যায় না। কিম্বদন্ত আছে যে, ইহা বাল্ম 


এ বিষয়ের এক প্রমাণ। “রামায়ণ” শব্দের সংস্কৃতে কোন অর্থ হয় না, কিন্তু বাঙ্গালায় সদর্থ হয়। 
বোধ হয়, “রামায়ণ” শব্দটি “রামা যবন” শব্দের অপন্রংশ মান্র। কেবল “ব"কার লুপ্ত হইয়াছে। 
রামা যবন বা রামা মুসলমান নামক কোন ব্যাক্তির চার অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস প্রথম ইহার 
রচনা করিয়া থাঁকবেন। পরে কেহ সংস্কতে অনুবাদ কাঁরয়া বল্মণকমধ্যে লকাইয়া রাখিয়াছিল। 
পরে গ্রল্থ বল্মাকমৃধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বাল্মীকি নামে খ্যাত হইয়াছে। 

উহাতে পরন্থখানির আমরা কিছ প্রশংসা করিয়াছি, কিনতু বিশেষ প্রশংসা কারতে পারি না। 


সাঁতাহরণ, এ সকল অগ্নালতাঘটিত না ত ক? রামায়ণে করণরসের আঁত বির প্রচর। 
ঘন নি Leni, কেবল এইটিই ১2০ মধ্যে কর্‌ণরসাশ্রত বিষয়। লক্ষমণভেোজনে 
আছে। বাশিচ্ঠাঁদ খাষাদিগের হাস্যরস আছে। খাঁধগণ বড় রাঁসক প্রূষ 
ছিলেন। ধ্ম্মের কথা লইয়া অনেক হাস্য পারহাস'কাঁরতেন। ৮ 
রামায়ণের ভাষা যদিও প্রাঞ্জল এবং বিশদ বটে, তথাপি অত্যন্ত অশুদ্ধ বালতে হইবে। 
২৮ 


লোকরহস্য 


1র একটি কাণ্ডে যোদ্ধাদগের কোন কথা না থাকায় তাহার নাম হইয়াছে “অযোদ্ধাকাণ্ড”। 
৭ তাহা “অযোদ্ধাকান্ড” না 'লাখয়া “অযোধ্যাকাণ্ড” [লাখয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে 
শুদ্ধ সংস্কৃত প্রায় দেখা যায়। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই 1বশদদ্ধ সংস্কৃতে 
|| 


বর্ষ সমালোচন 


সন্বাদ পত্রের প্রথা আছে, নব বর্ষ প্রবৃত্ত হইলে গত বর্ষের ঘটনা সমালোচনা কাঁরতে 
শ'ন* সম্বাদপন্র নহে, সুতরাং বঙ্গদর্শন বর্ষ ।সমালোচনে বাধ্য নহে। কিন্তু আমাদের 
চরে না? যেমন অনেকে রাজা না হইয়াও রাজকায়দায় চলেন, যেমন অনেক কালা 
ইয়াও সাহেব সাঁজবার সাধে কোট পেণ্টেলুন আঁটেন, আমরাও তেমান ক্ষুদ্র মাসিক 
যাও, দোদ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপশালী সম্বাদপন্রের অধিকার গ্রহণ করিব, ইচ্ছা কাঁরয়াছি। 
মুষ্যজাঁতর এমনই দুরদন্ট যে, যে যখন যে সাধ করে, তাহার সেই সাধে তখন বিঘা 
বংসর গিয়াছে পৌষ মাসে, আমরা লিাখিতোছি, অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন! 
এ যে রাম না হইতে রামায়ণ! সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বঙ্গদর্শন রচন সম্বন্ধে কোন 
মানে না_ অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। অতএব আমরা মনের সাধ মনে না মিটাইয়া, সে সাধে 
দি অনপ্রাসের লোভ সম্বরণ কাঁরয়া অগ্রহায়ণ মাসেই ১৮৭৫ সালের সমালেচনা 
[তএব হে গত বর্ষ! সাবধান হও, তোমাকে সমালোচনা করিব। 

বংসরে রাজকাধ্য রুপে নির্বাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাদ্ধষয়ে অনেক অন:সন্ধান কারয়া 
যে, এই বৎসরে তিন শত প'য়ষাট দিবস ছিল, একাদনও কম হয় নাই। প্রাত দিবসে 
ট করিয়া ঘণ্টা, এবং প্রতি ঘণ্টায় ৬০টি কাঁরয়া মিনিট ছিল। কোনটির আমরা একাঁটও কম 
নাই। রাজপুরুষণ ইহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপণ করেন নাই। ইহাতে তাঁহাঁদগের 
বিজ্ঞতার পারচয় পাওয়া যায় বটে। অনেকে বলেন যে, এ বৎসরে গোটাকত দিন কমাইয়া দিলে 
ভাল হইত; আমরা এ কথার অনুমোদন কার না; দিন কমাইলে কেবল চাকুরিয়াঁদগের বেতন 
লাভ এবং সম্বাদপত্রলেখকাঁদগের শ্রমলাঘব; সাধারণের কোন লাভ নাই; (আমরা মাসিক, ১২ মাসে 
বারখান কেহ ছাড়বে না।) তবে গ্রীজ্মকালটি একেবারে উঠাইয়া দিলে ভাল হয় বটে। আমরা 
কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ কারিতোঁছ, বার মাসই শীতকাল থাকে, এমন একাট আইন প্রচারের 
চেষ্টা দেখুন। 

আমরা শুনিয়া দ্লীখত হইলাম, এ বৎসর সকলেরই এক এক বংসর পরমায় ছার গিয়াছে। 
কথাটায় আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস কার না। আমরা প্রত্যক্ষ দোৌখতোঁছ, আমাদের ৭১ বংসর বয়স 
ছিল, এ বংসর ৭২ হইয়াছে। যাঁদ পরমায়ু চুরি গেল, তবে এক বৎসর বাড়ল ক প্রকারে? 
নিন্দক সম্প্রদায়ই এমত অযথার্থ প্রবাদ রটাইয়াছে। 

এ বৎসর যে স্মবংসর ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, এ বংসর অনেকেরই সন্তান 
জান্মিয়াছে। টিষ্টিমেণ্টেল ডিপার্টমেন্টের সুদক্ষ ক্ম্মচাঁরগণ বিশেষ তদন্তে জানিয়াছেন যে, 
কাহারও কাহারও পদ্ত্র হইয়াছে, কাহারও কন্যা হইয়াছে, এবং কাহার গভর্ম্রাব হইয়া গিয়াছে। 
দুঃখের বিষয় এই যে, এ বংসর কতকগর্ীল মন্য, আঁধক নহে, রোগাঁদিতে মরিয়াছে। শবীনয়াছ 
বে, এদেশ’য় কোন মহাসভা পার্লামেন্টে আবেদন কাঁরবেন যে, এই পঢুণ্যভূম ভারতরাজ্যে অনন্য 
না মারতে পায়। তাঁহারা এই রুপ প্রস্তাব করেন যে, যাঁদ কাহারও নিতান্ত মরা আবশ্যক হয়, 
তবে সে পাঁলশে জানাইয়া অনমাত লইয়া মারবে। 

এ বৎসর ফাইন্যান্‌ সিয়ল পার্টমেন্টের কাণ্ড আঁত িচিত্র_-আমরা শ্রুত হইয়াছ যে, 
গবর্ণমেন্টের আয়ও হইয়াছে, ব্যয়ও হইয়াছে। ইহা বিস্ময়কর হউক বা না হউক, বিস্ময়কর 
ব্যাপার এই যে, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের টাকা, হয় কিছন উদবর্ত হইয়াছে, , নয় কিছু অকুলান হইয়াছে, 
নয় ঠিক ঠিক মিলিয়া ‘গয়াছে। আগামণ বৎসর (৭৬ সালে) টেক্স বাঁসবে ক না, তাহা এক্ষণে 
বলা যায় না, কিন্তু ভরসা করি, ৭৭ সালের এাপ্রল মাসে আমরা এ কথা নিশ্চিত বলিতে পারিব। 


* এই প্রবন্ধ প্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। 
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বঙ্কিম রচনাবলশ 


এবার বিচারালয় সকলের কাধের আমরা বিশেষ সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। সত্য 
যে, যে নালিশ কারয়াছে, তাহার বিচার হইয়াছে বা হইবে, এমন উদ্যোগ আছে, কিন্তু যাহারা 
করে নাই, তাহাদের পক্ষে কোন বিচার হয় নাই। আমরা ইহা ক্াঁঝতে পাঁর না; যেখানে 
সাধারণ বিচারালয়, সেখানে নালিশ করুক বা না করুক, বিচার চাই। কেহ রৌদ্র চাহক বা না 
চাহক, সুর্য্যদেব সব্ব্ধ রৌদ্র করিয়া থাকেন, কেহ কৃষ্টি চাহক বা না চাহুক, মেঘ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে 
বৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং কেহ চার চাহক বা না চাহক, বিচারকের উচিত, গৃহে গৃহে ঢুকিয়া 
বিচার কাঁরয়া আসেন। যাঁদ কেহ বলেন যে, বিচারকগণ এরুপ. বিচারার্থ গৃহে গৃহে প্রবেশ 
কাঁরতে গেলে গৃহস্থগণের সম্মাজ্জনী সকল অকস্মাৎ বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, তাহাতে আমাদের 
বক্তব্য যে, গবর্ণমেস্টের কম্মচারিগণ সম্মাজ্জনীকে তাদৃশ্য ভয় করেন না--সম্মাজ্জ নার সঙ্গে 
নিম্নশ্রেণীর হাকিমাদগের বিলক্ষণ পারচয় আছে এবং প্রার প্রত্যহ ইহার সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ 
হইয়া থাকে। যেমন ময়ুর সপ্পাপ্রয়, ই'হারাও তেমন অন্মজ্জনিনীপ্রয়__দোৌখলেই প্রায় ভক্ষণ 
করিয়া থাকেন। আমরা এমনও শ্বানয়াছি যে, গবর্ণমে্টের কোন অধস্তন কম্মার প্রস্তাব 
করিয়াছেন যে, যেমন উত্চশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের পুরস্কারের জন্য “অর্ডার অব দি আ্টার অব. 
ইণ্ডিয়া” সংস্থাপিত করা হইয়াছে, সেইরুপ নিম্নশ্রেণর কম্মচারগণের জন্য “অর্ডর অব দি! 
রমষ্টক্‌” সংস্থাপিত করা হউক। এবং বিশেষ বিশেষ গুণবান্‌ ভিপুটি এবং সবজজ 
্রস্তাতকে বায়া বায়া লাকলাইনের দাঁড়তে এই মহারস্বাটকে বাঁধিয়া তাঁঘাদগের গলদেশে 
লম্বমান কারয়া দেওয়া হউক। তাঁহাদের চাপকান চেন চাদরবিভাষত সদাকম্পমান্‌ বক্ষে ইহা 
অপদস্ব শোভা ধারণ করিবে। রাজপ্রসাদস্বরূপ প্রদত্ত হইলে ইহা যে সাদরে গৃহীত হইবে, 
তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পাঁর। আমাদের কেবল আশঙ্কা এই যে, এত উমেদওয়ার 
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বটে। যে সকল দেশে বৃষ্টি হয় নাই, সে সকল দেশের লোকে গবর্ণমেন্টে এই মৰ্ম্মে আবেদন 
করিয়াছেন, যে, ভাবষ্যতে যাহাতে স্বর সমান বৃষ্টি হয়, এমন কোন উপায় উদ্ভুত হউক। 
আমাদগের বিবেচনায় ইহার সদুপায় নিরুপণ জন্য একটি কমিটি সংস্থাপিত করা উচিত৷ কোন 
কোন মান্য সহযোগী বলেন যে, যাঁদ সরকার হইতে মেঘদিগের বারবরদারি বরাদ্দ হয়, তাহা 


হইলে তাহাদুগের কোন দেশেই যাইবার আর আপত্তি থাকে না। "তু আমাদিগের বিবেচনায় 


তও স্ঢাবধা হইবে না-কেন না, বঙ্গদেশের সেঘসকল অত্যন্ত সৌদামিনীপ্রিয়-_ 


সৌদামিনীগণকে ছাড়িয়া টাকার লোভেও দেশদেশান্তরে যাইতে স্বীকার কারবে না। আমরা 
প্রস্তাব কার যে, মেঘ সকল এবালিশ করিয়া দিয়া, ভিন্তীর বন্দোবস্ত করা হউক । ক্ষেত্রে ক্ষেত্র 
একজন চাপরাশী বা সুযোগ্য পদটি এক একজন 'ভিন্তীকে দীর্ঘ বংশখণ্ডে বাঁধিয়া উদিত 
ভি , ভিন্তী তথা হইতে ক্ষেত্রে জল ছড়াইয়া, পারে ত নামিয়া আসবে। 
আমাদের দেশের কামিনীগণ যে দেশাহতোষিণী নন__নাহলে ভিন্তার প্রয়োজন হইত না। 
তাহারা যাঁদপ্রাত্যাহক সাংসারিক কান্নাটা মাঠে গিয়া কাঁদিয়া আসেন, তাহা হইলে অনায়াসেই 
র স্যাবধা হয় ও মেঘ ডপাটামেণ্ট এবালিশ করা যাইতে পারে। তবে আমরা লোকের 
শারীরিক ও মানসক মঙ্গলার্থ বাল যে, আকাশবৃষ্টির রীনয় | 
গোলে: একট; পাকা রকম পনলশের বন্দবস্ত করা চাই। মেঘের বিদ্যতে অধিক প্রাণী নাশ হয় 
না; কিন্তু রমণীনয়নমেঘের কটাক্ষ-বদুতে, মাঠের মাঝখানে, চাষা-ভূষোর ছেলেদের ক হয় বলা 
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দ্বিতীয়, বংসর "গিয়াছে, আর ফিরবে না। ফিরাইবার জন্য কেহ কোন উদ্যোগ পাইবেন না। 
কল হহইবে। 

তৃতীয়, ফিরে আর না ফিরে, পাঠক! আপনার ও আমার পক্ষে সমান কথা, কেন না, 
ঢার ও আমার পশ্চান্তরেও ঘাস জল, ছিয়ান্তরেও ঘাস জল। আপনার মঙ্গল হউক, আপাঁন 
ঘাস জলের প্রাত দৃম্টি রাখিবেন। 


কোন “স্পেশিয়ালের” পত্র 


যুবরাজের সঙ্গে যে সকল “স্পোশয়াল” আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন কোন 

য় পত্রে নিম্নালাখত পত্ৰখানি লাখয়াছিলেন, আমরা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ 
বিজাতীয় দ্বার নাদের জন্য দাদা কেহাননামার ডিন নেন 
(6 চার হইব। সম্বাদপত্রের নাম আমরা জানি না, এবং কোথায় দোঁখয়াছিলাম, তাহা 
স্মরণ নাই। পত্রখানির মৰ্ম্ম এই_ 

যুবরাজের সঙ্গে আঁসয়া বাঙ্গালা দেশ যেরূপ দেখিলাম, তাহা এই অবকাশে বর্ণনা করিয়া 
কে আগ্যায়িত কারব ইচ্ছা আছে। আম এদেশ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান কারয়াছ, 
র কাছে যেরূপ ঠিক স্বাদ পাইবেন, এমন অন্যের কাছে পাইবেন না। এদেশের 
ল”। এ নাম কেন হইল, তাহা দেশী লোকে বালিতে পারে না। কিন্তু দেশী লোকে 
এদেশের অবস্থা সবশেষ অবগত নহে, তাহারা জানিবে ক প্রকারে? তাহারা বলে, পঢ়ব্বে ইহার 
এক প্রদেশকে বঙ্গ ঘাঁলিত, তৎপ্রদেশের লোককে এখনও “বাঙ্গাল” বলে, এজন্য এদেশের নাম 
“বাঙ্গালা”। কিন্তু এদেশের নাম বাঙ্গালা নহে- ইহার নাম “বেঙ্গল"__তাহা আপনারা সকলেই 
জানেন। অতএব এ কথা কেবল প্রবণ্না মান্ন। আমার বোধ হয়, বেঞ্জামিন গল (Benjamin 
Gall) সংক্ষেপতঃ বেন্‌ গল্‌ নামক কোন ইংরেজ এই দেশ পৃব্রে আবচ্কৃত এবং আঁধকৃত 
কাঁরয়া আপন নামে বিখ্যাত করিয়াছলেন। 
রাজধানীর নাম “কালকটটা” (0915808) “কাল” এবং “কাটা” এই দুইটি বাঙ্গালা শব্দে 
এই নামের উৎপাত্ত। এই নিমরীতে। কাল কাটাৰে কট নাই৷ এই জন্যই ইহার নাম 
“কালকাটা”। 
এদেশের লোক কতকগুলি ঘোরতর কৃষণবর্ণ, কতকগ্ীল কিণ্ডিত গৌর। যাহারা কৃষ্ণবর্ণ, 
তাহাদগের পুবর্বপদুরুষে বোধ হয় আফ্রিকা হইতে আসিয়া বাস করিয়াছিল; কেন না, সেই 
কৃষ্ণবৰ্ণ বাঙ্গাঁলাদগের মধ্যে অনেকেরই কুণ্টিত কেশ; নরতত্বিদেরা স্থির করিয়াছেন, কুণ্টিত 
কেশ হইলেই কাফ্রি। আর যাহারা কিঞ্চিৎ গোঁরবর্ণ, বোধ হয় তাহারা উপারকথিত বেন্‌ গল্‌ 
সাহেবের বংশসম্ভূত। 
দেখলাম, অধিকাংশ বাঙ্গালি মাণ্টেম্টরের তত্তৃপ্রসূত বস্ত্র পারধান করে। অতএব দ্পম্টই 
+সদ্ধান্ত হইতেছে যে, ভারতবর্ষ মাণ্টেষ্টরের সংস্রবে আসবার পর্বে, বঙ্গদেশের লোক উলঙ্গ 
থাকিত। এক্ষণে মাণ্ডেষ্টরের অন.কম্পায় তাহারা বস্র পরিয়া বাঁচতেছে। ইহারা সম্প্রতি মাত্র 
বন্ত্র পারতে আরম্ভ কাঁরয়াছে, {ক প্রকারে বস্তু পারধান করিতে হয়, তাহা এখনও ঠিক কাঁরয়া 
উঠতে পারে নাই। কেহ কেহ আমাঁদগের মত পেন্টূলন পরে, কেহ কেহ তু্কাদগের মত পায়- 
জামা পরে, এবং কেহ কেহ কাহার অনুকরণ কারবে, তাহার কিছুই স্থির কারতে না পা'রয়া, 
বস্ত্গ্যীল কেবল কোমরে জড়াইয়া রাখে। 

অতএব দেখ, ব্রিটিশ রাজ্য বেঙ্গল দেশে এক শত বংসর হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যেই অসভ্য 
জাতিকে বস্ত্র পাঁরধান করিতে শিখাইয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ডের যে কি অসাম মাহমা এবং 
তদ্দারা ভারতবর্ষের যে কি পাঁরমাণে ধন এবং এধ্বর্য্য বৃদ্ধ হইতেছে, তাহা বাঁলয়া উঠা যায় না। 
তাহা ইংরেজই জানে। বাঙ্গালিতে ব্যাঝতে পারে, এত বুদ্ধি তাহাঁদিগের থাকা সম্ভব নহে। 

দুঃখের বিষয় যে, আম কয়াদিনে বাঙ্গালাদগের ভাষায় আঁধক ব্যাৎপাত্ত লাভ করিতে পার 
ভবে বি কৈছ; শিখিয়াছি। এবং গোলেতানু এ বেন্তান্‌ নামে যে দহইখান খালা 

প্্তক আছে, তাহার "অনুবাদ পাঠ কাঁরয়াছ। এ দুইখানি পুস্তকের স্কুল মর্ম এই যে, 
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য্যাধান্ঠর নামে রাজা, রাবণ নামে আর একজন রাজাকে বধ কাঁরয়া তাহার মাঁহষী মন্দোদরাঁকে 
হরণ কারয়াছিল। মন্দোদরী কিছুকাল বুন্দাবনে বাস কাঁরয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লীলাখেলা করেন। 
তাঁহার পিতা, কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ না করায় তান দক্ষষজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেন। 


আম কিছ: কিছু বাঙ্গালা 'শাখিয়াছি। বাঙ্গালরা হাইকোর্টকে হাইকোর্ট বলে, গবণ মেণ্টকে 


গবর্ণমেন্ট বলে, ডিব্রাঁকে ক্র বলে, ভিবাঁমবকে ডিবাঁমব, রেলকে রেল, ডোরকে ভোর, ডবলকে 
ডবল, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজির 
একটি শাখা মান্র। 

ইহাতে একটি সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে। যাঁদ বাঙ্গালা ইংরেজির শাখাই হইল, তবে ইংরেজেরা 
এদেশে আসিবার পব্র্বে এদেশে কোন ভাষা ছিল ‘ক না? দেখ, আমাদগের খুীষ্টের নাম হইতে 
ইহাদগের প্রধান দেবতা কৃষ্ণের নাম নীত হইয়াছে, এবং অনেক ইউরোপীয় পাণ্ডি 
ইহাঁদগের প্রধান প্রস্তক ততপ্রণীত ভগবদ্‌গতা বাইবেল হইতে অনুবাদিত। সূতর 
পচবের্ব যে ইহাঁদগের কোন ভাষা ছিল না, ইহা একপ্রকার স্থির। তাহার পর কবে র 
ভাষা হইল, বলা যায় না। বোধ কাঁর, পণ্ডিতবর মক্ষমূলর মনোযোগ কারিলে এ বিষয়ে সা 
কাঁরতে পারেন। যে পাণ্ডত মীমাংসা করিয়াছেন যে, অশোকের পৃব্র্বে আ্যোযের 
জানত না, সেই পণ্ডিতই এ কথার মীমাংসায় সক্ষম। 

আর একটি কথা আছে। সর উইলিয়ম জোন্স হইতে মক্ষমূল পর্যন্ত প্রাচ্যাবং পাণ্ডিতেরা 
বলেন যে, এদেশে সংস্কৃত নামে আর একা ভাষা আছে। কিন্তু এদেশে আসিয়া আম কাহাকেও 
সংস্কৃত কাঁহতে বা লাঁখতে দৌখ নাই। সুতরাং এদেশে সংস্কৃত ভাষা থাকার বিষয়ে আমার 
বিশ্বাস নাই। বোধ হয়, এট সর উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতির কারসাজ। তাঁহারা গশারের জন্য 
এ ভাষাট সৃষ্টি করিয়াছেন।? 

যাহা হৌক, উহাদিগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বালব। তোমরা শানয়াছ যে, হিন্দুরা 
চারাট জাতিতে বিভক্ত; কিন্তু তাহা নহে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকগনীল জাতি আছে, তাহাদের 
নাম নিম্নে লাখিতোছি। ণ 

১! ব্রাহ্মণ, ২। কায়স্থ, ৩। শদ্দ্র, ৪। কুলীন, ৫। বংশজ, ৬। বৈষ্ণব, এ। শাক্ত, ৮। রায়, 
৯! ঘোষাল, ১০। টেগোর, ১১। মোল্লা, ১২। ফরাজি, ১৩। রামায়ণ, ১৪ মহাভারত, 
১৫। আসাম্‌ গোয়ালপাড়া, ১৬। পাঁরয়া ডগস্‌। 

চাঁরত্র অত্যন্ত মন্দ। তাহারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, বিনা কারণেও মিথ্যা কথা 

বলে। শ্নিয়াছ, বাঙ্গালাদগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাবদ রাজেন্দ্রলাল শিন্র। আম অনেক- 
গদালন বাঙ্গালকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছিলাম যে, তান কোন্‌ জাতি? সকলেই বলল, তিনি 
কায়স্থ। কিন্তু তাহারা আমাকে ঠকাইতে পারল না; কেন না, আম সেই পশ্ডিতবর মক্ষমলরের 
গ্রন্থে: পাড়য়াছি যে, বাবদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রাহ্মণ। দেখা যাইতেছে যে, ১1104” ' শব্দ 
“ire” শব্দের অপজ্রংশ, অতএব মির মহাশয়কে পঃরোহিতজাতীয়ই বুঝায় 

বাঙ্গালিদিগের একটি বিশেষ গুণ-এই যে, তাহারা অত্যন্ত রাজভক্ত। যেরূপ লাখে লাখে 
তাহারা য্রবরাজকে দৌখতে আসিয়াছল, তাহাতে বোধ হইল যে, ঈদ্‌শ রাজভক্ত জাতি আর 
পৃথিবীতে কোথাও জন্মগ্রহণ করে নাই। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন, তাহা হইলে তাহা- 
দিগেরও কিছ মঙ্গল হইতে পারে। 

বাঙ্গালির স্বীলোকাঁদিগকে পরদানশীন করিয়া রাখে শুনা আছ। ইহা সত্য বটে, তবে 
সন্ব্ন নয়।++* যখন কোন লাভের কথা না থাকে, তখন স্ব্রলোকাঁদগকে অন্তঃপুরে রাখে, লাভের 
সুচনা দোখলেই বাঁহর করিয়া আনে। আমরা যেরূপ ফৌলধাঁপস লইয়া ব্যবহার কার, 
বাঙ্গাঁলরা পৌরাঙ্গনা লইয়াও সেরূপ করে; যখন প্রয়োজন নাই, তখন বাক্সবান্দ করিয়া রাখে, 


* Dr, Lorinzer &c., 


কহ কিতা না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডুগাল্‌ড ষ্ট;য়ার্ট' যথার্থই এই মতাবলদ্বী 
। 


Ff Chips from a German Workshop. 


** বাঙ্গালী স্বীলোকেরা কেহ কেহ অস্তঃপুর পাঁরত্যাগ করিয়া রাজপু্রকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল! 
৩২ 


| 


লোকরহস্য 


২ লী ৬ WNT SSO Shit aali ee SAS 

দেখলেই বাহির করিয়া তাহাতে বারুদ পোরে। বন্দুকের সিসের গুলিতে ছার পক্ষি- 
টন পক্ষচ্ছেদ হয়, বাঙ্গালির মেয়ের নয়নবাণে কাহার পক্ষচ্ছেদের আশা করে বালিতে পারি না। 
বাঙ্গালর কন্যার অঙ্গাভরণের যেরূপ গুণ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ইচ্ছা করে, আমারও 


5_নয়নবাণে কেন, শ্দানয়াছ, বাঙ্গালির মেয়ে নাকি প্ঢুচ্পবাণ প্রয়োগেও বড় সুপট্‌। 
হত্যোক্ত পুচ্পশরে, আর এই বঙ্গকামনীগণের পারত্যক্ত পুষ্পশরে কোন সম্বন্ধ আছে 
হা আমি জানি না; যাঁদ থাকে, তবে বাঙ্গালির মেয়েকে দুরাকাক্ষিণী বাঁলতে হইবে। 
ছি, কোন বাঙ্গালি কাঁব নাকি ্খিয়াছিলেন “কি ছার মিছার ধন, ধরে ফূলবাণ”; এখন 
একট, ফিরাইয়া বলিতে. হইবে, “কি ছার মিছার ফুল, মারে ফুলবাণ”। যাহা হউক, 
সচরাচর প্রচলত না হইয়া উঠে। বাঙ্গালায় ইংরেজ টেকা ভার হইবে-আমার স্বদা 
TE OE AE 
জানে, কখন বঙ্গকুলকামিনী-প্রোরত কুসুমশর আসিয়া, এ ছে'ড়া তাম্বু ফু রয়া, 
হৃদয়ে আঘাত করিবে, আমি অমান ধপাস্‌ কারয়া চিতপাত হইয়া পাঁড়য়া যাইব! হায়! 
তখন আমার কি হইবে! কে মুখে জল দিবে! 

আম এমত বলি না যে, সকল বাঙ্গালির মেয়ে এরূপ ফৌলিংঁপস, অথবা সকলেই এরুপ 
পনপক্ষেপণা প্রেরণে সচতুরা। তবে কেহ কেহ বটে, ইহা আমি জনরবে অবগত হইয়াছি। 
শ্ানয়াছ, তাঁহারা নাকি ভর্তানয়োগান্মসারেই এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত। এই ভর্তুগণ দেশীয় 
শাস্তান্মসারেই এই পদ্ধাত অবলম্বন করিয়াছেন। 'হন্দ্যাদগের যে চারটি বেদ আছে--তাহার 
মধ্যে চাণক্যক্লোক নামক বেদে আমি এ সকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছ) লেখা আছে যে, 

আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরাঁপ ধনৈরাঁপ। 

ইহার অর্থ এই, হে পদ্মপলাশলোচনে শ্রীকৃষ্ণ আমি আপনার উন্নীতর জন্য তোমাকে এই 
বনফুলের মালা দিতেছি, তুমি গলায় পর। 


BRANSONISM+* 


জন ডিক্‌সন সাহেবকে ফৌজদারী আদালতে ধাঁরয়া আনিয়াছে। সাহেব বড় কালো, তা হলে 
হয় কি, সহেব ত বটে-_পাড়াগে'য়ে কাছারিতে বিচার দেখিতে অনেক রঙ্গদার লোক ছুটিয়া 
গেল । বিচার একটা দেশী ডিপু্টির কাছে হইবে। তাহাতে সাহেবের কিছ? কষ্ট; তবে মনে 
মনে ভরসা আছে যে, বাঙ্গালিটা ভয়ে আমাকে ছাড়িয়া দিবে। ডিপাট মহাশয়ের রকম দোখিয়াও 
তাই বোধ হয়, একটা তেকেলে ব্দড়ো_নিরীহ রকম ভাল মানুষ; জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। 

এদিকে কনস্টেবল মহাশয়েরা কতকটা ভয়ে ভরে সাহেব মহাশরকে ডকস্থ কারিলেন। সাহেব 
ডকস্থ হইয়াই একট; গরম হইয়া হাকিমের পানে চাহিয়া চোখ ঘুরাইয়া একট? বাঁকা বাঁকা বলিতে 

, “সে হামাকে টোমরা হেখানে কেন আনলো?” 

হাকম বলল, “কি জানি সাহেব! কেন আনিলো-_-তুমি দি করেছ?” 

সাহেব। যা করে না কেন, টোমার সাতে হামার কোন বাট হোবে না। 

হাঁকম। কেন সাহেব? 

সাহেব। টুমি কালা বাঙ্গালি আছে। 

হাকিম। তার পর? 
-. সাহেব। হাম সাহেব আছে। 

হাঁকম। না দত 

সাহেব। তোমার-_কি বলে? I 

হাঁকম। তবু ভাল- মাতৃভাষা ধরেছ, এতক্ষণ বাঁকা বাঁকা বুল ধরোছিলে কেন? ক নেই? 

সাহেব । সেই ঝাতে মোকদ্দমা করে_সে তুমি জানে না? 
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* [1)0 বিল সম্বন্ধীয় বিবাদকালে ইহা লিখিত হয়। টু 
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হাকিম। সাহেব, আমি ভাল মাননষ-_তোমায় এখনও কিছ; বাল নাই-কিস্তু আর “তুমি” 
“তুমি” কারও না-_জারমানা কাঁরব। 

সাহেব। টুমি মোর জরিমানা কারতে পারে না- হাম সাহেব আছে_তোমার সেই সেটা, 
ক বলে_সেটা লেই। 

হাকিম। কি নেই সাহেব? 

সাহেব। সেই যে জাষ্টকেশন। 

হাকিম । ওহো-_] 81150100100. বটে। তুমি ক বিলাতী সাহেব? 

হামি 


সা। বাপের নামে কোটের ‘ক কাম আছে? 
হা। বাল সেটা জানা আছে ক? 
সা। হামার বাপ বড় আদাম ছেলো-লেকেন লামটা এখন মনে পড়ছে না। 
হাকিম। মনে কর না হয়। তোমার নামটা কি? 
-সাহেব। আমার নাম জান সাহেব_জান ডিক্‌সন্‌। 
হা। বাপের নাম ডিকৃসন্‌ নয়? 
সা। হোবে-ডক্সন্‌ হোতে পারে-লেকেন-- 
বাদীর মোক্তার এই সময়ে বলিল, “হুজুর, ওর বাপের নাম গোবদ্ধন সাহেব ।” ্ 
সাহেব রাগ করিয়া বালল, “গোবদ্ধন হইলো ত কি হইলো- তোমার বাপের নাম যে রাসকান্ত; 
- তোমার বাপ চূড়া বোচত--আমার' বাপ বড় আদামি ছেলো।” 
হাকিম। তোমার বাপ ?ক কাঁরত? 
সাহেব। বড় লোকের সাদি দিত। 
| হাকিম। সে আবার ক? ঘটকালি কাঁরত না কি? 


্রদ্ন। কে চার করেছে? 
উত্তর। (সাহেবকে দেখাইয়া) এই বাগ্দীর ছেলে। 
সাহেব। মুই সাহেব আছে--মুই বাগ্দী লই। 


লোকণ্রহস্য 


প্রন। তার পর, তুমি টের পেলে কেমন ক'রে? 
র। পাকেটের যে আধখানা বই ছিল না-তা সাহেবের মনে ছিল না। স:টাকি মাছ সব 
য়া মাটিতে পাঁড়য়া গেল। 
হ্‌ কথা যা নাহ ওর চুপড়িটাই ফটো, তাই মাছ 
পে Lid 

নী বাঁলল, “ওর পাকেটে দুই চারিটা মাছ পাওয়া গিয়াছিল।” 
:ব বলিল, “সে মুই দাম দেবে ব'লে নিয়েছেলো।” 
'র দ্বারা প্রমাণ হইল যে, ডিক্‌সন' সাহেব সঃটকি মাছ চুরি করিয়াছেন। তখন হাকিম, 
র জবাব 'লাঁখতে বাঁসলেন। সাহেব জবাবে কেবল এই কথা বলিলেন যে, কালা বাঙ্গালির! 
উপর “জুষ্টিকেশন লেই।” সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া হাকিম তাহাকে এক হপ্তা 

কুম দিলেন। দুই চারি দিন পরে এই কথাটা কলকাতার একখানা ইংরেজি দৌনিক 
পাদকের কাণে গেল। পর দিন প্রভাতে সেই পত্রের সম্পাদকীয় উক্তিমধ্যে নিম্নোদ্ধাত 
গেল। 
ত. 1590৬ OF A NATIVE MAGISTRATE.—A story of lamentable 
Justice and race antipathy has reached us from the Mofussil. 
ickson, an English gentleman of ৪০০৭ birth though at present rather 
ghtened circumstances had fallen under the displeasure of a clique of 
1108 natives headed by one Rungini Jeliani, a person, as we are assured 
on good authority, of great wealth, and considerable influence in native 
society. He was hauled up before a native Magistrate on a charge of some 
Petty larceny which, if the trial had taken place before a European Magis- 
trate, would have been at once thrown out as preposterous, when preferred 
against a European of Mr. Dickson’s position and character. But Baboo 
Jaladhar Gangooly, the ebony-coloured Daniel before whose awful tribunal, 
Mr. Dickson had the misfortune to be dragged, was incapable of under- 
standing that petty larcenies, however congenial to sharp intellects of his 
own couniry, have never been known to be perpetrated by men born and 
bred on English soil, and the poor man. was convicted on evidence the 
trumpery character of which, was probably as well known to the magistrate 
as to the prosecutors themselves. ‘The poor man pleaded his birth, and his 
Tights as a European British subject, to be tried by a magistrate of his own 
race, but the plea was negatived for reasons we neither know nor are able 
00 conjecture. Possibly the Babu was under the impression that Lord 

ipon’s cruel and nefarious Government had already passed into Law the 
Bill which is to authorize every man with a dark skin lawfully to murder 
and hang every man with a white one. May that day be distant yet! 
Meanwhile we leave our readers to conjecture from a study of the names 
Jaladhar and Jeliani whether the tie of kindred which obviously exists bet- 
Ween prosecutor and magistrate has had no influence in producing this 
extraordinary decision.” 

এই লাডর বাহির পর উহা পড়িয়া জেলার মাজস্টেট সাহেব, জলধরবাবুকে 
চাপরাশি 5 গারব ব্রাহ্মণ নবমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপতে 
হুজুরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সেলাম কাঁরতে না কারতে সাহেব গরম হইয়া 
বাঁললেন, “What do you mean, Babu, by convicting a European British 
subject?” be 
ডিপাট। What European British subject, Sir? 


৩৫ 


বাঁজকম রচনাবলী 


মাজজ্ট্রেটে। Read here, I suppose you can do that. I am going to report 
you to the Government for this piece of folly. 


এই বাঁলয়া সাহেব কাগজখানা বাবুর কাছে ফোলয়া দিলেন, বাবু কুড়াইয়া লইয়া পাঁড়লেন। 
সাহেব বললেন, “Do you now understand?” 

Deputy. Yes, Sir, but this man was not a European British subject. 

Magistrate. How do you know that? 

Deputy. He was very dark. 

Magistrate. Do you find it laid down in the Law that a fair skin is the 
only evidence by which a man shall be adjudged to a European subject? 

Deputy. No, Sir. 

Magistrate. Well, what other evidence did you take? 

এখন 1ডপ্টিবাব্যাট বহ্কালের ডিপ্‌ডটি_-জানতেন যে, তর্কে তাঁহার [জিত নিশ্চিত, 'কন্তৃ 
তর্কে জিতলেই বিপদ্‌। অতএব সম্তুর দেশঈ চাকুরের যাহা বর্তব্য,_তাহা কাঁরলেন, তর্ক 
ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, “1 do not presume to discuss the matter with you, 
Sir, I see I was wrong, and I am very sorry for it.” 

এখন মাজচ্ট্রট সাহেব নিতান্ত বোকা নহেন, ভিতরে ভিতরে একট; রঙ্গদার। এই কথা 
শুনিয়াই তান জিজ্ঞাসা করিলেন, “Very sorry for what?” 1 

Deputy. For convicting a European British subject. 

Magistrate. Why so? 

Deputy. Because it is very wrong for a native to convict a European 
British subject. 

Magistrate. Why very wrong? 
, ডিপ্টাট সাহেবকে এক হাটে কিনিতে আর এক হাটে বোঁচতে পারে। অমানি উত্তর দিল, 
‘Very wrong, because a European British subject cannot commit a crime 
and a native cannot judge honestly.” 

Magistrate. Do you admit that? y 

Deputy. I do not see why I should not, I try to do my duty to the I 
best of my ability, but I speak of my countrymen generally. 1 

Magistrate. You don’t think your countrymen ought to try Europeans? 1 

; Deputy. Most certainly they should not. The glorious British Empire 
will come to an end if they do. | 
; Magistrate. Well, Babu, I am glad to see you are so sensible, I. 

Wish all our countrymen were equally so; at least that all native 10019 
trates were like you. - 

Deputy. Oh Sir! how can you expect it, when there are men at the 
top of our service who think differently. 

Magistrate. Are you not yourself near the top? You must have 
served long. নর 

Deputy. Unfortunately my claims to promotion have always been 
overlooked. I thought of speaking to you, Sir, on the subject. 

Magistrate. You certainly deserve promotion. I will write to the 
Commissioner and see what can be done for you. 


ডিপন়্টি তখন দুই হাতে সেলাম করিয়া উঠিয়া 

E য় য়া গেলেন। এই সময়ে জয়েণ্ট সাহেব, বড় 
সাহেবের কাছে তাস উলস্থিত হইজেন। 'ডিপত্াট বাহির হইয়া গেল জয়েপ্ট দেখলেন! 
পেত সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন “What could you have been saying to this 


রা 


লোকরহস্য 


Mag gistrate. Oh! He is very amusing. 

Joint. How so? 

Magistrate. He is both fool and knave. He thinks of pleasing me 
by traducing his own countrymen. 

Joint. And did you tell him your mind? 

Magistrate. O nol I promised him promotion, which I will try to 
get for him. He has at least the merit of not being conceited. A 
conceited native is perfectly useless as a subordinate, and I prefer encourag- 
ing men to make a moderate estimate of their own merits. 


এ দকে, ডিপ: ফারিয়া আসিলে পর, আর এক 'ডিপনট বাবুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। 
দোশরা পটি জলধরকে বাঁললেন, “সাহেবের কাছে গিয়াছিলেন না কি?” 

জলধর। হাঁ he পড়োছি! 

ইরা ডপুটি 

জলধর। সেনার ই রর 
মেন্টে আমার নামে রিপোর্ট করিবে। 

২রা ডিপুটি। তার পর? 

জলধর। তার পর আর কি? প্রমোশ্যনের রিপোর্ট কারয়ে এলেম। 

২রা ডপুটি। সে কিঃ কি মন্তেঃ 

জলধর। মন্ত্র আর কি? দুটো মন রাখা কথা। 


হনচুমদ্বাবঃসংবাদ 

একদা প্রাতঃসূ্ধাকরণোস্তাসিত কদলীকুঞ্জে শ্রীমান্‌ হনুমান বায় সেবনার্থ পাঁরভ্রম্ণ 
কাঁরতোছিলেন। তাঁহার পরম রমণায় লাঙ্গুলবল্লা চক্রে চক্রে কুণ্ডলীকৃত হইয়া কখন পষ্ঠে, 
মে কখন বৃক্ষশাখায় শোভিত হইতেছিল। চারি পাশে মর্তমান, চাঁপা, কাঁঠালি প্রভীতি 

সুপক্ক এবং অপরু রন্তা বৃক্ষ হইতে থরে থরে, কাঁদিতে কাঁদতে শোভা পাইয়া 

সুগন্ধ ই আমোদিত কাঁরয়াছিল। বীরবর, কখন কোন গাছ হইতে এক আধটা পাঁড়য়া, 
কখন আঘ্রাণ, কখন' চুম্বন, কখন লেহন এবং কদাচিৎ চব্ব্ণ কাঁরয়া কদলীজাতীয় ফলমান্রের 
অনন্ত মাধুৰ্য্য সম্বন্ধে বহূতর মানাসক প্রশংসা কারতেছেন। এমত সময়ে দৈবযোগে বুট, কোট, 
পেণ্টালন, চেন, চসমা, চুর;ট, চাবনুকধারাী টটুুপ্যাবকৃতমস্তক এক নব্য বাবু তথায় উপস্থিত। 
হনমান্চন্দ্র দুর হইতে এই অপ্চুব্ব মুর্ক্ত দোখয়া মনে মনে ভাবলেন, “কে এ? আকার 
ইাঁ্গতে বোধ হইতেছে, নিশ্চয় কিকিন্ধা হইতে এ আসিতেছে। এরূপ পরান্যুকুত বেশ, গমন, 
চাহনি প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব। এ আমার স্বদেশী ও স্বজাত, অতএব ইহাকে আম 
অবশ্য আদর কাঁরব ৷” 

এই ভাবয়া, মহাত্মা পবনাত্মজ এক সরস চম্পককদলাব্‌ক্ষ হইতে উজ্জবল হারিদ্রাবর্ণ এক 
গঢচ্ছ সংপক্ক কদলণ উন্মোচন কারয়া আঘ্রাণ কারলেন। এবং তাহার প্রাণে পাঁরতুষ্ট হইয়া 
আতাবিসংকারে তপরযোগ মনে মনের করলেন । ইত্যবরে সেই পকেট মোহন 
মত্ত বীরবরের সম্মখাগত হইয়া তাঁহাকে_সন্বোধন করিল। বালল-_ “Good morning 
Mr. Hanuman! how do 2 do? So glad to see you! Ah! I see 
You are at break-fast already.” 

হনুমান কাঁহলেন, “কমিদং? কিং বদাসি?” 

বাবৃ। What's that? I suppose that is the Kishkinda patois? Itisa 
glorious country—is it not? “There is a land of every land the ypride.”— 
and so on, as you know. 

হন্। কস্তং! কস্মাজ্জনপদাৎ আগতোস? 

বাবদু। জেনাভ্তকে)] seems most barbarous gibberish—that precious lingo 


৩৭ 
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of his; but I suppose I must put up with. it. (প্রকাশ্যে) My dear Mr. Monkey, 
I am ashamed to confess that I am not quite familiar with your beautiful 
vernacular. I dare say it is a very polished language. I presume you can 
talk a little English. 

তখন সেই মহাবীর পবননন্দন সহসা মহাচক্ষুদ্বয় ঘুার্ণত কারয়া বৃহৎ লাঙ্গলপাশ 'বস্তারণ 
পূব্বক তাহা বাব্যাজ মহাশয়ের গলদেশে অর্পিত করিলেন। এবং কুণ্ডলী করিয়া জড়ইতে 
লাগিলেন। তখন বাব; মহাশয় হাঁ করিয়া ফেলিলেন, মুখের চুরনট পড়িয়া গেল। বাঁললেন, 
“IT say—this seems somewhat—” 

লেজের আর এক পে'চ। 

“Somewhat unmannerly—to say the least —” 

আর এক পে'চ। 

“Dear Mr. Hanuman—you will hurt me.” 


আর এক পে'চ। 
“Kind—good Mr. Hanuman.” 


হনঃমানূ তখন বাব মহাশয়কে লেজে করিয়া উদ্ধেব' তুলিয়া ফোললেন, বাবুর টুপ, চসমা, 
এবং চাবুক পড়িয়া গেল; কোট-পকেট হইতে ঘাঁড় বাহির হইয়া চেনে ঝ্ালতে লাগিল। তখন 
বাবুর মূখ শকাইল_-ডাকিলেন, “ও হনুমান্‌ মহাশয়, ঘাট হয়েছে, ছাড়! ছাড়! ছাড়! রক্ষা 
কর! গারবের প্রাণ যায়।” 

তখন হনঃমান্‌, বাবুর প্রাত সদয় হইয়া তাঁহাকে ভূতলে স্থাপনপুবর্বক লাঙ্গুলপাশ হইতে 
তাঁহাকে মুক্ত কাঁরলেন। অবসর পাইয়া বাবু টুপি, চসমা, চাবুক কুড়াইয়া পাঁরলেন। 
হনুমান: বাঁললেন, “মহাশয়! দুখিত হইবেন না। আপনার বুলি ইংরোজ, বেশ 'ঁকাচ্বন্ধ্যা, 
রি কা পাহাড়ে-রকম দোখয়া আপনার জাতি নিরূপণার্থ আপনাকে এতটা কষ্ট 'দিয়াছ। 


বাবু। এক্ষণে কি? 


হন৷ এক্ষণে বুবিয়াছি যে, আপনার জন্ম বঙ্গদেশীয় কোন মাহলার গব্ভে। এখন 


আপনি ক্লান্ত আছেন-__একটা কদলী ভোজন কাঁরবেন? 
এখন বাব্যাজর যেরূপ জিব শরকাইয়া আঁসয়াঁছল, তাহাতে একটু সরস কদলী ভোজন 
আঁতশয় আবশ্যক বাঁলয়া বোধ হইল--তিনি তখন প্রীত হইয়া উত্তর কাঁরলেন, “With the 
greatest pleasure.” রর 
হন্ুু। আপনার যে দেশে জন্ম, কদলী এবং বার্তাকু অনুসন্ধানে. আমি মধ্যে মধ্যে সে দেশে 
গমন কীরয়া থাকি; এবং তদ্দেশীয়া সন্দরণগণ বাঁড় নামে যে সুস্বাদু ভোজ্য প্রস্তুত কাঁরয়া 
তাহাও কদাঁপ বিনানদমাততে রামানচর-সেবায় 'নষ্যন্ত করিয়াছি। অতএব আম বাঙ্গালা 
হে মার গল বাকযালাপ কর। 
াব। তার আশ্চর্য্য কি? আপনি কলা দিতে চাঁহতেছেন? আম আতশয় আহ্যাদের 
সাহত আপনার কদলণ ভক্ষণ কাঁরব। | fl 
হনুমান্‌ তখন বাবু মহাশয়কে এক ছড়া কলা ফোলিয়া দদলেন। সে দেবদুল্পভ কদলী 
খাইয়া বাব আঁতশয় প্রীত হইলেন। হুনুমান- re 
ফি ্‌ জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, « 2” 
বাকু। আঁত মিষ্ট delicious!  " ১148 
হন।। হে টঃপ্যাবৃত মহাপুরুষ! মাতৃভাষায় কথা কও। 
বাবু। ওটা আমার ভুল হইয়াছে এইবার আমাকে Excuse করুন 
হনু। তাই বা কাকে বলে? ' 
Ts তে মাপ করুূন-আমি বড়ি বলব?-_ইংরোজ কথাটা forget! - তার 
হন,। বংস! তোমার কথোপকথনে আমি প্রণীত হইয়াছি খাইতে 
য়াছ। তুমি আরও কলা খাইতে পার! 
মু পার। গাছে আছে, পাঁড়য়া দিতেছি। আর আমা হইতে তোমার বাদ 
রঃ হইতে পারে, তবে তাহাও আমাকে বল, আমি তৎসাধনে তৎপর হইব । 


লোকরহস্য 


বাবু। ধন্যবাদ, হে আমার প্রিয় বানর মহাশয়! এক্ষণে আপনার প্রাত আমি আতশয় বাধ্য 
বোধ কাঁরব, আপান যাঁদ দয়ালুরুপে আমাকে একটি বিষয় বুঝাইয়া দেন। 
হনূ। ক বিষয়, হে বিদ্ধন্‌ ? 
বাবু। সেই বিষয়, হনুমান্‌, যাহার অনুরোধে আপনার এখানে আঁসয়াছ। আপনি 
রামরাজ্য দেখিয়াছেন। রামরাজ্যের মত রাজ্য না ক কখন হয় নাই-কেহ কেহ বলেন, সে সকল 
গল্প মাৰ, fable— 
হনু। চেক্ষ; আরক্ত, এবং দরংচ্ট্রা বিমুক্ত) রামরাজ্য গল্প! বেটা, তবে আমিও গল্প? তবে 
আমার, এ লাঙ্গুলও একটা গল্প? দেখ্‌, তবে কেমন গল্প! 
ই বাঁলয়া মহাক্রোধে হনুমান সেই অনন্ত কুণ্ডলীকৃত মহালাঙ্গুল আবার বাব বেচারার স্কন্ধে 
শরলেন। তখন বাব বশনচ্কবদনে বাঁললেন, “থাম থাম, হে মহালাঙ্গুল, তুমি গল্প নও 
লাঙ্গুল ত নহেই_সে বিষয়ে আমি শপথ কারতে পার। কাজে কাজেই তোমার 
রামর গল্প নহে The proof of the pudding is in the eating thereof— 
কথাটা ক, তুমি রামের দাস_আ'মি ইংরেজের দাস। তোমার রাম বড়, কি আমার ইংরেজ বড়? 
আমার ইংরেজ রাজ্যে একটা নূতন জানস হইতেছে_তোমার রামরাজ্যে তা ছিল কিঃ 
হনু। জিনিসটা বক? জুপরু কদলী? 
বাব,। তা না। local self-government. 
হনু। সে কি? 


ইচ্ছা হইত অমূকের গলায় দিই; তখনই আমি লাঙ্গল স্থানে আত্মশাসন কাঁরতাম্‌ 
পদদ্বয়মধ্যে লুক্লা়িত কারতাম। এমন কি, যে দিন স্বয়ং রামচন্দ্র সীতা দেবীকে আগ্নতে প্রবেশ 
কারতে বলেন, সে দিন আমার এই স্থানীয় আত্মশাসন না থাঁকলে_এই লাঙ্গ*্ল রামচন্দ্রের 


উদরে নিহিত হইয়া সে অঞ্চলে স্থানীয় হইয়া পাঁড়য়াছল। 

বাবু। মহাশয়ের ব্যাঁঝবার ভুল হইতেছে_সেরূপ আত্মশাসনের কথা বালিতোছ না। 

হনু। শোনই না, স্থানীয় আত্মশাসন বড় ভাল। যথা- স্ত্রীলোকের আত্মশাসন রসনায় 
হইলে উত্তম স্থানীয় আত্মশাসন হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আত্মশাসনে শানয়াছ না কৈ ছানা 
সন্দেশের হাঁড়িতে স্থানীয় হইলেই বড় ভাল হয়। তোমাদের আত্মশাসন_ 

বাবু। কোথায়? পৃষ্ঠে? 

হন্‌। না। তোমাদের পৃষ্ঠ শাসনাস্তরের ক্ষেত্র বটে_কিন্তু তোমাদের আত্মশাসনের যথার্থ 
ক্ষেত্র তোমাদের চক্ষত্র দুইটি। 


ঠ 


ব্। সে যাহাই হউক, আম সে অর্থে স্থানীয় আত্মশাসনের কথা বাঁলতোঁছলাম না। 
হনু। তবে কি অর্থে? 


প্যান কাঁরলে, প্রভূগণ জবালাতন হইবার সম্ভাবনা! 


এ 


বাবু। তা নয়, রাজশাসন জানেন না? 
হনু। তা জাঁন। কিন্তু সে অর্থে, তুমি নিজে রাজা না হইলে আত্মশাসন করবে কি 
5. 


প্রকারে? 
বাব্ব। (স্বগত) একেই বলে বাঁদুরে বাদ! প্রেকাশ্যে) যাঁদ রাজা দয়া কাঁরয়া আপনার 


কাজ আমাদের কিছু ছাড়িয়া দেন? 
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হণ! তা হলে সে রাজারই লাভ। তান আপনার কাজ পরের ঘাড়ে দিয়া পাটরাণন নিয়ে 
রঙ্গ করুন, আর আমরা তাঁর খাটনি খেটে মার! এই কুবি তোমাদের রামরাজ্য?ঃ হা রাম! 

বাব্। কথাটা এখনও আপনার বোঝা হয় নাই। Freedom—liberty কাহাকে বলে 
জানেন? 


হল| অন তা নে পরিমাণে মনয স্বাধীন হইবে, সেই পারমাণে মনষ্য সুখী। 
হ। অথাৎ যে পারমাণে মনুষ্য পশযভাব প্রাপ্ত হইবে, সেই পারমাণে মনষ্য স.খী। 


হইয়া তাড়িত হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের রাজপদ্ররহষেরা আজন্ম স্বাধান_free-born. 
হন৷ আমাদের মত। 


বাবঃ। আত্মশাসন সেই স্বাধীনের লক্ষণ। 


হন,। আমরাও সেই লক্ষণাবাশিষ্ট। আমাদের মধ্যে আত্মশাসন ভিন্ন রাজশাসন নাই। 
আমরা প্যাথবামধ্যে স্বাধীন জাতি। তোমরা দক আমাদের মত হইতে চাও? 


বাব । ছি! ছি! ব্যাঝলাম, বাঁদরে আত্মশাসন বুঝিতে পারে না। 
হন5। ঠিক কথা ভাই৷! আইস, দুই জনে কদলা ভোজন কাঁর। 


গ্রাম্য কথা 


্ হে be “ভোঁদা ।” ভোঁদা ভাবিয়া চান্তিয়া বালল, “আজ্ঞা, 
কারলে য়।” 


‘তত মহাশয়, ছাত্রের মূর্খতা দেখিয়া চাঁটয়া উঁঠিলেন এবং তাহাকে “মূর্খ!” “গদ্দভ1” 
রাত নানাবিধ সংস্কৃত বাক্যে অসংস্ৰৃত কারিলেন। ছারও কিছু গরম হইয়া উাঠিল, বালল 


! ওর কপালে “ভুজো”, আমার কপালে “ভূ”? 


নর যে স্বীয় “ভুজো” এবং অদুষ্টের তারতম্য স্মরণ করিয়া অভিমান করিয়াছে, 
80 
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ন হাশর এবং আদেশ 
করিলেন, “এখন বল্‌, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত কাঁরলে ক হয়?” 

ভোঁদা। (চোখে জল) আজ্ঞে, তা জানি না। 

পণ্ডিত। জাঁনস্‌ নে? ভূত কিসে হয়, জানিস্‌ নে? 

ভোঁদা। আজ্ঞে তা জানি। মলেই ভূত হয়। 

পশ্ডিত। শুওর! গাধা! ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত ক'রে ভূত হয়। 

ভোদা এতক্ষণে ব্য মনে মনে থর করিল, মরিলেও যা হয়, ধাতুর উত্তর কত করিলেও 
তা হয়। তখন সে বনীতভাবে পাশ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কাঁরল, “আজ্ঞে, ভূ ধাতুর উত্তর ক্র 
করিলে 'ক শ্রাদ্ধ কাঁরতে হয়?” 
পণ্ডিত মহাশয় আর সহ্য কাঁরতে পারিলেন না। বিরাশী 'সিক্কা ওজনে ছাত্রের গালে এক 
চপেটাঘাত করিলেন। ছান্র প্স্তকাদ ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী চালয়া গেল। তখন 
বট ধরিয়া আসিয়াছিল, রঙ্গ দোখবার জন্য আমও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। ভোঁদার মাতার গহে 
বিদ্যালয় হ হইতে বড় বেশ দুর নয়। ভোঁদা গৃহপ্রবেশকালে কান্নার স্বর দ্বিগুণ বাড়াইল, এবং 
আছাড়িয়া পাঁড়ল। দোখয়া ভোঁদার মা তার কাছে এসে সান্ছনায প্রবৃত্ত হইল। জিজ্ঞাসা করিল 
“কেন, কি হয়েছে, বাবা ?” 

ছেলে মাকে ভেঙ্গাইয়া বলিল, “এখন কি হয়েছে, বাবা! এমন ইস্কুলে আমায় পাঠাইয়াছিলে 
কেন পোড়ারমুখী ?” 

মা। কেন, ক হয়েছে, বাবাঃ 

ছেলে। পোড়ারমুখী এখন বলেন, কি হয়েছে, বাবা! শিগগির তোর ভূ ধাতুর পর ক্ত 
হোঁক। শিগগির হোক! আম তোর শ্রাদ্ধ করি।' 

মা। সে আবার কি বাপ! কাকে বলে? 

ছেলে। শিগ্‌গির তোর ভূ ধাতুর পর. ক্ত হৌক! শিগগির হোঁক। 

মা। সে কচ 

ছেলে। তা না ত কি? আমি তাই বলতে পাঁর নাই বলে পণ্ডিত মশাই আমায় 
মেরেছে। 

মা। অধঃপেতে মিন্সে। আক্কেল নেই! আমার এই এক রত্তি ছেলের আর কত বিদ্যা 
হবে! যে কথা কেউ জানে না, তাই বলতে পারে নি ব'লে ছেলেকে মারে! আজ িন্সেকে 
আমি একবার দেখুবো। 

এই বালয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ভোঁদার মাতা পণ্ডিত মহাশয়ের দর্শনাকাক্ফায় চলিলেন। 
আমিও পছ; পিছু চলিলাম। সেই সংপাত্রকতীকে অধিক দূর যাইতে হইল না। তখন 
পাঠশালা বন্ধ হইয়াছিল। পাণ্ডত মহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্তন কারতোছিলেন, পথিমধ্যেই উভয়ে 
সাক্ষাৎ হইল তথম ভোর সাবা পাত অহ যা কেউ জানে না, আমার 
ছেলে তাই বলতে পারে নি বলে কি এমনি মার মার্তে হয়?” 

পণ্ডিত। ও গো, এমন কিছ; শক্ত কথা জিজ্ঞাসা কর নাই। কেবল জিজ্ঞাসা কায়াছিলাম, 
ভূত কেমন ক'রে হয়। 

ভোঁদার মা। ভূত হয় গঙ্গা না পেলেই। তা ও সব কথা ও ছেলেমানূষ কেমন ক'রে 
জান্‌বে গা? ও সব কথা আমাদের জিজ্ঞাসা কর। 

পাণ্ডত। ও গো, 1, 

ভোঁদার মা। তবে গোভুত ? 

পাণ্ডত। সে সব কিছ নয় গো, তুমি মেয়েমানষ কি বুঝবে? বাল, একটা ভূত 
শব্দ আছে। 
ভোঁদার মা। ভূতের শব্দ আমি অমন কত শুনেছি। তা ও ছেলেমান্ষ, ওকে ক ও সব 
থা বলে ভয় দেখাতে আছে? 

আশি দেখলাম যে, এ পণ্ডিতে পণ্ডিতে সমস্যা, শীঘ্র মিটিবে না। আমি এ রঙ্গের অংশ 

আকাঙ্্ষায় অগ্রসর হইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে বালাম, “মহাশয়, ও স্তীলোক, ওর সঙ্গে 

বিচার ছেড়ে দিন। আমার সঙ্গে বরং এ বিষয়ের কিছু বিচার করুন ৷” 


৪৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


পণ্ডিত মহাশয় আমাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া, একট: সম্দ্রমের সহিত বলিলেন, “আপনি প্রশ্ন 
i 
Gs ৪ ১ ভূত ভূত কারতেছেন, বলুন দেখি ভূত কয়টি 2” 
১ “ভাল, ভাল। পাণ্ডতে পণ্ডিতের মতই কথা হয়। শুনল 
মাগ?” তার প্র আমার দিকে ফিরিয়া, এমনই মুখখানা করিলেন, যেন বিদ্যার বোঝা 
নামাইতেছেন। বলিলেন, “ভূত পাঁচটি ।” 
তখন ভোঁদার মা গচ্জিয়া উঠিয়া বলিল, “তবে রে মিন্সে? তুই এই বিদ্যায় আমার ছেলে 
মারস্‌! পাঁচটা! পাঁচ ভূত, না বারো ভূত?” } 
পীডড। লেন বাছা ইত বৰ, ভুত প। তাপ: 
ভোঁদার মা। বারো ভূত নয় ত আমার এতটা বিষয় খেলে কে? আমি কি এমনই দখা 
ছিলাম? 


কথাটা শুনিয়া, পণ্ডিত মৃহাশয় ঠিক কুবিতে ত পারিলেন না, ব্যঙ্গ কারিতোছি, কি সত্য 
বালতোঁছ। কেন না, বডি কিছ স্থল। তাঁকে একট; ভেকাপানা দেখিয়া আছি বললাম, 
“মহাশয়, এ বিষয়ের প্রমান প্রয়োগ ত সকলই অবগত আছেন। মনু বলিয়াছেন. 
“কৃপণানাং ধনঞ্চৈব পোষ্যকুষ্মাণ্ডপালিনাম্‌। 
ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষ্ণ ভবে্ম্টং ন সংশয়ঃ10% 
দানি মহাশয়ের সংসকতজ্ান & ভূ ধাতুর উত্তর কত পন লু এ দিকে বড় ভয়, পাছে 
সেই শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে, বিশেষতঃ ভোঁদার মার সম্মুখে আমার কাছে পরাস্ত হয়েন- অতএব 
যেমন শ্দানলেন, “ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষ্ণ ভবেম্টং ন সংশয়ঃ।” অমনই উত্তর কারলেন, “মহাশয়, 
যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন। বেদেই ত আছে”... 
“আস্তি গোদাবরাতীরে বশালঃ শাল্মলাীতরুঃ” 
শুনিয়া ভোঁদার মা বড় তৃপ্ত হইল। এবং গাণ্ডত মহাশয়ের ভুয়সণ প্রশংসা করিয়া বালল, 
“তা, বাবা! তোমার এত বিদ্যা, তব আমার ছেলে মার কেন?” 
চক ত! আরে বেটি, তোর ছেলেকে এমনই বিধান: কাঁরব বলিয়াই ত মারি! না মারিলে 
হয়? 


ভোদার মা। বাবা! আমাদের হাতে কিছই জোরের কসর ই খৰে? 

এই বলিয়া ভোঁদার মা একগাছা বাঁকারি কুড়াইয়া লইলা। পণ্ডিত মহাশয়, এইরূপ হঠাৎ 
অধিক পাবনা দেখিয়া, সেখান হইতে উদ্্থাসে প্রস্থান কারিলেন। শুনিয়া, সেই 
নাপিত মহাশয়, আর ভোদাকে কিছ বলেন নাই। ভূ ধাতু লইয়া লেন | শানয়াছি সেই 


৬. 


যোগ হয় নাই। ভোঁদা বলে, “মা, এক বাঁকারিতে পণ্ডিত মহাশয়কে ভূতছাড়া কাঁররাছে।” 
ছিতীয় সংখ্যা_ ধম্স-শিক্ষা 
I. THEORY. 


“পড় বাবা, মাতৃবৎ পরদারেষু ৷” 

ছেলে। সে কাকে বলে, বাবা? 
Ne ETP EY 

* অস্যার্থ। কৃপণদিগের ধন আর যাহারা পোষাপাত্রর্প কুজ্মান্ডগদলি প্রাতপালন করেন, 
তাহাদগের ধন ভূতের বাপের শ্রান্ধে নণ্ট হইবে সন্দেহ না 
৪২ 


লোকরহস্য 


বাপ। এই যত স্ত্রীলোক পরের জ্ত্রী, সবাইকে আপনার মা মনে করিতে হয়। 

ছেলে। তারা সবাই আমার মাঃ 

বাপ।- হাঁ বাবা, তা বৈ কি। 

ছেলে। বাবা, তবে তোমার বড় জবালা হলো। আমার মা হ'লে তারা তোমার কে হ'লো, 
বাবা? 

বাপ। ছি! ছি! ছি! অমন কথা {ক বলতে আছে! পড়, 
“মাতৃবৎ পরদারেষ; পরদ্রব্যেষ় লোঙ্ট্রবং ৷” 

ছেলে। অর্থ কি হলো, বাবাঃ 

বাপ। পরের সামগ্রীকে লোজ্ট্ের মত দেখুবে। 

ছেলে। লোন্ট্ কি? 

বাপ। মাটির ঢেলা। 

কলে বাবা, তবে ময়রা বেটাকে আর সন্দেশের দাম না দিলেও হয়-_-মাটির ঢেলার আর 
দাম কি? 

বাপ। তা নয়। পরের সামগ্রী মাটির মত দেখ্বে-নিতে যেন ইচ্ছা না হয়। 

ছেলে। বাবা, কুমারের ব্যবসা শিখলে হয় নাঃ 

বাপ৷ ছি বাবা! তোমার িছ হবে না দেখাঁছি। এখন পড়, 
“মাতৃবৎ পরদারেষ; পরদ্রব্যেষ লোল্ট্রবং। 
আত্মবৎ সব্বভূতেষ: যঃ পশ্যাত স পশ্ডিতঃ1” 

ছেলে। আত্মবং সব্বভূতেষ্য ক, বাবা? 

বাবা। এই আপনার মত সকলকেই দেখ্‌বে। 

ছেলে। তা হলেই ত হলো। যাঁদ পরকে আপনার মত ভাব, তা হ’লে পরের সামগ্রীকে 
আপনারই সামগ্রী ভাবৃতে হবে, আর পরের স্রীকেও আপনার স্ত্রী ভাবৃতে হবে। 

বাগ। দূর হ! পাজি বেটা, ছ:চো বেটা। হেতি চপেটাঘাত) 


ঘা. PRACTICE. 
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কাদম্বিনী নামে কোন প্রোঁঢ়া কলসঈকক্ষে জল আনিতে যাইতেছে। তখন অধাতশাস্ত্র সেই 
বালক, তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। 

ছেলে। বাল, মা! 

কাদাম্বনী। কেন, বাছা! আহা, ছেলোটর কি মিষ্ট কথা গো! শুনে কাণ জডড়ায়। 

ছেলে। মা, সন্দেশ খেতে একাট পয়সা দে না মা! 

কাদাম্বিনী। বাবা, আমি দুঃখী মানুষ, পয়সা কোথা পাব, বাবা? 

ছেলে। দিবনে বেটি? মুখপ্দাড়! হতভাগি! আঁটকুঁড়ি! 

কাদ। আ মলো! কাদের এমন পোড়ারমুখো ছেলে! 

ছেলে। 'দিবিনে বেটি, (ইতি প্রহার এবং কলসী-ধরংস) 

পেরে ছেলের বাপ সেই রঙ্গভূমে উপস্থিত) 

বাপ। এ রে বাঁদর? 

ছেলে। কেন, বাবা! এ যে আমার মা। মার সঙ্গে যেমন করি, ওর সঙ্গেও তেমান করেছি 
-মাতৃবৎ পরদারেষু।” কই মাগি, বাবাকে দেখে তুই ঘোমটা দিলি নে? 


(২১ 
ময়রা আ'সয়া ছেলের বাপের কাছে নালিশ করিল যে, ছেলের জবালায় আর দোকান করা 
ভার, ছেলে দোকান ল:ঠ করিয়া সকল মিঠাই মণ্ডা লইয়া আসে। গোয়ালা আঁসয়া ক্ষীর ছানা 


সম্বন্ধে সেইরূপ নালিশ কারল। 
বাপ তখন ছেলেকে ধাঁরয়া আনিয়া প্রহার আরম্ভ কারলেন। ছেলে বালল, “মার কেন বাবা?” 


৪৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বাপ। মার্ব নাঃ তুই পরের দ্রব্য সামগ্রী লুটে পটে আনিস্‌। ৰ 
ছেলে। বাবা, চোরের ভয় হয়েছে, তাই চিল কুড়িয়ে জমা করেছি-_-পরের সামগ্রী ত ল। 


GS) 

সরস্বতাঁপ্‌জা উপস্থিত। বাগ প্রাতঃকালে ছেলেকে বাললেন, “যা, একটা ডুব দিয়ে এসে 
অঞ্জলি দে-নাহিলে খেতে পাবিনে।” 

ছেলে। খেয়ে দেয়ে বিকেলে অঞ্জলি দিলে হয় না? 

বাপ। তাও ক হয়? খেয়ে কি অঞ্জলি দেওয়া হয় রে পাগল? 

ছেলে। তবে এ বছরের অঞ্জাল আর বছরে একেবারে দলে হয় না? এবার বড় শীত। 

বাপ। তা হয় না-_সরস্বতীকে অঞ্জলি না দিলে ক বিদ্যা হয়? 

ছেলে। একটা বছর 'ক ধারে বিদ্যা হয় না? 

বাপ। দুর মুর্খ! যা, ডুব দিয়ে আসূগে যা। অঞ্জলি দেওয়া হ'লে দুটো ভাল সন্দেশ 
দেব এখন। 

“আচ্ছা” বলিয়া ছেলে নাচিতে নাচতে ডুব দিতে গেল। বড় শীত-_ তেমনি বাতাস--জল 
কনকনে । তখন ছেলে ভাবিয়া চিন্তিয়া, ঘাটে একটা পাঁচ বছরের বাগ্দীর ছেলে রাহয়াছে দোখয়া, ; 


তাহাকে ধরিয়া, গোটা দুই চুবানি দিল। তারপর তাকে জল হইতে তাঁলয় টানিয়া বাপের কাছে 
ধারয়া আনল। বাল, “বাবা! নিয়ে সো, রা দা 


বাপ। কই বাপ-কই নেয়েছ? 

ছেলে। এই যে বাপ্দী ছোঁড়াটাকে চুবিয়ে এনোঁছ। 

বাপ। বড় কাজই করেছ_তুই নেয়ে এসোঁছিস্‌ কই? 

ছেলে। বাবা, “আত্মবৎ সব্বভুতেষ?”--ওতে আমাতে ক তফাৎ আছে? ওর নাওয়াতেই 
আমার নাওয়া হয়েছে। এখন সন্দেশ দাও। “ 

পিতা বেত্রহস্তে পনের পিছন পিছু ছটিলেন। পাত্র পলাইতে পলাইতে বালতে লাগিল, 

পরে [ক্ষত বালকের পতা যে, সে ওপাড়ায় শিরোমণি ঠাকুরে 

টোলে গিয়া শিরোমণি ঠাকুরকে ব রর | 


লক্ষণ প্রহার কাঁরয়াছে। ছেলে ঘরে এলে পিতা. জিজ্ঞাসা 
, “আবার এ ক করোছিস ?” 


ছেলে। কি করি বাবা! তুমি, 2 ব : পনি 
রি তুমি ত ছাড়বে না_বেত মারিবেই মারিবে। তাই আপনা আ' i 


পিতা। সে কৈ রে বেটা?_আপনা আপনা ঠক? “শিরোমণি ঠাকুরকে মেরোছিস ঢ : 
£২লে। বাবা-_আত্মবৎ সব্বভূতেষ;-_শিরোমণি ঠাকুরে আর আমাতে দি আমি তফাৎ দোখ? 
পিতা প্রতিজ্ঞা কাঁরলেন, ছেলেকে আর করে আর আম 8 


বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর 
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১। উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালা বাবু। 
২। তস্য ভা্য্যা। 


উচ্চ। ওগুলো সব immoral, obscene, filthy. 
ভ ৰা সে সব কাকে বলে? 
উচ্চ । [Immoral কাকে বলে জান-এই ইয়ে হয়_অর্থাৎ যা morality-র বরদদ্ধ। 

ভাষ্যা। সেটা ক চতুষ্পদ জন্তাবশেষ ? 

উচ্চ। না নাঁএই কি জান-_-ওর আর বাঙ্গালা কোথা পাব? এই যা ral নয়__তাই 
আর {ক। 
ভার্য্যা। মরাল ক? রাজহংস? 
উচ্চ। ছি! ছি! 0 oman! thy name is stupidity. 
ভাৰ্য্যা । কাকে বলে? 
উচ্চ। বাঙ্গালা কথায় ত আর অত বুঝান যায় না-তবে আসল কথাটা এই যে, বাঙ্গলা বই 
নয়। 
যা তা, এই বইখানা নিতান্ত মন্দ নয়_গল্পটা বেশ। 
এক রাজা আর দুয়ো সুয়ো দুই রাণীর গল্প? না নল-দময়ন্তীর গল্প? 

ভাৰ্য্যা তা ছাড়া আর ক গল্প হাতে নেই? 

উচ্চ। তা ছাড়া তোমার বাঙ্গলায় আর কিছ আছে না কি? 

ভার্ষ্যা। এটা ত নয়। এতে কাট্লেট্‌ আছে, রাণ্ড আছে, বিধবার বিবাহ আছে-_ 
বৈষবীর গীত আছে। 

উচ্চ। [1৪০৮ তাই ত বলছিলাম, ও ছাইভস্মগুলো পড়া কেন? 

ভাষা। কেন, পাঁড়লে কি হয়? 

উচ্চ। পাঁড়লে 06100181126 হয়| 

ভাৰ্য্যা । সে আবার কি? ধেমোরাজা হয়? 

উচ্চ। এমন পাপও আছে! Demoralize ক নাঁ_চারত্র সন্দ হয়। 

ভার্য্যা। স্বামী মহাশয়! আপনি বোতল বোতল ব্রাশ্ডি মারেন, যাদের সঙ্গে বাঁসয়া ও কাজ 
হয়, তারা এমনই কুচাঁরত্রের লোক য়ে, তাদের মুখ দেখলেও পাপ আছে। আপনার বন্ধবর্গ 
রের পর যে ভাষায় কথাবার্তা কন_শ্্নিতে পাইলে খানসামারাও কাণে আঙ্গুল দেয়। 
আপনি যাদের বাড়ী মহরাগ মাটনের শ্রাদ্ধ করিয়া আসেন, পৃথিবীতে এমন কুকাজ নেই যে, 
তাহারা ভিতরে ভতরে করে না। তাহাতে আপনার চাঁরন্রের জন্য কোন ভয় নাই,_আর আমি 
গাঁরবের মেয়ে, একখানা বাঙ্গলা বই পাঁড়লেই গোল্লায় যাব? 
উচ্চ। আমরা ,হলেম Brass pot; তোমরা হলে Earthen pot. 
ভার্য্যা। অত পট পট কর কেন? কইমাছ ছাঁকা তেলে পড়েছ নাকি? তা যা হোক, 
একবার এই বইখানা একট; পড় না। 
উচ্চ। (শিহারয়া ও 'পিছাইয়া) আমি ও সর ছ'য়ে hand contaminate করি না! 
কাকে বলে? রা 

৷ ও সব ছ:য়ে হাত ময়লা কার না। 

ভা্য্যা। তোমার হাত ময়লা হবে না, আমি ঝাঁড়য়া দিতোঁছ। 

(ইতি পাস্তকখানি আঁচল "দয়া ঝাঁ়িয়া মিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান। মানাসক ময়লা ভয়ে 
ভাঁত উচ্চাশ'ক্ষিতের হস্ত হইতে পুস্তকের ভূমে পতন) 

ভাযা। ও কপাল! আচ্ছা, তুমি যে বইখানাকে অত ঘৃণা করচো, কই-তোমার ইংরেজরাও 
তত করে না। ইংরেজরা নাঁক এই বইখানা তরজমা কয়া পাঁড়তেছে। 

উচ্চ। ক্ষেপেছ? 

ভার্য্যা। কেন? 

উচ্চ। বাঙ্গলা বই ইংরোজতে তরজমা? এমন আষাঢ়ে গল্প তোমায় কে শোনায়? বইখানা 
seditious ত নয়? তা হলে government তরজমা করান সম্ভব। ক বই ওখানা ? 

ভার্ধা। বিষব্ক্ষ। 

উচ্চ। সে কাকে বলে? 

ভার্ধা। 'বিষ কাহাকে বলে জান নাঃ তারই বৃক্ষ। 
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উচ্চ। বিষ-_এক কুড়ি। টিটি. 

ভার্যযা। তা নয়_আর এক রকমের বিষ আছে জান না? যা তোমার জবালায় আম “কাঁদন 
খাব। 

উচ্চ। ওহো! Poison! Dear me! তারই গাছ--উপযুক্ত নাম বটে_ফেল! ফেল! 

ভার্যযা। এখন, গাছের ইংরোজ কি বল দেখি? 

উচ্চ। Tree. 

ভার্য্যা। এখন দুটো কথা এক কর দেখি? 

উচ্চ। Poison Tree! ওহে! বটে বটে! Poison Tree বাঁলয়া একখান ইংরোজ 
বইয়ের কথা কাগজে পাঁড়িতেছিলাম বটে। তা সেখানা ?ক বাঙ্গলা বইয়ের তরজমা? 

ভার্য্যা। তোমার বোধ হয় কিঃ 

উচ্চ। আমার [৭৩০ ছিল যে, Poison 7০০ একখানা ইংরোঁজ বই, তারই বাঙ্গলা তরজমা 
হয়েছে। তা যখন ইংরেজি আছে, তখন আর বাঙ্গলা পড়বো কেন? I 

ভার্যযা। পড়াটা ইংরোজ রকমেই ভাল--তা কেতাব নিয়েই হোক, আর গেলাস 'নয়েই 
হোক। তা তোমাকে ইংরোঁজ রকমেই প্রাঁড়তে দিতেছি । এই বইখানা দেখ দোঁখ। এখানা 
ইংরেজির তরজমা_লেখক নিজে বাঁলয়াছেন। 

উচ্চ। ও সব বরং পড়া ভাল। কি ইংরোজ বইয়ের তরজমা—Robinson Crusce না 
Watt on the Improvement of the Mind? 

ভার্য্যা। ইংরেজ নাম আমি জানি না। বাঙ্গলা নাম ছায়াময়ী। j 

উচ্চ। ছায়াময়ী? সে আবার কিঃ দোখ (প্যস্তক হস্তে লইয়া) Dante, by Jove. 

ভাৰ্য্যা । (টাপ টিপি হাসিয়া) তা ওখানা ভাল বুঝিতে পাঁর না-পোড়া বাঙ্গালির মেয়ে, 

তরজমা ব্দাঝ এত বদ্ধ ত রাখনে_ওটা তুমি আমায় বুঝিয়ে দেবে? 

উচ্চ। তার আর আশ্চর্য্য fক? Dante lived in the fourteenth century. আর্থাং 
শতাঁন fourteenth century flourish করেন। 

ভার্য্যা। ফুটন্ত সুন্দরীকে পালিশ করেন? এত বড় কাঁব? 

উচ্চ। ক পাপ! 19:6০. মানে চৌদ্দ। 

ভার্য্যা। চোদ্দ সনন্দরাঁকে পালিশ করেন? তা চোদ্দই হোক, আর পনেরই হোক, 
সন্দরীকে আবার পালিশ করা কেন? 

উচ্চ। বলি চোদ্দ সেপ্চীরতে বর্তমান 'ছলেন। 

ভার্ষ্যা। [তান চোদ্দ স্ন্দরীতে বর্তমান থাকুন আর চোদ্দ শ সুন্দরীতেই বর্তমান থাকুন, 
বইখানা নিযে কথা। 

উচ্চ। আগে অথরের লাইফটা জানতে হয়। তানি ঢ1০:9706. নগরে জন্মগ্রহণ কাঁরয়া 
সেখানে বড় বড় appointment hold করিতেন। 

ভাৰ্য্যা পোর্ট ম্যাণ্টো হলদে কাঁরতেন। আমাদের এই কালো পোটস্যান্টোটা হলদে হয় না? 

উচ্চ। বাল বড় বড় চাকার কারতেন। পরে Guelph ও. 0171131111০ দশের বিবাদে 

ভার্য্যা। আর হাড় জবালও না। বইখানা একটু বুঝাও না। 

উচ্চ তাই ব্রঝাইতোঁছিলাম। অথরের লাইফ না জানলে বই বুঁঝিবে ক প্রকারে? ! 

২ ভাবি। আম দখা বাঙ্গালির মেয়ে, আমার অত ঘটায় কাজ কি? বইখানার মন্মটা 
_ ব্ঝাইয়া দাও না। by 
উচ্চ। দেখি, বইখানা কি রকম লিখেছে দোৌখ। 


(পরে পন্স্তক গ্রহণ কাঁরয়া প্রথম ছন্র পাঠ) 
“সন্ধ্যা গগনে নিবিড় কালিমা” 


লোকরহস্য 


৩ ও হার! এই বিদ্যাতে তুমি আমাকে শিখাবে? নিবিড় বলে ঘনকে। এও জান 
না? তোমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে নাঃ 
ক জান-_বাঙ্গলা ফাঙ্গলা ও সব ছোট লোকে পড়ে, ও সবের আমাদের মাঝখানে চলন 

কি আমাদের শোভা পায়? 
চন, তোমরা কি? 
সামাদের হলো Polished society ও সব বাজে লোকে লেখে বাজে লোকে পড়ে 
কের কাছে ও সবের দর নেই polished 50ciety তে কি ও সব চলে? 

তা মাতৃভাষার উপর পালিশ-যষ্ঠার এত রাগ কেন? 
নারে, মা মরে কবে ছাই হয়ে গিয়েছেন তাঁর ভাষার সঙ্গে এখন আর সম্পর্ক কি? 
আমারও ত এঁ ভাষা_আমি ত মরে ছাই হই নাই। 
Yes for thy sake, my jewel, I shall ৫০ it-— তোমার খাতিরে একখানা 
পড়িব। কিন্তু 071 একখানা বৈ আর নয়! 

তাই মন্দ কিঃ রঃ 

চ১। কিন্তু এই ঘরে দ্বার দিয়ে পড়ুব_কেহ না টের পায়। 
ভার্য্যা। আচ্ছা তাই॥ 

(বানা বাছিয়া একখানি অপকৃষ্ট অশ্লীল এবং দুনশণতপরূর্ণ অথচ সরস পুস্তক স্বামীর 
হস্তে প্রদন। স্বামীর তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ সমাপন।) 

ভাষ কেমন বইঃ 
উচ্চ। বেড়ে। বাঙ্গালায়- যে এমন বই হয়, তা আমি জানিতাম না। 
ঘেণার সহিত) ছি! এই বুঝি তোমার পালিশ-ষষ্ঠীঃ তোমার পালিশ-যষ্ঠার 
চেয়ে আমার চাপড়া-ষস্ঠী, শীতল ষষ্ঠী অনেক ভাল। 


NEW YEAR’S DAY 
DRAMATIS PERSON 
পামবাবু 
শ্যামবাবু 
রামবাব্র স্ত্রী পোড়াগে+য়ে মেয়ে) 
রামবাবু ও শ্যামবাবূর প্রবেশ (রামবাবুর স্ত্রী অন্তরালে) 
শ্যামবাবড। গুভ্‌ মার্ণং রামবাবদহা ডু ডু? 


রামবাব। গুড মর্ণিং শ্যামবাবহা ডু ডু। [উভয়ে প্রগাঢ় করমন্দ্ন] 
শ্যামবাব। I wish you a happy new year, and many many returns of the 
same. 


রামবাবু ৷ The same to you. 

[ শ্যামবাবূর তথাবিধ কথাবার্তার জন্য অনার প্রস্থান। ও রামবাবুর অজ্ঞঃপরে প্রবেশ] 
রাশবাবুর স্ত্রী। ও কে এসেছিল? 

রামবাবু। এ ও বাড়ীর শ্যামবাবু। 

স্রী। তা, তোমাদের হাতাহাতি হচ্ছিল কেন? 

রামবা 

স্ত্রী 


বু। সে কি? হাতাহাতি কখন হ’লো? 

এ যে তুম তার হাত ধারে বে'কুরে দিলে, সে তোমার হাত ধারে বে"কুরে দিলে? 
তোমার লাগে নি ত? 

রাম। তাই হাতাহাতি! {ক পাপ! ওকে বলে shaking hands. ওটা আদরের চিহ্ন। 
স্তী। বটে! ভাগ্যে, আমি তোমার আদুরের পাঁরবার নই! তা, তোমার লাগেনি ত? 
রাম। একটু নোক্‌সা লেগেছে; তা কি ধর্তে আছে? 
আহা ডাই ত। হা দে বে? তে তাকৰ মিলনে! কাল লা 


বঙ্কিম রচনাবলশী 


রাম। সে কিঃ খেলার কথা কখন হ’লো? টু | 

স্বী। এ যে সেও বল্ল, “হাঁড় ডু ডু!” তুমিও বক্সে, “হাঁড়ু ডু জু ডু!” তা, হাঁজড ডু জর 
খেলবার কি আর তোমাদের বয়স আছে? 

রাম। আঃ, পাড়াগেয়ের হাতে গড়ে প্রাণটা গেল! ওগো, হাঁ ডু ডু ডু নয়; হা ডু ডু 
অর্থ How do ye do? উচ্চারণ কাঁরতে হয়, “হাড় ডু!” 

স্তী। তার অর্থ কি? 

রাম। তার মানে, “তুমি কেমন আছ?” 

স্মী। তা কেমন ক'রে হবে? সে তোমায় জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি কেমন আছ,” তুমি ত কৈ 
তার কোন উত্তর দিলে না,_তুমি সেই কথাই পালাটরা বাঁললে! 

রাম। সেইটাই হইতেছে এখনকার সভ্য রীতি। 

স্রী। পালটে বলাই সভ্য রীতি? তুমি যাঁদ আমার ছেলেকে বল, “লেখাপড়া কাঁরসূনে 
কেন রে ছুচো?” সেও কি তোমাকে পালটে বল্‌বে, “লেখাপড়া কাঁরস্‌নে কেন রে ছংচো?” 
এইটা সভ্য রীতি? - রং 

রাম। তা নয় গো তা নয়। কেমন আছ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর না দিয়ে পালটে জিজ্ঞাসা 
কাঁরতে হয়, কেমন আছ। এইটা সভ্য রশীত। 

স্তরী। (যোড়হাতে) আমার একটি ভিক্ষা আছে। তোমার দু বেলা অসুখ__আমার নে 
পাঁচ বার তোমার কাছে খবর নিতে হয়, তুমি কেমন আছ ; আমায় যেন তখন হা ডু ডু বালয়া 
তাড়াইয়া দিও না। আমার কাছে সভ্য নাই হইলে! 

রাম। না, না, তাও কি হয়? তবে এ সব তোমার জেনে রাখা ভাল । 

স্তরী। তা বলে দিলেই জান্তে পারি। ঝঁঝয়ে দাও না? আচ্ছ, শ্যামবাব এলো আর 
কি ক'রে ব'ল্লে আর চলে গেল; যাঁদ হাঁ ডু ডু খেলার কথা বলতে আসোন, তবে 
কৈ কর্তে এয়োছল? 

রাযন। আজ নুতন বৎসরের প্রথম দিন, তাই সম্বৎসরের আশীব্্বাদ করতে এয়োছল। 

স্ৰরী। আজ নূতন বংসরের প্রথম দিন? আমার শ্বশ্‌র শাশুড়ী ত ১লা বৈশাখ থেকে 
নূতন বংসর ধারিতেন। 

রাম। আজ ১লা জানরারী- আমরা আজ থেকে নূতন বৎসর ধাঁর। ! 

স্তী। শ্বশুর ধাঁরতেন ১লা বৈশাখ থেকে, তুম ধর ১লা জানুয়ারী থেকে, আমার ছেলে 
বোধ কার ধাঁরবে ১লা শ্রাবণ থেকে? 


রাম। তাও কি হয়ঃ এ যে ইংরেজের মুলুক_-এখন ইংরোঁজ নূতন বংসরে আমাদের 
নুতন বৎসর ধারতে হয়। 

স্ত্রী তা, ভালই ত। তা, নূতন বংসর ব'লে এতগুলো মদের বোতল আঁনয়েছ কেন? 
রামবাব। সুখের দন, বন্ধ; বান্ধব নিয়ে ভাল ক'রে খেতে দেতে হয়। 
স্ত্ৰী তব ভাল। আম পাড়াগে'য়ে মানুষ, আমি মনে কারয়াছিলাম, তোমাদের বংসর 
কাবারে বুঝি এই রকম কলসঈ উৎসর্গ রূতে হয়। ভাবাঁছলাম, বাল বারণ করব যে, আমার 
শ্বশুর শাশহড়ীর ও সব দিও না। | 
রাম। তুমি বড় নিব্বোধ! ' 
তা ত বটে। তাই আরও কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভয় পাই। 
আবার ক জিজ্ঞাসা করিবে? 


রাম 

স্ত্রী 

রাম { 

স্মী এত কাঁপ, সালগম, গাজর, বেদানা, পেস্তা, আঙ্গুর, ভেটাক মাছ সব আ'নয়েছ কেন? 
খেতে কি 

রাম। 

স্ত্ৰী 

রাম 


এত লাগবে? 


না। ও সব. সাহেবদের ডাল সাজিয়ে দিতে হবে। 

ছি, ছি, এমন কৰ্ম্ম করো না। লোকে বড় কুকথা বল্‌বে। 

রাম়। কি কথা বাঁলবে? 

স্রী। বলবে. এদের বংসর কাবারে কলসণ উৎসর্গ আছে, চোদ্দ পুরুষকে ভূঁজা উৎসর্গ 


করাও আছে। [ইীতি প্রহারভয়ে গৃহিণণর বেগে ! রামবাবুর উকীলের বাড়ী গমন 
এবং হিন্দুর 1১1৮07০০ হইতে পারে কি না, চি 


তাঁদ্ষয়ে প্রশ্ন 'জজ্ঞাসা।] 
৪৮ 


চে 


কমলাকান্ত 
কমলাকান্তের দপ্তর 


ড় বড় নাম দস্তখত করিতে পারে,_তাহারা তালুক! 
_অ মার মতে তাহারাই পাণ্ডিত। আর কমলাকান্তের মত বিদ্বান্‌, যাহারা কেবল 
হ পাঁড়য়াছে, তাহারা আমার মতে গণ্ডমুখ। 

ল কান্তের একবার চাকার হইয়াছিল। একজন সাহেব তাহার ইংরেজি কথা শুনিয়া, 
ল২রা গিয়া একাট কেরাণীগারি দিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকার রাখতে পাঁরিল 
গয়া, আপসের কাজ করিত না। সরকারি বাহতে কাঁবতা লিখিত--আগপসের 
রে সেক্ষপীয়র নামক কে লেখক আছে, তাহার বচন তুলিয়া লাখয়া রাখত; 
ছাব আঁকয়া রাঁখত। একবার সাহেব তাহাকে মাসকাবারের পে-বিল প্রস্তুত 
হলেন। কমলাকান্ত বিলবহি লইয়া একটি চিত্র আঁকিল যে, কতকগুলি নাগা 
খয়া দিল “যথার্থ পে-বিল।” সাহেব নূতনতর পে-বিল দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে 


কমলাক'ত্তের চাকরি সেই পর্যন্ত । অর্থেরও বড় প্রয়োজন ছিল না। কমলাকান্ত তখন' 
দারপারগ্রহ করেন নাই। স্বয়ং যেখানে হয়, দুইটি অন্ন এবং আধ ভার আফিম পাইলেই হইত। 
যেখানে সেখানে পাঁড়য়া থাঁকত। অনেক দিন আমার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহাকে পাগল 
বলিয়া য় কারতাম। কিন্তু আমিও তাহাকে' রাখিতে পারিলাম না। সে কোথাও স্থায়ী হইত 
শা। একাদন প্রাতে উঠিয়া ব্রহ্মচারীর মত গের;য়া-বস্বর পরিয়া, কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় 
গেল, আর তাহাকে পাইলাম না। সে এ পর্য্যন্ত আর ফিরে নাই। 
“ তাহার একটি দপ্তর ছিল। কমলাকান্তের কাছে ছে'ড়া কাগজ পড়তে পাইত না; দেখিলেই' 
তাহাতে কি মাথা মুণ্ড লিখিত, পিছন বুঝতে পারা যাইত না। কখন কখন আমাকে পড়িয়া 
শদনইত-শযানলে আমার নিদ্রা আসিত। কাগজগনুল একখান মসীচা্রত, পুরাতন, জার্ণ 
বশ্রথণ্ডে বাঁধা থাকত । গমনকালে, কমলাকান্ত আমাকে সেই দপ্তরাট দিয়া গেল। বালয়া গেল, 
তোমাকে ইহা বখৃশিশ কারলাম। _ - 
এ অমূল্য রত্ব লইয়া আমি কি করিব? প্রথমে মনে করিলাম, আগ্মিদেবকে উপহার 1দিই। 
পারে লোকাহতোষিতা আমার চিত্তে বড় প্রবল হইল । মনে করিলাম যে, যে লোকের উপকার না 
করে, তাহার বৃথায় জল্ম। এই দপ্তরাটতে অনিদ্রার অত্যুৎকৃষ্ট ওষধ আছে--যান পাঁড়বেন, 
তাহারই নিদ্রা আ'সবে। যাঁহারা অনিদ্রারোগে পড়ত, তাঁহাঁদগের উপকারার্থে আমি কমলা- 
কাত্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। 
শ্রীভীল্মদেব খোশনবীস 


প্রথম সংখ্যা একা 


“কে গায় ওই?” 
বহ-কাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় & মধুর গীতি কর্ণরন্ধে: প্রবেশ কারল। এত 
মধ্বর লাগল কেন? এই সঙ্গীত যে আতি সান্দর, এমত নহে। পথিক পথ দিয়া, আপন মনে 
গায়তে গায়তে যাইতেছে। জ্যোতযাময়ী রানি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া 
উঠিগ্াছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ ধর; মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের 
ব২_৪ ৪৯ 


জজ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 2 


— — ্সীপ্প্স্্পীট টাটা ার্ব্য 
মাধদ্যয বিকীর্ণ করিতে কাঁরতে 'যাইতেছে। তবে বহনতন্ত্রীবাঁশষ্ট বাদ্যের তন্তীতে অঙ্গল- 
স্পর্শের ন্যায়, এ গীতধবান আমার হৃদয়কে আলোড়ত কাঁরল কেন? 
কেন, কে বলিবে? রাত্রি জ্যোতঘাময়ী_নদী-সৈকতে কৌমুদী হাসতেছে। অর্থাঘৃতা 
সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায় শীর্ণশরীরা নীল-সাললা তরঙ্গিশী, সৈকত বো 
চাঁলয়াছেন; রাজপথে কেবল আনন্দ_বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধা, 
কিরণে স্নাত হইয়া আনন্দ কারতেছে। আমিই কেবল 1নরানন্দ_-তাই এ সংগীতে 
হৃদরযন্ত্র বাজিয়া উঠিল। 
আমি একা-তাই এই সংগীতে আমার শরীর কণ্টাকত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরা- 
মধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনন্বোতোমধ্যে, আমি একা । আমিও কেন এঁ অনন্ত জনমো;তামধ্যে 
মাশয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাঁড়িত জলব্দ্ববদসমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্ধবূদ না হই? 

বন্দু বিন্দু বার লইয়া সমুদ্র; আমি বারাবন্দ; এ সমুদ্রে মিশাই না কেন 

তাহা জান না-কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা । কেহ একা থাঁকও না। যাঁ অন্য 
কেহ তোমার প্রণয়ভাগা না হইল, তবে তোমার মনষ্যজন্ম বৃথা । পুষ্প সুগান্ধ, তু যাঁদ 
ঘাণগ্রহণকর্ত্তা না থাঁকত, তবে পুষ্প সংগান্ধ হইত না- দ্রাণোল্দয়াবশিষ্ট না থাঁকলে গং নাই। 

পপ আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও ৷ 
বারেক মান্র শ্রুত এ সংগীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বাঁল নাই৷ অনেক 
দিন আনন্দোথিত সংগীত শান নাই_অনেক দন আনন্দানূভব কাঁর নাই। যৌবনে, যখন 
পীথবা সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পদুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রাত পত্রমন্মরে মধুর শব্দ শুনতাম, 
প্রাত নক্ষত্রে চিত্রা রোহিণীর শোভা দৌখতাম, প্রতি মনুষ্যমূুখে সরলতা দোখতাম, তখন আনন্দ 
ছিন। প্াথবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মন্্য চার এখনও তই আছে। 
কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সংগীত শুনিয়া আনন্দ হইত। আজি এই সংগীত শঢুনিয়া 
আনন্দ মনে পাঁড়ল। যে অবস্থায়, যে সুখে সেই আনন্দ অন্যভূত কারতাম, সেই অবস্থা, 
রিয়া 


ত 


আমার 


যে কথা নিষ্প্রয়োজনীয় বালয়া এখন বাল না, নিষ্প্রয়োজনেও "চিত্রের চাণ্টল্য হেতু তখন বালতাম, 
আবার সেই সকল বাঁলতে লাগলাম; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বালয়া মনে 
মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষাণক ভ্রান্ত জন্মিল_তাই এ সংগীত এত মধুর লাগল। শুধু তাই 


সে প্রফনল্লতা নাই বালয়া ভাল লাগে না। আম মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ 
চিন্তা কারতোঁছলাম--সেই সময়ে এই পর্থসম্তসূচক সংগত কর্ণ প্রবেশ করিল, তাই এত 


সে প্রফুল্লতা, সে সুখ, আর নাই কেন? স্মখের সামগ্রী কি কামিয়াছে? অজ্জন এবং 


ক্ষাত উভয়েই সংসারের নয়ম। কিন্তু ক্ষাত অপেক্ষা অজ্জ'ন আঁং ম্‌ 

য় র নিয় ধক, ইহাও নিয়ম। তুমি 
জীবনের পথ যতই আতবাহত কাঁরবে, ততই সুখদ সামগ্রী সপ্টয় করিবে। তবে বয়সে স্ফ্টীন্ত 
কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন 
জলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জবলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময় 


কুসদমসমবা!সত, স্বচ্ছ কল্লোলিনী-শীকর-সক্ত, বসন্তপবনাবধূত বাঁলয়া বোধ হইত, এখন তাহা | 


বারকামরা মি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিল কাচ নাই বালয়া। আশা সেই 
সব আঁধক, তু সেই ব্ৰহ্মাণ্ডব্যাপনী আশা কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, 
১ এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার, 

খানে ফারিয়া আসিতে হইবে; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবর্ল 
আবর্তন কাঁরতোছি মান্র। এখন বুবিয়াছি যে, অংসার-সমদ্রে সম্ভরণ আরম্ভ কাঁরলে, তরঙ্গে 
তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফোঁলয়া যাইবে। এখন জানিয়াছ যে, এ 
অরণ্যে পথ নাই; এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদাঁর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে 


নক্ষত্র নাই। এখন জানিয় যে, কুস্দমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেদ ' 


&০ 


কমলাকান্ত 


পায়। সেই সংগাঁত শনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল। সে সংগাঁত আর কি শনিৰ না? 


শুনিব, ? 


আর নাই_সে বয়স নাই, সে আশা | 'কন্তু তৎপাঁরবর্তে যাহা 


সংসার-ব্‌ক্ষে ঝাল 


বা ব্রাহ্মণভে 


মধিকতর প্রণীতকর। অনন্যসহায় একমাত্র গতধ্বাঁনতে কর্ণাববর পাঁরপরিত 


শ্রীকমলাকান্ত চক্রবত্তীঁ 


দ্বিতীয় সংখ্যা_ মনৃষ্য ফল 


মের একট; বেশী মাল্লা চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনদষ্যসকল ফলাবিশেষ- মায়াবৃ্ত 


য়া রাহয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগীল পাকতে পায় না-কতক 


পাড়য়া বায়। কোনটি পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে ঠোক্রায়। কোনটি 
পড়ে। কোনাট সুপক্ক হইয়া, আহরিত হইলে গঙ্গাজলে ধোঁত হইয়া দেবসেবায় 
ন লাগে- তাহাদিগেরই ফলজল্ম বা মন[ষ্জন্ম সার্থক। কোনটি সুপক্ক হইয়া, 


ব্ক্ষ হঁতে খাঁসয়া পড়িয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায়। তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বা 
ফলজন্ম ব্থা। কতকগদাল তিক্ত, কট; বা কষায়_কিন্তু তাহাতে অমূল্য ওষধ প্রস্তুত হয়। 
কতকগুলি বষময়_যে খায়, সেই মরে। আর কতকগনীল মাকাল জাতীয়_কেবল দোখতে 


সুন্দর । 


কখন কখন বিমাইতে ঝিমাইতে দোঁখতে পাই যে, পৃথক্‌ পৃথক সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক্‌ 


জাতীয় ফল। আমা 


হয়। কতকগুলি খাসা খাজা কাঁটাল, কতকগূলির বড় আটা, কতকগযাল কেবল ভূতুড়িসার, 
খিরএর খাদ্য। কতকগ্াল ই'চোড়ে পাকে, কতকগুলি কেবল ই'চোড়ই থাকে, কখন পাকে না। 


কতকগতীল পাকলে পাঁকতে পারে, কিন্তু 


পাঁকিতে পায় না, পথবার রাক্ষস-রাক্ষসীরা ই*চোড়েই 


পাডড়িয়া দাল্‌না রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে। যাঁদ পাকিল ত বড় শৃগালের দৌরাত্ম। যাঁদ গাছ ঘেরা 
থাকে ত ভালই। যাঁদ কাঁটাল উপ্চু ডালে ফাঁলয়া থাকে, ভালই; নাহলে শগালেরা কোনমতে 


উদরসাৎ কাঁরবে। 


শৃগালেরা কেহ দেওয়ান, কেহ কারকুন, কেহ নাএব, কেহ গোমস্তা, কেহ 


মোছায়েব, কহ কেবল আশশব্বণদক। যাঁদ এ সকলের হাত এড়াইয়া, পাকা কঁটাল ঘরে গেল, 
তবে মাছ ভন্‌ ভন্‌ কারতে আরম্ভ করিল । মাঁছিরা কাঁটাল চায় না, তাহারা কেবল একট; একট: 
রসের প্রত্যাশাপন্ন। এ মাছটি কন্যাভারপ্রস্ত, উহাকে এক ফোঁটা রস দাও,-_ওঁটির মাতৃদায়, একট: 
রস দাও। এটি একখানি প্াপ্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও,_সোঁট পেটের দায়ে একখানি 


-পন্ন কারয়াছে 


উহাকেও একটু রস দাও। এ মাছিটি কাঁটালের পিসীর ভাশদুর-পুত্রের 


শালার শ্যালীপ-্র_খাইতে পায় না, কিছু রস দাও। সে মাছটির টোলে পৌনে চৌদ্দটি ছা 
গড়ে, কিছ; রস দাও। আবার এদিকে কাঁটাল ঘরে রাখাও ভাল না- পিয়া দগ্ধ হইয়া উঠে। 
সংনরাহ্মণকে ভোজন করানই ভাল। : 

এ দেশের সাবিল সা'ব্ব‘সের সাহেবদিগকে আমি মনষ্যজাতিমধ্যে আম্রফল মনে কাঁর। এ 
দেশে আম ছিল না, সাগরপার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এ দেশে আনিয়াছেন। আম্র 


৫১ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


দেখতে রাঙ্গা রাঙ্গা, ঝাঁকা আলো করিয়া বসে। কাঁচায় বড় টক__পাঁকিলে সামিস্ট বটে, 
তবু হাড়ে টক যায় না। কতকগুলো আম এমন' কদর্য্য যে, পাকিলেও টক যায় না। 
দেখিতে বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা হয়, বিক্রেতা ফাঁকি দয়া পশচশ টাকা শ’ বিক্রয় করিয়া যায় 
কতকগঠীল আম কাঁচামটে আছে--পাকিলে পান্‌শে। কতকগুলো জাঁতে পাকা। সেগুলি বু 
নুন মাখয়া আমসা করাই ভাল। 

সকলে আম্্ খাইতে জানে না। সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ 
সেলাম-জলে ফেলিরা ঠাণ্ডা কাঁরও--বাঁদ জোটে, তবে সে জলে একটু খোশামোদ-বরফ 'দও=_ 
বড় শীতল হইবে। তার পরে ছার চালাইয়া স্বচ্ছল্দে খাইতে পার। 

স্লীলোকাঁদগকে লৌকিক কথায় কলাগাছের সাঁহত তুলনা করিয়া থাকে। 'কস্তু সে 
কথা। কদলীফলের সঙ্গে ভুবনমোহন! জাতির আমি সৌসাদৃশ্য দোখ না। স্ত্রীলোক ক 
কাঁদি ফলে? যাহার ভাগ্যে ফলে ফলুক--কমলাকান্তের ভাগ্যে ত নয়। কদলীর সঙ্গে কাম 
গণের এই পর্যন্ত সাদৃশ্য আছে যে, উভয়েই বানরের প্রয়। কাঁমনঈগণের এ গুণ থাকলে, 
কদলীর সঙ্গে তাঁহাঁদগের তুলনা কাঁরতে পার না। পক্ষান্তরে কতকগযল কটুভাষী ত 
তাঁহারা ফলের মধ্যে মাকাল ফলকেই ফুবতীগণের অনুরূপ বলেন। যে বলে, সে দক 
আমি ই'হাদিগের ভূত্যস্বরূপ; আমি তাহা বালব না। SL : 

আমি বাল, রমণীমণ্ডলী এ সংসারের নারকেল। নারকেলও কাঁদি কাঁদি ফলে বটে 
(ব্যবসায়ী নাহলে) কেহ কখন কাঁদি কাঁদি পাড়ে না। কেহ কখন দ্বাদশশীর পারণ:র অ. 
অথবা বৈশাখ মাসে ব্রাক্মণসেবার জন্য একটি আধটি' পাড়ে। কাঁদি কাঁদি পাঁড়য়া * 
অপরাধে যাঁদ কেহ অপরাধী থাকে, তবে সে কুলীন ব্রাহ্মণেরা। কমলাকান্ত কখন সে অপর! 
অপরাধী নহে। 


রোধে 
[ওয় 


জগতের রোদ্র শীতল হইতেছে। গাছের উপর কা 
কাঁদি নারকেল, আর গবাক্ষপথে কাঁদি কাঁদ যুবতী, আমার চক্ষে একই দেখার- উভয় 
চতী্দক্‌ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু দেখ_দোখয়া ভুলও না_এই চৈত্র মাসের রৌদ্র 
হইতে পাঁড়য়া ডাব কাঁটও না ড় তপ্ত। সংসারশিক্ষাশুন্যা কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গু 
কারও না_ তোমার কাজা পাড়া বাইবে। আমের ন্যায়, ডাবকেও বরফ-জলে রাখিয়া শ 
কাঁরও_বরফ না যোটে, প্দকুরের পাঁকে প্াতয়া রাখিয়া ঠান্ডা কারও- পমণ্ট কথায় না 
পার, কমলাকান্ত চন্তবত্ত+র আজ্ঞা, কড়া কথায় কারও । j 
র চারটি সামগ্রী-জল, শস্য, মালা আর ছোব্‌ড়া। নারকেলের জলের স 

স্মীলেকের স্নেহের আম সাদ্‌শ্য দেখি। উভয়ই বড় ঘ্িগ্ককর। যখন তুমি সংসারের রোদে 
হইয়া, হাঁপইতে হাঁপাইতে, গৃহের ছায়ায় বাঁসয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শশতল জল 
করিও_সকল যন্ত্রণা ভুঁলবে। তোমার দাঁরপ্র-টৈে বা বন্ধবিয়োগ-বৈশাখে_তোমর যৌবন: 
মধ্যাহ বা রোগতপ্ত-বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্রীর প্র 
কন্যার ভাক্ত, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর ?ক সুখের আছে? গ্রীজ্মের তাপে 
জলের মত আর ক আছেঃ | 
তবে, ঝুনো হইলে জল একট; ঝাল হইয়া যায়। রামার মা ঝুনো পর, রামার বাগ! 
ঝালের চোটে বাড়ী ছাঁড়য়াছিল। EE, 
নারিকেলের শসা, চ্লোকের ব্াদ্ধ। করকচি বেলায় বড় থাকে না; ডাবের অবস্থায় বড় 
সম বড় কোমল; বার বেলায় বড় কিন, তল করে কার সাধ্য? তখন ইহ 
‘হণাপনা বলে। গাঁহণীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাঁত বসে না। এক দিকে কনা ব' 
আছেন, মায়ের অলঙকারের বাক্স হইতে কিরদংশ সংগ্রহ কারবেন._কিন্তু ঝুনোর শস্য এমনি! 
কঠিন যে, মেয়ের দাঁত বাঁসল না--ঝঢনো দয়া করিয়া একটি মাকাঁড় বাহির করিয়া দিল। রত 
গতর বসিয়া আছেন, মায়ের নগদ প:জির উপর দাঁত বসাইবেন,_ঝ্‌নো দয়া করিয়া নগদ জাত 
৫২ 


কমলা কান্ত 


সিকা বাহির করিয়া দিল । স্বামন প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসায় ফাঁদিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, দক 
শেষ বয়সে খাল--াকা নাহলে ব্যবসায় হয় না--বঢুনোর পরীজর উপর দৃষ্টি। দুই চারটি 
প্রবাত্তর্প দন্ত ফনুটাইয়া দিলেন-বুড়া বয়সের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যদি দাত বসিল, 
নারকেল জঁ্ণ কারবার সাধ্য কিঃ যত দিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, তত দিন অজীর্ঁ রোগে 


লা--এট স্ত্রীলোকের বিদ্যা-কখন আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না। 
লা বড় কাজে লাগে না; স্তীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মোর সমরাবল বিজ্ঞান 


অন্‌ অস্টেন্‌ বা জর্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন_মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই 


লোকের রুপ। ছোবুড়া যেমন নারকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের 


বাহ্যিক অংশ। দই বড় অসার; পরিত্যাগ করাই ভাল। তবে ছোব্ড়ায় একাট কাজ হয় 
উত্তম রজ্জ; প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায়। স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ 


[মরা যেমন নারকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্ট্রীলোকেরা রূপের 


নার ভারি মনোরথ টানে। যখন রথ-টানা বারণের আইন হইবে; তখন তাহাতে 
যেধের জন্য যেন একটা ধারা থাকে-_-তাহা হইলে অনেক নরহত্যা নিবারণ হইবে। 
১ নারিকেলের রজ্জ গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রণত্যাগ কারয়াছে কি না, কিন্তু 
জু গলায় বাঁধিয়া কত লোক প্ৰাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে? 

রকেল এবং সংসারের নারকেলের সঙ্গে আমার বিবাদ এই যে, আমি হতভাগা, 
কেও আহরণ কারতে পারলাম না। অন্য ফল আকর্ষা দিয়া পাড়া যায়, কিন্তু 
গাছে না উঠিলে পাড়া যায় না। গাছে উঠিতে গেলেও হয় নিজের পায়ে দাঁড় বাঁধতে 


হইবে, না হয় ডোমের' খোশামোদ করিতে হইবে।* 

ডোমের খোশামোদ করিতেও রাজি আছি। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে কপালে নারিকেল 
[| আম যেমন মানুষ, তেমনি গাছে তেমান রূপগণের আকষ+ দিয়া নারিকেল পাঁড়িতে 
পারি। পারি, কিন্তু ভয়_পাছে নারিকেল ঘাড়ে পড়ে। এমন অনেক শ্যামী, বামী, রামী, 


কাঁমনী আছে যে, কমলাকান্তকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ কারতে পারে। কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে 
করিয়া সংসারযান্রা নির্বাহ কাঁরতে, এ দীন অসমর্থ। অতএব এ যাত্রা, কমলাকান্ত ভক্তিভাবে, 


৬ 


তাহাদের 


নারিকেল ফলটি বিশ্বেশ্বরকে দিলেন। তিনি একে *মশানবাসী, তাহাতে আবার বিষপান 
কারয়াছেন_ছাই ভাব নারকেল তাঁহার দি করিবে? 
এ দেশে এক জাতি লোক সম্প্রীতি দেখা "দিয়াছেন, তাঁহারা দেশাহতৈষাঁ বলিয়া খ্যাত। 


আম শিমল ফুল ভাবি। যখন ফল ফুটে, তখন দোখিতে শানতে বড় শোভা-_ 


বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল 
দেখায় না। একট; একট; পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প 
অল্প রাঙ্গা দেখা যায়, সেই সন্দর। ফলে গন্ধ মাত্র নাই__কোমলতা নাই, কিন্তু তব্‌ ফুল 


ঠ, রাঙ্গা রাঙ্গা। যদি ফুল ঘচিয়া, ফল ধারল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছ লাভ 
'কন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে, আন্তলঘ ফল, 


ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে; তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় 


অনেক দন হইতে মানস কারিয়াঁছ যে, কুরুটমাংস ভোজন করিয়া হিন্দজন্ম পবিত্র কাঁরব_ 


ধুতরাগুলার কাঁটার জবালায় পারিলাম না। গদুণের মধ্যে এই যে, এই ধূতুরায় 


মাদকের মাদকতা বাদ্ধ করে। যে গাঁজাখোরের গাজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে দুইটা 
ধতরার বাঁচ সাজিয়া দেয়_যে 'সাদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা না হয়, তাহার সাদ্ধর সঙ্গে দুইটা 
টা 

* কমলাকান্ত বোধ হয়, পুরোহিতকে ডোম বাঁলতেছে; কেন না, পরোহিতেই বাহ দেয়। 
উঃ কি পাষণ্ড !- ভাঁজ্সদেব। 


৫৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ধুতুরার বীচ বাটিয়া দেয়। বোধ হয়, এই হিসাবেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে 
অধ্যাপকাঁদগের নিকট দুই-চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন- 
ধূতূরার বাঁচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে। এই নেশায় বঙ্গদেশ আজি কাল মাঁতয়া 
উীঠয়াছে। 


আমাদের দেশের লেখকাঁদগকে আমি তে'তুল বালয়া গাঁণ। নিজের সম্পত্তি খোলা আর 
সিটে, কিন্তু দঃঙ্ধকেও স্পর্শ কাঁরলে দধি করিয়া তোলেন। গণের মধ্যে কেবল অম্লগুণ_তাও 
নিকৃষ্ট অন্ল। তবে এক গুণ মানি- ইহারা সাক্ষাৎ কাম্টাবতার। তে'তুল কাঠ নীরস কিন্তু 
সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল। সত্য কথা বলতে কি, তে'তুলের মত কুস 
সংসারে দোখতে পাই না। যেই কিয়ংপারমাণে খায়, তাহারই অজীর্ণ হয়, সেই অম্ল উদ্ধার 
করে। যেই অধিক পাঁরমাণে খায়, সেই অন্লাপত্তরোগে চিররযগ্ন। যাঁহারা সাহেব হইয়াছেন, 
টেবিলে বাঁসয়া, গ্যাসের আলোতে, বা আগ্ণণ্ড জগালিয়া, ফয়জু খানসামার হাতের পাক, কাঁ 
চামচে ধরিয়া খাইতে 1শাঁখয়াছেন,_তাঁহারা এক দায় এড়াইয়াছেন-_তেন্তুলের অম্লের বড় ধার 
ধাঁরতে হয় না আগাগোড়া তে'তুলের মাছ দিয়া ভাত মারতে হয় না। কিন্তু যাহাদগকে 
চালা-ঘরে বাঁসয়া, মুঙ্গেরে পাতর কোলে করিয়া, পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, তাহাদের ক 
যন্ত্রণা! পদ পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবল গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা, 
কিন্তু রাঁধবার বেলা কলাইয়ের দাল, আর তে'তুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাঁধতে জানেন না। 
ফয়জ; জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত। 
আর একটি মন.ষ্যফলের কথা বলা হইলেই অদ্য ক্ষান্ত হই। দেশী হাকিমেরা কোন ফল 
বল দৌখ? যান রাগ করেন করুন, আমি স্পষ্ট কথা বালব, ইহারা পাঁথবীর কুজ্মাণ্ড। যি 
চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইহারা উচ্চুতে ফলিলেন- নাহলে মাটিতে গড়াগাড় যান। যেখানে 
ইচ্ছা, সেখানে তুলিয়া দাও, একট; ঝড় বাতাসেই লতা 'ছিপড়য়া ভূমে গড়াগাঁড়। অনেকগুলি 
রুপেও কুষ্মাণ্ড, গুণেও কুজ্মাণ্ড।_-তবে কুষ্মাণ্ড এখন দুই প্রকার হইতেছে দেশশ কুমড়া ও 
বিলাতী কুমড়া। বিলাতী কুমড়া বললে এমত বুঝায় না যে, এই কুমড়াগ্ীল বিলাত হইতে: 
আসয়াছে। যেমন দেশী মুর তৈয়ার জনতাকে ইংরেজি জুতা বলে, ই'হারাও সেইরূগ 
িলাতী। বিলাতী কুমড়ার যে গৌরব আধক, ইহা বলা বাহল্য। সংসারোদ্যানে আরও অনেক 
ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অকম্ণ্য, কদর্য, টক 


শ্রীকমলাকান্ত চক্রবত্তাঁ? 


তৃতীয় সংখ্যা ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন 


বেদ্থাম হতবাদ দর্শনের সৃষ্টি কয়া ইউরোপে অক্ষয় কণীর্ত স্থাপন কাঁরয়া গিয়াছেন। 

আমি এই হিতবাদমতে অমত কার না ; বরং আম ইহার অনূমোদক, তবে আপনারা জানেন 
কি না, বালতে পার না, আমি একজন সুযোগ্য দার্শীনক। আমি এই হিতবাদ দর্শন অবলম্বন 
করিয়া, কিছ; ভাঙ্গিয়া, কছ; গা়য়া, একটি নৃতন দর্শনশাস্র প্রণয়ন কাঁরয়াছ। প্রকৃতপক্ষে, 
তাহা বাঙ্গালায প্রচলিত হিতবাদ দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা মান্র। তাহার স্থল মর্ম আম সংক্ষেপত্ 
লাগবদ্ধ কারতোছ। প্রাচীন প্রথান[সারে দর্শনা সন্রাকারে লিখিত হইয়াছে। এবং আমি 
স্বয়ংই সুন্রের ভাষ্য করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'লাঁখয়াঁছ। বাঙ্গালাতেই সত্রগ্ল লাখত 


* ‘ইউটিলাটি” শব্দের অর্থ কি? ইহার ক বাঙ্গালা নাই? আসি নিজে ইংরেজি জান না 
কমলাকান্তও কিছ; বাঁলয়া দেয় নাই_অতএব্‌ অগত্যা আমার পন্রকে জিজ্ঞাসা কারয়ছিলাম। আমার: 
প্রর ডেক্‌সনারা দোয়া এইরুপ ব্যাখ্যা কারয়ছে “ইউ” শব্দে তুমি বা তোমরা, “টিল্‌” শব্দে চাষ 
না টি খাওয়া, “ই” অর্থে কি, তাহা সে বলিতে পারল না, ‘কিন্তু বোধ করি কমলাকান্ত, 
ইউ-টিল-ইট-ই* পদে ইহাই আঁভপ্রেত করিয়াছেন যে, “তোমরা চাষ করিয়াই খাও” কি পাষণ্ড. 
a চাবা বালল! ইদ্‌শ দডুব্বত্ত দশানন লম্বোদর গজাননের রচনা পাঠ করাতেও পাপ আছে৷ 
বোধ হয়, আমার পন্রাট ইংরেজি লেখাপড়ায় ভাল হইয়াছে, নচেৎ এর্‌প দুরূহ শব্দের সদর্থ করিতে 

|| 


পারিত না।-গ্রীভাল্মদেব খোশনবশস | 
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কমলাকান্ত 


ম যে অসংক্কৃতজ্ঞ, এমত কেহ মনে কাঁরবেন না। তবে সংস্কৃতে সতত্রগ্াীল কয়জন 
? অতএব, সাধারণ পাঠকের প্রাত অনুকূল হইয়া বাঙ্গালাতেই সমস্ত কার্য 

৷ সে সত্ৰগ্রন্থের সারাংশ এই 7 

শরশরস্থ বৃহৎ গহৰরাবশেষকে উদর বলে। 

_ অথাৎ নাসিকা কর্ণাদি ক্ষুদ্ৰ গহ্রকে উদর বলা যায় না। বালে বিশেষ 


বৃহৎ গহবর”__জীবশরীরস্থ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নাহলে পর্বতগদুহা 
লয়া পরিচয় দিয়া কেহ তাহার প্রার্তর প্রত্যাশা কারতে পারেন। 

দও জীরশরারস্থ গহবরাবশেষই উদর শব্দে বাচ্য, তথাপি অবস্থাবশেষে অঞ্জলি 
ধ্য গণ্য। কোন স্থানে উদর পঢ়রাইতে হয়, কোন স্থানে অঞ্জলি পদরাইতে হয়। 
র ত্রিবিধ পনীর্তই পরম পন্ররনুষার্থ। 

[ংখ্যেরও এই মত। আঁধভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আঁধরদৌবক, এই ত্ৰিবিধ 


তক” অন্ন ব্যঞ্জন সন্দেশ মিষ্টান্ন প্রভাত ভৌতিক সামগ্রীর দ্বারা উদরের যে 
হাই আধভোঁতিক পীর্ত। 
যাহারা বড়লোকের বাক্যে লব্ধ হইয়া কালযাপন করেন, তাহাদিগের 
রপহান্ত হয়। 
লাকা হাব পরত দারা যাহাদের উদর পা উঠ 
তাঁহাঁদগের আধদৈবিক উদরপণৃর্ত। 

৩। এতম্মধ্যে আঁধভোৌতিক পিই বাহিত। 

ভাষ্য।-_“বা ত”বাহত শব্দের দ্বারা অন্যান্য পণার্তর প্রাতষেধ হইল কি না, ভবিষ্যৎ 
ভাষ্যকারেরা মীম ংসা কারবেন। 

এক্ষণে সিদ্ধ হইল, উদরনামক মহা-গহদ্রে লঃচ সন্দেশ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের প্রবেশই 
রা . উঠ অতএব এ গর্তের মধ্যে কি প্রকার ভূত প্রবেশ করান যাইতে পারে, তাহা নির্বাচন 

যাইতেছে। 

৪। বিদ্যা বদ্ধ পাঁরশ্রম উপাসনা বল এবং প্রতারণা, এই ষড়াবধ প.রযষার্থের উপায়, 
প্ব্বর্পাণ্ডতেরা নিষ্দেশে করিয়াছেন। _ 

ভাষ্য।_-১। “বদ্যা”_বিদ্যা কি, তাহা অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, িখিতে ও 
পাঁড়তে শিখকে বিদ্যা বলে। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যার জন্য বিশেষ লিখিতে বা পড়িতে শিখার 
প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ লিখতে, সম্বাদ পন্রাদতে 'লাীখতে জানলেই হইল। কেহ কেহ্‌ তাহাতে 
আগান্ত করেন যে, যে লিখিতে জানে না, সে পন্রাদতে লিখবে কি প্রকারে? আমার 
এরুপ তর্ক নিতান্ত আকাঁ্ংকর। কুস্তীরশাবক ডিম্ব ভেদ কারবামান জলে গিয়া সাতার দয়া 
থাকে, শিখতে হয় না। সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালির স্বতঃসিদ্ধ, তঙ্জন্য লেখা-পড়া শাখবার 
প্রয়োজন নাই। 
২। “ব্াদ্ি"_যে আশ্চর্য্য শক্তিদ্বারা তুলাকে লৌহ, লৌহকে তুলা বিবেচনা হয়, সেই 
শক্তিকেই ব্ঠন্ধ বলে। কৃপণের সাণ্টিত ধনরাশির ন্যায় ইহা আমরা স্বয়ং সব্বদা দেখিতে পাই, 
কিন্তু পরে কখন দেখতে পার না। পরিবার সত যা জগতে ইহ'রই 
আধিক্য । কেন না, কখন কেহ বাঁলল না যে, ইহা আম অক্প পাইয়া 
৩। “পার « উপয্্ত সময়ে ঈষদুক অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন, 
রি, গৃহণীর সাহত সম্ভাষণ ইত্যাদি গর তের কারু 
উপাসনা" কোন সা হ্‌ 


6” 


ত ক 
গ্‌ণবান্‌ হয়েন, হযে পৰে উাসনা 'বলে। 


বঙ্কিম রচনাবলী 


৫! “বল”_দী্ঘচ্ছন্দ বাক্য মুখ চক্ষুর অরক্তভাবঘোরতর ডাক হক, মুখ হইতে 
অনগল হিন্দী, ইংরাজী এবং 'নজ্ঞীবনের বাঁম্ট,_দুর হইতে ভঙ্গীদ্বারা কিল, চড়, ঘুবা এবং 
লাথি প্রদর্শন ও সাদ্ধ ?তপ্পান্ন প্রকার অন্যান্য অঙ্গভঙ্গী_ এবং বিপক্ষের কোন প্রকার উদ্যম 
দৌখলে অকালে পলায়ন ইত্যাদকে বল বলে। 

বল ষড়ীবধ, যথাঃ 

মৌখক-_অভিসম্পাত, গালি, নিন্দা প্রভাত ৷ 

হাস্ত-কিল চড় প্রদর্শন প্রভাতি 

পাদ-_ পলায়নাদ। ঃ 

চাক্ষুষ-রোদনাদি। যথা, চাণক্যপাণ্ডিত,_“বালানাং রোদনং বলং” ইত্যাঁদ। 

ত্বাচ_ প্রহারসাহফ্দুতা ইত্যাঁদ। 

মানস_দ্বেব, ঈর্ষা, হিংসা প্রভাতি। 

ড। প্রতারণা | 

নিম্নলিখিত ব্যাক্তদের পাঁথবীমধ্যে প্রতারক বালয়া জাঁনও। 

এক, পণ্যাজীব। প্রমাণ_দোকানদার জিনিস বেচিয়া আবার মূল্য চায়া থাকে। মূল্য 
দাতা মান্রেরই মত যে, তান ন্য়কালীন প্রতাঁরত হইয়াছেন। 

দ্বিতীয়, চাকংসক। প্রমাণ_রোগঈ রোগ হইতে মুক্ত হইলে পরে যাঁদ চিকিৎসক বেতন 
চায়, তবে রেগী প্রায় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, আমি নিজে আরাম হইয়াছ ; এ বেটা অনর্থক 
ফাঁক দিয়া টাকা লইতেছে। 

তৃতীয়, ধম্মোপদেজ্টা এবং ধাঁম্মক ব্যক্তি। ইহারা চিরপ্রাথত প্রতারক, ইদ্হাঁদগের নাম 
“ভণ্ড”। ই'হারা যে প্রতারক/*তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, ইহারা অর্থাঁদর কামনা করেন না! 
ইত্য দ। 

৫। এই ষড়াবিধ উপায়ের দ্বার উদর পঠার্ত্ বা পুরষার্থ অসাধ্য । 

ভাষ্য।_ এই সূত্রের দ্বারা পূব্বপণ্ডিতাঁদগের মত খণ্ডন করা যাইতেছে। 'িদ্যাদ যড়াবধ 
উপায়ের দ্বারা যে উদরপঠার্ত হইতে পারে না, ক্রমে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। 

“বদ্যা”_দ্যাতে যদি উদরপ্ঢার্ত হইত, তবে বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের অন্নাভাব কেন? 

“বুদ্ধি” বুদ্ধিতে যদ উদরপটীর্ত হইত, তবে গদ্দভ মোট বহিবে কেন? 

“গারশ্রম”_পারশ্রমে যদ হইত, তবে বাঙ্গালি বাঝুরা কেরাণশ কেন? 

“উপাসনা” উপাসনায় যাঁদ হইত, তবে সাহেবগণ কমলাকাস্তকে অনগ্রহ করেন না কেন? 
আমি ত মন্দ পে-বিল লাখ নাই। 

“বল”_বলে যাঁদ হইত, তবে আমরা পাঁড়য়া মার খাই কেন? 

“প্রতারণা” প্রতারণায় যাঁদ হইত, তবে মদের দোকান কখন কখন ফেল হয় কেন? 

৬। উদরপঠার্ত' বা প7র;ষার্থ কেবল হিতসাধনের দ্বারা সাধ্য। 

ভাষ্য ।_উদাহরণ। বাহ্মণ-পণ্ডিতেরা লোকের কাণে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া 
থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বন্য জাতির হিতসাধন কাঁরয়াছেন, এবং রূসেরা এক্ষণে 
মধ্য-আসিয়ার [হতসাধনে নিযুক্ত আছেন। বচারকগণ 'িচার কাঁরয়া দেশের িতসাধন 
কাঁরতেছেন। অনেকে স্মাবক্রেয় এবং আবিক্রেয় পঢস্তক ও পন্রাদি প্রণয়ন দ্বারা দেশের হিতসাধন 
কারতেছেন। এ সকলের প্রচুর পরিমাণে উদরপ্যীর্ভ অর্থাৎ পরষার্থলাভ হইতেছে। 

৭। অতএব সকলে দেশের হিতসাধন কর। 
রহ দন এবং উর দর একতা প্রাতপাঁদত হইল। 

৩ম ২ সমন্র-গ্রন্থের প্তু ॥ ভরসা রত র সপ্তম 
এ ১ টা রি K হইল কাঁর, ইহা ভারতবর্ষের 
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তাঁ 


চতুর্থ সংখ্যা পতঙ্গ 
বাবুর বৈঠকখানায় সেজ জালিতেছে_-পাশে আম, মোসায়োব ধরণে বাঁসয়া আঁছ। বাব 


. দলাদালর গল্প কাঁরতেছেন,_আম আঁফম চড়াইয়া 'বিমাইতোঁছ। দলাদালতে চাঁটয়া মানা 
৫৬ 


কমলাকান্ত 


ফেলিয়াছি। বাধালাপি! এই আঁখল ব্রক্গাণ্ডের অনাদি ক্রিয়াপরম্পরার একাঁট 
বংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত চক্রবস্তাঁ জন্মগ্রহণ কারয়া অদ্য রাত্রে নসীরাম 
[ বাঁসয়া মান্রা বেশশ কারয়া ফোলবেন। সুতরাং আমার সাধ্য কি যে, তাহার 


বিমাইতে দেখিলাম যে, একটা পতঙ্গ আসিয়া ফানুসের চারি পাশে শব্দ করিয়া 
ছে। “চোঁ-ও-ও-ও” “বৌ-ও-ও” করিয়া শব্দ করিতেছে। আফমের ঝোঁকে 
পতঙ্গের ভাষা কি বুঝিতে পারি নাঃ কিছুক্ষণ কাণ পাতিয়া শীনলাম--কিছদ 
নাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বলিলাম, “তুমি কি ও চোঁ বোঁ কারয়া বাঁলতেছ, 
(তে পাঁরতোঁছ না।” তখন হঠাৎ আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হইলাম_ 
লিল, “আম আলোর সঙ্গে কথা কহিতোঁছ-_তুমি চুপ কর।” আম তখন 
কথা শুনিতে লাগলাম। পতঙ্গ বলিতেছে__ 
মহাশয়, তুমি সেকালে ভাল ছিলে-পিতলের ?গলসমজের উপর মেটে প্রদীপে 
আমরা স্বচ্ছন্দে পড়িয়া মারতাম। এখন আবার সেজের ভিতর চ্বাকয়াছ_ 
ঘুরে বেড়াই_ প্রবেশ কারবার পথ পাই না, পঢ়ুড়িয়া মারতে পাই না। 
| মা মারতে আমাদের রাইট আছে আমাদের চিরকালের হক্‌। আমরা পতঙ্গ 
জাতি, পূর্বাপর আলোতে পড়িয়া মারিয়া আসতোছ_কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে 
নাই। তেলের আলো, বাঁতর আলো, কাঠের আলো, কোন আলো কখন বারণ করে নাই ৷ তুমি 
কাচ মাড় দিয়া আছ কেন, প্রভু? আমরা গাঁরব পতঙ্গ--আমাদের সহমরণ নিষেধের আইন 
জারি কেন? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে যে, পদাড়য়া মারতে পাব না? 
দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। হিন্দুর মেয়েরা আশা-ভরসা থাকতে 
কখন প্‌ড়িয়া মারতে চাহে না-আগ্ে বিধবা হয়, তবে পীড়া মারতে বসে। আমরাই কেবল 
সকল সময়ে আত্মাবস্জনে' ইচ্ছুক । আমাদের সঙ্গে স্তীজাঁতির তুলনা? 
ৃ্‌ আমাদের ন্যায়, স্বজাতও রুপের শিখা জবালতে দখলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বটে। ফলও 
8. এক. আমরাও পঢ়ড়িয়া মার, তাহারাও পঠুড়িয়া মরে। কিন্তু দেখ, সেই দাহতেই তাদের সুখ 
আমাদের কি সুখ? আমরা কেবল প্যাড়বার জন্য পড়, মারবার জন্য মার। ম্ত্রীজাতিতে 
পারে? তবে আমাদের সঙ্গে তাহাদের কেন? 
শল যাদি ভল বে আহারে না দালিলাম, তবে এ শরীর কেন? অন্য জীবে কি ভাবে, 
তাহা বালতে পারি না, কিন্তু আমরা পতঙ্গজাতি, আমরা ভাবিয়া পাই না, কেন এ শরীর? 
লইয়া কি কাঁরব? নিত নিত্য কুসুমের মধ চুম্বন কার, নিত্য ত্য বিশ্প্রফল্লকর সুযর্ঠাকরণে 
বিচরণ কাঁর-তাহাতে কি সুখ? ফুলের দেই একই গন্ধ, মধুর সেই একই ি্টতা, সূর্যের 
[এক ভক পা 
ন , জবলন্ত রুপাঁশখায় গা 
দেখ, আমার 'ভক্ষাটি বড় ছোট_আমার প্রাণ তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না? দির বৈ ত 
গ্রহণ কাঁরব না। তবে ক্ষাত কি? তুমি রুপ, পোড়াইতে জান্ময়াছ, আম পতঙ্গ, পড়তে 
জান্ময়াছি ; আইস, যার যে কাজ, করিয়া যাই। তুমি হাসিতে থাক, আম পড় 
তুম দিশ্বধরংসক্ষম_তোমাঝে রোধতে পারে, জগতে এমন কিছু নাই_তুমি কাচের [ভিতর 
লকাইয়া আছ কেন? তুমি জগতের গতির কারণ_কার ভয়ে তুমি ডোমের ভিতর লা ইয়াছঃ 
কোন্‌ ডোমে এ ডোম গাঁড়য়াছেঃ কোন্‌ ডোমে তোমাকে এ ডোমের ভিতর পণারয়া £ তুম 
যে বিশ্বব্যাপী, কাচ ভাঙ্গিয়া আমায় দেখা দিতে পার নাঃ 
তুমি কি? তা আম জানি না--আম জান না-কেবল জানি যে, তুমি আমার বাসনার বস্তু 
আমার জাগ্রতের ধ্যান__িদ্রার স্বপ্ন_জীবনের আশা_মরণের আশ্রয়। তোমাকে কখন জানিতে 
পারব না জানিতে চাহিও না দিন জানিব, সেই দিন আমার সংখ যাইবে! কামা নুর 
রূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে? 
তোমাকে ক পাইব না? কত দিন তু কাচের. ভিতর থাকিবে? আমি কাচ ভাঙ্গতে 
পারব না? ভাল থাক_আি ছাড়িব না-আবার আসিতোঁছ-বৌ-ও-ও 
পতঙ্গ পাঁড়য়া গেল । 


A 
ন 


৫৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


৫৮. 


নসীরাম বাবু ডাকিল, “কমলাকান্ত!” আমার চমক হইল- চাহিয়া দৌখলাম_ 
ঢুলিয়া পাঁড়রাছিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নসীরামকে 'চিনিতে পারলাম না-দোখ 
মনে হইল, একটা বৃহৎ পতঙ্গ বাঁলশ ঠেসান দয়া, তামাকু টাঁনতেছে। সে কথা কাহতে লাগল 
- আমার বোধ হইতে লাগল যে, সে চোঁ বোঁ কাঁরয়া বক বালতেছে। এখন হইতে আমর বোধ 
হইতে লাগল যে, মনদষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বাহ আছে_সকলেই সেই 
বাহুতে পঢ়ড়িয়া মারতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বাহ্নতে পঢ়ড়েয়া মারতে তাহার অধিকার 
আছে_কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহি, ধন-বাহ, মান-বাহ, রূপ- 
বাহ, ধৰ্ম্ম-বাহন, ইন্দ্িয়-বাহি, সংসার বহিময়। আবার সংসার কাচময়। যে আলো দোঁখয়া 
মোহত হই-মোহত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই_কই, তাহা ত পাই না-আবার 'ফারয়া 
বোঁ করিয়া চাঁলয়া যাই__আবার আঁসয়া ফারিয়া বেড়াই। কাচ না থাকলে, সংসার এত দন 
পড়িয়া যাইত। যাঁদ সকল ধৰ্ম্মাবং চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম মানসপপ্রত্যক্ষে দেখতে পাইত, 
তবে কয় জন বাঁচিত। অনেকে জ্ঞান-বাঁহর আবরণ-কাচে ঠোঁকয়া রক্ষা পায়, সঙ্োতস্‌, 
গোঁলালও তাহাতে পঢ়াড়য়া মারল । রূপ-বাহ্, ধন-বহ্ছি, মান-বাহতে নিত্য নিত্য সহঃ 
গঢ়াড়য়া মরিতেছে,_আমরা স্বচক্ষে দৌখতোছি। এই বাহুর দাহ যাহাতে বার্ণত হয়, ত 
কাব্য বাল। মহাভারতকার মান-বাহ্ু সুজন করিয়া দর্যেযাধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন৷ 
অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবাহুজাত দাহের গীত “Paradise Lost” £ 
আঁদতীয় কাঁব সেন্ট পল। ভোগবহ্র পতঙ্গ, “আন্টনি, ক্লিওপেত্রা”। রূপ-বাহির 
জদলিয়েত, ঈর্ষা-বাঁহুর “ওথেলো”। গাঁতগোবিন্দ ও বিদ্যাসমন্দরে ইন্দরিয়-বাহি , 
ঘেহ-বাহতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সুষ্টি। বাহ্ন ক, আমরা জানি না। রুপা, তে 
তাপ, ক্রিয়া, গাঁত, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হার মানে, বিজ্ঞান হার মানে। 
ধম্ম'পঢুস্তক হার মানে, কাব্যগ্রন্থ হার মানে। ঈশ্বর ক, ধর্ম্ম কি, জ্ঞান কি, প্লেহ বি? তাহা 
কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক, অপারজ্ঞাত পদার্থ বৌঁড়য়া বোঁড়য়া ফারি। আমরা 
পতঙ্গ না ত ক? 

দেখ ভাই, পতঙ্গের দল, ঘঢ়রিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই। পার, আগুনে পুড়িয়া পড়ুয়া 
মর। না পার, চল, “বোঁ” করিয়া চাঁলয়া যাই। 


প্রীকমলাকান্ত চন্তবন্তাঁ 


পণ্চম সংখ্যাআমার মন 


সামার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল, সেখানে ত নাই। 
যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই। কে চুরি করিল? কই, সাত পাঁথবী 'খ:জয়া ত আমার 
মনচোর” কাহাকে পাইলাম না। তবে কে টুর কারল? j j 

একজন বন্ধ; বাললেন, দেখ, পাকশালা খংজিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পা 
গারে। মানি, পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া থাঁকত। যেখানে পোলাও, কাবাব, 
সত, যেখানে ডেক্চী-সমারূঢ়া অন্নপূর্ণার মৃদু মৃদু ফুটফুটবুটবুট-টকবকোধদান, সেই 
আমার মন- পাড়া থাকিত। যেখানে ইিস মংস্য, সতৈল অভিষেকের পর ঝোল 
করিয়া, মূন্ময়, কাংস্যময়, কাচময় বা রজতময় [সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইৎ 
প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকে, ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া, সেই তীর্থস্থান আর ছাড় 
যেখানে ছাগ-নন্দন, দ্বিতীয় দধাীচির ন্যায় পরোপকারার্থ আপন অস্থি সমর্পণ ন 
মাংসসংযুক্ত সেই অস্থিতে কোরমা-রূপ বন নিম্মি'ত হইয়া, ক্ষুধার্প বৃত্রাসূর বধের জনা প্রস্তুত 
থাকে, আমার মন সেইখানেই, ইন্দত্বলাভের জন্য বাঁসয়া থাকে। যেখানে, পাচকরূপণ ‘বিষ্ণুকর্ত্্ক, 
লহাঁচরঃপ সুদর্শন চক্র পাঁরত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিয়া {বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়! 
অথবা যে আকাশে লঃচি-চন্দ্ের উদয় হয়, সেইখানেই আমার মন-রাহু গিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে 


টায়। অন্যে যাহা বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড ম - 

সন্দেশর্‌' ই ন্‌ "্ডলাকার বায়া থাঁক। যেখা( 

ৰ ১প শালগ্রামের বিরাজ, আমার মন সেইখানেই পৃজক। হালদারদিগের বাড়ীর বামন 
বু + এবং তাহার বয়ঃক্ম যাট্‌ বংসর, কিন্তু রাঁধে ভাল এবং পারিবে 


কমলাকান্ত 
বা, আমার মন তাহার সঙ্গে প্রসক্তি কাঁরতে চাঁহয়াছিল। কেবল রামমাণর সজ্ঞানে 
[ওয়ায় এটি ঘটে নাই। 

র প্রবর্তনায়, পাকশালায় মনের সন্ধান কাঁরলাম, সেখানে পাইলাম না। পলান্ন, 
{ত আধষ্ঠাতৃদেবগণ 'জজ্ঞাসায় বলিলেন, তাঁহারা কেহ আমার মন চুর করেন নাই। 
, একবার প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট সন্ধান জান। প্রসন্নের সঙ্গে আমার একট: 
, কিন্তু সে প্রণরটা কেবল গব্যরসাত্বক। তবে প্রসন্ন দোখতে শঢ়ানতে মোটাসোটা, 
সে চাল্পশের নীচে, দাঁতে মাস, হাঁসভরা মুখ, কপালের একাট ছোট উলকি! 
ইত; সে রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে বাইত, আমি তাহা কুড়াইয়া 
নন্য লোকে আমার নন্দা কাঁরত ৷ পুজার বামণের জবালার বাগানে ফল ফ্জাটতে 
।নন্দকের জবালায়' প্রসন্নের কাছে আমার মুখ ফুটতে পায় না-নচেৎ গব্যরসে ও. 
ণবানময় চালত। ইহাতে আমার নিজের জন্য আম যত দুঃখিত হই, না হই, 

র জন্য আমি একটু দুঃখিত ৷ কেন না, প্রসন্ন সতী, সাধা, পাঁতরতা। এ কথাও আমি 
মুখ ফুটিয়া বালতে পাই না। বালয়াছিলাম বালয়া, পাড়ার একাট নষ্টব্যদ্ধি ছেলে ইহার 
পরশত অর্থ করিয়াছল। সে বাঁলল যে, প্রসন্ন আছেন, এজন্য সং বা সতী বটে, তান 
ধু ঘোর স্ত্রী, এজন্য সাধী ; এবং িধবাবস্থাতেও পাঁতছাড়া নহেন, এজন্য ঘোরতর 

তরতা। বলা বাহুল্য যে, যে অশিষ্ট বালক এই ঘৃণিত অর্থ মুখে আনিয়াঁছল, তাহার - 
শিক্ষা তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়াছলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কলঙ্ক গেল না। 
নাঁখতে বাঁসয়াছ, তখন স্পষ্ট কথা' বলা ভাল-_আি প্রসন্নের একটু অনদরাগী বটে। 
তাহার অনেক কারণ আছে- প্রথমতঃ প্রসন্ন যে দুগ্ধ দেয়, তাহা নিজ্জলি, এবং দামে সস্তা; 
তীয়, সে কখন কখন ক্ষীর, সর, নবনীত আমাকে বিনামূল্যে দয়া যায়; তৃতীয়, সে একাঁদন 
আমাকে নাছল, “দাদাঠাকুর, তোরার দপ্তরে ও কিসের কাগজ ?” আমি জিজ্ঞাসা কাঁরলাম, 
“শুনি?” সে বালল, “শানব।” আমি তাহাকে কয়েক্রাট প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলাম_সে বাঁসয়া 
শযানল। এত গুণে কোন্‌ লাপব্যবসায়ী ব্যাক্ত বশীভূত না হয়? প্রসম্নের গণের কথা আর 
আধক কি বালব_সে আমার অনুরোধে আফিম্‌ ধারয়াছিল। 
এই সকল গুণে আমার মন: কখন কখন প্রসন্নের ঘরের জানেলার নীচে ঘ্ারয়া বেড়াইত, 
ইহা আম স্বীকার কাঁর। কিন্তু কেবল তাহার ঘরের জানেলার নীচে নয়, তাহার গোহালঘরের 
আগড়ের পাশেও উশক মারিত। প্রসনের প্রাত আমার যেরূপ অনুরাগ, তাহার মঙ্গলা নামে 
গায়ের প্রতিও তদ্রুপ । এক জন ক্ষীর সর নবনীতের আকর, দ্বিতীয়, তাহার দানকতা। গঙ্গা 
িফুপদ হইতে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন বটে, কিন্তু ভগণরথ তাঁহাকে আনিয়াছেন ; মঙ্গলা আমার 
বিফুপদ ; প্রসন্ন আমার ভগণীরথ ; আমি দুই জনকেই সমান ভালবাসি প্রসন্ন এবং তাহার গাই, 
ভয়েই সুন্দরী; উভয়েই স্থ্‌লাঙ্গণী, লাবণাময়ী, এবং ঘটোধ্যী। এক জন গব্যরস সৃজন করেন, 
৷ হাস্যরস সৃজন করেন। আমি উভয়েরই নিকট বিনামুল্যে বিক্লীত ৷ 
০ জি কালি সন্ধান করিয়া দেখিলাম, প্রসন্নের গবাক্ষতলে, অথবা তাহার গোহালঘরে 
র মন নাই। আমার মন কোথা গেল? 
কাঁদতে কাঁদিতে পথে বাঁহর হইলাম। দেখিলাম, এক যুবতী জলের কলস কক্ষে লইয়া 
যাইতেছে। তাহার মুখের উপর গভীর-কৃ্ণ দোদুল্যমান কুষ্টিতালকরাজি, গভীর-কৃষণ ভগ, 


এবং গভীর-কৃফ চণ্ডল নয়নতারা দেখিয়া বোধ হইল, যেন পদ্মবনে কতকগদ্লা মুর ঘর 
বেড়াইতেছে _বাঁসতেছে না, উড়য়া বেড়াইতেছে। তাহার গমনে যেরপ অঙ্গ দর্ীলতোঁছিল। বোধ 


হইল, যেন লাবণোর নদীতে ছোট ছোট ঢেউ উঠিতেছে ; তাহার প্রতি পদক্ষেপে বোধ হইল, যেন 
পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাকে দোখয়া আমার বোধ হইল, নিঃসন্দেহ 
এই আমার মন চার কারয়াছে। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সে ফিরিয়া দৌখয়া ঈষৎ 
রূষ্টভাবে জিজ্ঞাসা কারল, “ও ক ও? সঙ্গ নিয়েছ কেন?” 

আমি বাঁললাম, “তুমি আমার মন' চুরি কাঁরয়াছ।” 

যুবত’ কটুক্তি কাঁরয়া গালি 1দল। বলল, “চুরি কার নাই। তোমার ভাঁগনণী আমাকে 
যাচাই করিতে 'দিয়াছিল। দর কিয়া আমি 'ফারয়া দয়াছি।” 
সেই অবাঁধ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, মনের সন্ধানে আর রসিকতা কাঁরতে প্রয়াস পাই না, কিন্ত 


বাঙকম রচনাবলী নু 


মনে মনে বুবিয়াছি যে, এ সংসারে আমার মন কোথাও নাই। রহস্য ছাড়িয়া সত্য কথা 
বাঁলতোছু, কিছুতেই আমার আর মন নাই। শারীরক সুখ স্বচ্ছন্দতায় মন নাই, 
রহস্যালাপের আম প্রিয় ছিলাম, সে রহস্যালাপে আমার মন নাই। আমার কতকগুলি ছে'ড়া 
পথে ছিল-_তাহাতে আমার মন থাকত, তাহাতে আমার মন নাই। অর্থসংগ্রহে কখন ছল না 
_ এখনও নাই। কিছুতে আমার মন! নাই_ আমার মন কোথা গেল? 
বুঝিরাছি, লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই; নাহলে মন উড়িয়া যায়। আমি কখন কিছুতে 
মন বাঁধি নাই__এজন্য কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে আমরা ক কাঁরতে আস, ঠিক 
বাঁলতে পার না_কিস্তু বোধ হয়, কেবল মন বাঁধা দিতেই আঁস। আম চিরকাল 
রহিলাম__পরের হইলাম না, এই জন্যই পাঁথবীতে আমার সুখ নাই। যাহারা 
নিতান্ত আত্মাপ্রয়, তাহারাও বিবাহ করিয়া, সংসারী হইয়া, স্ত্রী পুত্রের নিকট অ 
করে, এজন্য তাহারা সুখী । নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইত না। আমি অনেক 
কাঁরয়া দেখিয়াছি, পরের জন্য আত্মাবিসজ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সখের অন্য কে। 
নাই। ধন, যশঃ, হান্দুয়াদিলন্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। এ সব 
বারে যে পাঁরমাণে সুখদায়ক হয়, দ্বিতীয় বারে সে পাঁরমাণে হয় না, তৃতীয় বারে আরও 
অল্প সুখদায়ক হয়, ক্রমে অভ্যাসে তাহাতে কিছুই সুখ থাকে না। সুখ থাকে না, কিন্তু 
দুইটি অসুখের কারণ জন্মে; প্রথমতঃ অভ্যস্ত বস্তুর ভাবে সুখ না হউক, অভাবে গুরুতর অসুখ 
হয়; এবং অপরিতে ষণীয়া আকাঙ্ক্ষার বাঁদ্ধতে যন্ত্রণা হয়। অতএব পাথবীতে যে 
কাম্য বন্তু বলয়া চিরপাঁরাচত, তাহা সকলই অততীপ্তকর এবং দুঃখের মূল। সকল স্ 
রি নিন্দা, হীন্দ্রর়সুখের অনুগামী রোগ, ধনের সঙ্গে ক্ষাত ও মনস্তাপ; 
জরাগ্রন্ত বা ব্যাধদনস্ট হয়; সুনামেও মিথ্যা কলঙক রটে; ধন পত্লীজারেও ভোগ করে; মা 
মেঘমালার ন্যায় শরতের পর আর থাকে না। বিদ্যা তীপ্তদায়নী নহে, ০ 
গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়, এ সংসারের তত্তীজজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে 
সাধনে বিদ্যা কখন সক্ষম হয় না। কখন শদ্ানয়াঁছ, কেহ বলিয়াছে, আমি ধনোপাজ্ড রয় 
সুখী হইয়াছ বা যশস্বী হইয়া সুখী হইয়াছ? যেই এই কয় ছন্র পাড়বে, সেই বেশ কারয়া 
স্মরণ করিয়া দেখুক, কখন এমন শনিয়াছে কি না। আমি শপথ কাঁরয়া বালতে গার, কেহ 
এমত কথা কখন শদ্রনে নাই। ইহার অপেক্ষা ধনমানাদির অকার্য্যকারতার গুরুতর প্রমাণ আর 
যাইতে পারে? বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এমন অকাট্য প্রমাণ থাকতেও মন, মানেই 
প্রাণপাত করে। এ কেবল কুঁশক্ষার গুণ। মাতৃস্তন্য দৃধধের সঙ্গে সঙ্গে ধনমানাঁদর 
সব্বসারবত্তায় বিশ্বাস শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকে_ীশশু দেখে, রাঁত্রীদন পতা মাতা 
ভ্রাতা ভাগনী গর ভৃত্য প্রাতবেশী  শত্র; মিত্র সকলেই প্রাণপণে হা আর্থ, হা যশ, হা মান, হা 
সম্ভ্রম! কাঁরয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং শিশু কথা ফুিবার আগেই সেই পথে গমন কাঁরতে 
শিখে। কবে মনাধ্য নিত্য সুখের একমাত্র মুল অনুসন্ধান করিয়া দোখবে? যত 'ব্দ্বান্‌, 
মক দার্শীনক, সংসারতত্বীবৎ, যে কেহ আস্ফালন কর, সকলে িলিয়া দেখ, পরস,খবদ্ধন 
মন্দব্যের অন্য সখের মূল আছে কি না। নাই। আমি মরিয়া ছাই হইব, আমার নাম 
পর্য্যন্ত লবপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলতেছি, এক দন মনুষ্যামান্রে আমার এই কথা 
ব্দীঝবে যে, মন্মুষোর স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই। এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধন মান 
প্রীতি ধাবিত হয়, এক দিন মন:ষ্যজাত সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি 
ধাবমান হইবে। আম মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা একাঁদন ফলিবে! ফলিবে, কিনতু 
কত দিনে! হায়, কে বলিবে, কত দিনে! 
কথাটি প্রাচীন। সার্ঘ দ্বিসহস্র বংসর পর্বে শাক্যাসংহ এই কথা কত প্রকারে বলয়া 
গয়াহেন্‌। তাহার পর, শত সহস্র লোকাশক্ষক শত সহস্র বার এই শিক্ষা ?শখাইয়াছেন। কিন্তু 
লোকে শিখে না-কিছুতেই আত্মাদরের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠতে পারে না। আবার 
দেশ ইংরেজি মলক হইয়া এ বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি শাসন, 
‘রোজ সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে “মোঁটারয়েল- প্রস্পোরটির”* উপর অনূরাগ 


* বাহ্য সম্পদ্‌। 
৬০ 


কমলাকান্ত 


আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ কাঁরয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ্‌ বড় ভালবাসেন_ 
ইংরোঁজ সভ্যতার এইটি প্রধান চহ্ন_তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ্‌ সাধনেই নিযুক্ত 


আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল "বিস্মৃত হইয়াঁছ। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমীর্ত সকল 
ন্দিরচ্যত হইয়াছে-াসন্ধত হইতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পর্য্যন্ত কেবল বাহ্য সম্পদের পূজা অরন্ত হইয়ছে। 
দেখ, কত বাণিজ্য বাঁড়তেছে__দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দু-ভাঁম জালনিবদ্ধ হইয়া উঠিল_ 


দোখিতেছ, 7 গ্রাফ কেমন বস্তু! দোখতোঁছ, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার 
র কতটুকু মনের সখ বাঁড়বেঃ আমার এই হারান মন খ্যাজয়া 
? কাহারও মনের আগুন নিবাইতে পারিবে? এ যে কৃপণ ধনতৃষায় 
[রণ কারবে? অপমানতের অপমান ?ফরাইতে পারবে? রুপোন্মান্তের 
বসইতে পারিবে? না পারে, তবে তোমার রেলওয়ে টোলগ্রফ প্রভাতি 
দাও-_কমলাকান্ত শম্সন তাতে ক্ষাত বিবেচনা কারবেন না। 
জালা, যে সম্বাদ-পন্র, সামাঁয়ক প্র, স্পীচ, ডিবেট, লেক্চুর, যাহা কিছু 
তে এই বাহ্য সম্পদ্‌ ভিন্ন আর কোন বিষয়ের কোন কথা দোখতে পাই না। 
৷ বাহ্য সম্পদের পুজা কর। হর হর বম্‌ বম্‌! টাকার রাশির উপর টাকা 
, টাকা মুক্ত, টাকা নাতি, টাকা গাঁত! টাকা ধৰ্ম্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম টাকা 
{ যাইও না, দেশের টাকা কাঁমবে, ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়বে! বম্‌ বম 
ডাও, টাকা বাড়াও, রেলওয়ে টোলপগ্রাফ অর্থ-প্রসীত, ও মান্দরে প্রণাম কর! 
, এমন কর; শুন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক! টাকার ঝন্ঝানতে 
যাউক! মন! মন আবার ক? টাকা ছাড়া মন ক? টাকা ছাড়া আমদের 
ন আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে । টাকাই বাহ্য সম্পদ্‌ ৷ হর হর বম্‌ বম! বাহ্য 
এ পৃজার তম্রন্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে খাঁষগণ পুরোহিত; এডাম্‌ স্মিথ 
মল তন্ত্র হইতে পূজার মন্ত্র পাঁড়তে হয়; এ উৎসবে ইংরোজ সম্বাদ-পন্রসকল 
চাক ঢোল, বঙ্গালা সম্বাদ-পন্র কাঁসিদার ; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে: 
ছাগবাল। এ পূজার ফল, ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক॥ তবে, আইস, সবে মিলিয়া 
বাহ্য সম্পদের পূজা কাঁর। আইস, যশোগঙ্গার জলে ধৌত করিয়া, বণ্টনা-বিল্বদলে িম্টকথা- 
চন্দন মাখ ইয়া, এই মহাদেবের পুজা কাঁর। বল, হর হর বস্‌ বম্‌! বাহ্য সম্পদের পূজা কাঁর। 
বাজা ভই ঢাক ঢোল, ছাড়: ছ্যাড়্‌ ছ্যড়্‌ ছাড় ছযাড়্‌ ছ্যাড়্‌ ছাড়! বাজা ভাই কাসদার,_ 
€ ট্যাং ট্যাং নাট্যাং.নট্যাং! আসুন পুরোহিত মহাশয়! মন্ত্র বলদুন। আমাদের এই বহন 
কালের পরতন ঘতট;কু লইয়া' স্বধা স্বাহা বাঁলয়া আগুনে ঢালএন। কেথা ভাই 
ইউটালিটোরয়েন্‌ কমার! -পাঁটা হাঁড়কাটে ফোলিয়াছ; একবার বাবা পণ্টানন্দের নাশ কারিয়া, 
এক কোপে প’চ'র কর! হর হর বম্‌ বম্‌! কমলাকান্ত দাঁড়াইয়া আছে, মনড়িটি দিও! তোমরা 
দবচ্ছল্দে পূজা কর! 

পৃজা ফর, ক্ষাত নাই, কিন্তু আমাকে গোটাকত কথা বঝাইয়া দাও। তোমার বাহ্য সম্পদে 
কয় জন অভ্র ভদ্র হইয়াছে? কয় জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয় জন অধান্ন্মিক ধাম্মিকি' 
হইয়াছে? কয় জন অপাবত্র পাঁবন্র হইয়াছে? এক জনও না? যাঁদ না হইয়া থাকে, তবে 
তোমার এই ছাই আমরা চাহি না_-আমি হনকুম দত, এ ছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইযা 
দাও। রর 

তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই; নাহলে 
নয়। তোমরা বল যে, এই গর্ভ যাহাতে সকলেরই ভাল কাঁরয়া বুজে, আমরা সেই চেষ্টায় আছ। 

বাল সে মঙ্গলের কথ" বটে, কিন্তু উহার অত বাডবাঁডিতে কাজ নাই। গর্ত বুজাইতে 
তেমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উাঠতেছ যে, আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে। বরং গর্ভের এক কোণ 

থাকে, সেও ভাল, তব্‌ আর আর দিকে একট; মন দেওয়া উচিত গর্ত বাজান হইতে 
মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী; তাহার বাঁদ্ধর কি কোন উপায় হইতে পারে না? তোমরা 


না 
El 
A 


* পণ্যানন নাম প্রাসদ্ধ নহে_পণ্টানন্দই প্রাসদ্ধ। মদ্য, মাংস, গাঁড়জাঁড়। পোষাক এবং বেশ্যা 


এই পাঁচটি আনন্দে এই নূতন পণ্টানন্দ। 
৬১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 
এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি. একটা কিছু কল হয় না? একটা বদ্ধ 
খাটাইয়া দেখ, নাহলে সকল বেকল হইয়া যাইবে। 

আম কেবল চিরকাল গর্ত বুজাইয়া আ'সিয়াছ--কখন পরের জন্য ভাব নাই। এই 
সকল হারাইয়া বাসিয়াছ--সংসারে আমার সুখ নাই; পৃথিবীতে আমার থাকবার আর প্রয়োজন 
দেখি না। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে কার্ব, এই ভাবিয়া সংসার হই নাই। তাহার ফল এই যে, 
{কছযুতেই আমার মন নাই। আমি সুখী নাহ। কেন হইব? আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, 
সুখে আমার অধিকার কি? 

সমুখে আমর অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে কারও না যে, তোমরা বিবাহ করিয়াছ 
বালিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লযপ্ত না হইয়া 
থাকে, যাঁদ বিবাহনিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মাজ্জত না হইয়া থাকে, যাঁদ আত্মপারবারকে ভাল- 
বাসিয়া, তাবং মন্ষ্যজাঁতকে ভালবাসতে না শাখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ: কেবল 
ভুতের বোঝা বাহতেছ। ইন্দিয় পারতৃপ্তি বা প্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যাঁদ 
ববাহবন্ধে মন:ষ্যু-চারত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ই ন্দ্রয়াি 
অভ্যাসের বশ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকতে পারে। বরং মন্ষ্যজাতি হা ন্দ্রয়কে 
বশ'ভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রশীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে 
প্রয়োজন নাই। 

এক্ষণে কমলাকান্ত যুক্তকরে সকলের নিকট নিবেদন কাঁরতেছে, তোমরা কেহ কমলাকান্তের 
একটি বিবাহ দিতে পারে? 


শর 


ষষ্ঠ সংখ্যা চন্দ্রালোকে 
এই তৃণ-শজ্প-শোভিত হাঁরংক্ষেত্রে, এই কলবাহিনলী ভাগীরথী-তীরে, এই স্ফ:টচন্দ্রালোকে, 
দপ্তরের শ্ৰীবৃদ্ধি, কলেব্র-বাঁদ্ধ করিব। এইরূপ চন্দ্রালোকেই না ট্রৈলস্‌ শশা উয়ের উচ্চ 
প্রাচীরে আরোহণ কাঁরয়া, ক্রিসাদাকে স্মরণ কাঁরয়া, উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করতেন! এইরূপ 
চন্দ্রালোকেই না থসবী সুন্দরী এইরূপ মৃদু শাশর-পাত-সক্ত শঙ্প মৃদু পদে দলিত করিয়া 
[পরামসের সক্কেতস্থানাভিমুখে আঁভসারিণী হইতেন? আঁভসারিণী শব্দাটতে অভি একটি 
উপসর্গ আছে, স্‌ একটি ধাতু আছে এবং স্বীবাচক একটি 'ইনণ, আছে; এই জীবনে কমলাকান্ত 
শম্মণ কত উপসর্গ দোখলেন, কত লোকের ধাতু ছাঁড়ল গাঁঠল দোঁখলেন, কত ইনণও এলেন 
গেলেন, কিন্তু সোপ্‌সগ* ধাতুবাশষ্ট একটি ইনীও কখন দোৌখলাম না। কমলাকান্ত উপসর্ণে 
কোন ইনার ধাতু বিগড়াইল না। কমলাভিসারিণাঁ, এরুপ নায়িকা কখন হইল না। যাহারা 
দধি দুগ্ধ বিন্ধয়ার্থ আগমন করে, তাহাদিগকে শ্রীমন্তাগবতে “পসারিণগী” ঝালয়াছে, কখন' 
আভসারিণা বালয়াছে, এরুপ স্মরণ হয় না, তাহা যদ বালত, তাহা হইলে অনেক আভিসারণী 
বলিতে পারিতাম। 


ডে হেসে হেসে ভেসে উঠিতেছ? তোমার সাতাইশ ইনী শদুদ্ধ 
আমাকে দোখয়া, আমার প্রাত চক্ষু টাপয়া উপহাস কাঁরতেছ? দক্ষ রাজার যেমন কর্্ম_ 
একেবারে সাতাইশাটিকে এক চন্দ্র সমর্পণ করিলেন, আর এখন কমলাকান্ত শর্মা বিবাহের জন্য 


মঘাকে ছাঁড়য়া দেও, আমি ওই দুইটিকে বড় ভালবাঁসি। আমার মত ট্রিজ্কম্সা লোক উহাদের 
কল্যাণে অন্ততঃ দুই দন গৃহবাসসুখ উপলান্ধি করতে পারে। আম এ ভাঁগনশদ্বয়কে আমার 
ভবনে চিরকাল জন্য স্থান দান করিয়া, সখে কাল কর্তন কাঁরব। ইহাঁদিগের আরও অনেক গণ 
আছে লোকে নিজে অক্ষমতানবন্ধন কোন কৰ্ম্ম করিতে না পারিয়া, স্বচ্ছন্দ ইহাদিগের 
মাক কাফন কাত পারে। আমিও নবাব কাপড় নিতে বা 
ন্াদ্ধিতাবশতঃ প্রতারিত হইয়া আসি, তবে আমার পীদ্বয়ের দোষ অপণ, 

কাই কা সহ! স্কন্ধে সমস্ত দোষ অ' 
চন্দ্রদেব! আমার কথায় কর্ণপাত কাঁরলে না? এখনও মন্দাকিনীর মন্দান্দোলিত 
বক্ষ-বসন করস্পর্শে প্রাতিভাসিত কারিতেছ ? এখনও মন্দ সমণিরণের সহ পরামর্শ কাঁরয়া বৃক্ষের: 
ও 


৬২ 
| এ 


রর লোক, এই বল্লালসেনের প্র-পরা-অপ-পোনব্রেরা এবং তাঁহার নির্-দর্এীব- 
কে জবালাতিন কারয়া তুলিয়াছে। আমার বক্ষের উপার 'বশ্বাবদ্যালয় স্থাপত 
বা হলে ‘বয়ে হয় না। এইবার সংসার ডুবিল। উচ্চ শিক্ষায় ফল কি? ছাপর 
, গরদের কাচা, এবং স্বর্ণাল৬্কার-ভূষিতা, পট্টবসনাবূতা, একটি বংশখান্ডিকা! 
হণ পাণ্ডিত্যাভমানী বি, এ, উপাধিধারী উচ্চাশিক্ষাপ্রাপ্ত নব বঙ্গবাসীর, 


তাঁহার চরমধামে পেশছিয়া দিয়াছে । ?তনি সহস্র তোলক পারমিত রাজতপান্র, 
শত তোলক পারমিত স্বর্ণালঙ্কার এবং সংসার-কুটীরের একমাত্র দাণ্ডকা, একাটি বংশ-খাঁণ্ডকা 
পাইয়াছেন, {তানি তাঁহার চরবাঞ্ছিত হেমকট প্ৰতি নিকটস্থ কিছ্কিন্ধ্াপুরীর সরকার ওকালতা 
পাইয়াছেন, হার হার বল, ভাই! তাঁহার এত দিনে সমাধি হইল!!! তান উচ্চাশক্ষালাভার্থ 
যর কাসস্কট্কা দেশের নদীসকলের_ নাম কণ্ঠাগ্রে করিয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্য 
পে অনন্যমনে শাহারা মরুভূমির বাল,কাগন্ঞ্জের সংখ্যা অবধারণ কারয়াছিলেন। 
ই শালমানের উদ্ধে বায়ান্ন পুরুষ, নিম্নে সাড়ে বতপ্‌পান্ন পুরুষের কুলাচ 
। এই উচ্চশিক্ষা-বলে তিনি শিখিয়াছেন যে, টাউনহলে বক্তৃতা কারতে 
[ুর্যার্থ) ইংরেজের নিন্দা যে কোন প্রকারে করিতে পারলেই রাজনীতির 
বং বংশদণ্ডিকার স্থাপন কয়া উমেদার গোষ্ঠীর বৃদ্ধি কাঁরয়া দেশ 
িলেই কাঁলর জীবধন্মের চরিতার্থতা হইল। 
বংশদ্ডিকা-প্রয়াসী আমি নাহ; আমি উইল করিয়া যাইব, সাত পুরুষ বিবাহ 
য় তাও কর্তব্য, তথাঁপ এরূপ বংশদন্ডিকা আশ্রয়ে স্বর্গপ্রাপ্তর বাঞ্ছাও কেহ্‌ না 


করে। যাঁদ জীবপ্রবাহ বৃদ্ধ করাই বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি মংস্যাদি বিবাহ কাঁরব, 


যাঁদ টাকার জন্য বিবাহ কাঁরতে হয়, তবে আমি টাকশালের অধ্যক্ষকে বিবাহ করিব; আর যাঁদ 
সৌন্দর্যযাথে [বিবাহ করিতে হয়, তবে_ঘোমটাটানা চাঁদবদনীদের উদ্দেশে প্রণাম কারয়া এ 
আকাশের চাঁদকে বাহ: কারব। 

ভাগীরাঁথ! যাঁদ তুমি শাস্তনুবক্ষে অথবা তদপেক্ষা উচ্চতর 'হমালয়-ভবনে, অথবা আরো 


তুম নীচগা হইয়া, মত্তে অবতরণ কাঁরয়া সহস্রধা হইয়া সাগরোদ্দেশে গমন করিয়াছিলে 
বাজয়াই সাগর-বংশের উদ্ধার হইয়াছে। সমীরণ! তুমি যাঁদ অঞ্জনার অণ্ডল লইয়া চিরক্রীড়াসক্ত 
থাকিতে, অথবা মূলয়াচলে স্বীয় প্রমোদভবনে চন্দন-শাখা নামত করিয়া বা এলা লতা কম্পিত 


তোমার স্তব স্তাত কাঁরত? এই বাল-বসন্ত-বিহারা বিহঙ্গমকুল্রে কাকাল যাঁদ কেবল নন্দন- 
কাননেই প্রাতধ্বীনত হইত, তাহা হইলে কমলাকান্ত চক্রবত্তাঁ তাহাদের নাম করিয়া এই 


সাগর-তলে, অমৃত-ভাণ্ডারে, প্রবাল-পালগ্কে মোক্তক-শয্যায় শয়িত থাকতে, তাহা হইলে কে 
তোমার সাঁহত রমণী-ম:খ-মণ্ডলের তুলনা কারত? অথবা তোমার এ সাতাইশটি ভ্রুমান্বয় 
ভর্ভৃকা লইয়া খল: সার শ্বশর-মান্দির দক্ষালয়ে বাঁস করিতে, তাহা হইলে আজ কমল শন্মণ ক 
তোমার দর্শনাভিলাষী হইয়া-এই *মশানানকট বটতলায় তাঁরস্থ হইয়া বাস করে? 

শশণী! যাঁদ তোমার ব্যাকরণ পড়া থাকে, তবে আমাকে মাপ কারও, আমি প্রাণান্তেও শাশন্‌ 
বাজতে পারব না__-আমি এতক্ষণ তোমার গণের অনধ্যান কারতেছিলাম; শশী, তুমি অনাথার 
কুটারদারে প্রহরী রূপে আনিমেষনয়নে বসিয়া থাক, আধভাষী শিশ: যখন নাচিতে নাচতে 


ধু হইয়াঁছল 
বোধ হয়, এই রা হইতেই কমলাকান্তের বাতিকের বড় বাড়াবাড়ি হইয়া | | 


৬৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


হৃদয়ে তোমায় একবার দেখতে পাইয়া, একবার না পাইয়া, তোমার সন্দর্শন লাভর্থ, ইতস্তত 


কোমল মহখমণ্ডলে এমাঁন ভ্রুকাঁটি করিতে থাক যে, সে তোমার মূখপানে আর দৃচ্টিক্ষেপ কাঁরতে 
সমর্থ হয় না; তুমিই নরহত্যাকারীর তরবারিফলকে বিদাত চমকাইয়া দেও, তাহার পাপ শোণিত- 
বিন্দুতে চৌষাট্ট রৌরব প্রাতফলিত কাঁরয়া দেখাইয়া দেও। 
তুমি 


যাপনের প্রধান সম্ভোগ-পদার্থ'; এবং স্থাবরের স্মৃতি-দর্পণ। তুমি অনাথার প্রহর, স্থির 
দীপধারী; তুমি পাঁথকের পথপ্রদর্শন; গৃহশীর নৈশ সূর্য্য; তুমি পাপীর পাপের সাক্ষী; 


0 


লীকীন্তের একমাত্র সম্বল; তুমি ভালর ভাল, মন্দের মন্দ; রসে রস, বরে 
িষ। তুমি কমলাকান্তের সহধা্ম্মণা; শশী, আমি তোমায় বড় ভালবাসি, আম তেমাকেই 
বিবাহ কাঁরব। সকলে হার হি বল, ভাই! আজ এইখানে বাসর যাপন--সকলে একবার হরি 


বম্‌ ভোলনাথ! চন্দ্র যে পুরুষ! তবে ডবল মাত্রা চড়াইতে হইল। 
চন্দ্র আমাদিগের আর্য মতে পুরুষ বটে, কস্তু বিলাতীয় শন্মীদগের মতে ইনি কোমলাঙ্গী। 
তে চান কি” ইংরাজমতে চন্দ্র শী। এখন উপায়? হি কি শী, তাহা স্থির 
প্রকারে? 
বাস্তবিক এই বিষয়ে সংসারের লোকের সঙ্গে আমার কখন মতের এক্য হইল না। আমার 
এ বিষয়ে নানা সন্দেহ হয়। যে ওয়াজিদালিশাহা লক্ষ্য নগরণ হইতে স্বচ্ছন্দে চতুন্দেণলা- 
রোহণে মুচিখোল্যয় আগমন করিয়া, হংস হংস কপেতি কপোতা লইয়া ক্রুড়া করেন, গোলাপ 
সহিত বার-হুদে নিত্য স্নান করিয়া, স্বায়ানূরুপী পিঞ্জারস্থ ঝুলবুলিকে সঘৃত পলান্ প্রদান 
তিনি হি না শাঁ? এবং যে মাহষা 'দেশ-বাংসল্যে গ্রহ সুখ সম্পাত্ত বিসঙ্জনি 


প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, [তান শী না হী? তবে ত সাহসকে হি-শ'র প্রভেদক করা যায় না! 

তবে য-নৈপরণ্যে হ-শীর প্রভেদ হইবে? যে জোয়ন, ওলিয়ান্স দুর্গ আক্রমণকলে 

সব্বপ্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল, যে ফ্রান্সের পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, তাহাকে শী বালব, নাহ 
£ আর যে বেড্‌ফোড তাহাকে পাকচক্রে ফোলবার জন্য সেই জোয়ানের কারাগারে 

মের বন সংরক্ষণ কারয়াছল, তাহাকেই বা হ বলিব, না শী বালব? না, যাদ্ধ-কৌশলে 
ত পারলাম +" p 


দেবো দ্ৰায় প্ৰতপের আয়ত্ত করিয়াছিলেন, ত'হ'কে শী বালব, না হি বালব? রে মক পত্তনের 
কৈসরগণ এক একজন পাঁথবীর রজা, যে মৈসরী রাজ্ঞী ক্লিওপেটরা এরূপ তিন জন কৈসরের 
উপর বাজ করিয়াছেন, তাঁহাকে শাঁ বালব. না হি বালব? বাস্তবিক দাত তন দন কে শী; 


* হি শী কাহাকে বলে? শনিয়াছি, দুইটি ইংরেজি সন্বনাম পংলিঙ্গ__শশ সনগীলিঙ্গ। 
- প্রীভীগ্মদেব। 
৬৪ 


কমলাকান্ত 


হইয়া শিবাপদ সোবব ?” এবং বঙ্গ নব্য-সম্প্রদায়েরা মন্তস্তবধবৎ, চিত্তপুত্তালকার ন্যায় তাহার 
মুখ নর ক্ষণ কারতে লাগিলেন, আমার বাস্তাবক সেই কীর্তন-গাঁয়কাকে সিংহবৎ বোধ 
ইইয়াছুল এবং সেই সমস্ত বাঙ্গালি যবককেই আমি শিবাদ্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। তখন যদি 

ক তাহা হইলে আম 


আপনা আপা 
কাঁরয়াছিল বালয়া, যে প্রসন্ন, স্বচ্ছন্দে পপর কু তাহার মন্তকে নিক্ষেপ করিয়া, চাটযৌর 
বক্ষ-কবাঢের বল পরীক্ষা করণার্থ কোনরূপ বিশেষ আয়ুধ প্রয়োগ কারতে ইচ্ছা করিয়াছিল, সে 


বিবাহ কারতেই হইবে। আর আমি যাঁদ প্রকৃত একজন কমলাকান্ত চক্রবর্তী হই, তাহা! 
হইলে চন্দ্র শী। চন্দ্র বিলাতীয় মতে শী। আমি তাহা হইলে চন্দ্রকে বিলাতাঁয় মতে 
পািগ্রহণ কারব। ; ] 
এখন নানা মতে নানা কার্য হইতেছে; আমি বিলাতীয় মতে বিবাহ কারব। এখন দশাবতার 
দ্শকম্মণীন্বত হইয়াছেন। মৎস্য, কর্ম, বরাহ টোবলের শোভা সম্বদ্ধন করিতেছেন। 
ন্বাসংহরাম কমলাকত্তরুপ দৈত্যকুলের প্রহসাদগণের আশ্রয়ীভুত হইয়াছেন। বামনাবতারে বঙ্গীয় 
য্বকগণ, আমার সোণারচাঁদ শশশীকে স্পর্শ করিতে স্পদ্ধণ করে। প্রথম রামের স্থানে ইহারা 
মাউ-সেবা, দ্বিতীয় রামের স্থানে পত্রী-সেবা, এবং শেষ রামের নিকটে বারুণী-সেবা শিক্ষা 
কারিয়াহেন। ই'হারা বৌদ্ধ-মতে সংসারের অনিতাতা স্থর করিয়া, ক্কিমতে সংহারম্যার্ভ ধারণ 
করিয়াছেন। এখনকার কালে শাক্ত-মতে ভোজ্য প্রস্তুত হইয়া, তাহা শৈব ত্রিশ্‌লে বিদ্ধ কাঁরয়া 
গলাধঃকরণ, কাঁরতে হয়; তাহার পর সৌর পান সেবনীয়। আবার জিরুশালমের প্রথম 
গৌরাঙ্গের উপদেশ মত ভজনশালা কাঁরতে হয়। মেজো গোঁরাঙ্গ নবদ্ষপবাসীর মত হরি- 
সংকীর্তন কাঁরতে হয়, রাধানগরের ছোট গৌরা্ষের মত সংস্কৃত প্লোক পাঠ কাঁরতে হয়। - 

সুতরাং শশী, পূর্ণশশী, আজি আমি তোমাকে ইংরাজী মতে, শন স্থির করিয়া, হোস্‌ 
বাহালে সুস্থ শরীরে, খোস্‌ তবিয়তে ইচ্ছাপ্চব্্কক বিবাহ কারলাম। আমি পাত্র-পৌন্াদিক্মে 
গরম সুখে অন্যের বিনা সাঁরকতে তোমাতে ভোগ দখল কাঁরতে থাকিব । ইহাতে তুমি কিম্বা 
তোমার স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন কোন আপত্তি কর বা করে, তাহা নামঞ্জুর হইবে৷ তোমার 
সাতাইশটিতে আজ হইতে আমার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার হইল। 

আর অমন করিয়া, পা টাপিয়া, পা টাপয়া, ঢলে পড়িয়া রোহিণীর সঙ্গে কথা কহিলে কি 
হইবে? আর অমন ম.চৃকে হেসে' পাতলা মেদের ঘোমটা টেনে তরু তর্‌ করিয়া কত দুর 
চলিয়া যাইবে? ইতি কোর্টাশপ্‌ সমাপ্ত ৫ 

এক্ষণে গান্ধব্ব বিবাহ। আম বরমাল্য প্রদান করিলাম, তুমি করমাল্য প্রদান কর। 

কন্যাকর্ত্ণ হৈল কন্যা, বরকর্ত্তা বর। 
নিজ মন পুরোহিত, শমশানে বাসর! 

একবার হার বল, ভাই! হার হার বোল। 

ক অথা আলতা EE 
চন্দ্র ম্লান হইবে না। এইবার ভারতবষাঁয় কাবগণের কবিত্ব লোপ হইল-_পূর্বে 

ব২-& ৬৫ 


2 রগ 
* দরবারে আসিয়া আভযোগ কারিবে, তখন তোমার সৌন্দর্যয-বিকাশ তাহার কাছে কারও না; 


দিকে মধ্যর দণ্টপাত কর দেখি! একবার নক্ষত্রে নক্ষবরে কলহ বাধাইয়া দিয়া, তাহারা য' 


বাঙ্কম রচনাবলী 


এখন 


চন্দ্রেরে দোখতে দেখ কমল আঁখ মিলে। 
চন্দ্রের হৃদয়ে কাল কলঙক কেবল, 


কমল হৃদয়ে চন্দ্র কেবল উজ্জবল। 
আহা! আমি আমার চন্দ্রকে হারাইয়া দিয়াছি। বর বড়, না কনে বড়, এই দেখ, বর ৰ 
চন্দ্রে সবে ষোল কলা হাস বৃদ্ধ তায়, 
চক্রবত্তী গারপূর্ণ এক কাঁদি কলায়। 
সেই কলা কভু লুপ্ত কভু বর্তমান। 
কমলের বাগানের সব মর্তমান। 
দেখ শশী, এখন নিজ্জন হইল। তোমাকে গোটাকত কথা বাঁলতে ইচ্ছা করি। 
তুমি তোমার রুগ-গৌরবে গার্ববতা হইয়া যেখানে সেখানে ও রূপের ছড়াছাড় কারও 
যখন পাত্রশোকাতুরা মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া তোমার দিকে লক্ষ্য রাঁখয়া ক্রন্দন 
থাকে, তখন তুমি তাহার কাছে রুপ দেখাইয়া কৈ করিবে? তখন কলাঙ্কনি! তোমার রু 
গাঢ় মেঘান্তরালে লুক্কায়ত কাঁরয়া রাখিও। যখন সংসারজরালাজালে লোকে দগ্ধ হইয়া তে 


সংসারদঞ্ধ, তাহার পক্ষে সে সৌন্দর্য্য তীর [বষ-ক্ষেপরূপ হইবে। বরং রক্তরাগে তাহার 
আলাপ কারও । যে সকলকে ঘৃণা করিয়াছে, কাহারও প্রণীত সে সহ্য কাঁরতে পারে না। ত 
যে এীহক চরম সুখের সীমা উপলান্ধ করিয়া আত্মীবসঙ্নে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে 
বৃথা আশা দিয়া সান্ত্বনা করিও না। তুমি এক্ষণে আমার এক-ভোগ্যা, তুমি আর ক দে 
অপরকে সান্তনা কারবে? কিন্তু কমলাকান্তের সময় অসময় নাই, ঘটন বিঘটন নাই, সখ 
নাই। তুমি সৰ্বদাই আমার নিকট আসিবে; তোমার 'নিজকথা' আমাকে বাঁলবে, আমার বর 
শুনিয়া যাইয়া, আপনার অস্তরে আপনার আস্থি-মজ্জার সাহত সেই কথা মিশাইয়া, রাখিয়া 
তুম জ্যো্লা রাতে আমার সাঁহত দেখা কাঁরতে আও, কোমল সাত হর ত 
বিচুরণ কারও না। অদ্য আমাদের যে সুখের দিন, তাহা তুমি আমি ব্যতীত কে কুবি 


কারগণের সাঁহত 'দিন-ক্ষণের পরামর্শ কাঁরয়া কমলাভিসারথণ হইও, নচেং একদিন এ 
তোমাকে পাঁথমধ্যে হঠাৎ মসীময়ী কারয়া ক্লল্ট কারবে। আর এই ববাহ-রাত্রিতে নব 
অধিক উপদেশ প্রদান করতে গেলে ধর্ম্ম-যাজকতার ভাণ হয়। সুতরাং অলমাঁতাবস্তুরেণ ৷ 
এখন একবার, 
কমল শশার বাসর ঘরে, 
ডাক রে কোকিল পম স্বরে! 
এখন শশা, একবার এই মন্তরলোকে অবতীর্ণ হইয়া তরঙ্গের উপর অপ্সরা-ছাঁদে নৃত্য 


1 একবার কাল মেঘের ভিতর বেগে দৌড়াইরা গিয়া, একবার অনন্ত-গগনের অনন্ত 


০ আসিবে, অমান পি টির ব্যুহ বিদশর্ণ করিয়া 
£ একবার দ্রুত সঞ্টালনে বোধ কাঁরয়া মক্তাবানান্দত স্বেদবিন 
কপালে ঘোমটা তুলিয়া দিয়া গগনগবাক্ষে শ্ছির দৃষ্টিতে বাসয়া বায়; সেবন কর দৌখ! এ 


কমলাকান্তের হৃদয়ে আঁবর্ভূত হও, কমলাকান্ত শয়ন কাঁরল। 

শশী, তুমি ক্ষীরোদ-সাগরজা ত্রিভুবন-বহারিণাী হইয়াও বালিকা-দ্বভাব-সুলভ আভমানে! 
ভজনা কাঁরলে? কমলাকান্ত কোন্‌ দোষে দোষী বাঁলতে পাঁর না-কখন একবার স্ী-পরর 
ভেদ-জাটলতা-জাল-চ্ছেদনার্থ উদাহরণচ্ছলে প্রসন্নর নাম কায়াছিলাম বলিয়া এত অ ভা? 
৬৬ 


{ 
~ 


কমলাকান্ত 


আজিকার বজনীতে ভাল দেখায় না। দেখ, তুমি কলাঙ্কনী, তব আসি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। 
তোমাকে ববাহ করিয়াছি বলিয়া অদ্যাবাঁধ Lunati€*. নাম ধারলাম। দের 
বালয়া থাকেন, তুমি পাষাণী-তব্দু আমি তোমাকে বিবাহ কারিলাম। তাঁহারা বলেন, তোমাতে 
মননব্যত্ব নাই, তব; আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম । তব; রাগ ?=তবে এই সংসার-গরল-খণ্ডন, 
এই গাঁর-তরদ-শরাঁস-মন্ডন, এ কর-লেখা আমার মাথায় তুলিয়া দাও। পার যাঁদ, এ অনভ্তনীল 
বৃন্দাবনে, মেঘের ঘোমটা একবার টানিয়া, একবার রাই -মানিনী হইয়া বসো! আমি একবার 
স্বীলোকেন পারে ধারয়া এ জড়জীবন সার্থক করিয়া লই। আজি আমি শত দোষে দোষী 
হইলেও তোমা হইতেই আমার সকল: পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তুমি আমার চান্দ্রায়ণের চন্দ্র 
ফলক! আমার বৈতরণীর নবীন বংস। 

অমন কারলে আমি শত সহস্র বিবাহ কারব। এখন কমলাকান্ত নূতন বিবাহের রীতি 
পদ্ধাত শিক্ষা করিয়াছে। কমল. এখন স্বয়ং বর, কর্তা, পুরোহিত, ঘটক হইতে “শিখিয়াছে। 
কমল এখন যেখানে সেখানে বিবাহ কারিতে পারে। যখন দেখিব, নব পল্লাবকা শাখা-স্কন্ধ 
হইতে মুখ বাড়ইয়া করপন্র সঞ্টালনে আহ্বান কারিতেছে; তখনই আমি তাহাকে বিবাহ কারিব॥ 
যখন দোঁখব, পদ্মমখী স্বচ্ছ সরসী-দর্পণে আপনার মুখ বাঁঞকম গ্রাবায় নিরীক্ষণ করিয়া 
হাঁসতেছে, তখনই আমি স্থলকমলে, জলকমলে 'মিশাইয়া' দিব। যখন দৌখব, 'নিঝরণী 
রামধনএক ধাঁরয়া আনিয়া তাহাই লোফালযফ করিয়া খেলা কারিতেছে, তখনই তাহাকে-সেই ধন; 
স্পর্শ করাইয়া শপথ 'দিয়া আমার সা্গনী-করিয়া:লইব। যখন দোখব, অনন্ত শয্যায় স্বর্ণাদি 
মাঁণভুষায় শেতাস্বরে ভূষিত হইয়া উত্তর দক্ষিণ শয়নে নিদ্রা যাইতেছে; তখনই তাহাকে পাগিগ্রহণে 
ধারে ধারে জাগাঁরত কারিয়া অদ্ধণঙ্গের ভাগনী করিব। যখন দেখিব, কুঞ্জলতা কাণে ঝমৃকা 
দোলাইয়া শ্যাম চিকুররাশি চার দিকে ছড়াইয়া নিপ্তব্ধভাবে মৃদু সৌর িরণে ঈষত্তপ্ত হইতেছে, 
তখনই তাহার কেশগ-চ্ছমধ্যে অস্তক-সাল্নবোশত-কারিয়া -তাহার ঝুমকা সরাইয়া দিয়া তাহার 
বরকে চিনাইয়া দিব। কমলাকান্ত চক্রবত্তাঁ* এখন: বিবাহ. কাঁরতে 1শাঁখল; ঘটকাল+ 'শিখিল, 
আর কাহারও উপাসনা করিবে না। যাঁদ তোমরা আমার পরামর্শে শ্রদ্ধা কর, ত" আমার মত: 
বিবাহ কর_আসি বেশ ঘটকাল জানি, তোমাদের মনের মত সামগ্রী মিলাইয়া দিব। 


সপ্তম সংখ্যা- বসন্তের কোকিল 


তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার 
সুখের স্পর্শে“ শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রাঁসকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে 
জাঁবলোকে খরহাঁর কম্প লাগে তখন. কোথায় থাক, বাপ? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার 
চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল 'ভাঁজয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা 
বা কালো কালো দুলাল ধরনের শরারখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শাঁত 

র কেহ নও। 
রাগ কারও না-তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন। যখন নসা বাবুর 
তাল'কের খাজনা আসে, তখন মানযষ-কোিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পড়রিয়া যায়_কত টাকি ফোঁটা, 
তোঁড়, চসমার হাট লাগিয়া যায় কত কবিতা, শ্লোক, গাঁত, হেটো ইংরেজ, মেটো ইংরেজি, 
চোরা ইংরেজি, ছেড়া ইংরেজিতে নস বাবুর বৈঠকখানা পারাবত-কাকলি-সংকুল গৃহসৌধব€ 

ত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়ীতে নাচ, গান, যারা, পর্ত্থ উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে 
হাসে, কেহ কাশে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টোবলের 
নীচে গড়ায়। যখন নসণ বাব: বাগানে যান, তখন মানষ-কোকিল, তাঁহার সঙ্গে পাঁড়ার 
সারি দেয়। আর যে রাত্রে আবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নস বাবুর পর্রটির অকালে মৃত্য 
Te 


* চন্দুগস্ত, চাঁদে পাওয়া বা পাগল। 
+ আঁম জানি, কমলাকান্ত এক দিন প্রসন্ন গোয়ালিনীর পায়ে ধারয়াছেন। কিন্তু সে দুগ্ধের লন! 
- শ্রীভীষ্মদেব 


৬৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও “অসুখ”, এজন্য আসিতে পারলেন 
না; কাহারও বড় সুখ-একাটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও সমস্ত 
রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কেহ সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য 

পারলেন না। আসল কথা, সে দিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সে দন 


তা ভাই বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। ওঁ অশোকের ডালে বাঁসরা রাঙ্গা 
ফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মত, লকাইয়া 
রাঁখয়া, একবার তোমার এ পণ্ম স্বরে, কু-উ বাঁলয়া ভাক। তোমার এ কু-উ রবাট আমি বড় 
ভালবাসি ৷ তুমি নিজে কালো- পরন্নপ্রাতপালিত, তোমার চক্ষে সকলই “কু” তবে যত পার, 
এ পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল, “কু-উ”। যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রণ দোখবে 
যে, তাহাতে আমার দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বাঁসয়া ডাকিয়া বাঁলও, 
“কু-উ”-কেন না, তুমি সৌন্দর্য/শ্ন্য, পরান্নপ্রাতপালত। যখনই দেখবে, লতা সন্ধ্যার 


সেই ভাল হইতে ভায়া বালিও, “কু-উঃ।” যখন দেখবে, বকুলের অতি ঘনাবিন্যস্ত মধুরশ্যামল 

বল পত্ররাশির শোভা আর গাছে ধরে না পূর্ণযৌবনা সন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া 

্রস্ফণট কুসদমের গন্ধে আকাশ মায়া উঠিতেছে__তখন তাহারই আশ্রয়ে বাঁসয়া, সেই পাতার 

স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুণ্জ হইতে ভাকও, এ 
নবমাল্লকা 


অসংখ্য অকলঙ্ক দল-রাজি ববকাঁসিত কারবার উপক্রম কাঁরতেছে,_যখন দেখিবে যে, ভ্রমর সে রূপ 
দোখয়া-“আদরেতে আগ-সার”_কণ্ঠভরা গুন্গ্দন্‌ মধ; ঢালয়া দিতেছে_তখন, হে কালাম:খ! 
আবার “কু-উঃ” বাঁলয়া ডাকিয়া মনের জালা নিবাইও। আর যখনই গৃহস্ছের গৃহপ্রা্ঈণস্থ 
দাঁড়ম্বশাখায় বাঁসয়া দেখবে, সেই গৃহপদু্পর্ুরীপণী কন্যাগণে সেই লতার দোলানি. সেই 
'গন্ধরাজের প্রস্ফূটতা, সেই বকুলের রূুপোচ্ছ্াস, সেই মাল্পকার অমলতা, একাধারে মিলিত 
কারয়াছে, তখনই তাহাদের মুখের উপর, এ পণ্চম-স্বরে, গৃহপ্রাচীর প্রাতধবনিত করিয়া, 


দন প্রত নানু কেবল গলাবাজিতে য়া গেলে_নাহলে অত কালো চলিত 
১ তোমার চেয়ে হাঁড়িচাঁচা ভাল। গলাবাঁজর এত গুণ না থাকলে, যান বাজে নবেল 
লীখয়াছেন, [তান রাজমন্তী হইবেন কেন? আর জন ষ্টুয়াট মিল পা্সি'়ামেন্টে দ্থান পাইলেন 


তবে, কোকিল, তুমি প্রকাতির মহা-পার্লিয়ামেন্টে দাঁড়াইয়া নক্ষত্রময় নালচন্দ্রাতপ-মান্ডিত, 
ািনারূনারি বেন্টে সংসাঁজ্জত, এ মহাসভা-গৃহে, তোমার এ মধুর পণ্চম-স্বরে-_কু-উঃ 
রি ডাক-সংহাসন হইতে হণ্টিংস্‌ পর্যন্ত সকলেই কাঁপয়া উঠুক। “কু-উ”! ভাল, 
উঃ ও কলকণ্ঠে কু বূলিলে কু মানিব, সঃ বালিলে সু মানিব। কু বৈকি? সব কু। লতার 
ক আছে; কুসুমে কাট আছে; গন্ধে বিষ আছে; পর শুষ্ক হয়, রূপ বিকৃত হয়, স্লীজাতি 


কমলাকান্ত 


গেলেন_-আর মেকলে রেটারকের* পণ্চম দিলা জিতিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র আদিরস পণ্চমে 
ধরিয়া জাতয়া গিয়াছেন_কাঁবিকঙ্কণের খষভস্বর কে শুনে? দেখ, লোকের বৃদ্ধ পিতা-মাতার 
বেদুরো বক বাঁকতে কোন্‌ ফল দর্শেঃ আর যখন বাঝুর গৃহিণী বাবুর সর বাঁধিয়া দিবার জন্য 
বাব;র কাণ টাঁপয়া ধরিয়া পণ্চমে গলার আওয়াজ দেন, তখন বাবদ পিড়িং ?পাঁড়ং বলেন, কি না? 
তবে তোমার স্বরকে পণ্চম-স্বর কেন বলে, তাহা বাঝি না। যাহা মাষ্ট, তাহাই পণ্টম? 
দুইটি পণ্চম মিষ্ট বটে, সুরের পঞ্চম, আর আল্‌তাপরা ছোট পায়ের গুজ্রণী পণ্চম। তবে, 
সর, পণ্চমে উঠিলেই মিষ্ট; পায়ের পণ্চম, পা হইতে নামাইলেই মিষ্ট । 
কোন্‌ স্বর পঞ্চম, কোন স্বর সপ্তম, কে মধ্যম, কে গান্ধার, আমাকে কে বুঝাইয়া দিবে? 
এটি হাতীর ডাক, ওটি ঘোড়ার ডাক, সেটি ময়ুরের কেকা, ওঁটি বানরের চামচ, এ বলিলে 
ত কিছ বুঝিতে প শর না। আম আঁফংখোর-_বেসুরো শান, বেসুরো বুঝি, বেসুরো লিখি 
ধৈবত গান্ধার নিষাদ পণ্চমের কি ধার ধারি? যাঁদ কেহ পাখোয়াজতানপরা' দাড়ি দাঁত লইয়া 
আমাকে সপ্ত সুর বুঝাইতে আসে, তবে তাহার গঞ্জন শুনিয়া মঙ্গলা গাইয়ের সদ্যপ্রসূত 
বংসের ধ্যান আমার মনে পড়ে--ভাহার পাঁতাবাশষ্ট নিজ্জল দ্ধের অনযধ্যানে মন ব্যন্ত হয় 
সর বুঝা হয় না। আমি গায়কের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীব্বাদ করি, 
যেন তান জন্মান্তরে মঙ্গলার বংস হন। 
এখন আয়, পাখী! তোতে আমাতে একবার গণ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে-_সমান 
দুখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই পদুজ্পকাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার আনন্দে 
বেড়াস- আমিও এই সংসার-কাননে, গৃহে গৃহে, আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া 
আয়, ভাই, তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই । তোরও কেহ নাই_ আনন্দ আছে, 
না কেহ আন আমার প:াজিপাটা এই আফিজের 
ডেলা; তুই এ সংসারে পণ্চ-স্বর ভালবাঁসিস্‌_আমি, তাই; তুই পঞ্চম-স্বরে কারে ডাকসঃ 
আমিই বা কারে? বল্‌ দেখি, পাখী, কারে? 
যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভাল তাকেই ডাঁক। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি 
এই যে আশ্চর্য্য বহ্ধাণ্ড দেখিয়া কিছুই কুবিতে না পারি বিল্মিত হইয়া আই! ইহাকেই ডাঁকি। 
এই অনন্ত সংন্দর জগৎ শরীরে খান আত্মা, তাঁহাকে ডাকি। আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস্‌। 
জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি, সমান কথা; তুইও কিছু জানিস্‌ না, আমিও জানি না ; তোরও 
ডাক পেণাঁছবে, আমারও ডাক পেণীছিবে। যাঁদ সন্বশব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তবে তোর 
আমার ডাক পেশীছিবে না কেন? আয়, ভাই, একবার মিলে মিশে দুই জনে পণ্চম-স্বরে ডাকি। 
তবে, কুহুরবে সাধা গলায়, কোকিল একবার ডাক্‌ দেখ রে! কণ্ঠ নাই বাঁলয়া আমার 
মনের কথা কখন বালতে পাইলাম না। যাঁদ তোর ও ভূবন-ভুলান স্বর পাইতাম, ত বালতাম। 
তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ কযা 
কি কথাটি বলিব বালব মনে কারি, বাঁলতে জানি না, সেই কথাঁট তুই বল্‌ দোখি রে! কমলা- 
কাকের মনের কথা, এ জন্মে বলা হইল না- বাদ কোকিলের কণ্ঠ পাই_অমানষা ভাষা পাই, 
আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বাল এ নালাম্বরমধ্য প্রবেশ কাঁরয়া, এ নক্ষত- 
মণ্ডলানধ্যে উড়িয়া, কখন কি বৃহ বলিয়া ডাকিতে পাইৰ না? জামি না পাই, তুই কোল 
হয়ে একবার ? 
ডাক্‌ দোখ রে? ৭ 


অষ্টম সংখ্যা স্ত্রীলোকের রূপ 


অনেক ভামনী রূপের গৌরবে পা মাটিতে দেন না। ভাবেন, যে দিক্‌ দিয়া অঙ্গ দোলাইয়া 

য়া যান, লাবণ্যের তরঙ্গে সে দিকের সংজ্ঞা ডূবিয়া যায়; নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা 

মনে করেন, তাঁহাদের রুপের ঝড় যে দিকে বয়, সে দিকে সকলের ধৈর্য্য চালা উড়িয়া যায়, ধর্ম্ম- 

কোটা ভাঙ্গিয়া পড়ে যখন পুরুষের মন-চড়ায় তাঁহাদের রূপের বান ডাকে, তখন তাঁহাদের 
22-২1-০০২৯ 


* অলঙ্কার। 
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বাঁঙকম রচনাবলী 


ETE EET FE ন লবা 
কম্ম-জাহাজ, ধর্ম্ম-পান্সাী, ব্দাদ্ধ-ডা্গ, সব ভাসয়া যায়। সোন্দর্য্যাভিম 
কামিনীকুলেরই এইরূপ প্রতশীত নহে ; প:রদুষেরাও যখন মাহলাগণের মোহিনী শক্তির র : 
হইয়া তাঁহাদগের রূপের মাহিমা বর্ণনার করেন, তখন যে তাঁহারাও ক চি ভাবিছে 
বিস্মিত হইতে হয়। তখন গগনের জ্যোতিষ্ক, পৃথিবীর পর্বত, পশন-পক্ষী, কট পতঙ্গ লতা. 
গঢল্মাদি সকলকেই লইয়া উপমার জন্য টানাটানি পাড়ান_-আবার অনেককেই অপমানত কারয়া! 
পাঠান ৷ রুপসী মদখমণ্ডলের সাহত তুলনা কারা তাঁহারা পু পূর্ণশশীকে নিমন্ত্রণ কারয়া আবার: 
মসীবৎ ম্লান বলয়া ফেরৎ পাঠান; গরিব চাঁদ, আপনার কলঙ্ক আপাঁন বুকে কাঁরয়া রাত 
আকাশের কাজ সায়া পলায়ন করে। সুন্দরীর ললাটের সিন্দুরাবন্দ7 দোখয়া তাঁহারা ্‌ 
সামন্ত-শোভা তরুণ তপনের নিন্দা করেন; রাগে সম্ধযদেব, পাঁথবী দগ্ধ কারয়া চলিয়া যান! 
রসময়ীর আস্যের হাস্যরাঁশ অবলোকন কারয়া প্রফল্প কমলে সৌর-রাঁ*মর লাস্য বা বব 
কুমুদে কৌমূদীর নৃত্য তাঁহারা আর ভালবাসেন না; সেই অবাঁধ কমল কুমুদে কীট-প 
শরীর কামিনীর কণ্ঠহার নিরাক্ষণ কারয়া তাহারা নিশার তারকামালার প্রত অবজ্ঞা 
করেন ; বোধ কার, ভাঁবষ্যতে জ্যোতিষের অনুশীলন ত্যাগ কারয়া, তাঁহারা স্বর্ণকারের বব 
মন দবেন। রাণীর শরীরসপ্চালনে তাঁহারা এত লাবণ্যলীলা বিলোকন করেন যে, জ্যোৎ 
রাতে মন্দ মন্দ অন্দোলত বক্ষে বা নিয়ত কম্পিত দিহিললোনে চাকার থে 
তাঁহাঁদগের আর মন উঠে না। এই জন্যই বা, রাত্রে নিদ্রা যান, এবং নদীকে কলসী ব 
করিয়া শ্মাষফতে থাকেন। আবার যখন রমণীর নয়ন বর্ণন করেন, তখন সরোবরে মলয়-মার তে 
দোদুল্যমান নীলোৎপল দুরে থাকুক, বিশ্বমণ্ডলের কিছুই তাঁহাদিগের ভাল লাগে না। 
এই নারীম্যার্তর স্তাবককুলের উপমানূভবশাক্তর কিছু প্রশংসা করিতে হয়। এক ট 
তাঁহাঁদগের কল্পনাপ্রভাবে কখন পক্ষ, যথা খঞ্জন, চকোর ; কখন মৎস্য, যথা সফর ; কথ 
ডীভদ্‌, যথা পদ্ম, পদ্মপলাশ, ইন্দীবর ; কখন জড় পদার্থ, যথা আকাশের তারা । এক চন্দ 
কখনও রমণীর মুখমণ্ডল, কখনও তাহার পায়ের নখর।* উচ্চ কৈলাস-শিখর, এবং ক্র বে 
কোরক, একেরই উপমাস্থল ; কিন্তু ইহাতেও কুলায় না বালিয়া দাঁড়দ্ব, কদম্ব, করিকুন্ত এই 
উপমাশৃজ্খলে বন্ধ হইয়াছে। জলচর ক্ষুদ্র পক্ষী হংস, এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ হস্ত 
ইহাঁদগের গমনে বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক উপলান্ধ ; কু কাবদগের চক্ষে উভয়েই রমপা বু 
চরণ-বিন্যাসের অন;কারী। আবার যে সে হাতীর গমনের সাঁহত, এই হংসগাঁমি 
না নদ করা ধের নহে যে হাতা হাতার রাজা, সেই হাতীর সঙ্গেই গে 
গামনীগণের গাঁত তুলনীয়। শযনিয়াঁছ হাতী এক দিনে অনেক দুর যাইতে পারে ; আস্থা! 
কোন পশ; তত পারে না। বাঁহাদিগকে দরে যাইতে হয়, তাঁহারা এই গজেন্রাননদগের দি 
চাঁড়রা যান না কেন? যে দিকে রেলওয়ে হয় নাই, সে দিকে বাছয়া বাঁছয়া গজগামিনী মে 
ডাক বসাইলে কেমন হয়? 
আমিও এক কালে কামনীভক্ত কবিদলভুক্ত ছিলাম। আমি তখন এই অখিল সং 
রমণীর ন্যায় সন্দর বন্ধু আর দোখতে পাইতাম না। চম্পক, কমল, কুন্দ, বন্ধজাব, 
কদদ্র, গোলাপ প্রভাত পুজ্পচয় তখন কাঁমনী-কান্ত-গ্রাথত কুসুম-মালিকার ন্যায় মনোহর বে 
টি বসন্তের কুসুমবতী বসুমতী অপেক্ষাও আমি কুসুমময়ী মাহল 
; বর্ষার উচ্ছ্বীসত-সলিলা চিররঙ্গিণী তরাঙ্গণী অপেক্ষাও রসবতী যুবত 
8 আর অনার দো ভাব নাই আমার দিব্যান হইয়াছে 
মায়াময়ী মানবীমণ্ডলের কুহক-জাল ছিন্ন কয়া বাহির হইয়া পলায়ন কাঁরয়াছি। ভ 
পচা জালে রাঘব বোয়াল পাঁড়লে, যেমন জাল 'ছিপড়য়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পল 
কাঁরয়াছ; ক্ষুদ্র মাকড়সার জালে যেমন গঢব্‌রে পোকা পাঁড়লে জাল ছি“ড়িয়া পলায়ন 
আম তেমনি পলায়ন করিয়াছি; দুরন্ত গোর; একবার দাঁড় 'ছিশীড়তে পারলে যেমন উদ্ধৰ 
পলায়ন করে, আমি তেমনি দৌড় মারিয়া পলায়ন কারয়াছি। সকলই অফিমের প্‌স 


EE উল EI ন উত্তম পদাবন্যাস হ 
পারে বথা, নখর-ীনকর-হিমকর-করম্বিত কোঁকল-ক্‌জিত কুক্কুটীরে।_এঁটি' আমার নিজের 
-শ্রীভা 
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কমলাকান্ত 


EE 
হে মাতঃ আফিম দোব! তোমার কৌটা অক্ষয় হউক। তুমি বংসর বংসর সোণার জাহাজে 
চড়িয়া চীনদেশে পূজা খাইতে যাও! জাপান, সাইবারয়া, ইউরোপ, আমোঁরকা, সকলই 


রাখিও। আ 


কথা শ 


তোমার আঁধকারভুক্ত হউক ; তোমার নামে দেশে দেশে দুর্গোৎসব হউক। কমলাকান্তকে পায়ে 


জের কৃপায় সাধারণের উপকারার্ধে নিজের মন খায় দুই চারিটি কথা বালব। 


নিয়া কেবল স্ৰীলোক কেন, অনেক পুরুষেও আমাকে পাগল বালবেন। বলুন, 


ক্ষীত নাই। 


নূতন কথা যে বলে, সেই পাগল বাঁলয়া গণ্য হয়। গালালও* বলিলেন, পৃথিবী 


তালায় ভদ্র সমাজ, ধার্মিক সমাজ, বিদ্বান্‌ সমাজ শুনিয়া হাসিলেন ; শদীনয়া 


হ্‌ 
ন, গালালওর মাঁতভ্রম হইয়াছে। কালের স্রোত বাহয়া গেল। ইতালীর ভদ্র সমাজ, 


মাঁতত্রান্ত জ্ঞান করেন না 


।জ, বিদ্বান সমাজ আর পাঁথবী ঘ্যারতেছে শদনলে হাসেন না ; গালালওকে আর 


সৌন্দর্য্য বিষয়ে ্লীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বিদ্যা, বদ্ধ, বলে পুরুষের 


কাঁরযা আমাকে বিদ্ধ কারও না। বালতে কি, তোমাদের নিন্দা কারতে ভয় করে। 


হইবার অনেক সম্ভাবনা ; চন্দ্রহারের একখান চাঁদ যাঁদ স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে লাগে; তবে 


তাহার হাহ পা ভাঙ্গা বিচিত্র মহে। অতএব তোমরা রাগ কারও না। আর হে রণ পর 
কল 


নাঁপ্রয়, উপমাপ্রিয় কাঁবগণ, তোমাদিগের স্তীদেবীর সুখময়ী সরর্ণময়ী প্রাতমা 


মরা 


এ 


. যাহার 
দাঁত আছে, 


য়াছি বালয়া, তোমরা আমাকে মারতে উদ্যত হইও না। আমি সপ্রমাণ করিয়া দিব 


কুসংস্কারাবিণ্ট পোৌঁত্তালক ৷ তোমরা উপাস্য দেবতার প্রকৃত মার্ত পারতাগ পরর্বক 


যে, তো 
বিকৃত প্রাতম্ার্তর পূজা করিতেছ। 


সংনদর কেশপাশ আছে, সে আর পরচুলা ব্যবহার, করে না। যাহার উচ্জল ভাল 
তাহার কিম দন্তের প্রয়োজন হয় না। যাহার বর্ণে লোকের মন হরণ করে, তাহার 


আর রং মাখয়া লাবণ্য বৃদ্ধ কাঁরতে হয় না। যাহার নয়ন আছে, তাহার আর কাচের চক্ষুর 
আশ্রয় সইতে হয় না। যাহার চরণ, আতে তাহাকে আর কা অবলা করিতে হয় 
এই পারের হব আছে, সে তাহার জন্য লালায়িত হয় না। যে ব্ৰতে পারে মে, পুত 


অত্যন্ত অভাব। তাহারা সব্ব্দা আগন আপন রগ বাড়াইতে ব্যস্ত ;.কি উপায়ে আপনাকে নর 


দেখাইবে, ইহা লইয়াই উন্মাঁদনী ; ভাল ভাল অলগকার কিসে পাইবে, নিয়ত ইহাই তাহাঁদিগের 


ভাবনা, ইহ 
অলঙকারই 


ই তাহাঁদগের চেষ্টা ; এমন কি বলা যাইতে পারে যে, অল তাহাদিগের জপ, 
তাহাঁদগের তপ, অলঙ্কারই তাহাঁদগের ধ্যান, ওকারই য় 


দেহ সাঁজ্জত কাঁরতে এত যাহাঁদগের যর, তাহাঁদগের প্রকৃত ১ এর. 


পুরুষজাতির, বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী বালকাঁদগের ভীত বিধান করে। যে অলঙ্কার নাও 


আপনাকে স্মন্দরণ বািয়া জানে, সে কথন অলগকারের বোঝা বাহতে এত বাসর হয় আতর 


ভূষণ বনা সঞুষ্ট থাকে স্বীলোক ভূষণ বিনা সনবাসমাজে মুখ দেখাতে লা গো শীতে 
স্লীলোকাদগের নিজের ব্যবহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পরুষাপেক্ষা স্রীজাঁত সে ন্দর্যযবিষয়ে 
নিকৃষ্ট। 

* কাপার্কস্‌ P. D. 


৭১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


স্রাজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতর সৌন্দর্য্য অধিক, প্রকীতির সৃষ্টি-পদ্ধাত সম।লোচনা 
কাঁরয়া দেখিলে আরও. স্পষ্ট প্রতীত হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রককলাপ দৌখয়া 
জলদমুকুট ইন্দ্রধন হার মানে, সে চন্দ্রককলাপ ময়রের আছে ; ময়ূরীর নাই। যে কেশরে 
সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহাঁর নাই। যে ঝ্াটতে কৃষভের কান্ত বৃদ্ধি করে, গাভীর 
তাহা নাই। কুক্ুটের যেমন সুন্দর তাম্রচুড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুক্ুটীর তেমন নাই। 
এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চ শ্রেণীর জাবাদগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সম্্রী। 
মনমষ্য সৃষ্টি কাঁরতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টি কর্তা যে এই নিয়মের ব্যাতক্রম করিয়াছেন, এমন বোধ 
হয় না। হে মূল “াবদ্যাস্মন্দর”কার! তোমার মনে দিক এই তত্বটি উদিত হইয়াছল? 
এজন্যই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়াছলে ? তুমি কি ব্াঝয়াছিলে যে, স্ত্রীলোক যত 
কেন বিদ্যাবতী হউক না, পদুরদুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও ব্যাদ্ধির নিকটে তাহাকে পরাভব 
স্বীকার কাঁরতে হইবে। 
সৌন্দর্যের বাহার যৌবনকালে। কিন্তু, রুপান্ধ ভাঁমিণীগণ! তোমাঁদগের যৌবন কতক্ষণ 
থাকে? জোয়ারের জলের মত আসতে আসতেই যায়। কুঁড় হইতেই তোমরা বড়া হইলে। 
অল্প দিনের মধ্যেই তোমাদগের অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়ে। বয়ন আসিয়া শীঘ্রই 
তোমাদগের গলার লাবণ্য-মালা ছিশড়য়া লয়। চল্লিশ প'য়তাল্পিশে পুরুষের যে শ্রী থাকে, বিশ 
পর্ণচশের উধের্ব তোমাদিগের তাহা থাকে না। তোমাদিগের রুপের "স্থিতি সৌদামনীর ন্যায়, 
ইন্দ্রধনূর ন্যার, মুহতর্তেক জন্য না হউক, অত্যল্প কালের জন্য সন্দেহ নাই। যাহারা রূপোপ- 
ভোগে উন্মত্ত, আম আহারে বাঁসলেই তাহাদের যন্ত্রণা অনুভূত কাঁরতে পাঁর ;_ আমার জণবনে 
ঘোর দুঃখ এই যে, অন্ন ব্যঞ্জন পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তেমানি, স্ত্রীলোকের 
ঢপ ব্দকাঁড় চালের ভাত, প্রণয়-কলাপাতে ঢালতে ঢালতে ঠান্ডা হইয়া যায়_আর 

কাহার সাধ্য খায়? শেষে বেশভূষারূপ তে'তুল মাঁখয়া, একট আদর-লবণের ছিটা দয়া 
কোনরুপে গলাধ্চকরণ করিতে হয়। 
হে সৌন্দয্গার্বিতি কামনীকুল! সত্য করিয়া বল দোখ, এই রুপ ক্ষণস্থায়ী বাঁলয়ই কি 
তোমাদিগের রুপের এত আদর? ভাল কাঁরয়া দৌখতে না দেখিতে, ভাল কাঁরয়া উপভোগ 


মনোহর মার্ত ধারণ করে। যে সকল গ্রল্থকারাদগের মত ভূমণ্ডলে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহারা 
সকলেই গরু, এ কারণে আমার [বিবেচনায় অন্রাগনেত্রে কামনীকুলের রূপ বর্ণনা কাঁরয়াছেন। 
কইছে দের যাতে মজে মন, বা হাড়ি কিবা ডোম” যে রমণীগণ প্রণয়ের পদার্থ 

ক সহজ চক্ষ্দতে দেখবে? সুন্দর মকুরের প্রভাবে দ্‌ষ্ট বন্ধু কুৎীসত হইলেও 
সুন্দর দেখাইবে। মনোমোহিণীর রুপ নিরাক্ষণকালে তাহাতে প্রণীতর অঞ্জনে মাখাইয়া দৌখব। 


হে প্রণয়দেব, রি ৭ তোমাকে অন্ধ বলিয়াছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। তোমার 

র খতে পায় না। তোমার অঞ্জনে যাহার নেত্র রাঁঞ্জত হইয়াছে, 
সে বিশ্বাবমোহন পদার্থ-পরম্পরায় পারকৃত থাকে। বিকট ম্ার্ভকে সে মনোহর দেখে। কক্শ 
স্বরকে সে মধ্ময় ভাবে। প্রোতনীর অঙ্গ-ভঙ্গীকে মূদু-মন্দ মলয়-মারূতে দোদ,ল্যমানা 


আদর। এজন্যই বিলাত 'বাবদের রাঙ্গা চুল ও বিড়াল চোকের আদর। এজন্যই কাঁিদেশে 
সনের আদর । এজন্যই বাঙ্গালাদেশে উীঁ্কি-চান্রত 'মাঁশ-কলাঁঙ্কত চাঁদবদনের আদর। 
এজনাই মানবসমাজে স্মীরূপের আদর। আর যাঁদ স্রশলোকেরা পুরুষের ন্যায় মনের কথা মুখে 
আনিতেন, তাহা হইলে, হে প্রণয়দেব, নিজের গুণে হউক না হউক, অন্ততঃ তোমার গুণেও 

টি পাইতাম যে, পুরুষের সৌন্দযোর কাছে স্ীলোকের রূপ কিছু নয়। যদিও 
অন্তরের গুপ্ত ভাব বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিতে মহিলাগণ অত্যন্ত সণকুচিতা, তথাপি কার্যদ্বারা 
তাহাগের আন্তারক গু তত্বগণীল 'কিয়ৎপাঁরমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কে না দেখিয়াছে যে, 
ঝা পরস্পরের সৌন্দর্য স্বীকার কাঁরতে চাহেন না, অথচ পুরুষের ভক্ত হইয়া বসেন? 


হি ৯ _. 


কমলাকান্ত 


ইহাতে ক ব্‌ঝাইতেছে না যে, মনে মনে তাঁহারা স্ত্রীলোকের রূপাপেক্ষা পুরুষের রুপের 
গ্রক্ষপাতনী? [ও 

রুপ, রূপ, কারয়া স্ত্রীলোকের সব্বনাশ হইয়াছে। সকলেই ভাবে, রূপই কামনীকুলের 
মহামুল্য ধন, রূপই কামিনীকুলের সব্ববজ্ব। সুতরাং মাঁহলাগণ যাহা কিছন কাম্য বন্তুর প্রার্থনা 
করেন, লোকে কেবল রূপের বানময়েই দিতে চায়। ইহাতেই মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনা- 
বর্গের সাঁন্ট। ইহাতেই পাঁরবারমধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব। 

অস্থায়ী সৌন্দয্যই যোঁষদূমণ্ডলীর একমাত্র সম্বল, সংসার-সাগর পার হইবার একমাত্র 
কাণ্ডারী, এ কথা আর আমি শুনিতে চাহি না। অনেক দন শুনিয়াছি। শুনিয়া কাণ ঝালাপালা 
হইয়া গিয়াছে। শুনিতে আর পারি না। আম শুনিতে চাই যে, নারীজাতর রূপাপেক্ষা শত 
গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গণে কোটা গুণে মহত্বের গণ আছে। আম শুনিতে চাই যে, তাহারা 
ম্যার্ভমতী সাহক্দত, ভাক্ত ও প্রণীত। যাহারা দেখিয়াছেন যে, কত কষ্ট সহ্য কারয়া জননী 
সন্তানের লালন পালন করেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত যত্বে মাহলাগণ পণীড়িত আত্মীয়বর্গের 
সেবা শশ্রুষা করেন, তাঁহারা কাঁমনীকুলের সাহষ্ুতার ?কণ্িৎ পাঁরচয় পাইয়াছেন। যাঁহারা 
কখন কোন সুন্দরীকে পাতি পাত্রের জন্য জীবন িসঙ্জন, ধর্মের জন্য বাহ্যস্খ বিসজ্জনি 
করিতে দোখয়াছেন, তাঁহারা বাঁঝয়াছেন যে, কিরুপ প্রণীত ও ভক্তি স্রীহদয়ে বসতি করে। 

যখন আম উৎকৃষ্টা যোবিদ্র্গের বিষয়ে চিন্তা কারিতে যাই, তখনই আমার মানসপটে, 
সহমরণপ্রবৃত্তা সতীর মুর্ত জাগিয়া উঠে। আমি দৌখতে পাই যে, চিতা জবালতেছে, পাঁতর 
পদ সাদরে বক্ষে ধারণ কাঁরয়া প্রজ্বালত হুতাশনমধ্যে সাধ্বী বসিয়া আছেন। আস্তে আস্তে 
বাহন বিস্তৃত হইতেছে, এক অঙ্গ দগ্ধ কাঁরয়া অপর অঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। আগ্মিদঞ্ধা স্বামিচরণ 
ধ্যান কারতেছেন, মধ্যে মধ্যে হাঁরবোল বালিতে বাঁলতেছেন বা সঙ্কেত কারিতেছেন। দৈহিক 
ক্রেশ-পারচায়ক লক্ষণ নাই। আনন প্রফল্ল। ক্রমে পাবকাশখা বাঁড়ল, জীবন ছাঁড়িল, কায়া 
ভস্মীভূত হইল। ধন্য সহিষ্জুতা! ধন্য প্রণীত! ধন্য ভক্তি! 

যখন আম ভাব যে, কিছ দন হইল, আমাদগের দেশীয়া অবলা অঙ্গনাগণ কোমলাঙী 
হইয়াও এইর্‌পে মারতে পারিত, তখন আমার মনে নূতন আশার সপ্ঠার হয়, তখন আমার 

হয় যে, মহত্তের বীজ আমাদিগের অন্তরেও নিহিত আছে। কালেও কি আমরা মহত্ব 

দেখাইতে পারব না? হে বঙ্গ পৌরাঙ্গনাগণ_তোমরা এ বঙ্গদেশের সার রত্ন! তোমাদের মিছা 
রুপের বড়াইয়ে কাজ ক? 


নবম সংখ্যাঁফ্যলের বিবাহ 


বৈশাখ মাস বিবাহের মাস। আসি ১লা বৈশাখে নসী বাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি 
বিবাহ দৌখলাম। ভবিষ্যৎ বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ লিখিয়া রাঁখতোছি। 

মল্লিকা ফুলের 'ববাহ। বৈকাল-শৈশব অবসানপ্রায়, কালিকা-কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া 
আসল। কন্যার তা বড় লোক নহে, ক্ষুদ্র বক্ষ, তাহাতে আবার অনেকগনাল কন্যাভারগ্রস্ত। 
সম্বন্ধের অনেক কথা হইতোঁছল, কিন্তু কোনটা স্থর হয় নাই। উদ্যানের রাজা স্থলপদ্ম নিন্দে 
পার বটে, কিন্তু ঘর বড় উচু, স্থলপদ্ম অত দুর নামিল না। জবা এ বিবাহে অসম্মত ছিল না, 

জবা বড় রাগণ, কন্যাকর্তা পছাইলেন। গন্ধরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড় দেমাগ, প্রায় তাহার 
বু পাওয়া বায় না। এইর-প বাবা সময়ে মারা টক হইয়া কনে 

ন। তান আসিয়া বললেন, “গুণ্‌! গণ ! গ্ণ্‌ মেয়ে আছে ?” 

 মল্লিকাব্ক্ষ পাতা ০ দিলেন “আছে” ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, 
গণ গুণ্‌ গুণ্‌! গুণ্‌ গুণাগুণ্‌! মেয়ে দেখিব।” 

বৃক্ষ, শাখা নত 'কাঁরয়া, মুদিতনয়না অবগষ্ঠনবতা কন্যা দেখাইলেন। 

ভ্রমর একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বাললেন, “গন্ণ্‌! গণ! গুণ্‌! গা 
দৌখতে চাই। ঘোমটা খোল।” 

লজ্জাশশলা কন্যা কিছুতেই ঘোমটা খুলে না। বৃক্ষ বলিলেন, “আমার মেরেগ্ীল বড় 
লাজনক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আম মুখ দেখাইতোছি।” 


৭৩ 


বাঙ্কম রচনাবলী 


০ SE US USCIS 

ভ্রমর ভোঁ করিয়া স্থলপন্মের বৈঠকখানায় গিয়া রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারাক কাঁরতে বাঁসলেন। 
এদিকে সল্লিকার সন্ধ্যাঠাকুরাণী-দাঁদ আসিয়া তাহাকে কত ব্ুঝাইতে লাগিল_বলিল, “দাদ, 
একবার ঘোমূটা খোল- নইলে, বর আসিবে না_ লক্ষী আমার, চাঁদ আমার, সোণা আমার, 
ইত্যাদি।” কলিকা কত বার ঘাড় নাঁড়ল, কতবার রাগ কারয়া মূখ ঘুরাইল, কত বার বালল, 
“ঠানাদাঁদ, তুই যা!” কিন্তু শেষে সন্ধ্যার সিদ্ধ স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া মুখ খুলল। তখন ঘটক ; 
মহাশয় ভোঁ কাঁরয়া রাজবাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালতে মন দিলেন। কন্যার পাঁরমলে 
মনধ হইয়া বললেন, “গণ গণ গুণ্‌, গণ গ্পাগ্ণৃ! কন্যা গুণবতী বটে। ঘরে মধু কত?” । 

কন্যাকর্তা বৃক্ষ বললেন, “ফন্দ্দ দিবেন, কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিবে।” ভ্রমর বাঁললেন। ; 
“গুণ্‌ গুণ্‌, আপনার অনেক গুণ_-ঘটকালীটা 2৮ 

শাখা নাড়িয়া সায় দিল, “তাও হবে।” 

ভ্রমর-“বলি ঘটকালীর কিছু আগাম দলে হয় না? নগদ দান বড় গুণ গদ্ণ্‌ গর 
গণ” 

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বরকত হইয়া, সকল শাখা নাঁড়িয়া বালল, “আগে বরের কথা বল-- 
বর কে?” 

ভ্রমর-“বর আত স্মপান্র।তাঁর অনেক গ্ণ-ন-ন্‌।৮ 

“কে তান?” | 

“গোলাবলাল গন্ধোপাধ্যায়। তাঁর অনেক__গ্ন-নন্‌।৮ 

সকল কথোপকথন মনুষ্যে শ্ানতে পায় না, আমি কেবল আঁফমপ্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ 
পাইয়াই এ সকল শঢ়ানতোঁছলাম। আমি শুনিতে লাগলাম, কুলাচার্যয মহাশয়, পাখা ঝাঁডুয়া। 
ছয় পা ছড়াইয়া গোলাবের মাঁহমা কীর্তন কারতোছলেন। বাঁলতৌছলেন যে, গোলাব বংশ বড় 
কুলীন ; কেন না, ইহারা “ফুলে” মেল ৷ যাঁদ বল, সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব 
আঁধক ; কেন না, ইহারা সাক্ষাৎ বাঞ্থামালীর সন্তান ; তাহার স্বহস্তরোপিত। যাঁদ বল, এ ফুলে 
কাঁটা আছে, কোন্‌ কুলে বা কোন্‌ ফুলে নাই? 

যাহা হউক, ঘটকরাজ কোনরুপে সম্বন্ধ স্থির কাঁরয়া বোঁ কাঁরয়া উড়িয়া গিয়া, গোলার 
বাবুর বাড়ীতে খবর দিলেন। গোলার, তখন বাতাসের সঙ্গে নাঁচয়া নাঁচয়া, হাসিয়া হাসিয়া, 
লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিতোঁছল, বিবাহের নাম শুনিয়া আহমাদিত হইয়া কন্যার বয়স 
জিজ্ঞাসা কাঁরল। ভ্রমর বালল, “আজ কালি ফাঁটবে।” 

গোধূলি লগ্ন উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার উদ্যোগ কাঁরতে লাগলেন। উচ্চিঙ্গড়া নহবং 

ত আরম্ভ কাঁরল; মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকাণা বাঁলয়া সঙ্গে 
যাইতে পারিল না। খদ্যোতেরা ঝাড় ধারল; আকাশে তারাবাজ হইতে লাগল। কোকিল 
আগে আগে ফদুকরাইতে লাগল । অনেক বরযাত্র চলল; স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম ?দবাবসানে 
অসস্থকর বাঁলয়া আসিতে পারলেন না, কিন্তু জবাগোষ্ঠী--শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা 
প্রভাত সবংশে আঁসয়াছিল। করবীরের দল, সেকেলে রাজাদগের মত বড় উচ্চ ভালে চাঁড় 
আসিয়া উপস্থিত হইল। সেপ্টুতি নীতবর হইবে বালয়া, সাজিয়া আসিয়া দরীলতে লাগল। 
গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল-_বেটা ব্রাণ্ডি টানিয়া আঁসিয়াছিল, উগ্র গন্ধ ছুটিতে 
লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া, দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগল! 
অশোক নেশার লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে এক পাল 'পপূড়া মোসায়েব হইয়া 
আসিয়াছে ১ তাহাদের গণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জালা বড়-কোন্‌ বিবাহে না এরুপ 
বরযার জোটে, আর কোন্‌ বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া শববাদ বাধায়? কুরববক, কুট 
প্রভীত আরও অনেক বরযান্র আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাঁহাদের পাঁরচয় শনবেন। 
সবই [তান যাতায়াত করেন এবং কিছ; কিছু মধ পাইয়া থাকেন। ৰ 
আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম। দৌখ, বরপক্ষের বড় বপদ্‌। বাতাস বাহকের 
বায়না লইয়াছুলেন; তখন হ:-হম্‌ কারয়া অনেক মর্দ্যান করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের সয় 
কোথায় ল:কাইলেন, কেহ খজিয়া পায় না। দৌঁখলাম, বর বরযাত্র, সকলে অবাক্‌ হইয়া 
তরাবে দড়ইযা আছেন। মল্লিকাদগের কুল যায় দোয়া, আমিই 'বাহকের কার্য বকর 
৫ বর, বরষান্র সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপ্‌রে গেলাম। 


গর 


কমলাকান্ত 


Sati TE 

সেখানে দেখলাম, কন্যাকুল, সকল 'ভগ্গিনী, আহন্রাদে ঘোমটা খুলিয়া, মুখ ফনটাইয়া 
পাঁরমল ছুটাইয়া, সুখের হাস হাসতেছে। দোখলাম, পাতায় পাতায় জড়াজীড়, গন্ধের 
ছাড় পড়িয়া ‘গিয়াছে রূপের ভরে সকলে ভায়া পাঁড়তেছে। যুথ, মালতী, 
বকুল, রজনাগন্ধা প্রভীত এয়োগণ স্ত্রী-আচার কাঁরয়া বরণ কারল। দেখলাম, পঢরোহেত 
উপস্থিত; নসী বাবুর নবমবধায়া কন্যা (জীবন্ত কুসমমরযপণী) কুস্দমলতা সচ সূতা লইয়া 
দাঁড়াইয়া আছে ; কন্যাকর্ত্া কন্যা সম্প্রদান করিলেন; পুরোহত মহাশয় দুই জনকে এক সুতার 
গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া 1দলেন। 
তখন বরকে বাসর-ঘরে লইয়া গেল। কত যে রসময়ী মধ্ময়ী সুন্দরী সেখানে বরকে 
ঘোরয়া বাঁসল, তাহা ক বাঁলব। প্রাচীনা ঠাকুরাণীদাঁদ টগর সাদা প্রাণে বাঁধা রাঁসকতা কারতে 
কাঁরতে শূকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গণের রাঙ্গামুখে হাসি ধরে না। যুই, কন্যের সই, কন্যের কাছে 
গিয়া শুইল; রজনীগন্ধাকে বর তাড়কা রাক্ষস বালয়া কত তামাসা কার্ল; বকুল একে বাঁলকা, 
তাতে যত গুণ, তত রুপ নহে; এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বাঁসয়া রাহল; আর ঝুমকা ফল 
বড় মানুষের গাহণীর' মত মোটা মাগী নীল শাড়ী ছড়াইয়া জমকাইয়া বাঁসল। তখন_ 

“কমলকাকা--ওঠ বাড়ী যাই_রাত হয়েছে, ও কি, চুলে পড়বে যে?" 

কুসুমলতা এই কথা বাঁলয়া আমার গা ঠোলতোছিল; চমক হইলে, দেখিলাম কিছুই নাই। 
সেই পৃষ্পবাসর কোথায় মাঁশল £ মনে কারলাম, সংসার আনত্যই বটে_এই আছে, এই নাই। 
সে রম্য বাসর কোথায় গেল-_সেই হাস্মম্্খী শ্নভ্রস্মিতসুধাময়ী প:জ্পসমন্দরীসকল কোথায় 
গেল? যেখানে সব যাইবে, সেইখানে_স্মাঁতর দর্পশতলে, ভূতসাগরগর্ভে। যেখানে রাজা 
প্রজা, পর্বত সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদ গিয়াছে বা যাইবে, সেইখানে-ধরংসগদরে ! এই বিবাহের 
ন্যায় সব শূন্যে মিশাইবে। সব বাতাসে গাঁলয়া যাইবে_কেবল থাকিবে_কি? ভোগ? না, 
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কুসুম বালল, “ওঠ নাক কচ্চো?” 
আম বলিলাম, “দুর পাগাল, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম” 
কুসুম ঘেষে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর কাঁররা জিজ্ঞাসা করিল, “কার বয়ে, 


আম বলিলাম, “ফুলের বিয়ে।” 
“ওঃ পোড়া কপাল, ফুলের £ আম বলি কি! আমিও যে এই ফুলের ‘বয়ে দিয়োছ।” 


“এই যে মালা গাঁথয়াছি।” দোৌখলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা রাহয়াছে। 


দশম সংখ্যা বড় বাজার 


প্রসন্ন গোয়ালনীর সঙ্গে আমার চিরাবচ্ছেদের সম্ভাবনা দৌখতোঁছ। আমি নসীরাম বাবর 
গৃহে আসিয়া অবাধ তাহার নিকট ক্ষীর সর, দি দ্ধ এবং নবনীত খাইতোছ। আহারকালে 
মনে কারতাস, প্রসন্ন কেবল পরলোকে সম্গাতির কামনায় অনন্ত পণ্য সপ্টয় করতেছে; 
জানিতাম, সংসারারণ্যে যাহারা পথ্যরূপ মৃগ ধাঁরবার জন্য ফাঁদ পাঁতয়া বেড়ায়, প্রসন্ন তল্মধ্বে 
সুচতুরা; ভোজনান্তে ত্য প্রসন্নের পরকালে অক্ষয় স্বর্গ, এবং £ মৌতাত বদ্ধ জন্য 
দেবতার কাছে প্রার্থনা কারতাম। কিন্তু এক্ষণে হায়! মানব-চারত্র ক ভীষণ দ্বার্থপরতায় 
কলাঙ্কত! এক্ষণে সে মূল্য চাহতেছে! 

সংতরাং তাহার সঙ্গে টরাবচ্ছেদের সম্ভাবনা প্রথম দিন সে যখন মূল্য চাহিল, রসিকতা 
কাঁর়া" উড়াইয়া দিলাম দ্বিতীয় “নে বিস্মিত হইলাম--তৃতীয় দিনে গালি দিয়াছি। এক্ষণে 
সে দুধ দই বন্ধ কাঁরয়াছে। ক ভয়ানক! এত দিনে জানলাম, মনুষ্জাত নিতান্ত দ্বাৰ্থপর; 
এত দিনে জানিয়াছি যে, যে সকল আশা ভরসা সময়ে হদয়ক্ষেরে রোপণ করিয়া বশ্থাস-জলে 
পঢণ্ট কর, সকলই বৃথা। এক্ষণে জানিয়াছি যে, ভাক্তি প্রণীত স্নেহ প্রণয়াদ সকলই বৃথা গলপ 
-আকাশকুস্ম! ছায়াবাঁজ! হায়! মনষ্জাঁতর কি হইবে! হায়, অর্থল,ন্ধ গোয়ালা জাতিকে 
কে নিস্তার করিবে! হায়! প্রসন্ন নামে গোয়ালনীর কবে গোর, চুঁর যাবে! 
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ET os TTT EET SEES TUES 
প্রসন্নের দুধ দধি আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব, তাহার সঙ্গে এই সম্বন্ধ 
ইহাতে সে মূল্য চাহে কোন্‌ অধিকারে, তাহা আমি বুঝতে পারলাম না। প্রসন্ন বলে, আমি: 
আধকার অনাঁধকার ব্যাঝ না; আমার গোর, আমার দুধ, আমি মূল্য লইব। সে বুঝে না যে, 
গোর; কাহারও নহে; গোর গোরুর নিজের; দুধ, যে খায় তারই। 
তবে এ সংসারে মূল্য লওয়া একটা রীতি আছে, স্বীকার কাঁর। কেবল খাদ্য সামগ্রী কেন, 
সকল সামগ্রীই মূল্য দয়া ক্রয় কারতে হয়। দুধ, চাল দাল, খাদ্য পেয়, পারধেয় প্রভৃতি 
পণ্য দ্রব্য দুরে থাকুক, বিদ্যা বড়াদ্বও মূল্য দিয়া কাঁনতে হয়। কালেজে মূল্য দয়া বিদ্যা 
হয়। অনেকে ভাল কথা মূল্য দিয়া কানিয়া থাকেন। হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া 
ধৰ্ম্ম কিনিয়া থাকেন। যশঃ মান অতি অল্প মুল্যেই ন্লীত হইয়া থাকে। ভাল সামগ্রী মূলা 
দিয়া কীনতে হইবে, ইহাও ব্যাঝতে পার, কিন্তু মনুষ্য এমনই মুল্যাপ্রয় যে, বিনামুলো 
মন্দ সামগ্রীও কেহ কাহাকে দেয় না। যে বিষ খাইয়া মারবার বাসনা কর, তাহাও তোমাকে 
বাজার হইতে মূল্য দিয়া কিনিয়া খাইতে হইবে। 
অতএব এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার-_সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া 
বাঁসয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্ত। সকলেই অনবরত ডাঁকতেছে, “আমার দোকানে 
ভাল 1জানষ_খাঁরদ্দার চলে আয়"_সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, খারদ্দারের চোখে ধলা দিয়া 
রাঁদ মাল পাচার করিবে। দোকানদার খাঁরদ্দারে কেবল য্যদ্ধ, কে কাকে ফাঁকে "দিতে পারে। 


ভাবের বাজার স্নুবস্তৃত দৌখলাম। দোঁখলাম, অসংখ্য দোকানদার, দোকান সাজাইয়া বাঁসয়া 


খারদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য অঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে। আম গামছা কাঁধে কায়া, বাজার কাঁরতে 
বাহির হইলাম। প্রথমেই রূপের দোকানে গেলাম। যে ‘জিনিষ ঘরে নাই, সেই দোকানে আগে 
যাইতে হয়_দোঁখলাম যে, সংসারে সেই মেছো হাটা। পৃথিবীর রূপসীগণ মাছ হইয়া ঝাঁড় 


ধন সাগরের মিঠা মাছ_যে কেনে, তার পুনর্জন্ম হয় না ধৰ্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাবর মৃণ্ডে 
পারণত হইয়া তার ঘর দ্বারে ছড়াছাঁড় যায়, যার সাধ্য থাকে কানবে। সোণার হাঁড়িতে চোখের 
জলে সদ্ধ কাঁরয়া হুদয়-আগনুনে কড়া জবাল দিয়া রাীধতে হয়_কে খাঁরদ্দার সাহস কাঁরস্‌_ 
আয়। সাবধান! হীরার কাঁটা-নাঁত ঝাঁটা- গলায় বাঁধলে শাশ,ড়ীরুপী বিড়ালের পায়ে 
ডুতে হয় কাঁটার জবালায়, খারদ্দার হলে কি পলায়!” কেহ ডাঁকতেছে, “ওরে আমার সরম 
পাট, বিক্রি হলেই উঠি। বোলে ঝালে অদ্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে বে ফেলে, রান্না 
যাবে চলে সংসারের দন সুখে কাটাবে, আমার এই সরম পঃটির বলে।” কেহ বলিতেছে, 
কাদা ছে'চে চাঁদা এনোঁছ_দেখে খাঁরদ্দার পাগল হয়! কিনে নিয়ে ঘর আলো কর।” 
এইরঃপ দেখিয়া শুনিয়া মাছ িনিতে প্রবৃত্ত হইলাম_কেন না, আমার নিরামিষ ঘরকর্না।, 
দেখলাম, মাছের দালাল আছে; নাম পুরোহিত । দালাল খাড়া হইলে দর জিজ্ঞাসা করিলাম-- 
“নিলাম, দূর “জীবন সব্বস্ব।” যে মাছ ইচ্ছা, সেই মাছ কেন, একই দর, “জীবন সর্ব? 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভাল, এ মাছ কত দিন খাইব?” দালাল বাঁলল, “দ; দিন চারি দিন, তার; 
পর পচিয়া গন্ধ হইবে” তখন “এত চড়া দরে, এমন নশ্বর সামগ্রণ কেন 'কানব 7" ভাবিয়া 


সে হাটা হইতে পলায়ন কারলাম। দেখিয়া মেছনীরা গামছা কাঁধে মনসেক গার 


এক স্থানে দোঁখলাম, কতকগুলি ফোঁটা-কাটা টিকিওয়ালা রাহ্মণ তসর গরদ পরিয়া নামাবলি 
গায়ে, ঝূনা নারকেলের দোকান খুলিয়া বাঁসয়া খারচ্দার ডাকিতেছেন “বোট আমরা 
পাট যত্ব ণত্ব_ঘরে চাল থাকিলেই স্ব-ত্, নইলে ন-ত্ব। দুবযত্ব জাতিত্ব গুণত্ব পদার্থ: বাপের 
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কমলাকান্ত 


SE TE EE SM BES 
ই তুই বেটা অপদার্থ । পদার্থতত্ব নামে ঝুনা নারকেল_খাইতে বড় কাঠিন__ 

ছোবড়ায় লেখে যে, রহ্মণীই পরম পদার্থ । অভাব নামে নারিকেল চতু্বিধ*_ 
ধন আছে, আমার ঘরে নাই, ইহা অন্যোন্যাভাব। যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণ প্রাগভাগ ; 
গেলেই ধ্রংসাভাব; আর আমাদের ঘরে সব্ব'দাই অত্যন্ত অভাব । অভাব নিত্য, কি 
J, সংশয় থাকে, তবে আমাদের ভাণ্ডারে উদক মার- দোখবে, নিত্যই অভাব। অতএব 
আমাদের ঝুনা নারকেল কেন। ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্ত, এ নারকেলের শাঁস, ব্রাহ্মণের হস্ত হইল 
ব্যাপ্য রজত হইল ব্যাপক ; আর তুম দিলেই ঘাটল ব্যাপ্তি ; এই ঝুনা নারকেল কেন, এখনই 
বীববে। দেখ বাপ? কাৰ্য্য কারণ সম্বন্ধ বড় গুরুতর কথা ; টাকা দাও, এখনই একটা কার্য 
হইবে, কম দলেই অকাৰ্য্য ৷ আর কারণ ব্যঝাইব ক, এই যে দুই প্রহর রোদে ঝননা নারকেল 
বোঁচতে অসিয়াছি, বরহ্মণীই তাহার কারণ_কছু যদি না কেন, তবে নারিকেল বহা,_অকারণ। 
অতএব নারকেল কেন, নাহলে এই ঝানা, নারকেল মাথায় ইকয়া মারব।” 

ব্ৰহ্মণদগের সেই প্রখর তপনতপ্ত ঘর্্মাক্ত ললাট এবং বাগীবতণ্ডাজানত অধরসমধাবৃন্ট 
দেখিয়া দয়া হইল-_জজ্ঞাসা কালাম, “হাঁ, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ঝুনা নারিকেল কানিতে আপত্তি 
নাই, কিন্তু দোকানে দা আছে? ছদনলিবে কি প্রকারে?" 

“না বাপু দা রাখ না।” 
"আমরা ছাল না_আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া খাই।” 
শদীনয়া, আমি ব্রাহ্মণাঁদগ্ণকে নমস্কার কাঁরয়া পাশের দোকানে গেলাম। 
দৌখলাম, ইহাদিগের সম্মুখেই এক্সপেরিমেপ্টেল সায়েন্সের দোকান। কতকগর্ীল সাহেব 
দোকানদার, ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপার প্রভৃতি ফল বিক্রয় কাঁরতেছেন। ঘরের 
উপরে বড় বড় পিতলের অক্ষরে লেখা আছে। 


MESSRS BROWN JONES AND 
ROBINSON 
NUT SUPPLIERS a 
ESTABLISHED 1757 
ON THE FIELD OF PLASSEY. 
MESSRS BROWN JONES AND ROBINSON 
Offer to the Indian Public 
A Large Assortment of 
NUTS. 


PHYSICAL, METAPHYSICAL, 
LOGICAL, ILLOGICAL, 
AND 
SUFFICIENT TO BREAK THE JAWS 

AND 

DISLOCATE THE TEETH OF 

ALL INDIAN YOUTHS 
WHO STAND IN NEED OF HAVING THEIR 
DENTAL SUPERFLUITIES CURTAILED. 


দোকনদার ডাকিতেছেন-_“আয় কালা বালক Experimental Science খাব আয়। 
দেখ, ১ নম্বর একেপোরমেন্ট_ দ্যা; ইহাতে দাঁত উপড়ে, মাথা ফাটে এবং হাড় ভাঙ্গে । আমরা 


* নৈয়ায়িকেরা বলেন, অভাব চতুব্বিধ; অন্যোন্যাভাব, প্রাগভাব, ধংসভাব আর অত ভাব 
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২২ ২ 
এ সকল এক্সপোরিমেন্ট বিনামূল্যে দেখাইয়া থাঁকি--পরের মাথা বা নরম হাড় পাইলেই হইল! 
আমরা স্থল পদার্থের সংযোগ বিয়োগ সাধনে পটু_রাসায়ীনক বলে বা বৈদ্যুতীয় ব 


মাষ্টযোগ । অতএব এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে 


গকশিন্‌ নামক অদ্ভুত শাব্দিক রহস্যেরও পারচয় পাইবে, এবং দেখবে, তোমার নন্তি-কাস্থিত 


আগ্রম মূল্য দিও ; তাহা হইলে চ্যারিটিতে এক্সপোরমেন্ট খাইতে পারবে ।” 

আমি এই সকল দোঁখতে শ্মীনতোছলাম, এমত সময়ে সহসা দোঁখলাম যে, ইংরেজ দোকান- 
দারেরা, লাঠি হাতে, দুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনা নারকেলের গাদার উপর গিয়া পড়লেন, 
দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া, নামাবাল ফেলিয়া, ম;ক্তকচ্ছ হইয়া উদ্ধরশ্বাসে পলায়ন 
কারতে লাগিলেন। তখন সাহেবেরা সেই সকল পাঁরত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া 
আসিয়া বিলাতী অস্ত্রে ছেদন কারয়া, সুখে আহার করিতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞাসা 
কাঁরলাম যে, “এ কি হইল?” সাহেবর বাললেন, “ইহাকে বলে, Asiatic Researches.” 
আমি তখন ভীত হইয় , আত্মশরীরে কোন প্রকার Anatomical Researches আশঙ্কা 
করিয়া, সেখান হইতে পলায়ন কাঁরলাম। 

সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি খষিগণ অমৃত ফল বোঁচতেছেন 
ব্যাঝলাম, ইহা সংস্কৃত সাহত্য। দেখিলাম, আর কতকগদাল মনষ্য নিচু পাঁচ পেয়ারা আনারস 
আর প্রভাত স্বাদ; ফল বিক্রয় কাঁরতেছেন-_ ব্রাবলাম' এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি 
দোকান দৌখলাম--অসংখ্য শিশডুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্ৰয়-বিক্ৰয় করিতেছে--ভিড়ের জন্য 
তন্মধ্যে প্রবেশ কাঁরতে পারলাম না-_জিজ্ঞাসা কারলাম, “এ কিসের দোকান?” 

লাভ 

“আমরাই বোঁচ। দুই এক জন, বড় মহাজনও আছেন? তান বাজে দোকানদারের পরিচয় 
পশ্যাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন? 

শাঁকানতেছে কে?” 

“আমরাই ।” টির 

রর পদার্থ দোখবার বাসনা হইল। দোঁখলাম-_খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপরু 

তাহার পরে কল; পাঁটতে গেলাম ; দৌখলাম যত উমেদার, মোসায়েব সকলে কল সায়া 
তেলের ভড়ি লইয়া সারি সারি বসিয়া গিয়াছে। তোমার ট্যাকে ঢাকার আছে, শুনিতে পাইলেই 
পা টানিয়া লইয়া, ভাঁড় বাহির করিয়া, তেল মাখাইতে বসে। ঢাকার না থাঁকলেও--যাঁদ থাকে, 


পাক আছে তাতাই দাও তল দিতেছি। কাহারও প্রার্থনা, তোমার বাগানে বাসয়া 


তার পরে ষশের  ময়রাপটাী ৷ সম্বাদপন্রলেখক নামে ময়রাগণ, গুড়ে সন্দেশের দোকান 


৭৮ 


পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্রয় কারতেছে-রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ সই য় হাত 


কমলাকান্ত 


গাঁতিতেছে মূল্য না পাইলেই কাপড় কাঁড়য়া লইতেছে। এদিকে তাঁহাদের 'বক্রেয় যশের 
দগ্গন্ধে পথিক নাসকা আবৃত, কারয়া পলায়ন কাঁরতেছে। দোকানদারগণ 'বনা ছানায়, শুধ 


গুড়ে, আশ্চর্য্য সন্দেশ কাঁরয়া, সস্তা দরে বিক্রয় করিতেছেন। কেহ টাকাটা সিকেটায়, আনা 
দু আনায়, কেহ কেবল খাতিরে-কেহ্‌ বা এক সাঁজ ফলাহার পেলেই ছাড়েন-কেহ বা বাবুর 
'ডতে পেলেই যশো'বক্রয় করেন। অন্যত্র রাজপ্রুষগণ মিঠাইওয়ালা সাজিয়া, 
রাজাবাহাদুর খেতাব, খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ প্রভাতি মিঠাই লইয়া দোকান 
য়া বাসয়া আছেন, চাঁদা, সেলাম, খোশামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই 
বেচিতেছেন। বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত-কেহ জব্বস্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইতেছে না-কেহ 
শুধু সেলামে দেড় মণ লইয়া যাইতেছে । এইরূপ অনেক দোকান দোখলাম-ক্তু সব্ব্রই 
পচা মাল আধা দরে বিক্রয় হইতেছে__খাঁটি দোকান দোখলাম না। কেবল একখান দোকান 
দৌখলাম_ তাহা আঁত চমৎকার । 

"দেখলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার-একিছ দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের 
উত্তর পাইলাম না-কেবল এক জব্বপ্রাণভীতিসাধক অনন্ত গন শুনিতে পাইলাম 
অল্পালোকে দ্বারে ফলক-ালাঁপ পাঁড়লাম। 


জীশয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ কারতে পারবে না। - 
আর কোথাও স্‌ষশ বিক্রয় হয় না। 


বিচারের বাজারে গেলাম__দোখলাম, সেটা কসাইখানা। টুপ মাথায়, শামলা মাথায় 


রা গোর: বলিয়া একজন কসাই বালল, “এও গোর;, কাটতে হইবে।” আমি সেলাম কাঁরয়া 


আর বড় বাজার বেড়াইবার সাধ রাঁহল না-তবে প্রসন্নের উপর রাগ ছল বাঁলয়া একবার 
দইয়েহাটা দেখতে লাগিলাম-_-িয়া প্রথমেই দেখলাম যে, সেখানে খোদ কমলাকান্ত 
নামে গোয়ালা__দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি লইয়া বাঁসয়া আছে-আপাঁন ঘোল খাইতেছে, 


হাঁড় কাছে আছে বটে। প্রসন্ন এক হাড় ঘোল আনিয়া আমাকে সাঁধতেছে-“চ্বর্তাঁ 
মশাই রাগ কারও না। আজ আর দুধ দই নাই_এই ঘোলট্যকু আনিয়াছ-ইহার দাম দিতে 


একাদশ সংখ্যাআমার দুগেনংসৰ 


সপ্তমীপৃজার দিন কে আমাকে এত আঁকঙ্গ চড়াইতে বাদল! আদি কেন আঁফিন্গ খাইলাম! 
আম কেন প্রীতমা দোখতে গেলাম! যাহা কখন দোখর না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক 


কে দেখাইল! 
দেখলাম_-অকস্মাৎ কালের স্রোত, +দগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছ্যাটতেছে-আম ভেলায় 


 চাঁ়িয়া ভাঁসয়া যাইতোঁছ। দেখিলাম-__অনস্ত, অকল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষু্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই 
ছা! 111) ৭৯ 


এ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


স্রোত মধ্যে মধ্যে উজ্জব্ল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে_আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত 

একা-একা বালিয়া ভয় কাঁরতে লাগল-ানতান্ত একা-_ম'তৃহীন- মা! মা! করিয়া ডাকতোঁছ। 
আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকন্ত- 
প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমদ্রে কেথায় তুষি? সহসা স্বগণঁয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ পরিপূর্ণ 


হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি_ এই মুন্ময়ী--মৃত্তিকারুপিণী- অনভ্তরতধ- 


তাহাতে নানা আয়ধরুপে নানা শাক্ত শোভিত ; পদতলে শন্রু-বিমাদ্দত বীরজন কেশরী শন 
নম্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূৰ্ত্তি এখন দেখিব না_আজি দৌখব না, কাল দোখব না_কালস্লোত 
গার না হইলে দোঁখব না-কিন্তু এক দিন দোখক-_দিগৃভূজা, নানা প্রহরণপ্রহা বিণ, শত্রমাদ্দনী, 
বাঁরেন্দরপ্‌ষ্ঠবহারিণী দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরুপিণ৯, বামে বিদ্যারজ্ঞানমীর্তময়ী, সঙ্গে 
বলরুপা কার্ত্তিকেয়, কার্য্যাসাদ্ধরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখলাম, এই! 
সুবণময়ী বঙ্গপ্রতিমা! ; J 
কোথায় ফুল পাইলাম, বালতে পারি না-কিন্তু সেই প্রাতমার পদতলে পৃষ্পাঞ্জাল দিলাম 
_ডাঁকলমম, “সব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে, আমার সব্বর্থসাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুলপালকে ! ধৰ্ম্ম, 
অর্থ, সুখ, দুঃখদায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জাল গ্রহণ কর। এই ভক্তি প্রণীত বৃত্তি শাক্ত করে 
মা তোমার পদতলে পঢ্পাঞ্জাল 1দতেছি, তুমি এই অনস্তজলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ব- 
মন্ত্র একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরাঙ্গাণ নববলধারাণি, 
নবদর্পে দর্পীণ, নবস্বপ্নদাশশন!_ এসো মা, গৃহে এসো- হয় কোটি সন্তানে একত্রে, এক কালে, 
দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পুজা কাঁরব। ছয় কোটি মুখে ডাকব, মা 
্রস্াত আম্বকে! ধাত্রি ধারান্র ধনধান্যদায়কে! নগাঙ্কশ্যোভান নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দররি 
চারএপ৪প ট্্রভালকে! , ডাকিবলিক্ষরসৌবতে দ্ধ-পুজিতে সিন্ধ_-মথনকারিণি! শরুবধে 
দশভূজে দশপ্রহরণধ্ারাঁণ! অনস্তত্রী অনস্তকালস্থায়ানি! শাক্ত দাও সন্তানে, অনস্তশ ক্তিপ্রদায়নি! 
তোমার ক বলিয়া ডাকব মা? এ ছয় কোটি মুণ্ড এ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব__এই ছয় কো 
কে এ নাম করিয়া হকার কারিব,_এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন কারব_না পারি, 
এ দশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদব। এসো মা, গৃহে এসো-যাঁহার ছয় কোটি সন্তান 


EA 


দৌখতে দেখিতে আর দোখলাম না_সেই অনস্ত কাল-সমহদ্রে এই প্রতিমা ! অন্ধকারে 
সেই তরঙ্গসং্কুল জলরাশি ব্যাগল, জলকলোলে বিশ্রী মা ছাল লে ডল 


চলিব_তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবী দেবান:গৃহীত_এবার আপনা ভাঁলব_ ভ্রাতৃবৎসল 
হইব, পরের মঙ্গল সাধিব_অধর্্ম, আলস্য, হান্দিয়ভ'ক্ত ত্যাগ কাঁরব_উঠ মা-_একা রোদন 
কারিতোছ, কাঁদিতে চক্ষ; গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্জজননণ! 

ডা কার? 

এন ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালক্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি 
ছুজে এ প্রাতমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বাঁয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ত্র ক? এ যে 
গক্ষত্সকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে_চল! চল! অসংখ্য বাহ্দর 
ক্ষেপে, এই কাল-সমদ্্র তাড়িত, মাথত, ব্যস্ত কারয়া, আমরা সম্তরণ কার_সেই স্বর্ণপ্রীতমা 
মায় কারা আনি। ভয় কি? না হয় ভুবব  মাতৃহনের জশবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা 


আকাশ ফাটাইবে-কত ঢোল, কাস, কাড়া, নাগরায বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই গোঁ 
ধরিয়া গাইবে “কত নাচ সো” বড় প্রজার ধুম বাধিবে। কত তিহইবে,ডকতনসানাইনার 
লোভে বঙ্গপডজায় আসিয়া পাতড়া মাঁরবে-কত দেশশ বিদেশশ ভদ্রাত্র আসিয়া মায়ের চরণে: 
৮০ 


কমলাকান্ত 


কত দন দুখী প্রসাদ খাইয়া উদর পঢারবে। কত নর্তকী নাচবে, কত নাকে 
বে, কত কোটি ভক্তে ডাকবে, মা! মা! মা!_ ls TS 


জয় জয় জয় জয়া জরদান্রি। 
জয় জয় জয় বঙ্গজগদ্ধাত্রি ॥ 
জয় জয় জয় সুখদে অননদে। 
জয় জর জয় বরদে শর্মদে'! 
জয় জয় জয় শুভে শন্ভঙ্কার। 
জয় জয় জয় ক্ষেমঙ্কার | 


নমোহগ্ত তে দেব বরপ্রদে শুভে। 

নমোহস্তু তে কামচরে সদা ধুবে॥ 
ব্ৰহ্মাণান্দ্ৰাণ রুদ্রাণ ভূতভব্যে যশস্বানি। 
ন্রাহং মাং সব্বদুঞ্রখেভ্যো দানবানাং ভয়ঙকারা॥ 
নমোহস্তু তে জগন্নাথে জনাদ্দদীন নমোহস্তু তে। 
প্রিয়দান্তে জগল্মাতঃ শৈলপঢুত্ৰি বসান্ধরে 
্রায়স্ব মাং বিশালাক্ষি ভক্তানামার্তিনাশিনি। 
নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনোহস্তু বিমোচিতঃ|* 


দ্বাদশ সংখ্যা-একটি গাঁত 


“শোন্‌ প্রসন্ন, তোকে একটি গাঁত শুনাইব।” 
বি গোয়ালিনী বাঁলল, “আমার এখন গান শনিবার সময় নয়_দুধ যোগাবার বেলা' 
lo 
কমলাকান্ত। “এসো এসো বধ এসো।” 
প্রসন্ন । “ছি ছি ছি! আমি কি তোমার বধ?” 
কমলাকান্ত। “বালাই! ষাট, তুমি কেন বাধ: হইতে যাইবে? আমার গাঁতে আছে” 
এসো এসো ব*ধু এসো আধ আঁচরে বসো_ 
সুর করিয়া আমি কীর্তন ধরাতে প্রসন্ন দুধের কেড়ে রাখিয়া বাদল, আম গাঁতাঁট 
আদ্যোপান্ত গাঁ । 
“এসো এসো ব'ধড এসো, আধ আঁচরে বসো, 
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দোখ। 


* আধ্াস্তোত্র দেখ। 
নি ৮১ 


বাঙ্কম রচনাবলী 


তোমা ধনে মিলাইল বাঁধ। 

মাঁণ নও মাণক নও যে হার ক'রে গলে পার 
ফুল নও যে কেশের কার বেশ। 

নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণানধি, 
লইয়া ফারতাম দেশ দেশ॥ 

ব'ধু তোমায় যখন পড়ে মনে, 

আমি চাই বৃন্দাবন পানে, 

আর্জুইলে কেশ নাহ বাঁধ। 

রন্ধনশালাতে যাই,  তুয়া বন্ধু গুণ গাই, 


মিল ত চমৎকার, “দৌখ” আর “বাঁধ” লিল! কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, এইরূপ মোহ দন্দ 


মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গত গাই--মনে হইয়াছিল, 


“এসো এসো বন্ধু এসো” 
লোকের মূনে কি আছে বালিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রুবন্তাঁ, বুঝিতে পারি না 
যে, হীন্দুয-পারতীপ্ততে কিছ; সুখ আছে। যে পশ?ু ইন্দরিয়-পারতীপ্ত জন্য পরসন্দর্শনের 
আকাঙ্ক্ষী, সে যেন কখন কমলাকান্ত শর্মার দপ্তর-মুক্তাবলাী পাঁড়তে বসে না। আদম বলাস- 
প্রিয়ের মুখে “এসো এসো বধ এসো” ব্যাঝতে পারি না। কিন্তু ইহা বঁঝিতে পারি যে, মন্হয 
মন্যয্যের জন্য হইয়াছিল_-এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছল-_সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, 
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মন্ষ্য-জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্যহথদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্যহৃদয়- 
কামনা। মন্যষ্যহ্দয় অনবরত হৃদয়ান্তরে ডাঁকতেছে 


চাকার কর, খাইবার জন্য-কিন্তু যশের আকাঙক্ষা কর, পরের অনুরাগ লাভ করিবার জনা, জন- 


প্‌’ 


এসো।” সব্বকিম্মের এই মন্ত, “এসো এসো বধ; এসো।” জড় জগতের নিয়ম আকর্ষণ! 
বৃহ গ্রহ উপগ্রহকে ডাকতেছে, “এসো এসো বর এসো ৷” সৌরাপণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে, 
এসো এসো বধ, এসো।” জগৎ জগদন্তরকে ডাঁকতেছে, “এসো এসো বন্ধন এসো।” পরমাণ 
পরমাণ্দকে আবিরত ॥ “এসো এসো বধ এসো।” জড়াঁপন্ডসকল, গ্রহ উপগ্রহ 
“কেতু সকলেই এই মোহমন্তে বাঁধা পাড়া ঘ্বারতেছে। প্রকৃতি পূরুষকে ডা' তছে। 


“এসো এসো বধ এসো।” জগতের এই গম্ভীর আবিশ্রাস্ত ধান-“এসো এসো বধু এসো!” 
কমলাকান্তের ব্য কি আসিবে? yp 


“আধ আঁচরে বসো।” 


আধ আঁচরে বসো। হে পরের হৃদয়, হে সুন্দর, হে মনোরঞ্জন, হে সখদ! কাছে এসো, আমারে 
কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব-দূরে আসনগ্রহণ কারও 'না-_এই আমার শরাীরদাগ 


* পাঠককে গাঁতের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে। 
৮২ 


টিন 


কমলাকান্ত 


বসো। হে কমলাকান্ত! হে দ্বীর্বনীত! হে আজন্মববাহশুন্য! তুমি এতদর্থে 
কণ্কাদার আঁচলের আধখানা করিও না। ভুমি যে অগ্টলাঙ্ধে বলবে, তাহার তাঁত 
নাই। মনের নগ্রত্ব জ্ঞান-বস্ত্রে আবৃত; অন্ধেকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ, 
অদ্ধেকে বাঞ্চতকে বসাও। তুমি মদর্খ- তথাপি তোমার অপেক্ষা মূর্খ যাদ কেহ থাকে, তাহাকে 
ডাক_“এসো এসো বধ এসো- আধ আঁচরে বসো।” 
“নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।” 

কেহ কখন দেঁখয়াছে? তুমি অনেক ধন উপাজ্জন কারয়াছ-কখন নয়ন ভায়া আত্মধন 
দেখতে পাইয়াছ? তুমি ষশস্বী হইবার জন্য প্রাণপাত কারয়াছ_কস্তু আত্মযশোরাশি দেখিয়া 
কবে তো নয়ন তাঁরয়াছে? রপতৃকার কুল ইহজািন ত হও লা বান ফল 
ফুটে, ফলি দোলে, যেখানে পাখাীটি উড়ে, যেখানে মেঘ ছদটে, গিরিশ উঠে, নদী বহে, জল 
বরে, তুমি সেইখানে রূপের অনুসন্ধানে ফিরিয়াছ_যেখানে বালক, প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আন্দোলিত 
করিয়া হাত ড়াভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া শঙ্কিতগমনে যায়, যেখানে প্রোঁড়া 
৭১৩ মধ্যাহুপাঁদ্মনীবৎ অকাতরে রুপের বিকাশ করে, তুমি সেইখানেই রুপের সন্ধানে 
ফিরিয়াছ, কখন নয়ন ভারয়া রূপ দোখয়াছ? দেখ নাই কি যে, কদম দেখিতে দেখিতে শডকায়, 
ফল দেখিতে দেখিতে পাকে, পড়ে, পচে, গলে ; পাখা উড়িয়া যায়, মেঘ চালয়া যায়, গিরি ধূমে 
লুকায়, নদ: শ-কায়, চাঁদ ডুবে, নক্ষত্র নিবিয়া যায়। শিশুর হাঁস রোগে হরণ করে, যুবতীর 
্রীড়া- কনে না যায়? প্রোঢ়া বয়সে শঃকাইয়া যায়। ইহা সংসারের দূরদ্ট-কেহ কিছ! নয়ন 
রয়া দেখত পায় না। অথবা এই সংসারের শুভাদ্‌ষ্ট-কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দোখতে গায় 
না। গাঁতই সংসারের সুখ- চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য। নয়ন ভরে না। সে নয়ন আমরা 
পাই নাই। পাইলেই সংসার দুঃখময় হইত; পারতপ্ত-রাক্ষসী আমাদের সকল সুখকে গ্রাস 
করিত। যে কারিগর এই পাঁরবর্তনশীল সংসার, জরে রানা অলি 

রগাঁরর উপর কারিগাঁর, এই বাসনা, নয়ন ভরিয়া তোমায় দৌখ। জগৎ পারবর্তনশশল, 
লি অতৃপ্য, অথচ বাসনা_নয়ন ভরিয়া তোমায় দৌখ। 
ঢপ! হে বাহ্য সৌন্দর্য্য! হে অন্তঃপ্রকাতির সহিত সম্বন্ধবিশিন্ট! কাছে আইস, নয়ন 
সা ডাহা কেন না, দেখা কেবল নয়নে নহে। 
সংস্পর্শ বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদানুতী বহে না-আমরা সব্ব শরীরে দেখিয়া থাকি। মন 
হইতে মনে বৈদাযুতী চাঁললে তবে নয়ন ভরবে! হায়! কিসেই বা নয়ন ভাঁরবে! নয়নে যে 
পলক আছে! 


“অনেক দিবসে, মনের মানসে 
তোমা ধনে মিলাইল বিধি হে!” 

আমি কখন কখন মনে করিয়া থাকি, উকি ভিত 
দিবসের সমষ্টি কারয়াছিলেন। নাহলে কাল অপারিমেয়, মনযয্য-দনখ অপারামত হইত। আমরা 
এখন বালিতে পারি যে, আমি দুই দিন, দুই মাস বাদই বৎসর দ:ঃখভোগ কারতোঁছ; কিনতু 
দিন রাত্রির পরিবর্তন না থাকলে, কালের পথ চিহশন্য হইলে, কে না ব্যাঝত যে, আমি অনন্ত 
কাল দ-ঃখভোগ কারতোঁছ? আশ তাহা হইলে দা়ইবার স্থান পাইত না--এতাদন পরে আবার 
“ৰখাত্ত হইবে, এ কথা কেহ ভাবিতে পারিত না_বক্ষাদিশনন্য অনন্ত প্রাস্তরবৎ জীবনের পথ 
অন:তীর্ণ হইত_-জ'বনযান্রা দুব্বিষহ যন্তণাস্বরূপ হইত। অতএব এই বৃহৎ জগংকেন্দর 
সযেণর পথ আমাদের সুখ দুঃখের মানদণ্ড। দদিবস-গণনায় সুখ আছে। সুখ আছে বলিয়াই 
দুখী জন দিবস গণিয়া থাকে। দিবস-গণনা দ:ঃখাবনোদন। কিন্তু এমন দঃখীও আছে যে, সে 

গণে না; দিবস-গণনা তাহার পক্ষে চিত্তাবনোদন নহে। আমি কমলাকান্ত চক্রব্তা 
প্‌ঁথবাঁতে ভুলিয়া মন্যষ্যজন্ম গ্রহণ কাঁরিয়াছি_সুখহান, আশাহান, উদ্দেশ্যশূন্য, আকাঙ্কষাশন্য 
আমি ক জন্য দিবস গশিব? এই সংসার-সমদদ্রে আমি ভাসমান তৃণ, সংসার-বাত্যায় আঁম 
নি ধালবলা সংসারারপ্যে আমি নিষ্ফল বৃক্ষ_সংসারাকাশে আম বাঁরশূন্য মে_আমি 

গাঁণব? 

গাঁণব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে 1দবস 

গ্াণ। যে দিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গাঁণ। যে দিন সপ্তদশ 


৮৩ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 
অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গাঁণ। হায়! কত গাঁণব! দন গাঁণতে 
গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গাঁণতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও 
'শফরিয়া ফিরিয়া সাত বার গাঁণ। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বাঁধ মিলাইল, কই ? যাহা 
চাই, তাহা মিলাইল কই৷? মনুষ্যত্ব লিল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? এক্য কই? 
বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্রনারারণ কই? হলায়ধ কই? লক্ষণসেন কই? 
আর ি মিলিবে না? হায়! সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমালাকান্তের মালবে না? 
“মণি নও মাঁণক নও যে, হার ক'রে গলে পাঁর--” Re 

বিধাতা জগৎ জড়ময় কাঁরয়াছেন কেন? রুপ জড়পদার্থ কেন? সকলই অশরীরী হইল না 
কেন? হইলে হৃদয়ে হৃদয়ে কেমন মালত! যাঁদ রূপের শরীরে প্রয়োজন ছল, তবে তোমার 
আমার বিধাতা এক শরীর করেন নাই কেন? তাহা হইলে আর ত বিচ্ছেদ হইত না। এখন কি 
এক শরীর হয় নাঃ আমার শরীরে এত স্থান আছে-তোমাকে তাহাতে কোথাও ক রাখতে 
- পাঁর না? তোমাকে বণ্ঠলগ্র কাঁরয়া হৃদয়ে বিলাম্বত করিয়া রাখতে পার না? হায়! তুমি 
মণি নও, মাঁণক নও যে, হার কারিয়া গলে পাঁর। 

আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মাণ-মাণক্য হইলে না, তোমায় কেন আম হার করিয়া, 
কণ্ঠে পারতে পারলাম না! তোমায় যাঁদ কণ্ঠে পারতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না 
কাঁরলে তাহার পদরেণ্‌ তোমাকে স্পর্শ কারতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, 
হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমোরিকে, মিশরে, চীনে, দেখিত, তুমি 
আমার ক উজ্জল মাঁণ! 


“আমায় নারী না কাঁরত বিধি 
: তোমা হেন গদুণাঁনধি 
লইয়া ফারতাম দেশ দেশ ।” 
প্রথমে আহবান, “এসো এসো ব'ধ্‌ এসো,” পরে আদর, “আধ আঁচরে বসো,” পরে ভোগ, 
“নয়ন ভাঁরয়া তোমায় দৌখ।” তখন সঃখভোগ্রকালীন পব্বদু্ইখস্মৃতি_“অনেক দিবসে, মনের 
মানসে, তোমা ধনে মিলাইল বাধি।” সুখ দ্বিবিধ, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ । অসম্পূর্ণ সংখ যথা, 
“মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পাঁর।” 
পরে সম্পূর্ণ সুখ, 
“আমায় নারী না কারত বিধি, 
তোমা হেন গুণনিধি, 
লইয়া ফারতাম দেশ দেশ!” 
সম্পূর্ণ অসহ্য সখের লক্ষণ, শারীরিক চাঞ্চল্য, মানাসক অস্থৈর্য্য। এ সখ কোথায় রাখব, 
লইয়া ক কারব, আম কোথায় যাইব, এ সুখের ভার লইয়া কোথায় ফেলিব? এ সুখের ভার 
লইয়া আমি দেশে দেশে ফারব; এ সখ এক স্থানে ধরে না; যেখানে যেখানে পৃথিবীতে গ্থান 
আছে, সেইখানে সেইখানে এ স্‌খ লইয়া যাইব, এ জগৎ সংসার এই সুখে পুরাইব। সংসার এ 
সখের সাগরে ভাসাইব; মের; হইতে মের; পর্যন্ত সুখের তরঙ্গ নাচাইব, আপাঁন ডূবিয়া, উঠিয়া, 
য়া, হোলয়া, ছুটিয়া বেড়াইব। এ সুখে কমলাকান্তের আঁধকার নাই--এ সুখে বাঙ্গালর 
আঁধকার নাই। সুখের কথাতেই বাঙ্গালির অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপণকে 
নারী করিয়াছেন কেন-_ আমাদের দুঃখ, বিধাতা আমাদের নারণ করেন নাই কেন-_-তাহা হইলে এ 
মুখ দেখাইতে হইত না। টি 1 
সখের কথায় বাঙ্গালর আঁধকার নাই-কন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্ত যত গভার, 
যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা ।--আর কাতরোক্তি, কোথায় বা নাই? 
নবপ্রসূত পাঁক্ষিশাবক হইতে মহাদেবের শ্ব্ধবান পর্যন্ত সকলই কাতরোক্তি। সম্পূর্ণ সুখে 
সঃখীও সুখকালে পঢন্বদুঃখ স্মরণ করিয়া কাতরোঁক্ত করে। নাহলে সুখের সম্পূর্ণতা কি? 
দ্খস্মাঁত ব্যতীত সুখের সম্পূর্ণতা কোথায়? সুখ দুখময় 
“তোমায় যখন পড়ে মনে, 
আমি চাই বৃন্দাবন পানে. 
] আলুইলে কেশ নাহ বাঁধ।” 
৮৪ 


কমলাকান্ত 


সখ দুঃখের সীমারেখা! যাহার নষ্ট সুখের স্মাঁত জাগারত হইলে সুখের 
ও দেখিতে পায়, সে এখনও সংখী-তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাহার 


বন্ধ, তাহার প্রিয়, বাঞ্ছিত- গিয়াছে, কিন্তু তাহার বৃন্দাবন আছে- মনে কাঁরলে, সে সেই সুখভূমি 
পানে চাহতে পারে। যাহার সুখ গিয়াছে সুখের নিদর্শন গিয়াছে_ বধ গিয়াছে, ব্‌ন্দাবনও 
গিয়াছে, এখন আর চাঁহবার স্থান নাই_সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী। বিধাবা যুবতী, 
মৃত পতির যত্বরক্ষত পাদুকা হারাইলে, যেমন দ:ঃখে দুঃখী হয়, তেমানই দুখে দুঃখী 


র এই বঙ্গদেশের সুখের স্মাত আছে_িদর্শন কই? দেব্পালদেব, লক্ষমণসেন, 
হর্ষ, প্রয়াগ পর্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের সমত 


আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পাঁড়ল, কিন্তু চাহিব কোন্‌ দিকে? সে গৌড় কই? সে 
যে কেবল যবনলাঞ্ত ভগ্নাবশেষ! আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আর্ষেযর হীতহাস কই? 
জীবনচাঁরত কই? কশীর্ত কই? কণীর্তস্তভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে_সদ্খ- 
চিহও ‘গিয়াছে, বধু গিয়াছে, বুন্দাবনও গিয়াছে চাহিব কোন্‌ দিকে? SA, 

চাহিবার এক শ্মশান-ভাঁম আছে,_নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় 
করিয়াছল। বঙ্গমাতাকে মনে পাঁড়লে, আমি সেই শ্মশান-ভূমি প্রাত চাই। যখন দৌখ, সেই 


সেই মাতা কোথায়? তুমি যাঁহাকে বৌঁড়ুয়া বোঁড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দর্যীপণী কোথায়? 
তুম যাহার জন্য সিংহল, বাল”, আরব, স্মামন্রা হইতে বুকে কাঁরয়া ধন বহন কারয়া আনিতে, সে 
| অনন্তসৌন্দর্যশ্যালনী 


অন্ধকারে ব্যাপল; রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পাঁড়তে লাগিল। পাঁথক্‌ ভাঁত হইয়া পথ 
ছাঁড়ল; নাগরণীর ' অলঙ্কার খাঁসয়া" পড়িল; কুঞ্জবনে পাক্ষিগণ নীরব হইল; গৃহমযুরকপ্টে 
অন্ধব্যক্ত কেকার অপরাদ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার 


দাঁপমালা নিয়া গেল, পৃজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শঙ্খ বাজল না; পাণ্ডতে অশুদ্ধ মন্ত 


সংসা ধন্য আশঙ্কা কৰিয়া কাঁদিল ; শিশ্ বিনাগোগে মাতার করোড়ে দায় নার 


পণ্যবাঁথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল-_কুঞ্জতীরভূমি, 
আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দৌখতোঁছ--আকাশ মেঘে ঢাকতেছে 
-& সোপানাধলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্য জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোল্স্খ 
আলোকাঁবন্দুবৎ, জলে ক্রমে নমে সেই তেজোরাশ বিলীন হইতেছে। যাঁদ গঙ্গার অতল-জলে 
না ভাবলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষনী কোথায় গেলেন? - 


ত্রয়োদশ সংখ্যা-বিড়াল 


_ আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হকা হাতে বিমাইতোঁছলাম। একট; মটু নিট 
কাঁরয়া ক্ষুদ্র আলো জহলিতেছে-দেয়ালের উপর চণ্টল ছায়া, প্রেতবৎ টা 
প্রভূত হয় নাই_এজন্য হঃকা হাতে, ত্র ভাবতেছিলাম টি 5 
নেপোলিয়ন: হইতাম, তবে 'ওয়াটাল: জাতিতে পারিতাম ঠি না। এমত সময়ে একা কা” ৭ 
হইল, “মেও!” ৃ 1৮711 

৮৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 

চাহিয়া দেখিলাম__হঠাৎ িছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়োলংটন হঠাৎ 
বড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আঁফঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবং 
কঠিন হইয়া, বালব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপৃব্রবে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া 
গিয়াছে, এক্ষণে আর আঁতারক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপারাগিত লোভ 
ভাল নহে। ডিউক বাঁলল, “মেও!” } 

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখলাম যে, ওয়োলংটন নহে। একি ক্ষুদ্র মাঙ্জার। 
প্রসন্ন আমার জন্য যে দন রাঁখয়া িয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ কাঁরয়াছে, আমি 
তখন ওয়াটার মাঠে বাঢহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দৌখ নাই। এক্ষণে মাঙ্জ্শারস_ন্দরী, নিজ্জলি 
দুুধপানে পারিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সঃখ এ জগতে প্রকটিত কারবার আভপ্রায়ে, আঁত মধুর 
স্বরে বলিতেছেন, “মেও!” বাঁলতে পারি না, ব্াঁঝ, তাহার ভিতর একট; ব্যঙ্গ (ছল ; বুঝি, 
মাজ্জণর মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবতোছিল, “কেহ মরে বিল ছে'চে, কেহ খায় 


" » কই।” বাঁঝ সে “মেও!” শব্দে একট; মন ব্যাঝবার আভপ্রায় ছিল। ব্যাঝ বিড়ালের মনের 


ভাব, “তোমার দুধ ত খাইয়া বাঁসয়া আঁছ-এখন বল ক?” 

বাল কিঃ আমি ত ঠিক কারতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ সঙ্গলার, 
দহয়াছে প্রসন্ন । অতএব সে দদদ্ধে আমারও যে অধিকার, িড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ 
কারতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, 'বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে 
'তাড়াইয়া মারতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনব্যকুলে 
কুলাঙ্গার স্বরূপ পাঁরাঁচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মাজ্জ্ারী যাঁদ স্বজাতি- 
‘মণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বাঁলয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ 
বিধেয়। ইহা স্থির কাঁরয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হু+কা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক 
ভগ্ন যাঁল্ট আবিষ্কৃত করিয়া সগব্রে মাজ্জারণ প্রাত ধাবমান হইলাম। 


ক্ষুতীপপাসা আছে-আমাদের ক নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা 
তোমরা কোন্‌ শাস্ত্ানূসারে লাঠি লইয়া মারতে আইস, তাহা আমি বহু 


দোখয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পাঁরয়াছ। 

“দেখ, শয্যাশায়ী মন্ষ্য! ধর্ম বি? পরোপকারই পরম ধন্ম। এই দুদ্ধটকু পান করিয়া 
আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহাঁরত দৃগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল অতএব 
তুম সেই পরম ধর্মের ফলভাগী-_আম চুরিই কার, আর যাই কার, আমি তোমার ধম্সসঞয়ের 
্ রা নিসা পার রাংকৃল আমায়।প্রসংসা-কর। আমি তোমার 

“দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি বক সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে 
৮০০৯৪ দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধ, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেক চোর 

অধাম্মিকি। তাঁহাদের প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুর করেন না। কিন্তু; 


র্‌ কমলাকান্ত 


ফোলয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নর্‌দামায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফোলয়া দেয়, 
তথাপি আমাকে ডাঁকয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে 
জানবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যাথত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার 
মত দাঁরদ্রের ব্যথায় ব্যথত হওয়া, লঙ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে ম্রাম্ট-ভক্ষা দেয় 
না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পাঁড়লে রান্রে ঘুমায় না-সকলেই পরের ব্যথায় ব্যাথত হইতে 
রাঁজ। তবে ছোটলোকের দদনঃখে কাতর! ছি! কে হইবে? 

“দেখ, যাঁদ অমুক শিরোমণি, কি অমনুক ন্যায়ালগকার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়" 
যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারতে আসিতে? বরং যোড়হাত কাঁরয়া বালিতে, 
আর একট, ?ক আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুম বলিবে, তাঁহারা আঁত 
পণ্ডিত, বড মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বালয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? 
তেলা মাথায় তেল দেওয়া মন্মষ্যজাতর রোগ-__দাঁরদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে 

ললে বরকত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর-_আর যে ক্ষুধার জৰালায় বিনা 
আহবানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড করছি! ছি! | 

“দেখ, আমাদগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও 
মেও কাঁরয়া আমরা চাঁর ‘দিক্‌ দৃষ্টি কারতোছ-কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া 
দেয় না। যাঁদ কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পাঁরিল--গ্‌হমার্জার হইয়া বৃদ্ধের 
নিকট যুবত? ভার্য্যার সহোদর, বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরণ্ড খেলওয়ারের স্থানীয় হইয়া থাকতে 
পারল তবেই তাহার পি তাহার লেজ ফলে, গার রোদ হয় এবং আহার মাল 

খয়া, অনেক মাজ্জার কাব হইয়া পড়ে। = 
r আয, আমাদগের রাও দেখ_আহারাভাবে উদর কৃশ, আস্ছি পারদশ্যমান লাঙ্গল বনত, 
দাঁত বাহর হইয়াছে-জহবা ঝঢ়ালয়া পাড়য়াছে আঁবরত অ.হারাভাবে 
মেও! খাইতে পাই না!’ আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা কারও না! এ পৃথিবার মৎস্য 
মাংসে আমাদের 'ীব র 
শুল্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দনঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, . 
দিদ্দয়তার শি দণ্ড লাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধন্টীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই 
কেন? তুমি কমলাকাস্ত, দুরদর্ কেন না আফংখোর, তুমিও ক দেখিতে পাও না যে, ধনীর 
দোষেই দাঁরদ্রে চোর হয়? পাঁচ শত দাঁরদ্রকে বাণ্িত কাঁরয়া একজনে পাঁচ শত লোকের 
সংগ্রহ কাঁরবে কেন? যাঁদ কারিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা 
দিবে না কেন? যদ না দেয় তবে দার অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুর করবে; কেন না 
অনাহারে মাঁরয়া যাইবার জন্য এ প্‌খিবীতে কেহ আহ 

আমি আর সহ্য কারতে না পাঁরিয়া বাললাম, “থাম! থাম মাজ্জারপণ্ডিতে! তোমার 
কথাগুলি ভার সোশিয়ালিষ্টিক্‌! সমাজাঁবশুখলার মলে! যদ যাহার যত দম = পায়, 
ধনসণ্টয় কারতে না পায়, অথবা সয় করিয়া চোরের জৰালায় নীর্্বঘে ভোগ কারতে না পায়, 
তবে কেহ আর ধনসপ্য়ে য় কারে না। তাহাতে সমাজের ধরব হইবে না। ক 

নার বলল, “না হইল ত আমার কি? বাদলের বহ ফর হর ধনব্‌দ্ধি। ধনীর 
ধনবাদ্ধ না হইলে দারিদ্রের Li ৰ 

আমি বৃঝাইয়া বলিলাম যে, “সামাজিক ধনবন্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নত নাই” বিড়াল 
রাগ করিয়া বাল যে, “আগি যাঁদ খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নাত লইয়া কি { 

বিড়ালকে বুঝান' দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্‌ কালে কেহ তাহাকে 
ক্ঝাইতে পারে না। এ মাজার স্বাবচারক, এবং সমতার্কিকও বটে সংতরাং না বং খা তে 
ইহার আধিকার আছে। অতএব ইহার উপর. রাগ না কাঁরয়া বাললাম, “সমাজের 
দারদ্রের প্রয়োজন না থাকলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনাদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব 


চোরের দণ্ডাবধান কর্তব্য।” 
১৪৯৬৯৯৪, -.... “চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপান্ত ০৬ 
তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আলে তন 

উপবাস কারবেন। তাহাতে যাঁদ তাঁহার ছুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তান স্বচ্ছল 


বাঁঙকম রচনাবলী 
চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস 
উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যাঁদ ইতিমধ্যে নসীরাম বাব;র ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে 
আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপাত্ত করব না।” 
বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গন্তীরভাবে উপদেশ প্রদান 
কাঁরবে। আমি সেই প্রথানুসারে ম্রাঙ্জ্মরকে বাঁললাম যে, “এ সকল আত নীতাবরুদ্ধ কথা, 
ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দ্শ্চন্তা পারত্যাগ কাঁরয়া ধর্ম্মাচরণে মন 
দাও। তুম যাঁদ চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পাকরের গ্রন্থ দিতে পারি। 
আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়লেও কিছু উপকার হইতে পারে_-আর কিছু হউক বা না হউক, 
আঁফজের অসীম মাহমা বাঁঝতে পাঁরবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল িছ; ছানা 
দিবে বাঁলয়াছে, জলযোগের সময় আও, উভয়ে ভাগ কাঁরয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড় 
খাইও i ক্ষুধায় বাঁদ নিতান্ত অধীর হও, তবে প্রুনব্বার আসিও, এক সাদবাভোর 
আফিঙ্গ দিব।” 
এ মাজ্জ্ার বালল, “আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাড় খাওয়ার কথা, ক্ষুধাননসারে 
বিবেচনা করা যাইবে” 
মাজ্জার বিদায় হইল। একাঁট পাঁতত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আয়া, 
ভাবরা কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল! 


শ্রীকমলাকান্ত চক্রবত্তা 
| 
চতুদ্দশ সংখ্যা-ঢেশক 
আম ভাবি কি, যাঁদ পৃথিবীতে ঢেশক ন' থাকত, তবে খাইতাম কি? পাখীর মত দাঁড়ে 
ধান খাইতাম? না, লাঙ্গুলকর্ণদু গাভীর মত মরাইয়ে মুখ 


নিরত ঢেণককে আর্য্যসভ্যতার এক বিশেষ ফল মনে কাঁর--আর্য্যসাহিত্য, আর্যাদর্শন আমার 
মনে ইহার কাছে লাগে না--রামায়ণ, কুমারসম্ভব, পাণানি, পতঞ্জলি, কেহ 'ধানকে চাল করিতে 

র মুখোজ্জবলকারী পাত্র, শ্রাদ্ধাধকারী,_িত্য 1পণ্ডদান 
কাঁরতেছে। শুধু কি ঢেশীকশালে? সমাজে, সাহিত্য, ধৰ্ম্মসংস্কারে, রাজসভায়,_কোথায় না 
চেক আর্যযসভ্যতার ম;খোজ্জবলকারণী পত্র শ্রান্ধাধিকারণী, নিত্য পিণ্ডদান কাঁরতেছে। 


বেলা খানায় পড়িয়া থাকেনকিন্তু কই, তাঁহার ত কিছু মার Public 5110 নাই। শোঁ্ডিকা- 
রা বাহিরে ত তাঁহার পরোপকার কিছ7 দোঁখনা। আরও-_মনের কথা লুকাইলে ‘ক হইবে? 

ও_আমি শ্রীকমলাকান্তচকরবত্তা স্বয়ং, একদিন খানায় পাঁড়য়াছিলাম। দ্রাক্ষারসের 'বিকার- 
বিশেষের সেবনে আমার এই গর্তলোক প্রাপ্তি ঘটে নাই-কারণাস্তরে। প্রসন্ন গোয়ালনী-- 
গোপাঙ্গনাকুল-কলাঁঙ্কনী--এক দিন তাহার মঙ্গলা গাইকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছাড়িবামার 
মঙ্গলা, উদ্ধপ্‌চ্ছে, প্রণতশুঙ্গে ধাবমানা! কি ভাবিয়া মঙ্গলা ছুটিল তা বালিতে পাঁর না;- 
৮৮ / 


কমলাকান্ত 


উদ্ধৰশ্বাসে পলা 
দৌড়ায়। কাজেই, দৌড়ের চোটে ওচট খাইয়া, গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে, চন্্রসূ্য গ্রহনক্ষত্রের 
ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে-ববরলোক প্রাপ্ত! “আল; থাল: কেশপাশ, মুখে না বাঁহছে 
» হায়! তখন কি আমার হৃদয়-আকাশমধ্যে Public 92010. রুপ গু্চন্দ্রের উদয় 
হইয়াছিল? না হইয়াছিল এমত নহে। তখন আম "সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বসদ্ধরা যাঁদ 
গোশ,ন্যা হয়েন, আর নারকেল, তাল, খঙ্জর প্রভাত বক্ষ হইতে দদ্ধানঃসরণ হয়, তবে এই 
দদ্ধপোষ্য বাঙ্জাঁলজাতির [বিশেষ উপকার হয়। তাহারা শ্জভবীতশ,ন্য হইয়া দ্ধ পান কাঁরতে 
থাকে। সেদিন সেই বিবরপ্রাপ্ত হেতু আমার পরহিতকামনা এত দূর প্রবল হইয়াছল যে, আমি 
প্রসন্নকে সময়ান্তরে বাঁলয়াছলাম, “আয়ি দাধদককক্ষীর পার গোপকন্যে! তুমি 
গোরুগদলি ক্রয় কাঁরয় বং লাউ ভীস খাইতে থাক, তু বং ঘর হন বহ 


 দ্ষপোষ্য প্রীতপালন কাঁরতে পারবে, _কাহাকেও গ:তাইও না।” প্রত্যু্তরে প্রসন্ন 


সম্মাঙ্জনশ হস্তে গ্রহণ করায়, সে দিন আমাকে পরহিতন্রত পরিত্যাগ কারতে হইয়াছিল। 

অতএব পরাহতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য “সাধারণ আত্মা” অর্থাৎ Public spirit, বিশেষতঃ 
কার্য্যদক্ষতা, এ সকল খানায় পাঁড়লে হয় ক না? যাঁদ না হয়, তবে ঢেঁঁকর এ কার্যাদৃক্ষতা, 
এ মহাবল কোথা হইতে আসল? আমি এই কুটতকের মীমাংসার জন্য সান ভাবিতে- 
ছিলাম, এমত সময়ে মধরকন্ঠে কে বাঁলল, “চক্রবর্তী মহাশয়! হাঁ করিয়া কি ভাবতেছ? ঢেঁক 
কখনও দেখ নাই ?” ১ 

চাঁহয়া দৌখলাম, তরাঙ্রণী মাতাগিনী দুই ভাগনী ঢোঁকতে পাড় দিতেছে। সে দিকে 
এতক্ষণ চাহিয়া দো 'নাই। হাতী দৌখতে গিয়া অন্ধ কেবল শম্ড দেখিয়াছল, আমিও চেক 
দৌখতে গিয়া কেবল ঢেশকর শ:ড় দেখিতোঁছলাম। পিছনে যে দুই জনের দুইখাঁন রাঙ্গা পা 
ঢেশিকর পিঠে পাঁড়তেছে, তাহা দৌঁথয়াও দোখ নাই! দৌখবামার যেন কে আমার চোখের ঠীল 


আমার ব্য জ্ঞানের উদয় হইল- কার্য/কারণসন্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর সূষকরণে 
প্রভাত হইল। এ ত ঢেশিকর বল! ত ঢেশকর মাহাত্ম্যের মূল কারণ! রমণীপাদপদ্ম! 
ধগাধপ পাদপদ্ম পিচে পাঁড়তেছে, আর ঢেশক ধান ভানিয়া চাল কাঁরতেছে। উঠিয়া পাঁড়য়া-- 
টক ঢক কচ কচ! কত পরোপকারই কাঁরতেছে! হায় ঢেশিক! ও পায়ের কি এত গঢণ। পিঠে 
পাইয়া তাম এই সাত কোটি বাঙ্গালিকে অন্ন দিতেছ_তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতে! 
এস, মেয়েমানুষের শ্রীচরণ! তুমি ভাল করিয়া ঢোঁক্র পিঠে পড়, আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ 
হইয়া তোমায় হায়! ক কাঁরব?_কাঁসার মল পুরাই! 

আর ভাই, ঢেশিকর দল! তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি বুঝিয়াছি। যখনই পিঠে রমণীপাদপদ্ম 
ওরফে মেয়ে লাখ পড়ে, তখনই তোমরা ধান ভান, নাহলে কেবল কাঠ_দারুময়_গর্তে শংড় 
লকাইয়া, লেজ উপ করিয়া, চেশিকশালে পড়িয়া থাক! বিদ্যার মধ্যে খানায় পড়া, আগের মে 
“থান”; প্রস্কারের মধ্যে সেই রাঙ্গা পা। আবার শ্মানতে পাই, তোমাদের একটি বিশেষ গুল 
আছে বাৰি? ঘৰে থাকিয়া নাকি মধ্যে মধ্যে কুমীর হও? আর ভাই ঢেশক, আর একটা কথা 
জিজ্ঞাসা করি_মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শানয়াছ, সত্য সত্যই কি সেখানে িয়াও ধান 
ভানিতে হয়? দেবতারা সকলে অমৃত খায়, পারজাত লোফে, অপ্সরা লইয়া দৌড়া করে, মেঘে 
হত পাত খেল না হস 


রা ধান ভান? ধন্য সাধ্য ভাই তোমার! 


কমলাশ্রম করিয়াছ_কেবল কমলাকান্তের আশ্রম নহে- সাক্ষাৎ কমলার আশ্রম। আমি সেইখানে 
চারপাইর উপর পাঁড়য়া আঁফঙ্গ চড়াইলাম। তখন চক্ষ; বাজরা আঁদিল। জ্ঞাননেত্র উদয় হইল। 
৮৯ 


নাঁঙকম রচনাবলী 


দেখলাম, এ সংসার কেবল ঢেণঁকশাল। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপরী সব ঢে“কশালা 
- তাহাতে বড় বড় চেক, গড়ে নাক প্রিয়া খাড়া হইয়া রাহয়াছে। কোথাও জামদাররূপে 
ঢেশক, প্রজাদিগের হৃতাপন্ড গড়ে গপষিয়া, নূতন নিরিখ রূপ চাউল বাহির কারয়া সুখে সিদ্ধ 
করিয়া অন্ন ভোজন কাঁরতেছেন। কোথাও আইনকারক ঢেশীক, মিনিট রিপোর্টের রাশ গড়ে: 
'পপষিয়া, ভায়া বাহর কাঁরতেছেন- আইন; বিচারক ঢেশক সেই আইনগদীল গড়ে পায়া 
বাহির কারিতেছেন-্দারদ্র্য, কারাবাস--ধনীর ধনান্ত--ভাল মানুষের দেহান্ত। বাব ঢোক 
বোতল গড়ে ?পতৃধন পিখিয়া বাহর করিতেছেন-_ঁপলে যকৃৎ; তাঁর গাঁহণী ঢেশক এক 
গড়ে বাজার খরচ 'পাঁষয়া বাহর করিতেছেন__-অনাহার। সর্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখলাম 
ঢেশক-_সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুড ছাপার গড়ে পিয়া বাহর করিতেছেন_স্কুল 

দোখতে দৌখতে দেখিলাম_আমিও একটা মন্ত ঢেশীক-_কমলাশ্রমে লম্বমান হই 
আছ; নেশার গড়ে মনোদ:ঃখ ধান্য ?পধিয়া দপ্তর চাউল বাহির কারতোছি। মনে মনে অহঙ্কার 
জান্মল_এমন চাউল ত কাহারও গড়ে হইতেছে না। তখন ইচ্ছা হইল--এ চাউল মন্.য্য-লোকের ; 
উপযযত্ত নহে, আমি স্বর্গে গিয়া ধান ভানব। তখনই স্বর্গে গেলাম_“আশ্বমনোরথে ৷” স্বর্গে 
সরতে প্রণাম কারিয়া বাঁললাম, “হে দেবেন্দ্র! আম শ্রীকমলাকান্ত চেন স্বর্গে 
ধান 

দেবেন্দ্র বলিলেন, “আপত্তি ি-_পদুরস্কার চাই ক?” 

আঁম। উব্ব্শী মেনকা রা তু 

দেবরাজ। উব্ব্শী মেনকা না--আর যাহা চাহিলে, তাহা ত মর্ত্ত লোকেও 
পাইয়া থাক,_আটটার 'হসাবে। - 

আম দরম্সখ-বাঁললাম, “কি ঠাকুর, অষ্ট্রম্তা! সে কি আজকাল নরলোকের পাবার যো 
‘আছে? সে আজকাল দেবতাদেরই একচেটে।” 

সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ আমাকে বকৃশিশ হুকুম কাঁরলেন,_এক সের অমৃত, আর এক ঘণ্টার 
জন্য উব্বশীর জঙ্গীত। চৈতন্য হইয়া দোখলাম, পাশে ঘাঁটতে এক সের দ;গধ+ আর প্রসন্ন, : 
দাঁড়াইয়া চীৎকার কাঁরতেছে_“নেশাখোর!” “বিটলে!” “পেটা্থঁণ!” ইত্যাদি ইত্যাঁদ। আমি 
উব্ব্শীকে বালাম, “বাইজ! এক ঘণ্টা হইয়াছে__এখন বন্ধ কর।" 


কমলাকান্তের পত্র . ্‌ 
প্রথম সংখ্যাক লিখিব? 
পডজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন* সম্পাদক মহাশয় 
শ্রীচরণকমলেষ;। 
আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবত্তাঁ, সাবেক বাস শ্রীশ্রী*নসধাম, আপনাকে আশি প্রণাম 


কার । আপনার নিকট আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পারচয় নাই, কিন্তু আপান নিজগুণে আমার বিশেষ 
পাঁরচয়, লইয়াছেন, দোখতোঁছি। ভাঁজ্মদেব নান লোক আমি পূর্বে 
ব্াঝয়াছিলাম_-আমি দপ্তরটি তাঁহার নিকট গাঁচ্ছত রাখিয়া তীশর্থদর্শনে যাত্রা ক 


[তিনি সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে ক্রয় করিয়াছেন। বিক্রয় কথাটি আপান সব 
করেন লাই, কিন আমি জানি, ভীগ্মদেব ঠাকুর বিনামুল্যে শালগ্রামকে তুলসী দেন না, বিনা 
যে আপনাকে শ্রীকমলাকাস্ত চক্রবন্তাঁ প্রণীত দপ্তর দিবেন, এমন সম্ভাবনা আত 
পাতাল এ তি এত দিন জানিভাম না। দৈবাধা একটি যোড়া জ-তা নিয়া সর 
সোঁ কাগজে জুতা যোড়াট বান্ধা ছল, দো িতোছিলাম যে, 
৫৫ উদয় হইল যে, তাহার রচনা ্রীমং কমলাকান্ত শল্মার চরপহূগলের বাবহার্য 


* “কমলাকান্তের দপ্তর” 
রিকি রন হা বণ এই পাদ বন কাপ 
৯০ 


[রেল 
এ 


কমলাকান্ত 

পাদুকাদ্বয় মণ্ডন করতেছে! মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনীধারাণ! সার্থক তাহার 
নিশীথ-তৈলদাহ! মূ্খে'র দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না হইয়া সাধ; জনের চরণের সঙ্গে যে কোন 
প্রকার সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে, ইহা বঙ্গীয় লেখকের সৌভাগ্য। এই ভাবিয়া কৌতূহলাঁবস্ট হইয়া 
পাঁড়য়া দৌখলাম যে, কাগজখানি ি। পাঁড়লাম, উপরে লেখা আছে, “বঙ্গদর্শন।” ভিতরে লেখা 
আছে, “কমলাকান্তের দপ্তর” তখন বুঝলাম যে, আমার এ পবর্বজন্মাজ্জত সুকাতির ফল। 
আরও একটু কৌতূহল জন্মিল। বঙ্গদর্শন ক, তাহা জানবার ইচ্ছা হইল। একজন 
বন্ধ;কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “মহাশয়, বঙ্গদর্শনটা কি, তাহা বালিতে পারেন?” তিনি অনেকক্ষণ 
ভাঁবলেন। অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন কাঁরয়া বাঁললেন, “বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন করাই 
বঙ্গদর্শন।” আম তাঁহার পান্ডিত্যের অনেক প্রশংসা কাঁরলাম, কিন্তু অগত্যা অন্য বন্ধ;কেও 
ওঁ প্রশ্ন কারতে হইল। অন্য বন্ধ; সিদ্ধান্ত করলেন যে, শকারের উপর যে রেফাঁট আছে, বোধ 
হয়, তাহা ম.পরাকরের ভ্রম; শব্দাট “বঙ্গদশন,” অর্থাৎ বাঙ্গালার দাঁত। আমি তাঁহাকে চতুষ্পাঠী 
খুলিতে পরামর্শ দিয়া অন্য এক স্মাশাক্ষত ব্যাক্তকে জিজ্ঞাসা কাঁরলাম। তানি বঙ্গ শব্দে 
পর্ব বাঙ্গালা ব্যাখ্যা কারয়া বালিলেন, “ইহার অর্থ পর্ব বাঙ্গালা দর্শন কারবার বিধি”; অর্থাৎ 
“A Guide to Eastern Bengal.” এইরূপ বহু প্রকার অনুসন্ধান কারয়া অবশেষে জানিতে 
পারলাম যে, বঙ্গদর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্ত শর্মার মাসিক 
পিণ্ডদান হইয়া থাকে। এক্ষণে আবার শীনতোছ, কোন ধননর্ধর এ দপ্তরগীল নিজপ্রণীত 
বালয়া প্রচারিত কারয়াছেন। আরও কত হবে! 

অতএব হে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক মহাশয়! অবগত হউন যে, আমি শ্রীকমলাকাস্ত শর্মা 
সশরীরে ইহজগতে অদ্যাপি অধিষ্ঠান কারতেছি এবং আপনাঁদগের বিশেষ আপত্তি থাকলেও 
আরও কিছুদিন অধিষ্ঠান কারব, এমত ইচ্ছা রাখ। 

এক্ষণে বক জন্য আপনাকে অদ্য পত্র লাখতোঁছ, তাহা অবগত হউন। উপরে দেখিতে 
পাইবেন, “শ্রীশী'নাসিধাম” 'লাখিয়াছি। অর্থাৎ আমার নাঁবাব শ্রীশ্রী* ঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন! 
ভরসা কাঁর যে, [তানি সব্বাশরয় শ্রীপাদপদ্মে পেশছিয়াছেন, কিন্তু বাস্তাবক তাঁহার গাঁত কোন্‌ 
পথে হইয়াছে, তাহার [নাশ্চত সম্বাদ আমি রাখি না। কেবল ইহাই জান যে, ইহলোকে তান 
নাই। অতএব আমারও আশ্রয় নাই! আঁহফেনের কিছ; গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার 
কিছ; বন্দোবস্ত কাঁরতে পারেন? আমার দপ্তরের জন্য আপনি খোশনবীস মহাশয়কে ক 
দিয়াছলেন বলিতে পার না; কিন্তু আমাকে এক আধ পোয়া আঁফঙ্গ পাঠাইলেই (আমার মান্রা 
কিছ; বেশ) আম এক একটি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব। আপনার মঙ্গল হউক! আপনি ইহাতে 
'দির্াক্ত কাঁরবেন না। 

কিন্তু আপনার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত পাকাপাকি করিবার আগে, গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা 
আছে। এ কমলাকান্ত' কলে, ফরমায়েস মত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয়_আপনার চাই ক? 
নাটক নবেল চাই, না পলিটিক্সের দরকার? কিছ; এঁতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত 
সমালোচনার বাহার দিব? বিজ্ঞানশাস্ত্ে আপনার প্রসাক্ত, না ভৌগোলিকতত্ব রসে আপাঁন 
স্‌রসিক? স্থুল কথাটা, গুরু বিষয় পাঠাইব, না লঘু বিষয় পাঠাইব? আমার রচনার মুল্য, 
আপাঁন গজ দরে দিবেন, না মণ দরে দিবেন? আর যাঁদ গর বিষয়েই আপনার আঁভরদাঁচ হয়, 
তবে বালবেন, তাহার ক প্রকার অলঙ্কার সমাবেশ কঁরিব। আপাঁন কোটেশ্যন ভালবাসেন, না 
ফুটনোটে আপনার অনুরাগ? যদি কোটেশ্যন বা ফুটনোটের প্রয়োজন হয়, তবে কোন ভাষা 
হইতে দিব, তাহাও 'লীখবেন। ইউরোপ ও আশিয়ার সকল ভাষা হইতে আমার 
সংগ্রহ করা হইয়াছে_:আফ্রিকা ও আমোঁরকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু সেই 
সকল ভাষার কোটেশান, আসি আঁচরাৎ প্রস্ুত করিব, আপানি চিন্তিত হইবেন না। 


আমার এক বড় সহায় জুটিয়াছে। ভাব্মদেব খোশনবীস মহাশয়ের পত্র যিনি 


* ইউ-_টিল-ইাট-আই। 
- ৯৯ 


বাঙকম রচনাবলী 


কৃতাবদা হইয়াছেন। এম, এ, পাস কাঁরয়া বিদ্যার ফাঁস গলায় দিয়াছেন। গুরু বিষয়ে তাহা! 
সম্পূর্ণ আঁধকার। ইস্কুলের বাহ চাই কি? তান বর্ণপারিচয় হইতে রোমদেশের 
পর্য্যন্ত সকলই লিখতে পারেন। ন্যাচরল্‌ হিষ্টরর একশেষ কারয়া রাঁখয়াছেন; পঢ় 
পোঁন-মেগোঁজন্‌ হইতে অনেক প্রবন্ধের অনুবাদ কাঁরয়া রাখিয়াছেন, এবং গোল্ডাস্মথ 
এনিমেটেড্‌ নেচরের সারাংশ সঙ্কলন কাঁরয়া রাখিয়াছেন। সে সব চাই কিঃ গুরুর মধ্যে 
যে পাটাগাঁণত এবং জ্যামিতি, তাহাতেও সাহসশনন্য নহেন। জ্যাঁমাত এবং 'ত্রকোণামাত চু 
যাক, চতুচ্কোণমিতিতেও তাঁহার অধিকার_দৈবাঁবদ্যাবলে তান আপনার পৈতৃক 
গন্ুকুরাটও মাঁপয়া ফেলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, শুনিয়া লোকে ধন্য ধন্য কা 
তাহার এীতহাসক কীর্ভর কথা কি বালব? তানি চিতোরের রাজা আলফ্রেড ?দ 
একখানি জাঁবন-চারত দশ-পনের পৃজ্ঠা 1লাখয়া রাঁখিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহত্য-সমালে 
বিষয়ক একখান গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কোমত ও 
স্পেন্‌সরের মত খন্ডন আছে; এবং ডারুইন যে বলেন, যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পাঁথবী 
আছে, তাহারও প্রাতবাদ করিয়াছেন। এ গ্রন্থে মালতীমাধব হইতে চার পাঁচটা শ্লোক 
করা হইয়াছে, সুতরাং এখানি মোটের উপরে ভার রকমের গনুর়বষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠি 
ভরসা করি, সমালোচনাকালে আপনারা বাঁলবেন, বাঙ্গালা ভাষায় ইহা আঁদ্বতীয়। 

ভরসা করি, গর; বিষয় ছাড়িয়া লঘু বিষয়ে আপনার আভরদচি হইবে না। কেন না, 
সকলের কিছু অসমাবধা। খোশনবাসপনুত্র একখান নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাঁখয়াছেন 
নারিকার নাম চন্দ্রকলা ক শাশিরপ্তা রাখবেন স্থির কাঁরয়াছেন,_তাঁহার ?পতা ববিজয়পুরের 
ভীমাসংহ; আর নায়ক আর একটা কিছু সিংহ ; এবং শেষ অঙ্কে শাশরন্তা নায়কের বুকে 

আপাঁন হা হতোহ্মি কাঁরয়া পড়িয়া মারবেন, এই সকল স্থির কারয়াছেন। 

নাটকের আদ্য ও মধ্যভাগ কি প্রকার হইবে, এবং অন্যান্য “নাটকোল্লাখত ব্যক্তিগণ” 
কাঁরবেন, তাহা ছুই স্থির কাঁরতে পারেন নাই। শেষ অঙ্কের ছ্ীর-মারা {সনের কিছ লা 
রাখিরাছেন; এবং আমি শপথ পূর্বক আপনার নিকট বাঁলতে পার যে, যে কুঁড় ছত্র লি 
রাখিয়াছেন, তাহাতে আটটা “হা, সখ!” এবং তেরটা “ক হলো! ক হলো!” 
কাঁরয়াছেন। শেষে একটি গীঁতও দিয়াছেন-_নাঁয়কা ছার হস্তে কাঁরয়া গাঁয়তেছে; 
দুঃখের বিষয় এই যে, নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা হয় নাই। রর 

যাঁদ নবেলে আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলেও আমরা অর্থাৎ খোশনবীস কোম্পান 
কিছ, অপ্রস্তুত নাহ। আমরা উত্তম নবেল লিখতে পারি, তবে ক না ইচ্ছা ছিল যে, 
নবেল না লাঁখয়া ডনকুইক্‌সোট বা জলর্ার পারাশিষ্ট 'লাখব। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইখা 
পুস্তকের একখানিও এ পর্য্যন্ত আমাদের পড়া হয় নাই। সম্প্রাত মেকলের এসের € 
লাঁখয়া দিলে আপনার কার্য হইতে পারে কি? সেও নবেল বটে। 

যাঁদ কাব্য চাহেন, তবে মিন্রাক্ষর আমন্রাক্ষর বিশেষ কারয়া বালবেন। মিন্রাক্ষর অ 


হইতে হইবে না 5 যার মল ইতে পার না। তবে আমন্রাক্ষর যত বাল ৩ 
আমরা পয়ার [লবেন, তত 
অস্প্রত খোশনবাসের 


₹ শ্রীটরণকমলফগালেষ্র_আরও কিছ আফিঙ্গ পাঠাইবেন। 
কিন্তু শ্রীচরণকমলযুগল হইতে কমলাকান্তের প্রাত এমন কাঁঠন আজ্ঞা ক জন্য 


আ 
যে নহে। 
পাঁতত বৃক্ষের কান্ডোপাঁর উপবেশন 
কাঁরয়া বদদর্শন-সম্পাদকের ব্দাদ্ধবৈপরাত্য ভাবতোঁছলাম। কি কার! ভারিটাকু আফিঙ্গ 
গলদেশের ধাভাগে যেন তেন'প্রকারেণ প্রেরণ করিলাম। সম্মুখে [শবে কলর বাড়া বাড়ীর 
প্রাঙ্গণে দ:ই তিনটা বলদ বাঁধা আছে- মাটিতে পোঁতা নাদায় কলুপত্নীর হস্তামাশ্রত খাল-মিশান 
সখের আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া ভোজন কারতোঁছল। 
ঁহুরাচত্ত হইলাম এখানে ত পলিটিক্‌স্‌ নাই। এই নাদার মধ্য হইতে গোগণ 
পাঁলাটকৃস্‌-বিকার-শুন্য অকীন্রম সুখ পাইতেছে- দোখয়া কিছ তৃপ্ত হইলাম। তখন 
অহিফেন-প্রসাদ-প্রসন্ন চিন্তে লোকের এই পালটিক্স্যপ্রয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। 
আমার তখন 'বদ্যাস্যন্দর যান্রার একটি গান মনে পাঁড়ল। 


বোবার ইচ্ছা কথা ফুটে, 
খোঁড়ার ইচ্ছা বেড়ায় ছুটে, 
তোমার ইচ্ছা বিদ্যা 
ইচ্ছা বটে ইত্যাদ। 
আমাদের ইচ্ছা পাঁলটিক্স_হপ্তায় হপ্তার রোজ রোজ পাঁলটিকৃস্‌ ; কিন্তু বোবার বাক 
চাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুতগমনের আকাঙ্ক্ষার মত, অন্ধের চিতরদর্শনলালসার মত, হিন্দ 
বিধবার স্বামিপ্রণয়াকাঙ্কার মত; আমার মনে আদরের আদরিপী গৃহিণীর আদরের সাধের মত, 


ফাঁলবার নহে। তাই পাঁলটিক্‌স্ওয়ালারা, আম কমলাকান্ত চক্রবর্তা তোমাঁদগের 

1হতবাক্য বাঁলতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তব সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত, যে জাতিকে জয় 
করিয়াছিল, তাহাদের পালাটক্‌স্‌ নাই। “জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!” ইহাই তাহাদের 
পাঁলটিক্স্‌! তান্ত অন্য পাঁলীটক্‌স্‌ যে গাছে ফলে, তাহার বাঁজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার 
সম্ভাবনা নাই। 
.. এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে দোখলাম, শব; কলর পৌঁত্র দশমবর্ষাঁয় বালক, এক 
কাঁস ভাত আনিয়া উঠানে” বাসয়া, খাইতে আর ক্রিল। দুর হইতে একটি হেত 
রল। 


তার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক এক বার কলধর 
পুত্রের অন্নপারপুরিত বদন প্রীতি আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ 
আঁহফেন-প্রসাদে 'দব্য চক্ষঃ লাভ কাঁরলাম দেখিলাম, এই ত পালটিকৃস্‌১-এই কুক্ধুর ত 
পাঁলটিশ্যন! তখন মনোভানবেশ পূর্বক দেখতে লাগলাম যে, কুকুর পাকা পাঁলাটকেল চাল 
চাঁলতে আরম্ভ কাঁরল। কুকুর দোখল_কল;পঢু্ কিছ; বলে না_বড় সদাশয় বালক, কুকুর 
কাছে গিয়া, থাবা পাঁতয়া বাঁশিল। ধারে ধারে লাঙ্গল নাড়ে, আর কলর পোর মুখপানে চাইয়া, 
হ্যা্যা কাঁরয় হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দুটি এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস 
দোঁখয়া কল;পুত্ৰের দয়া হইল, তাহার পালাটকেল্‌ এঁজিটেশান সফল হইল :_কলমগন্র একখানা 
মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া, কুকুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুকুর আগ্রহ সহকারে 
৯৩ 


বাঙ্কম রচনাবলী 


আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা চব্ব্ণ, লেহন, গেলন এবং হজমকরণে প্রবৃত্ত হইল। অ 
তাহার চক্ষু বুজিয়া আঁসল। 
যখন সেই মংস্যকণ্টকসম্বন্ধে এই জুমহৎ কার্য্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন 
র পাঁলাটশ্যনের মনে হইল যে, আর একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভা 
আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রাহল। দেখল, বালক আপনমনে গুড় নন 
মাঁখয়া ঘোর রবে ভোজন কাঁরতেছে--কুরুুর পানে আর চাহে না। তখন কুকুর একাট bold 
2০৩ অবলম্বন কারিল_জাত পাঁলাটশ্যন, না হবে কেন? সেই রাজনীতাবিদ্‌ সাহসে ভর 
কাঁরয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বাঁসলেন। আর এক বার হাই তুিলেন। তাহাতেও কলর 
ছেলে চাহিয়া দেখল না। অতঃপর কুক্দুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগলেন। বোধ 
বালতোছলেন, হে রাজাধিরাজ কল:পাত্র! কাঙ্জালের পেট ভরে নাই। তখন কলর ছেলে ত 
পানে চাহিয়া দোখল। আর মাছ নাই-এক মুষ্টি ভাত কুকুরকে ফেলিয়া দিল। পরন্দর টে 
সুখে নন্দনকাননে বাঁসয়া সুধা পান করেন, কার্ডনেল উল্‌স বা কার্ডনেল জেরেজ যে 
কার্ডনেলের ট্যাপ পারয়াছিলেন, কুকুর সেই সুখে সেই অল্নম্াষ্ট ভোজন কাঁরতে ; 
এমত সময়ে, কলঃগ্াহণী গৃহ হইতে নক্কান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুকুর ম্যাক্‌ ম্যাক 
কারয়া ভাত খাইতেছে_ দেখিয়া কলপত্রী রোষ-কষায়িত-লোচনে এক ইন্টকখণ্ড লইয়া 
প্রাত নিক্ষেপ করিলেন। রাজনণীতজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাঙ্গুলসংগ্রহপাবর্বক বহুবিধ 
রাগিণী আলাপচারী কাঁরতে কাঁরতে দ্তবেগে পলায়ন কাঁরল। 
এই অবসরে আর একাঁটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল। যতক্ষণ ক্ষীণজীবী কুকুর 
উদরপণীর্ভর জন্য বহুবার কৌশল কাঁরতেছিল, ততক্ষণ এক কৃহৎকায় বৃষ আরা ব 
বলদের সেই খোলাবচাল-পাঁরপচ্র্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাব্‌না খাইতোছিল-বলদ বৃষের ভ 
শুঙ্গ এবং স্থলকায় দৌখরা, মুখ সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরনয়নে তাহার আহারনৈপণুঃ 
দৌখতোছল। কুব্দরকে দুরীকৃত করিয়া, কলুগহিণী এই দস্তা দৌখতে পাইয়া এক বং 
লইয়া বৃষকে গোভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তংপ্রাত ধাবমানা হইলেন। কিন্তু ভা' 
যাওয়া দুরে থাকুক_ব্‌ষ এক পদও সারল না_এবং কলঃগহণী নিকটবার্তনী হইলে বৃহৎ শু 
য়া, তাঁহার হৃদয়মধ্যে সেই শঙ্জাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দদল। কলুপত্রী 
রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ কারলেন। বৃষ অবকাশমতে নাদা নিঃশেষ করিয়া 
রিনার 


দরের পাঁলটিশ্যন। 
তৃতীয় সংখ্যা--বাঙ্গালির মনমহ্যত্ব 


মহাশয়! আপনাকে পত্র লাখব ি-লাখিবার অনেক অনেক শন্। আম এখন য়ে 
কুঁড়ে ঘরে বাস কার, দ্মভগ্যবশতঃ তাহার পাশে গোটা দুই তিন ফুলগাছ পঠতিয়াছি। মনে 
কাঁরয়াছলাম, কমলাকান্তের কেহ নাই_এই ফুলগালি আমার সখা সখী হইবে। টে 
করিয়া ইহাদের ফ্টাইতে হইবে না- টাকা ছড়াইতে হইবে না, গহনা দিতে হইবে না, ম 
গোছ কথা বাঁলতে হইবে না, আপনার সদুখে উহারা আপনি ফুটিবে। উহাদের হাঁসি অ 
কান্না নাই; আমোদ আছে_রাগ নাই। মনে কারলাম, যাঁদ প্রসন্ন গোয়ালিনন আমাকে ত্যাগ 
কারয়াছে, তবে এই ফুলের সঙ্গে প্রণয় করিব। E 

তা, ফুল ফ্যাটল-তারা হাসিল। মনে কারলাম_মহাশয় গো! কিছু মনে কারতে নন 
কাঁরতে, ফস ফল দেখিয়া ভোমরার দূল,_লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভোমরা বোল্‌তা মামা 
_বহনবিধ রসক্ষেপা রা়কের দল, আসিয়া আমার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন গুন্‌ £ 
ভন ভন্‌ ঝন্‌ ঝান্‌ ঘ্যান ঘ্যান্‌ করিয়া হাড় জালাইতে আরম্ভ কারলেন। তাহাদিগকে অ 
ব্ঝাইয়া বাললাম যে, হে মহাশয়গণ! এ সভা নহে, সমাজ নহে, এসোসিয়েশ্যন, লগ 
৯৪ 


কমলাকান্ত 


SOK এ ৫ 
সোসাইট, ক্লব প্রভূত কিছুই নহে--কমলাকান্তের পর্ণকুটীর মান, আপনাদিগের ঘ্যানঘ্যান্‌ 
কাঁরতে হয়, অন্যত্র গমন করুন-_আঁমি কোন রিজলিউশ্যনই দ্বিতীয়ত কাঁরতে প্রস্তুত নহি ; 
আপনারা স্থানান্তরে প্রস্থান করদন। গুন্‌ গঢনের দল, তাহাতে কোন মতে সম্মত শহে_বরং 
ফুলগাছ ছাঁড়য়া আমার কুটীরের ভিতর হল্লা করিতে আরম্ভ কাঁরয়াছে। এই মাত্র আপনাকে এক 
পত্র লাখতে প্রবৃত্ত হইতোছলাম_(আফঙ্গ ফুরাইয়াছে)_এমত সময়ে এক ভ্রমর কুচকুচে কালো 
আসল বন্দাবনী কালচাঁদ, ভোঁ করিয়া ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিয়া কাণের কাছে ঘ্যান্ঘ্যান্‌ 


চি 


জ.ড়াইয়া যাইবে। আমারই ফদুলগাছের ফুলের পাপড়ি ছি'ড়িয়া আসিয়া 
৷ কাছে ঘ্যান্যান্? আমার রাগ অসহ্য হইয়া উঠিল; আমি তালবৃস্ত হস্তে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমি ঘূর্ণন, বিঘ্ন, সংঘূর্ণন প্রভীত বহ্দীবধ 
ততে ত ব-্তাস্্র সণ্টালন করিতে লাগলাম ; ভ্রমরও ডান, উত্ভীন,প্রভীন, সমাডান প্রভাতি 
বহুবিধ কোশল দেখাইতে লাগল। আম কমলাকান্ত চক্রবত্তাদপ্তর মুক্তাবলার প্রণেতা, কিন্তু 
হায়, মন্ব্যবী্ধ্য! তুমি অতি অসার! তুমি চিরাদিন মন্দুয্যকে প্রতারিত কাঁরয়া শেষে আপন 
ণীকৃত কর! তু জামার ক্ষেত্রে হানিবলকে, পলটোবার ক্ষেত্রে চা্ল সকে, ওয়াটল£র 
লিয়নকে, এবং আজ এই ভ্রমরসমরে কমলাকাস্তকে বাণ্চত কারলে! আমি যত পাখা 
ঘুরাইয়া বায়; সৃষ্টি কারিয়া ভ্রমরকে উড়াইতে লাগলাম, ততই সে দ'রাত্মা ঘণারয়া ঘুয়া আমার 
মাথামূণ্ড বোঁড়য়া চোঁ বোঁ করিতে লাগল। কখনও সে আমার বম্তরমধ্যে লঃ য়া, 

ত হইতে ইন্দ্রজতের ন্যায় রণ কাঁরতে লাগিল, কখনও কুন্তকর্ণানপাতন রামসৈন্যের 


আম এই বঙ্গদর্শনে পত্র লিখতে বাঁসয়যাছ_পন্র 


লাগলাম “হে ভৃঙ্গ! হে অনঙ্গরঙ্গতরঙ্গাবক্ষেপকারন্‌! হে. দি পাষণ্ডভণ্ডাচিভলন্ডভণ্ড- 
কারন্‌! হে উদ্যানাবহারিন্_কেন ঘ্যানঘ্যান কাঁরতেছ? হে ভৃঙ্গ! হে '্বিরেফ! 
হে ষট্‌পদ! হে অলে! হে ভ্রমর! হে ভোমরা! হে ভোঁ ভোঁ_” 

মর ঝূপ কাঁরয়া আসিয়া সামনে বাঁসল। তখন গুন্‌ গ্যনূ কাঁরলা গুলা দরস্ত কারয়া 
তে লাগল--আমি আহফেনহাসাদে সকলেরই কথা নতে গা রও সনে 

গলাম। 

ভূঙ্গরাগ বাঁলতে লাগিলেন, “হে বিপ্র! আমার উপর এত চোট কেন? আম ক একাই 
ঘ্যানৃঘেনে! তোমার এ বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ কাঁরয়া ঘ্যান্ঘ্যান্‌ কারব না ত কি কাঁরব? বাঙ্গালী 
হইয়া কে ঘ্যান্ঘ্যানান ছাড়া? কোন্‌ বাঙ্গালির ঘ্যানঘ্যানান ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে। তোমাদের 
মধ্যে যান রাজা মহারাজা কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগাঁড় ঙ হইলেন, তান গিয়া বেল্‌- 
ভিডিয়রে ঘ্যান্ঘ্যান্‌ আরম্ভ করিলেন। যান হইবেন উমেদ রাখেন, তান গিয়া রাত্িদিবা 
রাজদ্বারে থ্যান্ঘ্যান্‌ করেন। যাঁর কেবল একাঁট চাকারর উমেদওয়ার তাঁর ঘ্যান্‌ঘ্যানান্র 
ত আর অন্ত নাই। বাঙ্গাল বাবু যানই দুই চারিটা ইংরোঁজ বোল শিখিয়াছেন, তান অমান 
উমেদওয়াররূপে পাঁরণত হইয়া, দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌_ডাঁশমাছর 
মত খাবার সময়ে, শোবার সময়ে, বসবার সময়ে, দাঁড়াবার সময়ে, দিনে, রাত্রে, প্রাহে, অপরাহে, 


৯ 


বাণ্কম রচনাবলশ 


যোগাড় কারবে বালয়া ঘ্যান্ঘ্যান্‌ কারতে বাঁসয়াছ। আমার চোঁ বোঁই বক এত কট:? 
“তোমায় সত্য বলিতোছ, কমলাকান্ত! তোমাদের জাতির ঘ্যানঘ্যানান আর ভাল লাগে 

না। দেখ আমি যে ক্ষন পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যান্ঘ্যান্‌ কার না_মধু সংগ্রহ কার আর হুল 

ফুটাই । তোমরা না জান শুধু মধু সংগ্রহ কাঁরতে, না জান হুল ফ্টাইতে_কেবল ঘঃন্ঘ্যান্‌ 


পার। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই_কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত 'দবারানি ঘ্যান্ঘ্যান্‌। একট? 
বকাবাক লেখালেখি কম কাঁরয়া কিছ? কাজে মন দাও__তোমা দের শ্রীবৃদ্ধি হইবে৷ মধু কারতে 


রসনাকণ্ড্‌য়ন রোগ জন্য কাজে মন যায় না__জিবে কাম্ঠকি 'দয়া ঘা কর-_অগত্যা কাজে মন 
নার সি পান্তা ভাজ লাগে না” 


আমি ভাবিলাম যে, এই ভ্রমর অবশ্য বিশেষ বিজ্ঞ পতঙ্গ। শুনা আছে, মনুষ্যের পদবি 
হইলেই সে বিজ্ঞ বাল্য়া গণ্য হয়। এই জন্য দ্বিপদ মনযষ্য- হইতে চতুষ্পদ পশু পক্ষান্তরে যে 
সকল মন:ষ্যের পদবাদ্ধ হইয়াছে_তাহারা অধিক বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য। এই ষট্‌পদের_একখানি 
না, দুখানি না_ছয় ছয়খানি পা! অবশ্য এ ব্যাক্তি বিশেষ বিজ্ঞ হইবে ইহার অসামান্য পদব্‌দ্ধি 
দেখা যায়। এই বজ্ঞ পৃতঙ্গের পরামর্শ অবহেলন কাঁর কি প্রকারে? অতএব আপাততঃ ঘ্যান্‌- 
ধ্যানানি বন্ধ কারলাম_কিন্তু মধডুসংগ্রহের আশাটা রাহল। বঙ্গদর্শন পঢল্প হইতে আঁহফেন মধ 
সংগ্রহ হইবে এই ভরসায় প্রাণ ধারণ করে__ 
. আপনার আজ্ঞাবহ 
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তাঁ। 


চতুর্থ সংখ্যা- বড়া বয়সের কথা 


সম্পাদক মহাশয়! আফিঙ্গ পৌঁছে নাই, বড় কষ্ট গিয়াছে। আজ যাহা 'লাখলাম, তাহা 


করিত লোচনে লেখা। নিজ ব্যান্ধতে, আইফেন প্রসাদাত নহে। একটা মনের দুঃখের কথা 
খব। 


বাক ক পড়ে না। বোধ হয়, আমার এই বুড়া বয়সের কথার পাঠক'জুটিবে না। 


সেই শেষ সোপানে আজিও পদার্পণ কাঁর নাই ; আজিও আমার পারের কড়ি সং 
করা হয় নাই। আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, সে দিন আজিও আসে নাই। তবে যোঁবনেও 
আমার আর দা দাওয়া নাই; মিয়াদি পাট্রার মিয়াদ ফুরাইয়াছে। এক দিকে সিয়াদ অতাঁত 
হইল, কিন্তু বাঁক বকেয়া আদায় উসুল করা হয় নাই, তাহার জন্য বিছ; পাঁড়াপাঁড় আছে: 
৯৬ 


কমলাকান্ত 


ক নব 
র করিয়া ফারখাঁত লইতে পারি নাই। তাহার উপর মহাজনেরও কিছ: ধার ; 
নে অনেক ধার করিয়া খাইয়াছিলাম, শোধ দিতে পারি এমত সাধ্য নাই। তার 
ড় সংগ্রহ কারবার সময় আসিল। আমার এমন দুঃখের সময়ের দুটো কথা 
যৌবনের সখ ছাড়িয়া কি একবার শুনিবে না? 
কথাটা মীমাংসা করা ষাউক-__আমি কি বুড়া? আমি আমার নিজের কথাই 
হ, আমি বুড়া, না হয় যুবা, দুইয়ের এক স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। 
একটু দোটানা রকম-যাঁরই ছায়া পৃত্বীদকে হোলিয়াছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা 
ন দেখি, আপনি. কি বুড়া। আপনার কেশগঢ়লি, হয়ত আজিও আনন্দা 
ও দত্তসকল আঁবাচ্ছিন্ মক্তামালার লক্জাস্থল, হয়ত আপনার নিদ্রা অদ্যাঁপ 


লতোছ না, প্রাচীনতার কথা বলিতেছি। প্রাচীনতা বয়সেরই ফল, আর কিছুরই 
তু'বশেষে কিছ তারতম্য হয়, কেহ চল্লিশে বুড়া, কেহ বিয়াল্লিশে যুবা। কিন্তু তুমি 
না যে, বয়সের অধিক তারতম্য ঘটে। যে প'য়তাল্লিশে যুবা বলাইতে চায়, সে 
তান্ত ভীত, নয় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছে; যে প'য়ান্রশে বুড়া বলাইতে 


AAC ee memes ». 


ভুবনমণ্ডল ত আজও 
নবীন ; আমার 'প্রয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই ; আমার সৌন্দর্যা-মাখা, হীরা বসান, 
গঙ্গার ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ ত প্রাচীন হয় নাই ; প্রভাতের বায়ন, বকুল কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, 
এবং নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই তেমনই সুন্দর আছে। আমি কেবল প্রাচীন 
হইলাম? আমি এ কথায় বিশ্বাস কারব না। পৃথিবাঁতে উচ্চ হাঁসি ত আজিও আছে, কেবল 
আমার হাসির দিন গেল? পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ, আজিও তেমান অপর্যাপ্ত, কেবল 
আমারই পক্ষে নাই? জগৎ আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি আসতেছে? সলমন কোম্পানির 
দোকানে বভ্রাঘাত হউক, আমি এ চস্মা-ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আম বুড়া বয়স স্বীকার কারব না। 
) তব; আসে-ছাড়ান যায় না। ধীরে ধীরে দিনে দিনে পলে পলে বয়শ্চোর আসিয়া, এ 
॥  দৈহপুরে প্রবেশ কারিতেছে-_-আমি যাহা মনে ভাবি না কেন, আমি বুড়া, প্রতি নিশ্বাসে তাহা 
জানিতে পারিতোছ। অন্যে হাসে, আমি কেবল ঠোঁট হেলাইয়া তাহাদিগের মন রাখি। অন্যে 
কাঁদে, আমি কেবল লোকলজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাকি_ভাবি, ইহারা এ বৃথা কালহরণ 
করতেছে কেন? উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম-আশা আমার কাছে আত্মগ্রতারণা। কই, 
আমার ত আশা ভরসা ছু নাই! কই--দুর হউক, যাহা নাই তাহা আর খুজিয়া কাজ নাই। 
__ খ্যাঁজয়া দেখিব কি? যে কুস্মদাম এ জীবনকানন আলো কাঁরত, পাঁথপার্থে একে একে 
তাহা খাঁসয়া পাঁড়য়াছে। যে মুখমণ্ডলসকল ভালবাসিতাম, একে একে অদশ্য হইয়াছে, না হয় 
ঢচ্ক বৈকালের ফুলের মত শুকাইয়া উঠিয়াছে। কই, আর এ ভগ্নমান্দরে, এ পারতাক্ত 
_- শাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা মজালসে সে উজ্জল দাঁপাবলণ কই? একে একে নিবিয়া যাইতেছে। 
কেবল মুখ নহে-হদয়। সে সরল, সে ভালবাসাপারপূ্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহাদ্দে্য স্থির, 
 অপরাধেও প্রসন্ন, সে বন্ধহৃদয় কই? নাই। কার দোষে নাই? আমার দোষে নহে। বন্ধ;র 
দোষে নহে। বয়সের দোষে অথবা মের দোষে। 

_ তাতে ক্ষতি ‘ক? একা আসিয়াছ, একা যাইব_-তাহার ভাবনা কি? এ লোকালয়ের সঙ্গে 
ু য়া উঠিল না-_আচ্ছা-রোখশোধ। পাঁথবী! তুমি তোমার নিয়ামত পথে আবর্তন 
হাতে, হে মূন্মায়ি জড়ীপন্ডগৌরব-পণীড়িতে বঙ্যন্ধরে! তোমারই বা ক্ষাত কি, আমারই বা 
.ব২-৭ ৯৭ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


ক্ষতি কি? তুম অনন্তকাল শন্যপথে ঘুরবে, আম আর অল্প দিন ঘ্যারব মাত্র। পরে তোমার 
কপালে ছাইগনাল দয়া, যাঁর কাছে সকল জালা জদুড়ায়, তাঁর কাছে গিয়া সকল জবাল। জুড়াইব! 
তবে, স্থির হইল এক প্রকার যে, বুড়া বয়সে পাঁড়য়াছি। এখন কর্তব্য বক? “পণ্টাশোদ্বের 
বনং ব্রজেংঃ” এ কোন গণ্ডমূর্খের কথা । আবার বন কোথা? এ বয়সে, এই অট্টালকাময়ী 
লোকপূ্ণা আপণসমাকুলা নগরীই বন। কেন না, হে বষাঁয়ান্‌ পাঠক! তোমার আমার সঙ্গে 
আর ইহার মধ্যে কাহারও সহৃদয়তা নাই। িপদূকালে কেহ কেহ আঁসয়া বাঁলতে পারে যে, 
“বড়া! তম অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে ক কাঁরব বালিয়া দাও,” কিন্তু, সম্পদ্‌কালে কেহই 
বালবে না, “বড়া! আজি আমার আনন্দের দিন, তুমি আসিয়া আমাদিগের উৎসব বৃদ্ধ কর!” 
বরং আমোদ-আহ্মাদ কালে বলিবে, “দেখ ভাই, যেন বুড়া বেটা জানিতে না পারে।” তবে 
আর অরণ্যের বাঁক কি? 
যেখানে আগে ভালবাসার প্রত্যাশা করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় বা ভাঁক্তর পান্নু 
যে পত্র তোমার বৌবনকালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সাঁহত এক শয্যায় শয়ন কারয়াও অদ্ধ- 
শনাদ্রুত , ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ কাঁরয়া, তোমার অনুসন্ধান কারত, সে এখন লোকমুখে 
সন্বাদ লয়, পিতা কেমন আছেন। পরের ছেলে, স্মন্দর দেখিয়া যাহাকে কোলে তুলিয়া, তুমি 
আদর কারয়াঁছলে, সে এখন কালক্রমে, বয়ঃপ্রাপ্ত, ককশিকান্তি, হয়ত মহাপাপিষ্ট, পৃথিবীর 
পাপম্রোত বাড়াইতেছে; হয়ত, তোমারই দ্বেষক--তুমি কেবল কাঁদিয়া বালতে পার, “ইহাকে: 
আম কোলে পিঠে কাঁরয়াছি।” তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া ক, খ, িখাইয়াছিনে, সে হয়ত 
এখন লব্দপ্রাতষ্ঠ পাঁণ্ডত, তোমার মূর্খতা দোখয়া মনে মনে উপহাস করে। যাহারই স্কুলের 
বেতন দয়া তুমি মানুষ করিয়াছিলে, সে হয়ত এখন তোমাকে টাকা ধার দিয়া, তোমারই কাছে 
হিঃ যাহাকে শিখাইতে, হয়ত সে তোমায় শিখাইতেছে। যে তোমার অগ্রাহ্য ছিল, 
আজ তার অগ্রাহ্য। আর অরণ্যের বাঁক ঠক? 
অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া বাহজগতেও এইরূপ দৌখবে। যেখানে তুমি স্বহস্তে পৃষ্পোদ্যান নির্ম্ম! 
_বাঁছয়া বায়া গোলাপ, চন্দ্রমাল্লীকা, ডালিয়া, বিগ্নোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিয়া 
আনিয়া পঃাতয়াছিলে, পান্রহস্তে স্বয়ং জলসিণন কারয়াঁছিলে, সেখানে দেখবে, ছোলা মটরের 
চাষ,_হারাধন পোদ গামছা কাঁধে মোটা মোটা বলদ লইয়া, নির্বিথ্যে লাঙ্গল দিতেছে_দে 
লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যে আট্রালিকা তুমি যৌবনে, অনেক সাধ 
মনে মনে রাঁখয়া, অনেক সাধ প.রাইয়া য়ে নির্মাণ করিয়াছিলে, যাহাতে পাল১ক পাড়িয়া 
নয়নে নয়নে অধরে অধরে িলাইয়া ইহ-জীবনের অনশ্বর প্রণয়ের প্রথম পাঁবত্র সম্ভাষণ কারঃ 
হয়ত দোঁখবে, সে গৃহের ইন্টসকল দাম ঘোষের আস্তাবলের সুরাকর জনা চূর্ণ হই 


গদার মাকে দেখ। যখন আমার সেই প্.ঞ্পোদ্যানে, তরঙ্িণা নামে যুবতী ফুল চুরি * 
যাইত, মনে হইত, নন্দনকানন হইতে সচল সপুজ্প পাঁরজাত বৃক্ষ আনিয়া কে ছ'ড়িয়া দি 


শবকবাহন, ককশি-কণ্ঠ। এই সেই তরাঙ্গশী--আর অরণ্যের বাঁক কি? } 
তবে থর, বনে যাওয়া হবে না। তবে কি কাঁরব? 'ঁহন্দশাস্যর বশবন্তা" হইয়া ৷ 


কমলাকান্ত 


লাখয়াছলেন, এবং কুমারসম্ভব চল্লিশ পার কারয়া 'লাখয়াছলেন, তাহা আমি দুইটি কবিতা 
উদ্ধার করিয়া দেখাইতোছ_ 
প্রথম অজবিলাপে, 


“ইদমচ্চ্ছবীসতালকং মুখং 

তব শবশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্‌। 

নিশি সংগ্তামবৈকপজ্কজং 

বিরতাভ্যন্তরষট্‌পদস্বনম্‌ ॥% 
এট যৌবনের কানা । ) 
তার পর রাতাঁবলাপে, 

“গত এব ন তে নিবর্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ। 
অহমস্য দশেব পশ্য মামবিসহ্যব্সনেন ধুঁমিতাম 0৮ 
এটি বুড়া বয়সের কান্না 
তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের গোঁরব ব্যাঝলেও কখন বৃদ্ধের কপালে ম্যানবাত্ত 
লিখতেন না। বিস্মার্ক মোল্‌ট্‌কে ও ফ্রেডেরিক বুড়া; তাঁহারা মনানবাত্ত অবলম্বন কাঁরলে 
_জন্মান একজাত্য কোথা থাকত? টিয়র প্রাচীন_-টিয়র মুনিবাত্তি অবলম্বন কাঁরলে ফ্রান্সের 
স্বাধীনতা এবং সাধারণতন্নাবলম্বন কোথা থাকত? গ্রাডম্টোন এবং ডিশ্রোল বুড়া--তাঁহারা 
মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে পািয়ামেন্টের রিফর্ম এবং আয়ারশ্‌ চর্চের িসেম্টারশমেণ্ট 
কোথা থাকত? 
প্রাচীন বরসই 'বষয়ৈষার সময় । আমি অন্-দত্তহণীন ত্রিকালের বুড়ার কথা বালতোছ না 
তাঁহারা 'দবিতায় শৈশবে উপস্থিত। যাহারা আর য্যবা নাই বাঁলয়াই বুড়া, আম তাঁহাঁদগের 
কথা বালিতোঁছ।' যৌবন কম্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভাল হয় না। একে ব্ডাদ্ধ 
অপারপরু, তাহাতে আবার রাগ দ্বেষ ভোগাসাক্ত। এবং স্রীগ্ণের অননসন্ধানে তাহা সতত 
হানপ্রভ ; এজন্য মনযষ্য যৌবনে সচরাচর কার্যযক্ষম হয় না। যৌবন অতাঁতে মনব্য বহনদশী" 
স্থিরবদ, লক্ষপ্রাতষ্ট, এবং ভোগাসক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্যযকারিতার সময়। এই জন্য, 
আমার পরমা ক হা বলয় কহ সবার পাতা কাযা অর চল 
কাঁরবে না। বাদ্ধকোও 'বষয়াচন্তা কারবে। 
টো বলবে, এ কথা যাতে হইবে লুই কালো 
চেষ্টা পারত্যাগ করে না। মাতৃস্তনপান অবাধ করা আবালবদ্ধ 
বরত। সত্য, কিন্তু আমি সেরূপ িষয়ান বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাঁহতেছি না। 
যৌবনে যে কাজ করিয়াছি, সে আপনার জন্য; তার পর যৌবন গেলে যত কাজ কাঁরবে, পরের 
জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ । ভাঁবও না যে, আজও আপনার কাজ কাঁরয়া উঠিতে পারিলাম 
না_ পরের কাজ কাঁরব ‘ক? আপনার কাজ ফুরায় না-যাঁদ মন-ফ্জীবন লক্ষ বর্ষ পারামত 
হইত, তব: আপনার কাজ ফরাইভ না- অন্দুষযের স্বার্থপরতার সীমা নাই--অন্ত নাই। তাই বাল, 
কো আপনার কাজ ফইযছে বিবেচনা করিয়া পরাহিতে রত হও? এই জব বা 
খানব্যাভ। এই ম্যানবাত্ত অবলম্বন কর। 
যাঁদ বল বাপ্ঠকোও যাঁদ আপনার জন্য হউক, পরের জন্য হউক, বিষয়-কার্ষেয নিরত 

থাকিব, তবে ঈশ্বরাচস্তা কারিব কবে?--পরকালের কাজ কারব কবে? ০৭০৭ 
পরকালের কাজ কাঁরবে, শৈশব হইতে জগদাশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দবে। যে 
কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন কালের জন্য তুলিয়া রাঁখবে কেন? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, 
বাদ্বকো, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাঁকবে॥ ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই_ইহার 


* বায়ূবশে অলকাগীলন চালিত হইতেছে_অথচ বাক্যহাঁন তোমার এই মুখ রালিকালে প্রমনা্দত, 
সমতরাং অভ্যন্তরে ভ্রমর-গুঞ্জন-রাঁহত একটি পদ্সের ন্যায় আমাকে ব্যুথত করিতেছে। 

1 তোমার সেই সখা বায়্‌তাঁড়িত দাঁপের ন্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন, আর 'ফারবেন না। 
আমি 'নন্বীপত দণপের দশাবং অসহ্য দুখে ধৃমিত হইতোঁছ দেখ। 


মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পাঁরশদুদ্ধ হয়। 


পারিতেছি, অনেকের এ সকল কথা ভাল লাগতেছে না। তাঁহারা এতক্ষণ . 


bl 

বালতেছেন, তরঙ্গিণী যুবতীর কথা হইতোঁছল_হইতে হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন? এই 
মান্র বুড়া বয়সের ঢেশীক পাঁতয়া, বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতোছলে-_-আবার এ শিবের গাঁত 
কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু মনে মনে বোধ হয় যে, সকল কাজেই একট. একট; 
শিবের গীত ভাল। J 

ভাল হউক বা না হউক, প্রাচীনের জন্য উপায় নাই। তোমার তরাঙ্গিণী হেমাঁঙ্গনন সংরঙ্গিণী 
কুরঙ্গিণীর দল আর আমার দিকে ঘেশীষবে না। তোমার মিল, কোমত, স্পন্সর, ফ্.য়রবাক 
মনোরঞ্জন কাঁরতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার_সকলই অন্ধের মূগয়া। 
আজিকার বর্ষার দুদ্দিনে-আ'জি এ কালরান্রর শেষ কুলগ্নে-এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির 


জন্য অন্য কোন কার্ের ক্ষতি নাই। বরং দেখবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মালত হইলে সকল কার্যাই : 


মেঘাগমে,_আমায় আর কে রাখবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখরবাহিনী বৈতাঁরণীর আবর্ত- 


ভীষণ উপকূলে-__এ দনুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা কারবে? 


আঁত বেগে প্রবল বাতাস বাঁহতেছে-_অন্ধকার, প্রভো! চার দিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষ্দরু 


ভেলা দক্কৃতের ভরে বড় ভার হইয়াছে । আমায় কে রক্ষা করিবে? 
পণ্চম সংখ্যা-কমলাকান্তের বিদায় 


সম্পাদক মহাশয়! 

বিদায় হইলাম, আর লিখব না। বাঁনল না। আপনার সঙ্গে বাঁনল না, পাঠকের সঙ্গে 
বানল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বানল না। আপনার সঙ্গে আর আমার বানল না। 
কি লেখা হয়? বেস;রে কি এ বাঁশী বাজে? বাঁশী বাজি বাজি করে, তবু বাজে না 


ফাটিয়াছে। আবার বাজ দেখি, হৃদয়ের বংশশী! হায়! তুই কি আর তেমান কারয়া বাজতে 


জানস্‌? আর কি সে তান মনে আছে? না, তুই সেই আছস-না আমি সেই আম আছি 
তুই ঘনে ধরা বাঁশী--আম ঘুনে ধরা- আমি ঘ্‌নে ধরা কি, কি ছাই তা আম জান না। আমার 


সে স্বর নাই আর বাজাইব কিঃ আর সে রস নাই, শুনিবে কে? একবার বাজ দেখি, হৃদয়! 


এই জগৎ সংসারে--বধির, অর্থচস্তায় বিরত, মূ জগৎ সংসারে, সেইরুগ আবার মনের ল;কান 
কথাগযাল তেমান করিয়া বল্‌ দোখ? বলিলে কেহ শ্দানবে কি? তখন বয়স ছিল- কত কাল 
হইল সে দপ্তর িখিয়াছিলাম_এখন সে বয়স, সে রস নাই-এখন সে রস ছাড় কথা কেহ 
শ্ীনবে কি? আর সে বসন্ত নাই--এখন গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহ্‌রব কেহ শুনিবে কি? 
ভাই, আর কথায় কাজ নাই--আর বাঁজয়া কাজ নাই--ভাঙ্গা বাঁশে মোটা আওয়াজে আর 
কুরর-রাগিণী ভাঁজিয়া কাজ নাই। এখন হাসলে কেহ হাসবে না-কাঁদিলে বরং লোকে 


৷ প্রথম বয়সের হাসিকান্নায় সখ আছে-লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাঁদে-এখন 


হাসিকান্না। ছি কেবল লোক হাসান! 
হে' সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বালতোছ_কমলাকান্তের আর সে রস নাই! 
আমার সে নসা বাব নাই_-আঁহফেনের অনটন_সে প্রসন্ন কোথায় জানি না--তাহার সে মঙ্গলা 
গাভী কোথায় জানি না। সত্য বটে, আমি তখনও একা--এখনও একা-কিস্তু তখন আগি একায় 
এক সহস্র এঁখন আমি একায় আধখানা। কিন্তু একার এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুখিয়াছলাম 
রে মাঁরয়া গিয়াছে--তাহার জন্য আজও কাঁদ ; যে ফলটি ফুটাইয়াছিলাম--কবে শুকাইয়াছে, 
হি নি 


? ভালবাসা গিয়াছে_খত্ন কেন? প্রাণ শগয়াছে-পশ্ডদান কেন? 
উসাকা গিরাছে-বে করলাকাত চাঁদ বাহ কাঁরত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ, 
9০ 


কমলাকান্ত 


দিত, এখন আবার তার আঁফঙ্গের বরাদ্দ কেন? বাঁশী ফাঁটিয়াছে_আবার সা, খ, গ, ম কেন? 
প্রাণ গিয়াছে, ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন? 


দায় 


তব, কাঁদি । জন্মিবা মান কাঁদয়াছিলাম, কাঁদিয়া মারব। এখন কাঁদব, লিখিব না। , 
অনুগত, স্বগত এবং বিগত 
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবত্ত!“ 

কমলাকান্তের জোবানবল্দী 
খোশনবাস জ;নিয়র প্রণীত 


আফিঙ্গখোর কমলাকান্তের অনেক দিন কোন সম্বাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান 
কারয়াছলাম, অবস্মাং সম্প্রতি একদিন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম। দেখ যে, 
রাক্মণ এক গাছতলায় বাঁসয়া, গাছের গ:ড়ি ঠেসান দিয়া, চক্ষ্ বুজিয়া ডাবায় তামাক টানিতেছে। 
মনে কালাম, আর কিছু; না, ব্রাহ্মণ লোভে পাঁড়য়া কাহার 'ভাবয়া হইতে আফিঙ্গ ছু করিয়াছে 
_অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুর কারবে না_ ইহা নিশ্চিত জানি। নিকটে একজন কালোকোর্ত” 
কনষ্টেবলও দৌখলাম। আমি বড় দাঁড়াইলাম নাকি জানি যাঁদ কমলাকান্ত জামিন হইতে 
বলে। তফাতে থাঁকয়া দোখতে লাগলাম যে, কাণ্ডটা কি হয়। এ 
কিছুকাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। তখন একজন কনণ্টেবল রুল ঘরাইয়া তাহাকে 
সঙ্গে কারয়া এজ্‌লাসে লইয়া গেল। আমি পিছ; পিছু গেলাম। দাঁড়াইয়া, দুই একটি কথা 
শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে পাঁরলাম। 
এজলাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম 'বরাজ কারতেছেন। হাকিমাট একজন দেশী 
ধন্মাবতার_পদে ও গৌরবে ডিপ্যাট। কমলাকান্ত আসামী নহে-সাক্ষী। মোকদ্দমা গরদীর। 
ফাঁরয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালনী। 
কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটারায় পূরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদ্ মদন হাসিতে লাগিল । 
চাপরাশনী ধমকাইল-“হাস কেন?” 
কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, “বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়োছি যে, আমাকে এর 
ভিতর পারলে ?৮ 

চাপরাশশ মহাশয় কথাটা ঝুঝিলেন না। দাঁড়ি ঘুরাইয়া বললেন, “তামাসার জায়গা এ নয় 
-হলফ পড়।” 

কমলাকান্ত বলিল, “পড়াও না বাপ7।” 

একজন মৃহদার তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ কারল। বাঁলল, “বল, আমি পরমেশ্বরকে 
প্রত্যক্ষ জানিয়া...” 

কমলাকান্ত। (সাঁবস্ময়ে) কি বালব? 

মুহুর। শুনতে পাও ডা টা জেনে: 

কমলা । পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! সর্বনাশ! 

হাঁকম দোঁখলেন, সাক্ষণটা কি একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
“সর্বনাশ কি?” 

কমলা । পৃরসেগ্বরকে জরা কক টা ব্রাক এল 

হাকিম। ক্ষত ক? হলফের ফারমই এই ৷ 

কমলা। হুজুর স্মাবচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বাল কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা 
ছোট রকম মিথ্যা বাল, না হয় বাললাম--কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বাঁলয়া আরম্ভ কারব, 
সেটা কি ভাল? is 

হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কি? 

কমলাকান্ত মনে মনে বাঁলল, “তত ব্ডাদ্ধ থাকলে তোমার কি এ পদবাদ্ধ হইত?” প্রকাশ্যে 
বাঁলল, “ধম্াবতার, আমার একটু একট; বোধ হইতেছে ?ক যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় 
১০৯ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রতা 
দেখতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চসমা নাকে দয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিস 
পারেন_কিনতু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতোঁছ না_তখন কেমন কার 
বাঁল-_আম পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে_-” 

ফরিয়াদীর উকীল চাঁটলেন-_তাঁহার মুল্যবান সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব 
তাহা এই দারদু সাক্ষী নম্ট কাঁরতেছে। উকীল তখন গরম হইয়া বলিলেন, “সাক্ষী মহা 
Theological Lecture BI ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখলে ভাল হয় নাঃ এখানে আইনের অন 
চলিতে মন "স্থির করুন” 

কমলাকান্ত তাঁহার দিকে ফারিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, “আপনি বোধ হইতেছে ং 

উকীল। হোসিয়া) কিসে চিনিলে? 

কমলা! বড় সহজে। মোটা চেন আর ময়লা শামলা দৌখয়া। তা মহাশয়! আপ 
জন্য এ Theological Lecture নর়। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার কার 
যখন মোয়ান্কেল আসে। 

উকীল সরোষে উঠিয়া হাঁকমকে বাঁললেন, “I ask the protection of the Cou 
against the insults of this witness.” J 

বাঁললেন, “0 Baboo! the witness is your own witness, and you af 

at liberty to send him away if you like.” 

এখন কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকীল বাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না সুতরাং ডর 
বাবু চুপ কাঁরয়া বাঁসয়া পাঁড়লেন। কমলাকান্ত ভাবলেন, এ হাঁকমটা জাতিভ্রষ্ট--প 
মত নয়। রর 
হাকিম গাঁতক দোয়া, মূহযীরকে আদেশ করিলেন, যে, “ওথের প্রাত সাক্ষীর ০15৭4 
আছে_উহাকে simple affirmation  দাও।” তখন মূহার কমলাকান্তকে বাঁলল, “ 
ও ছেড়ে দাও__বল, আমি প্রতিজ্ঞা কারতেছি-বল।” 

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা কারতোঁছ, সেটা জানয়া প্রাতজ্ঞাটা কাঁরলে ভাল হয় নাঃ 

মূহবীর হাঁকমের দিকে চাঁহয়া বালল, “ধম্মাবতার! সাক্ষী বড় সেরুকশ.।” 

উকীল বাব হাঁকিলেন, “Very obstructive.” 

কমলাবান্ত। (উকীলের প্রাত) শাদা কাগজে দস্তখত কাঁরয়া লওয়ার প্রথাটা আ 
বাহিরে চলে জানি-ভিতরেও চালবে কি? 

উকীল। শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে ? : 

কমলা ৷ "ক প্রতিজ্ঞা কাঁরতে হইবে, তাহা না জানিয়া, প্রতিজ্ঞা করা, আর কাগজে কি নৌ 
হয় তাহা না দেখিয়া, দস্তখত করা, একই কথা। } 

হাকিম তখন মূহ্রারকে আদেশ কাঁরলেন যে, “প্রাতজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া 
গোলমালে কাজ নাই।” মুহ্যার তখন বাঁলল, “শোন, তোমাকে বলিতে হইবে যে, আঁম € 
কারতোঁছ যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আম কোন কথা গোপন করিব না 
ভিন্ন আর কিছ; হইবে না।” i 

কমলা । ও মধু মধু মধু। 

মৃহ্যার। সে আবার কি? 

কমলা । পড়ান, আম পাঁড়তোছ। 

কমলাকান্ত তখন আর গোলযোগ না করিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিল। তখন 


টে আপান যা জিজ্ঞাসা কারবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে? আর কিছ বা 
উকীল। না। 

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বললেন, “অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা কর 
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কমলাকান্ত 
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কথা গোপন কারব না।' ধর্ম্মাবতার, বে-আদাব মাফ হয়! পাড়ায় আজ একটা যাত্রা 
নতে যাইব ইচ্ছা ছিল ; সে সাধ এইখানেই 1মাটিল। উকীল বাব; আঁধকারী-_আম 
র ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বালব ; যা না বলাইবেন, তা বাঁলব না। যা না 
বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধ লইবেন না।” 

হাঁবম। যাহা আবশ্যক বিবেচনা কারবে, তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বাঁলতে পার। 
কান্ত তখন সেলাম করিয়া বালল, “বহুৎ খুব।” উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ 
কাঁরলেন, “তোমার নাম কিঃ” 

মলা । শ্্রীকমলাকান্ত চক্রবত্তাঁ। 
শীল। তোমার বাপের নাম ক? 
কমলা । জোবানবন্দীর আভ্যুদায়ক আছে না কঃ 
উকখল গরম হইলেন, বাললেন, "হুজুর! এ সব Contempt of Court.” হুজুর, 
উকীলের দদন্দশা দৌখয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন_বাললেন, “আপনারই সাক্ষী ।” সৃতরাং উকীল 
আবার কমলাকান্তের দিকে ফারিলেন, বাললেন, “বল। বালতে হইবে।” 
কমলাকান্ত পতার নাম বাঁলল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা কারলেন, “তুমি কি জাত ?" 
মূলা । আমি কি একটা জাত? 
উকীল। তুঁম কোন্‌ জাতীয়। 

কমলা ৷ হিন্দ জাতীয়। 

উকীল । আঃ! কোন্‌ বৰ্ণ? 

কমলা । ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। : 

উকীল। দূর হোক ছাই! এমন সাক্ষীও আনে! বাল তোমার জাত আছে? 

কমলা । মারে কে?! 

হাকিম দৌঁখলেন, উকীলের কথায় হইবে না। বাঁললেন, “ব্রাহ্মণ, কায়ন্ছ, বৈবর্ত, হিন্দুর 
নানা প্রকার জাত আছে জান ত- তুমি তার কোন্‌ জাঁতর ভিতর?” 

কমলা । হম্মএবতার! এ উকশলেরই ধ্টতা! দোঁখতেছেন আমার গলায় যজ্ঞোপুবাঁত, নাম 
বলিয়া চক্রবর্তাঁ ইহাতেও বে উকীল বুঝেন নাই যে, আমি রাজণ, ইহা আমি কি প্রকারে 


জানব? 
হাকিম লাখলেন, “জাতি ব্রাহ্মণ ৷" তখন উকীল জিজ্ঞাসা কারলেন, “তোমার বয়স কত?” 
এজ্‌লাসে একটা ক্লক ছিল_-তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বালল, “আমার 
বয়স একান্ন বৎসর, দুই মাস, তের দিন, চাঁর ঘণ্টা, পাঁচ দমানট-” 
উকীল। কি জ্বালা! তোমার ঘণ্টা মানট কে চায়? 
কমলা কেন, এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করাইরাছেন যে, কোন কথা গোপন কাঁরব না। 
উকীল। তোমার যা ইচ্ছা কর! আমি তোমায় পাঁর না। তোমার নিবাস কোথা? 
কমলা । আমার নিবাস নাই। 
উকীল। বাল, বাড়ী কোথা? 
কমলা বাড়ী দূরে থাক্‌, আমার একটা কুঠারীও নাই। 
উকাীঁল। তবে থাক কোথা? 


উকাীঁল। একটা আড্ডা ত আছে? 
কমল ছল, যখন নসী বাবু ছিলেন। এখন আর নাই। 

উকীল। এখন আছ কোথা? 

কমলা । কেন, এই আদালতে ৷ 

উকীল। কাল ছিলে কোথা? 

কমলা । একখানা দোকানে। 

হাকিম বাঁললেন, “আর বকাবাঁকতে কাজ নাই_আমি লিখা লইতোঁছ, নিবাস নাই। 
তারপর 2” 

উকীল। তোমার পেশা কি? 
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কমলা। আমার আবার পেশা কঃ আম কি উকীল না বেশ্যা যে, আমার পেশা: 
আছে? 
উকীল। বাল, খাও কি করিয়া? 
কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পারয়া গলাধঃকরণ 


। 
উকীল। সে ডাল ভাত জোটে কোথা থেকে? 
কমলা। ভূগবান্‌ জোটালেই জোটে, নইলে জোটে না। 
উকীল। কিছ; উপাজ্জন কর? 
কমলা। এক পয়সাও না। 
উকীল। তবে কি চুর কর? | 
কমলা। তাহা হইলে ইতিপুব্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপান কিছু ভাগও 

পাইতেন। 


উকীল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া, আদালতকে বাঁললেন, “আমি এ সাক্ষণ চাহি না। আমি: 
ইহার জোবানবন্দী করাইতে পারব না।” 

প্রসন্ন বাঁদনী, উকীলের কোমর ধাঁরল ; বলিল, “এ সাক্ষণ ছাড়া হইবে না। এ বামন সত্য 
কথা বালবে, তাহা আম জান-__কখনও মিছা বলে না। উহাকে তোমরা ভিজ্ঞাসা করতে জান 
না-তাই ও অমন করিতেছে। ও বামনের আবার পেশা কি? ও এর বাড়ী ওর খাড়া খেয়ে: 
বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, উপাচ্জন কর! ও ক বলবে?” | 

উকীল তখন হাকিমকে বলিল, “লিখুন, পেশা ভিক্ষা” 

এবার কমলাকান্ত রাগল, “বক? কমলাকান্ত চক্রবত্ত্ঁ ভিক্ষোপজীবী? আমি মঢক্তকণ্ঠে 
হলফের উপর বাঁলতোঁছ, আমি কখনও কাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই না।” 
নাই হিল আর থাকিতে পারল না--সে বলিল, “সে কি ঠাকুর! কখন আঁফঙ্গ চেয়ে খাও | 


: কমলা। দর মাগ ধেমো গোয়ালার মেয়ে! আঁফঙ্গ কি পয়সা! আমি কখন একটি 
পয়সাও কাহারও কাছে ভিক্ষা লই নাই। | 
হাকিম হাসিয়া 


য়া বলিলেন, “কি লিখিব, কমলাকান্ত ?” 


কমলাকান্ত নরম হইয়া বলিল, “লিখুন, পেশা ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্তরণ-গ্রহণ” সকলে 
হাসিল--হাকিম তাই 'লাখয়া লইলেন। 
তখন উকীন, মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। "জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি 
চেন?” 
কমলা। না। 


প্রসন্ন হাঁকল, “সে ক, ঠাকুর! চিরটা কাল আমার দুধ দই খেলে, আজ বল চিনি না?” 
কমলাকান্ত বলিল, “তোমার দুধ দই চিনি না, এমন কথা ত বল_তেঁছ না-_তোমার দুধ দই 
বিলক্ষণ চানি। য 


প্রসন্ন নথ ঘ্রাইয়া বলিল, “আমার দুধ দই চেন, আর আমায় চিনতে পার না?” 

কমলাকান্ত বলিল, “মেয়েমানূষকে কে কবে চিনিতে পেরেছে, দিদি? বিশেষ, গোয়লার 
মেয়ের কাঁকালে যাঁদ দুধের কেড়ে থাকিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে?” | 
তখন আবার সওয়াল কাঁরতে লাগিলেন, “বুঝা গেল ; তুম বাঁদনশীকে চেন-উহার 


কমলাকান্ত 


উাঁকল। বুঝা গেল, তোমার সঙ্গে বাদিনীর একটা সম্বন্ধ আছে, একেবারে সাফ বাললেই' 


ত- এত দুখ দাও কেন? এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ মোকদ্দমার কি জান? 


নেড়ে 


কমলা। জানি যে, এ মোকদ্দমায় আপানি উকীল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী, আর এই 


আসামী । 


টল। তা নয়, গোরুফ্ুরির ক জান? 


ডউাঁব 
কমলা ৷ গোর;ঢুরে আমার বাপ-দাদাও জানে না। বিদ্যাটা আমায় শিখাইবেন ?_আমার 


র বড় দরকার। 


দা 
উকিল। আঃ-বাল গোরহুচুর দোখয়াছ? 
কম 


লা। একাঁদন দেখিয়াছিলাম। নসাঁ বাব্দুর একটা বক্‌না--এক বেটা ম্রাচ-- 


উাকল। কি যন্ত্রণা! বাল, প্রসন্ন গোয়ালনীর গোর যখন চুরি যায়, তখন তুমি 
দোখয়াছ? ! 


কমলা । না-চোর বেটার এত বদ্ধ হয় নাই যে, আমাকে ডাকিয়া সাক্ষী রাখিয়া গোরদটা 
চুর করে। তাহা হইলে আপনারও কাজে সুবিধা হইত, আমারও কাজের সুবিধা হইত। 
প্রসন্ন দখল, উকণলকে টাকা দেওয়া সার্থক হয় নাই_তখন আপনার হাতে হাল 
ইচ্ছায়, উকালের কাণে কাণে বাঁলয়া দিল, “ও বামন সব কিছুর সাক্ষী নয়_ও কেবল গোর; 


উকীল মহাশয় তখন কুল পাইলেন। গজ্জয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি গোরদ 


মলাকান্ত মধ্বর হাসিয়া বলিল, “আহা, চিনি বই দিন কি আপনার সঙ্গে এত 
করি?” ; 


b 
হাকিম দেখলেন, সাক্ষী বড় বাড়াবাড় কারতেছে__বাঁললেন, “ও সব রাখ।” প্রসন্ন 


£ 3 
গোয়ালীর শামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বাঁধা ছিল- দেখা যাইতেছিল। ডিপঢাট বাবদ 


০1... দোঁ এ শামলা? 
হাকিম বির য় , দেখিতে পাইতেছ না- ? 
কমলাকান্ত শামলা গাইয়ের দিকে না চাহিয়া উকালের শামলার প্রত চাহিল। বাঁলল, 


দিকে চাঁহয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এই গোরুটিকে চেন?" 


একট আমি দেখিতেছি, অনেকগণল। 


“এ শামলাও চুঁরর না কি?” 


কমলাকান্তের নণ্টাম হাকিম আর সহ্য করিতে পারলেন না_বাঁললেন, “তুমি আদালতের 


কাজের বড় বঘ] কাঁরতেছ_Contempt of C০॥rt জন্য তোমার পাচ টাকা জাঁরমানা ৷” 


কমলাকান্ত আভূমিপ্রণত সেলাম করিয়া যোড়হাত করিয়া বালল, “বহুৎ খ্দব হ্জনর! 


জারমানা আদায়ের ভার কার প্রাতি?” 


কম। কেন? 


কমলা। কর পে আদায় কারিবেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছ উপদেশ 'দিব। 
হাকিম। উপদেশের প্রয়োজন কি? টি 


কমলা । ইহলোকে ত আম্মার নিকট জরিমানা 'আদায়ের কোন সম্ভাবনা 


পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা কারব। 


হাঁকম। জরিমানা না দিতে পার, কয়েদ যাইবে। 
কমলা । কত দিনের জন্য, ধন্মাবতার ? 
হাকিম। জাঁরমানা অনাদায়ে এক মাস কয়েদ। 


কমলা । দুই মাস হয় না? 

হাকিম। বেশী শিয়াদের ইচ্ছা কর কেন? 

কমলা। সময়টা কিছ: মন্দ পাঁড়য়াছে_রাহ্মণভোজনের নিমন্্ণ আর তেমন সুলভ নয় 
জেলখানায় যাহাতে মাস দুই ব্রাঙ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যাঁদ আপাঁন করেন, তবে 
গরাঁব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়। র 


৯০৫ 


বাঁঁকম রচনাবলী দৰ 


এরুপ লোককে জারম'না বা কয়েদ কারয়া কি হইবে? হাকিম হাসিয়া বাললেন, “আচ্ছা, 
তুমি যাঁদ গোল না কারয়া সোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাপ করা ্‌্‌ 
পারে। বল_এঁ গোরু তুমি চেন কি না?” 

হাকিম তখন একজন কনস্টেবলকে আদেশ কারলেন বে, গোরনর নিকট গয়া প্রসন্নের 
দেখাইয়া দেয়। কনস্টেবল তাহাই কারল। বিষন্ন উকীল বাব তখন জিজ্ঞাসা ব 
“এ গোরু তুমি চেন?” | 

কমলা। সিংওয়ালা গোর?_তাই বলুন। 

উকীল। তুমি বল ক? 

কমলা । আম বাল শামলাওয়ালা_তা যাক্‌_ আম সংওয়ালা গোরা চান। 
আলাপ আছে। 

উকীল। ও কার গোর? 

কমলা । আমার। 

উকীল। তোমার! 

কমলা । আমারই। I 
__ হার হার! প্রসন্নের মূখ শুকাইল! উকীল দেখিল, মোকদ্দমা ফাসয়া যায়। প্রসন্ন তথা 
তজ্জন গঞ্জন করিয়া বালল, “তবে রে বিটুলে! গোরদ তোমার!” ২ 

কমলাকান্ত বালল, “আমার না ত কার! আম ওর দুধ খেয়োছি, ওর দই খেয়োছ_ওর 
খেয়োছি, ওর ছানা খেয়োছ_ওর মাখন খেয়োছ, ওর ননী খেয়োছ_ও গোর; আমার হলো 
তুই বেটী পাঁলস্‌ কলে কি তোর বাবার গোর; হলো!” ঘি 

উকীল অতটা বুঝলেন না। বলিলেন, “ধর্ম্মাবতার, Witness hostile! permission 
ধদন, আমি ওকে ০০১৩ কাঁর ৷” 4 

কমলা ৷ ক? আমায় ৫০58 করিবে? 

উকাল। হাঁ, কাঁরব। 

কমলা। নৌকায়, না সাঁকো বেধে? 

উকীল। সে আবার কি? j 

কমলা । বাবা! কমলাকান্ত-সাগর পার হও, এত বড় হনুমান্‌ তুমি আজও হও 

এই বাঁলয়া কমলাকান্ত চক্রবত্তাঁ রাগে গর্‌ গর্‌ করিয়া কাটরা হইতে নামিয়া 
ঢাপরাশণী ধারয়া আবার কাটরায় পারল । তখন কমলাকান্ত আল: থাল হইয়া নিশ্চেষ্ট 
বলিল, “কর বাবা ক্রস কর!-আমি অগাধ সমদুদ্র পড়িয়া আছি_যে ইচ্ছা সে লক্ষ 
=-অপামিবাধারমনঢুত্তরঙ্গং!-উাকল মহাশয়! এ প্রশান্ত মহাসম্‌দর তরঙ্গ বিক্ষেপ করে 
আপানি দ্বচ্ছন্দে উল্লম্ফন করুন৷” 

উকীল তখন কোটকে বললেন, “ধর্ম্মাবতার, দেখা যাইতেছে যে, এ ব্যাক্ত বাতুল ; 
আর ক্রুসূ কারবার প্রয়োজন নাই । বাতুল বালয়া ইহার জোবানবল্দী পাঁরত্যক্ত হইবে। 
বিদায় দেওয়া হউক ।” 

হাকম কমলাকান্তের হাত হইতে 'নচ্কত পাইলে বাঁচেন, বিদায় দিতে প্রস্তুত, এমত 
প্রসন্ন হাত যোড় কাঁরয়া আদালতে নিবেদন কাঁরল, “যাঁদ হুকুম হয়, তবে আম স্বয়ং উ 
গোটা কত কথা ‘জিজ্ঞাসা কার, তার পর বিদায় দিতে হয়, দবেন।” E 

হাকম কৌতূহলী হইয়া অনুমতি দিলেন। প্রসন্ন তখন৷ কমলাকান্তের প্রাত চাহিয়া বালর 
“ঠাকুর! মৌতাতের সময় হয়েছে না?” 

কমলা। মৌতাতের আবার সময় ক রে বেটী_+'অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যাং 
শচন্তয়েং।” 2 

প্রসন্ন। অং বং এখন রাখ-এখন মৌতাত কাঁরবে? 

কমলা। দে! 

প্রসন্ন । আচ্ছা, আগে আমার কথার উত্তর দাও--তার পর সে 

কমলা। তবে জলাদ জলাদ বল_-জল্‌দি জলাদ জবাব 'দিই। 

প্রসন্ন । বাল, গোরু কার? 
১০৬ 


হবে। 


কমলাকান্ত 


[। যে ওর দুধ খায় তার! 
প্রসন্ন । ও গোর; আমার কি না? 
কমলা । তুই বেট কখন ওর এক বিন্দু দুধ খোল নে, কেবল বেচে মরাল, গোর তোর 
হলো? ও গোরু যাঁদ তোর হয়, তবে বাঙ্গাল বেচ্কের টাকাও আমার। দে বেটী, গোর চোরকে 
ছেড়ে দে_গরাঁবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁছুক। 
হাঁকম দৌখলেন, দুই জনে বড় বাড়াবাঁড় কাঁরতেছে_ আদালত মেছো-হাটা হইয়া উঠিল। 
তখন উভয়কে ধমক দিয়া- জিজ্ঞাসাবাদ নিজহস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “প্রসন্ন এই 
গোরুর দুধ বেচে?” 
কমলা । আজ্ঞে, হাঁ। 
“উহার গোহালে এই গোর থাকে ৮" 
কমলা । ও গোরুও থাকে, আমও কখন কখন থাঁকি। 
“ওই খাওয়ায় ?” 
কমলা । উভয়কে 
দনীর উকীল তখন বাঁললেন, “আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে_আঁম উহাকে আর জিজ্ঞাসা 
কাঁরতে চাই না।” এই বাঁলয়া তিনি উপবেশন কাঁরলেন। তখন আসামীর উকীল গানোখান 
কাঁরলেন। দোখয়া কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা কারলেন, “আবার তুমি কে?” 
আসামাঁর উল বাঁললেন, “আদম আসামীর পক্ষে তোমাকে কুস্‌ কারব।” 
কমলা! একজন ত ক্রস্‌ করিয়া গেল, আবার তুম কুমার বাহাদর এলে না কি? 
উকাল। র বাহাদুর কে? 
কমলা । না চেন নাঃ ব্রেতা যুগে আগে ক্রস্‌ করিলেন, পবনাঙ্গজ মহাশয়৷ 
তার পর ক্রসূ কাঁরলেন, কুমার বাহাদুর ।* 
উকীল। ও সব রাখ তুমি গোর চেন বলেছ_কিসে চেন? 
কমলা । কখন শিক্গে_- কখন শামলায়! 
উকাল রাগিয়া উঠিয়া, গঙ্জন করিয়া, টেবিল চাপড়াইয়া বললেন, “তোমার পাগলাম রাখ 
_ তুম এই গোরু চিনিতে পাঁরিতেছ কিসে?" 
মলা। এ হারতে রিনি 
উকীল হতাশ য়া বলেন, “Hopeless $ 
জেরা কাঁরবেন না। কমলাকান্ত বিনশতভাবে বাঁলল, “দাঁড় হেড কেন, বাবা? 
উকীল আন জের করিবেন না দোখরা হাকিম কমলাকাসতকে বিদায় লোনা কা লা 
উদ্ধনশ্থাসে পল ইজ দম কিছ: কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া দেখলাম যে, কমলাকছো 


টি 


কমলাকান্ত বালল, “পরর্বকালে মহারাজ শ্যেনাজৎকে এক ব্রাহ্মণ ০ রঃ “বৎস, 
গোপস্বামণ ও তস্কর, ইহাদের মধ্যে যে ধেনর দ্ধ পান করে, সেই তাহার মা ধকারাঁ। 


ন্যর তা হলো ভাষ্মদেব ঠাকুরের Hindu 
অন্যের তাহার উপর মতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র এই ভ তির 


Law, আর ইহাই এখনকার ইউরোপের International Law ৷ যাঁদ সভ্য এবং উন্নত 
চাও, তরকারি খাইবে যো শব্দে ধেনুই 00 হীন তদ্করতোগ্যা। 


* অঙ্গদ। 


1 শান্তপবর্ব, ১৭৪ অধ্যায়। 
১০৭, 


যাঁদ একটা টাকি হয়, তবে শব of theft, ক টা right উহ অতএব, হে প্রসন্ন 
নামে গোপকন্যে! তুমি আইনমতে কার্যয কর। এঁতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্তাঁ হত 


বাদ চানিতোঁহ, এমন পরম দোয়া আপিযা উপ হুত। বাহ! 


রি ৰসৰ খৰম দোখয়া আম জিজ্ঞাসা কালাম, কত রঙ্গই জয়৷ 
প্রসন্ন উত্তর কারল- কেন, রঙ্গ আবার ক দোখলে? : র 
আম। তোমার সব দুধ দই আমাকে না দয়া পাঁচজনকে বোঁয়া বেড়াও, এই ত এক রঙ্গ 

আবার এতাঁদনের পর নূতন পাখী কেন? 
প্র। নূতন পুরাতন আবার ক? আম ত আর কখন পাখী পদ নাই। KE 
আ। সে কি প্রসন্ন? আর কখন পাখী পোষ নাই কিঃ আমিই যে তোমার খাঁচার পা 

ও পরম ভার মধ জমি ভীমলাকাত চা ক্ষরোদশয্যাশায়া অনা 
রর পা খাল আম | 


2 তা জানিস্‌! 
প্র। হর কাজ কারতে দয় জঁ 
৭ 
| _ 


হইল। গরম হইয়া বললাম: TR 
RE বারি অনার এই 2 + 
তন্ুখান গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিব? Bs 
প্র। ও কি রকম কথা? আমি কি তোমাকে তাই করতে বলছ? I 
আ। নয়ই বা কেন? এ পাখাঁটাই যাঁদ তোর সব দুধ দই খেলে, তবে আমি ব 
খেয়ে থাক্‌র না Huxley সাহেবের protoplasm খেয়ে থাক্‌ব? 
প্র। কেন, তুমিই খাবে, ও-ও খাবে। 
আ। না, প্রসন্ন, কমলাকান্ত সারাকতে নাই। 
প্র। সে আবার ক? 
আ। ভাগাভাগতে আম নাই। দায়ভাগের ভাগাভাগির ভয়ে আম সংসারধম্মই করিলাম: 
না। আবার তোর ভাঁড়েও ভাগাভাগি? 
১০৮ 


কমলাকান্ত 
প্র। কেন, তুমিই ত সে দন কত দান ধর্ম্মের কথা, কত হোমান্‌টি মটরসংটর কথা 


আ। সে পরকে শেখাবার জন্য। 

প্র। ও মা, সেকি গো! আপনার বেলা লীলাখেলা পাপপঢুণ্য পরের বেলা! 

আ। প্রসন্ন, কমলাকান্তের জাঁতকে তুই এখনও চিনিস্‌ নাই। তা সে সব কথা যাক্‌। 
পাখীটাকে ছেড়ে দে। 
প্র। তা হবে না। যাকে একবার ঠাঁই 'দিয়োছি তাকে তাড়াতে পার্ব না। 
আ। সেটা ত তোদের জাতিরই ধৰ্ম্ম নয়? 
এবার প্রসন্ন রাগিল। বলিল-_ 

গণ, তুমি ধৰ্ম্ম ধৰ্ম্ম কর? তোমার মতন! দম্মখ ত ভূ-ভারতে নাই। তোমার কাছে 

আসে? 
প্রসন্ন উঠিল। প্রত্যহ প্রাতে আমাকে যে দুধট5ুকু দেয় তাহা না দিয়াই চালল। 
য় দৌখয়া রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাঁললাম__আচ্ছা, আমিও একটা পাখী 
র যা কিছু আছে সব তাকে 'দব। প্রসন্ন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া খাঁচাটা মাটীতে রাখিয়া 
ড়য়া আমাকে বাঁলল_ আচ্ছা, আমিও এই বলে যাচ্চি, যে দন তুমি পাখীকে' 
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পাড়তে 


পাখীর দোকানে গেলাম। কোথাও মনের মতন পাখী পাইলাম না। শেষে এক দোকানে একাঁটি 
পাখী মনোনীত হইল, কিন্তু তখনই দামের কথা মনে পড়িল। আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবন্তী 
আমার ত একাট পয়সাও নাই; তবে কি বালিয়া পাখী কিনতে আিলাম? কিছ অবসন্ন 
হইলাম; কিন্তু তখনই মনে হইল যে কমলাকান্তের দেশে কয়জন সম্বলাবশিষ্ট লোক আছে? 
আর সমবলছান হইয়া 
লম্বা, খেতাবের জন্য ঘ্দারয়া বেড়াইতেছে? তাহারা ত লজ্জা, অপমান, ঘণা, 
কিছুই অনুভব করে না! তবে আমিই কেন লঙ্জিত হই? এইরূপ ভাবতে ভাবতে 
আসিতোঁছ এমন সময় একটা ককশ শব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দটা এইরুপ-- Plateetud, 
Platcetud, Plateetud, বারবার এই অশ্রুতপুব্ব শব্দ শুনিয়া কারণ জানিবার ইচ্ছা হইল। 
খুজিতে খঁজতে এক দাঁরদ্র মুসলমানের বাড়ীতে আসলাম। উশীক মারিয়া দৌখলাম উঠানে 
এক কচ্ছহাঁন বারপুরুষ কতকগুলা মরণ জবাই কারতেছে_রক্তের স্রোত বাহয়া বাইতেছে। 
একখানা ঘরের দাবায় একটা স্ত্রীলোক পাঁড়য়া ছট্‌ফট্‌ কারতেছে, এবং বিষম যন্দ্রণাসচক 
চীংকার কারতেছে। ঘরের চালে ডাঁড়ে বসিয়া একটা পাখী একবার সেই রক্তের স্রোত 
দোঁখতেছে, একবার সেই স্বলীলোকটাকে দোখিতেছে এবং আহম্াদে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য কীরতেছে। 
এক একবার স্বৰীলোকটাকে ঠোক্রাইবার চেষ্টা করতেছে, এবং ঘনারয়া ফিরিয়া Plateetud, 
Platcetud কাঁরতেছে। আম গৃহস্বামীকে ডাকিলাম। গৃহদ্বামী বাহিরে আসিলে তাহাকে 
জত্ঞাস ? 


গৃস্বা? এখান লইয়া যান। ওটাকে আমি খ্যব যত্প করিয়া আনিয়াছিলাম, কভু মহাশয়, 
ee আমার ছেলেঁপলেকে ঠক্‌রে ঠুক্‌রে মারিয়া ফেলিতেছে। আপাঁন এখনই 
য়া যান। = 
তখন আশ িষম গোলে পাঁড়লাম। আফিঙ্গ দিই কেমন করিয়া? যে আফঙ্গ দেবাসরে 
{ ন্ট ১০৯ 


বাঁঙকম রচনাবলশ 


সমুদ্র মন্থন কাঁরয়া, সৃষ্টির সারভূত পদার্থ্বরূপ লাভ করিয়া আমি লোভ-পাঁরশন্য সংসার- 
বিরাগাঁ বালয়া আমার জিম্মায় রাঁখয়াছেন, সে আঁফঙ্গ দই কেমন কাঁরয়া? ীকন্তু না দলেও 
নয়। প্রসন্নের কাছে আগে মুখ রাখা চাই, সেই দুধ দেয়। দেবাসুরে আমাকে এক শছলিম 
তামাকুও দেয় না। সুতরাং ক্ষণেক ইতঃস্ততঃ করিয়া অবশেষে চক্ষু বুজিয়া ছোট্ট একাট গাল 
গৃহদ্বামীর হাতে দিয়া পাখীটা লইয়া চলিয়া আসিলাম। কাজটা মন্দ কারলাম কি? উপকার 
করিয়া তাহার মূল্যস্বরুূপ পাখীটা লইলাম। কে না লয়? ডাক্তার মহাশয়েরা দারদ্র রোগীর 
নিকট হইতে 1০০ লয়েন না? উকিল মহাশয়েরা নিঃস্ব মোয়াক্ধেলের নিকট হইতে {৫ 
লয়েন নাঃ রাজপ7রুষেরা দাঁরদ্র গৃহস্ছের নিকট হইতে টেক্স লয়েন না? কুলকামনীরা দাদু 
স্বামীর নিকট হইতে খোরপোষ লয়েন নাঃ তবে আমিই কি এমন ভয়ানক কাজ কাঁরলাম? 
সেই দিন সন্ধ্যার পর আঁফঙ্গ খাইয়া পাখীর ডাঁড়টা সামূনে ঝুলাইয়া তাম্‌ক খাইতে 


বাঁসলাম। ক্রমে আঙ্গ .চাঁড়য়া উঁঠিল। তখন শ্যানলাম পাখাটা বালতেছে_-আমাকে কেন; 


নিমিত্ত আমার এ প্রদেশে আগমন । Plateetud, Plateetud । 

আ। তুমি এই যে বেশ কথা কহিতে পার! তোমার নাম ক, বাড়ী কোথা? 

পা। আমার নাম কাকাতুয়া, অর্থাৎ, তুয়া কাকা । তোমাদগকে এঃন০া০ঘছ খাইবার 
ধনামত্ত আমার এ প্রদেশে আগমন। Plateetud, Plateetud | 

আ। তুমি তবে এ দেশীয় নও? তোমার বাড়ী কোথা? বৃ 

পা। আপাততঃ এখান হইতে অনেক পশ্চিমে। 

আ। আগে কোথায় থাকৃতে? 
পা। সে অনেক কথা। শুনবে কি? 
আ। শ্নিব। আজ কাল অনেকে পুরাতত্ব চচ্চা করিয়া খ্মব সন্তাদরে নাম কিনছে 
দৌখ যাঁদ আমিও 'কছড কারতে পাঁর। 
গা। শুনিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিবে বল? 

আ। সে পরের কথা। আগে শ্যান। 

গা। আমি পাখী নই। আম পশদ্। বহুকাল পূর্বে কৃষ্ণসাগরের নিকট আমার বাস 
ছিল। তখন আম শুকর ছিলাম। পাঁক ঘাঁটিতাম, পাঁক মাখিতাম, পাঁক খাইতাম। দমে 
সেখানে মন.ষ্যনামা এক প্রকার দ্বিপদাঁবাশষ্ট হংস্রক জন্তু দেখা দিল। এবং পাঁকাল মাছ মনে 
করিয়া আমাদিগকে ধরিয়া খাইতে লাগিল। 

আ। শুকরকে পাঁকাল মাছ মনে কারল কেমন করে? | 

পা। শুকরও পাঁক ঘাঁটে, পাঁকাল মাছও পাঁক ঘাঁটে। অতএব শুকর এবং পাঁকাল_. 
মাছ এক। 

আমার Whately's Logie জানা ছল, ফস্‌ করে বাঁললাম_-ওটা যে fallacy of 
undistributed middle হল। 

গা। Tut, falla-cy of un-dis-tri-bu-ted mid-dlel ও ত 1£1০-এর কথা! 
Antiquities -এর সহিত 1081০-এর সম্পর্ক কিঃ দিন কতক Antiquities চর্চা কর, 
‘Weber সাহেবের গ্রল্থ পড়, তাহা হইলে আর কিছু আট্‌কাবে না, ও রকম খট্‌কা হবে না! 
'দ্পদগণের তাড়নায় আমরা পলাইতে লাগিলাম। যত পলাই ততই শগত, আর ততই আমাদের 
গায়ে বড় বড় লোম দেখা দিতে লাগল । Platcetud ; Plateetud. 

আ। সেটা ক রকম করিয়া হইল? 

পা। দেখ, কথায় কথায় ছল ধাঁরলে পঢরাতত্ব শেখা যায় না। ঠশবের কপালে চোক হইল 
কেমন কাঁরয়া? গণেশের ঘাড়ে হাতার মূশ্ডু হইল কেমন করিয়া? গহমালয় পব্বতটা দুর্গার 
বাপ হইল কেমন করিয়া? কুমারণী মেরীর গর্ভে যাঁশুখুাঁষ্টের জন্ম হইল কেমন কাঁরয়া? এ সব 
প্রাণের কথা, কে না বিশ্বাস করে? তবে প্ঢরাতত্তের বেলা এত খটকা কেন? দেখ পুরাণ 
আর পদরাতত্ব একই জিনিস। উভয়েই পুরা কবিত্বময়। একাত্বের দক চমৎকার প্রমাণ দেখ 
দেখ! তবে দুইটি শব্দের শেষ ভাগে যে একটা প্রভেদ দৌখতে পাও, সে কেবল প্রত্যয় 
ভেদে ঘাঁটয়াছে। 

আ। তুমি সে সংস্কৃত ব্যাকরণও জান দেখিতেছি। র্‌ 
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পা। আম জানব না ত কি তুম জানিবে? সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের পাশ্চমাণ্টল হইতে 


ভারতবর্ষে আসিয়াছে, তা জান? আমি নিশ্চয় কারয়া বালতে পারিতেছি না, বই কাছে নাই, 
কন্তু আমার বোধ হয় Weber সাহেবের গ্রন্থে একথারও প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। 

আ। কোবদবর! বাঁলয়া যানূ! 

পা। পলাইতে পলাইতে শেষে আমরা সমদদ্রধ্যস্িত একটা গাঁরগুহায় চ্াকরা রক্ষা 
পাইলাম। সেখানে খুব শীত। সেই শীতে আমাদের ভূ'ড়ো পেট কু'কূড়ে গেল_আমরা 


সি হইয়া গেলাম। এই দেখ সেই সিংহের কেশর আমার ঘাড়ে উচ্চ ঝোটন আকারে 


রর || 

আ। আবার সেই রকম 911%০ হল না? 

পা। দেখ, এই মার তোমাকে ব্ুঝাইয়া দিলাম, এ সকল পুরাতত্ব, ইহাতে 1114৫. কোন 
ক্রমেই হইতে পারে না, তুমি সে সব কথা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছ? তোমাকে আর শদনাইয়া 
ক কারব, আমি ক্ষান্ত হইলাম। 

আ। দেখ, তুমি রাগ কারও না, আম একটু একট; আঁফঙ্গ খাই বাঁলয়া সকল সময় আমার 
সর কথা মনে থাকে না। 

পা। ওঃ! তুমি আঁফঙ্গ খাও। তবে ত আম তোমার একজন পরম, সহ প্রধান 
শুভানহধ্যায়ী। আমি নিজে আফঙ্গ খাই না বটে, আঁফঙ্গ খেলে আমার পেট ফাঁপে, কিন্তু 
আফিঙ্গখোর মাত্রই আমার স্নেহের বস্তু, আমার পোষ্যপূত্র বাললেও হয়। তবে শুন 

যখন সিংহ ছিলাম তখন মধ্যে মধ্যে গুহা হইতে নিক্কান্ত হইয়া নিকটস্থ একটা দেশে আহার 
সংগ্রহ কাঁরতে যাইতাম। কিন্তু শীঘ্রই সে দিকে কাঁটা পাঁড়ল। একটা ভূতের মেয়ে এক দিন 
এমান আমাদের লেজ মচড়াইয়া 'দয়াছিল যে, লেজগুলা একেবারে চেপটা হইয়া গেল, আর 
সে দিকে যাইতে সাহস হইল না। কাজেই পেটের জবালায় আপনাপান খাইতে আরম্ভ 
কারলাম। বো হয় এই রকম কাঁরয়া সমস্ত সিংহকুল নিঃশোঁষত হইয়া যাইত। কিন্তু 
“ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান: বয়” ; ভাগ্যবলে আমাদের গায় পালক দেখা দিল। আমরা সাদা 


ইয়া দিলাম ৷ Plateetud, Plateetud 


পা। কাঁরয়াছ, কিন্তু পাকা পোক্ত রকম নয়। 
আ। নয় কেন? 
পা। এখানে এত বেশন খাই যে, শগপ্র উদরাময় জান্ময়া যায়, বাড়ীতে না গেলে সারে না। 
আর গূহার ভিতর সাণ্টিত আহার লঃকাইবার সুবিধাও খুব ৷ 
আ। আচ্ছা, তোমার দুইটি বই পা দোখতোঁছ না। আর দুইটি পা ক হইল? 
পা। সে বড় দুঃখের কথা, কাহাকেও বাঁলও না) সংক্ষেপে বালি_ ইচ্ছানন্দপুর নামক 
স্থানে একটা দিপদাবাশস্ট জন্তুর বাসায় আহারের লোভে প্রবেশ কারয়াছিলাম। জন্তুটা আমাকে 
ধারয়া আমার একটা পা কাটিয়া দিল। এবং মহানন্দপুর নামক আর এক স্থানে এরূপ কারণে 
আর একটা পা কাটা গিয়াছে! অতএব আমি পাঁক্ষরূপে একটি পশদ। Plateerud, 
Platectud । 

এই সময় প্রসন্ন গোয়ালনশী সেখানে না থাকায় আমার বড়ই আপসোস হইল। থাকিলে 
শুনাইয়া দিতাম, পরের ঘরে লুকোচুরি খেলা ক রকম লাভের কাজ। পরে পাখীটাকে জিজ্ঞাসা 
কাঁরলাম-_-তুমি কি ও Plateetud, Plateetud কর? ক 

পা। এদেশে আসা অবাধ আমি Plae৫t৷d বলিতে বড় ভালবাস 

আ। কথাটার কোন অর্থ আছে কি? 

পা। আছে বৈ ক। কথাটা plantain শব্দ হইতে উৎপন্ন । 

আ। বকুঝিয়াছ, তুমি Plantain খাইতে ভালবাস বালয়া সব্ব'দাPlateetud, Plateetud 


|| 
পা। তা নর; আমি এদেশের যথাসৰ্বস্ব লঠিয়া খাইতোছ। কাজেই দেশের 'দ্িপদাবাশষ্ট 
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কর 


বঙ্কিম রচনাবলী 


জন্তুগুলার ভাগ্যে Plantain বই আর ছুই থাকে না। তাহাদিগের edification -এর 
জন্য Plateetud বলি। বুঝলে? 

আ। আহা তুমি কি পরোপকারী! 

পা। তার প্রমাণ এ নীচে দেখ। 

দেখিলাম ডাঁড়ের নীচে, মেজের উপর পিপাীলিকার ন্যায় অসংখ্য কষদূ্র ক্ষুদ্র জন্তু কিল কিল 
মি রেরতেছো লাতিনা করিলাম সর ত বপন বাহ ওখানে 
তোমার পরোপকারত্বের প্রমাণ কই? 

পা। উহারা 'পিপাীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র বটে, দেখিতেও প্রায় পিপীলিকা, কন্তু উহারা 
পিপীলিকা নয়। উহাদিগকে বঙ্গজ বলে। এ দেখ আমার ডাঁড় থেকে এক ফোঁটা দুধ পড়ল: 
আর বঙ্গজগড়লা কিল কিল: করিয়া মারামারি ঠেলাঠোঁল কারিয়া এ এ দুধটনকু খাইতে আসিল। 
আমার ডাঁড় হইতে বে দুই এক ফোঁটা দুধ পড়ে তাই খাইয়া উহারা জীবনধারণ করে। আমি 
উহাদের উপকারক. নই? 

আ। শুধু উপকারকা? যখন তুমি উহাদের উদর চালাইীতেছ, তখন তুমি উহাদের 
প্রাপ/রুষ, জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রেতাত্মা, হা, কর্তন, বিধাতা, সবই, কেন না উহারা উদরময় 
উদরসবর্ব্ব। আচ্ছা, উহাদের মধ্যে ও যে কতকগুলার বড় বড় মাথা দেখিতোঁছ উহারা কে? 
উহাদের মাথা অত বড় কেন? 

পা। মাথা বড় নয়। আমার কাছে মাথা' খুঁড়য়া খাঁড়া উহারা মাথা ফুলাইয়া 
ফেলিয়াছে। উহারাই প্রকৃত বৃদ্ধিমান্‌ । দোখতেছ না উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শান্ত শি্ট স্বজাতীয়- 
দিগকে মারিয়া ধাঁরয়া, তাড়াইয়া দিয়া আমার ভাঁড়ের নীচে নীচে দাঁড়াইয়া মাথা নাঁড়য়া আমাকে 
কত সেলাম কাঁরতেছে এবং আমার প্রসাদের সারাংশ সংগ্রহ কারয়া দূরাস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জজের 
দলে প্রবেশ কাঁরয়া মাথা উন্নত কাঁরয়া বেড়াইতেছে? 

আ। এ তোমার বড় অন্যায়। তুমি ছোট ছোট কৃশাঙ্গগীলকে যত্ব না কারিয়া মোটা মোটা- 
গ্‌ুলাকে অনযুগ্রহ কর? 

পা। দেখ, আমি প্রকৃতপক্ষে কাহাকেও যত্ন কৈ অনুগ্রহ কার না। আমার সমস্ত হত্তব 

বং অনুগ্রহ আমাতেই আর্পত। তবে, মোটা মাথাগুলো আমাকে খুব সেলাম করে এবং 
1০ পলায় বের পম কথা অমাৰ বলয় অয তাই উহাদিগকে দুধের 
উপর দুই একটা ছোলার খোসা দিয়া থাঁকি। Plateetud । 

আ। ওরা কি দানা খেতে কিছ? ভালবাসে? [ও 

পা। দানা নয়, খোসা, খোসা, খোসা, তার বেশী হজম কারবার ক্ষমতা উহাদের নাই। 
তবে এখন আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমার ইতিহাস শুনলে ত? 

আ। কেন, তুমি কোথায় যাবে? 

পা। আমি সেই মুসলমানের বাড়ীতে গিয়া থাঁকব। 

আ। কেন, এখানে তোমার িসের কষ্ট? 

পা। এখানে ত মুগাঁ জবাই দেখিতে পাইব না, ছোট ছেলের নেড়া মাথা ঠোক্রাইতে 
পাইব না। এখানে কি সুখে থাকিব? আমাকে ছাড়িয়া দেও_আমি তোমাকে সৰ্বদা আহি 
সরবরাহ কারব-- Plateetud I 

আ। সে ভাল কথা, কিন্তু দুই চারি দিন আমি তোমাকে ছাড়ব না__আমার একট: 

আছে। 

প্রসন্ন বালিয়া উাঠল--কি ঠাকুর, ছাড়বে না, পোষ মানাবে? ওঁ দেখ তোমার পাখী কট্‌ 
করে শিক্‌লি কেটে উড়ে গেল । 

আমি চমাকয়া উঠিলাম। কিং অপ্রাতভ হইয়া বাললাম_কে ও, প্রসন্নমায়, কি 
মনে করে? 

প্র। আর আদরে কাজ নাই। চল দ্ধ নেবে চল। 

আ। এস। কিন্তু আগে একটা কাজ কর ত। এ ঝট গাছটা দিয়া বঙ্গজগুলাকে ঝাঁটাইয়া 

দেও ত। 

গোয়ালিনী মাগণ তাহাই কাঁরল। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 


মুচিরাম গুড় মহাশয় এই জগৎ পবিত্র করিবার জন্য, কোন্‌ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
ইতিহাস তাহা লেখে না। ইতিহাস এরূপ অনেকপ্রকার বদমাইীশ করিয়া থাকে। এ দেশে 
হাঁতহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, নচেৎ উচিত ব্যবস্থা করা যাইত। 

যশোদা দেবীর গর্ভে সাফলরাম গুড়ের উরসে তাঁহার জন্ম। ইহা দুখের বিষয় সন্দেহ 
নাই ; কেন না, উচ্চবংশের কথা কিছুই বাঁলতে পারা গেল না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, 
তান ব্ৰাহ্মণকুলোস্তব। গড় শতুনিয়া কেহ মনে না করেন যে, তান মিষ্টাবশেষ হইতে 
জাল্ময়াছলেন। 

সাফলরাম গুড় কৈবর্তের বাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিবাস সাধূভাষায় মোহনপল্লী, অপর 
ভাষায় মোনাপাড়া। মোহনপল্লশ ওরফে মোনাপাড়ায় কেবল ঘর কতক কৈবর্তের বাস। গুড় 
মহাশয় মোনাপাড়ায় একমান্র ব্রাহ্মণ_যেমন এক চন্দ্র রজনী আলোকময়ী করেন, যেমন এক 
জন্যই দিনমাণ, যেমন এক বার্তাকুদগ্ধ গুড় মহাশয়ের অন্নরাশির উপর শোভা কারতেন, তেমনি 
সাফলরাম এক ব্রাহ্মণ মোহনপল্ল উজ্জল করিতেন। শ্রাদ্ধশাস্তিতে কাঁচা পাকা কদলী, আতপ 
তণ্ডুল এবং দক্ষিণা, ষষ্ঠী মাকালের পূজায়, অন্নপ্রাশনাদিতে নারকেল নাড়ুন, ছোলা, কলা আদি 
তাঁহার লাভ হইত। সুতরাং যাজনন্রিয়ায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। তাঁহারই এশ্বর্ষেযর 
৮ এবং তদজ্জত রস্ভীভোজনের হক্‌দার হইয়া মুচিরাম শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ 
রলেন। 
জন্মগ্রহণের পর মাচরাম দিনে দিনে বাড়তে লাগিলেন । দেখিয়া যশোদা, সেটা বালকের 
অসাধারণ পৌরুষের লক্ষণ বিবেচনা কাঁরয়া, অতিশয় গন্্বান্বিতা হইলেন। যথাকালে মচিরামের 
অন্নপ্রাশন হইল। নামকরণ হইল মুচিরাম। এত নগেন্দ্র গজেন্দ্র চন্দ্রভূষণ বিধ্দভূষণ থাকিতে 
তাঁহার মুচিরাম নাম হইল কেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না, ED La 
যশোদা দেবার যৌবনকালে কোন কালো-কালো কালো কোঁক্‌ড়াচুল ন! ধরশরণর মৃচিরাম দাস নামা 
নত হ্যা সেই অবাধ মুচিরাম নামটি যশোদার কাণে 

লা 1 

যাহাই হউক, যশোদা নাম রাখলেন মুচিরাম। নাম পাইয়া মুচিরাম শৰ্ম্মা দিনে দিনে 
বাড়তে লাগলেন। ক্রমে “মা”, “বাবা”, “দু”, “দে” ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতে "শাখলেন। 
তাঁহার অসাধারণ ধা্শাক্তর বলে মিছাকান্নায় এক বংসর পার হইতে না হইতেই সুপণ্ডিত 
হইলেন। তন বৎসর যাইতে না যাইতেই গরুভোজনে দোষ উপাস্িত হইল এবং পাঁচ বৎসর 
যাইতে না বাইতেই মহামাত ম্‌নচিরাম মাকে পিতৃ উচ্চারণ কাঁরতে এবং বাপকে শালা বলতে 
শাখিলেন। যশোদা কাঁদিয়া বলতেন, এমন গণের ছেলে বাঁচূলে হয়। 

পাঁচ বৎসরে সাফলরাম গুড় মহাশয় কিছু গোলে পাঁড়লেন। যশোদা ঠাকুরাণীর সাধ, পাঁচ 
বসে পরের হাতে এড়ি হয।সননাশ।! সাফলরামের তিন পরের মধ্যে সে কাজ হয় নাই। 
মাগী বলে কি? যে দিন কথা পাঁড়ল, সে দিন সাফলরামের নিদ্রা হইল না 

মনা জল তব পাশার বাক্য নাড়তে পারে না। জতরাং 
সাফলরাম হাতে খাঁড়র উদ্যোগ দেখতে লাগলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিন ও মধ্যে 
পাঠশালা বা গুরু মহাশয় নাই। কে লেখাপড়া শিখাইবে? সাফলরাম বিষরবদনে 
যশোদা দেবার শ্রীপাপন্মে এই স্বাদ সনিবোদত হইলেন। বোদা বাললেন, “ভাল, তুমি 
কেন আপনিই হাতে খাঁড় দিয়া ক, খ শিখাও না।” সাফলরাম একট; ম্লান হইয়া বললেন, 
“হাঁ, তা আমি পার, তবে কি জান, শিষ্যসেবক যজমানের জরলায়_আজ ক রান্না হইল?” 
শুনিবামাত্র যশোদা দেবীর মনে পড়িল, আজি কৈবর্তেরা পাঁতলেব দয়া িয়াছে। বলিলেন, 
“অধঃপেতে মিন্সে-” এই বালিয়া পাঁতপন্রপ্রাণা যশোদা দেবী বিষরমনে সজলনয়নে গাঁতিলেব 
দিয়া পান্তা ভাত খাইতে বসিলেন। 


ব ২-৮ ১১৩ 


অগত্যা মুচিরাম অন্যান্য বিদ্যা অভ্যাসে সানুর্াগ হইলেন। অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে 
অচরা ৮”_ গাছে ওঠা, জলে ডোবা, এবং সন্দেশ চুর । কৈবর্ত যজমানাঁদগের কল্যাণে 
ঘরে সন্দেশের অভাব নাই। নারকেলসন্দেশ এবং অন্যান্য সে সকল্‌ জাতীয় সন্দেশের স 
ছানার সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ কোন প্রকার সদ্বন্ধ নাই, যাহা সব্বদা মুঁচরামের ঘরে থাকত, সে. 
সকল মুচিরামের বিদ্যাত্যাসের কারণ হইল। কৈবর্তের ছেলেদের সঙ্গে মদচরামের প্রত্যহ এক 
নূতন কোন্দল হইত- শুনা গিয়াছে, কৈবর্তাদগের ঘরেও খাবার চুরি যাইত। 

নবম বৎসরে মুচিরামের উপনয়ন হইল। তার পর সাফলরাম এক বংসর প্রিয়তম পানর 
সন্ধ্যা আহক শিখাইলেন। এক বৎসরে ম্যাচরাম সন্ধ্যা আহক 'শাখয়াছলেন {ক না, আম 
জানি না। কেন না, প্রমণাভাব। তার পর মচরাম কখন সন্ধ্যা আহক করেন নাই। 

তংপরে একাদিন সাফলরাম গুড় অকস্মাৎ ওলাওঠারোগ্ে প্রাণত্যাগ কারল। 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 


যশোদার আর দন যায় না। যজমানদিগ্ের পৌরোহিত্য কে করে? কৈবর্তেরা আর এক 
বামন আনল। যশোদা অন্নকম্টেধান ভানিতে আরম্ভ কারলেন। 

যখন মুচিরামের বয়স দশ বৎসর, কৈবর্তেরা চাঁদা করিয়া একটা বারোইয়ার পূজা ব 
যাত্রা দিবার জন্য বারোইয়াঁর ; কৈবর্তেরা শস্তা দরে হারাণ অধিকারীকে তন দিনের জন্য বায় 
করিয়া আনিয়া, কলাগাছের উপর সরা জ্বালিয়া, তিন রাত্রি যাত্রা শনিল। ম্াচরাম এই প্রা 
যাত্রা শরনল। যাত্রার গান, যাত্রার গল্প অনেক শননিয়াছিল_কিন্তু একটা আস্ত-যাত্রা এই 
শুনিল ; চূড়া ধড়া ঠেঙ্গা লাঠি সাঁহত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এই প্রথম দেখিল। আহমাদ উছিয়া ভা 
নিশ্চিত সম্বাদ রাখ যে, পরদিন স্দাচরাম, গালাগাল মারামার বা ছুরি বা মাতাকে প্রহার, 
সকলের কিছুই করে নাই। 

-মচরামের একটা গুণ ছিল, মুচিরাম সুকণ্ঠ। প্রথম দন যাত্রা শ্রীনয়া বহু যত এব 
গানের মোহাড়াটা +শাখয়াছিল। পরাদন প্রভাত হইতে মাঠে মাঠে সেই গান গাইয়া 'ফার 
লাগিল। দৈবাৎ হারাণ আঁধকারী লোটা হাতে, পৃত্কারিণীতে হস্তমুখপ্রক্ষালনাদর অননরে 
যাইতোছিলেন_ প্রভাতবার;পিচালত হইয়া ম্চরামের সমুস্বর অধিকারী মহাশয়ের ব 
ভিতর গেল। কাণে যাইতে যাইতে মনের ভিতর গেল;_মনের ভিতর গয়া, কল্পনার স 
টাকার ?সন্দদুকের 1ভতরেও প্রবেশ কারল। আঁধকারী মহাশয়ের নিকট গলার আওয়াজ, 
আওয়াজে পাঁরণত হয়। সে দোষে অধিকারী মহাশয় একা দোষী নহেনাঁজজ্ঞাসা ব 


গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে পাঁরণত হয়। উকীলবাবদেরই বা দোষ ক loro 
British Constitution! হায়! গলাবাঁজ সার! 

আঁধকারী মহাশয়__মানুষের সঙ্গে প্রেম করেন না_-ব্রিটশ পালিয়ামেণ্টের মত 
কুরঙ্গিণীসদৃশ, মনুষ্যকণ্ঠেই মুদ্ষ-অতএব তানি হাত নাড়িয়া মূচিরামকে ডাঁকলেন। মন 
আসিল তাহার পাঁরচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, “তুমি আমার যাত্রার দলে থাঁকবে ?” 

মুচিরাম আহনাদে আটখানা। মাকে জিজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখল না-_তখনই সঙ্গে য 
কিন্তু আঁধকারী মনে করিল যে, পরের ছেলে না বলিয়া লইয়া যাওয়া কিছু নয়। অত 
ম.চিরামকে সঙ্গে কারয়া তার মার নিকট গেল। চি 

শুনিয়া যশোদা বড় কাঁদা কাটা আরম্ভ করিল--সবে একটি ছেলে-আর কেহ নাই 
প্রকারে ছাড়িয়া দিবে? এদিকে আবার অন্ন জুটে না-যাঁদ একটা খাবার উপায় হই 
কেমন করিয়াই বা না বলে? শবধাতা বক আর এমন সুযোগ কাঁরয়া দিবেন? আমি না দোখতে 
পাই, তবু ত মচরাম ভাল খাইবে, ভাল থাকিবে, ভাল পাঁরবে। যশোদা যাত্রাওয়ালার দু 
জানত না। অগত্যা পাঁচ টাকা মাঁসক বেতন রফা কাঁরয়া যশোদা মুচিরামকে হারাণ অধিকার! 
হস্তে সমর্পণ কাঁরল। তার পর আছাড়য়া পড়িয়া স্বামীর জন্য কাঁদতে লাগিল। 


১১৯৪ 


fi 
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মুচিরাম গড়ের জাঁবন-চরিত 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মুচিরাম অজ্পাঁদনেই জানল যে, যাত্রাওয়ালার জীবন সুখের নয়। যাত্রাওয়ালা কেবল 
কোকিলের মত গান কাঁরয়া ডালে ডালে মুকুল ভোজন করিয়া বেড়ায় না। অল্পাঁদনে মরচরামের 
শরীর শণ হইল। এ গ্রাম ও গ্রাম ছুটাছাঁট কারতে কাঁরতে সকল দিন আহার হয় না? রাত্রি 
জাগিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত ; চুলের ভারে মাথায় উকুনে ঘা কারল ; গায়ে খাঁড় উড়তে লাগিল ; 
আঁধকারার কাণমলায় কাণমলায় দুই কাণে ঘা হইল। শুধু তাই নয় ; অধিকারী মহাশয়ের পা 
টিপতে হয়, তাঁকে বাতাস কাঁরতে হয়, তামাক সাজতে হয়, আরও অনেক রকম দাসত্ব করিতে 
হয়। অন্পাঁদনেই মচিরামের সোণার মেঘ বাম্পরাশিতে পাঁরণত হইল। 
মু্চর মের আরও দুর্ভাগ্য এই যে, ব্যাদ্ধটা বড় তাক্ষণ নহে। গাঁতের ভাল যে, পদুদ্করিণী- 
তীরস্থ দা বৃক্ষে ফলে না, ইহা বুঝতে তাহার বহ কাল গেল। ফলে তাঁলমের সময়ে 
তালের কথা পাঁড়িলে, মচরাম অন্যমনস্ক হইত_ মনে পাঁড়ত, মা কেমন তালের বড়া করে! 
মঁচরামের চক্ষু দিয়া এবং রসনা দিয়া জল বাইয়া যাইত। 

আবার গন মুখস্থ করা আরও দায়_কিছনতেই মুখস্থ হইত না_কাণমলায় কাণমলায় কাণ 
রাঙ্গা হইয়া গেল। 'সূতরাং আসরে গায়িবার সময়ে পিছন হইতে তাহাকে বালরা দিতে হইত। 
তাহাতে মধ্যে মধ্যে বড় গোল বাঁধিত_সকল সময়ে ঠিক শ্রীনতে বা ব্াঁঝতে পারত না! 
একাঁদন পছন হইতে বাঁলয়া দিতেছে ? 
“নারদকুন্তলা-লোচনচণ্টলা 
দধত সুল্দররূপং* 

মুচিরাম গাঁ়ল_«নীরদ কুত্তলা-" থামিল-_আবার পিছন হইতে বালল, “লেচনচণ্ডলা"_ 
| মটর ভাবয়া টান্তয়া গায়িল, “লুচি চিন ছোলা”। পিছন হইতে বালিয়া দল, “দধাত 

4 পসরা রাম না ব্যাঝয়া গাল, “দাধতে সন্দেশ রঃপংখ। সেদিন আর গায়িতে 

ল না। 
২. ম্মাচরামকে কৃষ্ণ সাজতে হইত-কভু কৃষ্ণের বক্তব্য সকল, তাহাকে পিছন হইতে বালয়া 

দিতে 'হইত-“আ- বা-আ-_বা ধবলীপটি মুখস্থ ছিল। একদিন মানভর্জন যাত্ৰা 
_পিছন হইতে মটরামকে বক্তৃতা শিখাইয়া দিতেছে। কৃষ্ণকে বালিতে হইবে, “মানমাঁয় রাধে! 
LE একবার বদন তুলে' কথা কও।” মচরাম সবটা শনিতে না পাইয়া কতক দুর বলিল, “মানমায় 
রাধে, একবার বদন তুলে” সেই সময়ে বেহালাওয়ালা মদক্গীর হাতে তামাকের কল্কে দিয়া 
বাঁলতোঁছল, “গুড়ক খাও” শুনিয়া মীচরাম বাঁলল, “রাধে _একবার বদন তুলে গুড়ক খাও ।” 
হাসির চোটে যারা ভাঙ্গিয়া গেল। 

মটরাম প্রথমে বঝতে পারল না-হাসি_কিসের_যান্রা ভাঙ্গিল কেন? কিন্তু যখন দেখল, 
আঁধকারণ সাজঘরে আঁসিয়া একগাছা বাঁক সাপটিয়া ধারয়া, তাহার দিকে ধাবমান হইলেন, তখন 
ম্দাচরাম হঠাৎ বুঝল যে, এই বাঁক তাহার পৃক্ঠদেশে অবতীর্ণ হইবার কিছু গুরুতর সম্ভাবনা 


-অতএব কথত পৃজ্ঠদেশ স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া আশ প্রয়োজন! এই ভাঁবয়া মটরাম 
অকস্মাৎ 'িক্রান্ত হইয়া নৈশ অন্ধকারে অস্তার্হত হইল। 
অধিকার" মহাশয় বাঁকহস্তে তৎপশ্চাৎ নিক্্রান্ত হইয়া, তাহাকে না দেখিতে পাইয়া, তাহার 


ও তাহার পিতৃপতামহ, মাতা ও ভগনীর নানাবিধ অবশ কীর্তন করতে লাগিলেন । ম্যাচরামও 


এক ব্চ্ষান্তরালে থাকিয়া অস্ফনটদ্বরে আধকারী মহাশয়ের পিতৃমাতৃ সম্বন্ধে ত্ুপ অপবাদ রটনা 
কাঁরতে লাগিল। আঁধকারী মচরামের সন্ধান না পাইয়া, সাজঘরে গিয়া বেশ ত্যাগ ক'রুয়া, 
বার বদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া রাঁহলেন। দোখয়া মাম বক্ষচ্ছার়া ত্যাগ কারয়া, রুদ্ধারসমাপে 
দাঁড়াইয়া আধকারীকে নানাবিধ অবস্তব্য কদর্য্য ভাষায় মনে মনে সম্বোধন কাঁরতে লা.গল ; এবং 
উভয় হস্তের অঙ্গ্ঠ উখিত কাঁরয়া তাহাকে কদলীভোজনের অনুমতি কারিল। তৎপরে বধ 
এ কবাটের অন্তরালাস্িত টি হণ চা 
বাড়ীর মান্দরের রোয়াকে গিয়া শয়ন কাঁরয়া রাহল। 
প্রভাতে উঠিয়া আঁধকার মহাশয় গ্রামান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লমীগলেন। শ্ীনলেন, 
১১৫ 


বাঙ্কম রচনাবলী 


মুচিরাম আইসে নাই_কেহ কেহ বলিল, তাহাকে খুজিয়া আনিব? আঁধকারী মহাশয় গালি 
দিয়া বললেন, “ “জুটৃতে হয়, পারে দয়ালযুচিত্ত 
বেহালাওয়ালা বলল, “ছেলেমানুব_যাঁদ নাই জুট্‌তে পারে_আমি খুজে আনব ।”আধকারা 
ধমকাইলেন_ মনে মনে ইচ্ছা, রামের হাত হইতে উদ্ধার পান, এবং সেই সঙ্গে তাহার পাওনা 
টাকাগীল ফাঁকি দেন। বেহালাওয়ালা ভাবল_মুচিরাম কোনরুূপে জটবে। আর 
কিছু বালল না। 

যাত্রার দল চলিয়া গেল_-মুচিরাম জটিল না। রান্রজাগরণ_দেবালয়বরশ্ডে সে অকাতরে 
নিদ্রা যাইতোঁছল। উঠিয়া দল চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া, কাঁদতে আরম্ভ কারল। এমন বদ্ধ নাই 
যে, অধিকারী কোন্‌ পথে 'গয়াছে, সন্ধান করিয়া সেই পথে যায়। কেবল কাঁদতে লাগল। 
পুজার বামন অনুগ্রহ কাঁরয়া বেলা তিন প্রহরে দুইটি ঠাকুরের প্রসাদ খাইতে দিল । খাইয়া, 
মনটরাম কান্নার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ কাঁরল। যত রাত নিকট হইতে লাগিল, তত ভাবতে 
লাগল-_আঁম কেন পলাইলাম! আমি কেন দাঁড়াইয়া মার খাইলাম না! 

গ্রন্থকার ভনে, এবার যখন বাঁক উঠিতে দেখিবে, পিঠ পাতিয়া দও। তোমার গোষ্ঠীর 
বাপচৌদ্দপ,রুষ বুড়া সেনরাজার আমল হইতে কেবল পিঠ পাতিয়া [য়া দিয়াই আসতেছে। তুমি 
পলাইবে কোথায়? এ সুসভ্য জগতের আঁধকারারা মুচিরাম দোখলে বাঁকপেটাই কাঁরয়া থাকে 
-মনটরামেরা পিঠ পাতিয়াই দেয়। কেহ পলায় না_রাখাল ছাড়া কি গোর থাকতে পারে হে 
বাগ:? ঘাস জলের প্রয়োজন হইলেই, তোমাদের যখন রাখাল ভিন্ন উপায়” নাই, তখন পাঁচন- 
বাড়িকে প্রাতঃপ্রণাম কাঁরয়া গোজন্ম সার্থক কর। 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 


ঈশানবাব; একজন সংকুলোভূত কায়স্থ । আঁত ক্ষুদ্র লোক_কেন না, বেতন এক শত টাকা 
মাত্_কোন জেলার ফৌজদারী আঁপসের হেড কেরাণী। বাঙ্গালাদেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে 
নিণীঁতি হয়_কে কত বড় বাঁদর, তার লেজ মাঁপিয়া ঠিক কারতে হয়। এমন অধঃপতন আর 
কখন কোন দেশের হয় নাই৷ বন্দী চরণ-শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া বড়াই করে। 
ঢু ক্ষুদ্র ব্যাক্ত_ ল্যাজ খাটো, বানরত্বে খাটোঁকিন্তু মনাব্যন্কে নহে। যে গ্রামে হারাণ 
আঁধকারাঁ সেই অপুর্ব মানভঞ্জন যাত্রা কারয়াছলেন, ঈশানবাবুর সেই গ্রামে বাস। যাত্রাটা যে 
সময়ে হইয়াছিল, সে সময়ে তিনি ছাট লইয়া বাড়ীতে ছিলেন। যান্রার ব্যাপার তানি কিছু 
জানিতেন কি না বালিতে পাঁর না।'যান্নার পরদিন সন্ধ্যাকালে তিনি হত 
দেখলেন, A ছেলে_ শনু্কশরার, দীর্ঘকেশ--অনুভবে যাত্রার দলের ছেলে_পথে দাঁ 


৯ “কাঁদছিস্‌ কেন বাবা?” ছেলে কথা 
কর না। ঈশানবাব: জিজ্ঞাসা কারলেন, “তুমি কে?” 


মাচ। আমি গুড়েদের ছেলে। 
ঈশা। তোমার বাড়ী কোথায়? 
মচ । আমাদের বাড়ী মোনাপাড়া। 
টা তব 
তা ত রা বদলা 
তা হাত বাড়াইয়া স্ব. S$ 
হা | রর 
মোনাপাড়ার ত কোন ঠিকানা হইল না। সুতরাং মঁচরাম ঈশানবাবূর গৃহে বাস 
১১৬ 


ম্চিরাম গড়ের জাঁবন-চারত 


চট ০ ১টি ১ 
কাঁরতে লাগল। সেখানে আহার পাঁরিচ্ছদের ব্যবস্থা উত্তম, এবং কাণমলার অত্যন্তাভাব, দৌঁখয়া 
মচরাম বাড়ীর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইল না। 

এদিকে ঈশানবাব্দর ছাট ফুরাইল--সপাঁরবারে কম্মস্থানে যাইবেন। অগত্যা ম্াচরামও 
সঙ্গে চাঁলল। কম্মস্থানে গিয়াও ঈশান মোনাপাড়ার অন্;সন্ধান করলেন, কিন্তু কোন সন্ধান 
পাইলেন না। অগত্যা মচরাম তাঁহার গলায় পাঁড়ল। মদ্াচরামও। যেখানে আহারের ব্যবস্থা 
উত্তম, সেখানে গলায় পাঁড়তে নারাজ নহে--তবে ঈশানবাবুর একটা ব্যবস্থা মুচিরামের বড় ভাল 
লাগিল না। ঈশানবাব্‌ বাললেন, “বাপ, যাঁদ গলায় পাঁড়লে, তবে একট; লেখা পড়া শাখতে 
হইবে৷” ঈশানবাকু তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। 

এখানে মুচিরামের মা অনেক দিন হইতে ছেলের কোন সম্বাদ না পাইয়া, পাড়ায় পাড়ায় 
স্তর কাঁদাকাঁট করিয়া বেড়াইয়া, শেষ আহার-নিন্রা ত্যাগ কাঁরল। আহার-নদ্রা ত্যাগ কাঁরয়া 
রুগ্ন হইল। রুগ্ন হইয়া মারিয়া গেল। 


॥ 


পণ্চম পরিচ্ছেদ 


এদিকে, যশোদানন্দন ্রীপ্রীমীটরাম শর্মা ঈশানমান্দরে স্যাবরাজমান__সম্পূর্ণরূপে 
মাতৃবিস্মৃত। যাদি কখন মাকে মনে পাঁড়িত, তবে সে আহারের সময-_ঈশানবাবদর ঘরের প্রফল্প- 
মাললকাসানিভ 'দদ্ধান, দানাদার গব্য ঘৃত, সুগন্ধ কোলে নিমগ্ন রোহিতমতসা, প্াথবার ন্যায় 
টোল গোলাকার সদ্যভা্জ্জত ল:চির 'রাঁশ-_এই সকল পাতে পাইলে ম্দাচরাম মনে কারিতেন, 
“মা বেট কি ছাই-ই আমাকে খাওয়াইত!” সে সময়ে মাকে মনে পাঁড়ত-অন্য সময়ে নহে। 

মাচ র পাঠশালার লেখা পড়া সমাপ্ত হইল-_অর্থাৎ গুরু মহাশয় বালল, সমাপ্ত হইয়াছে। 
মুচিরামের কোন গুণ ছিল না, এমত বাল না ; তাহা হইলে এ ইতিহাস লিখতে আম প্রকৃত 
হইতাম না। মুচরামের কণ্ঠদ্বর ভাল ছিল বালয়াছি-গুপ নম্বর এক। গুণ নম্বর দই, 
হইতাম লা রর হইল। আর কিছ হইল না? ঈশানবাব: মটিরামকে ইংরোঁজ 
স্কুলে পাঠাইলেন। ! 

মুচিরাম, ধেড়ে ছেলে, স্কুলে চ্নীকয়া ঢ় ববপদগ্রস্ত হইল। মাষ্টারেরা তামাসা করে, ছোট 
ছোট ছেলেরা লখিল কাঁরয়া হাসে। মটরাম রাগ করে, কিন্তু পড়ে না। সমতরাং মাষ্টারেরা 
হারাণ আঁধকারীর' পথে গেলেন। আবার কাণমলায় কাণমলায় মটরামের কাণ রাঙ্গা হইয়া 
উঠিল। প্রথমে কাণমলা, তার পর বেত্রাঘাত, মনণ্টাঘাত, চপেটাঘাত, কাঁলাঘাত, এবং ঘুসাঘাত ! 


পাদপন্মে উৎসর্গ কাঁরলেন। 

এঁকে ঈশানবাব্ও প্রাচীন হইয়া আসিয়াছলেন। তান ইহার্‌ পরেই পেন্সন লইয়া 
স্বকর্্ম হইতে অবসূত হইলেন এবং মঁচরামকে পৃথক্‌ বাসা কারয়া দিয়া সপারবারে স্বদেশে 
স্থান কাঁরলেন। মনচিরাম ঈশানবাবকে একট; ভয় কারত-এক্ষণে তাহার পোয়া বারো পাঁড়য়া 
গেল। 


ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ 


পোয়া বারো- সচিরাম জেলা লুঠিতে লাগল। প্রথমে লোকের কাছে চাহিয়া চান্তিরা দুই 
{র আনা লইত। তার পর দাও শাঁখল। ফেল: সেখের ধানগ্রীল জমীদার জোর কাঁরয়া 
কাটিয়া লইতে উদ্যত, সাহেব দয়া কারিরা প্যালশকে হুকুম দিলেন, ফেলর সম্পাত্ত রক্ষা কাঁরবে। 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


সাহেব হুকুম দিলেন, কিন্তু পুলিশের নামে পরওয়ানাখান লেখা আর হয় না। পরওয়ানা লেখা 
মচরামের হাত। পরওয়ানা যাইতে যাইতে ধান থাকে না; ফেল; ম্বাচরামকে এক টাকা, দুই 
টাকা, {তন টাকা, ভ্রুমে পাঁচ টাকা স্বীকার কাঁরল-_তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা বাহির হইল। তখন 
মজল্টেটেরা স্বহস্তে জোবানবন্দী লইতেন না-এক কোণে বাঁসয়া এক একজন মহর 
িসাফস্‌ কাঁরয়া জিজ্ঞাসা করিত, আর যাহা ইচ্ছা তাহা লাঁখত। সাক্ষীরা এক রকম বালত, 
মূচিরাম আর এক রকম জোবানবন্দী িখিতেন, মোকন্দমা ব্যাঝয়া ফি সাক্ষ্য-প্রীত চাঁর আনা, 
আট আনা, এক টাকা পাইতেন। মোকদ্দমা ব্াবয়া মুচি দাঁও মাঁরতেন ; অধিক টাকা পাইলে 

সব উল্টা 'লাখতেন। এইরুপে নানাপ্রকার {ফকির ফন্দতে মুচিরাম অনেক টাকা উপার্জন 
তে লাগিলেন-তাঁন একা নহেন, সকলেই কাঁরত_তবে মুচি [ছু আধিক ীনললজ্জ__কখন 
কখন লোকের টে'ক' হইতে টাকা কাঁড়য়া লইত। 

যাই হোক, মাচ শীঘ্রই বড়মানুষ হইয়া উঠিল_কোন্‌ মাচ না হয় ?_আঁচরাং সেই 

অকৃতনাম্লণী প্রাতবাসনগ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইল। মদ, গাঁজা, গল, চরস, আঁফকঙ্গ_- 
যাহার নাম করিতে আছে এবং যাহার নাম করিতে নাই সকলই ম্ববুর গৃহকে অহার্নীশ 
আলোক ও ধূমময় কারতে লাগল । ম্চরামেরও চেহারা ফিতে লাগিল- গালে মাস লাগল, 
হাড় ঢাঁকয়া আিল- বর্ণ জাপান লেদার ছাড়িয়া দিল্লীর নাগরায় পেশীছল। পাঁরচ্ছদের 
বৈচিত্র্য জল্মিতে লাগল-_শাদা, কালো, নীল, জরদা, রাঙ্গা, গোলাপ" প্রভৃতি নানা বর্ণের বদ্রে 
নিতে তাত দিল নামায় ড় ঠা, অথরে তাম্কুলের রাগ এবং কণ্ঠে নিধন 
টপ্পা। সুতরাং মুচিরামের পোয়া বারো। 

দোষের মধ্যে সাহেব বড় িট্ীখট করে। মুটরাম একে ঘোরতর বোকা, কোন কন্মই 
ভাল কাঁরয়া করিতে পাঁরিত না, তাহাতে আবার দজ্জ় লোভ,_সকল-তাতে মচরাম গালি 
খাইত। সাহেবটাও বড় বদরাগী--অনেক সময়ে মুচিরামকে কাগজপন্র ছঠাড়য়া মারিত। সাহেবের 
ভিতরে ভিতরে হৃদয়ে দয়া ছিল--নচেং মুঁচিরামের চাকরী আঁধক কাল টাকত না। 

সৌভাগ্যন্রমে সে সাহেব বদলি হইয়া গেল_আর একজন আিল। 

এই নূতন সাহেবটির নাম (Grongerham) লিখবার সময়ে লোকে লাখত গ্রঙ্গারহ্যাম 

সময়ে বাঁলত গঙ্গারাম সাহেব। গঙ্গারাম সাহেব আঁত ভদ্রলোক, দয়ার সাগর, কাহারও 
কোন আঁনষ্ট কাঁরতেন না, মোকদ্দমা কাঁরতে গিয়া, কেবল 'ডিসামস কারতেন। তবে সাহেব 
কিছু অলস, কাজ কর্মে বড় মন দিতেন না, এবং নিজে সরল বালিয়া তাঁবেদারাঁদগের উপর 
বড় 'বশ্বাস 'ছিল। সকল কর্মের ভার সেরেন্তাদার এবং হেড কেরাণীর উপর ছিল। যত দিন 
সাহেব এ জেলায় ছিলেন, একাদিনের জন্য একখানি চিঠি স্বহস্তে মূশাবিদা করেন নাই_হেড 
কেরাণী সব কাঁরত। 
সাহেব প্রথম আসিয়া, মূচিরামের কালোকালো নধর সচরূণ শরীরাটি দৌখয়া, এবং তাহার 
আভূমিপ্রণত ডবল সেলাম দোঁখয়া নিজের সরলাঁচত্তে একেবারে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আঁপসের! 
মধ্যে এই সৰ্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক। সে বিশ্বাস তাঁহার কিছুতেই গেল না। যাইবারও কোন 
কারণ ছিল না-কেন না, কাজকম্মে'র তান খবর রাখতেন না। একদিন আপিসের মীর মুন্সী 
“মিরজা গোলাম সফদির খাঁ সাহেব, দডনিয়াদারি নামাফিক মনে করিয়া ফোঁত করিলেন। সাহেব 
পরাঁদনেই মুচরামকে ডাকিয়া তৎপদে আঁভাঁষক্ত করিলেন। মীর ম্ল্সীর বেতন কুঁডি টাকা_ 
কিন্তু বেতন ক করে? পদটি রখিরে পরিপ্লত। অভরামরবপ্রাজ্ঞ মুচরাম শর্মা রহস্য 
কাঁরতে লাগলেন। 

দোষ কি? অজরামরবংপ্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থণ্ চিন্তয়েং। দুইটা একজনে পারে না--মুচিরাম 
বিদ্যাচিন্তা করিতে সক্ষম নহেন ; কোম্ঠীতে তাহা লেখে না-অতএব 'বফ্ুশম্মার উপদেশান্‌- 
সারে মৃত্যুভয় রাঁহত হইয়া তানি অর্থ“চন্তায় প্রবৃত্ত । যাঁদ সেই “ “হিতোপদেশ "গুলি অধাতা 
হইবার যোগ্য হয়--যাঁদ সে গ্রন্থ এই উনবিংশ শতাব্দীতেও পুজার যোগ্য হয়__তবে ম:চিরামও 
প্রাজ্ঞ_আর এ দেশের সকল মই প্রাজ্ঞ। 

[বষুশস্মণ ভারতবর্ষের মা'ঁকয়াবৌল্ল_চাণক্য ভারতের রোশফ্‌কল। যাহারা এইরূপ গ্রন্থ 
বিদ্যালয়ের বালকদিগকে পড়াইবার নিয়ম করিয়াছে, তাহাদিগের উচিত, আবার বিদ্যালয়ে প্রবেশ 
করা। তাহাদের শিক্ষা হয় নাই । 
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সপ্তম পাঁরচ্ছেদ 


মটরাম দই তিন বংসর মীর ম্ল্সীার কারল_তার পর কালেইরার পেচ্কার খালি 
হইল ৷ পেস্কারিতে বেতন পণ্টাশ টাকা_আর উপাজ্জনের ত কথাই নাই। ম্চেরাম ভাবল, 
কপাল ঠুকিয়া একখানা দর্খাস্ত কারব। 

তখন কালেন্টর ও মাজষ্টেট পৃথক্‌ পৃথক ব্যাক্ত হইত। সেখানে সে সময়ে হোম নামা 
এক সাহেব কালেক্টর ছিলেন। তান আতিশয় বধাদ্বমান্‌ ও কম্মঠি লোক ছিলেন, কিন্তু একটা 
দোষ ছিল-_কছু মিষ্ট কথার বশ। 
মুচিরাম একখানি ইংরোজ দরখাস্ত 'লখাইয়া লইল- শম্ণচরামের দনজবিদ্যা দরখাস্ত পর্য্যন্ত 
কুলায় না। যে দরখাস্ত াখিল, মাচিরাম তাহাকে বাঁলয়া দিলেন, “দোঁখও যেন ভাল ইংরোজ 
না হয়। আর যা হৌক না হোঁক, দরখাস্তের ভিতর যেন গোটা কুঁড় “মনাই লাড+ আর ‘ইওর 
লার্ডাশপ' থাকে ।” ীলাঁপকার সেই রকম দরখাস্ত লাখয়া দল। তখন শ্রীম্চরাম বেশভূষায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার চারখানির লা পায়জামা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া, থানের ধুতি শ্রীতঙ্গে 
পারধান কারলেন ; চুঁড়দার আস্তীন আল্পাকার চাপরকান পাঁরত্যাগ পুরর্বক, বুকফাঁক বন্ধক- 
ওয়ালা ঢলা আস্তন লাংকুথের চাপকান গ্রহণ কাঁরলেন। লাটুদার পাগাঁড় ফোঁলয়া দয়া 
চ্বহস্তে মাথায় বিড়া জড়াইলেন ; এবং চাঁদানর আম্‌দান ন তন চকচকে জনতা ত্যাগ কাঁরয়া 
চাঁটতে চার্‌চরণদ্বয় মণ্ডন করিলেন। ইতিপূৰ্বে গঙ্গারাম সাহেবকে হাঁরয়েক রকম সেলাম 
কাঁরয়া, কাঁদো কাঁদো মূখ করিয়া, একখানা সুপাঁরিস শচঠি বাঁহর করিয়া লইয়াছিলেন। এইর;প 
চাঠ, দরখাস্ত ও বাহত সজ্জার্সাহত সেই শ্রীমনুচরামচন্দর যথায় হোম সাহেব এজলাসে বাসি 
দর্ীনয়া জলুস কারিতোঁছিলেন, তথায় গিয়া দর্শন দলেন। 

রেল দেওয়া কাটরার ভিতর, উদ্চুতে হোম সাহেব এজলাস কাঁরতেছেন। চার দিকে অনেক 


উমেদওয়ারাপগের দরখাস্ত শরীনতেছেন। অনেক বড় বড় ইংরোজিনবীশ আঁসয়াছেন_সেকেলে 
কে'দো কে'দো স্কলার্শপ হোল্‌ডার। সাহেব তাঁহাঁদগকে এক এক কথায় বিদায় কাঁরলেন। 
“J dare say you are well up i Shakespeare and Milton and Bacon and so 


forth. Unfortunately we don’t want quotations from Shakespeare and 
Milton and Bacon in the office. It is not the most learned man Who is 
1095 fitted for this Kind ০7702 8০ YOU ০80 ৪০, B৭b০০.” অনেকে শামলা 
মাথায় দয়া, চেন ঝূলাইয়া, গারিপাটণ বেশ কাঁরয়া আঁসয়াছিলেন, সাহেব দ্যঞ্টমা্ তাহাদিগকে 
শবদায় দলেন। “You are very rich I see; I want a poor man who will work 
for his bread. You will throw up your place on the slightest quarrel. You 
৫27) £0." শামলা চেনের দল, আঁভমন্যুসম্ম খে কুরূসৈন্যের ন্যায় বিমুখ হইতে লাগল । 
বাঁক রাঁহল মনচরাম, এবং তাহার সমকক্ষ জনকয়_বানর। সাহেব মুচিরামের দরখাস্ত পাঁড়লেন 
- হাসিয়া বাললেন, “Why do you call me, my Lord? Tam nota Tord.” 

ম্যাম ঘোড়হাতে 'হন্দীতে বলিল, “বান্দা কো মালুম থা ক হজ লাড বর 

এ তহেবের কাটা লাউ তেরা রদ ছিল জনা হার লা 
বে এখন হোল রক ছিল; মচরামের উতর "ডর আবার হাসিয়া বািলেন, “হো 
বম দা বরানাসহো “কতা ? লার্ড রানা হোলে সে হ্‌লার্ড হোতা নোহি।? 

লা বা যে, নাম কার্য সিদ্ধ কারয়াছে। মাম যোড়হাতে প্রত্যুতর করিল, 
“বান্দা লোক কে ওয়াস্তে হজুর লার্ড হে'য়।” 

লো রোমে “আর দুই চাটা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাকেই পেল্কারিতে বহাল 
কাঁরলেন। 


১১৯ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


CTE UT AVIS TEMES TE TEE 
Struggle for existence? Survival of the Fittest! মূচর দলই এ পাথবীতে 
চিরজয়ী। 


হোম সাহেবের কিছ; মাত দোষ নাই। দেশী, বিদেশী, সকল মন্ম্াই এইরুপ। সকলেই 

মিল্ট কথার বশ। অবোধ বাঙ্গালীরা আজকাল মিষ্ট কথা ভুলিতেছে। হোম সাহেব একজন 
অতিশয় সুদক্ষ, সুবিজ্ঞ লোক। মূর্খ মুচিরামও তাঁহাকে ভুলাইতে পারিল-_কেবল মিষ্ট 
কথার বলে। 


অষ্টম পারচ্ছেদ 


মচিরামবাব:_এখন তান একটা ভার রকম বাব, এখন তাঁহাকে শধু মুচিরাম বলা খাইতে 
পারে না_ ম্াটরামবাব; পেস্কার পাইয়া বড় ফাঁফরে পাড়লেন। বিদ্যাব্দাদ্ধতে পেসকা পর্যন্ত 
কুলায় না_কাজ চলে কি প্রকারে? “ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়"_মুচিরামবাবূর বোঝা 
বাহিত হইল। ভজগোবিন্দ চক্রবত্তাঁ নামে একজন তাইদনবীশ সেই কালেক্টরী আপসে থাকে। 
ভজগোঁবন্দ বার বৎসর তাইদনবীশ. আছে। সে বাঁদ্ধমানু, কম্মট, কালেন্টরীর সকল কর্ম্ম 
কাজ বার বংসর ধারিয়া 1শাখয়াছে। কিন্তু মুরাব্ব নাই_ভাগ্য নাই_এ পর্যন্ত কিছু হয় নাই। 
তাহার বাসাখরচ চলে না। মদাচরাম তাহাকে অবলম্বন করিলেন। আপনার বাসায় লইয়া গিয়া 
রাাখলেন। ভজগোবিন্দ মহটরামের বাসায় থাকে, খায় পরে, গৃহকর্মে সহায়তা করে, রািকালে 
বাবুর ঘরে বাহরে মোসাহেবী করে, এবং আপিসের সমস্ত কাজ কন্্ম কাঁরয়া দেয়। মুচরাম 
তাহাকে টাকাটা সিকেটা দেওয়াইয়া দেন। ভজগোবিন্দের সাহায্যে মুচরামের কর্ম্ম কাজ 
রেলগাড়র মত গড় গড় করিয়া চলিল। হোম সাহেব অনেক প্রশংসা কাঁরতেন বিশেষ মুচিরাম 
বিশুদ্ধ সেলাম করিত, এবং “মাই লার্ড” এবং “ইওর অনার” কিছুতেই 
ছাড়ত না। 


- ভজগোবিন্দ বলিল, “টাকা ফেলিয়া রাখবার প্রয়োজন নাই_তালকে মুলুক কর্ন” মনাচ্রাম 
সম্মত হইলেন, কিন্তু যে যে জেলায় কর্ম করে, সে জেলায় বিষয় খাঁরদ করা নিষেধ । ভজগোবিন্দ' 
বালল যে, বেনামীতে কিন্দুন। কাহার বেনামীতে? ভজগোবিন্দের ইচ্ছা, ভজগোবিন্দের নামেই 
বিষয় খাঁরদ হয়, কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারল না। এ দিকে ম:রাম কাহারও বাসায় 
গল্প শুনিয়া আসলেন যে, স্ত্রীর অপেক্ষা আত্মীয় কেহ নাই। কথাটার তাঁহার সম্পূর্ণ 

হইল ক না জান না-কিল্তু মনে মনে ভাবলেন যে, স্বর নামে বিষয় করাই বেনামীর শ্রেষ্ঠ। 
এই এখনকার দেবন্র। আগে লোকে 'িষর কারত ঠাকুরের নামে-_এখন বিষয় কারতে হয় 
ঠাকুরদণের নামে উভয় স্থলেই বিষয়কর্তা “সেবাইত” মা্র_পরম ভক্ত__পাদপদ্মে বিক্লীত। 
এইর,প রাধাকা্ত জিউর স্থানে রাধামণি, শ্যামস্ন্দরের স্থানে শ্যামসূন্দরী দেবী মালিক হওয়ায় 
ভাল , কি মন্দ হইয়াছে, জানি না_-তবে একটা কথা বুঝা যায়। বিষয় হস্তান্তরের কিছ; 
সংবিধা হইয়াছে। দধি ভোজনের পক্ষে নেপোর খুব সংযোগ হইয়াছে। 


ন্দ জানাইল যে, তাহার একটি আঁববাহিতা ভাঁগনশ আছে--ভজগোবিন্দের পিতৃকুল 

উজ্জল করায় ক্ষাত নাই। অতএব ম্চরাম একদিন সঙ্ধ্যার পর শুভ লগ্নে মাথায় টোপর দিয়া, 

হাতে সুতা বাঁধিয়া, এবং পট্টবস্ পারধান করিয়া ভদ্রকালশ নাম্নী ভজগোবিন্দের সহোদরাকে 

আনি চলা রেজার? পান ছলে; 
মন » কোশলে গল । ভদ্রকাল জেলার প্রধানা 

ভূম্যখিকারিণা হইয়া দাঁড়াইলেন। Te 

১২০ 


মঃচিরাম গড়ের জীবন-চারত 


নবম পরিচ্ছেদ 


ভদ্রকালীর দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়_মদীচরামের এমনই অদ্‌ষ্ট-ববাহের পর দুই 
বংসরের মধ্যেই ভদ্রুকালী চৌদ্দ বৎসরের হইল। চৌদ্দ বৎসরের হইয়াই ভদ্রকালী ভজগোঁবন্দের 
একটি চাকার জন্য মুচিরামের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ কাঁরল, অুতরাং মুচিরাম চেষ্টা চারিত্র 
কাঁরয়া ভগোবিন্দের একটি মুহ্ারাগার কারয়া দিলেন। 

ইহাতে মুচরাম ‘কিছ; বিপন্ন হইলেন। এক্ষণে ভজগোবিন্দের নিজের কাজ হইল_সে 
মনোযোগ দিয়া নিজের কাজ করে ; মুচিরামের কাজ কাঁরয়া দিবার তাহার তত অবকাশ থাকে 


গূরপোর্ট কাঁরলেন। সেই সময়ে হোম সাহেব বাঙ্গাল আপিসে সেক্রেটার ছিলেন_ারপোর্ট 
পের্সাছিবামাত্র মু্চরাম ভিপদটি বাহাদ্ীরতে নিযুক্ত হইলেন। 

রাড সাহেব ইহাতে ‘বিজ্ঞ লোকের মতই কাজ কাঁরয়াছিলেন। তান লক্ষণ জানতেন যে, 
ভারি ঘ্‌ষখোরেও ডিপ হইলেই ঘুষ খাওয়া ত্যাগ করে ; ডিপ্নাটাগার এক, প্রকারে আমলা- 
1দগের বৈধব্য_বিধবা হইলে আর মাছ খাইতে নাই। আর মুচিরাম যে মূর্খ, তাহাতে কিছ 
আসিয়া যায় না; সেরূপ অনেক পাট আছে; ডপ্যাটাগারতে বিদ্যব্যাদ্ধর বিশেষ প্রয়োজন 
দেখা যায় না। অতএব রড সাহেব লোকাহিতার্থ ম্্চরামকে ডিপঢাট কারবার জন্য রিপোর্ট 


সির I 

আঁপসে সন্বাদ পেশাছল যে, মঁচরামের উচ্চ পদ হইয়াছে। একজন বড়া মবহনার ছিল, 
সে বড় সাধুভাষা বাঁঝত না। “উচ্চ পদ” শ্দনিয়া সে বাঁলল, “কি? শ্যাঙ্গ উচু করেছেন না 
কিঃ ভাগাড়ে দিয়া আইবা।” 


দশম পাঁরচ্ছেদ 


মটরামের মাথায় বজ্রাবাত হইল। তান পেস্কারিতে, ঘুষ লইয়া অসংখ্য টাকা রোজগার 
করেন. আড়াই শত ঢাকার ীডপাটাগারিতে তাঁহার কি হইবে? মাম 'সন্ধান্ত কারলেন_ 


তাড়াইয়া $্দবে।' তখন দাই 'ীদক: যাইবে। অগত্যা ম্যারাম ডিপদাটাগাঁর্‌ স্বীকার কাঁরলেন। 
মটরাম ভিপি হইয়া প্রথম রূবকারী দণ্তখতকালীন পাঁড়য়া দৌখলেন, লেখা আছে, 
১২১ 


বাঁডকম রচনাবলী 


চিত ৯--২--২২২ 
শ্রীযুক্ত বাব; মচরাম গুড় রায়বাহাদুর ডিপাট কালেইর। প্রথমটা বড়ই আহমাদ হইল:াকল্তু 
শেষ কিছু লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। যে মনুহণার রূবকারী 'লাখয়াছিল, তাহাকে ভাকয়া 
বলিলেন, *ওহে_ গড়টা নাই লাখলে। শন্ধু মহরম রায়বাহাদনর লেখায় ক্ষাত ক? 
জান, আমরা গুড় বটে, কিন্তু আমাদের খেতাব রায়। তবে যখন অবস্থা তেমন ছিল না, ও 
খেতাব আমরা লিখতাম না। তা” এখন গুড়েও কাজ নাই_রায়েও কাজ নাই, শুধু 
রায়বাহাদুর লিখিলেই হইবে।” মৃহ্নীর ইঙ্গিত বুঝল, হাকিমের মন সবাই রাখিতে চাহ 


বুঝতে নারি সার ক মাত?” 
কেহ বাঁলত, 


“সরা মাল্‌সায় খাস নই। 
ও গুড় তোর নাগরী কই?” 
ম্যাচরাম তাহাদের তাড়াইয়া মারতে গেলেন, তাহারা তাঁহাকে মুখ ভেঙ্গাইয়া, উভয় হস্তের 
অঙ্গুষ্ঠ সন্দর্শন করাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কবিতা আওড়াইতে আওড়াইতে পলাইল। লাভের মধ্যে 
ম:টরাম লম্বা কোঁচা বাঁধিয়া আছাড় খাইলেন_ছেলেদের আনন্দের সীমা থাকিল না। শেষে 
ম:চরাম স্কুলের ছেলেদের মাসে মাসে কিছ; সন্দেশ বরাদ্দ কারয়া দিয়া কাঁবতা হইতে উদ্ধার 
পাইলেন। নকন্তু আর একটা নূতন গোল হইল। শীতকালে খেজুর গুড়ের সন্দেশ উঠিল, 


মররারা তাহার নাম দিল [ডপনট মণ্ডা। 
বাজারে যাহা হউক, সাহেবমহলে মরীচরামের বড় স্খ্যাঁত হইল। বংসর বৎসর রিপোর্ট 


হইতে লাগিল, এরুপ সুযোগ্য ভিপি আর নাই । এরূপ স্মখ্যাঁতর কারণ_ 

প্রথম। সেই "মিষ্ট কথা। একবার তান কাঁমশনার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
গগয়াছিলেন। সাহেব তখন মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গরমমেজাজ ছিলেন, এতেলা 
হইবামান্র বলিলেন, “নেকাল দেও শালাকো।” বাহির হইতে মীচরাম শ্দীনতে পাইয়া সেইখান 
হইতে দুই হাতে সেলাম কাঁরয়া বলিল, “বহু খুব হজযর। হামারা বহিনকো খোদা জিতা 
রাখে।” 

ধদ্ধতীয়। মুচিরাম ডিপুটির হাতে প্রায় হপ্তম পঞ্জরের কাজ ছিল-অন্য কাজ বড় ছিল না! 
হপ্ঠম পঞ্জমের মোকন্দমায় একে সহজেই বড় {বিচার আচারের প্রয়োজন হইত নাতাতে আবার 
মুচিরাম বিচার আচারের বড় ধার ধাঁরিতেন না-চোখ বুজিয়া ডিন্রী শদতেন-_নাঁথর কাগজও বড় 
পাঁড়তেন না। সুতরাং মাস্কাবার দেখিয়া সাহেবরা ধন্য ধন্য কাঁরতে লাঁগল। জনরব থে, 
মচরামের একেবারে হঠাৎ সব্বোচ্চ শ্রেণীতে পদবাঁদ্ধ হইবে। কতকগুলো চেঙ্গড়া ছোঁড়া 
শ্নয়া বালল, “আরও পদবাদ্ধ? ছটা পা হবে না কি?” 

দুভগাক্রমে এই সময়ে চট্টগ্রামের কালেক্টরীতে কিছ গোলযোগ উপস্থিত হইল। গোল 
শমটাইবার জন্য সেখানকার কমিশ্যনার একজন ভার বিচক্ষণ ভিপ্যাট কালেক্টর পাইবার প্রার্থনা 
কাঁরলেন। বোর্ড বলিলেন-_বচক্ষণ ভিপি? সে ত ম্াচরাম ভিন্ন আর কাহাকে দোঁখ নাত 
তাহাকেই চট্টগ্রাম পাঠান হোঁক। গবর্ণমেন্ট সেই কথা মঞ্জুর করিয়া মচরামকে চাটগাঁ বদলি 

ৰে || 

সম্বাদ পাইয়া মচিরাম বললেন, এইবার চাকার ছাঁড়তে হইল । তাঁহার শোনা ছিল, 
চাটিগাঁ গেলেই লোকে জবর প্লীহা হইয়া মারিয়া যায়। আরও শোনা ছিল যে, চাটগাঁ 
সমদ্র পার হইতে হয়-এক 'দিন এক রানের পাঁড়-_ সুতরাং চাটিগাঁ যাওয়া কি 
হইতে পারে? বিশেষ ভদ্রকালী-__ভদ্রকালী এখন পূর্ণযৌবনা_সে বলিল, “আমি কোন 
চাটিগাঁ যাইব না-এক তোমায় যাইতে দিব না। তুমি যাঁদ যাও, তবে আমি বিষ খাইব ৷” এই 
১২২ 


যাইতে 
প্রকারে 
মতেই, 


নিসিটিগ গা 


চা 


র্‌ 


সমাধা কাঁরল ৷ মৃচিরাম তৎক্ষণাৎ চাকারতে ইন্তেফা পাঠাইয়া দিলেন। 
হুল কথা, মঃটিরামের জসাদারীর আয় এত বদ্ধ হইয়াছিল যে, ডিপটাগারর সামান্য 
বেতন, তাঁহার ধর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল না। সুতরাং সহজে চাকার ছাড়িয়া দিলেন। 


| না। ভদ্রকালী কিছুতেই শানল না--সমদ্দায় তে'তুলমাখা ভাতগযল খাইয়া [বষপান-কার্য্য 


একাদশ পাঁরচ্ছেদ 
চাকাঁর ছাড়িয়া দিয়া মৃচিরাম ভদ্রকালণকে বলিলেন, “রয়ে!” (তান সে কালের যাত্রার 
বাছা বাছা সম্বোধন পদগনল ব্যবহার কারিতেন) “পরিয়ে !” বিষয় যেমন আছে-তেমান একটি 
বাড়ী নাই। একটা বাড়ীর মত বাড়ী কাঁরলে হয় নাঃ” 
fe এদর। দাদা বলে, এখানে বড় বাড়ী করিলে, লোকে বল্‌বে, ঘুষের টাকায় বড় মান্য 
মন হয়েছে। 
| | 
ও 


J মুচিরাম িনীতভাবে ইহাতে {কছ আপত্তি কাঁরলেন। তান শঢ়নিয়াছলেন, ষত 
বড়মানুষের বাড়ী কলিকাতায়_তাঁনও বড়মানদ্ষ, সুতরাং কাঁলকাতাই তাঁহার বাসযোগ্য, 
এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ কাঁরলেন। এখন ভদ্রকালশর এক মাতুল, একদা কালাঁঘাটে পুজা 

1 দিতে আসিয়া, এক কালে কাঁলকাতা বেড়াইয়া গয়াছিলেন, এবং বাটী গিয়া গল্প করিয়াছিলেন 

J যে. কাঁলকাতার কুলকামিনাঁগণ সাঁজ্জতা হইয়া রাজপথ আলোকত করে। ভদ্রকালীর সেই 

অবাধ কলকাতাকে ভূতলস্থ স্বর্গ বলিয়া বোধ ছল। তাঁহার অনেকগল অলঙ্কার হইয়াছে, 
পারয়া সব্বজননয়নপথবার্তনশ হইতে পারলে অলঙকারের সার্থকতা হয়__ভদ্রকালী তৎক্ষণাৎ 


শুনিয়া মৃচিরামের বাবাগারর সাধ কিছু কাময়া আসল যাহা হউক, টাকার অভাব ছল না, 


এগ 


_ 'অট্রালকা ভ্রীত হইল। বথাকালে মুচিরাম ও ভদ্রকালী কলকাতায় আসিয়া উপাস্থিত হইয়া 
নূতন গৃহে বিরাজমান হইলেন। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


ভদ্রকালণ কাঁলকাতায় আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা 
নাই। কাঁলকাতার কুলকাঁমনী রাজপথ আলোকিত করা দুরে থাকুক, পল্লী গ্রাম অপেক্ষা 
কাঠিনতর কারাগারে নিবন্ধ । যাহারা রাজপথে কলুষিত কারয়া দাঁড়ায়, তাহাদগের শ্রেণীভুক্ত 
হইবার ইচ্ছা ভদ্রুকালশ রাখেন না- সুতরাং তাঁহার কলিকাতায় আসা বৃথা হইল। বিশেষ 
দোঁখলেন তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার দেঁখয়া কাঁলকাতার স্মগলোক হাসে। ভদ্রকালীর অলগকারের 

গাবর্ব ঘুচিয়া গেল। ঠ 
মূিরামের কলিকাতায় আসা বৃথা হইল না। তানি প্রতাহ গাড়ী কারয়া বাজার যাইতেন, 
এবং যাহা দেখিতেন, তাহাই 'কানিতেন। বাব্ছটি নুতন আমদানি দেখিয়া বিক্রেত্বর্গ' পাঁচ টাকার 
ধজানসে দেড় শত টাকা হাঁকত, এবং নিতানতপক্ষে পণ্তাশ টাকা না পাইলে ছাঁড়িত না। হঠাৎ 
মোমের নাম বাঁজয়া গেল যে, বাঝযাট মধকীবশেষ। পাড়ার যত বানর মধ্য লুঠিতে 
১২৩, 


ৃ 
| 
! 


বাঙ্কম রচনাবলী 


। জনুয়াচোর, বদমাশ, মাতাল, লম্পট, নিচ্কম্মণ ভাল ধুতি চাদর, জুতা ও লাঠিতে অঙ্গ 


ত করিয়া, চুল ফরাইয়া, বাবুকে সম্ভাষণ কাঁরতে আসিল। মযুঁচিরাম তাহাদিগকে 
কলকাতার বড় বড় বাবদ মনে করিয়া তাহাদিগকে [বিশেষ আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। 
'তাহারাও আত্মীয়তা করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় আড্ডা করিল--তামাক পোড়ায়, খবরের কাগজ 
পড়ে, মদ খায়, তাস পেটে, বাজনা বাজায়, গান করে, পোলাও ধবংসায়, এবং বাবুর প্রয়োজনীয় 
এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কানয়া আনে। টাকাটায় আপনার বার আনা মুনাফা রাখে, 
বলে দাঁওয়ে যোওয়ে সিকি দামে কিনিরাছি। উভয় পক্ষের সুখের সীমা রহিল না। 

যে গলিতে ম্যাঁচরাম বাড়ী লইয়াছলেন, সেই গলিতে একজন প্রথমশ্রেণর বাটপাড় বাস 
কারতেন। তাঁহার নাম রামচন্দ্র দত্ত। রামচন্দ্রবাবু প্রথমশ্রেণীর বাটপাড়_একট; ব্রাণ্ডি বা 
“একখানা কাটলেটের লোভে কাহারও আনুগত্য কারবার লোক নহেন। তাঁহার ত্রতল গৃহ, 
প্রস্তরমদুকুর কাষ্ঠ কাচ কার্পেটাদতে সকুসুম উদ্যানতুল্য রাঞ্জিত; তাঁহার দরওয়াজায় অনেকগুলো 
দ্বারবান্‌ গালচাল্লা বাঁধিয়া সাদ্ধ ঘোঁটে; আস্তাবলে অনেকগাল অশ্বের পদধবাঁন শুনা যায়_ 
1তনখানা গাঁড় আছে, সোণাবাঁধা হ:কা, হারাবাঁধা গৃহিণী, হ্যাপ্ডনোটে বাঁধা ইংরেজ খাদক, এবং 
তাড়াবাঁধা 'কাগজ'*_সকলই ছিল। তথাপি তান জঃয়াচোর,_জটয়াচুরিতেই এ সকল হইয়াছিল। 
“তিনি যখন শানলেন, টাকার বোঝা লইয়া গ্রাম্য গদ্দভি পাড়ায় আসিয়া চাঁরয়া বেড়াইতেছে, 
তখন ভাবলেন যে, গদ্দভের পৃষ্ঠ হইতে টাকার বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করিতে 
হইবে। আহা! অবোধ পশু! এত ভার বোঝা বাঁহবে কি প্রকারে_বোঝাটি নামাইয় লইয়া 
তাহার উপকার করি। 

প্রথম প্রয়োজন, মুচিরামের সঙ্গে আলাপ পাঁরচয়। রামচন্দ্রবাব; বড়লোক- মাচরামের বাড়ী 
আগে যাইবেন না। ইঙ্গিত পাইয়া একজন অননুচর মচরামের কাণে তুলিয়া দিল, রামচন্দ্রবাক 
কালিকাতার আঁত প্রধান লোক, আর ম্নাচরামের প্রাতবাসী-্াচরামের সঙ্গে আলাপ কারবার 
জন্য আঁত ব্যস্ত । স্রাং মুঁচিরাম গিয়া উপাচ্িত। 

এইরুপে উভয়ে উভয়ের নিকট পাঁরাচিত হইলেন। উভয়ে উভয়ের বাড়ী যাতায়াত হইতে 
লাগল। ঘন ঘন যাতায়াতে ক্রমে সৌহাদ্দ্য বাঁদ্ধ। রামচন্দ্রবাবুর সেই ইচ্ছা! তান চতুর 
ম্াটরাম নির্ব্বোধ; মচিরাম গ্রাম্য, [তান নাগারক। অল্প কালেই মুচিরাম-মৎস্য ফাঁদে পাঁড়ল 
_ক্রামচন্দ্ের সঙ্গে বন্ধতা করিল। রামচন্দ্র তাঁহার মুরুব্বি হইলেন_মুচিরামের নাগারক 
জীবনযান্রানিবর্বাহে শিক্ষাগ্র; হইলেন 


পণ ! 


ত্রয়োদশ পাঁরচ্ছেদ 


রাখাল--কালীঘাট হইতে চিতপঢ়ুর পর্যন্ত, তখন মুচিরামবলদ সুখের গাড় টানয়া যায়, 
রামবাবন তখন তাহার গাড়োয়ান; সখের ছেকড়ায় এই খোঁড়া টাটুটি জযাঁড়য়া রামচন্দ্র পাকা 
কোচমানের মত মিঠাকড়া চাবুক লাগাইতেন। তাঁহার হস্তে ক্রমে গ্রাম্য বানর সহুরে বানরে 
পারণত হইল। ক গাঁতকের বানর, তাহা 'নম্নোদ্ধত পন্রাংশ পড়লেই বুঝা যাইতে পারে। 


আরবের যড়িতে ২২০০, টাকা পাঁড়য়াছে। ছবিতে, আয়নাতে, কারপেটে অনেক টাকা পাঁড়য়া 


এই হলো বানরাম নম্বর এক। তারপর, ম.চিরাম, কলিকাতায় যে কেহ একট; খ্যাতযক্ত, 
তাহারই বাড়ীতে, রামচন্দ্রবাবুর পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে আরম্ভ করলেন। কোন নামজাদা বাবু 
তাঁহার বাড়ীতে আসলে জন্ম সার্থক মনে করিতেন। কসে আসে, সেই চেষ্টায় গফারতেন। 
৯২৪ * 
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মচিরাম গড়ের জীবন-চরিত 


তারপর 'ব্রাটশ ইণ্ডিয়ান আসোসয়েশ্যনে ঢ্বীকলেন। নাম লেখাইয়া বৎসর বৎসর টাকা 
দিতে লাগিলেন। রামন্দ্রবাবূর সঙ্গে প্রাত অধিবেশনে যাইতে আরম্ভ কাঁরলেন। রামবাবু 
কাঁথত মহামহিমমহাসভার “একটা বড় কামান।” তিনি যখনই বড় কামান দাঁগতে যাইতেন, এই 
ছোট মুূচীপিস্তলটি সঙ্গে লইয়া যাইতেন-__সতরাং পিস্তলটি ক্রমে মুখ খ্নালয়া পুটপাট কাঁরতে 
আরম্ভ কারল। মুচিরামও ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভায় একজন বক্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি 
বাঁকতেন মাথামুণ্ডু, কিন্তু ছাপার বজ্ঞাপনীতে যাহা বাঁহর হইত, সে আর একপ্রকার । মুঁচিরাম 
নিজে তাহার ছুই ব্0াঝতে পাঁরিতেন না। যাহারা বুঝে, তাহারা পাঁড়য়া নিন্দা কারত না। 
সুতরাং মুচিরাম ক্রমে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা বালয়া খ্যাতি লাভ, কাঁরতে লাগলেন। যেখানে 
লোকে বড়লোক বাঁলয়া গণ্য হয়, ম্াচরাম তাহার কোন যায়গায় যাইতেই ছাঁড়িত না। গবর্ণমেন্ট 
হোসে ও বেলাবডীরে গেলে বড়লোক বাঁলয়া গণ্য হয়, সুতরাং সে গবর্ণসেন্ট হোসে ও 
বেলবিডীরে যাইত। যাইতে যাইতে সে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট সুপারাচিত, হইল। 
লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহাকে একজন নম্র, নিরহত্কারী, নিরীহ লোক বালিয়া জানলেন। 
জমীদারী সভার একজন নায়ক বাঁলয়া পুব্বেই রামচন্দ্রের নিকট পরিচয় পাইয়াছিলেন। 

সম্প্রতি বাঙ্গাল কোঁদ্সিলে একটি পদ খালি হইল। একজন জমাীদারী সভার আঁধনায়ককে 
তাহাতে প্রাতাষ্ঠিত করিবেন, ইহাই লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর স্থির কাঁরলেন। বাছান কাঁরতে 
মনে মনে ভাবলেন, “মুচিরামের ন্যায় এ পদের যোগ্য কে? িরহভ্কারী, নিরীহ-_সেকেলে 
খাঁটি সোণা, একালের ঠন্ঠনে [তল নয়। অতএব মন্রীচরামকে বহাল কারব।” 

অচিরাৎ অনরেবল বাবু মুচিরাম রায় বাঙ্গাল কৌন্সিলে আসন গ্রহণ কাঁরলেন। 


চতুদ্দশ পরিচ্ছেদ 


বড় বাড়াবাঁড়তে অনরেবল মনাচরাম রায়ের রুধির শুকাইয়া আসিল। ভজগোবন্দ 
ফাঁকরফাঁন্দতে অল্প দামে অধিক লাভের 'বষয়গুলে {কিনিয়া দিয়াছলেন_-তাঁহার কার্য দক্ষতায় 
ক্লীত সম্পত্তির আয় বাঁড়িয়াছল-কন্তু এখন তাহাতেও অনাটন হইয়া আসিল। দুই একখানি 
তালুক বাঁধা পাঁড়ল-_রামচন্দ্রবাবুর কাছে। রামচন্দ্রবাবুর সঙ্কল্প এতাদনে হইয়া 
আঁসতোছিল__এই জন্য তান আত্মীয়তা কাঁরয়া ম্চরামকে এত বড় বাবু কাঁরয়া তুলিয়াছিলেন। 
রামচন্দ্র অদ্ধেক মুল্যে তালুকগল বাঁধা রাখিলেন_ জানেন যে, মুচিরাম কখনও শুধরাইতে 
পারবে না. অদ্ধেক মূল্যে বিষয়গুলি তাঁহার হইবে। আরও তালুক বাঁধা পড়ে, এমন গাঁতক 
হইয়া আঁসল। এই সময়ে ভজগোবল্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে শ্ানয়াছল, যে, গবর্ণর 
প্রভাত বড় বড় সাহেব তাহার ভাগনীপাঁতর হাতধরা--এই সুযোগে একটা বড় চাকার যোটাইয়া 
লইতে হইবে__এই ভরসায় ছাট লইয়া কালিকাতায় আঁসলেন। শুনলেন, মুচিরামের 
গাঁতক ভাল নহে। তাহার উদ্ধারের উপায় বালিয়া দলেন। 

, “মহাশয়, আপাঁন কখন তাল.কে যান নাই। গেলেই কিছু পাওয়া যাইবে। 

তালনূকে যান।” 

মুচিরাম আনন্দিত হইল, ভাবিল, “তাই ত! এমন সোজা কথাটা আমার মনে আসিল না।” 
ম:টিরাম খুশণ হইয়া, ভজগোবিন্দের কথায় স্বীকৃত হইল। 

চন্দনপুর নামে তালুক-_সেইখানে বাবু গেলেন। প্রজাদগের অবস্থা বড় ভাল। সে বৎসর 

স্থান সকলে দুর্ভিক্ষ উপা্থিত_কিন্তু সে মহালে কিছ; না। কখন মঁচরাম 

প্রজাদিগের নিকট মাঙ্গন মাথট লয়েন নাই। ম্বাচরাম বিরোধ লোক_-তাহাদের উপর কোন 
অত্যাচার কাঁরতেন না। আজ ভজগোঁবিন্দের পরামর্শে সশরীরে তথায় উপস্থিত হইয়া 
বাঁললেন, «আমার কন্যার বিবাহ উপাস্থিত_বড় দায়গ্রস্ত হইয়াছি, কিছ ভিক্ষা দাও।” প্রজারা 


bo $ ॥ ৯২ 


বাঁঙকম রচনাবলী 
দয়া কারিল_প্রজা সুখে থাকলে জমীদারকে সকল সময়ে দয়া কাঁরতে প্রস্তুত । ভমা দার 
আঁসয়াছে সম্বাদ পাইয়া, পালে পালে প্রজা টেকে টাকা লইয়া মহুচিরাম-দর্শনে আসতে আরম্ভ 
কাঁরল। মচরামের চেষ্ট টাকায় পাঁরপূ্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে আর একদিকে তাঁহার 
আর একপ্রকার সৌভাগ্যের উদয় হইল। 

প্রজারা দলে দলে মাচ-রাম-দর্শনে আসে_কোন দিন পণ্টাশ, কোন ষাট, কোন 'দন 
আশা, কোন দিন একশত এইরূপ । যাহাদের বাড়ী নিকট, তাহারা দর্শন কাঁরয়া ফাঁরয়া যায়, 
যাহাদের বাড়ী দূর, তাহারা দোকান হইতে খাদাসামগ্রী কানিয়া একটা বাগানের ভিতর বাঁধিয়া 
বাঁড়য়া খায়। মহালাঁট একে খুব বড়_ম্দাচরামের এত বড় জমীদারী আর নাই তাহাতে 
গ্রামগডনলর মধ্যে বিল খাল অনেক থাকায়, দুই চারিজন প্রজাকে প্রায় রাঁধয়া খাইয়া যাইতে 
হইত। একাঁদন অনেক দূর হইতে প্রায় একশত প্রজা আসিয়াছে_তাহাদের বাড়ী একটা ভার 
জলা পার; নিকাশ প্রকাশে তাহাদের বেলা গেল; তাহারা বাড়ী িরিতে পারল না। বাগানে 
রাঁধাবাড়া কাঁরতে লাগিল। রানি থাকিয়া প্রাতে যাত্রা কাঁরবে। তাহারা যখন খাইতে বাঁসল, 
সেই সময়ে নিকটস্থ মাঠ পার হইয়া অশ্বজানে একাট সাহেব যাইতোঁছিলেন। 

সাহেবাঁটর নাম মীনূওয়েল্‌। তিনি এ জেলার প্রধান রাজপুরয_ম্যাজিচ্টরেট কালেক্টর। 
সাহেবাঁট ভাল লোক- ন্যায়বান্‌_হিতৈষী এবং পাঁরশ্রমী। কিসে এ দেশের লোকের মঙ্গল 
সাধন করিবেন, সেই জন্য সব্বদা চিন্তিত। পূব্বেই বলিয়াছ, সে বৎসর এ অণ্লে দু্ভক্ষ 
হইয়াছিল; সাহেব দর্যাভর্ষ তদারকে বাহির হইয়াছিলেন। নিকটস্থ কোন গ্রামে তাঁহার তা্ব 
পাঁড়য়াছিল- তান এখন অশ্বারোহণে তাম্বুতে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে দেখতে 
পাইলেন, একটা বাগানের ভিতর কতকগুলো লোক ভোজন কাঁরতেছে। 

দোঁখয়াই সহজেই সিদ্ধান্ত কারলেন, ইহারা সকলে দড্ভিক্ষপাড়িত উপবাসী দাঁরদ লোক, 
কোন বদান্য ব্যক্ত ইহাদের ভোজন করাইতেছে। সাঁবশেষ তত্ব জানবার জন্য, নিকটে একজন 
চাষাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসাবাদ আরস্ত কাঁরলেন। 

চাষা অবশ্য ইংরোঁজ জানে না। সাহেব উত্তম বাঙ্গালা জানেন, পরীক্ষা দিয়া পণরস্কার 
গাইয়াছেন; সুতরাং চাষার সঙ্গে বাঙ্গালায় কথোপকথন আরম্ভ কাঁরলেন। 

সাহেব চাষাকে 'জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “টোমাডগের গূড়ামে* ডুড়ুবেক্কা কেমন আছে?" 

চাষা ত জানে না ডুড়ুবেক্কা কাহাকে বলে। সে ফাঁফরে পাঁড়ল। ডুড়ুবেক্কা কোন ব্যক্তি- 
ধবশেষের নাম হইবে, ইহা একপ্রকার স্থির হইল। কিন্তু “কেমন আছে?” ইহার উওর ক 
দিবে? যাঁদ বলে যে, সে ব্যান্তকে আম চিনি না, তাহা হইলে সাহেব হয়ত এক ঘা চাবক 
দিবে, যাঁদ বলে যে, ভাল আছে, তাহা হইলে সাহেব হয়ত ডুড়্‌বেক্কাকে ডাকিয়া আনতে 
বালবে; তাহা হইলে ক কাঁরবে? চাষা ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর কারল, “বেমার আছে।” 

“বেমার-3i৫৮?” সাহেব ভাবতে লাগিলেন, “Well, there may be much sick- 
ness without there being any scarcity—the fellow does not understand 
perhaps; these people are so dull—I say ডুড়বেকা কেমন আছে-আঁঢক আছে 
‘কিংবা অল্প আছে?” 8 

এখন চাষা কছু ভাব পাইল। স্থির কারল যে, এ যখন সাহেব, তবে অবশ্য হাকম।॥ 
(সে দেশের নীলকর নাই) হাকিম যখন জিজ্ঞাসা কাঁরতেছে যে, ডুড়ুবেক্কা অধিক আছে, [ক অঙ্গ 
আছে--তখন ডুড়ুবেক্কা একটা টেক্সের নাম না হইয়া যায় না। ॥ কই, আমরা ত ডুড়্‌বেকার 
টেক্স দিই না; কিন্তু যদি বাল, আমাদের গ্রামে সে টেক্স নাই--তবে বেটা এখনই টেক্স বসাইয়া 
যাইবে। অতএব মিছা কথা বলাই ভাল। সাহেব পুনরাঁপ জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “টোমাডের! 
গূড়ামে ডুড়বেক্কা আঁক কিম্বা অল্প আছে?” 

চাষা উত্তর কাঁরল, “হুজুর, আমাদের গাঁয়ে ভার ডুড়বেক্কা আছে।” 

সাহেব ভাবলেন, “Hump! I thought as much" পরে বাগানে যে সকল লোক 
খাইতেছিল, ততপ্রাত অঙ্গলানদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “কে বোজন করল?” 
(উদ্দেশ্য “ভোজন করাইল”) 


* গ্রামে। + দৃভিক্ষি। 
৯২৬ ১ 


চাষা। প্রজারা ভোজন কোচ্ছে। 

সাহেব, চটিয়া, “টাহা আম জানে They eat, that I ৪০০00 who pays?— 
টাকা কাহাড়?” 
এখন সে চাষা জানে যে, যত টাকা আসিতেছে, সকলই জমীদারের [সন্ধুকে যাইতেছে; সে 
নিজেও কিছ; দয়া আসিয়াছিল_অতএব এবার বিনা বিলম্বে উত্তর কারল' “টাকা জমীদারের।” 


সাহেব। Ah! there it is; they do their duty—how it is that some 
people find pleasure in maligning them? জমীদারের নাম কি? 
চাষা। ম্চিরাম রায়। 


সাহেব। কট ভিবস বোজন কাঁড়য়াছে? 

চাষা । তা ধন্মাবতার, প্রজারা রোজ রোজ আসে, খাওয়া দাওয়া করে। 
সাহেব। এ গুড়ামের নাম কি? 

চাষা । চননপদ্র। 

সাহেব নোটবুক বাহির কাঁরয়া তাহাতে পেন্সিলে লিখলেন, 


For Famine Report টি 


“Babu Muchiram Ray, Zemindar of Chinnapur—feeds every day a large 
number of his ryots.” 

সাহেব তখন ঘোড়ায় চাবুক মারিয়া টাপে চাললেন। চাষা আ'সয়া গ্রামে রটাইল, একটা 
সাহেব টাকায় আট আনা হিসাবে টেক্স বসাইতে আসিয়াছিল, চাষা মহাশয়ের বাদ্ধকৌশলে 
[বিমুখ হইয়াছে। 
এ দিকে মীন্‌ওয়েল্‌ সাহেব ঘথাকালে' ফোঁমিন: রিপোর্টে ধলাঁখলেন। একাঁট গারাগ্রাফ শুধ 
মচরাম রায় সম্বন্ধে। তাহাতে প্রতিপন্ন হইল যে, মচুরাম জমীদারাদগের আদশস্ছিল। এই 
সময়ে অন্নদান কাঁরয়া সকল প্রজাগদলর প্রাণরক্ষা কারিয়াছে। 
পোর্ট কামিশ্যনরীতে গেল। জানার হর হইতে কিছ উদ্ধার রে গত হইয়া 
_ কমিশ্যনর সাহেব লেখক ভাল-_গবর্ণমেন্টে গেল। গবর্ণমেণ্টের এই ববেচনা-ষে যার প্রজা, 
সেই যাঁদ দনার্ভক্ষের সময়ে তাহাদের আহার যোগায়, তাহা হইলেই “ দ্র প্রশ্নের” উত্তম 
মীমাংসা হয়। অতএব মযচরামের ন্যায় বদান্য জমীদারাদগের সম্মানত ও উৎসাহিত করা 
নিতান্ত রি I তক্জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেস্ট ভারতবর্ষাী'য়গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ কাঁরলেন যে, 
বাবু মুচিরাম রায় মহাশয়কে_পাঠক একবার হার হাঁর বল--রাজাবাহাদ'্র উপাধি দেওয়া যায়। 
ইন্ডিয়ান গবর্ণমেন্ট বাঁললেন, তথাস্তু। গেজেট হইল, রাজা মনারাম রায় বাহাদুর। 
তোমরা সবাই আর একবার হার বল। 


১২৭ 


অর্থাং 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসংগ্রহ 
আশ্চর্য সৌরোৎপাত 


১৮৭১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আমোরকা-ীনবাসী অদ্বিতীয় জ্যোতার্্বদ ইয়ঙ্‌ সাহেব 
যে আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, এরুপ প্রকাণ্ড কাণ্ড মন্য্যচক্ষে প্রায় আর কখন 
পড়ে নাই। তত্জলনায় এট্‌না বা 'বাসউবিয়াসের আগ্মাবিপ্লব, সমহুদ্রোচ্ছবাসের তুলনায় দনদ্ধ- 
কটাহে দক্ধোচ্ছনাসের তুল্য বিবেচনা করা যাইতে পারে। 

যাহারা আধ্মীনক ইউরোপায় জ্যোতাব্ব'দ্যার সবিশেষ অনুশীলন করেন নাই, এই ভয়ঙ্কর 
ব্যাপার তাঁহাদের বোধগম্য করার জন্য সূ্ষের প্রকাতসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। 

সুয্য আঁত বৃহৎ তেজোময় গোলক। এই গোলক আমরা আঁত ক্ষুদ্র দেখি, কিন্তু উহা 
বাস্তীবক কত বৃহৎ তাহা পৃঁথবীর পারিমাণ না বুঝলে বুঝা যাইবে না। সকলে জানেন যে, 
পাঁথবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল । যাঁদ পৃখথিবাঁকে এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে 
খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উনশ কোটি, ছয়ষট লক্ষ, ছাব্বিশ হাজার, এইরূপ বর্গ- 
মাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘে এক মাইল প্রচ্ছে এবং এক মাইল উদ্ধের্ এরুপ 
২৫৯,৮০০,০০০১০০০ ভাগ পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য বিজ্ঞানবলে প্াঁথবীকে ওজন করাও 
িয়াছে। ওজনে পাথবী যত টন হইয়াছে, তাহা নিম্ন অঞ্কের দ্বারা িখিলাম। 
৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০, 9০9০,০০০১০০০। এক টন সাতাশ মনের অধিক। 
এই সকল অক্ক দেখিয়া মন অস্থির হয় ; পৃথিবী যে কত বৃহৎ পদার্থ, তাহা বুবিয়া উঠিতে 
পারি না। এক্ষণে বাঁদ বাল যে, এমত অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্র আছে যে, তাহা পৃথিবী অপেক্ষা 
ত্রয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহৎ, তবে কে না বাস্মত হইবে? কিন্তু বাস্তাবক সূ্ধ্য পবা 
হইতে ত্রয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহৎ ত্রয়োদশ লক্ষারট পৃথিবী একত্র কারলে সূর্য্যের আয়তনের 
সমান হয়। 

তবে আমরা সূর্যকে এত ক্ষদদ্র দেখি কেন? উহার দুরতাবশতঃ। পদ্ব্বতন গ্রণনান,সারে 
স্য/ পৃথিবী হইতে সার্ নয় কোটি মাইল দূরে স্থিত বলিয়া জানা ছিল। আধ্দানক গণনায় 
স্থির হইয়াছে যে, ৯১,৬৭৮,০০০ মাইল অর্থাৎ এক কোটি, চতুন্দশ লক্ষ, উনসপ্তাত সহস্র 
সার্ঘ সপ্তদশ যোজন, পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরতা।* এই ভয়ঙ্কর দূরতা অনুমেয় নহে। 
দ্বাদশ সহস্র পৃথিবী শ্রেণীপরম্পরায় ন্যস্ত হইলে, পৃথিবাঁ হইতে স্বর্ণ পর্যস্ত পার না। 

এই দূরতা অনুভব কারবার জন্য একটি উদাহরণ [দই। অস্মদাদির দেশে রেলওয়ে ট্রেণ 
ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যাঁদ পৃথিবী হইতে সর্ধ্য পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইত, তবে কত কালে 
সূর্য্যলোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর-যাঁদ দিন রান ট্রেণ অবিরত, ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, 
তবে ৫২০ বংসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূ্ধ্েলোকে পেশছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্ত টেণে চাড়বে, 
তাহার সপ্তদশ পুরুষ এ ট্রেণে গত হইবে। 
এক্ষণে পাঠক বুঝতে পারবেন যে, সূ্যামণ্ডলমধ্যে যাহা অপুবৎ ক্ষদ্রাকীত দৌখ, তাহাও 
বাস্তাবক অতি বৃহৎ। যাঁদ সূ্যামধ্যে আমরা একটি বালির মত বন্দুও দৌখতে পাই, তবে 
তাহাও লক্ষ ক্রোশ বস্তার হইতে পারে। 


* নূতন গণনায় আরও কিছ? বাড়িয়াছে। 
ব২--৯- ১২৯ 


বাঁক রচনাবলী 


মিস: 3 
কিনতু সনর্য্য এমান প্রচণ্ড রাশ্মিময় যে, তাহার গায়ে বিন্দ বিসর্গ কিছ, দেখবার সম্ভাবনা 
নাই। সূ্ষেণর প্রত চাহিয়া দেখলেও অন্ধ হইতে হয়। কেবল সূ্যপ্রহণের সময় সম্যযতেজঃ 
নদরা্তরালে ল্‌্কায়িত হইলে, তংপ্রাত দৃষ্টি করা যায়। তখনও সাধারণ লোকে চক্ষতর উপর | 
কাঁলমাখা কাচ না ধাঁরয়া, হৃততেজা স্্য্য প্রতিও চাহিতে পারে না। ফি | 
সেই সময়ে বাঁদ কালমাখা কাচ ত্যাগ কাঁরয়া উত্তম দরবাক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা স্য্যপ্রাতি 3 
দৃষ্টি করা যায়, তবে কতকগুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। পূর্ণ গ্রাসের সময়ে, অর্থাৎ যখন 
চন্দ্রান্তরালে সূ্্যযমণ্ডল লঃর্াঁয়ত, তখন দেখা যায়, মণ্ডলের চাঁরপার্ে, অপূর্ব জ্যোতম্ময় 
নকরাটিমণ্ডল তাহাকে ঘোঁরয়া রাহয়াছে। ইউরোপীর -পণ্ডিতেরা ইহাতে “করোনা” বলেন। 
ধনু এই কিরাঁটিমন্ডল তন্ন, আর এক অদভুত বস্তু কখন কখন দেখা যায়। করীটমলেঃ; 
ছায়াবৃত সূর্য্যর অঙ্গের উপরে সংলগ্ন, অথচ তাহার বারে, কোন দরে পদার্থ উদ্ত দেখা ৪ 
যায়। এ সকল উল্গত পদার্থ দৌখতে এত ক্ষুদ্র যে, তাহা দুরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যাতরেকে দেখা যায় 
না। কিনতু দুরবাক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় বালয়াই তাহা বৃহৎ অনুমান কাঁরতে হইতেছে। উহা 
কখন কখন অন্ধ লক্ষ মাইল উচ্চ দেখা গিয়াছে। ছয়টি পাখা উপর্বন্যপার সাজাইলে এত উচ্চ 
হয় না। এই সকল উদ্গত পদার্থের আকার কখন পব্বতশৃজবৎ কখন বা অন্য প্রকার, করনা, 
সূৰ্য্য হইতে বিষুক্ত দেখা 'গয়াছে। তাহার বর্ণ কখন উজ্জবল রক্ত, কখন গোলাপী, কখন; 


যেরূপ পার্থিব আগ্নেয়গার হইতে দুব বা বায়বীয় পদার্থসকল উৎপাঁতত হইয়া গারশঙ্গের: 
উপরে মেঘাকারে দুষ্ট হইতে পারে, এই সকল সৌর মেঘও তদ্রুপ । উৎক্ষপ্ত 
০, কতা অহ 

থাকে। 

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা কাঁরয়া দেখুন যে, এইরুপ একখান সৌর মেঘ বা স্তুপ দ:রব 
দৌঁখলে ক বুঝিতে হয়। বুঝিতে হয় যে, এক প্রকাণ্ড প্রদেশ লইয়া এক বিষম 
উপস্থিত হইয়াছে। সেই সকল উৎপাতকালে সর্্ধাগর্ভানাক্ষিপ্ত পদার্থরাশ, এতাদ্‌শ বহদদণর 
ব্যাপী হয় যে, তন্মধ্যে এই পাঁথবীর ন্যায় অনেকগাল পাঁথবী ডুবিয়া থাকতে পারে। 

এইরুপ সৌরোৎপাত অনেকেই প্রফেসর ইয়ঙের পুবে দৌখয়াছেন; কিন্তু প্রফেসর 
দুরবীক্ষণ দ্বারা অবেক্ষণ কাঁরতোছিলেন। তংকালে গ্রহণাঁদ কিছু ছল না। প্র 
সাহায্য ব্যতীত কেহ কখন এই সকল ব্যাপার নয়নগোচর করে নাই, কিন্তু ডাক্তার হাগিন্স্‌ 
বিনা গ্রহণে এ সকল ব্যাপার দোখবার উপায় প্রদর্শন করেন। প্রফেসর ইয়ঙ্‌ এরুপ. 
কুশলশ যে, ‘তিনি সূর্যের প্রচণ্ড তেজের সময়েও এ সকল সৌরস্তুপের আতপাঁচ পর্যন্ত 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

কাঁথত সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ্‌ দুরবীক্ষণে দৌখতোছিলেন যে, সূর্যের উপাঁর ভাগে একথা 
মেঘবৎ পদার্থ দখা বাইতেছে। অন্যান্য উপায় দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পাঁথবী যের, 
বায়বীয় আবরণে বোষ্টিত, জর্য্যমপ্ডলও তদ্রুপ। এ মেঘবৎ পদার্থ সৌর বায়ুর 
ভাসতোছল। পাঁচটি স্তম্ভের ন্যায় আধারের উপরে উহা আরুড় দেখা যাইতেছিল। প্রফে 
ইয়ঙ্‌ পৃত্বাদন বেলা দুই প্রহর হইতে এ রূপই দৌখতোছলেন। তদবধি তাহার পারব 
কোন লক্ষণই দেখেন নাই। স্তপ্তগীল উজ্জল, মেঘখানি কৃহৎ_ত্তিম মেঘের [নাবডতা_ 
উজ্জবলতা কিছুই ছিল৷ না। সুক্ষ সক্ষম সত্রকার কতকগদীল পদার্থের সমন্টির না 
দেখাইতোঁছিল। এই অপূৰ্ব মেঘ সৌর বায়ুর উপরে পণ্টদশ সহস্র মাইল উদ্দের্ব ভাসিতোছ 
ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রফেসর ইয়ঙ্‌ ইহার দৈর্ঘয-প্রন্থও মাঁপিয়াছলেন। তাহার দৈঘ্য | 
মাইল- প্রস্থ: 6৪,০০০ মাইল। বারটি পাথবী সার সারি সাজাইলে, তাহার দৈথেঠর গর 
হয় না-ছয়াট পৃথিবী সার সারি সাজাইলে, তাহার প্রস্থের সমান হয় না। 


৯৩০ 


বিজ্ঞানরহন্য 


দুই প্রহর বাঁজয়া অর্ ঘন্টা হইলে, মেঘ এবং তল্মুলস্বরূপ স্তস্গ্দলির অবস্থা- 
িবর্তনের ছা কিছ লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। সেই সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ্‌ সাহেবকে 
দুরবীক্ষণ রাখয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল। একটা বাজতে পাঁচ মিনিট থাকিতে, যখন তান 
প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন দেখলেন যে, চমৎকার! নিম্ন হইতে উৎক্ষিপ্ত কোন ভয়ঙ্কর বলের 
বেগে মেঘখণ্ড ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তৎপাঁরবর্তে সৌর গগন ব্যাপিয়া ঘনাবকীর্ণ উজ্জবল 
সূত্রাকার পদার্থসকল উদ্দের্ব ধাবিত হইতেছে। এ সমন্রাকার পদার্থসকল আঁত প্রবল বেগে 
উদ্ধেব ধাবিত হইতেছিল। 
সর্বাপেক্ষা এই বেগই চমৎকার । আলোক বা বৈদঢুতীয় শক্তি প্রভৃতি ভিন্ন, গনর্যত্বাবাশষ্ট 
পদাথের এরুপ বেগ শ্রতিগোচর হয় না। ইয়ঙ্‌ সাহেব যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, এ সকল 
উজ্জব্ন স-ন্রাকার পদার্থ লক্ষ মাইলের উদ্ধের্ব উঠে নাই। পরে দশ মিনিটের মধ্যে যাহা লক্ষ 
মাইলে ছিল, তাহা দুই লক্ষ মাইলে উঠিল। দশ মিনিটে লক্ষ মাইল গাঁত হইলে, প্রাত সেকেন্ডে 
১৬৫ মাইল গাঁত হয়। অতএব উৎক্ষিপ্ত পদার্থের দুষ্ট গাঁত এই। 
এই গঁত কি ভয়ঙ্কর, তাহা মনেরও অচিন্ত্য। কামানের গোলা অতি বেগবান্‌ হইলেও 
কখন এক সেকেন্ডে অন্দ' মাইল যাইতে পারে না। সচরাচর কামানের গোলার বেগের বহু শত 
গুণ এই সৌর পদার্থের বেগ, এ কথা বাঁললে অত্যুক্ত হইবে না। 
দু্‌ই লক্ষ মাইল উদ্ধেবতে এই বেগ দেখা গিয়াছল। যে উতথক্ষিপ্ত পদার্থ দুই লক্ষ মাইল 
উদ্ধের্ব এত বেগবান, নির্ঘমকালে তাহার বেগ কিরূপ ছিল। সকলেই জানেন যে, বদি আমরা 
একটা ইন্টক খণ্ড উদ্দের্ব নিক্ষিপ্ত কার, তাহা হইলে যে বেগে তাহা নিক্ষিপ্ত হয়, সেই বেগ শেষ 
পৰ্য্যন্ত থাকে না, ক্রমে মল্দীভূত হইয়া পাঁরশেষে একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, ইষ্টক খণ্ডও 
ভূপতিত হয়। ইড্টকবেগের হাসের দুই কারণ, প্রথম পৃথিবাঁর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি, দ্বিতীয় 
বায়জনিত প্রাতিবন্ধকতা। এই দুই কারণই সূর্যলোকে বর্তমান। যে বস্তু যত গর, তাহার 
মাধ্যাকর্ধণী শাক্ত তত বলবতী। পৃখিবা অপেক্ষা সূর্যের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সূর্যের 
নাড়ীমন্ডলে ২৮ গুণ আঁধক। তদললজ্ঘন করিয়া লক্ষ ক্রোশ পর্যন্ত যদ কোন পদার্থ উাঁথত 
হয়, তবে তাহা যখন স্যণকে ত্যাগ করে, তৎকালে তাহার গতি প্রীত সেকেন্ডে অবশ্যই 
১৬৬ মাইল ছিল। ইহা গণনা দ্বারা সিদ্ধ। কিন্তু যদিও এই বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে, ক্ষিপ্ত বন্ধু 
লক্ষ ক্রোশ উঠিতে পারিবে, তাহা যে ওঁ লক্ষ ক্রোশের শেষার্ঘ লঙ্ঘনকালে প্রাত সেকেন্ডে 
১৬৬ মাইল ছুটবে, এমত নহে। শেষার্ঘ বেগ গড়ে ৬৫ মাইল মাত্র হইবে। প্রক্টর সাহেব 
গুড্ওয়ার্ডসে িখিয়াছেন যে, যাঁদ 1ববেচনা করা যায় যে, সূ্যযলোকে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতা 
নাই, তাহা হইলে এই উৎক্ষপ্ত পদার্থ সূর্ধামধ্য হইতে যে বেগে নির্গত হইয়াছিল, তাহা প্রাত 
সেকেন্ডে ২৫৫ মাইল। কর্ণাহলের একজন লেখক বিবেচনা করেন যে, এই পদার্থ প্রাত 
সেকেন্ডে ৫০০ মাইলের আঁধক বেগে নাক্ষপ্ত হইয়াঁছল। 
কিন্তু সূর্যালোকে যে বায়বীয় পদার্থ নাই, এমত কথা বিবেচনা কাঁরতে পারা যায় না। 
সূর্য্য যে গাঢ় বাজ্পমণ্ডল-পরিবৃত, তাহা নিশ্চিত হইয়াছে। প্রক্টর সাহেব সকল বিষয় বিবেচনা 
কাঁরয়া স্থির কাঁরয়াছেন যে, পাঁথকীতে বায়বীয় প্রাতবন্ধকতার যেরূপ বল, সৌর, বায়ুর 
প্রতিবন্ধকতার যাঁদ সেইরূপ বল হয়, তাহা হইলে এই পদার্থ যখন সূর্য্য হইতে নির্গত হয়, 
তখন তাহার বেগ প্রাত সেকেন্ডে আন মানিক সহস্র মাইল ছিল। 
এই বেগ মনের অচিন্ত। এরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত পদার্থ এক সেকেন্ডে ভারতবর্ষ পার হইতে 
পারে- পাঁচ সেকেন্ডে কলিকাতা হইতে বিলাত পণ্হ;ছিতে পারে, এবং ২৪ সেকেন্ডে অর্থাৎ 
অদ্ধ মিনিটের কমে, পৃথবী বেজ্টন করিয়া আসতে পারে। 


< 


আর এক 'ববাঁচত্র কথা আছে, আমরা যাঁদ কোন মৃপিণ্ড উদ্ধে্ নিক্ষেপ কাঁর, তাহা আবার 
শঁফারিয়া আসিয়া পূথকীঁতে পড়ে। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শাক্তর বলে, 
এবং বায়বায় প্রতিবন্ধকতার, ক্ষেপণীর বেগ ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, যখন ক্ষেপণী একেবারে বেগহীন 
হয়, তখন মাধ্যাকর্ষণের বলে পুনব্্বার তাহা ভূপাতিত হয়। স্যযলোকেও অবশ্য তাহাই হওয়া 
সম্ভব। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণী শক্ত বা বারবীর প্রতিবন্ধকতার শাক্ত কখন অসীম নহে। উভয়েরই, 
সীমা আছে। অবশ্য এমত কোন বেগবতা গাঁত আছে যে, তদ্দারা উভয় শক্তিই পরাভূত হইতে 
পারে। এই সীমা কোথায়, তাহাও গণনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। যে বস্তু ির্গমকালে প্রাত 


১৩১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


চি ES EL LS , 
সেকেন্ডে ৩৮০ মাইল গমন করে, তাহা মাধ্যাকর্ষণী শাক্ত এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার বল 
অতিক্ৰম কাঁরয়া যায়। অতএব উপরিবার্ণত বেগবান্‌ উৎক্ষপ্ত পদার্থ, আর সনর্য্যলোকে ফারিয়া 
আইসে না। সুতরাং প্রফেসর ইয়ঙ্‌ যে সৌরোৎপাত দৃষ্টি কারয়াছিলেন, তদুক্ষিপ্ত পদার্থ ৭; 
আর স্দর্য্যলোকে ফিরে নাই। তাহা অনস্তকাল অনন্ত আকাশে বিচরণ করিয়া ধূমকেতু বা অন্য 
কোন খেচররুপে পাঁরগাঁণত হইবে ক, কি হইবে, তাহা কে বালিতে পারে! b 
প্রন্তীর সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে, উৎক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল বটে, 
‘কন্তু অদৃশ্যভাবে যে তদধিক দুর উদ্ধত হয় নাই, এমত নহে। বতক্ষণ উহা উত্তপ্ত এবং 
জৰালাবিশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তাহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, ক্রমে শীতল হইয়া অন্জজবল হইলে, : 
আর তাহা দেখা যায় নাই। তান স্থির কারয়াছেন যে, উহা সার্ঘ তন লক্ষ মাইল উঠিরাছিল। 3 
অতএব সৌরোৎপাতানাক্ষপ্ত পদার্থ অদ্ভুত বটে_লক্ষযোজনব্যাপী মনোগাঁত, এক নূতন) 
সৃষ্টির ৰ 


আকাশে কত তারা আছে 2 


এ যে নীল নৈশ নভোমণ্ডলে অসংখ্য বিন্দু জবাঁলতেছে, ওগীল কিঃ 
ওগ্ীল তারা । তারা ক? প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কারলে পাঠশালার ছাত্র মাত্রেই তৎক্ষণাৎ বলিবে 


যে, তারা সব সূ্যয। সব সর্য্য! সূর্য্য ত দেখিতে পাই বিশ্বদাহকর, প্রচণ্ডাকরণমালার 


আকর; ততপ্রাত দৃষ্টিনিক্ষেপ কারবারও মনুষ্যের শক্তি নাই; কিন্তু তার সব ত বিন্দ: মান্্রঃ 
আঁধকাংশ তারাই নয়নগোচর হইয়া উঠে না। এমন বসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় ? কোন্‌ 
প্রমাণের উপর 'নিভ'র কাঁরয়া বালব যে, এগুলি সূর্য্য? এ কথার উত্তর পাঠশালার ছাত্রের দেয়: 
নহে। এবং যাহারা আধ্ীনক ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্তের প্রাত বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, 
তাঁহারা এই কথাই অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা কারবেন। তাঁহাঁদগকে আমরা এক্ষণে ইহাই বলিতে পারি 
যে, এ কথা অলঙ্ঘ্য প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে। সেই প্রমাণ ক, তাহা বিবৃত করা এস্থলে | 
আমাদগের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা ইউরোপীয় জ্যোতার্ব্বদ্যার সম্যক আলোচনা করিয়াছেন, ॥ 
তাঁহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ এখানে বিকৃত করা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা জ্যোতিষ সম্যক্‌ অধ্যয়ন 
করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ বোধগম্য করা আঁত দুরুহ ব্যাপার। বিশেষ দুইটি, 


কঠিন কথা তাঁহাদিগকে ব্ুঝাইতে হইবে; প্রথমতঃ এক প্রকারে নভঃচ্থ জ্যোতিষ্কের দূরতা | 


পাঁরামিত হয়; দ্বিতীর আলোক-পরীক্ষক নামক আশ্চর্য্য যন্ত্র কি প্রকার, এবং কি প্রকারে 
ব্যবহৃত হয়। 
সুতরাং সে বিষয়ে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম না। সন্দিহান পাঠকগণের প্রাত আমাদগের ' 
অনুরোধ, তাঁহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস করিয়া বিবেচনা করুন যে, এই আলোক?! 
বিন্দ্‌গঠুলি সকলই সৌর প্রকৃত। কেবল আত্যান্তক দূরতাবশতঃ আলোকাবিন্দূবৎ দেখায়। 
এখন কত স্য্য এই জগতে আছে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাই এখানে 


গণিয়া সংখ্যা করা যায় না? 

7 ৩ 
তিনিই সফল হইবেন। বস্তুতঃ দুরবীক্ষণ ব্যতীত যে তারাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ৷ 
অসংখ্য নহে_সংখ্যা এমন আঁধকও নহে। তবে তারাসকল যে অসংখ্য বোধ হয়, তাহা উহার 
দৃশ্যতঃ বিশজ্খলতাজন্য মাত্র । যাহা শ্রেণীবদ্ধ এবং বিনাস্ত, তাহা অপেক্ষা যাহা শ্রেণীবদ্ধ নহে 
এবং আঁবনাস্, তাহা সংখ্যায় অধিক বোধ হয়। তারাসকল আকাশে শ্রেণাবদ্ধ এবং বিনা্ত নহে! 
বালয়াই আশু অসংখ্য বালয়া বোধ হয়। 

বস্তুতঃ যত তারা দুরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ইউরোপীয় জ্যোতার্ন দা 
কর্তৃক পনেঃ পুনঃ গাঁণত হইয়াছে। বা্লন নগরে যত তারা এরূপে দেখা যায়, অর্গেলন্দর : 
তাহার সংখ্যা কাঁরয়া তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই তালিকায় ৩২৫৬টি মাত্র তারা আছে! 


১৩২ 


[বজ্ঞানরহস্য 


পারিস নগর হইতে যত তারা দেখা যায়, হম্বোল্‌টের মতে তাহা ৪১৪৬ মান্র। গেলাম 
আকাশমণ্ডল নামক গ্রন্থে চক্ষর্দৃশ্য তারার যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই প্রকার; 


১ম শ্রেণী রি টা Kk ২০ 
২য় শ্রেণী রঃ be HEMEL 
তয় শ্রেণী x টা ..... ২০০ 
&ম শ্রেণী টন হ্‌ ... ১১০০ 
৬চ্ঠ শ্রেণী ie নং . ৩২০০ 
৪6৮৫ 
এই তালিকায় চতুর্থ শ্রেণীর তারার সংখ্যা নাই। ততসমেত আন্দাজ ৫০০০ পাঁচ হাজার 


তারা শুধ চক্ষে দম্ট হয়। 

কিন্তু বষুৰ রেখার যত নিকটে আসা যায়, তত আঁধক তারা নয়নগোচর হয়। বা্লন ও 
পাঁরস নগর হইতে যাহা দেখতে পাওয়া যায়, এ দেশে তাহার আঁধক তারা দেখা যায়, কিনতু 
এ দেশেও ছয় সহস্রের আঁধক দেখা যাওয়া সম্ভবপর নহে। 

এককালীন আকাশের অদ্ধনংশ ব্যতীত আমরা দৌখতে পাই না। অপরাদ্ অধস্তলে থাকে। 
সূতরাং মুনষ্যচক্ষে এককালীন যত তারা দেখা যায়, তাহা তিন সহস্রের অধিক নহে। 

এতক্ষণ আমরা কেবল শুধু চক্ষের কথা বাঁলতৌছিলাম। যাঁদ দুররবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 
আকাশমন্ডল পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন অবশ্য স্বীকার 
কারতে হয় যে, তারা অসংখ্যই বটে। শুধু চোখে যেখানে দুই একটি মাত্র তারা দৌখরাছ, 
দূরবীক্ষণে সেখানে সহস্র তারা দেখা যায়। 
গেলামি এই কথা প্রাতপন্ন কারবার জন্য মিথুন রাশির একট ক্ষুদ্রাংশের দুইটি চিত 
দয়াছেন। এ স্থান বিনা দুরবীক্ষণে যেরুপ দেখা যায়, প্রথম চিতে তাহাই চিত্রিত আছে। 
তাহাতে পাঁচাট মাত্র নক্ষত্র দেখা যায়। দ্বিতীয় চিত্রে ইহা দুরবীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, 
তাহাই আঁঙ্কত হইয়াছে। তাহাতে পাঁচাট তারার স্থানে তিন সহস্র দুই শত পাঁচাট তারা 
দেখা 


যায়। 

দুরবীক্ষণের দ্বারাই বা কত তারা মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার সংখ্যা ও তালকা 
হইয়াছে। সুবিখ্যাত সর উইলিয়ম হর্শেল প্রথম এই কার্ষে প্রবৃত্ত হয়েন। তান বহকালাবাধ 
প্রৃতরান্রে আপন দুরবীক্ষণসমীপাগত তারাসকল গণনা কাঁরয়া তাহার তালিকা কাঁরতেন। 
এইরূপে ৩৪০০ বার আকাশ পর্যবেক্ষণের ফল শতাঁন প্রচার করেন। যতটা আকাশ চন্দ কর্তৃক 
ব্যাপ্ত হয়, তদ্ৰূপ আট শত গার্গানক খন্ড মাত্ৰ তিনি এই: ৩৪০০ বারে পর্যবেক্ষণ কারয়াছলেন। 
তাহাতে আকাশের ২৫০ ভাগের এক ভাগের অধিক হয় না। আকাশের এই ২৫০ ভাগের এক 
ভাগ মান্রে তানি ৯০,০০০ অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ তারা গণনা কাঁরয়াছেন। স্র্ব নামা বিখ্যাত 
জ্যোতী্্বদ গণনা কাঁরয়াছেন যে, এইরুপে সমদদায় আকাশমণ্ডল পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া তালিকা 


{তান ২৩০০ বার আকাশ পর্যবেক্ষণ কারয়া আরও সপ্তাত সহস্র তারা সংখ্যা কাঁরয়াছলেন। 
অর্গেলন্দর নবম শ্রেণী পর্যন্ত তারা স্বীয় তালকাভুক্ত কারয়াছেন। তাহাতে সপ্তম শ্রেণীর 
১৩,০০০ তারা, অষ্টম শ্রেণীর ৪০,০০০ তারা, এবং নবম শ্রেণীর ১৪২,০০০ তারা। উচ্চতম 
শ্রেণীর সংখ্যা 'পৃর্বে লিখিত হইয়াছে কিন্তু এ সকল সংখ্যাও সামান্য। আকাশে পাঁরকার 
রারে এক স্থল শ্বেত রেখা নদীর ন্যায় দেখা যায়। আমরা সচরাচর তাহাকে ছায়াপথ বাল! 
ওঁ ছায়াপথ কেবল দৌরবীক্ষাণক নক্ষত্রসমাণ্টি মান্ব। উহার অসীম দুরতাবশতঃ নক্ষত্রসকল 
দৃণ্টগোচর হয় না, কিন্তু তাহার আলোকসমবায়ে ছায়াপথ শ্রেতবর্ণ দেখায়। দূরবীক্ষণে উহা 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারময়' দেখায়। সর্‌ উহীলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কেবল 
ছায়াপথমধ্যে ১৮,০০০,০০০ এক কোট আশা লক্ষ তারা আছে। র 
স্কৃব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশমণ্ডলে দুই কোটি নক্ষত্র আছে। 


১৩৩ 


মসুর শাকোর্ণাক্‌ বলেন, “সর্‌ উইীলিয়ম হর্শেলের আকাশসন্ধান এবং রাশচক্রের চন্রাদ 
দোয়া, বেসেলের কৃত কটিবন্ধ সকলের তালিকার ভূমিকাতে যেরূপ গড়পড়তা করা আছে, 
তৎসম্বন্ধে উইসের কৃত নিয়মাবলম্বন কাঁরয়া আমি ইহা গণনা কাঁরয়াছ যে, সমুদায় আকাশে 
সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে।” 

এই সকল সংখ্যা শিলে হতব্যাদ্ধি হইতে হয়। যেখানে আকাশে তিন হাজার নক্ষত্র দেখিয়া 
আমরা অসংক্ষ্য নক্ষত্র বিবেচনা কার, সেখানে সাত কোটি সপ্তাত লক্ষের কথা দুরে থাকুক, দুই 
কোটিই কি ভয়ানক ব্যাপার। 

কিন্তু ইহাতে আকাশের নক্ষত্রসংখ্যার শেষ হইল না। দুরবীক্ষণের সাহায্যে গগনাভ্যন্তরে 
কতকগ্রাল ক্ষুদ্র ধুম্রাকার পদার্থ দুষ্ট হয়। উহাদগকে নীহারকা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যে 
সকল দুরবীক্ষণ অত্যন্ত শীক্তশালী, তাহার সাহায্যে এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে, বহুসংখ্যক 
নীহারকা কেবল নক্ষত্রপু্জ । অনেক জ্যোতার্্বদ্‌ বলেন, যে সকল নক্ষত্র আমরা শুধু চক্ষে 


বা দুরবীক্ষণ দ্বারা গগনে বিকীর্ণ দোঁখতে পাই, তংসম,দায় একটি মাত্র নাক্ষান্রক জগৎ । অসংখ্য ॥ 


নক্ষত্রময় ছায়াপথ এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত। এমন অন্যান্য নাক্ষান্রক জগৎ আছে। এই 
সকল দুর-দৃষ্ট তারাপগ্ঞ্জময়ী নীহারিকা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। সমযুদ্রতীরে যেমন 
বাল, বনে যেমন পাতা, একটি নীহারকাতে নক্ষত্ররাশি তেমান অসংখ্য এবং ঘনাবন্যস্ত। এই 
সকল নক্ষত্রসংখ্যা ধারলে সাত কোটি সত্তর লক্ষ কোথায় ভাঁসয়া যায়। কোটি 
কোট নক্ষত্র আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে বিলে অত্যুক্তি হয় না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার 
ভাবতে ভাবতে মনব্যব্দাদ্ধি চিন্তায় আশক্ত হইয়া উঠে। চিত্ত বিস্ময়াবহৰল হইয়া যায়। 
সব্বন্রগামিনী মনুষ্যব্দাদ্ধরও গগ্নসীমা দেখিয়া চিত্ত গনরস্ত হয়। 
- এই কোটি কোট নক্ষত্র সকলই সূর্ধয। আমরা যে এক সূর্যকে সূর্য্য বলি, সে কত বড় 
প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা সোরাবপ্পব সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে বার্ণত হইয়াছে । ইহা পৃথিবী অপেক্ষা 
নুয়োদশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। নাক্ষান্রক জগত্মধ্যচ্ছ অনেকগুলি নক্ষত্র যে, এ সূ্য্যাপেক্ষাও বৃহৎ 
তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে। এমন কি, সারিয়স (51185) নামে নক্ষত্র এই সূয্ের 
২৬৬৮ গুণ বৃহৎ, ইহা স্থির হইয়াছে। কোন কোন নক্ষত্র যে, এ স্মর্ধযাপেক্ষা আকারে ছু 
ক্ষনুদুতর, তাহাও গণনা দ্বারা "স্থির হইয়াছে। এইরূপ ছোট বড় মহাভয়গ্কর আকারাবাশি্ট, 
মহাভয়ঙ্কর তেজোময় কোট কো সূর্য্য অনন্ত আকাশে বিচরণ কাঁরতেছে। যেমন আমাঁদগের 
সৌরজগতের মধ্যবর্তী সূর্যকে ঘেরিয়া গ্রহ উপগ্রহাঁদ বিচরণ করিতেছে, তেমান এ সকল 
সং্য্যপার্থে গ্রহ উপগ্রহাঁদ ভ্রীমতেছে, সন্দেহ নাই। তবে জগতে জগতে কত কোট কোটি 
স্য্য, কত কোট কোটি পৃথিবী, তাহা কে ভাবিয়া উঠতে পারে? এ আশ্চর্য কথা কে ব্যাদ্ধিতে 
ধারণা কাঁরতে পারে? যেমন পাঁথবীর মধ্যে এক কণা বাল,কা, জগত্মধ্যে এই সসাগরা পাঁথবী 
তদপেক্ষাও সামান্য, রেণুমাত্র_বালুকার বাল কাও নহে। তদুপার মন্ষ্য কি সামান্য জীব! 
এ কথা ভাবিয়া কে আর আপন মন্যব্যত্ব লইয়া গর্ব কাঁরবে? 


ধলা 

ধূলার মত সামান্য পদার্থ আর সংসারে নাই। কিন্তু আচার্য্য টিণ্ডল ধূলা সম্বন্ধে একটি 
দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আচার্ষের এ প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং দুরূহ, তাহা সংক্ষেপে এবং সহজে 
ব্যঝান অতি কঠিন কর্ম্ম। আমরা কেবল টিণ্ডল সাহেবকৃত সিদ্ধান্তগলই এ প্রবন্ধে সান্নি- 
তাত বারন, নি তাঁহার প্রমাণ জিজ্ঞাস; হইবেন, তাহাকে আচার প্রবন্ধ পাঠ করিতে 

|| 

১। ধুলা, এই পাঁথবীতলে এক প্রকার সব্্বব্যাপী। আমরা যাহা পরিচ্কার করিয়া 
রাখি না কেন, তাহা মৃহর্ত জন্য ধলা ছাড়া নহে। যত “বাবুগার” কাঁর না কেন, কিছুতেই 
ধুলা হইতে নিত্কৃতি নাই। যে বায়; অত্যন্ত পরিষ্কার বিবেচনা কাঁর, তাহাও ধূলায় পূর্ণ। 
সচরাচর ছায়ামধ্যে কোন রন্প্র-নিপাতিত রৌদ্রে দেখিতে পাই, যে বায়ু পরিচ্কার দেখাইতেছিল, 
তাহাতেও ধুলা চিকচিক: কারতেছে। সচরাচর বায়; যে এরূপ ধূলাপূর্ণ, তাহা জানিবার জন্য 
আচার্য্য টিপ্ডলের উপদেশের আবশ্যকতা নাই, সকলেই তাহা জানে। কিন্তু বায়; ছাঁকা যায়। 
১৩৪ 


1বজ্ঞানরহস্য 


he TE 
আচার্য্য বহদাবধ উপায়ের দ্বারা বায়; আঁত পাঁরপাটী করিয়া ছাঁকিয়া দৌখয়াছেন। তিনি অনেক 
চোঙ্গার তর দ্রাবকাদি পঠারয়া তাহার ভিতর "দয়া বয়, ছায়া লইয়া গিয়া পরাঁক্ষা করিয়া 
দোঁখয়ছেন যে, তাহাও ধুলায় পারপূর্ণ। এইরূপ ধুলা অদৃশ্য ; কেন না, তাহার কণাসকল 
আত ক্ষদুদ্র। রোদ্রেও উহা অদৃশ্য। অণ্বীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও অদৃশ্য, কিন্তু বৈদ্যাতক প্রদীপের 
আলোক" রোদ্রাপেক্ষাও উত্জবল। উহার আলোক ওঁ ছাঁকা বায়ুর মধ্যে প্রেরণ কাঁরয়া তান 
দোখয়াছেন যে, তাহাতেও ধুলা চিকৃঁচিক্‌ কারিতেছে। যাঁদ এত যত্রপারত্কৃত বায়তেও ধুলা, 
তবে সচরাচর ধন লোকে যে ধুলো নিবারণ কারবার উপায় করেন, তাহাতে ধা বারণ হয় 
না ইহা বলা বাহুল্য । ছায়ামধ্যে রৌদ্র না পাঁড়লে রৌদ্রে ধুলা দেখা যায় না, কিনু রোদ্রমধ্যে 
উজ্জবল বৈদ্যুতিক আলোকের রেখা প্রেরণ কাঁরলে এ ধুলা দেখা যায়। অতএব আমরা তো 
বায় “মহতে মহরতে নিশ্বাস গ্রহণ কাঁরতোঁহ, তাহা ধ্নলপর্ণ'। যাহা কিছু ভোজন কার, 
তাহা ধানিপূ্ণ ! কৈ না, বায়স্থত ধাঁলরাশি দিবারা সকল পদার্থের উপর বর্ষণ হইতেছে। 
আমরা যে কোন জল পারচ্কৃত কাঁরু না কেন, উহা ধীর । কাঁলকাতার জল পলতার হলে 
পারত্কৃত হইতেছে বালয়া তাহা ধ্যীলশূন্য নহে। ছাঁকলে ধুলা যায় না। 

২। এই ধূলা বাস্তাবক সম্দায়ংশই ধূলা নহে। তাহার অনেকাংশ জৈব পদাৰ্থ৷ যে সকল 
অদশ্য ধাঁলকণার কথা উপরে বলা গেল, তাহার অধিক ভাগ কষ ক্ষ জীব। বে ভাগ জৈব 
নহে, তাহা আঁধকতর গ্র্্বাবাশক্ট ; এজন্য তাহা বায়ংপার তত ভাসিয়া বেড়ায় না। অভ 


রূপে পাকার করা মনয্য-সাধ্যাতীত।, যে জল স্ফাঁটক পাত্রে রাখলে কৃহৎ হাঁরকখণ্ডের 
ন্যায় স্বচ্ছ বোধ হয়, তাহাও সমল, কাঁটাণ্দপূর্ণ। জৈনেরা একথা স্মরণ রাখবেন। 

৩। এই সৰ্বব্যাপী ধ্নালকণা সংক্রামক পাঁড়ার মূল। অনাতিপূব্বে সব্বত্র এই মত 
প্রচালত ছিল যে, কোন এক প্রকার পচনশীল িনজ্জাব জৈব পদার্থ (Malaria) কর্তৃক সংক্রামক 
পাড়ার ‘বিস্তার হইয় থাকে। এ মত ভারতবর্ষে অদ্যাঁপ প্রবল। ইউরোপে এ বিশ্বাস এক 
প্রকার উাঁচছন হইতেছে। আচার্য্য িণ্ডল প্রভার শ্বাস এই যে, সংক্রামক পাঁড়ার বিস্তারের 
কারণ সজীব পাঁড়াবীজ (G৮) ৷ ও সকল পাঁড়াবীজ বায়নতে এবং জলে ভাসতে থাকে ; 
এবং শরারমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় জীবজনক হয়। জীবের শরীরমধ্যে অসংখ্য জীবের আবাস। 
কেশে উৎকুণ, উদরে কৃমি, ক্ষতে কীট, এই' কয়াট মনব্য-শরীরে সাধারণ উদাহরণ । পশু মাত্রেই 
ত্রমধ্যে কাঁটসমূহের আবাস। জাঁবতত্বীবদেরা অবধাঁরত কাঁরয়াছেন বে, ভূমে, জলে বা 


দার জনয পক্ষে তাহা ডাক্তারের অস্ম-মখে ক্ষতমধ্যে প্রবেশ কারবে। ডাক্তার যতই 
অন্য ানিক্কার রাখ্‌ন না কেন, অদশ্য ধ্ালপজের কিছনতেই নিবারণ হয় না। বস্তু ইহার 
একট সনদের উপায় আছে। ডাক্তারের প্রায় তাহা অবলম্বন করেন। কাব্বালক আসিড নামক 
একক অত তাহা জল শমশাইয়া ক্ষতমূখে বৰ্ষণ কাঁরতে থাকলে প্রাবষ্ট বাজসকল মাঁরয়া 
যায়। ক্ষতমখে পারচ্কৃত তুলা বাঁধিয়া রাখলেও অনেক উপকার হয়; কেন না, তুলা বা 
পাঁরচ্কৃত কারবার একটি উৎকৃষ্ট উপায়। 


৯৩৫ 


বাঙ্কম রচনাবলী 


গগনপযটিন 


পুরাণ হীতহাসাদতে কথিত আছে, পূুবর্বকালে ভারতবর্ষঁর রাজগণ আকাশ-মার্গে রথ 
চালাইতেন। কিন্তু আমাদের পব্বপ;রুষাঁদগের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহারা সচরাচর এপাড়া ওপাড়ার 
ন্যায়, স্বর্গলোকে বেড়াইতে যাইতেন ; কথায় কথায় সমনুদ্রকে গণ্ড্‌ষ করিয়া ফেলিতেন ; কেহ 
জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত কাঁরতেন, কেহ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত কারিতেন। প্রাচীন ভারতবধীক্পি- 
দিগের কথা স্বতন্্র ; সামান্য মনষ্যাদগের কথা বলা যাউক। 

সামান্য মন:ষ্যের চিরকাল বড় সাধ গগন পর্যটন করে। কথিত আছে, তারন্তম নগরবাসী 
আক্কাইতস নামক এক ব্যক্তি ৪০০ খতীন্টাব্দে একটি কাম্টের পক্ষী প্রস্তুত কাঁরয়াছল; তাহা 
কিয়ংক্ষণ জন্য আকাশে উঠিতে পারিয়াছিল। ৬৬ খশষ্টাব্দে, সাইমন নামক এক ব্যক্ত রোম 
নগরে প্রাসাদ হইতে প্রাসাদে উড়িয়া বেড়াইবার উদ্যোগ পাইয়াছল। এবং তৎপরে কনন্তান্ত-_ 
নোপল নগরে একজন মুসলমান এরূপ চেষ্টা কাঁরয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দান্তে নামক { 
একজন গাঁণতশাম্ত্রাবৎ পক্ষ নিম্মণ কাঁরয়া আপন অঙ্গে সমাবেশ করিয়া গ্রাসিমীন হদের উপর. 
উঠিয়া গগনমাগে পারভ্রমণ কারিয়াছিলেন। এরুপ করিতে কাঁরতে একাঁদন এক উচ্চ অট্রালিকার 
উপর পড়িয়া তাঁহার পদ ভগ্ন হয়। মামস্বাঁরানবাসী আলবর নামক একজন ইংরেজেরও সেই 
দশা ঘটে। ১৬৩৮ সালে গোলড্উইন এক ব্যাক্ত শিক্ষিত হংসাঁদগের সাহায্যে উড়িতে 
চেষ্টা করেন। ১৬৭৮ সালে বেনিয়র নামক একজন ফরাসী পক্ষ প্রস্থৃতপূব্বক হস্ত পদে বাঁধিয়া AE 
উড়িয়াছিল। ১৭১০ সালে লরেন্ত দে গ্জ্‌মান নামক একজন ফরাসী 'দারানার্ত বায়পর্ণ 
পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ কাঁরয়া আকাশে উঠিয়াছিল। মাকুইস দে বাকাবল নামক একজন 
আপন অট্রালকা হইতে উড়তে চেষ্টা করিয়া নদীগব্ভে পাঁতত হন। বানসার্ভেরও এই দশা 
ঘাঁটয় ছল। 


১৭৬৭ সালে বিখ্যাত রসায়নাবদ্যার আচার্য্য ডাক্তার বাক প্রচার করেন যে, জলজন বায়ন 
পাঁরপূ্ণ' পার আকাশে উঠিতে পারে। আচার্য্য কাবালো ইহা পরাক্ষার দ্বারা প্রমাণীকৃত করেন, 
কিন্তু তখনও ব্যোমযানের কল্পনা হয় নাই। টী 
অবলম্বন করেন নাই। তিনি প্রথমে কাগজের বা বস্তের গোলক নির্মাণ কাঁরয়া তন্মধ্যে উত্তপ্ত 
বায়ন পঢ়ারতেন। উত্তপ্ত হইলে বায়ু লঘুতর হয়, সুতরাং তৎসাহায্যে গোলকসকল উদ্ধেধি 
উঠিত। আচার্য্য চার্লস প্রথমে জলজন বায়ুপ্যারত ব্যোমযানের সৃষ্টি করেন। গ্লোব নামক 5 
ব্যোমযানে উক্ত বায় পূর্ণ কারিয়া প্রেরণ করেন ; তাহাতে সাহস করিয়া কোন মনডয্য আরোহণ 
করে নাই। রাজপদর-ষেরাও প্রাণ্হত্যার ভয়প্রযুক্ত কাহাকেও আরোহণ কাঁরতে দেন নাই। এই. 
ব্যোমযান কিয়দ্দুর উঠিয়া ফাটিয়া যায়, জলজন বাহির হইয়া যাওয়ায়, ব্যোমযান তৎক্ষণাৎ] 
ভূপাতিত হয়। গোনেশ নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উহা পাঁতত হয়। অদষ্টপূব্ব খেচর দেখিয়া, গ্রাম্য | 
লোকে ভীত হইয়া, মহা কোলহল আরম্ভ করে। Zz 

অনেকে একত্রিত হইয়া গ্রাম্য লোকেরা দোখতে আইল যে, কিরূপ জন্তু আকাশ হইতে 3. 
নামিয়াছে। দুই জন ধর্মযাজক বললেন যে, ইহা কোন অলোঁকক জাঁবের দেহাবাশষ্ট চর্ম 


ব্যোমযানের আবরণ 'ছিদ্রাবাশম্ট হওয়াতে, বায়ু বাহির হইয়া, রাক্ষসের শরীর আরও শীর্ণ : 
হইল। দোয়া সাহস পাইয়া, আর একজন বীর গিয়া তাহাতে অস্রাঘাত কারল। তখন: 
ক্ষতমূখ দিয়া বহুল পরিমাণে জলজন নির্গত হওয়ায়, বীরগণ তাহার দগন্ধে ভয় পাইয়া রণে 
ভঙ্গ দিয়া পলায়ন কাঁরল। কিন্তু এ জাতীয় রাক্ষসের শোণিত এ বায়ু। তাহা ক্ষতমৃখে নির্গত 
হইয়া গেলে, রাক্ষস ছিন্নমুণ্ড ছাগের ন্যায় “ধড়ফড়” করিয়া মারিয়া গেল। তখন বারগণ _ 
প্রত্যাগত হইয়া তাহাকে অশ্বপনচ্ছে বন্ধনপু্্বক লইয়া গেলেন। এদেশে হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটি 
১৩৬ 


বিজ্ঞানরহস্য 


.__ টি এ ভি এ ১১১ 
রক্ষাকালী পৃজা হইত, এবং ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীপাঠ করিয়া কিছু লাভ কারতেন। তার পরে, 
মোনগোল্‌্ফীর আবার আগ্নেয় ব্যোমযান (অর্থাৎ যাহাতে জলজন না পৃরিয়া, উত্তপ্ত সামান্য 
বায়ু পারত হয়) বর্ষেল হইতে প্রেরণ কাঁরলেন। তাহাতে আধ্বীনক বেলুনের ন্যায় একখানি 
“রথ” সংযোজন কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছল। কিন্তু সে বারও মন.ষ্য উঠিল না। সেই রথে চাঁড়য়া 
একটি মেষ, একাট কুক্ুট ও একটি হংস স্বর্গ পরিভ্রমণে গমন কাঁরয়াছিল। পরে স্বচ্ছন্দে 
গ্গনাবহার করিয়া, তাহারা সশরীরে মর্তযধামে ফিরিয়া আঁসয়াছল। তাহারা পদণ্যবান্‌ 


আকাশ-মার্গে প্রথম ভ্রমণ করার যে গৌরব, তাহা দ্বব্বৃত্ত নরাধমাদগের কপালে ঘটিবে!” 
ব্যোমযানে রাহণ করিয়া আকাশপথে পর্যটন করেন। সে বার 'নার্বঘেন পৃথিবীতে 'ফাঁরয়া 
আসয়াছলেন, কিন্তু তাহার দুই বৎসর পরে-আবার ব্যোমযানে আরোহণপূব্বক, সমদ্দ্র পার 
হইতে গিয়া, অধঃপাঁতত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। যাহা হউক, তিনিই মনবষ্যমধ্যে প্রথম গগন- 
কাজ! আর যান জয় রাম বাঁলয়া পণ্চমবায়ূপথে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন, তিনিও মনদ্ষ্য নহেন, 
নচেৎ তাঁহাকে এই পদে অভাষক্ত করার আমাদিগের আপত্তি ছিল না। 

দে রোজীরের পরেই চার্লস্‌ ও রবার্ট একর্রে, রাজভবন হইতে, ছয় লক্ষ দর্শকের সমক্ষে 
জলজনীয় ব্যোমযানে উদ্ডীন হয়েন। এবং প্রায় ১৪,০০০ ফট উদ্দধর্ব উঠেন। 

ইহার পরে ব্যেমযানারোহণ বড় সচরাচর ঘাঁটতে লাগিল। কিন্তু আধকাংশই আমোদের জন্য। 
বৈজ্ঞানিক তত্ব পরীক্ষার্থ যাঁহারা আকাশ-পথে বিচরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৮০৪ সালে গাই 
ল্‌সাকের আরোহণই 'বশেষ বিখ্যাত। তিনি একাকী ২৩,০০০ ফিট উদ্দের্ৰ উঠিয়া নানাবিধ 
বৈজ্ঞানক তত্ত্বের মীমাংসা কাঁরয়াছলেন। ১৮৩৬ সালে গ্রীন এবং হলণ্ড সাহেব, পনের 
দিবসের খাদ্যাঁদ বেলুনে তুলিয়া লইয়া. ইংলণ্ড হইতে গগনারোহণ করেন। তাঁহারা সমন 
পার হইয়া, আঠার ঘণ্টার মধ্যে জার্ম্মানীর অন্তর্গত উইলবর্গ নামক, নগরের নিকট অবতরণ 
করেন। গ্রীন আঁত প্রসিদ্ধ গগন-পর্যযটক ছিলেন। তান প্রায় চতুন্দশ শত বার গগনারোহণ 
কাঁরয়াছিলেন। তিনবার, বায়ুপথে সমদ্রপার হইয়াছলেন_অতএব, কাঁলযুগেও রামায়ণের 
দৈববলসম্পন্ন কার্যাসকল পুনঃ সম্পাদিত হইতেছে। গ্রীন দুইবার সমাদ্রমধ্যে পাঁতৃত হয়েন_ 
এবং কোঁশলে প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু বোধ হয়, জেমূস্গ্রেশর. অপেক্ষা কেহ আঁধক উদ্ধের্ঁ 
উঠতে পারেন নাই। তান ১৮৬২ সালে উল্বহ্যাম্টন হইতে উল্ভীন হুইয়া প্রায় সাত মাইল 
উদ্দে্ উঠিয়াছলেন। তান বহশতবার গগনোপাঁর ভ্রমণপূকর্বক, বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের 
পরাঁক্ষা কাঁরয়াছিলেন। সম্প্রাত আমোরকার গগন-পর্যযটক ওয়াইজ সাহেব, ব্যোমযানে আমেরিকা 
হইতে অট:লাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ইউরোপে আ'সিবার কল্পনায়, তাহার যথাযোগ্য উদ্যোগ 
করিয়া যাত্রা কারয়াছলেন। কিন্তু সমুদ্রোপার আসবার পূবের্ব বাত্যামধ্যে পাতত হইয়া অবতরণ 
করিতে বাধ্য হইয়াঁছলেন। কিন্তু সাহস আত ভয়ানক! 

পাঠকাঁদগের অদূষ্টে সহসা যে গগন-পর্যটন-সহখ ঘটবে, এমত বোধ হয় না, এজন্য গগন- 
পর্যাটকেরা আকাশে উঠিয়া কিরূপ দোখয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাঁদগের প্রণীত পনস্তকাদি' 
হইতে সংগ্রহ করিয়া এস্থলে সা্নবেশ করিলে বোধ হয়, পাঠকেরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। সমন্দর 
নামটি কেবল জল-সমরের প্রীত ব্যবহত হইয়া থাকে ; কিন্তু যে বায়ু কর্তৃক পৃথিবী পারিবোশ্টিত, 
তাহাও সম্দ্রীবশেষ, জলসমদুদ্র হইতে ইহা বৃহ্তর। আমরা এই বায়বীয় সমদ্রের তলচর জীব। 
ইহাতেও মেঘের উপদ্বীপ, বায়ার স্রোতঃ প্রভাত আছে। তাঁদিয়ে কিছ জানলে ক্ষাত নাই। 

ব্যোমযান অল্প উচ্চ 'পিয়াই মেঘসকল বিদীর্ণ কারয়া উঠে। মেঘের আবরণে পাঁথবী দেখা 
যায় না, অথবা কদাচিৎ দেখা যায়। পদতলে আচ্ছন্ন, অনন্ত দ্বিতীয় বসন্ধরাবৎ মেঘজাল বস্তুত । 
এই বাম্পীয় আবরণে ভূগোলক আবৃত; যাঁদ গ্রহান্তরে জ্ঞানবান্‌ জীব থাকে, তবে তাহারা 


৯৩৭ 


বাঁঙ্কম রচনাবলন 


পৃথিবীর বাম্পীয়াবরণই দেখিতে পায় ; পৃথিবী তাহাদগের প্রায় অদৃশ্য। তদ্রুপ আমরাও 
কৃহস্পাত প্রভৃতি গ্রহগণের রোদ্রপ্রদীপ্ত, রৌদ্রপ্রীতঘাতী, বাম্পীয় আবরণই দৌখতে পাই। 
আধুনিক জ্যোতাব্্বদ্গণের এইরূপ অন্দমান। 
এইরূপ পাথবী হইতে সম্বন্ধরহিত হইয়া, মেঘময় জগতের উপরে স্থিত হইয়া দেখা যায় 
যে, সব্বর্ত জীবশুন্য, শব্দশুন্য, গাতিশন্য, স্থির, নীরব । মন্তকোপরে আকাশ অত নাবড় নীল 
_সে নীলিমা আশ্চর্য্য॥। আকাশ বস্তুতঃ চিরাহ্ধকার-উহার বর্ণ গভীর্‌ কৃষ্ণ। অমাবস্যার রানে 
প্রদীপশ,ন্য গৃহমধ্যে সকল দ্র ও গবাক্ষ র্ধ' কারা থাকিলে বেরুপ অন্ধকার দৌখতে পাওয়া 
যায়, আকাশের প্রকৃত বর্ণ তাহাই। তন্মধ্যে স্থানে স্থানে নক্ষত্রসকল প্রচণ্ড জবালাবাশষ্ট। 
কিন্তু তদালোকে অনন্ত আকাশের অনন্ত অন্ধকার বিনষ্ট হয় না-কেন না, এই সকল প্রদীপ 
বহয্দুরাস্থিত। তবে যে আমরা আকাশকে অন্ধকারময় না দোখয়া উজ্জবল দেখি, তাহার কারণ 
বায়ু। সকলেই জানেন, সূর্যালোক সপ্তবর্ণময়। স্ফাটকের দ্বারা বর্ণীল পৃথক্‌ করা যায় 
সপ্ত বর্ণের সংমিশ্রণে সূর্যযালোক। বায়ু জড় পদার্থ, কিন্তু বায়ু আলোকের পথ রোধ করে না। 
বায়ু সূ্ধালোকের অন্যান্য বর্ণের পথ ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু নীলবর্ণকে রুদ্ধ করে। রদ্ধ বর্ণ, 
বায়; হইতে প্রাতহত হয়। সেই সকল প্রাতহত বর্ণাত্মক আলাক-রেখা আমাদের চক্ষে প্রবেশ 
করায়, আকাশ উজ্জল নপীলমাবাশষ্ট দোখ__অন্ধকার দোখ না।» কিন্তু যত উদ্দের্ব উঠা যায়, 
বায়স্তর তত ক্ষীণতর হয়, গাগাঁনক উজ্জল নীলবর্ণ ক্ষীণতর হয় ; আকাশের কৃষ্ণত্ব কিছ; কিছ 
সেই আবরণ ভেদ করিয়া দোখতে পাওয়া ষায়। এই জন্য উদ্ধর্লোকে গাঢ় নীলমা। 
শিরে এই গাঢ় নীলিমা__পদতলে, তুঙ্গ শৃঙ্গবিশিষ্ট পবর্বতমালায় শোভিত মেঘলোক-_সে 
পব্বতমালাও বাঙ্পীয়_মেঘের পব্বত--পব্বতের উপর পৰ্বত, তদুপাঁর আরও পব্বত--কেহ 
বা কৃষ্ণমধ্য, পার্্বদেশ রোদ্রের প্রভাবিশিষ্ট--কেহ বা রৌদ্রপ্নাত, কেহ যেন শ্বেত প্রস্তরনাম্মিতি, 
কেহ যেন হীরকণীনাম্সত। এই সকল মেঘের মধ্য দিয়া ব্যোমষান চলে । তখন, নীচে মেঘ, 
উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, বামে মেঘ, সম্মুখে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ। কোথায় শবদ্যুং চমাকিতেছে, 
কোথাও ঝড় বাঁহতেছে, কোথাও বৃন্টি হইতেছে, কোথাও বরফ পাঁড়তেছে। মসূর ফনাঁধল 
একবার একটি মেঘগর্ভ'স্থ রল্ধ দিয়া ব্যোমযানে গমন কারয়াঁছলেন ; তাঁহার কৃত বর্ণনা পাঠ 
কাঁরয়া বোধ হয়, যেমন মুঙ্গেরের পথে পব্বতমধ্য দিয়া বাম্পীয় শকট গমন করে, তাহার 
ব্যোমযান মেঘমধ্য দিয়া সেইরূপ পথে গমন কাঁরয়াছিল। 
এই মেঘলোকে সূর্যোদয় এবং স্য্যান্ত অত আশ্চর্য্য দৃশ্য__ভুলোকে তাহার সাদশ্য 
অনুমিত হয় না। ব্যোমযানে আরোহণ কারয়া অনেকে এক দিনে দুইবার সর্্যাস্ত দেখিয়াছেন। 
এবং কেহ কেহ' এক দিনে দুইবার সূযের্াদয় দৌখয়াছেন। একবার স্য্যাস্তের পর রান্িসমাগম 
দেখিয়া, আবার ততোঁধক উদ্ধের্য উঠিলে "দ্বিতীয় বার সূর্যাস্ত দেখা যাইবে এবং একবার 
সূষ্ষোদয় দেখিয়া, আবার নিম্নে নামলে সেই দিন দ্বিতীয় বার সূর্যোদয় অবশ্য দেখা যাইবে। 
ব্যোমযান হইতে যখন পাঁথবা দেখা যায়, তখন উহা বিস্তৃত মানচিত্রের ন্যায় দেখায় ; সৰ্ব 
সমতল-_অট্রালিকা, বৃক্ষ, উচ্চভূমি এবং অল্পোন্নত মেঘও, যেন সকলই অনচ্চ, সকলই সমতল, 
ভূমিতে চিন্রিতবৎ দেখায়। নগরসকল যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠিত প্রাতকাত, চলিয়া যাইতেছে বোধ 
হয়। বৃহৎ জনপদ উদ্যানের মত দেখায়। নদী শ্বেত সূত্র বা উরগের মত দেখায়। বৃহৎ 
বালকের ক্রীড়ার জন্য 'নম্মিতি তরণীর মত দেখায়। যাঁহারা লণ্ডন বা পারিস 
নগরীর উপর উত্থান করিয়াছেন, তাঁহারা দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন,_তাঁহারা প্রশংসা করিয়া 
ফুরাইতে পারেন নাই ৷ গ্লেশর সাহেব 'াখয়াছলেন যে, তিনি লন্ডনের উপরে উঠিয়া এককালে 
ব্রিশ লক্ষ মনব্যের বাস-গৃহ নয়নগোচর কারয়াছলেন। রান্রকালে মহানগরীসকলের রাজপথস্থ 
দীপমালাসকল অতি রমণীয় দেখায়। 
যাহারা পৰ্বতে আরোহণ কাঁরয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, যত উদ্দের্ঁ উঠা যায়, তত তাপের 
অল্পতা। শিমলা, দারাঁজলিং প্রভাত পার্বত্য স্থানের শীতলতার কারণ এই, এবং এই জন্য 
হিমালয় তুষারমন্ডিত। (আশ্চর্ষোর বিষয় যে, হমকে ভারতবধাঁয় কাঁব “একো হি দোষো 


* কেহ কেহ বলেন যে, বায়ুমধাস্থ জলবাম্প হইতে প্রতিহত নীল রশ্মিরেখাই আকাশের উজ্জল 
নীলমার কারণ। 


১৩৮ ; 


টিসি ৩ সিনা 


বিজ্ঞানরহস্য 
A ২২২২ 
গুণসলিপাতে” বিবেচনা করিয়াছিলেন, আধ্দীনক রাজপদ্রুষেরা, তাহাকেও গুণ ববেচনা করিয়া 
তথায় রাজধানী সংস্থাপন কাঁরয়াছেন।) ব্যোমযানে আরোহণ কারিয়া উদ্দে্ উত্থান কাঁরলেও 
এরুপ শ্রমে হিমের আতিশষ্য অনুভূত হয়। তাপ, তাপমান যন্ত্রের দ্বারা মত হইয়া থাকে। 
যন্ত্র ভাগে ভাগে শিবভক্ত। মনষ্যশোণিত পিছু উষ্ণ, তাহার পাঁরমাণ ৯৮ ভাগ। ২৯২ ভাগ 
তাপে জল বা! হয়। ৩২ ভাগ তাপে জল তৃষারত্ব প্রাপ্ত হয়। (তাপে জল তুষার হয়, এ কোন্‌ 
কথা? বাস্তাবক তাপে জল তুষার হয় না, তাপাভাবেই হয়। ৩২ ভাগ তাপ, জলের 


তি 


পুৰ্বে” বিজ্ঞানাবদৃগণের সংস্কার ছিল যে, উদ্দের্য তিন শত ফিট প্রাতি এক ভাগ তাপ 
কমে। 'অথণৎ তিন শত ফিট উঠিলে এক ভাগ তাপহানি হইবে_হুয় শত ফিট উঠিলে দুই 
ভাগ তাপ কামিকে_ইত দ। কিন্ত গ্লেশর সাহেব বহুবার পরাঁক্ষা কারিয়া স্থির করিয়াছেন যে, 
উদ্দের্ তাপহানি এরূপ একটি সরল নিয়মানুগামী নহে। অবস্থাবশেষে তাপহানির লাঘব 
গৌরব ঘাঁটয়া থাকে মেঘ থাঁকলে, তাপহানি অল্প হয়_কারণ, মেঘ তাগরোধক এবং 
তাপগ্রাহক। আবার 'দবাভাগে যেরূপ তাপহানি ঘটে, রাত্রে সেরূপ নহে। গ্লেশর সাহেবের 
পরীক্ষার ফল 'িম্নীলখিত মত 

ভাঁম হইত হাজার কিট পর্যন্ত মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় তাপহানির পাঁরমাণ ৪.৫ ভাগ, মে না 
থাঁকলে ৬.২ ভাগ, দশ হাজার ফিট পর্য্যন্ত, মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় ২:২ ভাগ, মেঘ না থাকিলে 
২ ভাগ । বিশ হাজার ফিট উদ্ধেব, মেঘাচ্ছনে ১:১ ভাগ ; মেঘ শুন্যে ১-২ ভাগ ত্রিশ হাজার 
ফট উদ্দের্ মোট ৬-২ ভাগ তাপহাস পরণীক্ষিত হইয়াছিল ইত্যাদি। তাপন্থাস হেতু উদ্ধেন 
স্থানে স্থানে তুষার-কণা (50০%) দ্ট হয়; এবং ব্যোমযান কখন কখন তন্মধ্যে পাঁতত হয়। 
উদ্দে্ শগতাধিক্য, অনেক সময়ে যানারোহণীদগের কষ্টকর হইয়া উঠে_এমন কি, অনেক সময়ে 
হাত পা অবশ হয়, এবং চেতনা অপহৃত হয়। 

উদ্দের্ তাপাভাবের কারণ তপ্ত বা তাপ্য সামগ্রীর অভাব। রৌদ্র ভূমে যেমন প্রখর, উদ্ধর্ব 
বরং ততোধিক প্রথরতর বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে কি তপ্ত হইবে? ভূমি আঁত দরে, বায় 
আতিক্ষীণ-_অল্পপরমাণু। দশ বারটি তুলার বস্তা উপর্যপাঁর রাখিয়া দৌখবেন_- উপরিস্থ 
তলার ভারে, নিদ্নস্থ বস্তার, তলা গাঢ়তর হইয়াছে। তেমনি নথ বাযাই গাঢ় উপারিহ বায় 
ঘখীণ। পরাক্গ দ্বারা স্থির হইয়াছে যে-এক ইনি দীর্ঘ প্রস্থে, এরুপ ভূমির উপরে যে ভার, তাহার 
পারমাণ সাড়ে সাত সের। আমরা সন্তকের উপর অহরহঃ এই ভার বহন কাঁরেতোছু তক্জন্য 
কোন পাড়া বোধ কার না কেন? উত্তর, “অগাধজলসপ্ারী” মৎস্য উপাঁরস্থ বারিরাঁশর ভারে 


যাওয়া যায়, বায়; তত ক্ষীণ হইতে থাকে। গগনপর্য)টিকেরা ইহা পরাঁক্ষা কারয়া জানয়াছেন: 
গুরূতা অনুসারে ৩৭০ মাইল উদ্ধের্বর মধ্যেই অন্ধেক বায় আছে; এবং পাচ ছয় মাইলের মধ্যেই 
সায় বায়ুর তিন ভাগের দুই ভাগ আছে। এই জন্য উদ্ধেন উঠিতে গেলে, না পর্থাসেন 
সাতার হয়। মসূর ফামারিয়' দশ সহস্র ফট উদ্ে উঠিয়া, প্রথম বারে, যেরনপ কষ্ট 
অনুভূত করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এইরূপ কাঁরয়াছেন, যথা 

“সাতটা বাজতে এক পোয়া থাকিতে আমার শরীরমধ্যে এক অপরর্ব আভ্যন্তারক শাঁতলতা 
অন্ভূততকরিতে লাগিলাম। তংসাহত তন্দ্রা আসিল। কষ্টে নিশ্বাস ফেলতে লাগলাম ॥ 
অন্ত কপ শব্দ হইতে লাগিল এবং আধ মিনিট কাল, আমার হদ্রোগ উপাস্থত হইল। 
কণ্ঠ হইল। আমি এক পার জল পান কারলাম-তাহাতে উপকার বোধ হইল বে 
বেশে জল ছিল তাহা “ছাপ খাবার সময়ে, যেমন শ্যা্পেনের বোতলের ছাপ সশব্দে 
বৈছে ভায়া পড়ে, জলের বোতলের ছাপ খ্যালতে সেইরূপ হইল। ইহার কারণ সহজেই বা 
যাইতে পারে। তখন আমাঁদগের মন্তকের উপর বায়:, এক ভাগ কম হইয়াছিল। বখন যো 
ছাপ আঁটিয়া গগনে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখনকার অপেক্ষা এখনকার বায়র ভার এক ভাগ' 
কম হইয়াছল।” 

দই একবার গগন-মার্গে' যাতায়াত কাঁরলে এ সকল কষ্ট সহ্য হইয়া আইসে, কভু তিক 
উদ্বে ডাঠলে নাহ, ব্যাক্তরও কষ্ট হয়। গর সাহেব এ সকল কষ্টে বিশেষ সাহফ, ছিলেন; 
দিও ছয় মহল উদ্দের উঠিযা নিও চেতনাশল্যে ও অন হইয়াছলেন। ২৯,০০০ ফট 
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উপরে উঠিলে পর, তাঁহার দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আইসে। কিয়ৎক্ষণ পরে তান আর তাপমান 
যন্তের পারদ-স্তম্ভ অথবা ঘাঁড়র কাঁটা দোঁখতে সক্ষম হইলেন না। টোবলের উপর এক হাত 
রাঁখলেন। যখন টেবিলের উপর হাত রাখলে, তখন হস্ত সম্পূর্ণ সবল; কিন্তু তখনই সে 
হাত আর উঠাইতে পাঁরলেন' না-_-তাহার শক্তি অন্তার্থতা হইয়াছল। তখন দেখলেন, দ্বিতীয় 
হস্তও সেই দশাপন্ন হইয়াছে। অবশ। তখন একবার গান্রালোড়ন কাঁরলেন; গান্র চালনা কাঁরতে 
পারলেন, কিন্তু বোধ হইল, যেন হস্ত-পদাদি নাই। ক্রমে এইরুপে তাঁহার সকল অঙ্গ অবশ 
হইয়া পড়ল; ভগ্নগ্রীবের ন্যায় মস্তক লাম্বত হইয়া পড়ল, এবং দৃষ্টি একেবারে বিল:প্ত হইল। 
এইরূপে তান অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছিলেন, এমত সময়ে হঠাৎ তাঁহার চৈতন্যও 
বিলপ্ত হইল। পরে ব্যোমযানের “সারি” রথ নামাইলে তানি পঢুনব্বার জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। 

রথ নামাইল কি প্রকারে? ব্যোমযানের গতি 'দ্বাবিধ, প্রথম, উদ্ধর্ হইতে অধঃ বা অধ 
হইতে উদ্ধর্থ। দ্বিতীয়, দিগন্তরে; যেমন শকটাদ আভলাষত দিকে যায়, সেইরূপ । ব্যোমযান 
আভলাষত 'দগন্তরে চালনা করা এ পধ্যন্ত মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই_চালক মনে করিলে, 
উত্তরে, পশ্চিমে, বামে বা দাক্ষিণে, সম্মুখে বা পশ্চাতে যান চালাইতে পারেন না। বায়ই ইহার 
যথার্থ সারাঁথ, বায়সারথ যে দিকে লইয়া যায়, ব্যোমযান সেই দিকে চলে। কিন্তু উদ্বর্বাধঃ 
গাঁত মনহষ্যের আয়ন্ত। ব্যোমযান লঘু কারিতে পারলেই উদ্দের্ব উঠিবে এবং পার্ববন্তাঁ বায়ুর 
অপেক্ষা গুরু কাঁরতে পারলেই মানিবে। ব্যোমযানের “রথে” কতকটা বালুকা বোঝাই থাকে; 
তাহার কিয়দংশ নিক্ষিপ্ত করিলেই পূব্্বাপেক্ষা লঘুতা সম্পাদিত হয়_তখন ব্যোমযান আরও 
উদ্ধের্ৰ উঠে। এইরুপে ইচ্ছান্রমে উদ্ধের্ট উঠা যায়। আর যে লঘু বায়ু কর্তক বেলুন 
পারিপ্যীরত থাকায় তাহা গগনমণ্ডলে উঠিতে সক্ষম, তাহার কিয়দংশ নির্গত কারতে পারলেই 
উহা নামে। এ বায় নির্গত কারবার জন্য ব্যোমযানের শিরোভাগে একটি ছিদ্র থাকে । সেই ছিদ্র 
সচরাচার আবৃত থাকে, কিন্তু তাহার আবরণে একটি দাঁড় বাঁধা থাকে; সেই দাঁড় ধাঁরয়া টাঁনলেই 
লঘ; বায়; বাঁহর হইয়া যায়; ব্যোমযান' নামতে থাকে। 

দগস্তরে গতি মন্.ষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে বটে, কিন্তু মনুষ্য বারূর সাহায্য অবলম্বন করিতে 
সক্ষম। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দিগাঁভমূখে বায়; বাহতে থাকে। 
যখন ব্যোমারোহী ভূমির উপরে দাক্ষিণ বায়; দেখয়া, যানারোহণ করিলেন, তখনই হয়ত, 
কিছ়দ্দুর উঠিয়া দৌখলেন যে, বায়ন উত্তরে; আরও উঠিলে হয়ত দেখিবেন যে, বায়ু পূর্বে, 
কি পলশ্চ দক্ষিণে ইত্যাদ। কোন্‌ স্তরে কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দিকে বায়ন বহে, ইহা যাঁদ 
মনদষ্ের জানা থাকত, তাহা হইলে ব্যোমযান মন[ষ্যের আজ্ঞাকারী হইত। যাঁহারা সুচতুর, 
তাঁহারা কখন কখন বায়ুর গাঁত অবধারিত করিয়া স্বেচ্ছাক্তমে গগন পর্যটন কাঁরয়াছেন 
৯৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসে মসুর তিসান্দর কালে নগর হইতে নেপ্তযন নামক বেলুন 
গগনারোহণ করেন। চারি হাজার ফট উদ্ধের্ব উঠিয়া দৌখলেন যে, তাঁহাঁদগের গাঁত উত্তর 
সমদদ্রে। অপরাহ্থে এইরূপ তাঁহারা অকথ্মাং অনিচ্ছার সহিত, অনন্ত সাগরের উপর যান 
কাঁরলেন। কিন্তু তখন উপায়ান্তর ছিল. না। এই সঙ্কটে তাঁহারা দেখিলেন যে, দনম্নে মেঘসকল 
দাক্ষিণগরামী। তখন তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া সমদ্রীবহারে চাললেন। এইরূপে তাঁহারা ২১ মাইল 
পর্যন্ত সম্ুদ্রোপরে বাহির হইয়া যান। তাহার পর লঘু বায়ু নির্গত করিয়া দিয়া, নীচে নামেন 
বায়ুর সেই নিম্ন স্তরে দাঁক্ষিণ-বায় পাইয়া তৎকর্তৃক বাহিত হইয়া পনব্বার ভূমির উপরে 
আসেন। কিন্তু দ্বব্ব্যাদ্ধবশতঃ অবতরণ করেন না। তার পর সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইল। 
বাণ্পের গাঢ়তাবশতঃ নিম্নে ভূতল দেখা যাইতোঁছল না। এমত অবস্থায় তাঁহারা কোথায় 
যাইতোঁছিলেন, তাহা জানিতে পারেন নাই। অকস্মাৎ নিম্ন হইতে গস্তীর সমদ্-কল্লোল উথিত 
হইল। তখন অন্ধকার পনব্্বার অনন্ত সাগরোপরে বিচরণ কাঁরতেছেন জানিতে পা'ঁরয়া, তাঁহারা 
আবার নিম্নে নামিলেন। আবার দাক্ষিণ-বায়ুর সাহায্যে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন। 


১৪০ 


বিজ্ঞানরহস্য 


বেলুন চলিয়াছে। আরও দোঁখলেন যে, সেই দ্বিতীয় বেলনটির আকাত তাঁহাদিগের বেলুনেরই 
আকৃাঁত, যেমন তাঁহাঁদগের বেলুনের নিম্নে “রথ” যুক্ত ছিল, এবং তাহাতে যাহারা দুই জন 


বে দাঁড়, যেখানে যে সূতা, যেখানে যে যন্ত্র, দ্বিতীয় বেলুনে ঠিক তাহাই আছে, ফ্ষামারয় 
দাক্ষণ হস্তোত্তেলন কাঁরলেন- ভৌতিক ক্লামারয়' বাম হস্তোত্তোলন কাঁরল। তাঁহার সঙ্গী একটা 
পতাকা উড়াইলেন_ভৌতিক সঙ্গী একটা তদ্রুপ পাতাকা উড়াইল। 

আরও শীবস্ময়ের বিষয় এই বে, সেই ভৌতিক ব্যোমষানের ভৌতিক রথের চতুঃপার্খে অপর্র্ব 
জ্যোতিষ্ময় মন্ডলসকল প্রীতভাত হইতোছল। মধ্যে হারিৎ শ্বেতাভ মণ্ডল, তম্মধ্যে রথ । 
তৎপার্থে ক্ষীণ নীল মণ্ডল; তাহার বাঁহরে হরির্রাবর্ণ মন্ডল; তৎপরে কাঁপশ রক্তাভ মণ্ডল, 
শেষে অতসীকুসুমধ বর্ণ; তাহা রুমে ক্ষীণতর হইয়া মেঘের সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে। 

এই বৃত্তান্ত বুঝাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে হইতে পারে না। ইহা বাললেই যথেষ্ট 
হইবে যে, ইহা জলবাজ্পের উপর প্রাতসৌরাবম্ব* মাত্র। 

গগনপথে পাঁর্থব শব্দ সহজে গমন করে, কিন্তু সকল সময়ে নহে, এবং সকল শব্দের গাঁত 
তুল্যরূপ নহে। মেঘাচ্ন্নে শব্দরোধ ঘটে। গ্লেশর সাহেব চারি মাইল উদ্ধর্ হইতে রেলওয়ে 
ট্রেণের শব্দ শুনতে পাইয়াছলেন। এবং বিশ হাজার ফিট উপরে থাকিয়া কামানের শব্দ 
শুনিরাছলেন। একটি ক্ষুদ্র কুকুরের রব দুই মাইল উপর হইতে শানতে পাইয়াঁছলেন, 
কিন্তু চাঁর হাজার ফিট উপরে থাকিয়া বহুসংখ্যক মনুষ্যের কোলাহল শুনিতে পান নাই। মসুর 
ফ্লামীরয়” আকাশ হইতে ভূমণ্ডলের বাদ্য শুনিতে পাইতেন। তাঁহার বোধ হইত, যেন মেঘমধ্যে 


পঢচ্ছে উত্তর বাঁধিয়া দিলে লইয়া ফিরিয়া আসত। লঘুতার অনুরোধে সেই সকল পত্র ফুটো- 
গ্রাফের সাহায্যে আঁত ক্ষদ্রাকারে লিখিত হইত_আঁত বৃহৎ পত্র এক হীণ্তর মধ্যে সমাবিষ্ট হইত। 
পাঁড়বার সময়ে অণ্ডুবাক্ষণ ব্যবহার কাঁরতে হইত। স্থানাভাববশতঃ এই কৌতুকাবহ তত্ব আমরা 
সাঁবস্তারে াখিতে পারলাম না। 

উপসংহারকালে বক্তব্য যে, ব্যোমযান এখনও সাধারণের গমনাগমনের উপযোগনী বা যথেচ্ছ . 


করিয়া সিদ্ধান্ত কারয়াছিলেন বে, এক দন মন্ষ্যগণ অবশ্য পক্ষণীদগের ন্যায় উড়তে পারিবে; 
নকন্তু আত্মবলে নহে যখন মন ব্য, পক্ষ বা পক্ষবৎ ঘন প্রস্তুত করিয়া, বাচ্পায় বা বৈদ্যঁতক 
বলে তাহা সন্টালন কাঁরতে পারিবে, তখন মনুব্যের বিহঙ্গপদপ্রাপ্তর সম্ভাবনা। দেলোম নামক 
একজন ফরাসী একটি মংস্যাকার বেলুন কঞ্পনা করিয়াছেন; তানি বিবেচনা করেন, তৎসাহায্যে 
মন্ষ্য যথেচ্ছা আকাশ-পথে যাতায়াত কাঁরতে পারিবে। কিন্তু সে যন্ত্র হইতে এ পর্য্যস্ত কোন 
ফলোদয় হয় নাই বাঁলয়া, আমরা তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। ধু 


চণ্টল জগৎ 
সচরাচর মনয্যের বোধ এই যে, গাঁত জগতের বিকৃত অবস্থা; শ্ছিরতা জগতের স্বাভাবক 
অবস্থা। কিন্তু বিশেষ অন্যধাবন কাঁরলে বুঝা যাইবে যে, গাঁতই স্বাভাবিক অবস্থা; দ্থিরতা 


* Ant’ helia. 
১৪৯ 


বাঙ্কম রচনাবলী 


কেবল গ্রতির রোধ মান্র। যাহা গতাঁবাশষ্ট, কারণবশতঃ তাহার গাঁতর রোধ হইলে, তাহার 
অবস্থাকে আমরা স্থিরতা বা স্থিতি বাল। যে শিলাখণ্ড বা অদ্রালিকাকে অচল 1ববেচনা 
কাঁরতোছি, বাস্তাবক তাহা মাধ্যাকর্ষণের বলে গাতাবাশল্ট; নিম্নস্থ ভূমি তাহার গাঁত রোধ 
কারতেছে বলিয়া, তাহাকে স্থির বলিতেছি। এ স্থিরতাও কাল্পাঁনক; পাঁথবাঁতলম্থ অন্যান্য বস্তুর 
সঙ্গে তুলনা করিয়া বালতোঁছ যে, এই পর্বত বা এই অট্রাটিকা অচল, গাঁতশন্য-_বন্তুতঃ উহার 
কেহই অচল বা গতিশনন্য নহে, পৃথিবীর উপরে থাকিয়া উহা পৃঁথবীর সঙ্গে আবর্তন করিতেছে। 
স্‌ক্ষমু বিবেচনা করতে গেলে জগতে কিছু গাঁতশুন্য নহে। 

কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্‌ যাহা পাথবীর গাঁততে গাতাবাশষ্ট, তাহাকে চণ্ল 

র প্রয়োজন করে না। তথাঁপও পাথবীতে এমত কোন বস্তু নাই, যে মুহুর্ত জন্য স্থির। 

চার পার্থ চাইয়া দেখ, বায়: বহিতেছে, ব্ক্ষপন্রসকল' নাঁচতেছে, জল চলিতেছে, 
জীবসকল নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পাদনার্থ বিচরণ কারতেছে। পরস্তু ইহার মধ্যেও কোন কোন 
বন্ধু গাতশুন্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণে বা অন্য প্রকারে রুদ্ধ বাহ্যিক গতি ভিন্ন, এ 
সকল বস্তুর অন্য গাঁত আছে। সেই সকল গাঁত আভ্যন্তারক। 

বনতুমান্রেরই কিয়ৎপাঁরমাণে তাপ আছে। যাহাকে শীতল বাল, তাহা বস্তুতঃ তাপশ,ন্য নহে। 
তাপের অল্পতাকেই শীতলতা বলি, তাপের অভাব িছনতেই নাই। যে তুষারখণ্ডের স্পর্শে 
অঙ্গচ্ছেদের কলেশানূভব করিতে হয়, তাহাতেও তাপের অভাব নাই-_অজ্পতা মান্র। 

যাহাকে তাপ বাল, তাহা পরমাণ্ুগণের আন্দোলন মাত্র । কোন বন্ধুর পরমাণসকল পরস্পরের 
দ্বারা আকৃষ্ট এবং সন্তাঁড়ত হইলে, তাহা তরঙ্গবৎ আন্দোলিত হইতে থাকে। সেই ক্রিয়াই 
তাপ। যেখানে সকল বন্তুই তাপফক্ত, সেখানে সকল বস্তুর পরমাণড অহরহ পরস্পর বর্তৃক 
আকৃষ্ট, সন্তাড়িত এবং সপ্টালিত। অতএব পৃথিবাস্থ সকল বন্তুই আভ্যন্তারক গাঁ তাবাশষ্ট। 

আলোক সম্বন্ধেও সেই কথা। ইথর নামক বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদাথের পরমাণু 
সমান্টর তরঙ্গবং আন্দোলনই আলোক। সেই গাঁতাবাশষ্ট পরমাণদসকলের সঙ্গে নয়নোন্দরয়ের 
সংস্পর্শে আলোক অন্মভূত হয়। সেই প্রকার তাপীয় তরঙ্গ সাঁহত ত্বাগানন্দ্ুয়ের সংস্পর্শে তাপ 
অননভূত করি। এই সকল আন্দোলন-ক্রিয়া মনুষ্ের দৃষ্টির অগোচর- উহা তাপর.পে এবং 
আলোকরুপেই আমরা হান্দুয় কর্তৃক গ্রহণ কাঁরতে পাঁর--অন্য রূপে নহে। তবে এই আন্দোলন- 
ক্রিয়ার আস্ত স্বীকার কারবার কারণ কি? ইউরোপাঁয় বিজ্ঞানীবদেরা তাহা স্বীকার করিবার 


পাঁথবীতলে আলোক সৰ্বত্ৰ দেখতে পাই। আঁত অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রে প.থবীঁতল 
একেবারে আলোকশন্য নহে। অতএব সব্বন্ই সৰ্ব্বদা আলোকীয় আন্দোলনের গাঁত বর্তমান। 
এ বিজ্ঞানবিদেরা প্রতিপন্ন কারয়াছেন যে, আলোক, তাপ এবং মাধ্যাকর্ষণ, তিনাটই পরমাণ্দর 
রর মাতর। রি পৃথিবীর সকল বন্তুই আভ্যন্তীরক গাঁতাবিশিষ্ট। যৌগিক আকর্ষণের বলে 
সকল সত্বেও কোন বন্ধুর পরমাণনসকল "বস্্স্ত বা পৃথগৃভূত হয় না। 
পৃথিবীতলে এইরুপ। তারপর, পাথবণীর বাহিরে কিঃ 
পাবা স্বয়ং অত্যন্ত প্রথর বেগাঁবশিষ্টা এবং অনন্তকাল আকাশমার্গে ধাবমানা। অন্যান্য 
গ্রহ উপগ্রহ ৯ যাহা সৌর জগতের অন্তর্গত, তাহাও পৃঁথবশীর মত অবস্থাপন্ন সন্দেহ ন 
ং সকল গ্রহ উপগ্রহে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাও পারব পদার্থের ন্যায় সব্বদা বাহক 
এবং আভান্তারক গাঁতাবশিষ্ট। জ্যোতার্বদ্‌শ্গণের দৌরবক্ষাণক অনুসন্ধানে সে কথার অনেক 
প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। 


অতাত। যে সূর্ধামন্ডলের তাপ, আলোক, আকর্ষণ এবং 
কারণ, সেই সূযযমণ্ডলোপরে বা তদভান্তরে যে নান ভয়ও 
এবং অদ্ভুত গতি নিয়ত বার্তবে, তাহা বলা বাহ্‌ল্য। সেই চাণ্চল্যের একটি উদাহরণ “অ 
পতা" নামক প্রস্তাবে বার্ণ ত হইয়াছল। 
সযেোপরে এবং সর্যাগব্ভে যে নিয়ত গতির আধিপত্য, কেবল ইহাই নহে; দ্যা 
স্বয়ং শত বিজ্ঞনাবদেরা স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য্য স্বয়ং এই তাবৎ সৌর জগৎ সঙ্গে 
লইয়া সেকেন্ডে ৪%* মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৭.১০০ মাইল আকাশ পথে ধাবিত হইতেছে 


বজ্ঞানরহস্য 


: 2:21... = 
এই ভয়ঙ্কর বেগে এই পদার্থরাঁশ কোথায় যাইতেছে? কেহ বলিতে পারে না কোথায় 
যাইতেছে । আকাশের একটি নাক্ষান্রক প্রদেশকে ইউরোপাঁয়েরা হরক্যুলিজ বলেন। সূর্য্য 
তন্মধ্যস্থ লাম্‌ডা নামক নক্ষত্রাভিমদুখে ধাবিত হইতেছে, কেবল এই পৰ্যন্ত নিশ্চিত হইয়াছে। 

কিন্তু সূৰ্য্য এবং সৌর জগৎ ত বিশ্বের আঁত ক্ষনুদ্রাংশ। অন্ধকার রাত্রে অন্ত আকাশমণ্ডল 
ব্যাপিয়া বে সকল জ্যোতিষ্ক জাতে থাকে, তাহারা সকলেই এক একটি সৌর জগতের 
কেন্দ্রীভূত। সে সকল কি গাঁতশন্যঃ তাহাদিগেরও প্রাত্যহিক উদয়ান্তাদি দেখিতে পাই, সেও 
গাথবাীর প্রাত্যাহক আবর্তজানত চাক্ষনষ ভ্রান্তি মাতর। নাক্ষান্রক লোকের কি জগৎ চণ্টল ? 

জ্যোতাব্ৰ'দ্যার দ্বারা যতদুর অন্টসন্ধান হইয়াছে, ততদনর জানিতে পারা গিয়াছে যে, 
নক্ষত্রলোকেও গাঁত সব্বময়ী। যত অনসন্ধান হইয়াছে, ততই বুঝা গিয়াছে যে, জর্য্যের যে 
প্রকৃতি, নক্ষত্রমা্রেরই সেই প্রকীতি। গ্রহ ভিন্ন অন্য তারাকে নক্ষত্র বাঁলতেছি। 

কতকগুলি নক্ষত্র সৌর গ্রহগণের ন্যায় বর্তনশীল। যেখানে আমরা চক্ষে একটি নক্ষত্র 
দোখতে পাই, দূরবীক্ষণ সাহায্যে দখলে তথায় কখন কখন দহ, তিনটি বা ততোধক নক্ষত্র 
দেখা যায়। কখন কখন ওঁ দুই তিনাট নক্ষত্র পরস্পরের সাহত অববন্ধরাহত, এবং পরদ্পর হইতে 


একদেশে 'স্থত দেখায়, এবং একটি সরল রেখার মুধাবত্তাঁ হইয়া যুগ্ম নক্ষত্রের নায় দেখায়। 
কিন্তু কখন কখন দেখা যায় যে, যে নক্ষবুদ্ধয় দোখতে যুগ্ম, তাহা বাস্তাবক যুগ্মই বটে 
পরস্পরের [নিকটবত্তাঁ এবং পরস্পরের সাঁহত নৈসার্গক সম্বন্ধাবাশচ্ট। এই সকল যগ্মাঁদ' 
নক্ষত্র সম্বন্ধে আধ্দানিক জ্যোতাবর্বদেরা পরয্যবেক্ষণা ও গণনার দ্বারা স্থিরীকৃত কারয়াছেন যে, 
উহারা পরস্পরকে বৌঁড়য়া বর্তন কাঁরতেছে। অর্থাৎ যাঁদ ক, খ, এই দুইটি নক্ষত্রে একটি যুগ্ম 
নক্ষত্র হয়, তবে ক, খ, উভয়ের মাধ্যাকর্ষণক কেন্দ্রের চতু্পার্শে ক, খ, উভয় নক্ষত্র বর্তন 
কারতেছে'। কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ দুইটি কেন, বহন নক্ষত্রে এক একটি নাক্ষান্্ুক 
জগৎ। তন্মধ্যস্থ (বিভক্ত হু ও প্রকার আবর্ত্তনকারণী। বিচিত্র এই যে, নিউটন 
প্‌ঁথবাঁতে বাসয়া, পাঁথ'ব পদার্থের গাঁত দোঁখয়া, পার্থ উপগ্রহ চন্দ্রের গাঁতকে উপলক্ষ্য 
করিয়া, যে সকল' মাধ্যাক্ষীণক গাঁতর নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, দদরবত্তাঁ এবং সৌর 
জগতের বাহচ্ছ এই সকল নক্ষত্রের গাঁতও সেই সকল নিরমাধীন। 

নকষত্রগণের প্রকৃতি এবং সর্ষের প্রকত যে এক, তাঁদষয়ে আর সংশয় নাই। ডাক্তার 
হুগিন্‌স বৈজ্ঞানিকেরা আলোক-পরাক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে জানিয়াছেন যে, যে সকল 
বস্তুতে স্যর নিশ্মিতি, অন্যান্য নক্ষত্রেও সেই সকল বস্তু লাক্ষত হয়। অতএব সদ্বোযোপার ও 
সয্ণগবের্ত যে প্রকার ভয়ঙ্কর কোলাহল ও বিপ্লব নিত্য বর্তমান বালয়া বোধ হয়, তারাগ্ণেও 
সেইরূপ হইতেছে, সন্দেহ নাই। যে নক্ষত্র দরবাক্ষণ সাহায্যও অস্পষ্ট দৃণ্ট রি 
বালয়া বোধ হয়” তাহাতে ক্ষণমান্র যে সকল উৎপাত ঘাঁটতেছে, পাঁথবীতলে দশ বর্ষের 
নৈসা্গক ক্রিয়া একত্রিত কারলেও তাহার তুল্য হইবে না। স্ধমণ্ডলে সামান্য মাত্র কোন 
পারবর্তনে যে বিপ্লব ও নৈসার্গক শীক্তিব্যয় সচিত হয়, তাহাতে পলকমাত্রে এই পাথবী ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রচণ্ড বাত্যার কল্লোল অথবা কর্ণীবদারক অশানিসম্পাতশব্দ হইতে লক্ষ 
লক্ষ গুণে ভীমতর কোলাহল অনবরত সেই সৌরমণ্ডলে দনর্ঘোঁষত হইতেছে সন্দেহ নাই। 
আর এই যে সহস্র সহস্র, স্থির, শীতল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগণ দোখতোছ, তাহাতেও সেইরূপ 
হইতেছে : কেন না, সকলই সর্যপ্রকাতাঁবাশস্ট, বরং আমাদগের স্ধয অনেক অনেক নক্ষত্রের 
অপেক্ষা ক্ষুদ্ু এবং হশীনতেজা। 'সারয়স্‌ নামক অত্যুঙ্জবল নক্ষত্র, আমাঁদগের নয়ন হইতে 
যত দূরে আছে, আমাদিগের অূ্যয তত দুরে প্রেরিত হইলে, উহা তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষুদ্র নক্ষত্রের 
ন্যায় দেখাইত : আকাশের কত শত নক্ষত্র তদপেক্ষা উজ্জল জবালায় জবলিত। কত্তু যদি 
সূয্কে অলংদেবরণ (রোহিণপ?), কপ্তর, বেটেলগনস্‌ প্রভাতে নক্ষত্রের স্থানে প্রেরণ করা খায়, 
= দেখা যাইবে {ক না সন্দেহ ৷ প্রক্টর সাহেব বলেন যে, আকাশে যেসকল নক্ষত্র 
বোধ হয় তাহার মধ্যে পণ্টাশাটও আমাদের সুর্য্যাপেক্ষা ক্ষ হইবে না। অতএব 
যেরূপ চাঞ্চল্যের আস্তত্ব অনুমান করা যায়, অধিকাংশ নক্ষত্রে ততোধিক চাণ্ল্য 


সন্দেহ নাই । 


হ. স্য্য যেমন আঁত প্রচণ্ডবেগে, গ্রহগণ সাঁহত, আকাশ-পথে ধাবমান, 
১৪৩ 


লি তাহাই নট 


বঙ্কিম রচনাবলী 


অন্যান্য নক্ষত্রগণও তদ্রুপ । বরং অনেক নক্ষত্রের বেগ সূ্য্যাপেক্ষা প্রচণ্ডতর। সারয়সের গতি 
প্রাত সেকেন্ডে ২০ মাইল, ঘণ্টায় ৭২,০০০ মাইল। বেগা নামক উজ্জবল নক্ষত্রের বেগ প্রাত 
সেকেন্ডে ৫০ মাইল, ঘণ্টায় ১৮০ ১০০০ মাইল, কস্তর প্রাত সেকেন্ডে ২৫ মাইল, ঘণ্টায় ৯০,০০০ 
মাইল। পোলাক্সের গাঁত সেকেন্ডে ৪৯ মাইল, প্রায় বেগার ন্যায়। সপ্তর্ধর মধ্যের পাঁচটির 
গাত সারয়সের ন্যায়, একটির গাঁত বেগার ন্যায়। এই বেগ আঁত ভয়ঙ্কর, বিশেষ যখন মনে 
করা যায় যে, এই সকল প্রচণ্ডবেগশালনী পদার্থের আকার আতি প্রকাণ্ড (সারিয়স্‌ সু্য্যাপেক্ষা 
সহস্র গুণ বৃহৎ), তখন বস্ময়ের আর সীমা থাকে না। 

নক্ষত্রসকল অদ্ভুত গাঁতাবশিষ্ট হইলেও, চারি সহস্র বংসরেও তন্তাবতের স্থানভ্রংশ মন.ষ্য- 
চক্ষে লক্ষিত হয় নাই। এঁ সকল নক্ষত্রের অসীম দুরতাই ইহার কারণ। উৎকৃষ্ট দ্‌রবীক্ষণ 
সাহায্যে, আশ্চর্য্য মান-যন্তর ও বিদ্যা-কৌশলের বলে আধ্মানক জ্যোতাব্বদেরা কিং স্থানচ্যাত 
পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাহাতেই এ সকল গাঁত 'স্থিরীকৃত হইয়াছে। 

নাক্ষান্রক গাঁতিতত্ব আঁত আশ্চর্য্য । গগনের একদেশে স্থিত নক্ষত্রও এক দিকেই «ধাবমান না 
হইয়াও নানা দিকে ধাবমান। কখন বা একাদকেই ধাবমান। কোথায় ধাবমান? কেন খাবমান? 
সে সকল তত্ত্বের আলোচনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজনীয়, এবং এক প্রকার অসাধ্য । 

যাহা বলা গেল, তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, গাঁতই জাগাঁতিক নিয়ম_াঁছ 5 নিয়ম 
রোধের ফলমান্র। জগৎ সৰ্ব্বত্ৰ, সব্ববদা চণ্ল। সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করিয়া বুঝতে গেলে, আঁত 
' টবদ্ময়কর বোধ হয়। জীবনাধারে শোণিতাদির চাণ্চল্যই জীবন। হৃংপণ্ড বা শ্বাসযন্বের চাণল্য 
রাহত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলে পরেও, দৈহিক পরমাণ্মধ্যে রাসায়নিক চাণ্চল্য 
সণ্টার হইয়া, দেহ ধংস হয়। যেখানে দৃষ্টিপাত কারব, সেইখানে চাঞ্চল্য, সেই চণল্য 
মঙ্গলকর। যে বুদ্ধ চণ্চলা, সেই দ্ধ চিন্সশালনী। যে সমাজ গাঁতাবাশিষ্ট, সেই সমাজ 
উন্নাতশীল। বরং সমাজের উচ্ছঙ্খলতা ভাল, তথাপি স্থিরতা ভাল নহে। 
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জলে যেরুপ বুদ্ুদ উঠিয়া তখনই বিলীন হয়, পাথবীতে মন;ষ্য সেইরূপ জান্মতেছে ও 
মরিতেছে। পত্রের পিতা ছিল, তাহার পিতা ছিল, এইরুপ অনন্ত মনয্যশ্রেণীপরম্পরা 
এবং গত হইয়াছে, হইতেছে এবং যতদুর বুঝা যায়, ভবিষ্যতেও হইবো ইহার আঁদ কোথা? 
জগদাঁদর সঙ্গে ক মনুষ্যের আদি, না গাঁথবার সৃষ্টির বহু পরে প্রথম মনুষোর সৃষ্টি 
হইয়াছে? পাথবীতে মনুষ্য কত কাল আছে? 

খনীষ্টানাদগের প্রাচীন গ্রন্থানুসারে মন.ষ্ের সৃষ্টি এবং জগতের সৃষ্টি কালি পরশ্ব 
হইয়াছে। যে দিন জগদাশ্থর কুস্তকাররূপে কাদা ছানিয়া পৃথিবী গড়িয়া, ছয় দিনে তাহাতে 
মনযষ্যাঁদ পঢত্তল সাজাইয়াছিলেন, খন্টানেরা অনুমান করেন যে, ছয় সহস্র বৎসর পূব্বে। 
এ কথা খা্টানেরাও আর বিশ্বাস করেন না। আমাদগের ধর্ম-প্প্তকের কথার প্রতি আমরাও 
সেইরূপ হতশ্রদ্ধ হইয়াছি। বিজ্ঞানের প্রবাহে সব্ব্ুই ধর্ম পস্তকসকল ভায়া যাইতেছে। 
‘কিন্তু আমাদিগের ধর্মগ্রন্থ এমন কোন কথা নাই যে, তাহাতে ব্ঝায় যে, আজ কালি বা ছয় 
শত বৎসর বা ছয় সহস্র বংসর বা ছয় বংসর পঢ়ুব্বে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন হইয়াছে। হিন্দ: 
শাচ্ানসারে কোটি কোটি বৎসর পে; অথবা অনন্ত কাল পডন্বে জগতের সৃষ্ট । আধযনক 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানেরও সেই মত। 

তবে জগতের আদি আছে কি না, কেহ কেহ এই তক তুলিয়া থাকেন। সৃষ্ট অনাদি, এ 
জগৎ নিত্য; ও সকল কথায় বুঝায় যে, সৃষ্টির আরম্ভ নাই। কিন্তু সৃষ্টি একটি ক্রিয়া- করিয়া 
মান, কোন 'বিশেষ সময়ে কৃত হইয়াছে; অতএব সৃষ্ট কোন কালাবশেষে হইয়া থাঁকবে। 
রসি আআ হরেন বাহ আবার 
হই হইতেছে বাইতের 
কথার নৈসাগকক প্রমাণ নাই। 

“অসজচ্চ জগৎ সৰ্ব্বং সহ পৃতৈ কৃতাত্মভিঃ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সুচিত হয় যে, জগৎ- 
স্ষ্ট এবং মন্্য বা মনয্য-জনকাঁদগের সৃষ্ট এক কালেই হইয়াছল। এরুপ বাক্য 


৯১৪৪ ‘ 


বিজ্ঞানরহস্য 


হিন্দু-গ্রন্থে অতি সচরাচর, দেখা যায়। যাঁদ এ কথা যথার্থ হয়, তাহা হইলে, যতকাল চন্দ 
সূর্য্য, ততকাল মন.ফ্য। বৈজ্ঞানকেরা এ তত্ত্বে কি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই 


না ; গগন এককালে এরুপ সূ্ধচনদ্রক্ষত্রাদবিশিষ্ট ছিল না। একাদন--তখন দিন হয়, নাই 
এককালে জল ছল না, ভুমি ‘ছল না,_বায় {ছল না। কিন্তু যাহাতে এই চন্দ্র সূর্য্য তারা 
হইয়াছে, যাহাতে জল বায়ু ভূমি হইয়াছে_যাহাতে নদ নদী সিন্ধদ_বন টপ বক্ষ_তৃণ লতা 
পুঙ্প পশু পক্ষী মানব হইয়াছে, তাহা ছল। জগতের রূপান্তর ঘাঁটয়াছে, ইহা বিজ্ঞান 


সেই সকল নিয়মে? তবে আর সেরূপ রূপান্তর দোখ না কেন? দোখতোঁছ। তিল তিল 
করিয়া, মূহূর্তে মুহূর্তে জগতের রুপাস্তর 'ঘটিতেছে। কোটি কোটি বংসর পরে; প্যাথবী ক 
ঠিক এইরূপ থাকিবে? তাহা নহে। 

কর্পে এই ঘোর রূপান্তর ঘাট, এ প্রশ্নের একটি উত্তর আঁত বিখ্যাত। আমরা 


প্রবন্ধে বুঝাইবার সম্ভাবর্না নহে--এবং ইহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইতেও পারে না। 
আমাদের সে উদ্দেশ্যও নহে। যাঁহারা 'িজ্ঞানালোচনায় সক্ষম, তাঁহারা এই নৈহারিক উপপাদ্য 


পরমাণ্‌সমণ্টির আস্তিত্ব মাত প্রতিজ্ঞা কারয়া, তাহা হইতে জাগাঁতক ব্যাপারের সময়ই সিদ্ধ 
করিয়াছেন। স্পেন্সরের কথা প্রামাণিক না হইলে হইতে পারে, কিন্তু ব্যাদ্ধর কৌশল আশ্চর্য্। 

এইরূপে যে, বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, এমত কোন নৈসার্গক প্রমাণ নাই। অন্য কোন প্রকারে যে 
সৃষ্ট হয় নাই, ভাহারও কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। তবে লাগ্পাসের মতে প্রমাণাবিরুদ্ধও কিছ, 
নাই ৷ অসম্ভব কিছু নাই। এ মত সম্ভব, সঙ্গত-_অতএব ইহা প্রমাণের অতীত হইলেও গ্রাহ্য। 


* গাঁতশূন্য নক্ষত্র মানেই স্য্য। জগতে কোট কোট সদ্যয। এ 
5178 সর্‌ জন হর্শেল বলেন, এ মত 
প্রমাণাবিরদ্ধা। 


ব ২--১০ ১৪৫ _ 


নাঁঙকম রচনাবলী 


এই মত প্রকৃত হইলে, স্বীকার করিতে হয় যে, আদৌ পৃথিবী ছিল না। সূ্য্যাঙ্গ হইতে 
পাঁথবী বিক্ষিপ্ত হইয়াছে । পৃথিবী যখন বিক্ষিপ্ত হয়, তখন ইহা বাম্পরাশ মাত্র_নাহলে 

বিক্ষিপ্ত হইবে না। অতএব প্যাথবার প্রথমাবস্থা, উত্তপ্ত বাম্পীয় গোলক। 

একটি উত্তপ্ত বাষ্পণয় গোলক-_আকাশ-পথে' বহু কাল বিচরণ কারলে ি হইবে? প্রথমে 
তাহার তাপহানি হইবে। সেখানে! তাপের আধার মাত্র নাই--সেখানে তাপ-লেশ নাই ; তাহা 
আিন্তনীয় শৈত্যাবশিন্ট। আকাশে তাপাধার কিছ নাই_-অতএব আকাশমাগ অচিন্তন'য় 
শৈত্যাবাশচ্ট । এই শৈত্যাবাশস্ট আকাশে বিচরণ কারতে কারতে তপ্ত বাম্পীয় গোলকের অবশ্য 
তাপক্ষয় হইবে। তাপক্ষয় হইলে কি হইবে? 

জলের উত্তপ্ত বাচ্প সকলেই দেখিয়াছেন। সকলেই দোঁখয়াছেন যে, এ বাজ্প শীতল হইলে 
জল হয়। আরও শীতল হইলে, জল বরফ হয়। সকল পদার্থের এই নিয়ম৷ যাহা উত্তপ্ত 
অবস্থায় বাষ্পকৃত, তাগক্ষয়ে তাহা গাঢ়তা এবং কাঠিনন প্রাপ্ত হয়। অতএব বাচ্পীর গোলকাক্কাত 
পথবীর তাপক্ষয় হইলে, কালে তাহা এক্ষণকার গাঢ়তা এবং কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। 

পৃথিবী কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াও িছনকাল অগ্নিতপ্ত ছিল, বিবেচনা হয়। ত'পেক্ষাকৃত 
শীতলতা ঘাঁটলেই কাঁঠিনতা জাল্মবে, কিন্তু কঠিনতা জাঁন্মলেই তাহার সঙ্গে জীবাবাসযোগ্য 
শাঁতলতা ছল বিবেচনা করা যায় না'। সেও কালে ঘটিয়াঁছিল। তাপক্ষাত হেতু যে শীতলতা, 
তাহা উপারভাগেরই প্রথমে ঘটে, উপারভাগ শীতল হইলেও, ভিতর তপ্ত থাকে। পাঁথবীর 
পে কান 


জীব 

উত্তপ্ত বাজ্পীয় গোলক জীবাবাসোপযোগণী শতলতা এবং কঠিনতা প্রাপ্ত হইতে লক্ষ লক্ষ যুগ 
আঁতবাহত হইয়াঁছল, সন্দেহ নাই_কেন না, আমাদের দুধের বাটি জ;ড়াইতে যে কালবিলম্ব 
হয়, তাহাতেই আমাদের বৈ জন্মে। অতএব বার উৎপত্তির লক্ষ লক্ষ যে পরেও 

জীব বা উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় নাই। 

ভূতত্বের কিছযমান্র জানেন, তাঁহারাও অবগত আছেন যে, পৃথিবীর উপরে নানাবিধ 

মৃত্তিকা এবং প্রস্তর স্তরে স্তরে সান্মবোশত আছে। এইরুপ দ্তরসান্নবেশ কিয়দ্দুর মা পাওয়া 
যায়, তাহার পরে যে সকল প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহা স্তরত্বশন্য। 

নীচে স্তরত্বশুন্য প্রস্তর, তদ্দুপার স্তরে স্তরে নানাবিধ প্রস্তর, গোরক বা মান্তকা। এই 
সকল ্তরনিবন্ধ প্রস্তর, গোঁরক বা'মাত্তিকাভ্যস্তরে এমত অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাহা এক 
কালে সমূদ্রতলে ছিল । এমন ক, অনেকগুলি স্তর কেবল ক্ষুদ্র ক্ষনদ্র সমদ্রচর জাবের শরারের 
সমষ্টি মার। চাখাঁড় নামে যে গোরক বা প্রস্তর প্রচালত, তাহা ইউরোপখন্ডের অধিকাংশের এবং 
আশিয়ার 'কিয়দংশের নিম্নে শ্তরানবদ্ধ আছে। এক্ষণে বর্তমান অনেকগুলি পর্বত কেবল 
চাখাঁড়। এই চাখাঁড় কেবল এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমূদ্রতলচর জণীবের (Globigerin) 
মৃত দেহের সমান্ট মান্র। 

অতএব এই সকল গোরকন্তর এক কালে সমুদ্রতলস্থ ছিল। ভূভাগের কোন স্থান কখন 
সমদ্রতলস্থ হইতেছে ; আবার কাল সহকারে সমুদ্র সে স্থান হইতে সরিয়া যাইতেছে, সমদ্দ্রতল 
শদ্কে ভূখণ্ড হইতেছে। ভূগব্ভর্ছ রু্ধবায়ু বা অন্য কারণে কোথাও ভূমি কাল সহকারে 
উন্নত, কাল সহকারে অবনত হইতেছে। যেখানে ভম উন্নত হইল, সেখান হইতে সমুদ্র সরিয়া 
গেল, যেখানে অবনত হইল, তাহার উপরে সাগরজলরাশি আসিয়া পাঁড়ল। তাহার উপরে 
সমদদ্রবাহত মৃত্তিকা, জীবদেহাঁদি পাঁতত হইয়া একটি নূতন স্তর সৃষ্টি হইল । মনে কর, আবার 
কালে সমুদ্র সয়া গেল--সমুদ্রের তল শুষ্ক ভূমি হইল--তাহার উপর বৃক্ষা্দ জন্মিয়া- 
জীবসকল জন্মগ্রহণ কাঁরয়া {বিচরণ কারিল। আবার যাঁদ কখন উহা সমদদ্রগক্ভন্ছি হয়, তবে 
তদুপরি নৃতন স্তর সংস্থাপিত হইবে, এবং তথায় যে সকল জশব বিচরণ 'কারত, তাহাদিগের 
দেহাবশেষ সেই স্তরে প্রোথিত হইবে। জীবের অস্থি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না--কিন্তু অতি দীর্ঘকাল 
প্রোথিত থাকলে একর্‌প প্রস্তরত্ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অস্থ্যাদকে “ফসিল” বলা যায়। পাতৃরিয়া 
কয়লা, ফসিল কাচ্ঠ। 

যে কয়টি কথা উপরে বাঁললাম, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে-_ 

১। সৰ্ব্বানন্দে স্তরত্বশুন্য প্রস্তর। তদৃপাঁর অন্যান্য গৈরিকাঁদ স্তরে স্তরে সন্সিবিষ্ট। 
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২। স্তরপরম্পরা সামায়ক সম্বন্ধীবাশষ্ট। যে স্তরাট নিম্নে, সেটি আগে, যোট তাহার 
উপরে, সেটি তাহার পরে হইয়াছে। 

৩। যে স্তরে যে জীবের ফাঁসল আঁস্থ পাওয়া যায়, সেই স্তর যখন শহুচ্ক ভূমি বা জলতল 
ছিল, তখন সেই জাব বর্তমান ছিল। যদি কোন স্তরে কোন জীবাঁবশেষের ফসিল একবারে 
পাওয়া না যায়, তবে সেই স্তর সৃজনকালে সেই জীব ছিল না। 

9। যাঁদ কোন স্তরে ক নামক জীবের ফিল পাওয়া যায়, খ নামক জাবের ফাঁসল পাওয়া 
যায় না; তাহার উপারস্থ কোন স্তরে যাঁদ এ খ নামক জীবের ফাঁসল পাওয়া যায়, তবে সিদ্ধ 
হইতেছে, খ নামক জন্তু ক নামক জন্তুর পরে স্জ্ট। 

সব্বণীনম্নন্থ স্থরত্বশুন্য প্রস্তরে কোন ফাঁসল ছিল না। অতএব 'সদ্ধ হইতেছে যে, পৃথিবীর 
প্রথম ভুমিতে কোন জীব বিচরণ করে নাই। তখন! পাথবী জীবশনন্য ছিল। 

যখন প্রথম স্তরমধ্যে জীবদেহের ফাঁসল দেখা যায়, তখন মন্.ষ্যের অবস্থানের কোর্ন' চিহ্ন 
পাওয়া যায় না। মন[ষ্য দুরে থাকুক, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র চতুষ্পদ জন্তুর ফসিল পাওয়া যায় না। 
মৎস বা সরীসৃপের কোন {চিহ্ন পাওয়া যায় না। যে সকল ক্ষুদ্র কীটাদিবৎ জীবের দেহাবশেষ 
পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শম্বূকই ব্ব্ণকৃষ্ট। অতএব আদিম জীবলোকে শম্বুকেরা প্রভু ছিল। 

তৎপরে মৎস্য দেখা 1দল। ক্রমে উপরে উঠিতে সরীসৃপ জাতীয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 
পূর্্ককালীয় সরীসৃপ আঁত ভয়ঙ্কর, তাদ্‌শ বিচিত্র, বৃহৎ এবং ভয়ঙ্কর সরীসৃপ এক্ষণে 
পৃথিবীতে নাই। সরীসৃপের রাজ্যের পরে, স্তন্যপায়ী জীবের দেখা পাওয়া যায়। ক্রমে নানাবিধ 
হস্তী, খক্ষ, গণ্ডার, সিংহ, হারণ জাতীয় প্রভৃতি দেখা যায়, তথাঁপ মনষ্য দেখা যায় না। 
মনষ্যের চিহ্ন কেবল সব্বোদ্র্থ স্তরে, অর্থাৎ আধ্মানক মৃত্তিকায়। তন্নিম্নস্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় 
স্তরেও কদাচিৎ মন্ষ্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। অতএব মনৃষ্যের সৃচ্টি স্ব্বশেষে ; মনুষ্য 
সবর্বাপেক্ষা আধ্যানক জীব ।* 

“আধুনিক” শব্দে এ স্থলে ক বুঝায়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উীঁচত। যে সকল 
স্তরের কথা বাঁললাম, সেগযালর সমবায়, পৃথিবীর ত্বকের স্বরুপ । একটি স্তরের উৎপত্তি ও 
সমাপ্ততে কত লক্ষ বৎসর, কত কোটি বংসর লাগিয়াছে, তাহা কে বাঁলবে? তাহা গণনা 
কারবার উপায় নাই। তবে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, সে কাল অপরিমিত_ব্দাদ্ধর 
ধারণার অতশত। সব্বেদ্র্ব স্তরেই মন্যব্য-চিহ, এই কথা বিলে, এমত বুঝায় না যে, বহ্ 
সহস্র বংসর মনুষ্য পৃথিবীবাসী নহে। তবে পাঁথবীর বযঃক্রমের সঙ্গে তুলনা কাঁরলে বোধ হয়, 
মনষ্যের উৎপাত্ত এই ম্যহযর্তে হইয়াছে। এই জন্য মনব্যকে আধ্দানক জীব্‌ বলা যাইতেছে। 

[মসরদেশের রাজাবলীর যে সকল তালিকা প্রচলিত আছে, তাহাতে যদ বিশ্বাস করা যায়, 
তবে মিসরদেশে দশ সহস্র বংসরাবাঁধ রাজশাসন প্রচালত আছে। হোমর, খনীন্টের নয় শত বংসর 
পূর্বে পাথবীবাঁদত মহাকাব্যছয় রচনা করেন; ইহা সব্ববাঁদসম্মত। হোমরের গ্রন্থে মিসরের 
রাজধানপী শতদ্বারীবাশষ্টা থবৃস্‌ নগরীর মাহমা কীর্তিত হইয়াছে। মন.ষ্যজাঁত সভ্যাবস্থায় 
একবার উন্নাতর পথে পদার্পণ কাঁরলে, উন্নত শখঘ্র শীঘ্র লাভ করিয়া থাকে বটে কিন্তু অসভ্য- 
দদগের স্বতঃসম্পন্ন যে উন্নতি, তাহা অচিত্তনীয় কাল [বিলম্বে ঘাঁটুয়া থাকে। ভারতীয় বন্য 
জাঁতগণ চার সহস্র বংসর সভ্য জাঁতর প্রতিবেশী হইয়াও বিশেষ কিছ উন্নতি লাভ কাঁরতে 
পারে নাই। অতএব সহজে বুঝতে পারা যায় যে, মিসরদেশে সভ্যতা স্বতঃ জন্মিয়া, যে কালে 
শতদারাবাশিম্টা নগরী সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার পাঁরমাণ বহন; সহস্র বংসর। 
গমসরততৃজ্ঞেরা বাঁলয়া থাকেন যে, মেম্ফিজ প্রভীত নগরী থিব্স্‌ হইতে প্রাচীনা। এই সকল 
নগরাতে যে দেবালরাঁদি অদ্যাঁপ বর্তমান আছে, তাহাতে যদ্ধজয়াদর উৎসবের প্রতিকাত আছে। 
সর্‌ জর্জ কর্ণওয়াল লুইস বলেন, এঁতিহাসক সময়ে মিসরদেশীয়াদগকে কখন য্দ্ধপরায়ণ দেখা 
যায় না। অথচ কোন কালে তাহারা যাদ্ধপরায়ণ না থাকিলে, তাল্লীর্্মত মান্দরাদতে যুদ্ধ 
জয়োৎসবের প্রাতকৃতি থাকবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব ‘বিবেচনা করিতে হইবে যে, 
ধীতহাঁসিক কালের পৃব্বেই মিসরদেশীয়েরা এত দূর উন্নীত লাভ করিয়াছিল যে, প্রকাণ্ড 


* এ কথায় এমত বুঝায় না যে, মনুার পর কোন জাবের উৎপাঁত্ত হয় নাই। বোধ হয়, বিড়াল 
মন্‌য্যের কানষ্ঠ। 
১৪৭. 
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মন্দিরাদি 'নম্মণ করিয়া জাতীয় কীর্তসকল তাহাতে চিত্রিত কারত। অসভ্য জাত কেবল 
আপন প্রাতভাকে সহায় করিয়া যে এত দুর উন্নীত লাভ করে, ইহা অনেক সহস্স বৎসরের কাজ। 
তাহার পর এঁতহাসিক কাল অনেক সহস্র বংসর। অতএব বহু সহস্র বৎসর হইতে মসরদেশে 
মনূষ্যজাতি সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে । সে দশ সহস্র সর, কি ততোঁধক, কি তাহার _ 
কিছু নুন, তাহা বলা যায় না। 
. শীমসরদেশ নীলনদী-নাম্িতি। বৎসর বৎসর নীলনদের জলে আনীত কদ্দ'মরাশিতে এই 
দেশ গঠিত হইয়াছে। িবৃস্‌ মেস্ফিজ প্রভৃতি নগরী নীলনদের পলির উপর স্থাপিত 
হইয়াছল। এই নদী-কদ্দম-নার্্মত প্রদেশ ১৮৫১ ও ১৮৫৪ সালে রাজব্যয়ে সুযোগ্য _ 
তত্বাবধ্রকের তন্বাবধারণায় নিখাত হইয়াছিল। নানা স্থানে খনন করা বার। যেখানে খনন করা 
হইয়া গিয়াছিল, সেইখার্ন হইতেই ভগ্ন মৃতপান্র, ইন্টকাঁদ উঠিয়াছিল। এমন ক, বাট ফিট নীচে 
হইতে ইন্টক উঠিয়াছিল। সকল স্থানে এইরূপ ইণ্টকাদি পাওয়া গিয়াছিল, অতএব এ সকল 
ইজ্টক পবর্বতন ক:পাদিনিহিত বালয়া বিবেচনা করা যায় না। এই সকল খনন-কার্য্য হেকোকিয়ান ৃ 
বে নামক একজন সুশিক্ষিত আরমাণিজাতীয় কর্মচারীর তত্বাবধারণায় হইয়াছিল। লনাণ্টর্কে 3 
নামক অপর একজন কর্ম্মচারী ৭২ ফিট নিম্নে ইন্টক প্রাপ্ত হইয়াছলেন। 
মসুর গিরার্ড অনুমান করেন যে, নীলের কদ্দম, শত বৎসরে পাঁচ ইাঁণ্ট মার নাক্ষপ্ত হয়। 
যাঁদ শত বৎসরে পাঁচ হও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হেকোঁকয়ান ৬০ ফিট নীচে যে ইট 
পাইয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রম অনয্যন দ্বাদশ সহস্র বৎসর ৷ মসুর রজার হিসাব কাঁরয়া বালয়াছেন 
যে, নীলের কাদা শত বংসরে: ২1 ইাণ্ট মান জন্মে। যাঁদ-এ কথা সত্য হয়, তবে লিনাস্টবের 
ইচ্টকের বয়স ত্রিশ হাজার বংসর। 
অতএব যাঁদ কেহ বলেন যে, চির রও অধিক কাল মিসরে মনুষ্যের বাস, তবে. 
তাঁহার কথা নিতান্ত প্রমাণশ্ন্য বলা যায় না 
- মিসরে যেখানে, নিত সেইখানেই প্যথবাঁছ বর্তমান জতুর অনা 
ভিন্ন ল:প্ত জাতির অস্থ্যাদ কোথাও পাওয়া যায় নাই। অতএব যে সকল স্তরমধ্যে ল:প্ত 
অস্থ্যাদ' পাওয়া যায়, সিল যা সেই সর 
লুপ্ত জন্তুর দেহাবশেষাবশিশ্ট স্তরমধ্যে মন্যষ্যের তৎসহ সমসামায়কতার চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে 
- কত সহস্র বংসর পৃথিবীতল মননযষ্যের আবাসভূমি, কে তাহার পাঁরমাণ কাঁরবে ? | 
ঝরপোলাসামামািকতার//িহ্ান্দ লা যা জাকে পাওয়া গিয়াছে। 


জৈবনিক 


লস মরুং এবং আকাশ, বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক 1সংহাসন 
আঁধকার কারিয়াছলেন।' তাঁহারাই পণ্ডভূত_আর কেহ ভূত নহে'। এক্ষণে ইউরোপ হইতে 
নূতন বিজ্ঞান-শাস্তর আ'সয়া তাঁহাঁদগকে সিংহাসন-চ্যুত কাঁরয়াছেন। ভূত বালয়া আর কেহ, 
তাহাদিগকে বড় মানে না। নূতন বিজ্ঞান-শাস্ন বলেন, আমি বিলাত হইতে নূতন ভূত 
আনিয়াছ, তোমরা আবার কে? যাঁদ ক্ষিত্যাঁদ জড়সড় হইয়া বলেন যে, আমরা প্রাচীন ভূত, 
কণাদকাঁপলাদির দ্বারা ভৌতিক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রতি জব-শরীরে বাস কারতোছি; 
িলাতী বিজ্ঞান বলেন, তোমরা আদৌ ভূত নও। আমার “Elementary Substances” 
দেখ--তাহারাই ভূত'; তাহার মধ্যে তোমরা কই! তুম, আকাশ, তুমি কেহই নও- সম্বন্ধবাচক' 
শব্দ মান ৷ তুমি, তেজঃ, তুমি কেবল একটি ক্রিয়া, গাঁতীবশেষ মাৱ । আর, ক্ষতি, অপ, মরু, 
বোরকা অর্জন" দই নভনারাাভাধিকা ভুত নিম্মিতিং ভোমরা, আবার কিসের ভূত? 

যাঁদ ভারতবর্ষ এমন সহজে ভূতছাড়া হইত, তবে ক্ষাঁত ছল না। কিন্তু এখনও অনেকে পণ্ট ॥ 
ভূতের প্রতি ভীক্তবিশিষ্ট। বাস্তাবক ভূত ছাড়াইলে একট; বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। ভূতবাদারা 
বাঁলবেন যে, যাঁদ 'ক্ষত্যাদদি ভূত নহে, তবে আমাদিগের এ শরণর কোথা হইতে? কিসে নি্দ্নত" 
হইল? নূতন জ্ঞান বলেন যে, “তোমাদের পুরাণ কথায় একেবারে অশ্রদ্ধা প্রকাশ কাঁরয়া এ- 
প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহি-না। জশব-শরণরের একটি প্রধান ভাগ যে জল, ইহা অবশ্য স্বীকার 
কাঁরব। আর মরুতের সঙ্গে শরীরের একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে এমন চি, শরীরের" 
১৪৮ 1 


[বজ্ঞানরহস্য 


পৃথিবী বটে, তাহা অত্যক্প পরিমাণে শরীরমধ্যে আছে। আর আকাশ ছাড়া কিছুই 
কেন না, আকাশ সম্বন্ধজ্ঞাপক মান্ন। অতএব শরীরে পণ্ট ভুতের আস্তিত্ব এ প্রকারে স্বীকার 
কাঁরলান। কিন্তু আমার প্রধান আপাত্ত তিনটি। প্রথম, শরীরের সারাংশ এ সকলে নাম্মিতি 
নহে; এ সকল ভিন্ন অন্য অনেক প্রকার উপকরণ আছে। দ্বিতীয়, ইহাদের ভূত বল কেন? 
তৃতীয়, ইহার সঙ্গে প্রাণাপানাঁদি বায়: প্রভাত যে কতকগুলি কথা বল, বোধ হয়, হিন্দ 

আমলে আবকারর আইন প্রচালত থাকিলে, সে কথাগ্ুলির প্রচার হইত না।” 


অট্টালিকা সম্বন্ধে তাহাই বাঁলব। তুমি যাঁদ আমার কথা অপ্রমাণ কারতে যাও, তোমার স্বপের 
কও অর হইয়া পে ভবে কি আমার এই অটল 


রবে? 
প্রান দর্শনশাস্তে এবং আধুনিক বিজ্ঞানে এই প্রকার বিবাদ। ভারতবর্ধবাসীরা মধ্যস্থ। 
মধ্যের তিন শ্ৰেণীভুক্ত । এক শ্রেনীর মধ্যহ্থেরা বলেন বে, “প্রাচীন দর্শন, আমাদের দেশীয় 
দেশীয়, তাহাই ভাল, বিদেশ, 


সুতরাং প্রাচীন মতই মানব” 
রা শ্রেণীর মধ্যস্থ আছেন, তাঁহারা বলেন, “কোনটি মানতে হইবে, তাহা জান না। 
লে কি আছে, তাহা জানি না, বিজ্ঞানে কৈ আছে, তাহাও জান না। কালেজে তোতা পাখার 
মত কিছ, বিজ্ঞান শখয়াছিলাম বটে, দূ যাঁদ জিজ্ঞাসা কর, কেন সে সব মানি তরে আমার 
কোন উর নাই। যাঁদ দুই মানিলে চলে, তবে দুই মান। তবে, যাঁদ নিতান্ত পাড়াপীড় কর, 
তবে 'বজ্ঞানই মানি ; কেন না; তা না মানিলে, লোকে আজ কাল মূর্খ বলে। শৃবজ্ঞান মানলে 
এ রোজ জানে, সে গৌরব ছাড়তে পাঁর না। আর বিজ্ঞান মানিলো বিনা 
কষ্টে হিন্দুরানির বাঁধাবাঁধি হইতে “চকাত পাওয়া যায়! সে. অল্প স্বখ নহে! সত 


আনার বুদ্িমত মাঁমাংসা করিব পরের বযঁ্তে যাইব না। দাশ“নিকেরা আমাদগের দেশী 


মনোরপার জনের উপায় ছিল, তাহা মানি না-কেন না? যাহা অনৈসার্গ'ক, তাহা মানব না! 
.বরং ইহাই বাল যে, প্রাচীনাপেক্ষা আধুনিকাঁদগের ধক জ্ঞানবন্তার সন্তাবনা। কেন না, কোন 
বন বাদ পর বামে সকলেই কিছ; কিছ; কারা যায়, তরে প্রাপতামহ অপেক্ষা প্রপোর 

১৪৯ 


নিউটন উর্বর 


. 


বাঁঁকম রচনাবলী 


_ ধননান্‌ হইবে সন্দেহ নাই। তবে আপনার কষ ব্যাদ্ধতে এ সকল গরুতর তত্বের তত্ত্বের মীমাংসা 

ক প্রকারে? প্রমাণানসারে। যান প্রমাণ দেখাইবেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিব। 
মানিক কথা: বাজবেন; তাহার কোন প্রমাণ দেখাইবেন না, তানি দপিত্বঁপতামহ 
কালির বের অন মানের “উপর নিন কারা 
বলেন, ক হইতে খ হইয়াছে, গর মধ্যে ঘ আছে ইত্যাদি। তাঁহারা তাহার কোন প্রমাণ নিন্দেশ 
করেন না; কোন প্রমাণের অনুসন্ধান কাঁরয়াছেন, এমত কথা বলেন না, সন্ধান কারলেও কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। যদি কখন প্রমাণ নিদ্দেশ করেন, সে প্রমাণও আনুমানিক বা কাজ্পানক, তাহার 
আবার প্রমাণের প্রয়োজন ; তাহাও পাওয়া যায় না। অতএব আজন্ম মূর্খ হইয়া থাকতে হয়, 
সেও ভাল, তথাপি দর্শন মানিব না। এ দিকে বিজ্ঞান আমাদগকে বলিতেছেন, “আম তোমাকে 
সহসা বিশ্বাস করিতে বলি না, যে সহসা বিশ্বাস করে, আমি তাহার প্রতি অনঃগ্রহ কার না; সে 
যেন আমার কাছে আইসে না। আম যাহা তোমার কাছে প্রমাণের দ্বারা প্রাতিপন্ন কাঁরব, তুমি 
তাহাই 'বশ্বাস কারও, তাহার তলাদ্ধ* আঁধক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যাজ্য। আম যে 
প্রমাণ দিব, তাহা প্রত্যক্ষ। একজনে; সকল কাণ্ড প্রত্যক্ষ কারতে পারে না, এজন্য কতকগুলি 
তোমাকে অন্যের প্রত্যক্ষের কথা শ্ানয়া বিশ্বাস কাঁরতে হইবে। কিন্তু যোঁটতে তোমার সন্দেহ 
হইবে, সেইটি তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কারও। সব্্ধদা আমার প্রাত সন্দেহ কারও দর্শনের প্রতি 
সন্দেহ করিলেই, সে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু সন্দেহেই আমার প্ঢ়চ্টি। আম জীব-শরীর সম্বন্ধে 

নালা আইস সকল পর 
নি ৷ এইরূপ অভিহিত হইয়া, হইয়া, বিজ্ঞানের গ্‌হে “গিয়া সকলই প্রমাণ সাঁহত দেখিয়া 


যাহারা এই সকল কথা শুনিয়া কুত্হলাবাশন্ট হইবেন, তাঁহারা জ্ঞান মাতার 
আহবৰানান সারে তাঁহার শবচ্ছেদ-গৃহে এবং রাসায়ানক পরীক্ষাশালায় গিয়া দেখুন, পণ ভূতের 
ক দুন্দশা হইয়াছে। জীব-শরণরের ভৌতিক তত্ব সম্বন্ধে আমরা যাঁদ দুই একটা কথা বাঁলয়া 
রাখি, তবে তাঁহাদগের পথ একটু সুগম হইবে। 
ভরে কেবল একটি তুই তামরা সংক্ষেপে বযঝাইব। আমরা অন্যান কারা 
রাখলাম যে, পাঠক জগবের শারণীরিক নিষ্মমণণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ । গঠনের কথা বালব না গঠনের 
সামগ্রীর কথা বাঁলব। 
এক বিন্দু শোঁণত লইয়া অণ্বীক্ষণ যন্তের দ্বারা পরাক্ষা কর। তাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র চাকার বস্তু দেখিবে। আঁধকাংশই রক্তবর্ণ এবং সেই চক্রাণুসমুহের বর্ণ হেতুই শোখিতের 
বর্ণ রক্ত, তাহাও দেখিবে। তন্মধ্যে মধ্যে মধ্যে, আর কতকগনীল দেখিবে, তাহা রক্তবর্ণ নহে: 
বর্ণহান, রক্ত-চক্রাণু হইতে 'কিণ্টিৎ বড়, প্রকৃত চক্রাকার নহে-_-আকারের কোন নিয়ম নাই। 


যে তাপ, পরাঁক্ষামাণ রক্তাবন্দ; যাঁদ সেইরূপ তাপসংযডক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে. 


দেখা যাইবে, এই বর্ণহণন চক্রাণসকল সজশব পদার্থের ন্যায় আচরণ 'কারবে। আপনারা যথেচ্ছা 
চলিয়া বেড়াইবে, আকার পরিবর্তন করিবে, কখন কোন অঙ্গ বাড়াইয়া দিবে, কখন কোন ভাগ' 
সকার করিয়া লইবে। এইগ্যাল যে পদার্থের সমষ্টি, তাহাকে ইউরোপাঁয় বৈজ্ঞানিকেরা 
যান বিপদ লেন আমরা ইহাকে লক টানার ইহাই অব 
নির্ম্মাণের একমাত্র সামগ্রী । যাহাতে ইহা আছে জীব; যাহাতে ইহা নাই, তাহা 
নহে। দেখা যাউক, এই সামগ্রণীট কি। 

এক্ষণকার বিদ্যালয়ের ছান্রেরা অনেকেই দৌখিয়াছেন, আচার্ষোরা বৈদাঢতিক যন্ত্রসাহায্ জল 
উড়াইয়া দেন। বাস্তাবক জল উড়িয়া যায় না ; জল অন্তত হয় বটে, কিন্তু তাহার স্থানে দুইটি 
বায়বীয় পদার্থ পাওয়া যায়--পরাক্ষক সেই দুইটি পৃথক: পৃথক পাতে ধাঁরয়া রাখেন । সেই 
দুইটি একত্রিত কাঁরয়া আগুন দিলে আবার জল হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 
এই পদার্থের রাসায়ানক সংযোগে জলের জন্ম। ইহার একটির নাম অম্লজান বায়ু ; 

নাম জলজান বায়ু 

যে বায়ু পাখিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাতেও অন্লজান আছে। অচ্লজান ভিন্ন আর একটি 
বায়বীয় পদার্থও তাহাতে আছে। সেটি যবক্ষারেও আছে বলিয়া তাহার নাম ষবক্ষারজান 
হইয়াছে। অন্লজান ও যবক্ষারজান সাধারণ বায়ৃতে রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত নহে। মিশ্রিত 
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৷ যাহারা রসায়নাবিদ্যা প্রথম শিক্ষা কাঁরতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা শদ্রীনয়া চমৎকৃত হয়েন যে, 
৮ ও অঙ্গার একই বস্তু। বাস্তবিক এ কথা সত্য এবং পরাক্ষাধীন। যে দ্রব্য উভয়ের সার, 
[হার নাম হইয়াছে অঙ্গারজান। কাষ্ঠ তৃণ তৈলাদি যাহা দাহ করা যায়, তাহার দাহ্য ভাগ এই 
রজান। অঙ্গারজানের সাঁহত অম্লজানের রাসায়ীনক যোগাক্রয়াকে দাহ বলে। এই চাঁরাঁট 
রথ সৰ্ব্বদা পরস্পরে রাসায়ানক যোগে সংযুক্ত হয়। যথা, অন্লজানে জলযানে জল হয়। 
জানে জবক্ষারজানে নাইাট্রক আঁসড নামক প্রসিদ্ধ ওষধ হয়। অন্লজানে অঙ্গারজানে 
রক অম্ল কোব্বাণক আসিড) হয়। যে বাম্পের কারণ সোডা ওয়াটার উছলিয়া উঠে, সে 
পদাথ। দীপাঁশখা হইতে এবং মন[ষ্য-নিশ্বাসে ইহা বাহর হইয়া থাকে। যবক্ষারজান এবং 
নজানে আমোঁনয়া নামক প্রাসদ্ধ তেজস্বী ওষধ হইয়া থাকে। অঙ্গারজান ও জলজানে 
পন তৈল প্রভাত অনেকগুলি তৈলবৎ এবং অন্যান্য সামগ্রী হয়। ইত্যাদি 
এই চারটি সামগ্রী যেমন পরস্পরের সহিত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হয়, সেরূপ অন্যান্য 
মগ্রীর সহিত য্ক্ত হয় এবং সেই সংযোগেই এই পৃথিবী |নাম্মতি। যথা, সাঁডয়মের সঙ্গে ও 
ক্লোরাইনের সঙ্গে অন্লজানের সংযোগাঁবশেষ লবণ ; চনণের সঙ্গে অম্লজান ও অঙ্গারজানের 
সংযোগাবশেষে মন্মরাঁদ নানাবিধ প্রস্তর হয়; সিলিকন এবং আলদামনার সঙ্গে অম্লজানের 
সংযোগ নানাবধ মৃত্তিকা। 

দুইটি সামগ্রীর রাসায়নিক সংযোগে যে এক ফল হয়, এমত নহে। নানা মাত্রায় নানা দ্রব্যের 
সংযোগে নানা দ্রব্য হইয়া থাকে। 

জলযান, অচ্লজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজান, এই চারটিই একত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে 
সেই সংযোগের ফল জৈবানক। জৈবানকে এই চারটি সামগ্রীই থাকে, আর কিছুই থাকে না, 
এমত নহে ; অন্লজানাঁদির সঙ্গে কখন কখন গন্ধক, কখন পোতাস ইত্যাদি সামগ্রী থাকে। কিন্তু যে 
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শব্দে কেবল প্রাণী ঝুঝাইতেছে এমত নহে। উদ্ভিদও জাব; কেন না, তাহাদিগের জন্ম, বাদ, 
পট ও মত আছে টি 


উদ্ভিদ জীবেরা এ জগতে চাষা, তাহারা উৎপাদন করে; অপরেরা জমাঁদার, তাহারা চাষার 
উপার্জন কাঁড়য়া খায়, আপনারা {কছু করে না। 


বলবে? গোষ্পদেও জল, সমদ্রেও জল, গোষ্পদে সম্দ্রে প্রভেদ নাই কে বলবে? 
কন স্থল কথা বলিতে বাঁক আছে। জৈবনিক ভিন্ন জীবন নাই, যেখানে জীবন, সেইখানে 
১৫১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


জৈরানিক তাহার পঢুব্বগামী । “অন্যথা সাদ্ধশুন্যস্য নিয়তা পডব্ববার্ত্ততা কারণত্বং” এ কথা যদি 
সত্য হয়, তবে জৈবানকেই জীবনের কারণ। জৈবানক ভিন্ন জীবন কুন্রাঁপ সিদ্ধ নহে এবং 
জৈবানক জীবনের নিয়ত পঢ্ববত্তা“ বটে। অতএব আমাদের এই চণ্চল, সৃখদনঃখবহুল, বহন 
প্লেহাস্পদ জাবন, কেবল জৈবানকের রিয়া, রাসায়ানক. সংযোগসমবেত জড় পদার্থের ফল। 
নিউটনের বিজ্ঞান, কাঁলদাসের কাঁবতা, হাচ্বোল্ট্‌ বা শঙ্করাচার্ষেযর 'পাণ্ডিত্য--সকলই জড় 
পদার্থের ক্রিয়া ; শাক্যাসংহে ধম্মভঞান, আকবরের শোঁ্য্য, কোমতের দর্শনাবদ্যা সকলই জড়ের 
গাঁত। তোমার বাঁনতার প্রেম, বালকের অমৃত ভাবা, [পিতার সদ্দপদেশ--সকলই জড় পদার্থের 
আকুণন সম্প্রসারণ মান্রজৈবানক ভিন্ন ভিতরে আর এন্দ্রজালক কেহ নাই। যে বশের জন্য 
তুমি প্রাণপাত করিতে, সে এই জৈবানকের ক্রিয়া-যেমন সমদদ্রগজ্জন এক প্রকার জড়- 
 গদার্থকৃত কোলাহল, যশ তেমাঁন জড়পদার্থকৃত অন্য প্রকার কোলাহল মান্র। এই সব্বকর্তা 
জৈবানক অম্লজান, জলজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজানের রাসায়ীনক সমান্ট। অতএব এই 
চারটি ভৌতিক পদার্থই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সব্বকর্তা। ইহারা প্রকৃত ভূত, এবং এই ভূতের 
কাণ্ডসকল আশ্চর্য্য বটে। পাঠক দোখবেন যে, আমাদগের পুব্বপরিচিত পণ ভূত হইতে এই 
আধ্যাীনক  ভূতগণের যে. প্রভেদ, তাহা কেবল প্রমাণগত।. নচেৎ উভয়েরই ফল প্রকীতিবাদ 
(Materialism),  সাংখ্যের প্রকাতিরাদ, হইতে আধুনিক প্ররৃতিবাদের প্রভেদ, প্রধানতঃ 
প্রমাণগত। তবে আধুনিক বলেন, 'ক্ষত্যাদি ভূত নহে, আমাদগের পাঁরিচিত এই ভূতগালই ভূত। 
যেই ভূত হউক, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষাতি নাই,_কেন না, মনমষ্যজাতি ভূত ছাড়া হইল না। 
নাই হউক- স্মরণ রাখিলেই হইল, ভুতের উপর সর্্বভূতময় এক জন. আছেন। তাঁহা হইতে 
ভূতের এ খেলা। 


পারিমাণ-রহস্য 


আমাদের সকল হীন্দ্রয়ের অপেক্ষা চক্ষুর উপর বিশ্বাস আঁধক। কিছুতে যাহা বিশ্বাস না 
কার, চক্ষে দৌখলেই তাহাতে বিশ্বাস হয়। অথচ চক্ষের ন্যায় প্রব্চক কেহ নহে। যে সূর্যের 
পাঁরমাণ লক্ষ লক্ষ যোজনে হয় না, তাহাকে একখান স্বর্ণথালির মত দোখ। প্রকাণ্ড বিশ্বকে 
একা ক্ষুদ্র নক্ষত্ৰ দেখি। যে চন্দ্রের দুরতা সূর্যের দুরতার.চাঁর শত ভাগের এক ভাগও নহে, 
তাহা সুযে্ঠর সমদঃরবন্তাঁ দেখায়। যে পরমাণদতে এই জগৎ নিম্মিতি, তাহার একটিও দোঁখতে 
পাই না। আণ্বীক্ষাণক জীব জৈবনিকাঁদ কিছুই দোঁখতে পাই না। এই অবিশ্বাস-যোগ্য 
চক্ষঃকেই আমাদের 'িশ্বাস। 

দর্শনোন্দ্িয়ের এইরুপ শাক্তহীনতার গাঁতকে আমরা জগতের পাঁরমাণবৈচিত্র্য কিছুই বুঝিতে 
পাঁর.না। জ্যোতিদ্কাদি আঁত বৃহ পদার্থকে ক্ষুদ্র দেখ, এবং আঁত ক্ষুদ্র পদার্থসকলকে 
একেবারে দোঁখতে পাই না। ভাগ্যক্রমে, মন বাহোন্দ্যয়াপেক্ষা দুরদশণ; অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান 
দ্বারা {মিত হইয়াছে। সে পরিমাণ আত বিস্ময়কর । দুই একটা উদাহরণ দদিতোছি। 

সকলে জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল। যাঁদ পাথবীকে এক মাইল দশর্ঘ এক 
মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উনিশ কোটি ছয়ষাট লক্ষ ছাব্বিশ 
হাজার এইরূপ বর্গমাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দর্ঘে, এক মাইল প্রস্থে, এবং এক মাইল 
উদ্দের্ৰ এরুপ ২৫৯,৮০০,০০০,০০০ ঘন মাইল পাওয়া যায়। ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে, 
তাহা অঞ্কের দ্বারা লিখিলাম_৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,2০০,০০০। এক টন সাতাইশ 
মণের আধক।* 

এই আকার কি ভয়ানক, তাহা মনে কল্পনা করা যায় না। সমগ্র মালয় পব্বত ইহার 
নিকট -বালদকাকণার অপেক্ষাও ক্ষদ্্র। কিন্তু এই প্রকাণ্ড পৃথিবী সূর্যের আকারের সাহত 
তুলনায় বালদকামান্র। চন্দ্র একটি প্রকাণ্ড উপগ্রহ, উহা পাথবশী হইতে ২৪০,০০০ মাইল দুরে 
অবাস্থিত। সুৰ্য্য এ প্রকার প্রকাণ্ড পদার্থ যে, তাহা অন্তঃশূন্য করিয়া পৃথিবীকে চন্দ্রসমেত 
তাহার মধ্যস্থলে স্থাপত করিলে, চন্দ্র এখন যেরূপ দুরে থাকিয়া পৃথিরার পার্শ্বে বর্তন করে, 


* আশ্চৰ্য্য সৌরোৎপাত দেখ। 
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সি |. টি 
এ ময্যগব্ভেও সেইরুপ করিতে পারে, এবং চন্দ্রের বর্তনপথ ছাড়াও এক লক্ষ ষাট হাজার মাইল 
[বেশী থাকে। 


সূর্যের দূরতা কত মাইল, তাহা বালকেও জানে, কন্তু সেই দুরতা অনদভূত কারবার জন্য, 
নিম্নালাখত গণনা উদ্ধৃত কারলাম। 
“অস্মদদর দেশে রৈলওয়ে ট্েণ ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যাঁদ পৃথিবী হইতে সঘর্য্য পর্যন্ত 


রেলওয়ে হইত, তবে কত কালে সূ্ধ্যালোকে যাইতে পারতাম? উত্তর-যাদ দিন রাত, ট্রেণ 
= আঁররত ঘণ্টায় বশ মাইল চলে, তরে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্যালোকে পৌঁছান যায়। 
"অৰ্থাৎ যে ব্যাক্ত ট্ৰেণে চাঁড়বে, তাহার সপ্তদশ পররুষ এ ট্রেণেই গত হইবে ।* 


আর বৃহস্পাঁত শান প্রভৃতি গ্রহসকলের দুরতার সাঁহত তুলনায় এ দরতাও সামান্য। 
কবীর গণন করিয়া বালয়াছেন যে, রেল যাঁদ ঘণ্টায় ৩৩ মাইল চলে, তবে সর্্যালোক হইতে 
কেহ রেলে যাত্রা. কারলে, দিন রান চাঁলয়া বৃহস্পাঁত গ্রহে ১৭১২ বৎসরে, শানগ্রহে ৩১১৩ 
বংসরে, উরেনসে ৬২২৬ বংসরে, নেপ্তযানে ৯৬৮৫ বৎসরে পেণীছবে। 
আবার এ দূরতা নক্ষত্র সুবঠগণের দূরতার তুলনায় কেশের পারমাণ মাত্র। সকল নক্ষত্রের 
অপেক্ষা আল্‌ফ সেন্টরাই আমাঁদগের নিকটবর্তী তাহার দুরতা ৬১ ?সগনাই নামক নক্ষত্রের 
পাঁচ. ভাগের চার ভাগ এই 'দ্বিতীয় নক্ষত্রের দুরতা ৬৩,৬৫০,০০০,০০০,০০০ মাইল 
আলোকের গাঁত প্রাত সেকেন্ডে ১৯২,০০০ মাইল । সেই আলোক এ নক্ষত্ৰ হইতে আসিতে দশ 
বংসরের অধিক কাল লাগে। বেগা নামক নক্ষত্রের দুরতা ১৩০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল ; 
আলোক সেখান হইতে ২১ বংসরে পৃথিবীতে পৌছে। ২৯ বৎসর পর্বে এ নক্ষত্রের 
টি অব্য ছিয়া অ _ উহার অদ্যকার অবস্থা আমাঁদগের জানবার 
ধ্য নাহ 
আবার নীহারকাগণের দূরতার সঙ্গে তুলনায়, এ সকল নক্ষত্রের দঃরতা সূত্রপাঁরমিত বোধ 
হয়। বীণা (7779) নামক নকষব্রসমাণ্টর বিটা ও গামা নক্ষত্রের মধ্যবর্তী“ অনুরীর্বৎ নীহারিকা 
দূরতা, সর উইলিয়মূ হর্শেলের গণনান[ারে সারয়সের দুরতার ৯৫০ গন এ বিটা নক্ষত্রের 
দাঁক্ষণপুব্বীস্থত গোলাকৃত নীহারিকা, ও মহাত্মার গণনানুসারে সৌর জগৎ হইতে ১,৩০০, 
০০০,০০০, ০০০,০০০ মাইল। ত্ৰিকোণ নামক নক্ষত্রসমম্টিস্থিত এক নীহারিকা, সিরিয়সের 
দূরতার ৩৪৪ গুণ দুরে অবস্থিত ; এবং সংবৈচ্কির ঢাল নামক নক্ষরসমাষ্টিতে ঘোড়ার জাতের 
শল ৩০এক নীহারিকা আছে, তাহার দুরতা উক্ত ভীষণ মানদণ্ডের নয় শত গুণ অর্থাৎ 
60,000,000 000,000,000 মাইলের কিছ ন্যুন। 

দার ভাক্তার দ্কোরেসাব বলেন যে, যাঁদ আমাদিগের সূর্যকে এত দুর লইয়া যাওয়া 
যায় যে, তথা হইতে পর্ণচশ হাজার বৎসরে উহার আলোক আমাঁদগের চক্ষে আসিবে, উহা 
তথাঁপ'লর্ড রসের বৃহৎ দুরবীক্ষণে দৃশ্য হইতে পারে। যাঁদ তাহা সত্য হয়, তবে যে সক 
নাহাঁরকা হইতে সহস্র সহস্র প্রচণ্ড সূর্যের রশ্মি একত্রিত হইয়া আসলেও, এ 
দে িণে ধমরেখামাবৎ দেখা যায়, না জানি যে, কত কোটি বংসরে আলোক তথা হইতে 
আ'সয়া আমাদগের নয়নে লাগে। অথচ আলোক প্রাত সেকেন্ডে ১৯২,০০০ মাইল, অর্থাৎ 
পৃথিবীর পারাধির অষ্টগুণ যায়। এ 
বা "হে জানিয়াছেন যে, রোদের আলোক; মডরেটর দাঁপের অপেক্ষা 988 গলে তীর 
যাঁদ কোন সামগ্রশর দই ইণ্টি দূরে ১৬০টা মোমবাতা রাখা যায়, তবে তাহাতে যে আদা দে 
সান সা উজ্জল হয়। গাঁণত হইয়াছে যে, যাঁদ সর রাশ্মাবাশষ্ট পদার্থ না হইত, তবে 
সে রে দের সতী দাত কোটি বিশ লক্ষ স্তরে আবৃত করিলে, অর্থাৎ নয় মাইল উচ্চ কাযা 
তাহাকে মোমবাত বার মুড়য়া, সকল. বাতা জ্বালিয়া দিলে রৌদের ন্যায় আলো প্রীঘবাতে তে 
পাওয়া যাইত ৷ ক ভয়ংকর তাপাধার! ¢ র ডাক্তার ভন "স্থির কাঁরয়াছেন যে, এক ফুট 
দুরে ১৪,০০০ বাতা রাখিলে যে তাপ পাওয়া যায়, রৌদ্রের সেই তাপ। আর সময 
নিকট হইতে যত দূরে আছে, তত দুরে থাকলে ৩,৫০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০+০০০% 
000,000 সংখ্যক বাত এককালীন না পোড়াইলে রোঁদ্রের ন্যায় তাপ হয় না। এ কথার আর্থ 


* আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দেখ। 
১৫৩ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


এই হইতেছে যে, প্রত্যহ পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ দুই শত বাতীর গোলক পোড়াইলে যে তাপ সম্ভূত 
হয়, সূর্য্যদেব একদিনে তত ত তাপ খরচ করেন। তাঁহার তাপ যেরুপ খরচ হয়, সেইরূপ 'নত্য 
নিত্য উৎপন্ন হইয়া জমা হইয়া থাকে। তাহা না হইলে এই মহাতাপক্ষয় সূর্য্য অল্পকালে 
অবশ্য তাপশনুন্য হইতেন। কাঁথত হইয়াছে যে, সূর্য্য দাহ্যমান পদার্থ হইলে এই তাপ ব্যয় 
কারতে দশ বংসরে আপনি দগ্ধ হইয়া যাইতেন। 
মসুর পুইলা গণনা করিয়াছেন যে, সতের মাইল উচ্চ কয়লার খাঁন পোড়াইলে যে তাপ 
জন্মে, এক বৎসরে সূর্য তত তাপ ব্যয় করেন। যাঁদ সূর্যের তাপবাহতা জলের ন্যায় হয়, 
তবে বৎসরে ২:৬ ডিগ্রী সূর্যের তাপ কমিবে। কুণ্ণন-্রিয়াতে তাপ সৃষ্টি হয়। সূর্যের ব্যাস 
তা বারো দুই সহমত বৎসরে ব্যায়ত তাপ সূ্যয পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। 
সূর্ধ্যের তাপশালিতার যে ভয়ানক পাঁরমাণ শলাঁখত হইল, স্থির নক্ষত্রমধ্যে অ গুল 
তদপেক্ষা তাপশালণ বোধ হয়। সে সকলের তাপ পারামিত হইবার উপায় নাই; কেন না, তাহার 
রোদ্র পথবাঁতে আসে না, কিন্তু তাহার আলোক পাঁরামত হইতে পারে। কোন কোন নক্ষত্রের 
প্রভাশালতা পাঁরামত হইয়াছে। আলফা সেণ্টরাই নামক নক্ষত্রের প্রভাশালিতা সূর্যের ২-৩২ 
গুণ। বেগা নক্ষত্র ষোড়শ সূর্য্যের প্রভাবাশিষ্ট এবং নক্ষত্ররাজ সাঁরিয়স দুই শত পণ্চবিংশতি 
সূর্যের প্রভাবাশন্ট। এই নক্ষত্র আমাদগের সৌর জগতের মধ্যবত্তঁ হইলে পৃথিব্যাদ গ্রহ- 
স্থির 


সকল অক্পকালমধ্যে বাষ্প হইয়া কোথায় উীড়য়া যাইত। 
এই সকল নক্ষত্রের সংখ্যা অতি ভয়ানক। সর্‌ উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির 
কাঁরয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথে ১৮,০০০,০০০ নক্ষত্র আছে। স্কূব বলেন, আকাশে দুই কোটি 
নক্ষত্র আছে। মসুর শাকর্ণাক বলেন, নকষত্রসংখ্যা সাত কোটি সত্তর লক্ষ। এ সকল সংখ্যার 
মধ্যে নাহারকাভ্যন্তরবত্তাঁ নকষত্রসকল গাঁণত হয় নাই। যেমন সম্দদ্রতীরে বাল:কা, নীহারিকা 
হার মানে 
যদি অঁত প্রকাণ্ড জগৎসকলের সংখ্যা এইরূপ অনন্দমেয়, তবে ক্ষুদ্র পদার্থের কথা ক 
বালব? ইহণবগ বলেন যে, এক ঘন হণ বালি শ্লেট প্রস্তরে চল্লিশ হাজার 0117০7015 
নামক আগবীক্ষণিক শদ্কুক আছে--তবে এই প্রস্তরের একটি পব্্বতশ্রেণীতে কত আছে, কে 
মনে ধারণা কাঁরতে পারে? ডাক্তার টমাস টমূসন্‌ পরাক্ষা কারয়া দৌখয়াছেন যে, সীসা, 
এক ঘন হাণ্চির ৮৮৮,৪৯২,০০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ পাঁরমিত হইয়া বিভক্ত হইতে 
পারে। উহাই সাসার পরমাণুর পাঁরমাণ। তিনিই পরীক্ষা কারয়া দোঁখয়াছেন যে, গন্ধকের 
পরমাণু ওজনে এক গ্রেণের ২,০০০১০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ । 


(সম্যুদ্ের গভীরতর পাঁরমাণ) 


লোকের বিশ্বাস আছে যে, সমর কত গভীর, তাহার পাঁরমাণ নাই। অনেকের বিশ্বাস, 
সমুদ্র “অতল ৷” 

অনেক স্থানে সমদুদ্রের গভীরতা পাঁরমিত হইয়াছে । আলেক্জান্দ্রানবাসণ প্রাচীন গাঁণত- 
ব্যবসায়িগণ অনুমান করিতেন যে, নিকটস্থ পর্বতসকল যত উচ্চ, সমদ্ুও তত ত গভীর । ভূমধ্যস্থ 
(Mediterranean) সমুদ্রের অনেক স্থানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া গিরাছে। তথায় এ 
১৫,০০০ ফিটের অধিক জল পাঁরামত হয় নাই_আল্‌প্স পর্্বত-শ্রেণীর উচ্চতাও 

প। 

মিসর ও সাইপ্রাস দ্বীপের মধ্যে ছয় সহস্র ফিট, আলেক্জান্দ্রা ও রোড্‌শের মধ্যে নয় সহস্র 
নয় শত, এবং মালটায় প্র ১৫,০০০ ফিট জল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তদপেক্ষা অন্যান্য 
সমুদ্রে অধিকতর গভাঁরতা পাওয়া গিয়াছে। হম্বোল্‌টের কস্মস্‌ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, 
এক স্থানে ২৬,০০০ ফিট রশি নামাইয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই_ইহা চার মাইলের 
আঁধক ডাক্তার স্কোরেসাব লিখেন যে, সাত মাইল রশি ছাড়িয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই! 
পৃথিবীর অব্বোচ্চতম পব্বত-শঙ্গ পাঁচ মাইল মাত উচ্চ। 

কিন্তু গড়ে, সমুদ্র কত গভীর, তাহা না মাঁপয়াও গাঁণতবলে জানা যাইতে পারে। 
জলোচ্ছৰাসের কারণ- সমুদ্রের জলের উপর সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণ। অতএব জলোচ্ছবাসের 
১৫৪ 


১ পাস রা 


[বিজ্ঞানরহস্য 


পাঁরমাণের হেতু, (১) সম্্য চন্দ্রের গুরুত্ব, (২) তদীয় দরতা, (৩) তদীয় সম্বর্তনকাল, 
(৪) সমুদ্রের গভীরতা । প্রথম, দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় তত্ব আমরা জ্ঞাত আছ ; চতুর্থ আমরা 
জান না, কভু চারাটির সমবায়ের ফল, অর্থাৎ জলোচ্ছৰাসের পাঁরমাণ, আমরা জ্ঞাত আছি। 
অতএব অজ্ঞাত চতুর্থ সমবায়ী কারণ অনায়াসেই গণনা করা যাইতে পারে। আচার্য্য হটন এই 
প্রকারে গণনা কাঁরয়া "স্থির করিয়াছেন যে, সমযু্র গড়ে, ৫-১২ মাইল, অর্থাৎ পাঁচ মাইলের কিছু 
অধিক মান্র গভীর । লাপ্লাস ব্রেষ্ট নগরে জলোচ্ছৰাস পর্যযবেক্ষণের বলে যে “Ratio of Semi- 
diurnal Coefficients” স্থির করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও এইরূপ উপলান্ধ করা যায়। 


শেব্দ) 

সচরাচর শব্দ প্রতি সেকেন্ডে ১০৩৮ ফট গয়া থাকে বটে, কিন্তু বের্থেম ও ব্রেগেট নামক 
বিানাবৎ পাণ্ডিতেরা বৈদ্যতক তারে প্রাত সেকেন্ডে, ১১,৪৫৬ ফিট বেগে শব্দ প্রেরণ 
কারয়াছিলেন। অতএব তারে কেবল পর প্রেরণ হয়, এমত নহে ; বৈজ্ঞানিক শিল্প আরও কিছ, 
উন্নাত প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য তারে কথোপকথন করিতে পারবে ।* 
মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কত দুর যায়? বলা যায় না। কোন কোন যুবতীর ব্রাড়ারদ্ধ কণ্ঠস্বর 
শনিবার সময়ে, বিরকিক্রমে ইচ্ছা করে যে, নাকের চসমা খ্বালয়া কাণে পরি, কোন কোন 
প্রাচীনার চীৎকারে বোধ হয়, গ্রামান্তরে পলাইলেও নিষ্কৃতি নাই। বিজ্ঞানীবদেরা ও বিষয়ে কি 
সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন, দেখা যাউক। 

প্রাচীন মতে আকাশ শব্দবহ ; আধুনিক মতে বায়: শব্দবহ। বায়ুর তরঙ্গে শব্দের সৃষ্টি 
ও বহন হয়। অতএব যেখানে বায় তরল ও ক্ষীণ, সেখানে শব্দের অস্পষ্টতা সম্ভব। রা 
শৃঙ্গোপার শব্দ অস্পষ্টশ্রাব্য বলিয়া শস্যোর বর্ণনা কারয়াছেন। তান বলেন, তথায় পিস্তল 
ছাড়লে পটকার মত শব্দ হয় ; এবং শ্যাম্পেন খ্বাললে কাকের শব্দ প্রায় শুনতে পাওয়া যায় 
না। কিন্তু মার্শযস বলেন যে, তান সেই শঙ্গোপরেই ১৩৪০ ফট হইতে মনমফ্য-কণ্ঠ 
শ্ানয়াছিলেন। এ বিষয়ে “গগনপর্যযটন” প্রবন্ধে কাঁণ্চৎ লেখা হইয়াছে। 

যাঁদ শব্দবহ বায়ুকে চোঙ্গার ভিতরে রুদ্ধ করা যায়, তবে মনব্য-কণ্ঠ যে অনেক দূর হইতে 
শুনা যাইবে, ইহা 'বাঁচত্র নহে। কেন না, শব্দ-ত্রঙ্সসকল ছড়াইয়া পাঁড়বে না। 

স্থির জল, চোঙ্গার কাজ করে। ক্ষুদ্র ক্র উচ্চতায় বায়ন প্রতিহত হইতে পায় না_এজন্য 
শব্দ-তর্গসকল, ভগ্ন হইয়া নানা দিক্‌ দিগস্তরে বিকাঁণ' হয় না। এই জন্য প্রশস্ত নদীর এপার 
হইতে ডাকলে ওপারে শহীনতে পায়। বিখ্যাত হিমকেন্দরানসারী পর্যটক পারির সমাভব্যাহারী 
লেপ্টেনাণ্ট ফণ্টর লিখেন যে, তান পোর্ট বৌয়েনের এপার হইতে পরপারে স্থিত মনুষ্যের সহিত 
কথোপকথন কারিয়াছলেন। উভয়ের মধ্যে ১০ মাইল ব্যবধান। ইহা আশ্চর্য্য বটে। 

কিন্তু সব্্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার ডাক্তার ইয়ং কর্তৃক লাখত হইয়াছে। তান বলেন 
যে, জরল্টরে দশ মাইল হইতে মন্ষ্য-কণ্ঠ শুনা গিয়াছে। কথা বশ্বাসযোগ্য কি? 


(জ্যোঁতস্তরঙ্গ) 

প্রবন্ধাস্তরে কাঁথত হইয়াছে যে, আলোক ইথর নামপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী জাগাঁতক তরল পদার্থের 
আন্দোলনের ফল মার। স্য্যালোক সপ্ত বর্ণের সমবায় ; সেই সপ্ত বর্ণ ইন্দ্রধন অথবা স্ফাটক 
আন্দোলযোর কন তই প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গসকল পৃথক পৃথক তাহাদগের ত 
সমবায়ের ফলে, শ্বেত রোদ্র। এই সকল জ্যোতিস্তরঙ্গ-বাচৱই জগতের বর্ণ বোচতরের কারণ। 
কোন কোন পদার্থ, কোন কোন বর্ণের তরঙ্গসকল র্দ্ধ করিয়া, ঢল প্রতিহত করে। 
আমরা সে সকল দরব্যকে প্রাতহত তরঙ্গের বর্ণীবাশষ্ট দৌখ। 

তবে তরঙ্গেরই বা বর্ণ-বৈষম্য কেন? কোন তরঙ্গ রক্ত, কোন তরঙ্গ পাঁত, কোন তরঙ্গ নীল 
কেন? ইহা কেবল তরঙ্গের বেগের তারতম্য। প্রতি ইনি স্থান মধ্যে একটি, নিদ্দ্টি সংখ্যার 
তরঙ্গের উৎপাত্ত হইলে, তরঙ্গ রক্তবর্ণ, অন্য নাট সংখ্যায় তরঙ্গ পাঁতবর্ণ, ইত্যাদি 

যে জ্যোতিস্তরঙ্গ এক ইণ্ডি মধ্যে ৩৭,৬৪০ বার প্রাক্ষপ্ত হয়, এবং প্রাত সেকেন্ডে 


+ এই প্রবন্ধ {লাখত হওয়ার পরে টেলিফোনের আবিক্ষিয়া। 


১৫৫ 


বাঁঙকম রচনাবলী 

চি Sd MEDS USED ES SEANCES 
8৫৮,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা রক্তবর্ণ। পীত তরঙ্গ, এক ইত 
৪৪,০০০ বার, এবং প্রাত সেকেন্ডে &৩6,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রাক্ষিপ্ত হয়। এবং নীল 
তরঙ্গ প্রতি ইণ্চিতে ৫৯,১১০ বার এবং প্রাত সেকেন্ডে ৬২২,০০০,০০০,০০০,০০০ বার 
প্রাক্ষপ্ত হয়। পরিমাণের রহস্য ইহা অপেক্ষা আর কি বালব? এমন অনেক নক্ষত্র আছে যে, 
তাহার আলোক পৃথিবীতে পঞ্চাশ বংসরেও পেশীছে না। সেই নক্ষত্র হইতে যে আলোকরেখা 
আমাদের নয়নে আসিয়া লাগে, তাহার তরঙ্গসকল কতবার প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে? এবার যখন রাত্রে 
আকাশ প্রাত চাহবে, তখন এই কথাটি একবার মনে৷ করিও। 


(সেমদ্র-তরজ) 

এই অচিন্ত্য বেগবান, সুক্ষ্ম হইতে সক্ষম জ্যোতিস্তরঙ্গের আলোচনার পর, পার্থিব জলের 
তরঙ্গমালার আলোচনা আবধেয় নহে। জ্যোতস্তরঙ্গের বেগের পরে, সমুদ্রের টেউকে অচল মনে! 
কারলেও হয়। তথাপি সাগর-তরঙ্গের বেগ মন্দ নহে। ফিণ্ড্‌লে সাহেব প্রমাণ কারয়াছেন যে, 
আঁত বৃহৎ সাগরোম্সসকল ঘণ্টায় ২০ মাইল হইতে ২৭৮ মাইল পর্যন্ত বেগে ধা?বত হয়। 
দেকারেসাঁব সাহেব গণনা করিয়াছেন যে, আটলাণ্টিক সাগরের তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় ৩৩ মাইল 
চলে। এই বেগ ভারতবধাঁয় বাষ্পীয় রথের বেগের অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর। J 

যাঁহারা বাঙ্গালার নদীবর্গে নৌকারোহণ কাঁরতে ভীত, সাগরো'্ম্ম'র পাঁরমাণ সম্বন্ধে তাঁহাদের 
িরুপ অনহুমান, তাহা বলিতে পার না। উপকথায় “তালগাছপ্রমাণ ঢেউ” শুনা যায় কিন্তু 
কেহ তাহা বিশ্বাস করে না। সমুদ্রে তদপেক্ষা উচ্চতর ঢেউ উঠিয়া থাকে। ফণ্ড্‌লে সাহেব 
লিখেন, ১৮৪৩ অব্দে কর্ম্বালের নিকট ৩০০ ফট অর্থাৎ ২০০ হাত উচ্চ ঢেউ উঠিয়াছিল। 
১৮২০ সালে নরওয়ে প্রদেশের নিকট ৪০০ 'ফিট পাঁরামত ঢেউ উঠিয়াছল। 

সমুদ্রের ঢেউ অনেক দুর চলে। উত্তমাশা অন্তরীপে উদ্ভূত মগ্ন তরঙ্গ তিন সহস্র মাইল 
দুরস্থ উপদ্ধীপে প্রহত হইয়া থাকে। আচার্য্য বাচ বলেন যে, জাপান দ্বীপাবলশীর অন্তর্গত 
সৈমোদা নামক স্থানে একটা ভূমিকম্প হয়; তাহাতে এঁ স্থানসমীপদ্থ “পোতাশ্রয়ে” এক বৃহৎ 
ডার্ম্ম প্রবেশ করিয়া, সায়া আসিলে পোতাশ্রয় জলশনন্য হইয়া পড়ে। সেই ঢেউ প্রশান্ত 
মহাসাগরের পরপারে, সানফ্রন্‌সিস্কো নগরের উপকূলে প্রহত হয়। সৈমোদা হইতে এ নগর 
৪৮০০ মাইল। তরঙ্গরাজ ১২ ঘণ্টা ১৬ 'মানটে পার হইয়াছিলেন' অর্থাৎ মিনিটে ৬॥০ মাইল 
চলিয়াছলেন। 


চন্দ্রলোক 


এই বঙ্গদেশের সাহত্যে চন্দ্রদেব অনেক কার্য্য করিয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায়, বিচ্ছেদে, 
৮_অলঙ্কারে, খোশামোদে-তিনি' উলটি পালাট_. খাইয়াছেন। চন্দ্রবদন, চন্দ্ররাশ্ম, 
চন্দ্ুকরলেখা, শশী, সাম ইত্যাদি সাধারণ ভোগ্য সামগ্রশ অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন; কখন 
স্্ীলোকের স্কন্ধোপাঁর ছড়াছড়ি, কখন তাঁহাঁদগের নখের গাড়াগাঁড় গিয়াছেন; সুধাকর 
হিমকরকরানিকর, মার্ক, শশাঙ্ক, কলক্ক প্রভৃতি অন্যপ্রাসে, বাঙ্গালী বালকের গনোমনু্ধ 
করিয়াছেন। কিন্তু এই উনাবংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল সাহত্য-কুঞ্জে লীলা খেলা করিয়া, 
কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞান-দৈত্য সকল পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে। আজ চন্দ্রদেবকে 
ধরিয়াছে, ছাড়াছাড় নাই। আর সাধের সাহত্য-ব্ন্দাবনে লালা খেলা চলে না- 
কুঞ্জদারে সাহেব অকুর রথ আনাইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; চল, চন্দ্র, বিজ্ঞান-মথুরায় চল : একটা 
কংস বধ কারতে হইবে। 


১৫৬ 


সি 

বালকেরা শৈশবে পড়িয়া থাকে, চন্দ্র উপগ্রহ ৷ কিন্তু উপগ্রহ: বাললে, সৌরজগতের সঙ্গে 
চন্দ্রের প্রকৃত সম্বন্ধ নাদ্দন্ট হইল না। পৃঁথবী ও চন্দ্র যুগল গ্রহ। উভয়ে এক পথে, একত্র 
প্রদক্ষিণ কারতেছে-উভয়েই- উভয়ের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের বশবর্তাঁাকন্তু পাঁথবী গুরুত্বে 
একাশী গুণ, এজন্য পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি চন্দ্রাপেক্ষা এত অধিক যে, সেই যুক্ত 
ণে কেন্দ্র পাথবীস্ছিত; এজন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহ বোধ হয়। সাধারণ 
কে ব্যাঝবেন' যে, চন্দ্র একটি ক্ষদদ্রতর পাৃঁথবী; ইহার ব্যাস ১০৫০ ক্রোশ; অর্থাৎ পাঁথবাঁর 
সের চতুর্থাংশের অপেক্ষা কিছ বেশী। যে সকল কবিগণ নায়কাঁদগকে, আর প্রাচীন 
[ত চন্দ্রমুখনী বাঁলয়া সন্তুষ্ট নহেন_নূতন উপমার অনুসন্ধান করেন_-তাঁহাদিগকে আমরা 
রামর্শ দিই যে, এক্ষণ অবধি নায়কাগণকে পৃথিবীমুখী বালিতে আরম্ভ করিবেন। তাহা হইলে 
[লঙ্কারের কিছ: গৌরব হইবে৷ বুঝাইবে যে, জুন্দরীর মনুখমণ্ডলের ব্যাস কেবল সহস্র ক্রেশ 
নহোকছ কম চার সহস্র ক্রোশ। ৰং 

এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদিগের পাঁথবী হইতে এক লক্ষ বিংশাঁত সহস্র ক্রোশ মান_ত্রিশ 
হাজার যোজন মান্র। গাণনিক গণনায় এ দুরতা আঁত সামান্ট_ এপাড়া ওপাড়া। ভ্রিশাট 
পাঁথবা গায় গায় সাজাইলে চন্দ্র গিয়া লাগে। চন্দ্র পর্যন্ত রেলওয়ে বাঁদ থাকিত, তাহা হইলে 
ঘণ্টায় বিশ মাইল গেলে, দিন রান্র চলিলে, পণ্টাশ দিনে পেপছান যায়। 

সুতরাং আধুনিক জ্যোতার্্বদূগ্ণণ চন্দ্রকে আঁত নিকবত্তা মনে করেন। তাঁহাদিগের 
কৌশলে এক্ষণে এমন দুরবীক্ষণ 'নাম্মত হইয়াছে যে, তন্দারা চন্দ্রাদকে ২৪০০ গদ্ণ বৃহত্তর 
দেখা যায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, চন্দ্র যাঁদ আমাদিগের নেত্র হইতে পণ্টাশং ক্রোশ 
মাত্র দুরব্তারঁ হইত, তাহা হইলে আমরা চন্দ্রকে যেমন স্পষ্ট দৌখতাম, এক্ষণেও এ সকল 
দুরবীক্ষণ সাহায্যে সেইরূপ স্পষ্ট দোখতে পাঁর। 

এরুপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চন্দ্রকে রুপ দেখা যায়? দেখা যার যে, তিনি হস্ত 
দেবতা নহেন, জ্যোতিম্ময় কোন পদার্থ নহেন, কেবল পাষাণময়, আগ্নেয় গিরিপারপর্্ণ, 
জড়াপন্ড। কোথাও অতুযুন্নত পর্ব তমালা-কোথাও গভীর গহবররাজি। চন্দ্র যে উজ্জল, তাহা 
সর্য্যালোকের কারণে । আমরা পৃথবীতেও দোখ যে, যাহা রৌদরপ্রদীপ্ত, তাহাই দুর হইতে 
উজ্জবল দেখায়। চন্দ্রও রৌদ্রীপ্ত বাঁলয়া' উজ্জবল। কিন্তু যে স্থানে রৌদ্র না লাগে, সে স্থান 
উজ্জবলতা প্রাপ্ত হয় না। সকলেই জানে যে, চন্দ্রের কলায় কলায় হাস বৃদ্ধি এই কারণেই ঘাঁটয়া 
থাকে। সে তত্ব বুঝাইয়া লিখিবার প্রয়োজন! নাই। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যাইবে, যে স্থান 
উন্নত, সেই স্থানে রৌদ্র লাগে_সেই স্থান আমরা উজ্জবল দৌখ-ষে স্থানে গহৰর অথবা পর্বতের 
ছায়া, সে স্থানে রোঁদ্র প্রবেশ করে না-সে স্থলগন্ীল আমরা কালিমাপূর্ণ দৌখ। সেই অননজ্জবল 
রোদ্রশূন্য স্থানগ:লিই “কলঙক”__অথবা “মূগ”_প্রাচীনাদগের মতে সেইগ্ীলই “কদম-তলায় 
বুড়ী চরকা কাঁটিতেছে।” 

চন্দ্রের বাহর্ভাগের এরুপ সুক্ষানটস্‌ক্ষর অনুসন্ধান হইয়াছে যে, তাহায় চন্দ্রের উৎকৃষ্ট 
নাঁচত্র প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার পর্বতাবলী ও প্রদেশসকল নাম প্রাপ্ত হইয়াছে--এবং তাহার 
পব্বতিমালার উচ্চতা পারামত' হইয়াছে। বেয়র ও মাল্লর নামক সুপাঁরাচিত জ্যোতাব্ব'দদ্বয় 
অন্যান ১০৯৫ চান্দ্র পর্বতের উচ্চতা পাঁরামত করিয়াছেন। তন্মধ্যে মনুষ্যে যে পর্বতের 
নাম' রাখিয়াছে “নিউটন”, তাহার উচ্চতা ২২,৮২৩. ফিট। এতাদ্‌শ উচ্চ পব্বত-ীশখর, 
পাঁথবীতে আন্দিস ও হিমালয়শ্রেণী ভিন্ন আর কোথাও নাই। চন্দ্র পৃথিবাঁর পণ্ঠাশৎ ভাগের 
এক ভাগ মার এবং গুরুত্বে একাশী ভাগের এক ভাগ মাত্র; অতএব পৃথিবীর তুলনায়, চান্দ 
পব্বতসকল অত্যন্ত উচ্চ। চন্দ্রের তুলনায় নিউটন যেমন উচ্চ, চিম্বারোজা নামক বৃহৎ পার্থব 
[শখরের অবয়ব আর পণ্টাশৎ গণে বৃদ্ধ পাইলে পৃথিবাঁর তুলনায় তত উচ্চ হইত। 

চান্দু পর্বত কেবল যে আশ্চর্য্য উচ্চ, এমত নহে; চন্দ্রলোকে আগ্নের পর্বতের অত্যন্ত 
আধিক্য। অগাঁণত আগ্েয় পৰ্বতশ্ৰেণী অগ্রন্যপ্ারী বিশাল রন্পরসকল প্রকাঁশত করিয়া 
রাহয়াছে_যেন কোন তপ্ত দ্রবাঁভূত পদার্থ কটাহে' জৰাল প্রাপ্ত হইয়া কোন কালে টগ্বগ্‌ করিয়া 
ফুটিয়া উঠিয়া জাময়া গিয়াছে। এই চন্দ্রমণ্ডল,সহস্রধা বিভিন্ন, সহস্র সহস্র বববরাঁবাশষ্ট, 
কেবল পাষাণ, বিদীর্ণ, ভগ্ন, িন্নভিন্ন দদ্ধ, পাষাণময়। হায়! এমন চাঁদের সঙ্গে কে সুন্দরী.- 
দিগের মুখের তুলনা করার পদ্ধাত বাহির করিয়াছিল? 
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এই ত পোড়া চন্দ্রলোক! এক্ষণে জিজ্ঞাসা, এখানে জীবের বসাঁত আছি কি? আমরা যত 
দুর জানি, জল বায়ন ভিন্ন জীবের বসাঁতি নাই ; যেখানে জল বা বায়; নাই, সেখানে আমাদের 
জ্ঞানগোচরে জীব থাকিতে পারে না। যাঁদ চন্দ্রলোকে জল বায়ু থাকে, তবে সেখানে জীব 
থাকিতে পারে; যাঁদ জল বায়ু না থাকে, তবে জীব নাই, এক প্রকার সিদ্ধ কাঁরতে পার। 
এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁদষয়ে {ক প্রমাণ আছে। 

মনে কর, চন্দ্র পৃথবীর ন্যায় বায়বীয় মণ্ডলে বেষ্টিত। মনে কর, কোন নক্ষত্র, চন্দ্রের 
পশ্চান্তাগ দিয়া গাঁত কাঁরবে। ইহাকে জ্যোতষে সমাবরণ (9০০01:80100) বলা যাইতে পারে। 
নক্ষত্র চন্দ্র কর্তৃক সমাবৃত হইবার কালে প্রথমে, বায়নস্তরের পশ্চাদ্ব্তা হইবে ; তৎপরে চন্দ্র 
শরীরের পশ্চাতে ল;কাইবে। যখন বায়বীয় স্তরের পশ্চাতে নক্ষত্র যাইবে, তখন নক্ষত্র পব্বমত 
উজ্জল বোধ হইবে না; কেন না, বায়; আলোকের কিয়ংপরিমাণে প্রাতরোধ কাঁরয়া থাকে। 
নিকটস্থ বস্তু আমরা যত স্পষ্ট দোখ, দ:রস্থ বস্তু আমরা তত স্পম্ট দৌখতে পাই না--তাহার 
কারণ, মধ্যবর্তী বায়স্তর। অতএব সমাবরণাীয় নক্ষত্র ক্রমে হুদ্বতেজা হইয়া পরে চন্দ্ান্তরালে 
অদৃশ্য হইবে। কিন্তু এরূপ ঘাঁটয়া থাকে না। সমাবরণীয় নক্ষত্র একেবারেই ীনাবয়া যায় 
জাম থাকিলে কখন এ 

না। 

চন্দ্রে যে জল নাই, তাহারও প্রমাণ আছে, কিন্তু সে প্রমাণ আঁত দরূহ-_সাধারণ পাঠককে 
অল্পে বঝান যাইবে না। এবং এই সকল প্রমাণ বর্ণরেখা পরীক্ষক (Spectroscope) 
যল্রের বাঁ পরীক্ষায় "স্থিরীকৃত হইয়াছে; চন্দ্রলোকে জলও নাই, বায়নও নাই। যদি জল বায় 
না থাকে, তবে পাঁথবীবাসী জীবের ন্যায় কোন জীব তথায় নাই। 

আর একট কথা বাঁলয়াই আমরা উপসংহার কারব। চান্দ্রিক উত্তাপও এক্ষণে পাঁরামত 


করিয়া বলিতে হয়!* 

অতএব সখের চন্দ্রলোক ক প্রকার, তাহা এক্ষণে আমরা একপ্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। 
চন্দ্রলোক পাষাণময়,_বিদণর্ণ, ভগ্ন, ছিন্ন-ভিন্ন, বন্ধর, দগ্ধ, পাষাণময়! জলশনন্য, সাগরশহুলা। 
শব্দহীন, উত্তপ্ত, জবলম্ত, নরককুণ্ডতুল্য এই চন্দ্রলোক ! 


* যাঁদ কেহ বলেন যে, চন্দ্র স্বয়ং উত্তপ্ত হউন, আমরা তাঁহার আলোকের শৈত্য স্পর্শের প্রতাক্ষ 
দ্বারা জানিয়া থাঁক। বাস্তবিক এ কথা সত্য নহে--আমরা স্পর্শ দ্বারা চন্দ্রলোকের শৈত্য বা উষ্ণতা 
কিছুই অনুভূত কারি না। অন্ধকার-রাতের অপেক্ষা জ্যোতয়া রাতি শীতল এ কথা যদি কেহ মনে করেন, 
তবে সে তাঁহার মনের বিকার মাত্র। বরং চন্দ্রালোকে কিণ্ঠিৎ সন্তাপ আছে; সেটুকু এত অল্প যে, তাহা 
আমাঁদগের স্পর্শের অন্ভবনীয় নহে । কিন্তু জান্তেদেশ, মেলনি, পিয়াজি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা 


বিবিধ প্রবন্ধ 


প্রথম খণ্ড 
উত্তর চারিত 


উত্তরচাঁরতের উপাখ্যানভাগ রামায়ণ হইতে গৃহতি। ইহাতে রামকর্তৃক সীতার প্রত্যাখ্যান 
ও তৎসঙ্গে পঢুনাম্ম'লন বার্ণত হইয়াছে। স্থূল বৃত্তান্ত রামায়ণ হইতে গৃহীত বটে, কন্তু 
অনেক বষয় ভবভূঁতির স্বকগোলকাঁল্পত। রামায়ণে যেরূপ বাল্মীকির আশ্রমে সাঁতার বাস, 
এবং যেরূপ ঘটনায় পুনাম্ম্মলন, এবং গমলনান্তেই সীতার ভূতলপ্রবেশ ইত্যাদি বার্ণত হইয়াছে, 
উত্তরচারতে সে সকল সেরূপ বার্ণত হয় নাই। উত্তরচারতে সীতার রসাতলবাস, লবের যুদ্ধ 
এবং তদন্তে সীতার সাঁহত রামের পদুনার্ম্মলন ইত্যাদি বার্ণত হইয়াছে। এইরূপ ভিন্ন পন্থায় 
গমন! কাঁরয়া, ভবভূঁতি রসজ্ঞতার এবং আত্মশীক্তজ্ঞানের পারচয় দিয়াছেন। কেন না, যাহা 
একবার বাল্মীকি কর্তৃক বার্ণত হইয়াছে, পাথবীর কোন্‌ কাব তাহা প্রুনব্বর্ণন্‌ করিয়া 
প্রশংসাভাজন হইতে পারেন? যেমন ভবভূতি এই উত্তরচারতের উপাখ্যান অন্য কাঁবর গ্রন্থ 
হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি সেক্ষপীয়র তাঁহার রাঁচিত প্রায় সকল নাটকের উপাখ্যানভাগ' 
অন্য গ্রল্থকারের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তান ভবভূতির ন্যায় পব্বকাবগণ হইতে 
158 কারণ আছে। সেক্ষপীয়র অদ্বিতীয় কাঁব। 


সঙতানিব্বাসন বৃত্তান্ত অবলম্বনপুর্বক একখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়নে সমর্থ বালয়া, 
{বলক্ষণ জানিতেন। তান ইহাও ব্যাঝতেন যে, কাবগুরু সাঁহত কদাচ ‘তান 


প্রয়োগ নিাষদ্ধা বাঁলয়া, ভবভূতি স্বীয় নাটকে সীতার পাাঁথবীপ্রবেশ বা তদ্বং শোকাবহ 
ব্যাপার বিন্যস্ত কাঁরতে পারেন নাই। 

উত্তরচারতের চিন্রদর্শন নামে প্রথমাঙ্ক বঙ্গীয় পাঠকসমীপে লক্ষণ পাঁরাচিত ; কেন না, 
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন করিরা, চ্বপ্রণীত সীতার বনবাসের 
প্রথম অধ্যায় াখিয়াছেন। এই চিন্রদর্শন কাঁবসূলভকোঁশলময়। ইহাতে "চতরদর্শনোপলক্ষে 
রামসীতার পর্্ববৃত্তন্ত বার্ণত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে যে, কাব সংক্ষেপে 
পব্বঘটনার সকল 'বর্ণন করেন। রামসীতার অলোঁকিক, অসীম, প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণন করাই 
ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব কাঁরতে না পারলে, সাঁতানিব্বাসন যে কি 
ভয়ানক ব্যাপার, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সাঁতার নির্ব্বাসন সামান্য স্বীবিয়োগ নহে। 
স্শীবসঙ্জন মাত্রই ক্লেশকর-মম্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসক্জন করে, তাহারই 


* ইদং গ্‌রুভাঃ [কবিভাঃ] পব্বেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে।-প্রস্তাবনা। 
1 দৃরাহবানং বধো যদ্ধং প্লবঃ। 
ণিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গোঁ মত্যুরন্তথা1__সাহিত্যদর্পণে। 
১৫৯ 


বাঁকম রচনাবল? 
হৃদয়োন্ডেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সাঁজনী, কৈশোরে জীবনস;খের প্রথম ক্ষ 
যৌবনে যে সংসারসোন্দর্যের প্রতিমা, বার্ঘক্যে বে জীবনাবলম্বন_ভাল বাসুক বা না বাস 
কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ কারতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রে 
যে বৈদ্য, কার্ষে যে মল্তী, ক্রীড়ায় যে সখা, বিদ্যায় যে শষ্য, ধর্মে যে গরু ;_ভাল বাস; ক বা: 
না বাস্ুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসঙ্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে 
শচত্তা স্বাচ্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ওষধ/-অজ্জনৌ- যে লক্ষন, ব্যয়ে যে যশঃবপদে 
বুদ্ধ, সম্পদে যে শোভা__ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বসঙ্জন কার 
পারে? আর যে ভাল বাসে, পত্নী বিসজ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার 
রামের ন্যায় ভাল বাসে? যে পত্নীর স্পর্শমান্রে অস্থিরাচত্ত_জানে না যে, 
_______ প্সিখামাতি বা দুঃখাঁমাতি বা, 
প্রবোধো নিদ্রা বা কিম বিষাবষর্পঃ কিম: মদঃ। 
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পাঁরমুটোন্দ্িয়গণো, 
'িকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়াত সমুল্মীলয়তি চ॥”* 


যাহার পক্ষে 


লক্ষরীরিরমমতবার্তনয়িনয়োরসাবস্যাঃ স্পর্শো বপযাঁষ বহুলশ্চন্দনরসঃ। 
অয়ং কণ্ঠে বাহ শাশিরসৃণো মৌক্তিকসরঃ1”$ । 
তাহার কি কষ্ট, কি সৰ্বনাশ, কি জীবনসবর্বস্বধবংসাধিক যন্ত্রণা! ততীয়াঙ্কে % 
যন্ত্রণার উপযুক্ত চিত্র প্রণয়নের উদ্যোগেই প্রথমাঙ্কে কাব এই প্রণয় চিত্রিত কারয়াছেন 
এই প্রণয় সব্ব্প্রফলরকর মধ্যাহ্স্যযসেই বিরহযন্ত্রণা ইহার ভাব করালকাদাঁম্বনী; 
সে মেঘের কালিমা অনুভব কাঁরবে, তবে আগে সেই সূর্যের প্রথরতা দেখ। যাঁদ সেই অন 


__ “গেছে 


* “এক্ষণে আমি সখভোগ কারতোছ, ক দঃখভোগ কাঁরতোঁছ; 'নীদ্রত আছি, কি জ 
আছি; িদ্বা কোন বিষপ্রবাহ দেহে রক্তপ্রবাহের সাঁহত 'মাশ্রত হইয়া, আমার এরুপ অবস্থা 
দিয়াছে, অথবা মদ (মাদক দ্রব্য সেবন) জনিত মত্ততাবশতঃ এরুপ হইতেছে, ইহার কিছুই দ্থির 
প্ারিতোঁছ নূসংহবাবুর অন্যবাদ, ৩০ পৃন্ঠা। 

এই প্রবন্ধ নাসিংহবাব্দর অনবাদের সমালোচনা উপলক্ষে াঁখত হইয়াছিল । অতএব সে 
সৰ্ব্বাঙ্গে সম্পূর্ণ না হইলেও তাহাই উদ্ধত হইবে। 

1 “কমলনয়নে! তোমার এই বাকাগযাল, শোকাঁদিসন্তপ্ত জীবনরূপ কুসুমের বিকাশক, হীন 
তু রিনি কর্ণের অমৃতস্বরূপ, এবং মনের গ্রানিপারহারক (রসায়ন) ওষধস্বরুপ 

৩১ পচ্ঠা। 

$ “্রামবাহু বিবাহের সময় হইতে, কি গৃহে, কি বনে, সব্ব্তিই শৈশবাবস্থায় এবং পরে 7 
বন্থাতেও তোমার উপাধানের মোথায় দিবার বািসের) কার্য্য করিয়াছে” এর ৩১ পৃন্ঠা। 

$ “ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্যীস্বরপ, ইনিই আমার নয়নের অমৃতশলাকাস্বরপ, ই'হারই. 
স্পর্শ গানলগ্র চন্দনস্বরূপ সুখপ্রদ, এবং ইহারই এক বাহ আগার কণ্ঠস্থ শীতল এবং বে 
মূক্তাহারস্বরূপ।” এ ৩১ পৃচ্ঠা। 


১৬০ 


{বিবিধ প্রবন্ধ_উত্তরচাঁরত 


বিস্তৃত অন্ধকারময় দুঃখসাগরের ভীষণ স্বরূপ অনুভব কারবে, তবে এই সুন্দর উপকূল, 
প্রাসাদশ্রেণীসমুজ্জবল” ফলপুজ্পপাঁরশোভিত ববাটকাপারমাত এই সব্বসুখময় উপকূল 
দেখ। এই উপকূলেশ্বরী সাঁতাকে রামচন্দ্র নদ্রিতাবস্থায় এ EL SET 
ডুবাইলেন। 

আমরা সেই মনোমোহিনী কথার ক্রমশঃ সমালোচনা করিব। 
অঙ্কমুখে, লক্ষ্মণ রাম সীতাকে একখানি চিত্র দেখাইতেছেন। জনকাদর বিচ্ছেদে 
[য়মানা গার্ভনী সাতার িনোদনার্থ এই চিন্র প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাতে সাঁতার 
আগ্রশযাদ্ধ পর্য্যন্ত রামসীতার পরবর্ববৃত্তান্ত চিত্রিত হইয়াছিল। এই “চিত্রদর্শন” কেবল 
প্রেমপারপূর্ণ ঘ্নেহ যেন আর ধরে না। কথায় কথায় এই প্রেম। যখন অগ্নিশুদ্ধির কথার 
প্রসঙ্গমাত্রে রাম, সীতাবমাননা ও সাঁতার পাঁড়ন জন্য আত্মীতরস্কার করিতেছিলেন__তখন 
ঢর কেবল “হোদ অজ্জউত্ত হোদদ_এহি পেক্খন্ষ দাব দে চাঁরদং”_এই কথাতেই কত 
! যখন মাঁথলাকৃত্তান্তে সীতা রামের চিত্র দেখলেন, তখন কত প্রেম উছালয়া উঠিল! 
সীতা. দো খলেন, 

“অন্গহে দলঘবণশলুপ্‌পলসামলাসিপিদ্বমাসণসোহমাণমংসলেন দেহসোহগৃগেণ বিদ্মআর- 
তাল নমাণদোল্দনলদরালির অনাদরখনধাঁডদসঞ্করসরাসণো [সিহণ্ডমুদ্ধমূহমণ্ডলো অজ্জ- 
উত্তো আঁ 1৮1৯ 

যখন রাম, সীতার বধূবেশ মনে কাঁরয়া বাঁললেন, 

প্রতন্যাবরলৈঃ প্রান্তোন্মীলল্মনোহরকুন্তলৈ- 

দ্রশনমকুলৈর্মদ্ধালোকং শিশুদধিতী মুখমৃ। 

লালতললতৈ্জেৎতসা প্রা়ৈরকীতিমাবভ্রমৈ 

রকৃত মধ্ররৈরম্বানাং মে কুতুহলমঙ্গকৈঃ ॥-7 

যখন গোদাবরীতীর স্মরণ কাঁরয়া কাহলেন, 

কমাঁপ মাপ মন্দং মন্দমাসাত্তযোগা- 
তকপোলং জল্পতোরক্রমেণ। 

আঁশাথলপারিরন্তব্যাপ্তৈকৈকদোষ্ো- 

রাবাদতগতযামা রাত্রিরের ব্যরংসীৎ ॥$ " 

যখন যম্নাতটস্থ শ্যামবট স্মরণ কাঁরয়া কাঁহলেন, 

অলসলুলিতমন্ধ্ধানাধবসঞ্জাতখেদা- 
দাশাথিলপাঁররষ্ভৈদত্তসংবাহনানি ৷ 
পারমাদিতমৃণালণীদুবর্ধলান্যঙ্গকানি, 
ত্বমূরাঁস মম কৃত্বা যন্ত্র নিদ্রামবাপ্তা ॥$ 


* আহা! আব্পান্রের কি সন্দর চিত্র! প্রফল্লপ্রায় নবনীলোৎপলবৎ শ্যামলঘ্িগ্ধ কোমল 
শোভাবিশিষ্ট কি দেহ-সোন্দর্য্য! কেমন অবলীলান্রমে হরধন; ভাঙ্গিতেছেন, মুখমণ্ডল কেমন শিখণ্ডে 
শোভিত! পিতা 'বা্মত হইয়া এই সুন্দর শোভা দৌখতেছেন! আহা কি স্ন্দর! 

+ “মাতৃগণ তৎকালে বালা জানকাঁ় অঙ্গসৌম্টবাঁদি দেখিয়া কি সুখাই হইয়াছিলেন, এবং ইনিও 
আঁত সঙ সক ও অনাত-নিবিড় দন্তগ:ল, তাহার উভয়পাশ্বস্থ মনোহর কুত্তলমনোহর সখী, আর 
সুন্দর চন্দরকিরণ-সদূশ বনম্্মল এবং কৃত্রিমীবলাসরাহিত ক্ষুদ্র শর হস্ত-পদাঁদি অঙ্গদ্বারা তাঁহাদের আনন্দের 
একশেষ কাঁরয়াছলেন।” ন্‌সিংহবাবর অন্যবাদ। এই কাঁবতাঁট বালিকা বধুর বর্ণনার চড়ান্ত। 

£ “একত্র শয়ন কাঁরয়া পরস্পরের কপোলদেশ পরস্পরের কপোলের সহিত সংলগ্ন কাঁরয়া এবং 
উভয়ে এক এক হস্ত ছারা গাঢ় আলিঙ্গন কিয়া অনবরত মরে ও যদচ্ছরুমে বহুবিধ গল্প 
কাঁরতে অজ্ঞাতসারে রাত্রি অতিবাহিত কাঁরতাম ৷” 

$ “যেখানে তুমি পথজানিত পারশ্রমে ক্লান্তা হইয়া ঈষৎ কম্পবান্‌, তথাপি মনোহর এবং গাঢ় 
আিঙ্গনকালে অত্যন্ত মদ্দ্নদায়ক, আর দলত মুণালিনীর ন্যায় ম্লান ও দূর্বল হস্তাদি অঙ্গ আমার 
বন্ধঃস্থলে রাখিয়া নিদ্রা গমন করিয়াছিলে।” নাঁসংহবাবূর অনুবাদ । 


ব ২-১১ ১৬৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


যখন নিদ্রাভঙ্গান্তে রামকে দেখিতে না পাইয়া কৃত্রিম কোপে সীতা বাঁললেন,_ 
ভোদ7, কুঁবস্মং জই তং পেক্‌খমাণা অত্তণো পহাঁবস্মং।* 

তখন কত প্রেম উছলিয়া উাঠতেছে! কিন্তু এই আঁত "বিচিত্র কাঁরত্বকৌশলময় চত্রদর্শনে 
আরও কতই সুন্দর কথা আছে! লক্ষণের সঙ্গে সীতার কৌতুক, “বচ্ছ ইজং বি অবরা কা?" 
_ 'মাথলা হইতে বিবাহ: কাঁরয়া আসবার কথায় দশরথকে রামের স্মরণ_“স্মরামি! হস্ত 
স্মরামি!” মল্ঘরার কথায় রামের কথা অন্তারতকরণ ইত্যাঁদ। সুর্পনখার চিত্র দৌখয়া সীতার 
ভয় আমাদের আঁত মিষ্ট লাগে” 

সীতা। হা অজ্জউত্ত এাঁত্তমং দে দংসণং। 

রামঃ। আয় বিপ্রয়োগন্রস্তে! চিত্রমেতৎ। 

সীতা ৷ যধাতধা হোদু দুজ্জণো অসুহং উপ্পাদেই | 

স্ত্রীচারন্র সম্বন্ধে এটি আঁত সুমিষ্ট ব্যঙ্গ; অথচ কেবল ব্যঙ্গ নহে। 

কালদাসের বর্ণনাশাক্ত আঁত প্রাসদ্ধ, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনাশক্তিও উত্তম। কালদাসের 
বর্ণনা তাঁহার অতুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারণী হয়। ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ 
আত বিরল; কিন্তু বর্ণনায় বস্তু তাঁহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক শোভার অধিক শোভা ধারণ 
করিয়া বসে। কালিদাস, একটি একটি করিয়া বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সামগ্রীগন্ল -কাঁতুত 
করেন; সুন্দর সামগ্রপগমীলর সঙ্গে তদীয় মধ্,র ক্রিয়া সকল সূচিত করেন, তাহার উপর আবার 
উপমাচ্ছলে আরও কতকগীল স্যন্দর সামগ্রী আনিয়া চাপাইয়া দেন। এজন্য তাঁহার কৃত 
বর্ণনা, যেমন স্বভাবের আবকল অনুরূপ, তেমান মাধ্য্যপারপূর্ণ হয়; বীভতসাঁদ রসে 
কালিদাস সেই জন্য সফল হয়েন না। ভবভূতি বায়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত 
করেন না; যাহা বর্ণনীর বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই আঁঙ্কত করেন। দুই 
চাঁরটা স্থল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন_ কালদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বাঁসয়া তুলি 
ঘষেন না। কিন্তু সেই দুই চারটা কথায় এমন একট: রস ঢালিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত 
সমুজ্জবল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধ্যরে কাঁলদাস আদতীয় 
_উৎকটে ভবভূতি। 

উপরে উত্তরচারতের প্রথমাঙ্ক হইতে উদাহরণস্বরূপ কতকগ্ীলন বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে, 
_ থা রামচন্দ্র ও জানকীর পরস্পরের বার্ণত বরকন্যা রূপ । ভবভূতির বর্ণনাশাক্তর বিশেষ 
পিচয়_দ্বিতীয় ও যাঙ্ক জনস্থান এবং পণ্টবটী এবং যজ্ঠাঙ্কে কুমারাদগের বদ্ধ! 
প্রথমাঙ্ক হইতে আমরা আর একটি সংক্ষপ্ত উদাহরণ উদ্ধৃত কাঁর। 

“্বচ্ছ, এসো কুসুমিদকঅদ্বতরুতণ্ডাবদবরাঁহণো কিগ্লামহেআ. গিরী, জত্‌থ অনধ্ভাব- 
সোহগ্গমেত্রপারসেসধ্সরসিরী মৃহ্যত্তং মুচ্ছক্তো তুএ পরীদএণ অবলাম্বিদো তর জলে 
অজ্জউন্তো আলাহদো ৷” 

দুইটিসাৰ পদে কাব কত কথাই ব্যক্ত কাঁরলেন! ক করুণরসচরমস্বরুপ চিত্র সৃজিত 
কাঁরলেন! 

{চনৰ দর্শনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। ইত্যবসরে দদ্মখ আসিয়া সীতাপবাদ সম্বাদ রামকে 
শুনাইল। রাম তাকে বিসর্জন কারবার অভিপ্রায় কাঁরলেন। 

" ব্রামচন্দ্রের চারত্র নির্দ্দোষ, অকলঙ্ক, দেবোপম বাঁলয়া ভারতে খ্যাত, কিন্তু বস্তুতঃ বাল্মীকি 

কখন রামচন্দ্রকে নিদ্দোষ বা স্বগুণবিভুষিত বালয়া প্রাতপন্ন কারতে ইচ্ছা করেন নাই। 
রামায়ণগণত শ্রীরামচন্দরের চাঁরত্রের অনেক দোষ, কিন্তু সে সকল দোষ গন্ণাঁতিরেকমাত্র। এই জন্য 


* হোঁক__আম রাগ কাঁরব_যাঁদ তাঁহাকে দোঁখয়া না ভুলিয়া যাই। 
+ সীতা। হা আর্ধপনুতর, তোমার সঙ্গে এই দেখা । 
রাম। বিরহের এত ভয়_এ বে চিন্ন। 
সঈতা। বাহাই হউক না--দুজ্জন হলেই মন্দ ঘটায়। 
$ বৎস, এই যে পর্বত, যদুপুরে কুস্ীমত কদম্বে ময়রেরা পচ্ছ ধারতেছে-উহার নাম কি? 
দেখিতোঁছ, তরুতলে আয?পন্র 'লীখত-_তাঁহার প্তবসৌন্দর্ষেটর পরিশেষমা্র ধুসর শ্রীতে তাঁহাকে 
চেনা যাইতেছে। তানি মূহ্যর্মহনঃ মুচ্ছ্া যাইতেছেন_কাঁদতে কাঁদিতে তুমি তাঁহাকে ধাঁরয়া আছ। 


১৬২ 


৯ 


{বিবিধ প্রবন্ধ-_উত্তরচারত 


তাহার দোষগুলিনও মনোহর । কিন্তু গুণাঁতিরেকে যে সকল দোষ, তাহা মনোহর হইলেও 
ট। পরশুরাম আতীরক্ত পতৃভক্ত বাঁলয়া মাতৃহস্তা, তাহা 'বালিয়া কি মাতৃবধ দোষ 
পাবেন বেত কষা আঁতারক্তাহগ খাজনা অনিল লও্দানা। অস্কার 
একপত্রীত্ব দোষ নয়? 

রামচন্দ্ুও অনেক নিন্দনীয় কর্ম্ম কয়াছেন।_যথা বালিবধ। কিন্তু [তান যে সকল 
অপরাধে অপরাধী, তন্মধ্যে এই সীতা িসঙ্জনাপরাধ সর্বাপেক্ষা গুরূতর। শ্রীরামের চাঁরত্র 
কোন্‌ দোষে কলাঁষত কাঁরয়া কাব তাঁহাকে এই অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন, তাহার 
আলোচনা করা যাউক। 

যাহারা সাম্রাজ্য শাসনে ব্রতী হয়েন, প্রজারঞ্জন তাঁহাদিগের একটি মহদ্ধন্ম্স। গ্রীক ও 
রোমক ইতিবৃত্তে ইহার অনেক উদাহরণ প্রকাশিত আছে। কিন্তু ইহার সীমাও আছে। সেই 
সামা আতিক্রম করিলে, ইহা দোষরুপে পরিণত হয়। যে রাজা প্রজার হিতার্থ আপনার অহিত 
করেন, সে রাজার প্রজ্ারঞ্জনপ্রবৃত্তি গুণ। ব্ুটস কৃত আত্মপুত্রের বধদণ্ডাজ্ঞা এই গণের 
উদাহরণ যা জার হইবার জন্য হিতাহিত কাই সাদ 
জারঞ্রনপ্রবৃত্তি দোষ। নাপোলেয়নদিগের যুদ্ধে প্রবৃত্তি ইহার উদাহরণ। রোবস্পীর ও 
দাতোকৃত বহু; প্রজাবধ ইহার নিকৃষ্টতর উদ্াহরণ। 

কত বহ। বর ই 
অনেকে স্বার্থীসদ্ধির জন্য প্রজারঞ্জক ছিলেন। কন রামচন্দ্র চারি কবার্থপরতামার ছিল 
না। সুতরাং তান স্বার্থ জন্য প্রজারঞ্জনে ব্রতী ছিলেন না। প্রজারঞ্জন রাজাদগের কর্তব্য 
বালয়াই, এবং ইক্ষনাকুবংশশয়াদিগের কুলধর্ম্ম বাঁলয়াই তাহাতে তাঁহার এতদুর দার্চয। তিনি 
অষ্টাবত্রের সমক্ষে পুবের্বেই বলিয়াছিলেন, 

স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যাঁদ বা জানকীমাপি। 
আরাধনায় লোকস্য মুণতো নাস্তি মে ব্যথা॥* 


এবং দুম্মখের মুখে সীতার অপবাদ শুনিয়া বলিলেন, 
সত্যং কেনাপি কার্ষেণ লোকস্যারাধনমূ ব্রতং। 
যৎ পাঁজতং হি তাতেন মান প্রাণাংশ্চ মুণ্ডতা 1 
ভবভূতির রামচন্দ্র এই বিবম ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া কুলধর্ম্ম এবং রাজধর্ম্ম পালনার্থ, ভার্য্যাকে 
পি তাজা নত ত চত কিলিং লাম 
পৰা 


অন্তরাত্মা চ মে বোঁত্ত সীতাং শদ্ধাং যশাস্বনীম্‌। 

‘তান কেবল রাজকুলসুলভ অকীীর্তশঙ্কাবশতঃ পাবন্রা পাঁতমান্রজীবতা পড্নীকে ত্যাগ 
কাঁরলেন। “আম রাজা শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষবাকুবংশীয়, লোকে আমার মাহীর অপবাদ করে। 
আমি এ অকীর্ত সহিব না-যে স্ত্রীর লোকাপবাদ, আমি তাহাকে ত্যাগ কারব।” এইরূপ 
রামায়ণের রামচন্দ্রের গাঁব্বত চিত্তভাব। 

বাস্তাবক সব্বন্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভুতির রামচন্দ্র আঁধকতর কোমলপ্রকৃতি। 
ইহার এক কারুণচএই, উভয় চাঁরত্র, গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী। রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ। কেহ 
কেহ বলেন: খে, উত্তরকাণ্ড বাল্মীকিপ্রণীত নহে। তাহা হউক বা না হউক, ইহা যে প্রাচীন রচনা, 
তাঁদষয়ে সংশয় নাই। তখন আর্য্যজাতি বীরজাতি ছিলেন। আর্য্য রাজগণ বারস্বভাবসম্পন্ন 
িলেন। রামারণের রাম মহাবীর, তাঁহার চারত্র গান্তীর্যয এবং ধৈরযযপারিপূর্ণ। ভবভাত যংকালে 
ফা-তখন ভারতবারেরা আরে তের হেন তা: নস আনা দ্বারা, তাঁহাদের 


* দপ্রজারঞজনের অনুরোধে দেহ, দয়া, আত্মসঃখ, কিম্বা জানকীকে বিসঙ্জনী কাঁরতে হইলেও 


আমি কোনরূপ ক্লেশ বোধ করিব না?” নাঁসংহবাবুর অন্বাদ। 
+ “লোকের আরাধনা করা সাধু ব্যাক্তদের পক্ষে সব্ব'তোভাবেই বধের, এবং এইটি তাঁহাদের 
পক্ষে মহত্রতস্বরূপ। কারণ, পিতা আমাকে এবং প্রাণ পরিত্যাগ কারয়াও তাহা প্রতিপালন 


1৮, 


১৬৩ 


বাঁঙকম রচনাবলী 
চরিত্র কোমলপ্রকৃতি হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দুও সেইরুপ। তাঁহার চারন্রে বীরলক্ষণ [কিছুই 
নাই। গাম্ভীৰ্য্য এবং ধৈর্যের বিশেষ অভার। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপন্র'্ষ 
বলিয়া ঘৃণ্য হয়। সাঁতার অপবাদ শুনিয়া ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালকাসলভ বিলাপ 
কাঁরলেন, তাহাই ইহার উদাহরণ স্থল। তান শদানিয়াই মীচ্ছ্ত হইলেন। তাহার দন্মঃখের 
কাছে অনেক কাঁদাকাটা কারলেন। অনেক সমদীর্ঘ বক্তৃতা কারলেন। তন্মধ্যে অনেক সকরদ্ণ 
কথা আছে বটে, কিন্তু এত বাগাড়দ্বরে করুণরসের একট; বিঘ্য হয়। এত বালিকার মত কাঁদলে 
রামচন্দ্রে প্রাত কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। উদাহরণ; 
“হা দেবি দেবযজনসন্ভবে! হা স্বজন্মানগ্রহপাবান্রতবসন্ধরে! হা নামজনকবংশনাপ্দান! 
হা পাবকবাশষ্ঠার্ন্ধতীপ্রশত্তশগলশালিনী! হা রামময়জশীবতে! হা মহারণ্যবাসাপ্রয়সাখ! হা 
প্রিয়স্তোকবাদান! কথমেবধাবধায়ান্তবায়মীদৃশঃ পাঁরণামঃ !”* 
এইরূপ স্থলে রামায়ণের রামচন্দ্র {ক কারিয়াছেন? কত কাঁদিয়াছেন? কিছুই না। মহাবীর- 

প্রকৃত শ্রীরাম সভামধ্যে সীতাপবাদের কথা শ্‌নিলেন। শদীনয়া সভাসদ্‌গণকে কেবল এই কথা 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, সকলে কি এইরূপ বলে?” সকলে তাহাই বালিল। তখন ধশরপ্রকাতি 
রাজা আর কাহাকে কিছু না বলিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। মুচ্ছ্াও গেলেন না, মাথাও 
কুটিলেন না-_ভূমেও গড়াগাঁড় দিলেন না। পরে নিভৃত হইয়া, কাতরতাশ-ন্যা ভাষায় ভ্রাতৃবগ্গকে! 
ডাকাইলেন। ভ্রাতুগণ আসিলে, পর্ববতবং অবিচলিত থাকিয়া, তাহাঁদগকে আপন অভিপ্রায় 
জানাইলেন। বাঁললেন, “আমি সীতাকে পাঁবন্রা জানি-_সেই জন্যই গ্রহণ কারয়াছিলাশ কিন্ত 
এক্ষণে এই লোকাপবাদ! অতএব আমি সশতাকে ত্যাগ করিব ৷” স্ছিরপ্রাতজ্ঞ হইয়া লক্ষণের প্রাত 
রাজাজ্ঞা প্রচার কীরলেন, “তুমি সীতাকে বনে দিয়া আইস।” যেমন অন্যান্য গিত্যনোমাত্তক' রাজ- 
কাৰ্য্য রাজান;চরকে রাজা দনয্যন্ত করেন, সেইরূপ লক্ষরণকে সাতাবিসঙ্্জনে নিযত.ন্ত রলেন। 
চক্ষে জল, কিন্তু একটিও শোক-সূচক কথা ব্যবহার করিলেন না। “মম্মণাণ কৃত্তাতি” ই 
বাক্য সীতাবয়োগশঙ্কায় নহে--অপবাদ সন্বন্ধে। তথাপি তাঁহার এই কয়াট কথায় কত দ 
আমরা অনভূত করিতে পার! এই স্থল উত্তরকাণ্ড হইতে উদ্ধত এবং অন্নবাদিত করিলাম। 

তস্যৈবং ভাষিতং শ্রত্বা রাঘবঃ পরমার্তবৎ। 

উবাচ সৃহৃদঃ সব্বান্‌ কথমেতদ্বদন্ত মাম্‌॥ 

সব্ব তু শিরসা ভূমাবভিবাদ্য প্রণম্য চ । 

প্রত্যুচু রাঘবং দীনমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ 

শরত্বা তু বাকাং কাকুৎস্থঃ সব্বোষাং সমদদশীরতম্‌। 

বিসজ্জয়ামাস 


তে তু দষ্টৰা মুখং তথ্য সগ্ৰহং শীশনং যথা। 
সন্ধ্যাগতামবাঁদিতাং প্রভয়া পাঁরবাঁজ্জতং 
বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে দন্টা রামস্য ধাঁমত্ঃ। 
হতশোভং যথা পদ্মং গুখম্বীক্ষ্য চ তস্য তে॥ 
ততোহভিবাদ্য ত্বারিতাঃ পাদো রামস্য মৃদ্দাভঃ। 
তস্থুঃ সমাহিতাঃ সৰ্ব্বে রামস্তশ্রুণাবর্তয়ৎ॥ 


| হা জন্মগ্রহণপাবিবিতবসূক্করে! হা নামি এবং  জনকবংশের 
আনন্দদাতি! হা অগ্নি বাঁশষ্ঠদেব এবং অব্ক্ধতীসদ্‌শ প্রশংসনীয়চারতে! হা বতে! হা 


বিবিধ প্রবন্ধ__উত্তরচারত 


১.২ 


তান: পরিজ্বজ্য বাহভ্যামুথপ্য চ মহাবলঃ। 
আসনেজ্বাসতেত্যুক্তৰা ততো বাক্যং জগাদ হ॥ 
ভবন্তো মম সব্বস্বং ভবন্তো জীবতং মম। 
ভর্বান্তশ্চ কৃতং রাজ্যং পালয়াম নরেশ্বরাঃ। 
ভবন্তঃ কৃতশান্তরার্থা বঢদ্ধ্যা চ পাঁরানচ্ঠিতাঃ। 
অংভূয় চ মদর্থেহয়মন্বেন্টব্যো নরেশ্বরাও | 
তথা বদাঁত কাকুৎস্ছে অবধানপরায়ণাঃ। 
উীদ্বিগ্রমনসঃ সৰ্ব্বে কিল্ন? রাজাভিধাস্যাত 
তেষাং সমপবিষ্টানাং সর্তেষাং দীনচেতসাম্‌। 
উবাচ বাক্যং কাকুৎস্থো মুখেন পারশদষ্যতা ৷ 
সৰ্ব্বে শৃণীত ভদ্রং বো মা কুরনধৰং মনোহন্যথা। 
পোঁরাণাং মম সাতায়া যাদৃশী বর্ততে কথা 
পৌরাপবাদঃ সুমহান্‌ তথা জনপদস্য চ। 
বর্ততে মায় বীভৎসা সা মে মন্মাণি কৃম্তাতি॥ 
অহং কল কুলে জাত ইক্ষবাকুণাং মহাত্বনাম্‌ ॥ 
সীতাঁপ সৎকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম॥ 
ফু * *ু 
অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সাঁতাং শদ্ধাং যশাস্বনাম্‌। 
ততো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ ৷ 
অয়ং তু মে মহান্‌ বাদঃ শোকশ্চ হাঁদ বর্ততে। 
পোরাপবাদঃ সমমহাংস্তথা জনপদস্য চ। 
অকীীর্ত্স্য গীয়েত লোকে ভূতস্য কস্যাচৎ॥ 
পতত্যেবাধমাল্লোকান যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্যতে। 
অকীণীর্তানন্দ্যতে দেবৈঃ কাঁত্তলেোকেষ ন প:জ্যতে ॥ 
কীর্তথ তু সমারন্তঃ সব্বেষাং সমহাত্মনামূ।॥ 
অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুজ্মান্‌ বা পদুরদষর্ষভাঃ ৷ 
[ অপবাদভয়ান্ভীতঃ কং পানজনিকাত্মজাম্‌। ] 
তস্মান্তবন্তঃ পশ্যন্তু পতিতং শোকসাগরে ॥ 
নাহ পশ্যাম্যহং ভূতে কিপিদৃদঃখমতোহাধকং। 
স ত্বং প্রভাতে সৌমিন্রে সুমন্ত্রাধান্ঠিতং রথং॥ 
আর্হ্য সীতামারোপ্য বষয়ান্তে সমনংসজ। 
গঙ্গায়াস্ু পরে পারে বাল্মীকেন্তু মহাত্মনঃ॥ 
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমা শ্রতঃ। 
তত্রৈনাম্বজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন ॥ 
শখপ্রমাগচ্ছ সৌমিত্র কুরঃজ্ব বচনং মম। 
ন চাস্মিন্‌ প্রতিবক্তব্য সাঁতাং প্রাত কথণ্টন॥ 
তস্মাতৃং গচ্ছ সৌমিত্রে কার্য্যা [বিচারণা। 
অপ্রশীতহি্ পরা মহ্যং ত্বয়ৈতং প্রাতবারিতে॥ 
শাপতা হ্‌ ময়া যুয়ং পাদাভ্যাং জীবনেন চ। 
যে মাং বাক্ান্তরে ব্লুয়রন্দনেতুং কথণ্টন। 
আঁহতানাম তে নিত্যং মদভীম্টীবঘাতনাৎ॥ 
ভবন্তো মাং যাঁদ মচ্ছাসনে 'স্থতাঃ। 
ইতোহদ্য নীয়তাং সীতা কুরুজ্ব বচনং মম॥* 


* অনুবাদ। তাহার এই মত কথা শুনিয়া রাম, পরম দক্লখতের ন্যায় সহ সকলকে জজ্ঞাসা 
কাঁরলেন, “কেমন, এইর্‌প ক আমাকে বলে?” সকলে ভূমিতে মস্তক নত করিয়া অভিবাদন ও প্রণাম 


১৯৬৫ 


ITI 000 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


এই রচনা আঁত মনোমোহিনী। রামায়ণের রাম ক্ষত্রিয়, মহোজ্জবলকুলসন্তূত, মহাতেজস্বী। 
{তানি পৌরাপবাদ শ্রবণে, হাদ্বিদ্ধ সিংহের ন্যায় রোষে দুঃখে গঞ্জন করিয়া উঠিলেন। ভবভূঁতর 
রামচন্দ্র তৎপরিবর্তে স্লালোকের মত পা ছড়াইয়া কাঁদতে বাঁসলেন। তাঁহার ন্রন্দনের 'কয়দংশ 
পনুব্বেই উদ্ধত করিয়াছ। রামায়ণের সঙ্গে তুলনা কারবার জন্য অবাঁশন্টাংশও উদ্ধৃত 
কারলাম। 


রাম। হা কজ্টমতিবীভৎসকক্্ণ নেহা সংকৃত্তঃ 
শৈশবাত প্রভূত পোবিতাং প্রিয়াং 
লোহান 


ক HEE a 

তৎ িমস্পর্শনীয়ঃ পাতকী দেবীং দুষষামি। 
[সীতায়াঃ রঃ স্বৈরমুন্নময্য বাহুমাকর্ষন্‌ ] 
অপঢব্বরকর্ম্মচাণ্ডালমায় মুদ্ধে বিমুণ্ড মাম্‌। 
শ্রতাস চন্দনভ্রান্ত্যা দ্ব্বপাকং বষদ্রনমম্‌ ॥ 


কাঁরয়া, দ:ঃখিত রাঘবকে প্রত্যুত্তরে কহিল, “এইরূপই বটে--সংশয় নাই।” তখন শন্রদদমন রামচন্দ্র 
সকলের এই কথা শুনিয়া বয়স্যবর্গকে বিদায় দিলেন। বন্ধদবর্গকে বিদায় দিয়া, বুদ্ধির দ্বারা অবধারিত 
করিয়া সমীপে আসীন দৌবাঁরককে এই কথা বাঁললেন যে, শভলক্ষণ সিন্রান্দন লঙ্গনণকে ও 
মহাভাগ ভরতকে ও অপরাজিত শত্রঘযকে শীঘ্র আন। * *'* তাঁহারা রামের মুখ, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের 
ন্যায় এবং সন্ধ্যাকালীন আ'দত্যের ন্যায় প্রভাহীন দোখলেন। ধাঁমান্‌ রামচন্দের নয়নযুগল বাষ্পপর্ণ 
এবং মুখ হতশোভ পদ্মের ন্যায় দৌখলেন। তাঁহারা স্বারত তাঁহার আঁভবাদন করিয়া এবং তাঁহার 
পদযদগল মস্তকে ধারণ করিয়া সকলে সমাহিত হইয়া রাহলেন। রাম অশ্রনপাত করিতে লাগলেন। 
পরে "বাহযূগলের দ্বারা তাঁহাঁদিগকে আলিঙ্গন ও উত্থানপুন্বক মহাবল রামচন্দ্র তাহাদিগকে “আসনে 
উপবেশন কর” এই বলিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে নরেশ্বরগণ! আমার সৰ্ব্বস্ব তোমরা; তোমরা আমার 
জীবন; তোমাঁদিগের কৃত রাজ্য আম পালন করি। তোমরা শাস্মার্থ অবগত; এবং তোমাদের বৃদ্ধি পাঁর- 
দত কৰিয়াহ হো বরণ, ভোমরা মিলিত হইয়া, যাহা বাল তাহার অন্ধ কর ৮ রামচন্দ্র 
এই কথা বিলে অবধানপরায়ণ ভ্রাতৃগণ, “রাজা কি বলেন” ইহা ভাবিয়া উদ্বিগচিত্ত হইয়া রহিজেন। 

তখন সেই দীনচেতা উপবিষ্ট ভ্রাতৃগণকে পাঁরশুদ্কমুখে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, যা 
মঙ্গল হউক! আমার সতার সম্বন্ধে পৌরজনমধ্যে যেরুপ কথা বর্ত্তিয়াছে, তাহা শন-মন অন্যথা 


হৃদয়ে শোক | পৌরজনমধ্যে এবং জনপদে সংমহান্‌ অপবাদ হইয়াছে। লোকে যাহার 
অবণীর্ভগান করে, যাবৎ সেই অকণীর্ভ লোকে প্রক্ণীর্ত্তত হইবে, তাবৎ সে অধমলোকে পাঁতত থাকিবে। 
দেবতারা নিন্দা করেন, এবং বশীর্তই সকল লোকে পুজনীয়া। সকল মহাত্মা ব্যক্তিদের য় 


কারয়া শীঘ্র আইস,_-আমার বচন রক্ষা কর ইহার প্রাতবাদ কিছুই করিও 
না। অতএব হে সোঁমিতে! যাও-এ বিষয়ে আর কিছু বিচার প্রয়োজন নাই। তুমি যদি 
ইহার বারণ কর, হইবে। আমি চরণের স্পর্শে এবং জশীবনের দ্বারা 


[বিবিধ প্রবন্ধ_উত্তরচারত 


ভিত... OUST TE 

উথায়। হস্ত বিপর্যযস্তঃ সম্প্রাত জাবলোকঃ, অদ্য পর্য্যবাসতং জাবতপ্রয়োজনং রামস্য, 
শন্যমধ্বনা জাঁণারণ্যং জগৎ, অসারঃ সংসারঃ, কম্টপ্রায়ং মশরীরং, অশরণোহাস্মি, কিং করোঁম, 
কা গাঁতঃ। অথবা 


দুঃখসংবেদনারৈব রামে চৈতন্যমাহতমূ। 
মন্মোপঘাতিভিঃ প্রাণৈব্বজ্রকীলায়তং 'দ্থিরৈঃ৷ 
হা অম্ব অরুন্ধাতি, হা ভগবন্তৌ বাশস্ঠাবশ্বামিত, হা ভগবন্‌ পাবক, হা দোব ভূতধাত্ি, 
হা তাত জনক, হা তাত, হা মাতরঃ, হা পরমোপকারিন্‌ লঙকাপতে {বভাষণ, হা প্রিয়সখ মহারাজ 
সগ্রীব, হা সৌম্য হনমন্‌, হা সাখ ব্রিজটে, দাষতাঃ স্থঃ পরিভূতাঃ স্থঃ রামহতকেন। অথবা 
কোনামাহমেতেষামাহবানে। 
তে হি মন্যে মহাত্সনঃ কৃতঘে!ন দদরাত্মনা। 
ময়া গৃহীতনামানঃ স্পৃশ্যন্ত ইব পপ্ননা।॥ 


ইতি রোঁদাতি।* 
ইহার অনেকগুলিন কথা সকরুণ বটে, কিন্তু ইহা আর্য্যবীর্ষ্যপ্রাতম মহারাজ রামচন্দ্র 
মূখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গাল বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত 
হইত। কিন্তু ইহাতেও কোন মান্য আধ্মীনক লেখকের মন উঠে নাই। ‘তান স্বপ্রণীত 


. * হায় কি কষ্ট! নিষ্ঠুরের মত, ক ঘগাজনক কম্মই কারতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! বাল্যাবস্থা হইতে 
যাঁহাকে প্রিয়তমা বলয়া প্রাতপালিত কারয়াঁছ; যিনি গাঢ় প্রণয়বশতঃ কোন রুপেই, আপনাকে আমা 
হইতে ভন্ন বোধ করেন না, আজি আমি সেই প্রিয়াকে-মাংসাবক্রয়ী যেমন গহপালতা পাক্ষিণীকে 
অনায়াসে বধ করে, সেইর্‌প' ছলক্কমে করাল কালগ্রাসে নপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াঁছ। অতএব 
পাতকা সৃতরাং অস্পৃশ্য আমি দেবীকে আর কেন কলাঙ্কিত কার? ক্রমে ক্রমে সীতার মস্তক, আপনার 
বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া বাহ? আকর্ষণ পা্বক) আয় মুষে! এ অভাগাকে পাঁরত্যাগ কর। আম 
অদৃষ্টচর এবং অশ্রুতপবর্ব পাপ কর্ম্ম করিয়া চণ্ডাল প্রাপ্ত হইয়াছি! হায়! তুমি চন্দনবৃক্ষভরমে এই 
ভয়ানক 'বিষবৃক্ষকে (ক কুক্ষণেই) আশ্রয় কারিয়াছিলে? উঠিয়া) হায় এক্ষণে জীবলোক উচ্ছিন্ন হইল। 
রামেরও আর জণীবত থাকিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে পৃথিবী শুন্য এবং জীর্ণ অরণ্য সদশ নীরস 
বোধ হইতেছে। সংসার অসার হইয়াছে। জীবন কেবলমাত্র র্লেশের নিদানস্বরূপ বোধ হইতেছে। 
হায়! এতাঁদনে আশ্রয়বিহীন হইলাম। এখন ক করি (কোথায় যাই) কিছুই স্থির করতে পারিতোছি 
না। (চিন্তা কাঁরয়া) উঃ! আমার এখন কি গাঁত হইবে? অথবা (সে চিন্তায় আর কি হইবে?) 
যাবজ্জীবন দুঃখভোগ কাঁরবার নিমত্তই (হতভাগ্য) রামের দেহে প্রাণবায়র সপ্ঠার হইয়াছিল, নতুবা 
নিজ জান পর্যন্তও কেন বজ্র ন্যায় মর্্মভেদ কাঁরতে থাকিবে হা মাতঃ অর রতি হা 


বিভপষণ! হা 'প্রিয়বন্ধো সগ্রীব হা সৌম্য হনমমন! হা সুখি তিজটে ! আজ হতভাগ্য পাঁপজ্ঠ 
রাম তোমাঁদিগের সৰ্ব্বনাশ (সব্ব্বাপহরণ) এবং অবমাননা কারতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। (চিন্তা কাঁরয়া) 
অথবা এই হতভাগ্য এখন তাঁহাদিগের নামোল্লেখ কারবার উপযুক্ত, নহে। কারণ, এই পাপাত্মা কৃতঘ্য 
পামর কেবলমার সেই সকল মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ কারলেও তাঁহারা গাপস্পন্ট হইবার সম্ভাবনা। 
যেহেতৃক আমি দ়বিশ্বাস বশতঃ বঙ্গঃচ্ছলে নিদ্রা প্রে়সাঁকে স্বপ্লাবস্থায় উদ্বেগ বশতঃ ঈষৎ কম্পিত 
গর্ভভিরে মন্থরা দেখিয়াও অনায়াসেই উন্মোচন পর্্বক নিন্দয় হৃদয়ে মাংসাশী রাক্ষসাঁদগকে উপহারের 
ন্যায় নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। (সীতার চরণছয় মন্তকদধারা গ্রহণপূতর্বক) দেবি! দোঁব! রামের 
দ্বারা তোমার পদপক্কজের এই শেষ স্পর্শ হইল! (এই বালয়া রোদন করিতে লাগিলেন।) 

১৬৭ 


বাঙ্গালা গ্রন্থে 'আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে_ রামের কানা পাঁড়য়া 
আমাঁদগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকার কাঁরতে 
পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে বটে। 

ভবভূতির পক্ষে ইহ। বক্তব্য যে, উত্তরচারত নাটক ; নাটকের উদ্দেশ্য হচ্চিতর ; রামায়ণ প্রভৃতি 
রা বিবাঁত। কে ক 
কাঁরল, তাহাই উপাখ্যান কাব্যে লেখকেরা প্রতীয়মান কাঁরতে চাহেন ; সে সকল কার্য্য কারবার 
সময়ে কে ক ভাবল, তাহা স্পষ্টীকৃত কারবার প্রয়োজন তাদশ বলবৎ নহে। কিন্তু নাটকে সেই 
প্রয়োজনই বলবৎ। নাটককারের নিকট আমরা নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র চাঁহ। সংতরাং 
তাঁহাকে চিত্তভাব অধিকতর স্পষ্টীকৃত কারতে হয়। অনেক বাগাড়ম্বর আবশ্যক হয়। 'কন্তু 
রানা হা ত রথযুলন বারবাক্য নহে_ 
নবপ্রেমমতুগ্ধ অসারবান্‌ যুবকের কথা। 

প্রথমাতক ও 'দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে দ্বাদশবংসর কাল ব্যবধান। উত্তরচারতের একটি দোষ এই 
যে, নাটকবার্ণত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগ্রত নৈকট্য নাই। এই সম্বন্ধে উইন্টর্স টেল নামক 
সেক্ষপীয়রকৃত বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 

এই দ্বাদশবৎসর মধ্যে সীতা যমল সন্তান প্রসব কাঁরয়া স্বয়ং পাতালে অবস্থান করিলেন, 
তাঁহার পনুত্রেরা বাল্মীকির আশ্রমে প্রাতপালিত এবং জ্যাশক্ষিত হইতে লাগল। রামচন্দ্র 
পববপ্রদন্ত বরে দিব্যাস্র তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ হইল। একে রামচন্দ্র অশ্বমেধ হজ্ঞানুষ্ঠান করিতে 
লাঁগলেন। লক্ষণের পন্্রচনদ্রকেতু সৈন্য লইয়া যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে প্রোরত হইলেন'। কোন দিন 
রামচন্দ্র দৈবাদেশে জানিলেন যে, শম্বুক নামক কোন নীচজাতীয় ব্যক্ত তাঁহার রাজ্যমধ্যে 
তগশ্চরণ কাঁরতেছে। ইহাতে তাঁহার রাজ্যমধ্যে অকালমৃত্যু উপস্থিত হইতেছে। রামচন্দ্র এ 
শর তপস্বীর শিরচ্ছেদ মানসে সশদ্তে তাহার অনুসন্ধানে নানা দেশ ভ্রমণ কাঁরিতে লাগলেন। 
শম্বুক পণ্বটীর বনে তপঃ কাঁরতোঁছল। 

'িতীয়াঞ্কের বিক্কপ্তকে মুনিপতনণী আন্রেয়ী এবং বনদেবতা বাসন্তীর প্রমুখাৎ এই সকল 
বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়াছে। যেমন প্রথমাচ্কের পূর্বে প্রস্তাবনা, সেরূপ অন্যান্য অগ্কের পরতে 
একটি একটি বিজ্কন্তক আছে। এগুলি আঁত মনোহর। কখন' বিদুষী খাঁবিপত্রী, কখন 
প্রেমময় বনদেবী, কখন তমসা মূরলা নদ, কখন বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, এইরূপ সৌন্দর্যাময়ী 
টা ভব বিচ্ক্ক সকল আঁত রায় কারয়াছেন। তায়াচ্কের আরতেই সর 


টি ৰেল তাপসী । অয়ে, বনদেবতেয়ং ফলকুসুমপল্লবার্ঘেণ মামপতিষ্ঞতে। (১) 
শশক্ষা সম্বন্ধে আন্রেয়ীর কথা বড় সুন্দর-- 

[বিতরাত গর প্রাজ্ঞ বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে 

নচ খল; তয়োজ্ঞানে শীক্তং করোত্যপহান্ত বা। 

ভবাঁত চ তয়োর্ভুয়ান ভেদঃ ফলং প্রত তদ্‌যথা 

প্রভবাতি টাব গহে মাণর্ন মৃদাং চয়ঃ॥ (২) 


হরেস্‌ হেমান উইলসন্‌ বলেন যে, উত্তরচারতে কতকগুলি এমত সুন্দর ভাব আছে যে, 


তদপেক্ষা সুন্দর ভাব কোন ভাষাতেই নাই। উত্তরে উদ্ধৃত কাবিতা এই কথার উদাহরণস্বরূপ 
[তান উল্লেখ করিয়াছেন। 


রামচন্দ্র শম্বূকের সন্ধান করিতে কাঁরতে পণ্তবটীর বনে শম্বূককে পাইলেন, এবং 
খড়াদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। শম্বূক দিব্য পুরুষ ; রামের প্রহারে শাপমূক্ত হইয়া 'রামকে 


(১) অহো! এই বনদেবতা ফলপজ্পপল্লবার্ঘের দ্বারা আমার অভ্যর্থনা করিতেছেন। 

(২) গর বডাদ্ধমানূকে যেমন শিক্ষা দেন, জড়কেও তদ্রুপ দিয়া থাকেন। কাহারও জ্ঞানের বিশেষ 
সাহায্য বা ক্ষাতি করেন না। 2৯ তি কেবল নিৰ্ম্মল মণিই 
প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে; তাহা পারে না। 


৯৬৮ 


[বাঁবধ প্রবন্ধ__উত্তরচাঁরত 


প্রণপাত কাঁরল। এবং জনস্থানাঁদ রামচন্দ্র পব্বপারচিত স্থান সকল দেখাইতে লাগিল 
উভয়ের কথোপকথনে বনবর্ণনা অতি মনোহর ৷ 
স্নি্ধশ্যামাঃ কচিদপরতো ভীষণাভোগরহক্ষাঃ 
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কতোনঝরাণামূ। 
এতে তীর্ঘশ্রমাগারসারদ্গর্ত কান্তরামশ্রাঃ 
সন্দশ্যন্তে পারচিতভূবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ ॥ 
এতানি খল, সর্ব ভূতলোমহর্ষণানি উন্মত্তচ্ডস্বাপদকুলসঙ্কুলা গারগহবরাঁণ জনস্থানপয্ত্ত- 
দীর্ঘারণ্যান দক্ষিণাং দশমভিবর্তন্তে। 


তথাহ 
নিচ্কুজাস্তামতাঃ কাচিৎ কচিদাঁপ প্রোচণ্ডসতৃদ্বনাঃ 
চ্বেচ্ছাস:গ্তগভীরভোগভূজগশ্বাসপ্রদীপ্তাগ্নয়ঃ। 
সীমানঃপ্রদরোদরেষু বলসংস্বল্পাস্তসো যাস্বয়ং 
ত্ষ্যত্তিঃ প্রাতিসূর্যকৈরজগরস্বেদদ্রবঃ পয়তে ॥ 
সু 


ফু সু সং 
অথৈতান মদকলময়ুরকণ্ঠকোমলচ্ছবাভিরবকীর্ণান 


০ 


বিধম্গযূথানি। পশ্যতু মহানুভাবঃ প্রশান্তগন্তীরাণ মধ্য- 


তরুণতরুষণ্ডমশ্ডিতানি অসম্্রান্তাব 
মারণ্যকান 
প্রসবস্মরাঁভশনতস্বচ্ছতোয়া বহান্ত। 
ফলভরপরিণামশ্যামজম্ব্ীনকুঞ্জ- 
স্খলনমুখরভারন্রোতসো 'নর্বারণ্যঃ | 
আপিচ 


নরাসতগহরদাণ ভু || 
শাশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে শল্পকীনা- 
মভদালিতাঁবকাঁণ‘গ্র্থিনয্যন্দগন্ধঃ॥ (১) 
প্রবন্ধের অসহ্য দৈর্ঘযাশঙ্কার আর অধিক উদ্ধৃত কাঁরতে পারলাম না। 
শদ্বুক বিদায়ের পর পঢুনরাগমনপঢুব্বক রামকে জানাইলেন যে, অগস্ত্য রামাগমন শুয়া 
তাঁহাকে আশ্রমে আমীল্রিত কারতেছেন। শঢ়ানরা রাম তথায় চাঁললেন। গমনকালীন ক্রৌণ্টাবত 


(১) এই যে পরিচিতভমি দণ্ডকারণ্য ভাগ দেখা যাইতেছে। কোথাও সন্ধশ্যাম, কোথাও ভয়ঙ্কর 
র্‌ক্ষদশ্য, কোথাও বা নির্ঝারগণের ঝরঝরশব্দে দিক্‌ সকল শাব্দত হইতেছে; কোথাও পণ্যতার্থ, 
কোথাও ম্নগণের আশ্রমপদ, কোথাও পর্বত, কোথাও নদী এবং মধ্যে মধ্যে অরণ্য। 

এ যে জনস্থান পর্যন্ত দীর্ঘ অরণ্য সকল দাঁক্ষণাদকে চলিতেছে এ সকল সব্বলোকলোমহণ__ 
অন্র গাঁরগহহর উন্মত্ত প্রচণ্ড হিংস্র পশুগণে অমাকুল। কোথাও বা একেবারে নিঃশব্দ; কোথাও 
পশাদগের প্রচণ্ড গঞ্জনপারিপতুর্ণ; কোথাও বা. স্বেচ্ছাসপ্ত গভশর গজ্জনকারী ভুজঙ্গের নিঃশ্বাসে আগ 
প্রজবালত। কোথাও গর্তে অল্প জল দেখা যাইতেছে। তাঁষিত কৃকলাসেরা অজগরের ঘর্মীবন্দদ পান 
কারতেছে। 

* * * দেখুন, এই মধ্যমারণ্য সকল কেমন প্রশান্ত গন্তর!  মদকল ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় 
কোমলচ্ছাব পৰ্বতে অবকীণর্ণ; ঘনানাবিষ্ট, নীলপ্রধান কান্ত, অনতিপ্রোঁঢ় বুক্ষদম্হ শোভিত; এবং 
ভয়শন্য বাবধ মৃগষুথে পারপূর্ণ। স্বচ্ছতোয়া নির্বীরণীসকল বহযস্রোতে বাঁহতেছে, আনন্দিত পক্ষী 
জলকে সংগান্ধ এবং সুশীতল করিতেছে; স্োতঃ পারপরুফলময় শ্যামজন্ব্বনান্তে স্খালত হওয়াতে 
শব্দিত হঠতেছে। গারীববরবাসণ যা ভল্প:কাঁদগের থুংকারশব্দ, প্রতিধ্বানতে গণ্ভীর হইতেছে। এবং 
গজগণের ছারা ভগ্ন শল্পকা বৃক্ষের বিক্ষপ্ত গ্রান্থ হইতে শীতল কট; কথায় সঃগন্ধ বাহির হইতেছে। 


১৬৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী ৃ | 
পর্বতাঁদর বর্ণনা আঁত মনোহর। আমরা সচরাচর অনপ্রাসালঙ্কারের প্রশংসা কার না, কিনতু 
এরুপ অনঃপ্রাসের উপর বিরক্ত হওয়াও যায় না। 
গুঞজৎকুঞ্জকুটীরকৌশকঘটাঘুৎকারবংকীচক- 
স্তদ্বাড়ম্বরমুকমৌকুলিকুলঃ ক্রোণ্টাবতোহয়ং গিরিঃ। 
এতাস্মিন্‌ প্রচলাকনাং প্রচলতামদ্বোজতাঃ ক্যাীজতৈ- 
রূদেল্লান্ত পণুরাণরোহিণতরদ্কন্ধেষ, কুম্ভীনসাঃ l 
এতে তে কুহরেষ, গল্গাদনদদ্গোদাবরাবারয়ো 
মেঘালঙ্কৃতমৌিনীলাশখরাঃ ক্ষোণাীভূতো দাক্ষণাঃ। 
অন্যোন্যপ্রাতঘাতসঙ্কুলচলং কল্লোলকে 
রূত্তালাস্ত ইমে গভীরপয়সঃ পন্ণ্যাঃ সারংসজমাঃ ॥ ০১) ই 
তৃতীয়াঙ্ক আঁত মনোহর। সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিয়াপারম্পর্যয বড় মনোহর 
নহে, এবং তৃতীয়াঙ্ক সেই দোষে বিশেষ দুল্ট। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পণ্চম অক 
যেরুপ বিস্তৃত, তারি মাচা রর সপন হয় নাই নু 
মাক্বেথ পাঠ কাঁরয়াছেন, তান জানেন যে, নাটকে বার্ণতা ক্রিয়া সকলের বাহুল্য, 
এবং শগন্র সম্পাদন, ক প্রকার চিত্তকে মন্্রমূদ্ধ করে। কার্যগত এই গুণ নাটকের একটি প্রধান ৰা 
গুণ । উত্তরচরিতে তাহার [বরলপ্রচার; বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয়াঞ্কে। তথাঁপ ইহাতে কাকি, 
যে অপঢব্ব কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুণে আমরা সে সকল দোষ বিস্মৃত হই। ক 
দ্বতয়াঙ্কের কচ্কম্ভক যেমন মধুর, তৃতীয়াহ্কের বজ্কন্তক ততোধিক ৷ গোদাবরণী সংমালতা, 
তমসা ও ম্রলা নাম্নী দুইটি নদা রূপ ধারণ কাঁরয়া রামসীতাবিষাঁয়ণী কথা কাঁহতেছে। 
অদ্য দ্বাদশ বংসর হইল, রামচন্দ্র সীতাকে 'বসঙ্জজন করিয়াছেন। প্রথম বিরহে তাঁহার যে 
গুরুতর শোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পরব্বে বার্ণত হইয়াছে। কালসহকারে সে শোকের; 
লাঘব জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা ঘটে নাই; সর্র্বসন্তাপহর্তা কাল এই সম্তাপের 
শমতা সাধিতে পারে নাই। 
আনাভনো _গভীরত্বাদন্তগ্ঢুঘনব্যথঃ। 
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥ (২) 


এইরূপ মন্্মমধ্যে রুদ্ধ সন্তাপে দগ্ধ হইয়া রাম, পরিক্ষীণ শরীরে রাজক্ণনযষ্ঠান 

| রাজকম্মে ব্যাপৃত থাকিলে, সে কন্টের তাদ্‌শ বাহ্য প্রকাশ পায় না; কিন্তু আজ 
পণ্বটশতে আসিয়া রামের ধৈষযাবলম্বনের সে উপায়ও নাই। এ আবার সেই জনগ্থান; পদে পদে 
সীতাসহবাসের চিহনপারপূর্ণ। এই জনস্থানে কত কাল, কত সহখে, সীতার সহিত বাস 
কারয়াঁছলেন, তাহা পদে পদে মনে পাঁড়তেছে। রামের সেই দ্বাদশ বংসরের রুদ্ধ শোকপ্রবাহ্‌ 
ছুটিয়াছে সে প্রবাহবলে, এই গোদাবরাস্রোতঃস্খালত শিলাচয়ের ন্যায় রামের হদয়পাযাণ আজ 


বিপদ্‌। দেখিও, রাম যাঁদ মুছা যান, তোমার জলকণাপূর্ণ শীতল তরঙ্গের টা 
মদ মদ তাঁহার মৃদ্ছ্া ভঙ্গ কারও।” রঘুকুলদেবতা ভাগণরথন এই শোকপনাতপনন্তাপ । 


(১) এই পৰ্ব্বত, ক্রৌণ্াবত। এখানে অব্যক্তনাদী কুঞ্জকুটীরবাসী পেচককুলের বকা 
বায়নুযোগধ্বানত বংশাবশেষের গ্ঢচ্ছে ভীত হইয়া কাকেরা নিঃশব্দে আছে। এবং ইহাতে সপে দল 


প্রাতঘাতসত্কুল চণ্ল তরঙ্গকোলাহলে দদ্ধর্ধ হইয়া রাহয়াছে। 
(২) অবিচালিত গভীগরত্বহেতুক হৃদরমধ্যে রূদ্ধ, এ জন্য গাঢবাথ রামের সন্তাপ মুখবন্ধ পানমধ্যে 
পাকের সন্তাপের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পায় না। ” 


৯৭০ 


[বাঁবধ প্রবন্ধ_উত্তরচারত 


ES SE FUMES 
হইতে রামকে রক্ষা করিবার জন্য এক সব্বসম্তাপসংহারিণী ছায়াকে জনস্থানে পাঠাইলেন। সেই 


ছায়ার 'স্নি্ধতায় অদ্যাপ ভারতবর্ষ মুগ্ধ রাহয়াছে। সেই ছায়া হইতে কাঁব এই তৃতীয়াঙ্কের 


নাম রাখয়াছলেন “ছায়া ৷”_এই ছায়া, 
বিশিষ্টা হতভাগিনী রামমোহনী সাঁতার ছায়া। 


সেই বহঃকালাবিস্মৃতা, পাতালপ্রবিষ্টা, শীর্ণদেহমান্র- 


আশ্রমে রাঁখয়া 


সীতা লবকুশকে প্রসব 
সীতাকে 


কাঁরলে পর, ভাগীরথী এবং পাঁথবী বালক দুইাটিকে বাল্মীকির 
পাতালে লইয়া গিয়া রাখয়াছিলেন। অদ্য কুশলবের জন্মাতাথ 


সীতাকে স্বহস্তাবাচত কুসুমাঞ্জলি “দয়া পাঁতকুলাদিপদুরুষ সূ্যেদেবের পুজা কারতে ভাগীরথী 


এই জনস্থানে পাঠাইলেন। 


ছায়ারাঁপণ সীতা সকলকে ৷ সীতাকে কেহ দেখিতে 


দোখতে তি 


0 


কাঁরলেন। তখন তাঁহার আকৃতি কিরূপ? তাঁহার মনুখ “পারপাণ্ডুদনব্বল 


এবং আপন দৈবশক্তিপ্রভাবে রঘুকুলবধুকে অদর্শনীয়া কারলেন। 


পাইতোঁছল না। 


সীতা তখন জানেন না যে, রাম জনস্থানে আসয়াছেন। সীতাও আসিয়া জনস্থানে প্রবেশ 


কপোলসুন্দর"_ 


দৌখয়া বিস্মীত 
থাকতেন, তখন জনস্থানবনদেবতা বাসন্তীর সহিত তাঁহার 
একটি কাঁরশাবককে স্বহস্তে শল্পকীর পল্লবাগ্রভাগ ভোজন করাইয়া 
কাঁরয়াছলেন। এখন সেই করি 

মন্ত ঘথপাঁত আসিয়া অকস্মাৎ 
অনাত্াস্থৃতা বাসন্তী দোখতে পাইয়াঁছলেন। বাসন্তী তখন উচ্চৈঃস্বরে ডা 
“সব্্বনাশ হইল, সাঁতার পালত কাঁরকরভকে মারিয়া ফোলল!” রব সাতার 
, সেই পঞ্চবটী! সেই বাসন্তী! সেই কারিকরভ! সাঁতার ভ্রান্তি 
স্তশাবকের বিপদে িহ্লাচিত্ত হইয়া তান ডাকলেন, “আর্থযপদত্র! আমার 


পদুন্ের 


লী 


কবরী বিলোল-_শারদাতপসন্তপ্ত কেতকীকুসমমান্তর্গত পত্রের ন্যায়, বন্ধনবিচ্যুত [কসলয়ের মত 
সীত সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। জনস্থানে তাঁহার গভার প্রেম! পূবর্বসখের স্থান 
জন্মিল_আবার সেই দিন মনে পাঁড়ল। যখন সীতা রামসহবাসে এই বনে 


সাঁখত্ব হইয়াছিল। তখন সীতা 


ন্যায় প্রাতপালন 


বকও ছিল। এইমাত্র সে বধুসঙ্গে জলগানে গিয়াছে। এক 
ততপ্রীত আক্রমণ কাঁরল। সীতা তাহা দেখেন নাই। কিন্ত 


িকতে লাগিলেন, 


জন্মিল। পুত্রীকৃত 


ই! অমান সীতা! 


হং 

কি ভ্রম! আর্য্যপতত্র! কোথায় আর্যপনু ? আজ বার বংসর সে নাম ন 
মূচ্ছিতা হইয়া পাঁড়লেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্তা কারতে লাগলেন 
লোপামদ্রার আহবানানুসারে_ অগস্ত্যাশ্রমে যাইতোঁছলেন। পঞ্চবটী বিচরণ 


গেল! আজি কে আমা হেন মন্দভাগিনীকে সহসা 
জলে ভরিয়া গেল। তমসা বাঁললেন, “কেন বাছ 
ময়ূর 


এ পদকে রামচন্দ্র 
কারবার মানসে 


রামের কণ্ঠস্বর মুচ্ছিতা সীতার কাণে গেল। অমান 
সাঁতার মুচ্ছাভঙ্গ হইল--সীতা ভয়ে, আহনাদে, উঠিয়া বাঁসলেন। বললেন, “একি এ? 


র মত চমাঁকয়া উঠিল?” সীতা বাঁললেন, “কি বলিলে ভগবাঁত ? অপারিস্ফুট? আমি 


যে স্বরেই চিনোছ, আমার সেই আর্ধপত্র কথা 


কাঁহতেছেন।” তমসা তখন দোখলেন, আর 


লঢকান 


থা_বলিলেন, “শ্যানয়াছি, মহারাজ রামচন্দ্র কোন শুদ্র তাপসের দণ্ড জন্য এই 


জনস্থানে আঁসয়াছেন।” শ্যানয়া সীতা কি বাঁললেন?, বার বৎসরের পর স্বামী নিকটে, 
নয়নের পভ্তলীর আঁধক প্রিয়, হৃদয়ের শোণতের অধিক ‘প্রিয়, সেই স্বামী আজি বার বৎসরের 
পর নিকটে, শুনিয়া সীতা ক বাঁললেন? শুনিয়া সাঁতা কই আহমাদ প্রকাশ কারিলেন না 


? শুনি 
“কই স্বামশ__কোথায় সে প্রাণাধিক 2” বলিয়া দৌখবার জন্য তমসাকে উৎপশীড়তা কাঁরলেন না, 


কেবল বাঁললেন__ 
শদঠঠআ অপারহীনরাঅধম্মো কৃখ সো রাআ”_“সৌভাগ্যক্রমে সে 
পালনে ত্রুটি হইতেছে না।” 


পাওয়া যায়। রাম আঁসিয়াছেন শানয় সীতা আহমদের কথা 
বাঁললেন, “সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধন্মপালনে বাট হইতেছে না।” বিস্তৃ 


বাঁসয়া পাঁড়লেন। এ দিকে রাম পঞ্চবটী দোঁখতে 


সেই শবরহারিষ্ট প্রভাতচন্দ্রপ্ডলবৎ আকার দোখয়া “সাথ, আমায় ধর” বাঁলয়া 
দোঁখতে, জীতাবরহপ্রদীপ্তানলে প্বাঁড়তে 


যে কোন ভাষায় যে কোন নাটকে যাহা কিছ আছে, এতদংশ সৌন্দযে? তাহার তুলা, সন্দেহ 
নাই। “দঠূঠিআ অপারহীনরাঅধম্মো কৃখ্। সো রাআ।” এইরূপ বাক্য কেবল সেক্ষপীয়রেই 
কিছুই বাঁললেন না, কেবল! 


তমসাকে ধাঁরয়া 


৯৭১ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


পঢ়াড়তে, “সাঁতে! সাতে!” বলিয়া ডাকতে ডাকতে মুচ্ছিতি হইয়া পঁড়লেন। দৌখয়া 
সীতাও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া তমসার পদপ্রান্তে পাঁতত হইয়া ডাকলেন, “ভগবাঁত তমসে! 
রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমার স্বামীকে বাঁচাও!” 
তমসা বলিলেন, “তুমিই বাঁচাও । তোমার স্পর্শে উনি বাঁচতে পারেন!” শুনিয়া সীতা 
বাললেন, ৮ আম তাহাই করিব!” এই বালিয়া সীতা রামকে স্পর্শ কাঁরলেন। 
(১) রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলেন। 
পরে লীতার পঢ়ব্বকালের প্রিয়সখাী, বনদেবতা বাসন্তী সীতার পযুত্রীকৃত কাঁরশাবকের 
সহারান্বেষণ কাঁরতে কাঁরতে সেইখানে উপাস্থতা হইলেন। রামের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায়, 
রাম কারাশশনর রক্ষার্থ গেলেন। সে হস্তাশশড স্বয়ং শন্রুজর কাঁরয়া কাঁরণীর সাহত ক্রীড়া 
কারতে লাগিল। তদর্ণনা আঁত মধুর । 
যেনোদ্গচ্ছাদ্বসাকশলয় স্নঞ্ধদন্তাকুরেণ 
ব্যাকৃষ্টস্তে সুতনু লবলাঁপল্লবঃ কর্ণপুরাৎ। 
সোহয়ং পন্রস্তব মদমূচাং বারণানাং বিজেতা 
যতকল্যাণং বয়াস তরুণে ভাজনং তস্য জাতঃ॥ 
সাঁখ বাসান্ত, পশ্য পশ্য, কান্তাননবৃত্তিচাতুর্য্যমাপ অন্মাশাক্ষিতং বংসেন। 
লীলোৎখাতমৃণালকাণ্ডকবলচ্ছেদেষু সম্পাতিতাঃ 
পুজ্পৎপ7ভ্করবাসতস্য পয়সো গণ্ডুযসংক্রুন্তয়ঃ 
সেকঃ শীকরিণা করেণ বাহতঃ কামং বরামে পুন- 
যক্পেহাদনরালনালনলিনীপন্রাতপন্রং ধৃতম্‌॥ (২) 
এদিকে প্রকৃত করা দেখিয়া সীতার গর্ভজ পার্াদগকে মনে পড়ল । কেবল স্বামিদর্শনে 
বণ্চিতা নহেন,_পাত্রম্মখ দর্শনেও বাণ্টতা। সেই মাতৃমুখানর্গত পুত্রমুখস্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত 
কারতোছ। 
মম প্যত্তকাণং ইসাবরলকোমলধঅলদসণ[জ্জলকবোলং অণ্;বদ্ধমদ্ধকাআলবিহাসিদং িবদ্ধ- 
কাকাসহণ্ডঅং অমলমঢুহ পঢণ্ডরীঅজুঅলং ণ পাঁরচু ম্বিদং উচ্জউত্তেণ। (৩) 


(১) “যা হউক তা হউক।” এই কথার কত অর্থগান্তার্য্য! বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বাক্যের 
টাকায় 'লাখিয়াছেন যে, “আমার. পাণস্পর্শে আর্ধপাত্র বাঁচবেন ক না, জান না, কিন্তু ভগবত 
বাঁলতেছেন বাঁলয়া আমি স্পর্শ কাঁরব।” ইহাতে এই 'বাঁঝতে হইতেছে যে, পাণিস্পর্শ সফল হইবে 
{ক না, এই সন্দেহেই সীতা বাঁললেন, প্যা হউক তা! হউক!” কিন্তু আমাঁদগের ক্ষুদ্র বাদ্ধিতে বোধ হয় 
যে, সে সন্দেহে সীতা বলেন নাই যে, “যা হবার হউক!” সীতা ভাবিয়াছিলেন, প্রামকে স্পর্শ কারবার 
আমার কি অধিকার? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, {তান আমাকে বিনাপরাধে সজ্জন করিয়াছেন, 
_ বিসঙ্জন কারবার সময়ে একবার আমাকে ডাকিয়াও বলেন নাই যে, আম তোমাকে ত্যাগ কাঁরলাম_ 
আজ বার বংসর আমাকে ত্যাগ কাঁরয়া সম্বন্ধ রাহত কাঁরয়াছেন, আজ আবার তাঁহার 'প্রয়পত্রীর মত 
তাঁহার গান্রস্পর্শ করিব কোন্‌ সাহসে? কিন্তু তিনি ত মৃতণ্রায়! যা হউক তা হউক, আমি তাঁহাকে 
স্পর্শ করিব।” তাই ভাবিয়া সণতাস্পর্শে' রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলে, সীতা বাঁললেন, “ভঅবাঁদ তমসে! 
ওসরক্ম, জই দাব মৎ পেক্‌খিস্মদি তদো অণবৃভণুাদসিধাণেণ আহঅদরং মম মহারাও কুবিস্মাদি।” 
তব “মম মহারাও !” 

(২) যে নবোদ্গত ম্‌ণালপল্পবের ন্যার কোমল দন্ত দ্বারা তোমার কর্ণ দেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবলী- 
পল্লব টানিয়া লইত, সেই তোমার পত্র মদমত্ত বারণগণকে জয় কাঁরল, সুতরাং এখনই সে যবাবয়সের 
কল্যাণভাজন হইয়াছে। * * সাখি বাসাস্ত, দেখ, বাছা কেমন নিজ কান্তার মনোরঞ্জননৈপণ্যও শিঁখয়াছে। 
খেলা কাঁরতে করিতে মণালকাণ্ড উৎপাটিত করিয়া তাহার গ্রাসের অংশে সংগান্ধি পদ্মস;বাঁসত জলের 
শণ্ড্ষ মিশাইয়া দিতেছে; এবং শৃণ্ডের দ্বারা পর্যাপ্ত জলকণায় তাহাকে সিক্ত কাঁরয়া, প্লেহে অবক্রদণ্ড 
নালনীপত্রের আতপত্র ধারতেছে। 

(৩) আমার সেই পূত্র দুটির অমলমুখপদ্মঘুগল, যাহাতে কপোলদেশ ঈষাদ্বরল এবং কোমল ধবল 
দশনে উজ্জল, যাহাতে মদমধুর হাঁসির অব্যক্তধবান আঁবরল লাগিয়া রাহয়াছে, যাহাতে কাকপক্ষ বদ্ধ 
আছে, তাহা আর্ধাপূতর কর্তৃক পাঁরুম্বিত হইল না! 


১৭২ 


{বিধ প্রবন্ধ_ উত্তরচাঁরত 


সেই গোদাবরীশীকরশীতল পণ্টবটন বনে, রাম, বাসন্তীর আহ্বানে উপবেশন কাঁরলেন। 
দূরে, গারগহহর গোদাবরীর বারিরাশির গদ্গদ িনাদ শুনা যাইতেছে। সম্মুখে পরস্পর, 
[তঘাতসঙ্কুল উত্তালতরঙ্গ সারংসঙ্গম দেখা যাইতেছে। দক্ষিণে শ্যামচ্ছবি অনন্ত কাননশ্রেণী 
চলিয়া গিয়াছে। চারি দিকে সীতার পূবর্বসহবাসাচহ সকল বিদ্যমান রাহয়াছে। তথায় একটি 
কদলীবনমধ্যব্তঁ শিলাতলে, প্বপ্রবাসকালে, রাম সীতার সঙ্গে শয়ন কারতেন ; সেইখানে 
|} 1 হ'রণশিশুগণকে তৃণ খাওয়াইতেন'; এখনও হাঁরণেরা সেই প্রেমে সেইখানে 1ফরিয়া 
ছে। বাসন্তী সেইখানে রামকে বাঁসতে বাঁললেন। রাম সেখানে না বাঁসয়া, অন্যত্র 
বশন করিলেন। সীতা, পৃব্রণ পণ্টবটীবাসকালে একটি ময়ুরশিশ প্রাতপালন করিয়া- 
৷ একটি কদম্বকৃক্ষ সীতা স্বহস্তে রোপণ করিয়া, স্বয়ং বাদ্ধত করিয়াছিলেন। রাম 
যে, সেই কদম্ববৃক্ষে দুই একটি নবকুসুমোদ্গম হইয়াছে। তদুপার আরোহণ করিয়া 
গালত সেই ময়ুরটি নৃত্যান্তে ময়ূরী সঙ্গে রব করিতেছিল। বাসন্তী রামকে সেই ময়ুরাট 
দেখাইলেন। দেখিয়া রামের মনে পাঁড়ল, সীতা তাহাকে করতালি দিয়া নাচাইতেন, নাচাইবার 
য়ে তালের সহিত সীতার চক্ষও পল্পবমধ্যে ঘরিত। এইরনপে বাসন্তী রামকে পরব্বস্যীত- 
করিরা- সখাীনিব্বাসনজনিত রাগেই এইরূপ পণীড়ত করিয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসা কারলেন, 
রাজ! কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত?” কিন্তু সে কথা রামের কাণে গেল না_- তানি 
তাকরকমলাবকীর্ণ জলে পাঁরবাদ্ধত বৃক্ষ, সীতাকরকমলাবিকীর্ণ নীবারে পুষ্ট পক্ষী, সীতা- 
করকমলাবকীর্ণ তৃণে প্রাতপালিত হাঁরণগণকেই দোঁখতোছিলেন। বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা 
কারলেন, “মহারাজ! কুমার লক্ষণ কেমন আছেন?” এবার রাম কথা শ্দীনতে পাইলেন, কিন্তু 
ভাবলেন, বাসন্তী “মহারাজ!” বালয়া সম্বোধন কাঁরলেন কেন? এ ত নিষ্প্রণয় সম্বোধন 
আর কেবল কুমার লক্ষণের কথাই জিজ্ঞাঁসলেন, তবে বাসন্তী সীতাবসঙ্জনবৃত্তান্ত জানেন। 
রাম প্রকাশ্যে কেবল বলিলেন, “কুমারের কুশল,” এই বাঁলয়া নীরবে রোদন কাঁরতে লাগিলেন 
বাসন্তী তখন মুক্তকণ্ঠা হইয়া কীহলেন, “দেব! এত কঠিন হইলে কি প্রকারে? 
ত্বং জীবতং ত্বমাস মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং 
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে। 


তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নের কৌম্দী, অঙ্গে তুমি আমার 
অমৃত, এইরূপ শত শত “প্রিয় সম্বোধনে যাহাকে ভুলাইতে;_তাহাকে_-” বাঁলতে বালতে সীতা- 
স্মৃতমুদ্ধা বাসন্তী আর বলিতে পাঁরলেন না; অচেতন হইলেন। রাম তাঁহাকে আশ্বস্তা, 
কাঁরলেন। চেতনা পাইয়া বাসন্তী কাহলেন, “আপাঁন কেমন কাররা এ কাজ কাঁরলেন ?” 
রাম। লোকে বুঝে না বাঁলয়া। 
বাসন্তী । কেন বুঝে নাঃ 
রাম। তাহারাই জানে 

তখন বাসন্তী আর সাঁহতে পারলেন না। বাললেন, “নিষ্ঠুর! দেখিতৌছ, কেবল যশঃ 
তোমার অত্যন্ত প্রিয়।” 

এই কথোপকথনের সমচিত প্রশংসা করা দুঃসাধ্য । সীতাবিসজ্জনন জন্য বাসন্তী রামপ্রাত৷ 
ক্রোধযুক্তা হইয়াছিলেন, তান মানাঁসক যন্ব্ণারূপ সেই অপরাধের দণ্ড প্রণীত কাঁরলেন, 
সহজেই রামের শোকসাগর উছিয়া উঠিল। রামের যে একমাত্র শোকোপশমের উপায় ছল 
আত্মপ্রসাদ, তাহাও বিনম্ট কাঁরলেন। রাম জানিতেন যে, তানি প্রজারঞ্জন্রূপ কুলধদ্মের 
রক্ষার্থই সীতাবসঙ্জনিরূপ মক্মচ্ছেদী কার্য্য কাঁরয়াছেন।_মন্চ্ছেদ হউক, ধর্ম রক্ষা 
হইয়াছে। বাসন্তী দেখলেন যে, সে ধৰ্ম্মরক্ষা কেবল স্বার্থপরতার পূথক্‌ একাঁট নামমাত্র 
সে কৃলধর্ম্ম রক্ষার বাসনা কেবল রুপান্তারত যশোলিপ্সা মান্র। কেবল যশোলাভের স্বার্থপর 
বাসনার বশবন্ত হইয়া রাম এই কাজ কাঁরয়াছেন। বাসন্তী আরও দোখলেন যে, যে যশের 
আকাঙ্ষায় তান এই নিষ্ঠুর কার্য্য কাঁরয়াছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষাও ফলবত! হয় নাই। 
তান এই প্রকার যশের লাভ লালসায় পত্নীবধরুপ গুরুতর. অপযশের ভাগী হইয়াছেন। 
বনমধ্যে সীতার কি হইল, তাহার শ্ছিরতা কি? ইহার অপেক্ষা গঃর্ূতর অপযশ আর কি 
হইতে পারে? 


১৭৩ 


বাঁঙ্কম রচনাবলশী 


সে ৯৯০১৯-০ট?শা)শ্প্মি 

তখন রামের শোকপ্রবাহ আবার অসম্বরণীয় বেগে ছুটিল। সাঁতার সেই জ্যোতল্লাময়গী 
মৃদুমনদ্ধমূগালকজ্প দেহলতিকা কোন হিংস্র পশু কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই 
ভাবিয়া রাম “সীতে! সাতে!" বাঁলয়া সেই অরণামধ্যে রোদন কাঁরতে লাঁগলেন। কখন বা 
যে কলঙ্ককৃৎসাকারক পৌরজনের কথায় সাঁতা বিসক্জন করিয়াছিলেন, তাহাঁদগের উদ্দেশে 
বলিতে লাগলেন, “আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।” বাসন্তী ধৈর্যযাবলম্বন : 
কাঁরতে বাঁললেন। রাম বললেন, “সাঁখ, আবার ধৈর্যের কথা [ক বল? আজ দ্বাদশ বৎসর 
সীতাশ্‌ন্য জগং-সীঁতা নাম পৰ্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে_তথাপি বাঁচয়া আঁছ__আবার ধৈর্য্য 
কাহাকে বলে?” রামের অত্যন্ত যন্দুণা দোখয়া বাসন্তী তাঁহাকে জনস্থানের অন্যান্য প্রদেশ 
দেখতে অনুরোধ কাঁরলেন। রাম উঠিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগলেন। কিস্ত বাসন্তীর মনে 
সর্খীবিসজ্জঁনদঃখ জবালতেছিল--কিছুতেই ভুলিলেন না। বাসন্তী দেখাইলেন ৮ 


এ 


আমার বুক ফটতেছে; দেহবন্ধ ছিশড়তেছে ; জগৎ শূন্য দোঁখতোছি ; নিরন্তর অন্তর; 
জীলতেছে ; আমার বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া অন্ধকারে ডুবিতেছে ; মোহ আমাকে চা 
দিক্‌ হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে ; আম মন্দভাগ্য_এখন কি কাঁরব £” বাঁলতে বলতে রাম 
মাচ্ছিতি হইলেন। রা 

ছায়ারাপিণী সাঁতা তমসার সঙ্গে আদ্যোপান্ত নিকটে 'ছিলেন। বাসন্তী রামকে পাঁড়িত ; 
কারিতেছেন দোখয়া, সাঁতা পুনঃ পদুনঃ তাঁহাকে তিরস্কার কারতেছিলেন_কত বার রামের 


বাসজ্তী। কিসে? 
রাম! আর ক সাঁখ! সীতাকে পাইয়াছ। 


বাসন্তী । মৰ্মভেদী প্রলাপ বাক্যে আমি একে "প্রয়সখীর দুঃখে জবালতেছি, তাহাতে 
আবার এমনতর এ হতভাগিনীকে কেন জৰ ? 3 
রাম বাললেন, “সাঁখ, প্রলাপ কই? বিবাহকালে বৈবাহিক মঙ্গলসত্রযক্ত যে হাত আমি 
ধাঁররাঁছিলাম_আর যে হাতের অমৃতশীতল স্বেচ্ছালন্ধ স:খস্পর্শে চিনতে পাঁরতোঁছ, এ ত. 


০) সীতা গোদাবরীসৈকতে হংস লইয়া কৌতুক করতে কাঁরতে বিলম্ব কাঁরতেন; তখন 
এই লতাগ্‌হে থাকিয়া তাঁহার পথ চাঁহয়া রহতে। সাঁতা আসিয়া তোমাকে বিশেষ দ্ম 
দৌখয়া, তোমাকে প্রণাম কারবার জন্য পদ্মকাঁলিকা তুল্য অঙ্গীলর দ্বারা ক সান্দর অঞ্জালবদ্ধ কারতেন! 


১৭৪ 


এ: শলিয়া রাম তাঁহার ললাটস্থ অদৃশ্য সাঁতা-হন্ত গ্রহণ কাঁরলেন। সীতা ইাতিপূর্মেই 


রামের এ*দমোহ দেখিয়া অপসৃত হইবেন বিবেচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই চিরসম্ডাবসৌমা- 
শীতল ৮ স্পর্শে তিনিও মুদ্ধা হইলেন; আত যয়ে সেই রামললাটাস্থিত হস্তকে ধরিয়া 
রাখ হস্ত কাঁপতে লাগল, ঘামিতে লাগিল, এবং জড়বং হইয়া অবশ হইয়া আসিতে 
লাগল রাম, সীতার হস্তের চিরপারচিত অমৃতশণতল সৃখপ্পর্শের কথা বলিলেন, নীতা 
মনে ম লন “আর্ধাপ্ত, আজিও তুমি সেই আর্থাপ্তুই আছ!” শেষে যখন রাম সাঁতার 
কর গ্রহণ লেন, তখন সাঁতা রেখিলেন, স্পর্শ মোহে প্রমাদ ঘটি কু রাম সে হাত খা 
রাখতে প. এলেন না ; আনন্দে তাহার ইন্দিয়সকল অবশ হইয়া , তানি বাসন্তীকে 
বলিলেন, “সখি, তুমি একবার ধর।” সীতা সেই অবকাশে হাত ছাড়াইয়া লইলেন; লইয়া, 
স্পশ'সৃখত নত দ্বেদরোমাণ্ককজ্পিতকলেবরা হইয়া পবনকম্পিত নবজলকণাসক্ত সক্টকোরক 
কদম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে করিলেন, “কি লক্জা, তমসা দেখিয়া কি মনে করিতেছেন। 
ভাবিতেছেন, এই ই*হাকে ত্যাগ কাঁরয়াছেন, ই'হার প্রতি এই অন্ব্রাগ।" 
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E | L বিনোদন 
করি।” শুনিয়া সাঁতা বলিলেন, “তুম যার এত আদর কর, সেই ধন্য। তোমার যে বিনোদন 
করে, সেই ধন্য। সে জীবলোকের আশানিবন্ধন হইয়াছে।" 

রাম চাঁললেন। দেখিয়া সীতা , “পমো ণমো অপৃজ্বপমযাপদদংসাণং 
অজ্জউত্তরচরণকমলাণং” এই বালিয়া প্রণাম মূৰ্চ্ছিত হইয়া পাঁড়লেন। তমসা 
তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। সাঁতা বলিলেন, “আমার এ মেঘান্তরে ক্ষণকাল জন্য প্ঠা্ণমাচনদ 
দেখামান্র।” 

তৃতীয়াঞ্ের সার মৰ্ম্ম এই । এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত 
অনাবশাক॥ নাটকের যাহা কার্য্য, বিসজ্জনান্তে রাম সাঁতার পূনর্লন, তাহার সঙ্গে ইহার 


কান্ত এবং রামের সাঁহত সাদশ্য দৌখয়া কৌশল্যা অত্যন্ত উৎসূক্যপরবশ হইয়া, তাহার সাঁহত 
আলাপ কাঁরলেন। দ্ৃহতৃবিয়োগে জনকের শোকারিষ্ট দশা, কৌশল্যার সাহত তাঁহার আলাপ, 


বাঙ্কম রচনাবলী 


চা সারি লা তা উক্ত কারবার 
অবকাশ নাই। 
চন্দ্রকেতু, অশ্বমেধের অশ্বরক্ষক সৈন্য লইয়া, বাল্মীকির আশ্রম সান্নধানে উপনীত হইলেন 
তাঁহার অবর্তমানে সৈন্যাদগের সহিত লবের বচসা হওয়ায় লব অশ্ব হরণ কারলেন এবং যে 
চন্দ্রকেতুর সৈন্যাঁদগকে পরাস্ত কারলেন। চন্দ্রকেতু আসিয়া তাহাঁদগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন 
যারা এ উভযে পরত 
এবং সদ্ব্যবহার কারলেন যে, ইহা_ নাটকের এতদংশ পাঁড়য়া বোধ হয় যে, সভ্যতার চড় 
কোন ইউরোপীয় জাত কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে । ভবভূতির সময়ে ভারতবধাঁয়েরা স 
লন ই তাহার মা 
আকাশে যেরূপ নক্ষত্র ছড়ান, ভবভাঁতির রচনামধ্যে সেইরূপ কাঁবত্বরত্ণ ছড়ান অ 
এবং পঞ্চম অঙ্ক হইতে এই সকল রত্ন আহরণ কারিতে পারলাম না, তথাঁপ পণ্চম হইতে দহ 
একাট উদাহরণ না দিয়া থাকতে পারা যায় না। লব চন্দ্রকেতুর সৈন্যের সাঁহত ঘ্দ্ধ করিতে 
ছিলেন, এমন সময়ে চন্দরকেতু তাঁহাকে যুদ্ধে আহবান করাতে তাহাদিগকে ত্যাগ কাঁরয়া চন্দ্রকেতুর 
দিকে ধাবমান হইলেন, “প্তনয়িস্ুরবাদিভাবলানামবমদ্দাদিব দৃপ্তাসংহশাবঃ ৷” (১) তান 
কেতুর দিকে আসিতেছেন, পরাজিত সৈন্যগণ তখন তাঁহার পশ্চাৎ ধাঁবত হইতেছে; 
দর্পেণ কৌতুকবতা মায় বদ্ধলক্ষ্যঃ 
পশ্চাদবলৈরনহসৃতোহয়মুদীণধিল্বা। 
দেধাসমহদ্ধতমর[ত্তরলস্য ধত্তে 
মেঘসা লাঘবতচাপধরস্য লক্ষনম (২), ও 
নিঃসহায় পাদচারী বালকের প্রাত বহু সেনা ধাবমান দেখিয়া চন্দ্কেতু তাহাদিগকে! 
নিবারণ করিলেন। দেখিয়া লব ভাবিলেন, “কথমনুকম্পতে নাম?” ভারতবধাঁয় কোন গ্রন্থে 
এরুপ বাক্য প্রযুক্ত আছে, এ কথা অনেক ইউরোপাঁয় সহজে বিশ্বাস কাঁরবেন না। 
লব কর্তৃক জ্তকাম্ প্রয়োগ বর্ণনা অস্বাভাবিক, আতপ্রাকৃত, এবং অস্পষ্ট হইলেও, 
চর াকিতি গাৰিলাম লা, 


পাতালোদরকুঞ্জপাঞ্জততমঃশ্যামৈর্নভোজভ্তকৈ- 
বত্তপ্তস্ফঃরদারক্‌টকাঁপলজ্যোতিজ্লদ্দীপ্তিভিঃ। 
কম্পাক্ষে ঢ় তে 


লবের সাহত রামের রুূপসাদশ্য দেখিয়া, সুমন্ন্রের মনে একবার আশা জান্ময়াই, সীতা নাই, ' 
এই কথা মনে পড়াতে সে আশা তখনই 'নিবারত হইল । ভাবলেন, “লতায়াং 
'প্রসুনস্যাগমঃ কুতঃ!” বৃদ্ধ সুমন্ত্রের মূখে এই বাক্য শুনিয়া, সহৃদয় পাঠকের রোমিও সম্বন্ধে 
বৃদ্ধ মণ্টাগর মুখে কাঁটদংশিত কুসূমকোরকের উপমা মনে পাঁড়বে। 

ষষ্ঠাঙ্কের বিচ্কন্তকটি {বশেষ মনোহর। বিদ্যাধরামথুন cls ৬৪. 

যুদ্ধ দৌখতেছিলেন। যুদ্ধ তাঁহাঁদগের কথোপকথনে 'বার্ণত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র 
কলহ নহে ভবভূঁতর কাব্যের “মধ্যে মধ্যে সংসকৃতে এবং প্রাকৃতে এম 
দশর্ঘ সমাসঘটিত রচনা আছে, তাহাতে অর্থ বোধ ও রসগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘাটয়া উঠে; 
ভবভূঁতির অসাধারণ দোষ নির্্বাচনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা বাঁলয়াছেন। আমরা 


০৬7 দৃপ্ত সিংহ-শশুও হস্তিবনাশ হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইর্প। 
(২) দর্পে আমার প্রত বন্ধলক্ষ্য হইয়া ধন উদ্ঘিত করিয়া, সৈন্যের দ্বারা পশ্চাতে 


7৮ 


১৭৬ 


[বিবিধ প্রবন্ধ_উত্তরচাঁরত 


পচবের্ব যাহা উত্তরচাঁরত হইতে উদ্ধৃত কারয়াছ, তন্মধ্যে এইরূপ, দীর্ঘ সমাসের অনেক 
উদাহরণ পাওয়া যাইবে। এই বিভ্কম্ভকমধ্যে এরুপ দীর্ঘ সমাসের বিশেষ আধিক্য। আমরা 
কয়েকাঁট উদ্ধৃত কাঁরতেছি, যথা পদুজ্পবৃষ্টি;_ 
“আবরললদলিতবিকচকনককমলকমনীয়সন্তাতিঃ অমরতরুতরূণমা ণমুকুলানকরমকরল্দ- 
সুন্দরঃ পু্পনিপাতঃ।” 
পদ্ন*৮, বাণসংষ্ট আগ্ন; 
“উঠস্৬বজ্রখণ্ডাবস্ফোটপট?তরস্ফহীলঙ্গীবকৃতিঃ . উত্তলতুমুললেলিহানজগালাসন্তারভৈরবো 
ভগবান্‌ উষব্বধঃ।৮ 
পুনশ্চ, বারুণাস্ত্রসৃন্ট মেঘ; h 
“আবরলাবলোলধন্ন্তবিজ্জ;ল্লদাবিলাসমণ্ডিদেহিং মত্তমোরকণ্ডসামলেহিং জলহরোহং।”। 
এবং তৎকালে স্াম্টর অবস্থা; 
“প্রবলবাতাবালক্ষো ভগন্তরগন্ণায়মানমেঘমেদ:রান্ধকারনীরন্ধ-নিবদ্ধম্‌ একবারাবশ্বগ্রসন- 
1বকটাবকরালকালকণ্ঠমুখকন্দরাবিবর্তমানামিব য,গাত্তযোগানদ্রানর-দ্ধসব্বদবারনারায়ণোদরনিবিষ্ট- 
মিব ভূতজাতং প্রবেপতে ৷” 
ঈদ্‌শ দীর্ঘ সমাস যে রচনা-দোষমধ্যে গণ্য, তাহা আমরা স্বীকার করি। যাহা কিছুতে 
অর্থবোধের বিঘ্য হয়, তাহাই দোষ । ঈদৃশ সমাসে অর্থবোধের হান, সুতরাং ইহা দোষ 
নাটকে ইহা বিশেষ যে দোষ, তাহাও স্বীকার কার; কেন না, ইহাতে নাটকের 
আঁভনয়োপযোগিতার হানি হয়। তথাঁপ এই সমাসগ্ীলি কবিত্বপণুর্ণ, ইহা অবশ্য স্বীকার 
কাঁরতে হইবে। 
লব ও চন্দ্রকেতু যদদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাম সেই স্থানে উপনীত হইলেন ৷ তান 
উভয়কে যদ্ধ হইতে নিরস্ত করিলেন। লব তাঁহাকে রাজা রামচন্দ্র বলিয়া জানিতে পারিয়া, 
ভক্তিভাবে প্রণাম ও নম্রভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। কুশও যুদ্ধসম্বাদ শুনিয়া সে 
স্থানে উপাস্থত হইলেন, এবং লব কর্তৃক উপাঁদন্ট হইয়া রামের সাঁহত সেইরূপ ব্যবহার 
কাঁরলেন। রাম উভয়কে সপ্পেহে আলিঙ্গন এবং পিতৃষোগ্য প্রণয়সন্তাষণ কাঁরতে লাগিলেন। 
পরে সকলে, বাল্মীকর আশ্রমে, তৎপ্রণীত নাটকাভিনয় দেখিতে গেলেন। 
তথায় রামানজ্ঞান্রমে লক্ষ্মণ দ্ুণ্ট্‌বর্গকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ; 
ক্ষান্রয়, পৌরগণ, জনপদবাসী প্রজা ও দেবাসুর এবং ইতর জীব, স্থাবর জঙ্গম সকলে খাঁষ- 
প্রভাববলে সমাগত হইয়া লক্ষমণকর্তুক যথাস্থানে সন্নিবৌশত হইলেন। পরে আভনয়ারন্ত 
হইল। রাম ও লবকুশ দ্রষ্ট্বর্গমধ্যে ছিলেন। 
সীতা সজ্জন বৃত্তান্তই এই অদ্ভুত নাটকের প্রথমাংশ। সীতা লক্ষণকর্তৃক পারত্যক্ত 
হইলে, তাঁহার কাতরতা, গঙ্গাপ্রবাহে দেহসমপণি, তন্মধ্যে যমলসন্তান প্রসব, গঙ্গা এবং পাথবা' 
কর্তৃক তাঁহার ও শিশ্যাদগের রক্ষা ও তৎসঙ্গে সীতার প্রস্থান ইত্যাদি অভিনীত হইল। দোঁখিয়া 
রাম মাচ্ছতি হইলেন। তখন লক্ষণ উচ্চেঃস্বরে বাল্মীকিকে লক্ষ্য কাঁরয়া বলিতে লাগলেন, 
“ভগবন্‌! রক্ষা করুন! আপনার কাব্যের ক মম?” নটাঁদগকে বাললেন, “তোমরা আভনয় 
বন্ধ কর।” ) 
তখন সহসা দেবার্ষ কর্তৃক অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইল! গঙ্গার বারিরাশ মাথত হইল। ভাগ'রথণী 
এবং পাঁথবীর সহিত জলমধ্য হইতে উাঠলেন_কে? স্বয়ং সীতা। দেখিয়া লক্ষ্মণ বাস্মত 
এবং আহযাদত হইয়া রামকে ডাকলেন, “দেখুন! দেখুন!” শকন্তু রাম তখনও অচেতন । 
তখন সীতা অবন্ধতীকর্তক আঁদম্টা হইয়া রামকে স্পর্শ কারলেন। বাঁললেন, 
“উঠ, আপার!” 
রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে যাহা ঘাঁটল, বলা বাহ্‌ল্য। সেই সব্্বলোকসমারোহ সমক্ষে 
সাঁতার সতীত্ব দেবগণকর্তৃক স্বীকৃত হইল। দেববাক্যে প্রজাগণ ব্যাঝল সীতা লবকুশকে 
পাইলেন। রামও তাঁহাঁদগকে পুত্র বায়া চিনিলেন। পরে সপাত্রা ভার্য্যা গৃহে লইয়া গিয়া 
সুখে রাজ্য কাঁরতে লাগলেন। 
নাটকের ভিতর এই নাটকখাঁন 'যান আঁভতনীত দেখিবেন বা পাঠ কাঁরবেন, তাঁনই যে 
অশ্রপাত কারবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। 'কন্তু আমরা এতদংশ উদ্ধৃত করিলাম না। এই 


A 


১৭৭ 
ব ২--১২ 


_. াঙ্কম রচনাবলী 

উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার অধিকতর মধুর এবং কর্ণ রসপ্ণ। আমরা 
পাঠকের প্রীত্যর্থে তাহাই উদ্ধৃত কাঁরতে বাসনা কাঁর। বাল্মীকি কর্তৃক সাঁতা অযোধ্যায় 
আনত হয়েন। যে সুচনায় খাঁষ সীতাকে আনয়ন করেন, তদ্বিশেষ বঙ্গীয় পাঠকমান্েই “সাঁতার 
বনবাস” পাঠ কাঁরয়া অবগত আছেন।-_সতীত্ব সম্বন্ধে শপথ করিলে সাঁতাকে গ্রহণ কারবেন, 
রাম এই অভিপ্রায় প্রকাশ কারয়াছিলেন। এই কথা প্রচার হইলে পর, সীতা-শপথ দর্শনার্থ 
বহু লোকের সমাগম হইল। 


১০৯ অর্গ। 


তস্যাং রজন্যাং বযষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃগঃ। 
খষীন্‌ সব্বান্‌ মহাতেজাঃ শব্বাপয়াত রাঘবঃ॥ 
বাশচ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালরথ কাশ্যপঃ। 
{বশ্বামন্রো দীর্ঘতপা দদবর্বাসাশ্চ মহাতপাঃ॥ 
পুলস্ত্যোহাপ তথা শীক্তভা্গবশ্চৈর বামনঃ। 
মাকণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘয়ুম্মোৌদ্গল্যশ্চ মহাযশাও | 
গগপ্চি চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধৰ্ম্মাবৎ ৷ 

ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী আঁগ্মপনন্রশ্চ সনপ্রভঃ ॥ 

নারদঃ পব্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ। 

এতে চান্যে চ বহবো মনয়ঃ সংশতব্রতাঃ॥ 
কৌতহলসমাবিষ্টাঃ সব্ব এব সমাগতাঃ। 
রাক্ষসাশ্চ মহাবীর্যযা বানরাশ্চ মহাবলাঃ ॥ 

সব্র্ব এব সমাজগ্মমম্মহাত্মানঃ কুতহলাৎ। 
ক্রিয়া যে চ শ্রাম্চ বৈশ্যাশ্চৈব সহম্রশঃ ॥ 
নানাদেশাগতাশ্চৈব ব্ৰাহ্মণাঃ সংশতব্রতাঃ। 
সীতাশপথবীক্ষার্থং সর্ব এব সমাগতাঃ॥ 

তদা সমাগতং চলং। 

শ্রবত্বা মীনবরন্তর্ণং সসীতিঃ সম্পাগমৎ॥ 
তম্‌ষিং প্‌জ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী। 
কৃতাঞ্জালবর্বাষ্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতৃং॥ 

তাং দ্টা শ্র্ুতিমায়াতীং রক্গাণমনহগামনীং। 
বাল্মীকেঃ পজ্ঠতঃ সাতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥ 
ততো হলহলাশব্দঃ সব্বেষামেবমাবভো । 
দুঃ$খজন্ম[বশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাং॥ 

সাধু রামোতি কেচিত্ত সাধু সীতোত চাপরে। 
উভাবেব চ তন্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সংপ্রচুন্ুশনঃ। 
ততো মধ্যে জনোঘস্য প্রাবশ্য মীনপদ্ঙ্গবঃ 
সশতাসহায়ো বাল্মীকিরিতিহোবাচ রাঘবং॥ 
ইয়ং দাশরথে সীতা সব্রতা ধর্ম্মচারিণী। 
অপবাদাৎ পারত্যক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ ॥ 
লোকাপবাদভীতস্য তব রাম মহাব্রত। 
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তামনবজ্ঞাতুমহিস॥ 
ইমো তু জানকাপূত্রাবুভৌ চ যমজাতকো। 
সুতো তবৈব দুদ্ধর্যো সত্যমেতদব্রবীম 
প্রচেতসোহহং দশমঃ পত্রো রাঘবনন্দন। 

ন স্মরামানৃত্যং বাক্যামমৌ তু তব পূত্রকৌ॥ 


তে 
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ৰহুবৰ্ষসহস্ৰাণ তপশ্চর্যযা ময়া কৃতা। 
নোপা*নীয়াং ফলন্তস্যা দুষ্টেয়ং যাঁদ মৈথিলী ॥ 
মনসা কম্মণা বাচা ভুতপুব্বৎ ন কিল্বিষং। 
তস্যাহং ফলমশ্নাম অপাপা মৌথলী যাঁদ॥ 
অহং পণ্টসু ভূতেষ; মনঃষজ্ঠেষ; রাঘব। 

{বাচিন্ত্য সাঁতা শৃদ্ধেতি জগ্রাহ বননির্ঝরে ॥ 
ইয়ং শহদ্ধসমাচারা অপাপা পতিদেবতা। 
লোকাপবাদভীতস্য প্রত্যয়ং তব দাস্যাত ॥ 


লোকাপবাদকলন্ষীকৃতচেতসা যা 


ত্যক্তা ত্বয়া প্রিয়তমা 'বাঁদতাপ শুদ্ধ 
১১০ সর্গ। 


বাল্মীকেনৈবমযত্তস্তু রাঘবং প্রত্যভাষত। 
প্রাঞ্জলিজ্জগতো মধ্যে দৃষ্টৰা তাং দেববার্ণনীং॥ 
এবমেতন্মহাভাগ যথা বদাস ধর্ম্মবিৎ। 
প্রত্যয়স্তু মম ব্ৰহ্মংস্তুৰ বাক্যৈরকল্মষৈ? ॥ 
প্রতায়শ্চ পুরা দত্তো বৈদেহ্যা সংর 
শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা॥ 
লোকাপবাদো বলবান্‌ যেন ত্যক্তা হি মৌথলী। 
সেয়ং লোকতয়াদর্মননপাপেত্যাভজানতা॥ 
পাঁরত্যন্তা ময়া সীতা তদ্ভবান্‌ ক্ষল্তুমহ্যাত 
জানামি চেমৌ পঢ় মে যমজাতৌ কুশীলবৌ॥ 
শহদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রণীতিরন্তু মে। 
আঁতগ্রয়াতু বিজ্ঞায় রামস্য সরসত্তমাঃ ॥ 
সাঁতায়াঃ শপথে তাঁস্মন্‌ সর্ব এব সমাগতাঃ। 
'পতামহং প7রস্কৃত্য স্ব এব সমাগতাঃ। 
আদিত্যা বসবো রাদ্রা বিশ্বেদেবা মরদূদ্গণাঃ। 
সাধ্যাচ দেবাঃ সব তে চ পরমষয়িঃ ॥ 


টা 

প্রত্যয়ো মে ১0 আমি 

শহ্দ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রণীতরন্তু মে॥ 

সাঁতাশপথসব্্রান্তঃ সবর্ব এব সমাগতাঃ। 

তাতো বায়ঃ শুভঃ পদুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ॥ 
তং জনৌঘং সরশ্রেষ্ঠো হয্াদয়ামাস সব্বতিঃ। 

তনত নিধাচকাং নিরৈক্ষন্ত সমাহিতাঃ। 

মানবাঃ সৰ্ব্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পূর্বং কৃতযুগে যথা॥ 

সব্বান্‌ সমাগতান্‌ দ্টৰা সাঁতা কাষায়বাসিনশ। 

অব্রবশত প্ৰাঞ্জলিৰ্বাক্যমধোদৃণ্টিরবাশ্মুখা ৷ 

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে। 

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহ্যাত॥ 

মনসা কম্ম্মণা বাচা যথা রামং সমচ্চয়ে। 

তথা মে মাধবী দেবী 'বিবরং দাতুমহ্ণাত॥ 


৯৭৯ 
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বঁঙ্কম রচনাবলী 


যখৈতৎ সত্যমুক্তং মে বোদ্ম রামাৎ পরং ন চ। 
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহ্ঠাত॥ 
তথা শপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদ;রাসীত্তদদ্ভূতং। 
ভূতলাদ্াথথতং দব্যং 1সংহাসনমননত্তমং॥ দ্‌ 
ধধ্ুয়মানং শিরোভিদ্তু নাগৈরামতাবন্রুমৈঃ। 
দব্যং দিব্যেন বপুষা দব্যররীবভীষতৈঃ॥ 
তস্মিংস্তু ধরণীদেবী বাহ:ভ্যাং গৃহ্য মৌথলীং। 
সবাগতেনাভিনন্দোনামাসনে চোপবেশয়ৎ॥ 
তামাসনগতাং দন্টৰা প্রাবশন্তীং রসাতলং। 
পুজ্পবাষ্টরাবাচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাঁকরং॥ 
সাধুকারণ্চ সুমহান্দেবানাং সহসোথিতগ। 
সাধু সাধিৰাত বৈ সীতে যস্যান্তে শীলমীদ্‌শং ॥ 
এবং বহযাবধা বাচো হান্তরীক্ষগতাঃ সুরাঃ। 
দক্টৰা সীতাপ্রবেশনং॥ 
যজ্ঞবাটগতাশ্চাপ মনুনয়ঃ সৰ্ব এব তে। 
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রা 1বস্ময়ানোপরোমিরে॥ 
অন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সবের স্থাবরজঙঈ্গমাঃ ৷ 
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ ॥ 
কৌঁচাদ্বনেদুঃ সংহষ্টাঃ কেচিদ্ব্যানপরায়ণাঃ। 
কোঁচদ্রামং নরক্ষস্তে কোঁচৎ সীতামচেতসঃ ॥ 
সীতাপ্রবেশনং দণ্টৰা তেষামাসীৎ সমাগমঃ। 
তল্মৃহনন্তামবাত্যর্থং সমং সম্মোহতং জগৎ (৯) 


(১) সেই রজনী আতিবাহিত হইলে, মহাতেজা রাজা রামচন্দ্র যজ্ঞন্থল গমনপ্ঢর্বক খাঁবসকলকে 
আহবান করাইলেন। অনন্তর বাঁশষ্ঠ, বামদেব, কশ্যপবংশোদ্ভব জাবাল, দীঘতিগা {বশ্বামিত, মহাতগা 
দূব্বাসা, পডলন্তয, শাক্ত, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়; মাকণ্ডেয়, মহাযশা মৌদ্গল্য, গাৰ্গ", চ্যবন, ধন্মজ্ি 
শতানন্দ, তেজস্বা ভরদ্বাজ, আগ্মপন্ত্র সংপ্রভ, নারদ, পব্বত ও মহাযশা গৌতম, এবং অন্যান্য সংশতররত 
মনিগ্রণ' কৌতহলাক্রান্ত হইয়া সকলেই সমাগত হইলেন। মহাবীর রাক্ষসগণ ও মহাবল বানরগণ, 
মহাত্মা ক্ষাত্রয়গণ, এবং সহস্র সহস্র বৈশ্য ও শদদ্রগণ এবং নানা দেশাগত ব্রতধারণ ব্রাহ্মণসকল কুতনহল"- 
বশতঃ সীতাশপথ দর্শন জন্য সকলেই সমাগত হইলেন। 

মহার্ বাল্মাঁক, তৎকালে সমাগত জনমণ্ডলী কৌতুকদর্শ নার্থ পব্ব তবং {নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান, 
ইহা শ্রবণ কাঁরয়া সীতাসাহত_ শগঘ্র আগমন করিলেন। সাঁতাও কৃতাঞ্জাল, বাদ্পাকুলনয়না এবং 
অধোমুখণ হইয়া মনোমধ্যে রামকে 'চন্তা কারতে করিতে সেই খাঁষির পশ্চাৎ পণ্চাং গমন কারতে 
লাগিলেন। দের অনঃগামিনী শ্রনৃতির ন্যায় বালমশাকির পচ্চাদবা্তন সেই সীতাকে দেখিবামাত সেই 
স্থলে অতি মহৎ সাধবাদ লাগল।  তৎপরে দঃখজ আঁতমহৎ শোক হেতু ব্যাথতান্তঃকরণ জন 
সকলের বিপুল হলহলা শব্দ উ্খিত হইল।  দর্শকবন্দমধ্যে কতকগুলি সাধন রাম, কতকগান সাধ 
জানকশ ও কতকগুলি উভয়ই সাধু, এই প্রকার কহিতে লাগিল। 

তদনন্তর সৃনিশ্রেষ্ঠ বাল্মগাক 'সাঁতা সাহত জনব্ন্দমধ্যেপ্রাষ্ট হইয়া রামকে এইরংপ বালিতে 
লাগলেন £ হে দাশরথ! ধন্ম্চারণী, সব্রতা এই সাঁতা লোকাপবাদ হেতু আমার আশ্রম সমাঁগে 
পাঁরত্যক্তা হইয়াছলেন। হে মহাব্রত রাম! ইনি এক্ষণে লোকাপবাদভীত তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান 
কাঁরবেন; তুমি অন্ভ্ঞা কর। এই দু্ধর্ধ যমল জানকীপন্র তোমারই পত্র, ইহা আমি তোমাকে সত টু 
বাঁলতোছি। হে রাঘবনন্দন ! আম প্রচেতার দশম পুত্র, আমি মিথ্যা বাক্য স্মরণও কার না; 


গবাঁবধ প্রবন্ধ_উত্তরচাঁরত 
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নাটক পাঠ কারয়া যেখানে যেখানে ভাল লাাগয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। গ্রন্থের প্রত্যেক 
অংশ পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছ। এর্‌পে গ্রন্থের প্রকৃত দোষগন্ণের ব্যাখ্যা 
হয় না। এক একখানি প্রস্তর পৃথক্‌ পৃথক্‌ কারিয়া দোখলে তাজমহলের গৌরব বুঝতে পারা 
যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক্‌ পৃথমূ করিয়া দৌখলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা 
যায় না। এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা কারয়া মন্মষ্যমার্ভতর আনবর্বচনীয় শোভা বর্ণন করা 
যায় না। কোট কলস জলের আলোচনায় জাগরমাহাত্য অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ 
টব্যগ্রন্থের। এ স্থান ভাল -রচনা, এই স্থান' মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সব্বাংশের 

করিলে প্রকৃত গুণাগুণ ব্যাঝতে পারা যায় না৷ যেমন অট্রালিকার সৌন্দর্য্য বীঝতে গেলে 
সমুদয় অট্টালকাটি_ এককালে দোখতে হইবে, -সাগরগৌরব অনুভূত কারতে হইলে, তাহার 


হে রাজনন্দন! যেহেতু তুমি তোমার এই 'প্রয়তমাকে বিশযন্ধা জানিয়াও লোকাপবাদ ভয়ে পাঁরত্যাগ 
কাঁরয়াছিলে, তজ্জন্যই দিব্যজ্ঞানে বিশ্যদ্ধা জানিয়াও এই শপথার্থ আদেশ কাঁরয়াঁছ। 
রাম বাল্মপীক কর্তৃক এইরূপ কাঁথত হইয়া এবং সেই দেববার্ণনী জানকাঁকে দেখিয়া, কৃতা্জাল- 
পব্বক জগৎন্থ জনগণের সমীপে এইরূপ বালিতে লাগলেন। হে ধন্মজ্ঞ! হে মহাভাগ! আপনি 
যাহা বালতেছেন, তাহাই অত্য। হে ব্হ্মন্‌! আপনার পাব বাক্যেতেই আমার প্রত্যয় হইয়াছে, এবং 
বৈদেহীও লক্কামধ্যে পরর্বকালে দেবগণ সমীপে প্রত্যয় প্রদান ও শপথ করিয়াছেন, তজ্জন্যই আম 
ইহাকে গৃহে প্রবিষ্ট 'করাইয়াছিলাম। হে ক্ষন! এই জানকীকে আম পবিভ্রা জ্বানিয়াও শুদ্ধ 
লোকাপবাদভরে ত্যাগ কারয়াছি। আর যমল কুশশলব আমারই পৃ, আমি. তাহা জানি; কিন্ত্ত আপাঁন 
আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি যে কারণে জানকণকে ত্যাগ করিয়াছি, সেই লোকাপরাদ আমার পক্ষে 
সৰ্বাপেক্ষা বলবান্‌। জগন্মধ্যে পবিত্রা জানকীতে. আমার প্রীত থাকুক। 
অনন্তর সীতা-শপথ শবষয়ে রামের আঁিপ্রায় জানিয়া দেবগণ ব্রহ্মাকে পুরোবত্তাঁ* করিয়া সেই স্থলে 
সমাগত হইলেন এবং আঁদত্যগণ বসুগণ রুদ্রগণ বায়ুগণ বিশ্বদেবগণ সকল সাধ্যগণ দেবগণ সকল 
পরমার্ধগণ নাগগণ পাঁক্ষগণ সকলেই হন্টান্তকরণ হইয়া সে স্থলে আগমন কাঁরলেন। রাম সমাগত সেই 
সকল দেবগণ খাণিগণকে দোয়া পনব্বার বাল্মপীককে সম্বোধন করিয়া বালতে লাগিলেন। 
বশৃদ্ধশালিনী সাঁতার 


হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পাঁবত্ৰ খাঁষবাক্যে আমার প্রত্যয়, আছে। জগতে বশ, ত 
আমার প্রীতি থাকুক; কিন্তু সীতাশপথ দর্শনজন্য হইয়া সকলে সমাগত হইয়াছেন। 


মনেতেও রাম ভিন্ন অন্য টিস্তা না করিয়া থাকি, তবে পণথবাদেবী আমাকে বিবর প্রদান করন সাদ 
আমি কায়মনোবাক্যে রামার্চন করিয়া থাঁক, তবে পথবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। “আমি 


দদব্যকাঘ্তি, দিব্য সি রসাতল' হইতে হইল এবং সেই স্থলে পাথিবাদেবী দুই 
হাসন রসাতল সহসা আবির্ভূত টা, 


বাহুদ্বারা সতাকে গ্রহণ করিয়া এবং স্বাগত প্রশ্নে আঁভনন্দন উত্তমাসনে উপবেশন 
করাইলেন। 
হইতে লাগিল এবং দেবগণের আঁত বিপুল সাধুবাদ হঠাং উাঁথত ৷ সাঁতার রসাতল প্রবেশ 


দেখিয়া অন্তরীক্ষগত দেবগণ হণ্টান্তহকরণ হইয়া, “সীতা সাধ সীতা সাধু যাহার এইরূপ চার” ইত্যাদি 
নানাপ্রকার বাক্য কাহিতে লাগিলেন। যক্জস্থলাগত সেই সকল মীনগণ ও মনযহ্শ্রেষ্ট রাজগণ এই অদ্ভুত 
ঘটনাহেতু দস্ময় হইতে বিরত হইতে পারলেন না। তৎকালে আকাশে, ভূতলে স্থাবর জঙ্গম পদার্থ ও 
মহাকায় দানবগণ এবং পাতালে নাগগণ সকলেই হষ্টান্তকরণ হইয়াছলেন। তাঁহারা হষ্টমনে শব্দ 
কাঁরতে লাগলেন: কাহারা বা ধ্যানস্থ হইলেন, কাহারাও বা রামকে দেখিতে লাগলেন, এবং কেহ কেহ 
বা নিঃসংজ্ঞ হইয়া সীতাকে অবলোকন কাঁরতে লাগলেন। এইরুপে সমাগত সেই সকল খাঁ প্রভীতর 
সাতার রসাতল প্রবেশ দেখিয়া এই প্রকার সমাগত হইয়াছিল এবং সেই মুহূর্তে সমুদায় জগৎ 
সমকালেই মোহিত হইয়াছল। র্‌ 
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অনন্তারিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য নাটক সমালোচনাও সেইরুপ। মহাভারত 
এবং রামায়ণের অনেকাংশ এমন অপকৃষ্ট বে, তাহা কেহই পাঁড়তে পারে না। যে আগ.বাক্ষাণক 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, সে কখনই এই দুই ইতিহাসের বিশেষ প্রশংসা করিবে না, কু 
মোটের উপর দেখতে গেলে বাঁলতে হইবে যে, এই দই ইতিহাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য 
পাঁথবীতে আর নাই। 

চা মস বশ 
স্থান নাই। 

কাঁবর প্রধান গুণ, সৃষ্টিক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অন্য অনেক 
গুণ থাকলেও বিশেষ প্রশংসা নাই। কালদাসের খাতুসংহার, এবং টমসনের তদ্িষয়ক কাব্যে 
উৎকৃষ্ট বাহ প্রকৃতি বর্ণনা আছে। উভয় গ্রন্থই আদ্যোপান্ত সুমধুর, প্রসাদগণাবীশষ্ট, এবং 
স্বভাবান্‌কারী। তথাঁপ এই দুই কাব্য প্রধান কাব্য বাঁলয়া গণ্য হইতে পারে না_কেন না, 
তদ,ভয়মধ্যে স্যাচ্টচাতুর্য্য কিছুই নাই। 

সৃচ্টক্ষমতা মান্রই প্রশংসনীয় নহে। অনেক ইংরাজি আখ্যায়কালেখকের রচনামধ্যে 
নূতন সৃষ্টি অনেক আছে। তথাপি এ সকলকে অপকৃষ্ট গ্রল্থমধ্যে গণনা কাঁরতে হয়। কেন না, 
সেই সকল সৃষ্ট স্বভাবানকাঁরণী এবং সৌন্দর্যযাবাশষ্টা নহে। অতএব কাঁবর সৃষ্ট 
স্বভাবানকারী এবং সৌন্দয্ণাবাশ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই। 

সৌন্দর্য্য এবং স্বভাবান:কারিতা, এই দইয়ের একটি গুণ থাকলেই কাঁবর সৃষ্টির কিছু 
প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয় গুণ না থাকিলে কাঁবিকে প্রধান পদে আঁভাঁষক্ত করা যায় না 
আরব্য উপন্যাস বালয়া যে বিখ্যাত আরব্য গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তল্লেখকের সষ্টর মনো- 
হাঁরত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বভাবানুকারিতা না থাকায় “আলেফ লয়লা" 
পৃথিবীর অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থমধ্যে গণ্য নহে। 

কেবল স্বভাবান্কারিণণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, 
কাঁবর রচনার মধ্যে তাহারই আঁবকল প্রাতকাঁত দৌখলে কাঁবর চিত্রনৈপনুণ্যের প্রশংসা কারতে 
হয়, কিন্তু তাহাতে চি্রনৈপদণ্যেরই প্রশংসা, স্ষ্টচাতুর্ষের প্রশংসা কঃ আর তাহাতে “কি 
উপকার হইল? যাহা ঝাঁহরে দোখতোছি, তাহাই গ্রন্থে দৌখলাম ; তাহাতে আমার লাভ 
কি? যথার্থ প্রাতকাতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে-_কেবল স্বভাব-সঙ্গত গ্ণাঁবাশষ্টা সৃষ্টিতে 
সেই আমোদ মাৰ জন্মিয়া থাকে৷ কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য 
সামান্য বাঁলয়া গাঁণতে হয়। 

অনেকে এই কথা 'বস্ময়কর বালয়া বোধ কারবেন। ক এ দেশে, কি সুসভ্য ইউরোপায় 
জাঁতমধ্যে, অনেক পাঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য 
নাই। বস্তুতঃ আঁধকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গদ্য কাব্যে বা আধুনিক নবেলে) এই চিত্তরঞ্জন 
প্রবাত্তই লাঁক্ষত হয়--তাহাতে চিন্তরঞ্ন ভিন্ন গ্রল্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না; এবং তাহাতে 
চিত্তরঞ্জনোগযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া 
গণা যাইতে পারে না। 

যাঁদ চিত্তরঞ্জনই কাবোর উদ্দেশ্য হইল, তবে বেন্থামের তর্কে দোষ ক ?* কাব্যেও চিত্তরঞ্জন 
হয়, শতরণ্ট খেলায়ও "চন্তরঞ্জন হয়। বরং অনেকেরই এবানূহো অপেক্ষা, একবাঁজ শতর? 
খেলায় আঁধক আমোদ হয়। তবে তাঁহাদের পক্ষে কাব্য হইতে শতরণ উৎকৃষ্ট বস্তু? এবং স্কট 
কাঁলদাসাঁদ অপেক্ষা একজন পাকা খেলোয়াড় বড় লোক? অনেকে বাঁলবেন যে, কাব্যপ্রদ্ত 
পা করলে আমোদ অবশ 

a 

এরুপ তক যাঁদ অযথার্থ না হয়, তবে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কিছ, 
অবশ্য আছেই আছে। সেট কিঃ 

অনেকে উত্তর দিবেন, “নশীতাশিক্ষা।” যাঁদ তাহা সত্য হয়, তবে “হিতোপদেশ” রঘুবংশ 


* বেল্ধাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাব্যের এবং “পদাম্পন্, খেলার একই দর। 
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{ৰৰিধ প্রবন্ধ-_উত্তরচারত 


হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেন না, বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতিবাহূল্য আছে। 
সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যাংশে অপকৃষ্ট। 

কেহই এ সকল কথা স্বীকার কাঁরবেন না। যদ তাহা না কাঁরলেন, তবে কাব্যের মুখ্য 
উদ্দেশ্য কি? কি জন্য শতরণ খেলা ফেলিয়া শকুন্তলা পাঁড়ব? L 

কাব্যের উদ্দেশ্য নণীতিজ্ঞান নহে-_কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। 
কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মননষ্যের চিত্তোৎকর্য সাধন-_চিন্তশদাদ্ধ জনন। কাবরা জগতের শিক্ষাদাতা 
কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নশীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা 
সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ স্জনের দ্বারা জগতের 'চিত্তশুদ্ধ বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের 
চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মৃখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তাট গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তাট মূখ্য 


কথাটা পরিষ্কার হইল না। যাঁদও উত্তরচারত সমালোচন পক্ষে এ কথা আর অধিক 
পাঁরচ্কার কাঁরবার প্রয়োজন নাই, তথাঁপ প্রস্তাবের গৌরবানুরোধে আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত 
হইলাম ৷ ॥ 
চোর চুর করে। রাজা তাহাকে বাঁললেন, “তুমি চুর কারও না; আম তাহা হইলে 
তোমাকে অবরুদ্ধ কাঁরব।” চোর ভয়ে প্রকাশ্য চুরি হইতে বৃত্ত হইল, কিন্তু তাহার 'চত্তশদাদ্ধ 
ছলে বল , চুর কাঁরলে রাজা জানিতে পারবেন না, তখনই চুঁর 
রবে। 

তাহাকে ধর্মোপদেশক বললেন, “তুমি চুরি কারও না-চুঁর ঈশ্বরাজ্ঞাবরৃদ্ধ।” চোর 
বাঁলল, “তাহা হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমার আহারের অপ্রতুল কাঁরয়াছেন, তখন আমি 
চুরি কারয়াই খাইব।” ধর্ম্মোপদেশক বাললেন, “তুমি চুরি কাঁরলে নরকে যাইবে।” চোর 
বলিল, “তাদিষয়ে প্রমাণাভাব।” 

নপীতবেত্তা কাহতেছেন, “তুমি চুর কারও না; কেন না, চুরিতে সকল লোকের অনিষ্ট, 
যাহাতে সকল লোকের অনিষ্ট, তাহা কাহারও কর্তব্য নহে।” চোর বাঁলবে, “যাঁদ সকল লোক 
আমার জন্য ভাবত, আমি তাহা হইলে সকলের জন্য ভাবতে পারিতাম। লোকে আমার 
খেতে দিক্‌, আমি চার করিব না। কিন্তু যেখানে লোকে আমায় কিছ: দেয় না, সেখানে 
তাহাদের আনষ্ট হয় হউক, আম চুরি কাঁরব।” 

কাব চোরকে কিছু বলিলেন না, চুরি কারতে নিষেধ করিলেন না। কিন্তু তানি এক 


সমাজক বা রাজ বা রাজবম্ম'ারিক্তৃক হয় নাই। সবাবেচক পাঠকের এতক্ষণ বোধ হইয়া 


কাব পক্ষে বের মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক, তাহা ববেচনা করিলেও কাঁবর সেইরূপ প্রাধান্য 
কাঁবরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং উপকারকর্তা, এবং সর্বাপেক্ষা আঁধক মানাসক 


ধক প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্যয সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের 'চত্তকে আকৃষ্ট কাঁরিবে, 
তাহার সৃষ্টির দারা। সকলের চত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য ; অতএব সোন্দর্য্য 
সৃষ্টির কাব্যের মূখ্য উন্দেশ্য। সৌন্দ্য্য অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য্য 
নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য বঁঝিতে হইবেক॥ যাহা স্বভাবানুকারী নহে, তাহাতে 
কৃসংদ্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এ জন্য স্বভাবানকারতা সৌন্দর্যোর 
একট গুণ মান্র-স্বভাবানকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য্য জন্মে না। তবে যে আমরা স্বভাবান্দকাঁরতা 


১৮৩ 


এবং সোন্দর্য্য দুইটি পৃথক্‌ গুণ বালিয়া নির্দেশ কায়াছি, তাহার কারণ, সৌন্দর্যের অনেক 


bl {Stats 

অর্থ প্রচালত আছে। 

আর একটি কথা ব্মঝাইলেই হয়। এই জগৎ ত সৌন্দর্যযময়-_তাহার প্রাতকাত মাই 
সৌন্দর্যাময় হইবে। তবে কেন আমরা উপরে বালয়াছি যে, যাহা প্রকাতির প্রাতকৃতি মাত, সে 
সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই? তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকীতি-অনবাঁলাপ মান্র_ 
তাহাকে “সৃষ্টি” বলা যায় না। যাহা সত্যের প্রাতিকাতি মাত্র নহে--তাহাই স[ষ্ট। যাহা 
স্বভাবানকারণী, অথচ জ্বভাবাতারক্ত, তাহাই কাঁবর প্রশংসনীয় সৃষ্টি । তাহাতেই চিত্ত বশেষ- 
রূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদ্‌শ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা অসম্পর্্ণ, 
দোষসংস্পৃন্ট, পুরাতন; এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট । কাঁবর সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন_ সতরাং 
সম্পূর্ণ, দোষশন্য, নবীন, এবং স্পষ্ট হইতে পারে। 

a যে সৌন্দর্যসূষ্টি কাঁবর সৰ্বপ্রধান গু্ণ-সেই আঁভনব, ঈ্বভাবানকারা, 

সোন্দর্য্যস্‌চ্টি-গ্থণে, ভারতবষাঁয় কবাদিগের মধ্যে বাজ্মীক এবং মহাভারত- 

কার প্রধান। এক এক কাব্যে ঈদৃশ সৃষ্টিবৌচিত্য প্রায় জগতে দুলভি। 

এ জম্বন্ধে ভবভূঁতর স্থান কোথায়? তাহা তাঁহার তিনখানি নাটক পর্যালোচিত না কাঁরলে 


অবধারিত করা যায় না৷ তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কেবল উত্তরচারত দোখয়া তাহাকে ' 


অতি উচ্চাসন দেওয়া যায় না। উত্তরচরিতে ভবভূতি অনেক দূর পর্যন্ত বালমশীকর অনবস্তাঁ 
হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব, এবং সৃাষ্টচাতুর্যের প্রচার 
কারবার পথও পান নাই৷ চাঁরব্র সৃজন সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাম ও সাঁতা ভিন্ন 
কোন নায়ক নায়িকার প্রাধান্য নাই। সাতা, রামায়ণের সাঁতার প্রাতিকাতি মান্র। রামের চাঁরতর, 
রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎরৃষ্ট প্রাতকতিও নহে-ভবভাতির হস্তে, সে মহচ্চির যে বিকৃত 
হইয়া গগয়াছে, তাহা পুব্রেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। সীতাও তাঁহার কাছে, অপেক্ষাকৃত 
পরসামায়ক স্মীলোকের চরিত্র কতক দূর পাইয়াছেন। - 

তাই বলিয়া এমত বলা যায় না যে, উত্তরচারতে চারন্রস্ষ্টি-চাতুর্যয কিছুই লাক্ষত হয় না। 
বাসন্তী অভিনব সৃষ্ট বটে, এবং এ চাঁরন্র অত্যন্ত মনোহর। আমরা বাসস্তীর 
চাঁরত্রের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছ, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। এই 
পরদঃখকাতরহৃদয়া, প্লেহময়ী, বনচাঁরণী যে অবাধ প্রথম দেখা দিলেন, সেই অবাঁধই তাঁহার 
প্রতি পাঠকের প্রণীত সণ্টার হইতে থাঁকল। 

তাঁন্তন্ন চন্দ্রকেতু ও লবের চিত্রও প্রশংসনীয়। প্রাচীন কবাঁদিগের ন্যায় ভবভূতিও জড় 
পদার্থকে রূপবান করণে বিলক্ষণ সুচতুর। তমসা, ম.রলা, গঙ্গা, এবং পথবী এই নাটকে 
মানবীর্ীপণী। সেই রুপগ্লিন যে মনোহর হইয়াছে, তাহা পূব্বেই বািয়াছি। 

কাঁবর সষ্টি_ চার, রুপ, স্থান, অবস্থা, কার্যাদিতে পাঁরণত হয়। ইহার মধ্যে কোন 
একটির সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌন্দর্যের স্‌স্টিই তাঁহার 
মুখ্য উদ্দেশা। চিত, রূপ, স্থান, অবস্থা; কার্যা, এ সকলের সমবায়ে যাহা দাঁড়াইল, তাহা 


রঃ 


দু্লভ। 
সৃষ্টি-কৌশল কবির প্রধান গৃণ। কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোন্তাবন। রসোন্ডাবন 
মতে আদা ভাইয়ে লা কাকু রস পাতি বাহার রই আমরা সে পথে 
প্রাচীন 


শব্দটি ব্যবহার করিয়া বিপদ: ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মন্‌ অসংখ্য। রতি 
শোক, ক্রোধ, স্থায়ী ভাব ; কিন্তু হর্ষ, অমর্ধ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। ক্লেহ, প্রণয়, দয়া, ই 
কোথাও স্থান নাই ;-না স্থায়ী, না বাভিচারী-কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগণ কদর্ধা মানসিক 
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বাবিধ প্রবন্ধ__উত্তরচারত 


০১888 
জ্ঞাপক রস নাই; কিন্তু শান্তি একটি রস। সুতরাং এবাম্বিধ পাঁরভাষক শব্দ লইয়া সমালোচনার 
কার্য সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বাঁলতে চাহি; তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি__আলঙকারিক- 
দিগকে প্রণাম কাঁর। - 
মনুবোর কাষেণর মূল তাহাদিগের চিত্তবাত্ত। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানসারে অত্যন্ত 
বেগবত হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণনদ্বারা সৌন্দ্ষেযর সৃজন, কাব্যের উদ্দেশ্য। অস্মদ্দেশীয় 
আলঙ্কারকেরা সেই বেগবতণ মনোব্যৃত্রগণকে “স্থায়ী ভাব" নাম দিয়া এ শব্দের এরুপ পাঁরভাষা 
কাঁরয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরাজি আলঙকারকেরা তাহাকে বলেন। (Passions) 
KS তাহার কাব্যগত প্রাতকাতিকে রসোদ্ভাবন বাঁললাম। 
স্তাবন ভবভূতির ক্ষমতা অপাঁরসীম। যখন যে রস উদ্ভাবনের ইচ্ছা কাঁরয়াছেন, 
হার চরম দেখাইয়াছেন। তাঁহার লেখনী-মুখে স্নেহ উচ্ছালতে থাকে_শোক দাঁহতে 
দন্ত ফুলিতে থাকে। ভবভূতির মোহিনী শাক্তিপ্রভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, রামের 
ভাঙ্গিতেছে ; মর্ম ছিণঁড়তেছে ; মস্তক ঘ্ীরতেছে ; চেতনা লুপ্ত হইতেছে: দোখতে পাই, 
কখন 'বস্ময়'স্তামিতা ; কখন আনন্দোখিতা ; কখন প্রেমাভিভূতা ; কখন আঁভমানকুণ্ঠিতা ; 
আত্মাবমাননাসঙ্কুঁচিতা ; কখন অনতাপবিবশা ; কখন মহাশোকে ব্যাকুলা। কাঁব যখন 
দেখিয়াছেন, একেবারে নায়ক নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন। যখন 
বাললেন, “অন্মহে_জলভারদমেহথাণদগন্তীরমংসলো কুদোণ এসো ভারদীণিগৃঘোসো ! 
দমাণকগাববরং মং বি মন্দভাইিং ঝাত্তি উ্মাবোদি!” তখন বোধ হইল, জগৎ সংসার 
র প্রেমে পাঁরপ্ণ হইল ফলে রসোন্ভাবন শাক্ততে ভবভূতি পাঁথবীর প্রধান কবি 
বালিয়া মানমনোবৃতর সম্যদ্রব সীমাশ,ন্যতা চিত্রিত 
মহাকাবর লক্ষণ। ভবভূতির রচনা সেই লক্ষণান্রান্ত। পরিতাপের বিষয় এই যে, সে 
থাকতেও ভবভূতি রামীবলাপের এত বাহুল্য করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যশের লাঘব 
য়াছে। 
আমাদগের ইচ্ছা ছিল যে, এই রামাবলাপের সাঁহত, আর কয়খানি প্রসিদ্ধ নাটকের কয়েকাঁট 
স্থান তুলত কাঁরয়া তারতম্য দেখাই। কিন্তু স্থানাভাবে পারলাম না। সহৃদয় পাঠক, শকুন্তলার 
জন্যে দুঝ্মন্তের বিলাপ, দেসদমোনার জন্য, ওথেলোর বিলাপ, এবং ইউাঁরাঁপাঁদসের নাটকে 
আল্‌কৌস্তিষের জন্য আদ্যীমতসের বিলাপ, এই রামাবলাপের সঙ্গে তুলনা করিয়া দৌখবেন 
বাহ্য প্রকৃতির শোভার প্রত প্রগাঢ় অনুরাগ ভবভাঁতর আর একাঁট গ্ণ। সংসারে যেখানে 
যাহা সদৃশ, সগন্ধ বা সুখকর, ভবভূতি অনবরত তাহার সন্ধানে ফরেন। মালাকার যেমন 
পুষ্পোদ্যান হইতে সন্দর জান্দর কুসমগল তুলিয়া সভামণ্ডপ বাঁঞজজত করে, ভবভূতি সেইরূপ 
সমন্দর বস্তু অবকীণর্ণ করিয়া এই নাটকখ্যান শোভিত কাঁরয়াছেন। যেখানে সংদদশ্য ব্‌ক্ষ, প্রফুল্ল 
কুসুম, সুশঈতল স্মবাসিত বার, যেখানে নীল মেঘ, উত্তক্গ পৰ্ব্বত, মৃদ্বাননাদনী নির্বারণা, 
শ্যামল কানন, তরঙ্গসণকুলা নদশ-যেখানে সুন্দর িহঙ্গ ক্রীড়াশীল কাঁরশাবক, সরলস্বভাব 
কুরঙ্গ_ সেইখানে কাঁব দাঁড়াইয়া একবার তাহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। কাঁবাদগের মধ্যে এই 
গ;ণাট সেক্ষপীয়র ও কালদাসের বিশেষ লক্ষণীয় ভবভূঁতিরও সেই গণ বিশেষ প্রকাশমান। 
ভবভূতির ভাষা আঁতিচমৎকারণস। তাঁহার, রচনা 'সমাসবহধলতা ও দুব্বধ্যতাদোষে 
কলাঙ্কতা বাঁলয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কতৃক নিন্দিত হইয়াছে। সে নিন্দা সমলক হইলেও 
সাধারণতঃ যে ভবভূতির ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত আতমনোহর, তাঁদ্বষয়ে সংশয় নাই। উইলসন 
বালয়াছেন যে, কালিদাস ভবভাতির ভাষার ন্যায় মহতী ভাষা কোন দেশের লেখকেই দু্ট- , 
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উত্তরচারতের যে সকল দোষ, তাহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত কাঁরয়াছি__প:নরদল্লেখের 


তন ছরে সচরাচর গ্রন্থসমালোচনা সমাপ্ত করা প্রথা, সে দেশে একখান প্রাচীন গ্রন্থের 
সমালোচন দশর্ঘ হইলে দোষাট মাজ্জর্নাতীঁত হইবে না। যাঁদ ইহার দ্বারা একজন পাঠকেরও 
কাব্যান:রাগ বাঁদ্ধত হয় বা তাঁহার কাব্রসগ্রাহণী শক্তির 'কিণ্িন্মাত্র সহায়তা হয়, তাহা হইলেই 
এই দণর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল বিবেচনা করিব। 
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গীতিকাব্য* 


কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে ব্যুঝাইবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও যত্ন সফল 
হইয়াছে ‘ক না সন্দেহ । ইহা স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, দুই ব্যা্ত কখন এক প্রকার অর্থ 
করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও কাব্য একই পদার্থ, সন্দেহ 
নাই। সেই পদার্থ কি, তাহা কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পারুন, কাব্যাপ্রয় ব্যাক্ত মাত্রেই 
এক প্রকার অনুভব কাঁরতে পারেন। 

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাঁদগের বিবেচনায় অনেকগ্দালন গ্রন্থ, যাহার 
প্রীত সচরাচর কাব্য নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত, রামায়ণ ইতিহাস বালয়া 
খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য ; শ্রীমন্ভাগবত পুরাণ বিয়া খ্যাত হইলেও তাহা অংশাবশেষ কাব্য ; 
স্কটের উপন্যাসগ:ীলকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি ; নাটককে আমরা কাব্য 
গণ্য কার, তাহা বলা বাহল্য। 

ভারতবধাঁয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কাঁরকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে ভক্ত কারয়াছেন। 
তাহার মধ্যে অনেকগযালন বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাঁদগের কাঁথত নাট শ্রেণী 
গ্রহণ কাঁরলেই যথেষ্ট হয়, যথা, ১ম দশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদ; ২য় আখ্যানকাব্য অথবা 
মহাকাব্য ; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যাক্তাবশেষের চাঁরত, শিশু 
পালবধের ন্যায় ঘটনাবশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত ; বাসবদত্তা, কাদস্বর? প্রভাতি 
গদ্য কাব্য ইহার অন্তর্গত, এবং আধ্মীনক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য়, খণ্ডকাব্য। যে 
কোন কাব্য প্রথম ও "দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বাঁললাম। 

দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রিবিধ কাব্যের রূগগত িলক্ষণ বৈষম্য আছে। কিন্তু র,পগত 
বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে। দশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রাঁচিত হয়, এবং রঙ্গাঙ্গনে 
আঁভনশত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রান্থত, এবং অভিনয়োপযোগা, তাহাই যে 
নাটক বা তচ্ছেঃণগদ্থ, এমত নহে। এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত ভ্রান্তমূলক সংস্কার 
আছে। এই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রন্থিত অসংখ্য পনপ্তক, নাটক বালয়া 
প্রচারত, পঠিত, এবং আঁভনগত হইতেছে। বাস্তাবক তাহার মধ্যে অনেকগণালই নাটক নহে। 
পাশ্চান্তয ভাষায় অনেকগনলন উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনে গ্রন্থিত 
কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে। “Comus,” “Manfred,” “Faust” ইহার উদাহরণ ৷ অনেকে 
শকুন্তলা ও উত্তররামচারতকেও নাটক বাঁলয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরাজি ও 
গ্রীক ভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। পক্ষান্তরে গেটে বাঁলয়াছেন যে, প্রকৃত 
নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রন্থন বা আঁভনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। 
আমাদিগের বিবেচনায় “Bride of Lammermoor” কে নাটক বাঁললে অন্যায় হয় না। 
ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আখ্যানকাবাও নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে ; অথবা গাঁতপরম্পরায় 
সা্নবোশিত হইয়া গণীতকাব্যের রূপ ধারণ কাঁরতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের 
উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে দেখা গিয়াছে, অনেক খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত 
হইয়াছে। যাঁদ কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে গ্রন্থিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাবা বা 
মহাকাব্য নাম দেওয়া িধেয় হয়, তবে “Excursion” এবং “Childe Harold” কে এ নাগ 
দিতে হয়। কিন্তু আমাঁদিগের ‘বিবেচনায় এ দুই কাব্য খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ মাত। 

খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান কাঁরয়াছ। তন্মধ্যে এক প্রকার কাব! 
প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গণীতিকাবা 0710 নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রেণীর 
কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন। 

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক্‌ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, আমাঁদগের দেশেও যে 
একটি পৃথক নাম দিতে হইবে, এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে 
নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক। কিন্তু যেখানে বস্গুগুলি পৃথক্‌, সেখানে নামও 


* অবকাশরাঞ্জনী। কলিকাতা। 
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টড... 2৯৯১৪ 
পৃথক্‌ হওয়া আবশ্যক। যাঁদ এমত কোন বস্তু থাকে যে, তাহার জন্য গণীতকাব্য নামাটি গ্রহণ - 
করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ধাণী হইতে হইবে। 

গাঁত মন:ষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কত্ত 
কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পম্টীকৃত হয় । “আঃ! এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, 
বিরীক্তবাচক হইতে পারে, এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। “তোমাকে, না দোঁখয়া আম 
মারলাম!” ইহা শুধু বাললে, দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সাঁহত বললে 
দুঃখ শতগুণ অধিক বাঝাইবে। এই স্বরবৌঁচন্রের পাঁরণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ 
প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্যপ্রয্যক্ত, মনুষ্য সঙ্গীতীপ্রয়, এবং তৎসাধনে স্বভারতঃ যত্রশীল। 

কিন্তু অর্থ যুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ 
আবশ্যক । সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়। 

গাঁতের জন্য বাক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্যাবন্যাস কারলেই 
গণতের পাঁরপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগনলর পাঁরজ্ঞানেই ছন্দের স্‌চ্টি। 


কাজে কাজেই, একজন গত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরুপে গীত হইতে 
গণীতকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হও গণীতকাবোর আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা 
গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবাশম্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ" শচত্তভাব- 
ব্যগুক, তখন গখতোন্দেশ্য দুরে রাঁহল ; অগেয় গণীতকাব্য রাঁচত হইতে লাগল। 

অতএব গীতের' যে উদ্দেশ্য যে কাবোর সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গণীতকাব্য। বক্তার 
ভাবোচ্ছ্ৰাসের পাঁরস্ফুটতামান্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গ্রণীতকাব্য। 

শবদ্যাপাঁতি চণ্ডদাস প্রভাত বৈষ্ণব কাঁবাদগের রচনা, ভারতচন্্ের রসমজরী, মাইকেল 
মধসকন দত্তের রজাঙগনা কাব্য, হেমবাবুর কাবতাবলাঁ, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট 
গণশীতিকাব্য*। অবকাশরাঞ্জনগ আর একখান উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। 
যখন হৃদয়, কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়-ক্লেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, 
তাহার সমদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয় ,কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত 
হয়, তাহা “ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা। সেই শিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটকু 
অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গণীতকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী যেটুকু সচরাচর অদ্ট, অদর্শনীয়, এবং 
অন্যের অনুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যাক্তর রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছবাসত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত কারতে 
হইবে। মহাকাব্যের শেষ গুণ এই যে, কাঁবর উভয়াবধ অধিকার থাকে ; বাক্তব্য এবং অব্য্তবা, 
উততরই তাঁহার আয়ত্ত । মহাকাব্য, নাটক এবং গণীতিকাব্যে এই একাটি প্রধান প্রভেদ বালয়া 
বোধ হিয়। অনেক নাটককর্তণ তাহা বুঝেন, না, সুতরাং তাহাদিগ্ের নায়ক নায়িকার 
অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বরাবাশষ্ট- হইয়া উঠে। সত্য বটে যে, গশীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের 
দ্বারাই রসোস্তাবন কাঁরতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে, বাক্য ন্যনতরাঃ 
নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্ক্তব্য, তাহাতে গত 


উত্তরচারত সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সশতাবসক্জ'নকালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে হে 


ভারত ভবভাঁতর নাটকে এবং বাজ্মণীকর রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচনা কারলে এই 
কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে, ভবভীতি তৎক্ষণাৎ তাহা 


প্রবেশ গুতা গাগা তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্যাগালই বার্ণত কাঁরয়াছেন, 
একশত কাৰ্য্য জম্পাদনার্থ যতখানি ভাবব্যাক্ত আবশ্যক, তাহাই বাক্ত কাররাছেন। ভবভত- 


* যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন রবীন্দুবাবর কাব্য সকল প্রকাশিত হয় নাই। 
১৮৭ 


. কৃত & রামাবলাপের সঙ্গে ডেসডিমোনা বধের পর ওথেলোর িলাপের বিশেষ কাঁরয়া তুলনা 
কাঁরলেও এ কথা বুঝা যাইবে । সেক্ষপীয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত 
করেন নাই, যাহা তৎকালণন কার্য্যার্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না। 
ব্যক্তব্যের আঁতরেকে [তান এক রেখাও যান নাই। তান ভবভূতির ন্যায় নায়কের হৃদয়ানডু- 
সন্ধান করিয়া ভিতর হইতে এক একাঁটি ভাব টানিয়া আনিয়া, একে একে গণনা কাঁরয়া, সার 
‘দয়া সাজান নাই । অথচ কে না বলিবে যে, রামের মুখে যে দ:%খ ভবভূতি ব্যক্ত কাঁরয়াছেন, 
তাহার সহস্র গুণ দুঃখ সেক্ষপীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন। 

সহজেই অনুমেয় যে, যাহা ব্যক্তব্য, তাহা পর সম্বন্ধীয় বা কোন কার্ষেযাদ্দস্ট, যাহা 
অব্যক্তব্য, তাহা আত্মাচিত্ত সম্বন্ধীয় ; উক্তি মার তাহার উন্দেশ্য। এরূপ কথা. যে নাটকে 
একেবারে সাল্নবৌশত হইতে পারে না, এমত নহে, বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক। 'কস্তু 
ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আন.যাঁঙ্গকতাবশতঃ 
প্রয়োজন মত কদাচিৎ সান্নবেশি হয়। 


প্রকৃত এবং আতপ্রকৃত 


কাব্যরসের সামগ্র মনঢষ্যের হদয়। যাহা মনযষ্যহদয়ের অংশ, অথবা যাহা তাহার সণ্টালক, 
তদ্যতাঁত আর কিছুই কাব্যোপযোগণী 08৮ কখনও মহাকাবরা, যাহা আতমান;ষ, 
তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে আঁধকাংশই মন্যষ্যচারব্রচত্রের আননষাঙ্গিক মাত্র। 
মহাভারত, হীলয়দ প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যসকল, এই প্রকার পার্থিব নায়ক নায়িকার চিত্রাননযাঙ্গক 
দেবচীরন্র বর্ণনায় পাঁরপণ্র্ণ। দেবচাঁরত্র বর্ণনায় রসহানির বিশেষ কারণ এই যে, যাহা মনদষ্- 
চারন্রান;কারণ নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মনব্য প্রাঠকের সহৃদয়তা জান্মিতে পারে না। 
. যাঁদ আমরা কোথাও পাঁড় যে, কোন মন.ষ্য যমুনার এক বহ-জলাবশিষ্ট হুদমধ্যে নিমগ হইয়া 
অজগর সর্প কর্তৃক জলমধ্যে আক্রান্ত হইয়াছে, তবে আমাদিগের মনে ভয়সপ্টার হয় ; আমাঁদগের 
জানা আছে যে, এমন বিপদাপন্ন মন্মষোর মত্যুরই সম্ভাবনা ; অতএব তাহার মৃত্যুর আশওকায় 
আমরা ভীত ও দুঃখীঁত হই ; কাবর অভিপ্রেত রস অবতারত হয়, তাঁহার যত্নের সফলতা হয়। 
কিন্তু যাঁদ আমরা পূর্ব হইতে জানিয়া থাঁক যে, নিমগ্ন মনুষ্য বস্তুতঃ মনুষ্য নহে, দেবপ্রকৃত, 
জল বা সপ্পের শাক্তর অধীন নহে, ইচ্ছাময় এবং সব্্বশীক্তমান্‌, তখন আর আমাদের ভয় বা 
কুতৃহল থাকে না; কেন না, আমরা আগেই জান যে, এই অজেয়, আঁবনশ্বর পুরুষ এখনই 
কালিয় দমন করিয়া জল হইতে পঢনরুখান করিবেন। 

এমত অবস্থাতেও যে পব্বর্বকাবগণ দৈব বা আঁতমান;ুষ চাঁরত্র সৃষ্ট করিয়া লোকরঞ্জনে সক্ষম 
হইয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। তাঁহারা দেবচাররকে মনুষ্যচারত্রানুকত কারিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন ; সুতরাং সে সকলের সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতার সহৃদয়তার অভাব হয় না। 
মনষাগণ যে সকল রাগদ্বেষাঁদর বশণভূত ; মনষ্য যে সকল সখের অভিলাষী, দুঃখের আপ্রায় ; 
মনষ্য যে সকল আশায় লৃন্ধ, সৌন্দর্যেয মুগ্ধ, অনূতাপে তপ্ত, এই মননষাপ্রকৃত দেবতারাও 
তাই ৷ শ্ৰীকৃষ্ণ জগদণশ্বরের আংশিক বা সম্পূর্ণ অবতারস্বরূপ কল্পিত হইলেও মনুয্যের ন্যায় 
মানবধম্মণবলম্বণ। মানবচারন্রগত এমন একাটি উৎকৃষ্ট মনোব্যান্ত নাই যে, তাহা ভাগবতকারকৃত 
শ্রীকষচাররে আঁঙ্কত হয় নাই। এই মানিক চরিত্রের উপর আতিমানূষ বল এবং ব্দাদ্ধর 
সংযোগে চিত্রের কেবল মনোহারিত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে ; কেন না, কাঁব মানদাঁষক বলবুদ্ধিসোন্দর্যেযর 
চরমোৎকর্ষ সৃজন কারয়াছেন। কাব্যে অতিপ্রকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং উপকার এই 
এবং তাহার নিয়ম এই যে, যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট আতি- 
প্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত। 

সংস্কৃতে এমন একখানি এবং ইংরাজিতে একখানি মহাকাব্য আছে যে, দৈব এবং আঁতপ্রকৃত 
চাঁরত তাহার আন্ষাঙ্গক ‘বিষয় নহে. মূল বিষয়। আমরা কুমারসপ্ভব এবং Paradise Lost 
নামক কাবোর কথা বালতেছি। চিল্‌টনের নায়ক দেবপ্রকৃত ঈশ্বরাবিদ্রোহণী সয়তান, এবং তাঁহার 
অনুচরবর্গ। জগদীশ্বরের সহিত তাহাদিগের বিবাদ, জগদণীশ্বর এবং তাঁহার অনচরের সহিত 
তাহাদিগের ফ্্ধ। মিলটন কোন পক্ষকেই সমাক প্রকারে মানবপ্রকাতাবিশিষ্ট করেন নাই। 


১৮৮ 


সিসি 


a. ETE, ল্যাব 


' [বাবিধ গ্রবন্ধ__বিদ্যাপাঁতি ও জয়দেব 


সুতরাং তিনি কাব্যরসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণায় কৃতকার্য হইয়াও, লোকমনোরঞ্জনে তাদ্‌শ 
কৃতকাৰ্য্য হয়েন নাই। Paradise Lost অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য হইলেও; প্রায় কেহ তাহা 
আনদুপদব্বিকে পাঠ করেন না। আনূপ্যার্ববিক পাঠ. কষ্টকর হইয়া উঠে। মিল্‌টনের ন্যায় প্রথম 
শ্রেণীর কবির রচনা না হইয়া বাঁদ ইহা মধ্যম শ্রেণীর কোন কাঁবর রচনা হইত, তবে বোধ হয়, 
কেহই পাঁড়ত না। ইহার কারণ, মন[ব্যচারন্রের অনননকারী দৈবচারত্রে মননষ্যের সহদয়তা হয় 
না। এই কাব্যে যেখানে আদম ও ইবের কথা আছে, সেইখানেই আঁধকতর সমখদায়ক। কল্তু 
ইহারা এ কাব্যের প্রকৃত নায়ক নায়িকা নহে__তাহাদের উল্লেখ আন্নাঙ্রক মান্র। আদম ও ইব 
প্রকৃত মন্যষ্যপ্রকৃত; তাহারা প্রথম মনম্য, পার্থিব সুখ দব্$খের অনধীন, নিষ্পাপ; যে সকল 
শশশ্সনর গুণে মনুষ্য মন্য, সে সকল শিক্ষা পায় নাই। অতএব এই কাব্যে প্রকৃত মনষ্যচারন্ 
বাঁ্ণত হয় নাই। 

কুমারসন্তবে একটিও মনুষ্য নাই। যানি প্রধান নায়ক, তান স্বরং গরমেশ্বর। নায়কা 
গ্রমেশ্বরী। ত্তিন পৰ্বত, পব্বতমাহযা, খাঁষ, ব্রহ্মা, ইন্দু, কাম, রাত ইত্যাঁদ দেব দেবী। 
বাস্তবিক এই কাব্যের তাৎপর্য আঁত গৃঢ়। সংসারে দুই সম্প্রদায়ের লোক সব্বদা পরস্পরের 
সাহত বাদ করে দেখা যায়। এক, ইীন্দিয়পরবশ, এক সঃখমান্মাভলাশী, পারন্রিক 
চিন্তাবিরত ; দ্বিতীয়, [িষয়াবরত সাংসারিক সংখমান্রের বিদ্বেষী, ঈশ্বরচিন্তামগ্র। এক সম্প্রদায় 
কেবল শারশীরক সুখ সার করেন; আর এক সম্প্রদায় শারীরক সুখের অনবাঁচত বিদ্বেষ করেন। 
বস্তুতঃ উভয় সম্প্রদায়ই ভ্রান্ত । যাঁহারা ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর বা অশ্রন্ধেয় 
এনে করা তাঁহাদের অকর্তব্য। শারশীরক ভোগাতিশয্যই দষ্য; নচেৎ পাঁরামিত শারীরিক সংখ 
সংসারের নিয়ম, সংসাররক্ষার কারণ ঈশ্বরাঁদষ্ট, এবং ধর্ম্মের পর্ণ তাজনক। এই শারীরিক 
এবং পারান্রকের পাঁরণয় গীত করাই কুমারসম্ভব কাব্যের উদ্দেশ্য পার্থ পব্বতোৎপন্না উমা 


1 


প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পাঁরশেষে আপন চিত্ত বিশ্দদ্ধ কাঁরয়া, ইন্দিয়াসাক্ত সমূলতা চিত্ত হইতে 
দূর কায়া, যখন শান্তির প্রাত মনোভিনিবেশ কাঁরলেন, তখনই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। সাংসারিক 
সখের জন্য আবশ্যক চিততশাদ্ধ; চিত্তশদাদ্ধ থাকিলে এঁহিক ও পারন্রিক পরস্পর বিরোধী নহে; 
পরস্পরে পরস্পরের সহায় 

এইরূপে কবি, মনোবত্ত প্রভাত লইয়া নায়ক নায়িকা গঠন কারিয়া, লোকপ্রীত্যর্থ লৌকক 
দেবতাঁদগের নামে তাহা পারত কারয়াছেন। কিন্তু দেবচিত্র প্রণয়নে তিনি মিলটন অপেক্ষা 
'আধক কৌশল প্রকাশ কারিয়াছেন। কাবত্ব ধাঁরতে গেলে, Paradise Lost হইতে কুমার- 
সম্ভব অনেক উচ্চ। আমাঁদগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের- কাবতের ন্যায় কবিত্ব, 
কোন ভাষার কোন মহাকাব্যে আছে ক না সন্দেহ। দকন্তু কবিত্বের কথা ছাঁড়য়া দিয়া, কেবল 
কৌশলের কথা ধাঁরতে গেলে মিলটন অপেক্ষা কাঁলদাসকে অধিক প্রশংসা করিতে হয়। 
Paradise Lost পাঠে শ্রম বোধ হয়; কুমারসন্তব আদ্যোপান্ত পদ্নঃ পদ্নঃ পাঠ করিয়াও 


২০. ইতি উপমার তুলনা করুন! দেখবেন, উমার মাতা এবং রোমিওর পিতা একই প্রকৃতি 
_হাড়ে হাড়ে মানব। মেনা পাষাণরা , কিন্তু ফলবতাী মানবাীদগের ন্যায় তাঁহার হৃদয় 


[বদ্যাপাত ও জয়দেব 


বাঙ্গালা সাহিতৌর্র আর যে দঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গণীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য 
ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতাঁয় কাঁবতার আধিক্য অন্যান্য কবির কথা না ধাঁরলেও, একা 
বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমদ্রুবিশেষ। বাঙ্গালার প্রাচীন কবি-জয়দেব_গীতিকাব্যের প্রণেতা । 


৯৮৯ 


- বাঁঙ্কম রচনাবলী 
সরবন্তা বৈষ্ণব কাঁবাদগের মধ্যে বিদ্যাপাঁত, গোবিন্দদাস, এবং চণ্ডীদাসই প্রাসদ্ধ, কিন্তু আরও 
কতকগডলিন এই সম্প্রদায়ের গণীতকাব্যপ্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অন্যুন চার পাঁচ জন টি 
উৎকৃষ্ট কাব বালয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বালতে 
হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রাসদ্ধ গীতি-কাঁব। তৎপরে কতকগ্দীল “কবিওয়ালার” 
প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত আঁত সন্দর। রাম বসব, হরু ঠাকুর, নু 
দাসের এক একটি গীত এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্ত'ল্য কিছু নাই। ; 


বাঁষ্টাবন্দদ, কোথাও শাীশর, কোথাও িমকণা বা বরফ, কোথাও কুজঝাঁটকারূপে পারণত হয়। 
তেমান সাহত্েও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবন্তাঁ হইয়া রপান্তারত ৰ 
হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জাঁটল, দদুa্ঞেয়, সন্দেহ নাই; এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার be 
তত্ব নিরূপণ কাঁরতে পারেন নাই। কোমং বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, 


সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ। শর 
তারতবাঁয় সাঁহত্যের প্রকৃত গাঁত কি? তাহা জান না, কিন্তু তাহার গোটাকত, দ্ছণল 
স্কুল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আর্য্যগণ অনার্য্য আদিমবাসীদিগের সহিত বিবাদে 
ব্যস্ত; তখন ভারতবাঁয়েরা অনার্ধ/কুলপ্রমথনকারী, ভীতিশন্য, 'দগন্তাীবচারণ, বিজয়ী বীর 
জাঁত। সেই জাতীয় চারত্রের ফল রামায়ণ। তার পর ভারতবর্ষের অনার্যয শত্রুসকল ক্রমে 
বাজত, এবং দুরপ্রাস্থিত; ভারতবর্ষ আর্ধ7গণের করস্থ। আয়ত্ত, ভোগ্য এবং মহা সমৃদ্ধিশালী ৷ 
উল হর তা হইতে নিশ্চিত আভাত্তারিক সমৃদ্ধ সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত 
অনন্ত রতবপ্রসাবনী ভারতভূঁম অংশশীকরণে ব্যস্ত । যাহা সকলে জয় কারয়াছে, তাহা কে ভোগ 
কারবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তারক ববাদ। তখন আর্য পৌর যে চরমে দাঁড়াইয়াছে_-অনা 
শর অভাবে সেই পৌর পরস্পরের দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে॥ এই সময়ের রা 


প্রাত চুলে অনন্তসৌ: 3 
ভারতবর্ষাী'য়েরা সুখী হইলেন। সখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল ভক্তিশাস্তর ও 
দর্শনশাস্ময, এ অবস্থা কাব্যে তাদ্‌শ পাঁরস্ফুট হয় নাই। কিন্তু লক্ষমী বা সরস্বতী কোথাও 
{চরস্থায়নী নহেন; উভয়েই চণ্চলা। ভারতবর্ষ ধৰ্ম্ম শঙ্খলে এরুপ নিবদ্ধ হইয়াছল যে, 
স্মাহত্যরসগ্রাহণণ শাক্তও তাহার বশশভূতা হইল। প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। স্যাহত্যও J 
ধর্ম্মানুকারী হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচারশাক্ত ধর্ম্মমোহে বিকৃত হইয়াছল- প্রকৃত | 
ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা কাঁরতে লাঁগল। ধর্ম্মই তৃষ্ণা, ধম্মই আলোচনা, ধন্মহি সাহিত্যের 
বিষয়। এই ধৰ্ম্মমোহের ফল পুরাণ। কিন্তু যেমন এক দিকে ধর্রের স্রোতঃ বহিতে 
রা সদ জা বো বাসা কল ফা 
কাব্য । 
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[বিবিধ প্রবন্ধ__বিদ্যাপাতি ও জয়দেব 


ভরতবধীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসাত স্থাপন কাঁরয়া- 

যে, তথাকার জল বায়ুর গণে তাঁহাঁদগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। 

7 তাপ অসহ্য, বায়ু জল বাষ্পপূর্ণ, ভীম নিম্না এবং উব্্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য 

অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্য্যতেজ অন্তাহ'ত হইতে লাগিল, আর্ধ্য- 

টি প্রকাত কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবার্ত্তি নী, এবং গৃহস্দখাভিলাষিণী হইতে লাগল। সকলেই 
ব্বীঝতে পারতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পাঁরচয় 1দতেছি। এই উচ্চাভলাষশদুন্য, অলস, 
িশ্চেণ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চারত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গণীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই 
গীতিকাব্যও উচ্চাভলাষশ[ন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরারণ। সে কাব্যপ্রণালী আঁতশয় 
কোমলতাপূর্ণ, আত সুমধুর, দম্পতিপ্রণয়ের শেষ পারচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহত্যকে 
পশ্চাতে ফোঁলয়া, এই জাতিচারন্রানুকারী গণীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে 
জাতীয় সাহত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গণীতকাব্যের এত বাহুল্য । 

বঙ্গীয় গণীতকাব্যলেখকাঁদগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে গারে। এক দল, 

al হল ও এ 

শোভার মধ্যে মন্ষ্যকে স্থাপিত করিয়া ততপ্রাতি দৃষ্টি করেন; আর এক দল, বাহ্য প্রকৃত 
দূরে রাখিয়া কেবল মনষ্যহৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। এক দল মানবহৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া 
বাহ্যপ্রকাতিকে দীপ কাঁরয়া তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফন্ট করেন ; আর এক দল, 
আপনাঁদগের প্রাতভাতেই সকল উত্জবল করেন, অথবা মনুষ্যচান্র-খানতে যে রত্ন মিলে, 

তাহার দপ্তর জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, 
দি শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপাতিকে ধাঁরয়া লওয়া যাউক । জয়দেবাদর কাঁবতায় সতত 

মন", মলয়সমীর, লালতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী, স্ফ:াটিত কুসুম, শরচন্দ্, মধুকরবূল্দ, 


য় 
কোঁকিলকাঁজত কুঞ্জ, নবজলধর, এবং তংসঙ্গে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রুবল্লী, বাহদলতা, 
রসীরুহলোচন, অলসানিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতোন্মাথত তাঁটনীতরঙ্গবৎ সতত, চাকাঁচক্য 
সম্পাদন কারিতেছে। বাস্তাবক' এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপাত 
যে শ্রেণীর কাব, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকাতর সম্বন্ধ নাই, এমত নহে__বাহ্য প্রকাতির সঙ্গে 
মানবহদয়ের নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ ; কিন্তু তাঁহাদণের কাব্যে বাহ্য 
অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লাক্ষত হয়, তৎপাঁরবর্তে মন:যাহৃদয়ের গু তলচারী ভাবসকল প্রধান 
স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদতে বাহঃগ্রকতর প্রাধান্য, বদ্যাপাত প্রভীততে অন্তঃপ্রকাতর রাজ্য। 
জয়দেব, 'বদ্যাপাঁত উভয়েই রাধাকুফের প্রণয়কথা গাঁত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত 
কাঁরয়াছেন, তাহা বাঁহারান্দ্রিয়ের অনগামী। বিদ্যাপাত প্রতীতির কাঁবতা, {বশেষতঃ চণ্ডীদাসাঁদর 
কাঁবতা বাহারান্দ্রয়ের অতীত। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্য প্রকৃতির শক্তি। স্থল প্রকীতর 
সঙ্গে স্থল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আঁধক্যে কাঁবতা একট; ইীন্দ্রয়াননসারণী হইয়া পড়ে। 
বদ্যাপাঁতর দল মনষ্যহদয়কে বাহঃগ্রকাতি ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রাত দৃষ্টি ক্রেন ; সদ্তরাং 
বি 


হার কাঁবতা, হীন্দ্রয়ের সংস্রবশ,ন্য, বিলাসশ,ন্য পবিভ্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের 
লাসপূর্ণ) বিদ্যাপাতর গণত রাধাকৃষের প্রণরপণূর্ণ। জয়দেব ভোগ ; বিদ্যাপাঁত আকাঙ্ক্ষা ও 


উৎফল্লকমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারীবশিষ্ট সুন্দর সরোবর ; বিদ্যাপাঁতর কাঁবতা 
দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কাঁবতা স্বর্ণহার, ‘বদ্যাপাঁতর কবিতা 
রূদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান, মুরজবাণাসাক্গনী স্বীকণ্ঠগণীত ; {বদ্যাপাতির গান, সায়াহু- 
সমীরণের নিশ্বাস। নর 

আমরা জয়দেব ও শবদ্যাপাতির সম্বন্ধে যাহা বালিয়াছ, তাঁহাঁদগকে এক এক ভিন্নশ্রেণীর 
গণীতকবির আদর্শস্বরূপ বিবেচনা কাঁরিয়া তাহা বালয়াঁছ। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বালয়াছি, 
তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা বদ্যাপাঁত সম্বন্ধে বাঁলয়াছ, তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস 
প্রভাত বৈষ্ণব কাবাদগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, 'বিদ্যাপৃতি সম্বন্ধে তত খাটে না। 

আধ্যানক বাঙ্গাল গণীতকাব্যলেখকগণকে একটি তৃতীয়শ্্রেণীভূক্ত- করা যাইতে পারে। 
তাঁহারা আধ্নক ইংরাজি গাঁতিকাঁবাঁদগের অন:গামী। আধুনিক ইংরাজি কাঁব ও আধ্াীনক 
বাঙ্গালি কাবগণ সভ্যতা বাঁদ্ধর কারণে স্বতন্ন একটি পথে চাঁলয়াছেন। পরবর্ব-কাঁবগণ, কেবল 
আপনাকে চিনতেন, আপনার 'নিকটবন্তরঁ যাহা, তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তারক বা নিকটস্থ, 


১৯৯ 


তাহার পদঙ্খাননুপদঞ্খ সন্ধান, জানতেন, তাহার অনন5করণীয় চন্রসকল রাখিয়া গয়াছেন। 
এক্ষণকার কাবগণ জ্ঞানী বৈজ্ঞানক, ইঁতহাসবেত্তা আধ্যত্মকততীবং। নানা দেশ, নানা কাল, 
নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাঁদগের বদ্ধ বহদাবষায়ণ বলিয়া৷ 
তাঁহাদিগের কাঁবতা বহাবধায়ণী a তাঁহাদিগের বদ্ধ দরসন্বন্ধগ্রাহিণ! বালয়া 
তাঁহাদগের কাঁবতাও দুরসম্বন্ধপ্রকাশিকা হইয়াছে। 1কল্তু এই বিস্তৃতিগ'ণ হেতু প্রগাঢ়তাগডুণের 
লাঘব হইয়াছে। 'বদ্যাপাত প্রভৃতির কাঁবতার বিষয় সংকীর্ণ, কিন্তু কাবত্ব প্রগাঢ় ; মধ সদন 
রর কাতার নিন gS, কিন্তু কবিত্ব তাদ্‌শ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে 
কাবত্বশক্তি হাস হয় বালয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা টা একাটি কারণ। যে জল সঙ্কীণ কুপে 

, তাহা তং 
কাব্যে ব্য অন্তঃগ্রকীত ও বাহঃপ্রকৃতির মধ্যে মা সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের গ্রাতাবিম্ব 
'নিপাতিত হয়। অৰ্থাৎ বাহঃগ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থা।বশেবে বাহ্য 
দৃশ্য সুখকর বা দ:ঃখকর বোধ হয়-উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বাহঃপ্রকাত বর্ণনীয়, 
তখন অস্তঃপ্রকাতির সেই ছায়া সাহত চিত্ৰত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য । যখন অস্তঃপ্রকাত বর্ণনীয়, 
তখন বাহঃপ্রকৃতির ছায়াসমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যান ইহা পারেন, ?তানই সুকবি। 
ইহার ব্যাতিক্রমে এক দিকে হীন্দ্রয়পরতা, অপর দিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ দ্থলে 
শারীরিক ভোগ।সাক্তকেই হীন্দ্রযপরতা বাঁলতোছ না, চঙ্গটুরাদি ইন্ড্রিয়ের বিষয়ে আন রাক্তকে 


হীন্দ্রয়পরতা বালিতেছি। হীন্ড্রয়পরতা দোষের উদাহরণ, জয়দেব । আধ্যাত্মকতার উদাহরণ, 
Wordsworth. 


আর্যজাতর সুক্ষ শিল্প” 


একদল মনুষ্য বলেন যে, এ সংসারে সুখ নাই, বনে চল, ভোগাভোগ সমাপ্ত করিয়া মুক্তি বা 
' নিৰ্ব্বাণ লাভ কর। আর একদল বলেন, সংসার সুখময়, বণ্টকের বণনা অগ্রাহ্য কারয়া, খাও, 
দাও, ঘুমাও । যাহারা সুখাভিলাষাী, তাঁহাদিগের মধ্যে নানা মত। কেহ বলেন ধনে সুখ, কেহ 
বলেন মনে সখ; কেহ বলেন ধম্মে কেহ বলেন অধৰ্ম্মে ; কাহার সুখ কারে, কাহারও সংখ 
জ্ঞানে। কিন্তু প্রায় এমন মনুষ্য দেখা যায় না, যে সৌন্দর্যে সুখী নহে। মি! সুন্দর দ্বার 
কামনা কর ; সান্দরী কন্যার মুখ দেখিয়া প্রীত হও ; সিন পাতি চাহিয়া দবমদদ্ধ হও ; 
সুন্দর প্রবধর জন্য দেশ মাথায় কর। সুন্দর ফুলগণীল বায়া শয্যায় রাখ, ঘম্মণক্ত লন 
যে অর্থ উপাজ্জন করিয়াছ, সুন্দর গৃহ নিষ্মণণ' কায়া, সুন্দর উপকরণে সাজাইতে, তাহা 
ব্যায়ত করিয়া খণী হও ; আপাঁন সুন্দর সাঁজবে বলিয়া, সন্বদ্ৰ পণ করিয়া, স.ন্দর সজ্জা 
খঠজিয়া বেড়াও-_-ঘটণ বাটী পিস্তল কাঁসাও যাহাতে সুন্দর হয়, তাহার যত্ন কর। সুন্দর দেখিয়া 
পাখী পোষ, সুন্দর বৃক্ষে সুন্দর উদ্যান রচনা কর, সন্দর ম:খে সুন্দর হাসি দৌখবার জনা, 
সুন্দর কাঞ্চন রয়ে স্ন্দরণীকে সাজাও। সকলেই অহরহ সোন্দতৃষায় পণীড়িত, কিন্তু কেহ 
কখন এ কথা মনে করে না বলিয়াই এত বিস্তারে বলিতোঁছ। 

এই সৌন্দর্যাতৃষা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়া এবং প' পারপোষণীয়া। মনুষোর 
যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সংখ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট : কেন না, প্রথমতঃ ইহা পাবন, 
২৯ পাপসংস্পর্শশন্য ; সৌন্দর্যোর উপভোগ কেবল মানাঁসিক সুখ, হীন্দ্িয়ের সঙ্গে [৬ 

স্পর্শ নাই। সত্য বটে, সুন্দর বন্ধু অনেক সময়ে ইন্দরয়তৃপ্তির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ; 

সৌগখজনিত সুখ হান্দুয়তাপ্ত হইতে ভিন্ন। রহখখচিত সুবর্ণ জলপাত্রে জলপানে ত্য 
যের্‌প তৃষা নিবারণ হইবে, কুগঠন ম্‌ৎপাতেও তৃষা নিবারণ সেইরূপ হইবে ; ফ্বর্ণপাররে জলপান 
করায় যেটুকু আঁতারক্ত সুখ, তাহা সৌন্দধ্যজানত মানসিক সুখ । আপনর ক্বর্ণপারে জল 
খাইলে অহঞ্কারজনিত সুখ তাহার সঙ্গে মিশে বটে, কিন্তু পরের স্বর্ণপাতে জলপান করিয়া তৃষা 
নিবারগাতীরক্ত যে সুখ, তাহা সোন্দর্যাজনিত মাত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, 


৯ অক্ষ শিল্পের উৎপত্তি ও আর্ষাজাতির শিল্পচাতুরণ, রীশ্ামাচরণ শ্রীমানি প্রণীত । কালিকাতা। 
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তাঁরতায় এই সখ সব্বসঃখাপেক্ষা গুরুতর ; যাহারা নৈসার্গক শোভাদর্শনীপ্রয় বা কাব্যামোদণী, 
তাঁহারা ইহার অনেক উদাহরণ মনে করিতে পারবেন ; সৌন্দযেণের উপভোগজনিত সুখ, অনেক 
সময়ে তাঁৱতায় অসহ্য হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সুখ পৌনঃপদন্যে অপ্রীতিকর হইয়া 
উঠে, সৌন্দঘযজনিত সুখ চিরন্তন, এবং চিরপ্রীতিকর। 
অতএব যাঁহারা মনষ্যজাতির এই জুখবন্ধন করেন, তাঁহারা মনুষ্জাঁতির উপকারকদিগের 
মধ্যে সব্বচ্চ পদ শ্রাপ্তর যোগ্য । যে ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া নেড়ার গীত গাইয়া মষ্টিভক্ষা 
লইয়া যায়, তাহাকে কেহ মনদুব্যজাতির মহোপকারা বালিয়া স্বীকার কারিবে না বটে, কিন্তু যে 
বাজমনীক, চিরকালের জন্য কোটি কোটি মনুষ্ের অক্ষয় সুখ এবং চিত্তোতকর্ষের উপায় বিধান 
কারয়াছেন, তিনি যশের মান্দরে নিউটন, হার্বি, ওয়াট বা জেনরের অপেক্ষা নিম্ন স্থান পাইবার 
যোগ্য নহেন। অনেকে লোক, মেক্‌লে প্রভৃতি অসারগ্রাহী লেখকাঁদগের অনুবস্তাঁ হইয়া কাঁবর 
অপেক্ষা পাদকাকারকে উপকারী উচ্চাসনে বসান; এই গণ্ডমূর্খ দলের মধ্যে আধ্যানক' 
অদ্ধীশাক্ষত কতকগ্াল বাঙ্গালি বাব; অগ্রগণ্য । পক্ষান্তরে ইংলগ্ডের রাজপ্রুষ-চুড়ামাণ' 
গ্রাডষ্টোন, স্কটলণ্ডজাত মনষ্যাদগের মধ্যে হিউম্‌, আদম স্মিথ, হণ্টর, কর্লাইল থাকতে 
ওয়ল্টর স্কটকে সব্বোপাঁর স্থান দিয়াছেন 

যেমন মনৃষ্যের অন্যান্য অভাব পুরণার্থ এক একটি শিল্পাবদ্যা আছে, সোন্দর্য্যাকাঙক্ষা 
পুরণার্থও বিদ্যা আছে। সৌন্দর্য্য সৃজনের বিবিধ উপায় আছে। উপায়ভেদে সেই বিদ্যা 
পৃথক্‌ পৃথক: রুপ ধারণ করিয়াছে। 

আমরা যে সকল সুন্দর বস্তু দোখয়া থাকি, তন্মধ্যে কতকগদালর কেবল বর্ণ মাত্র আছে_ 
আর কিছ নাই ; যথা আকাশ । 
আর কতকগ্যালর, বর্ণ ভিন্ন, আকারও আছে ; যথা পুজ্প। 
কতকগ্দালর, বর্ণ ও আকার ভিন্ন, গাঁতও আছে) যথা উরগ। 
কতকগদালর, বর্ণ, আকার, গাঁত ভিন্ন, রব আছে; যথা কোকল। 
মনদষ্যের বর্ণ, গাঁত ও রব ব্যতীত অর্থযুক্ত বাক্য আছে। 

অতএব সৌন্দর্য্য সৃজনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রী- বর্ণ, আকার, গতি, রব ও অর্থ যকত 
বাক্য। 

যে সোন্দধণজননগ ‘বিদ্যার বর্ণমান্্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিদ্যা কহে। 

যে ‘বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতিসোন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, 
তাহার নাম স্থাপত্য। চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম 
ভাস্কৰ্য্য । 

যে সোন্দর্যজনিকা বিদ্যার সিদ্ধ গাঁতর দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য। 

রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত। 

বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য। 

কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্যযজানকা বিদ্যা। 
ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে, তাহার অনদবাদ করিয়া 
“সক্গবাশজপ” নাম দেওয়া হইয়াছে। 

সৌন্দর্যাপ্রসূতি এই ছয়টি বিদ্যায় মনঃফ্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহান বাঙ্গালির 
কপালে এ সুখ নাই। সুক্ষ্ম শিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ । তাহাতে বাঙ্গালির বড় অনাদর, 
বড় ঘৃণা ৷ বাঙ্গালি সখী হইতে জানে না। 

স্বীকার কাঁর, সকল দোষট:কু বাঙ্গালির নিজের নহে কতকটা বাঙ্গালির সামাজিক রীতির 
দোষ :_পর্্বপঃরুষের ভদ্রাসন পাঁরত্যাগ করা হইবে না, তাতেই অসংখ্য সন্তান-সম্তাত লইয়া 
গত্তমিধো পপিপণীলিকার ন্যায়, পিল্‌ গপল্‌- কাঁরতে হইবে স্যৃতরাং স্থানাভাববশতঃ পাঁরচ্কাতি এবং 
সৌন্দ্যাসাধন সম্ভবে না। কতকটা বাঙ্গালির দারিদ্রজন্য। সৌন্দর্য্য অর্থ সাধ্--অনেকের, সংসার 
চলে না। তাহার উপর সামাঁজক রাত্যন্‌সারে আগে পৌরস্ত্রীগণের অলঙ্কার, দোলদ;্গোৎসবের 
বায়, পিতৃশ্রাদ্, মাতৃশ্রাদ্ধ, পৃত্র-কন্যার বিবাহ দিতে অবস্থার আতারিক্ত বায় কারতে হইবে--সে 
রাঁতি। ইচ্ছা করলেও সমাজশৃঞজ্খলে বদ্ধ বাঙ্গাল, সে রীতির বিপরাঁতাচরণ কাঁরতে পারেন 
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না। কতকটা হিন্দুধর্মের দোষ ; যে ধর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট ম্ম্ম'রপ্রস্তুত হম্মও গোময় লেপনে 
পারচ্কৃত কারতে হইবে, তাহার প্রসাদে সক্ষর শিল্পের দ্দদ্দদশারই সম্ভাবনা। 

এ সকল স্বীকার কাঁরলেও দোষক্ষালন হয় না। যে “ফারাঙ্গি কেরাণীগিরি কাঁরয়া শত 
মুদ্রায় কোন মতে 'দিনপাত করে, তাহার সঙ্গে বংসরে বংশাতি সহস্র মুদ্রার অধিকারী গ্রাম্য 
ভূদ্বামীর গৃহপারপার্য বিষয়ে তুলনা কর। দোঁখবে, এ প্রভেদাট অনেকটাই দ্বাভাবিক। দুই 
চার জন ধনাঢ্য বাব, ইংরেজাদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজের ন্যায় গৃহাঁদর পাঁরপাট্য বিধান 
কাঁরয়া থাকেন এবং ভাক্কর্য্য ও চিন্রাদির দারা গৃহ সজ্জিত করিরা থাকেন। বাঙ্গালি নকলনাবশ 
ভাল; নকলে শোখল্য নাই। কিন্তু তাঁহাদগের ভাস্কর্য্য এবং চিত্রসংগ্রহ দৌখলেই বোধ হয় যে, 
অন[ুকরণ-স্পৃহাতেই এ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে_নচেং সৌন্দর্যে তাঁহাঁদগের আস্তারক অনুরাগ 
নাই। এখানে ভাল-মন্দের বিচার নাই, মহারঘ্য হইলেই হইল; সাল্নবেশের পাঁরপাট্য নাই, 
সংখ্যায় অধিক হইলেই হইল। ভাস্কৰ্য্য চি দূরে থাকুক, কাব্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালির উত্তমাধম 
বিচারশাক্ত দেখা যায় না। এ বিষয়ে সুশিক্ষিত আশক্ষিত সমান-প্রভেদ আত অল্প। নৃত্য 
গ্রীত-সে সকল বং বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গেল৷ সৌন্দযাবচারশাক্তি, সোন্দর্য্যরসাস্বাদনসংখ, 
ব্মাঝ বিধাতা বাঙ্গাঁলর কপালে লিখেন ই। 


দ্রৌপদী 


প্রেথম প্রস্তাব) 

শক প্রাচীন, কি আধুনিক, হিন্দুকাব্য সকলের নায়কাগণের চারন্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা 
যায়। পাঁতপরায়ণা, কোমলপ্রকৃতিসম্পন্না, লঙ্জাশীলা, সাঁহফুতা গুণের বিশেষ আধিকারণী- 
ইনিই আর্ধাসাহত্যের আদর্শ স্থলাভিধিক্তা। এই গঠনে বৃদ্ধ বাল্মশীক বিশ্বমনোমোহিনী জনক- 
দ্হতাকে গাঁড়যাছিলেন। সেই অব্ধি আর্য নায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে। শকুন্তলা, 
দময়ন্তী, রত্াবলা প্রভৃতি প্রাসদ্ধ নায়কাগণ-__সীতার অনদুকরণ মান্ত। অন্য কোন প্রকার নায়কা 
যে আর্যাসাহত্যে দেখা যায় না, এমত কথা বলিতোঁছ না-কন্তু সাতান্যবার্তনী নায়িকারই 
বাহ্‌ল্য। আজিও যান সস্তা ছাপাখানা পাইয়া নবেল নাটকাঁদিতে "ব্য প্রকাশ করিতে চাহেন, 
তিনিই সঁতা গড়তে বসেন। 

ইহার কারণও দুরনমেয় নহে। প্রথমতঃ সাঁতার চাঁরত্রাট বড় মধুর, দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার 
স্রীচার্রই আর্ধাজাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ আর্যাম্তগণের এই জাতীয় 
উৎকর্ষই সচরাচর আয়ত্ত 

একা দ্রৌপদী সাতার ছারাও স্পর্শ করেন নাই এখানে মহাভারতকার অপর নুতন সৃষ্ট 
প্রকাঁশত কারয়াছেন। সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু দ্রৌপদীর অন্যকরণ হইল না। 

সীতা সতী, পণ্টপাঁতকা দ্রৌপদশীকেও মহাভারতকার সতাঁ বলিয়াই পারচিতা করিয়াছেন; 
কেন না, কবির আঁভল্লায় এই যে, পাঁত এক হোক, পাঁচ হোক, পাঁতমান্র ভজনাই সতীত্ব। 
উভয়েই পত্নী ও রাজ্ঞীর কর্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষম, ধৰ্ম্মানণ্ঠা এবং গজের বাধ্য। কিন্তু 
এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য। সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধ্‌, দ্রৌপদী কুলবধ, হইয়াও প্রধানতঃ 
প্রচন্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী। সাতায় স্বজাতির কোমল ' গুণগলন: পরিস্ফুট, দ্রৌপদীতে 
স্ৰীজ্ঞাতর কাঠন গণসকল প্রদাপ্ত। সীতা রামের যোগ্যা জায়া, দ্রৌপদী পদশী ভীমসেনেরই সুযোগ্য 
বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ কাঁরতে রাবণের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাজ লণ্কেশ যদি 
দ্রোপদীহরণে আসতেন, তবে বোধ হয়, হয় কাঁচকের ন্যায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায়, 
দ্রৌপদীর বাহুবলে ভূমে গড়াগাঁড় দিতেন। 

দ্রোপদাঁচরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ দুরূহ ; কেন না, মহাভারত অনস্ত সাগরতুল্য, তাহার 
অজস্র তরঙ্গাঁভিঘাতে একটি নায়কা বা নায়কের চাঁরন্র তৃণবং কোথায় যায়, তাহা পর্যবেক্ষণ কে 
কাঁরতে পারে! তথাঁপ দুই একটা স্থানে বিশ্লেষণে যত্ব করিতোঁছ। 

দ্রৌপদণীর স্বয়ম্বর। দ্ুপদরাজার পণ যে, যে সেই দ্যবেধিনীয় লক্ষ্য বিশধবে, সেই দ্রৌপদীর 
পাণিগ্রহণ কারবে। কন্যা সভাতলে আনীতা। পৃথিবীর রাজগণ, বীরগণ, খাঁষগণ লো 
এই মহাসভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারশকৃসূম শকাইয়া উঠে ; সেই 'বিশোষ্যমাণা কুমারী লাভার্থ 
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{বিবিধ প্রবন্ধ_ দ্রৌপদী 


দুর্ষেযাধন, জরাসন্ধ, শশা প্রভৃতি ভিত মহ্াবাঁরসকল লক্ষ্য বিদঁষতে বয় করিতেছেন। 
একে একে সকলেই ‘বন্ধনে অক্ষম হইয়া ফারিয়া আসিতেছেন। হায়! দ্রোপদীর বিবাহ হয় না। 
অন্যান্য রাজগণমধ্যে সব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গাধিপাঁতি কর্ণ লক্ষ্য বধিতে উঠিলেন। ক্ষুদ্র কাব্যকার 
এখানে কি কাঁরতেন বলা হায় না- কেন না, এটি বিষম সঞ্কট। কাব্যের প্রয়োজন, পাণ্ডবের 
সঙ্গে দ্রোপদার বিবাহ দেওয়াইতে হইবে। কর্ণ লক্ষ্য বিশধলে তাহা হয় না। ক্ষুদ্র কাব বোধ 
হয়, কর্ণকেও লক্ষ্য বিন্ধনে অশক্ত বলিয়া পাঁরাচত কাঁরতেন। কিন্তু মহাভারতের মহাকবি 
জাজবল্যমান দেখিতে পাইতেছেন যে, কর্ণের বীর্য, তাঁহার প্রধান নায়ক অজ্জুনের বীরের 
মানদণ্ড কর্ণ প্রাতদ্ন্বা এবং অঞ্জনৈহন্তে পরাভূত বালয়াই অক্জনের গৌরবের এত আধিক্য ; 
বর্ণ কে অনোর সনে বত EAE ELE 
কাঁবকে বুঝাইয়া দিলে তিনি অবশ্য স্থির করিবেন যে, তবে অত হাঙ্গামায় কাজ নাই-কর্ণকে না 
তুঁললেই ভাল হয়। কাব্যের যে সব্বাঙ্গসম্পন্নতার ক্ষাত হয়, তাহা তান ব্াঝবেন না সকল 
রাজাই যেখানে সব্বাঙ্গসূন্দরী লোভে লক্ষ্য বিশধতে উঠিতেছেন, সেখানে মহাবলপরান্রান্ত কর্ণই 
যে কেন একা উঠবেন না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। 

মহাকাঁব আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তীক্ষম দৃষ্টিশালী। তানি অবলীলাক্রমে কর্ণকে লক্ষ্য- 
বন্ধনে ভাত কারলেন, কর্ণের বীর্যের গৌরব অক্ষুপ্ন রাখলেন, এবং সেই অবসরে, সেই 
উপলক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্য স্য়াসন্ধ কাঁরলেন। দ্রৌপদীর চাঁরতর 
পাঠকের নিকটে প্রকাটিত কাঁরলেন। যে দিন জয়দরথ দ্রৌপদী কর্তৃক ভূতলশায়ী হইবে, যে দিন 
দুর্য্যাধনের সভাতলে দ্যতাঁজতা অপমানিতা মাহষী স্বামী হইতেও স্বাতন্ত্য অবলম্বনে 
উন্মাঁখনী হইবেন, সে দন দ্রৌপদীর যে চাঁরত্র প্রকাশ পাইবে, অদ্য সেই চরিত্রের পারচয় 
দিলেন। একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল। বালয়াছি, সেই প্রচণ্ডপ্রতাপ- 
সমন্বিত মহাসভায়' কুমারীকুসৃম শ:কাইয়া উঠে। কিন্তু দ্রৌপদী কুমারী, সেই িষম-সভাতলে 
রাজমণ্ডলী, বীরমণ্ডলী, খাঁষমণ্ডলীম ধ্য, দুঃপদরাজতুল্য পিতার, ধষ্টদাম্নতুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা 
না কারয়া, কর্ণকে 'বন্ধনোদ্যত দোখয়া বাঁললেন, ' “আম সৃতপ্রকে বরণ কাঁরব না।” এই কথা 
শ্রবণমান্র কর্ণ সাম্য হাস্যে সু্যাসন্দর্শনপব্েক শরাসন পারত্যাগ কারলেন। 

এই কথায় যতটা চরিত্র পাঁরস্ফুট হইল, শত পৃজ্ঠা লিখিয়াও ততটা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য । 
এস্থলে কোন বিস্তারত বর্ণনার প্রয়োজন হইল না-দ্রোপদাঁকে তেজাস্বনী বা গ্ব্বিতা বালয়া 
ব্যাখ্যাত কারবার আবশ্যকতা হইল না। অথচ রাজদ্ীহতার দদ্দ্মনীয় গবর্ব নিঃসঙ্কোচে: 
বস্ফাঁরত হইল। 

ইহার পর দ্যতক্রীড়ায় বিজিতা দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন কর। মহাগার্্বিত, তেজস্বী, 
এবং বলধারী ভীমাজ্জ্ন দ্যতমুখে বিস্জিত হইয়াও কোন কথা কহেন নাই; শন্র;র দাসত্ব 
শনঃশব্দে স্বীকার কাঁরলেন। এস্থলে তাঁহাঁদগের অনুগািনী দাসীর কি করা কর্তব্য £ জ্বামি- 
কুকি দ্য সমাপত হইয়া দ্যাগসের নায় দাস সবাঁকার করাই আহার 
স্বভাবাঁসদ্ধ। দ্রৌপদী কি কারলেন? তানি প্রাতিকামীর মুখে দ্যতবার্তভা এবং দদর্যেযাধনের 
ডা SUE ERLE 
“হে সৃতনন্দন! তুম সভায় গমন করিয়া য্যাধজ্ঠরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্ৰে আমাকে, 
কি আপনাকে দ্যতমহখে বিসঙ্জন কারয়াছেন। হে সূতাত্মজ! তুমি ফুধিম্ঠিরের নিকট এই 
বৃত্তান্ত জানিয়া এস্থানে আগমনপূব্বক আমাকে লইয়া যাইও। ধর্ম্মরাজ কিরুপে পরাজিত 
হইয়াছেন, জানিয়া আম তথায় গমন করিব ৷” দ্রোপদীর অভিপ্রায়, দাসত্ব স্বীকার কারিবেন না। 

দ্ৌপদার চরে দুইটি লক্ষণ বিশেষ জন্পষ্ট-এক ধর্র্চরণ, দ্বিতীয় দৰ্প'। দৰ্প", ধর্মের 
কিছু বিরোধী, কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে। মহাভারতকার এই 
দুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ কারয়াছেন ; ভীমসেনে, অজ্জ{নে, অশ্বামায়, এবং 
সচরাচর ক্ষাচারত্ে এতদভরকে মিশ্রিত করিয়াছেন। ভামসেনে দর্প পূরণমাায়, এবং 
অজ্জর্কনে ও অঙ্থামায়! অদ্ধ'মান্রর দেখা যায়। দর্প শব্দে এখানে আত্মশ্নঘাশ্রিয়তা নিন্দেশ 
কারতোঁছ না; মানসিক তেজাস্বতাই আমাদের নিদ্দেশ্য। এই তেজস্বিতা দ্রৌপদীতেও 
পূর্ণমারায় ছিল। অচ্জনে এবং আভমন্যতে ইহা আত্মশাক্ত নিশ্চয়তায় পাঁরণত হইয়াছিল ; 
ভীমসেনে ইহা বলবাদ্ধর কারণ হইয়াছিল ; দ্ৌপদীতে ইহা ধর্্মবাদ্ধর কারণ হইয়াছে। 
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সভাতলে দ্রোপদীর দর্প' ও তেজস্বিতা আরও বাঁদ্ধত হইল। 'তাঁন দুঃশাসনকে বাঁললেন, 
“্যাঁদ ইন্দ্রাদ দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপযব্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা কাঁরবেন না।” 
স্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়া সব্বসমীপে মুক্তকণ্ঠে বাললেন, “ভরতবংশীয়গণের ধম্মে খিক্‌! 
ক্ষ্রধ্মজ্ঞগণের চাঁরত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।” ভীজ্মাদ গুরুজনকে মুখের উপর 
এতরস্কার করিয়া বাললেন, “বয়াঝলাম_দ্রোণ, ভাঁষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই।” 
‘কিন্তু অবলার তেজ কতক্ষণ থাকে! মহাভারতের কাঁব, মন.ষ্যচীরন্র-সাগরের তল পধ্যন্ত 
নখদর্পণবৎ দেখতে পাইতেন। যখন কর্ণ দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলল, দ:্শাসন তাঁহার পারধেয় 
আকর্ষণ কাঁরতে গেল, তখন আর দর্প রহিল না- ভয়াধক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন 
দ্রৌপদী ডাকতে লাগিলেন, “হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশ! আমি 
কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি__-আমাকে উদ্ধার কর!” এস্থলে কাঁবত্বের চরমোকর্ষ 

দ্রৌপদাঁ স্বরীজাতি বালয়া তাঁহার হৃদয়ে দর্প প্রবল, কিন্তু তাঁহার ধ্ম্মজ্ঞানও অসামান্য_যখন 
গতনি দাঁ্পতা রাজমাঁহষ হইয়া না দাঁড়ান, তখন জনমণ্ডলে তাদৃশী ধর্ম্মানুরাগণা আছে 
বোধ হয় না। এই প্রবল ধম্মানুরাগই, প্রবলতর দর্পের মানদণ্ডের স্বরূপ। এই অসামান্য 
ধর্স্ণানুরাগ, এবং তেজাঁদ্বতার সাঁহত সেই ধর্ম্মানডরাগের রমণীয় সামঞ্জস্য, ধৃতরাস্ট্রের নিকট 
তাঁহার বরগ্রহণ কালে আঁত সুন্দররূপে পাঁরস্ফ্ট হইয়াছে। সে স্থানটি এত সুন্দর যে, যান 
তাহা শতবার পাঠ কারিয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ কারলেও অসুখী হইবেন না। 
এজন্য সেই স্থানটি উদ্ধত কারলাম। 

“হিতৈষ রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যে্াধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্্বনাবাক্যে দ্রোপদীকে 
কহিলেন, হে দ্ুপদতনরে! তুমি আমার নিকট স্বীয় আভলাষত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার, 
সমহদার বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 

“দ্রৌপদী কাঁহলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ! যদ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান 
করনে, সব্ব্ন্ম্যত শ্রীমান: য্যাধাষ্ঠর দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পন্রগণ যেন এ 
মনস্বনকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পরত প্রাতাবন্ধ্য যেন দাসপদুত্র না হয়; কেন না, 
প্রীতীবন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপাতগণকর্ত্তক লালিত, উহার দাসপদ্ত্রতা হওয়া নিতান্ত 
আঁবধেয়। ধৃতরাম্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণ! আম তোমার আভলাষানদরূপ এই বর প্রদান 
কারলাম ; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান কাঁরতে ইচ্ছা করি ; তুমি একমাত্র বরের উপযনক্ত 


[| 
__ “দ্রৌপদী কাঁহলেন, হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব 
মোচন হউক। ধৃতরাস্ট্র কহিলেন, হে নান্দান! আমি তোমার প্রার্থনানুরুপ বর প্রদান 
কাঁরলাম ; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দান দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা 
হয় নাই, তুমি ধৰ্ম্মচারিণী, আমার সমুদায়৷ পান্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 

“দ্ৰোপদ কাঁহলেন, হে ভগবন! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা 
কাঁর না। আম তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নাহ ; যেহেতু, বৈশ্যের এক বর, ক্ষাত্রয়পত্রীর দই 
বর, রাজার তন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার পাঁতগণ দাসত্বরুপ দার 
পাপপত্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধত হইলেন, উ'হারা পণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ 
করিতে পাঁরবেন।” 

এইরূপ ধৰ্ম্ম ও গব্বের সসামঞ্জস্যই দ্রৌপদাঁচারত্রের রমণীয়তার প্রধান উপকরণ।. যখন 
জয়দ্রথ তাঁহাকে হরণ মানসে কাম্যকবনে একাকিনণ প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রথমে দৌপদী তাঁহাকে 
ধম্সণচারসঙ্গত আঁতাঁথসমঢ্চিত সৌজন্যে পরিতৃপ্ত করিতে লক্ষণ যত্ন করেন; পরে জয়দ্রথ 
আপনার দুরাভসান্ধি ব্যক্ত করায়, ব্যান্রীর ন্যায় গঞ্জন কাঁরয়া আপনার তেজোরাশি প্রকাশ 
করেন। তাঁহার সেই তেজোগব্ব বচনপরম্পরা পাঠে মন আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে। জয়দুখ 
তাহাতে নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে বলপ্্বক আকর্ষণ কাঁরতে গয়া তাহার সমুচিত প্রাতফ 
প্রাপ্ত হয়েন; যান ভামাজ্জনের পত্নী, এবং ধষ্টদ্য:ম্নের ভগিনী, তাঁহার বাহুবলে ছিনমল 
পাদপের ন্যায় মহাবীর "সন্ধ_সৌবীরাধিপাঁতি ভূতলে পাঁতিত হয়েন। 

পারশেষে জয়দ্রথ পডনব্বার বল প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রথে তুলেন; তখন দ্রৌপদী যে 
আচরণ করিলেন, তাহা নিতান্ত তেজাচ্বিনী বীরনারণর কার্য্য। তিন বৃথা বিলাপ ও চীধকার 


১৯৬ 


বিবিধ প্রবন্ধ- দ্রৌপদী 


নকছুই করিলেন না; অন্যান্য স্ীলোকের ন্যায় একবারও অনবধান এবং িলম্বকারী স্বামিগণের 
উদ্দেশ্যে ভর্ঘসনা করিলেন না; কেবল কুলপুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রাণপাতপ্বক জয়দ্রথের 
রথে আরোহণ কারলেন। পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্যমান পাণ্ডবদিগের পাঁরচয় জিজ্ঞাসা কাঁরতে 
লাগলেন, তখন তিনি জয়দ্রথের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গার্্ঘত বচনে ও নিঃশঙ্কাচত্তে 
অবলীলান্রমে স্বামীদিগ্ের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহা পদুনঃ পদনঃ পাঠের বোগ্য। 


দ্রৌপদী 
(দ্বিতীয় প্রস্তাব) 


দশ বংসর হইল, বঙ্গদর্শনে আম দ্রৌপদাী-চারন্র সমালোচনা কাঁরয়াছিলাম। অন্যান্য 
রী-চারন্র হইতে দ্রৌপদীর-চারত্রের যে গুরুতর প্রভেদ, তাহা যথাসাধ্য দেখান 'গিয়াছিল। 
কিন্তু দ্রৌপদীর চরিত্রের মধ্যগ্রন্থি যে তত, তাহার কোন কথা সে সময়ে বলা হয় নাই। বলবার 
সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। এখন বোধ হয়, সে কথাটা বলা যাইতে পারে। 

সে ততুটার বাহার্বকাশ বড় দণীপ্তমান-_এক নারীর পণ স্বামী অথচ তাঁহাকে কুলটা 
48৮7১ এমন অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য কোথা হইতে 

এ 

আমাদিগের ইউরোপায় শিক্ষকেরা ইহার বড় সোজা উত্তর দিয়া থাকেন। ভারতবধাঁয়েরা 
বন্ধর জাঁত__তাহাঁদগ্ের মধ্যে দ্রীলোকের বহযীববাহ পদ্ধীত গর্বকালে প্রচলিত ছিল, সেই 
কারণে পণ্ট পাণ্ডবের একই পত্নী । ইউরোপায় আচার্যযবর্গের আর কোন সাধ্য থাকুক আর না 
থাকুক, এ দেশ সম্বন্ধে সোজা কথাগুলো বলিতে বড় মজবুত । 

ইউরোপণয়েরা এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপ বুঝেন, তাঁদষয়ে আমাকে সম্প্রাত কিছু 
অন:সন্ধান কাঁরতে হইয়াছল। আমার এই “বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহত্য বিষয়ে তাঁহারা 
যাহা 'লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ স্মৃতি দর্শন পুরাণ ইতিহাস কাব্য প্রভৃতির অনন্বাদ, 
টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্যজগতে তে আর কিছু হইতে 
পারে না; আর মূর্খতা উপস্থিত কারবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই। এখনও 
অনেক বাঙ্গালি তাহা পাঠ করেন, তাঁহাদিগের সতর্ক কারবার জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসাঙ্গক 
হইলেও আম 'লাঁখিতে বাধ্য হইলাম। 
- সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। যত অন:সন্ধান হইতেছে, তত নুতন নূতন গ্রন্থ 

হইতেছে। সংস্কৃত গ্রন্থগুলির তুলনায়, অন্ততঃ আকারে, ইউরোপীয় গ্রন্থগন্লকে 

গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা করে না। যেমন হস্তীর তুলনায় টোরিয়র, যেমন ব্টবুক্ষের তুলনায় উইলো, 
কি সাইপ্রেস, যেমন গঙ্গা সিন্ধু; গোদাবরণীর তুলনায় গ্রীক কাঁবাঁদগের প্রিয় পাৰ্বতী নির্ঝারণী, 
মহাভারত বা রামায়ণের তুলনায় একখানি ইউরোপীয় কাব্য সেইরুপ গ্রন্থ। বেদের সংহিতা, 
রাহ্মণ, আরণ্যক, উপানষদ্‌, গৃহ্াসনত্র, গ্রোতসতত্র, ধর্ম সমর, দর্শন, এই সকলের ভাষ্য, তার টাকা, 
তার ভাষ্য, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, গাঁণত, জ্যোতিষ, আভিধান, 
ইত্যাঁদ নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে আজিও ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন রহিরাছে। এই াঁপবদ্ধ অননস্তরণীয় 
প্রাচীন তত্বসমহদ্র মধ্যে কোথাও ঘুণাক্ষরে এমন কথা নাই বে, প্রাচীন আর্য্যাদগের মধ্যে 
স্বলোকের বহযাববাহ ছিল। তথাপি পাশ্চাত্য পাণ্ডিতেরা একা দ্রৌপদার পণ্য স্বামীর কথা 
শুনিয়া সিদ্ধান্ত কারলেন যে, প্রাচীন ভার য়াদগের মধ্যে স্লীলোকাদগের বহ্াববাহ 
প্রচলিত 'ছিল। এই জাতীয় একজন পাণ্ডত (78৩৪৩7 সাহেব) ভগ্ন অট্রালকার প্রাচীরে 
গোটাকত বিবস্তা জ্বীমার্তত দেখিয়া সিদ্ধান্ত কারয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে দ্্রীলোকেরা 
কাপড় পারত না__সাঁতা, সাবিনা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি শ্বশুর ভাস নুরের সম্মুখে নগ্নাবস্থায় 
বিচরণ করিত! তাই বাঁলতেছিলাম_এই সকল পণশ্ডিতাঁদগের রচনা পাঠ করার অপেক্ষা 
মহাপাতক সাহত্যসংসারে দুলভি। 

দ্রৌপদীর পণ স্বামী হইবার স্কুল তাৎপর্য ক, এ কথার মীমাংসা কারবার আগে বিচার 
কাঁরতে হয় যে, এ কথাটা আদৌ এঁতিহাসক, না কেবল কাঁবকজ্পনা মাত্র? সত্য সত্যই দ্রোপদীর 


১৯৯৭ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


পণ্ড স্বামী ছিল, সং ৯0 মহাভারতের যে ধীতহাসিক ভন্ত আছে, 
তাহা প্রবন্ধান্তরে আমি স্বীকার কারয়াছ ও বুঝাইয়াছ। কিন্তু মহাভারতের এরীতহাসিক ভাতত 
আছে বাঁলয়াই যে উহার সকল কথাই এত্হাসক, ইহা সিদ্ধ হয় না। যাহা স্পম্টতঃ প্রাক্ষপ্ত, 
৬, &ীঁতহাসিক নহে-_এ কথা ত জ্বতগ্ঁসদ্ধ। কিন্তু দ্রোপদী-চারন্র প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না= 
পদকে লইয়াই মৌলক মহাভারত! তা হউক--কিন্তু মৌলক মহাভারতে যত কথা আছে, 
রা ই হাহা বে 
ইিহাসবেত্তাও কাব, সে সময়ে কাব্যেও ইতিহাস বিমিশ্রণ বড় সহজ। সত্য কথাকে কাবর 
স্বকপোলকজ্পিত ব্যাপারে রাঞ্জত করা বিচিত্র নহে। দ্রৌপদী য্াধ্ঠিরের মাহিষী ছিলেন, ইহা 
না হয় এীতহাসিক বালয়া স্বীকার করা গেল_তান যে পণ পাণ্ডবের মাহা, ইহাও ক 
এীতহাসক সত্য বালিয়া স্বীকার করিতে হইবে? 
এই দ্রৌপদীর্‌ বহুবিবাহ ভিন্ন না গ্রন্থসমুদ্র মধ্যে ভারতবষাঁয় আর্ধাদগের মধ্যে 
স্রীগণের বহযাববাহের কোন 'নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিধবা হইলে স্ত্রীলোক অন্য বিবাহ 
কাঁরত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। 'কন্তু এক কালে কেহ একাধিক পাঁতর ভার্য্যা ছিল, এমন 


হস্তে দ্বাদশ অঙ্গুলি আছে; কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মনাব্য চক্ষুহণীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। 
এমন একট দষ্টান্ত দেখিয়া "সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, মনষ্যজাতির হাতের আঙ্গুল বারাট, অথবা 
মনষ্য অন্ধ হইয়া জন্মে। তেমান কেবালি দ্রো দ্রৌপদী বহযাববাহ দেখিয়া "সিদ্ধান্ত রা যায় না যে, 

পুব্বেণ আর্ধনারগণ-মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত িল। আর মহাভারতেই প্রকাশ যে, এরুপ 
জী কেন না, দ্রৌপদী সম্বন্ধে এমন অলৌকিক ব্যাপার কেন ঘটিল, তাহার কৈফি়ৎ 
stl মহাভারতকার পঢ়ব্ব'জন্মঘাঁটত নানাবিধ অসম্ভব উপন্যাস রচনা কাঁরতে বাধ্য 


এখন, যাহা সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছল না, যাহা তাদ্‌শ সমাজে অত্যন্ত লোক- 
নিন্দার কারণ স্বরূপ হইত সন্দেহ নাই, তাহা পান্ডবাঁদগের ন্যায় লোকবিখ্যাত রাজবংশে 
ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে কবির এমন একটা কথা, তত্তীবশেষকে পারস্ফঃট কারবার জন্য 
গড়িয়া লওয়া বাঁচত্র নে । 

গড়া কথার মত অনেকটা লক্ষণ আছে। দ্রৌপদী পণ স্বামীর ওুরসে পণ্চ পত্র ছিল। 
কাহারও গুরসে দুইটি, কি িনাট হইল না। কাহারও গুরসে কন্যা হইল না। হারও উরস 
িজ্ফল গেল না। সেই পাঁচটি পত্রের মধ্যে কেহ রাজ্যাধকারণ হইল না। কেহই বাচিয়া রহিল 
না। সকলেই এক সময়ে অশ্বথামার হস্তে নিধন পাইল। কাহারও কোন কার্যকারিতা নাই। 
সকলেই কুরঃক্ষেত্রের যুদ্ধে এক একবার আসিয়া একব্রে দল বাঁধিয়া যুদ্ধ করিয়া চাঁলয়া যায়। 
আর কিছুই করেন না। পক্ষান্তরে আভমন্য্‌, ঘটোৎকচ, বন্রুবাহন, কেমন জীবন্ত 

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যাদি পীর পচ বিবাহ গড়া কথাই হইল, যদি যৌগদাঁ একা 
ধার ভা ছিলেন, তবে ক আর চারি পাণ্ডব আববাহত ছিলেন? ইহার উত্তর 
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ভীম ও অক্জর্ধনের অন্য বিবাহ ছিল, ইহা আমরা জানি । কিন্তু নকুল সহদেবের অন্য বিবাহ 
ছল, এমন কথা মহাভারতে পাই না। পাই না বাঁলয়াই যে সিদ্ধান্ত কারতে হইবে যে যে, তাঁহাদের 

অন্য বিবাহ ছিল না, এমন নহে । মহাভারত প্রধানতঃ প্রথম তিন পাণ্ডবের অর্থাৎ য্াধষ্ঠির ও 
চিলির ; অন্য দুই গান্ডব তাঁহাদের ছায়া মার কেবল তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া 
কাজ করে। তাঁহাদের অন্য বিবাহ থাকিলে সেটা প্রয়োজনীয় কথা নহে বলিয়া মহাভারতকার 
ছাঁড়য়াও যাইতে পারেন। কথাটা তাদ্‌শ মারাত্মক নহে। দ্রৌপদীর পণ স্বামী হওয়ার পক্ষে 
আমরা উপরে যে আপত্তি দেখাইয়াছি, তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক গুরুতর । 

এখন, যাঁদ দ্রৌপদণীর পণ্চাববাহ কবিরই কল্পনা বিবেচনা করা যায়, তবে কাব ?ক আভপ্রায়ে 
এমন ‘বিস্ময়কর কল্পনার অন্বন্তর্ণ হইলেন? বিশেষ কোন গুড় অভিপ্রায় না থাকিলে এমন 
কুটাঁল পথে যাইবেন কেন? তাঁহার অভিপ্রায় কি? পাঠক যাঁদ ইংরেজাদগের মত বলেন, 
“Tut! clear case of polyandry!” তবে সব ফরাইল। আর তা যাঁদ না বলেন, তবে 
ইহার নিগ্‌ঢ় তত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে। 


৯৯৮ 


[বাবধ প্রবন্ধ_ দ্রৌপদী 


সেই তত্ব অনুসন্ধান কারবার আগে কোন বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাপ্পদ লোকের একটি উক্ত আমি 
উদ্ধৃত কারব। কথাটা প্রচারে প্রকাশিত, “কৃষ্ণচারত্রকে” লক্ষ্য কাঁরয়া উক্ত হইয়াছে 

“শ্রীকৃফ মৰ্ত্ত্য শরীর ধারণ পূর্বক ইহলোকে বিচরণ কাররাছিলেন, একথা আমরাও স্বীকার 
কাঁর। কিন্তু মহাভারতপ্রণয়নের পঢব্বকাল হইতেও যে, শ্রীকৃষ্ণে একটি আঁতমাননয এশা শক্তির 
আবির্ভাব লোকের শবশ্বাঁসত হইয়াছিল, তাহাও প্রমাণিত বালয়া বোধ হয়। সনতরাং প্রথম - 
হইতেই মহাভারতগ্রন্থেও যে সেই বোধের একটি অপঢূর্ব' প্রাতীবিম্ব পাড়বে, তাহা আশ্চর্যের 
বিষয় নহে; বস্তুতঃ তাহাই সম্ভবপর। তবে আমাদের বোধ হয়, মহাভারতরচাঁয়তা কম্ম্মকাণ্ড 
বেদব্যাখ্যা প্রভাতি তাঁহার বহযীবধ উদ্দেশ্যের মধ্যে অজ্জন এবং ভদ্রাকে আদর্শ নর-নারী করিয়া 
বৰ্ণন কাঁরয় , এবং ঈশ্বরে অচল ভাক্ত এবং তজ্জাত ঈশ্বরের নেতৃত্বে প্রতীতিই যে আদর্শ 


করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে এশী শাক্তাট কোন পার্থব্‌ পাত্রে কোন দেশের কোন 
কাব কর্ৃকিই কখন ধৃত হয় নাই। আদি কাঁব বাল্মীকিও তাহা ধারবার চেষ্টা করেন নাই 
মহাভারতকার সেই কাজে অধ্যবসায় কাঁরয়াছলেন, এবং তাহা যতদুর সম্পন্ন হইতে পারে, 
ততদূর সম্পন্ন কারয়াছিলেন বাঁলয়াই, মহাভারত গ্রন্থখানি পণ্চম বেদ বলয়া গণ্য হইয়াছে। 
এওঁ এশা শক্তির নাম “নাল প্ততা’। শ্রীকৃষ্ণ মন্যধ্যরূপী ণনলেপ"।”* 
এই “নিলেপ” বৈরাগ্য নহে অথবা সাধারণে যাহাকে “বৈরাগ্য” বলে, তাহা নহে। আম 
ইহার মর্ম যতদূর বুঝি, গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত কাঁরয়া তাহা বদধাইতোছ। 
রাগদ্বেষাবমুক্তৈস্তু বিষয়ানন্দ্য়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্যোর্ব ধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছাত॥ 
আসক্তি বিদ্বেষ রাহত এবং আত্মার বশীভূত ইন্দরয় সকলের দ্বারা হৌন্দ্রয়ের) বিষয় সকল 
উপভোগ কাঁরয়া সংযতাত্মা পুরুষ শান্ত প্রাপ্ত হয়েন। 
অতএব ‘নাল প্তের পক্ষে হন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগ বজ্জন নিষ্প্রয়োজন। এবং বজ্জনে 


কোঁশল অবলম্বন করিয়া থাকেন-না্লপ্ত বা অনাসক্তকে আঁধকমান্রায় ইন্দ্িয়ভোগ্য বিষয়ের 
দ্বারা পাঁরবোঁষ্টত করেন। এই জন্য মহাভারতের পরবর্তী পদ্রাণকারেরা শ্রীকৃফকে অসংখ্য 
বরাঙ্গনামধ্যবন্তর্ণ কারিয়াছেন। এই জন্য তান্দ্রকাদগের সাধন প্রণালীতে এত বেশী হীন্দ্রয়ভোগ্য 
বস্তুর আঁবর্ভব। যে এই সকল মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ কাঁরয়া তাহাতে অনাসক্ত রাহল, সেই 
ধনাল“প্ত। দ্রোপদশীর বহু স্বামীও এই জন্য। দ্রৌপদী স্তীজাতির অনাসঙ্গ ধম্মের মগার্ত 
স্ররাপণী। তৎস্বরূপে তাঁহাকে স্থাপন করাই কাবির য় 

পুরুষের সংসগণযক্তা হইয়াও দ্রৌপদী সাধনী, পাতরত্যের পরাকান্ঠা। পণ পাঁত দ্রৌপদীর 
নিকট এক পাঁত মাত্র, উপাসনার এক বস্তু, এবং ধর্ম্মাচরণের একমাত্র আভিন্ন উপলক্ষ্য। যেমন 
প্রকৃত ধর্মাআার নিকট বহু দেবতাও এক ঈশ্বর মান ঈশ্বরই জ্ঞানীর নিকট এক মাত্র আভল 
উপাস্য, তেমাঁন পণ স্বামী অনাসঙ্গযুক্তা দ্রৌপদীর নিকট এক মাত ধর্ম্মাচরণের স্থল। তাহার 


* এডুকেশন গেজেট, ১৮ বৈশাখ ১২৯৩। 
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যি 


বাঁঙকম রচনাবলী 


পাত্র কেন? হিন্দ শাস্রাননসারে পুন্রোৎপাদন ধৰ্ম্ম; গৃহীর তাহাতে বিরাত অধর্্ম। পনর 
উৎপন্ন হইলে বিবাহ সফল হইল; না হইলে, ধৰ্ম্ম অসম্পূর্ণ রিহল। কিন্তু ধন্মের যে প্রয়োজন, 
এক পান্রেই তাহা সিদ্ধ হয়। একাধক পাত্রের উৎপাদন ধন্মার্থে নিষ্প্রয়োজনীয়-_কেবল 
ইন্দ্রিয়তীপ্তর ফল মাত্র। কিন্তু দ্রৌপদী হীন্দ্য়সখে নিলি“প্ত; ধম্মের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, 
স্বামিগণের সঙ্গে তাহার এান্দ্রয়িক সম্বন্ধ বাচ্ছন্ন হইল স্বামীর ধন্মার্থ দ্রৌপদী সকল 
স্বামীর গুরসে এক এক পানর গর্ভে ধারণ কাঁরলেন; তৎপরে নিলেপবশতঃ আর সন্তান গর্ভে 
ধারণ কারিলেন না। কবির কল্পনার এই তাৎপর্য 

এই সকল কথার তাৎপর্য্য বোধ করি, কেহই এমন ব্ীঝবেন না যে, যে স্ত্রীলোক অনাসঙ্গ 
ধৰ্ম্ম গ্রহণ কারবে, সেই পাঁচ ছয়াট মন.ষ্যকে স্বামিত্বে বরণ কারবে__তাহা নাহলে ধর্মের সাধন 
হইবে না। তাৎপৰ্য্য এই মাত্র যে, যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, মহাপাতকে পড়লেও পাপ 
তাহাকে স্পর্শ কাঁরতে পারে না। দৌপদীর অদ্‌ষ্টে যাহা ঘাটয়াছিল, স্ৰীলোকের পক্ষে তেমন 
নহাপাপ আর কিছুই নাই। কিন্তু দ্রৌপদী চিন্তশ্যাদ্ধ জন্মিয়াছিল বালয়া, তান সেই 
মহাপাপকেও ধর্মে পারণত করিয়াছিলেন । 
.. আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, দ্রৌপদী ধর্্মবলে অত্যন্ত দৃপ্তা; সে দর্প কখন কখন 
ধ্র্মকেও অতিক্রম করে। সেই দর্পের সঙ্গে এই ইন্দ্রিয়জয়ের কোন অসামঞ্জস্য নাই। তবে 
তাঁহার নিজ্কাম ধর্ম্ম সব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। 


অনঃকরণ* 


জগদীশ্বরকৃপায়, উনাবংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গাল নামে এক অদ্ভুত জন্তু এই জগতে 
দেখা গিয়াছে। পশ,তত্বীবং পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির কারিয়াছেন যে, এই জন্তু বাহ্যতঃ 
উনবা-দক্ষণাতাত হস্তে পদে পাঁচ পাঁচ অঙ্গ;ুলি, লাঙ্গল নাই; এবং অস্থি ও মাস্তত্ক, “বাইমেনা” 
সদৃশ বটে। তবে অন্তঃস্বভাব সম্বন্ধে, সেরুপ নিশ্চয়তা এখনও হয় নাই। কেহ কেহ 
পরা তাজানম্বাত সন বিট কেহ কেহ বলেন, ইহারা বাহিরে মনুষ্য, এবং অন্তরে 
পশ;। এই তত্ত্বের মীমাংসা জন্য, শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসন ১৭৯৪ শকের চৈত্র মাসে 
হক এক্ষণে তাহা মনাদ্রত করিয়াছেন। তান এ বক্তৃতায় পশুপক্ষই সমর্থন 


আমরা কোন্‌ মতাবলম্বী? আমরাও বাঙ্গালির পশ্যত্ববাদী। আমরা ইংরেজী সম্বাদপন্র 
হইতে এ পশ.তত্ অভ্যাস কারয়াছ। কোন কোন তামশমশ্র; খাঁষর মত এই যে, যেমন বিধাতা 
{লোকের সনন্দ্রীগণের সৌন্দর্য তল তিল সংগ্রহ কাঁরয়া ?তলোত্তমার সৃজন' কারয়াছিলেন; 
দেইরংপ পতল তিল করিয়া সহপট্াক এই আপনা বাঙ্ালচরত সন 
কারিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা , কুকুর হইতে তোষামদ ও 'ভক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরতা, 
বানর হইতে অনুকরণপট;তা, এবং গদ্দভ হইতে গক্জন-_এই সকল একত্র করিয়া, দিঙ্মণ্ডল 
উজ্জব্লকারাঁ, ভারতবর্ষের ভরসার 'বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট মক্ষমলরের আদরের স্থল নব্য 
দাসালকে সমাজাকাশে উাঁদত করিয়াছেন। যেমন সান্দরীমণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রল্থমধ্যে 


অত লোক রাহ হইয়া এই কল চাঁদকে গ্রাস করিতে যান, আমরা তাঁহাদের নিন্দা 

। বিশেষতঃ রাজনারায়ণবাবূকে বাল যে, আপানিই এই গ্রল্থমধ্যে গোমাংসভোজন নিষেধ 
কমি বিনা তা হলেন কলে 
অপকৃষ্টঃ গোরুও যেমন উপকার, নব্য বাঙ্গালিও সেইর্‌প। ইহারা সম্বাদপন্ররূপ,, ভাণ্ড 
ভাণ্ড সুস্বাদ; দুন্ধ দিতেছে; চাকরি-লাঙ্গল কাঁধে লইয়া, জাবনক্ষেত কর্ষণ পডন্ব'ক ইংরেজ 


* সেকাল আর একাল। শ্রীরাজনারায়ণ বস: প্রণীত। 
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আনিয়া ফোলয়া, চানর বলদের নাম রাঁখতেছে; সমাজ সংস্কারের গাঁড়তে বিলাত মাল 
বোঝাই "দিয়া, রসের বাজারে চোলাই কাঁরতেছে; এবং দেশাহিতের ঘানিগাছে স্বার্থ সর্ষপ পেষণ 
করিয়া, যশের তেল বাহর কাঁরতেছে। এত গুণের গোরুকে কি বধ কাঁরতে আছে? 

1কন্তু যান বাঙ্গালির যত নন্দা করুন, বাঙ্গাল তত নিন্দনীয় নহে। রাজনারায়ণবাব5ও 
বাঙ্গালর যত নিন্দা কারয়াছেন, বাঙ্গাল তত নিন্দনীয় নহে। অনেক স্বদেশবৎসল যে আঁভপ্রায়ে 
ধহতার্থ। সেকালে আর একালে নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে_ একালের দোষ- 
নিৰ্ব্বাচনই তাঁহার উদ্দেশ্য । একালের গুণগ্ালর প্রাত তান বিশেষ দষ্টিনিক্ষেপ করেন নাই 
করাও নপ্রয়োজন; কেন না, আমরা আপনাঁদগের গণের প্রাত পলকের জন্য সন্দেহযুক্ত নাহ। 
নব্য বাঙ্গাঁলর অনেক দোষ। কিন্তু সকল দোষের মধ্যে, অন:করণাননুরাগ সব্ববাদসম্মত। 
ক ইংরেজ, ক বাঙ্গালি, সকলেই ইহার জন্য বাঙ্গালি জাতিকে অহরহ তিরক্কৃত কাঁরতেছেন। 
তদ্বিষয়ে রাজনারায়ণবাবু যাহা বালয়াছেন, তাহা উদ্ধত কারবার আবশ্যকতা নাই_সে সকল 
কথা আজকাল সকলেরই মুখে শনানতে পাওয়া যায়। 

আমরা সে সকল কথা স্বীকার কাঁর, এবং ইহাও স্বীকার কাঁর যে, রাজনারায়ণবাব« যাহা 
রাঁলয়াছেন তাহার অনেকগদালই সঙ্গত। 'কস্তু অন;করণসম্বন্ধে দুই একাঁট সাধারণ ভ্রম আছে। 
অনকরণ মাত্র কি দষ্যঃ তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার 
উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশহ বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যানকরণ করিয়া কথা কাহিতে শিখে, যেমন সে 
বয়ঃপ্রান্তের কার্য্য সকল দোৌখয়া কার্য কারতে শিখে, অসভ্য এবং আশাক্ষত জাতি সেইরপ 
সভ্য এবং ধশাক্ষিত জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গাল যে 


ইউরোপায়েরা প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অল্প ণ য়ু ॥ বিশেষতঃ 


ইংরেজের অনুকরণ কাঁরতেছে, ইহাই বাঙ্গালির ভরসা। 
ৃ তবে লোকের বিশ্বাস এই যে, অনুকরণের ফলে কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় না। 
{কসে জানলে? j 

প্রথম, সাঁহত্য সম্বন্ধে দেখ। পৃথিবীর কতকগনল প্রথম শ্রেণীর কাব্য, কেবল অন্দকরণ 
মাত্ৰ৷" ড্রাইডেন এবং বোয়ালের অন্দকারী পোপ, পোপের অন:কারী জন্‌সন। এইরূপ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র লেখকাঁদগের দষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা এ কথা সপ্রমাণ করিতে চাঁহ না 
মহাকাব্য, হোমরের প্রঁসদ্ধ মহাকাব্যের অনকরণ। সমুদয় রোমুকসাহত্য, যয ফি র 
নকরণ। যে রোমকসাহিত্য বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা অনুকরণ মাত্র। কিন্তু 
িদশেঁয় উদাহরণ দূরে থাকুক। আমাঁদগের স্বদেশে দুইখান মহাকাব্য আছে_তহাকে 
মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ ইতহাস বলে-_তাহা পৃথিবী'র সকল কাব্যের শ্রেজ্ঠ। গুণে উভয়ে 
প্রায় তুল্য; অল্প তারতম্য। একখান আর একখানির অনদকরণ। 


গে 


প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও যাঁধাম্ঠরে তাহার অপেক্ষা আঁধক প্রভেদ নহে। রামায়ণের আমত- 
বলধারণ বার, িতোন্দ্রয়, ল্রাত্বংসল লক্ষনুণ মহাভারতে অজ্জর্ননে পাঁরণত হইয়াছেন, এবং ভরত 
শন্রুঘ্ম নকুল সহদেব হইয়াছেন। ভীম, নূতন সৃষ্ট, তবে কুন্তকর্ণের একট, ছায়ায় 


২০১ 


বাঁঙ্কম রচনাবলশ : 

দাঁড়াইয়াছেন। রামায়ণে রাবণ, মহাভারতে দদর্যোযাধন; রামায়ণে বিভীষণ, মহাভারতে বিদ্ঃর; 
অভিমন্যু, ইন্দ্রাজতের অস্থিমজ্জা লইয়া গঠিত হইয়াছে। এদিকে রাম ভ্রাতা ও পত্রী সাহত 
- বনবাসী; যদাধাস্ঠরও ভ্রাতা ও পত্নী সাহত বনবাসী। উভয়েই রাজচ্যুত। একজনের পত্নী 
অপহৃত, আর একজনের পত্নী সভামধ্যে অপমানিতা; উভয় মহাকাব্যের সারভূত সমরানলে সেই 
আঁ্ জলন্ত; একে স্পম্টতঃ, অপরে অস্পন্টতঃ। উভয় কাব্যের উপন্যাসভাগ এই যে, যুবরাজ 
রাজ্যচ্যুত হইয়া, ভ্রাতা ও পত্নীসহ বনবাসী, পরে সমরে প্রবৃত্ত, পরে সমরাবিজয় হইয়া পু 
জ্বরাজ্যে স্থাপত। ক্ষুদ্র ক্ষদ্দ্র ঘটনাতেই সেই সাদৃশ্য আছে; কুশনীলবের পালা মাঁণপনরে 
বন্রবাহন কর্তৃক অভিনীত হইয়াছে; মাথলায় ধনু্ভ'ঙ্গ, পাণ্চালে মৎস্যাবন্ধনে পারণত হইয়াছে; 
দশরথকৃত পাপে এবং পাণ্ডুকৃত পাপে লক্ষণ এক্য আছে। মহাভারতকে রামায়ণের অনুকরণ 
বাঁলতে ইচ্ছা না হয়, না বলুন; কিন্তু অন:করণাঁয়ে এবং অন্মকৃতে ইহার অপেক্ষা ঘানষ্ঠ সম্বন্ধ 
আত বিরল। কিন্তু মহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবীতে অন্যন্র অতুল-_একা 
রামায়ণই তাহার তুলনীয়। অতএব অনুকরণ মাত্র হেয় নহে। 


ছিল; এক্ষণে অন,করণাবস্থা পাঁরত্যাগ করিয়া পৃথগৃভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে। প্রতিভা 
এরূপ ঘটে, প্রথম অনুকরণ মাত হয়; পরে অভ্যাসে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে 

শিশু প্রথম লিখতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়_পারিণামে 
তাহার হস্তাক্ষর স্বতল্ল হয়, এবং প্রতিভা থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লখিয়াও থাকে। 
তবে প্রতিভাশুন্যের অননকরণ বড় কদ্যয হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, 
যে চিরকালই অন্7কারী থাকে, তাহার দ্বাতন্ত্য কখন দেখা যায় না। ইউরোপীয় নাটক ইহার 


অন্দকরণ যে গালি বলিয়া আজি কালি পারাঁচত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রাতভাশুন্য 
ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি। অক্ষম ব্যাক্তর কৃত অন্করণ অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কিছুই নাই; 
একে মন্দ, তাহাতে অন্দকরণ। নচে অনুকরণ মাত ঘৃণ্য নহে; এবং বাঙ্গালির বর্তমান অবস্থায় 
তাহা দোষের নহে। বরং এরূপ অন্করণই স্বভাবাসিদ্ধ। ইহাতে যে বাঙ্গালির স্বভাবের কিছু 
বিশেষ দোষ আছে, এমন বোধ করিবার কারণ নিদ্দেশি করা কঠিন। ইহা মানুষের স্বভাবাসদ্ধ 
দোষ বা গুণ। যখন উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্টে একত্রিত হয়, তখন অপকুষ্ট স্বভাবতই উৎকৃষ্টের 
সমান হইতে চাহে। সমান হইবার কিঃ উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে, সেইরূপ কর, 
৷ বাঙ্গালি দেখে, ইংরেজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, 


[াবধ প্রবন্ধ__অন্যকরণ 
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জাতি হউক না কেন, এঁ অবস্থাপন্ন হইলে এরূপ কারিত। বাঙ্গালির স্বভাবের দোষে এ 
অনূকরণপ্রবৃত্তি নহে। অন্ততঃ বাঙ্গালির ?তনাট প্রধান জাতি_ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আৰ্য্যবংশ- 
সন্তুত; আৰ্য্যশোণিত তাহাদের শরীরে অদ্যাঁপ বাঁহতেছে; বাঙ্গাল কখনই বানরের ন্যায় কেবল 
অন করণের জন্যই অনদ্করণাঁপ্রয় হইতে পারে না! এ অননকরণ জবাভাবক, এবং পারণামে 
মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে। বাঁহারা আমাদগের কৃত ইংরেজের আহার ও পরিচ্ছদের অনুকরণ 
দেখিয়। রাগ করেন, তাঁহারা ইংরেজকৃত ফরাসাদগের আহার পাঁরচ্ছদের অনকরণ দোঁখয়া কি 
বাঁলবেন? এ শবষয়ে বাঙ্গালির অপেক্ষা ইংরেজরা অন্পাংশে অনকারী? আমরা অনুকরণ 
কার, জাতীয় প্রভুর; ইংরেজরা অন*করণ করেন_কাহার £ 

ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার কাঁর যে, বাঙ্গালি যে পাঁরমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত, ততটা বাঞ্ছনীয় 
না হইতে পারে। বাঙ্গালির মধ্যে প্রাতভাশুন্য অন্দকারীরই বাহুল্য; এবং তাঁহাঁদগকে প্রায় 
গ্ুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অন*করণেই প্রবত্ত দেখা যায়! এইটি মহা 
দুঃখ । বাঙ্গাল গুণের অন্মকরণে তত পট: নহে; দোষের অননকরণে ভূমণ্ডলে আদ্বিতীয়। এই 
জন্যই আমরা বাঙ্গালির অনকরণপ্রবৃত্তিকে গালি পাড়, এবং এই জন্যই রাজনারায়ণবাব যাহা 
যাহা বালয়াছেন, তাহার অনেকগীলকে যথার্থ বাঁলয়া স্বীকার কারতোছ। 

যেখানে অন্যকারী প্রাতভাশালী, সেখানেও অন্ক্রণের দুইটি মহৎ দোষ আছে। একটি 
বৈচিন্যের ধবঘ]। এ সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৈচিত্য-ঘাটিত। জগতাঁতলস্থ সবর্ব পদার্থ 
যাঁদ এক বর্ণের হইত, তবে জগৎ দক এত সুখ্দূশ্য হইত? সকল শব্দ যাঁদ এক প্রকার হইত 
মনে কর, কোঁকলের স্বরের ন্যায় রব ভিন্ন পাঁথবীতে অন্য কোন প্রকার শব্দ না থাকত, তবে 
কি লে শব্দ সকলের কর্ণজরলাকর হইত না? আমরা সেরুপ স্বভাব পাইলে, না হইতে 
A তাহাতে 
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রিত। 'কন্তু এক্ষণে আমরা যে প্রকীত লইয়া পাঁথবীতে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছ, 
চন্র্েই সুখ । অনুকরণে এই সখের ধ্বংস হয়। মাকবেথ উৎকৃষ্ট নাটক, কিন্তু পাঁথবীর- 
[কল নাটক মাকবেখের অনুকরণে লিখিত হইলে, নাটকে আর শক সুখ থাকিত? সকল 
মহাকাব্য রঘ্বংশের আদর্শে {লাখত হইলে, কে আর কাব্য পড়ত? 

দ্বিতীয়, সকল বিষয়েই যক্পপৌনঃপুন্যে .উৎকর্ষের সন্তাবনা। কিন্তু পরবত্তাঁঁ কার্য 
পব্ববস্তাঁ কার্যোর অনুকরণ মাত্র হইলে, চেষ্টা কোন প্রকার নূতন পথে যায় না; সংতরাং 
কাষ্যের উন্নাত ঘটে নাগ তখন ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহা কি শিল্প সাহত্য 
বিজ্ঞান, ি সামাজিক কাৰ্য্য, কি মানসিক অভ্যাস, 


মন্ষ্যদেহ ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে যাহাতে কতকগঢ়লর আঁধকতর পাঁরপুনচ্ট, এবং 
কতকগ্যালর প্রাত তাচ্ছিল্য জন্মে, তাহা মনষ্যের আনিষ্টকর। মন্দষ্য অনেক, এবং একজন 
মনুষ্যের সৃখও বহুবিধ। তত্তাবৎ সাধনের জন্য বহ্যাবধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কার্যেযর 
আনশ্যকতা "নন ভি প্রকারের কার্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের দ্বারা ভিন্ন সম্পন্ন হইতে 
পারে না। এক শ্রেণীর চাঁরৱের লোকের দ্বারা বহ প্রকারের কার্য্য দাঁধত হইতে পারে না 
অতএব সংসারে চারতবৈচিত্য, কার্য্যবৈচিন্যা, এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র প্রয়োজন ৷ তদ্যতীত সমাজের 
সকল বিষয়ে মঙ্গল নাই। অন্যকরণপ্রবৃত্তিতে ইহাই ঘটে যে, অনকারীর চারি, তাহার প্রব্াি 


সকলেই বা আধিকাংশ লোক বা কাৰ্যক্ষম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, একই আদর্শের অন্কারী হয়েন। তখন 
এই বৌচত্রাহানি অতি গুরুতর হইয়া উঠে। মনযষ্য-চাঁরত্রের সব্ববাঙ্গীণ স্ফ্যার্ত ঘটে না; সব্র্ব- 
প্রকারের মনোবাত্ত সকলের মধ্যে, যথোচিত্‌ সামঞ্জস্য থাকে না, সব্বপ্রকারের কার্য সম্পাদিত 
হয় না, মনূষ্যের কপালে সকল সখ ঘটে না_মননূষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে, সমাজ অসম্পূর্ণ 
থাকে, মন,ষ্জীবন অসম্পূণ থাকে। 

আমরা বে করাটি কথা বািয়াছি, তাহাতে 'নিম্নালাখিত তত্বসকলের উপলান্ধ হইতে পারে 

১ সামাজিক সভ্যতার আদি দুই প্রকার; কোন কোন সমাজ স্বতঃ সভ্য হয়, কোন্‌ কোন 
সমাজ 'অনার হইতে শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহন্কালসাপেক্ষ; দ্বিতাীয়োক্ত 
আশ; সম্পন্ন হয়। £ 

২ যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি, সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ লাভ করে, তখন 
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রকম রচনাবলী 
দ্বিতীয় পথে সভ্যতা আত দ্রুতগতিতে আসিতে থাকে। সে স্থলে সামাজিক গাঁত এইরূপ হয় 


যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সব্বাঙ্গীণ অননকরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই 


স্বাভাবিক নিয়ম। 
৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণগ্রবৃত্তি অস্বাভাঁবক বা বাজাঁলর চাঁরন্র- 
নহে। 


৪। অনুকরণ মাত্রই আঁনন্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সফলও জন্মে; 
প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্য আপানই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে, 
এই অন্ঃকরণপ্রবাত্ত যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। ইহাতে ভরসার 
হ্থলও আছে। 

€। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপয্যন্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও আননকরণ- 
প্রবৃত্ত বলবতী থাকিলে অথবা অন্যকরণের যথার্থ সময়েই অননকরণপ্রবাত্ত অব্যবাহতরদগে 
স্ফঠার্ভ পাইলে, সবর্বনাশ উপস্থিত হইবে। 


শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা 
প্রথম, শকুন্তলা ও মিরন্দা 


উভয়েই খাঁষকন্যা ; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজার্য। উভয়েই খাঁবকণ্যা বলয়া, 
অমান্যাষক সাহাষ্যপ্রাপ্ত। মিরন্দা এরয়ল-রক্ষিতা, শকুন্তলা অগ্নরোরাক্ষতা। 
উভয়েই খাঁষ-পাঁলতা। দুইটিই বনলতা--দুইটিরই সৌন্দর্ষেয উদ্যনলতা পরাভূতা। 
শকুত্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবা|সনশগণের ম্লানীভূত রুপলাবণ্য দজ্মন্তের দ্মরণ-পথে আসল; 
শহদ্ধান্তদলভীমিদং বপারাশ্রমবাসিনো যাঁদ জনস্য। 
নু ৪ খল; গণৈর্‌দ্যানলতা বনলতা ভঃ ॥ 
ফাঁদননন্দও ?মরন্দাকে দোখয়া সেইরূপ ভাবিলেন, 
Full many a lady 
I have eyed with best regard, and many a time 
‘The harmony of their tongues hath into bondage 
Brought my too diligent ear: for several virtues 
Have I liked several women ; 
০ you, O you, 
So perfect and so peerless, are created 
Of every creature's best! 


উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রাতিপালিতা; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে 
সিদ্ধ। কিন্তু মনদষ্যালয়ে বাস কাঁরয়া, সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণীপ্রকৃতি, বিকবত প্রাপ্ত হয়_ 
কে আমায় ভালবাসবে, কে আমায় সুন্দর বালবে, কেমন কাঁরয়া পুরুষ জয় কাঁরব, এই সকল 


বিবিধ প্রবন্ধ__শকুত্তলা, িরন্দা এবং দেসাঁদমোনা 


Ee 
_লঙ্জার অনুরোধে আপনার হৃদ্গত প্রণয় সখীদের সম্মদখেও সহজে ব্যক্ত কাঁরতে পারেন না। 
মিরন্দার সেরপ নহে। শিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লঙ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা 
হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেন নাই। প্রথম ফাঁদনন্দকে দৌখয়া 
মরন্দা বাঁঝতেই পারল না যে, কি এ? 
Lord, how it looks about! Believe me, Sir, 
Tt carries a brave form. But ‘tis a spirit. 


_ সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুস্তলার তাহা সকলই আছে, নিন্দার তাহা কিছুই নাই। 
পিতার সম্মুখে ফাঁদনন্দের রুপের প্রশংসার কিছনমান্র সণ্কোচ নাই_আন্যে যেমন কোন চিত্রাদর 
প্রশংসা করে, এ তেমান প্রশংসা; 


I might call him 
A thing divine, for nothing natural 
I ever saw so noble. 


অথচ স্বভাবদন্ত স্মণচারতরের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব 
নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনন্থ এবং মাধদর্য্য আঁধক। যখন 
[তাকে ফাঁদ্দনন্দের পড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিরন্দা বালতেছে, 
O dear father, 
Make not too rash a trial of him, for 
He’s gentle and not fearful. 


যখন পতৃমখে ফাঁদনন্দের রুপের নিন্দা শ্দনয়া মিরন্দা বলল, 
My affections 
Are then most humble: I have no ambition 
. ‘To see a goodlier man. 


তখন আমরা বাঁঝতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারাবহণীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদ-ঃখকাতরা, 

মরন্দা প্লেহশালনী; মরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ থে পাবত্রতা, তাহা আছে। 
যখন রাজপযন্রের সঙ্গে িরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয়সংস্পর্শশন্য ছিল; 
কেন নান শৈশবের শর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন দেখেন নাই। 
শকুত্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তানও শ.ন্যহদয়, খাঁষগণ ভিন্ন পরুষ দেখেন নাই। 
উভয়ই তপোবনমধ্যে-এক স্থানে কণ্বের তপোবন-অগর স্থানে প্রদ্পেরোর তপোবন_ অনৃরওপ 
নায়ককে দোখবামাত্র প্রণয়শালনী হইলেন। কিন্তু কবাদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ; 
পরামর্শ কাঁরয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা-চারত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি 
প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক সেইরুপ হইয়াছে যাঁদ একজনে দ; রত্র প্রণয়ন 
কাঁরতেন, তাহা হইলে কাব শকুস্তলার প্রণয়লক্ষণে ও 'মরন্দার প্রাণরলক্ষাণ ভে ? 
{তান বাঁঝতেন বে; শকুন্তলা, সমাজপ্রদত্ত, সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশধলা, অতএব তাহার প্রণয় 
মূখে অব্যক্ত থাঁকবে, কেবল লক্ষ ব্যক্ত হইবে ; কিন্তু মিরল্দা সংল্কারশযন্যা, লৌকিক লজ্জা 
কি, তাহা জানে না ' অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পারদ্কটে হইবে। গছক 
পৃথক: কাঁবপ্রণীত চিতদ্বয়ে তিক তাহাই । দডজ্মন্তকে দেখিয়া শকুন্তলা প্রণয়াসঞ্জা; 
কিন্তু দু্মন্তের কথা দুরে থাক্‌ দখা; বত দন তাঁহাকে 'রুষ্টা দেখিয়া, সকল কথা অনুভবে 
বাঝয়া' পীঁড়াপাঁড়ি কীরয়া কথা বাহির কার্য়া না লইল, ততাঁদন তাহাদের সম্মুখেও শকুন্তলা 
এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত 

দরঙ্ধং বশীক্ষতমন্যতোহাপি নয়নে বত প্রেরয়ন্ত্যা য়া, 

[তং যচ্চ নিতম্বয়োগ্রদতয়া মন্দং ধিবলাসাদব। 

মাগা ইত্যুপরদদ্ধয়া যদাপ তৎ সাসময়মনক্তা সখী, 

সৰ্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো ! কামঃ স্বতাং পশ্যাত॥ 
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শকুন্তলা দজ্মন্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাঁহার বল্কল বাঁধিয়া যায়, পদে কুশাঙ্কুর 


{ৰ'ধে। কিন্তু িরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই-_মিরন্দা সে সকল জানে না; প্রথম সন্দর্শন- 
কালে মরন্দা অসঙ্কাঁচত চিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত কাঁরলেন, ূ 


Is the third man that e’er I saw, the first 
That e’er I sigh’d for: 


এবং পিতাকে ফা্দনন্দের পড়নে উদ্যত দেখিয়া, ১: আপনার প্রিয়জন বালয়া, 
পতার দয়ার উদ্রেকের যত্ন করিলেন। প্রথম অবসরেই ফাঁদ'নন্দকে আত্মসমর্পণ কারলেন। 
দু্্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম Side এক প্রকার লুকোচুরি খেলা । “সাখ, রাজাকে *। 
ধরিয়া ' রাঁখস্‌ কেন?”_“তবে, আমি উঠিয়া যাই”_ «আমি এই গাছের আড়ালে ল্‌কাই"_ 
শকুন্তলার এ সকল “বাহানা” আছে; মিরন্দার সে সকল নাই। এ সকল লঙ্জাশীলা কুলবালার 
বাহত, কিন্তু মরন্দা লঙ্জাশীলা কুলবালা নহে-মরন্দা বনের পাখী- প্রভাতারঃণোদয়ে গাইয়া 
তাহার লজ্জা করে না; বৃক্ষের ফুল-_ সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মূখ ফনটাইয়া ফাটিয়া 
লজ্জা করে না; নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বালিতে লঙ্জা করে না যে 
But my modesty, 
‘The Jewel in my dower, I would not wish 
Any companion in the world but you; 
Nor can imagination form a shape, 
Besides yourself, to like of. 


This 


পনশ্চ৪ 
Hence, bashful cunning! 
And prompt me, plain and holy innocence! 
I am your wife, if you will marry me; 
If not, TH die your maid: to be your fellow 
You may deny me; but Pll be your servant, 
Whether you will or no. 


আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দা ফাঁদ'নন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমদায় উদ্ধত কাঁর, _ 
কিন্তু নিজ্পরয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষপায়র আছে, সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে 
পাঁরবেন। দৌখবেন, উদ্যানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়সন্তাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং 
পূর্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা নীনকঞ্প নহে। যে ভাবে: 
জুলিয়েট বালয়াছলেন যে, “আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালবাসা সেই সাগরতুল্য 
গভীর”, মরন্দাও এই স্থলে সেই মহান: চিত্তভাবে পাঁরপ্রত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতা- 
মণ্ডপতলে, দক্্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,_যে আলাপে শকুন্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম 
আঁভমত সূ্যাসমণপে ফ.টাইয়া হাসিল-সে আলাপে তত গোঁরব নাই--গানবচারিতের কূল 
্রাসতপ্যন্তপ্রঘাতী সের্‌প টল টল চণ্ঠল বাঁচিমালা তাহার হৃদয়সধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা 
বাঁলয়াছি, তাই-কেবল 'ছি ছি, কেবল যাই যাই, ০২০০০৮০৭১৯০ Molle se” 
যথা “অন্ধপধে সুমারিঅ এদস্ম হখব্ভংসিণো মণালবলঅস্ম কদে পাঁড়াণিবুত্তাহ্ম ৷” ইত্যাদি 
একট; অগ্রগামিনীত্ব আছে, যথা দুজ্মস্তের মুখে ॥ 

নন কমলস্য মধ্যকরঃ সন্তুয্যাত গন্ধমাত্রেণ।” এ কথা শুনিয়া শকৃম্তলার 1 
“অসন্তোসে উপ কিং করেদি ?”--এই সকল ছাড়া আর বড় মি দে 
-বরং কবির গুণ। দংজ্মন্তের চারত্র-গোঁরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। 
ফাঁদনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যাক্তি, নাঁয়কার প্রায় সমবয়দ্ক, প্রায় সমযোগ্য অকৃতকীর্ত 
অপ্রথিতযশাঃ, কিন্তু সসাগরা পাথবপতি মহেন্দ্রসখ দম্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে? দক্ষ্ত 

মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুস্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে-সৈ ভাল করিয়া মুখ 

৭ পিপিশ্িপন্০০৭ পাঁথবশীপাতি কুঞ্জবনে বসিয়া 


২০৬ 


বিবিধ প্ৰবন্ধ_শকুন্তলা, টিরন্দা এবং দেসাঁদমোনা 


সাধ কাঁরয়া প্রেম করারুপ খেলা খোলতে বাঁসয়াছেন, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নাঁলনী- 
কোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনব্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফ্দাটবে কি? 

যান এ কথাগযাল স্মরণ না রাখবেন, তান শকুন্তলা-চারত্র বুঝিতে পারিবেন না; যে 
জলানবেকে মিরন্দা ও জলয়েট ফুটিল, সে জলানষেকে শকুন্তলা ফুটিল না; প্রণয়াসক্তা 
শকুন্তলায় বালিকার চাণ্টল্য, বাঁলকার ভয়, বালিকার লজ্জা দৌখলাম; কিন্তু রমণীর বান্তীর্যয, 
রমণীর স্নেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলবেন, লোকাচারের লতা; দেশভেদ। বস্তুতঃ 
তাহা নহে। দেশশ কুলবধ্‌ বালয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পাঁড়ল;_আর "মরন্দা বা জ্বালয়েট 
বেহায়া বিলাত মেয়ে বালয়া মনের গ্রাল্থ খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই 
বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; 

[লেই ভিতরে মনষ্যহদয়ই খাকে। বরং বালতে গেলে-তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া 


বালিতে ইয়_ব্অসন্তোসে উণ কিং করোদ?" তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস 
পরে, পৌরবের: সভাতলে দাঁড়াইয়া দুজ্মন্তকে তিরস্কার কারয়া বাঁলয়াছিল--“অনার্য্য! 
আপন হৃদয়ের অন:মানে সকলকে দেখ?”_সে শকুন্তলা যে, লতামণ্ডপে ব্যালকাই রাঁহল, তাহার 
রণ, কুলকন্যাসূলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ-দজ্ন্তের চাঁরত্রের বস্তার। যখন শকুন্তলা 
সভাতলে পাঁরতাক্তা, তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমাহষা; মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং তখন 
শকুন্তলা রমণী ; এখানে তপোবনে; তপাঁস্বকন্যা, রাজপ্রসাদের্‌ অন্াচত আভিলাষণ৭,_এখানে 


শকুন্তলা কে? কারশমপ্ডে পদ্মমান। শকু্তলার কাব য়ে টেম্পেস্টের কাব হইতে হানপ্ 
নূহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার কারিলাম। 
দ্বিতীয়, শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনা 


শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা গেল-কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে যে, শকুন্তলা তিক 
মিরন্দা নহে। 'ঁকস্তু মিরন্দার সাঁহত তুলনা কারলে শকুস্তলা-চারত্রের এক ভাগ বুঝা যায়।, 
শকুন্তলা-চারৱ্রের আর এক ভাগ বুঝতে বাঁক আছে। দেসাদমোনার সঙ্গে তুলনা কাঁরয়া সে 
ভাগ্র-বুঝাইব, ইচ্ছা আছে। 


শকুন্তলা এবং দেসাদমোনা এবং য়া। তুলনীয়া-_ 
কেন না, উভয়েই নুরঃজনের অনমাতর অপেক্ষা না কাঁরয়া আত্মসমর্পণ কারঃ ৷ গৌতমী 


শকুন্তল সম্বন্ধে দুমস্তকে যাহা বলিয়াছেন, ওথেলোকে লক্ষ্য কারয়া দেস্‌দিমোনা সম্বন্ধে তাহা 
বলা যাইতে পারে__ 

ণাবেকাঁখদো গঢরনৃঅণো ইসিএ ণ তুএাব পঢুচ্ছিদো বন্ধ; 

একক্কস্মঅ চাঁরএ ভণাদ্ কিং একএকাস্মং॥ 2 

তুলনাীয়া-কেন না, উভয়েই বাঁরপঢরনষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ কাঁরয়াছেন-_-উভযে 
“দুরারোহণী আশালতা” মহামহণরুহ' অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। বস্তু বীরমন্বের যে মোহ, 
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এস ০ 


বঙিকম রচনাবলশ 


এবং দ[ইজনে তুলনীয়া-কেন না, উভয়েই পরম! গ্নেহশালনী- উভয়েই সতী । ঘেহশালিনী 
২৮৬৪১০৮৮১৬1 শ্যাম, নিধ্,, বধ, যাদন; মাধ যে সকল নাটক উপন্যাস 
নবন্যাস প্রেতন্যাস াখতেছেন, তাহার না়কামাররেই প্লেহশালিনী সতী । কিন্তু এই সকল- 
র কাছে একটা পোষা বিড়াল আসিলে, তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান, আর পাঁতটচিন্তা- 
মগ্ন শকুন্তলা দুব্্বাসার ভয়ঙ্কর “অয়মহস্তোঃ” শুনিতে পান নাই! সকলেই সতী, কিন্তু 
জগৎসংসারে অসতা নাই বায়া, স্রশলোকে অসতা হইতেই পারে না বলয়া দেসাদিমোনার 
যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মম্সে'র ভিতর কে প্রবেশ করিবে? যদ স্বামীর প্রাত অবিচলিত ভক্ত 
_প্রহারে, অত্যাচারে, বিসজ্জনে, কলঙেকেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যাঁদ সতীত্ব হয়, তবে 
শকুন্তলা অপেক্ষা দেসাদমোনা 'গরায়সী। সবামরর্ভুক পাঁরত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দাঁলতফণা 
সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভর্থসনা করিয়াছলেন। যখন রাজা শকুত্তলাকে 
আঁশক্ষা সত্তেও চাতুর্য্যপট; বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দন্তে, পুব্বেরি 
বনত, লাঁজ্জত, দগঁখত ভাব পরিত্যাগ করিয়া বললেন, “অনার্ধয, আপনার হৃদয়ের ভাবে 
সকলকে দেখ?” যখন তদুত্তরে রাজা, রাজার মত, বলিলেন, “ভদ্রে! দুজ্মন্তের চাঁরর বাই 
জানে,” তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বাঁললেন, 

তুন্মো জ্জেব পমাণং জাণধ ধম্মার্থাদণ লোঅস্ম। 

লঙ্জাবাণাত্জদাও জাণন্তি ণ িম্পি মাহলাও ॥ 
এ রাগ আভমান, এ ব্যঙ্গ দেস্‌দিমোনার নাই। যখন ওথেলো দেসাঁদমোনাকে সব্্বসমক্ষে 
প্রহার কারয়া দূরীভূত কারিলেন, তখন দেসদিমনা কেবল বলিলেন, “আম দাঁড়াইয়া 


আপনাকে আর বিরক্ত কাঁরব না।” বাঁলয়া যাইতোঁছলেন, আবার ডাকিতেই “প্রভু!” বলিয়া 


নিকটে আসলেন। যখন ওথেলো অকৃতাপরাধে তাঁহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের এ 
কারয়াছলেন, তখনও দেসাঁদমোনা “আম নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন,” ঈদ্‌শ উক্ত ভিন্ন 
আর কিছুই' বলেন নাই। তাহার পরেও পাঁতল্নেহে' বাঁণ্ত হইয়া, পাঁথবী শুন্য দোখিয়া, 
ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, 


O good Iago, 
What shall 1 do to win my lord again? 
Good friend, go to him ; for, by this light of heaven, 
I know not how I lost him. Here I kneel: 


হঁত্যাদি। যখন ওথেলো ভাষণ রাক্ষসের ন্যায় ?নশীথশয্যাশায়নশী সুপ্তা সুন্দরীর সম্মুখে 
“বধ কারব!” বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই-_আঁভমান নাই আঁবনয় বা অগ্নেহ নাই 
-দেসুদমোনা কেবল বাঁললেন, “তবে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন৷” যখন দেস্‌দিমোনা, মরণ- 
ভয়ে নিতান্ত ভগতা হইয়া, একাঁদনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক মূহ্বর্তজন্য জীবন ভিক্ষা 
চাঁহলেন, মূ তাহাও শুনিল না, নু তখনও রাগ নাই, অভিযান নাই আঁবনয় নাই, অল্নেহ নাই। 
মত্যুকালেও যখন হীমালয়া আসিয়া তাঁহাকে মম; দোখয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এ কাৰ্য্য কে 
কাঁরল?” তখনও দেস্‌দমোনা বাঁললেন, “কেহ না, আমি নিজে। চাঁললাম! আমর প্রভুকে 
আমার প্রণাম জানাইও । আম চাললাম।” তখনও দেসাদিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ কাঁরল 
এ Sokal a Rants Esso ০. 

বলিতোছলাম যে দেসাদমোনার সঙ্গে তুলনীয়া এবং তুলনীয়াও ন 

তুলনীয়া নহে-কেন না, গা, ভিন্ন ভিন জাত তুলা হয় না। সেক্ষপণীয়রের এই নাটক 
সাগরবং, কাঁলদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা 


সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্যাপ্ত, | 


স্তুপীকৃত, রাশি রাশি, অপাঁরমেয়। আর যাহা গভার, দস্তর, চণ্চল, ভমনাদী, তাহাই এই 
সাগরে। সাগরবং সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, হদয়ো্খিত িলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষর ; 
দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ধ্যাঁদ বাত্যায় সম্ভাড়িত ; ইহার প্রবল বেগ, দঃরন্ত কেলাহল, বিলোল 

আবার ইহার মধুর নপীলমা, ইহার অনন্ত আলোকচর্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতঃ, 
ইহার ছায়া, ইহার রক্করাজি, ইহার মৃদ গীত-_সাহিত্যসংসারে দুর্লভ 


২০৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালির বাহুবল 


তাই বলি, দেসাঁদিমোনা শকুত্তলায় তুলনীয় নহে। ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে তুলনীয়া 
নহে। ভিন্ন জাতীয় কেন বালতেছি, তাহার কারণ আছে। 
ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় 
নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একট; অধিক বুঝেন! 
তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে_যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত 
নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে, এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে, এমত নহে--তন্মধ্যে 
অনেকগনীল অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে-প্রণীত ফস্ট এবং বাইরণ- প্রণীত মানফ্রেড-_কিন্তু 
উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক-এঁ সকল কাব্য, নাটক নহে। সেক্ষপীয়রের টেস্পেস্ট এবং 
কাঁলদাসকৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য ; কিন্তু নাটক 
নহে। নাটক নহে বললে এতদনুভয়ের নন্দা হইল না; কেন না, এইরূপ উপাখ্যান কাব্য 
পৃঁথবীতে অতি বিরল-_অতুল্য বাললেও হয়। আমরা ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বালিতে 
পারি; কেন না, ভারতীয় আলঙ্কারিকাঁদগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, তাহা সকলই এই 
দুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দই 
নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক-_শকুত্তলা এ 
{হিসাবে উপাখ্যান কাব্য। ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে, দেসাঁদমোনা-চারত্র বত পারিস্ফুট 
হইয়াছে সিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেসাদমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা 
ধ্যানপ্রাপ্য। দেসাঁদমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শ্নাঁনতে পাই, চক্ষের 
জল ফোঁটা ফোঁটা গণ্ড বাহয়া বক্ষে পাঁড়তেছে দেখিতে পাই_ভূলগ্নজান; সুন্দরীর স্পান্দততার 
লোচনের উদ্বর্ঁ দৃষ্টি আমাদগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুভ্তলার আলোহত চক্ষনরাদি 
আমরা দ.জ্মন্তের মুখে না শুনিলে বুঝতে পার না-যথা 
ন তি্যগবলোকিতধ, ভবাঁত চক্ষ2রালোহতং 
বচোহ'তিপর/যাক্ষরং ন চ পদেষ; সংগচ্ছতে। 
'হিমার্ত ইব-বেপতে সকল এব বম্বাধরঃ 
প্রকামাঁবনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে॥ 
শকুত্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দৌখতে পাই না) 
সে সকল দেসাঁদমোনায় অত্যন্ত পাঁরস্ফুট ৷ শকুন্তলা 1চন্রকরের চিত্র ; ভাস্করের 
গাঁঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্‌দিমোনার হৃদয় আমাদগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মযক্ত এবং 
সম্পূর্ণ বিস্তারিত ; শকুস্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত। 
ঢতরাং দেসীদমোনার আলেখ্য. আধকতর প্রোজ্জবল বািয়া দেস্‌দিমোনার কাছে শকুন্তলা 
দাঁড়াইতে পারে না। নতুবা ‘ভিতরে দই এক ৷ শকুন্তলা অদ্ধেক মিরন্দা, অর্ধেক দেস্‌দমোনা। 
পারণাঁতা শকুন্তলা দেস্্দমোনার অন;র্পিণশ, অপাঁরণীতা শকুন্তলা িরন্দার অনন্রাঁপণী। 


মা 


বাঙ্গালির বাহবল 


বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নাতর আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বাঙ্গালি সৰ্ব্বদা উল্নাতর জন্য 
ব্যস্ত । অনেকে তদ্দিষয়ে বিশেষ গ;রূতর আশা করেন না। কেন না, বাঙ্গালির বাহুবল নাই। 
বাহুবল ভিন উন্নাত নাই, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস। নু 
বাঙ্গালির বাহুবল নাই, ইহা সত্য কথা । কখন হইবে কি না, এ কথার মীমাংসা প্রবন্ধাস্তরে 
করা গিয়ছে। থাক্‌ বা না থাক্‌, ইহা জানা আছে যে, মৌর্যাবংশীয় ও গবপ্তবংশীয় সম্রাটের 
হিমাচল হইতে নম্ম্মদা পর্যন্ত একচ্ছত্রে শাঁসত কারিরাছিলেন; জানা আছে, 'দিগ্বিজয়ী গ্রীক 
জাত শতদ্র আঁতক্ৰম কারতে সক্ষম হয় নাই ; জানা আছে, সেই বারেরা আঁসয়ার মধ্যে 
ভারতবাসশরই বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন ; জানা আছে যে, তাঁহারা চন্দ্রগপ্ত দ্বারা ভারতভূি 
. হইতে উন্মূলিত হইয়াঁছলেন ; জানা আছে, হর্ষবদ্ধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহদশত করপ্রদ রাজা 
. অনুসরণ কারতেন ; জানা আছে, দিগ্বিজয় আরবেরা তিন শত বংসরে পাঁশ্চম ভারতবর্ষ 
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বাঁঙ্কম রচনাবলী 


অধিকার কাঁরতে পারে নাই! এইরূপ আরও অনেক কথা জানা গয়াছে। পশ্চিম ভারতবষীয়- 
শঁদগের বাঁর্য্যবত্তার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি ভারতভুমে আছে। এ 
বাঙ্গালির পবর্ববীরত্ব, প্ব্বগৌরবের {ক জানা আছে? কেবল ইহাই জানি যে, যখন 
প্রশ্চমভারতে বেদ সৃষ্ট ও অধীত হইতোছল, উপানষদ্‌ সকল প্রণীত হইতৌছল, অযোধ 
ন্যায় সব্বসম্পদশালিনশ নগরীসকল স্থাপিতা এবং অলঙ্কৃতা হইতোছল-বাঙ্গালা 
অনার্ধযভূমি, আর্য্যগণের বাসের অযোগ্য বলিয়া পারত্যক্ত (১)। কেবল ইহাই জানি যে, 
উত্তরভারতে, সমস্ত আর্য্য বীরগণ একান্ত হইয়া কুরক্ষেত্রজিত রাজ্যথণ্ডসকল বিভাগ কার 
ছিলেন, যখন পশ্চিমে মন্বাঁদ অমর অক্ষয় ধর্স্মশাস্ত্রসকল প্রণীত হইতোছিল, তখন ৰ 
পৌন্দ্প্রভৃতি অনার্যজাতির বাস। প্রাচীন কাল দুরে থাকুক, যখন মধ্যকালে চৈনিক পারব 
হোয়েল্থ সাও বঙ্গদেশপর্যটনে আসেন, তখন দোঁখয়াছিলেন বে, এই প্রদেশ গৌরবশদন্য নর, 
ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। বঙ্গদেশের পরববগোরব কোথায় £ ্ 
তবে, ইহার পরে শুনা যায় যে, পালবংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ বৃহৎ রাজ্য স্থাপাণ; 
কাঁরয়াঁছলেন, এবং গৌড়নগরপ. বড় সমদ্ধশালিনী হইয়াছল। কিন্তু এমন কোন চিহ্ন পাওয়া 
যায় না যে, তাঁহারা এই বাহবলশ-ন্য বাঙ্গালিজাতি এবং তাহাঁদগের প্রাতবাসী তদ্রুপ দুব্ধল 
তগণ ভিন্ন অন্য কাহাকে আপন অধিকারভুক্ত করিয়াছলেন। এই মানু প্রমাণ আছে 
বটে যে, মুজ্ের পর্য্যন্ত তাঁহাঁদগের আঁধকারভুক্ত ছিল। অন্যন্ন তাঁহাদিগের আধকার বিস্তার 
সম্বন্ধে তিনটি মাত্র কথা আছে, তিনটিই অমুলক। 3 
প্রথম। কিম্বদন্তী আছে যে, দিল্লীতে বল্লালসেনের অধিকার ছিল। এ কথা একখানি 
গ্রন্থে লিখিত থাকলেও নিতান্ত অমুলক, এবং জেনেরল কাঁনঙহাম সাহেব তাহার অমহলকতা 
প্রাতপন্ন করিয়াছেন। বঙ্গেশ্বর বল্লালসেনের অধিকার "দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে এর,প বহু! 
ব্যাপার ঘাঁটত যে, অবশ্য একখানি সামান্য গ্রন্থে উল্লেখ ভিন্ন তাহার অন্য প্রমাণ কিছু পাওয়া 
যাইত। বঙ্গ হইতে দিল্লীর মধ্যে যে বহ্নীবন্তৃত প্রদেশ, তথায় বঙ্গপ্রভুত্বের কোন! কিদ্বদন্তী, কোন! 
উল্লেখ, কোন চিহ্ন অবশ্য থাকত ৷ কিছু নাই। S 
দ্বিতাীয়। ১৭১৪ শালে গোঁড়েশ্বর মহপালরাজের একখান শাসন কাশীতে পাওয়া 
গয়াছিল। তাহা হইতে কেহ কেহ অন্যমান করেন, কাশীপ্রদেশ মহণপালের রাজ্যভুক্ত ছিল।। 
এক্ষণে সে মত পাঁরত্যক্ত হইতেছে (২)। নু 
তৃতীয়। লক্ষমণসেনের দুই একখান তাম্্শাসনে তাঁহাকে প্রায় সব্বদেশজেতা 
বর্ণনা করা আছে। পাঁড়লেই বুঝা যায় যে, সে সকল কথা চাট:কার 


দূুব্বল-গঠন ছিল । 
বাঙ্গালাদগের বাহুবল কখন ছিল না, কিন্তু কখন হইবে কিঃ 3 
বৈজ্ঞানিক ভাঁবষ্যং উক্তির নিয়ম এই যে, যেরূপ যে অবস্থায় হইয়াছে, সেই অবস্থায় সেইর?% 
আবার হইবে। যে যে কারণে বাঙ্গাল চিরকাল দদুব্বল, সেই সেই কারণ যত দন বর্ত গা 
থাকিবে, তত 'দিন বাঙ্গালিরা বাহ -বলশুন্য থাঁকবে। সে সকল কারণ ক? 
আধানক বৈজ্ঞানিক ও দার্শীনকদিগের মতে, সকলই বাহ্য প্রাকৃতিক ফল। ব 
দব্বলতাও বাহ্য প্রকাতির ফল। ভূমি, জলবায় এবং দেশাচারের ফলে বাঙ্গালরা দুব্ব'ল, ই 
- প্রচালত মত। সেই সকল মতগডলির সংক্ষেপতঃ উল্লেখ কাঁরতোঁছ। 
কেহ কেহ বলেন, এদেশের ভূমি অত্যন্ত উব্ব'রা-অল্প পাঁরশ্রমেই শস্যোৎপাদন 


(১) বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে “বঙ্গে রাহ্মণাধিকার” দেখ। এ 
(২) See Introduction to Sherring’s Sacred City of the Hindus, by F. E 
Hall, p. xxxv. Note 2. - 
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্‌ বিবিধ প্রবন্ধ-_বাঙ্গালির বাহুবল 
পারে। স:তরাং বাঙ্গীলকে অধিক পরিশ্রম কাঁরতে হয় না। পরিশ্রম অধিক না করিলে শরীরে 


হয় না। বঙ্গভূমির উব্্বরতা বঙ্গবাসীর দঢব্বলতার কারণ। 
রা আরও বলেন যে, ভু রা হইলে আহারের জন্য ম্গয়া পশুহননাঁদির 
হয় না। পশদহনন ব্যবসায়, বল, সাহস ও পাঁরশ্রমের কার্য, মনুষ্যকে সব্বদা 
নরত রাখে, এবং তাহাতে এ সকল গুণ অভ্যস্ত এবং স্ফ্যার্তপ্রাপ্ত হয়। 
[ যাইতেছে যে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আরও উব্বর দেশ আছে। ইউরোপ ও আমোরিকার 
ক্ষায় উ্বরতায় ন্যন নহে। সে সকল দেশের লোক দদব্বল নহে। 
ক বলেন, জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালরা দুব্বল। যে দেশের বায়ু আর্দ্র অথচ তাপযুক্ত, 
র লোক দঢন্বল। কেন হয়; তাহা শারশরতত্ীবিদেরা ভাল কারয়া ব্দঝান নাই। বায়ুর 
আদ্রতা সম্বন্ধে নিম্নলাখত টাকা পাঠ করিলেই সংশয় দূর হইতে পারে (৩)। আর খাঁহারা 
রন প্রভাত জাতির বায জানেন, তাঁহারা তাপকে দৌব্বল্যের কারণ বালিয়া স্বীকার 
চারবেন না। 
অনেকে মোটামুটি বলেন যে, জলাঁসক্ত তা বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, তন্নিবন্ধন 
[লরা ত্য রুগ্ন, এবং তাহাই র দুব্বলতার কারণ। 
অনেকে বলেন, অন্নই অনর্ঘের মুল। ত্র দেশের ভূমির প্রধান উৎপাদ্য চাউল, এবং এ 
র র খাদ্য ভাত। ভাত আঁত অসার খাদ্য, তাহাতেই বাঙ্গালির শরীর গঠে না। এজন্য 
দল” বলিয়া বাঙ্গালির কলঙ্ক হইয়াছে। 
রততীবদেরা বলেন যে, খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পাদন কাঁরলে দেখা যায় যে, 
তাহাতে টা, গ্রনটেন প্রভাতি কয়েকাঁট সামগ্রী অছে।  গ্রুটেন নাইট্রোজেন-প্রধান সামগ্রী। 
তাহাতেই শরীরের পঢ়ুল্টি। মাংসপেশণ প্রভৃতির প্যান্টির জন্য এই সামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন । 
ভাতে ইহা অতি অল্প পাঁরমাণে থাকে। মাংসে বা গমে ইহা আঁধক পাঁরমাণে থাকে । এই জন্য 
মাংসভোজী এবং গোধূমভোজশীদিগের শরীর অধিক বলবান্‌_“ভেতো” জাতির শরীর দুব্ধল। 
ময়দায় গ্রুটেন শতভাগে দশভাগ থাকে (৪) ; মাংসে (Fibrin বা Musculine) ১৯ ভাগ (6); 
এবং ভাতে ৭ ক ৮ ভাগ মাত্র থাকে (৬)। সুতরাং বাঙ্গাল দব্বল হইবে বৈ কি! 
কেহ কেহ বলেন, বাল্যাববাহই বাঙ্গালির পরমশত্র বাল্যবিবাহের কারণেই বাঙ্গালির শরীর 
দুব্বল। যে সন্তানের মাতা পিতা অপ্রাপ্তবয়ঃ, তাহাদের শরীর ও বল চিরকাল অসম্পরর্ণ 
থাকিবে, এবং যাহারা অল্পবয়স হইতে ইীন্দ্িয়সুখে নিরত, তাহারা বলবান্‌ হইবার সম্ভাবনা কি? 
বাঙ্গালি মনুষ্যেরই কি, বাঙ্গালি পশহরই কি, দুব্বলতা যে জলবায়; বা মৃত্তিকার গুণ, তাহা 
সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু জলের বা বায়ুর মৃত্তিকার কোন্‌ দোষের এই কুফল, তাহা কোন 
পাঁণ্ডতে অবধারিত করেন নাই। 


৫ 


J 
ক 


0) The high humidity of the atmosphere in Bengal, and more especially 
in its eastern districts, has become proverbial: and if the term be used in 
reference to the quantity of vapour in the air as measured by its tension, the 
Popular belief is Justified by observations. But if used in the more usual sense 
Of relative humidity, that is, as referring to the percentage of vapour in the 
air in proportion to that which would saturate it, the average annual humi- 
dity of a large part of Bengal is sensibly lower than that of England. , 

The quantity of vapour in the air of Calcutta, relative to the dry air is 
On the average of the year, about twice as great as in that of London; but 
the relative humidity of the former equals that of the latter only in the 
three first months of the rains, which are among the driest months of an 
European climate. Bengal Administration Report, 1872-73, Statistical 
Summary.—page 5-6. 

(8) Jobnstone’s Chemistry of Common Life, Vol. 1, p. 100. 

(6) Ibid, p. 125. 

(৬) Ibid, p. 101. 
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বাঁঙকম রচনাবলী 


কন্তু এই দর্ব্বলতার যে সকল কারণ নিদ্দিষ্ট হইয়াছে বা উল্লাখত হইল, তাহাতে এ 
ভরসা করা যায় না যে, অল্পকালে সে দ্যবর্বলতা দুর হইবে। তবে ইহাও বলা যাইতে € 
যে, এমত কোন নিশ্চয়তা নাই যে, কোন কালে এ সকল কারণ অপনীত হইতে পারে না। ব 
বিবাহই যাঁদ এ দব্বলতার কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে, সামাজক রা 
পাঁরবর্তনে এ কুপ্রথা সমাজ হইতে দুর দূর হইবে ; এবং বাঙ্গালির শরীরে বলসণ্টার হইবে। 
চাল এ অনিষ্টের কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে, গোধ্মাঁদর চাষ এ 
বৃদ্ধ করাইলে, বাঙ্গাল ময়দা খাইয়া বলিষ্ঠ হইবে। এমন কি, কালে জলবায়মরও পারব 
হইতে পারে। এক্ষণে মন.ব্যবাসের অযোগ্য যে সুন্দরবন, তাহা' এককালে বহনুজনাকীর্ণ 
এমত প্রমাণ আছে। ভূতত্বাবদেরা বলেন যে, ইউরোপীয় অনেক প্রদেশ, এক্ষণকার জপে 
উষ্ণতর ছিল, এবং তথায় সিংহ হস্তা প্রভাত উফদেশবাসী জীবের আবাস ছিল। আবার 
এককালে সেই সকল প্রদেশ হমাঁশলায় রি ছিল। সে সকল যুগান্তরের কথা-সহত্র স 
যুগে সে সকল পরিবর্তন ঘাঁটতে পারে। কিন্তু এঁতিহাসিক কালের মধ্যেও জলবায়; শততা৫ 
পাঁরবর্তনের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। গুব্বকালে রোমনগরীর নিম্নে টেবর নদের মধ্যে 

জাঁময়া যাইত। এবং এক সময়ে ক্রমাগত চল্লিশ দিন তাহাতে বরফ জাময়া 'ছিল। ককসা 
(0083106 Sea) আঁবদ নামক কাঁবর জীবনকালে প্রাত বংসর শীত খতুতে বরফ জ 
যাইত। এবং রাঁণ এবং রণ নামক নদগদ্বয়ের উপরে তৎসময়ে বরফ এরূপ গাঢ় জাঁমত যে, তাহ 
নি হারে উক্ত নদীদ্বয়ে বরফের নাম 
নাই। কেহ কেহ বলেন, কীষকার্ষেযর আগধক্যে, বন কাটায়, মৃত্তিকা ভগ্ন করায়, এবং ঝিল 
শক করায় এ সকল 'পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যাঁদ কৃষিকার্যযের আঁধক্যে শীতপ্রদেশ উষ্ণ 
তবে উষ্ণপ্রদেশ শীতল হইবার কারণ ক? গ্রীনলণ্ড এককালে এরূপ তাপফ্ত প্রদেশ ছিল 
ইহাতে উদ্ভিদের বিশেষ আঁধক্য এবং শোভা ছিল, এবং সেই জন্য উহার নাম $ 
হইয়াছিল। এক্ষণে সেই গ্রণনল্ড সব্বদা এবং সবর হিমাশলায় মান্ডিত! এই দ্বীপের প 
উপকূলে বহুসংখ্যক এশ্বর্যযশালণ উপ্ানবেশ 'ছিল,_এক্ষণে সে উপকূলে কেবল বরফের 
এবং সেই সকল উপানবেশের চিহমান্র নাই। লান্রাডর এক্ষণে শৈত্যাধিক্যের জন্য বিখ্যাত 
Ln ST a তখন ইহারও শীতের অল্পতা দে 
তাঁহারা প্রীত হইয়াছলেন, এবং ইহাতে দ্রাক্ষা 'জন্মিত বলিয়া ইহার দ্রাক্ষাভূমি 


৮758 
অতি দুর সন্তাবনা। না ঘাঁটবারই সন্তাবনা। বাঙ্গালির শার! 

দিলে াডিবে ইহা এক প্রকার সিদ্ধ ; কেন না, দুব্বলতার নিবার্ধ্য কারণ 
দেখা যায় না ৮” 

তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদের দুইটি উত্তর আছে। 

প্রথম উত্তর। শারীরিক বলই অদ্যাপ্পি পৃথবশ শাসন কাঁরতেছে বটে। "কন্তু শারা 
বল পশুর গুণ ; মনুষ্য অদ্যাঁপ অনেকাংশে পশ:প্রকৃতিসম্পন্ন, এজন্য শারণীরক বলের অ 
এতটা প্রাদ্ভাব। শারীরিক বল উন্নত নহে। উন্নাতর উপায় মাত্র। এ জগতে বাহ:বল 
দিক উন্নতির উপায় নাই? 

বাহুবলকে উন্নাতির উপায়ও বালিতে পার না। বাহ বলে কাহারও উন্নীত হয় না। ছে 
তাতার ইউরোপ আসিয়া জয় কাঁরয়াছিল, সে কখন উন্নতাবস্থায় পদার্পণ করিল না। 
বাহুবল উন্নাতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে 
উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করা চাই। সেই জন্য বাহ:বলের প্রয়োজন কিন্তু যেখানে সে প্র 
নাই, সেখানে বাহুবল ব্যতীতও উন্নত ঘটে। | 

"দ্িতীয় উত্তরে আমরা যাহা বাঁলতোঁছি, বাঙ্গালার স্বর, সব্বর নগরে, স্ব গ্রামে সরু 
বাঙ্গালির হৃদয়ে তাহা লিখিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালি শারীরিক বলে দুব্ব'ল_ তাহাদের ব 
হইবার সম্ভাবনা নাই “তবে দক বাঙালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদিদোর উতর এটি 
শারীরিক বল বাহ বল নহে । 


> 


(a) The Scientific American. 
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মন.ব্যের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ। তথাপি হস্ত অশ্ব প্রভৃতি মনুষ্যের বাহুবলে শাসিত 
হইতেছে। মনুষ্যে মনুষ্য তুলনা করিয়া দেখ। বে সকল পাব্বত্য বন্য জাতি হিমালয়ের 
পাশ্চমভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের ন্যায় শারীরিক বলে বলবান্‌ কে? এক একজন 
মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে অনেক সেলর গোরাকে ঘুণযমান হইয়া আঙগনর পেস্তার আশা 
পারত্যাগ কাঁরতে দেখা 'িয়াছে। তবে গোরা সমূদ্র পার হইয়া আসয়া ভারত আধকার কাঁরল 
_কাব্ীলর সঙ্গে ভারতের কেবল ফলবিক্রয়ের সম্বন্ধ রাহল কেন? অনেক ভারতীয় জাত 
রীরক বলে লঘু । শারীরিক বলে শীকেরা ইংরেজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ। 
ইংরেজের পদানত। শারীরিক বল বাহুবল নহে। 

নয, সাহস এবং অধ্যবসায়, এই চাঁরাট একন্রিত করিয়া শারীরক বল ব্যবহার করার 
তাহাই বাহবল। যে জাতির উদ্যম, এঁক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের 
ক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারা বাঙ্গালির কোন কালে 
নাই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবল নাই। 
ই কিন্তু সামাজিক গাঁতর বলে এ চাঁরাট বাঙ্গালচাররে সমবেত হওয়ার অসন্ভাবনা কিছুই 

|| 

বেগবং আঁভলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে । অভিলাষ মাত্রেই কখন উদ্যম জন্মে না। 
যখন আঁভলাষ এরুপ বেগ লাভ করে যে, তাহার অপ্পূ্ণাবৃস্থা বিশেষ কর্লেশকর হয়, তখন 
অভলাষতের প্রাপ্তর জন্য উদ্যম জল্মে। অভিলাষের অপ্পঠীর্তজন্য যে ক্লেশ, তাহার এমন 
প্রবলতা চাঁহ যে, নিশ্চেষ্টতা এবং আলস্যের যে সখ, তাহা তদভাবে সখ বালয়া বোধ না হয়। 
এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান পাইলে, উদ্যম জান্মবে। এঁতহাসক 
কালমধ্যে এর,প কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই। 
যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগারিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালি মাত্রেরই 
হৃদয়ে সেই আভলাষের বেগ৷ এরুপ গঢ়র তের হইবে যে, সকল বাঙ্গাঁলই তজ্জন্য আলস্যসখ তুচ্ছ 
ধ কাঁরবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে এক্য মিলিত হইবে। 
সাহসের জন্য আর একট চাই। চাই যে, সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ আরও প্রবলতর 
হইবে। এত প্রবল হইবে যে, তক্জন্য প্রাণ বিসর্জনও শ্রেয়ঃ বোধ হইবে। তখন সাহস হইবে। 

যাঁদ এই বেগবৎ আঁভলাষ 'কছনকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জান্মবে। 

অতএব যাঁদ কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় সুখের আভিলাষ প্রবল হয়, (২) যাঁদ' 
বাঙ্গাল মাৱেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যাঁদ সেই প্রবলতা এরুপ হয় যে, তদর্থে 
লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই আঁভলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির 
অবশ্য বাহুবল হইবে। স্থ 

বাঙ্গালির এরুপ মানাসক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বাঁলতে পারা যায় না। যে 
কোন সময়ে ঘাঁটতে পারে। 
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লোকের বিশ্বাস আছে যে, কেবল শর, অথবা স্লেহ-দয়া-দাক্িপ্যশন্য বাজিই আমাদিগের 
উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। “কন্তু তদপেক্ষা গদরূতর অত্যাচারী যে আর এক শ্রেণীর লোক 
He 


, সেই 
ভালবাসলেই অত্যাচার কারবার ধকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি যাঁদ তোমাকে ভালবাস, 
তবে তোমাকে আমার মতাবলদ্ব হইতে হইবে, আমার কথা শ্দানতে হইবে; আমার অনদরোধ 
রাখতে হইবে। তোমার ইষ্ট হউক, আনম্ট হউক, আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে। অবশ্য 
ইহা স্বীকার কাঁরতে হয় যে, যে ভালবাসে, সে যে কার্যে তোমার অমঙ্গল, জানিয়া শানয়া 
তাহাতে তোমাকে অনুরোধ করিবে না। কিন্তু কোন্‌ কার্য্য মঙ্গলজনক, কোন্‌ কার্য্য ম্গল- 
জনক, তাহার মাংস কঠিন? অনেক সময়েই দই জনের মত এক হয় এম বহন 
কার্যকর্তা, এবং তাহার ফলভোগণ, তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, তানসারে 
কাৰ্য্য করেন; এবং তাঁহার মতের ‘বিপরীত কার্য্য করাইতে রাজা ভিন্ন কেহই অধিকারী নহেন। 
রাজাই কেবল আঁধকারী, এই জন্য যে, তিনি সমাজের 'হতাহতবেত্তাস্বরূপ প্রাতাষ্ঠিত 
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হইয়াছেন; কেবল তাঁহারই সদসংবিবেচনা অল্রান্ত বালিয়া তাঁহাকে আমাদগের প্রবৃত্তি দম 
অধিকার 'দিয়াছ; যে অধিকার তাঁহাকে দিয়াছি, সে আঁধকার অনুসারে তান কার্য 
কাহারও প্রতি অত্যাচার হয় না। এবং সকল সময়ে এবং সকল বয়ে আমাদগের 
দমন কারবার তাঁহারও আঁধিকার নাই; যে কার্যে অন্যের আনষ্ট ঘাঁটবে বিবেচনা করেন, ত 
প্রবৃত্তির নিবারণেই তাঁহার অধিকার ; যাহাতে আমার কেবল আপনারই অনিষ্ট ঘাঁটবে ববেচন 
করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে তান আধকারী নহেন।* যাহাতে কেবল আমার জের আনিষ্ 
তাহা হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনষ্য মান্রেই অধিকারী; রাজাও পরামর্শ দিতে 
পারেন, এবং যে আমাকে ভালবাসে, সেও পারে। কিন্তু পরামর্শ ভিন্ন আমাকে তাঁদপরীত গে 
বাধ্য কারতে কেহই আঁধকারী নহেন। সমাজস্থ সকলেরই আঁধকার আছে যে, সকল 
পরের আঁনষ্ট না করিয়া আপনাপন প্রবাত্তমত সম্পাদন করে। পরের অ 
স্বেচ্ছাচারিতা; পরের অনিষ্ট না ঘাঁটলেই ইহা স্বানুবর্ততা। যে এই স্বানদ্বার্ততার 
করে, যে পরের আনন্ট না ঘাঁটবার স্থানেও আমার মতের বিরদ্ধে আপন মত প্রবল 
তদন[ূসারে কার্য্য করায়, সেই অত্যাচারী । রাজা ও সমাজ ও প্রণয়ী, এই তিন জনে এরুপ 
অত্যাচার কাঁরয়া থাকেন। [ও 
রাজার অত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভূত হইয়াছে। সমাজের এই অত্যাচার 
[নিবারণ জন্য কোন কোন প.বর্ব পণ্ডিত ধতাস্ত্র হইয়াছেন, এবং তাঁদ্ধষয়ে জন জ্টয়ার্ট মলের: 
যত্ন ও িচারদক্ষতা, তাঁহার মাহাত্ম্যের পারচয় দিবে। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার 
জন্য যে কেহ কখন যত্নশীল হইয়াছেন, এমত আমাঁদগের স্মরণ হয় না। কাঁবগণ সব 
এবং অনন্ত জ্ঞানাবাঁশষ্ট, তাঁহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে না। কৈকেয়ীর অত্যাচারে 
রামের নিব্বাসনে, দ্যতাসক্ত ব্ধাষ্ঠর কর্তৃক ভ্রাতৃগণের নিব্বাসনে, এবং অন্যান্য শত 
ছ্ছানে কাঁবগণ এই মহতা নগীত প্রাতপাঁদিতা কাঁরয়াছেন। কিন্তু কীবরা নীতিবেস্তা নহেন; 
নীতবেত্তারা এবিষয়ে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 'যানই লৌকিক ব্যাপার 
মনোভিনিবেশপঢুব্বক পৰ্য্যবেক্ষণ করিবেন, তানই এ তত্বের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োভ 
তাঁদ্বষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। কেন না, এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী অন্নেক। পিতা, মাত 
ভ্রাতা, ভাগনী, পত্র, কন্যা, ভারা, স্বামী, আত্মীয়, কুটুম্ব, সুহৃৎ, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, গে 
একট; অত্যাচার করে এবং আঁনষ্ট করে। তুমি সুলক্ষণান্বিতা, সদ্বংশজা, সচ্চারত্রা কন্যা 
তাহার পাণিগ্রহণ করিবে বাসনা কাঁরয়াছ, এমন সময়ে তোমার পিতা আসিয়া বাঁললেন, অমুক 
শবষয়াপন্ন লোক, তাহার কন্যার সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিব । তুমি যাঁদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক! 
ও ৮4৮৮4 এ 
ুটর্ীপণপ ধাঁনকন্যা বিবাহ করিতে হইল। মনে কর, কেহ দারিদ্রপশীড়িত, দৈবাননব 
তাহাকে দূরদেশে রাখতে পারবেন না বায়া কাঁদিয়া পড়লেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, 
সে মাতৃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল, মাতার ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে ।চরদার 
সমর্পণ কাঁরল। কৃতী সহোদরের উপাজ্জত অর্থ, অকর্ম্মা অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, 
'নতান্তই ভালবাসার অত্যাচার, এবং "হন্দ;সমাজে সৰ্ব্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। 
ভালবাসার অত্যাচারের কোন উদাহরণ নববঙ্গবাসশীদগের কাছে প্রযুক্ত করা আবশ্যক ক? 
স্বামীর অত্যাচার সম্বন্ধে, ধম্সতিঃ এটুকু বলা কর্তব্য যে, কতকগাল ভালবাসার অত্যাচার 


পণাঁড়ত। প্রথমাবস্থায়' বাহুবলের অত্যাচার ; অসভ্য জাতাঁদগের মধ্যে যেই 
পরপণড়ন করে। কালে এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে 


* যদ রাজার এমন অধিকার আছে, স্বীকার করা যায়, তবে স্বীকার কাঁরতে হয় যে, যে অ 
শচকৎসা কাঁরবে না বা যে অল্প বয়সে বা বুড়া বয়সে বিবাহ কাঁরবে, রাজা তাহার দণ্ড কারে 
অধিকারণী। আর রাজার যাঁদ এরুপ অধিকার ক্বীকার করা না যায়, তবে চড়ক বন্ধ, সতীদাহ বন্ধ প্রভাত 
আইনের সমর্থন করা যায় না। 
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1বাবিধ প্রবন্ধ__ভালবাসার অত্যাচার 


CS TEESE 
কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। 'দ্বিতায়াবস্থায় ধর্ম্মের অত্যাচার ; তৃতীয়াবস্থায় 
সামাজিক অত্যাচার ; এবং সকল অবস্থাতেই ভালবাসার অত্যাচার । এই চতুব্রধ পাঁড়নের মধ্যে, 
প্রণয়ের পাঁড়ন কাহারও পাঁড়ন অপেক্ষা হণনবল বা অল্পানিষ্টকারী নহে। বরং ইহা বলা 
মাইতে পারে যে, রাজা, সমাজ বা ধৰ্ম্মবেত্তা, কেহই প্রণরীর অপেক্ষা বলবান্‌ নহেন বা কেহ 
[ সদাসব্বক্ষণ সকল কাজে আঁসয়াই হস্তক্ষেপণ করেন না-সতরাং প্রণয়ের পাঁড়ন যে 
সব্বপেক্ষা আনষ্টকারী, ইহা ধলা যাইতে পারে। আর অন্য অত্যাচারকারীকে নিবারণ করা 
যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। কেন না, অন্যান্য অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়া যায়। 
প্রজা, প্রজাপাঁড়ক রাজাকে রাজচ্যুত করে; কখনও মস্তকত করে। লোকপীড়ক সমাজকে 
পারত্যাগ করা যায় কিন্তু ধম্মের পাঁড়নে এবং স্লেহের পাঁড়নে নিল্কাত নাই_কেন না, 
ইহাদিগের বরোধী হইতে প্রবৃতিই জন্মে না। হরিদাস বাবাজি পাঁটার বাটি দেখলে কখন 
কখন লাল ফোঁলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কখন গোস্বামীর সম্মুখে মাংসভোজনের ওচিত্য বিচার 
ইচ্ছা করেন না_কেন না, জানেন যে, ইহলোকে যতই কষ্ট পান না কেন, বাবাজি 
লোক প্রাপ্ত হইবেন। 
ব্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের 'ভাত্রমুল মননষ্যের প্রয়োজনে! জড়, 
: আয়ত্ত না কাঁরতে পারলে মনফ্যজীবন নির্বাহ হয় না, এজন্য বাহ বলের প্রয়োজন । 
এবং সেই জন্যই বাহ্দবলের অত্যাচারও আছে। বাহুবলের ফল বদ্ধ কারবার জন্য সমাজের 
প্রয়োজন; এবং সমাজের অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে। যেমন পরস্পরে সমাজবন্ধনে বদ্ধ না হইলে, 
যানের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয় না, তেমান পরদ্পরে আন্তারক বন্ধনে বদ্ধ না হইলে, 
[যাজীবনের সুনিব্বাহ হয় না। অতএব সমাজের যের-প প্রয়োজন, প্রণয়েরও তদ্রদপ বা 
ততোধিক য়োজম। এবং বাহুবলের বা সমাজের অত্যাচার আছে বাঁলয়াই যেমন বাহদ্বল বা 
সমাজ মনূষোর ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বাঁলয়াই ভাহাও 
ত্যাজ্য বা 'অনাদরণীয় হইতে পারে না। আঁপচ যেমন বাহুবল বা সমাজবলকে অত্যাচারী দৌঁখয়া 
তাহা পরিত্যক্ত বা অনাদৃত না করিয়া, মন্যব্য ধর্ম্মের দ্বারা তাহার শমতার চেষ্টা পাইয়াছে, 
প্রণয়ের অত্যাচারও সেইরুগ ধর্মের দ্বারা শামত কাঁরতে যত্ন করা কর্তব্য। ধন্মেরও অত্যাচার 
আছে বটে, এবং ধর্মের অত্যাচার শমতার জন্য যাঁদ আরও কোন শীক্ত প্রবক্তা হয়, তাহার 
অত্যচার খাঁটবে ; কেন নয, অত্যাচার শাঁক্তর স্বভাবাসদ্ধ। যাঁদ ধর্মের অত্যাচার শমতায় নন, 
কোন শাঁক্ত থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার উদাহরণ, 
ধৃহতবাদ এবং প্রত্যক্ষবাদ। এতদুভয়ের বেগে মন.্যহৃদয়সাগরে অনঞ্প ভাগ উড়া পাঁড়য়া 
ইতেছে। বোধ হয়, জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের অত্যাচার শাসনের জন্য অন্য কোন শাঁক্ত যে মনা, 
কর্তৃক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না। 
সেইগপ ইহাও 'বলা যাইতে পারে যে, প্রণয়ের দ্বারাই প্রণয়ের অত্যাচার শামত হওয়াই 
সম্ভব। এ কথা যথার্থ, স্বীকার কারি। স্নেহ যাঁদ স্বার্থপরতাশ,লয হয়, তবে তাহা ঘাঁটতে 
পারে। কিন্তু সাধারণ ধন্য প্রকাতি এইরনপ যে, স্বার্থপরতাশুন্য দেহ দূলভি। এই কথার 
প্রকৃত তাৎপৰ্য্য গ্রহণ না 'কারয়া, অনেকেই মনে মনে ইহার প্রতিবাদ কাঁরতে পারেন। তর 
বলিতে পারেন যে, যে মাতা রেহবশতঃ পলকে অর্থান্বেষণে যাইতে দিল না_সে কি চ্বাথথ পর? 
বরং যাঁদ স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে প্রকে অর্থান্বেষণে দরদেশে যাইতে নিষেধ করিত না; 
কেন না, পনর অর্থেপাজ্জন কারলে কোন্‌ না মাতা তাহার ভাগিনা হইবেন ?--অতএব এরুপ, 


স্বার্থপরতা মনে করেন ; যে ধনের কামনা করে না, তাহাকে দ্বার্থপরতাশবলা মনে করেন নত 
ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্যান্য সুখ আছে, এবং তন্মধ্যে কোন কোন সুখের আকাংক্ষা ধন তাপ 
হইতে মিধিকভদর বৈগবতা তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। যে মাতা অর্থের মায়া পাঁরত্যাগ 
করিয়া পত্রমুখদর্শনসঃখের বাসনায় পঢত্রকে দারদ্রে পণ করল, সেও আত্মস;খ খঠীঁজল। সে 


অর্থজানত ত সুখ চায় না, কিনতু পত্রসন্দর্শনজানত সুখ চায়। সে সংখ মাতার, পত্র নাহে। 
মাতৃদর্শনজানত পত্রের যদি সুখ থাকে, থাক সে স্বতন্ত্র, পত্রের প্রবাত্তদায়ক, মাতার নহে। 


মাতা এখানে আপনার একটি সুখ খাঁজল-_নিত্য প্রমুখদর্শন ; তাহার আঁভলাষণী হইয়া 
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বাঁঙকম রচনাবলী 


পুত্রকে দারিদ্যুদুঃখে দুখী করিতে চাহল ; এখানে মাতা স্বার্থপর; কেন না, আপনার সখের 
আভপ্রায়ে অন্যকে দুখী করিল। 

মনুষ্যের প্লেহ অধিকাংশই এইরূপ, প্রণয়ী প্রণরভাজন উভরেরই চিত্তসনখকর, 'কন্তু 
স্বার্থপর, পশ,বৃত্ত। কেবল, প্রণয়ন অন্য সুখাপেক্ষা প্রণয়সঃখের আঁভলাবী, এই জন্য লেকে 


এইরূপ ম্লেহকে অস্বার্থপর বলে। কিন্তু স্নেহের যে সুখ, সে স্লেহযুক্তের ; মেহয,ও আপন. 


সুখের আকাঙ্ষণ বাঁলয়া, সাধারণ মনযযক্নেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বালতে হইবে। 
কিন্তু স্বার্থ সাধন জন্য ঘেহ মনষ্যহৃদয়ে স্থাপত নহে। মানুষের যতগদীল বৃত্তি আছেঃ 
বোধ হয়, সৰ্বাপেক্ষা এইটি পবিন্র ও মঙ্গলকর। মনদুষ্যের চারন্র এ পর্য্যন্ত তাদ্‌শ উৎকর্ষ 
লাভ করে নাই বলিয়াই মন.ফ্যক্পনেহ অদ্যাপি পশুবং। পশবৎ, কেন না, পশাঁদগেরও বংসন্নেহ, 
দাম্পত্যপ্রণয় এবং বাংসল্য, দাম্পত্য ব্যতীত পরস্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে। প্রথমাঁট মানুষের 
অপেক্ষা অল্প পারমাণে নহে। 
স্নেনের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা। যে মাতা পুত্রের সুখের কামনায় পুত্রমনখদশ ন 
কামনা পাঁরত্যাগ কাঁরলেন, তিনিই যথার্থ ক্লেহবতী। যে প্রণয়ী, প্রণয়ের পাত্রের শঙ্গলার্থ 
আপনার প্রণয়জানত সুখভোগও ত্যাগ কারিতে পারিল, সেই প্রণয়ী। 
যত দিন না সাধারণ মনৃষ্যের প্রেম, এইরূপ বিশদদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, তত দন মানুষের 
ভালবাসা হইতে স্বার্থপরতা কলঙ্ক ঘ্চবে না। এবং স্নেহের যথার্থ স্ফযর্ত ঘাঁটবে না। 
যেখানে ভালবাসা এইরূপ বশ প্রাপ্ত হইবে বা যাহার হৃদয়ে হইয়াছে, সেইখানে ভালবাসার 
দ্বারায় ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। এরুপ ীবশএদ্ধ প্রণয়- 
বাশষ্ট মনুষ্য দুর্লভ নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাহাঁদগ্ের কথা বালতোছ না_তাঁহারা 
অত্যাচারীও নহেন। অনান্র, ধর্মের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের 
একমাত্র উপায়। সে ধর্ম কি? 
ধম্মের যান যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম এক। দুইটি মাত্র মুলসূন্রে সমস্ত মননষ্যের 
নশীতশাস্্ কাঁথত হইতে পারে। তাহার মধ্যে একটি আত্মসম্বন্ধীয়, 'দ্বতায়াট পরসম্বন্ধীয়। 
যাহা আত্মসম্বন্ধীয়, তাহাকে আত্মসংসকারনশীতির মুল বলা যাইতে পারে,_এবং আতাচত্তের 
স্যর এবং নির্্মলতা রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য। দ্বিতায়াট, পরসম্বন্ধীয় বলিয়াই তাহাকে যথার্থ 
মূল বলা যাইতে পারে। “পরের আঁনষ্ট কারও না; সাধ্যান;সারে পরের মঙ্গল 
কাঁরও।” এই মহতা উক্তি জগতীয় তাবদ্ধষ্সশাস্ত্ের একমাত্র মূল, এবং একমাত্র পারণাম। 
অন্য যে কোন নৌতিক উক্তি বল না কেন, তাহার আদ ও চরম ইহাতেই 'িলীন' হইবে! 
আত্মসংস্কারনশীতর সকল তত্ত্বের সাঁহত, এই মহানীতিতত্বের এঁক্য আছে। এবং পরাহিতনশীতি 
এবং আত্মসংস্কারনগীত একই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। পরাহতরাঁতি এবং পরের আহতে 
‘বরাত, ইহাই সমগ্র নীতিশাস্ত্ের সার উপদেশ। ? 
অতএব এই ধন্মনীতর মুল সূত্রাবলম্বন কাঁরলেই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হহবে। 
যখন ল্লেহশাল' ব্যাক্তি প্লেহের পাত্রের কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন তাঁহার 
মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করা উচিত যে, আমি কেবল আপন সুখের জন্য হস্তক্ষেপ কাঁরব না ; আপনার 
ভাবিয়া, যাহার প্রতি স্নেহ কার, তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট কারব না। আমার যতটুকু কষ্ট 
সহ্য কাঁরতে হয়, কাঁরব ; তথাপি তাহার কোন প্রকার আহতে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব না 
এ কথা শুনিতে আতি ক্ষুদ্র, এবং পঢররাতন জনশ্র;ুতির পঢুনরুক্তি বালিয়া বোধ হইতে পারে, 
*কন্তু ইহার প্রয়োগ সকল সময়ে তত সহজ বোধ হইবে না। উদাহরণ স্বরুপ, দশরথকৃত 
রামানব্বণসন মীমাংসার্থ গ্রহণ কাঁরব ; তদ্দারা এই সামান্য নিয়মের প্রয়োগের কঠিনতা অনেকের 
হৃদয়ঙ্গম হইতে পাঁরবে। এস্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ উভয়েই ভালবাসার অত্যাচারে প্রবৃত্ত ; 
কৈকেরণ দশরথের উপরে ; দশরথ রামের উপরে। ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর কার্যয স্বার্থপর এবং 
নূশংস বলিয়া চিরপারাচিত। কৈকেয়র কার্য্য দ্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে তৎপ্রাত যতটা 
কটুক্তি হইয়া আসিতেছে, ততটা বাহিত ক না বলা যায় না। কৈকেয়ী আপনার কোন ইন্ট 
কামনা করে নাই ; আপনার পরনের শুভ কামনা কাঁরয়াছিল। সত্য বটে, পুত্রের মঙ্গলেই মাতার 
মঙ্গল ; কিন্তু যে বঙ্গীয় পিতা-মাতা স্বীয় জাঁতিপাতের ভয়ে পাত্রকে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যাইতে দেন 
না, কৈকেয়ীর কার্য তদপেক্ষা যে শতগুণে অস্বার্থপর, তাঁদ্বষয়ে সংশয় নাই। 


২১৯৬ 


[বাঁবধ প্রবন্ধ__জ্ঞান 


সে কথা যাউক, কৈকেয়ীর দোষ গুণ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নাহ। দশরথ সত্যপালনার্থ 
কামকে বনপ্রেরণ কাঁরয়া ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত কারলেন। তাহাতে তাঁহার {নিজের প্রাণাবয়োগ 
হইল। তানি সত্যপালনার্থ আত্মপ্রাণ বিয়োগ এবং প্রাণাঁধক পত্রের {বরহ স্বীকার y 
ইহাতে ভারতবধাঁর সাহিত্যোতহাস তাঁহার যশঃকীর্তনে পারপূর্ণ। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতর 
বিচারে ইহাই প্রাতপন হয় যে, দশরথ পডত্রকে স্বাধিকারচ্যুত এবং নির্বাসিত কারয়া, সত্যপালন 
করায়, ঘোরতর অধর্্ম কারয়াছলেন। 

{জিজ্ঞাসা কার, সত্যমাত্র কি পালনীয়? যাঁদ সত কুলবতা, কুচারত্র পুরুষের কাছে ধর্ম্ম- 
ত্যাগে প্রীতশ্রুতা হয়, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যাঁদ কেহ দসযর প্ররোচনায় 'সমহৃদ্‌কে 
ধবনাদোষে বধ কাঁরতে সত্য করে, তবে সে সত্য কি পালনীয়ঃ যে কেহ ঘোরতর 'মহাপাতক 
কাঁরতে সত্য করে, তাহার সত্য কি পালনীয় ? 

যেখানে সত্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষায় অধিক আঁনষ্ট। সেখানে সত্য রাখবে, না সত্য ভঙ্গ 
কাঁরবে? অনেকে বাঁলবেন, সেখানেও সত্য পালনীয়; কেন না, সত্য ননত্যধৰ্ম্ম, অবস্থাভেদে 
তাহা প্‌ণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না। যাঁদ পাপ পঢ়ণ্যের এমন নিয়ম কর যে, যখন যাহা কর্ম্মকর্ত্তার 
‘ববেচনায় ইচ্টকারক, তাহাই কর্তব্য ; যাহা তাঁহার তৎকালিক {ববেচনায় আনিষ্টকারক, তাহা 
অকত্তব্য, তবে পণ্য পাপের প্রভেদ থাকে না-লোকে পণ্য বলিয়া ঘোরতর মহাপাতকে পরব 
হইতে পারে। আমরা এ তত্ত্বের মীমাংসা এ স্থলে কাঁরব না_কেন না, {হতবাদারা ইহার এক 
প্রকার মীমাংসা করিয়া রাঁখয়াছেন। স্থূল কথার উত্তর দুব। 

যখন এরুপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধস্সনীতির যে মূল সত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, 
তাহার দ্বারা পরীক্ষা কর। 

সত্য কি সব্বন্ত পালনীয়? এ কথার মীমাংসা কারবার আগে জিজ্ঞাস্য, তাহা পালনীয় 
কেন? সত্যপালনের একাট মূল ধর্মনীতিতে, একটি মুল আত্ম-সংকারনীততে। আমরা 
আত্ম-সংস্কারনপীতিকে ধর্মনীতর অংশ বাঁলয়া পারগাঁণত কাঁরতে অস্বীকার কাঁরয়াছ ; 
ধম্মনীতর মূলই দেখিব। বিশেষ উভয়ের ফল একই ৷ ধর্মনীতর মনল অনু পরের 
যাহাতে হয়, তাহা অর্তব্য। সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য সত্য পালনীয় কিন্তু যন 
এমন ঘটে বে, ত্য পালনে পরের গুরুতর আনষ্ট, সত্য ভঙ্গে তত দর নহে, তখন সত্য পালনীয় 
নহে। দশরথের সত্যপালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট ; সত্য ভঙ্গে কৈকেয় র তাদশ কোন 
নাই। দষ্টান্তানত জনসমাজের যে অনিষ্ট, তাহা রামের স্বাধিকারচ্যাততেই ততেই গুরুতর । উহা 
দস্যতার রূপান্তর। অতএব এমত স্থলে দশরথ সত্যপালন কারয়াই মহাপাপ কারয়াছিলেন। 

এখানে দশরথ স্বার্থপরতাশনন্য নহেন। সত্য ভঙ্গে জগতে তাঁহার কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, 
এই ভয়েই তান রামকে অধিকারচ্যুত এবং বাঁহচ্কৃত কাঁরলেন ; অতএব যশোরক্ষারণপ স্বার্থের 
বশনভূত হইয়া রামের অনিষ্ট কাঁরলেন। সত্য বটে, তান আপনার প্রাণহানও স্বাঁকার কারয়া 
{ছলেন ; কিন্তু তাঁহার কাছে প্রাণাপেক্ষা যশ প্রিয়, অতএব আপনার ইচ্টই খ:জিয়াছিলেন। 
এজন্য তান স্বার্থপর । স্বার্থপরতা-দোষযুক্ত যে আঁনষ্ট, তাহা ঘোরতর পাপ। 

অস্বার্থপর প্রেম, এবং ধর্ম, ইহাদের একই গতি, একই চরম। উভয়ের সাধ্য, অন্যের 
মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম, এবং ধর্ম্ম একই পদার্থ সব্ সংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই ধর্ম্ম 
নাম প্রাপ্ত হয়। এবং ধৰ্ম্ম যত দিন না সৰ্বজনীন প্রেমস্বরণে হয়, তত দন সম্প্ত প্রাপ্ত 
হর না। 'কন্তু মনুষ্যগণ, কার্ষযিতঃ দ্লেহকে ধৰ্ম্ম হইতে পৃথগ্‌ভূত রাখিয়াছে, এজন্য ভালবাসার 
অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্মের দ্বারা স্নেহের শাসন আবশ্যক। 


জ্ঞান 


ভারতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বাঁঝতে হইবে যে, 
ইউরোপে যে অর্থে “ফিলসাঁফ” শব্দ ব্যবহৃত হয়, দর্শন সে অর্থে' ব্যবহত হয় না। বাস্তাবক 
শফলসাঁফ শব্দের অর্থের স্থিরতা নাই,_কখন ইহার অর্থ অধ্যাত্মতত্ব, কখন ইহার অর্থ প্রাকীতিক 
জ্ঞান, কখন ইহার অর্থ ধর্মনীতি, কখন ইহার অর্থ ধিবচারবিদ্যা। ইহার একাঁটও দর্শনের 


ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। িলসাফর উদ্দেশ্য, জ্ঞানাবশেষ ; তদাতারক্ত অন্য উদ্দেশ্য নাই। 
1 ২১৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে, কিন্তু সে জ্ঞানের উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য নিঃশ্রেয়স, মুক্তি; 
নিৰ্ব্বাণ বা তদ্বৎ নামান্তরাবাশষ্ট পারলৌকিক অবস্থা। ইউরোপীয় ফিলসাঁফতে জ্ঞানই সাধনায় ; 
দর্শনে জ্ঞান সাধন মাত্র । ইহা ভিন্ন আর একটি গ:রুতর প্রভেদ আছে। ফিলসাফর উদ্দেশ্য, 
জ্ঞানাবশেষ,_কখন আধ্যাত্মক, কখন ভৌতিক, কখন নৌতক বা সামাজিক জ্ঞান। কিন্তু সব্বন্ত 
পদার্থ মান্রেরই জ্ঞান দর্শনের উদ্দেশ্য। ফলতঃ সকল প্রকার জ্ঞানই দর্শনের অন্তর্গত। 
ুহখময় । প্রাকীতিক বল, সৰ্বদা মনষ্য-সুখের প্রীতদ্ন্দী। তুমি যাহা কিছু 
সুখভোগ কর, সে বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া লাভ কর মন.য্যজীবন, প্রকাতির সঙ্গে দীর্ঘ 
সমর মান্র_ যখন তুমি সমরজয় হইলে, তখনই কিঞ্চিৎ সুখলাভ কাঁরলে। কিন্তু মনষ্যবল হইতে 
প্রাকীতক বল অনেক গুণে গঃরুতর। অতএব মনদুষ্যের জয় কদাচিৎ প্রকীতির জয়ই প্রাতনিয়্ত 
ঘাটয়া থাকে। তবে জাবন যন্দ্ণাময়। আর্যমতে ইহার আবার পো £পূন্য আছে। ইহজন্মে। 


সংসার 


অনন্ত দুঃখে কোনরুপে কাটাইয়া, প্রাকীতক রণে শেষে পরাস্ত হইয়া, 
নাই_আবার ৪৮২ করিতে হইবে, আবার সেই অনন্ত দুঃখ ভোগ কার 


তথাঁপ ক্ষমা 


যাঁদ জীব দেহত্যাগ করিল 


আবার মা 


তে হইবে,_আবার 


নাই? মন্ব্যের নিস্তার নাই? 

ইহার দুই উত্তর আছে। এক উত্তর ইউরোপীয়, আর এক উত্তর ভারতবধাঁয়। 
ইউরোপাীয়েরা বলেন, প্রকৃতি জেয় ; যাহাতে প্রকাতিকে জয় করিতে পার, সেই চেষ্টা দেখ। 
এই জীবন-রণে প্রকৃতিকে পরাস্ত কারবার জন্য আয়ুধ সংগ্রহ কর। সেই আয়ধ, প্রকাতকে 


জিজ্ঞাসা কাঁরলে তিনি নিজেই বালয়া 


ত হইবে 


তে হইবে, আবার দ:ঃখ। এই অনন্ত দুঃখের কি নিবৃত্তি 


সকল অবগত হইয়া, তাহারই বলে ত 


উত্তরের ফল_ ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র। 


ভারতবষাঁ় উত্তর এই যে, প্রকাতি অজেয়_যত 'দন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে, তত দন 
দুঃখ থাকিবে। অতএব প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধীবচ্ছেদই 


1দবেন। প্রাকতিক তত্ব অধ্যয়ন কর- প্রকাতির গুপ্ত তত্ব 
হাকে বাজত করিয়া, মনুষ্যজীবন সুখময় কর। এই 


চ্ছদ কেবল জ্ঞানের দ্বারা 
জ্্ 


ই হইতে পারে। এই উত্তরের ফল ভারতবধষাঁয় দর্শন। 


দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়। সেই 


ন কিঃ আকাশকুসূম বাললেও একট জ্ঞান হয়_কেন না, আকাশ কি, তাহা 


আমরা জানি, এবং কুসুম কি, তাহাও জানি, মনের শাক্তর দ্বারা উভয়ের সংযোগ করিতে পার 


‘কিন্তু সে জ্ঞা 
যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বা প্রমা 
যাহা জা 


ন, দর্শনের উদ্দেশ্য নহে। তাহা ভ্রমজ্ঞান। যথার্থ" জ্ঞানই দর্শনের উদ্দেশ্য। এই 
প্রতীঁতি বলে। সেই যথার্থ জ্ঞান ক? 
ন, তাহাই জ্ঞান। যাহা জানি, তাহা ক প্রকারে জানয়াছি? 


কতকগনাল বিষয় ইন্দিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। এ গৃহ, এই বৃক্ষ, এ নদা, 
এই পৰ্বতে আমার সম্মুখে রহিয়াছে ; তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পাইতোছ, এজন্য জান যে, 
এ গৃহ, এই বক্ষ, এ নদণ, এই পর্বত আছে। অতএব জ্ঞাতব্য পদার্থের সঙ্গে চক্ষযরান্দয়ের 


সংযোগে আমা'দগের এই জ্ঞান লক্ধ হইল (১)। ইহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। এইরূপ, 
কয়া শুনিতে পাইলাম, মেঘ গজ্জিতেছে, পক্ষী ডাকতেছে ; এখানে মেঘের ডাক, 
আমরা কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ কারলাম। হহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ এইরূপ চাক্ষুষ, শ্রাবণ, 


এবং রাসন, পণোন্দরয়ের সাধ্য পাঁচ প্রত্যক্ষ । মনও একটি ইন্দ্রিয় বালয়া আৰ্য্য 


গৃহমধ্যে থা 
পক্ষীর রব 
ঘাণজ, ত্বাচ, 
তু 


গাঁণয়া থাকে, অতএব তাঁহারা 


যে পদা 


খ প্রত্যক্ষ হয়, 


মানস প্রত্যক্ষের কথা বলেন। মন বাঁহারাল্দিয় 


অন্তারান্দ্রয়ের সঙ্গে বাহব্রষয়ের সাক্ষাৎসংযোগ অসন্ভব। অতএব মানস প্রত্যক্ষে 
মত হওয়া মাহা; কিন্তু অন্তজ্ঞন, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই হইবে 
আমাদিগের জ্ঞান জন্মে, এবং তদ্যাতিরিক্ত বিষয়ে জ্ঞানও 


সূচিত হয়। আমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে শয়ন কাঁরয়া আছি, এমত সময়ে মেঘের ধ্বান শ্ীনলাম, 
ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ ধ্বনির, মেঘের নহে। মেঘ এখানে আমাদের 
প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অথচ আমরা জানিতে পারলাম যে, আকাশে মেঘ আছে। ধরব 


(১) গৃহ, পৰ্বতাঁদ দূরে রহিয়াছে_আমাঁদগের চক্ষে সংলগ্ন নহে, তবে হীন্দ্রয়ের নংবোগ হইল 


কি প্রকারে? দক্ট পদার্থীবক্িপ্ত রশ্মির দ্বারা। এ রশ্মি আমাদিগের নয়নাভ্যন্তরে প্রবেশ 


দৃচ্টি হয়। 
২১৮ 


রঃ 


ঘের আস্তিত্ব জ্ঞান হইল কোথা হইতে? আমরা প্র পূর্বে দোখয়াছি, আকাশে 
।ত কখন এরুপ ধান হয় নাই। এমন কখনও ঘটে নাই যে, মেঘ নাই, অথচ এর্‌প 
[ শুনা গিয়াছে। অতএব রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে থাঁকয়াও আমরা বিনা প্রত্যক্ষে জানিলাম যে, 
মেঘ হইয়াছে। ইহাকে অন্দামাত বলে। মেঘধহন আমরা প্রত্যক্ষ জানিয়ছি, কিন্তু 
মাতর দ্বারা। 

র, এ রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে একাকী আছ। এমত কালে তোমার 


; মনুষ্যশরীরের স্পর্শ অনুভূত করিলে। তুমি তখন কিছ না দৌখয়া, কোন 
শব [ শুনিয়া জানিতে পারলে যে, গৃহমধ্যে মনুষ্য আসিয়াছে। সেই স্পর্শ জ্ঞান স্থাচ 


প্রত্যক্ষ ; তু গৃহমধ্যে মনযষয-জ্ঞান অন্দামীতি। এ অন্ধকার গৃহে তুমি যাঁদ ষুথকা পদ্ল্পের 
গন্ধ পাও, তবে তম বাবে যে, গৃহে প্পাঁদি আছে; এখানে গন্ধই প্রত্যক্ষের বিষয় ; পপ 
ন বিষয়। 

মন অল্প বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ কাঁরতে পারে। অধিকাংশ জ্ঞানই অনদুমীতর উপর 
দর্ভর করে। অন্যীমীত সংসার চালাইতেছে। আমাদগের অনুমানশাক্ত না থাকিলে আমরা 
প্রায় কোন কার্যাই"কারিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান, দর্শনাঁদ অনুমানের উপরেই নি'্ম্মত। 
কত যেমন কোন মনুষ্যই সকল বিষয়ে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করতে পারেন না, তেমনি কোন 
সকল তত্ব স্বয়ং অনুমান 'কাঁরয়া সিদ্ধ কারিতে পারেন না। এমন অনেক বিষয় আছে বে, তাহা 
অনুমান কাঁরয়া জানতে গেলে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা একজন মননুষ্যের জীবনকালের মধ্যে 
সাধ্য নহে। এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যা বা 
যে জ্ঞান, বা যে বান্ধ বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়, তাহা অধিকাংশ লোকেরই নাই। অতএব 
এমন অনেক নিতান্ত প্রয়োজনীয় “বষয় আছে যে, তাহা অনেকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা অনুমানের 
দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এমন স্থলে আমরা কি কাঁরয়া থাকি? যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছে 
বা যে স্বয়ং অনুমান কাঁরয়াছে, তাহার কথা শুয়া বিশ্বাস করি। ইতালীর্‌ উত্তরে যে আদস 
নামে পৰ্বতশ্ৰেণী আছে, তাহা তুম স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই। 'কন্তু যাহারা দোঁয়াছেন, তাহাদের 
প্রণীত পড্তক পাঠ করিয়া তুমি সে জ্ঞান লাভ কাঁরলে। পরমাণুমাত্র যে অন্য পরমাগনমতের 
দ্বার আবৃষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না এবং তুমিও ইহা গণনার দ্বারা সিদ্ধ 
করিতে পার নাই, এজন্য তুম নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে জ্ঞান লাভ কাঁরলে। 
ন্যায়, সাংখ্যাঁদ আর্বাদর্শনশাস্তে ইহা একটি তীয় প্রমাণ বাঁলয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার 
নাম শব্দ। তাঁহাঁদগের বিবেচনায় বেদাদ এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। আপ্তবাক্য বা 
গঃরূপদেশ, স্কুলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য, তাহার উপদেশ, আর্যমতে ইহা একাঁট স্বতন্ত্র প্রমাণ ৷ 
হারই নাম শব্দ। 

কিন্ত চাব্বাগাঁদ কোন কোন আর্থ দারশীনক ইহাকে প্রমাণ বাঁলয়াই স্বীকার করেন না! 
ইউরোপীয়েরাও ইহাকে জ্বতন্ত প্রমাণ বালরা স্বীকার করেন না! 
দেখা যাইতেছে সকলের কথায় বিশ্বাস অকর্তব্য। যাঁদ একজন বিখ্যাত মিথ্যাবাদী আসিয়া 
বলে যে, সে জলে "আনম জৰালতে দেখিয়া আসিয়াছে, তবে এ কথা কেহই বিশ্বাস কাঁরবে না! 
তাহার উপদেশে প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি নাই। ব্যাক্তীবশেষের উপদেশই প্রমাণ বালয়া গ্রাহ্য। তবে 


অনা 


গে 


সামান্য মনব্য ; এজন্য তুমি অনুমান করিলে যে, মন্দুর কথা গ্রাহ্য, পাদরির কথা অগ্রাহ্য সনদ 
ন্যায় ভন্রান্ত খাঁষ গোমাংসভোজন নিষে! কাঁরয়াছেন বাঁলয়া তুম অনুমান কাঁরলে গোমাংস 
অভক্ষ্য। অতএব শব্দকে একাটি স্বতন্ম প্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্তগ'ত বল না কেন! 

র্‌ শৃধ্‌ তাহাই নহে। যে ব্যক্তির কতকগীি উপদেশ গ্রাহ্য কর, তাহারই আর কতকগ্‌ণল 
অগ্রাহা কাঁরয়া থাক। মাধ্যকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা তুমি শিরোধার্য্য কর, কল 
আলোক সম্বন্ধে তাহার যে মত, তাহা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া তুম কষ্রতর বদ্ধজাবী ইয়ও ও 


২১৯. 


1 চ 
ফ্রেনেলের মত গ্রহণ কর, ইহার কারণ ক? ইহার কারণ সন্ধান করিলে, তলে অনামীতকেই 
গাওয়া যাইবে। অনুমানের দ্বারা তুমি জানিয়াছ যে, মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা 
সত্য, আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত, তাহা অসত্য । যাঁদ শব্দ একাঁট পৃথক প্রমাণ হইত, তবে 
তাঁহার সকল মতই তুম গ্রাহ্য কারতে। 4 
ভারতবর্ষে তাহাই ঘাঁটয়া থাকে। ভারতবর্ষে যাহার মত গ্রাহ্য বালয়া স্থর হয়, তাহার 


সকল মতই গ্রাহ্য। ইহার কারণ শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বালয়া গণ্য আপ্তবাক্য মাত্র গ্রাহ্য, 


ইহা আৰ্য্য দর্শনশাস্তের আজ্ঞা। এইরূপ বিশেষ বিচার ব্যতীত খাঁষ ও পণ্ডিতাঁদগের মতমান্রই 
গ্রহণ করা, ভারতবর্ষের অবনতির একাঁট যে কারণ, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব দার্শীনকাঁদগের 
এই একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তিতে সামান্য কুফল ফলে নাই। 3 
প্রত্যক্ষ, অনমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়িকেরা উপমাঁতকেও একাটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বিবেচনা 
করেন। 'বচার কাঁরয়া দোখলে সিদ্ধ হইবে যে, উপামাঁত, অন্দামাতির প্রকারভেদ মান, এবং 
সেই জন্য সাংখ্যাঁদ দর্শন উপামাত. স্বতন্ত্র প্রমাণ বাঁলয়া গণ্য হয় নাই। অতএব উপামাতর 
বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ হইল না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ এবং অন্দমানই জ্ঞানের মনল 
তাহার পর দেখতে হইবে যে, অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ কখন হয় নাই, ! 

সে বিষয়ে অনুমান হয় না। তুমি যাঁদ কখন পরবের্বে মেঘ না দৌখতে বা আর কেহ কখন! না 


দেখত, তবে তুম রাদ্ধদ্ধার গৃহমধ্যে মেঘগজ্জন শুনিয়া কখন মেঘাননমান কারিতে পারতে না। . 


তুমি যাঁদ কখন যযাথকা-গন্ধ প্রত্যক্ষ না করতে, তবে অন্ধকার গৃহে' থাকিয়া য্যাথকা-ঘ্রাণ পাইয়া 


তুম কখন অনুমান কারতে পারিতে না যে, গৃহমধ্যে যাথকা আছে। এইর,প অন্যান্য পদার্থ 4 


সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। তবে অনেক সময়ে দেখা যাইবে যে, একাঁট অননমানের মনল, বহদতর 
বহ7জাতীয় পরব্ধপ্রত্যক্ষ। এক একাঁট বৈজ্ঞানিক নিয়ম সহস্র সহস্র জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল। 3 

অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল--সকল প্রমাণের মূল (১)। অনেকে দেখিয়া বাস্মত 
হইবেন যে, দর্শনশাস্দ্রের দুই তন সহস্র বৎসরের পর, ঘদ্রেয়া ঘ্যারয়া আবার সেই চাব্বাকের 
মতে আসিয়া পাঁড়তেছে। ধন্য আর্য্যবদদ্ধ! যাহা এত কালে হুম, মিল, বেন প্রভতর দ্বারা 


সংক্থাপত হইয়াছে_দুই সহস্রাধিক বৎসর পঢর্্বে বৃহস্পাঁত তাহা প্রতিপন্ন করিয়া 'গয়াছেন। 


কেহ না ভাবেন যে, আমরা এমন বাঁলতোঁছ যে, প্রত্যক্ষ {ভন্ন প্রমাণ নাই-_আমরা বাঁলতোঁছ যে, 


লুপ্ত হওয়ায় নিশ্চয় করা কাঁঠন। : 
_ প্রতাক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, কিন্তু এই তত্ত্বের মধ্যে ইউরোপায় দার্শীনকদিগের মধ্যে 
একাঁটি ঘোরতর 'িবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে যে, 
_ তাহার মুল প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না। যথা,_কাল, আকাশ, ইত্যাদি। j 
বুঝা কাঁঠন। আকাশ সম্বন্ধে একি সহজ কথা গ্রহণ করা যাউক,_যথা, দুইটি 
সমানান্তরাল রেখা যতদুর টানা যাউক, কখন মলিত হইবে না, ইহা আমরা নিশ্চিত জানি! 
কিন্তু এ জ্ঞান আমরা কোথা পাইলাম? প্রত্যক্ষবাদী বাঁলবেন, “প্রত্যক্ষের দ্বারা! আমরা যত 
সমানাস্তরাল রেখা দৌখয়াছ, তাহা কখন ালিত হয় নাই।” তাহাতে বিপক্ষেরা প্রত্যুত্তর করেন 
যে, “জগতে যত সমানাস্তরাল রেখা হইয়াছে, সকল তুমি দেখ নাই;তুমি (যাহা দেখিয়াছ, তাহা 
‘মলে নাই বটে, কস্তু তুমি কি প্রকারে জানিলে যে, কোন কালে কোথায় এমন দুইটি সমানাস্তরাল _ 
ছা বকা 
প্রত্যক্ষ , তাহা প্রকারে অ য় কারলে? অথচ « 
|. এ ne et Tf TS Ce এমন দুইটি | 
সমানাস্তরাল রেখা হইতে পারে না যে, তাহা মিলিবে। তবে প্রত্যক্ষ ব্যতীত তোমার আর কোন 
__ জ্ঞানমূল আছে_নহিলে তুম এই প্রত্যক্ষের আঁতারক্ত জ্ঞানটকু কোথায় পাইলে ?" ধু 
রর এই কথা বলিয়া, বিখ্যাত জৰ্ম্মান দার্শীনক কান্ত, লক ও হুনের প্রতাক্ষবাদের প্রতিবাদ ; 
করেন। এই আঁতারক্ত জ্ঞানের মূল [তান এই নদ্দেশি করেন যে, যেখানে বহির্ষ্িষয়ের জ্ঞান 
'আমাদিগের ইন্্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে, সেখানে বাহর্তিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন তত্র 


স্‌ 


(১) এই সকল মত আম এক্ষণে পরিত্যাগ কারয়াছি। 
৯২৯০ 


সকল প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ। বৃহস্পাঁত ঠিক তাহাই বাঁলিয়াছলেন ক না, তাঁহার গ্রন্থ সকল 


{ৰৰিধ প্রবন্ধ__সাংখ্যদর্শন 


মিজি 115. 110... ১:২২ ১২১০৩ 
নিত আমাদের জ্ঞানের অতীত হইলেও, আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকাঁতর নিত্যত্ব 
দগের জ্ঞানের আয়ত্ত বটে। আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃত অনুসারে আমরা 
বির্ববরের কতকগনুলি নীদ্দস্ট অবস্থাপন্ন বলিয়া পারজ্ঞাত হই। ইীন্দ্িয়ের প্রকাতি সর্বত্র 
একরুপ, এজন্য বাহাব্ববিরের তত্তৎ অবস্থাও আম্মাদগের {নিকট সৰ্বত্ৰ একরুপ। এই জন্য 
আমা'দগের কাল, আকাশাঁদির সমবারের নিত্যত্ব জানতে পারি। এই জ্ঞান আমাঁদগেতেই আছে 
_ এজন্য কান্ত ইহাকে স্বতোলন্ধ বা আভ্যন্তারক জ্ঞান বলেন। 
পাঠক আবার দৌখবেন যে, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, ফারয়া ফারিয়া সেই প্রাচীন 
ভারত" দর্শনে মালতেছে। যেমন চা্্বাকের প্রত্যক্ষবাদে, মিল ও বেনের প্রত্যক্ষবাদের সাদংশ্য 
দেখ ‘গয়াছে, তেমান বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে কাণ্ডের এই প্রত্যক্ষ প্রাতবাদের সাদ্‌শ্য দেখা 
যায়। আখধ্যাত্মক তত্ত্বে, প্রাচীন আর্য্যগণ কর্তৃক সূচিত হয় নাই, এমত তত্ব অল্পই ইউরোপে 
আবচ্কৃত হইয়াছে। 
কান্তীয় আভ্যন্তীরক মতের প্রধানতম প্রতিদ্ন্বী জন চ্টুয়া্ট মিল {তান কার্যযকারণ- 
সম্বন্ধের নিত্যত্বের উপর নির্ভর করেন। তানি বলেন যে, আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা একাট অকাট্য 
₹স্কার এই লাভ করিয়াছি যে, যেখানে .কারণ বর্তমান আছে, সেইখানেই তাহার কার্য বর্তমান 
থাঁকবে। যেখানে পুব্র্ব দেখিয়াছি যে, ক বর্তমান আছে, সেইখানে দখয়াছ যে, খ আছে। 
পুনব্বার যাঁদ কোথাও ক দেখ, তবে আমরা জানিতে পার যে, খও এখানে আছে ; কেন না, 
যেখানে কারণ থাকে, সেইখানেই তাহার কার্য্য থাকে। 


প্রত্যক্ষ কারয়াছি, সেইখানে সেইখানে দৌখিয়াছ, মিল হয় নাই, অতএব 
, সংমলনীবরহের নিয়ত পরব্বব্তা্। কাজেই আমরা জানতোছ যে, যখন 
সমানান্তরাল রেখা থাকিবে, সেইখানেই আর তাহাঁদগের মিলন হইবে না। 
অতএব এ জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক। 

শেষ মত হবটি স্পেন্সরের। 1তানিও প্রত্যক্ষবাদী, কিন্ত {তান বলেন যে, এই প্রত্যক্ষমূলক' 
জ্ঞান সকলটুকু আমাঁদগের নিজ -প্রত্যক্ষজাত নহে। প্রত্যক্ষজাত সংস্কার পুরুষানংক্রমে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। আমার পর্্বপদরদ্ষাদগের যে প্রতাক্ষজাত সংস্কার, আমি তাহা কিয়দংশ প্রাপ্ত 
হইয়াছি। আম যে সেই সকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছ, এমন নহে__তাহা হইলে সদাঃপ্রসত 
দশশুও সংস্কারাবাশিষ্ট হইত, কিন্তু তাহার বীজ আমার শরীরে মেন শরীরের অন্তর্গত) আছে ; 
প্রয়্নমত সময়ে জ্ঞানে পাঁরণত হইবে । এইরপে, যাহা কান্তীয় মতে আভ্যন্তরক বা সহজ 
জ্ঞান, স্পেন্সরের মতে তাহা পরুবর্বপুর;ষপরম্পরাগত প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান৷ 

এই কথা আপাততঃ অপ্রামাণক রোধ হইতে পারে, কিনু স্পেন্সর এরা দক্ষতার 
সাহত ইহার সমথন করিয়াছেন যে, ইউরোপে এই মতই এক্ষণে প্রচালত হইয়া 
উঠিতেছে (১)। 


সাংখ্যদর্শন 
প্রথম পাঁরচ্ছেদ-_উপক্রমাণকা 


করিয়াছে, তাহা অন্য দর্শন দুরে থাকুক, অন্য কোন শাস্ন্ের দ্বারা হইয়াছে কি না, সন্দেহ ] 
বহ'কাল হইল, এই দর্শনের প্রকাশ হয়। কিন্তু অদ্যাপি হিনদুসমাজের হৃদয়মধ্যে ইহার নানা 


(১) অনেকে কোমতের “Positive Philosophv” নামক দর্শনশাস্তর নামানবাদে প্রত্যক্ষবাদ 
শিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় সেটি ভ্রম॥ যাহাকে “Tmnirical Philosophy” বলে, অর্থাৎ 
লক, হুম্‌ মিল ও বেনের মতকেই প্রত্যক্ষবাদ বলা যার। আমরা সেই অর্থেই প্রত্যক্ষবাদ শব্দ এই 
প্রবন্ধে ব্যবহার কাঁরয়াছি। 


২২৯ 


বাঙ্কম রচনাবলী 


সহার্ত্ত বিরাজ কাঁরতেছে। যান "হন্দ্যাদগের প:রাবৃত্ত অধ্যয়ন কাঁরতে চাহেন, সাং 


ক্বাঝলে তাহার সম্যক্‌ জ্ঞান জন্মিবে না; কেন না, শহন্দুসমাজের পর্্বকালীয় 
দর সাংখাপ্রদার্শ'ত পথে হইয়াছিল। যান বর্তমান হিন্দনসমাজের চার বংঝিতে 
সাংখ্য অধ্যয়ন করুন। সেই চারত্রের মূল সাংখ্যে অনেক দৌখতে পাইবেন 


খ 


দুঃখময়, দুঃখ নবারণমান্র আমাদিগের পূর্যার্থ, এ কথা যেমন হন্দুজা 
প্রবেশ করিয়াছে, এমন বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই 
সাংখ্যদর্শনে। তন্নিবন্ধন ভারতবর্ষে যে পরিমাণে বৈরাগ্য বহুকাল হইতে প্রবল, 
কোন দেশেই নহে। সেই বৈরাগ্য প্রাবল্যের ফল বর্তমান হিন্দচারন্র। যে 


অভাব আমাদিগের প্রধান লক্ষণ বাঁলয়া বিদেশীয়েরা 'নদ্দেশি করেন, তাহা সেই বৈরাগ্যের 
সাধারণত মান্র। যে অদৃম্টবাঁদত্ব আমাঁদগের দ্বিতীয় প্রধান' লক্ষণ, তাহা সাংখ্জাত বৈরাগ্যের 


তন্ন মযার্ত মান্র। এই বৈরাগ্যসাধারণতা এবং অদৃজ্টবাদত্বের কৃপাতেই ভারতব 
অসীম বাহুবল সত্বেও আর্ধযভূমি মুসলমান-পদানত হইয়াছিল সেই জন্য অদ্যাঁপ 


ষীরয়াদগের 
ভারতবর্ষ 


পরাধীন। সেই জন্যই বহুকাল হইতে এ দেশে সমাজোন্নাত মন্দ হইয়া শেষে অবরদনধ 


হইয়াছিল । 
আবার সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়া তন্দ্ের সৃষ্টি। সেই তান্ন্রিককাণ্ডে 


দেশ ব্যাপ্ত 


হুইয়াছে। সেই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রমপরে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপারামত মাঁদরা উদরন্থ 


কারয়া, ধর্ম্মাচরণ করিলাম বালয়া পরম পাঁরতোষ লাভ করিতেছেন সেই তন্ত্রের প্রভাবে প্রায় 


শত যোজন দুরে, ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে কাণফোঁড়া যোগণী উলঙ্গ হইয়া কদ 


ৰ্য্য - উৎসব 


কাঁরতেছে। সেই তন্দের প্রসাদে আমরা দুগেণৎসব করিয়া এই বাঙ্গালা দেশের ছয় কোট লেক 
জীবন সার্থক কারতোছি। যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মান্দির দৌখ, 
আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে ; যখন দুণ কালী জগদ্ধান্রী পূজার বাদ্য শন, আমাদের সাংখ্য- 


“দশন মনে পড়ে। 
সহস্র বংসর কাল বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ভারতবর্ষের প্র 


বৃত্ত মধ্যে 


যে সময়টি সব্ব্াপেক্ষা বাচত্র এবং সৌম্ঠব-লক্ষণযক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম এই ভারত- 


'ভামর প্রধান ধৰ্ম্ম ছিল। ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত হইয়া সিংহলে, নেপালে, তি 


তে, চীনে, 


ব্ৰহ্ম, শ্যামে এই ধর্ম অদ্যাঁপ ব্যাঁপয়া রাহয়াছে। সেই বৌদ্ধধর্মের আদি এই সা: 
বেদে অবজ্ঞা, নিববাণ, এবং ননিরীশ্বরতা, বৌদ্ধধন্মে এই তিনটি নূতন; এই তিনাটই 


ংখ্যদর্শনে। 
এ ধম্মেরি 


কলেবর। উপাস্থিত লেখক কর্তৃক ১০৬ সংখ্যক কাঁলকাতা 'রাঁবউতে “বৌদ্ধধনর্ম এবং * সাংখ্য- 


'দর্শন” ইতি প্রবন্ধে প্রাতপন্ন করা হইয়াছে যে, এই 'তনাঁটরই মুল সাংখ্যদর্শনে 
-সাংখ্যের মুক্তির পাঁরমাণ মাত্র। বেদের অবজ্ঞা সাংখ্যে প্রকাশ্যে কোথাও নাই, বরং 
'আড়ম্বর অনেক। 'কস্তু সাংখ্যপ্রবচনকার বেদের দোহাই 'দিয়া শেষে বেদের 
কারিয়াছেন।» 


। নিব্ব্ণাণ, 
বোদিকতার 
মূলোচ্ছেদ 


কথিত হইয়াছে যে, যত লোক বৌদ্বধম্মণবলম্বী, তত সংখ্যক কোন ধর্মাবলম্বী লোক 


পৃথিবীতে নাই। সংখ্যা সম্বন্ধে খনষ্টধরম্মণবলম্ববীরা_ তৎপরবন্তর্ণ। সুতরাং যাঁদ কেহ জিজ্ঞাসা 
করে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুষ্যমধ্যে কে সৰ্বাপেক্ষা আঁধক লোকের জীবনের উপর প্রভুত্ব 


, তখন আমরা প্রথমে শাক্যাঁসংহের, তৎপরে খতীষ্টের নাম কারব। কিন্তু শাক্যাসংহের 


অঙ্গে সঙ্গে কাঁপলেরও নাম কাঁরতে হইবে। 


অতএব স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শনশাস্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে, 


'সাংখ্যের ন্যায় কেহ বহ; ফলোৎপাদক হয় নাই। 


সাংখ্ের প্রথমোৎপাঁত্ত কোন্‌ কালে হইয়াছিল, তাহা স্থির করা আঁত কঠিন। সম্ভবতঃ উহা 
বৌদ্ধধন্মের পূর্বে প্রচারিত হইয়াছল। কিদ্বদন্তী আছে যে, কপিল উহার প্রণেতা। এ 
শকম্বদন্তীর প্রতি অবিশ্বাস কারবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তান কে, কোন্‌ সালে জন্মগ্রহণ 


কাঁরয়াছিলেন, তাহা জানবার কোন উপায় নাই। কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে 
ব্যাদ্ধিশালী ব্যাক্ত পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখবেন 


* বৌদ্ধধর্ম যে সাংখ্যমূলক, তাহার প্রমাণ সবিস্তারে দিবার স্থান এ নহে। 
২২২ 


যে, তাদ্‌শ 
যে, আমরা 


3 
[বাবিধ প্রবন্ধ__সাংখ্যদর্শন 


EE MEO EE ২১-৯১-১১৯৩ 
“নরাশ্বর সাংখ্যকেই” সাংখ্য বালতোঁছ। পতঞ্জলি-প্রণাত যোগশাস্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য বাঁলয়া 
থাকে! এ প্রবন্ধে তাহার কোন কথা নাই। 

সাংখ্যদর্শন আঁতি প্রাচীন হইলেও, বিশেষ প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থ দেখা যায় না। সাংখ্যপ্রবচনকে 
কাঁপল সূত্র বলেন, কিন্তু তাহা কখনই কপিলপ্রণীত নহে। উহা যে বৌদ্ধ, ন্যায়, 


ভোজবা তক, সাংখ্যসার, সাংখ্যপ্রদীপ, সাংখ্যতত্বপ্রদীপ ইত্যাদি গ্রন্থ এবং এই সকল গ্রন্থের 
ভাষ্য টাকা প্রভাত বহুল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আঁভনব। কাঁপল অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনের প্রথম 
য মত, তাহাই আমাদিগের আদরণীয় ও সমালোচ্য ; এবং যাহা কাঁপল সূত্র বলিয়া 
হাই আমরা অবলম্বন করিয়া, আঁত সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনের স্থল উদ্দেশ্য ব্ুঝাইয়া 
কারব। আমরা যাহা কিছু বাঁলতেছি, তাহাই যে লাংখ্যের মত, এমত বিবেচনা কেহ 
। যাহা কিছ বাললে সাংখ্যের মত ভাল করিয়া বুঝা যার, আমরা তাহাই বালব! 


ত প্রোরত হইয়াছ। যাহা {কছু দেখ, জীবের সুখের জন্য সম্ট হইয়াছে। জীবের 
সুখ বিধান করিবার জন্যই সষ্টির্ত জাঁবকে স্কট কারয়াছেন। সন্ট জীবের মঙগলার্থ 


ঢু্টমধ্যে কত কৌশল কে না দৌখতে পায়? 
আবার কতকগযীল লোক আছেন, তাঁহারাও বিজ্ঞ_-তাহারাও বলেন, সংসারে সুখ ত কই 
দেখ না দ-ঃখেরই পপ্রাধান্য। সৃষ্টিকর্তা কি আভিপ্রায়ে জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলতে 


[হা মন্ব্যবাদ্ধির বিচার্ধ্য নহে-কিস্তু সে অভিপ্রায় যাহাই হউক, সংসারে জাবের 
সুখের পক্ষা অসুখ আঁধক ৷ তুমি বালবে, ঈশ্বর যে সকল নিয়ম অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, 
সেগুলি রক্ষা কাঁরয়া চাললেই কোন দুঃখ নাই, নিয়মের লঙ্ঘনপৌনঃপুন্যেই এত দুঃখ। আম 
বাল, যেখানে ঈশ্বর এমন সকল নিয়ম করিয়াছেন যে, তাহা আঁত সহজেই লঙ্ঘন করা যায়, এবং 
তাহা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তিও আঁত বলবতা করিয়া দিয়াছেন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন বাতীত নিয়ম রক্ষা 
যে তাঁহার আঁভপ্রায়, এ কথা কে বলিবেঃ 'মাদকসেবন পাঁরিণামে মননষ্যের অত্যন্ত দণ্তখদায়ক 
_তবে মাদক সেবনের প্রবৃত্তি মনুষ্যের হৃদয়ে রোপত হইয়াছে কেন? এবং মাদকসেবন এত 
সূসাধ্য এবং আশ:সুখকর কেন? কতকগুলি নিয়ম এত সহজে লঙ্ঘনীয় যে, তাহা লঙ্ঘন 
কারবার সময় কিছুই জানিতে পারা যায় না। ডাক্তার আঙ্গস স্মিথের পরাক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে 
যে, অনেক সময়ে মহৎ আনষ্টকারী কাব্বণক আগিড-প্রধান বায় নিশ্বাসে গ্রহণ কাঁরলে 
আমাদের কোন কষ্ট হয় না। বসন্তাঁদি রোগের বিষবীজ কখন্‌ আমাঁদগের শরীরে প্রবেশ করে, 
তাহা আমরা জানতেও পার না। অনেকগ্াল নিয়ম এমন আছে যে, তাহার উল্লঙ্ঘনে আমরা 
সব্বদা কষ্ট পাইতেছি ; কিনতু সে নিয়ম কি, তাহা আমাঁদগের জানিবার শাক্ত নাই। ওলাউঠা 
রোগ কেন জন্মে, তাহা আমরা এ পর্যন্ত জানিতে পারলাম না। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক 
বংসর ইহাতে কত দুঃখ পাইতেছে। যাঁদ নিয়মাঁট লঙ্ঘনের ক্ষমতা দিয়া নিয়মাটি জানিতে দেন 
নাই, তবে 'জীবের মঙ্গল কামনা কোথা? পণ্ডিত গিতার পত্র গণ্ডমূর্খ ; তাহার মুর্খতার 
যন্ধায় পিতা বাতরাঁদন যন্ত্রণা পাইতেছেন। মনে কর, শিক্ষার অভাবে সে মূর্খতা জন্মে নাই। 
পাট স্থলবুদ্ধি লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। কোন নিয়ম লঙ্ঘন করায় প্রত্রের মাস্ক 
অসম্পূর্ণ, এ নিয়ম কি কখন মন্ব্যবাদ্ির আয়ত্ত হইবে? মনে কর, ভবিষ্যতে হইবে। তবে 
যত দিস সে নিয়ম আবক্কৃত না হইল, তত দিন যে মনফ্যজাতি দ:ঃখ পাইবে, ইহা সৃষ্টিকর্তার 
আভপ্রেত নহে, কেমন কাঁরয়া বালব? 

আবার, আমরা সকল নিয়ম রক্ষা কারিতে পারলেও দ:ঃখ পাইব না, এমত দৌখ না। 
একজন 'নয়ম লঙ্ঘন কাঁরতেছে, আর একজন =ঃখভোগ কারতেছে। আমার 'প্রয়বন্ধ; আপনার 
কর্তব্য সাধনাথ' রণক্ষেত্রে গিয়া প্রাণত্যাগ কাঁরলেন, আম তাঁহার বিরহমন্ত্ণা ভোগ কাঁরলাম। 
আমার জাঁন্মবার পঞ্চাশ বৎসর পডুন্বে যে মন্দ আইন বা মন্দ রাজশাসন হইয়াছে, আম তাহার 
Ee ফলভোগ করিতোছ। কাহারও পিতামহ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, পোঁত্র কোন নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়াও 

 ব্যাধিপ্রস্ত হইতে পারে। 
__ আবার গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে যে, স্বাভাবিক 'নয়মানবন্তাঁ হওয়াতেও দুঃখ । 
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বঙ্কিম রচনাবলী 
লোকসংখ্যাবাদ্ধি বিষয়ে মাল্খসের মত, ইহার একটি প্রমাণ। এক্ষণে সীববেচকেরা সকলেই : 
স্বীকার করেন যে, মন/ষ্য সাধারণতঃ নৈসার্গক নিয়মানসারে আপন আপন স্বভাবের পারতোষ 
কাঁরলেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধ হইয়া মহৎ অনিষ্ট ঘাটয়া থাকে। রে 
5 অতএব সংসার কেবল দঃখময়, ইহা বালবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাংখ্যকারও তাহাই 
বলেন। সেই কথাই সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধন্মের মুল। | 
কিন্তু পথবীতে যে কিছু সুখ আছে, তাহাও অস্বীকার্য নহে। সাংখ্যকার বলেন যে, ! 
সখ অল্প। কদাচ কেহ সখী (৬ অধ্যায়, ৭ সবর), এবং সুখ, দুঃখের সহিত এরুপ মিশ্রিত 
যে, ?িববেচকেরা তাহা দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করেন (এ, ৮)। দুঃখ হইতে তাদ্‌শ সংখাকাজ্জা 
জন্মে না (এ, ৬)। অতএব দ:ঃখেরই প্রাধান্য। 
সুতরাং মনময্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য দঃখমোচন। এই জন্য সাংখ্যপ্রবচনের প্রথম সুর. 
“অথ 'ন্রিবধদুঃখাত্যন্তাঁনবৃত্তিরত্যত্তপনরনষা্থ$।” রর 
এই পঢরদ্যার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহারই পর্যালোচনা সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য । দ্ইথে ; 
পাঁড়লেই লোকে তাহার একটা নিবারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ, আহার কর! . 
পুত্ৰশোক পাইয়াছ, অন্য বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট কর। কিন্তু সাংখ্যকার বলেন যে, এ সকল উপায়ে 
দুঃখানব্াত্ত নাই ; কেন না, আবার সেই সকল দুঃখের অনুবাত্ত আছে। তুমি আহার কারলে। 
তাহাতে তোমার আজিকার ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল, কন্তু আবার কাল ক্ষুধা পাইবে। 'ববয়াস্তরে 
চিত্ত রত কিয়া, তুমি এবার পন্রশোক নিবারণ কাঁরলে, কিন্তু আবার অন্য পত্রের জন্য তোমাকে 
হয় ত সেইরূপ শোক পাইতে হইবে। পরত এরুপ উপায় সব্ব্ন সম্ভবে না। তোমার হস্ত পর 
ছন্ন হইলে আর লগ্ন হইবে না। যেখানে সম্ভবে, সেখানেও তাহা সদুপায় বলয়া গণ্য হইতে. 
পারে না। অন্য বিষয়ে নরত হইলেই পঢত্রশোক বিস্মৃত হওয়া যায় না (১ অধ্যায়, ৪ নর) 
তবে এ সকল দুঃখ নিবারণের উপায় নহে। আধ্ানিক বিজ্ঞানীবৎ কোমৃতের শিষ্য 
বাঁলবেন, তবে আর দুঃখ নিবারণের {ক উপায় আছে? আমরা জান যে, জলসেক করিলেই; 
আগি নির্বাণ হয়, কিন্তু শশতল ইন্ধন প্রনজ্জর্ধালত হইতে পারে বলিয়া যাঁদ জলকে আগনাশক 
না বল, তবে কথা ফুরাইল। তাহা হইলে দেহধনংস ভিন্ন আর জীবের দুঃখনিবৃত্তি নাই। 
সাংখ্যকার তাহাও মানেন না। তানি জল্মান্তর মানেন, এবং লোকাস্তরে জন্মপৌনঃগন্য_ 
আছে ভাবিয়া, এবং জরামরণাদিজ দ:ঃখ সমান ভাবিয়া তাহাও দুঃখ নিবারণের উপায় বালয়া, 
গাণ্য করেন না (৩ অধ্যায়, ৫২-৫৩ সত্র)। আত্মা িশ্বকারণে বিলীন হইলেও তদবস্থাকে দুটখ- 
নিবৃত্তি বলেন না; কেন না, যে জলমগ্র, তাহার আবার উত্থান আছে (এ, €৪)। 
- তবে দুঃখ নিবারণ কাহাকে বাল? অপবর্গই দঃঃখানব্যান্ত। 
অপবর্গই বা ক? “দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসশন্যমপবর্গ।” (তৃতীয় অধ্যায়, ৬৫ সুর) 
সেই অপবর্গ ক, এবং কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পরপারচ্ছদে সবিশেষ বলিব। 
“অপবর্গ” ইত্যাদি প্রাচীন কথা শ্যানয়া পাঠক ঘৃণা কারবেন না। যাহা প্রাচীন, তাহাই যে 
উপধর্্মকলাঁঙ্কত বা সব্বজনপারজ্ঞাত, এমন মনে করিবেন না। িবেচক দেখবেন, সাংখ্য- 
দর্শনে একটু সারও আছে। অসার বৃক্ষে এমন স্থায়ী ফল ফলিবে কেন? 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ_বিবেক 

আমি যত দুঃখ ভোগ কার কিন্তু আমি কে? বাহ্যপ্রকৃতি ভিন্ন আর কিছ-ই আমাদের 
হীন্দ্রয়ের গোচর নহে । তুমি বাঁলতেছ, আমি বড় দুঃখ পাইতোছি--আি বড় পুখী। কিন্তু 
একাটি মনুষ্যদেহ ভিন্ন “তুমি” বলিব, এমন কোন সামগ্রণ দৌখতে পাই না। তোমার দেহ এবং 
দৈহিক প্রীক্য়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে ক তোমার দেহেরই এই সংখ-দবখ. 


ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে; 
তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি দুঃখী । তবে তোমার দেহ দুঃখভোগ করে 
না। যে দুঃখ ভোগ করে, সে স্বতন্থ। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে। 


২২৪. 
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এইরূপ সকল জীবের । অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের 1কয়দংশ অনুমেয় মাত্র, 
হীন্দ্রয়গোচর নহে, এবং সখ দ:ঃখাদির ভোগকর্তা। যে সুখ দ:ঃখাদির ভোগকর্তা, সেই আত্মা। 
সাংখ্যে তাহার নাম পুরুষ । পদ্রদুষ ভিন্ন জগতে আর যাহা কিছ আছে, তাহা প্রকৃত ৷ 
আধ্যানক মন রা কহেন যে, আমাদগের সুখ দুঃখ মানাঁসক বিকার মান্র। সেই 
সকল মানসিক বিকার কেবল মাপ্তচ্কের ক্রিয়া মান্র। তুমি আমার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ কাঁরলে, 
বিদ্ধ স্থানস্হিত স্নায়় তাহাতে িচাঁলত হইল-সেই বিচলন মাস্তচক পৰ্য্যন্ত গেল। তাহাতে 
মস্তিষ্কের যে বিকৃতি হইল, তাহাই বেদনা। সাংখ্য-মতাবলম্বীরা বলিতে পারেন, “মানি, তাহাই 
ব্যথা। কিন্তু ব্যথা ভোগ কারল সেই আত্মা।” এক্ষণকার অন্য সম্প্রদায়ের মনন্তত্বীবদেরাও 
প বলেন। তাঁহারা বলেন, মাপ্তচ্কের বিকারই সুখ দুঃখ বটে, কিন্তু মাস্তক আত্মা 
হা আত্মার হীন্দ্রয় মান্র। এ দেশীয় দার্শীনকেরা যাহাকে অন্তারান্দ্রয় বলেন, উ'হারা 
বলেন। 
শরারাদ ব্যাতারক্ত পদরষ। দুদ ত শারীরাদক। শরীরাদতে যে দ:ঃখের কারণ 
নাই, এমন দুঃখ নাই। যাহাকে দুঃখ বাল, বাহ্য পদার্থই তাহার মূল। আমার 
গম অপমানিত হইলে; আমার বাক্য প্রাকীতিক পদার্থ । তাহা শ্রবর্ণোন্দ্রয়ের দ্বারা তুমি 


ন, তাহাতে তোমার দুঃখ । অতএব প্রকৃতি ভিন্ন কোন দুঃখ নাই। কিন্তু প্রকীত- 

এখ পুরুষকে বর্তে কেন? “ য়ম্পুরুষঃ।” পুরুষ একা, কাহারও 
সংসর্গাবাশষ্ট নহে (১ অধ্যায়, ১৫ সনত্র)। অবস্থাদ সকল শরীরের, আত্মার নহে (এ, ১৪ 
সত্ত্)। “ন বাহ্যান্তরয়োরূপরজ্যোপরঞ্রকভাবোহাপ দেশব্যবধানাৎ শ্রুঘযস্থপাটালপন্রন্থয়োরব।” 


হ্য এবং আন্তারকের মধ্যে উপরাজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব নাই; কেন না, তাহা পরস্পর সংলগ্ন 
নহে; দেশব্যবধানাবাশষ্ট। যেমন একজন পাটলাপুত্র নগরে থাকে, আর একজন শ্রঘমনগরে 
থাকে, ইহাঁদগের পরস্পরের ব্যবধান তদ্রুপ । পুরুষের দুঃখ কেন? 
প্রকাতির সহিত সংযোগই পুরুষের দনঃখের কারণ। বাহ্যে আস্তীরকে দেশব্যরধান আছে 
বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন স্ফটিকপাত্রের নিকট জবা কুসুম 
রাখলে, পাত্র পুষ্পের বর্ণাবাশন্ট হয় বালয়া, পুষ্প এবং পাত্রে একপ্রকার সংযোগ আছে বলা 
যায়, এ সেইরূপ সংযোগ। পুষ্প এবং পান্রমধ্যে ব্যবধান থাঁকলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে 
রে, ইহাও সেইরূপ । এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে 
রে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই, দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের 
ই দুঃখাঁনবারণের উপায়। সংতরাং তাহাই পদরার্থ।“যদ্া তদ্ব তদাচ্ছাততঃ 
পদরদ্যাথস্তিদনাচ্ছত্তিঃ পুরুষার্থঃ (৬, ৭০)! 

সুদ মত এই বা 
হয়, যাদ আত্মা দেহনাশের পরেও থাকে, কেহ দক্ত আত্মার সুখ-দ*ঃ র্‌ 
সম্ভাবনা থাকে, তবে সাংখ্যদর্শনের এ.সকল কথা যথার্থ বলয়া স্বীকার কাঁরতে হইবে। কিন্তু 
এই “যাঁদ"গদীলন অনেক । আধ্যানক পাঁজাটাবিষ্ট এখনই বালবেন_ 

নন! আত্মা শরীর হইতে পূথক্‌ কিসে জানিতেছ?. শারীর তত্ত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 
শরারহ বা শরীরের অংশাবিশেষই আত্মা। 

২য়। আত্মাই যে সুখদুঃখভোগণ, তাহারই বা প্রমাণ কিঃ প্রকৃতি সংখদঃখভোগী 
নহে কেন? 

৩য়। দেহনাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা ধর্্মপ্যস্তকে বলে; কিন্তু তদ্তিন্ন অণমমান্র 
প্রমাণ নাই। আত্মার নিত্ত্ব যাঁদ মানতে হয়, তবে ধর্্মপনস্তকের আজ্ঞান্দসারে; দর্শনশাসন্রের 
আজ্ঞানদসারে মানিব না। 

৪র্থ। দেহধংসের পর আত্মা থাঁকলে, তাহার যে আবার জরামরণাদিজ দুঃখের সম্ভাবনা 
আছে, তাহার কছ্যমান্র প্রমাণ নাই। 

অতএব যাঁহারা আত্মার পার্থক্য ও 'নত্যত্ব-মানেন, তাঁহারাও সাংখ্য -মানিবেন না। এবং 
এ সকল মত যে, এ কালে গ্রাহ্য হইবে, এত বিবেচনায়, আমরা সাংখাদর্শন বুঝ ইতে প্রবতত্ত 
হই নাই। কিন্তু এক্ষণে যাহা. অগ্রাহ্য, দুই - সহস্র বংসর প্র তাহা. আশ্চর্য্য আঁব্কিয়া। 
সেই আশ্চর্য্য আববীক্রিয়া কি, ইহাই বঝান্‌ আমাদগের অভিপ্রায় 
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প্রতিপুরুবের সংযোগের উদ্ছিতই জপবর€ বা মোক্ষ। তাহা কি প্রকারে প্রান্ত ! 

হওয়া যায়? [118] 
সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা। কিন্তু কোন্‌ প্রকার বিবেকের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়? 

প্রকীতিবিষয়ে যে আঁববেক, সকল অবিবেক তাহার অন্তর্গত। অতএব প্রকাতি-প.রযসম্বন্ধীয় 
জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। 
অতএব জ্ঞানেই মযাক্ত। পাশ্চাত্য সভ্যতার মুল কথা, “জ্ঞানেই শক্তি” (knowledge . 

i৪ wer); হন্দ;সভ্যতার মূল কথা, “জ্ঞানেই মুক্তি*। দুই জাতি দুইটি পথক্‌ 
এক পথেই যাত্রা কারলেন। পাশ্চাত্যেরা শক্তি পাইয়াছেন_আমরা কি মুক্তি 

পাইয়াছি? বস্তুতঃ এক যাত্রার যে পৃথক্‌ ফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ইউরো য়া শক্তি-অন;সারাী, ইহাই তাঁহাদিগের উন্নাতর মূল। আমরা শাক্তর প্রাতি 

যত্বহীন, ইহাই আমাদিগের অবনাতর মল। ইউরোপায়দিগের উদ্দেশ্য ঞাঁহক; তাঁহারা 
ইহকালে জয়শী। আমাদগের উদ্দেশ্য পারাতকতাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না। . 
' পরকালে হইব ক না, তাঁদ্বষযয়ে মতভেদ আছে। 
টা এ লট হইলেও হং ধা ভাবের পরম লাভ হইয়া 

বালিতে হইবে। প্রাচীন লা ETT "1 
একমাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া জানিতেন। প্রাকীতক শীক্তসকল আত প্রবল স্থির, অ অশাসনীয়। 
কখন মহামঙ্গলকর, কখন মহৎ অমঙ্গলের কারণ দেখিয়া প্রথম জ্ঞানীরা তাহাদিগকে ইন্দু, বরণ, 
মরু, আক প্রভাত দেবতা বল্পনা কাঁরয়া তাহাদিগের জুতি এবং উপাসনা করেন। জাম 
তাঁহাদিগের প্রীত যাগ যজ্ঞাদির বড় প্রবলতা হইল। অবশেষে সেই সকল যাগ যজ্ঞাদই 
মন7ষ্যের প্রধান কার্য এবং গারন্রিক স;খের একমাত্র উপায় বালিয়া, লোকের একমাত্র অনুষ্ঠেয় 
হইয়া পাঁড়ল। শাস্মসকল কেবল তৎসমূদায়ের আলোচনার্থ সম্ট'হইল-প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি _ 
আর্ধাজাতির তাদ্‌শ মনোযোগ হইল না। বেদের সংহিতা, ব্ৰাহ্মণ, উপানিষৎ, আরণ্যক এবং. 
সন্গ্রন্থসকল কেবল ক্রিয়াকলাপের কথায় পাঁরপূর্ণ। যে কিছ: প্রকৃত জ্ঞানের চট 
ডাহা কেবল বেদের আনবিক বাজয়াই। সৈ সকল পাস্ম বেদাঙ্গ বাঁলয়া খ্যাত হইল। জ্ঞান 
এইরুপে ক্রিয়ার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াতে তাহার উন্নীত হইল না। কর্ম্মজন্য মোক্ষ, এই 
বিশ্বাস ভারতভূমে অপ্রতিহত থাকাতেই এরুপ ঘটিয়াছিল। প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনার অভাবে 
বেদভাক্তি আরও প্রবলা হইল। মনয্যচি্তের' স্বাধীনতা একেবারে লুপ্ত হইতে লাগিল। সন্যষ্য 

মন্্মুদ্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ পশ;বৎ হইয়া উাঠল। 

- সাংখ্যকার বাঁললেন, কম অর্থাৎ হোম যাগাদির অন্যষ্ঠান পরযার্থ নহে। জ্ঞানই 
প্ররার্থ। জ্ঞানই মুক্তি কর্ম্মপণীড়ত ভারতবর্ষ সে কথা শৃনিল। 


তৃতীয় পারচ্ছেদ__ সৃষ্টি 


অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্শনশাস্তের উদ্দেশ্য, জগতের আঁদ কি, তাহা নিরাপত হয়। 
আধুনিক ইউরোপীয় দার্শীনকেরা সে তত্ব নির্‌পণশয় নহে বাঁলয়া এক প্রকার ত্যাগ 
কারয়াছেন। 


জগতের আদি সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই যে, জগৎ সৃষ্ট, কি নিত্য। অনাদকাল এইরুপ. 
আছে, না কেহ তাহার সৃজন কারিয়াছেন? j 

অধিকাংশ লোকের মত এই যে, জগৎ সৃষ্ট, জগৎকর্্তা একজন আছেন। সামানা ঘট পটার; 
একটি কর্তণ বাতীত হয় না; তবে এই অসাম জগতের কর্তা নাই, ইহা ক সম্ভবে? 

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন; তাঁহারা বলেন যে, এই জগৎ যে সম্ট বা ইহার কেহ : 
ক্তণ আছেন, তাহা বিবেচনা করিবার কারণ নাই। ইহাদের সচরাচর নাত্তিক বলে; কিন্তু নান্তিক : 
বলিলেই ম্‌ঢ় বুঝায় না। তাঁহারা বিচারের দ্বারা আপন পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন! 
টা এম সুনে জবা নিন সহ 5 

তবে একটি কথা মনে রাখিতে ক চনে হে ইফ ৪ ও ঃ 

পারেন যে 
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মান না। ঈশ্বর জগতের 'নয়ন্তা, তাঁহার কৃত নিয়ম দেখিতেছি, নিয়মাতারক্ত সৃষ্টির কথা 
আমি বাঁলতে পারি না।” 

এক্ষণকার কোন কোন খ্যীষ্টীয়ান এই মতাবলম্বী। ইহার মধ্যে কোন্‌ মত অযথার্থ, কোন্‌ 
মত যথার্থ, তাহা আমরা কিছুই বালতোঁছ না। যাঁহার যাহা বিশ্বাস, তদ্বিরদ্ধ আমাদের : 
ছুই বক্তব্য নাই। আমাদের বাঁলবার কেবল এই উদ্দেশ্য যে, -সাংখ্যকারকে প্রায় এই 
মতাবলম্বী বালয়া বোধ হয়। সাংখ্যকার ঈশ্বরের আস্তত্ব মানেন না, তাহা পশ্চাং বাঁলব। কিন্তু 
1তাঁন “সব্বাবৎ সব্কর্তা” পুরুষ মানেন, এইরূপ পুরুষ মানিয়াও তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তা বলেন 
না; স্ৃষ্টিই মানেন না। এই জগত প্রাকাতিক ক্রিয়ামান্র বাঁলয়া স্বীকার করেন। 

(ক)র কারণ খে); খে)র কারণ গে); গে)র কারণ (ঘ); এইরূপ কারণপরম্পরা অনুসন্ধান 
কাঁরতে কাঁরতে অবশ্য এক স্থানে অন্ত পাওয়া যাইবে; কেন না, কারণশ্রেণী কখন অনন্ত হইতে 
পারে না। আমি যে ফলটি ভোজন কাঁরতোছি, ইহা অমুক বৃক্ষে জান্ময়াছে; সেই বৃক্ষ একটি 
বাঁজে জন্ময়াছে; সেই বাঁজ অন্য বৃক্ষের ফলে জন্মিয়াছল; সেই বুক্ষও আর একটি বীজে 
জন্মিয়াছল। এইরুপে অনন্তানুসন্ধান করিলেও অবশ্য একটি আদিম বাঁজ মানতে হইবে। 
এইরূপ জগতে যাহা আদিম বাজ, যেখানে কারণানচুসন্ধান বন্ধ হইবে, সাংখ্যকার সেই আদিম 
কারণকে মূল ত বলেন (১৭৪)। 

৬ দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, মূল কারণ যাহাই হউক, সেই কারণ হইতে এই 


সাঃ 


সংসার কি প্রকারে এই রূপাবয়বাঁদ প্রাপ্ত হইল? সাংখ্যকারের উত্তর এই ;_ 
এই জাগাঁতক পদার্থ পণ্চবিংশাঁত প্রকার, 

৯। পুরুব। 

২। প্রকাতি। 

৩। মহৎ । 

৪1 অহঙকার। 


৫, ৬, ৭, ৮, ৯। পণ তন্মান্ৰ। 

১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০। একাদশোন্ডয়। 

২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫। স্থল ভূত। রি 

ক্ষত, জল, তেজ, মর্‌ৎ এবং আকাশ স্থল ভূত। পাঁচটি কর্ম্মোন্দ্রর, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয 
এবং অন্তারান্দ্রয়, এই একাদশ হীন্দ্রয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পাঁচাট তল্মান্র। “আমি” 
জ্ঞান অহঙ্কার। মহৎ মন।* 

স্থল ভূত হইতে পণ তল্মান্রের জ্ঞান। আমরা শুনিতে পাই, এ জন্য শব্দ আছে। আমরা 
দেখিতে পাই, এই জন্য দৃশ্য অর্থাৎ রুপ আছে, ইত্যাদি 

অতএব শব্দস্পর্শশাদর আস্তত্ব নিশ্চিত, কিন্তু শব্দ আম শান, রূপ আমি দৌখ। তবে, 
“আমিও” আছি। অতএব তন্মাত্ৰ হইতে অহতকারের আস্তত্ব অনুভূত হইল। এ 

আম আছি কেন বাঁল? আমার মনে ইহা উদয় হইয়াছে, সেই জন্যে। তবে মনও আছে 
(Cogito ০০ Sum.) অতএব অহঙ্কার হইতে মনের আস্তত্ব স্থিরীকৃত হইল! 

মনের সংখ-দঞ্খ আছে। সুখ-দুঃখের কারণ আছে। অতএব মল কারণ প্রকৃতি আছে। 

কার বলেন, পরী ইইউ হত আর ০ 
এবং একাদশোন্দ্রয়, পণ্চ তন্মান্র স্থল ভূত। 

এ তত্বের আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। একালে ইহা বড় সঙ্গত বা অর্থুক্ত বলিয়া বোধ 
হয় না। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় পরাণসকলে যে স্টিনরিয়া বার্ণত আছে, তাহা এই সাংখ্যের মতে 
ব্ৰহ্মাণ্ডের কথার সংযোগ মান্র। 

বেদে কোথাও সাংখাদর্শনান;যায়ী সৃষ্টি কথিত হয় না। খগ্বেদে, অথব্ববেদে, শতপথ 
রে স্টিক আছে; বু তাহাতে অহা কোন উলেখ নাই উদ টব 
আছে, তাহাতেও নাই, রামায়ণেও এরুপ। কেবল প্রাণে আছে। অতএ নি 
রামায়ণের পরে ও অন্ততঃ বিষ, ভাগবত এবং লিঙ্গপনরাণের প্র সাংখাদর্শনের সৃষ্ট । 


*Mind নহে; Consciousness. 
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বাঁডকম রচনাবলী 


মহাভারতেও সাংখ্যের উল্লেখ আছে, মহাভারতের কোন্‌ অংশ নূতন, কোন্‌ অংশ প 
তাহা নিশ্চিত করা ভার। কুমারসন্তবের য় সর্গে যে ব্ৰহ্মন্তোত্ৰ আছে, তাহা সাংখ্যান্দুৰ 

সাংখ্য-প্রবচনে বিষ, হার, রদদ্রাদির উল্লেখ নাই। প্রাণে আছে, পৌরাণিকেরা ? 
সাংখ্যকে আপন মনোমত কাঁরয়া গাঁড়য়া লইয়াছেন। 


চতুর্থ পারিচ্ছেদ__নিরীশ্বরতা 


সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর বলিয়া খ্যাত; কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, সাংখ্য [নরীশ্বর 
ডাক্তার হল একজন এই মতাবলম্বী। মক্ষমূলর এই মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে 
মৃত পাঁরবর্তনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে । কুসুমাঞ্জালকর্তা উদয়নাচার্য্য বলেন 
সাংখ্যমতআবলম্বীরা আঁদাবদ্বানের উপাসক। অতএব তাঁহার মতেও সাংখ্য নিরীশ্বর 
সাংখ্যপ্রবচনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানীভক্ষুও বলেন যে, ঈশ্বর নাই, এ কথা বলা কাঁপল 
নহে। অতএব সাংখ্যদর্শনকে কেন নিরীশ্বর বলা যায়, তাহার কিছু 'বস্তারত লে 
[| 


সাংখ্যপ্রবচনের প্রথমাধ্যয়ের বিখ্যাত ৯২ সূত্র এই কথার মূল। সে সুত্র এহ 
“ঈশ্বরাসদ্ধেঃ।” প্রথম এই সূত্রটি বুঝাইব। 

সন্রকার প্রমাণের কথা বালতোঁছলেন। তিনি বলেন, প্রমাণ ত্রীবধ; প্রত্যক্ষ, অনুমান এর! 
শব্দ। ৮৯ সুত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বাঁললেন, “যং সম্বন্ধাসদ্ধং তদাকারোল্লোখ বিজ্ঞানং 
্রত্যক্ষম্‌।” অতএব যাহা সম্বন্ধ নহে, তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এই লক্ষণ প্রাত 
দোষ পড়ে। যোঁগগণ যোগবলে অসম্বন্ধও প্রত্যক্ষ কারতে পারেন। ৯০।৯১ সত্রে স 
সে দোষ অপনীত কারলেন। দ্বিতীয় দোষ, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য, তৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ ব 
ব্যবহার হইতে পারে না। সংব্রকার তাহার এই উত্তর দেন যে, ঈশ্বর সিদ্ধ, নহেন_ ঈশ্বর অ 
এমত কোন কোন প্রমাণ নাই; অতএব তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে না বার্তলে এই লক্ষণ দুষ্ট হইল 
তাহাতে ভাষ্যকার বলেন যে, দেখ, ঈশ্বর অসিদ্ধ, ইহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর নাই, এমত কথা! 
বলা হইল না। 

না হউক, তথাপি এই দর্শনকে নিরীশ্বর বালিতে হইবে । এমত নাস্তিক বিরল, যে বলে 
ঈশ্বর নাই। যে বলে যে, ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই, তাহাকেও নাস্তিক 
যায়। 

. যাহার আস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এবং যাহার অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে, এই দুইটি পৃথক্‌ 
রক্তবর্ণ কাকের আঁস্তত্বের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু তাহার অনাপ্তত্বেরও কোন প্রমাণ নাই। 
গোলাকার. ও. চতুচ্কোণের অনাস্তত্বের প্রমাণ আছে। গোলাকার চতুচ্কোণ মানিব না, 
নিশ্চিত; কিন্তু রক্তবণ কাক মানিব কি না? তাহার অনাস্তত্বেরও প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু 
আস্তত্বেরও প্রমাণ নাই। যেখানে আস্তত্বের প্রমাণ নাই, সেখানে মানিব না। অনান্তত্বের প্র 
নাই থাক, যতক্ষণ আস্তত্বের প্রমাণ না পাইব, ততক্ষণ মানব না। আস্তত্বের প্রমাণ পাইলে ত 
মানিব। ইহাই প্রত্যয়ের প্রকৃত নিয়ম৷ ইহার ব্যত্যয়ে যে বিশ্বাস, তাহা ভ্রান্ত। “কোন 
আছে, এমত কোন প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু থাকিলে থাকতে পারে,” ইহা ভাবিয়া যে সেই প 
আস্তিত্ব কল্পনা করে, সে ভ্রান্ত। 

‘অতএব নাস্তকেরা দুই. শ্রেণীতে বিভক্ত. হইলেন। যাহারা কেবল ঈশ্বরের অ 
প্রমাণাভাববাদী; তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর থাকলে থাকিতে পারেন,_কিন্তু আছেন, এমত 


তোমরা মানিবে না, অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা মানতে হইবে। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিক 
২২৮ ৃ 


(বিবিধ প্রবন্ধ__সাংখ্যদর্শন 


“সশ্বরাসিদ্ধেঃ।” শুধ এই কথার উপর নির্ভর কাঁরলে, সাংখ্যকারকে প্রথম শ্রেণীর নাস্তিক 
বল যহত কিন্তু তিনি অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন কাঁরতে যত্ন করিয়াছেন যে, ঈশ্বর নাই । 

স প্রমাণ কোথাও দুই একটি সূত্রের মধ্যে নাই। অনেকগুলি সূত্র একত কাঁরয়া, সাংখ্য- 
প্রবচনে ঈশ্বরের অনাস্তিত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার মৰ্ম্ম সবিস্তারে বুঝাইতোঁছ। 
নি বলেন যে, ঈশ্বর অসিদ্ধ (১, ৯২), প্রমাণ নাই বাঁলয়া আঁসদ্ধ (প্রমাণাভাবাৎ ন 
১। &, ১০)। সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার- প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ। প্রত্যক্ষের ত 
৷ কোন বন্ধুর সঙ্গে যাঁদ অন্য বস্তু নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তবে একটিকে দেখিলে আর 
অনুমান করা যায়। কিন্তু কোন বন্ধুর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায় নাই; 


দ তোমায় জিজ্ঞাসা কার, তোমার প্রাপতামহের প্রাপতামহের, কয়টি হাত ছিল, তুমি 
বে দুইটি। তুমি তাঁহাকে কখন দেখ নাই--তবে শক প্রকারে জানলে তাঁহার দুইটি হাত 
না দুই হাত, এই জন্য। অর্থাৎ মানুষত্থের সাহত দ্বিভুজতার নিত্য 


বৃ ৰ 


ছ, এই জন্য। 


য় 

ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই আছে যে, সৃষ্টি প্রকৃতরই ক্রিয়া, ঈশ্বরকৃত নহে 
শ্রোতা প্রধান-কায্যত্বস্য। ৫, ১২); কিন্তু যিনি বেদ পাঠ কাঁরবেন, তিনি দেখবেন, এ 
আঁত সত কথা। এই আশঙ্কায় সাংখ্যকার বলেন যে, বেদে ঈশ্বরের যে উল্লেখ আছে, তাহা 
হয় মুক্তাআর প্রশংসা, নয় প্রামাণ্য দেবতার (সিদ্ধস্য) উপাসনা মেদুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা 
[সদ্ধস বা। ৯, ৯৫)! 

ঈশ্বরের আস্তত্বের প্রমাণ নাই, এইরুপে দেখাইয়াছেন। ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ 
দেখাইয়াছেন, নিম্নে তাহার সম্প্রসারণ করা গেল। 

ঈশ্বর কাহাকে বল? যান সৃষ্টিকর্তা এবং পাপপুণ্যের ফলাবধাতা। যানি সৃষ্টিকর্তা, 
তান মুক্ত না বন্ধ? যাঁদ মুক্ত হয়েন, তবে তাঁহার সৃজনের প্রবৃত্তি হইবে কেন? আর যিনি 
মুক্ত নহেন_বন্ধ, তাঁহার পক্ষে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি সম্ভবে না। অতএব একজন স. 
আছেন, ইহা অসন্তব। মুক্তবন্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তংসাদ্ধঃ (৯, ৯৩); উভয়থাপাসৎকরত্বম্‌ 


সষ্টকর্তত্ সম্বন্ধে এই। পাপপ্যণোর দন্ডাবধাতৃত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা করেন যে, যা ঈশ্বর 
কম্মফলের বিধাতা হয়েন, তবে তান অবশ্য কর্ম্মান্যায়ী ফলনিৎ্পা্ত কারবেন, পদ্গোর শণভ 


না করেন, তবে আত্মোপকারের জন্য করাই সম্ভব। তাহা হইলে তানি সামান্য লৌকিক রাজার 


ন্যায় আত্মোপকারী, এবং সুখ দুখের অধান। যদি তাহা না হইয়া যায় 
করেন, তবে কেন 'কর্্মকেই ফলাবধাতা বল না? ফলনিষ্পাত্তর জন্য আবার কর্মের উপর 


অতএব সাংখাকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোরতর নাপ্তক। অথচ বেদ মানেন। 
ঈশ্বর না মানিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা আমরা পরপারিচ্ছেদে দেখাইব। সাংখ্যের এই 


নিরাশ্বরতা বৌদ্ধধর্মের পবর্বসূচনা বালিয়া_ বোধ হয়। 
টশ্বরতত সম্বন্ধে সাংখ্যদ্শনৈর একটি কথা বাঁক রাঁহল। পুর্বেই বলিয়াছি, অনেকে 


বলেন, কাঁপল দর্শন নিরীশ্বর নহে। এ কথা বাঁলবার কিছ; একট কারণ আছে। তু, অ, ৫৭ 
২২৯ 


বাঁডকম রচনাবলী 


NDE Ss LIE She 88458488885 
সুত্রে সাত্রকার বলেন, “ঈদ্‌শেশ্বরাসাদ্ধিঃ সিদ্ধা।” সে ক প্রকার ঈশ্বর? “সহ সর্বাবৎ 
সব্ব্বকর্ত্তা,” ৩, ৫৬ । তবে সাংখ্য নিরীশ্বর হইল কই? 

বাস্তাবক এ কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই। সাংখ্যকার বলেন, জ্ঞানেই মঢক্ত, আর 
কিছুতেই মুক্ত নাই। পদুণ্যে, অথবা সত্তৃবিশাল উদ্ধর্লোকেও মুক্তি নাই; কেন না, তথা 
হইতে পুনজ্জন্ম আছে, এবং জরামরণাদি দুঃখ আছে। শেষ এমনও বলেন যে, জগৎকারণে 
লয় প্রাপ্ত হইলেও মুক্তি নাই ; কেন না, তাহা হইতে জলমগ্নের পনরুখানের ন্যায় পদ্নরদখান 
আছে (৩, ৫৪)। সেই লয়প্রাপ্ত আত্মা সম্বন্ধে তান বলিয়াছেন যে, তান “সব্বাবৎ এবং 
সবর্বকর্তা।” ইহাকে যাঁদ ঈশ্বর বলিতে চাও, তবে ঈদ্‌শেশ্বর সদ্ধ। কিন্তু হন জগংৎস্রষ্টা বা 
{বধাতা নহেন। “সবর্বকর্তা” অর্থে সব্বশীক্তমান, সব্বসাষ্টকারক নহে। 


পণ্চম পাঁরচ্ছেদ_বেদ 


আমরা পুর্বে বালয়াছ, সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না, বেদ মানেন। বোধ হয়, 


পৃথবীতে আর কোন দর্শন বা অন্য শাস্ত্র নাই, যাহাতে ধর্মপাস্তকের প্রামাণ্য স্বীকার করে 
অথচ ধৰ্ম্ম পঢ়ন্তকের বিষয়ভূত এবং প্রণেতা জগদীশ্বরের আস্তিত্ব দবীকার করে না। এই বেদভাক্তি 
চি উনারা FTG STS ছুটি Tens সীবস্তারে লাঁখতে 

মন; বলেন, বেদশব্দ হইতে সকলের নাম, কর্ম্ম, এবং অবস্থা নির্মিত হইয়াছিল। বেদ, 
শত, দেবতা এবং মনদুষ্যের চক্ষ7; অশক্য, অপ্রমেয়; যাহা বেদ হইতে ভিন্ন, তাহা পরকালে 
নিষ্ফল, বেদ ভিন্ন গ্রন্থ মিথ্যা। ভূত ভাঁবষ্যৎ বর্তমান, শব্দ স্পর্শ রূপ গন্ধ, চতুব্বর্ণ, ভ্রিলোক, 
চতুরাশ্রম, সকলই বেদ হইতে প্রকাশ ; বেদ মনুষ্যের পরম সাধন'; যে বেদজ্ঞ, সেই সৈনাপত্য, 
রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব এবং সব্্বলোকাধিপত্যের যোগ্য । যে বেদজ্ঞ, সে যে আশ্রমেই থাকুক না কেন, 
সেই ৰন্মো লীন হওয়ার যোগ্য। যাহারা ধর্ম্ম-জিজ্ঞাস;, বেদই তাহাদের পক্ষে পরম প্রমাণ। 
বেদ অজ্ঞের শরণ, জ্ঞানীদেরও শরণ। যাহারা স্বর্গ বা আনজ্ত্য কামনা করে, ইহাই তাহাঁদগের 
শরণ । যে ব্রাহ্মণ তন লোক হত্যা করে, যেখানে সেখানে খায়, তাহার যাঁদ খগ্বেদ মনে থাকে, 
তবে তাহার কোন পাপ হয় না। 

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, বেদান্তগ্গত সব্বভূত। বেদ, সকল ছন্দঃ, স্তোম, প্রাণ, এবং দেবতা” 
গণের আত্মা। বেদই আছে। বেদ অমৃত। যাহা সত্য, তাহাও বেদ। 

প্রাণে আছে, দেবাঁদর রুপ, নাম, কর্ম, প্রবর্তন, বেদশব্দ হইতে সমষ্ট হইয়াঁছল। 
অন্যত্র এ পুরাণে বিষ্ণুকে বেদময় ও খগৃযজহঃসামাত্মক বলা হইয়াছে। 
রানার ভার তের নাম কলমি 
তপাত্ত। 

খাক্‌সংঁহ তার ও তৈৌন্তরীয় সংহতার মঙ্গলাচরণে সায়নাচার্য্য ও মাধবাচার্যয 'লিখিয়াছেন, 
“বেদ হইতে আখল জগতের নিম্মাণ হইয়াছে।” 

এইরূপ সব্বর বেদের মাহাত্্য। কোন দেশে কোন ধম্সপ্রন্থের, বাইবেল, কোরাণ প্রভাত 
কিছুরই ঈদ্‌শ মাহমা কীর্তত হয় নাই। 

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে বেদ এইরূপ সকলের পব্বগামী বা উৎপত্তির মূল, তাহা কোথা 
হইতে আসল? এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, বেদের কর্তা কেহ নাই ।_ 
এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহা নিত্য এবং অপৌরদুষেয। অন্যে বলেন যে, ইহা ঈশ্বরপ্রণীত, 
সুতরাং সৃষ্ট এবং পৌরষেয়। কিন্তু িল্দুশাস্ত্রের {ক আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য! সকলেই বেদ মানেন, 
কিন্তু বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন দুইখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের এক্য নাই। যথা_- 

(১) খগ্বেদের পুরদষসুক্তে আছে, বেদপনরষ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন । 

(২) অথব্্ববেদে আছে, স্তম্ভ হইতে খগ্‌ যজুষ্‌ সাম অপাঁক্ষিত হইয়াছিল । 

(৩) অথব্ববেদে অনান্র আছে যে, ইন্দ্র হইতে বেদের জন্ম। 

(8) এ বেদের অন্যত্র আছে, খগ্বেদ কাল হইতে উৎপন্ন । 

(৫) এ বেদে অন্যত্ৰ আছে, বেদ গায়ত্রীমধ্যে নিহিত। 


২৩০ 
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{বিবিধ প্ররন্ধ__সাংখ্যদর্শন 


(৬) শতপথ ব্রাহ্গণে আছে যে, আঁগ্ন হইতে খচ্‌, বায়; হইতে যজনষ্‌, এবং সুর্য্য হইতে 


সামবেদের উৎপাঁত্ত ; ছান্দোগ্য উপানষদেও এরুপ আছে। এবং মন তেও তদ্রুপ আছে। 


(৭) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে, বেদ প্রজাপাত কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছল। 

(৮) শতপথ ব্রাহ্মণের সেই স্থানেই আছে যে, প্রজাপতি বেদসাঁহত জলমধ্যে প্রবেশ করেন। 
জল হইতে অণ্ডের উৎপত্তি হয়। অণ্ড হইতে প্রথমে তিন বেদের উৎপাঁত্ত। 

(৯) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে যে, বেদ মহাভূতের (ক্ষমার) নিশ্বাস। 

(১০) তৈত্তিরীয় ব্ৰাহ্মণে আছে, প্রজাপতি সোমকে সৃষ্টি কাঁরয়া তিন বেদের সৃচ্টি 
কাঁরয়াছেন। 

(১১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, প্রজাপাঁত বাক্‌ সৃষ্টি করিয়া তদ্দারা বেদাদি সকল 
সূচ্ট কাঁরয়াছেন। 

(১২) শতপথ ব্ৰাহ্মণে পুনশ্চ আছে যে, মনঃসমনদুদ্ৰ হইতে বাক্রূপ সাবলের দ্বারা দেবতারা 
বেদ খুড়িয়া উঠাইয়াছলেন। 

(১৩) তৈ'ত্তরায় ব্রাহ্মণে আছে যে, বেদ প্রজাপাঁতর শ্মশ্রব। 

(১৪) উক্ত ৱাহ্মণে পুনশ্চ আছে, বাগ্‌দেবী বেদমাতা। 

(১৫) 'বষ্ণুপঢুরাণে আছে, বেদ ব্রহ্মার ম'খ হইতে উৎপন্ন । ভাগবত পঢুরাণে ও মাকণ্ডেয় 
পুরাণেও এরূপ । ; 

(১৬) হ'ঁরবংশে আছে, গায়ন্রীসম্ভূত ব্রহ্মতেজোময় পররুষের নেত্র হইতে ঝচ্‌ ও যজুষ,, 
জহবাগ্র হইতে সাম, এবং মুদ্ধা হইতে অথব্বের সৃজন হইয়াছল। 

(১৭) মহাভারতের ভাঁজ্মপর্বে আছে যে, সরস্বতী এবং বেদ, বিষ্ণু মন হইতে সৃজন 


বেদের মন্ৰ, ব্রাহ্মণ, উপানষদ্‌ এবং আরণ্যকে, এবং স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসে বেদোংপত্তি 
বিষয়ে এইরূপ আছে। দেখা যাইতেছে যে, এ সকল বেদের সম্টত্ব এবং পৌরুষেয়ন্ব প্রায় 
স্বানৰ স্বীকৃত হইয়াছে কদাচিৎ অপোঁরষেয়ও কথিত আছে। কিন্তু পরবর্ত্া টাকাকার ও 
দার্শীনকেরা প্রায় অপৌরষেয়দব-বাদী। তাঁহাঁদগের মত নিম্নে লিখিত হইতেছে। 

(১৯) সায়নাচার্য্য বেদার্থপ্রকাশ নামে খাগ্বেদের টাকা, কারয়াছেন। তাহাতে তান 
বলেন যে, বেদ অপৌর্ষেয়। কিন্তু বেদ মনদ্ষ্যকৃত নহে বালয়াই অপৌর্ষেয় বলেন। 

(২০) সায়নাচার্ষের ভ্রাতা মাধবাচার্য্যও বেদার্থপ্রকাশ নামে তৌন্তরীয় যজুব্বেদের টীকা 
কারয়াছেন। তান বলেন, বেদ ?নত্য। তবে তান এই অর্থে নিত্য বলেন যে, কাল আকাশাঁদ 
যেমন নিত্য, সেইরূপ বৈদ। ব্যবহারকালে কালিদাসাদবাক্যবং পঢরনযাবরচিত নহে বলয়া 
নিত্য। এবং তান ব্ৰহ্মাকে বেদবক্তা বলিয়া স্বাকার কাঁরয়াছেন। 

(২১) মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। শব্দ নিত্য বলয়া বেদ নিত্য! 


এই সমস্ত শাস্মের আলোচনা কাঁরয়া দেখা যায় যে, কেহ বলেন: বেদ নিত্য এবং 
অপৌরুষেয় ; কেহ বলেন, বেদ সম্টে এবং ঈশ্বরপ্রণাত। ইহা ভিন্ন তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে 
না। কিন্তু সাখ্য-প্রবচনকারের মত সৃষ্টিছাড়া। [তান প্রথমতঃ বলেন যে, বেদ কদাপ ‘ত্য 

ত পারে না: কেন না, বেদেই তাহার কার্য্যত্বের প্রমাণ আছে_যথা “স তপোহতপাত তন্ন 
তপস্তেপানা ত্রয়ো বেদা 'অজায়ন্ত।” যেখানে বেদেই বলে যে, এই এই রুপে বেদের জন্ম 
হইয়াছিল, সেখানে বেদ কদাপি নিত্য এবং অপৌরুষেয় হইতে পারে না। 'কন্তু যাহা 
অপৌরুষেয় নহে, তাহা অবশ্য পৌর্ুষের হইবে। কিন্তু সাংখ্যকারের মতে বেদ অপোর-বের 
নহে, পৌরুষেয়ও নহে। পযরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর নাই বলিয়া তাহা পৌরদষেয় নহে। সাংখ্যকার 
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আরও বলেন যে, বেদ করিতে যোগ্য যে পুরুষ তন হয় মুক্ত, নয় বদ্ধ। যান মুক্ত, [তান 
প্রবৃত্তির অভাবে 'বেদস্জন কাঁরবেন না; যান বন্ধ, তাঁন অসব্বজ্ঞ বলিয়া তৎপক্ষে অক্ষম। 
তবে পৌরুষের নহে, অপোরুষেয়ও নহে। তাহা কি কখন হইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন, 
হইতে পারে, যথা পুরান oe FO UR 
করেন, তাহাতে সব্ব্বত্রই আশ্চর্য্য কৌশল, তাঁহাদিগের ভ্রম নিবারণার্থ এই কথার শেষ 
উল্লেখ ৰব ভকতা ও বাঁচন্রা, ভ্রান্তও বাঁচত্রা। সাংখ্যকার যে 
এমন রহস্যজনক ভ্রান্ততে অনবধানতাপ্রযুক্ত ১ হইয়াঁছলেন, আমরা এমত িবেচনা কার 
না। আমাদগের বিবেচনায় সাংখ্যকার অন্তরে বেদ মানিতেন না, কিন্তু তাৎকালিক সমাজে 
ব্ৰাহ্মণে এবং দাশনিকে কেহ সাহস করিয়া বেদের অবজ্ঞা করিতে পারতেন না। এজন্য তিনি 
মৌখিক বেদভাঁক্ত প্রকাশ করিয়াঁছলেন এবং যাঁদ বেদ মানতে হইল, তবে আবশ্যকমত 
প্রীতবাদশীদগকে নিরস্ত কারবার জন্য স্থানে স্থানে বেদের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু {তান অন্তরে 
বেদ মানিতেন বোধ হয় না। বেদ পৌরদুষের নহে, অপৌরুষেরও নহে, এ কথা কেবল ব্যঙ্গ মান্র। 
সুন্রকারের এই কথা বাঁলবার অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, “দেখ, তোমরা 'যাঁদ বেদকে সব্বজ্ঞানযুক্ত 
চাহ, তবে বেদ না পৌরুষেয়, না অপৌরুষেয় হইয়া উঠে। বেদ অপৌরুষেয় নহে, 

ইহার প্রমাণ বেদে আছে। তবে ইহা যাঁদ বাঁদ পৌরুষেয় হয়, তবে ইহাও বাঁলতে হইবে যে, ইহা 
মনযযকৃত; কেন না, স্বজ্ঞ পরষ কেহ নাই, তাহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে।” যাঁদ এ সকল 
সূত্রের এরূপ অর্থ করা যায়, তবে আদ্বিতীয় দুরদর্শী দার্শনিক সাংখ্যকারকে' অল্পবদাদ্ধ বালতে 
হয়। তাহা কদাঁপ বলা যাইতে পারে না। 
বেদ যাঁদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, তবে মানব কেন? সাংখ্যকার এ প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা কায়াছিলেন। আজি কাঁলকার কথা ধাঁরতে গেলে বোধ হয়, 
এত বড় গুরুতর প্রশ্ন ভারতবর্ষে আর কিছুই নাই। এক দল বলিতেছেন, সনাতন ধৰ্ম্ম 
মা দে মন কনর 
আমরা বেদ মানব কেন? সমুদয় ভারতবর্ষ এই দুই দলে বিভক্ত। এই 
টির উতর লইয়া “বিরাট হইতেছে বভারতববেরি ভাবা অঙ্গলামঙ্গল এই প্রশ্নের মীমাংসা 
উপর নির্ভর করে। হিন্দ্গণ সকলেরই কি স্বধৰ্ম্মে থাকা উচিত? না সকলেরই স্বধর্ম্ম ত্যাগ 
করা উচিত? অর্থাৎ আমরা বেদ মানিব? না মানব না? যাঁদ মান, তবে কেন মানিব? 
আর একবার এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছল। যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের অত্যাচারে পীড়ত হইয়া 
ভারতবর্ষ ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাঁকতোঁছল, তখন শাক্যাসংহ বুদ্ধদেব বাঁলয়াছিলেন, “তোমরা 
বেদ মানিবে কেন? বেদ মানিও না।” ৯০ বেদভক্ত, দানক 
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দুইটি কথা জানা যাইতেছে। প্রথম, আঁ কাল ইংরেজি শিক্ষার দোযেই লোকে বেদের 
অলগ্ঘনয়তার প্রাত নূতন সন্দেহ কাঁরতেছে, এমত নহে। এ সন্দেহ অনেক দন হইতে! 
প্রাচীন দার্শীনকাঁদগের পরে শশুকরাচার্য্য মাধবাচার্য্য সায়নাচার্য্য প্রভাত নবোরাও এ প্রশ্নের 
উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, দেখা যায় যে, এ প্রশ্ন বৌদ্ধেরা প্রথম উত্থাপিত 
করেন, এবং প্রাচীন দার্শানকেরা প্রথম তাহার উত্তর দান করেন। অতএব বৌদ্ধধর্ম ও 
দর্শনশাস্তের উৎপত্তি সমকালক বলা যাইতে পারে। 
বেদ মানিব কেন? এই প্রশ্নের বিচারসমরে মহারথী মীমাংসক জৈমান। তাঁহার 
প্রাতদন্দ্শ নৈয়ায়িক গৌতম। নৈয়াঁয়কেরা বেদ মানেন না, এমত নহে। কিন্তু যে সকল কারণে 
মশমাংসকেরা বেদ মানেন, নৈয়ায়িকেরা তাহা অগ্রাহ্য করেন। মীমাংসকেরা বলেন, রর 


এবং অপৌর্ষেয়। নৈয়ায়কেরা বলেন, বেদ আপ্তবাক্য মান্ন। নৈয়াঁয়কেরা মীমাংসকের মত 
খণ্ডন জন্য যে সকল আপত্তি উত্থাপন কাঁরয়াছেন, মাধবাচার্যয-প্রণণীত সব্ববদর্শনসংগ্রহ হইতে 
তাহার সারমর্ম নিম্নে সংক্ষেপে লেখা গেল। নু 

মখমাংসকেরা বলেন যে, সম্প্রদায়াবচ্ছেদে বেদকর্ত্তা অন্মর্যামান। সকল কথা লোকপরম্পরা _ 
মৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কাহারও স্মরণ নাই যে, কেহ বেদ করিয়াছেন। ইহাতে; 
নৈয়ায়িকেরা আপাত্ত করেন যে, প্রলয়কালে সম্প্রদায় 'বাঁচ্ছন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে যে বেদ প্রণয়ন 
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স্মরণে নাই, ইহাতে এমন প্রমাণ হইতেছে না যে, প্রলয়পুর্ধে বেদ প্রণীত হয় নাই। আর 
ইহাও তেমরা প্রমাণ কাঁরতে পারিবে না যে, বেদকর্তণ কাহার কর্তৃক কখন স্মৃত ছিলেন না। 
নৈয়ায়কেরা আরও বলেন যে, বেদবাক্যসকল, যেমন কািদাসাদবাক্য, তেমনি বাক্য, অতএব 
বেদবাক্যও পৌরুষেয় বাক্য। বাক্যত্বহেতু, মন্বাঁদর বাক্যের ন্যায়, বেদবাক্যকেও পৌরদষেয় 
বলতে হইবে। আর মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন যে, যেই বেদাধ্যরন করে, তাহার পুর্বে 
তাহার গুরু অধ্যয়ন কারয়াছিলেন, তাঁহার পুর্ব তাঁহার গর; অধ্যয়ন কাঁরয়াছলেন, তাহার 
পূৰ্বে তাহার গুরু; এইরূপ যেখানে অনন্ত পারম্প্য্য আছে, সেখানে বেদ অনাদ। নৈয়ারক 
বলেন যে, মহাভারতাঁদ সম্বন্ধেও এরূপ বলা যাইতে পারে। যাঁদ বলে যে, মহাভারতের কর্তা 
যে ব্যাস, ইহা স্মর্য্যমান, তবে বেদ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, “খচঃ সামানি যাঁজ্বরে। 
ছন্দাংস' যাঁজ্ঞরে তস্মাৎ' যজয্তস্মাদজায়ত।” ইতি পুরুষসুক্তে বেদকর্তাও নিদ্দিষ্ট আছেন। 
আর মীমাংসকেরা বলেন যে, শব্দ নিত্য, এজন্য বেদ নিত্য। কিন্তু শব্দ নিত্য নহে; কেন না, 
শব্দসামান্যত্বশতঃ ঘটবং অস্মদাদির বাহোন্দিয়গ্রাহ্য। মীমাংসকেরা উত্তর করেন যে, গকারাঁদর 
শব্দ শুনিতে পইলেই আমাদিগের প্রত্যাভজ্ঞান জন্মে যে, ইহা গকার, অতএব শব্দ িত্য। 
নৈয়ায়িক বলেন যে, সে প্রত্যাভিজ্ঞা সামান্য বিষয়ত্ববশতঃ, যেমন ছিন্ন, তৎপরে পনজ্জ্গত কেশ, 
এবং দলিত কুন্দ। মীমাংসকেরা আরও বালয়া থাকেন যে, বেদ অপোরুষেয়, তাহার এক কারণ 


* যে, পরমেশ্বর অশরারী, তাঁহার তক্বাঁদ বর্ণেচ্চারণ-স্থান নাই। নৈয়াঁয়কেরা উত্তর করেন যে, 


পরমেশ্বর স্বভাবতঃ অশরারী হইলেও ভক্তানগগ্রহার্থ তাঁহার শরীর গ্রহণ অসম্ভব নহে। 

মীমাংসকেরা এ সকল কথার উত্তর দদয়াছেন বস্তু তাহার বিবরণ 'লাঁখতে গেলে প্রবন্ধ বড় 
দীর্ঘ এবং কটমট হইয়া উঠে। ফলে বেদ মানবে কেন? এই তকে 'তনাট মাত্র উত্তর প্রাচীন 
মর্শনশাস্্ হইতে পাওয়া যায়_ 

প্রথম। বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহা মান্য। কিন্তু বেদেই আছে যে, ইহা 
অপোঁরুষেয় নহে। যথা “খচঃ সামান যাজ্ঞরে” ইত্যাদি। 

দিতীয়। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত, এই জন্য মান্য। প্রতিবাদীরা বলবেন যে, বেদ যে ঈশ্বরপ্রণীত, 
তাহার 'বাশষ্ট প্রমাণ নাই। বেদে আছে, বেদ ঈশ্বরসন্তুত, কিন্তু যেখানে তাঁহারা বেদ 
না, তখন তাঁহারা বেদের কোন কথা মানিবেন না। এববয়ে যে বাদান্যবাদ হইতে পারে, তাহা 
সহজেই অনুমেয়, এবং তাহা সাঁবস্তারে লিখিবার আবশ্যকতা নাই। যাহারা ঈশ্বর মানেন না, 
তাঁহারা ঈশ্বরপ্রণীত বাঁলয়া যে স্বীকার কারবেন না, তাহা বলা বাহুল্য! 

তৃতীয়। বেদৈর নিজ শক্তির অভিব্যাক্তর দ্বারাই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে। সাংখ্যকার 
এই উত্তর দিয়াছেন। সায়নাচারয বেদার্থপ্রকাশে এবং শক্করাচার্য ব্হ্মসত্রের ভাষ্যে এরুপ 


বেদ অবশ্য মান্য। কিন্তু সে শাক্ত আছে_ক না, এই এক স্বতন্ত্র বিচার আবশ্যক হইতেছে। 
অনেকে বাঁলবেন যে, আমরা এরুপ শক্তি দোখতোঁছ না। বেদের অগোৌরব 'হি্দবশাস্তেও আছে। 
বেদ মানতে হইবে কি না, তাহা সকলেই আপনাপন বিবেচনামত মীমাংসা কারবেন, কিন্তু 
আমরা পক্ষপাতশ্‌ন্য হইয়া যেখানে দিলখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং যখন বেদের গৌরব নিব্বচনা- 
ত্বক তত্ব 'লাখয়াছ, তখন হন্দুশাস্ত্ে কোথায় কোথায় বেদের অগোৌরব আছে, তাহাও 
আমাদগেকে িদ্দেশি করিতে হয়। 

৯ মণ্ডকোপ্পানযদের আর্ত “দে 'বিদ্যে বৌদতব্যে ইীতিহ স্ম যদরক্ষাবদো বদান্ত পরা 
ঢৈবাপরা চ'। তন্রাপরা খণ্বেদো যজব্ষঃ সামবেদোহ্ধব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পব্যাকরণং রদ 
ছন্দো জ্যোঁতষামাত। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ৷” 

অর্থাৎ বেদাদি শ্ৰেচ্ঠেতর বিদ্যা। 


২। শ্রীমন্তগবল্গীতায়, ২।৪২, বেদপরায়ণাঁদগের নিন্দা আছে, যথা 


বেদবাদরতাঃ পার্থ ত বাদিনঃ॥ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মক্্মফলপ্রদামূ ৷ 
ন্য়াবশেষবহলাং ভোগৈশ্বৰ্য্যগাঁতং প্রতি ॥ 


২৩৩ 


ভোগৈশ্বয্চপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌ ৷ 
ব্যবসায়ত্মকা ব্যাদ্ধঃ সমাধো ন বিধীয়তে। 
ত্রৈগ্ণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ নিস্বগণো ভবাজ্জন ৷ 

৩। ভাগবতপঢুরাণে নারদ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর যাহাকে অনঃগ্রহ করেন, সে বেদ ত্যাগ. 


করে। ৪। ২৯, ৪২। 
শব্দৱক্মাণ দুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে। 
ং ভজন্তো ন বিদু পরম 
যদা যস্যান-গহাতি ভাগবানাত্মভাবতঃ। 
সা 
৪। কঠোপানষদে আছে যে, বেদের দ্বারা আত্মা লভ্য. হয় না।_যথা 
“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহন শ্রবতেন ৷” 
শাস্ত্রানুসন্ধান কারলে এরুপ কথা আরও পাওয়া যায়। পাঠক দেখিবেন, বেদ মানিবে 
কেন? এ প্রশ্নের আমরা কোন উত্তর দিই নাই। দিবারও আমাদের ইচ্ছা নাই।' যাহারা সক্ষম, | 
তাঁহারা সে মীমাংসা কারবেন। আমরা পবর্বগামী পণ্ডিতাদগের প্রদার্শত পথে পরিভ্রমণ, | 
কারয়া যাহা দেখিয়াছ, তাহাই পাঠকের নিকট ননিবোঁদত হইল।* 


ভরত-কলঙ্ক 


ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? 


ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বালিয়া থাকেন, ভারতবধাঁয়েরা 1 
হীনবল, এইজন্য। “Effeminate Hindoos” ইউরোপীয়দিগের ম্খাগ্রে সব্বদাই আছে। 
ইহাই ভারতের কলঙ্ক। (কিন্তু আবার ইউরোপীয়াঁদগের মুখেই ভারতবষণ/য় সিপাহণীদগের বল 
ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই স্বশস্বভাব হিন্দীদগের বাহ বলেই কাবুল জিত হইল। ৷ 


আধ্যীনক হিন্দঃদিগের বলবার্য্য এখন যাহাই হউক, প্রাচীন হিন্দ্যাদগের অপেক্ষা যে তাহ 
নান, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শত শত বংসরের অধানতায় তাহার হাস অবশ্য ঘাঁটয়া 
প্রাচীন ২৯0 ৯৮৮ 
এমত বিবেচনা কারবার অনেক কারণ আছে-দ্যব্বল বলিয়া তাঁহারা পরাধীন হয়েন নাই। 

৮ রে এবং এতাদ্বিষয়ে পরা 


শ্লাঘনীয় সমর-কণীর্ত ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে। যে গ্রল্থগ-লিন “পুরাণ” বলিয়া খ্যাত 
আছে, তাহাতে প্রকৃত পঢুরাবৃত্ত কিছুই নাই। যাহা কিছ আছে, তাহা অনৈসার্গক এবং 
আতিমানূষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছন্ন যে, প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা কোন রূপেই নিশ্চিত হয় না! 


পারকণীর্ঘত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, জারনোর রর জরা রেল উদাম করি ছি 


* এই প্রবন্ধে বেদ প্‌রাণাদি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা মুর সাহেবকৃত বিখ্যাত 
হইতে নীত হইয়াছে । 


২৩৪ 


{বিবিধ প্রবন্ধ_ভারত-কলঙক 


তাহা মুসলমান ইতিকৃত্ততলেখকরা 1ববাঁরত করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমেই বক্তব্য যে, এরূপ সাক্ষীর 
পক্ষপাতত্বের গুরুতর সন্তাবনা। মনুষ্য চিত্রকর বালয়াই চিত্রে সিংহ পরাজতদ্বরুপ লিখিত 
হয়। যে সকল হাতিহাসেত্তা আত্মজাতির লাঘব স্বীকার কাঁরয়া, সত্যের অনুরোধে শত্রুপক্ষের 
যশ্ঃকাঁত্তন করেন, তাঁহারা আত অল্পসংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মু, আত্মগারমাপরায়ণ মুসলমান- 
দগের কথা দুরে থাকুক, কৃতাবদ্য, সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইউরোপায় ইাঁতহাসবেত্তর এই দোষে 
এরুপ কলাকত বে, তাঁহাদের রচনা পাঠ কারতে কখন কখন ঘুণা করে। এই জন্য দেশীয় 
এবং বিপক্ষদেশশয়, উভয়াবধ ইতিহাসবেজ্ঞাঁদগের লিপির সাহায্য না পাইলে, কোন 'ঘটনারই 
যাথার্থ্য বনণা্ত হয় না। কেবল আত্মগারিমাপরবশ, পর-ধন্্মদ্বেষী, সত্যভীত মনসলমান 
লেখকাঁদগের কথার উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন ভারতবায়াদগের রণনৈপদপ্য মীমাংসা করা 
যাইতে পারে না। সে যাহাই হউক, নিন্নালাখত দুইটি কথা মহসলমান পররাব্ত্ত হইতেই 
বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। 

প্রথম, আরব-দেশীয়েরা এক প্রকার 'দাগ্বজয়া। যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখনই 
তাহারা সেই দেশ জয় কারিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন কাঁরয়াছল। তাহারা কেবল 
দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বাহক্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পুবের্বে ভারতবর্ষ। আরব্যেরা 
মিশর ও শিরিয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বংসর মধ্যে, পারস্য দশ বংসরে, আফ্রিকা ও 
স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুকস্থান আট বৎসরে সম্প্ণরনপে অধিকৃত 
করে। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত যত্ন কারয়াও ভারতবর্ষ 
হস্তগত করিতে পারে নাই। মহম্মদ বিনকাঁসিম সি্ধ;দেশ অধিকৃত কারয়াছিলেন বটে 
তানি রাজপুতানা হইতে পরাভূত হইয়া বাহচ্কৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর কিছ্যকাল 
পরে সিদ্ধ; রাজপূতগণ কর্তৃক পদনরধিকৃত্‌ হইয়াছিল। ভারত জয় দিগ্বিজয় আরব্যাদগের 
সাধ্য হয় নাই। এলাঁফন্‌ষ্টোন বলেন যে, হিন্দ ন্দগের দেশীয় ধর্মের প্রাত দৃঢ়ানরাগই এই 
অজেয়তার কারণ। আমরা বাল রণনৈপণ্য- যোধশাক্তি 'হন্দাদগের আত্মধম্সসনদরাগ অদ্যাঁপ 
ত বলবং। তবে কেন হিন্দুরা সাত শত বৎসর পরাজত_পদানৃত £ 
দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকট্যে নবাভ্যুদয়াবাশষ্ট এবং শবজয়াভলাষী জাত 


কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যত দুর দুজেয় হইয়া ছল, এতাদৃশ আর কোন জাতিই হয় নাই। 
আরব্যগণ কর্তৃক যত অল্পকালমধ্যে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পারস্য, তুরক, এবং 
কাবুলরাজ্য উীচ্ছন হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই কাঁথত হইয়াছে। তদপেক্ষা স্মাবখ্যাত কাঁতপয় 
সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা প্রথম ২০০ খীষ্ট-পূবর্বাব্দে গ্রীস 
আক্রমণ করে। তদবাধ 6২ বৎসর মধ্যে এ রাজ্য একেবারে নিঃশেষ বিজিত হয়। স্মাবখ্যাত 
কার্থেজ রাজ্য ২৬৪ খণেন্প্ান্দে প্রথম রোমকাদগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃ্ত হয়। ১৪৬ খানি 
পূর্বান্দে, অর্থাৎ এক শত বশ বৎসর মধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ কর্তৃক ধধাঁসত হয়। পূৰ্ব 
রোমক বা গ্রাঁক সমাজ চতুদ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুরকাঁয়গণ কর্তৃক আনত হইয়া 
১৪৫৩ খণীন্টাব্দে, অর্থনং পণ্টাশৎ বংসর মধ্যে তুরকণ দ্বিতীয় মহদ্মদের হস্তে লুপ্ত হয়। পশ্চিম 
রোমক, যাহার নাম অদ্যাঁপ জগতে বাঁরদর্পের গতাকাদ্বরূপ, তাহাই ২৮৬ খম্টাব্দে উত্তরীয় 
বব্বরজাতি কর্তৃক প্রথম আক্স্ত হইয়া ৪৭৬ খাম্টাব্দে, অর্থাৎ প্রথম বর্বর বিপ্লবের ১৯০ বৎসর 
মধ্যে ধংসপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খশগ্টাব্দে আরব্য মুসলমানগণ কর্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয় 
তদব্দ হইতে পাঁচ শত উনিশ বংসর পরে শাহাব্াম্ঘন ঘোরা কর্তৃক উত্তরভারত আধকৃত হয়। 
শাহাব্দ্দীন বা তাঁহার অন্যচরেরা আরব্যজাতীয় ছিলেন না। আরবোরা যেরঃপ বিফল 
হইয়াছিল, গজন’ নগরাধধষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তদ্রুপ। যাহারা পথৰ রাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরাজা 
প্রভৃতি হইতে উত্তরভারতরাজ্য অপহরণ করে, তাহারা পল মাত নং ও 
ভারতাক্রমণের ৫২৯ বংসর ও তুরকণীদগের প্রথম ভারতান্রুমণের ২১৩ বৎসর শর য় 
পাঠানেরা ভারও২াধকার করিয়াছিল। পাঠানেরা কখনই আরব্য বা তুরকাঁবংশায়াদগের ন্যায় 
সমদ্বসম্পন্ন বা প্রতাপান্বত নহে। তাহারা কেবল পরর্বগত আরব্য ও তুরকীদগের সচত 
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কাৰ্য্য সম্পন্ন কাঁরয়াছল। আরব্য, তুরকী, এবং পাঠান, এই তিন জাতির বন্র-পারম্পর্ষে সার্থ 
পাঁচ শত বংসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়।* 
মুসলমান সাক্ষীরা এইরূপ বলে। ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইহাদের নিকট হিন্দধরা 
যখন পরিচিত হইয়াছিলেন, তখন হন্দ্যাদগের সনসময় প্রায় অতীত হইয়াছল)_রাজলক্ষরী নে 
ক্রমে মালনা হইয়া আঁসয়াছিলেন। খণষ্টীয় পূর্বগত হিন্দুরা অধিকতর বলবান্‌ ছিলেন, 
ত্বষয়ে সন্দেহ নাই। . ie 
সেই সময়ে গ্রীকাদগের সাঁহত পাঁরচয়। তাহারা নিজে আদ্বতীয় বজবান্‌। তাহারা 
ভুয়োভূয়ঃ ভারতবধাঁয়িদিগের সাহস ও রণনৈপুণ্যের প্রশংসা কাঁরয়াছে। মাঁকদনীয় বিপ্লব 
বর্ণনকালে তাহারা এইরূপ পুনঃ পড়ুনঃ নিন্দেশ করিয়াছে যে, আসিয়া প্রদেশে এইরুপ রণ- 
পাণ্ডত দ্বিতীয় জাতি তাহারা দেখে নাই। এবং হন্দুগণ কর্তৃক যেরূপ গ্রীকসৈন্যহানি 
হইয়াছিল, এরূপ অন্য কোন জাত কর্তৃক হয় নাই। প্রাচীন ভারতবীম়াদগের রণদক্ষতা 
সম্বন্ধে যাঁদ কাহারও সংশয় থাকে, তবে “তান ভারতবর্ষের কৃত্তান্তলেখক গ্রীকাদগের গ্রন্থ পাঠ 
কারবেন। রি 
ভারতভূঁমি সব্বরকবপ্রসাবনী, পররাজগণের নিতান্ত লোভের পান্রী। এই জন্য সবর্বকালে 
নানা জাতি আসিয়া উত্তর পশ্চিমে পার্্ত্যদ্ারে প্রবেশলাভ পরবর্বক ভারতাধিকারের চেষ্টা 
পাইয়াছে। পারসীক, যোন, বাহক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী সকলেই আঁসরাছে: এবং 
'ন্ধ;পারে বা তদুভয় তরে স্বল্প প্রদেশ কিছু দিনের জন্য আঁধকৃত করিয়া, পরে বাহচ্কৃত 
হইয়াছে। পণ্ডদশ শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত আর্ষেরা সকল জাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে দুরীকৃত 
কারয়া আত্মদেশ রক্ষা কারয়াছিল। পঞ্চদশ শত বংসর পর্য্যন্ত প্রবল জাতি মান্রেরেই আন্রমপ- 
স্থলীভূত হইয়া এতকাল যে স্বতন্তরতা রক্ষা কাঁরয়াছে, এরূপ অন্য কোন জাত পাঁথবীতে নাই, _ 
এবং কখন ‘ছল ক না সন্দেহ। আঁত দীর্ঘকাল পর্যন্ত যে 'হন্দ্াদগের সমাদ্ধ অক্ষয় 
হইয়াছিল, বাহুবলই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। অন্য কারণ দেখা যায় না। 
এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও সব্ব'দা শুনা যায় যে, হিন্দুরা চিরকাল রণে অপরাগ। অদরদশাঁ 
শদগের নিকট ভারতবর্ষের এই চিরকলঙ্কের তিনটি কারণ আছে। 
প্রথম, হিন্দ ইতিবৃত্ত নাই;_আপনার গুণগান আপান না গাঁয়লে কে গায়? লোকের 
ধৰ্ম্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বাঁলয়া পাঁরাঁচত না করে, কেহ তাহাকে মানুষের মধ্যে 
গণ্য করে না। কোন্‌. জাঁতর সখ্যাঁতি কবে অপর জাতি কর্তৃক প্রচারত হইয়াছে 2. 
রোমকাঁদগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ_রোমকালাখত ইিহাস। গ্রকাঁদগের বোদ্ধগ্ণের পরিচয়, 


- গ্রীকালীখত গ্রন্থ । মুসলমানেরা যে মহারণকুশল, ইহা কেবল মুসলমানের কথাতেই ৃ 
শবশ্বাস কাঁরয়া জানিতে পাঁরতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দ্যাদগের গৌরব নাই_কেন না, সে. 
কথার হিন্দ সাক্ষী নাই। ৃ 


দ্বিতীয় কারণ_যে সকল জাত পররাজ্যপহারা, প্রায় তাহারাই রণপণ্ডিত বলয়া অপর 
জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষা মানে সন্তুষ্ট হইয়া, পররাজ্য ল 
কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীরগোরব লাভ করে নাই। ন্যায়নিষ্ঠা এবং বীরগোৌরব 
একাধারে সচরাচর ঘটে না। অদ্যাঁপ এ দেশশয় ভাষায় “ভাল মানুষ” শব্দের অর্থ_ভ রণ 
স্বভাবের লোক, অকম্মণা। “হার নিতান্ত ভাল মানুষ৷” অর্থ_হারি নিতান্ত অপদার্থ !, 

হন্দুরাজগণ যে একেবারে পররাজ্যে লোভশুন্য ছিলেন, এমত আমরা বলি না। তাঁহারা 
পরস্পরকে আক্রমণ কাঁরতে কখন টি করিতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ, হল্দরাজাকালে কু. 
ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ এতাদৃশ বিস্তৃত প্রদেশ যে, ক্ষুদে মণ্ডলাধিকারী রাজগর্থ 
কখন কেহ তাহার বাহিরে দেশজয়ে যাইবার বাসনা করিতেন না; কোন হিন্দ; রাজা কস্মিন্‌ কার্লে 
সমগ্র ভারত সাম্রাজ্ভুক্ত কাঁরতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুরা যবন ন্দোচ্ছ প্রভৃতি অপর 
ধ্মণবলম্বী জাতিগণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন; তাহাঁদিগের উপর প্রভূত্ব করিবার কোন প্র্নাস 
কাঁরতেন, এমত সম্ভাবনা নহে; বরং তদ্দেশ-জয়ে যাত্রা কীরলে আপন জাঁত-ধর্ম্ম [িনাশের শরকা, 
কাঁরবারই সন্ভতাবনা। অতএব সক্ষম হইলেও হিন্দুর ভারতবর্ষের বাহিরে “বিজয়াকাগন্ধায় 


* প্াশ্চমাংশে আরব্য ও তুরকীয়েরা কিছু ভূমি অধিকার কারয়াছিল মাত। 
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যাইবার কোন সম্ভাবনা (ছল না। সত্য বটে, এক্ষণকার কাবুল রাজ্যের আধকাংশ পরবর্বকালে 
ধহন্দুরাজ্যভূক্ত ছিল, কিন্তু সে প্রদেশ তৎকালে ভারতবর্ষের একাংশ বাঁলয়া গণ্য হইত। 
প্রাচীন 'হন্দাদগের এ কলচ্কের তৃতীয় কারণ-ইন্দুরা বহদাদন হইতে পরাধীন। যে 
জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহাঁদগের আবার বারগৌরব ক? কিন্তু এক্ষণকার হিন্দ দদিগের 
ঝাঁৰ্য্য-লাঘব, প্রাচীন হিন্দ দিগের অবমাননার উপযদুক্ত কারণ নহে। প্রায় অনেক দেশেই দেখা 
যায় যে, প্রাচীন এবং আধ্নানক লোকের মধ্যে চরিন্রগত সাদৃশ্য আঁধক নহে। ইটালি ও গ্রীস, 
ভারতবর্ষের ন্যায় এই কথার উদাহরণস্থল। মধ্যকালক ইটালীয়, এবং বর্তমান গ্রীকাঁদগের 
চারন্র হইতে প্রাচীন রোমক ও গ্রশকদিগকে কাপুরুষ বাঁলয়া সিদ্ধ করা যাদ্‌শ অন্যায়, আধদীনক 
ভারতবষাঁদগের পরাধীনতা হইতে প্রাচীনাদগের বললাঘব সিদ্ধ করা তাদ্‌শ অন্যায়। 


আমরা এমতও বাল না যে, আধুনিক ভারতবষাঁয়েরা য়রা নিতান্ত কাপনরুষ, এবং সেই জন্য 
এতকাল পরাধীন। এ পরাধীনতার অন্য কারণ আছে। আমরা তাহার র দুইটি কারণ সাবস্তারে 
এ স্থলে 'নাদ্দ্ট কাঁর। 


॥ প্রথম, ভারতবধাঁয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙক্ষারাহত। স্বদেশীয়, স্বজাতীয় 
লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, পরজাতীয়াদগের শাসনাধীন হইব না, এরুপ আভপ্রার 
ভারতবষাঁীদগের মনে আইসে না। স্বজাতীয়ের রাজশাসন মঙ্গলকর বা সুখের আকর, 
পরজাত৭য়ের রাজদণ্ড পণড়াদায়ক বা লাঘবের কারণ, এ কথা তাহাদের বড় হৃদয়সঙ্গত নহে। 
পরতন্্রতা অপেক্ষা স্বতন্তা ভাল, এরূপ একটা তাহাঁদগের বোধ থাকলে থাকতে পারে, 
‘কিন্তু সেট বোধমান্র সে জ্ঞান আকাঙ্ক্ষায় পাঁরণত নহে। অনেক বস্তু আমাদগের ভাল বলিয়া 
জ্ঞান থাকতে পারে, 'কন্তু সে জ্ঞানে ততপ্রাত সকল স্থানে আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। কে না 
হারশ্চন্দ্রের দাতৃত্ব বা কা্শয়সের দেশবৎসল্যের প্রশংসা করে? কিন্তু তাহার মধ্যে কয়জন 
হারিশচন্দের ন্যার সব্বত্যাগণ বা কার্শরসের ন্যায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্তুত? প্রাচীন বা আধ্দানক 
ইউরোপীয় জাতীয়াঁদগের মধ্যে স্বাতন্থযাপ্রয়তা বলবতী_ আকাতক্ষায় পারণত। তাঁহাদিগের 
বিশ্বাস যে, স্বতন্তা ত্যাগের আগ্রে প্রাণ এবং সর্বস্ব ত্যাগ কর্তব্য। হিন্দুদের মধ্যে তাহা 
নহে। তাঁহাঁদগের বিবেচনা “যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের ক ?” স্বজাতীয় রাজা, পরজাত 
রাজা, উভয় সমান। স্বজাতীয় হউক, পরজাতায় হউক, সুশাসন করিলে দুই সমান ৷ স্বজাতীয় 
রাজা'স.শাজন কাঁরবে, পরজাতীর সঃশাসন কাঁরবে না, তাহার দ্ছিরতা [কিঃ যাঁদ তাহার স্থিতা 
নাই, তবে কেন স্বজাতীয় রাজার জন্য প্রাণ দিব? রাজ্য রাজার সম্পাত্ত। {তান রাখিতে 
পারেন রাখুন। আমাঁদগের পক্ষে উভয় সমান। কেহই আমাদিগের ষ্ঠ ভাগ ছাড়বে না, 
কেহই চোরকে গর্ত কারবে না। যে রাজা হয় হউক, আমরা কাহারও জনয সন সক 

রব না।* 

আমরা এক্ষণে স্বাতন্ত্যপর ইংরেজাদগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এই সকল কথার ভ্রম 
দোখতে পাইতোঁছ। কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক নহে, এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অনুমেরও নহে। 
স্বভাববশতঃ কোন জাত অসভ্যকাল হইতেই স্বাতন্ত্যপরিয় ; স্বভাববশতঃ কোন জাতি সংসভ্য 


সকল বস্তুর জন্য যনরবান হয় না। ধন এবং যশঃ উভয়েই সপৃহনীয়। কিন্তু আমরা সচরাচর 
দৌখতে পাই, এক ব্যক্ত ধনসণ্য়েই রত, যশের প্রতি তাহার অনাদর ; অন্য ব্যাক্তি যোনি 
ধনে হতাদর। রাম ধনসণ্টয়ে -একরত হইয়া কার্পণ্য, নাঁচাশয়তা প্রভাতি দোষে 

কাঁরতেছে ; বদ: আত ধনরাশি নষ্ট করিয়া দাতৃত্বাদি গুণে যশঃ সয় কারতেছে। রাম ভ্রান্ত, 


* আমরা এমত বাল না যে, ভারতবর্ষে কখন কোন জ্বাতন্যতক্ত জাতি ছিল না। মবাররাজপ-ত 
দিগের অপব্বিফিহনা যাহারা টডের গ্রন্থে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন বে, এ রাজপনতগণ 
হইতে জ্বাতল্যোন্মত্ত জাত কখন পৃথিবীতে দেখা যায় নাই৷৷ সেই: জ্বাভল্যাপ্রয়তার ফলও উমধকার। 
মীবার দর রাজ্য হইয়াও ছয় শত বংসর, পর্যন্ত মুসলমান সামাজোর মধ্যহুলে স্বাধীন হিন্দ রাজ 
পতাকা উড়াইয়াছে। আকবর বাদসাহের বাহুবলও মীবার ধনে সক্ষম হয় নাই। অদ্যাপি উদয়গদুরের 
রাজবংশ পাবার মধো প্রাচীন রাজবংশ বায বিখ্যাত৷ কিনতু এক্ষণে আর সে দিন নাই সে রামও 
নাই, সে অযোধ্যাও নাই। উপরে আমরা যাহা  বলিয়াছি, তাহা সাধারণ হন্দনসম্বন্ধে যথার্থ । 


২৩৭ 


৪ 


০. 


লাশাসনাগাজা বাগদা 


বাঙ্কম রচনাবলী bs 
বক যদ: ভ্রান্ত, তাহার মীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে । অন্ততঃ ইহা স্থির যে, উভয়মধ্যে কাহারও 
কাৰ্য্য স্বভাবাঁবরুদ্ধ নহে। সেইরুপ গ্রীকেরা স্বাধীনতাপ্রিয় ; হিন্দরা স্বাধীনতাপ্রয় নহে, 
শান্তিসুখের আঁভলাষী ; ইহা কেবল জাতিগত স্বভাববৈচিন্র্ের ফল, বিস্ময়ের বষয় নহে। 
: অনেকে এ কথা মনে করেন না। হিন্দুরা যে পরাধীন, স্বাধীনতালাভের জন্য ' 
উৎসুক নহে, ইহাতে তাঁহারা অনুমান করেন যে, হন্দুরা দুব্বল, রণভীরব, স্বাধীনতা লাভে ; 
অক্ষম; এ কথা তাঁহাদের মনে পড়ে না যে, হিন্দুরা সাধারণতঃ স্বাধীনতা লাভে আঁভলাষাঁ 
বা যত্ববান্‌ নহে । অভিলাষা বা যত্রবান্‌ হইলেই লাভ কারতে পারে। : 
জ্বাতন্দ্যে অনাস্থা, কেবল আধ্যানক 'হিন্দ্যাদগের স্বভাব, এমত আমরা বাল না; ইহা 
হিন্দ জাতির চিরস্বভাব বোধ হয়। বানি এমত বিবেচনা করেন যে, হিন্দুরা সাত শত বংসর 
স্বাতন্ন্যহীন হইয়া, এক্ষণে তদ্বষিয়ে আকাঙক্ষাশনন্য হইয়াছে, তান অবথার্থ অনমমান করেন! 
সংদ্কৃত সাহত্যাদিতে কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় না যে, তাহা হইতে প্বতন 
হন্দগণকে স্বাধীনতাপ্রয়াসী বালিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পদরাণোপপ্রাণ কাব্য 
নাটকাঁদতে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নাই। মীবার ভিন্ন কোথাও দেখা যায় না যে, কোন 
{হন্দসমাজ স্বাতন্ত্যের আকা্ফ্ষায় কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজার রাজ্য সম্পাত রক্ষা, 
যত, বীরের বাঁরদর্প, ক্ষতরিয়ের যাদ্ধপ্রয়াস, এ সকলের ভূর ভূর উল্লেখ দৌখতে পাওয়া যায়, 
‘কজ্তু স্বাতন্ত্য লাভাকাঙক্ষা সে সকলের মধ্যগত নহে। স্বাতন্্যা, স্বাধীনতা, এ সকল, 
নূতন কথা। 
ভারতবরষয়াদগের এইরূপ স্বভাবাসদ্ধ স্বাতন্র্যে অনাস্থার কারণান,সন্ধান কাঁরলে তাহাও 
দ্জেয় নহে। ভারতবর্ষের ভূমির উত্্বরতাশাক্তি এবং বায়ুর তাপাতিশয্য প্রভাত ইহার গৌগ 
কারণ। ভূমি উর্্বরা, দেশ সব্্বসামগ্রী-পরিপূ্র্ণ, অক্পায়াসে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়॥ 
লোককে অধিক পাঁরশ্রম কাঁরতে হয় না, এ জন্য অবকাশ যথেন্ট। শারীরক পারশ্রম | 
অধিক অবকাশ হইলে, সহজেই মনের গাঁত আভ্ন্তারক হয়; ধ্যানের বাহুল্য ও চিন্তার বাহ 
হয়। তাহার এক ফল কবিত্ব। জগত্তত্বে পাণ্ডিত্য। এই জন্য হিন্দুরা অল্পকালে | 
রব এবং দাশশীনক হইয়াঁছলেন। কিন্তু মনের আভ্যন্তারক গাঁতর দ্বিতীর ফল বাহা সনে 
অনাস্থা। বাহা সুখে অনাস্থা হইলে সুতরাং নিশ্চেষ্টতা জন্মিবে। দ্বাতন্ব্রযে অনাস্থা এই 
ক্বাভাঁবক নিশ্চেন্টতার এক অংশ মান্ন। আর্য ধৰ্ম্ম তত্ত্বে, আর্য্য দর্শনশাদ্ত্রে এই অচেষ্টাপরত ; 
সৰ্ব বিদ্যমান। ক বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক ধৰ্ম্ম, সকলেই এই নি 
সম্বদ্ধনাপারপূর্ণ। বেদ হইতে বেদান্ত সাংখ্যাদ দর্শনের উৎপত্তি; তদন:সারে লয় বা 
ভোগক্ষান্তিই মোক্ষ ; িৎ্কামত্বই পঢণ্য। বোঁদ্ধধ্ম্মের সার. নিব্বাণই মুক্তি । YY 
এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, হন্দজাতি যাঁদ চিরকাল স্বাতন্ন্যে হতাদর, তবে 

. মুসলমানকৃত জয়ের পৰে সাদ্ধ* সহস্র বৎসর তাহারা কেন যত্ন করিয়া পুনঃ পননঃ পরঞা 
ER বনে হর নাই 
থাকবে। যে সুখের আস্থা নাই, সে সুখের জন্য {হিন্দ সমাজ কেন' এত ক. 

স্বীকার করিয়াছিল?" টী > | 


কোন উদ্যম হয় নাই। যখন বাধির বিপাকে যবন বা পারসণীক, শক বা বাহুক, কোন প্রদেশখণ্ডের 
রাজাকে রণে পরাজিত কাঁরয়া তাঁহার সিংহাসনে বাঁসিয়াছে, প্রজাগণ তখনই তাহাকে পুর 


2৩৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ--ভারত-কলঙ্ক 


LE EES ০ -২২০-১৪ 
তুল্য সমাদর করিয়াছে, রাজ্যাপহরণে কোন আপত্তি নাই। তিন' সহস্র বৎসরের অধিক কাল 
ীরয়া, আর সঙ্গে আব্যজাতীয়, আর্ধযজাতীয়দের সঙ্গে ভিল্নজাতীয়, িন্নজাতীয়ের সঙ্গে 
জাতীয় ; মগধের সঙ্গে কানচুকুব্জ, কানাকুব্জের সঙ্গে দিল্লী, দিল্লীর সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর 
সঙ্গে পাঠান, পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরেজ ;_সকলের সঙ্গে সকলের বিবাদ কাঁরয়া, 
চিরপ্রজহালত সমরানলে দেশ দগ্ধ করয়াছে। কিন্তু সে সকল কেবল রাজার রাজায় যুদ্ধ ; 
সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কাহারও হইয়া কাহারও সাঁহত য্দ্ধ করে নাই। হিন্দরাজগণ 
অথবা 'হন্মস্থানর রাজগণ, ভূয়োভূয়ঃ ভিন্ন জাত কর্তৃক জিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দ 
সমাজ যে কখন কোন পরজাত কর্তৃক পরাঁজত হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না; কেন না, 
সাধারণ হিন্দসমাজ কখন কোন পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই। 
এই বিচারে হিন্দজাতির দীর্ঘকালগত, পরাধীনতার 'দ্বতীয় কারণ আসয়া পাঁড়ল। সে 
কারণ, হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব, জাঁত-হতৈষার অভাব, 
অথবা অন্য যাহাই বলুন। আমরা সাবস্তারে তাহা ব্ঝাইতোছ। 
আম হিন্দু, তুমি হিন্দ, রাম হিন্দু, যদ হিন্দ, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দ; আছে। এই লক্ষ 
'হন্দুমান্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল ৷ যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও 
হাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্তব্য। যাহাতে 
ন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্তব্য আর এইরূপ 
র্তব্য, তোমারও তদ্রুপ, রামের তদ্রুপ, যদুরও তদ্রুপ, সকল হন্দরই তদ্রুপ । সকল 
ন্বুরই যাঁদ এইরূপ কার্য্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্তব্য যে একপরামশন একমতাবলম্বী, 
কনর মিলিত হইয়া কাৰ্য্য করে, এই জ্ঞান জাতিগ্রাতষ্ঠার প্রথম ভাগ ; অর্থাংশ মাত্র। 

হন্দুজাত ভিন্ন পৃথবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমান্রেই আমাদের 
মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের 
মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। 
ইহাতে পরজাতিপাড়ন করিতে হয়, কারব। আঁপচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল 
ঘাঁটতে পারে, তেমান আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে 
জন্য আত্মজাতির মঙ্গলসাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন কারয়া আত্মমঙ্গল 
সাধিতে হয়, তাহাও কারব। জাতপ্রাতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ । 
দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবাত্ত নিষ্পাপ পারশুদ্ধ ভাব বাঁলয়া স্বীকার করা যাইতে 
পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতিসাধারণের এরূপ ভ্রান্ত 
জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতর অমঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল 
বাঁলয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্তাণ হইয়া ইউরোপায়েরা অনেক দুঃখ ভোগ কাঁরয়াছে। 
অনর্থক ইহার জন্যে অনেকবার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ কাঁরয়াছে। 

স্বজাতি-প্রাতষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতমধ্যে ইহা বলবতী হয়, সে জাত 

অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে। আজ কাল এই জ্ঞান ইউরোপে বিশেষ প্রধান, এবং 
ইহার প্রভাবে তথায় অনেক [বিষম রাজ্যাবপ্লব ঘাঁটতেছে। ইহার প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যতুক্ত . 
হইয়াছে। ইহার প্রভাবে বিষম প্রতাপশাল নূতন জন্্মান সাম্রাজ্য স্থাপত হইয়াছে। আরও 
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পাঁন্ডতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আর্য/জাতীয়েরা চিরকাল ভারতবর্ধবাসী নহে। অন্যন্ 
হইতে ভারতবর্ষে আয়া, তদ্দেশ অধিকার কাঁরয়াছল। প্রথম আর্যজয়ের সময়ে বেদাঁদর 
সৃষ্টি হয়, এবং সেই সময়কেই পণ্ডিতেরা বৈদিক কাল কহেন। বৈদিক কালে এবং তাহার 
অব্যবাঁহত পরেই জাতিপ্রাতষ্ঠা যে আর্ধগণের মধ্যে বিশেষ বলবতা ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ 
বৈদিক মল্লাদমধ্যে পাওয়া যায়। তৎকালক সমাজনিয়ন্তা ব্রাহ্মণেরা যেরূপে সমাজ 'বাধিবদ্ধ 
কাঁরয়াছিল. তাহাও ওঁ জ্ঞানের পাঁরচয়স্থল। আৰ্য্য বর্ণে এবং শ:দ্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্ বাঁধবদ্ধ 
হইয়াছে, তাহাও ইহার ফল। কিন্তু ক্রমে আর্য্যবংশ বিস্তৃত হইয়া পাঁড়লে আর সে জাতপ্রাতষ্ঠা 
রহিল না। আর্য্যবংশায়েরা বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত কারয়া স্থানে স্থানে এক 
এক খণ্ড সমাজ স্থাপন কাঁরল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইল। 


২৩৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতভেদে পারণত হইল! 
বাহিন্ক হইতে পৌন্ড্র পৰ্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোলা ও পাণ্ড্য পর্যন্ত সমস্ত ভারত-ভূি মক্ষিকান 
সমাকুল মধন্চ্রের ন্যায় নানা জাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল। পাঁরশেষে, কাঁপলাবস্তুর 
রাজকুমার শাক্যাসংহের হস্তে এক আভিনব ধর্মের সৃষ্টি হইলে, অন্যান্য প্রভেদের উপর ধৰ্ম্ম ভেদ! 
জন্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধৰ্ম্ম; আর একজাতীয়ত্ব কোথায় থাকে?! 
সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ EAE একতাশনন্য হইল। পরে. আবার মুসলমান আসল 
মুসলমানাঁদগের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগল। কালে, সাগরো্্মির উপর সাঞ্গরোম্িং নতন৷ 
নুতন মুসলমান সম্প্রদায়, পাশ্চাত্য পব্্বতপার হইতে আসিতে লাগিল। দেশীয় লোকে সহজে 
সহস্লে রাজানুকম্পার লোভে বা রাজপাীড়নে ম:সলমান হইতে লাগল। অতএব ₹রতবর্ষ- 
বাঁসিগণ মুসলমান হিন্দ; াশ্রত হইল। হিন্দ, মুসলমান, মোগল, পাঠান, রাজপুত, ঘহারাষ্টর,। 
একত্র কম্মঃ করতে লাগিল। তখন জাতির এক্য কোথায়? এক্যজ্ঞান কিসে থাকবে : 4 
এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্ন্মের! 
প্রভেদে, নানা জাঁত। বাঙ্গালি, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মৃহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জা, হিন্দ, মনসলমানু, 
ইহার মধ্যে কে কাহার অঙ্গে 'একতাযুক্ত হইবে? ধর্ম্মশত এক্য থাঁকলে বংশগত এক্য নাই, 
বংশগত এক্য থাকলে ভাষাগত এঁক্য নাই, ভাষাগত এঁক্য থাকিলে নিবাসগত এক্য নাই 
রাজপুত জাঠ, এক ধর্মমবলম্বী হইলে, ভিন্নবংশীয় বালয়া ভিন্ন জাতি; বাঙ্গাল বেহার! 
একবংশায় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জাত ; মৌথাল কনোজী একভাষী হইলে, নবাসভেদে 'ভন্ন॥ 
জাত। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদৃল্ট, যেখানে কোন প্রদেশায় লোকা 
সৰ্ব্বাংশে এক ; যাহাদের এক ধৰ্ম্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির: 
একতাজ্ঞান নাই। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালজাতির একতা বোধ নাই, শাকের মধ্যে শীকজাতির, 
একতা বোধ নাই ৷ ইহারও বিশেষ কারণ আছে। বহুকাল পর্যন্ত বহু সংখ্যক i জাত এক 
বৃহৎ সাম্াজ্যভুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ হইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর র মুখানগত। 
8257 আর তল্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সাম্রা 

ভিন্ন জাতিগণের সেইরূপ ঘটে। তাহাঁদগের পার্থক্য যায়, অথচ এঁক্য জন্মে না। রেশন 
সাম্নাজ্যমধ্যগত জ্াতাঁদগের এইরূপ দশা ঘাঁটয়াছল। হন্দাদগেরও তাহাই ঘটিয়াছে। জাতি 
প্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বালয় 


একবার, মহারাষ্ট্রে ইশবজশ এই মহামন্ত্ পাঠ কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে মহার 
জাগারিত হইরছিল। তখন মহারাষ্টীয়ে মহারাষ্টীয়ে ভ্রভ্ভাব হইল। এই আশ্চর্য মন্যের 


দ্বিতীয় বারের এন্দ্রজালিক রণাজৎ সিংহ; ইন্দ্রজাল খালসা। জাতীয় বন্ধন দৃঢ় 
পাঠানাদগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল। শতদ্ুপারে সিংহনাদ, শর 
নভ্ক ইংরেজও কাঁম্পত হইল হইল! ভগ্যক্রমে এন্দ্রজালক মারল। পটুতর  এন্দ্রজালি 
টহল লনা 
লেখা I 

যাঁদ কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ড জাতপ্রাতষ্ঠার উদয়ে এতদূর. ঘাঁটয়াছল, তবে স 
ভারত একজাতায় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারত? 

ইংরেজ ভারতবর্ষের -পরসমোপকারা। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শখাইতেছে। য 
আমরা কখন জানতাম না, তাহা জানাইতেছে.; যাহা কখন দেখি নাই; শন নাই, বা 
তাহা দেখাইতেছে, শ্মনাইতেছে, বঝাইতেছে ; যে পথে কখন চাঁল নাই, সে পথে কেমন 
চালতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমলা El 
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{বিবিধ প্রবন্ধ_ভারতবর্ষে'র স্বাধীনতা এবং পরাধশীনতা 


ল্য রত্ন আমরা ইংরেজের 'চত্তভাণ্ডার হইতে লাভ কাঁরতোঁছ, তাহার মধ্যে দুইটির 
প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম--স্বাতন্দ্যাপ্রয়তা এবং জাতিপ্রাতষ্ঠা* ইহা কাহাকে বলে, 
তাহা হিন্দ: জানিত না। 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা 


[ এ কথার আলোচনায় কিছু সখ আছে। . 
রতবষ পূর্বে স্বাধীন ছিল_এখন অনেক শত বংসর হইতে পরাধীন । নব্য ভারত- 
বষায়েরা ই হা ঘোরতর দুঃখ মনে করেন। আমাদগের ইচ্ছা যে, সেই প্রাচীন স্বাধীনতায় এবং 
আধ্যানক “'রাধানতায় একবার তুলনা করিয়া দেখি। দেখ যে, দ্‌ঃখই বা কি, সুখ কি। 

কিন্তু স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, এই সকল কথার তাৎপর্য ক, তাহা একবার বিবেচনা করা 
আবশ্যক হইতেছে। আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধ্মানক ভারতবর্ষের তুলনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছি। তুলনার উদ্দেশ্য তারতম্য নিদ্দেশ। কিন্তু কোন্‌ বিষয়ের তারতম্য আমাঁদগের 
অনুসন্ধানের বিষয়? প্রাচীন ভারত স্বাধীন, আধ্মানক ভারত পরাধীন, এ কথা বাঁলয়া কি 
উপকার? আমাদের বিবেচনায়, এরূপ তুলনায়.একাঁট মাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া আবশ্যক যে, 
প্রাচীন ভারতে মনূষ্য সুখী ছিল, কি আধুনিক ভারতবর্ষে অধিক সুখী? 
এতক্ষণে অনেকে আমাদিগের প্রতি খঞ্জহস্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতায় যে সংখ, তাহাতে 
সংশয় কি, যে সংশয় করে, সে পাষণ্ড, নরাধম, ইত্যাদি। স্বীকার করি। কিন্তু স্বাধীনতা 
পরাধীনতা অপেক্ষা কিসে ভাল, তাহা জিজ্ঞাসা কারিলে, ইহার সদুত্তর পাওয়া ভার। 
বাঙ্গালি ইংরোঁজ পাঁড়য়া এ বিষয়ে দুইটি কথা শিখিয়াছেন- “Liberty” “Independence”, 
তাহার অনুবাদে আমরা স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতা দুইটি কথা পাইয়াছি। অনেকেরই মনে বোধ 
আছে যে, দুইটি শব্দে এক পদার্থকে ব্দঝায়। স্বজাতির শাসনাধীন অবস্থাকেই ইহা বুঝায়, 
এইটি সাধারণ প্রতশীতি। রাজা যদি ভিন্রদেশীয় হয়েন, তবে তাঁহার প্রজাগণ পরাধীন, এবং 
সেই রাজ্য পরতন্ত্র। এই হেতু, এক্ষণে ইংরেজের শাসনাধীন ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পরতন্ত 
বলা গিয়া থাকে। এই জন্য মোগলাদগের শাসিত ভারতবর্ষকে বা সেরাজন্দৌল্লার শাসিত 
চন পা পরতন্ন বলা গিয়া থাকে। এইরূপ সংস্কারের সমলকতা বিবেচনা 
করা যাউক। 
মহারাণণ 'তিক্টোরিয়াকে ইংরেজকন্যা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পুব্বপদরষ প্রথম বা 
দ্বিতাঁয় জর্জ ইংরেজ ছলেন না। তাঁহারা জন্্মান। তৃতীয় উইলিয়াম ওলন্দাজ ছিলেন। 
বোনাপাটি” কাঁ্সকার ইতালীয় ছিলেন। স্পেনের ভূতপবর্ব প্রাচীন ব্রর্বোবংশীয় রাজারা 
ফরাশী ছিলেন। রোমসাম্রাজ্যের সিংহাসনে অনেক বর্্বরজাতীয় সম্রাট আরোহণ করিয়াছলেন। 
এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে, এই সকল রাজ্যে তত্তদবস্থায় 
রাজা ভিন্নজাত'য় ছিলেন। এ সকল রাজ্য তৎকালে পরাধীন বা পরতন্ম ছল, বলা খাইতে 
পারে ক না? কেহই বলবেন, না, বলা যাইতে পারে। যাঁদ প্রথম জর্জ-শাসিত ইংলপ্ডকে বা 
ব্রেজান-শাসিত রোমকে পরাধান বলা না গেল, তবে শাহাজাঁদা-শাঁসত ভারতবর্ধকে ঘা 
আলাবান্দ-শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বাল কেন? 

দেখা যাইতেছে যে, শাসনকর্তা জাত হইলেই, রাজা রতন হ'ল না পচতে 
শাসনকর্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য যে স্বতন্ত্র হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে 
পারে। ওয়াশংটনের কৃত যুদ্ধের পৃবের্ব আমোরকার শাসনকর্তৃগণ জ্বজাতীয় ছিল। উপনিবেশ 
মাত্রই প্রথমাবস্থায় শাসনকর্তা স্বজাতায় হইয়া থাকে, কিন্তু সে অবস্থায় উপানবেশ সকলকে 
কদাচ স্ববতন্্ বলা যায় না। 
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বাঁঙ্কম রচনাবলী 


তবে পরতন্ত্র কাহাকে বাল? 

ইহা নিশ্চিত যে, ইংরেজের অধীন আধ্ীনক ভারত পরতন্ত্র রাজ্য বটে। রোমকজিত 
ভ্িটেন হইতে সিরিয়া পর্যন্ত রাষ্্রসকল পরতন্দ ছিল বটে। আলাভয়ার্স বা জামেক। পরতন্ত্র 
রাজ্য বটে। িসে এই সকল রাজ্য পরতন্র? এ সকল এক একটি পৃথক্‌ রাজ্য নহে, ভিন্ন- 
দেশবাসী রাজার রাজ্যের অংশ মান্র। ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না--ভারতবষে র রাজা 
ভারতবর্ষে নাই। অন্য দেশে। যে দেশের রাজা অন্য দেশের ?সংহাসনারুঢ় এবং অন্যদেশবাসী, 
সেই দেশ পরতন্দ্র। 

দুইটি রাজ্যের এক রাজা হইলে তাহার একটি পরতন্ত্র, একটি স্বতন্্। যে দেশে রাজা 
বাস করেন, সেইটি স্বতন্ত, যে দেশে বাস করেন না, সেইটি পরতন্দ্র। 

এইরূপ পাঁরভাষায় কতকগাীল আপাত্ত উত্থাপিত হইতে পারে। ইংলগ্ডের প্রথম জেমস 
সকটলন্ড ও ইংলণ্ড দুই রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, স্টকলন্ড ত্যাগ করিয়া ইংলন্ডে বাস বার 
স্কটলন্ড কি ইংলণ্ডকে রাজা দিয়া পরতন্ন হইল? বাবরশাহ, ভারত জয় 
সিংহাসন স্থাপনপূব্্বক, তথা হইতে পৈতৃক রাজ্য শাসিত কাঁরতে লাগিলেন_তাঁহার 
কি ভারতবর্ষের অধীন হইল? প্রথম জর্জ ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া, তথায় আধিজ্ঠান 

- কাঁরয়া, ১৯ রাজ্য হানোবর শাসিত কাঁরতে লাগিলেন;_হানোবর কি তখন পরতন্দ 


নামি রাতের হে প্রথম জেমৃস্‌ বা প্রথম জর্জ বা প্রথম 
মোগলের পর্বরাজ্যের পরতন্্তা ঘটিয়াছিল। কিন্তু পারতন্ত্য ঘাঁটয়াছিল মাত্র, পরাধীনতা 
ঘটে নাই। আমরা “Tndependence”, শব্দের পরিবর্তে স্বতন্ত্রতী, এবং “12০5” শব্দের স্থানে 


স্বাধীনতা শব্দ এবং তত্তদভাব স্থানে তত্তদভাবসচচক শব্দ ব্যবহার করিতোছি। 
তবে পারতন্ত্য এবং পরাধননতায় প্রভেদ ক? অথবা, স্বাতন্দ্য এবং দ্বাধা নতায় 


প্রভেদ বি? ) 

ইংলণ্ডে রাজনৈঁতক স্বাধীনতার একটি বিশেষ প্রয়োগ প্রচালত আছে, আমরা সে অর্থ 
অবলম্বন করিতে বাধ্য নাহ। কেন না, সে অর্থ এই উপাস্থিত বিচারের উপযোগী নহে। যে 
বাহ 

য় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একাঁট অত্যাচার ঘটে। যাহারা রাজার ল দ্বজাতি। 

দশায় লোকাপেক্ষা তাঁহাঁদগের প্রাধান্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতিপীড়িত হয়। যেখানে 
দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার এইরূপ তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বালব। 
যে রাজ্য পরজাতিপীড়নশ,ন্য, তাহা দ্বাধীন। 

অতএব পরতন্ন রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে। যথা, প্রথম জজের সময়ে 
হানো, গলির সমে কাবা পে কখন সত রাজাকেও পরাধীন বল্‌ রাইতে 
যথা, নম্্মানাদগের সময়ে ইংলণ্ড, গুরঞ্জেবের সময়ে ভারতবর্ষ । আমরা কুতব 
ভা উতর ভাৱত কে পরতল্ন ও পরাধীন বাল, আক্বরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও 
স্বাধীন বাঁল। 

সে যাহাই হউক, প্রাচীন ভারত স্বতন্ ও স্বাধীন ; আধ্যানক ভারতবর্ষ পরতন্্র ও 
পরাধণন। প্রথমে স্বাতন্ত্র্-পারতন্ত্রজন্য যে বৈষম্য ঘাঁটতেছে, তাহার আলোচনা করা খাঙউক_ 
টিভি ৰাধানতা।ওপরাষানতার কথা বিযেচনাকেরা বাইরে জা অন্যদেখরামা হইলে দই 
অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা ; প্রথম, রাজা দূরে থাঁকলে সুশাসনের ঘন হয়। "দ্বিতীয়, রাজা যে 
দেশে অধিষ্ঠান করেন, সেই দেশের প্রাত তাঁহার আঁধক আদর হয়, তাহার মঙ্গলার্থ দুরস্থ 
রাজ্যের অমঙ্গলও করিয়া থাকেন। এই দুইটি দোষ যে আধীনক ভারতবর্ষে ঘটিতেছে 
এমত নহে। মহারাখী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন দিল্লী বা কাঁলকাতায় স্থাপিত হইলে, 
শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্টতর হইত, তাহার সন্দেহ নাই'; কেন না, যাহা রাজার 
প্রাত রাজপুরুষাঁদগের অধিক মনোযোগ হয়। দ্বিতীয় দোষটিও ঘাঁটতেছে। ইংলণ্ডের গোঁরবার্থ 
আবাসানয়ায় যুদ্ধ হইল, ব্যয়ের দায়ী ভারতবর্ষ । “হোমচার্জেস” বলিয়া যে বায় 


হয়, তাহার মধো অনেকগ-লিই এইরূপ ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষাত স্বাকার। 


এইরূপ অনেক আছে। 
২৪২ 


বিবিধ প্রবন্ধ__ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা 
দরস্থিত বালয়া আধ্মানক ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ্ন ঘটে বটে, কিন্তু তেমন রাজা 


 দ্বচ্ছা | বলয়া সুশাসনের যে সকল ঘন ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা ঘটে না। কোন রাজা 
ল্য -অস্তঃপ্ুরেই বাস করেন, রাজ্য দদ্দশাগ্রস্ত হইল। কোন রাজা নিষ্ঠুর, কোন 
[| প্রাচীন ভারতবর্ষে এ সকলে গুরুতর ক্ষতি জন্মিত। আধুনিক ভারতবর্ষে 


" বা রাজ্ঞীর কোন প্রকার দোষ ঘাঁটলে, তাহার ফল ভারতবর্ষে ফালবার 


ন্দর কন্যা হরণ কাঁরয়া আত্মসখ বিধান ক করিলেন, তাহাতে উভয় মধ্যে সমরাশ্ি প্রজগীলত 
চয়ের অপ্রীতি ও তেজোহানি ঘাঁটতে লাগল। তান্নবন্ধন উভয়েই মুসলমানের হস্তে 
। আধুনিক ভারতবর্ষে দূরবাসণ রাজার আত্মসখের অনুরোধ কোন আনিষ্ঠ- 


এটি কেবল পরতন্তরতা সম্বন্ধে উক্ত হইল, আমরা পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতায় প্রভেদ' 
রয় ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রাধান্য, এবং দেশীয় প্রজাসকল তাঁহাঁদগের নিকট অবনত, 
তাঁহাঁদগের সুখের জন্য কিয়দংশ যে ভারতবাসীদিগের সুখের লাঘব টিয়া থাকে, তাহা এ 
দেশীয় কোন লোকই অস্বীকার করিবেন না। এরূপ জাতির উপর জাতির প্রাধান্য প্রাচীন 
ভারতে ছল না। ছিল না বটে, কিন্তু তন্তল্য বর্ণপাঁড়ন ছিল। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন 
না যে, চিরকালই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজা শদুদ্র ; উৎকৃষ্ট বর্ণব্য় শুদ্রের তুলনায় অল্পসংখ্যক 
ছিলেন। সেই বন্ররের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেশের শাসনকর্তা। কিন্তু এ সকল কথা একটু 
সাঁবস্তারে লেখা অ শ্যক হইল। 

লোকের বিশ্বাস আছে যে, প্রাচীন ভারতে কেবল ক্ষান্রয়ই রাজা ছিলেন। বাস্তাবক তাহা 
নহে, রাজকার্য্য দই অংশে বিভক্ত ছিল! যন্ধাদির ভার ক্ষত্রিয় জাতির প্রাত ছিল ; রাজব্যবস্থা , 


ন্‌ 


নির্বাচন, বিচার ইত্যাদি কার্ষের ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। এক্ষণে যেমন সবল ও 
এই দুই অংশে রাজকাধ্য বিভক্ত, তখনকার কর্ম্মভাগ কতকটা সেইরূপই ছিল। ্রাহ্গণেরা 
ল কম্মচারা, ক্ষক্রয়েরা মালটার। এখনও যেমন লিটার অপেক্ষা সাবল কর্ম্মচারী- 
চটির প্রাধান্য, তখনও সেইরূপ ছিল ; রাজপনরুষাঁদগের মধ্যে ক্ষত্রিয়েরাই রাজা নাম ধারণ 
কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাঁদগের' উপরও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন ভারতে 
ক্ষৱিয়েরাই সন রাজা ছিলেন, এমত নহে। বোধ হয়, আদ্যকালে ক্ষত্িয়েরাই রাজা ছিলেন, 
বৌদ্ধকালে মোঁ্য্য প্রভাত সঙ্করজাতীয় রাজবংশ দেখা যায়। চীনপাঁররাজক হোয়েল্থ 
সন্ধপারে ব্রাহ্মণ রাজা দেখিয়া গিয়াছিলেন। অন্যনও ব্রাহ্মণেরা রাজা নাম ধারণ 
রঃ মধ্যকালে অধিকাংশ রাজাই রাজপুত। রাজপূতেরা ক্ষাত্রয়বংশসম্ভূত 
সঙ্করজাতি মাত্র। ক্ষন্রিয়াদগের প্রাধান্য, প্রাচীন ভারতে কাল অপ্রাতহত ছিল না, ব্ৰাহ্মণ- 
দিগের গৌরব এক দিনের জন্য লঘ: হয় নাই। বেদদ্বেষী বৌদ্ধাদগের সময়েও রাজকার্য্য 
ৱাহ্মণাদগের হস্ত হইতে অন্য হস্তে যায় নাই_কেন না, তাঁহারাই পাণ্ডত, স্যাশাক্ষিত, এবং 
ক্ার্য্ক্ষম। অতএব প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃতরূপে রাজপুরুষপদে বাচ্য। স্জ্ঞ 
লেখক বাব তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল মাগাঁজনে একটি প্রবন্ধে যথার্থই িশিয়াছিলেন যে, 
রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ ছিলেন। 
ক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, আধ্নিক ভারতবর্ষে দেশী বিলাতিতে যে বৈষম্য, তাহা প্রাচীন ভারতে 
চিনানণ শের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গরনত্রঃ 
রাজা ভিন্জাতীয় হইলে যে জাতিপীড়া জন্মে তাহা দুই প্রকারে ঘটে। এক 
 রাজব্যবস্থাজনিত; আইনে বিধি থাকে যে, রাজার স্বজাতীয়গণের পক্ষে এই এই রুপ ঘটিবেক, 
দেশীয় লোকের পক্ষে অন্য প্রকার ঘাঁটবেক। "দ্বিতীয়, স্বজাতিপক্ষপাতাী রাজার 
কের গে অনা রানে 
সতত নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ই ভারতে, এবং ব্রহ্মণ-শাঁসত ভারতে এই 
দোষ কি প্রকার বর্তমান ছিল দেখা Jo a 
১ম। ইংরেজাদগের কৃত রাজব্যবস্থান্‌সারে, দেশী অপরাধীর জন্য এক 'বিচারালয়, বিলাত 
২৪৩ 


রী 


a 


বাঁঙ্কম রচনাবলশ 

অপরাধীর জন্য অন্য বিচারালয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্তৃক দাঁন্ডত হইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ 
দেশী বিচারক কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন ব্যবস্থাগত বৈষম্য আর বড় নাই। 
কিন্তু ইহা অপেক্ষা কত গুরুতর বৈষম্য ব্াহ্মণরাজ্যে দেখা যায়। ইংরেজের জন্য পৃথক, 
বিচারালয় হউক, কিন্তু আইন প্ৃথক্‌ নহে। যেমন একজন দেশায় লোক ইংরেজ বধ করিলে | 
বধাহ্ ইংরেজ দেশী লোককে বধ কাঁরলে আইন অনুসারে সেইরূপ বধার্হ। কিন্তু 'াণরাজ্যে 
শুদহস্তা ব্রাহ্মণের এবং বরাহ্মণহস্তা শুদ্রের দণ্ডের কত বৈষম্য! কে বালবে, এ বিষয়ে প্রাচীন 
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থাকতেন? 

ইয়। ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রায় ইংরেজরই প্রাপ্য, কিন্তু কিয়ৎপাঁরমাণে দেশীয়েরাও 
উচ্চ পদে প্রাতম্ঠিত। ব্রাক্মণরাজ্যে শুদ্রীদগের ততটা ততটা ঘাঁটত ক না সন্দেহ । কিন্তু যখন শদ্র 
কখন কখন রাজাসংহাসনারোহণ কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিল, তখন অন্যান্য উচ্চ পদও যে শুদ্রেরা 
সময়ে সময়ে অধিকৃত করিত, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আধনব ভারতে 


হস্তে ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রন্থাঁদ পাঠে বোধ হয়। 
তি বলিবেন, রি প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষীত্রয়ের প্রাধান্য চা ক 


- পাড়া তু উইল তন হত পড়া কিছু পতনে 1 
স্বজাতায়ের কৃত পাঁড়ায় কাহারও প্রণীত থাকে, তাহাতে আমাদিগের আপাঁত্তি নাই । আমাদগের 
ইসা বার উ্দশ্য যে; আধ্ণনক ভারতের জাতিপ্রাধানোর সা পরান ভারতে বরণ গাধা! 
ছল। আধকাংশ লোকের পক্ষে 

ডি হকদার কারি হইবে পরাধশন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীস্থ লোকে দ্বীয়: 
ব্যাদ্ধ, শিক্ষা, বংশ, এবং মর্যাদান,সারে প্রাধান্য লাভ কাঁরতে পারেন না। যাহার বিদ্যা এবং 
বুদ্ধ আছে, "তাহাকে যাঁদ ব়দ্ধিসণ্টালনের এবং "বিদ্যার ফলোৎপাঁত্তর স্থল না দেওয়া যা যায়, তবে; 
তাহার প্রাত গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধ্বানক ভারতবর্ষে এরূপ ঘাঁটতেছে। প্রাচীন. 
ভারতবর্ষে বর্ণ বৈষম্য গুণে তাহাও ছল, কিন্তু এ পারমাণে ছিল না। আর এক্ষণে রাজকার্য্যাদি 
সকল ইংরেজের হস্তে--আমরা পরহস্তরক্ষিত বাঁলয়া বলিয়া নিজে কোন কার্য কারতে পাঁরতোঁছ না! 
তাহাতে আমাদগের রাজ্যরক্ষা ও রাজাযপালনাবিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না-জাতীয় গণের দক; 4 
হইতেছে না। অতএব স্বীকার কাঁরতে হইবে, পরাধীনতা এদিকে উন্নাতরোধক। তেমন আমরা 
ইউরোপাঁয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিতোঁছ। ইউরোপা তর অধান না হইলে 
আমাদিগের কপালে এ সুখ ঘাঁটত না। অতএব আমাঁদিগের পরাধীনতায় যেমন এক দিকে 
ক্ষত, তেমন আর এক দিকে উন্নত হইতেছে। 

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে, আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোন 

কিছু সুখ ছিল। কিন্তু আধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় দুই তুলা, বরং 


সুবিধা হইবে। 
১1 ভিল্রজাতীয় রাজা হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধীন হইল না। 
ভিন্নজাতণয় রাজার অধীন রাজ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলা যাইতে পারে। 


২৪৪ 
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বিবিধ প্রবন্ধ-_প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনশীতি 


২। স্বতন্নতা ও স্বাধীনতা, পরতন্নতা ও পরাধীনতা, ইহার আমরা ভিন্ন ভিন্ন 
গারিভাঁষক অর্থ নিদ্দেশি কারয়াছি। 

বিদেশানবাসী রাজশাসিত রাজ্য পরতন্্র। যেখানে ভিন্ন জাতির প্রাধান্য, সেই রাজ্য 
পরাধীন । অতএব কোন রাজ্য পরতন্ত্র অথচ পরাধীন নহে। কোন রাজ্য স্বতন্ত্র অথচ স্বাধীন 
নহে। কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন ৷ 

৩। কিন্তু তুলনার উদ্দেশ্য উৎকর্ষাপকর্ষ। যে রাজ্যে লোক সখী, তাহাই উৎকৃষ্ট, যে 
রাজ্যে লোক দুঃখ, তাহাই অপকৃষ্ট। স্বাতন্র্যে ও পরাধননতায় আধ্দীনক ভারতে প্রজা ক 
পাঁরমাণে দুঃখ, তাহাই বিবেচ্য। 

৪1 প্রথমতঃ সবাতন্ত্য ও পারতন্ত্য। ইহার অন্তর্গত দুইটি তত্ব। প্রথম, রাজা বিদেশাস্থিত 
বালয়া ভারতবর্ষের সুশাসনের িবঘ হইতেছে কি না? স্বদেশের মঙ্গলার্ঘ শাসনকক্তুগ্ণ 
এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কি না? ফ্বীকার কারতে হইবে যে, তত্তৎকারণে সুশাসনের 
িঘ] ঘাটতেছে বটে এবং ভারতবর্ষে অমঙ্গল ঘাঁটতেছে বটে। 

কন্তু রাজার চারন্রদোষে যে সকল অনিষ্ট ঘাটত, আধুনিক ভারতবর্ষে তাহা ঘটে না। 
অতএব প্রাচীন বা আধুনিক ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না 

৫। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা। আধ্ানক ভারতবর্ষ প্রভুগণপণীড়িত বটে, কিনতু 
প্রাচীন ভারতও বড় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিল। সে বিষয়ে বড় ইতরবিশেষ নাই। তবে ব্রাহ্মণ ক্ষান্রয়ের 
একটু সুখ ছিল। 
ক আধ্ানক ভারতে কার্যগত জাতীয় শিক্ষা লোপ হইতেছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও সাহত্য- 

র অপ্‌বর্ব স্ফীর্ত হইতেছে। 

অনেকে রাগ করিয়া বাঁলবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরারধীনতা তুল্য? তবে পাঁথবার 
তাবজ্জাত স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন? যাহারা এরুপ বাঁলবেন, তাঁহাদের নিকট 
আমাদের এই নিবেদন যে, আমরা সে তত্ত্বের মাঁমাংসায় প্রবৃত্ত নাহ। আমরা পরাধীন জাতি 
অনেক কাল পরাধীন থাঁকব_সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের কেবল 
উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তদ্বাঁসগণ সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় 
প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল ক না? আমরা এই মীমাংসা কারয়াছি যে, আধ্বানক' 


ভারতবর্ষে" ৱাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের ঘাঁটয়াছে, শর অর্থাৎ সাধারণ 
প্রজার একট; উন্নাত ঘটিয়াছে। 
প্রাচগন ভারতবর্ষের রাজনীতি 


মহাভারতের সভাপব্বেঁ দেবার্ষ নারদ য্াধাষ্ঠিরে প্র“্নচ্ছলে কতকগদাল রাজনৈতিক 
উপদেশ দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে রাজনীতি কত দুর উন্নাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, উহা তাহার 
পাঁরচয়। মূসলমানাঁদগের অপেক্ষা হিন্দঃরা যে রাজনীতিতে বিজ্ঞতর ছিলেন, উহা পাঠ করিলে 
সংশয় থাকে না। প্রাচীন রোমক এবং আধুনিক ইউরোপীয়গ্রণ ভিন্ন আর কোন জাত তাদৃশ 
উন্নাত লাভ করিতে পারে নাই। ভারতব্ষাঁয় রাজারা যে অন্যান্য সকল জাতির অপেক্ষা 
আঁধক কাল আপনাদিগের গোঁরব রক্ষা করিয়াছিলেন, এই রাজনীতিজ্ঞতা তাহার এক কারণ। 
হন্দাদগের ইতিবৃত্ত নাই ; এক একাঁট শাসনকর্তার গুণগান করিয়া শত শত পৃষ্ঠা গলাখবার 
উপায় নাই। 'কন্তু তাঁহাঁদগের কৃত কার্যের যে পিছু পারচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই অনেক 
কথা বলা যাইতে পারে। চন্দুগ্প্ত মৌর্যের সাঁহত পৃথিবীর যে কোন রাজপন্র্ষের তুলনা করা 
যায়। চন্দ্রগপ্ত আলেকজণ্ডরের বিজিত ভারতাংশের পুনরুদ্ধার কারয়া, তক্ষাশলা হইতে 
তামালাপ্ত পর্যন্ত সান্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া, মহতী কীীর্ স্থাপতা করিয়াছিলেন। ভূবনীবখ্যাত 
যবনরাজাধিরাজ ?সিলিউকসকে লাঘব দ্বাঁকার করাইয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ কারয়াছিলেন। 
(হিন্দ; হইয়া ঠিক বিবাহ করিয়াছিলেন, এমনও বোধ হয় না।) ইতিহাসে তিন জন সাম্রাজ্য- 
নন্ম্মাতা বিশেষ পাঁরচিত- শাললমান, দ্বিতীয় ফ্রেডোরক, প্রথম পিটর। আলেক্জন্ডর, 


২৪৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


নাপোলিয়ন বা ক্রম্বেল সে শ্রেণীমধ্যে আসন পান নাই ; কেন না, তাঁহাদের কীর্ভ তাঁহাদের 
মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়ী বা তাহাও নহে। গজনবী মহম্মদের প্রায় সেইর,প। আরবসাম্রাজ্য ও মোগল- 
সাম্রাজ্য এক এক জনের নার্ম্মত নহে। কিন্তু মগধসাম্রাজ্য একা চন্দরগ-প্তের নাম্মিতি। এবং 
পুরুষাণত্রুমে স্থায়ী বটে। তিনি শার্লমান, ফ্রেডেরিক ও ?পটরের সঙ্গে উচ্চাসনে বাঁসতে পারেন। 
নারদের যে উপদেশবাক্যের কথার উল্লেখ কারয়াছ, তাহাতে এমত তত্ব অনেক আছে যে, 
রাজনীতাবশারদ ইংরেজেরও তাহা গ্রহণ করিয়া তদনঢসারে চাললে, তাঁহাদিগের উপকার হয়। 
এমত কদাচ বক্তব্য নহে যে, হিন্দুরা এই সকল নৈতিক উক্তির অনুসারী হইয়া সন্বন্ত সব্ব- 
প্রকারে চালতেন। কিন্তু ঈদৃশ নৈতিক তত্ব যে তাঁহাঁদগের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াঁছল, ইহা জল্প 
প্রশংসার কথা নহে। যেখানে উদ্ভূত হইয়াছিল, সেখানে যে উহা কিয়দংশ কার্যে পারণত 
হইয়াছিল, তদ্দিষয়ে সংশয় করা অন্যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজনীতির কত দুর উন্নাত 
হইয়াছিল, তাহার 'কাঁঞ্ং আলোচনা করিলে ক্ষাত নাই। এ জন্য আমরা ীল্লাখত নারদবাক্য 
হইতে কঞ্ৎ উদ্ধত কাঁরব। এ কথা পাঠকেরা অনেকেই পাঁড়য়াছেন, তথাপি উহার পুনঃপাঠে 
কষ্ট বোধ হইবে, এমন বিবেচনা হয় না। 
নারদ জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন, “মহারাজ! কৃষি, বাণিজ্য, দূর্গসংসকার, সেতুনির্ম্মাণ, আয়ব্যয় 
শ্রবণ, পোঁরকার্য্য দর্শন ও জনপদ পর্যবেক্ষণ প্রভাত অষ্টাবধ রাজকার্যয ত সম্যক্‌ প্রকারে 
সম্পাদিত হয় 2৯৮ এনিঃশজ্কচিত্ত কপট দৃতগণ ত তোমার বা তোমার অমাত্যাদগের গণ্য 
মন্ত্ণাসকল ভেদ কাঁরত পারে নাঃ মিত্র, উদাসীন ও শবুদিগের আভসান্ধ সমস্ত আপাঁন ত 
কুবিয়া থাকেন? যথাকালে সান্বস্থাপনে ও বিপ্রহাবিধানে প্রবৃত্ত হয়েন? উদাসীন ও মধ্যমের 
প্রীত ত মাধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আত্মানুরূপ, বৃদ্ধ, িশবদ্ধস্বভাব, সম্বোধনক্ষম, 
সৎকুলজাত, অন:রক্ত ব্যক্তিগণ মান্নূপদে ত আঁভাঁষক্ত হইয়া থাকেন?” 
সর জর্জ কান্বেল সাহেব “আত্মানুরূপণ ব্যক্তিকে স্বীয় মান্তত্বে বরণ কাঁরয়াছেন বলয়া 
দেশের লোক তাঁহার উপর রাগ কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু ‘তান বালতে পারতেন যে, নারদবাক্য 
আমার পক্ষে। আধীনক ভারতীয় শাসনকর্ত্তাদিগের দরদষ্ট এই যে, বৃদ্ধ মন্ত্রী তাঁহাদগের 
কপালে প্রায় ঘটে না। কিন্তু ইউরোপে নারদীয় বাক্য প্রাতপাঁলত হইয়া থাকে-বিদ্মার্ক, 
গ্লাডজ্টোন, ডিস্লেলি, টিয়র প্রভৃতি উদাহরণ । পরে. 
“একাকণ বা বহজনপারিকৃত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন না? মন্ত্র ত জনপদমধ্যে অপ্রচলিত 
থাকে?” 
ইংরেজেরা এই নীতির বশবর্তী“ হইয়া কার্য্য করেন, কেবল আতারক্ত এই বলেন যে, 
“মন্তণাঁবশেষ জনপদমধ্যে প্রচার হওয়াই ভাল। অতএব সেইগীল বাছয়া ঝাঁছয়া ৫ 
ছাপাই।” পরে 
“স্বল্পায়াসসাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন কাঁরয়া থাকেন?” 


নন EN 


আমাদিগের অনুরোধ যে, প্রাচীন খাঁষর এই বাক্য ইংরেজেরা স্বর্ণ ক্ষরে 'লাপবদ্ধ করিয়া 


কার্য্যালয়ে প্রকাটত করুন। তৎপরে,__ 


“কৃষীবলেরা আপনার পরোক্ষে প্রকৃত ব্যবহার কারয়া থাকে? কারণ, প্রভুর প্রাত অকৃত্রিম 


স্নেহ না থাঁকলে এরুপ হওয়া নিতাস্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই।” 

{বিলাত শাসনকর্তা কিন্বা তাঁহাঁদগ্ের দেশশ সমালোচক, কেহই অদ্যাপি এ কথার সারবর্তা 
অনুভূত কাঁরতে সক্ষম হইলেন না। তৎপরে_ 

“অনারক্ধ কার্্যের পরীক্ষার্থ ধর্ম্মজ্ঞ শাস্রকোবিদ বিচক্ষণ পরাক্ষকসকল ত নিযুক্ত কাঁরয়া 
থাকেন?” I 

ইংরেজেরা এই কথার সম্যক্‌প্রকারে অনুবত্তাঁ। সকল কার্ষের পুব্বেইি কাঁমাট নিজ 
হইয়া থাকে। সকল কাৰ্য্য কারবার পঢুব্বে* ইংরেজেরা এক একটা কাঁমাট নিযুক্ত করেন কেন? 
এ কথা 'যাঁন জিজ্ঞাসা কারবেন, তাঁহাকে দেয় উত্তর উীল্লাখত নারদবাক্যে আছে। তৎপরেন 

“সহস্র মূর্খ 'বানিময় দ্বারা এক জন পাঁণ্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন?” 

আমরা এই কথাটির অনুমোদন করি না। মুখের দ্বারাই পাঁথবার কার্য নির্বাহ হইতেছে 
- পশ্ডিত কোন্‌ কাজে লাগে? মল পাঁল'রামেস্টে কৃতকার্ধা হইতে পারলেন না,_ওয়েনট- 
মিনষ্টর কক্তৃকে পাঁরত্যক্ত হইলেন। লাপ্লাসকে বোনাপার্টি পশ্ডিত দেখিয়া উচ্চ পদে অভিবির্জ 


২৪৬ 


[বাঁবধ প্রবন্ধ_প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি 


 কারয়াছলেন__কিন্তু লাপ্লাস কার্য্য_ সম্পাদনে অক্ষম হইয়া দূরীভূত হইলেন। প্রবাদ আছে, 
একজন ভট্টাচার্য্য বন্ধ্যা ভার্য্যার 'বানময়ে দুগ্ধবতী গো লইয়া আঁসয়াছলেন। সেইরূপ 
রাজপূরূষেরা আপ্রয়বাদণী, আত্মমতভক্ত, পণ্ডিতের বিনিময়ে আজ্ঞাকারী মুখই গ্রহণ কারয়া 
থাকেন। নারদ বলিয়াছেন বটে যে, “কোন প্রকার বিপদ্‌ উপাস্থত হইলে পশ্ডিত ব্যাক্ত 
অনায়াসে তাহার প্রাতাবিধান কাঁরতে সমর্থ হয়েন।” এ কথা সত্য বটে, অতএব বিপদ্‌কালে 
পান্ডতের আশ্রয় লইবে। সখের দিনে মুর্খ ;_দনঃখের দিনে পণ্ডিত 
ছু পরে নারদ বাঁলতেছেন, “দুর্গসকল ত ধন ধান্য উদকঘন্তে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন। তথায় 
২ শশল্পীগণ ও ধনযদ্ধর পুরুষসকল ত সব্বদা সতর্ক তাগ্ুব্বক কালফাপন করে?" 
নির পূবের্ব ইংরেজেরা যদ এই কথা স্মরণ রাখতেন, তবে তাদ্‌শ {বপদ্‌ ঘটিত না। 
সর হেনার লরেন্স এই কথা বুঝতেন বাঁলয়া লক্ষেীর রোসডেন্সির রক্ষা হইয়াহিল। 
“প্রচণ্ড দণ্ডাবধান দ্বারা প্রজাদগকে ত অত্যন্ত উদ্বোজত করেন নাঃ” 
ইউরোপ৭য়েরা আঁত অল্পকাল হইল, এ কথা "শাখয়াছনে। এক পয়সা চুরির জন্য প্রাণদণ্ড 
প্রীত প্রচণ্ড দণ্ড, আত অল্পকাল হইল, ইংলণ্ড হইতে অস্তা্হত হইয়াছে। 
নান্দন্ট সময়ে সেনাদিগের বেতনাঁদ প্রদানে ত বিমুখ হয়েন না? তাহা হইলে সুচার:- 
1) রুপে কার্য নিব হ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহ্যাদগের দ্বারা পদে পদে আনিষ্ট ঘটনা ও 
বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে।” 
এই নাতির 'বপরাতাচরণ কার্থেজ রাজ্য লোপের মুল। একা রোম কার্থেজ ধ্বংস 


হে 


“সংকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রাত অনদ্রক্ত রাহয়াছে ? তাহারা ত তোমার 
নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ পারত্যাগ কাঁরতেও সম্মত আছে?” 
গতির অবনজ্ঞায় স্টুয়ার্ট বংশ নষ্ট হয়েন ভারতবর্ধায় ইংরেজ রাজপুরুষেরা ইহা 
বিলক্ষণ ব্‌ঝেন। ব্যাঝয়া, কর্ণওয়ালিশ "স্থায়ী বন্দোবস্ত কাঁরয়াঁছলেন ও ক্যানং ভারতীয় 
রাজগণকে পোষ্যপ,ত্র লইতে অন:মাঁত দয়াছেন। লর্ড লিটন আর ছু কারতে না পাঁরয়া 
উপাধ {বিতরণ কাঁরয়াছেন 


|| 
পরে নারদ পেনশ্যন দেওয়ার পরামর্শ দিতেছেন, 
“মহারাজ! যাহারা কেবল আপনার উপকারের নিমিত্ত কালকবলো ননপাঁতত ও যংপরোনাস্ত 


দুন্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পাত্র কলন্র প্রভতকে ত ভরণপোষণ কাঁরতেছেন?” 


ক্ষিপ্রকারতার বিষয়ে 
“শন্কে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্দ, কোষ ও ভৃত্য, {ৰাবধ বল সম্যক্‌ বিবেচনা করিয়া, 


ম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন?” 


টা 
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মেখলা সমুদয় পাথবী অবলোকন কাঁরতেছেন ?” 
} ইংরেজেরা ভারতবর্ষে এই নারদীয় বাক্য মনোযোগপর্বক অধ্যয়ন করন। 
নম্নীলাখত কথাটি শবস্মার্কের যোগ্য 8 
“সৈন্যাদগের ব্যবসায় ও জয়লাভসামর্থ বিয়া, তাহাদিগকে ত অগ্রিম বেতন প্রদানপন্্বক 


উপযুক্ত সময়ে যাত্রা কাঁরয়া থাকেন?” ূ 
'নিম্নালাত কথাটির আমরা অনুমোদন কার না, কিন্তু চতুন্দশি লুই শুনিলে অননমোদন 


“পরস্পরের ভেদ উপস্থিত কারবার নিমিত্ত শরপক্ষীয প্রধান প্রধান সৈন্যাদগকে ত যথাযোগ্য 


ধনদান করেন?” 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


নিম্নলিখিত কথাগুলি গ্রেগার বা ইগ্সেশ্যস লয়লার যোগ্য 
“স্বয়ং জিতেন্দ্ৰিয় হইয়া আ' স্নপরাজয়পৃ্্বক, ইন্দ্িয়পরতন্তপ্রমত্ত বিপক্ষাদগকে ত পরাজয় 
2 

te 

“বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণকালে আপন আঁধিকার ত দৃ্‌ঢ়রুপে জুরাক্ষিত করেন?” 

পাঁথবীতে যত সৈনিক জান্মিয়াছেন, তন্মধ্যে হানিবল একজন অত্যুৎকৃষ্ট ৷ কিন্তু তিনি এই 
কথা বিস্মৃত হওয়াতে সব হারাইয়াছিলেন। তান যখন ইতালিতে আনিবার্ধ্য, ?সাঁপও তখন 
'আঁফ্রকাতে সৈন্য লইয়া ‘গয়া তাঁহার কৃত রণজয়সকল বিফল কারয়াছিলেন। 

“এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পননব্বার স্ব স্ব পদে ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
থাকেন?” 

'রোমকেরা ইহা কারতেন, এবং ভারতবর্ষে ইংরেজেরা ইহা করেন। এই জন্য এতদৃভয় 
সাম্রাজ্য ঈদৃশ বিস্তার লাভ কাঁরয়াছে। রর 

শনম্নীলাখত তিনটি বাক্যে সমুদায় রাজকার্য্য ?নঃশেষে বার্ণত হইয়াছে__ 

“আপাঁন ত আভান্তারক ও বাহ্য জনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয় লোক হইতে তাহাদিগকে, 
এবং পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা কারয়া থাকেন?” 

তাহার পর বজেট ও এঁঘ্টমেটের কথা 

“আয়ব্যয়নিষুক্ত গণক ও লেখকবর্গ আপনার আয়সকল পূবর্বাহে ত নিরূপণ কাঁরতেছে ?” 

আমরা জানিতাম, এটি ভারতবর্ষে উইলসন সাহেবের স্ট ; কিন্তু তাহা নহে। 

পরে 
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এই কথা নারদ যেমন যাঁধাষ্ঠরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছলেন, আমরা তেমান ভারতবষাঁয় 
'রাজপ্রাতনিধিকে জিজ্ঞাসা কাঁর। 

অনেকের বোধ আছে, “হীরগেশ্যন ভিপার্টমেপ্ট"ট ভারতবর্ষে একটি নৃতন কাণ্ড 
দেখাইতেছে। তাহা নহে। নারদ বলিতেছেন 

"রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূ্র্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবরসকল ত নখাত হইয়াছে? 
কৃষিকার্য্য ত ক্য্টানরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে?” 

এ কথা ইংরেজদিগের মনে থাকিলে উড়িষ্যাদিতে দুর্ভিক্ষ ঘটত না। 

নিম্নালাখত বাক্যাটর প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ কাঁরলে আমাদিগের বিবেচনায় 
ভাল হয়। 

“কৃষকাদগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অসপ্ভাব নাই? আবশ্যক হইলে ত পাঁদক বৃদ্ধিতে 
অনগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক খণ দান কাঁরয়া থাকেন?” 

এক্ষণে এই নিয়মের অভাবে এ দেশের কৃষকেরা মহাজনের নিকট বিন্রীত। মহাজনের 
নিকটেও সকলে সকল সময়ে পায় না_ অনেকেই অন্নাভাবে শীর্ণ_বাঁজাভাবে ভরসাশন্য। যে 
পায়, সেও. দ্বিপাদ বৃদ্ধিতে নহিলে পায় না। অনেকে বলিবেন যে, যে অর্থশাস্্র অনবগত, 
সেই রাজাকে মহাজান, কাঁরতে পরামর্শ দিবে_রাজার ব্যবসায় সমাজের অনিষ্টকারক' 
অর্থশাস্ত্রধীটত যে আপত্তি, তাহা আমরা অবগত আছি এবং মহাভারতকারও অবগত ছলেন। 
এই জন্যই নারদের এ বাকযমধোই তিনটি গুরুতর নিয়ম সান্নাবষ্ট আছে। প্রথম_“আবশ্যক 
হইলে" খণ দিতে বালতেছেন-_ ইহার অর্থ যে, যাহাকে না দিলে চলে না, তাহাকেই দিবেন 
অতএব যে মহাজনের নিকট খণ পাইতে পারিবে, তাহাকে খণ দেওয়া এই কথায় প্রাতাবিদ্ধ 
হইল। সঢতরাং রাজা ব্যবসায় হইলেন না। যাহাকে রাজা না দিলে সে দান্দাশাগ্রস্ত হইবে, 
তাহাকেই দিবেন। দ্বিতীয়তঃ “অনগগ্রহস্বরুপ” দিবেন অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ন্যায় লাভাকাচ্কার 
'দিরেন না। তবে পাঁদিক বাদ্ধর কথা কেন? এ নিয়ম না কাঁরলে যে সে নিষ্প্রয়োজনেও খণ 
লইবার সপ্তাবনা_বণক জাত স্্বত্রই আছে। আর খণ দিলেই কতক আদার হয়, কতক আদায় 
হয় না। যাঁদ বৃদ্ধির নিয়ম না থাকে, তবে রাজাকে ক্ষাতগ্রস্ত হইতে হয়। ক্ষতি স্বীকার করিয়া 
রাজকোষ হইতে খণ দিতে হইলে রাজ্য চলা ভার। তৃতীয়তঃ “শতসংখ্যক” ধণ দিবে-ইহার 
মস পাল তাহ প্র 


২৪৮ 


বাবধ প্রবন্ধ__প্রাচীনা এবং নবীনা 


দিতে পারেন। ততোধিক খণদান ব্যবসায়ীর কাজ। এই তিনটি নিয়মের দ্বারা অর্থ শাস্ত্র 
বেস্তাঁদগের আপাত্তর মীমাংসা হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা অর্থশাস্ত্র বিলক্ষণ বুঁঝতেন। 
নম্নোদ্ধত নীতি, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত শাখলেন না। না শিখাতে তাহাদগের ক্ষাত 


“হে 


1হন্দুরাজাদিগের ন্যায় ম:সলমানেরাও এ কথা ঝ্াঁঝতেন। এখন যেখানে সম্বংসরে একটা 
দরবার বা “লেকী” হয়, সেখানে হন্দু ও মুসলমানাঁদগের প্রাত্যাহক দরবার হইত। 
পরে, 


“দুৰ্বল শন্রুকে ত বলপ্রকাশপনব্বক সাতিশয় পড়ত করেন নাঃ” 

তাহা হইলে দদ়ব্বল শত্বও বলবান্‌ হইয়া উঠে। এই দোষে সেপনের দ্বিতীয় ফিলিপ 
দনম্নদেশ” অর্থাৎ হলাণ্ড হইতে বাঁহষ্ৰৃত হইয়াছলেন। ইংলন্ড যে আমোরক উপানবেশ 
হইতে বহিম্কৃত হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ প্রায় অনদরুপ। 

তৎপরে, 

“দুষ্ট অহিতকারী কদর্যস্বভাব দন্ডাহ্ তচ্কর লোপ্ত:সহ গৃহীত হইয়াও তাহাঁদিগের 
নিকটে ত ক্ষমা লাভ কাঁরয়া থাকে না?” 

যে দেশে জারর বিচার আছে, সে দেশের রাজপযরুষাঁদগকে আমরাও এ কথা জিজ্ঞাসা কর। 

নারদ যে চতুন্দশ রাজদোষ কীর্তন কাঁরয়াছেন, তাহাও শ্রবণষোগ্যত যথা, 

*নাস্তকা, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘ সত্তা, জ্ঞানবান্‌ ব্যাক্তাদগের সাক্ষাৎকার ত্যাগ, 
আলস্য, চিত্তচাপল্য, নিরন্তর অর্থবীচন্তা, অনর্থক ' ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের 
অনারন্ত, মন্তণার অপাররক্ষণ, মঙ্গল কার্ষের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুথান, এই চতুন্দশ রাজদোষ।” 

আর একটি বাক্যমা্ উদ্ধত করিয়া আমরা নিরন্ত হইব 

“অন্ধ, মুক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধদাবহান, প্ররাজিত ব্যাক্তদিগকে ত “পতার ন্যায় প্রাতপালন 
করেন?” 

এই প্রকার সারবান্‌ এবং একালেও আদরণীয় কথা আরও আনেক আছে। 


প্রাচীনা এবং নবীনা 


আমাদগের সমাজসংসকারকেরা নূতন কীর্ত স্থাপনে যাদ্‌শ ব্যগ্র, সমাজের গাঁত 
পৰ্য্যবেক্ষণায় তাদ্‌শ মনোযোগী নহেন। “এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর,” ইহাই 
তাঁহাদিগের উক্তি, কিন্তু {ক করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না। বাঙ্গালিরা যে 
ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ ৷ কিন্তু ইহার ফল কি, তাহার সমালোচনা কেরল 
আজিকালি হইতেছে। এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল মধ্সদ্দন দত্ত, ঘারবালান 
মির প্রভাত; দিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন, দই একটি ফল সংপরু এবং সমর বটে কিস 
অধিকাংশ তিন্ত ও ‘বিষময়; উদাহরণ_ মাতালের দল এবং সাধারণ বাঙ্গাল লেখকের পাল! 
আবার দিনকতক ধম পড়িল, স্মীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্রীশিক্ষা দাও, বিধবাবিবাহ 
দাও, স্মীলোককে গূহাপঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও, বহযাববাহ নিবারণ কর; এবং 
অন্যান্য প্রকারে পাঁচ রামণী মাধীকে বিলাত মেম করিয়া তুল। ইহা কারতে পারলে যে ভাল, 
হাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঁচী যাঁদ কখন বিলাত মেম হইতে পারে, তবে আমাঁদুগের 
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প্রচালত হইয়া উাঠতেছে। পস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গাল স্তরীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা 
আঁত সামান্য; পাঁরবর্তনশশল সমাজে অবস্থাত জন্য অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের অননকরণ- 
২৪৯ 


বাঙ্কম রচনাবলণ 


কারী পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভীতির সংসর্গে থাকায় তাহারা যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহা ? 
এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল রূপ দাঁড়াইতেছে ? বাঙ্গাল যুবকের চরিত্রে যেরুপ পাঁ 
যাইতেছে, বাঙ্গাল যুবতগণের চরিত্রে সেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে ক না? যাঁদ 
যাইতেছে, সেগুলি ভাল, না মন্দ? তাহার উৎসাহ দান বিধেয়, না তাহার দমন আবশ্যক ? 
এ সকল প্রশ্ন সাধারণ লেখকাদিগকে আলোচনা করিতে আমরা প্রায় দৌখতে পাই না, অথচ 
ইহার অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তত্ও আর নাই। তাই বাঁলতোছিলাম যে, আমাদগের সমাজ- 
সংস্কারকেরা নূতন কাণীর্ত্ত স্থাপনে যাদ্‌শ ব্যগ্র, সমাজের বর্তমান গাঁতর আলোচনায় তাদ্‌শ 
'মনোযোগীী নহেন। 

িষয়াট আঁত গুরূতর। সমাজে স্তীজাতির যে বল, তাহা বার্ণত কারবার প্রয়োজন নাই। 
মাতা বাল্যকালে শিক্ষাদানৰ, স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তের মন্ত্রী, ইত্যাদি প্রাচীন কথা পুনরুক্ত কারবার 
প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, স্ত্রীলোকের সম্মাত এবং সাহায্য ব্যতীত সংসারের কোন 
গুরুতর কার্য সম্পন্ন হয় না। গহনা গড়ান ও গোরু কেনা হইতে ফরাসস্‌ রাজ্যাবপ্লব এবং 
লুথরের ধন্মাবপ্লব পর্যন্ত সকলেই স্ত্রীসাহায্যসাপেক্ষ। ফরাসিস্‌ স্তরীগণ ফরাসিস্‌ রাজ্য- 
বপ্পবে মহারথী ছিলেন। আন বলীন হইতে ইংলণ্ড প্রচেষ্টাণ্ট 


—Gospel light first dawned 


From Bullen’s eyes— 


ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম্ম, কর্মের মূল 
প্রবৃত্তি; এবং অনেক স্থানেই আমাদগের প্রবাত্তসকলের মূল আমাদগের গৃহণীগণ। অতএব 
স্বীজাত র শুভাশুভের মুল। স্তরীজাতর মহত কীর্তন কালে এই সকল কথা বলা 
প্রাচীন প্রথা আছে, এজন্য আমরাও এ কথা বাঁললাম ; কিন্তু এ কথাগনল যাঁহারা ব্যবহার করেন, 
তাঁহাঁদগের আন্তীরক ভাব এই যে, পুরুষই মনুষ্যজাতি; যাহা পুরুষের পক্ষে শুভাশুভ বিধান 
কাঁরতে সক্ষম, তাহাই গররদূতর বিষয়; স্তীগণ পুরুষের শুভাশুভাবধায়িনী বাঁলয়াই তাঁহাঁদিগের 
উন্নাত বা অবনাতির বিষয় গুরুতর বিষয় । বাস্তাবক আমরা সেরুপ কথা বাল না। আমাদগের 
প্রধান কথা এই যে, হ্ব্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য বা অধিক; তাঁহারা সমাজের অর্ধাংশ। 
তাঁহারা পদরুষগণের শুভাশুভবিধায়িনী হউন বা না হউন, তাঁহাদিগের উন্নাততে সমাজের 
উন্নাত; যেমন পুরুষাঁদগের উন্নতিতে সমাজের উন্নীত, ঠিক সেই পাঁরমাণে স্বজাতির 
উন্নাততে সমাজের উন্নাত; কেন না, স্ত্রীজাঁতি সমাজের অদ্ধেক ভাগ । স্ত্রী পুরুষের সমান 
ভাগের সমন্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের সমান উন্নাততে সমাজের উন্নাত। এক ভাগের উন্নতি 
সমাজসংস্করণের মুখ্য উন্দেশ্য, তাহার উন্নাতসহায় বালিয়াই অন্য ভাগের উন্নত গৌণ উদ্দেশ্য, 
এ কথা নশীতাবরুদ্ধ। 

কিন্তু সমাজের নিয়ন্তুবর্গ সব্বকালে সব্বদেশে এই ভ্রমে পাঁতিত। তাঁহারা বিধান করেন 
যে, স্ত্রীলোকেরা এইরুপ এইরূপ আচরণ কারবে।-_কেন কারিবে 2 উত্তর, তাহা হইলে পদরুষের 
অমুক মঙ্গল ঘাঁটবে বা অমনুক অমঙ্গল নিবারত হইবে। সমাজাবধাতৃঁদগের সব্বন এইরূপ 
উীক্ত; কোথাও এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, কিন্তু সব্বন্পুই বিদ্যমান। এই জন্যই স্ব 
স্ীজাতির সতীত্বের জন্য এত পাঁড়াপণীড়; প্রুষের সেই ধর্মের অভাব, কোথাও তত বড় 
গ্রূতর দোষ বালয়া গণনীয় নহে। বাস্তাঁবক নীতশাস্বের স্বাভাবিক মুল ধাঁরতে গেলে 
এমত কোন বিষয়ই পাওয়া যায় না, ষদ্দারা স্ত্রীকৃত ব্যভিচার পুরূষকৃত পরদারগ্রহণ অপেক্ষা 
গুরুতর দোষ বিবেচনা করা যায়। পাপ দুই সমান; একপুরুষভাঁগনী স্লীতে পুরুষের থে 
স্বাভাবিক অধিকার, একদ্বীভাগণ পুরুষে স্ব্রীলোকের ঠক সেইই স্বাভাবিক আঁধকার, কিছু 
মাত্র নুন নহে। তথাপি পুরুষে এ নিয়ম লঙ্ঘন কাঁরলে, তাহা বাব্দাগারর মধ্যে গণ্য; স্রীলোরক 
এ দ্য করিলে, সংসারের সকল সংখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয়; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া 
গণ্য হয়, কুষ্ঠগ্রস্তের অধিক অস্পৃশ্যা হয়। কেন? পুরুষের সুখের পক্ষে স্তীর সত 
আবশ্যক। স্বীজাতির সুখের পক্ষেও পুরুষের হীন্দ্িয়সংযম আবশ্যক, কিন্তু পুরুষই সমাজ, 
স্রীলোক কেহ নহে। অতএব স্তর পাতিরত্ঘ্যুতি গুরুতর পাপ বাঁলয়া সমাজে বিহিত হইল; 
পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন 1শাথিল রাহল। 
২৫০ 


বাবধ প্রবন্ধ প্রাচীনা এবং নবীনা 

সকল সমাজেই স্বীজাতি পররুষাপেক্ষা অনুন্নত; পুরুষের আত্মপক্ষপাঁততাই ইহার 
কারণ; পুরুষ বালষ্ঠ, সুতরাং প্রযই কার্ষযকর্তা; স্ত্ীজাতিকে কাজে কাজেই তাঁহাঁদগের 
বাহুবলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যতদুর আত্মসহখের প্রয়োজন, 


অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা আমাঁদগের দেশে [িশেষ সত্য। প্রাচীন কালের কথা বালতে চাহি 
না; তৎকালীন স্তরীজাতির [চরাধীনতার বাধি; কেবল অবস্থাবিশেষ ব্যতাঁত স্বীগণের ধনাধিকারে 
নিষেধ; স্ব ধন্যাধকারিণী হইলেও স্ত্রীর দান বিক্ুয়ে ক্ষমতার অভাব; সহমরণ বাঁধ; বহএকাল- 
প্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ; বিধবার পক্ষে প্রচালত কঠিন নিয়মসকল, স্তীপরুষে গুরুতর 
বৈষম্যের প্রমাণ। তৎপরে মধ্যকালেও স্তরীজাতর অবনত আরও গুরুতর হইয়াছল। পুরুষ 
প্রভু, সত দাস; স্ব জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভাগিনী 


হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক। ্রাচীনার সাহত নবানার তুলনা আবশ্যক । পর্ব 
কালের ফূবতীগণের নাম কাঁরতে গেলে, আগে শাখা শাড়ী সন্দূরকৌটা মনে পাঁড়বে? 
বাঁকমলের 'মুটাম হাত উপরে মনসাপেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পঁড়িয়াছে; হাতে গৈছা, 
কঙ্কণ, এবং শঙ্খ যোহার জটিল, তাহার বাউটি নামে সোনার শঙ্খ) _মন্টমধ্যে দৃঢ়ুতর 
সম্মাজ্জরনী বা রন্ধনের বোঁড়; কপালে কলা-বউয়ের মত সিন্দুরের রেখা, নাকে চন্দরমণ্ডলের মত 
নথ; দাঁতে অমাবস্যার মত মাশ; এবং মন্তকের ঠিক মধ্যভাগে, পব্বতশৃঙের ন্যায় তুঙ্গ 
কবব্লদশখর। আমরা স্বাকীর কাঁর যে, সেকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর বাঁধিয়া, ঝাঁটা হাতে, 
খোঁপা খাড়া কাঁরয়া, নথ নাঁড়িয়া দাঁড়াইত, তখন অনেক পর্বের হৃংকম্প হইত। যাহারা 
এবম্বিধা প্রাাবহারণী রসবতার সঙ্গে বাদান[বাদ সাহস করিতেন, তাঁহারা একট সতর্ক 
তাহাদের হত্েরসম্াজজনীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল। তাহাদিগের, ভাষাও বে বিশেষ কারে 


এক্ষণে যে সন্দরীকুল চরণালক্তকে বদভূমিকে উচ্জবলা করিতেছেন, তাহারা ভিনপ্রকবতে ৷ 
সে শাঁখা শাড়ী সিন্দুর শি মল মাদুলী, কিছুই নাই? অনাভিধানিক "রয় সঙ্বোধনসকল 
জন্দরীগণের রসনা ত্যাগ কাঁরয়া বাঙ্গলা নাটকে আশ্রয় লইয়াছে; যেখানে আগে মোটা মনসা- 
পেড়ে শাড়ী মেয়ে মোড়া গানক্লাথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে শান্তপুরে ডুরে, রুপের জাহাজের 
পাল হইয়া নোলগ বাতাসে ফরফর কাঁরয়া উঁড়িতেছে। হাতা বোঁড় ঝটা কলসীর পারবত্তে, 
সচচ সূতা কার্পেট কেতাব হইয়াছে; পরিধেয় আট: ছাড়িয়া চরণে নামিয়াছে; কবর মে 


ৃ “আবাগণ” “শতেক খয়ারী” প্রভূতির শব্দ আধুনিক “সখী” “ভগ্িননী” স্থলে প্রয়োগ কাঁরতেন। 
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তু অনান্য বিষয়ে তাদ্‌শ উত্ত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কয়েকটি বিষয়ে 
নবীনাগণকে আমরা 'নন্দীয়া বিবেচনা কাঁর ৷ তাঁহাদগের কোন প্রকারে নন্দা করা আমাদগের 
ই কাণ্িৎ কলক্করটনায প্রবৃত্ত হইলাম। 


২৫১ 


নান 


১। চপল এ নহকলে ক 
ছিলেন; নবশনা ঘোরতর বাব; জলের উপর পদ্মের মত 'স্থরভাবে বাঁসয়া স্বচ্ছ দর্গণে আপনার 
রুপের ছায়া আপনি দোখয়া দিন কাটান। গৃহকম্মের ভার, প্রায় পরিচারকার প্রাত সমার্সত। 
ইহাতে অনেক অনিষ্ট জাল্মিতেছে; প্রথম, শারনীরক পাঁরশ্রমের অজ্পতায় যফুবতীগণের শরীর 
ঘা রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীনাদগের, অর্থাৎ পুবর্বকালের য্[বতীগ্রণের 

শরীর সবাস্থ্যজীনত এক অপবর্ব লাবণ্যাবাশস্ট ছিল, এক্ষণে তাহা কেবল 'নম্নশ্রেণীর স্রলোকের 
মধ্যে দেখা যায়। নবানাদগের প্রাত্যাহক রোগতোগে তাহাঁদগের স্বামী পতা পাত্র প্রভাতি 
জবালাতন এবং অসুখী ; এবং সংসারও কাজে কাজেই বিশৃঙখলাযদক্ত এবং দ দম হইয়া 
উঠে। গৃহিণী রপ্ন শষ্যাশায়নী হইলে গৃহের শ্রী থাকে না; অর্থের ধংস হইতে থাকে; 
শিশুগণের প্রতি অয হয়; সুতরাং তাহাদিগের স্বাসথাক্ষতি ও কুশিক্ষা হয়; এবং হয 
স্বর দুনপীতর প্রচার হয়। যহারা ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রঃগ্নের সেবায় দুঃখ সহ্য কারতে 
পারে না; সুতরাং দম্পাঁতগ্রীততিরও লাঘব হইতে থাকে। এবং মাতার অকালমত্যুতে ?শশহগণের 
এমত অনিষ্ট ঘটে যে, তাহাঁদগের মত্যুকাল পর্যন্ত তাহারা উহার ফলভোগ 'করে। সত্য বটে, 
ইংরেজজাতীয় স্তুগণকে টা দেখতে পাই, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহণ, বায়এসেবন, 
ইত্যাদ অনেকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষক ক্রিয়া নিয়ামতরূপে সম্পাদন করে। আমাদগের গৃহাপঞ্জরের 
বিহিনীগণের সে সকল কিছুই হয় না। 

দ্বিতীয়, স্রীগণের আলস্যের আর একটি গুরুতর কুফল এই যে, সন্তান দুব্বল এবং 
্ষীণজীবা হয়। শিশনীদগের নিত্য রোগ এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর প্রামে 
তু ফল। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছল না; এখন নিত্য পাড়া; আগে! 
ছল; এক্ষণে অল্পবয়সে মরে। অনেকের বিশ্বাস আছে, এ সকল কাল- 
এ কালতে অনৈসার্গক ব্যাপার ঘাঁটতেছে। ব্যাদ্ধমান্‌ ব্যক্ত জানেন যে, নৈসার্গক নিয়ম 
কখন কালমাহাত্ম্যে পারবার্ততত হয় না; যাঁদ আধুনিক বাঙ্গালিরা বহ রোগণ এবং অহ্পায়; হইয়া 
থাকে, তবে তাহার অবশ্য নৈসাক কারণ আছে সন্দেহ নাই। আধ্ানিক প্রসীতগণের শ্রমে 
বিরাঁতই সেই সকল নৈসার্গক কারণের মধ্যে অগ্রগণ্য। যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারপীরক 
বলোমাতির উপর বার্ভয়াছে, সেই বঙ্গদেশে জননণগণের আলস্যবশ্যতার এরুপ বৃদ্ধি বে আত 
শোচনীয় ব্যাপার, তাহার সন্দেহ নাই। 

আলস্যের তৃতীয় কুফল এই যে, নবীনাগণ গৃহকম্মেঁ নিতান্ত আশীক্ষিতা এবং অপ 
কখনও সে সকল কাজ করেন না, এজন্য শিখেনও না; ইহাতে অনেক আনষ্ট ঘটে। প্র 
নিতান্ত ধন না হইলে জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, উঠান ঝাঁট দিতেন; পা 
জীবনের প্রধান কার্য ছিল। এ কিছু বাড়াবাঁড়। নবীনাঁদগের এতদূর কারতে আমরা ' অনুরোধ 
কাঁর না; যাহার যেমন অবস্থা, সে তদন:সারে কার্য্য কাঁরলেই যথেষ্ট; কেবল কার্পেট তুলিয়া 
কাল কাটাইলে, অতি ঘৃণিতরুপে জীবননির্ব্বাহ করা হয় বিবেচনা করি। পরস্পরের সংখবদ্ধন 
জন্য সকলেরই জন্ম; ৬ স্ত্রী, ভূমণ্ডলে আসিয়া, শয্যায় গড়াইয়া, দর্পণসম্মখে কেশরঞ্জন 
করিয়া, কাপে'ট তুলিয়া, সীতার বনবাস পাঁড়য়া, এবং সন্তান প্রসব কাঁরয়া কাল কাটাইলেন, 
আপনার ভিন্ন কাহারও সুখ বৃদ্ধি করিলেন না, ‘তান পশজাতির অপেক্ষা কিণ্চিং ও ভাল হইলে 
হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্ব্রীজন্ম নিরর্থক। এ শ্রেণীর স্্লোকগণকে আমরা গলায় দড়ি 
তে পরামর্শ" দিই; পৃথিবী তাহা হইলে অনেক নিরর্থক ভারবহনযন্ত্রণা হইতে 'বমনক্তা 

|| 

গৃহিণী গূহকর্ম্ম না জানিলে রুগ্রগৃহিণীর গৃহের ন্যায় সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; 
অর্থে উপকার হয় না; অর্থ অনর্থক বায় হয়; দ্রব্য সামগ্রশ লুঠ যায়; অন্ধে'ক দাস-দাসী এবং 
অপর লোক চুরি করে। বহ ব্যয়েও খাদ্যাদর অপ্রতুল ঘটে; ভাল সামগ্রীর খরচ দিয়া নন্দ' 
সামগ্রী ব্যবহার কারতে হয়; ভাল সামগ্রশ গৃহস্থের কপালে ঘটে না। পৌরজনে পৌরজনে 
অপ্রণয় এবং কলহ ঘটিয়া 'উঠে। আঁতাথ অভ্যাগতের উপযুক্ত সম্মান হয় না। সংসার 

হয়। 

২! নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ ধর্ম সম্বন্ধে। আমরা এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাগণকে অধার্্মিক 
বলিতোঁছ না;_বঙ্গীয় য্‌বকাঁদগের তুলনায় তাঁহারা ধর্মভক্ত এবং বিশ্যদ্ধাত্বা বটেন, কিন্তু 


২৫২ 


মারি NT. 


বাধ প্রবন্ধ-__প্রাচীনা এবং নবীনা 


প্রাীনাদগের সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁহারা ধর্মে লঘু সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল ধৰ্ম্ম 
গৃহন্থের ধন্ন* বাঁলয়া পাঁরাচত, সেইগড্নালতে এক্ষণকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়া কষ্ট 


স্রশলোকের প্রথম ধর্ম পাঁতন্রত্য। অদ্যাপি বঙ্মমাহলাগণ পাৃথবীতলে পাতরত্য-ধম্মে 
তুলনারাহতা। 'কস্তু যাহা ছিল তাহা ক আর আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র দেওয়া যায় না। 
প্রাচীনাগণের পাতন্রত্য যেরুপ দৃযগ্রান্থির দ্বারা হৃদয়ে নিবন্ধ ছিল, পাতিরত্য যেরুগ তাহাঁদগের 
আস্থ মজ্জা শোণতে প্রবিষ্ট ছিল, নবীনাদগেরও কি তাই? অনেকের বটে, কিন্তু আঁধকাংশের 
কি তাই? নবীনাগণ পাঁতব্ৰতা বটে, কিন্তু যত লোকানিন্দাভয়ে, তত ধর্ম ভয়ে নহে। 

তাহার পর, দানাঁদতে প্রাচটনাদগের যেরূপ মনোনিবেশ ছিল, নবীনাদগের সেরূপ দেখা 
যায় না। প্রাচী নাগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দানে পরমার্থের কাজ হয়। যে দান করে, লে 
স্বর্গে যায়। এক্ষণকার যুবতাগণের_ স্বর্গে বিশ্বাস তত দঢ় নহে; তাহাদের পরলোকে 
স্বগ'প্রাপ্তকামন। তত বলবতী নহে। ইংরোজ সভ্যতার ফলে দেশে নান্মাবধ সামগ্রীর প্রাচুর্য 
হওয়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাঁড়য়াছে, স্লীলোকাঁদগেরও বাঁড়্রাছে; এজন্য দানে 
তাদ্‌শ অনুরাগ আর নাই। তত দান কারলে আর কুলায় না। টাকায় যে সকল সংখ কেনা 
যায়, তাহার সংখ্যা বৈচিত্র্য বাঁড়য়াছে; দানের আধিক্য কারলে, এখন অনেক বাঞ্ছনীয় সুখে 
বাণ্ডত হইতে হয়। সুতরাং স্রীলোক (এবং পুরুষে) আর তত দানশালা নহে। 
{হন্দাদগের একটি প্রধান ধর্ম অতিথিসংকার। যে গহে আসে, তাহাকে আহার 
বারা পারতুষ্টকরণ পক্ষে এতদ্দেশীয় লোকের তুল্য কোন জাতি ছল না। প্রাচীনাগণ এই 
গুণে বিশেষ গুণশালিনগ ছিলেন । নবীনাঁদগের মধ্যে সে ধর্ম একেবারে {বলচপ্ত হইতেছে। 
গৃহে আঁতাঁথ অভ্যাগত আসলে প্রাচীনারা কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ বিরক্ত হয়েন। লোককে 
নাদগের প্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে ঘোরতর বিপদ্‌ মনে 
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ধর্মে যে নবীনাগণ প্রাচখনাদিগের অপেক্ষা নিৰষ্ট, তাহার একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ 
শিক্ষা। লেখাপড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাহারা যাহা কাত প্রাপ্ত হয়েন। তা 
ব্যাবতে পরেন থে, প্রাচীন ধর্মের শাসন অমূলক। অতএব তাহাতে বিশ্বাস হারইয়া, ধর্মের 
নে বন্ধন ছিল, তাহাহইতে মুক্ত হয়েন। তাহার স্থান আর নিন বরন কিছুই গ্রিন 
হইতেছে। না| আমরা লেখাপড়ার নন্দা কারতোঁছ না! ধর্মী বিদ্যার অপেক্ষা মনা 
বন্ধু যে পাথবাণ কিছই নাই, ইহা আমরা ভুলিয়া যাইতোঁছ না! তবে বিদ্যার ফল, ইহা 
সব ঘটিয়া থাকে যে, তাহাতে ক্ষ ফুটে, সিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সত্যকে পা 
বাঁলয়া জানা যায়। বিদ্যার ফলে লোকে, ধর্দ্মের মলের রর 
দৌখতে পায়; প্রাকীতক যে সত্য ধর্ম্ম, তাহা সত্য বাঁলয়া চনতে, পারে, অত 
ধর্ম্মের ক্ষাত নাই, বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পশ্ডিতে যাদশ ধশ্মি্টি, মে ত 
ইয়। কভু অল্প বিদ্যার দোষ এই যে, ধন্মের "মা মল তত্যারা হা হয়? একেক 
ধন্মেরি প্রাকৃতিক মূল সংস্থাপত হয়’ না। সেটুকু কিছু অধিক জানের ফল। পরো 
কাঁরতে হইবে এটি যথার্থ ধ্ম্মনগীত বটে। মনর্খেও ইহা জানে, এবং মীদগের মক আজ 
যাহাদের মাত এ ছে তাহারাও ইহার বশবন্তা হয়। তাহার কারণ এই যে, এই নোতিক আনা 
প্রচালত ধর্মশাস্তে উক্ত হইয়াছে; মূর্খের তাহাতে বাঁলয়া “বিশ্বাস আছে। দৈবাবাধ 
লঙ্ঘন কারলে ইহলোকে ও পরলোকে পান্ত হইতে হইবে বায় মূর্খ সে নীতির বশবর্তী; 
পাণ্ডতও গে নগর নশবতত কিন্তু তানি ধৰ্ম্মশাল্রোক্ত বলয়া তননাক্তর অননসরণ হরেন এবং 
তান জানেন যেও নদের কতকগটীল প্রান্কীতক নিয়ম আছে, তাহা অবশ্য পালন? ত 
পরোপকারাঁবধি সেই সকল নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে ধম্মের ক্ষাত হইল ১ 
যাঁদ কেহ ঈদ শ পরিমাণে মাত্র বদ্যার আলোচনা করে যে, তারা প্রাচীন ধম শাস্র 

হয়, অথচ যতদূর বিদ্যার আলোচনায় প্রাকাতক 
তৰে হর অট ত িদ্যার জা থকে না| লোকানিনদাডয়ই: তাহাদিযের একমত যা 
বন্ধন হইয়া উঠে” রেস আত দুল । আধ্রীনক অল্পশাক্ষত যুবক যুবতী বি 
এই অবস্থাপন্ন ; এজন্য নি সও হারা প্রাচীনাদিগের সমকক্ষ নহেন। যাহারা স্মশ্ষায় 


বাঁঙকম রচনাবলশী 


ব্যাতব্যস্ত, তাঁহাদিগের আমরা জিজ্ঞাসা কার যে, আপনারা বািকাঁদগের হৃদয় হইতে 
ধম্মবন্ধন বিষ্ুক্ত করিতেছেন, তাহার পাঁরবর্ত্তে বক সংস্থাপন করিতেছেন ?* 


তন রকম 


নং ৯ 


বঙ্গদর্শনে “নবীনা এবং প্রাচীনা” কে লাখল? যান লিখুন, তান মনে কারয়াছে 
esd স্রীজাঁত কিছু কথা কাঁহিবে না, অতএব যাহা ইচ্ছা, তাহা লাখ। জানেন না 
সম্মজ্জনী স্ত্রীলোকেরই আয়নধ। 

ভাল, নবীন মহাশয়, আপনারা নবীনা প্রাচীনার গুণ দোষের তুলনা করিয়াছেন, নবীন 
পরাচীনে {ক তুলনা হয় না? তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন্‌ দিকে ভার হইবে? 
প্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধ্যে দোখ, তোমরা একটু ইংরোঁজ 1শাখয়াছ। 
ইংরোজ শাখয়া কাহার ক উপকার করিয়াছ? ইংরোঁজ শাখা কেরাণীগাঁর শা 
দেখিতে পাই। 'কন্তু মনন্য্যত্ব? শুন, প্রাচীনে নবীনে প্রভেদ কি, বাঁল।  প্রাচ 
পরোপকারী ছিলেন; তোমরা আজ্মোপকারী। প্রাচীনেরা সত্যবাদী {ছলেন; তোমরা 
প্রয়বাদণী। প্রাচীনেরা ভাক্ত কারতেন পিতা-মাতাকে; নবীনের ভক্ত করা পত্নী বা উপপ 
প্রাচীনেরা দেবতা ব্রাহ্মণের পুজা কাঁরতেন; তোমাদের দেবতা টেস 'ফাঁরা্গি, তোমাদের নর 
সোণার বেনে। সত্য বটে, তাঁহারা পৌন্তীলক ছিলেন, কিন্তু তোমরা বোতালক। জগদ শব 
স্থানে তোমরা অনেকেই ধান্যেশ্বরীকে স্থাপনা কাঁরয়াছ; রক্ষা বিষ মহেশ্বরের স্থানে বরাণ্ডি, রদ 
জন। 'ঁবয়র, সৌর তোমাদের ষষ্ঠী মনসার মধ্যে। বঙ্গীয় বাবুর ভ্রাতৃপ্নেহ 
বার্তয়াছে, অপত্যল্নেহ ঘোড়া কুকুরের উপর বার্তয়াছে; দপত্ভাক্তি আপিসের সাহেবের উপ 
বার্তয়াছে' আর মাতৃভাক্তিঃ পাঁচিকার উপরে। আমরা আঁতাঁথ অভ্যাগত দেখলে মহা বিগ 
মনে কার বটে, গেলা জিম তোমরা শুধু অলস নও 
তোমরা বাব:! তবে ইংরেজ বাহাদুর নাকে দাঁড় দিয়া তোমাদের ঘাননগাছে ঘ্যরায়, বল 
বালয়া ঘোর আর আমরাও নাকে 'দাঁড় দিয়া ঘরই, বান্ধ নাই বলিয়া ঘোর। আমরা নে 
পড়া শিখি নাই বািয়া আমাদের ধর্মের বন্ধন নাই, আর তোমাদের ? তোমাদের ধর্মের বন্ধন ৭ 


ত দেবতা? শখ? ধর্ম্ম মান? পাপ পুণ্য মান? কিছু ১028 আমাদের 
আলতা-পরা মল-বেড়া শ্রীচরণ; সেও নাঁথর জনলায়। 
প্রীচণ্ডিকাস,ন্দরী 


নং ২ 


সম্পাদক মহাশয়! আপনাদের শ্ীঘরণে এ কিংকরাকুল কোন্‌ দোষে দোষী? আমরা 
জানিঃ__ আপনারা ?শখাইবেন, আমরা 'শাঁখব_-আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য,_কিন্তু শল্গ 
এক, নন্দা আর। বঙ্গদর্শনে “নবীনার” প্রাত এত কটুক্তি কেন? 
আমাদের সহস্র দোষ আছে স্বীকার কার। একে স্বীজাতি, তাতে বাঙ্গালির মেয়ে, জাত 
তাহাতে অরভূমে জান্মিয়াছি-দোষ না থাকিবে কেন? তবে কতকগুলি দে 
আপনাদেরই গণে জাল্মিয়াছে। আপনাদের গুণে, দোষে নহে। আপনারা আমাদের এত: 
না বাঁসিলে, আমাদের এত দোষ ঘটিত না। আপনারা আমাদের সুখী কাঁরয়াছেন, এজন্য ও 
অলস। মাথার ফুলটি খাঁসয়া পাঁড়লে, আপনারা তুলিয়া পরান। আপনারা জল 


* “নবীনা ও প্রাচীনা।” এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে পর, স্ত্রীলোকের পক্ষ 
উত্তর আছে, তাহা নম্নলাখিত পত্র িনখানিতে {লিখিত হইয়াছল। 
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বাবধ প্রবন্ধ__প্রাচীনা এবং নবীনা 
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ধারণ করেন, সে কেন স্বচ্ছ সাঁললে আপনার রূপের ছায়া দৌখয়া দিন না 


1থ অভ্যাগতের প্রাত অমনোযোগাী-_তাহার কারণ, আমরা স্বামী পত্রের প্রাত 
। আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আপনারা এত স্থান গ্রহণ কাঁরয়াছেন যে, অন্য ধর্মের 


নাই 

আর শেষ কথা, আমরা কি ধর্মভীতা- নাহ্‌? ছি! ধর্ম্মভীতা বালয়াই, আপনাদিগকে 
আর কিছু বাঁলতে পারলাম না। তোমরাই আমাদগের ধর্ম্ম। তোমাদের ভয়ে ভাঁতা বালয়া, 
অন্য ধম্মের ভয় কাঁর না। সকল ধর্ম কর্ম্ম আমরা স্বামী পুরে সমর্পণ করিয়াছ-অন্য ধর্ম 
জানি না। লেখাপড়া ?শখাইয়া আমাদিগকে কোন্‌ ধর্মে বাঁধবেনঃ যত শিখান না কেন_ 
আমরা বাঙ্গা'লর মেয়ে, সকল বন্ধন 'ছিশড়য়া- এই পাঁতরত্য বন্ধনে আপনা আপাঁন বাঁধা পাঁড়ব। 
যাঁদ ইহাতে অধৰ্ম্ম হয়, সে আপনাদের দোষ, আপনাদেরই গুণ। আর যাঁদ আমার ন্যায় মুখরা 
বালিকার কথায় রাগ না করেন, তবে জিজ্ঞাসা কার, আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য আপনারা 
আমাদের কোন ধর্ম শিখাইয়া থাকেন ? 

লেখাপড়া শাখব? কেন? তোমাদের ম্দখচন্দ্র দোখয়া যে সুখ, লেখাপড়ায় কি ততঃ 
তোমাদের সুখসাধনে যে ধর্ম্মাশক্ষা, লেখাপড়ায় বক ততঃ দেখ, তোমাদের দেখিয়া আমরা 
আত্মীবসর্জন ?শখির়াছি, লেখাপড়ায় কৈ তাহা শিখাইবে? আর লেখাপড়া শিখিব কখন ? 
তোমাদের মুখ ভাবতে ভাবিতে দন যায়, ছাই লেখাপড়া শিখব কখন? 

ছি! দাসীদগের নিন্দা! 


শ্রীলক্ষমীমাঁণ দেবী। 


নং ৩ 

ভাল, কোন্‌ রাসকচুড়ামাণ "নবীনা এবং প্রবীণা” {লাখলেন? 

লেখক মহাশয়! তুমি যা বলিয়াছ, সব সত্য_একাট মিথ্যা নহে। আমরা অলস বটে 
কিন্তু আমরা অলস না হইয়া, কাজ কারয়া বেড়াইলে, তোমাদের দশা ক হইত? এ 'বিজার 
তোমাদের হৃদয়াকাশে স্থির না থাকলে, কাহার প্রতি চাহিয়া, এ দীর্ঘ দুঃখদারিদ্াময় জীবন 


ft 2 
থাঁকও না; আর রাখালশ্‌ন্য বাছুরের মত হাম্বারবে তোমাদের গহগোহাল পাঁরপূর্ণ করিও 
না। আমরা কাজ করিতে যাইব, কিন্তু তোমরা এ ঢল ঢল চণ্টল রঃপতরগ যে দেখিতে 
না! এ কলকণ্ঠধ্বান ক্ষণেক না শুনলে যে গাঁতিমবন্ধ হারণের ন্যায় সংসারারপ্যে শব্দান্বেষণ 
কারয়া বেড়াইবে!_কপালখানা ! আবার বলেন কি না, কাজ করে না! 
আমরা আঁতাঁথ অভ্যাগতকে খাইতে দিই না ;_দিব কি, তোমরা যে ঘরে কিছু রাখ না। 
ইংরেজের আঁপসের 'ক গুণ বালিতে পার না- যাইবার সময় যাও যেন নন্দদুলাল-_ ফিরে এস 
যয ঁ! নিজের নিভে উদর_এর একাট আধমাণ বস্ত_আমরা যেই হিন্দুর মেয়ে, তাই 


তাহাতে কোন মতে '্রিশ সের ঠাসিয়া দিই_তার উপর আবার আঁতাঁথ অভ্যাগ্গত! 


ধম্মে'র বন্ধনে বাঁধবেন? ক্ষাত নাই, কিন্তু যে একাদশী শনরামিষের বাঁধনে বাঁধিয়া 
রাখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে আর কাজ কি? আপনারা একাদশীর ভার নিন, আমরা লেখা- 
পড়া শিখিয়া_ধ্মের বন্ধন আটো কার বাধিতে রাজ আছি উমার মলের সখ দন 
আপনাদগের সঙ্গে অবস্থার বিনিময় কাঁর। গালিগালাজ দিবার আগে, একবার কত সণ দকখ 
ব্যাবয় লউন। আমরা মারলে আপনারা একাদশী করবেন, নিরামিষ খাইবেন, ঠোঁটি পারবেন ; 
আপনারা স্বগণরোহণ কাঁরলে আমরা “দ্বিতাঁয় সংসার” কারবজীয়ন্তে আপনারা সন্তান প্রসব 
করবেন, রন্ধনশালার তত্ত্বাবধান কাঁরবেন,_বাড়ীতে বিবাহ উপাস্থিত হইলে, মো উপর 


বঙ্কিম রচনাবলী র 
বয়সকালে 'ফারঙ্গ খোঁপার উপর, পাগড়ী তেড়া করিয়া বাঁধিয়া আঁপসে যাইব টৌনহলে নথ 
নাঁড়য়া স্পীচ করিব. চসমার ভিতর হইতে এই চোখের [িলোল কটাক্ষে সৃষ্ট স্থাত প্রলয় 
কাঁরব--সাধের ধর্মের দাঁড় গলায় বাঁধিয়া সংসার গোহালে খোল বিচালি খাইব ক্ষত কি! 
তোমরা ববানময় কাঁরবে? কিন্তু একটা কথা সাবধান করিয়া দই-তোমরা যখন মানে বাঁসবে_ 
আমরা যখন মান ভাঙ্গতে বাঁসব_মুখখান কাঁদো কাঁদো কারয়া, কর্ণভূষা একট, ঈবৎ রসের 
দোলনে দোলাইয়া, এই সন্ত্রমর সরোজনয়নে একবার চোরা চাহনি চাহিয়া, যখন গহনা পরা 
হাতখানি, তোমাদের পায়ে দিব_ত্খন? তখন কি তোমরা আমাদের মত মানের মান রাখতে 
নু 


বড়াই ছাড়িয়া তাই কর ; তোমরা অন্তঃপ্দরে এস_আমরা আঁপসে যাই৷ যাহারা সাত শত 
বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে, তাহারা আবার পুরুষ! বাঁলতে লজ্জা করে না? 
শ্রীরসময় দাসী। 
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দ্বিতীয় খণ্ড 
ধৰ্ম্ম এবং সাহিত্য* 


আমি প্রচারের একজন লেখক তাহা জানিয়া প্রচারের একজন পাঠক আমাকে বাঁললেন, 
«প্রচারে অত ধর্ম্মাবষয়ক প্রবন্ধ ভাল লাগে না। দুই একটা আমাদের কথা না থাকলে পাঁড়তে 
পারা যায় না।” 

আমি বাঁললাম, “কেন, উপন্যাসেও ক তোমার আমোদ নাই? প্রাত সংখ্যায় একটি 
উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া থাকে ।” 

[তান বলিলেন, “এ একটু বৈ ত নয়।” 

তন ফর্ম্মা প্রচার, তাহার কখন এক ফর্ম্মা উপন্যাস, কখন বেশী, কখন কম। তাহাও 
অপ্রচুর! তারপর তন ফল্মণর যেটুকু থাকে, তাহারও 'কিয়দংশ কাঁবতা ইত্যাদিতে কতকটা 
ভরিয়া যায়, ধন্্সীবষয়ক প্রবন্ধ এক কোণে এক আধটা পড়িয়া থাকে। তথাপি এই পাঠকের 
তাহা ভাল লাগে না। বোধ হয়, আরও অনেক পাঠক আছেন, যাঁহাঁদগের ধর্ম্মাবষয়ক প্রবন্ধ 
তিক্ত লাগে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তাঁহাঁদগকে জিজ্ঞাসা করা, ধর্ম কেন তিক্ত লাগে, উপন্যাস 
রঙ্গরস কেন ভাল লাগে? 

আমাঁদগের ইচ্ছা, পাঠক আপাঁন একট; চিন্তা করিয়া ইহার উত্তর "স্থির করেন। আপনা 
আপাঁন উত্তর স্থির কাঁরলে তাঁহাঁদগের যত উপকার হইবে, কেহ কোন প্রকার শিক্ষা দিয়া 
সেরূপ উপকার কারতে পারিবে না। তবে আমরা তাঁহাদের কিছু সাহায্য করিতে পাঁর। 

সাধারণ ধন্মীশক্ষকের দ্বারা ধর্ম্ম যে মীর্ততে পৃথিবীতে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা 
অশ্রীতকর বটে। এদেশের আধ্বানক ধর্মের আচার্যেরা যে হন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যাত ও রাক্ষিত 
করেন, তাহার মূর্ত ভয়ানক। উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পৃথিবীর সমস্ত সুখে বৈরাগ্য, আত্মপীড়ন, 
ইহাই অধ্যাপক ও পুরোহিত মহাশয়ের নিকট ধর্ম্ম ৷ গ্রীক্মকালে আঁতশয় উত্তপ্ত ও তৃষাপাড়িত 


দাও, গুরঠাকুরকে দাও, নিক্কদ্মণ, স্বার্থপর, লোভী, কুকর্ম্মনসক্ত ভিক্ষোপজশবী বৰাহ্মণাঁদগকে 
দাও, আপনার প্রাণপাত্নে উপাঁজ্জতি ধন সব অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই ম্ীর্ত ধর্ম্মের মহরত 
ক কল্পনা তাচ আমর বালা হইতেই ন 


শািয়াছেন। সে জন্য বাইবেল পাঁড়তে হয় না, বিলাতাঁ সাহিত্য সেই ধঙ্মে পরিপ্লুত। 
আমরা খশচ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ কার না কর, ধর্ম নাম হইলে সেই ধর্মই মনে কাঁর। কিন্তু সে 


সে পরমেশ্বর এই গাব নামের অন্পূ্ণ অযোগ্য তানি বিশ্বসংসারের রাজা বটে, কিন্তু এমন 
প্রজাপীঁড়ক অত্যাচারী বিচারশূন্য রাজা কোন-নরপিশাচেও হইতে পারে না। তান ক্ষণকৃত 


f অতি ক্ষুদ্র অপরাধে মনযয্যকে অনস্তকালস্থায় দণ্ডের বিধান করেন। ছোট বড় সকল পাপেই 
| অনন্ত নরক নচ্পাপেরও অনন্ত নরক--যাদ সে খচাঁচ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করে। যে কখন খঢ়াচ্ট 


* প্রচার ১২৯২, পোঁষ। 
1 অনেক 'হন্দু এই জন্য ডাক্তার ওুষধ খান না। 


ব ২-১৭ ১: 


বাঁঙঁকম রচনাবলী 


নাম শদনে নাই, সুতরাং খীষ্টধম্ম” গ্রহণ করা যাহার সাধ্য নহে, তাহারও সেই অপরাধে অনন্ত 
নরক। যে হিন্দুর ঘরে জান্ময়াছে, তার সেই হন্দুজন্ম তাহার দোষ নহে, পরমেশ্বর দ্বয়ং 
তাহাকে যেখানে প্রেরণ কারয়াছেন, সেইখানেই সে আসিয়াছে, যদ দোষ থাকে, তবে সে 
পরমেশ্বরের দোষ, তথাপি সে দোষে সে গারবের অনন্ত নরক। যে খশীষ্টের পূর্বে জন্মিয়াছে 
বালয়াই খনীম্টধন্ম গ্রহণ করে নাই, তাহার সে ঈশ্বরকৃত জন্মদোষে তাহারও. অনন্ত নরক। এই 
অত্যাচারকারী 


কোন সুখই তাহাদের কাছে আর সখ নহে। যাঁহারা এই পৈশাচিক ধন্মটাকে ধর্ম বাঁলতে 
শাখয়াছেন, ধর্ম্মের নামে যে তাঁহাদের গায়ে জবর আসবে, ইহা সঙ্গত। 


ধম্ম। ঈশ্বরে ভাক্তি, মনদুব্যে প্রীতি, এবং হৃদয়ে শাস্তি, ইহাই ধর্ম্ম। ভক্তি, প্রীত, শাস্তি, এই 
তিনটি শব্দে যে বস্তু চান্রত হইল, তাহার মোহিনী? ম্যার্তর অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি 


অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন্‌ 'সাঁহত্যে কথিত হইয়াছে? একাট তৃণে বা একাট মাছির 
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পারে না। ধর্ম্মের মোহিনী ম্যার্তর কাছে সাহিত্যের প্রভাব বড় খাটো হইয়া যায়। 
পাঠক বালবেন, “এ কথা সত্য হইতে পারে না; কেন না, আমার নাটক নবেল পাঁড়তে ইচ্ছা 
হয়, পাঁড়য়াও আনন্দ পাই । কই, ধৰ্ম্মপ্রবন্ধ পাড়তে ত ইচ্ছা হয় না, পাঁড়য়াও কোন আনন্দ পাই 
না।” ইহার উত্তর বড় সহজ। তুমি সাহত্য পাঠে অনুরক্ত এবং তাহাতে আনন্দ লাভ কর, ' 
তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির অনুশীলন কারলে সাহত্যের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, তুমি : 
চিরকাল সেই সকল বাঁত্তগ্ীলর অনুশীলন কাঁরয়াছ, কাজেই তাহাতে আনন্দ লাভ কর। যে 
সকল বৃত্তির অনুশীলন ধর্ম্মের মর্ম গ্রহণ করা যায়, তাম সেগুলির অন;শশীলন কর নাই, এজন্য 
তাহার আলোচনায় তুমি আনন্দ লাভ কর না। কিন্তু এখন সেগুলির আলোচনা নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কেন না, তাহাতেই সুখ । সাহিত্যের আলোচনায় সুখ আছে বটে. কিন্তু 
যে সখ তোমার উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষদ্রাংশ মাত্র । সাহিতাও 
ধৰ্ম্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম্ম। যাঁদ এমন কুসাহিত্য 
থাকে যে, তাহা অসত্যমনলক ও অধ্ম্মময়, তবে তাহার পাঠে দরাত্মা বা বিকৃতর;চি পাঠক ভিন্ন 
কেহ সখা হয় না। কন সাহত্যে বে সত্য ও যে ধৰ্ম্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশ মার! 
অতএব কেবল সাহত্য নহে, যে মহত্তত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্ম্মই এইরূপ আলোচনীয় 
হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিতাকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের গণ্ড 
আরোহণ কর। : 
কিন্তু ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, গোড়ায় কিছ; দুঃখ কষ্ট না করিয়া কোন সুখই লাভ করা 
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বাধ প্রবন্ধ-_চিত্তশদ্ধি 


যায় না। বিলাসী ও পাপিষ্ঠ, যে হীন্দরয়তৃপ্তকেই সুখ মনে করে, তাহারও উপাদান যত্ে ও 
কষ্টে আহরণ করিতে হয়। ধর্্মালো্‌চনায় যে অসাম অনিব্বচনয় আনন্দ, তাহার উপভোগের 
জন্য প্রয়োজনীয় যে বেরা বলল হা বর 
প্রস্তরের মত আছে, সেগাীলকে আগে আপনার আয়ত্ত কর। অতএব আপাততঃ 

প্রবন্ধ ককর্শ বোধ হইলেও তাহার প্রাত অনাদর করা অনুচিত। 


চিত্তশাদ্ধ* 


হন্দ্দধন্মের সার চিত্তশ্যাদ্ধি। যাহারা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগ অথবা হিন্দুধর্মের 
যথার্থ মন্মের অনুসন্ধানের ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এই তত্র প্রতি “বিশেষ মনোযোগ কারবার 
কার হন বেন দার 
উপাসনা বা নিরাকারের উপাসনা, একেশ্বরবাদ বা বহদদেবে ভাক্তু, দ্বৈতবাদ বা অগ্দৈতবাদ, 
জ্ঞানবাদ, কম্ম্মবাদ বা ভাঁক্তবাদ, সকলই ইহার নিকট আঁকৎকর। "চত্তশাদ্ধ নাই, তাহার কোন 
ধর্মই নাই। যাহার চিন্তশ্াদ্ধ' আছে, তাহার আর কোন ধম্মেই প্রয়োজন নাই চিত্তশুদ্ধি 
কেবল হিন্দুধন্মেরই সার, এমত নহে, ইহা সকল ধর্মের সার। ইহা হিন্দনধর্ম্মের সার, 
খনেম্টধচ্মের সার, বক্র সার ইসলামকে সা নিরাকার সার। 
যাহার চিত্তশ্যাদ্দ আছে তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দ, শ্রেষ্ঠ খংইম্ায়ান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্ৰেষ্ঠ মুসলমান, 
রেষ্ট পাঁজাাভন্ট্‌॥ যাহার টনত্া্ধ নাই, তিনি কোন ধন্মাবলদ্বীদিগের মধ্যে ধারক 
বাঁলয়া গণ্য হইতে পারেন না। চিত্তশাদ্ধই ধর্্ম। তবে প্রধানতঃ হিন্দনধন্মেই ইহা প্রবল। 
নই তার বেন বালা দা 
কাৰ্য্য কারলেও তান হিন্দ; নহেন। 
এই চিত্তশনদ্ধ কি, তাহা দুই একটা লক্ষণের দ্বারা বুঝাইতেছি। চিন্তশ্দদ্ধির প্রথম লক্ষণ 
ইন্দ্রিয় সংযম। “ইন্দ্রিয় সংযম” ইতি বাক্ের দ্বারা এমন ব্াঝতে হইবে না যে, ইীন্্রয়সকলের 
একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস কাঁরতে হইবে। হীন্দিয়গণকে সংযত করিতে হইবে. কেবল ইহাই 
ব্যাঝতে হইবে। উদাহরণ, ওঁদারকতা একজাতীয় হীনল্দ্রয়পরতা, কিন্তু এ হীন্দ্রয়ের সংযম- 
তে হৱে জেনি বল জন কা 
: কদর্য আহার কাঁরয়া থাকিবে। শরাঁররক্ষার জন্য এবং গ্বাস্থারক্ষার জন্য যে পারমাণ এবং যে 
প্রকার আহারের প্রয়োজন, তাহা অবশ্য কাঁরতে হইবে, তাহাতে হীন্দুয়সংযমের কোন 'বঘ্য হয় 
ই না। ইন্দিয়ং্যম তত কঠিন ব্যাপার নহে। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সংযতোন্দয়ের পক্ষে 
| উত্তম আহারাদিও আবিধেয় নহে, যাঁদ তাহাতে স্পৃহা না থাকে স্থল কথা এই যে, হীন্দরয়ে 
ৃ আসাক্তির অভাবই হীন্দিয়সংম। আত্মরক্ষার্থ বা 'ধম্মবর্ষার্থে অর্থাৎ এঁশিক নিয়মরক্ষার্থে 
যতটুকু ইন্দ্িয়ের চারতার্থ তা আবশ্যক, তাহার আঁতাঁরক্ত যে ইন্দ্িরপারতীপ্তর অভিলাষ করে, 
তাহারই হীন্দিয় সংযত হয় নাই; যে না করে, তাহার হইয়াছে। যাহার হীন্দুরপারতৃপ্তিতে সুখ 
নাই, আকাঙ্ষা নাই, কেবল ধনষটক্ষা আছে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে। 
এমন অনেক লোক দেখা যায় যে, ইন্দ্িয়পারতৃপ্তিতে একেবারে বিমুখ, কিন্তু মনের কলুষ 
ক্ষালিত করে নাই। লোকলজ্জায় বা লোকের নিকট প্রাঁতপত্তির জন্য কিনা শ্ীহক উন্নতির 
জন্য অথবা ধৰ্ম্মে'র ভাণে পণীড়ত হইয়া তাহারা সংযতৌন্দ্রয়ের ন্যায় কার্য্য করে, কিন্তু ভিতরে 
হান্দিয়ের দাহ বড় প্রবল। আজন্ম মৃত্যু পর্যন্ত তাহারা কখনও স্থালতপদ না হইলেও তাহারা 
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* প্রচার, ১২৯২, ফাল্গুন। 
(ৰ শ্যাব্ব প্রসাদমাখিগচ্ছাত গাঁতা। ২য় অ! ৬৪। 
আত্মব' ধয়াত্মা ধ' y 

. অর্থ। রাগ দ্বেষ হইতে 'বিম্ক্ত আত্মবশ্য যে হীন্দিরগণ, তদ্দারা বিষয়সকল উপভোগ কারয়া 
বিধেয়াত্মা ব্যক্তি শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
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_ বঙ্কিম রচনাবলশ 
হান্দ্িয়সংযম হইতে অনেক দূরে বাঁহারা মুহহন্ হন্দ্িয়পারিত্বাপ্ততে উদ্যোগী ও কৃতকার্য 


তাঁহাঁদগের হইতে এই ধম্মত্মাদের প্রভেদ বড় অল্প। উভয়েই তুল্যরূপে ইহলোকের নরকের 
আগ্নিতে দগ্ধ । ইন্দ্রিয় পাঁরতৃপ্ত কর বা না কর, যখন ভ্রমেও মনে হীন্দ্রয়পারিতীপ্তর কথা আসিবে 
না_যখন রক্ষার্থ বা ধম্মার্থ ইন্দ্রিয় চাঁরতার্থ কারতে হইলেও তাহা দুঃখের বিষয় ব্যতীত 
সুখের বিষয় বোধ হইবে না, তখনই ইন্দ্রিয়ের সংযম হইয়াছে। তদভাবে যোগ তপস্যা কঠোর 
সকলই বৃথা৷ এই কথা স্পন্টীকৃত কারবার জন্য হিন্দ; পুরাণোতহাসে খাঁষাঁদগের সম্বন্ধে 
ভারি ভুরি রহস্যোপন্যাস আছে। স্বর্গ হইতে একজন অপ্সরা আসল, অ 
ঠাকুরের যোগ ভঙ্গ হইল, তান অমানি নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত করণে প্রবৃত্ত হই 

সকল উপন্যাস হইতে আমরা এই কয়টি চমৎকার শিক্ষা প্রাপ্ত হই যে, যোগে বা তপস্যায় 
হান্দয়সংযম পাওয়া যায় না। কার্ষক্ষেত্রেই, সংসারধন্মেই ইন্দ্রিয়সং্যম লাভ করা যায়। 
প্রত্যহ অরণ্যে বাস করিয়া, হীন্দ্রয়তৃপ্তর উপাদানসকল হইতে দুরে থাকিয়া, সকল বিষয়ে 
না্লপ্ত হইয়া, মনে করা যায় বটে যে, আমি ইন্দ্িয়িয়ী হইয়াঁছ; কিন্তু যে মৃৎপান্রে আগ্নি- 
সংস্কৃত হয় নাই, সে যেমন স্পর্শমান্রে টিকে না, এই ইন্দ্রিয়সংযমও তেমাঁন লোভের স্প্শমাত্র 


ইন্দিয়সংঘ্ম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা। "চত্তশ্যাদ্ধর তাহার অপেক্ষা গুরুতর লক্ষণ 
আছে। অনেকের হীন্দ্রিয় সং , কিন্তু অন্য কারণে তাঁহাঁদগের চিত্ত শুদ্ধ নয়। ইন্দ্রিয়সখ 


কিছুই নহে, জ্ঞান কিছুই নহে, ভাক্ত কিছুই নহে। তাঁহারা ঈশ্বর মানিলেও কার্যাতঃ তাঁহাদের 
কাছে ঈশ্বর নাই, জগৎ থাকিলেও তাঁহাদের কাছে জগৎ নাই, কেবল আপাঁনই আছেন, আপান 
ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইীন্দিয়াসাক্তর অপেক্ষাও এই আত্মাদর, এই স্বার্থপরতা, চিত্তশদদ্ধির 
গণ্রদূতর বিঘন। পরার্থপরতা ভিন্ন চিতশ্নাদ্ধ নাই। যখন আপান যেমন, পর তেমন, এই বথা 
বাঁঝব, যখন আপনার সুখ যেমন খুব, পরের সুখ তেমান খাঁজব, যখন আপনা হইতে 
পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন আপনার অপেক্ষাও পরকে আপনার ভাবিব, যখন ক্রমশঃ আপনাকে 
বা 
রব, ষখন আমার আত্মা এ শ্বময় হইবে, ত' দ্ধ হইবে। তাহা 
হইলে ডোরকৌপাঁন ধারণ কারিয়া সমস্ত সংসার পরিত্যাগ কাঁরয়া 1তক্ষাব্যাত্ত অবলম্বনপৃর্্বক 
দ্বারে দ্বারে হরিনাম কারয়া ফাঁরলে চিত্তশুদ্ধি হইবে না। পক্ষান্তরে, রাজাসংহাসনে হীরক- 


ইহা অপেক্ষাও চিত্তশুদ্ধর গ;রুতর লক্ষণ আছে। শান সকল শ্যাদ্ধর স্রষ্টা, খিনি 
শুাদ্ধময়, যাহার কৃপায় শুদ্ধ, যাঁহার চিন্তায় শ্রাদ্ধ, যাঁহার অনুকম্পা ব্যতীত শ্যাদ্ধ নাই, 


তাঁহাতে গাঢ় ভক্তি চিত্তশুদ্ধি প্রধান লক্ষণ। ইন্দ্ি়সংঘমই বল, আর -পরার্থপরতাই বল, 


তাঁহার সম্পূর্ণ স্বভাবের চিন্তা এবং তপ্রাত প্রগাঢ় অনুরাগ ব্যতীত কখনই লব্ধ হইতে পারে না! 
এই ভাক্তি চিত্তশদ্ধির মূল এবং ধর্মের মূল। 


দ্ধ প্রথম লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বালিয়াছ, তাহার স্থল তাংপর্য্য হৃদয়ে শান্তি! ; 
দ্বিতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বালয়াছি, তাহার স্থুল তাৎগ্যয মনুষো প্রশীতি। তৃতীয় লক্ষণ, 


্ ২৬০ 


dat 


অমনি ধায় ; 
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ভাঁক্ত। অতএব চিত্তশনদ্ধির স্থল লক্ষণ ঈশ্বরে ভাক্ত, মন্মষ্যে প্রীত এবং হৃদয়ে শান্তি। 
হিন্দধর্ম্মের মর্্মকথা। 

তাত এই চিত্তশুদ্ধি হিন্দ; শাস্ত্কারেরা [রুপে বুঝাইয়াছেন, 
এম ক নে ভরীমভভাগবত, তৃতীয় ক হইতে নি্দালাখত ভগবদনাকত উদ্ধত 


অর 
ইহাই 


“লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নিগর্রণস্য হদাহতং। 
অহৈতুক্যব্যবাঁহতা যা ভক্তি পুরুষোত্তমে॥ ১০ ॥ 
সালোক্য-সার্্ট-সামীপ্য- সারপ্যৈকত্বমপ্যত। 
দীয়মানং ন গৃহ্থীন্ত বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ১১ ॥ 
স এব ভাক্তযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহতঃ। 
যেনাতব্রজ্য 'ত্রগণান্ভ্তাবায়োপপদ্যতে॥ ১২ ॥ 
নিষোবতানিমিত্তেন সংম্মেণ মহীয়সা। 
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাঁতহিংপ্রেণ নিত্যশঃ॥ ১৩ ॥ 
মাদ্ধিফ্যদর্শনস্পর্শপ[্জান্তুত্যাভবন্দনৈঃ। 
ভূতেষ; মন্তাবনয়া সত্বেনাসঙ্গমেন চ ॥ 
মহতাং বহমানেন দীনানামনুকম্পয়া। 
মৈন্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষয যমেন নিয়মেন চ॥ 
আধ্যাত্কান,শ্রবণান্নামসংকীর্তনাচ্চ মে। 
আর্জবেনার্যযসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা॥ ১৪ ॥ 
মদ্ধমণো গুণৈরেতৈঃ পাঁরসংশডুদ্ধআশয়ঃ। 
পারুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমান্রগণং হি মাম্‌॥ ১৫ ॥ i 
যথা বাতরথো ঘ্রাণমাবৃঙ্ক্তে গন্ধ আশয়াৎ। 
এবং যোগরতং চেত আত্মানমাবকাঁর যৎ॥ ১৬ ॥ 
অহং সব্বেষু ভূতে; ভূতাত্মাবাস্থতঃ সদা। 
'তমবজ্ঞায় মাং মত্ত্ণঃ কুরুতেহচ্চাবিডম্বনমূ॥ ১৭ ॥ 
যো মাং সবববেষ ভূতেষ্‌ সন্তমাত্মানমীশ্বরং। 
শত্বা্চাং ভজতে মৌদ্যান্তস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ 
'দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদা্শনঃ। 
ভুতেষু বদ্ধবৈরস্য না মনঃ শাস্তিম্‌চ্ছাত৷৷ ১৮ ॥ 
অহমচ্চাবচৈ্বযঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে। 
নৈব তুষ্যোর্চিতোহচ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥ ১৯ 
অর্চ্ঠাদাবচ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকম্ম'কৃৎ। : 
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সব্বভৃতেজ্ববস্থিতমৃ॥ ২০ ॥ রি 
আত্মনশ্চ পরস্যাঁপ যঃ করোত্যন্তরোদরং। 
তস্য ভিন্নদ্‌শো মৃত্যুর্বদধে ভয়মনজ্বণমৃ॥। ২১ ॥ 
অথ মাং সব্্বভূতেষ, ভূতাত্মান ং কৃতালয়ম্‌। 
অহয়েদ্দানমানাভ্যাং চা চক্ষুষা ৷ ২২ ॥ 
্রী্তাগবত, তয় স্কন্ধ, ২৯শ অধ্যায়। 


“মা! নিগ্ণ ভক্তিযোগ নদে তাহাও বাল, শ্রবণ করুন৷ আমার গুণ শ্রবণমাত্রে 
ৰ যে' আমি, আমাতে অর্থাৎ পরর্যোত্তমে 'সমনদ্গামণ গঙ্গাসাললের ন্যায় আঁবাচছন্ন 
ও ফলান.সন্ধানরহিতা 'এবং ভেদদর্শনবাঁজ্জতা মনের গঁতরুপ যে ভক্তি, তাহাই রণ ভক্তি- 
যোগের লক্ষণ। ১০। যে সকল ব্যাক্তর এইরূপ ভাঁক্তযোগ হয়, তাহাদের কোনই কামনা 
ক না, আঁধক "ক, তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সাহত এক লোকে বাস), সার্ট (আমার 
২৬১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


তুল্য এশ্বর্য্য), সামীপ্য সেমীপবর্তিত্ব), সারূপ্য সেমানরূপত্ব) এবং একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য, এই 
সকল মমাক্ত দিতে চাহলেও তাঁহারা আমার সেবা ব্যতিরেকে কিছুই গ্রহণ কাঁরতে চাহেন 


যম অর্থাৎ বাহ্যোন্দ্রয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাৎ অস্তারান্দুয় দমন, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, আমার নাম 
সংকীর্তন, সরলতাচরণ, সতের সঙ্গকরণ এবং িরহত্কারতা 'প্রদর্শন। ১৪। এ সকল গুণ. 
দ্বারা ভগবদ্ধদ্মনক্ঠানকারী পঃরুষের চিত্ত সব্বতোভাবে শুদ্ধ হয়, এবং সেই পুরুষ আমার 
শগুণ শ্রবণমান্রে বিনা প্রযত্রে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ১৫। ফলতঃ যেমন গন্ধ বায়যোগে দ্বস্থান 
হইতে আসিয়া ঘ্রাণকে আশ্রয় করে, তাহার ন্যায় ভক্তিযোগযুক্ত অধিকারণ চিত্ত না প্রযর্েই ' 


মন শান্তি প্রাপ্ত হয় না। ১৮। হে অনথে! যে ব্যাক্ত প্রাণিসমুহের নিন্দাকার,'সে যাঁদ বিধ J 
ব্য ও [বিবিধ দ্রব্যে উৎপন্নাদি ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রাতমাতে আমার পূজা করে, তথাচ আগি 
তাহার প্রা সন্তুষ্ট হই না। ১৯। মা! এমত বিবেচনা করিবেন না যে, প্রাতমাদিতে অর্চনা 

করা বিফল। পদ্রষ যে পর্যন্ত সব্বপ্রাণীতে অবাস্থত যে আমি, আমাকে আপনার হদয়মধ্যে 
জানিতে না পারে, তাবৎ পর্যন্ত স্বকর্ম্মে' রত হইয়া প্রাতমাদতে' অর্চনা কারবে। ২০। পরস্তু 


বিধান কাঁর। ২১। অতএব পদ্রুষের কর্তব্য যে, আমাকে সব্বভূতের অন্তর্ধামণ এবং সকল 
্রাণীতে অবস্থিত জানিয়া দান, মান ও সকলের সাঁহত মিতা এবং সমদ্যান্ট দ্বারা সকলকে 
অর্চনা করে। ২২ ॥* 

চিততশদদ্ধ সম্বন্ধে এইরপ উক্তি হিন্দুধর্মের সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধত কর যাইতে পারে, 
বাহধল্যে প্রয়োজন নাই। হিন্দদগের স্মরণ থাকে যেন যে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত প্রাতমাঁদ পূজায় 
কোন ধৰ্ম্ম নাই। সে স্থলে প্রাতমাদির পূজা বিড়ম্বনা মান্। 


হইতে পারে না। জ্ঞানাজ্জনী বির অন্শশলন বাতাঁত ধর্মের স্বরূপজ্ঞান হইতে পারে না! 
চিত্তরঞ্জন ব্‌ত্তিগ্‌় র অনদশীলন ব্যতাঁত্‌ ধম্মের মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য্য সম্যক্রূপ উপলব্ধ 
হয় না, এবং চিত্তশুদ্ধির সকল পথ পাঁরচ্কার হয় না। শারশীরক বাত্তসকলের সমুচিত 
অনুশীলন ব্যতীত ধৰ্ম্মাননমোদিত কাধের উপযোগশ ক্ষমতা জন্মে না এবং হুদয়ও শাস্তিলাভ 
করে না। অতএব চিত্তশাদ্, সকল বৃত্তিগনলের সম্যক্‌ অনুশশলন ও সামঞ্জস্যেরই ফল। 


২ শী 


* শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারসকৃত অন্যবাদ। অন্যবাদে মূলাতিরিক্ত দুই একটা শব্দ আছে। 
২৬২ 
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গোঁরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি 


১। রামবল্পভবাবডুর ভিক্ষাদান* 


আমি বাবাঁজর চেলা, এবং ভিক্ষার ঝ্ীলর বর্তমান আঁধকারী। বাবাঁজর গোলোকপ্রাপ্ত 
হইয়াছে। তান ভিক্ষা কাঁরয়া নানা রত আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ভিন্ন আর কেহ 
তাঁহার উত্তরাধকারা না থাকায়, আমাকে সেগযাল দিয়া গিয়াছেন। আমিও খয়রাৎ কাব ইচ্ছা 
কাঁরয়াছ। আগে নমুনা দেখাই। 

একদা বাবাঁজর সঙ্গে রামবল্লভবাবদর 8 ভিক্ষা কাঁরতে ১০ আমরা “রাধে 
হারল বন” 10752571112 
রনাম কর!” | | 
রদ হলে বিভা 
গচ্গদ বাবাজি তখাঁন একতারা বাজাইয়া আরম্ভ করিলেন, “তুমি কোথায় হে! দয়াময় হার! 
একবার দেখা দাও হার! 
গাঁত আরম্ভ হইতেই সেই বাব মহাশয় রঙ্গ কাঁরয়া বাবাঁজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার 
হার কোথায়, বা 2” 
আমি মনে কাঁরলাম, প্রহস্রাদের মত উত্তর দিই, “এই স্তম্ভে ৷” ইচ্ছা করিলাম, প্রভু স্তম্ভ 
তে নিগত হইয়া বিভা বাবুটাকে ফাঁড়িয়া ফেলুন__নরাঁসংহের 
হস্তে নরবানরের দেশিয় তৃপ্ত কার। কিছু আম পুহযাদ নাহ চুপ কাঁরয়া রাহলাম। 
বাবাজি বননতভাবে উত্তর কারলেন, “হার কোথায়?” তা আমি কি জানি! জানিলে কি 
তোমার কাছে আস? তাঁহারই কাছে যাইতাম।” 

রামবল্লভ। তবু তাঁর একটা থাক্বার যায়গা কি নাই? হারির একটা বাড়ী ঘর নাই? 
বাবাজ। আ আছে বৈ কি? 'তাঁন বৈকুণ্ঠে থাকেন। | 
বাব। বৈকুণ্ঠ এখান থেকে কত দুর, বাবাজি? 
বাবাঁজ। তোমার আমার নিকট হইতে অনেক দুর। 
বাব্ছ। নিকট তবে কার? 
বাবাজ। যাহার কুণ্ঠা নাই। 
বাব,। কুণ্ঠা কি? 
বাবাঁজ। ব্‌ঝোঁছ-কালেজের সাহেবরা টাকাগুলো ঠকাইয়া লইয়াছে-আমাকে দিলে 
দশ উপকার হইত হারা ইত এখন হা থে! 
বাঝু। ঘরে অভিধান নাই। এক জন গয়াছে। 
বাবাজ। অভিধান তোমার কখন ছল না, এ কথা স্বীকার কাঁরতে অত কুণ্ঠিত 
হইতেছ কেন? 

বাব। অহো- সেই কুণ্ঠা! কুণ্ঠা-_কুণ্ঠিত। যেখানে কেহ কুণ্ঠিত হয় না, সেই বৈকুণ্ঠ দা 
এমন স্থান ক আছেঃ 
বাবাজ। বাঁহরে নাই-_ভিতরে আছে। 
বাবু। ভিতরে_কিসের ভিতরে? 

বাবাজি। মনের ভিতরে। যখন তোমার মনের এরূপ অবস্থা হইবে যে, ইহজগতে আর 
কছতেই কুণ্ঠিত হইবে না যখন চিত্ত বশীভূত, ইন্দ্রিয় দামত, ঈশ্বরে ভক্তি, মনষ্যে প্রীত, 
হয়ে শান্তি উপস্থিত হইবে, যখন সকলেই বৈরাগ্য, সকলেই সমান সং, তখন তুমি পৃথিবীতে 
থাক বা না থাক, সংসারে থাক বা না থাক, তুমি তখন বৈকুণ্ঠে 
EERE ye LES 

* প্রচার, ১২৯১, পোঁষ। 

1 বাবাজির ব্যাকরণ অভিধানে কত দূর দখল, বাঁলতে পারি না। বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুর একাট নাম। 
রা বলেন, বিবিধা কুণ্ঠা মায়া যস্য স বৈকুণ্ঃ। কিন্তু বাবাজি যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও 
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বাঁণ্কম রচনাবলী 


বাঝঃ। তবে বৈকুণ্ঠ একটা শহর টহর কিছুই নয়_কেবল মনের অবস্থা মান্র। তবে না 
বিষ্ণু সেখানে বাস করেন? টু 

বাবাঁজ। কুণ্ঠাশন্য নার্্বকার যে চিত্ত, তিনি সেইখানে বাস করেন। বৈরাগীর হৃদয়ে 
তাঁহার বাসস্থান_এই জন্য তান বৈকুণ্ঠনাথ। 

বাবন। সে কিঃ তিন যে শরাীরা। যার শরীর আছে, তাঁর একটা বাসস্থান চাই। 

বাবাঁজ। শরীরটা কি রকম বল দেখ? 

বাব। তাঁকে তোমরা চতুর্ভুজ বল। 

বাবাজি। তা বটে। তাঁহার চারি হাত বাল। মনে কর দোখ, চাঁর হাতে ক কি আছে! 

বাবনু। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম। 

বাবাজি। একে একে। আগে পদ্মটা বুঝ। কিন্তু বাঁঝবার আগে মনে কর, ঈশ্বর 
করেন কিঃ 

বাব;। কি করেনঃ 

বাবাজ। সৃষ্টি স্থিত প্রলয়। সৃষ্টি-বাদ দুই রকম আছে। এক মত এই যে, আদোঁ 
জগতের উপাদান মাত্র ছল না, ঈশ্বর আদৌ উপাদান সৃষ্ট করিয়া, পরে তাহাকে রুপা 


1 
বাবু। আর তিনটা ঃ 


বাবাজ। গদা লয়ক্িয়ার প্রাতমা। শঙ্খ ও চক্র 'স্থিতিক্রিয়ার প্রাতমা। জগতের স্থিতি? 
হনে ও কালে। স্থান, আকাশ। আকাশ শব্দবহ, শব্দময়। তাই শব্দময় শঙ্খ আকাশের: 


প্রাতমাদ্বরূপ বিষ্যুহস্তে হ্থাপিত হইয়াছে। 
১ বাবু। আর চক্র? 


বাবাজ। উহা কালের চক্র। কল্পে কল্পে, যুগে য্রগে, মন্বত্তরে মন্বন্তরে কাল: 
বিবন্তনশীল। তাই কাল ঈশ্বর-হন্তে চক্রাকারে 'আছে। আকাশ, কাল, শাক্ত ও সৃষ্টি, | 
জগদাখ্বর চাঁর ভুজে এই চারিটি ধারণ কাঁরতেছেন। এখন ব্যবৈলে, বিষ্ণুর শরীর নাই। বিষণ | 


বৈকুণ্ঠেশ্বর, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কুণ্ঠাশ্‌মন্য ভরমক্ত বৈরাগাঁ, ঈশ্বরকে স্রষ্টা, পাতা, হর্তা 
বালয়া অনুক্ষণ হৃদয়ে ধ্যান করে। 
বাবু। তাই বাললেই ত ফ্রাইত। সবাই ত তা স্বীকার করে, আবার এ রূপকল্পনা কেন? 
কাঁরবে, কলিকাতা ইংরেজের ; তবে আবার একটা মাস্তুল খাড়া 
করিয়া তাতে ইংরেজের নিশান উড়াইবার দরকার ক? পাঁথবীর সবই এইরূপ কল্পনাতে' 
চালিতেছে; তবে আমার মত মুখের ভক্তির পথে কাঁটা দিবার এত চেষ্টা কেন? 
সি আচ্ছা, যথাথই যাঁদ বিন অশরীরী, তবে নীল বর্ণ কার? অশরশরীর আবার 
নি 


বং 


বাবাজি । আকাশের ত নীল বর্ণ দোখ_আকাশ ক শরণরী? ভাল, তোমাদের ইংরেজি 
আলো? 


শাস্মে কি বলে? জগৎ অন্ধকার, না 
বাব। জগৎ অন্ধকার। 
বাবাজি। তাই বিশ্বরূপ বিষ্ণু নীলবর্ণ। 
বাব। কিন্তু জগতে মাঝে মাঝে সূর্য্যও আছে_আলোও আছে। 


. বাবাজি। বিষ্ণুর হৃদয়ে কোস্তুভ মাঁণ আছে। কৌস্তুভ--সর্য্য; বনমালা-_গ্রহ-নক্ষরাদি। | 


বাবু ভাল, জগৎই কি বিষ্ণ? 
বাবাজ। না। যিনি জগতে স্ব প্রবিষ্ট, [তাঁনই বিষ্র। জগৎ শরীর, তান আত্মা 


বাবন। ভাল, যান অশর্ণরী জগদাঁশ্বর, তাঁর আবার দুইটা বিনে ফেল? ফর দাই 


পারবার, লক্ষী আর সরস্বতণী। 


৩2১৯০১১৬১২১ 
* Lg Placian hypothesis. 
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বিবিধ প্রবন্ধ-_গোৌরদাস বাবাঁজর ভিক্ষার ঝাল 


) ২ বাবাজি অভিধান কানয়া পড়িয়া দেখ, লক্ষী অর্থে সৌন্দযণ। শ্রী, রমা প্রভাত 
র লক্ষ্মীর আর আর নামেরও সেই অর্থ। সরস্বতী জ্ঞান। বিষ্ণু সং, সরস্বতী চিৎ, আর লক্ষী 
1 'আনন্দ। অতএব রে মুর্খ! এই সাচ্দানন্দ পরব্মকে প্রণাম কর। 

সৰ্বনাশ! রামবল্পভবাবুুকে, তাঁহার স্বভবনে, “রে মূর্খ!” সম্বোধন! রামবল্লভবাবু 
তখনই দ্বারবান্‌কে হুকুম দিলেন, “মারো ব্দজাত্‌কো!” 

২, আমি বাবাজর ঝাল ধরিয়া তাঁহাকে টানয়া বাহির করিয়া দুই জনে সায়া পাঁড়লাম। 
বহরে আয বাবাঁজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বাবাজি! আঁকার "ক্ষায় পেলে কি?” 
বাবাজি বাঁললেন, “বদ পূর্বক জন ধাতুর উত্তর ক্ত করিয়া যা হয়, তাই। ভিক্ষার ধনটা 

ঝ্মীলর ভিতর লুকায়া রাখ।* 
শ্লীহীরদাস বৈরাগী । 


২। গজাবাড়ীর ভিক্ষা 


নবমী পুজার দিন বাবাজকে খংজিয়া পাইলাম না। অবশ্য ইহা সম্ভব যে, তানি পুজা- 
বাড়ীতে হাঁরনাম কায়া বেড়াইতেছেন। ই ইহাও অসম্ভব নহে যে, সেই অমূল্য অমৃতময় নামের 
তান সন্দেশাদ লোল্ট্ গ্রহণপবর্বক, বৈষ্ণবাদিগের বদান্যতা এবং মাহাত্ম্য সপ্রমাণ 
। এক মা চাউল লইয়া যে হরিনাম শানায়, তার চেয়ে আর দাতা কে? এই সকল 
কথার সাঁবশেষ আলোচনা মনে মনে কারিয়া, আমি পডজ্যপাদ গৌরদাস বাবাজির সন্ধানে নিন 
হইলাম। যেখানে পডজাবাড়ীতে দ্বারদেশে "তক্ষ:শ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে, সেইখানেই সন্ধান 
করিলাম, সে পাকা দাঁড়র নিশান উড়তে ত কোথাও দেখলাম না। পাঁরশেষে এক বাড়ীতে 
খলাম, বাবাজি ভোজনে বাঁসরা আছেন. 
দেখিয়া বড় সন্তোষ লাভ করিলাম না। বৈষ্ণব হইয়া শক্তির প্রসাদ ভক্ষণ তেমন প্রশস্ত মনে 
কাঁরলাম না। নিকটে গিয় বাবাঁজকে বলিলাম, “প্রভু! ক্ষুধায় ধর্ম্মের উদারতা বৃদ্ধ করিয়া 


বনি “তাহা হইলে চোরের ধর্ম বড় উদার। একথা কেন হে বাপু?” 


আমর কৰে উর উনার 

বাবাজি। শ হে বাপু? 

আম। দেবতার শাক্ত, দেবতার স্তরকে বলে। যেমন নারায়ণের শাক্ত লক্ষী, শিবের শাক্ত 
, ব্রহ্মার শক্তি রক্মাণী, এই রকম। 

বাবাঁজ দর হ! পাপিষ্ঠ! উঠিয়া যা! ভোর মুখ দেখিয়া আহার করিলে আহারও 
দেবতা কি তোর মত বৈফবা কাঁড়য়া ঘরকন্না করে নাকি? দুর হ। 

আমি। তবে শক্তি কিঃ . 

বাবাঁজ। এই জলের ঘটিটা তোল দেখি। 

আমি জলপূৰ্ণ" ঘটিটা তুলিলাম। 

বাবাজি একটা জলের জালা দেখাইয়া বলিলেন, “এটা তোল দেখ!” 

॥ তাও কি পারা যায়? 

বাবাঁজ। তোমার ঘাঁটটা তুলিবার শক্তি আছে, জালাটা তুলিবার শক্তি নাই। ভাত 


॥ তাও ক পারা যায়? 


* প্রচার, ১২৯২, বৈশাখ । 
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বাঙ্কম রচনাবলী 


বাবাজি। তোমার ভাত খাইবার শক্তি আছে, আগুন খাইবার শক্তি নাই। এখন বুঝলে 
দেবতার শক্তি কিঃ 

আঁম। না। 

বাবাজি। দেবতা আপন ক্ষমতার দ্বারা আপনার করণীয় কাজ নির্বাহ করেন, 
ক্ষমতার নাম শৃক্তি। অগ্নির দাহ করিবার ক্ষমতাই তাঁর শক্তি, তাহার নাম স্বাহা। ইন্দু ব 
করেন, বৃষ্টকারণী শাক্তির নাম ইন্দ্রাণী। পবন বায়ু-দেবতা, বহনশীক্তর নাম পবনানী। র 
সংহারকারী দেবতা, তাঁহার সংহারশাক্তর নাম রুদ্রাণী। 

আমি। এ সব কি কথা? যে শীক্ততে আমি ঘটি তুলিলাম বা ভাত খাই, তাহা আমি: 
চক্ষে কখন দেখি না। কই, আমার সে শক্তি এই দংগর্ণঠাকুরাণীর মত সাজিয়া গ7জিয়া 
পারয়া আমার কাছে আসিয়া বসক দেখ? আমার বৈষ্ণবী তাহা করিয়া থাকে, দতরাং আমার: 
বৈফবীকেই আমার শক্তি বালতে পাঁর। রর 

বাবাজি। গণ্ডমনর্খেরা তাই ভাবে। তুমি শরারী, তোমার শক্তি তোমার শরশীরে আছে।; 


বাবাজি। শরীরী এবং অশরারা, উভয়েরই শক্তি নিরাকার। কিন্তু একটা একটা করিয়া: 
কথা বুঝ। প্রথমে বুঝ যে, ইন্দ্রাদ দেবতা সকলেই অশরীরী । 
আমি। সে কি? ইন্দ্র যাঁদ অশরারা, তবে স্বর্গের সিংহাসনে বাঁসয়া অপ্সরাদিগের _ 
নৃত্গীত দেখে কে? } | 
1 এ সকল রূপক।, তাহার গণ্চার্থ না হয় আর একদিন বুঝাইব। এখন বুঝ, 

যাহা হইতে ব্যাট হয়, তাহাই ইন্দ্। যাহা দাহ করে, তাহাই আগ্মি। যাহা হইতে জাবের বা; 
বন্ধুর ধ্বংস হয়, তাহাই রুদ্দ্র। রর 
আমি। ব্ঝালাম না। কেহ ব্যামোতে মরে, কেহ. ডুবিয়া মরে, কেহ পঢড়িয়া মরে, কহ. 
পাঁড়য়া মরে, কেহ কাটিয়া মরে। কোন জাঁব কাহাকে খাইয়া ফেলে, কেহ কাহাকে মারিয়া ফেলে। 
কোন বস্তু গালয়া ধংস হয়, কোন বস্তু শকাইয়া ধংস হয়, কোন বন্ধু গুড়া হইয়া যায় কেহ 
শুয়া যায়। ইহার মধ্যে কে রদ? নু 
I সকলের যে সমণ্টিভাব অর্থাৎ সব একত্রে ভাবিলে যাহা ভাবি, তাই রর 

আমি। তবে রুদ্র একজন, না অনেক? রর 
বাবাজি ৷ এক। যেমন এই ঘাটতে যে জল আছে, আর এই জালায় যে জল আছে, আর 
দম বে অল আছে, সব একই জল, তেমন যেখানেই ধৰংসকারাঁকে দেখিবে, জব্ব্রই' একই 


Al 


নাই, সে যেরুপে রুদুকে চিন্তা কারতে পারে, সেরূপ করিয়া উপাসনা করিবে। এসব দ্বলে'! 
রুপ কল্পনা করিয়া চিন্তা করা, সহজ উপায়। তুমি যাঁদ এমন একটা মূর্তি কল্পনা কর যে: 
তদ্ৰারা সংহারকারিতার আদর্শ বুঝায়, তবে তাহাকে রূদদ্রের মর্ বলতে পার। তাই রর ন 
কালভৈর্ব রুপ কল্পনা । নচেৎ রূদ্রের কোন রূপ নাই ৷ 


৮” ৮৮ 


বাবধ প্রবন্ধ-গোৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি 


সে আদ দে আগ্ঘতে হাত পদাঁড়য়া যাইবে। পাঁজা পঢ়ড়তেছে 
দেখিয়া, বে আর কখন আঁগ্ন দেখে নাই, সে বুঝিতে পারে না যে, আগুনের আলো কারবার 

শাক্ত আছে। অতএব শক্তি এবং শক্তির আলোচনা প্থক্‌ করিয়া না করিলে শাক্তকে ব্যাবতে 
পারবে না। রুদ্রও নিরাকার, রুদ্রের শক্তিও নিরাকার। যে অজ্ঞান এবং নিরাকারের স্বরুপ- 
চিন্তায় অক্ষম, তাহাকে উপাসনার্থ উভয়েরই রুূপ-কল্পনা করিতে হয়। 

আমি। কু বৈফৰ বিষণরই উপাসনা কাযা থাকে, রডের উপাসনা করে না। অতএব 

রু্্াণীর প্রসাদ ভোজন আপনার পক্ষে অবর্তব্য। 

রাবাঁজ। ফন আমাকে বে উদর হেন দে যে তাহা পাবেন এমন 

আদেশ কছ; করেন নাই। কিন্তু সে কথা. থাক। রঢুদ্রাণী বিষ্ণুরই শক্তি 

আমি৷ 'সে কি? রাদ্রাণী ত রু্রের শাক্ত? 

বাবাজ। বিষুই রুদ্র 

আম। এ সব আঁত অশ্রদ্ধেয় কথা। ব্রহ্মা, বিষম, মহেশ্বর বা রান {তন জন পৃথক্‌। 

একজন চট করেন, একজন পালন করেন, একজন লয় করেন'। তবে বণ রুদ্র হইলেন কি 


জি যে বাবুর বাড 
আম। জান। হীন জমিদারি করেন। 


বাবাজি । ভাল। এখন আঁ যাঁদ বাহিরে গিয়া রামকে বাল যে, আমি আজ একজন 
জমিদার বাড়ী খাইয়াছি, শ্যামকে বাল যে, আমি একজন ব্যবসাদারের বাড়ী খাইয়াছ, আর 
গোপালকে বাঁল যে, আমি একজন মহাজনের বাড়ী খাইয়া, তাহা হইলে তিন জনের কথা 
হবে না এক 
আম। একজনেরই কথা। একই । 
বাবাজি ৷ ব্রহ্মা, বিষণ মা 
সংহারকর্ত্তা। হন্দুধন্মে এক ঈশ্বর ভিন্ন তিন ঈশ্বর নাই। 
আম। তবে তন জনকে প্‌থক্‌ গৃথক্‌ উপাসনা করে কেন? 
রাবাজি। তুম যাদি এই মা তবে তাঁর সকল কাজগঢ়ল' 
পথক্‌ প্থক্‌ কারয়া বুঝিতে হইবে। তান জামদার হইয়া কিরূপে জামদারি করেন, তাহা 
বাঁধতে হইবে, {তান ব্যবসাদার হইয়া ক প্রণালীতে ব্যবসা করেন, তাহা বাঁধতে হইবে, আর 
[তিনি মহাজনীতে কি করেন, তাহাও বঝিতে হইবে। তেমনি ঈশ্বরোপাসনায়' তাহার কৃত সৃষ্ট 
স্থিত প্রলয় পৃথক- পৃথক- বুঝিতে” হইবে। এই জন্য ভ্রিদেবের-উপাসনা। এক জনেরই 
কার্য্যান্‌সারে তিনটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাম: দেওয়া হইয়াছে। তিন জনের তিনটি নাম নহে। 
আমি। বুঝলাম। কিন্তু গোল মিটিতেছে না। বৃষ্টি হইল, তাহাতে শস্য জাল্মল, 
স্‌ বল বাল নি 
বাবাজি। যাহা বাঁলয়াছি, তাহা যাঁদ বিয়া থাক, তবে অবশ্য বিয়া যে, ইন্দু, বায়: 
প্রভৃতি নামে কোন দ্বতন্ত দেবতা নাই। ‘যান সমষ্ট করেন, তিনিই যেমন পালন করেন, 
ES ts 1 ১5 


সা তবে তাঁহার মারলাম 
বাবাজ। তাঁহাকে দুই: ভাবে চিন্তা করা যায়। যখন তাঁহাকে অব্যক্ত, অিন্ত্, নিগণ, এবং 
২৬৭ 


আমি। আমার মাথা হয়েছে! তুমি বৈফব নামের কলঙ্ক! এক রাশ, যাহার নাম কারি 
করিলে, আবার জিজ্ঞাসা কর কি হয়েছে? 


& 
8 
৪ 
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আবার বৈফব? 
আমি। তবে আঁহংসা পরম ধৰ্ম্ম বলে কেন? 
বাবাজি । আঁহংসা যথাৰ্থ বৈষ্ণব কন্যা বটে, কিন্তু কুলত্যাগ করিয়া বৌদ্ধঘরে গিয়া 
| 


আমি ছে'দো কথা বুঝতে পারি না। | 
বাবাজি। দেখ, বাপ! বৈষ্ণব নাম গ্রহণ করিবার আগে বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম কি, বোঝ। তোঃ 
বৈকব হয় না, কু'ড়োজালিতেও নয়, নিরামিষেও নয়, পণ্টসংস্কারেও নয়, দেড় ব 
নয়। জগতের সব্বশ্রেম্ঠ বৈষ্ণব কে বল দোখ? 
আম। নারদ, ধ্রুব, প্রহয়াদ। 
বাবাজি। প্রহনাদই সন্বশ্রেষ্ঠ। প্রহনাদ বৈফবধর্মের কক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শুন, 
সৰ্বত্ৰ দৈত্যাঃ সমতামঃপেত 


্‌ সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য। 

অর্থাৎ “হে দৈত্যগণ! তোমরা সব্বত্র সমদশা* হও। সমস্থ, অর্থাৎ সকলকে আত্মবং জ্ঞা 
| করাই বিষ্ণুর যথার্থ উপাসনা।” কণ্ঠী, কু'ড়োজালি, কি দেখাস্‌- রে মূর্খ! এই যে সম রত 
ইহাই, সেই আহংসা-ধন্মের যথার্থ তাংপর্য্য। সমদশ্শাঁ হইলে আর হিংসা থাকে না। ও 


i 


তিনি আছ পাটা খৈযে: ক তৰে তাহারা কেহই ৫ 

_ বাবাজ। মুর্খ! তোকে বঝাইলাম ক? 
2 
তখন পাতা, এবং কিণ্িত অন্ন এবং মহাপ্রসাদ পাইয় ও ভোজনে বাঁসিলাম। পারে 


স্‌ 


বিবিধ প্রবন্ধ-গোৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার কলি 


টি 20 cnt Bf Td = kel Abs had dint hte 2 
বাব বাললেন, প্বাপ্‌ হে! কল্পনা কারয়াছি, পরামর্শ দিয়া আগামশী বংসর কাছমন্দী 
সেখণে দয়া দুর্গোৎসব করাইব!" 
সাম। ফল কি? 
& = ৷ ছাদমালে কিছ গরেপাক)। মী মড়। ব্যাক: জর (দো পাকে 
এ পযোগাা। 
..ন। মুসলমানের বাড়ী খাইতে আছে? 
বন জ। এ কাণ দিয়ে শুনিস্‌ ও কাণ দিয়ে ভুলিস্‌? যখন সন্ত সমান জ্ঞান, সকলকে 
আত্মবং নই বৈফবধধ্, তখন হিন্দ; ও মুসলমান, এ ছোট জাতি, ও বড় জাতি, এর্‌প ভেদ- 
জ্ঞান 4 এতে নাই। যে এরুপ ভেদ-জ্ঞান করে, সে 


আমি বলিলাম, “তুম হাঁ করতেই কাঁদ, তাই আমি হাি।" 


[কচির কিচির করিস্‌ ? 
আম। বুঝব না কেন? রাধা কৃষ্ণকে বল্‌ছেন যে, তুমি আমাদের বর ছেড়ে যেও না। 
বাবাজ। ব্রজ কি বল্‌ দেখ? 
আমি। কৃষ্ণ যেখানে গোর চরাতেন আর গোপাঁদের নিয়ে বাঁশী বাজাতেন। 
বাবাজি। অধঃপাতে যাও। প্র" ধাতু কি অর্থে বল্‌ দেখি? 
আমি৷ ব্ৰঞ্জ ধাতু! অষ্ট ধাতুই ত জানি। আবার ব্ৰজ ধাতু কি? 
বাবাজি। ব্রজ গমনে। ব্ৰজ, অর্থাৎ যা যায়। 
আমি। যা যায়, তাই ব্ৰজ? গোর যায়, বাছুর যায়, আমি যাই, তুমি যাও-সব বজ? 
বাবাজি। সব ব্রজ। জগৎ কাকে বলে,বল্‌ দেখি? 
এ ধাতু হইতে হইরাছে 
বাবাজ। ‘জগৎ’ ৪ 
আমি। কপ লৰ, ও 
বাবাজি। গম ধাতৃ হইতে জগৎ শব্দ হইয়াছে। যা যায়, তাই জগং। বিশ্বরহ্মাণ্ড নশ্বর, 
তাই 'বশ্ববহ্মান্ড জগৎ। ব্রজ শব্দ আর জগৎ শব্দ একার্থবাচক। 
আমি। ব্ৰজ তবে একটা জায়গা নয়? আম বাল, বুন্দাবনই ব্রজ। 
বাবাঁজ। বৃন্দাবন নামে যে শহর এখন আছে, তাহা বাঙ্গালার বৈষ্ণব ঠাকুরেরা তৈয়ার 
য় || 
আম! তবে পুরাণে বৃন্দাবন কাকে বালয়াছে? « 
বাবাজি। “ব্‌ন্দা যর তপস্তেপে বৃন্দাবনং স্মৃতম্‌” যে স্থানে বন্দা তপস্যা 


তত বু 
_ কাঁরয়াছলেন করেন" বাললেই ঠিক হয়), সেই বৃন্দাবন ৷ 


* প্রচার, ৯২৯২, আধাঢ়। 


৷ হাঁ কারে যা বলেছিস্‌, সে কথাটা কিছু বুঝেছিসৃ? না শালিক পাখির মত 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আমি। বৃন্দা কে? 
বাবাঁজ। 


রাধাযোড়শনাম্নাং চ বৃন্দা নাম শ্রতৌ শ্রুতম্‌। 
তস্যাঃ ক্লীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্‌॥ 


বাবাজি। রাধ ধাতু সাধনে, প্রাপ্তো, তোষে, পূজায়াং বা। যে ঈশ্বরের সাধন করে, 
তাঁহাকে পায়, যে তাঁহার পূজা বো আরাধনা) করে, সেই রাধা। ঈশ্বরভক্ত মাত্রেই রাধা । 
ঈশ্বরভক্ত হইলে রাধা হইবে। 

আমি। তবে তান গোিনীবিশেষ নন? 

বারাঁজ। গোপন শব্দ হয় না_গোপশ শব্দ। কাকে বলে? 

আঁম। গোপের স্ত্রী গোপশী। 1 

বাবাজ। গো শব্দে পৃথিবী। যাহারা ধর্ম্মাত্মা, তাঁহারাই পাথবীর রক্ষক। তাঁহারাই' 
গোপ। স্ত্রীলিঙ্গে তাঁহারা গোপাী। 

আঁমু। গোলোক কি তবে? টন 

বাবাঁজ। এই পাঁথবীগোলক-_ভুলোক। | 

আম। আপান সব গোল বাধাইলেন। ভাল, সবই যাঁদ রূপক হইল, তবে নন্দ কি? 

বাবাঁজ। নন্দ ধাতু হর্ষে, আনন্দে । আমরা উপসর্গ ভিন্ন কথা ব্যবহার কারি না, 
একটা উপসর্গ। যাহাকে আনন্দ বাল, তাই নন্দ। 

আমি। ভগবান্‌ কি আনন্দে জল্মেন যে, তান নন্দনন্দন? 

বাবাজি। কৃষ্ণ যে নন্দপনন্র, এ কথা কেহ বলে না। তান বসুদেবের পুত্র, নন্দালয়ে: 
ছিলেন, এই মান্র। 

আমি। সে কথারই বা অর্থ দি? 

বাবাঁজ। পরমানন্দ-ধামই ঈশ্বরের বাস। অর্থাৎ তানি আনন্দেই বিদ্যমান। fj 

মু তবে যশোদা কোথায় যায়? যশোদা যে কৃষকে প্রাতগালন করিয়াছিলেন, তাহার, 
তাং ? 


তাহাতে ইহার একটা সুবিধা হইয়াঁছল। কৃষ ধাতু ক্ষণে বা আকর্ষণে । যান মনূষোর 
কর্ষণ বা আকর্ষণ করেন, তান কৃষ্ণ। 
আমি। এটা বাবাজি কম্টকজ্পনা। Xd 
বাবাজি । তা'ত বটেই। কৃষ্ণ রূপক নহেন, কাজেই এ অর্থ কণ্টকল্পে ঘটাইতে হয় 
তিনি শরারী, অন্যান্য মনুষ্যের সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে বিদ্যমান 'ছিলেন। এবং তানি অশরীরী! 

জগদীশ্বর। তাঁহাকে নমস্কার কর। 
আঁম। কিন্তু রূপকের কি হইবে? রাধা কৃষ্ণের উপাসনা কাঁরব কিঃ 8 
বাবাঁজ। জগদীশ্বরের সঙ্গে তাঁহার ভক্তের উপাসনা করিবে । কেন না, ভক্ত তন্ময়; | 
ঈশ্বরের অংশত্ব পাইয়াছে। জগৎ ঈশ্বর-ভক্ত। জগৎ ঈশ্বরময়। জগতের ঈশ্বরের স | 
জগতেরও উপাসনা কাঁরবে। অতএব বল, শ্রীরাধাবল্লভায় নমো নমঃ। EE | 
আমি। শ্রীরাধাবল্লভায় নমো নমঃ। আসি 
শ্রীহরিদাস বৈরাগী ।. | 


২৭০ 


৯.০ 


বিবিধ প্রবন্ধ-_কাম 
-____ লি বিষ প্ৰবন্ধ কাম 
কাম* . 


হদধ্মপ্রদ্থসকলে “কাম” শব্দটি সৰ্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কামাত্মা বা কামাথীঁ 
তাহার পুনঃ পুনঃ নিন্দা আছে। কিন্তু সাধারণ পাঠক এই “কাম” শব্দের অর্থ বুঝিতে বড় 
গোল করেন, এই জন্য সকল স্থানে তাঁহারা শাস্রার্থ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা সচরাচর 
হীন্দ্রয়াবি। শেষের পরিতৃপ্তির ইচ্ছার্থে' এ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং শাস্েও এ অর্থে ইহা 
ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাই তাঁহারা বুঝেন। সেটা ভ্রান্তি। মহাভারত হইতে দুই একটা কথা 

তে করিয়া আমরা কাম শব্দের অর্থ বু I 

9 ইান্য়, মন ও হৃদয় স্ব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া যে প্রণীত উপভোগ করে, তাহারই 
নাম কাম।” বেনপৰ্ব, ৩৩ অধ্যায়)। ইহা একেবারে নিন্দনীয় বিষয় বাঁলয়া স্থির হইতেছে 
না। “মন ও হৃদয়” এই কথা না বািয়া কেবল যাঁদ পঞ্চ ইন্দরিয়ের কথা বলা হইত, তাহা হইলে 
বৰঝা যাইত যে, ইন্দ্িয়বশ্যতা (Sensuality) এই দগ্রবৃত্তরই নাম কাম। কিন্তু “মন” ও 
হদয়” থাকাতে সে কথা খাটিতেছে না। স্থানান্তরে বলা হইতেছে যে, “স্রক্‌চন্দনাদিরুপ দ্রব্য 
সপশ' বা স্বর্ণাদরুপে অর্থ লাভ হইলে মনুষ্যের যে প্রণীত জন্মে তাহারই নাম কাম?” 

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ উহা কোন প্রকার প্রবৃত্তি বা বৃত্তি নহে; প্রবৃত্তি বা 
ব্সতর পারি২প্তাবস্থা মান। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে, উহা সকল সময়ে লিন্দনাঁর বা জঘন্য 
শখ নহে! ৬হা সদসৎ কম্মের ফল। এই জন্য পশ্চাৎ কথিত হইতেছে যে, “উহা কন্মের 
এক উৎকৃষ্ট ফল। মনয্য এইরুপে ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনের উপর পৃথক প্থক্‌ কুলে 
দৃষ্টপাতপূন্থক কেবল ধন্ম্পর বা কামপর হইবে না। সতত লম-ভাবে এই '্ৰিবগের অন্ন 
“লিন কারবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পবা ধন্মনচ্ঠোন, মধ্যাহ্ন অর্থটিত্তা ও অপরাষ্ে 
কামানূশীলন কাঁরবে 1৮ 

“কেবল ধম্মপর হইবে না এমন একটা কথা শুনিলে হঠাৎ মনে হয়, যে ব্যক্ত এ 
উপদেশ দিতেছে, সে ব্যাক্ত হয় ঘোরতর অধাম্মি'ক, নয় সে ধর্ম্ম শব্দ কোন বিশেষ অর্থে 
ব্যবহার কাঁরতেছে। এখানে দুই কথাই কিং পারমাণে সত্য। এখানে বক্তা খোদ ভামসেন; 
ভন অধাম্নিক নাহেন, কু তিনি বঢ়খিষ্ঠির বা অঞ্নের ন্যায় বম্মের ব্বোচ্চ সোগানে 
উঠেন নাই। এবং ধর্ম শব্দও তান বিশেষ অর্থে “ব্যবহার কারিতেছেন। তাঁহার একটা 
কথাতেই তাহা ব্ঝা যার। [তিনি পরে বাঁলতেছেন, “দান, যজ্ঞ, সাধূগণের পুজা, বেদাধ্যয়ন ও 
আজ্জবি, এই করেকটি প্রধান ধর্ম্ম।” 

বস্তুতঃ আমরা এখন যাহাকে ধর্ম্ম বালি, তাহা 'দ্বিবধ ; এক আত্ম-সম্বন্ধী, আর এক পর- 
সম্ব্ধী। পরসম্বনধী ধর্মই ধর্মের প্রধান অংশ; কিন্তু আত্মসদব্ধী ধর্মও আছে, এবং তাহা 
একেবারে পাঁরহার্্য নয়। আমি পরকে সংখে রাখিয়া যাঁদ আপানও সুখে থাকিতে পারি, তবে 
তাহা না করিয়া, ইচ্ছাপৃব্বক কষ্ট সাঁহব কেন? ইচ্ছাপ্‌ব্বক নিষ্ফল কষ্ট পাওয়া অধন্ম। 
এখানে ভীমসেন সেই পর-সম্বন্ধী ধর্ম্মকেই ধর্ম বালতেছেন, এবং আত্ম-সম্বন্ধী ধর্মের ফল- 
ভোগকে কাম বলিতেছেন। তাহা ব্যাঝলে, “কেবল ধন্মপর হইবে না” এ কথা সঙ্গত বালয়া 


বস্তুতঃ ধম্মণকে আত্মসম্বন্ধী, এবং পরসম্বন্ধী, এরূপ বিভাগ করা উচিত নহে। ধর্ম্ম এক ; 
খম মান্র আত্মসদ্ব্ধী ও পরসম্বন্ধী। অনেকে বলেন যে, ধর্ম্ম কেবল পরসম্বন্ধী হওয়াই 
! আবার অনেকে বলেন, যথা খুশষ্টীয়ানেরা, যে যাহাতে আমি পরকালে সম্গতি লাভ 


কাঁরব, তাহাই ধর্ম্ম। অর্থাৎ তাহাদের মত, ধর্ম্ম কেবল আত্মসচ্বন্ধী। 


হুলিকথা, ধৰ্ম্ম আত্মসদবন্ধীও নহে, পরসম্বন্ধণও নহে। সমস্ত বৃতিগলর উচিত 


অনুশীলন ও পারণাতই ধর্ম্ম। তাহা আপনার জন্যও করিবে না, পরের জন্যও কারিবে না। 


* প্রচার, ১২৯২, আবাঢ়। 
২৭১ 


বাঁঙকম রচনাবলী ৯ 


ke দেওয়া অন্শীলনবাদের একটি উদ্দেশ্য। “ধর্ম্মতত্ত্বে” এই অন্শীলনবাদ বুঝান 
গিয়াছে। 


বাজালার নব্য লেখকদিগের প্রাত নিবেদন 


১। যশের জন্য লিখবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না॥ 
লেখা ভাল হইলে যশ আপাঁন আঁসবে। 

২। টাকার জন্য লিখবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং 
টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সে দিন হর নাই। এখন অর্থের 
উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্ত প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের দেশের 
সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা কারয়া লোক-রঞ্জন কারতে গেলে রচনা 1বকৃত ও 
অনিষ্টকর হইয়া উঠে। 

৩। যাঁদ মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, বলাখয়া দেশের বা মনুব্জাতর 1কছ; মঙ্গল 
সাধন কাঁরতে পারেন, অথবা সোন্দর্য্য সৃষ্ট কাঁরতে পারেন, তবে অবশ্য াখবেন। খাঁহারা 
অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদগের সঙ্গে গণ্য করা 
যাইতে পারে। 

৪1 যাহা অসত্য, ধম্মীবরুদ্ধ ; পরানন্দা বা পরপাীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, 
সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতক হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পাঁরহার্য্য। সত্য ও 
ধর্মই সাহিত্যের উন্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ। 

৫! যাহা লাখবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছু কাল ফোঁলয়া রাঁখবেন। কিছু 
কাল পরে উহা সংশোধন করিবেন তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য 
নাটক উপন্যাস দুই এক বংসর ফোলয়া রাঁখয়া তার পর সংশোধন কারিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ 
করে। যাহারা সামীয়ক সাহিত্যের কার্যে রত, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাট ঘটিয়া উঠে 
না। এজন্য সামাঁয়ক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনাতিকর। 

৬। যে বিষয়ে যাহার আঁধকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ অকর্তব্য। এটি সোজা 
কথা, কিল্তু সামায়ক সাহিত্যতে এ নিয়মটি রাক্ষত হয় না। 

৭ বদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করবেন না। বিদ্যা থাকলে, তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, 
চেষ্টা করিতে হয় না৷ বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরাক্তকর, এবং রচনার 
পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাশি, জন্সান্‌ 
কোটেশন্‌ বড় বেশশী দৌখতে পাই। যে ভাষা আপানি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে 
ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধত করিবেন না। | 

৮। অলওকার-প্রয়োগ বা রাঁসকতার জন্য চৌ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলওকার বা. 
ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে ; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকলে, প্রয়োজন মতে আপনিই | 
আসিয়া পেণাছিবে-ভাণ্ডারে না থাকলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শন্য | 
ভান্ডারে অলঙকার প্রয়োগের বা রাঁসকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর কিছুই নাই। 

৯! যে স্থানে অলঙকার বা ব্যঙ্গ বড় স্যন্দর বলয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে 
এট প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বাঁল না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে স্থানটি 
বন্ধণবর্গকে পড়ুনঃ পদনঃ পড়িয়া শঃনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে, তবে দুই চারি বার 
গাঁড়লে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগবে না__বন্ধ-বর্গের নিকট পাঁড়তে লজ্জা কাঁরবে। 
তখন উহা কাটিয়া দিবে। 

১০। সকল অলঙকারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা । যান সোজা কথায় আপনার মনের 
ভার সহজে পাঠককে ব্ুঝাইতে পারেন, 'তানই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য 
পাঠককে বঝান। 

১১ কাহারও অনুকরণ কারও না। অনুকরণে দোষগ:লি অন:রুত হয়, গ:ণগ্াল হয় 


* প্রচার, ১২৯১, মাঘ। 
২৭২ ই 


বিবিধ প্রবন্ধ_ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে 
লা। অমুক ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা দেৱক আইন দিছি 


ই এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, 
এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না। 


১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগহাল প্রযুক্ত করা সকল 
জিন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই। 


p লা ত্য. বাঙ্গালার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত 
হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে। 


ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাচ্ত্র কি ৰলে* 


প্রচালত হিন্দুধন্মের শিরোভাগ এই যে, ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ মুর্ভতে 
তান বিভক্ত। এক সৃজন করেন, এক পালন করেন, এবং এক ধ্বংস করেন। এই ত্রিদেব 
+ লোক-প্রাথত। 
জন্‌ সা" মলের মৃত্যুর পর, ধর্ম্মসম্বন্ধে তপ্রণীত তিনটি প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। 
: তাহার একটির উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মীমাংসা করা। মিলের মত যে, ঈশ্বরের আহি 
লিন যে সকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদারা প্রয়োগ করেন, তাহার মধ্যে একাটই সারবান্‌? জগতের 
নিম্মণ-কৌ “ল হইতে তাঁহার মতে, নিম্মতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এটি প্রাচীন কথা, এবং 


পা কিনু ভার্খিনের মত প্রচারের অজ্পকাল পরেই মিলের প্রস্তাব লিখিত হয় সে রে 
সত্যাসত্য পরীক্ষিত এবং নিক্বাচিত হওয়ার পক্ষে কালাবলম্বের প্রয়োজন। 
% সো ফল তিনি পান নাই। অতএব তান এই মতের উপর দূঢ়রূপে নির্ভর কারতে পারেন নাই। 
নট হারতে পারিলে তাঁহাকে স্বাকার কাঁরতে হইত যে, ঈশ্বরের আত সম্বন্ধে কিছুই 
. প্রমাণ I 

} এখনও অনেকে ডার্বনের প্রতিবাদী আছেন-_কিন্ত বহুতর পাশ্ডিতগণ কর্তৃক তাঁহার মত 
২ মাদূত এবং স্বীকৃত। অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ্‌ এবং দর্শনাবদ্‌ পশ্ডিতেরা এক্ষণে ডার্বনের 
টি ব্বলম্বী। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রকৃত হইলেও ঈশ্বর নাই, এ কথা সিদ্ধ হইল না। ঈশ্বরের 
তি সম্বন্ধে প্রমাণাভাব ঈশ্বরের অনস্তিতবের প্রমাণ নহে। কোন পদের তিনের মা 
ত্র অন্তত প্রমাণ হইবে, যাদি বিচারের এর.প নিয়ম সংস্থাপন করা যায়, তাহা হইলে ভান 


র্‌ আছেন, এ কথা সত্য হউক না হউক, কথা অসঙ্গত কেহ বাঁলতে পারিবে না। প্রায় 

| এরুপ ভাবেই মল ঈশ্বর সবাকার কারিয়াছেন। ডান: স্বয়ং সপ রানা প্রো 
নর = তএব প্রমাণ থাক বা না থাক, ঈশ্বর স্বীকার করা যাউক। কিন্ত যাদি ঈশ্বর আছেন তবে 
তাঁহার প্রকৃতি কি প্রকার? এ বিষয়ে একটি প্রভেদ এ স্থলে স্প্টকরণ আবশ্যক। কতবগীল 
রাদী আছেন, তাঁহারা রর আতি স্বীকার কানিযাও অংশ্রাড শাক তল 
- করেন না। অন্যে বলেন ঈশ্বর ইচ্ছাপ্রব্তযাদবিশিজ্ট_এই জগতের নির্ম্মাতা; 
নু এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। উপারিকথিত দার্শীনকেরা বলেন, আমরা সে সকল 
এ ধা জান না, জানবার উপায়ও না; ইহাই কেবল জানি যে, সেই জগৎ-কারণ 'অজ্ঞেয়। হবর্টি 
নসর এই সম্প্রদায়ের মহখপা্ | ' তাঁহার দর্শনে ঈশ্বর জগদ্্যাপক' জ্ঞানাতাঁত শাক্ত 
2 ৃ 

4. * বঙ্গদৰ্শন, ॥ বঙ্গদর্শন প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল, “মিল ডার্বিন্‌ এবং 
দম” হি বিজ্ঞান টি রা “Science” বঁঝতে হইবে। 
Lt The consciousness of an Inscrutable Power manifested to us through 
all phenomena has been growing ever clearer First Principles, p. 108. ইহা 
5 গর হবি স্পেল্সরের মতের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। 
বৰ ২-১৮ | মা 
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বাঁজকম রচনাবলী 
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. দৌঁথয়াই আমরা ঈশ্বরের আস্তিত্ব স্বীকার কাঁরতোঁছ, সেইখানেই তাঁহার শাক্ত যে 


হইয়াছেন। ঈশ্বরবাদাঁরা সচরাচর ঈশ্বরের চিরিক গুণ বিশেষরুপে নির্বাচন কাঁ চন 
শাক্ত, জ্ঞান এবং দয়া । তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বরের গুণ মাত্র সীমাশন্য_অনস্ত। অতএব ঈশ্বরের 
শাক্ত, জ্ঞান এবং দয়াও অনস্ত। ঈশ্বর সব্্বশীক্তমান্‌, সব্বজ্ঞ, এবং দয়াময় 

{মল্‌ এই মতের প্রাতবাদ কারিয়াছেন। তান বলেন, যে, যেখানে জগতের নিৰ্ম্মাণ কোশল 


তাহা স্বীকৃত হইতেছে। কেন না, যিনি সব্্বশাক্তমানূ, তাঁহার কৌশলের প 
কৌশল কোথায় প্রয়োজন হয়? যেখানে কৌশল ব্যতীত ইন্টাসাদ্ধ হয় না, সেই 
প্রয়োজন হয়_যান সব্্বশক্তিমান্‌, ইচ্ছায় সকলই কাঁরতে পারেন, তাঁহার কৌশলের 
হয় না। কেবল ইচ্ছা বা আজ্ঞামাব্রে কৌশলের উীদ্দিষ্ট কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে। হা 
এরূপ শাক্ত থাকত যে, সে কেবল ঘাঁড়র ডায়ল্‌ প্লেটের উপর কাঁটা বসাইয়া দি 
'নিয়মমত চালত, তবে কখন মনুষ্য কৌশলাবলম্বন করিয়া ঘাঁ়ুর স্প্রঙ্গের উপর ! স্প্রঙ্গ্‌ এবং 
হলের উপর হুল গড়ত না। অতএব বর যে মন নহেন, ইহা সিদ্ধ ৷ 

এ কথার দুই একটা উত্তর আছে, কিন্তু হিন্দুধর্মের নৈসার্গক ভিত্তির অনুসন্ধান 
আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য, অতএব সে সকল কথা আমরা ছাড়িয়া যাইতে পারি। সে সকল 
আপান্তও মল সম্যক্‌ প্রকারে খণ্ডন কারয়াছেন। { 

সব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে টিল্‌ বলেন যে, ঈশ্বর সব্বজ্ঞ {কি না, ত্বষয়ে সন্দেহ । যে প্রণালী 
অবলম্বন কাঁরয়া মনুষ্যের কৃত কৌশলের বিচার করা যায়, সে প্রণালী অবলম্বন কারয়া 
ঈশ্বরকৃত কৌশল সকলের সমালোচনা কাঁরলে অনেক দোষ বাহির হয়। এই মন.ব্যদেহের 
নির্ম্মাণে কত কৌশল, কত শৃক্ত ব্যায়ত হইয়াছে, কত যত্বে তাহা রাক্ষত হইয়া থাকে। কিন্তু 
যাহাতে এত কৌশল, এত শক্তিব্যয়, এত যত্ন, তাহা ক্ষণভঙ্গুর-_কখন আধক কাল. থাকে না! 
{যান এত কৌশল 'কারিয়া ক্ষণভঙ্গঃরতা বারণ করিতে পারেন নাই, তান সকল কৌশল 
জানেন না__সব্বজ্ঞি নহেন। দেখ, জীবশরাঁর কোন স্থানে ছিন্ন হইলে, তাহা প:নঃসংযভ হইবার 
কৌশল আছে; উহাতে বেদনা হয়, পয হয়, এবং সেই ব্যাধির ফলে পঢ়নঃসংযোগ ঘটে । বস্তু 
সেই ব্যাধি পঁড়াদায়ক। যাহার প্রণীত' কৌশল, উপকারার্থ প্রণীত হইয়াও পাঁড়াদায়ক, তাঁহার 
কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে। যাঁহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে, তাঁহাকে কখন সব্বজ্ঞ বলা 
যাইতে পারে না। 

ইহাও মিল; স্বীকার করেন যে, এমতও হইতে পারে যে, এই অসম্পূর্ণতা শাঁক্তর অভাবের 


উত্থাপিত হয় যে, কে ঈশ্বরের শীক্তর প্রাতবন্ধকতা করে? মনুষ্যাদ যে জব্বশীক্তমান্‌ নহে 
তাহার কারণ, তহাদিগের শক্তির প্রাতবন্ধকতা আছে। তুমি যে হিমালয় পর্বত উৎপাটন করিয়া 
সাগর-পারে নিক্ষেপ কাঁরতে পার না-তাহার কারণ, লে তোমার শাঁক্তর প্রাতবন্ধকতা 
কাঁরতেছে। শাক্তির প্রতিবন্ধক না থাকিলে, সকলেই সব্বশীক্তমান্‌ হইত। ঈশ্বর সব্বশীক্তমানূ ; 
নালা হইতেছে যে, তাহার শা পরব কিক পালে 


কি? কোন ক জন্য সব্ব'জ্ঞ তাঁহার আভপ্রেত কৌশল 'নদ্রেষ কারতে পারেন 


বিবিধ প্রবন্ধ__ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাদ্ত্র কি বলে 


৭ কারয়াছে। মৃত্তিকা তাহার পূর্ব হইতে ছিল, কুস্তকারের সৃষ্ট নহে, এ কথা বলা 
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রূপে আয়ত্ত নহে। সেই কারণে বহুকৌশলময় এবং বহুশকিসম্পন্ন ঈশ্বরও 
[সকল সম্পূর্ণ এবং দোষশুন্য করিতে পারেন নাই। 
টি উত্তর এই যে, ঈশ্বরাবিরোধী "দ্বিতীয় কোন চৈতনাই তাঁহার শক্তির প্রাতবন্ধক) 
র কার্য দোখয়া নির্ম্মাতাকে সিদ্ধ কারিলে, তবে তাঁহার কার্ষের প্রতিবন্ধকতার 
প্রাতকুলাচারী চৈতন্যেরও কল্পনা করিতে পার। পারাসিকদিগের প্রাচীন দ্বৈত 
তাহারা বলেন যে, একজন ঈশ্বর জগতের মঙ্গলে নিযুক্ত-আর এক ঈশ্বর 
গলে নিযুক্ত। খীষ্টধর্মমে ঈশ্বর ও সয়তানে এই দ্বৈত মত পরিণত। 
সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে মল্‌ প্রথমোক্ত মতঁট অবলম্বন করারই কারণ দর্শনইয়াছেন। 
প্রণীত “প্রকাততত্ব" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তিনি দ্বিতীয় মতের পম্ঠরক্ষা করিয়াছেন। 
নষ্টময়, তাহা কোন মন্ষ্যকে কষ্ট করিয়া বুঝাইবার কথা নহে--সকলেই আঁবরত 
[রতেছেন-এবং পরের দুঃখভোগ দৌখতেছেন। জীবের কার্ধা মাত্রই কেবল 
চেষ্টা। যান কেবল জাবের মঙ্গলাকাশক্ষী, তংকর্তৃক এরুপ দঃখময় সংসার 
সসন্ভব। এ সম্বন্ধে কথিত প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তির মম্মানুবাদ কারতোছি। 
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দূ 1 হয় যে, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন, তবে জীবের দুঃখ যে 


তৎসম্বন্ধে মিলের 'কয়েকাঁট কথা ইংরেজিতে উদ্ধত করিতোঁছ। 

“Next to the greatness of these Cosmic Forces, the quality which most 
forcibly strikes everyone who does not avert his eyes from it is their perfect 
810 absolute recklessness. They go straight to their end, without regardin, 

iS What and whom they crush on the road ...Tn sober truth, nearly all things 
401: which men are hanged or imprisoned for doing to one another are nature's 


Cyeryday Performances. Killing the most criminal act recognised by human 


laws, Nature does once to every being that lives ; and in a large proportion 
(১ cases, after protracted tortures such as only the greatest monsters whom we 
980 of ever purposely inflicted on their living fellow-creatures. If, by an 
৪ Arbitrary reservation we refuse to account any thing murder but what 
abridges a certain term supposed to be allotted to human life, Nature does 

‘50 this to all but a small percentage of lives, and does it in all the modes, 
Violent or insidious, in which the worst human beings take the lives of one 
811011167. Nature impales men, breaks them as if on the wheel. casts them to 

be devoured by wild beasts, burns them to death, curshes them with stones 
১৮ the first Christian Martyr, starves them with hunger, freezes them with 

Old, poisons them by the quick or slow venom of her exhalations and has 
undreds of other ho deaths, such as the ingenious cruelty of a Nabis or 
Domitian never surpassed. All this Nature does with the most supercilious 
৮1082101990) of mercy and of justice, emptying her shafts upon the best and 
boblest indifferently with the meanest and worst; upon those who are engaged 
the highest and worthiest enterprise, and often as the direct consequence 

৩ noblest acts ; and it might almost be imagined as a punishment for 
‘1. She mows down those on whose existence bangs the well-being of a 
ole People, perhaps of the Prospects of the human race for generations to 
9106, with as LE compunction as those whose death is a relief to themselves 

10 to those under their noxious influence. Such are nature’s dealings with 


ye hi (০7484 


বাঁঙকম রচনাবলী 


পক্ষ সমর্থন করিতে আপনাঁদগকে যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহাঁদগের মধ্যে যাহারা, 
মতবৈপরীত্যশুন্য, তাঁহার এই সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, হৃদয়কে কাঠনভাবাগন্ন 
কয়া স্থির কাঁরয়াছেন যে, দুঃখ অশুভ নহে। তাঁহারা বলেন বে, ঈশ্বরকে দয়াময় বলায় এমত 
বুঝায় না যে, মনুষ্যের সুখ তাঁহার আভগ্রেত; তাহাতে বুঝায় যে, মনুষ্যের ধম্মই তাহার 
আঁভপ্রেত; সংসার সুখের হউক না হউক, ধর্মের সংসার বটে। এইরূপ ধর্মনীতির বিরদ্ধে; 
যে সকল আপাত্ত উত্থাপত হইতে পারে, তাহা পাঁরত্যাগ করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে যে, 
স্থল কথার মীমাংসা ইহাতে কই হইল? মনুষ্যের সুখ, সৃষ্টিকর্ত্তার যদ উদ্দেশ্য হয়, তাহা; 
হইলে সে উদ্দেশ্য যেমন সম্পূর্ণরূপে বিফলশকৃত হইয়াছে, মনুষ্যের ধর্ম্ম তাঁহার যাঁদ উদ্দেশ্য 
হয়, তবে সে উদ্দেশ্যও সেইরূপ সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। সমষ্টিপ্রণালী লোকের সুখের পক্ষে, 
যেরূপ অনুপযোগণ, লোকের ধম্মের পক্ষে বরং তদধিক অন-পযোগী। যদ সৃষ্টির নিয়ম: 
ন্যায়মূলক হইত এবং সৃষ্টকর্ত্তা স্বশাক্তমান্‌ হইতেন, তবে সংসারে যেটুকু সুখ দন্খ 
আছে, তাহা ব্যাক্তাবশেষের ভাগ্যে তাহাদের ধর্ম্মধর্ম্মের তারতম্য অনুসারে পাঁড়ত; কেহ 
অন্যাপেক্ষা অধিকতর দযাক্কিয়াকারী না হইলে অধিকতর দুঃখভাগী হইত না; অকারণ ভাল, 
মন্দ বা অন্যায়ানডুগ্রহ সংসারে স্থান পাইত না; সৰ্্বাঙ্গসম্পন্ন নৈঁতক উপাখ্যানবং i 
নাটকের আঁভনয়তুল্য মনষ্জীবন আতবাহত হইত। আমরা যে পথরীতে বাস কার, তাহা 
যে উপারিকথিত রণীতয্ুক্ত নহে, এ বিষয়ে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; এবং এইরুগ; 
ইহলোকে যে ধৰ্ম্মাধ্দ্মের সমচিত ফল বাকি থাকে, লোকান্তরে তাহার পাঁরশোধন আবশ্যক; 
পরকালের আস্তত্ব সম্বন্ধে ইহাই গর্তের প্রমাণ বালয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এরুপ প্রমাণ, 
প্রয়োগ করায় অবশ্য স্বীকৃত হয় বে, এই জগতের পদ্ধীত অবিচারের পদ্ধাত, সাঁঘচারের 
নহে। যাঁদ বল যে ঈশ্বরের কাছে সুখ দুঃখ এমন গণনীর নহে যে, তান তাহা পৃণ্যাত্ার 
পুরস্কার এবং পাপাত্মার দণ্ড বাঁলয়া ব্যবহার করেন, বরং ধর্ম্মই পরমার্থ এবং অধম্মই পরম: 
অনথ তাহা হইলেও নিতান্ত পক্ষে এই ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ই যাহার যেমন কর্ম, তাহাকে সেই পাঁরমাণে 
দেওয়া কর্তব্য ছিল। তাহা না হইয়া, কেবল জল্মদোষেই* বহু লোকে সব্ববপ্রকার পাপাসক্ত হয়ঃ 
তাহাঁদগের িতৃ-মাতৃ-দোষে, সমাজের দোষে, নানা অলঙ্ঘ্য ঘটনার দোষে এইরূপ হয়? 
তাহাদের নিজদোষে নহে। ধম্মপ্রচারক বা দার্শীনকাদিগের ধন্রোন্মাদে শুভাশ,ভ সম্বন্ধে রে 


life, Even when she does not intend to kill, she inflicts the same tortures in 
apparent wantonness. In the clumsy provision which she has made for that. 
perpetual renewal of animal life, rendered necessary by the prompt terml- 
nation she puts to it in every individual instance, no human being, ever 
comes into the world but another human being is literally stretched of 
the rack for hours or days, not unfrequently issuing in death. Next to tak 
ing life (equal to it according to a high authority) is taking the means 
which we live ; and Nature does this too on the নিট scale, and with t 
most callous indifference. A single hurricane destroys the hopes of a sea 
a flight of locusts or an inundation desolates a district, a trifling chemi 
change in an edible root starves a million of people. The waves of the 9 
like Danditri, seize and appropriate the wealth of the rich and the little 
of the poor with the same accompaniments of stripping, wounding, 8106 
killing as their human prototypes. Every thing in short which the 9 
men commit either against life or property is perpetrated on a large 96 
by natural agents. Nature has Noyades more fl than those of Carri 
her explosions or fire damp are as destructive as human artillery ; her Pp. 
gue and cholera far surpass the poison cups of the Borgias . . . Anarc 
and the Reign of Terror are overmatched in injustice, ruin, and dea 
by a hurricane and a pestilence.”—Mill on Nature, pp. 28-31. 
a খঃশষ্টান: ইউরোপে এ কথার উত্তর নাই। পনজ্জনমাবাদী হিন্দুর হাতে মিল্‌ তত সহজে 
গাইতেন না। 
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[বিবিধ প্রবন্ধ-_ন্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাক্ত্র কি বলে 


কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ বা বিকৃত মত প্রচার হইয়া থাকুক না কেন, কোন প্রকার মতানদসারেই 
প্রাকৃতিক শাসনপ্রণালী দয়াবান্‌ ও সব্্বশাক্তমানের কৃত কার্য্যাননুরন্প বলয়া স্বীকার করা 
যাইতে পারবে না।”* 

এই সকল কথা বাঁলয়া মিল্‌ যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার এমত অর্থ করা যায় যে, এই জগতের 
শনন্মাতা বা পালনকর্ত্ণ হইতে পৃথক শক্তির দ্বারা জীবের ধ্বংস বা অনিষ্ট সম্পন্ন হইতেছে। 
এরুপ মত সূসঙ্গত। ল্‌ এরুপ মত ইঙ্গিতেও ব্যক্ত কারয়াছেন কি না, তাহা তাঁহার জাীবন- 
চারত যে না পাঁড়য়াছে, তাহার সংশয় হইতে পারে। এজন্য ইংরেজি হইতে আমরা 'কাণ্টৎ 
উদ্ধৃত কাঁরতোছ। 

“The only admissible mora theory of Creation is that the principle 
of good cannot at once and altogether subdue the powers of evil, either 
physical or moral; could not place mankind in a world free from the 
necessity of an incessant struggle with the maleficent powers, or make 
them victorious in that struggle, but could and did make them capable 
of carrying on the fight with vigour and with progressively increasing 
success. Of all the religous explanations of the order of Nature, this 
alone is neither contradictory to itself, nor to the facts for which it 
attempts to account.”T হি 

যাঁদ এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, জগতের পালনকর্তা এবং 
সংহারক্তা স্বতন্ত্র, এমত কথা অসঙ্গত নহে। ইহার উপর যদি একজন পৃথক সাঁষ্টকর্তা 
পাওয়া যায়, তাহা হইলে ত্রিদেবের নৈসার্গক ভাতত পাওয়া গেল। 

মিলে তাহা পাওয়া যাইবে না; িল্‌ হিন্দ; নহেন, হিন্দুর পক্ষসমর্থন জন্য লিখেন নাই। 
তান নম্মণকৌশল হইতে ঈশ্বরের আঁস্তত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, নির্মাতা ভিন্ন সৃষ্টিকর্তা 
মানেন না। কিন্তু বিজ্ঞানে বলে, জাবের জন্ম নির্মাণ সার; ভৌতিক পদার্থের সমবারাবশেষ 
জীবন্ব। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু দোখ-জীব ভীনিদ্‌ বায়ন বার ম্রস্তরাদ, সকলই সেই- 
রূপে নামত; পৃথবীও তাই; সম, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু, নক্ষত্র, নাঁহারিকা, সকলই 
মম্ম্মিত। অতএব সকলই সেই নির্মাতার, কীর্ভ-তাঁহার হস্তপ্রসনত। সচরাচর সংষ্টকর্তা 
যাঁহাকে বলা যায়, ঈদ্‌শ নিম্মণতার সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ অল্প। যে আকারশদন্যু টু 
পরমাণুসমান্টতে এই 'বশ্ব গঠিত, তাহা নির্মিত কি নানিম্সাতার হস্তপ্রস্ত শক না- তাহার 
কেহ স্রচ্টা আছেন ক না, তাঁদ্বষয়ে প্রমাণাভাব। এইটকু স্মরণ রাখিয়া, সৃষ্টিকর্তা শব্দের 
প্রচলিত অথথ 'নম্মতাকে সৃষ্টিকর্তা বলা যাইতে পারে। তাহা হউক বা না হউক, ঈদ্‌শ 
ষ্টার সঙ্গেই ধৰ্ম্ম এবং বিজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ। অতএব তাঁহাকে পাইলেই আমাঁদগের 
আভপ্রায় সিদ্ধ হইল। 

িল্‌ বলেন, তাঁহার আস্ত প্রমাণীকৃত। তবে মিল্‌, নির্মাতা এবং পালন বা রক্ষাকর্তার 
মধ্যে প্রভেদ করেন না। ইউরোপে কেহ এরূপ প্রভেদ স্বীকার করে না। এরুপ স্বীকার না 
কারবার কারণ ইহাই দেখা যায় যে, জন্ম বা সৃজন, সেই নিয়মাবলণীর ফল রক্ষাও জাগাঁতক নিয়মা- 
বলীর ফল; যে নিয়মাবলীর ফল জল্ম বা সৃজন, সেই নিয়মাবলর ফল রক্ষা। অতএব বান 
জন্ম, নিৰ্ম্মাণ বা সৃষ্টির নিয়ন্তা, তাঁনই রক্ষা বা পালনেরও নিয়ন্তা, ইহা 'সিদ্ধ। 

কিন্তু ধংস সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। রক্ষাও জাগাঁতক নিয়মাবলীর ফল; 
সংহারও জাগ্গাতক নিয়মাবলশীর ফল। যে সকল নিয়মের ফল রক্ষা, সেই সকল নিয়মেরই ফল 
ধ্বংস। যে রাসায়ানক সংযোজন বিশ্লেষণে জীবের দেহ রাক্ষত হয়, সেই রাসায়ানক সংযোজন 
বিশ্লেষণেই জীবের দেহ লয়প্রাপ্ত হয়। যে অদ্লজানের সংযোগে জীবের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও 
পাঁরপ-্ট হইতেছে_-শেষ দদনে সেই অম্লজান সংযোগেই তাহা নষ্ট হইবে। অতএব ফানি 
পালনের নিয়ন্তা, 1তানই যে সংসারের নিয়ন্তা, ইহাও সিদ্ধ। - 


* Mill on Nature, pp. 37-38. 
T Mill on Nature, pp. 38-39. 
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বলিবার কারণ কি? কারণ এই যে, যিনি পালনকর্তা তাহার অভিপ্রায় যে জ 


বাঁঙঁকম রচনাবলণ 
তবে, পালনকর্ত চৈতন্য সংহারকর্তা চৈতন্য পৃথক্‌, এরূপ বিবেচনা অসঙ্গত : 


বর } 

জগতে ইহার বহূতর প্রমাণ দেখা যায়। কিন্তু মঙ্গল তাঁহার অভিপ্রেত EE ত 1 
আধক্য দেখা যায়। যাঁহার অভিপ্রায় মঙ্গলাসাঁদ্ধ, তানি আপনার অভিপ্রায়ের প্রাতকূলতা 
কারয়া অমঙ্গলের আধিক্যই সিদ্ধ কারবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। এই জন্য সংহার যে পথক j 
চৈতন্যের অভিপ্রায় বা অধিকার, এ কথা অসঙ্গত নহে, বলা হইয়াছে। 

তবে এরুপ মতের স্থল কারণ, সা সূজন ও পালনে 
যাঁদ এইরূপ আঁপ্রায়ের অসঙ্গীত দেখা যায়, তবে স্রষ্টা ও পাতা পৃথক, এরূপ মতও অসঙ্গত 
বোধ হইবে না। 

সজনে ও পালনে এরূপ অসঙ্গাত আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। 
নাহলে ভাঁর্বনের « প্রাকৃতিক নিব্বণচন” পারত্যাগ কাঁরতে হয়। যে মতকে প্রাকীতিক নির্বাচন 
বলে, তাহার মুলে এই কথা আছে যে, যে পারমাণে জীব সংষ্ট হইয়া থাকে, সেই পাঁরমাণে 
কখন রক্ষিত বা পালিত হইতে পারে না। জবকুল অত্যন্ত বাঁদ্ধশল-কল্তু পৃথিবী সংকীর্ণা। 
সকলে রক্ষিত হইলে, পাঁথবাতে স্থান কুলাইত না, পৃথিবীতে উৎপন্ন আহারে তাহাদের পৃরি- চ 
পোষণ হইত না। অতএব অনেকেই জান্মিয়াই বিনষ্ট হয়-_-আঁধকাংশ অন্ডমধ্যে বা বাঁজে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যাহাদগের বাহ্য বা আভ্যন্তারক প্রকৃততে এমন কিছ বৈলক্ষণ্য আছে যে, 
তারা তাহারা সমানাবস্থাপূন জাবগণ হইতে আহারসংগ্রহে, কিবা অনা প্রকারে তান 

পট, তাহারই রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, অন্য সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। মনে কর, কোন দেশে বহু 
জাতীয় এরুপ চতুষ্পদ আছে যে, তাহারা বৃক্ষের শাখা ভোজন কাঁররা ভাঁবনধারণ করে, তাহা 
হইলে যাহাঁদগের গলদেশ ক্ষুদ্র, তাহারা কেবল সব্বানম্স্থ শাখাই ভোজন রতে পাইবে? 
যাহাদের গলদেশ দীর্ঘ, তাহারা 'নন্নস্থ শাখাও খাইবে, তদপেক্ষা উদ্ধবরদ্থ শাখাও খাইতে 
পাঁরবে। অুতরাং যখন খাদ্যের টানাটানি হইবে-_সব্বীনম্নচ্থ শাখাসকল ফদুরাইয়া যাইবে, 
তখন কেবল দীর্ঘসকন্ধেরাই আহার পাইবে-_হুস্বস্কন্ধেরা অনাহারে মাঁরয়া যাইবে বা ল’প্তবং | 
রতি চল রা পীর চলে রক্ষিত হই | 
হুদ্বহ্কন্ধের বংশলোপ হইল। 

বট হয় তত জীব কদাচ রক্ষা হইতে 
পারে না। পারলে প্রাকৃতিক 'নব্বাচনের প্রয়োজন হইত না। দেখ, একাট সামান 
কত সহস্র সহস্ৰ বীজ জন্মে; একটি ক্ষনদ্র কীট কত শত শত অণ্ড প্রসব করে যাদ 
বাঁজ বা সেই অণ্ড, সকলগননলই রাক্ষত হয়, তবে আঁত অল্পকাল মধ্যে সেই এক বক্ষেই বা 
১8৯ আচ্ছন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ বা অন্য জীবের স্থান হয় না। যাঁদ কোন | 
প্রত্যহ তাহা অণ্ড প্রসব করে (ইহা অন্যায় কথা নহে,) তবে দুই দিনে সেই কাট সন্তান | 
ত চাঁরাট, তিন দিনে আটটি, চারি দিনে যোলাট, দশ দিনে সহস্রাধিক, এবং বিশ দিনে | 
দশ লক্ষের আধক কাঁট জাল্মিবে।' এক বংসরে কত কোটি কীট হইবে, তাহা শভঙ্কর হিসাব 
হিতে সানা কাট হক াহা এক দম্পাতি 
হইতে চারি পাঁচটি সন্তানের আঁধক সচরাচর হয় না; অনেকেই মরিয়া যায়; তথাপি এমন দেখা. 
গিয়াছে যে, পঁচিশ বংসরে a ৯ হইয়াছে। যদি Hb ap হয় 
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িসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ন্যনকল্পেও এক ও হইতে ৭৫০ বং অধো ধু 


এক্ষণে পাঠক ভাবিয়া দেখুন, একটি বার্তাকুবৃক্ষে কতগুলি বারতা পরে ভাবুন, একটি 
বার্তাকুতে কতগনীল বাঁজ থাকে। তাহা হইলে একটি বার্তকৃবৃক্ষে কত অসংখ্য বাজ জন্যে 


* Origin of Species—6th Edition, p. 51. এ 
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তাহা 'স্থর কারবেন। সকল বাঁজ রক্ষা হইলে যেখানে বার্ষক দুইটি বীজ হইতে বংশাঁত 
বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হয়, সেখানে বৎসর বংসর প্রাত বৃক্ষের সহস্র সহস্র বার্তাকুবীজে 'বংশাঁত 
বংসরে কত কোটি কোটি কোটি বার্তাকুবৃক্ষ হইবে, তাহা কে মনে ধারণা কাঁরতে পারে? 
সকল বাঁজ রক্ষা পাইলে, কয় বৎসর পাাথবীতে বার্তাকুর স্থান হয়? 

চেতনা সম্বন্ধেও এরুপ । যে পরিমাণে সৃষ্টি, তাহার সহস্রাংশ রাক্ষিত হয় না। বাঁদ অন্টা 
এবং পালনকর্ত্তা এক, তবে তান যাহার পালনে অশক্ত, তাহা এত প্রচুর পাঁরমাণে সৃষ্ট করেন 
কেন? জীবের রক্ষা যাঁহার আভিপ্রায়, তিনি অরক্ষণীয়ের সৃষ্ট করেন কেন? ইহাতে ক 
আভপ্রায়ের অসঙ্গাত দেখা যায় না? ইহাতে কি এমত বোধ হয় না যে ম্রষ্টা ও পাতা এক, 
এ কথা না বালয়া, শ্রষ্টা পৃথক্‌, পাতা পৃথক, এ কথা বলাই সঙ্গত? 
ইহার একটি উত্তর আছে-জনবধবংসের জন্য একজন সংহারকর্তা কল্পনা কারয়াছ। সৃষ্ট 
বের ধংস তাঁহার কার্য__যত সৃষ্টি হয়, তত যে রক্ষা হয় না, ইহা তাঁহারই কার্য্য। পাতা 
বং সৃষ্টিকৰ্ত্তা এক, কিন্তু তান যত সৃষ্টি করেন, তত যে রক্ষা কারতে পারেন না, তাহার 
কারণ, এই সংহারকর্তার শীক্ত। নচে সকলের রক্ষাই যে তাঁহার অভিপ্রায় নহে, এমত কল্পনায় 
নহে। যেখানে তিনি সৰ্বশক্তিমান নহেন, কল্পনা কাঁরয়াছ, সেখানে তান যে সকলকে রক্ষা 
কাঁরতে পারেন না, ইহাই বলা উচিত; সকলের রক্ষা যে তাঁহার আঁভপ্রেত নহে, ইহা বালতে 
পার না। উত্তর এই। 

ইহারও প্রত্যুত্তর আছে। জগতের অবস্থা, জগতে যে সকল নিয়ম চালতেছে সে সকলের 
অথবা সেই সংহারকাশাক্তর আলোচনা করিলে ইহাই সহজে বুঝা যায় যে, এ জগতে অপারামত- 
সংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে-- অতএব অপারামত জাঁবসৃচ্টি নিষ্ফল । সামান্য মনুষ্যের সামান্য 
বদ্ধ দ্বারা এ কথা প্রাপণীয়। অতএব যানি শ্রষ্টা ও পাতা, তিনিও ইহা অবশ্য বিলক্ষণ 
জানেন। না জানিলে তিনি মনয্যাপেক্ষা অদরদশী। কিন্তু তানি কৌশলময়-_জীবসূজন- 
প্রণালী অপচ্ব্ব কৌশলসম্পন্ন, ইহার ভূর ভার প্রমাণ আছে। যাঁহার এত কৌশল, তান 
কখনও অদুরদর্শর্* হইতে পারেন না। যাঁদ তাঁহাকে অদুরদর্শা্ণ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা 
হইলে সেই সকল কৌশল যে চৈতন্যপ্রণীত, এ কথা আর বাঁলতে পারবে না; কেন না, অদুর- 
দর চৈতন্য হইতে সেরূপ কৌশল অসন্তব। তবে বালিতে হইবে যে, তান জানিয়া নিজ্ফল 
সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত । দুরদরশর চৈতন্য যে নিষ্ষল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় 
না। কারণ, নিম্ফলতা বৃদ্ধি বা প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইতে পারে না। 

অতএব ইহা সিদ্ধ, যানি পালনকর্তা, অপারামত জাঁবসৃষ্টি তাঁহার ক্রিয়া নহে। এজন্য 


| হতে জনা পৃথক: হইলেন, তবে সষ্ট জীবের রক্ষা তাঁহার উদ্দেশ্য বলয়া বিবেচনা 
আঁভপ্রায়ের সফলতা হইল-_রক্ষা না হইলেও সে আভিপ্রায়ের নিজ্ফলতা নাই। 


রক নহে" ইহাই হিন্দুধর্মের নৈসীর্গক ভিত্তি, এবং এই স্রষ্টা, পাতা ও হর্ত্তা ব্রহ্মা, 


পণ্ডিতগণ ই ত্রিদেবোপাসনা গৃহীত হইয়াছিল, জনসাধারণে উহা বদ্ধমূল, ইহাতে 
বশ্য এম না উহার সুদ্‌ূঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি আছে। লোকীবশ্বাসের 
সেই গুঢ নৈসা্গক ভীত্ত ি, তাহাই আমরা দেখাইলাম। 
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বাঙ্কম রচনাবলী 


বাঙ্গালীর সমঢুন্তবের সম্ভাবনা নাই। যতাঁদন না স্যাশাক্ষত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষ 
আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত কারবেন, ততাঁদন বাঙ্গালীর উন্নাতর কোন সম্ভাবনা নাই। 

এ কথা কৃতাবিদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না, আহা বাঁলতে পার না। যে 
ইংরাঁজিতে হয়, ত তাহা কয়জন বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে 
হদয়ঙ্গম না কাঁরতে পারে? যাঁদ কেহ এমত মনে করেন যে, সঢাশক্ষিতাদগের উক্তি 
স্ঢুশিক্ষিতদগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাহারা বিশেষ 
সমস্ত বাজালীর উন্নাত না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি 
না, কীস্মন্‌ কালে বাঁঝবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত 
হইবে, তাহা তিন কোটা বাঙ্গালা কখন ব্যাববে না বা শবে না। এখনও শুনে না, ব 


এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন্‌ “ফিল্‌টর্‌ ডৌন্‌” করিবে।* এ কথার 
এই যে, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সু শক্ষিত হইলেই হইল, 'অধ্ঃশ্রেণীর লোকাঁদগকে € 
শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই 'বিদ্বান্‌ হইয়া উঠিবে। যেমন 
পদার্থের উপরি ভাগে জলসেক কাঁরলেই নিম্ন স্তর পর্যন্ত সিক্ত হয়, তেমাঁন বদ্যারুপ 
বাঙ্গালী জাতিরূপ শোষক-ম্যাত্তকার উপারস্তরে ঢালিলে, নিম্ন স্তর অর্থাৎ ইতর লোক প 
ভায়া উঠবে! জল থাকাতে কথাটা একট: সরস হইয়াছে বটে। ইংরাজিশিক্ষার সঙ্গে এর 
জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নাতর এত ভরসা থাকত না। জলও অগাধ, 
অসংখ্য। এতকাল শহুচ্ক ব্রাহ্মণ পাণ্ডিতেরা দেশ উৎসন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য 
জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার কাঁরবেন। কেন না, তাঁহাঁদগের ছিদ্রগণে ইতর লোক প 
রসার্দ হইয়া উাঠবে। ভরসা করি, বোর্ডের মণ সাহেব এবারকার আবকাঁর 'ীর রিপোর্ট লি 
সময়ে এই জলপানা কথাটা মনে রাখিবেন। 

সে যাহাই হউক, দগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে, 
ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা, জল বা দ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোঁষরে॥; 


চিলি ফল দিবো পা 
প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর 
মধ্যে পরচ্গর সহদয়তা কিছুমান নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতাবদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকাদগে 
কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মুর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান্‌ এবং কৃতাবদ্যাদগের কোন সখে স 
নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোম্নাতির' পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রাতবন্ধক। ইহার অভ 
উতয শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। উচ্চ শ্রেণীর সহিত যাঁদ পাৎ 
, তবে সংসর্গ-ফল জাল্মবে ক প্রকারে? যে প্থক, তাহার সাঁহত সংসর্গ কোৎ 
ব্যক্তিরা অশক্তাদগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সখী না হইল, তবে কে 
ভহাদিগকে উদ্ধার বারিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উদ্ধত না হইল, তবে য 
শক্তিমন্ত, তাঁহাদিগেরই উন্নাত কোথায়? এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর 
চিরকাল এক অবস্থায় রাহল, ভদ্র লোকাঁদগের আঁবরত শ্রীবাদ্ধ' হইতে লাগিল! বরং যে 
সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, 'বামাশ্রত। 
সহ্দয়তা-সম্পন্ন। যতাঁদন এই ভাব ঘটে নাই_যতাঁদন উভয়ে পার্থক্য ছিল: ততাঁদন 
ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেই দন হইতে শ্ৰীবৃদ্ধি আরম্ভ । রে 
এথেন্স্‌, ইংলণ্ড্‌ এবং আমোরকা ইহার উদাহরণস্থল। সে সকল কাহিনী সকলেই অর 
আছেন। পক্ষান্তরে সমাজমধো, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকলে সমাজের যেরূপ অ' 
হয়, তাহার উদাহরণ স্পা্ট, ফ্রান্স, মিশর এবং ভারতবর্ষ। এথেন্স্‌ এবং স্পার্টা 


৯ উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া দিবার কথাটা উঠিয়াছিল ই কথাটা উঠা 
০ । তদপলক্ষে এই ক! 


হকার রারা রস রা -. 


এ 


বিবিধ প্রবন্ধ__বজদর্শনের পন্র-সচনা 


মাগন নগরী এথেন্সে সকলে সমান ; স্পার্টায় এক জাত প্রভু, এক জাত দাস ছিল। 
এথেন্স্‌ হইতে পাঁথবীর সভ্যতার সৃষ্টি হইল_যে বিদ্যাপ্রভাবে আধ্মানক ইউরোপের এত 
গৌরব, এথেন্স: তাহার প্রসুতি। স্পার্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল। ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু 
ীন্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। যাঁদও তাহার 
, কিন্তু অসাধারণ সমাজপণীড়ার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে। হস্তপদাদচ্ছেদ' 
প রোগীর আরোগ্যসাধন, এ বিপ্লবে সেইরূপ সামাজিক মঙ্গলসাধন। সে ভয়ানক 
অবগত আছেন। মিশর দেশে সাধারণের সহিত ধর্্ম-যাজকদিগের পার্থক্য- 
[লে সমাজোন্নীত লোপ। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই বণগত 
পার্থক্যের কারণ, উচ্চ বর্ণ এবং নীচ বর্ণে ষেরুপ গুরুতর ভেদ জান্ময়াছিল, এরূপ কোন দেশে 
জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় নাই। সে সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা 
এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দদু্ভাগ্যন্রমে 
শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যপ্রকার বিশেষ পার্থক্য জান্মিতেছে। 
সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। স্াশক্ষিত বাঙ্গালী দিগের আঁভপ্রায়সকল 
ধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহাদিগের মন্্ম ব্দাঝতে পারে 
তাঁহাঁদগকে চিনিতে পারে না; তাঁহাঁদিগের সংঘ্রবে আসে না। আর, পাঠক বা শ্রোতাঁদগের 
হত সহন্দতা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ। লিখতে গেলে বা কাঁহতে গেলে, 
[হা আপনা হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার "স্থির জানা থাকে যে, সাধারণ বাঙ্গালী 
হার পাঠক 


| 


এ এ 


গো এ 


<! 


) 


ত । শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজে কাজেই তাহাদিগের সাঁহত তাঁহার সহৃদয়- 
তার অভাব ঘাঁটয়া উঠে। 


যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্তব্য, তাহা আমরা 
সাবস্তারে বিবৃত কারলাম। কিন্তু রচনা-কালে স্মাঁশক্ষিত বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করার 
একাঁট বিশেষ বিঘ্য আছে। সূশিক্ষিতে বাঙ্গালা পড়ে না। স্ঢাশাক্ষিতে যাহা পাঁড়বে না, তাহা 
সুশাক্ষিতে লাখতে চাহে না। 
“আপারতোষাদ্বিদ্ষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানমূ।” ু 

আমরা সকলেই স্বার্থাভলাষী। লেখক মাত্রেই যশের অভিলাষী। যশঃ, স্মাশৃক্ষিতের 
মুখে। অন্যে সদসৎ 'বচারসক্ষম নহে' ; তাহাদের নিকট যশঃ হইলে, তাহাতে রচনার পরিশ্রমের 
সার্থকতা বোধ হয় না। সূশিক্ষিতে না পাঁড়লে সুশিক্ষিত ব্যাক্তি লিখবে না! 

এদিকে কোন স্মাশাক্ষিত বাঙ্গালীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, “মহাশয়, আপনি বাঙ্গালী_ 
বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পন্নাদতে আপনার এত হতাদর কেন?” তান উত্তর করেন, “কোন্‌ বাঙ্গালা 
গ্রন্থে বা পত্রে আদর করিব? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পাঁড়।” আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার, 
কারি যে, এ কথার উত্তর নাই। যে কয়খান বাঙ্গালা রচনা পাঠযোগ্য, তাহা দুই তন দিনের 
মধ্যে পাঁড়য়া শেষ করা যায়। তাহার পর দুই তন বংসর বসিয়া না থাকিলে আর একখান 
পাঠ্য বাঙ্গালা রচনা পাওয়া যায় না। 

এইরুপ বাঙ্গালা ভাষার প্রত বাঙ্গালীর অনাদরেই বাঙ্গালার অনাদর বাঁড়িতেছে। সাশক্ষিত 
বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বাঁলয়া সশাক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গাল, রচনা পাঠে িমদখ। 
স্টাশাক্ষত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, স্মাশক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমখ। 

আমরা এই পত্রকে সংশাক্ষত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী কাঁরতে যত্ন কারব। যত্ন কাঁরব, এই 
মার বালতে পাঁর। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদগের প্রথম উদ্দেশ্য। 

'দিতীয়, এই পত্ৰ আমরা কৃতাবদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ কাঁরলাম 
যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদগের বার্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করন । বাঙ্গালী সমাজে ইহা 
তাহাঁদিগের বিদ্যা, কল্পনা, 'াপকৌশল, এবং চিন্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাঁদগের উক্তি 
বহন কায়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করূক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বিবেচনা করেন 


যে, এরুপ বার্তাবহের কতক দূর অভাব আছে। সেই অভাব [নরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য । 


আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোগণী হইলে সাদরে গ্রহণ কাঁরব। এই পর, 
কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ সমষ্ট হয় নাই। 
আমরা কৃতাবদ্যাদগের মনোরঞ্জনার্থ যর পাইব বাঁলয়া, কেহ এরুপ বিবেচনা করিবেন না 


২৮৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা-সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহ 


মনোরঞ্জন সঙ্কল্প না করিতাম, তবে এই পর প্রকাশ বৃথা কার্য্য মনে কারতাম। 
অনেকে বিবেচনা করেন বে, বালকের পাঠোপযোগশ আত সরল কথা 1 


তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহদয়তা সম্বদ্ধিত 
তাহার সাধ্যান্মসারে অনুমোদন কাঁরব। আরও অনেক কাজ কাঁরব বাসনা কাঁর। কিন্ত 
গরজ্জে? তত বর্ষে না। গজ্জনকারী মান্রেরই পক্ষে এ কথা সত্য। বাঙ্গালা সামায়ক পত্রের 

৷ আমরা যে এই কথার সত্যতার একটি নূতন উদাহরণস্বরূপ হইব না, এঃ ন 
আমাদগের পঢব্বতনেরা এইরূপ এক এক বার অকালগঞ্জন করিয়া, কালে লয়প্রাপ্ত হই 
আমাদিগের অদৃল্টে যে সেরূপ নাই, তাহা বলিতে পারি না। যাঁদ তাহাই হয়, তথাঁপ আমর 
ক্ষাত বিবেচনা কারব না। এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সামীয়াক পত্রের ক্ষণিক 
জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নাত সিদ্ধ হইয়া 
থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন, এবং মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল সামান্য ক্ষা 
পন্রেরও জন্ম, অলঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু এ নিয়মাধীন, জীবনের পাঁরণাম এ 
নিয়মের অধীন। কালস্রোতে এ সকল জলব্দ্ধঃদ মান্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্লোতে নিয় 
জলবদদস্বরূপ ভাসিল ; নিয়মবলে বিলীন' হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পারিভাপয্যক্ত 
বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলব্দ্বুদও নিভ্কারণ 
বা নিষ্ফল নহে। 


সঙ্গত 


[ ১২৭৯ সালের বঙ্গদর্শনে সঙ্গীতবিষয়ক [তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহার কিয়দংশ 'জগদীশ- 
নাথ রায়ের রাঁচত। অবশিষ্ট অংশ আমার রচনা। যতটুকু আমার রচনা, তাহাই আম পুনরাদ্রত 
করিলাম। ইহা প্রবন্ধের ভগ্নাংশ হইলেও পাঠকের বুঝবার কষ্ট হইবে না। ] 


সঙ্গীত কাহাকে বলে? সকলেই জানেন যে, সঢুরাবাশষ্ট শব্দই জঙ্গীত। কিন্তু সুর কিঃ 

কোন বস্তুতে অপর বস্তুর আঘাত হইলে, শব্দ জন্মে ; এবং আহত পদার্থের পরমাণ্মধ্যে 
কম্পন জন্মে। সেই কম্পনে, তাহার চারি পার্থস্থ বায়ও কম্পিত হয়। যেমন সরোবরমধ্যে 
জলের উপাঁর ইন্টকখণ্ড নি'ক্ষপ্ত করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা সম্‌দ্ভূত হইয়া চারি দিকে 
মণ্ডলাকারে ধাবিত হয়, সেইরূপ কাম্পত বায়;র তরঙ্গ চার দিকে ধাবিত হইতে থাকে । সেই 
সকল তরঙ্গ কর্ণমধ্যে প্রাবষ্ট হয়। কর্ণমধ্যে একখানি সুক্ষ চর্ম আছে। এ সকল বায়বীয় 
ত্রঙ্গপরম্পরা সেই চম্মেপার প্রহত হয় ; পরে তৎসংলগ্ন অস্থি প্রভৃতি দ্বারা শ্রাবণ স্বায়তে নাত 
হইয়া মাস্তত্কমধো প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে আমরা শব্দানডভব কাঁর। 

অতএর বায়ুর প্রকম্প শব্দজ্ঞানের মুখ্য কারণ। বৈজ্ঞাঁনকেরা স্থির কাঁরয়াছেন যে, যে 
শব্দে প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮,০০০ বার বায়ুর প্রকম্প হয়, তাহা আমরা শ্মানতে পাই, তাহার 
আধক হইলে শদানতে পাই না। মসুর সাবার্ত অবধারিত করিয়াছেন যে, প্রাত সেকেন্ডে ১৪ 
বারের নন্যসংখ্যক প্রক্প যে শব্দে, সে শব্দ আমরা শীনতে পাই না। এই প্রকম্পের সমান 
মাত্রা সুরের কারণ। দুইটি প্রকম্পের মধ্যে যে সময় গত হয়, তাহা যদ সকল বারে সমান 
থাকে, তাহা হইলেই সর জন্মে। গীতে তাল যেরুপ, মাত্রার সমতা মান্র_শব্দপ্রকম্পে সেইরূপ রি 

লেই সদর জন্মে। যে শব্দে সেই সমতা নাই, তাহা জুররূপে পরিণত হয় না। সে শব্দ 
“বেস্দর” অর্থাৎ গণ্ডগোল মান্র। তালই সঙ্গীতের সার। 3 L 
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বাঁধ প্রবন্ধসঙ্গীত 


ই স্‌রের একতা বা বহযত্বই সঙ্গীত। বাহ্য নিসর্গতত্বে সঙ্গীত এইরূপ, কিন্তু তাহাতে 

নখ জন্মে কেন? তাহা বলি। 
র কিছুই সম্পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট হয় না। সকলেরই উৎকর্ষের কোন অংশে অভাব বা 
দোষ আছে। কিন্তু নির্দোষ উৎকর্ষ আমরা মনে কল্পনা কাঁরয়া লইতে পাঁর--এবং এক 
নামধ্যে তাহার প্রতিমা স্থাপিত করিতে পারলে, তাহার প্রাতমার্তর সৃজন কারতে 
পারি। যথা, সংসারে কখন নিদ্দোষ সুন্দর মনুষ্য পাওয়া যায় না ; যত মননষ্য দৌখ, সকলেরই 
কোন না কোন দোষ আছে, কিন্তু সে সকল দোষ ত্যাগ করিয়া, আমরা স্ন্দরকাক্তিমাত্রেরই 


শ্য। 
যেমন সকল বস্তুরই উৎকর্ষের একটা চরম সীমা আছে, শব্দেরও তদ্রুপ ॥ বালকের কথা মিষ্ট 
.বতীর কণ্ঠস্বর মুগ্ধকর ; বক্তার স্বরভঙ্গীই বক্তৃতার সার। বক্তৃতা শুনিয়া যত ভাল 
লাগে, পাঠ করিয়া তত ভাল লাগে না ; কেন না, সে স্বরভঙ্গীই নাই। সে কথা সহজে বললে 
তাহাতে কোন রস পাওয়া যায় না, রাঁসকের কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা অত্যন্ত সরস হয়। কখন কখন 
একটি মাত্র সামান্য কথায়, এত শোক, এত প্রেম বা এত আহমাদ ব্যক্ত হইতে শুনা গিয়াছে যে, 
শোক বা প্রেম বা আহমাদ জানাইবার জন্য রচিত সন্দীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার শতাংশ পাওয়া যায় 
না। কিসে এরুপ হয়? কণ্ঠভঙ্গীর গুণে । সেই কণ্ঠভঙ্গীর অবশ্য একটা 'চরমোংকর্ষ' আছে। 
সে চরমোৎকর্ষ অত্যন্ত সুখকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কেন না, সামান্য কণ্ঠভঙ্গীতেও 
মনকে চণ্টল করে। কণ্ঠভঙ্গীর সেই চরমোৎকর্ষই সঙ্গীত। কণ্ঠভঙ্গী মনের ভাবের চিহ্ন! 
অতএব সঙ্গীতের দ্বারা সকল প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। 

ভক্তি, প্রেম ও আহস্রাদ-বাচক সঙ্গীত, সকল সময়ে, সকল দেশে, সব্বলোকমধ্যে আছে। 
কেবল খলতা-ব্যঞ্জক সঙ্গীত নাই। যাহাতে রাগদ্েষাদি প্রকাশ পায়, সে সকল শব্দ গীতমধ্যে 
নহে। রণবাদ্য প্রভাতি আছে সত্য, কিন্তু এ সকল বাদ্য হিংসা-প্রবাচক নহে! ; কেবল উৎসাহ- 
বন্ধকি মান্র। কল্পনার দ্বারা আমরা রাগ অহঙ্কার প্রভৃতি খলভাবের বর্ণনা গাঁতে ভাবাঁসদ্ধ 
কাঁরতে চেষ্টা করি, কিন্তু সে বর্ণনা কল্পনা প্রাতান্ঠত মাত্র ; বুঝ্াইয়া না দিলে, বুঝা যায় না। 
অতএব এ সকল গীত স্বভাবসঙ্গত নহে। শোকপ্রকাশক গাঁত আছে, গীতমধ্যে তাহা আত 
মনোহর। কিন্তু শোক নুরভাব নহে ; ভাক্ত ও প্রেমবাচক। 

অতঃপর রাগ রাগ্সিণী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। যেমন তৌত্রশাট আদি দেবতা হইতে 
তেত্রিশ কোটী দেবতা হইয়াছেন, সেইরূপ আদিম ছয় রাগ এবং ছত্রিশ রাগিণী হইতে অদ্ভুত 
কল্পনার প্রভাবে, অসংখ্য উপরাগ-উপরাগিণী পান্রপৌন্রাদর সহিত হিন্দ সঙ্গীতে বিরাজমান 
য়াছে। এ বড় রহস্য। হন্দবাদগের বুদ্ধি অত্যন্ত কজ্পনা-কৃতুহলিনী। শব্দার্থ মানুকেই 
মানব-চারিব্রবিশিষ্ট কিয়া পারণত করিয়াছে। প্রাকৃতিক বস্তু বা শীক্তমান্রেরই দেবস্ব। পৃথিবী 
দেবী ; আকাশ, ইন্দ্র, বরুণ, আঁ, সূর্য, চন্দ্র বায়ু-সকলেই দেব ; নদ, নদী, দেব, দেবা। 
দেব দেবী সকলেই মন্ষ্যের ন্যায় রূপাঁবিশিষ্ট ; তাহাদের সকলেরই স্বর, দবামী, পত্র, পৌাঁদ 
আছে। তক দ্বারা প্রথম সিদ্ধ হইল যে, এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন আছেন। তিনি 
রন্ধা। দেখা যাইতেছে যে, ঘটপটাদির সৃষ্টিকর্তা, সাকার হস্তপদাদাবাশষ্ট। সুতরাং রক্মাও 
সাকার। হস্তপদাদাবাশষ্ট, বোঁশর ভাগ চতুম্ম্খে। তবে তাঁহার একটি রক্ষাণীও থাকা চাহি। 
একটি ব্ৰহ্মাণীও হইল। খাঁষগণ তাঁহার পাত্র হইলেন। হংস তাঁহার বাহন হইলেন, নাহলে_ 
তাঁবাধ হয় *ক প্রকারে_ব্রহ্মলোকে গাড়ি পালাকর অভাব। কেবল ইহাতেই কহ্পনাকারীর্া 
অন্ুষ্ট নহে। মনুষ্যেরা কামক্রোধাঁদপরবশ, মহাপাপা। ব্রহ্মাও তাই। তিনি কন্যাহারী। 
যেখানে সৃষ্টিকৰ্ত্তা প্রভাত অপ্রমেয় পদার্থ__আকাশ, নক্ষত্র, গিরি, নদ প্রভীত প্রাকৃতিক 
পদাৰ্থ আগনি, বায় গ্রভীত প্রাকৃতিক ক্রিয়া, কামাঁদ: মনোবাত্ত--এ সকল মবীর্তীবাশক্ট, 
গঢ়্কলন্াদিযুক্ত, সৰ্ব বিষয়ে মন্যসপ্রকতিসম্পন্ন হইলেন, সেখানে সরসমন্টি রাগই বা. বাদ 
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করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের রাগিণীর উপর উপরাগিণও হইল। বাঁদ উপরাগিণী হইল, 
উপরাগ না হয় কেন? তাহাও হইল। তখন রাগ রাণী, উপরাগ উপরাগিণন সকলে সখের 


ঘরকন্না কারতে লাঁগলেন। তাহাদের পৃত্রপোন্রাদি জন্মিল। 


মাতার ন্দনধবাঁন শদীনলাম। মনে কর, এস্থলে আমরা রোদনকারণণকে দোখতে পাইতোঁছ না, 


'কেবল ক্ুন্দনধবান শুনিতে পাইতেছি। সেই ধান শঢ়ানয়া আমাদগের মনে শোকের আবিভ্র 
হইল । আবার যখন সেইরুপ রোদনান;কারা স্বর শুনেব_আমাদের সেই শোক মনে পাঁড়বে_ ৰ্‌ 


সেইরূপ শোকের আবির্ভাব হইবে। 


মনে কর, আমরা অন্যত্র দৌখলাম যে, এক পঢ়রশোকাতুরা মাতা বসিয়া আছেন। কাঁদিতেছেন রর 


যখন আবার সেইরূপ ক্লিস্ট মুখমণ্ডল দেখব, তখন আমাদের সেই শোক মনে পাঁড়বে__হৃদয়ে 
সেই শোকের হইবে। 


অতএব সেই ধ্বনি, এবং সেই মুখের ভাব, উভয়ই আমাদের মনে শোকের চিহস্বরূপ |. 
সেই ধ্বনিতে সেই শোক মনে পড়ে। মানস প্রকাতির নিয়মান্‌সারে ইহার আর একটি চমৎকার. 
ফল জন্মে। শব্দ, এবং মনুখকান্তি, উভয়ই শোকের চিহ্ন বলিয়া পরস্পরকে স্মাতিপথে উদ্দীপ্ত 
করে। সেইরূপ শব্দ শঢ়ানলেই, সেইরূপ মুখকান্তি মনে পড়ে; সেইরূপ মুখ দেখিলেই, ও 


রুপ শব্দ মনে পড়ে। এইরুপ ভূরোভুরঃ উভয়ে একত্র স্মৃতগত হওয়াতে, উভয়ে উভয়ের 


প্রাতমাস্বরূপে পারণত হয়। সেই শোকব্যঞ্রক মুখাবয়বকে সেই শোকস.চক ধনের সাকার. 


য়া বোধ হর। 
ধান এবং ম্যীর্তর এইরূপ পরস্পর সদ্বন্ধাবলম্বন কারিয়াই প্রাচীনেরা রাগ রা'গণীকে 


সাকার কহ্পনা কাঁরয়া, তাঁহাদগের ধ্যান রচনা কারয়াছেন। সেই সকল ধ্যান, প্রাচীন আর্যয- 


দিগের আশ্চর্য্য কবিত্বশাক্ত ও কল্পনাশক্তির পরিচয়স্থল। আমরা পর্ব পুরুষদিগের কাীর্ত্ত 
যতই আলোচনা কার, ততই তাঁহাদিগের মহানুভাব দেখিয়াই চমৎকৃত হই। 


দই একাট উদাহরণ দই । অনেকেই টোড়ি রাঁগণশী শড়নিয়াছেন। সহদয় ব্যক্তিরা: 
- তচ্ছুবণে যে একাট অনিব্বচনায় ভাবে অভিভূত হয়েন, তাহা সহজে বক্তব্য নহে। সচরাচর _ 
যাহাকে কাঁবরা “আবেশ” বালিয়া থাকেন, তাহা এঁ ভাবের একাংশ-_কিন্তু একাংশমান্ন। তাহার 


সঙ্গে ভোগাভলাষ মিলিত কর। সে ভোগাভলাষ নাঁচপ্রবৃত্ত নহে। যাহা কিছ: নির্মল 


সদখকর, অন্যজনের অসাপেক্ষ, কেবল আধ্যাত্মিক, সেই ভোগেরই অভিলাষ । কিন্তু সে. 
ভোগাভিলাষের সামা নাই, তৃপ্তি নাই, রোধ নাই, শাসন নাই। ভোগে এবং ভোগসূখে অভিলাষ _ 
আপনি উছলিয়া উঠিতেছে 


৷ আকাঙ্ক্ষা বাঁড়তেছে। প্রাচীনেরা এই টোঁড় রাগণীর মরতে 


কল্পনা কাঁরয়াছেন, সে পরমাসুন্দরী যুবতী, বস্তালঙ্কারে ভূষিতা, কিন্তু বিরাহিণশী। আকাঙ্ফার _ 


আনিবৃত্তিহেতুই তাহাকে বরহিণী কল্পনা কাঁরতে ' হইয়াছে। এই বর ণী সুন্দরী বন- 


বিহারিণী, বনমধ্যে নিজ্জনে একাকিনী বসিয়া মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, বাঁণা বাজাইয়া_. 


তাহার সম্মুখে তটস্থভাবে দাঁড়াইয়া রাহিয়াছে ডু 


রাহ্‌ঃ || e 
এই চিত্র আনব্বচনীয় সনন্দর_কিন্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন ইহার আর এক চমৎকার গুণ আছে। ই 


ইহা টোড়ি রাগ্িণীর যথার্থ প্রাতমা। টোঁড় রাগণণ শ্রবণে মনে যে ভাবের উদয় হয়, এই 
প্রাতমা দর্শনে ঠিক সেই ভাব জল্মিবে। 


এইরনপ অন্যান্য রাগ রাগিণণর ধ্যান। মুলতানী, দীপক রাগের সহধাম্মণী, দীপকের _ 
পার্থবার্তনী, রক্তবদ্রাবৃতা গৌরাঙ্গী স্ন্দরশী। ভৈরবী শক্াম্বরপারধানা নানালঙ্কারভীষতা * 


এই সকল ধ্যান সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহার সন্দেহ নাই। যখন বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্তেই 


ইত্যাদি৷ 


২৮৬ 


কিন্তু এ কেবল রহস্য নহে। এই রহস্যের ভিতর বিশেষ সার আছে। রাগ-রাগিণাকে 
র করা, কেবল রাসকতামাত্র নহে। শব্দশাক্ত কে না জানে? কোন একট শব্দ- 
বিশেষ শ্রবণে মনের একটি বিশেষ ভাব উদয় হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানে। আবার কোন: 


দৃশ্য বস্তু দৌখয়াও সেই ভাব উদয় হইতে পারে। মনে কর, আমরা কখন কোন পঢ়্রশোকাতুরা 


বিবিধ প্রবন্ধ--বজদেশের কৃষক 


পাণ্ডতাদগের মতের অনৈক্য, তখন কল্পনামান্রপ্রসূত ব্যাপারে নানা ম্ীনর নানা মত না হইবে 
চক্ষু মুদিয়া, ভাবিয়া, মন হইতে অলঙকারের সৃষ্টি কারতে থাকিলে, অলঙ্কার- 
[তভেদ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য বক? কিন্তু কতকগঢনলেন শব্দ দ্বারা যে কতকগণলন 
ভাবের উদয় হয়, তাহা সকলকেই স্বীকার কাঁরতে হইবে। তাঁককেরা বলিতে পারেন যে, 
কোমল সুরে যদি শোকও বুঝায়, প্রেমও বুঝায়, উন্মাদও বনুঝায়, তবে স্বরতেদ দ্বারা একি 
 ভাবই কি প্রকারে উপলান্ধ হইতে পারে? উত্তর, সে উপলান্ধ কেবল সংস্কারাধীন। আমাদের 

'সঙ্গীতাবদ্যায় সুরের বাহুল্য এবং প্রভেদ অসীম, কিন্তু কেবল শিক্ষা এবং অভ্যাসেই তাহার 
তারতম্য উপলব্ধ হইতে পারে। সামান্য অভ্যাসে, বালকেরা সানাই শদ্দীনলে নাচে, হাইলগ্ডরেরা 
‘ 


বাগ্‌পাইপে গা ফুলায়, এবং প্রাচীন হিন্দুরা আগমনী শ নিলে কাঁদেন। এই অভ্যাস বনদ্ধমনল 
এবং স্মাশক্ষায় পারণত হইলে, ভাবসঞ্চয়ের আধিক্য জন্মে, পঃজ্খানুপএঞ্খ অনুভব কাঁরতে 
পারা যায়। 'শক্ষাহীন মূট্েরা যাহাতে হাসে, ভাবুকেরা তাহাতে কাঁদেন। অতএব লোকের 
যে সাধারণ সংস্কার আছে যে, সঙ্গীতসখান;ভব মনুষ্ের স্বভাবাসদ্ধ, তাহা ভ্রমাত্মক। কতক 
দুর মান ইহা সত্য বটে যে, সবর সকলেরই ভাল লাগে_স্বভাবিক তাল বোধ সকলেরই 
আছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতের সুখানূভব, শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবে না। অভ্যাসশনন্য 
যেমন পলাপ্ডুভোজনে বিরক্ত, আঁশাক্ষত ব্যাক্ত তেমান উৎকৃষ্টতর সঙ্গীতে বিরক্ত। কেন না, 
উভয় অভ্যাসাধীন। সংস্কারহান ব্যাক্ত রাগ-রাগিণী-পারপণ্র্ণ কালোয়াতি গান শনতে 
চাহেন না, এবং বহমলনাবাশষ্ট ইউরোপীয় সঙ্গীত বাঙ্গালীর কাছে অরণ্যে রোদন! কন্তু 
উভয় স্থানেই, অনাদরাঁট অসভ্যতার চিহ্ন বালতে হইবে। যেমন রাজনীতি, ধর্ম্মনণীত, বিজ্ঞান, 
সাহত্য প্রভাত সকল মনদষ্যেরই জানা উচিত, তেমনি শরারার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, এবং চিত্ত- 
.. প্রসাদার্থ মনোমোহনশী সঙ্গতাবিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্তব্য। শাস্ত্রে রাজকুমার 
. বাজকুমারীদের অভ্যাসোপযোগণ বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে 
ভদ্র পৌরকন্যাঁদগের সঙ্গীত শিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহা আমাদগের অসভ্যতার চিহ্ন। 
কুলকামিনীরা সর্গীতনিপদণা হইলে, গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাঁপত হয়। 
বাবুদের মদ্যাসাক্তি এবং অন্য একটি গুরুতর দোষ অনেক অপনীত হইতে প্রারে। এতন্দেশে 
শিম্মল আনন্দের অভাবই অনেকের মন্যাসাক্তর কারণ--সঙ্গীতাপ্ররতা হইতেই অনেকের 
বারস্ীবশ্যতা জন্মে। 


তা সাসানার কাবগ্যাররাদ TYTN 


বঙ্গদেশের কৃষক 


| [ “বঙ্গদেশের কৃষকে” এ দেশায় কৃষকাঁদিগের যে অবস্থা বার্ণত হইয়াছে, তাহা আর নাই। জমাদারের 
আর সেরুপ অত্যাচার নাই। নূতন আইনে তাঁহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে। কৃষকাঁদগের অবস্থারও 
অনেক উন্নত হইয়াছে। অনেক স্থলে এখন দেখা যায়, অত্যাচারী, জমীদার দদু্বল। এই সকল 
কারণে আম এতাঁদন এ প্রবন্ধ পুনম্ঠাদ্রত করি নাই। এক্ষণে যে আম ইহা পরনস্ণদ্রত কারতোছ, 
তাহার অনেকগাীল কারণ আছে। (১) ইহাতে পশচশ বৎসর পর্বে দেশের যে অবস্থা ছিল, তাহা 
জানা যায়। ভাঁবয্যৎ ইতিহাসবেভ্তার ইহা কারে লাগতে পারে। (২) ইহার পর হইতে কৃষকাঁদগের 
অবস্থা সমাজে আন্দোলিত হইতে লাঁগল। এক্ষণে যে উন্নাত সাধিত হইয়াছে, ইহাতে তাহার, প্রথম 
সতরাং পানম্মাদ্রত হইবার এ প্রবন্ধ একট; দাবি দাওয়া রাখে। (৩) ইহাতে কৃষকাঁদগের 
যে অবস্থা বার্ণত হইয়াছে, তাহা এখনও অনেক প্রদেশে অপারবার্ততই আছে। যতগ্াল উৎপাতের 
কথা আছে, তাহা সর কোন স্থানেই এখনও অন্তাহত হয় নাই। (9) এ প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, 
তন কি বোলাতে ক্ল, এবং (6) আম ডি শাক কো 
ং তাহা পঢনস্ণদ্বত কারয়াছিলাম। “বঙ্গদেশের কৃষক আর পুনম করি না, বিবেচনায় তাহার 
কিয়দংশ “সাম্য মধ্যে প্রাক্ষিপ্ত কারয়াছিলাম। এক্ষণে সেই “সাম্যগ্পীর্ধক পাস্তকখানি বিলাপ্ত করিয়াছি। 
সুতরাং “বঙ্গদেশের কৃষক” পনরমদিত করার আর একটা কারণ হইয়াছে। 
... অর্থশাম্ব্রঘটিত ইহাতে কয়েকটা কথা আছে, তাহা আমি এক্ষণে ভ্রাত্তশন্য মনে কাঁর না। কিন্তু 
: অর্থশাস্ত সম্বন্ধে কোন্‌ কথা ভ্রান্ত, আর কোন্‌ কথা ধ্রুব সত্য, ইহা নিশ্চিত করা দঃঃসাধ্য। অতএব 
ই কোন প্রকার সংশোধনের চেষ্টা কারলাম না।] 


| 
| 


EE 


২৮৭. 


প্রথম পারিচ্ছেদ- দেশের শ্রীবাদ্ধ 


আজ কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীব্‌দ্ধি হইতেছে। এত কাল 
আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসনকৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। 
কি মঙ্গল, দেখতে পাইতেছ না? এ দেখ, লোঁহব্ত্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে 
অতিক্ৰম করিয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে । এ দেখ, ভাগণীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গ- 
মালায় দিগ্‌গজ ভাসয়া গিয়াছিল, অগ্রিময়শী তরণণ ক্রীড়াশগীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ 
কাঁরয়া বাণিজ্য দ্রব্য বাহয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক 
রোগ হইয়াছে_বিদন্যৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তোমাকে সংবাদ দল, তুমি রান্রিমধ্যে 
তাঁহার পদপ্রান্তে বাঁসয়া' তাঁহার শঃশ্রুবা কারতে লাগলে । যে রোগ পুব্রে আরাম হইত না, 
এখন নবীন 1চাঁকতসাশাস্তের গুণে ডাক্তারে তাহা আরাম কারল। যে ভূঁমখণ্ড, নক্ষত্রময় 
আকাশের ন্যায় অট্টালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, উহা ব্যাঘ্র ভল্প্‌কের আবাস ছিল। 
এ যে দোখতেছ রাজপথ, পণ্টাশ বৎসর পঢ়ব্বে এ স্থানে সন্ধ্যার পর, হয় কাদার পিছলে পা 
ভায়া পাঁড়য়া থাকিতে, না হয় দস্যৃহস্তে প্রাণত্যাগ কাঁরতে; এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে 
কোট চন্দ্র জবালতেছে। তোমার রক্ষার জন্য পাহারা দাঁড়াইয়াছে, তোমাকে বহনের জন্য গাড়ি 
দাঁড়াইয়া আছে। য্খোনে বাঁসয়া আছ, তাহা দেখ। যেখানে আগে ছে'ড়া কাঁথা, ছে'ড়া সপ 
ছিল, এখন সেখানে কার্পেট, কৌচ্‌, ঝাড়, কাণ্ডেলান্রা, মার্বেল, আলাবান্টার্‌- কত বালব? 
যে বাব; দুরবীণ কাঁষয়া বৃহস্পাত গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ কাঁরতেছে, পণ্াশ 
বৎসর পূবের্বে জাল্মলে উন এত দন চাল কলা ধুপ দীপ দিয়া বৃহস্পতির পূজা করিতেন। 
আর আমি যে হতভাগ্য, চেয়ারে বাঁসয়া ফুলিস্কেপ্‌ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ব লিখিতে . 
| বসলাম, এক শত বংসর প্যব্বে হইলে. আম এতক্ষণ ধরাসনে' পশুবিশেষের মত বাসয়া ছে'ড়া 
তুলট্‌ নাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কি না, সেই কচ্‌কিতে মাথা ধরাইতাম। 
তবে [ক দেশের বড় মঙ্গল হইতেছ না? দেশের বড় মঙ্গল--তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য 
জয়ধ্বনি কর! 
এই মঙ্গল ছড়াছাঁড়র মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাঁসিম 
শেখ আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রোদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে এক হাঁট্‌ কাদার উপর 
্ বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চাঁষতেছে, উহাদের কি 

মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রোঁদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায়। ছাতি ফাটিয়া 
যাইতেছে, তাহারা নিবারণজন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কদ্দ্ম পান কারতোছে; ধায় প্রাণ 
যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া 
উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর 
ছেড়া মাদদরে, না হয় ভূমে, গোহালের এক পাগে' শয়ন কারবে-উহাদের মশা লাগে না। তাহারা 
প্রাতে আবার সেই এক হাটি; কাদায় কাজ কাঁরতে যাইবে--যাইবার সময়, হয় জমাদার, 

নয় মহাজন, পথ হইতে ধাঁরয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখবে, কাজ হইবে না। নয় 


উপবাস--সপারবারে উপবাস। বল দেখি চসমা-নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি, 
লেখাপড়া শিখিয়া ইহাঁদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ; আর তুমি ইংরাজ বাহাদুর! তুমি যে 
মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কঙ্পনা করিতেছ, আর অপর 
... হস্তে শ্ৰমরকৃষ্ণ *ম্রুগচ্ছে কদ্ডূয়িত করিতেছে--তুমি বল দোখ যে, তোমা হইতে এই হাসিম 
চা টিকতে রবি উপকার হইয়াছে j 
; , অণুমাৱ না, কণামাৱও না। তাহা যাঁদ না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে _ 
“ঘটায় হুলুধবনি দিব না। দেশের মঙ্গল? : 
মঙ্গল দোঁখতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ ? জন? 3 
কিলা কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করলে দেশে কয় জন থাকে? হিসাব কাঁরলে তাহারই _ 


বিবিধ প্রবন্ধ_বঙ্গদেশের কৃষক 


1... ২২-২২-৯১৭১ 
দেশ দেশের আঁধকাংশ লোকই কৃষিজীব। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্‌ কার্য্য হইতে 
পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষোপলে কে কোথায় থাকিবে? ক না হইবে? যেখানে 
তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই। 

দেশের শ্ৰীবৃদ্ধি হইতেছে, ফ্বীকার কাঁর। আমরা এই প্রবন্ধে একাঁট উদাহরণের দ্বারা প্রথমে 
দেখাইব যে, দেশের কি প্রকারে শ্রীবাদ্ধ হইতেছে। পরে দেখাইব, যে, কৃষকরা সে শ্রীবাদ্ধর 
ভাগী নহে। পরে সেখাইব যে, তাহা কাহার দোষ। 

রটিশ আঁধকারে . রাজ্য সুশাসিত। পরজাতীয়েরা জনপদপাঁড়া উপস্থিত করিয়া যে 
দেশের অর্থাপহরণ করিবে, সে আশঙ্কা বহুকাল হইতে রহিত হইয়াছে। আবার স্বদেশীয়, 
স্বজাতগর়ের মধ্যে পরস্পরে' যে স্চিতার্থ অপহরণ করিবে, সে ভয়ও অনেক নিবারণ হইয়াছে। 
দস্যভী।ত, চৌরভশীতি, বলবৎকর্তৃক দবব্বলের সম্পাত্তহরণের ভয়, এ সকলের অনেক লাঘব 
হইয়াছে । আবার রাজা বা রাজপুরুষেরা প্রজার সাঁণতার্থ সংগ্রহ-লালসায় যে বলে ছলে 


আহারোপযোগশী শস্যের আবশ্যক, সে দেশে বাণিজ্যের প্রয়োজন বাদে কেবল তদপযন্ত ভূমিই 
কার্যত হইবে, কেন না, অনাবশ্যক শস্য-যাহা কেহ খাইবে না, ফোলিয়া দিতে হইবে;_তাহা 
কে পারশ্রম স্বীকার কাঁরয়া উৎপাদন কাঁরতে যাইবে? দেশের অবাশস্ট ভূমি পাঁতত বা জঙ্গল 
বা তদ্রুপ অবস্থাবিশেষে থাঁকবে। কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি হইয়া যখন সেই এক লক্ষ লোকের দ্থানে 
দেড় লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশ’ ভূমি আবাদ না কাঁরলে চলে না। কেন না, যে ভূমির 


রস্থায় কার্ধত হইতেছে। 

আর এক কারণে চাষের বদ্ধ হইতেছে। সেই দ্বিতীয় কারণ বাণিজাবাদ্ধ। বাণিজ্য 
গবানময় মাত্র। আমরা যাঁদ ইংলণ্ডের বন্তরাদ লই, তবে তাহার 'বানময়ে আমাদের কিছু 
সামগ্র ইংলন্ডে পাঠাইতে হইবে, নাহলে আমরা কন্ত পাইব না। আমরা কি পাঠাই? অনেকে 
বাঁলবেন, “টাকা”; তাহা নহে, সেটি আমাদের দেশীয় লোকের একটি গুরুতর ভ্রম। সত্য 
বটে, ভারতবর্ষের কিছু টাকা 'ইংলন্ডে যায়,_সেই টাকাঁট ভারতব্যাপারে ইংলণ্ডের মুনাফা । 
সে টাকা ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্ত সামগ্রীর কোন অংশের মুল্য নহে, যাঁদ বিবেচনা কর, তাহাতেও 
হানি নাই। আঁধকাংশের বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত দ্রব্যসকল পাঠাই_যথা। চাউল, রেশম, 


পাঁরমাণে এই সকল কৃষজাত সামগ্রীর আধিক্য আবশ্যক হইবে। সনতরাং দেশে চাষও বাঁড়বে। 
ব্িটিশ্‌ রাজা হইয়া পর্যন্ত এ দেশের বাণিজ্য বাঁড়তেছে-স্মতরাং বিদেশে পাঠাইবার জন্য 
১ বৎসর আঁধক কাঁষজাত সামগ্রীর আবশ্যক হইতেছে, অতএব এ. দেশে প্রীত বংসর চাষ 
বাড়তেছে। 

চাষ বাঁদ্ধর ফল ক? দেশের ধনব্‌দ্ধ, শ্রীকৃদ্ধি। যাঁদ পুন্বে ১০০ বিঘা জমা চাষ 
করিয়া বার্ষিক ১০০, টাকা পাইয়া থাঁক, তবে ২০০ বিঘা চাষ কাঁরলে, ন্যনাধিক* ২০০, টাকা 
পাইব, ৩০০ শত বিঘা চাষ কারলে, ৩০০. টাকা পাইব। বঙ্গদেশে দিন দিন চাষের বদ্ধতে 
দেশের কৃষিজাত ধন বৃদ্ধ পাইতেছে। 
আর একটা কথা আছে। সকলে মহাদুঃখত হইয়া বলিয়া থাকেন, এক্ষণে দিনপাত করা 


 » সমাজতরবিদেরা বৃবঝিবেন, এখানে “নয্‌নাধিক” শব্দটি ব্যবহার কারবার বিশেষ তাংপর্য্য আছে, 
কিন্তু সাধারণপাঠ্য এই প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। 


ব ২-১৯ ২৮৯ 


ই 21: সি 
. ভার- দ্রব্য সামগ্রী বড় দরম্ম্ল্য হইয়া উঠিতেছে। এই কথা নর্্দেশ কাঁরয়া অনেকেই প্রমাণ 
কাঁরতে চাহেন বে, বর্তমান সমর দেশের পক্ষে বড় দুঃসময়, ইংরাজের রাজ্য প্রজাপীড়ক রাজ্য; 
এবং কালিষগ অত্যন্ত অধন্্মাক্রান্ত যুগ_দেশ উৎসন্ন গেল! ইহা যে গুরুতর ভ্রম, তাহাও 
সুশিক্ষিত সকলেই অবগত আছেন। বাস্তবিক, দ্রব্যের বর্তমান সাধারণ দুলা দেশের: 
অমঙ্গলের চিহ্ন নহে, বরং একটি মঙ্গলের চিহ্ন। সত্য বটে, যেখানে আগে আট আনার এক মণ: 
চাউল পাওয়া যাইত, সেখানে এখন আড়াই টাকা লাগে; ‘যেখানে টাকার তিন সের ঘৃত ছিল; 
সেখানে টাকায় তিন পোয়া পাওয়া ভার। কিন্তু ইহাতে এমত বুঝায় না যে, বস্তুতঃ চাউল বা! 
ঘৃত দম্ম্ল্য হইয়াছে। টাকা সস্তা হইয়াছে, ইহাই বুঝায়। সে যাহাই হউক, এক টাকার, 
ধান এখন যে দুই তিন টাকার ধান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই 
ইহার ফল এই যে, যে ভূমিতে কৃষক এক টাকা উৎপন্ন কাঁরত, সে ভূমিতে দুই তন টাকা! 

উৎপন্ন হয়। যে ভূমিতে দশ টাকা হইত, 0০০3 9৩7কা হয়। বঙ্গনেশের সব 

বা অধিকাংশ স্থানে এইরূপ হইয়াছে, সুতরাং এই এক কারণে বঙ্গদেশের কৃষিজাত বাৰ্ষিক 


টাকার স্থানে বার টাকা জান্মতেছে। kc 

০ হত এ পৰত জু 

চারগুণ বৃদ্ধ হইয়াছে, ইহা বাললে অত্যাক্ত হইবে না। এই বেশী টাকাটা কার ঘরে যায়? 
? 


কে ? 
এ ধন কৃষিজাত--কৃষকেরই প্রাপ্য__-পাঠকেরা হঠাৎ মনে কারিবেন, কৃষকেরাই পায়। বাস্তাবক 
৷ তাহারা পায় না। কে পায়, আমরা দেখাইতেছি। | 
) কিছ; রাজভাণ্ডারে যায়। গত সন ১৮৭০ । ৭১ সালের যে বিজ্ঞাপনী কলিকাতা রোবানউ 


রোড হইতে প্রচার হইয়াছে, তাহাতে কার্যাধাক্ষ সাহেব লিখেন, ১৭১৩ সালে চিরস্থায়ী ! 
বন্দোবস্তের সময়ে যে প্রদেশে ২,৮৫,৮৭,৭২২ টাকা রাজস্ব ধার্য্য ছিল, সেই প্রদেশ হইতে 
এক্ষণে ৩,৫০,৪১,২৪৮ টাকা রাজস্ব আদায় হইতেছে। অনেকে অবাক্‌ হইয়া জিজ্ঞাসা 
কাঁরবেন, যে কর চিরকালের জন্য অবধারিত হইয়াছে, তাহার আবার বাঁধ ক? শক্‌ সাহেব, 
কারণ সকলও নিদ্দেশ কাঁরয়াছেন__যথা, তোঁফর বন্দোবস্ত, লাখেরাজ বাজেয় ; 
“পয়ান্ত” ভাঁমর উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের কর' বৃদ্ধ ইত্যাদি৷ ॥ অনেকে 
বদ্ধ যাহা হইবার হইয়াছে, আর বড় আধক হইবে না। কিন্তু শক্‌ সাহেব দেখাইয়াছেন, এই. 
বৃদ্ধি নিয়মিতরূপে হইতেছে। পব্বাবধাঁরত করের উপর বেশী যাহা এক্ষণে গবর্ণ মেণ্ট্‌ 
পাইতেছেন_সাড়ে বাটি লক্ষ টাকা- তাহা কৃষিজাত ধন হইতেই পাইতেছেন। 
সা পতি জার ভাবেন অধিকাংশই কিলার 

কষ্টম্‌ হৌসের দ্বার দিয়াও রাজভান্ডারে কাঁষজাত অনেক ধন যায়। 
শক্‌ সাহেব বলেন, এই কৃষিজাত ধনবাদ্ধি অধিকাংশই বাঁণক্‌ এবং মহাজনাদগের হস্তগত: 
 হইয়াছে। বাঁণক্‌ এবং মৃহাজন সম্প্রদায় যে ইহার কিয়দংশ হস্তগত কারতেছে, তদ্দিবয়ে সংশয় 
নাই। কৃষকের সংখ্যা বাঁড়য়াছে, সুতরাং মহাজনের লাভও বাঁড়য়াছে। এবং যে বাঁণকেরা মাঠ 
হইতে ফসল আনিয়া বিক্রয়ের স্থানে বিক্রয় করে, কৃষিজাত ধনের কিয়দংশ যে তাহাদের; 
.. লাভদ্বরূপে পারণত হয়, তাঁদ্িষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু কৃষিজাত ধনের বৃদ্ধির অধিকাংশই যে. 
তাহাদের হস্তগত হয়, ইহা শক্‌ সাহেবের ভ্রমমান্র। এ ভ্রম কেবল শক্‌ সাহেবের একার নহে 
 “ইকনামষ্ট্‌” এই মতাবলম্বী। “ইকনাঁমম্টের” ভ্রম “ইন্ডিয়ান অবজর্বরের” নিকট ধৰংসপ্রাপ্ত 
চি তে তক এখানে উ্যাপনের আবশ্যক নাই। রি সু 
টাকাটা ভূস্বামীরই হস্তে যায়। ভূমিতে তারকার অন 
|| 7: হা কালেই তাহাদের উঠাইতে পারেন? বরের আঁকার অনেক ছানেই অনয : 
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আধকার থাক্‌ বা না থাক্‌, জমীদার উঠতে বাঁললেই উঠিতে হয়। কয়জন প্রজা জমীদারের 
সঙ্গে বিবাদ করিয়া ভিটায় থাকতে পারে? সূতরাং যে বেশী খাজনায় স্বীকৃত হইবে, তাহাকেই 
জমীদার বসাইবেন। পৃব্বেই কাঁথত হইয়াছে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধ হইতেছে। তাহার বিশেষ 
কোন প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু ইহা অনুভবের দ্বারা সিদ্ধ প্রজাবৃদ্ধ হইলেই জমার খাজনা 
বাড়বে। যে ভূমির আগে এক জন প্রার্থী ছিল, প্রজাবাদ্ধ হইলে তাহার জন্য দুই জন প্রাথ 
দাঁড়াইবে। যে বেশশ খাজনা দিবে, জমীদার তাহাকেই জমা দবেন। রামা কৈবর্তের জমাট:কু 
ভাল, সে এক টাকা হারে খাজনা দেয়। হাঁসম শেখ দেই জমা চায়_সে দেড় টাকা হার 
স্বীকার কারতেছে। জমীদার রামাকে উঠিতে বাঁললেন। রামার হয় ত দখলের আঁধকার নাই, 
সে অমান উাঁঠল। নয় ত আঁধকার আছে, কিন্তু বক করেঃ কুমীরের সঙ্গে বিবাদ কাঁরয়া জলে 
বাস করবে ক প্রকারে? অধিকার বিসঙ্জন দয়া সেও উীঠল। জমীদার বিঘা পিছু আট 
আনা বেশী পাইলেন। 
এইর্‌পে চিস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে না কোন সময়ে, কোন সুযোগে শা কোন 
সুযোগে, দেশের অধিকাংশ ভূমির হার বাঁদ্ধ হইয়াছে। আইন আদালতের আবশ্যক করে নাই 
- বাজারে যেরূপ ্‌ হইলে বিঙ্গা পটলের দর বাড়ে, প্রজাবৃদ্ধিতে সেইরূপ জমীর হার 
বাঁড়য়াছে। সেই বৃদ্ধি, জমীদারের উদরেই গিয়াছে। 
অনেকেই রাগ করিয়া এ সকল কথা অস্বীকার কারবেন'। তাঁহারা বঁলিবেন, আইন, আছে, 
{নাঁরখ আছে, জমীদারের দয়া ধর্ম আছে। আইন--সে একটা তামাসা মান্র_বড় মাননষেই খরচ 
কারয়া সে তামাসা দৌখয়া থাকে। নিরিখ পর্্ববার্ণত প্রণালীতে বাড়িয়া 'গিয়াছে। আর 
জমীদারের দয়া ধর্ম্ম_যখন আর স্কু ফিরে না, তখন লোকের দয়া ধর্মের আবির্ভাব হয় |} 
স্কু ফরাইয়া িরাইয়া, বঙ্গদেশের অধিকাংশ বাঁ ধার্যয আয় ভূদ্বামিগণ আপনাঁদগের হস্তগত ৰ 
কাঁরয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমীদারের যে হস্তবুদ ছিল, অনেক স্থানেই তাহার 
গুণ চত্গণ হইয়াছে। কোথাও দশগুণ হইয়াছে। কিছু না বাড়িয়াছে, এমন জমীদারী 


আমরা দেখাইলাম, এই ঈশ্বরপ্রোরত কাঁষধনের বৃদ্ধির ভাগ, রাজা পাইয়া থাকেন, ভূস্বামী 
পাইয়া থাকেন, বাঁণক্‌ পায়েন, , মহাজন পায়েন,_কৃষী কি পায়? যে এই ফসল উৎপন্ন করে, 


আমরা এমত বাঁল না যে, সে কিছুই পায় না। বন্দ; বিসর্গমান পাইয়া থাকে। যাহা 
পায়, তাহাতে তাহার কিছ; অবস্থার পাঁরবর্তন হয় নাই। অন্যাঁপি ভূমির উৎপন্নে তাহার দন 


আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীব্াদ্ধ হইয়াছে। অসাধারণ কাষিলক্ষ্ী দেশের প্রতি 

স্্রসমা। তাঁহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূদবামী। বাঁণক্‌, মহাজন 
সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব্‌ সেই শ্রীব্াদ্ধতে রাজা, ভুদ্বামী, বাঁণক্‌ মহাজন সকলেরই 
বাঁদ্ধ। কেবল কৃষকের শ্ৰীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই জনের 
তাহাতে শ্রীবাদ্ধ নাই। এমত শ্রীবাদ্ধর জন্য যে জয়ধান তুলিতে চাহে, তুলুুক; আমি তুলিব 
না। এই নয় শত 'নরানব্বই জনের শ্রীবযাদ্ধ না দেখলে, আমি কাহারও জয় গান করিব না। 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ-_জমনীদার 
জীবের শু জীব; মনদষ্ের শর; মনয্য; বাঙ্গালা কৃষকের শুর বাঙ্গালী ভূদ্বামী। ব্যা্রাদি 


বৃহজ্জন্ত, ছাগাঁদ ক্ষুদ্র জন্তুগ্গণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাঁদ বৃহৎ মৎস, সফরীদগকে ভক্ষণ 
করে ; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃত 


3) 


* যখন এ প্রবন্ধ {লিখিত হয়, তখন Census হয় নাই। 
+ আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, সকল ভুদ্বামী এ চারের নহেন। অনেকের যথার্থ দয়া 
ধৰ্ম্ম আছে। 
২৯১ 
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পক্ষে কৃষকাদগকে ধাঁরয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণত 
পান করা দয়ার কাজ। কৃষকাঁদগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দ:দ্দ্শশা হউক না কেন, এই সব্বরত্ব- 
প্রসাবনী বসুমতা কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারত, এমত নহে। 
কিন্তু তাহা হয় না; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশ ঢাঁলিতে 
পারেন না। সুতরাং তান কৃষককে পেটে খাইতে দেন না। 
আমরা জমীদারের দ্বেষক নাহ । কোন জমীদার কর্তৃক কখন আমাদগের অনিষ্ট হয় নাই। 
বরং অনেক জমীদারকে আমরা বিশেষ প্রশংসাভাজন বিবেচনা করি। যে সুহদগণের প্রীতি 
আমরা এ সংসারের প্রধান সুখের মধ্যে গণনা করি, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে জমীদার। 
রা বাঙ্গালী জাতির চড়া, কে না তাঁহাদিগের প্রীতিভাজন হইবার বাসনা করে? কিন্তু 
আমরা যাহা বালিতে প্রবৃত্ত হইতোছি, তাহাতে প্রণীতভাজন হওয়া দুরে থাকুক, যানি আমাদের 
কথা ভাল করিয়া না ব্যাঝবেন, হয় ত তাঁহার বিশেষ অপ্রশীতপান্র হইল। তাহা হইলে, আমরা 
{বিশেষ দনঃখত হইব। কিন্তু কর্তব্য কার্য্যানরোধে তাহাও আমাদিগকে স্বীকার কাঁরতে 
হইতেছে। বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায়, মনমফ্যমধ্যে নিতান্ত দুন্দশাপন্ন, এবং আপনাঁদগের দুঃখ 
সমাজমধ্যে জানাইতেও জানে না। যাঁদ মুকের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসায় একবার 
বাক্যব্যয় না কাঁরলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে। আমরা এই প্রবন্ধের জন্য হয় ত সমাজশ্রেচ্ঠ 
ভুদ্বামিমণ্ডলার 


দ্বেষক, কাহারও নিকট মিথ্যাবাদী বালিয়া প্রতিপন্ন হইব। সে সকল ঘটে, ঘটুক ৷ যাঁদ সেই: 
ভয়ে বঙ্গদর্শন, কাতরের হইয়া কাতরোক্তি না করে,_পীড়তের পাড়া নিবারণের জন্য যত্ন না 
করে,যাঁদ কোন প্রকার অনুরোধের বশীভূত হইয়া সত্য কথা বলিতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে যত 
শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভাম হইতে লপ্ত হয়, ততই ভাল। যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্ত 
নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী 
নিষ্ফলা হউক। যাঁহারা নাচ, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা বাঁলবেন, আমরা ক্ষাত বিবেচনা করিব না। 
যাহারা মহৎ, তাঁহারা আমাদিগকে ভ্রান্ত বালয়া মার্জনা কাঁরবেন, এই ভিক্ষা। আমরা জানিয়া 
শুনিয়া কোন অযথার্থোক্তি করিব না। বরং আমাদগের ভ্রম দেখাইয়া দিলে, কৃতজ্ঞ হইয়া তাহা 
স্বীকার কাঁরব। যতক্ষণ না যে ভ্রম দেখিব, ততক্ষণ যাহা বলব, মুক্তকণ্ঠেই বলিব। 

বক্তব্য এই, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা 'জমশদার সম্প্রদায়’ সম্বন্ধে 
বালতেছি না। যাঁদ কেহ বলেন, জমাদার মাত্রেই দুরাত্খা বা অত্যাচারী, তান নিতান্ত 
মিথ্যাবাদী। অনেক জমশদার সদাশয়, প্রজাবংসল, এবং সত্যানষ্ঠ। সুতরাং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে 
এই প্রবন্ধপ্রকাশিত কথাগল বর্তে না। কতকগাঁল জমণদার অত্যাচারী; তাঁহারা এই প্রবন্ধের 
লক্ষ্য। আমরা সংক্ষেপের জন্য এ কথা আগেই বাঁলয়া রাখলাম। যেখানে জমীদার বালয়াছি 
বা বালব, সেইখানে এ অত্যাচারী জমীদারগলই বুঝাইবে। পাঠক মহাশয় 'জমীদার সম্প্রদায় 

। 


না 
ঢু 
সালা ক যাহা ভূমি হইতে উৎপল করে, তাহা কিছ: আঁধিক নহে। তাহা হইতে 
প্রথমতঃ চাষের খরচ হয়। তাহা অল্প নহে। বাঁজের মূল্য পোষাইতে হইবে, 
কৃষাণের বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক আছে; এ প্রকার অন্যান্য খরচ আছে। তাহা 
বাদে যাহা থাকে, তাহা প্রথমে মহাজন আটক করে। বর্ষাকালে ধার কাঁরয়া খাইয়াছে, মহাজনকে! 
তাহা পরিশোধ কাঁরতে হইবে। কেবল পাঁরশোষ নহে, দেড়ী সদ দিতে হইবে। শ্রাবণ মাসে 
দুই বিশ ধান লইয়াছে বলিয়া, পোঁষ মাসে তিন বিশ দিতে হইবে। যাহা রহিল, তাহা অল্প। 
তাহা হইতে জমশদারকে খাজনা দিতে হইবে। তাহা দিল। পরে যাহা বাকি রহিল- 
অঞ্পাবশিষ্ট, অল্প খুদের খ্যদ, চাবত ইক্ষুর রস, শুল্ক পক্বলের মৃত্তকাগত বাঁর-_তাহাতে 
অতি কষ্টে দিনপাত হইতে পারে, অথবা দিনপাত হইতে পারে না। তাহাই কি কৃষকের ঘরে 
‘ যায়? পাঠক মহাশয় দেখুন 

| 1143 কে সারের কা খাল কেছ, কাত পারশোধ বা 
কাহারও ! ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, সময়মতে হা 

॥ বিক্ৰয় করিয়া কৃষক সম্বৎসরের খাজনা পরিশোধ করিতে চৈর মাসে ভমণদারের কাছারিতে 
৯৯২ 


{বাবধ প্রবন্ধ__বঙ্গদেশের কৃষক 


আসল। পরাণ মণ্ডলের পৌষের কান্ত পাঁচ টাকা; চারি টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাঁক আছে। 
আর চৈত্রের কান্ত তিন টাকা । মোটে চার টাকা সে 
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হয় ত গোসস্তা দাখলা দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া, দাঁখলায় দুই টাকা লিখিয়া দিয়াছে। 
যাহা হউক, তন টাকা বাঁক স্বীকার না কাঁরলে সে আঁখাঁর কবচ পায় না। হয় ত তাহা না 
দিলে গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ কাঁরবে। সুতরাং পরাণ মণ্ডল 
তিন টাকা বাঁক স্বীকার কারল। মনে কর, ?িন' টাকাই তাহার যথার্থ দেনা । তখন গোমস্তা 
সুদ কাঁষল। জমীদারী 'নারখ টাকায় চারি আনা। তন বংসরেও চারি আনা, এক মাসেও 
চার আনা। তিন টাকা বাঁকর সদ ॥০ আনা। পরাণ তিন টাকা বার আনা দিল। পরে চৈত্র 
কান্ত তিন টাকা 'দিল। তাহার পর গোমস্তার িসাবানা। তাহা টাকায় দুই পয়সা। পরাণ 
মণ্ডল ৩২ টাকার জমা রাখে। তাহাকে 1হসাবানা ১ টাকা দিতে হইল। তাহার পর পাব্বণী। 
নাএব গোমস্তা, তহশীলদার, মনহ্ীর, পাইক, সকলেই পাব্বণীর হকদার। মোটের উপর পড়তা 
গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ' করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে তক্জন্য 
আর দুই টাকা দিতে হইল। 

এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের আঁভপ্রায়ানুসারে হয় না, তাহা স্বীকার কার। তান ইহার 
মধ্যে ন্যায্য খাজনা এবং সদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নাএব গোমস্তার 

র গেল। সে কাহার দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান রাখেন, নাএবেরও সেই বেতন; 
গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছ; কম। সুতরাং এ সব না কাঁরলে তাহাদের 
দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমশদারের আজ্ঞান্‌সারে হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার 
কার্পণ্যের ফল। প্রজার নিকট হইতে তাঁহার লোকে আপন উদরপার্ভর জন্য অপহরণ 
কারতেছে, তাহাতে তাঁহার ক্ষাত কি? তাঁহার কথা কাহিবার কি প্রয়োজন আছে? 
তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পদুণ্যাহ উপাস্থিত। পরাণ প্ঢণ্যাহের কিস্তিতে 
দুই টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পঢ়ণ্যাহের 
দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত জমণদারেরা অনেক শারিক, 
প্রত্যেককে পূথক্‌ পৃথক: নজর দিতে হয়। তাহাও 'দিল। তাহার পর নাএব মহাশয় আছেন 
_ তাঁহাকেও কছ; নজর দিতে হইবে। তাহাও 'দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা, তাঁহাদের ন্যায্য 
পাওনা তাঁহারা পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফ:রাইয়া গেল--তাহার কাছে 
বাঁক রাহল। সময়ান্তরে আদায় হইবে। 

পরাণ মণ্ডল সব 'দিয়া থুইয়া ঘরে গয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। এঁদকে 
চাষের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। এ ত প্রাত 
বংসরই ঘটিয়া থাকে। ভরসা মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া 

, আবার আগামী বৎসর তাহা সদ সমেত শনুধয়া নিঃস্ব হইবে। চাষা চিরকাল ধার 

য়া খায়, চিরকাল দেড়শ সদ দেয়। ইহাতে রাজার 'নিঃদ্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন ছার! 
হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে। 
পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার 
অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃদ্ব করিয়া, পাঁরশেষে কক্জ+ দিয়া, তাহার কাছে দেড়ী সুদ 
ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শপপ্র প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ। 

সকল বংসর সমান নহে। কোন বংসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসর জন্মে না। 
অন্য কাটের দৌরাত্মযও আছে। যাঁদ ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কজ্জ্ঞ দেয় ; নচেৎ 
দেয় না। কেন না, মহাজন 'বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক খণ পরিশোধ করিতে 
পারবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অন্নাভাবে সপারবারে প্রাণে মারা যায়। কখন ভরসার 
মধ্যে বন্য অখাদ্য ফলমূল, কখন ভরসা “রিলিফ,” কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা কেবল জগদাঁশ্বর 
অল্পসংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসার স্থল নহে। মনে কর, 
সে বার সুবৎসর। পরাণ মণ্ডল কর্জ্জ' পাইয়া দিনপাত কাঁরতে লাগিল। 


২৯৩ 


বাঁঁকম রচনাবলণ 

পরে ভাদ্রের কিস্তি আসল। পরাণের কিছু নাই, দিতে পারিল না। পাইক, 1পয়াদা, 
নগদ, হালশাহানা, কোটাল বা তদ্রুপ কোন নামধারী মহাত্মা তাগাদায় আসিলেন। হয় ত 
কিছু কারতে না পারয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন। নয় ত পরাণ বর্জ করিয়া 
টাকা দিল। নয় ত পরাণের দুবর্ধাদ্ধ ঘাটল_সে পয়াদার সঙ্গে বচসা করল। "পয়াদা ফিরিয়া 
গয়া গোমস্তাকে বলিল, “পরাণ মণ্ডল আপনাকে শালা বলিয়াছে।” তখন পরাণকে ধাঁরতে 
{তন জন 'পয়াদা ছুটিল। তাহারা পরাণকে মাঁটিছাড়া কারয়া লইয়া আঁসল। কাছারিতে 
আসয়াই পরাণ কিছ জুসভ্য গাঁলগালাজ শুনিল-_শরীরেও কিছু উত্তম মধ্যম ধারণ করিল। 
গোমস্তা তাহার পাঁচ গুণ জরিমানা কাঁরলেন। তাহার উপর পিয়াদার রোজ। [পয়াদাঁদগের 
প্রতি হুকুম হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর। যাঁদ প্রাণের কেহ হিতৈষী থাকে, 
তবে টাকা "দিয়া খালাস করিয়া আনিল। নচেৎ পরাণ এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, পাঁচ দন, 
সাত দিন কাছারিতে রাঁহল ৷ হয় ত পরাণের মা কিম্বা ভাই থানায় গিয়া এজেহার কাঁরল 
বু ইন্‌স্পেন্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কন্‌ম্টেবল পাঠাইলেন। কনস্টেবল সাহেবাঁদন 
দুনিয়ার মালিক_কাছারিতে আসিয়া জাকিয়া বাঁসলেন। পরাণ তাঁহার কাছেই বাঁসয়া একট 
কাঁদা কাটা আরম্ভ কারল। কনৃষ্টেবল সাহেব একট? ধুমধাম কাঁরতে লাগিলেন_কিতু “কয়েদ 
খালাসের” কোন কথা নাই। তিনিই জমীদারৈর বেতনভুক্‌_-বংসরে দুই তিন বার পাব্বণী 
পান, বড় ভীড়বার বল নাই। সে দিনও সব্বনুখময় পরমপাবিব্রমর্ত চক্রে রৌপার দর্শন 
প্াইলেন। এই আশ্চর্য্য চক্র দুষ্টিমাত্রেই মনদুষ্যের হৃদয়ে আনন্দরসের সঞ্চার হয়_ভাঁ্ত প্রশীতর 
উদয় হয়। তান গোমস্তার প্রাঁত প্রীত হইয়া থানায় গিয়া প্রবেশ কারলেন “কেহ কয়েদ ছিল 
না। পরাণ মণ্ডল ফেরেব্বাজ লোক_সে প;কুর-ধারে তলতলায় ল;ঃকাইয়াছল_আম ডাক 
দিবা মান সেইখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা [দল।” মোকদ্দমা ফাঁসয়া গেল 

প্রজা ধাঁরয়া লইয়া গিয়া, কাছাঁরতে আটক রাখা, মারাপট করা, জারমানা করা, কেবল 
খাজানা বাঁকর জন্য হয়, এমত নহে। যে সে কারণে হয়। আজি গোপাল মণ্ডল গোমন্তা 
মহাশয়কে কাৎ প্রথামী দিয়া নালিশ করিয়াছে যে, “পরাণ আমাকে লইয়া খায় না" তখনই 
পরাণ ধৃত হইয়া আসল। আজ নেপাল মণ্ডল এরুপ মঙ্গলাচরণ কাঁরয়া নালিশ কাঁরল যে, 
“পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে প্রসাক্ত করিয়াছে”_অমনিন পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। 
আজ সম্বাদ আসিল, পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধ্‌ গর্ভবতী হইয়াছে-অমান পরাণকে ধারতে 
ছুটিল । আজ পরাণ জমা দারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ, অমান তাহাকে ধাঁরতে 

[| 


নর 

গোমস্তা মহাশয়, পরাণের কাছে টাকা আদায় কাঁরয়াই হউক বা জামিন লইয়াই হউক বা 

ন্দী কাঁরয়াই হউক বা সময়ান্তরে বাহিত কারবার আশায়ই হউক, পুনবর্বার পুলিশ 
আসার আশগকায়ই হউক বা বহুকাল আবদ্ধ রাখায় কোন ফল হয় নাই বাঁলয়াই পরাণ 
ম্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন। পরাণ ঘরে গিরা চাষ আবাদে প্রবৃত্ত হইল। উত্তম ফসল জান্মিল। 
অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দোহন্রীর বিবাহ বা ভ্রাতুষ্পাত্রের অল্পপ্রাশন। বরাদ্দ দুই হাজার 
টাকা, মহালে মাঙ্গন চাঁড়ল। সকল প্রজা টাকার উপর 1০ দিবে। তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা 


al 


যে প্রজা পারল, সে দিল_পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাইসে দিতে পারিল না! 
জমিদারী হইতে রা পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইল না। "শুনিয়া জমীদার স্থির করিলেন, 


নবনীতের ত কথা নাই। প্রজাঁদগের ভক্তি অচলা, কিন্তু বাবুর উদর তেমন নহে। বাবুর কথা 
দুরে থাকক, পাইক-পিয়াদার পর্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। 
কিন্তু সে সকল ত বাজে কথা। আসল কথা, জমশদারকে “আগমনণ” “নজর” বা “সেলাম” 
সর [বার টাকার অঞ্কে % বাঁসল। কিন্তু সকলে এত পারে না। যে পারিল, সে. 
চলেৰে না, সে কাছারিতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা বাকির সামিল হইল ॥ 


চকা ব্বিস্প 
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বিবিধ প্রবন্ধ_বঙ্গদেশের কৃষক 


পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে। তাহাতে 
গোমন্তার চোখ পাঁড়ল। তিনি আট আনার স্ট্যাম্প খরচ কাঁরয়া, উপযুক্ত আদালতে “ক্লোক 
সহায়তার” প্রার্থনায় দরখাস্ত কারলেন। দরখাস্তের তাৎপর্য এই, “পরাণ মণ্ডলের নিকট খাজানা 
5, আমরা তাহার ধান্য ক্রোক কাঁরব। কিন্তু পরাণ বড় দাঙ্গাবাজ লোক, ক্রোক কাঁরলে দাঙ্গা 
মা খুন জখম কাঁরবে বলয়া লোক জমায়েত কাঁরয়াছে। অতএব আদালত হইতে 1পয়াদা 
র হউক।” গোমস্তা নিরীহ ভাল মানুষ, কেবল পরাণ মন্ডলেরই যত অত্যাচার। সুতরাং 
লত হইতে 'পয়াদা নিযুক্ত হইল। পয়াদা ক্ষেত্রে উপাস্থত হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের 
মায়ায় অভিভূত হইল। দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধানগদুলিন কাটাইয়া জমীদারের কাছারিতে 
পাঠাইয়া দিল। ইহার নাম “ক্রোক সহায়তা”। 

পরাণ দোঁখল, সৰ্ব্বস্ব গেল। মহাজনের খণও পরিশোধ কারতে পারব না, জমীদারের 
খাজানাও দিতে পারব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ সাহয়াঁছল-_কুমীরের 
বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না। পরাণ মণ্ডল শনানল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে। 
ণ নালিশ কাঁরয়া দোখবে। কিন্তু সে ত সোজা কথা নহে। আদালত এবং বারাঙ্গনার 
মান্দর তুল্য ; অর্থ নাহলে প্রবেশের উপায় নাই। স্ট্যাম্পের মুল্য চাই ; উকীলের িস্‌ চাই ; 
আসামী সাক্ষীর তলবানা চাই; সাক্ষীর খোরাক চাই; সাক্ষীদের পাঁরতোবক আছে? হয় ত 
আমীন-খরচা লাগবে ; এবং আদালতের পয়াদা ও আমলাবর্গ কিছ কিছুর প্রত্যাশা রাখেন! 
পরাণ িঃস্ব।_তথাঁপ হাল বলদ ঘাঁট বাট বোঁচয়া আদালতে নালিশ কাঁরল। ইহা অপেক্ষা 
গলায় দাঁড় দিয়া মরা ভাল ছিল। 
২... অমাঁন জমীদারের পক্ষ হইতে পালটা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্লোক অদুল কাঁরয়া 
কল ধান কাটিয়া লইয়া বিক্রয় কারয়াছে। সাক্ষীরা সকল জমীদারের প্রজা__সতরাং 


। আজ এক জনের উপর একরূপ, কাল অন্য প্রজার উপর অন্যরুপ পাঁড়ন 
হইয়া থাকে। 
জমাদারাঁদগের সকল প্রকার দৌরাজ্ম্ের কথা যে বালিয়া উঠিতে পারয়াছি, এমত নহে। 

র , প্রদেশাবশেষে, সময়বিশেষে যে কত রকমে টাকা আদায় করা হয়, তাহার 
তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সব্ব'ত্র এক নিয়ম নহে ; এক স্থানে সকলের এক নিয়ম 
নহে; অনেকের কোন 'িয়মই নাই, যখন' যাহা পারেন, আদায় করেন। দষ্টান্তদবরুপ আমরা 
একাট যথার্থ ঘটনা বিবৃত কাঁরয়া একখানি তালিকা উদ্ধত কাঁরব। 
যে প্রদেশ গত বংসর* ভয়ানক বন্যায় ডূবিয়া গিয়াছিল, সেই প্রদেশের একখান গ্রামে এ 
য়াছিল। গ্রামের নাম যান জানিতে চাহেন, তিনি গত ৩১ আগস্টের অব্জবর্বরের 
০১ পৃষ্ঠা পাঠ কাঁরবেন। বন্যায় অত্যন্ত জলবৃদ্ধি হইল। গ্রামখানি সমদুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপের ন্যায় 
জলে ভাসতে লাঁগল। গ্রামস্থ প্রজাদগের ধান সকল ডুবিয়া গেল। গোর ন সকল অনাহারে 
"মারিয়া যাইতে লাগল। প্রজাগণ শশব্যস্ত। সে সময়ে জমীদারের কর্তব্য, অর্থদানে, খাদ্যদানে 
রা সাহায্য করা। তাহা দুরে থাক, খাজানা মাপ কাঁরলেও অনেক উপকার হয়। তাহাও 


* সন ১২৭৮। 
২৯৫ 


বাঁৎ্কম রচনাবলী 


দুরে থাক, খাজানাটা দুদিন রাঁহয়া বাঁসয়া লইলেও কিছু উপকার হয়। কিন্তু রাহয়া বাঁসয়া 
খাজানা লওয়া দুরে থাক, গোমস্তা মহাশয়েরা সেই সময়ে পাইক পয়াদার সঙ্গে বাজে আদায়ের 
জন্য আসিয়া দলবল সহ উপস্থিত হইলেন। গ্রামে মোটে ১২।১৪ জন খোদকাস্ত প্রজা, এবং 
১২1১৪ জন কৃষাণ প্রভৃতি অপর লোক। একটি তালিকা কাঁরয়া ইহাদের নিকট ৫৪9০ আদায় 
কারতে বাঁসলেন। সে তালিকা এই ;= 


নায়েবের পঢুণ্যাহের নজর ৬. 
জমীদারাদগের পাঁচ শাঁরকের নজর 6, 
গোমস্তাদগের নজর 
পদণ্যাহের 1পয়াদার তলবানা ৯ 
গোপালনগরে বাঁশ ঢোলাইয়ের খরচ bs 
আষাঢ় কিস্তির ?পয়াদার তলবানা jo 
ভাদ্রের কিস্তির পিয়াদার তলবানা ১ 
ভাড়া ১০ 
সদর আমলার পুজার পাব্বণী ৬ 
কা ৯ 
এ হালশাহানা ৬ 
পাঁচ শরিকের পাব্ব্ণী ডং 
শ্রীরাম সেন, হেড্‌ ম্দহুরি > 
জমীদারের দরো।হতের 1ভ মং 
গোমস্তাদের ভিক্ষা ১২. 
ম্হ্ারদের ভিক্ষা তি 
বরকন্দাজাদগের দোলের পাব্ব্ণন ৯ 
ডাক্টেক্স ৩ 
68০ 


এই দুঃখের সময়ে প্রজাদিগের উপর টাকায় তিন আনা করিয়া বাজে আদায় পড়তা পাঁড়ল। 
আদায় করা দুঃসাধ্য ; কিন্তু গোমস্তারা অসাধ্যও সাধন কাঁরয়া থাকেন। প্রজারা কায়র্লেশে 
মেঙ্গেপেতে, বেচে কিনে, হাওলাত বরাত করিয়া, ও টাকা দিল। লোকে মনে করিবে, মনূযাদেহে 
সহ্য অত্যাচারের চরম হইয়াছে। কিন্তু গোমস্তা মহাশয়েরা তাহা মনে কারলেন না। তাঁহারা 
জানেন, একটি একটি প্রজা একা একট কুবের। যে দিন টাকায় তিন আনা হারে ৫৪% 
আদায় করিয়া লইয়া গেলেন, তাহার ৪1৫ দিন মধ্যেই আবার উপস্থিত। বাবুদের কন্যার 
বিবাহ! আন99. টাকা ছুঁিযা দিতে হইবে। চর 

প্রজারা রপায়। তাহারা একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া নীলকুঠিতে গিয়া ক্জ্জ ! 
কঙ্জ্ঞ পাইল না। মহাজনের কাছে হাত হল 


খালাস? 

এট উপন্যাস নহে। আমরা ইন্ডিয়ান, অবৃজব্বর্‌ হইতে ইহা উদ্ধৃত কারলাম। দ্ট 
লোক সকল সম্প্রদায়মধ্যেই আছে, দই একজন দুষ্ট লোকের দক্কম্ উদাহরণ-স্বরুপ উল্লেখ 
কারয়া সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা অবিচার।' যদি এ উদাহরণ সেরুপ হইত, তাহা 
ইহা আমরা প্রয়োগ করিতাম না। এ তাহা নহে_এর্‌প ঘটনা সচরাটর ঘাঁটতেছে। 
ইহা অস্বাঁকার করেন, তাঁহারা পল্লাগ্রামের অবস্থা কিছই জানেন না। 

উপরে লিখিত তালিকার শেষ বিষয়াটর উপর পাঠক একবার দৃষ্টিপাত করিবেন; 
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কটেকস”। গবর্ণমেন্ট নানাবধ কর বসাইতেছেন, জমীদারেরা তাহা লইয়া মহা কোলাহল 
না থাকেন। কিত্তু তাঁহারা সকলেই ক ঘর হইতে টেক্স দিয়া থাকেন? এ “ডাকটেক্স" 
তাহার প্রমাণ। গবর্ণমেণ্ট বিধান কারলেন, মফঃস্বলে ডাক চলিবে, জমীদারেরা তাহার 
দবেন। জমাদারেরা মনে মনে বাঁললেন, “ভাল, দিতে হয় দিব, কিন্তু ঘরে থেকে দিব না 
রাও প্রজাদের উপর টেক্স বসাইব। যাঁদ বসাইতে হইল, তবে একট; চাপাইয়া বসাই, যেন 
মুনাফা থাকে।” তাহাই করিলেন। প্রজার খরচে ডাক চালতে লাগল-_-জমীদারেরা মাঝে 
ভ কাঁরলেন। গবর্ণমেণ্ট যখন টেক্স বসান, একবার যেন ভাবিয়া দেখেন, কাহার 


রূপ। প্রজারা জমীদারের ইন্‌কম্‌টেক্স: দেয়। এবং জমীদার তাহা হইতে 


দার মহাশয় এক্ষণে শ্রীঘরে বাস কারতেছেন। 


বড় বড় জমীদারাদগের অত্যাচার তত আঁধক নহে ;_অনেক বড় বড় ঘরে অত্যাচার একেবারে 
; । সামান্য সামান্য ঘরেই অত্যাচার আঁধক। যাঁহার জমাদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে 
সক পজাদিগেরে নিকট আর ২৫ হাজার টাকা লইবার nA 
অথচ জমাদারণ চাল'চলনে চালত রিট কার আর কিছ, সংগহ কার ইছা 


রা সংক্ষেপান রো উপরে কেবল জমাদার শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জমাঁদার অর্থে 


Me tl ESE TT 
₹ করগ্রাহী ব্দাঝতে হইবে। ই'হারা জমঈদারকে জমীদারের লাভ দিয়া, তাহার উপর লাভ 
কারবার জন্য ইজারা পত্তীন গ্রহণ করেন, সুতরাং প্রজার নিকট হইতে তাঁহাদিগকে লাভ 
: পোষাইয়া লইতে হইবে। মধ্যবত্তা তালুকের সুজন প্রজার পক্ষে বিষম আনিষ্টকর ৷ 

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত কারিয়াছি, তাহার অনেকই জমণদারের অজ্ঞাতে, 
কখন বা আভমতাবরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভাত দ্বারা হইয়া থাকে। প্রজার উপর যে কোনরূপ 
পাঁড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন না। 
-...তৃতীয়তঃ অনেক প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজানা দেয় না। 
সকলের উপর নালিশ কারয়া খাজানা আদায় কারতে গেলে জমাীদারের সর্বনাশ হয়। কিন্তু 
এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা 'বরুদ্ধভাব ধারণ 
করে না। 

যাহারা জমীদারাদগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী । জমণদারদের 
দ্বারা অনেক সৎকার্ধয অনদাষ্ঠত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, 


আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বাসয়া বিদ্যোপাজ্জন কাঁরতেছে, ইহা জমাদার-: | 


গ্ণে। জমীদারেরা অনেক স্থানে চাকংসালয়, রথ্যা, আতাথশালা ইত্যাদির সুজন 
কাঁরয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। আমাঁদগের দেশের লোকের জন্য যে ভিনজাতীয় 
রাজপররযাঁদগের সমক্ষে দটো কথা বলে, সে কেবল জমদারদের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসো- 
[িসএশনজমীদারদের সমাজ। তদ্ৰারা দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে, তাহা অন্য কোন 
সম্প্রদায় হইতে হইতেছে না বা হইবারও সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতএব জমদারাদগের কেবল 
নিন্দা করা আত অন্যায়পরতার কাজ। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজা- 
পাঁড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা জমীদাএাদগেরই 
হত! যাদ কোন পরিবারে পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর, 


প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপ্দরদযাঁদগকে জানাইতোছ না-_জনসমাজকে জানাইতেছি না। 
জমাদারাদগের কাছেই আমাদের নালিশ। ইহা তাঁহাঁদগের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা, 
আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সব্বপেক্ষা গ্ুরূতর, এবং কার্যকরী ॥ 
যত কুলোক চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চৌয্য বিরত, তাহাদের মধ্যে আঁধকাংশই প্রাতবাসী- 


জাত সামানিত। সমাজচ্যুত হইবার ভয় থাকিলে, অনেক দডব্বত্ত জমীদার দব্বণীত্ত ত্যাগ 


মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, ভজ্জন্য তাঁহাদিগের মাহাত্ম অনন্ত কাল পর্যান্ত ইতিহাসে কণী্ভত 'হইবে। 
সর মর উর ত যোহশকরিবে এ কাজ না হইলে, বা 
মঙ্গলের কোন ভরসা নাই। এই কার্ষের সূত্রপাত হইবে, তিনি বাঙ্গ 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পঁজত হইবেন। কি উপায়ে এই কার্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা অবধারত 
করা কাঠন, ইহা স্বাঁকার কারি। কঠিন, কিন্তু অসাধ্য নহে। উক্ত সমাজে 'কাষনাধাক্ষগণ যে 
এ [বিষয়ে অক্ষম, আমরা এমত বিশ্বাস কার না। তাঁহারা সুশিক্ষিত, তীক্ষমব্যাদ্ধ, বহদদশী? 
এবং কার্যক্ষম। তাঁহারা এঁকাস্তিকচিত্তে যত্ন কারলে অবশ্য উপায় স্থির হইতে 'পারে। আমরা 
কিছু এ বিষয়ে বলিতে পারি, তদপেক্ষা তাঁহাদিগের দ্বারা সমচারদ প্রণালী আবিষ্কৃত: 
পাঁরবে বলিয়াই আমরা সে বিষয়ে কোন কথা বলিলাম না। যাঁদ আবশ্যক হয়, 
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ভৃতণয় পারচ্ছেদ- প্রাকীতক নিয়ম 


আমরা জমীদারের দোষ দিই বা রাজার দোষ দিই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, 
বঙ্গদেশের কৃষকের দদ্দশা আজ কাল হয় নাই। ভারতবষাীয় ইতর লোকের অবন্তি 
ধারাবাহিক ; যত দন হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতার সৃষ্টি, প্রায় তত দিন হইতে ভারতবষাঁয় 
কৃষকাঁদগের দদ্দশার সন্রপাত। পাম্চাত্যেরা কথায় বলেন, একাঁদনে রোমনগরা নামত হয় 
নাই। এদেশের কৃষকাঁদগের দদদ্দশাও দুই এক শত বৎসরে ঘটে নাই। আমরা পরবর্ব পারচ্ছেদে' 
বঁলিয়াছ, 'হন্দুরাজার রাজ্যকালে রাজা কর্তৃক প্রজাপীড়ুন হইত না ; কিন্তু তাহাতে এমন বুঝায় 
না যে, তৎকালে প্রজাদগের বিশেষ সৌষ্ঠব 1ছল। এখন রাজার প্রাতানধিদ্বরূপ অনেক 
জমীদারে প্রজাপখড়ন করেন ; তখন আর এক শ্রেণীর লোকে পীড়িত কাঁরত। তাহারা কে, 
তাহা পশ্চাৎ বাঁলতেছি। ?ক কারণে ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল উন্নাতিহীন, অদ্য আমরা তাহার 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। বঙ্গদেশের কৃষকের অবস্থানঢুসন্ধানই আমাদের মদখ্য উদ্দেশ্য । কিল 
অদ্য যে সকল এীতহাসিক বিবরণে আমরা প্রবৃত্ত হইতোঁছি, তাহা যত দুর বঙ্গদেশের প্রাত 
বর্তে, সমুদায় ভারতবর্ষের প্রাত তত দুর বর্তে। বঙ্গদেশে. তৎসমনদায়ের যে ফল ফাঁলয়াছে, 
সমগ্র ভারতে সেই ফল ফাঁলয়াছে। বঙ্গদেশ ভারতের একাট খন্ডমান্র বালয়া তথায় সেই ফল 
ফাঁলয়াছে। এবং সেই ফল কেবল কৃষিজীবীর কপালেই ফালিয়াছে, এমত নহে শ্রমজীবী- 
মান্রেই সমভাগে সে ফলভোগনী। অতএব আমাদগের এই প্রস্তাব, ভারতীয় শ্রমজীবী প্রজামান্র 
সম্বন্ধে আভপ্রেত বিবেচনা কাঁরতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় শ্রমজীবীর মধ্যে কৃষজীবী এত 
আঁধক যে, অন্য শ্রমজীবীর আস্তত্ব এ সকল আলোচনার কালে স্মরণ রাখা না রাখা সমান! 
জ্ঞানবাদ্ধই যে সভ্যতার মনল এবং পারমাণ, ইহা বকূল্‌ কর্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে। বকুল 
বলেন যে, জ্ঞানক উন্নাত ভিন্ন নৌতিক উন্নাত নাই। সে কথায় আমরা অনমোদন' কারি না 
কিন্তু জ্ঞানক উন্নাত যে সভ্যতার কারণ, এ কথা অবশ্য স্বীকার কাঁরতে হইবে। জ্ঞানের উন্নাত 
না হইলে সভ্যতার উন্নাত হইবে না। জ্ঞান আপাঁন জন্মে না ; আতশয় শ্রমলভ্য। কেহ যাঁদ 
লাচনায় রত না হয়, তবে সমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না। কিন্তু বিদ্যালোচনার পক্ষে 
অবকাশ আবশ্যক বিদ্যালোচনার পুব্ৰে উদরপোষণ চাই ; অনাহারে কেহই জ্ঞানালোচনা কাঁরবে 
না। যাঁদ সকলকেই আহারান্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ 
হয় না। অতএব সভ্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথমে আবশ্যক যে, সমাজমধ্যে একাঁট সম্প্রদায় 
শারীরিক শ্রম ব্যতীত আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবেন। অন্যে পরিশ্রম কাঁরবে, তাঁহারা বাঁসয়া 
বিদ্যালোচনা কারবেন'। যাঁদ শ্রমজশীবীরা সকলেই কেবল আত্মভরণপোষণের যোগ্য খাদ্যোৎপন্ন 
করে, তাহা হইলে এরুপ ঘাঁটবে না। কেন না, যাহা জাল্মবে, তাহা শ্রমো' সেবায় 
যাইবে, আর কাহারও জন্য থাকবে না। কিন্তু যাঁদ তাহারা আত্মভরণপোষণের, প্রয়োজনীয় 
রমাণের অপেক্ষা আঁধক উৎপাদন করে, তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে কিছু সঞ্চিত 
হইবে। তদ্ৰারা শ্রমাবরত ব্যাক্তরা প্রাতপালিত হইয়া বিদ্যানশঈলন কাঁরতে গারেন। তখন 
জ্ঞানের উদয় সন্ভব। উৎপাদকের খাইয়া পারয়া যাহা রাঁহল, তাহাকে সণয় বলা যাইতে পারে। - 
অতএব সভ্যতার উদয়ের পদব্বে প্রথমে আবশ্যক--সামাজিক ধনসণয়। 

কোন দেশে সামাঁজক ধনসণয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ সভ্য হয়। 
যে দেশে হয় না, সে দেশ অসভ্য থাকে। হি কি কারণে দেশাবশেষে আদিম ধন'সণয় হইয়া 
থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নাট করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, ভূমির উর্বরতা । 
যে দেশের ভূমি উব্্বরা, সে দেশে সহজে আঁধক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং শ্রমোপ- 
জীবাঁদগের ভরণপোষণের পর আরও কিছ অবশিষ্ট থাকিয়া সাঁঞ্চত হইবে। দ্বিতীয় কারণ, 
দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা। শীতোতার ফল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, যে দেশ উষ্ণ, সে দেশের 
লোকের অক্পাহার আবশ্যক, শশতল দেশে অধিক আহার আবশ্যক। এই কথা কতকগবাঁলন 
স্বাভাবক নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লাখবার স্থান নাই। আমরা 
এতদংশ বকলের গ্রন্থের অন্বস্তঁ হইয়া লিখিতোঁছ ; কৌতুহলাবষ্ট পাঠক সেই গ্রন্থে 
দেখবেন যে, যে দেশের লোকের সাধারণতঃ অল্প খাদ্যের প্রয়োজন, সে দেশে শীঘ্র যে সামাজিক 
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ধনসণ্য় হইবে, তাঁদিষয়ে সন্দেহ নাই। উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল, বক্‌ল্‌ এই বলেন যে, তাপাধিক্য 
হেতু লোকের শারীরিক তাপজনক খাদ্যের তত আবশ্যকতা হয় না। যে দেশ শতল, সে দেশে 
শারীরিক তাপজনক খাদ্য অধিক আবশ্যক। শারীরিক তাপ শ্বাসগত বায়ুর অম্লজানের সঙ্গে 
শরারস্থ দ্রব্যের কাব্বনের রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খাদ্যে কার্বন্‌ অধিক আছে, 
তাহাই তাপজনক ভোজ্য। মাংসাদতেই অধিক কার্র্বন্‌। অতএব শীতপ্রধান দেশের লোকের 
মাংসাদির বিশেষ প্রয়োজন। উষ্ণদেশে মাংসাঁদ অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক__বনজের আঁধক 
আবশ্যক বনজ সহজে প্রাপ্য-কন্তু পশদহনন কথ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পশ দুল'ভ। অতএব 
উষ্ণ দেশের খাদ্য অপেক্ষাকৃত স্মলভ। খাদ্য সুলভ বলিয়া শীঘ্র ধনসণয় হয়। 
ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ এবং তথায় ভূমিও উ্্বরা। সুতরাং ভারতবর্ষে আত শীঘ্র ধনসণয় 
হওয়াই সম্ভব। এই জন্য ভারতবর্ষে আঁত পরবর্বকালেই সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল । ধনাধক্য 
হেতু একটি সম্প্রদায় কায়িক পাঁরশ্রম হইতে অবসর লইয়া জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইতে 
পারিয়াছলেন। তাঁহাদগের আজ্জত ও প্রচারিত জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যতা। পাঠক 
ব্যাঝয়াছেন যে, আমরা ব্রাহ্মণদিগের কথা বালতেছি। 
কিনতু এইরূপ প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার দ্ঃরদৃণ্টির মূল। যে যে নিয়মের 
বশে অকালে সভ্যতা জীন্ময়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক উন্নাত কোন কালেই 
হইতে পারল না,_সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার দুন্দশা ঘাটল। প্রভাতেই 
মেঘাচ্ছন্ন । বালতরদ ফলবান্‌ হওয়া ভাল নহে। 
যখন জনসমাজে ধনসণয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ 'দ্বিভাগে {বিভক্ত হইল। এক 
ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম কারবার আবশ্যকতা নাই 
বালয়া তাহারা করে না ; প্রথম ভাগের উৎপাদিত আঁতরিক্ত খাদ্যে তাহাদের ভরণপোষণ হয়। 
যাহারা শ্রম করে না, তাহারাই কেবল সাবকাশ; সুতরাং চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদি তাহাদিগেরই 
একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ যাহার বাদি 'মাজ্জত হয়, সে অন্যাপেক্ষা 
যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালী হয়। সুতরাং সমাজমধ্যে ইহাঁদগেরই প্রধানত্ব হয়। যাহারা শ্রমোপ- 
জবা, তাহারা ইহাদিগের বশবন্তাঁ হইয়া শ্রম করে। তাহাঁদগের জ্ঞান ও বাদ্ধর দ্বারা 
শ্রমোপজীবাঁরা উপকৃত হয়, পুরস্কারস্বরূপ উহারা শ্রমোপজশবীর আঁজ্জত ধনের অংশ গ্রহণ 
করে; শ্রমোপজীবর ভরণপোষণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার আঁতারক্ত যাহা জন্মে, তাহা 
হাতে জমে। অতএব সমাজের যে আতারক্ত ধন, তাহা ইহাদেরই হাতে সাত হইতে 
থাকে। তবে দেশের উৎপন্ন ধন দুই ভাগে বিভক্ত হয়,_এক ভাগ শ্রমোপজণীবীর, এক ভাগ 
বাদ্ধনপজাবীর। প্রথম ভাগ, “মজার বেতন”, দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের “মূুনাফা”।* আমরা 
“বেতন” ও “ম্নাফা", এই দুইটি নাম ব্যবহার কারতে থাঁকব। “মুনাফা” বাদ্ধাপজবশদের 
ঘরেই থাঁকবে। শ্রমোপজীবারা “বেতন” ভিন্ন “মুনাফাণ্র কোন অংশ পায়' না। শ্রমোপ- 
জাঁবাঁরা সংখ্যায় যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি “বেতন”, সেইটিই তাহাদের মধ্যে 
হইবে, “মননাফাণ্র মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা পাইবে না 
মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মুদ্রা ; তন্মধ্যে পণ্টাশ লক্ষ “বেতন”, পণ্তাশ লক্ষ “ম.নাফাণ। 
- মনে কর, দেশে প'চশ লক্ষ শ্রমোপজাবী। তাহা হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ মূদ্রা “বেতন”, পণচশ 
লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক গ্রমোপজশবীর ভাগে দুই মরা পাঁড়বে। মনে কর, 
হঠাৎ এ পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজাঁবীর উপর আর পণচশ লক্ষ লোক কোথা হইতে আসিয়া পাঁড়ল। 
তখন পণ্টাশ লক্ষ শ্রমোপজাীবা হইল। সেই পণ্াশ লক্ষ মদ্রাই এ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে 
হইবে। যাহা “মুনাফা”, তাহার এক পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নহে, সৃতরাং এ পণ্টাশ 
লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও তাহাদের মধ্যে বিভাজ্য নহে। সৃতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপ- 
জাবীর ভাগ দুই মুদ্রার পাঁরবর্তে এক মুদ্রা হইবে। কিন্তু দই মুদ্ৰাই ভরণপোষণের জন্য 
ত বালিযাই অহা পাইত। অতএব এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে বিশেষ দুন্দশা 
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যাঁদ এ লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোটি মুদ্রা দেশের ধনবাদ্ধ হইত, তাহা হইলে এ 
কষ্ট হইত না। পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থানে কোটি মুদ্রা বেতন ভাগ হইত। তখন 
লোক বেশশ আসাতেও সকলের দুই টাকা কাঁরয়া কুলাইত। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ অনিষ্টের কারণ। 
যে পারমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যাঁদ সেই পাঁরমাণে দেশের ধনও বৃদ্ধি পায়, তবে শ্রমোপ- 
জীবীদের কোন অনিষ্ট নাই। যাঁদ লোকসংখ্যা বুদ্ধির অপেক্ষাও ধনবাদ্ধ গুরুতর হয়, তবে 
শ্রমোপজীবাদের শ্্রীবৃদ্ধিবযথা, ইংলণ্ড ও আমোরকায়। আর যাঁদ এই দুইয়ের একও না 
ঘাটয়া, ধনব্দ্ধির অপেক্ষা লোকসংখ্যাবৃদ্ধি আধক হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের দদুন্দশা। 
ভারতবর্ষে প্রথমোদ্যমেই তাহাই ঘাঁটল। 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। এক পদরুূষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান জন্মে। 
তাহার একটি একটি সন্তানের আবার অনেক সন্তান জল্মে। অতএব মনুষ্যের দুদ্দশা এক 
প্রকার স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট। সকল সমাজেই এই অনিন্টপাতের সন্তাবনা। কিন্তু ইহার 


অবলম্বন কাঁরতে হয়।  উপায়ান্তর দুইটি মান্র। এক উপায় দেশীয় লোকের 'কয়দংশের 
দেশান্তরে গমন৷ কোন দেশে লোকের অন্নে কুলায় না, অন্য দেশে অন্ন খাইবার লোক নাই। 
প্রথমোক্ত দেশের লোক কতক শেষোক্ত দেশে যাউক; তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্যা 
কামবে, এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন অনিষ্ট ঘটবে না। এইরূপে ইংলগ্ডের মহদ;পকার 
হইয়াছে। ইংলন্ডের লোক আমেরিকা, অস্দ্রোলয়া এবং পাঁথবীর অন্যান্য ভাগে বাস কারয়াছে। 


সুতরাং 'বিবাহপ্রবৃত্তিদমনে প্রজা পরাঙ্মখ হইল। প্রজাবুদ্ধির নিবারণের কোন উপায়ই 
অবলাম্বত না হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রাতহত হইল। কাজে কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের 
পরেই ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দদ্র্শশা আরম্ভ হইল। যে ভূমির উব্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতা- 
হেতুক সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের দ;রবস্থার কারণ সৃষ্ট হইল। উভয়ই অলগ্ঘ্য 
নৈসার্গক নিয়মের ফল। 

শ্রমোপজশীবীর এই কারণে দাদ্দশার আরম্ভ । কিন্তু একবার অবনতি আরম্ভ হইলেই, সেই 
অবনাতরই ফলে আরও অবনত ঘটে। শ্রমোপজশীবশীদগের যে পারমাণে দুরবস্থা বৃদ্ধ হইতে 
লাগল, সেই পাঁরমাণে তাহাঁদগের সাঁহত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য অধিকতর হইতে 
লাগল। প্রথম, ধনের তারতম্য_-তৎফলে আঁধকারের তারতম্য।  শ্রমোপজীবীরা হীন হইল 
বলিয়া তাহাদের উপর বৃদ্ধমুপজশবশীদগের প্রভুত্ব বাড়তে লাগিল। অধিক প্রভুত্বের ফল আঁধক 


৩০৯ 


বাঙ্কম রচনাবলশ 
আমরা যে সকল কথা বললাম, তাহার [তিনটি গুরুতর তাংপর্যা দেখা যায়। 
১। শ্রমোপজীবীদিগের অবনাতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল ন্রাবধ। 
প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দরিদ্রতা। চ 
দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পরিশ্রমের আঁধক্যের আবশ্যক হয়; কেন না, যাহা 
কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধবংস। অবকাশের অভাবে 
'বিদ্যালোচনার 


অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা । 

তৃতীয় ফল, বদ্ধপজীবাঁদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচার বাদ্ধ। ইহার নামান্তর দাসত্ব । 
দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব। 
২। এঁ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকতিক য়মগঢ়ণে 
স্থায়িত্ব লাভ কাঁরতে উল্মুখ হয়। 
দেখান গিয়াছে যে, ধনসণয়ই সভ্যতার আদম কারণ। যাঁদ বাল যে, ধনালপ্সা সভ্যতা 
বাদ্ধর নিত্য কারণ, তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে না। সামাজিক উন্নীতর মুূলীভূত মন বাহদয়ের 
দুইটি বৃত্তি; প্রথম জ্ঞানালপ্সা, 1দ্বতীয় ধনালপ্সা। প্রথমোক্তাট মহৎ এবং আদরণীয়, দিতীয়াট, 
স্বার্থসাধক এবং নীচ বাঁলয়া খ্যাত। টা “History of Rationalism in Europe 
নামক গ্রন্থে লৌক সাহেব বলেন যে, দুইটি বৃত্তির মধ্যে ধনলিপ্সাই মনষ্যজাতির আঁধকতর 
 ম্গলকর হইয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানালপ্সা কাদাচিৎক, ধনালিপ্দা সব্বসাধারণ; এ জন্য অপেক্ষাকৃত 
ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে জনসাধারণের গ্রাস আচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বলিয়া 
সামাজিক ধনলিপ্সা কমে না। সবর্বদাই নূতন নূতন সুখের আকাঙ্ক্ষা জন্মে । পুবের্ব যাহা 
নচ্প্রয়োজনায় বাঁলয়া বোধ হইত, পরে তাহা আবশ্যক বোধ হয়। তাহা হইলে আবার অন্য | 
সামগ্রী আবশ্যক বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জন্মে। সুতরাং সখ এবং. 
মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব জ্মখচ্বচ্ন্দের আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি সভ্যতা বৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত _ 
প্রয়োজনীয়। বাহ্য সুখের আকাঙ্ক্ষা পারতৃস্ত হইয়া আসিলে জ্ঞানের আকাশক্ষা, সৌন্দর্যের 
আকাঙ্ক্ষা, তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির "প্রয়তা এবং নানাবিধ 'দ্যার উৎপত্তি হয়। যখন লোকের _' 
সু খলালসার অভাব থাকে, তখন পাঁরশ্রমের প্রবৃত্তি দবর্বলা হয়। উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছাও থাকে j 
না, তংপ্রাত যত্ন হয় না। তাঁমবন্ধন যে দেশে খাদ্য' সুলভ, সে দেশের প্রজাবৃদ্ধির নবারণ= 
কারণী অভাব হয়। অতএব যে “সন্তোষ” কাবাদগের অশেষ প্রশংসার স্থান, 
তাহা সমাজোন্নাতর নিতান্ত আনষ্টকারক ; কবিগীতা এই প্রবৃত্তি সামাজিক জীবনের হলাহল॥ 
লোকের অনিষ্টগূর্ণ সন্তষ্টভাব, ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক নিয়মগণে সহজেই ঘটিল। এ 
দেশে তাপের কারণ আঁধককাল ধাঁরয়া এককালণন পাঁরশ্রম অসহ্য। তৎকারণ পারশ্রমে অনিচ্ছা _ 
অভ্যাসগত হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে। উ্ণদেশে শরীরমধ্যে অধিক তাপের 4 
অমহভবের আবশ্যকতা হয় না বাঁলয়া, তথাকার লোকে যে মূৃগয়াদতে তাদ্‌শ রত হয় না, ইহা 
পঢব্বে কাঁথত হইয়াছে। বন্য পশু হনন কাঁরয়া খাইতে হইলে পরিশ্রম, সাহস, বল এবং 8 
কার্য্যতংপরতা অভ্যস্ত হয়। ইউরোপাঁয় সভ্যতার একটি মূল, পর্ত্বকালীন তাদ্‌ক্‌ অভ্যাস। 
অতএব একে শ্রমের অনাবশ্যকতা, তাহাতে শ্রমে অনিচ্ছা, ইহার পাঁরণাম আলস্য এবং অন;ুৎসাহ ৷ 

অভ্যাসগত. আলস্য এবং অনুৎসাহেরই নামান্তর সন্তোষ৷ অতএব ভারতীয় প্রজার একবার 
দুন্দশা হইলে, সেই দশাতেই তাহারা সন্তুষ্ট রাহল। উদ্যমাভাবে আর উন্নত হইল না। 
সন্ত সিংহের মুখে আহার্য্য পশ: স্বতঃপ্রবেশ করে না। 
পররাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগলিন বিচিত্র তত্ব ভব পাওয়া বায়। 4 

ঞাঁহক সুখে নিস্পৃহতা, হন্দুধন্ম এবং বোদ্ধধর্ম্ম উভয়কর্তৃক অন্ভ্ঞাত। ক ব্ৰাহ্মণ, কি 3 
বৌদ্ধ, কি ম্মার্ত, কি দাশশনক+ সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসণীদগকে ্রিখাইয়াছেন যে, প্রীহক : 
সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধন্ম'যাজকগণ কর্তক এীহক সুখে অনাদরততৃ প্র E 
হইয়াছিল। চি জার 
অনুন্নত ছিল, ক্ষ তাহা কারণ কত্ত যখন ইতালিতে ধচাঁন যান সাত 
যুনানী দর্শনের পুনরূদয় হইল, তখন তংপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন এাঁহকে বিরক্তি ইউরোপে ক্ুমে 
মন্দীভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সভাতারও বৃদ্ধ হইল। ইউরোপে এ প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইতে 
পারে নাই। ভারতবর্ষে ইহা মনযোর তয় স্বভাব স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। যে ভূমি 


৩০২ 


রঃ 


রিনা র রক ৮ সা রা রা, 


বিবিধ প্রবন্ধ_বজদেশের কৃষক 


যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইখানেই তাহা বদ্ধমূল হয়। এ দেশের ধন্ম্পশাস্রকর্তৃক যে নিবৃত্তি- 
জনক 'শক্ষা প্রচারিত হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মুল; আবার সেই ধর্মশাস্রের প্রদত্ত 
শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থাজন্যা নিবৃত্তি আরও দৃঢ়াভূতা হইল। 
৩। এই সকল কারণে শ্রমোপজীবীদগের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে। 
তন্নিবন্ধন সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের ধ্বংস হয়। যেমন এক ভাণ্ড দদ্ধে দুই 
এক বন্দ, অম্ল পাঁড়লে সকল দগ্ধ দাঁধ হয়, তেমন সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুদ্্শায় সকল 
শ্রেণীরই দদদ্দশা জন্মে। 

কে) উপজ্বীবিকাননুসারে প্রাচীন আর্ষেরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন_ ব্রাহ্মণ, 
ক্ষাতরয়, বৈশ্য, শাদ্র। শুদ্র অধস্তন শ্রেণী) তাহাদিগেরই দড়দ্দশার কথা এতক্ষণ বলিতোঁছলাম। 
বৈশ্য বাণজ্যব্যবসায়ী। বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীর শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচ্যের উপর নির্ভর করে। 
যে দেশে দেশের আবশ্যক সামগ্রীর আঁতারক্ত উৎপন্ন না হয়, সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হয় 
না। বাঁণজ্যের উন্নাত না হইলে, বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগের সোষ্ঠবের হান। লোকের অভাব- 
বৃদ্ধ, বাণিজ্যের মূল। যদি আমাদগের অন্যদেশোৎপন্ন সামগ্রণ গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ 
অন্যদেশোৎপনন সামগ্রী আমাদের কাছে আনিয়া বিক্রয় করিবে না। অতএব যে দেশের লোক 
অভাবশ-ন), নিজশ্রমোংপন্ন সামগ্রগতে সন্তুষ্ট, সে দেশে বণিকাদগের শ্রীহানি অবশ্য হইবে। 
কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে কি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ছল না? ছিল বৈ ?ক। ছিল, 
কিন্তু ভারতবর্ষের তুলা বিস্তৃত উব্বরভূমীবাশব্ট বহুধনের আকরস্বরুপ দেশে যেরূপ বাণিজ্য- 
বাহুল্য হওয়ার সম্ভাবনা 1ছল,_আঁত প্রাচীন কালেই যে সম্ভাবনা ছিল-_তাহার কিছুই হয় 
নাই। অদ্য কয়েক বংসর তাহার সূত্রপাত হইয়াছে মান্র। বাণিজ্য হানিকর অন্যান্য কারণও 

+ যথা ধম্মশাস্দের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অভ্যস্ত অনুৎসাহ ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে সে 


(খ) ক্মীন্রয়েরা রাজা বা রাজপুরদষ। যাঁদ পৃথবীর প্ঃরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত 
প্রীতপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজঃ এবং রাজপ্রাতদন্দী না 
হইলে রাজপ/রুষাঁদগের দ্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনাঁত হয়। যাঁদ কেহ কিছ না বলে, 
রাজপএর্যষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী হয়েন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই আত্মসখরত, কার্যে শিথিল 
এবং দাক্কয়ান্বিত হইতে হয়। অতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নম্র, অনৎসাহী, আঁবরোধা, 
সেইখানেই রাজপুর,যাঁদগের এরূপ জ্বভাবগত অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা দুখী, 
অশ্নবস্তের কাঙ্গাল, আহারোপাজ্জনে ব্যগ্র, এবং সত্তৃষ্টস্বভাব, সেইথানেই তাহারা নিস্তেজ, নয, 
অনতসাহী, অবিরোধী। ভারতবর্ষে” তাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ, মহাভারতকণীর্তত 
বলশালী, ধাম্ম্ঠ, ইীন্দরিয়জয়শ_ রাজচারন্র হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটকাঁদাচা্িত বলহীন, 
হীন্দয়পরবশ, স্রৈণ, অকম্ম্ঠ দশাপ্রাপ্ত হইয়া শেষে মূসলমান-হস্তে লপ্ত হইলেন। যে দেশে 
সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজপরুযাঁদগের এরুপ দুগণীত ঘটে না। তাহারা 
রাজার দুম্ম্পত দখলে, তাঁহার প্রাতিদ্বন্দী হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। িরোধেই উভয় 
পক্ষের উন্নাত। রাজপুরুষগণ অনর্থক বিরোধের ভয়ে: সতর্ক থাকেন। কিন্তু বিরোধে কেবল 
যে এই উপকার, ইহা নহে। নিত্য মল্লযদ্ধে বল বাড়ে। বিরোধে মানাঁসক গ্‌ণসকলের সৃষ্টি 
এবং পথাষ্ট হয়। ননার্্িরোধে তৎসম.দায়ের লোপ। শবদ্রের দাসত্বে ক্ত্রিয়ের ধন এবং ধর্ম্মের 
লোপ হইয়াঁছল। রোমে প্রিবিয়ানাঁদগের বিবাদে, ইংলশ্ডের কমনাঁদগের বিবাদে প্রভুদিগের 
স্বাভাবক উৎকর্ষ জন্মিয়াছল। ঃ 

€গ) ব্রাহ্মণ। যেমন অধঃশ্রেণীর প্রজার অবনাতিতে ক্ষ্রিয়াদিগের প্রভূত্ব বাড়িয়া পারশেষে 
লুপ্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্গণাদগেরও তদ্রুপ। অপর তন বর্ণের অনুমতিতে ব্রাহ্মণের প্রথমে প্রভুত্ব 
বাঁদ্ধ হয়। অপর বর্ণের মানসিক শাক্তহানি হওয়াতে তাহাদিগের চিত্তে উপধর্মের বিশেষ 
বশীভূত হইতে লাগল। দোঁব্ব'ল্য থাকলেই ভয়াধক্য হয়। উপধৰ্ম্ম ভীতিজাত; এই সংসার 
বলশালী অথচ আনিষ্টকারক দেবতাপূর্ণ, এই বিশ্বাসই উপধন্মত। অতএব অপর বর্ণ, 
মানীসকশীক্তীবহণীন হওয়াতে অধিকতর উপধন্ম্পশীঁড়ত হইল; ব্রাহ্মণেরা উপধম্মের যাজক; 
সমৃতরাং তাহাদের প্রভূত্ব বৃদ্ধি হইল। ব্রাহ্মণেরা কেবল শাস্তরজাল, ব্যবস্থাজাল বিস্তারত কাঁরয়া 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্রকে জাঁড়ত কারিতে লাগিলেন। মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পাঁড়ল_নাঁড়বার শাক্ত 


৩০৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


নাই। কিন্তু তথাঁপ উর্ণনাভের জাল ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই। এ দিকে রাজশাসন 
প্রণালী দণ্ডাবাধ দায় সান্ধাবগ্রহ প্রভূত হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, হাস্য, 
রোদন, এই সকল পর্যন্ত ব্রাহ্মণের রচিত বাঁধর দ্বারা নিয়ামত হইতে লাগল। “আমরা 
যেরুপে বাল, সেইরূপে শুইবে, সেইরুপে খাইবে, সেইরুপে বাঁসবে, সেইরুপে হাঁটবে, 
সেইরুূপে কথা কাহবে, সেইরুপে হাসবে, সেইরুপে কাঁদিবে; তোমার জন্মমতত্যু পর্যন্ত 
আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত হইতে পারিবে না ; যাঁদ হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত কাঁরয়া, আমাদিগকে 
দাক্ষণা দিও।” জালের এইরূপ সন্র।* কিন্তু পরকে ভ্রান্ত কীরতে গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে 
হয়; কেন না, ভ্রান্তির আলোচনায় ভ্রান্ত অভ্যস্ত হয়। যাহা পরকে বিশ্বাস করাইতে চাহ, 
তাহাতে নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয় ; বিশ্বাস দেখাইতে দেখাইতে যথার্থ বিশ্বাস ঘটিয়া উঠে। 
যে জালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন। পৌরাবাত্তক 
প্রমাণে প্রাতিপন্ন হইয়াছে যে, মানুষের চ্বেচ্ছানবার্ততার প্রয়োজনাতারক্ত বোধ কাঁরলে সমাজের 
অবনাত হয়। শহন্দুসমাজের অবনাঁতর অন্য যত কারণ 'নিদ্দেশি কাঁরয়াছি, তন্মধ্যে এইটি বোধ 
হয় প্রধান, অদ্যাঁপ জাজবল্যমান। ইহাতে রুদ্ধ এবং রোধকারী সমান ফলভোগী। নিয়ম-জালে 
জাঁড়ত হওয়াতে ব্রাহ্মণাঁদগের বটাদ্স্কূর্তি লুপ্ত হইল। যে ব্রাহ্মণ রামায়ণ, মহাভারত, পাণান 
ব্যাকরণ, সাংখ্যদর্শন প্রভীতর অবতারণা কাঁরয়াছলেন, তান বাসবদত্তা, কাদস্বরী, প্রভৃতির 
প্রণয়নে গৌরববোধ কাঁরতে লাগিলেন। শেষে সে ক্ষমতাও গেল। ব্রাক্মণাঁদগের মানস ক্ষেত্র 
মরুভূমি হইল। 

আমরা দেখাইলাম যে, দুইটি প্রাকীতক কারণে ভারতবর্ষের শ্রমোপজীবীদের [িরদদ্দ্শশা। 
প্রথম ভূমির উব্্বরতাধক্য, দ্বিতীয় বায়বাঁদর তাপাঁধিক্য। এই দুই কারণে আঁত প.বর্বকালেও 
ভারতবর্ষে সভ্যতার উদয় হইয়াছল। কিন্তু সেই সকল কারণে বেতন অল্প হইয়া উাঠল। এবং 
গুরুতর সামাঁজক তারতম্য উপস্থিত হইল। ইহার পরিণাম; প্রথম শ্রমোপজীবীদগের 
(১) দারিদ্র্য, (২) মূর্খতা, (৩) দাসত্ব। দ্বিতীয়, এই দশা একবার উপস্থিত হইলে প্রাকৃতিক! 
'নিয়মবলেই স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইল। তৃতীয়, সেই দদদ্দ্শশা শ্রমে সমাজের অন্য সকল সম্প্রদায়কে 
প্রাপ্ত হইল। এক স্রোতে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষান্রয় বৈশ্য শদ্র, একত্রে নম্নভূমে অবতরণ 
কাঁরতে লাগলেন । 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যাঁদ এ সকল অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, তবে 
বঙ্গদেশের কৃষকের জন্য চীৎকার করিয়া' ফল ‘ক? রাজা ভাল আইন কাঁরলে হি ভারতবর্ষ 
শীতল দেশ হইবে, না জমীদার প্রজাপীড়নে ক্ষান্ত হইলে ভূমি অনুবর্ধরা হইবে? উত্তর,'আমরা 
যে সকল ফল দেখাইতোছি, তাহা নিত্য নহে। অথবা এইরূপ নিত্য যে, যাঁদ অন্য নিয়মের 
বলে প্রাতিরুদ্ধ না হয়, তবেই তাহার উৎপাত্ত হয়। কিন্তু এ সকল ফলোৎপাঁত্ত কারণান্তরে 
প্রাতাষদ্ধ হইতে পারে। সে সকল কারণ, রাজা ও সমাজের আয়ন্ত। যাঁদ ত্রয়োদশ শত 
বা তৎপরে ইতালিতে গ্রীক সাহত্যাদির আবিক্ষিয়া না হইত, তবে এক্ষণকার অবস্থা হইতে 
ইউরোপের অবস্থা ভিন্ন হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু জলবায়ুর শতোফতা বা ভূমির উব্বরতা 
বা অন্য বাহ্য প্রকাতির কোন কারণের ?কছদ পাঁরবর্তন হইত না। 


চতুর্থ পারিচ্ছেদ--আইন 


বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে দরিদ্র_অন্নবস্্ের কাঙ্গাল, তাহা কেবল জমীদারের দোষ নহে! 
কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে নহে। জমীদারের দোষ, প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, রাজবিখির 
দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে। দবর্বলের উপর পণড়ন করা বলবানের স্বভাব। সেই পাঁড়ন 
নিবারণ জন্যই রাজত্ব। রাজা বলবান্‌ হইতে দব্্বলকে রক্ষা করেন, ইহারই জন্য মনুষ্যে 
রাজশাসনশৃঙ্খলে বদ্ধ হইবার আবশ্যকতা । যাঁদ কোন রাজ্যে দূুব্বলকে বলবানে পাঁড়ন করেঃ 
তবে তাহা রাজারই দোষ। সে রাজ্যে রাজা আপন কর্তব্যসাধনে' হয় অক্ষম, নয় পরাঙ্মখ! 
যাঁদ এ দেশে জমীদারে কৃষককে পণীড়ত করেন, ইহা সত্য হয়, তবে তাহাতে ইংরাজ 


* টাকাটার উলটা পিঠ আম ধর্ম্মতত্বে দেখাইয়াছি। উভয় মতই সত্যমূলক। 
৩০৪ 


বিবিধ প্রবন্ধ_বঙ্গদেশের কৃষক 
গের অবশ্য দোষ আছে। দেখা যাউক, তাঁহারা আপন কর্তব্য সাধন পক্ষে কি 


'ন হিন্দ রাজ্যে জমীদার ছিল না। প্রজারা ষষ্ঠাংশ রাজাকে দয়া নিশ্চিন্ত হইত ; কেহ 
মাঙ্গন মাথট পা্বণীর জন্য জ্বালাতন করিত না। হিন্দুরা স্বজাতির রাজ্যকালের 
খরা যান নাই বটে, কিন্তু অসংখ্য অন্যবিষয়ক গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল 
ত তাবে 
ন্দুরাজ্যকালে প্রজাপীড়ন ছিল না। যাঁহারা মুসলমান ও মহারাম্দরীয়াদগের সময়ের 
| এবং বিশৃঙ্খলা দৌখয়া বিবেচনা করেন যে, প্রাচীন হিন্দুরাজগণও এইরূপ 
প্রজাপীড়ক ছিলেন, তাহারা বিশেষ ভ্রান্ত। অসংখ্য সংস্কৃত গ্রল্থমধ্যে প্রজাপীড়নের পাঁরচয় 
কোথাও পাওয়া যায় না। যাঁদ প্রজাপাড়নের প্রাবল্য থাকত, তবে অবশ্য দেশীয় প্রাচীন 
সাহত্যাঁদতে তাহার চিহ্ন থাকিত; কেন না, সাহিত্য এবং স্মৃতি সমাজের প্রাতিকাঁতি মান্র। 
প্রজাপীড়ন দুরে থাকুক, বরং সেই প্রাতকাতিতে দেখা যায় যে, হিন্দ; রাজারা বিশেষ প্রজাবংসল 
জা পিতার ন্যায় প্রজাপালন করেন, এই কথা সংস্কৃত গ্রন্থে পুনঃ পঢুনঃ কাঁথত 
আছে। সুতরাং অন্যান্য জাতীয় রাজাদগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহাদের 'গৌরব। যুনানী 
রাজগণের নামই ছিল “17817, সে শব্দের আধুনিক অর্থ প্রজাপাড়ক। ইংলন্ডীয় রাজগণ 
প্রজাপাঁড়ক বলিয়া প্রজাদিগের সাহত তাঁহাঁদগের “বিবাদ হইত ; একজন রাজা প্রজাকর্তৃক 
পদচ্যুত, অনা একজন নিহত হন। ফ্রান্স: প্রজাপাড়নের জন্যই বিখ্যাত, এবং অসহ্য প্রজা- 
পাঁড়নের জনাই ফরাসশীবিপ্লবের সৃষ্টি। ভারতবর্ষে উত্তরগামণ মুসলমান এবং মহারাম্ট্রীয়াদগের 
প্রজাপাড়নের উল্লেখ মাত্র যথেষ্ট। কেবল প্রাচীন হিন্দু রাজগণের এ শবষয়ে বিশেষ গৌরব 
তাহারা কেবল ফষ্ঠাংশ লইয়া সন্তুষ্ট থাঁকতেন। 
ম*সলমানাদগের সময়ে প্রথম জমীদারের সৃষ্টি। তাঁহারা রাজ্যশাসনে জুপারগ ছিলেন 
৷ যেখানে হিন্দু রাজগণ অবলীলাক্রুমে প্রজাদগের নিকট হইতে কর সংগ্রহ কাঁরতেন, 
নসলমানেরা সেখানে কর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা পরগণায় পরগণায় এক 
ক ব্যাক্তকে করসংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা এক প্রকার কর-সংগ্রহের কন্টরাটর হইলেন। 
[জার রাজস্ব আদার কারিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা 
হাদিগের লাভ থাঁকিবে। ইহাতেই জমাদারীর সৃষ্টি, এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের 
সৃষ্টি । এই কণ্টা্টরেরাই জমীদার। রাজার রাজস্বের উপর যত বেশশী আদায় কাঁরতে পারেন, 
ততই তাঁহাদের লাভ। জনতরাং তাঁহারা প্রজার সব্ব্বান্ত কাঁরয়া বেশী আদায় কাঁরতে 
লাগিলেন। প্রজার যে সব্বনাশ হইতে লাগল, তাহা বলা বাহুল্য ৷ 
তাহার পর ইংরাজেরা রাজা হইলেন। তাঁহারা যখন রাজ্য গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদগের 
সেই অবস্থা। তাহাদগের দুরবস্থা মোচন কারবার জন্য ইংরাজাঁদগের ইচ্ছার বট শছল না; 
কিন্তু লর্ড কণওয়ালিস্‌ 'মহাত্রমে : পাঁতিত হইয়া প্রজাঁদগের আরও গুরুতর সৰ্বনাশ 
কারলেন। [তানি বলিলেন যে, জমাীদারাদিগের জমীদারীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব নাই বালিয়াই 
জমীদারীতে তাঁহাঁদগের যত্ন হইতেছে না। জমণদারীতে তাঁহাদিগের এ ৮৬৮ 
গর, তাহাতে তাঁহাদের যত হইবে। সুতরাং তাঁহারা প্রজাগীড়ক না হইয়া প্রজাপালক হইবেন 
| লা তানি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুজন কারলেন। রাজস্বের কন্টরা্টর্দিগকে ভূ্বামী 
কারলেন 
তাহাতে কি হইল? জমীদারেরা যে প্রজাপাীড়ক, সেই প্রজাপাড়ক রাহলেন। লাভের 
পক্ষে, প্রজাদগের চিরকালের স্বত্ব একেবারে লোপ হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী ; 
] রেরা কাঁচ্মন: কালে কেহ নহেন_কেবল অরকারণ তহশশলদার।: কর্ণ-ওয়ালস্‌ যথার্থ 
ভুদ্বামীর নিকট হইতে ভা কাঁড়য়া লইয়া তহশশলদারকে 'দলেন। ইহা "ভিন্ন প্রজাদিগের আর 
কৌন লাভ হইল না। ইং্রাজ-রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গল। এই 
“চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মান্র_কস্মিন্‌ কালে ফাঁরবে 
: না। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী ; কেন না, এই বন্দোবস্ত “চিরস্থায়ী” 
চি কণা চা LE le OR CNC 
কর্তৃক তাহাদিগের প্রীত কোন অত্যাচার না হয়, সেই জন্য কোন বিধি ও নিয়ম করিলেন না। 
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কি সময় ।কব্ছেনা করিবেন, ত 
হারলে না। প্রজাৱা পুরন, 
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বিবিধ প্রাবন্ধ-__বক্ছদেশের কৃষক 


সখরাগের হনে কেন উদ, এই বহাল বা আন কেল আইনের জাত হয় 
€ বাহ সেই পক অছে। হব ভাগ, গাজার হাঃ ভাইবার 
ড। এ আইনের সাঙ্গ! যাহার ছার বেল হর হাই প্ররে না, বাকেশে 
ul WIN 

{+ হত পিজা পক্ষত খোঁখয়া প্রস্যবেষাী, জ্যান্ত কেন কোন জাল 

ঢ হয়া ছার! অহ্গরাপ কাঁৱতেছেন।! 

= হে. রিল, রাজাকালে ভুমিস্রন্ত সে সকল৷ জন হইয়াছে, ব্যহত 
"ত হইহাছে। পতি বারে বুনন প্রজার বল হয়ণ কাঁরযা আইনকারক 

1 বলব্‌দ্ধ করছেন । তবে জমাঁবার পরজাপাড়ন না কাঁৱনেন কেন! « . 
‘টপ, বাজপ্‌র হেরা প্রজ্ঞার অনিষ্ট করেন লাই। তাঁহারা প্রজার 
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শক্তা আর একটি গুরুতর কথ্য আছে। ইংরযজের লোস্দশ্ড প্রন্যাপ--সে 
ঘাথস্ড সক্কুচিত; তৰে জমানারের লৌরান্ধা। 'নকরন হয় 
} জাবাসনিয়ার রাজা করিয়াছিলেন 
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ঠক কোন উপায় হয় 
রর খাড়িল নাসে আইন 
আনলাত্ত আকাজন্ত 
ইহার কিছু স্বাবাঁধ ? ষাঁ না প্যরেন, তবে 
গর্ব করেন? যাঁদ প্যরেন, তবে মুষ্ধ কর্তব্য সাধনে অবহেলা করেন কেন? 
এই দন হীন ছয় কোটি বাহাল কৃষকের জনা তাঁহাদের নক যৃক্তকরে রোজন 
মঙ্গল হউক !-ইংরাজরাজ; অক্ষয় হউক !_ তাঁহারা, নিরুপায় কৃষকের প্রত 
আদালতে কৃষকের উপকার নাই, তাহার একটি কারণ আমরা সংক্ষেপে 
ভঃ মোকন্দমা অতিশয় বয়সাধা হইয়া পড়িয়াছে। ক প্রকার ব্যয়, তাহার উদাহরণ 
দ্বিতাঁয় সংখ্যায় দিয়াছি, পনরল্লেখের আবশ্যক নাই। যাহা বায়সাধা, তাহা নারির 
র আয়ন্ত নহে ॥ সতরাং তাহারা তন্ৰারা সচরাচর উপকৃত হয় না; বরং তদ্বিপরণীতই 
ধনী, আদালতের খেলা তিনি খেলিতে প্ারেন। দোষে হউক, বিনা 
ই নি ইচ্ছা করলেই কৃষককে আদালতে উপস্থিত করেন। তথায় ধনব্যনেরই জয়, 
নং কৃষকের দৃদ্দশা ঘটে, অতএব আইন আদালত, কৃষককে পীড়িত কারবার, ধনবানের 
জার একটি উপায় মাত। 
আদালত প্রায় দ্‌রাহ্থিত। যাহা দূরম্থ, তাহা কৃষকের পক্ষে উপকার” 
পারে না। কৃষক ঘর বাড়ী চাষ প্রভৃতি ছাড়িয়া দূরে গিয়া বাস কাঁরয়া মোকষ্দমা 
পারে না। ব্যয়ের কথা দুরে থাকুক, তাহাতে ইহাদের অনেক কার্য্য ক্ষাঁত হয়, এবং 
সগ্ভাবনা। কৃষক গোমস্তার নামে নালিশ করিতে গেল, সেই 
বাধা লোকে তাহার ধান চার কাঁরিয়া লইয়া গেল, না হয় আর একজন কৃষক 
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নিকট হইতে পাট্রা লইয়া তাহার জমীখানি দখল কাঁররা লইল। তীন্তিল্ন আমাঁদগের দেশের 
লোক, বিশেষ ইতর লোক, অত্যন্ত আলস্যপরবশ। শাঁঘ্র নড়ে না, সহজে উঠে না, ঢ 
তৎপরতা নাই। দুরে যাইতে চাহে না। কৃষক বরং জমীদারের অত্যাচার নীরবে > 


তথাপি দুরে গিয়া তাহার প্রতীকার করিতে ৭ না। যাহারা 


জানেন যে, তাঁহাদের 


প্রায়ই হয় না। অতএব বিচারক নিকটে থাকলে যে অত্যাচারের শাসন হইত, দু 

অভাচার্রে শাসন হয় না। ইহার আর একটি ফল এই হইয়া উিতেছে যে 
স্থলাভীষক্ত হইয়াছে । যখন একজন কৃষক অপরের উপর দৌরাত্ম্য করে, 
তখন তাহার নালিশ জমীদারের গোমন্তার কাছে হয়। যখন গোমস্তা নিজে অত্যাচার করে, 
নালিশ হয় না। যে ব্যাক্ত স্বয়ং পরপাঁড়ক, এবং চাঁর পয়সার লোভে সকল প্রকার 
তাহা 


গোমস্তারাই বিচারকের 


তাহার 


অত্যাচার করিতে প্রস্তুত, তাহার হাতে বিচারকার্যয থাকায় দেশের ঠক অনিষ্ট হইতেছে, তা 


বুদ্ধিমানে বুঝিবেন। 


য্্েই 


বিচারকাধে্য নিযুক্ত র 

নিকটবত্তাঁ স্থানেরই মোকদ্দমা অনেক; দুরের মোকদ্দমা 
থাকায় সে 

অত্যাচারী 


র্‌ তৃতীয়ত, 


৫ 


িবলম্ব। সকল আদালতেই মাকদ্দমা নিভ্পন্ন হইতে [বিলম্ব হয়। বিলম্বে 
সে প্রতীকারকে প্রতীকার বাঁলয়া বোধ হয় না। গোমস্তায় কৃষকের ধান উঠা 


বৎসরে । 


গয়াছে, কৃষক আদালতে ক্ষাতপূরণের জন্য নালিশ কাঁরল। যাঁদ বড় কপাল-জোরে 
৮ পাইল, তবে সে এক বৎসরে । আপটীলে আর এক বৎসর। যাঁদ আত্যন্তিক সৌভা 
গণে আপীলে িক্রী টিকিল, এবং ডিক্রীজারতে টাকা 
বাদীর কুঁড়ি টাকার ধান ক্ষাত হইয়াছিল, 


যে 
ইয়া 
সে 


গা 
আদায় হইল, তবে সে আর এক 
ডিন্রীজারী করিয়া খরচ খরচা বাদে [তিন 


বংসর পরে পাঁচ টাকা আদার হইল । এরূপ প্রতীকারের আশায় কোন্‌ কৃষক জমীদারের নামে 


নালশ করিবে £ 


বিলম্বে বিচারকের দোষ নাই। আদালতের সংখ্যা অক্প- যেখানে তিন জন 


1বচারক 


ভাল হয়, সেখানে একজন বৈ নাই। সূতর 


ং মোকদ্দমা িষ্পন্ন কারতে বিলম্ব ঘাঁটয়া 


আর 


প্রচালত আইন অত্যন্ত জল । বিচ 
কার্য্যবাহুল্যের আবশ্যকতা । আজ এ মোকদ্দমার প্রতিপক্ষের উকীলের জেরার 


রপ্রণালীতে অত্যন্ত 'লাপবাহল্যের 


মোকদ্দমার একটি সাক্ষী মাত্র বিদায় হইল; 
আর এক মাস বাদে তাহার দিন পাঁড়ল। কাল 
সাক্ষী তাহার উপর দস্তক কাঁরতে হইল। সূতরাং 
পছাইয়া গেল। এ সকল না কাঁরলে বিচার আইনসঙ্গত হয় না। 'নজ্পাত্ত আপপলে টিকে না। 
বিচারে বিলম্ব হয়, তাহাও স্বীকার,_আবচার হয়, তাহাও স্বীকার, তথাঁপ ক 
ঘুণাক্ষরে লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না 


অনুপস্থিত, 


আইন 


সুতরাং আর পাঁচাট মোকদ্দমার ছু 
নিচ্পন্নযোগ্য মোকদ্দমার একটি নল্প্রয়ো 
মোকদ্দমা 


ইংরাজি আইনের মৰ্ম্ম এই । 


আমাঁদগের দেশে ভাল আইন ছল 


আমরা যে সভ্য হইতেছি, দন দিন যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা তাহ 
না, বিলাত হইতে এখন ভাল আইন আ'সয়াছে। জাহাজে 


আমদানি হইয়া, চাঁদপালের ঘাটে ঢোল 


তিন 


প্রশংসা 


আর এক মাস 
লকাতার তৈয়ারী 
র একটি পারচয়।. : 


কাঁলকাতার কলে গাঁটবন্দী হইয়া, দেশে দেশে 
{কিছ চড়া দামে বিকাইতেছে। তাহাতে ওকালতি, হাকিমি, আমলাগাঁর প্রভূত অনেকগুলি 
আধুনিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাপারীরা আপন আপন পণ্যদ্রব্যের 


রঙে 


কাঁরতে অধীর হইতেছেন। গলাবাঁজর জোরে, আগে যাঁহাদের অন্ন হইত না, এখন তাঁহারা 


বড় লোক হইতেছেন। দেশের শ্রীবৃদ্ধির আর সীমা নাই, ss 
আর কেহ বেআইনি কারয়া স্মাবচার কারতে পারে না। তাহাতে দান দু 
কষ্ট, তাহারা আইনের গোরব বুঝে না, সাইট কি গলে, কেৱল তাহাদিগের অতাজাী 


ভ্রম মান। 
মনে কর, গোমস্তা, ক অপর কেহ কোন 
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গোমস্তা সেশ্যনের বিচারে আর্পত হইল। সেশানের বিচারে সাক্ষণীদগের সত্য কথায় 


অপরাধ প্রমাণ হইল। কিনতু বিচার জর হাতে। জরর মহাশয়ের এ কাজে ন_তন প্রত? 


প্রমাণ অপ্রমাণ িছ7 বুঝেন না। যখন 


সাক্ষর জোবানবন্দী হইতেছিল, তখন তাঁহারা কেহ 
কাঁড় গাঁণতেছিলেন, কেহ দোকানের দেনা পাওনা মনে মনে নিকাশ কাঁরতেছিলেন, কেহ বা 


অল্প তন্দ্রাভভূত। উকীল যখন বক্তৃতা কারতোছলেন, তখন তাঁহারা কিং ক্ষুধাতুর, গৃহে 


৩০৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ_বঙ্গদেশের কৃষক 
কিরূপ জলযোগের আয়োজন কাঁরয়া রা'ঁখয়াছেন, তাহাই ভাবিতোছলেন। জজ সাহেব 


বাঙ্গালার “চার্ধয” দিতোঁছলেন, তখন তাঁহারা মনে মনে জজ সাহেবের দাড়ির 
[পাকা টনগণলন গিতোছলেন। জজ সাহেব যে শেষে বাঁললেন, “সন্দেহের ফল প্রতিবাদ 
গাইবে,” তাহাই কেবল কাণে গেল৷ জর মহাশয়াদগের সকলই সন্দেহ-কছুই শুনেন নাই, 
কিছুই বুঝেন নাই; শুনিয়া বুঁঝয়া একটা কিছু স্থির করা অভ্যাস নাই, হয় ত সে শক্তিও 
(নাই, সুতরাং সন্দেহের ফল প্রাতবাদীকেই দলেন। গোমন্তা মহাশয় খালাস হইয়া আবার 
কলাছারতে 1 [গয়া জমাকিয়া বাঁসলেন। ভয়ে বাদী সবংশে ফেরার হইল ৷ যাহারা দোষীর বিরুদ্ধে 
দয়াছল, গোমস্তা তাহাদের িটামাটি লোপ কাঁরলেন। আমরা বড় সন্তুষ্ট হইলাম 
, জ্যারর বিচার হইয়াছে বিলাত প্রথানুসারে বিচার হইয়াছে _আমরা বড় সভ্য হইয়া 


মান আইনের এইরূপ অযৌক্তিকতা এবং জটিলতা আঁবচারের চতুর্থ কারণ। 
পণ্টম কারণ, বিচারকবর্গের অযোগ্যতা। এদেশের প্রধানতম বিচারকেরা সকলেই ইংরাজ। 
 ইংরাজেরা সচরাচর কার্যদক্ষ, স্মাশাক্ষত, এবং সদনুষ্ঠাত। কিন্তু তাহা হইলেও বিচারকার্যো 
 তাহাদগের তাদৃশ যোগ্যতা নাই। কেন না, তাঁহারা বদেশণী, এ দেশের অবস্থা তাদ্‌শ অবগত 
' নহেন, এ দেশের লোকের চারত্র বুঝেন না, তাহাঁদগের সাহত সহৃদয়তা নাই, এবং অনেকে এ 
রা দেশের ভাষাও ভাল করিয়া বুঝেন না। স্মরাং স্মাবচার কাঁরতে পারেন না। বিচারকার্ষেযর 
++ জন্য যে বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক, তাহা অনেকেরই হয় নাই। 
দর কেহ কেহ বালিতে পারেন যে, অধিকাংশ মোকদানাই ন বিরল 
ৰ ং আঁধকাংশ অধস্তন বিচারকই এ দেশণয়,_তবে উপরিস্থ' জন কতক ইংরাজ বিচারকের 
ধক বচারহা নজর লা ৮55৬ Le 
টু র যোগ্য নহেন। বাঙ্গাল বিচারকের মধ্যে অনেকে মূর্খ, স্কুলব্দাদ্ধ, আশক্ষিত, অথবা 
২ অসং। এ সম্প্রদায়ের বিচারক সৌভাগ্যক্রমে দিন দিন অল্পসংখ্যক হইতেছেন। তথাপি বিশেষ 
_ সযোগ্য বাঙ্গালীরা বিচারক শ্রেণীভুক্ত নহেন। ইহার কারণ, এ দেশীয় বিচারকের উন্নতি নাই, 
. পদবৃদ্ধ নাই; যাঁহারা ওকালাত কাঁরয়া অধিক উপাজ্জনে সক্ষম, সে সকল ক্ষমতাশালী লোক 
বিচারকের পদের প্রার্থী হয়েন না। সুতরাং সচরাচর মধ্যম শ্রেণীর লোক এবং অধম শ্রেণীর 
লোকই ইহাতে প্রবৃত্ত হয়েন। “দ্বিতীয়তঃ, অধস্তন বিচারকে স্ীবচার কাঁরলে কি হইবে? 
i আগলে চুড়ান্ত বিচার ইংরাজের হাতে। 'নীচে সব্চার হইলেও উপরে অবিচার হয়, এবং 
রই চ ড়ান্ত। অনেক বিচারক স্মাবচার কাঁরতে পারলেও আপালের ভয়ে করেন নাঃ 
লে থাকবে, তাহাই করেন। এ বিষয়ে হাইকোর্ট অনেক সময় বিশেষ অনিষ্টকর 
তাহারা ut {বচারকবগকে িচারপদ্ধীত দেখাইয়া দেন, আইন বঢ়ুঝাইয়া দেন; বলেন, 
এইর্‌পে বিচার কারও, এই আইনের অর্থ এইরূপ বঝিও। অনেক সময়ে এই সকল “বাধ 
 ভ্রমাত্বক_কখন কখন হাস্যাস্পদও হইয়া উঠে। কিন্তু অধস্তন ক 
চলিতে হয়। হাইকোর্টের জজাঁদগের অপেক্ষা ভাল বুঝেন, এমন সুবার্ডনেট্‌ জজ্‌ 
ও ডেপদাট ম্যাঁজজ্টেট- অনেক আছেন; কিস তাঁহাঁদগকে অপেক্ষাকৃত উল 5, 
বাঁ“ হইয়া চলতে হয়। 
এই প্রবন্ধ {লিপিবন্ধ হইলে পর “সমাজদর্পণ” নামে একখানি আভনব সংবাদপত্র দৃষ্টি 
৷ তাহাতে “বঙ্গদর্শন ও জমীদারগণ” এই [শিরোনামে একটি প্রস্তাব আছে, আমাঁদিগের 
এই প্রবন্ধের পূব্বপারচ্ছেদের উপলক্ষে উহা লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে দুই একটি কথা 
উদ্ধত কাঁরতে ইচ্ছা কার; কেন না, লেখক যেরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, অনেকেই সেইরূপ 
বিবেচনা তান 


কেই ত দশশালা বন্দ্যোবস্তের চতুদ্দিকে গর্ত খনন করা হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদর্শনের 
দুই এক জন সম্ভ্রান্ত বিচক্ষণ বাঙ্গালীর অনুমোদন বুঝিলে কি আর রক্ষা আছে?” 

রা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পার যে, দশশালা বন্দোবস্তের ধংস আমাদগের কামনা 
[ তাহার অনুমোদনও করি না। ১১৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার 
শোধন সন্তবে না। সেই ভ্রান্তর উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নার্্মত হইয়াছে। চিরস্থায়ী 


ক 
ee 


বাঁঙকম রচনাবলশ 
বিপ্লবের অনুমোদক নাহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা কারয়া 
করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ভলে মিথ্যাবাদী বালয়া পরাচিত হ 
প্রজাবর্গের চিরকালের আবিশ্বাসভাজন হরেন, এমত কুপরামশ* আমরা ইংরাজাঁদগকে দিই: 
যে দিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাজ্ক্ষী হইব, সেই দন সে পর. 
দিব। এবং ইংরাজেরাও এমন নির্বোধ নহেন যে, এমত গাঁহ“ত এবং অনিষ্টজনক কার্যে প্রব 
হয়েন। আমরা কেবল ইহাই চাহি যে, সেই বন্দোবস্তের ফলে যে সকল অনিষ্ট ঘাটতেছে, 
সঃনয়ম করিলে তাহার যত দুর প্রতীকার হইতে পারে, তাহাই হউক। কথিত 
লাখয়াছেন যে, “যাহাতে দশশালা বন্দোবস্তের কোনরূপ ব্যাঘাত না হইয়া জমীদার ও প্র 
উভয়েরই অন্দকূলে এরুপ ব্যবস্থা সকল স্থাঁপত হয় যে, তদ্ৰারা উভয়েরই 
দেশের শ্ৰীবৃদ্ধি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই কর্তব্য।” আমরা তাহ 
ইহাও বক্তব্য যে, আমরা কর্ণওয়ালিসের বন্দোবন্তকে ভ্রমাত্মক, অন্যায়, এবং 
বালয়াঁছ বটে, কিনতু ইংরাজেরা যে, ভূমিতে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া এ দেশীয় লোকাঁদগকে তাহা 
স্বত্ববান্‌ কারয়াছেন, এবং করবাঁদ্ধর অধিকার ত্যাগ কারয়াছেন, ইহা দষ্য বিবেচনা করি৷ 
তাহা ভালই করিয়াছেন। এবং ইহা সবিবেচনার কাজ, ন্যায়সঙ্গত, এবং সমাজের মঙ্গ 
আমরা বাল যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমীদারের সহিত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই 
'ছিল। তাহা হইলেই িদ্দ্েষ হইত। তাহা না হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং অ 
হইয়াছে। 


লেখক আরও বলেন; 

“আমরা দৌখতেছি, বাঙ্গালা দেশ নিতান্ত নির্ধন হইয়া পাঁড়য়াছে। * * সকলেই 
আমাদের দেশের টাকা আমাদের দেশে থাঁকিতেছে না, বিদেশীয় বাণক: ও রাজপূরুষেরা প্রাঃ 
লইয়া যাইতেছেন। যদি মহাত্মা ক্ণওয়ালিস্‌ জমীদারাদগের বর্তমান শ্রীর উপায় না 
যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পাঁড়ত। দেশে যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি 
তাহা এই কয়েক জন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়।” 

সাধারণতঃ অনেকেই এই কথা বলেন, সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদগের [িবেচনায় 
কয়েকটি ভ্রম আছে, তাহা দেখাইতে বাধ্য হইলাম। 

১! ইউরোপীয় কোন রাজ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে, বাঙ্গালা দেশ নির্ধন বটে, 
পবব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা যে এক্ষণে নিধন, এরূপ বিবেচনা কারবার কোন কারণ নাই। বর্তম 
কাল অপেক্ষা ইতিপব্বকালে যে বাঙ্গালা দেশে অধিক ধন ছিল, তাহার কিছু মা প্রমাণ 
বরং এক্ষণে যে পূুরর্বাপেক্ষা দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। “বঙ্গ 
কৃষকের” প্রথম পারচ্ছেদে আমরা কোন কোন প্রমাণের উল্লেখ কারয়াছি। তদ্তারক্ত এ 
বালবার আবশ্যক নাই। 

২। বিদেশী বণিক্‌ ও রাজপুরুষে দেশের টাকা লইয়া যাইতেছে বলিয়া যে, দেশে 
অহনা এসে আথো প্রথমে বিদেশীয় বণিকাঁদগের বিষয় আলোচনা 

|| 


যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের সচরাচর তাৎপর্য বোধ হয়, এই যে, বণিকেরা এই 
আসিয়া অর্থ উপাজ্জ'ন কারতেছেন, সুতরাং এই দেশের টাকা লইতেছেন বৈ ক? যে 


তাঁহাদের লাভ, সে টাকা, এ দেশের টাকা। বোধ হয়, ইহাই তাঁহাদের বাঁলবার উদ্দেশ্য 


এ দেশের সামগ্রী লইয়া গিয়া বিদেশে বিক্রয় করিয়া যে মুনাফা করেন, সহজেই 

যে, সে মুনাফা এ দেশের লোকের নিকট হইতে লয়েন না। যে দেশে তাহা 

হয় সেই দেশের টাকা হইতে তাহার মুনাফা পান। এখানে তিন টাকা মণ চাউল 

িলাতে পাঁচ টাকা মণ ক্রয় করিলেন; যে দুই টাকা মুনাফা কারলেন, তাহা এ দেশের 
দিতে হইল না; বিলাতের লোকে দিল, বরং এ দেশের লোকে আড়াই টাকা পড়তার চাং 
৩১০ | 


বিবিধ প্রবন্ধ_বজদেশের কৃষক 


তাঁহাদের কাছে তন টাকা বিক্রয় কাঁরয়া পিছ মুনাফা করিল॥ অতএব 1বদেশীয় বাঁণকেরা 
এদেশীয় সামগ্রী বিদেশে বিক্রয় করিয়া এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যাইতে পারিলেন না। বরং 
কিছ দিয়া গেলেন। 

তবে ইহাই স্থির যে, তাঁহারা যাঁদ কিছু এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যান, তবে সে দেশান্তরের 
জানস এ দেশে বিক্রুর করিয়া তাহার মুনাফায়। বিলাতে চার টাকার থান কিনিয়া এ দেশে 
ছয় টাকায় ক্রয় করিলেন; যে দুই টকা মুনাফা হইল, তাহা এ দেশের লোকে 1দল। সুতরাং 
আপাততঃ বোধ হয় বটে যে, এ দেশের টাকাটা তাঁহদের হাত দয়া বিদেশে গেল। দেশের 
টাকা কমিল। এই ভ্রমাট কেবল এ দেশের লোকের নহে। ইউরোপের সকল দেশেই ইহাতে 
অনেক দন পর্যন্ত লোকের মন আচ্ছন্ন ছল, এবং তথায় কৃতবিদ্য ব্যাক্ত ভিন্ন সাধারণ লোকের 
মন হইতে ইহা অদ্যাঁপ দূর হয় নাই। ইহার যথার্থ তত্ব এত দুরূহ যে, অল্পকাল পদব্বে 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারতেন না। রাজগণ ও রাজমীন্রগণ এই ভ্রমে 
পতিত হইয়া, বিদেশের সামগ্রী স্বদেশে যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান 
কারতেন। এবং সেই প্রবৃত্তির বশে বিদেশ হইতে আনীত সামগ্রীর উপর গদরুতর, শুল্কে 
বসাইতেন। এই মহাজ্রমাত্মক দমাজনশীতসূত্র ইউরোপে (Protection) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 
তদুচ্ছেদপুব্বক আধুনিক অনর্গল বাণিজ্য-প্রণালী : (8:9০ 78০) সংস্থাপন কীরয়া ব্রাইট্‌ 
ও কবৃডেন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ফ্রান্সে তাহা িশেষরুপে বদ্ধমুল: করিয়া, তৃতীয় 
নাপোলিয়নও প্রাতজ্ঠাভাজন হইয়াছেন। তথাঁপ এখনও ইউরোপে অনেকের এ ভ্রম দুর হয় 
নাই। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের যে, সে ভ্রম থাকবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? Protection 
হইতে ইউরোপে কি অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, তাহা যান জানিতে ইচ্ছা করেন, তান বকূলের গ্রন্থ 
পাঠ কারবেন। যান তাহার অসত্যতা ব্মাঝতে চাহেন, তিনি মিল্‌ পাঠ কারবেন। ঈদ্‌শ 
দুরূহ তত ব্দঝাইবার স্থান, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শেষভাগে হইতে পারে না। আমরা কেবল 
গোটাকত দেশ’ কথা বাঁলয়া ক্ষান্ত হইব ৷ 
আমরা ছয় টাকা 'দয়া বিলাত থান িনিলাম। টাকা ছয়াট কি অমানি দিলাম, অমান 
দিলাম না,_তাহার পাঁরবর্ত্তে একটি সামগ্রী পাইলাম। সেই সামগ্রাটি বাদ আমরা উচিত 
মুল্যের উপর একটি পয়সা বেশ দাম দিয়া লইয়া থাকি, তবে সেই পয়সাটি আমাদের ক্ষাত। 
কিন্তু যাঁদ একটি পয়সাও বেশী না দিয়া থাকি, তবে আমাদের কোন ক্ষাতি নাই। এক্ষণে 
বিবেচনা করিয়া দেখুন, ছয় টাকার থানাট কানিয়া একটি পয়সাও বেশী মূল্য দিয়াছি কি না। 
দেখা যাইতেছে যে, ছয় টাকার এক পয়সা কমে সে থান আমরা কোথাও পাই না, পাইলে তাহা 
সাধারণ লোকে ছয় টাকায় কেন 'কানবে? যাঁদ ছয় টাকার এক পয়সা কমে এ থান কোথাও 
পাই না, তবে এ মূল্য অনুচিত নহে যে ছয় টাকায় থান কিনিল, সে উচিত মুলোই কানল। 
যাঁদ উচিত মূল্যে সামগ্রণীটি কেনা হইল, তবে ক্রেতাঁদগের ক্ষাত ক? কি প্রকারে তাহাদণের 
টাকা অপহরণ করিয়া য় বাঁণক্‌ বিদেশে পলায়ন করিল? তাহারা দুই টাকা মুনাফা 


যাঁদ কাহারও ক্ষত না কারয়া মুনাফা করিয়া, থাকে, তবে তাহাতে আমাদের অনিষ্ট কি? 


নন কই? সে বাদ থান কুঁনতে পারিত, এ মূল্যে এরূপ থান দিতে পারিত, তবে আমরা 


[ছে থান লইয়া বোঁচতে আসত না। কারণ, দেশীয় বিক্রেতা যেখানে সমান দরে বোঁচতেছে, 
সেখানে তাহার লভ্য হইত না। এ কথাটি সমাজনপাঁতর আর একটি দুব্বেধ্য নিয়মের উপর 
নির্ভার করে, তাহা এক্ষণে থাক। স্থূল কথা, ওঁ ছয় টাকা যে দেশশী তাঁতি পাইল না, তাহাতে 
কাহারও ক্ষাত নাই। ক্রেতাঁদগের যে ক্ষতি নাই, তাহা দেখাইয়াছি। দেশী. তাঁতিরও ক্ষাত 
নাই। সে থান বুনে না, কিন্তু অন্য কাপড় বঢ়ানতেছে। যে সময়ে এ ছয় টাকার জন্য থান 
বননিত, সে সময়ে সে অন্য কাপড় বুনিতেছে। সে কাপড় সকলই বিক্রয় হইতেছে। অতএব 
তাহার যে উপাজ্জন হইবার, তাহা হইতেছে। থান বুনিয়া সে আর অধিক উপাজ্জন কাঁরতে 
৩১১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 
পারিত না; থান বূনিতে গেলে ততক্ষণ অন্য কাপড় ব্না স্থগিত থাঁকত। যেমন থানের মূলা 


bh) 
ছয় টাকা পাইত, তেমনি ছয় টাকা মূল্যের অন্য কাপড় বুনা হইত না; সুতরাং লাভে লোকসানে 
পদ্াষয়া যাইত। অতএব তাঁতির তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। 
তার্কিক বললেন, তাঁতির ক্ষাত আছে। এই থানের আমদানির জন্য তাঁতর ব্যবসায় মারা 
গেল। তাঁতি থান বুনে না, ধ্যাত বুনে। ধ্দীতর অপেক্ষা থান সন্তা, সুতরাং লোকে থান পরে, 
ধ্যাত আর পরে না। এজন্য অনেক তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইয়াছে। 
উত্তর। তাহার তাঁতব্দনা ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে অন্য ব্যবসা ক 


কেন? অন্য ব্যবসায়ের পথ রাঁহত হয় নাই। তাঁত ব্ানয়া আর খাইতে পায় না, ?কন্তু 
ব্যানয়া খাইবার কোন বাধা নাই। সকল ব্যবসায়ের পাঁরণাম সমান লাভ, ইহা » 
প্রমাণ করিয়াছেন। যদি তাঁত ব্ুনিয়া মাসে পাঁচ টাকা লাভ হইত, তবে সে ধ মা সেই 
পাঁচ টাকা লাভ কাঁরবে ৷ থানে বা ধূতিতে সে ছয় টাকা পাইত, ধানে সে সেই ছয় টাকা পাইবে। 


তবে তাঁতির ক্ষতি হইল কৈ? 

ইহাতেও এক তর্ক উঠিতে পারে। তুমি বালতেছ, তাঁত ব্ানয়া খাইতে না পাইলেই ধান 
ব্দানয়া খাইবে, কিন্তু ধান বুনিবার অনেক লোক আছে । আরও লোক সে ব্যবসায়ে গেলে এ 
ব্যবসায়ের লভ্য কাঁময়া যাইবে; কেন না, অনেক লোক গেলে অনেক ধান হইবে, সুতরাং 
যা সলাত মিল, তবে দেশের টাকা কমিল 

) 

উত্তর। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। এক পক্ষে বাণিজ্য হয় না। যেমন আমরা বিলাতের কতক 
সামগ্রী লই, তেমান বিলাতের লোকে আমাদিগের কতক সামগ্রী লয়। যেমন আমরা 
কতকগালন বিলাতি সামগ্রী লওয়াতে, আমাদের দেশে প্রস্তুত সেই সেই সামগ্রীর প্রয়োজন কমে, 

প বিলাতীয়েরা আমাদের দেশের কতকগুলি সামগ্রী লওয়াতে আমাদের দেশের সেই সেই 
বাড়তেছ। অতএব যেমন কতকগুলি তাঁতির ব্যবসায়হানি হইতেছে, তেমান কৃষি ব্যবসায় 

, দেশী লোকের চাষ কারবার আবশ্যক হইতেছে। অতএব চাষীর সংখ্যা বাঁড়লে 

তাহাদের লাভ কমিবে না। 

অতএব বাণিজ্য হেতু যাহাদের পূ্ববাবসায়ের হানি হয়, নূতন ব্যবসায়াবলম্বনে তাহাদের 
ক্ষতি পুরণ হয়। তাহা হইলে বিলাতি থান খাঁরদে তাঁতর ক্ষত নাই। তাঁতিরও ক্ষতি নাই, 


তাহা হইবেই হইবে। তবে তাঁত সেই ধন না পাইয়া, অন্য লোকে পাইবে। তাঁত খাইতে 
পায় না বলয়া দেশের ধন কাঁমতেছে না। । 

অনেকের এইরূপ বোধ আছে, যে, দেশীয় বাঁণকেরা এ দেশে অর্থ সয় করিয়া নগদ 
টাকা বস্তাবন্দী করিয়া জাহাজে তুলিয়া পলায়ন করেন। এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের প্রত 
বক্তব্য 

প্রথমতঃ, নগদ টাকা লইয়া গেলেই দেশের অর্থহানি হইল না। নগদ টাকাই ধন নহে। 
যত প্রকার সম্প্রান্ত আছে, সকলই ধন। নগদ টাকা এক প্রকার ধন মাত্র। তাহার বিনিময়ে 
আমরা যাঁদ অন্য প্রকার ধন পাই, তবে নগদ টাকা যাওয়ায় নির্ধন হই না। 

নগদ টাকাই যে ধন নহে, এ কথা বঝান কঠিন নহে। একজনের এক শত টাকা 
সে সেই এক শত টাকার ধান কিনিয়া গোলা-জাত কারল। তাহার আর নগদ টাকা 
এক শত টাকার ধান গোলায় আছে। সে কি পরব্বাপেক্ষা গরিব হইল? 
৩১২ 


বিবিধ প্রবন্ধ-__-বঙ্গদেশের কৃষক 


বিক বিদেশীয় বাঁণকেরা এ দেশ হইতে নগদ টাকা জাহাজে তুলিয়া লইয়া 
মূল্য হুণ্ডিতে চলে। সণ্িত অর্থ দলিলে থাকে। আঁত অল্পমান্র নগদ 


নগদ টাকা গেলেই ধনহানি হইত, তাহা হইলে দেশীয় বাণিজ্যে 
নাই, বরং বাঁদ্ধ হইতেছে। কেন না, যে পরিমাণে নগদ টাকা বা রূপা 
হইতে অন্য দেশে যায়, তাহার অনেক গুণ বেশী রুপা অন্য দেশ হইতে 
শ আসতেছে, এবং সেই রুপায় নগদ টাকা হইতেছে। নগদ টাকাই যাঁদ ধন হইত, 
য দেশকে নির্ধন করিয়া নিজের ধন বৃদ্ধি কারতোছি, নিজে নিধন হইতেছি না। 
ত যাহারা বুঝিতে যত্ন করিবেন, তাঁহারা দেখবেন যে, কি আমদানিতে, কি 
{য় বণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না, এবং তান্নবন্ধন আমাদিগের 
মতেছে না। বরং বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাদিগের দেশের ধন বৃদ্ধি 
রা মোটামুটি ভিন্ন বুঝবেন না, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখবেন, বিদেশ 
আসিয়া এ দেশে ব্যয় হইতেছে। যে বিপুল রেল্‌ওয়েগনীল প্রস্তুত হইয়াছে, 


বিদেশীয় বণিকদিগের সম্বন্ধে শেষে যাহা বালিয়াছ, রাজপঢুরযাঁদগের সম্বন্ধেও তাহা 
কিছু কিছু বার্তে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বাঁকাধ্য যে, রাজকম্মচারণীদিগের জন্য এ দেশের কিছ: 
ধন বলাতে যায়, এবং তাহার 'বানিময়ে আমরা কোন প্রকার ধন পাই না। কিন্তু সে সামান্য 
মাত ।* বাণিজ্য জন্য এ দেশে যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং প্রথম পাঁরচ্ছেদের পরিচয় মত কৃষি 
জন্য যে ধন বদ্ধ হইতেছে, তাহাতে সে ক্ষাত পুরণ হইয়া আরও অনেক ফাজিল থাঁকতেছে। 
অতএব আমাদের ধন বংসর বংসর বাড়িতেছে, কমিতেছে না। 

৩। লেখক বাঁলতেছেন, “যদ মহাত্মা কর্ণওয়ালিস্‌ জমীদারাদগের বর্তমান শ্রীর উপায় 
না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দাঁরদ্র হইয়া পাঁড়ত। দেশে যাহা কিছু অর্থ 
সম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েকজন জমীদারের ঘরেই দোখতে পাওয়া যায়।” 

এ কথাও সকলে বলেন, এ ভ্রমও সাধারণের । আমাঁদগের জিজ্ঞাস্য এই যে, জমীদারী 
বন্দোবস্তে যদি দেশে ধন আছে-_তবে প্রজাওয়ার বন্দোবস্তে ধন থাঁকিত না কেন? যে ধন এখন 
জমীদারাদগের হাতে আছে, সে ধন তখন দেশে থাকিত না ত কোথায় যাইত? 


বিষয়। ধন দুই এক জায়গায় কাঁড় বাঁঁধলে তাঁহারা ধন আছে বিবেচনা করেন; কাঁড় না 
দেখিতে পাইলে তাঁহারা ধন আছে বিবেচনা করেন না। লক্ষ লক্ষ টাকা এক জায়গায় গাদা 
অনেক দেখায়; কিন্তু আধ ক্রোশ অন্তর একটি একটি ছড়াইলে টাকা দেখিতে পাওয়া 

যায় না। ক্তু উভয় অবস্থাতেই লক্ষ টাকার আস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এখন বিবেচনা 
করা কর্তব্য, ধনের কোন্‌ অবস্থা দেশের পক্ষে ভাল, দুই এক স্থানে কাড়ি ভাল, না ঘরে ঘরে 
ছড়ান ভাল ? প্্বপন্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, ধন গোময়ের মত, এক স্থানে অধিক জমা হইলে 
দুগ্ধ এবং অনিষ্টকারক হয়, মাঠময় ছড়াইলে উব্বরতাজনক, সুতরাং মঙ্গলকারক হয়। সমাজ- 
তত্বাবদেরাও এ তত্ত্বের আলোচনা কাঁরয়া সেইরুপই 'স্থর কাঁরয়াছেন। এবং তাঁহাদের 
_ অন্তসন্ধানান,সারে ধনের সাধারণতাই সমাজোন্নতির লক্ষণ বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহাই 
ই যাইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কছ; কি সংসারে আছে? সেই জন্যই কর্ণ ওয়ালিসের 
সদোবন্ত, অতিশয় দষ্। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, এই দুই চারি জন আঁতিধনবান, ব্যাক্তির 
পরিবর্তে আমরা ছয় কোটি সংখ প্রজা দেখিতাম। দেশশূদ্ধ অন্নের কাঙ্গাল, আর পাঁচ সাত 
ই জন টাকা খরচ করিয়া ফঃরাইতে পারে না, সে ভাল, না-_সকলেই সুখ স্বচ্ছন্দে আছে, কাহারও 


২২২ ২২২২১ পৃ 


* এই কথাটাই বড় বেশী ভুল। এ সকল বিচারে ভুল আছে, গোড়ায় স্বীকার করিয়াছ। 
৩১৩ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


িজ্প্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল? দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে শতগুণে ভাল, 
তাহা ব্ডাদ্ধমানে অস্বীকার করিবেন না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাহারও মঙ্গল নাই। যান টাকার 
গাদায় গড়াগাঁড় দেন, এ দেশে প্রায় তাঁহার গদ্দভজন্ম ঘটিয়া উঠে। আর যাহার নিতান্ত 
অন্নবস্ত্ের কাঙ্গাল, তাহাদের কোন শাক্ত হয় না। কেহ আধক বড় মানুষ না হইয়া, 
জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দাবহ্থা হইলে সকলেই মনাব্প্রকৃত হইত। দেশের উল্নাতর সীমা থাকিত 
না। এখন যে জন পাঁচ ছয় বাব্ুতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যনের ঘরে বাঁসরা মদ; মদ 
কথা কহেন, তৎপারবর্তে তখন এই ছয় কোট প্রজার সমদদগক্জনিগন্তীর মহাননাদ শুনা যাইত। 

আমরা' দেখাইলাম যে, যাহারা বিবেচনা করেন যে, 'জমীদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা 
উপকারী, তাহাদের তদ্রুপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই। 


বহ7বিবাহ 


[ স্বগণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্তিত বহ্যাববাহাবষয়ক. আন্দোলনের সময়ে 
বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়প্রণীত বহযাববাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতাঁয় পনস্তকের 
১৭ la আম কর্তব্যানরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তান কিছ বিরক্তও 
। তই আমি এ পর আর পুত কার নাই। এই আন্দোলন ভ্রান্তজনিত, ইহাই 
প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
জীবদ্দশায় ইহা পঢনমণদ্ত করিয়া দ্বিতীয় বার তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই। 
এক্ষণে তানি অনঃরাক্ত বিরক্তির অতাঁত। তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং 
চা তা যে অনেক 


করিয়াছি। বিচার করিয়া যে অংশে সেই তাঁর সমালোচনা তাহা দিয়াছ। কোন না 
কোন দিন কথাটা , দোষ তাঁহার, না আমার। জন্য গ্রবন্ধাটর প্রথমাংশ পুনম 
785৬৮ সু মাত কাব না, কিনতু তাহা না কাঁরলে আমার জীবদ্দশায় 


কিনা সন্দেহ উহা বত করাও অবৈধ; কেন না, ভাল, ইউ মন্দ 


আন্দোলন নির্বািত হয়, এইরুপ প্রাসদ্ধি। আর এখনও 04910 সম্প্রদায় 
গ্ুবল_তাঁহারা না পারেন, এমন কাজ নাই] 


প্রায় দুই বৎসর হইল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহ্াববাহের অশাস্বরীয়তা 


কয়জন পণ্ডিত যদচ্ছাপ্রবৃত্ত বহযাববাহের শাম্ত্রীয়তা প্রমাণ কারতে যত্ন পাইয়াছলেন। 
প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ইহার বিচার্য্য বিষয় এই যে, 
যদাচ্ছাক্রমে বহযাববাহ হিন্দুশাস্মসম্মত কি না। আমরা প্রথমেই বলিতে বাধ্য হইলাম যে, 
আমরা ধর্ম্মশান্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; সুতরাং এ বিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাতবাদীদগের মত 
খণ্ডন করিয়া জয়ণ হইয়াছেন কি না, তাহা আমরা জান না। এবং সে বিষয়ে কোন অভিপ্রায় 


বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বজ্জনপয়, এবং স্বাভাবিক নগতিবিরডদ্ধ, তাহা 
বোধ হয় এ দেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্পাশক্ষিত, এ দেশে 
এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে বলিবে, “বহুবিবাহ আঁত সপ্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহে।” 
যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়াছেন, বোধ হয়, তাঁহাদেরও এই মাত 
উদ্দেশ্য যে, তাঁহারা আপন আপন জ্ঞানমত বহুবিবাহের শাস্রয়তা প্রতিপন্ন করেন। তাহাদের 
প্রণীত গ্রন্থ আমরা সাঁবশেষ পাঁড় নাই, কিন্তু বোধ হয় তাঁহারা কেহই বলেন না যে, বহুবিবাহ: 
টা কা বারা থাকেন, তবে ইহা বলা 


পারে যে, তাঁহার মত কুসংস্কারাবশিষ্ট লোকে এক্ষণে অতি অল্প। যাঁহারা দ্বয়ং 


৮ বহুবিবাহ রাহিত হওয়া উাঁচত কি না এতাঁঘযয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। শ্রীঈশ্বরচন্দ্ 
বিদ্যাসাগর প্রপীত। কলিকাতা, ভ্রীপাঁতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংস্কৃত যন্যে মুদ্রিত। 


৩১৪ 


বাঁবিধ প্রবন্ধ--বহয়াববাহ 


বহুবিবাহ কাঁরয়া থাকেন, তাঁহাদগেরই মুখে বহ্যাববাহপ্রথার ভূয়সী নিন্দা এবং কৌলীন্যের 
উপর 'ধক্কার আমরা শতবার শানয়াছি। তবে বে তাঁহারা কেন এত বিবাহ করেন, সে স্বতন্ত্র 
কথা। এমত চোর কেহই নাই যে, জিজ্ঞাসা কাঁরলে চুরিকে অসংৎকর্ম্ম বাঁলয়া স্বীকার কাঁরবে 
না_কিস্তু অসৎকম্ম বলিয়া স্বীকার কারয়াও সে আবার চুরি করে। কুলীনেরাও বহযীববাহ 
নিন্দনীয় বলয়া স্বীকার কাঁরয়াও বহ্যীববাহ করেন। কিন্তু সে যাহা, হউক, বহুবিবাহ যে 
কুপ্রথা, তাঁদবয়ে বাঙ্গালীর মতৈক্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নাই। 

এই এঁকমত্য যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত বহ্যাববাহাবিষয়ক প্রথম প7স্তক প্রচারের পর 
হইয়াছে, এমত নহে। অনেক দন হইতেই ইহা সংস্থাপিত হইয়া আসতেছে। ইহা দেশের 
মধ্যে সংশিক্ষা প্রচার বা ইউরোপীয় নীতির প্রচার বা সাধারণ উন্নতির ফল। তথাপি তাঁহার 
প্রথম প্রস্তকের জন্য আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। যাহা কছন সদাভপ্রায়ে 
অনষ্ঠত, তাহা সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, প্রয়োজনাবাশিষ্ট হউক বা 'নিষ্প্রয়োজনীয় হউক, 
তাহাই প্রশংসনীয় এবং কৃতজ্ঞতার স্থল। বিশেষ বহুবিবাহ সম্বন্ধে লোকের মত যাহাই হউক, 
বহ্যীববাহপ্রথা দেশ হইতে একেবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই। তবে বহুবিবাহ এ দেশে যতদুর প্রবল 
বালয়া বিদ্যাসাগর প্রাতিপন্ন কারবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন, বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে। আমাদিগের 
স্মরণ হয়, হুগলি জেলায় যতগালিন বহযাববাহপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্যাসাগর প্রথম পনস্তকে 
তাঁহাঁদগের তালিকা 'দিয়াছেন। অনেকের মুখে শনিয়াছি যে, তাঁলকাটি প্রমাদশন্য নহে। 
কেহ কেহ বলেন যে, মৃত ব্যাক্তির নাম সান্নিবেশ দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে। আমরা দ্বয়ং 
যে দুই একটির কথা সাঁবশেষ জান, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের খ্যাতর অনুরোধে আমরা সেই তালিকাটি যথার্থ বলয়া গ্রহণ কারলাম। তাহা 
করিলেও হুগলি জেলার সমূদায় লোকের মধ্যে কয়জন বহ্যাববাহপরায়ণ পাওয়া যায়? এই 
বাঙ্গালায় এক কোটি আশশ লক্ষ হিন্দ; বাস করে; ইহার মধ্যে আঠার শত জন ব্যক্তিও যে 
অধিবেদনপরায়ণ নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে 
একজনও আঁধবেদনপরায়ণ ক না সন্দেহ। এই অজ্পসংখ্যকাঁদগের সংখ্যাও যে দিন দিন 
, স্বতঃই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করতে হইতেছে 
না-কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না-কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, 
আপনা হইতেই কামিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন যে, এই কুপ্রথার যাহা কিছ 
অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কামিবে। এমত অবস্থায় বহযুববাহরূপ রাক্ষসবধের জন্য 
বদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথাকে ধান্য দেখিয়া অনেকেরই ন্ুইোটুকে মনে পাড়িমে! 


এক এক জন বাঁরপ্‌রুষ, মৃত সর্প বা মৃত কুকুর দৌখলেই তাহার উপর দুই এক ঘা লাঠি 
মারিয়া যান; ‘ক জান, যাঁদ ভাল কারয়া না মাঁরয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় ইহারা বড় 
সাবধান এবং পরোপকারণী। যান এই মযমূ্ষ্( রাক্ষসের মৃত্যুকালে দই এক ঘা লাঠি মারিয়া 


বহুবিবাহ প্রাচীন হন্দূশাস্তর-বিরদ্ধ। তাহাতে কি বহুববাহ প্রথা নিবারিত হইবে? আমরা 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


বিধবাবিবাহের শাম্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন; প্রমাণসন্বন্ধে কৃতকাষ্যও হইয়াছেন; অনেকেই 
তাঁহার মতাবলম্বী; কিন্তু কয় জন স্বেচ্ছাপ্চব্বক বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বা অন:ষ্ঠেযতা 
অনুভুত কাঁরয়া আপন পারিবারস্থা বিধাবাদিগের পুনব্্বার বিবাহ দিয়াছেন? কোন একজন 
বিশেষ শাস্তজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ লইয়া বসুন । এবং তৎসঙ্গে মন্বাদি স্মাতি- 
শাস্মবিষয়ক গ্রন্থ লইয়া এক একটি বচন ধারয়া তাঁহার আচার ব্যবহারের সাঁহত মিলাইয়া লউন। 
কয়টি বচনের সঙ্গে তাঁহার কৃতানষ্ঠান মিলিবে? শাস্দুজ্ঞ মাত্রেই বালবেন, আত অল্প ৷ যাদি 
শাস্তজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ৱাহ্মণদগের এই দশা, তবে আপামর সাধারণের কথায় আর 
কাজ কি? বাস্তাবক মানবাদিধৰ্ম্মশাস্্রোক্ত বিধিসকলের সম্পূর্ণ চলন, কোন সমাজমধ্যে সম্ভব 
নহে। কাস্মন্‌ কালে, কোন সমাজে, এ সকল বাঁধ সম্পূর্ণরূপে প্রচালত ছিল কি না সন্দেহ 
সকল বাঁধগণীল চালবার নহে। অনেকগ্রীল অসাধ্য। অনেকগুলি সাধ্য হইলেও মন্ৃষ্যের 
এতদূর ক্লেশকর যে, তাহা স্বতঃই পারত্যক্ত হয়। অনেকগর্ীল পরস্পরবিরোধী। এই 'বাধগালি 
সম্যক: প্রচলত রাখা যাঁদ কোন সমাজের অদৃম্টে কখন ঘটিয়া থাকে বা কখন ঘটে, তবে সে 
সমাজের অদল্ট বড় মন্দ সন্দেহ নাই। অনেকেরই বিশ্বাস আছে, প্রাচীন ভারতে এই ধর্্শাচ্ন 
সম্পূর্ণরূপে প্রচালত ছিল, কেবল এখনই কালমাহাত্ম্যে লুপ্ত হইতেছে। যাঁহারা এরূপ বিবেচনা 
করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু ইহা স্বীকার কাঁর যে, পূব্বকালে 


প্রচালত ছিল, এবং প্রচালত আছে বলিয়াই ভারতবর্ষের এ অধোগাত।" যাঁহারা ধর্মশাস্র- 


কাঁরবেন, ভরসা আছে। আমরা হন্দুধম্মশবরোধী নাহ; হিন্দনধর্্ম পাঁরশন্দ্ধ হইয়া প্রচালত 
থাকে, ইহাই আমাদের কামনা। তাই বলিয়া যাহা কিছ ধর্মশাস্ব বাঁলয়া পাঁরচিত, তাহাই যে 
হন্দদধম্মের প্রকৃত অংশ, এবং সমাজের মঙ্গলকারক, এ কথা আমরা স্বাঁকার করিতে পার না। 
বসার ইশ সস তে পারিয়াছি ক না, বালিতে গর 
কারণেই বহুবিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইতে 

বাললে একটি দোষ ঘটে। বহনাববাহপরায়ণ পক্ষেরা বাঁলতে পারেন, “যাঁদ আপাঁন' আমাদের 
শাস্্ান্সারে কার্য্য করিতে বলেন, তবে আমরা সম্মত আছি। কিন্তু যাদ শাস্ত্র নিতে হয়, 
তবে আপনার ইচ্ছামত, তাহার একাটি বিধ গ্রহণ করা, অপরগ্যল ত্যাগ করা যাইতে পারে না। 
আপন কতবগ্লিন বচন উদ্ধত কাঁরয়া বালতেছেন, এই এই'বচনান:সারে তোমরা যদচ্ছাকুমে 
বহণাববাহ করিতে পারিবে না। ভাল, আমরা তাহা কারব না। তু সেই সেই বাধতে যে 
আনা আবেদনের অনুমতি আছে, আমরা এই দুই কোটি হিন্দ: সকলেই সেই সেই 
ানানসারে প্রয়োজনমত আঁধবেদনে প্রবৃত্ত হইব-কেন না, সকলেরই শাস্রানূমত আচরণ 
করা কর্তব্য। আমরা যত ব্রাহ্মণ আছ রাঢ়ায়, বৈদিক, বারেন্দ্, কান্যকুব্জ প্রভৃতি--সকলেই 
অগ্রে রা জা ষানরয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা, এবং শ:্দ্রকন্যা বিবাহ কাঁরব। 
র কাহারও স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বচসা করিয়া বাপের বাড়ী যাই 
তখনই বিবাহের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ বিয়া, ছোট জাতির মেয়ে খ্ঠঁজব। গৃহিণী ষ 
কারয়াছেন ॥, তখন রাগের মাথায় সম্মাত দিবেন, সন্দেহ নাই। এই দু্‌ই কোট বাঙ্গ 


জন্মে নাই, এই দই কোটি হিন্দ;র মধ্যে এমত যত লোক আছে, সকলেই আর এক এক দার- 
ভরে করন আমা'দগের এমন ভরসা আছে যে, এই সকল কারণে “ন্দুগণ শাস্তানূসারে 
ন প্রবৃত্ত হইলে, এখন যেখানে as কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহপরায়ণ, যেখানে সহস্র 
কুল নি, অকুলান, ব্রাহ্মণ, শুদু, বহু য় = ংসার 
করিতে aa ৭ পত্নী লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে শাস্ত্ানসারে সংসারধর্ম্ম 


is তু মৃতপ্রজা। এ 1. 
ৰ বাষ্টমেহধিবেদ্যান্দে দশমে ঢু কাদশে স্তরীজননশী সদাদ্তাপ্রয়বাদিনী 1৮ 
*বিবাহ, দ্বিতীয় পনস্তক, ১৪৩ পু ॥ 
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EEE ২২১২84১2858 
কিন্তু এখনও শান্তের মহিমা শেষ হয় নাই। ধর্মশাস্রের প্রধান বিধির উল্লেখ কারতে 
বাকি আছে। "“সদ্যস্প্ৰিয়বাদিনী !”_ভা্য্যা আপ্র়বাদিনী হইলে, সদ্যই আধবেদন কাঁরবে! 
 আমাদিগের বিশেষ অন;রোধ যে, বাহার বাহার ভার্য্যা আপ্রয়বাঁদনন, তাঁহারা হিন্দযশাস্ত্রের 
গোৌরববদ্ধননার্থ সদ্যই প,নব্্ণর বিবাহ করদন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ মুখরা, দ্বিতীয় ভাষ্যাও 
আপ্রয়বাদিনী হইলে হইতে পারে,_তাহা হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ করিবেন; তৃতীয়াও যাঁদ 
২ আপ্রয়বাদনী হয় (বাঙ্গালীর মেয়ের মুখ ভাল নহে), তবে আবার বিবাহ কারবেন_এরূপ 
 খলোকাহিতৈষী নিরীহ শাস্তুকারাদগের”% অন;কম্পায় আপনারা অনন্ত গৃঁহিণীশ্রেণীতে গুরী 
 শোভিতা কারতে পারিবেন। এমন বাঙ্গালীই নাই, যাহাকে একদিন না একাদিন স্রীর কাছে 
“মুখঝাম্‌ঢটা” খাইতে না হয়। অতএব আমাদিগের ধম্মাশাদ্রের অন্ত মাহমার গুণে সকলেই 
 অনভ্তসংখ্যক গাঁহণীকর্ভৃক পারিবোষ্টত হইয়া জীবনমান নির্বাহ কাঁরতে পাঁরবে। যাহারই 
স্ৰী, ননন্দার সাহত বসা কিয়া সরা {তানই 
তংক্ষণাৎ অন্য বিবাহ করিতে পারবেন যাঁহারই স্ত্রী, যার তার অঙ্গে নূতন অলঙকার দেখিয়া 
য়া স্বামীকে বলবেন, “তোমার হাতে পড়িয়া আমার কোন সুখ হইল না”, তিনি তৎক্ষণাৎ 
সেই রান ঘটক ডাকাইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া সদ্যই অন্য দার গ্রহণ করিবেন। যাহার প্র, 
স্বামীর বকৃত পাকের নিন্দা শুনিয়া বলিবেন, “কিছুতেই তোমার মন যোগাইতে 
পারলাম না--আমার মরণ হয় ত বাঁচ"--তিনি তখনই চোঁলর কাপড় পিয়া, সোলার টোপর 
. মাথায় দিয়া, প্রাতবাসীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া বলবেন, “মহাশয়, কন্যাদান করুন ।” এত দিনে 
3: ‘ob ঘরে জন্মগ্রহণ করা সার্থক হইল,_অমূল্যধন স্ররত্ব পর্যাপ্ত পাঁরমাণে লাভ করা 
যাইতে পাঁরিবে। বঈসন্দরীগণ বোধ হয় ধর্ম্মশাস্তপ্রচারের এই নবোদ্যম দৌখয়া তত সন্তুষ্ট 
হইবেন না। কভু ত তাঁহাদিগের শাসনের যে একটা সদুপায় হইতে পারিবে, ইহাতে আমরা বড় 
খী [ত ভরসা হইয়াছে যে, অনেক ভদ্রলোক নিখুত মূক্তা খ:জিয়া বেড়াইবার 
ত পাইবেন_কেন না, নথনাড়া_ দিবার দিন কাল গেল। বধুম্ুখী ঘোষ, 
সোদামিনী মিত, কান" গাঙ্গুলী প্রভৃতি দেশের শ্রীব্াদ্ধর পতাকাবাহনণীগণ, বোধ হয় পতাকা 
 ফোঁলয়া দিয়া, ফিরে বাঙ্গালীর" মেয়ে সায়া, স্বামীর শ্রীচরণ মাত্র ভরসা মনে করিয়া, বিবিয়ানা 
:.. চাল খাট কাঁরয়া আনিবেন। কালভুজঙ্ষিনী কুলকামিনীগণ এখন হইতে মুখের বিষ হৃদয়ে 
কইয়া, ল কটাক্ষ-বিষকে সংসারজয়ের একমাত্র সম্বল কাঁরবেন। তাঁহাদিগের মনে থাকে 
5 প্রয়বাদিনী !” বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রণীত বহুবিবাহ নিবারণাবিষয়ক দ্বিতীয় 
স্থা খুজি পাইয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহযীববাহ নিবারণ জন্য এই পাস্তক 
, কিন্তু বাঙ্গালীর অদন্ট সপ্রসন্ন!--আমাদিগের পঢর্ব'জন্মাজ্জিত পণ্য অনন্ত! 
সেই পঢস্তকোদ্ধত ধম্মশাস্ত্ের বলে বাঙ্গালী মাত্রেই অসংখ্য. বিবাহ কাঁরতে পারিবেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শাস্মকারদিগকে “লোকাঁহতৈফাী” বালয়াছেন, তাহা সার্থক বটে। 
এরুপ শাস্তের দোহাই দিয়া কি ফল! এ শাস্রান্‌সারে লোককে কার্য্য করতে বিলে 
রণ হয়, না বৃদ্ধি হয়? 
বোধ হয়, শাস্ত্াবলম্বনপযব্বক বহুবিবাহ পরিত্যাগ করিতে বলা "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
উদ্দেশ্য নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার সাহত যাঁহারা একমতাবলদ্বী, তাঁহাদের 
মা এই যে, বহাববাহ নিবারণ জনা “রাবার চার হউ 1৩ 
রি কিছ নাই, কু প্রথম পত্তকে আছে। সেই উদ্দেশ্য প্রবাদ বহুবিবাহ 
য়তা প্রমাণ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। নচেৎ শাম্তের নামে ভয় পাইয়া হিন্দ; বহ 
বিবাহ বা কোন চিরপ্রচলিত প্রথা হইতে নিবৃত্ত হইবেক, এমত ভরসা বিদ্যাসাগর মহাশয় 
, বোধ হয় না। কিন্তু রাজব্যবস্থার পক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক বলিয়াও এ বিষয়ে ধম্মশাস্তের 
; অবলম্বন করা আমাদগের উপযুক্ত বোধ হয় না। এ বিষয়ে রাজাবধি প্রণীত কাঁরতে 
গেলে, তাহা ক শাম্ত্ান্মত হওয়া আবশ্যক? না শাম্বরবিরাদ্ধ হইলেও ক্ষতি নাই? যদ তাহা 
 শাদ্রানমমত হওয়া আবশ্যক হয়, তবে “সদাস্তাপ্রয়বাদিনশ”, “ক্ষত্রাবটশদ্রকন্যাস্ত * * * শববাহ্যাঃ 
কাদের তু” প্রভাত কথাগুলিও বিধিবদ্ধ কাঁরতে হইবে। আর যাঁদ তাহা শাস্রাবরচদ্ধ হইলেও 
০ 


* বহুবিবাহ, দ্বিতীয় প্স্তক, ২৫২ পত্র। 


৩৯৭ 


বাজ্কম রচনাবলী 


চলে, তবে বহয়ীববাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ কাঁরতে প্রয়াস পাওয়া, নিল্প্রয়োজনে পাঁরশ্রম করা 
মান্র। 
আর একাঁটি কথা এই যে, এ দেশে অর্দেক হিন্দু, অদ্ধে'ক মুসলমান । যাঁদ ব 
নিবারণ জন্য আইন হওয়া উাঁচিত হয়, তবে হিন্দ মনসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন 
উচিত। 1হন্দ;র পক্ষে বহীববাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল, এমত নাহ। শীকন্তু বহু" 
হিন্দশাস্ত্রাবরুদ্ধ বিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডাবাঁধ দ্বারা [নীষদ্ধ 
ধাতৃগণ ক প্রকারে বলবেন যে, “বহ্যীববাহ হন্দুশাস্ত্রাবর্দ্ধ, অতএব যে মু 

বহীরবাহ কাঁরবে, তাহাকে সাত বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইতে হইবে।” যাঁদ তাহা না বলেন, 
তবে অবশ্য বালতে হইবে যে, “আমরা বড় প্রজাহতৈষী ব্যবস্থাপক বটে ; প্রজার হিতার্থ ' 
বহুবিবাহ কুপ্রথা উঠাইব ; কিন্তু আমরা অদ্ধেক প্রজাদিগের মাত্র হিত কাঁরব। 
শাস্ত্র ভাল, তাঁহাদের ব্যাকরণের -গনুণে এক স্থানে ন্রমশো বরা’ ও 'ক্রমশোহবরা' ২ 
চাঁলতে পারে, সুতরাং তাহাঁদগেরই হিত কারব। আমাদিগের অবাশস্ট প্রজা 
ভাগ্যদোষে মুসলমান, তাহাদিগের শাস্তপ্রণেতৃগণ সূচতুর নহে, আরবী কায়দা হেলে ঢু 
বিশেষ মুসলমানের মধ্যে শ্রীযডক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কেহ পাণ্ডত নাই, 
অতএব বাঁক অদ্ধেক প্রজাগণের হিত করিবার আবশ্যকতা নাই।” আমাদগের ক্ষুদ্র বদ্ধতে 
বোধ হয় যে, ব্যবস্থাপক সমাজ এই দ্বাবধ উক্তির মধ্যে কোন উক্তিই ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা 
কাঁরবেন না। এ 
অতএব. আমাদিগের সামান্য বিবেচনায় ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন দিকে কোন ফল 
নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্ষ্য যে, যাঁদ ধর্ম্মশাদ্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ও ভাক্ত 
থাকে, এবং যাঁদ বহুবিবাহ সেই শাস্নাবরদ্ধ বলয়া তাঁহার বিশ্বাস থাকে, তবে তান আত 
সমর্থনে আধকারী বটে, এবং তাঁহার্‌ পুস্তক, একজন সদনুষ্ঠাতার সদনযজ্ঠানে প্র 
প্রমাণস্বরূপ সকলের নিকট আদরণীয়। আর যাঁদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্রে বিশ্বাস ও ভ 
না থাকে, তবে সেই শাস্তের দোহাই দেওয়া কপটতা মান্র। যানি বাঁলবেন যে, সদনুজ্ঠানে 
অন রোধে এইরঃপকপটতা প্রশংসনীয়, আমরা তাঁহাকে বালিব যে, সদন,্ঠানের উদ্দেশে 
হউক বা অসদনযষ্ঠানের উদ্দেশ্যেই হউক, যান কপটাচার করেন, তাঁহাকে কপটাচারণ ?ভল আ 
ছুই বালব না। আপনার ক্ষুধানিবারণার্থে যে চুরি করে, সেও যেমন চোর, পরকে ববিতরণাথ 
যে ছার করে, সেও তেমনি চোর। বরং দাতা চোরের অপেক্ষা ক্ষ:ধাতুর চোর মাজ্জনায় ; 
কেন না, সে কাতরতাবশতঃ, এবং অলঙ্থ্য প্রয়োজনের বশনভূত হইয়া চুর কাঁরয়াছে। তেমনি 
যে ব্যাক্তি আত্মরক্ষার্থ_ কপটতা করে, তাহার অপেক্ষা যে নিষ্প্রয়োজনে কপটতা করে, সেই 
অধিকতর নিন্দনীয়। যান এই পাপপূর্ণ, মিথ্যাপরায়ণ মন.ব্যজাঁতকে এমত শিক্ষা দেন যে, 
সদন্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলম্বনীর, তাঁহাকে আমরা মনব্জাতর পরম 
শত; বিবেচনা কাঁর। তান কুঁশক্ষার পরম গুরু 
আমরা এ কথা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বালতোঁছ না। আমরা এমত বালতোঁছ না যে, 
গর মহাশয় ধম্মশাদ্তে স্বয়ং বিশ্বাসীবহীন বা ভাক্তশনন্য। তান ধর্ম্মশাস্নের প্রতি 
গণ্গদাচত হইয়া তংপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াহেন। আমরা ইহাও বালতোঁছ যে, বিদ্যাসাগর 


'আবচালত ভাক্তাবাশিষ্ট সন্দেহ নাই। কেবল আমাদিগের কপালদোষে বহুবিবাহ নি রণের 
3 সদদপার কি, তংসম্বন্ধে তান কিছু ্ানত। ইহার অধিক আর কিছ মাঠের বলবার নাই। 
যে কয়েকাট কথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য, তাহা সংক্ষেপে পূনরূক্ত কাঁরতেঁছ। 

১! বহণীববাহ আঁত কুপ্রথা ; যানি তাহার বিরোধী, তানই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার 


রর নহধাববাহ এ দেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে ; অল্প দিনে একেবারে লগত 
2 5 তজ্জন্য বিশেষ আাড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। স্মাশক্ষার ফলে উহা অবশ্য 
রি 

৩! এ কথা যাঁদও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তবে ইহার অশান্ত়তা প্রমাণ করিয়া 
কোন ফললাভের আকাঙক্ষা করা যাইতে পারে না। 
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বিিধ প্রবন্ধ__বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার 


৪1 আম্মাদগের বিবেচনায় বহ্নীববাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। 'কন্তু যাঁদ' 
র্‌ হিতার্থ আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা "স্থির হয়, তবে ধম্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার 
আবশ্যক নাই। 

উপসংহার কালে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কারতেছি। তানি বিজ্ঞ, 
জ্, দেশীহতৈষী, এবং সুলেখক, ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট 
কখাণে বদ্ধ। এ কথা যাঁদ আমরা বিস্মৃত হই, তবে আমরা কৃতঘন। আমরা যাহা লিখিয়াছি, 
| কর্তব্যানরোধেই লাখয়াছি। [তান যদি কর্তব্যানুরোধে বহ্যাববাহের বিচারে প্রবৃত্ত 
থাকেন, তবে আমাদের এ কথা সহজে ব্যাঝবেন। নু 


বঙ্গে ব্রাঙ্গণাঁধকার* 
প্রথম প্রস্তাব 


বঙ্গে ব্রান্মণাধিকার কত দন হইতে? চিরকাল নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এক প্রকার 
4 যে, আর্ধাজাতীয়েরা ভারতবর্ষের আদমবাসী নহে। তাঁহারা বলেন যে, ইরাণ 
বা তসান্ীহিত কোন স্থানে আর্ধজাতীয়াঁদগের আদিম বাস। তথা হইতে তাঁহারা নানা দেশে 

বসাঁত কারিয়াছেন। এবং তথা হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি কারয়াছিলেন। প্রথম 
কল পদাবমধো বসা করিতের বে 


||| কত মাত্রই বট তা 
আসিয়াছিলেন, তবে ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য যে, অনেক পরে বঙ্গদেশে 
দিক ধম চার করিয়াছিলেন! 


bY 


বর্ণানাং সাস্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥” 

ছা মনুসংহিতোদ্ধত। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যংকালে মানবধন্মশাস্্ 
্‌ তৎকালে 'বঙ্গদেশ শদ্ধাচারাবিশিষ্ট পণ্য প্রদেশের মধ্যে গণ্য হইত না। 

র একাংশ বলিয়া গাঁণত হইত। কেন না, "এ বচনদ্বয়ের কিছু পরেই মনতে 


“আসমদ্্রাত্ত বৈ পবর্বাদাসমাদ্রান্ত পশ্চিমাৎ। 

তয়োরেবান্তরং গিষ্াঁ রার্য্যাবর্ত্ত বিদ;বর্ধধাঃ॥৮ 
85 গণনীয় হইলেও, তথায় আর্য্ধর্ম্ম প্রচলিত 
মত বোধ হয় না। কেন না, মনসংৃহতায় অন্যৱ আছে, 

“শনকৈন্তু ক্িয়ালোপাদিমাঃ ক্ষতরিয়জাতয়ঃ। 


পারদা পহ্যবাশ্চৈনাঃ ৮7 খশাই॥” 
এক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বলা যায়, তাহার দাক্ষণ পশ্চিমাংশ পৌঁণ্ড্র নামে খ্যাত ছিল। যে 


৩৯৯ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


অংশমধ্যে কলিকাতা, বন্ধমান, মুরশিদাবাদ, তাহা সেই অংশের অন্তর্গত। যাহারা সাঁবশেষ 
অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা উইলসন্‌ কৃত বিষ্দ্ুপুরাণানদবাদের প্রদেশতত্ীববয়ক 
পারিচ্ছেদটি দেখিবেন। বঙ্গ, পযদ্ড্র হইতে একটি পৃথক্‌ রাজ্য ছিল। এক্ষণে বাঙ্গালাীতে ঢাকা 
বিক্রমপুর অণ্টলকেই “বঙ্গদেশ” বলে_সেই প্রদেশকেই প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ বাঁলত। কিন্তু 
অগ্ৰে পণ্ড, পরে বঙ্গ। মহাভারতের সভাপর্বে আছে, ভীম দিগ্বিজয়ে আসিয়া পুন্দ্রাধপাঁতি: 
বাসদের এবং কৌশিকীকচ্ছবাসী মনৌজা রাজা, এই দুই মহাবল মহাবীরকে পরাজয় করিয়া 
বঙ্গরাজের প্রাত ধাবমান হইলেন। চৈনিক পারব্রাজক হোয়েল্খ্‌ সাঙ্‌ ভারতবর্ষে এই প্র বা 
পৌন্ড্র দেশে আসিয়াছিলেন। সেই দেশের রাজধানীর নাম পৌন্ড্রবদ্ধন। জেনেরল- কানিউ: 
হাম্‌ বলেন যে, আধ্মানক পাবনাই প্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবন্ধন। বোধ হয়, মালদহের 
অন্তঃপাতা পাণ্ডুয়া নামক গ্রামের আস্তত্ব তিনি অবগত নহেন। এই পাণ্ডুয়াই যে প্রাচীন 
পৌণ্ড্রবদ্ধন, এমত বিবেচনা কারবার বিশেষ কারণ আছে। ্ঁ 
অতএব আধ্দীনক বঙ্গদেশের প্রধানাংশকে পঢুব্বে পৌন্ড্রদেশ বালিত। মনূর শেষোদ্ধৃত 
বচনে বোধ হইতেছে যে, তখন এ দেশে ব্রাহ্মণের আগমন হয় নাই বা আর্য্যজাতি আইসে নাই 
ইহা বলা যাইতে পারে যে, যেখানে' পৌন্ড্রদিগকে লযৃপ্তাক্রিয় ক্ষত্রিয় মান বলা হইতেছে, সেখানে 
এমত বুঝায় না যে, যখন মন্দসংহিতা সঙ্কলন হয়, তখন বঙ্গদেশে আর্ধজাতি আইসে নাই! 
বরং ইহাই বলা যাইতে পারে, তাহার বহ: পূব্রে ক্ষ্রিয়েরা এ দেশে আসিয়া আচারভ্রণ্ট হইয়া 
'গিয়াছলেন। যাঁদ তাহা বলা যায়, তবে চীন, তাতার, পারশ্য, এবং গ্রীস্‌ সম্বন্ধেও তাহা 
বাঁলতে হইবে। কেন না, পৌশ্ড্রগণ সম্বন্ধে যাহা কাঁথত হইয়াছে, চৈন, শক, পহনুব, এবং ববন 
সম্বন্ধেও তাহা কাঁথত হইয়াছে। মন, শক, যবন, পহন্ব, (কেহ লিখেন পহ্ব) এবং চৈনাদগকে 
যে শ্রেণীভুক্ত কারয়াছেন, এতদ্দেশবাসী পৌণ্ড্দগকে সেই শ্রেণীতে ফোলিয়াঁছলেন। ইহাতে 
স্পষ্টই উপলান্ধ হইতেছে যে, মন:সংহতাসঙ্কলনকালে বঙ্গদেশ ব্রা্মণাবহীীন, অনার্য জাতর! 
বাসস্থান ছিল। 
সমদদ্রতীর হইতে পদ্মা পর্য্যন্ত প্রদেশে এক্ষণে বহুসংখ্যক পণড়া ও পোদ জাতীর়ের বাস 
আছে। পড়া শব্দটি পুণ্ডু শব্দের অপত্রংশ বোধ হয় ; পোদ শব্দও তাহাই বোধ হয়। অতএব 
এই প:ড়া ও পোদ জাতীয়াদগকে সেই পোণ্ডুদিগের বংশ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহাঁদগের 
মস্তকাদির গঠন তুরাণী, ককেশীয় নহে। তবে ককেশীয়াঁদগের সহিত মাঁশয়া কতক কতক. 
তদনদরূপ হইয়াছে। জাতাঁবং পাণ্ডতেরা বলেন, ভারতবর্ষের [বাসীরা সকলেই তুরাণীয় 
ছিল ; আযেরা তাহাদিগকে পরাস্ত করায় তাহারা কতক কতক বন্য ও পাব্বত্য প্রদেশ আশ্রয় 
কায়া বাস কারতেছে। আধুনিক কোল, ভাল, সাঁওতাল প্রভাত সেই আদিম জাতি। আর 
কতকগ্ালন, জেতাদিগের আশ্রয়েই তাহাঁদগের নিকট অবনত হইয়া রহল। আধ্ীনক অনেক: 
অগা হন্দ-জাঁত তাহাদিগেরই বংশ। পড়া এবং পোদগণকে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত বোধ হয়। 
শতপথ ব্ৰাহ্মণে আছে, | 
“বিদেঘোহ মাথবোহাগ্সিং বৈশ্বানরং মঘখে বভার। তস্য গোতমো রাহগণ খাঁষঃ পুরোহত 
আস। তট্মৈ স্মাম্তামানো ন প্রাতশপোতি নৈল্মেহক্মি বৈশ্বানরো মূখাতিষ্পদ্যাতৈ ইতি 
তনগাভহব য়তুং দধ্রে। বাঁতহো্ং ত্বা কবে দ্মন্তং সামধীমহি। অগ্ৰে বৃহভতমধ্দরে 88 
ত। স ন প্রতিশ্শ্রাব।- উদগ্নে শচস্তব শক্রা ভ্রাজন্ত ইরতে। তব জ্যোতিৎয্চ্চয়ো 
বিদেঘা ইতি। সহ নৈব প্রতিশশ্রাব। তং ত্বা ধৃত ক্নবীমহে ইত্যেবাভব্যাহারদথাস্য ধৃত 
কান্তাবেবাগ্ি বৈশ্বানরো মখাদ-জ্জজবাল তং ন শশাক ধারায়তুমূ। সোহস্য মুখান্সিষ্পেদে সঃ 
২ পংথবং প্রাপাদঃ। তাহ: 'বিদেঘো মাথব আস জরস্বত্যাম। স তত এব প্রাঙদহন্ন: 8 
ভীয়ায়েমাং গাঁথবীম্‌। তং গোঁত্মশ্চ রাহুগণো 'বদেঘশ্চ মাথবঃ পশ্চাদ্‌ দহন্তমন্বীয়ত্ঃ | সং 
ইমাঃ সব্্ণা নদীরাতিদদাহ। সদানীরেত্যন্তরাদ গিরেনিধাবাঁত তাং হৈন নাতিদদাহ তাং হ স্ম তাং 


| 


বিবিধ প্রবন্ধ-বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার 


এক্ষণে সদানীরা নামে কোন নদী নাই। কিন্তু হেমচন্দ্রাভিধানে এবং অমরকোষে করতোয়া 
নদীর নাম সদানীরা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সে এ সদানীরা নদ 
নহে ; কেন না, শতপথ ব্রাহ্মণেই কথিত হইয়াছে যে, এই নদী কোশল (অযোধ্যা) এবং ‘দেহ 
রাজ্যের (মিথিলা) মধ্যসীমা। 
ইহাতে এই নিশ্চিত হইতেছে যে, অতি পঢ়ব্বকালে 'মিখিলাতে ব্রাহ্মণ আসে নাই, কিন্তু 
যখন শতপথ ব্রাহ্মণ (ইহা বেদান্তগতি) সত্কালিত হয়, তখন মিিলায় ব্রাহ্মণ বাস করিত। শতপথ 
প্রমাণ প্রণয়নের বহ কাল পন্ব্ হইতেই আধ্গণ মিথিলাতে বাস করিত, সন্দেহ নাই ; কেন না, 
এ ব্রাহ্মণে বিদেহাধপপাত জনক সম্মাট্‌ বালয়া বাচ্য হইয়াছেন। নবান রাজ্যের রাজা প্রাচীনাঁদগের 
নিকট সম্রাট নাম লাভ কারবার সম্ভাবনা কি? যখন মিথিলায় এতকাল হইতে ব্রাহ্মণের বাস, 
তখন যে ব্রামমীণের তথা হইতে আধ্নিক বাঙ্গালার উত্তরাংশে বিস্তৃত হয়েন নাই, এমত বোধও 
হয় না। তবে সে সময়ে বঙ্গদেশ স্পৃহণীয় বাসস্থান ছিল না, অথবা একেবারেই বা বাসযোগ্য 
ছিল না, এমত কেহ কেহ বালিতে পারেন। ভূতত্বীবদেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, আঁত পঢব্বকালে 
বঙ্গদেশ ছিল না; হিমালয়ের মূল পর্যন্ত সমুদ্র ছিল। অদ্যাপি সমদ্রবাসী জীবের দেহাবশেষ 
হিমালয় পর্বতে পাওয়া গিয়া থাকে। দক প্রকারে গঙ্গা এবং বক্ষপূত্রের মুখানীত কদ্দমে 
বঙ্গদেশ সুংষ্টি, তাহা সর্‌ চাল“স্‌ লায়েল্‌ প্রণীত “Principles of (:০০1০8” নামক গ্রন্থে 
বার্ণত হইয়াছে। 
শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতেই আছে, সদানীরা নদীর পরপারস্থিত 
প্রদেশ জলপ্রাবিত। “স্রাবিতর” শব্দে প্লবনপয় ভূমিই ব্যঝায়। যাঁদ তখন ন্রিহদৎ প্রদেশের এই 
দশা, তবে অপেক্ষাকৃত নবীন বঙ্গভূমি সান্দরবনের মত অবস্থাপন্ন ছিল। কিন্তু সে সময়ে যে, এ 
দেশে মনদষ্যের বাস ছিল, এ শতপথ ব্রাহ্মণেই তাহার প্রমাণ আছে। এ পোঁণ্ড্রেরাই তথায় বাস 
নত । যথা, “অন্তান্‌ বঃ প্রজা তক্ষিষ্ট হীত। ত এতে অন্ধাঃ পঢণ্ড্াঃ শবরাঃ পরীলন্দাঃ 
মাঁতবাঃ ইতি উদস্তাঃ বহবো ভবান্ত।” মহাভারতে সভাপব্বে প্রাগুক্ত স্থানেই আছে যে, ভীম 
গণ বঙ্গাঁদ জয় করিয়া তামলিপ্ত, এবং সাগরক্‌লবাসী ম্লেচ্ছাদগকে জয় কারলেন।* অতএব 
তৎকালে এ দেশ আসমদদ্র জনাকীর্ণ ছিল। কিন্তু তথায় যে আর্জাতির বাস ছিল, এমত 
এমাগ মহাভারতে নাই। পঢণ্ডুরাজের নাম বাসুদেব আর্যবংশীয় নহিলে এ নাম সম্ভবে না। 
কিন্তু নাম কাঁবর কম্পিত বলিয়া বোধ করাই উচিত। যাঁদ বল, এ স্থলেই অনার্যজাতিগণকে 
সমদ্দ্রতীরবাসী ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে, সেখানে ব:ঝিতে হইবে যে, পণ্ড্রাদজাতি ম্েচ্ছ নহে; 
ঈতরাং তাহারা আর্ধাজাতি। ইহার উত্তর এই যে, শ্লেচ্ছ না হইলে আর্ধজাতি হইল, এমত 
শহে। ম্লেচ্ছ একাট অনার্যজাতি মাত্র ; যবনাদ আর আর জাত তাহা হইতে 'ভিন্ন। যথা 
মহাভারতের আঁদপবের_ 
“বদোস্তু যাদবা জাতান্তুব্বসোর্যবনাঃ স্মৃতাঃ। 
দ্রদহ্যোঃ সতান্ত বৈ ভোজাঃ অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ 1” 
বরং এ মহাভারতেই পণ্ড অনার্ধাজাতিমধ্যে গাঁণত হইয়াছে, যথা 
“যবনাঃ 'কিরাতাঃ গান্ধারাশ্চৈনাঃ শাবরবব্্বরাঃ। 
শকান্তৃষারাঃ কঙকাশ্চ পহ্যাবাশ্চমন্দ্রদ্রকাঃ ॥ 
পৌ্ড্রাঃ প্যালন্দা রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সব্বশঃ।” 
অতএব এই পর্যন্ত সিদ্ধ যে, যখন শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণীত হয়, তখন এ দেশে আর্ধ জাঁতর 
অধিকার হয় নাই, যখন মন্দসধাহতা সঙ্কালিত হয়, তখনও হয় নাই, এবং যখন মহাভারত 
প্রণীত হয়, তখনও হয় নাই। ইহার কোন্খানি কোন: কালে সক্কাঁলত বা প্রণীত হয়, তাহা 
পশ্ডিতেরা এ পর্যন্ত নিশ্চিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা সিদ্ধ যে, যখন ভারতে বেদ, 
স্মাঁত এবং ইতিহাস সঙ্কালিত হইতোঁছিল, তখন এ দেশ ব্রাহ্মণশুন্য অনার্য্যভূমি। খুশন্টের 


* মহাভারতের যুদ্ধে বঙ্গাধিপাত গজসৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াঁছিলেন। বঙ্গের ম্লেচ্ছ ও অনার্য্যগণ- 
মধ্যে গণ্য হইয়াছে। 


ব ২-২১ . ৩২১ 


বাঁঁকম রচনাবলী 
ছয় শত বৎসর পুৰ্বে বা তদ্বং কোন' কালে এ দেশে আর্ধয জাতির আঁধিকার হইয়াঁছল বাঁললে 
কি অন্যায় হইবে ?* তাহা বলা যায় না। 

মহাবংশ নামক িংহলীয় এতিহাসিক গ্রন্থে প্রকাশ যে, বঙ্গদেশ হইতে একজন রাজপন্ 
গিয়া সিংহলে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছলেন। আমরা যে সিদ্ধান্ত কারলাম, মহাবংশের 
এ কথায় তাহার খণ্ডন হইতেছে না। বরং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বঙ্গীয় আর্ধগণ আঁত 
অজ্পকাল মধ্যে বিশেষ উন্নাতশীল হইয়াছিলেন। হণ্টর সাহেব, প্রাচীন বঙ্গীয়াদগের 
নোগমনপটুতা সম্বন্ধে যাহা বালিয়াছিলেন, একথা তাহার পোষক হইতেছে। এ বিষয়ে 
আমাদিগের অনেক কথা বাকি রহিল, অবকাশ হয় ত পশ্চাৎ বঁলিব। 


বঙ্গে ত্রাঙ্মণাধিকার 1 
দ্বিতীয় প্রস্তাব 4 


বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব লাখবার সময়ে আমরা অঙ্গীকার কাঁরয়াছলাম 
যে, আমরা পনব্্বার এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অনেক দিন আমরা তাহাতে 
হস্তক্ষেপণ করিতে পার নাই। এক্ষণে নম্নপারচিত গ্রন্থখাঁনর সাহায্যে প্রোক্ত বিষয়ের 
পঢ়নরালোচনায় সাহাঁসক হইলাম । 

বদ্যানাধ মহাশয় যে পারমাণে বিষয় সংগ্রহ কাঁরয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে দুলভি; 
বাঙ্গালী লেখক কেহই এত পাঁরশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না। আমরা সেই সকল বিষয় 
বা প্রমাণের উপর নিভ'র কাঁরয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে কিছ; বালব। 

সম্বন্ধানর্ণয় কেবল ব্রাহ্মণগণের ইতিকুত্তবিষয়ক নহে। কায়স্থাদি শাদ্রুগণ ও বৈদাগণের 
বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ্রাহ্মণাদগের বিবরণ বিশেষ পর্যযালোচনীয় ; অন্য 
জাতর বিবরণ তাহার আনুষাঙ্গিক মান্র। 

আমরা “বঙ্গে ব্রাহ্মণাঁধকার” প্রথম প্রস্তাবে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার ফল এই 

যে, উত্তর ভারতে অন্যান্যাংশে যতকাল ব্রাহ্মণের অধিকার, এ দেশে ততকাল নহে 
_সে অধিকার অপেক্ষাকৃত আধ্বীনক। খীষ্টায় প্রথম শতাব্দীর বহু শত বৎসর পূব যে 
বঙ্গে ব্রাহ্মণ আসিয়াছলেন, এমত বিবেচনা না করিবার অনেক কারণ আছে। 
মননসংহিতাদি-প্রদত্ত প্রমাণে, এবং ভাষাতত্বীবদ্গণের িচারে ইহাই স্থির হইয়াছে যে, 
আর্ধাগণ প্রথমে পঞ্নদ প্রদেশ অধিকার ও তথায় অবস্থান কাঁরয়া কালসাহায্যে ক্রমে পূ 
আগমন করেন। সর্বশেষে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সে আগমন 
রূপ, তাহার একট বিচার আবশ্যক হইয়াছে। 

প্রথমতঃ, একজাতিকৃত অন্য জাঁতর দেশাধকার 'দ্বিবিধ। 

(১) আমরা দেখিতে পাই, আমেরিকা ইংরেজ কর্তৃক আঁধকৃত হইয়াঁছল। ইংরেজগণ 
আমোরকা কেবল অধিকৃত করেন, এমত নহে, তথায় বাস করিয়াছলেন। ইংরেজসন্তূত 
বংশেরাই এখন আমোরকার অধিবাসী ; আমোরকা এখন তাঁহাঁদগের দেশ। 

পুনশ্চ, সাক্ষন্‌ জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়াছিল। তাহারাও ইংলণ্ডের আধবসাণ হইয়াছিল। 

আর্ষ্যেরাও পাঁশ্মা্চল-_আমরা যাহাকে পশ্চিমাঞ্চল বাল-বাঁজত করিয়া তথাকার 
অধিবাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজের অধিকৃত আমোরকা ও সাক্ষনাদগের অধিকৃত 
ইংলন্ডের সঙ্গে আর্ধাধিকৃত পশ্চিম ভারতের প্রভেদ এই যে, আমোরকা ও ইংলণ্ডের আদম 
আঁধবাসগণ, জেতৃগণ কর্তৃক একেবারে উীচ্ছিল্ন হইয়াছিল, আর্ধাবজিত আদিম আধবাসীগণ 
জেতৃবশীভূত হইয়া শ্‌দ্ৰ নাম গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের সমাজভূক্ত হইয়া রাহল। 


* এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই মতে উপস্থিত হইয়াছেন। 
1 সন্বন্ধনির্ণয়। বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সামাঁজক 


বৃত্তান্ত প্রীলালমোহন বিদ্যানিধি 


বিবিধ প্রবন্ধ__বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার 


(২) পক্ষান্তরে, ইংরেজেরা ভারত অধিকৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতের অধিবাসণ 
নহেন। কতকগদাঁল ভারতবর্ষে বাস কারয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা এ দেশে 
বিদেশী। ভারতবর্ষ ইংরেজের রাজ্য, কিন্তু ইংরেজের বাসভাম নহে। 

সেইর*প রোমকাঁবাজত রাষ্ট্রনিচয় রোমকদিগের রাজ্যতুক্ত ছিল, কিন্তু রোমকাদিগের 
বাসভূমি নহে। গল্‌, আফ্রিকা, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশ তত্তদ্দেশীয় প্রাচীন অধিবাসিগণেরই 
অধিবাস হইলেন না। 

অতএব আমোরকাকে ইংরেজভূমি, উত্তর ভারতকে আর্য্যভূমি বলা যাইতে পারে। আধ্বানক 
ভারতকে ইংরেজভাম বলা যাইতে পারে না, মিশর প্রভৃতিকে রোমকভূমি বলা যাইতে পারে না। 
এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বঙ্গদেশকে আবভামি বলা যাইতে পারে? মগধ, মথরা, কাশ প্রভাত যেরূপ 
আধর্গণের বাসস্থান, বঙ্গদেশ ক তাই? 

ভারতীয় আযণজাতি চতুক্বর্ণ। যেখানে আর্য্যগণ আধিবাসশ হইয়াছেন, সেইখানেই 
চতুব্বর্ণের সহিত তাঁহারা বিদ্যমান। কিন্তু বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই। 

ক্ষত্রিয় দই চাঁর ঘর, যাহা স্থানে স্থানে দেখা যায়, তাঁহারা এীতহাসিক কালে আঁধকাংশই 
মণসলমানদিগের সময়ে আসিয়াছেন। দুই একটি রাজবংশ আঁত প্রাচীন কালে আসিয়া 
খাঁকতে পারেন, কিন্তু রাজাঁদগের কথা আমরা বালতেছি না, সামাজিক লোকাদগের কথা 
বালতোে।ছ। 

বৈশ্য সম্বন্বে এরূপ। ম্া্শদাবাদে যখন ম:্সলমান রাজধানশ, তখন জনকয় বৈশ্য 

. আসিয়া তাহার নিকটে বাণিজ্যার্থে বাস কারয়াছিলেন। তাঁহাদিগের *বংশ আছে। এইরূপ 
অনান্ও অল্পসংখ্যক বৈশ্যগণ আছেন-_তাঁহারা আধুনিক কালে আসিয়াছেন। স্মবর্ণবাণক্‌ 
দিগকে বৈশ্য বাললেও বৈশ্যরা সংখ্যায় অল্প। বাণিজাস্থানেই কতকগনাল' সবর্ণবাঁণক্‌ আসিয়া 
বাস | লন, ইহা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত ১5 নাই। 

যখন আদশুর পণ ব্রা্মণকে কান্যকুব্জ আনয়ন করেন, তখন বঙ্গদেশে সাড়ে সাত 
শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই প্রবাদ আছে। অদ্যাপ সেই আদিম ব্রাহ্মণাদিগের সম্তাঁতগণকে 
সপ্তশতী বলে। আদিশর পণ ক্রাহ্মণকে ৯৯৯ সম্বতে আনয়ন করেন। সে খ:ঃ ৯৪২ সাল। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, দশম শতাব্দীতে গোঁড় রাজ্যে সাড়ে সাত শত ঘরের অধিক ব্রাহ্মণ 

না। এ সংখ্যা আত অল্প ; এক্ষণে আত সামান্য পল্পনীগ্রামে ইহার অধিক ব্রাহ্মণ বাস 
নে ৯ যে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে বাস করেন, তাঁহারা এই দশম শতাব্দীর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা 

বেশা। 

ঘ্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটি আর্যাজাতি। ইহারাই উপবীত ধারণ করে। শর 

. অনা জাত। যেখানে দৌখতেছি, বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় আইসে নাই, বৈশ্যগণ কদাচিৎ বাণিজ্যার্থ 

আসিয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণ একাদশ শতাব্দীতে আতি বিরল, তখন বলা যাইতে পারে যে, এই 
{বাঙ্গালা নয় শত বৎসর পূর্বে আর্ধভূমি ছিল না, অনার্য্যভূমি ছিল, এবং এক্ষণে ভারতবর্ষের 
সঙ্গে ইংরেজাদগের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালার সাঁহত আর্ধাঁদগের সেই সম্বন্ধ ছিল। 

এক্ষণে দেখা যাউক, কতকাল হইল, বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। তজ্জন্য আঁদশুর 
ও রেলে যে কত বংসরের বাবধনা, তাহা দেখা আবশ্যক। তা 

সর যে পণ ব্রাহ্মণকে কান্কুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তাঁহাঁদিগের বংশসম্তুত কয়েক 

ব্যক্তিকে বল্লালসেন কৌলান্য প্রদান করেন। প্রবাদ আছে যে, বল্লালসেন আঁদিশুরের অব্যবাহত 
রবী রাজা । কিন্তু এ িম্বদস্ত যে অমূলক এবং সত্যের বিরোধশ, ইহা বাব: রাজেন্দলাল 
মি পব্বেই সপ্রমাণীকৃত কারয়াছেন। এক্ষণে পশ্ডিত লালমোহন 'বদ্যানীধ তাহা পুনঃ- 
প্রমাণত কারিয়াছেন। এ পণ) ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন শ্রীহর্য। তান মুখোপা 
আদিপ্রষে। বল্লালসেন তাঁহার বংশে উৎসাহকে কৌলণনা প্রদান করেন। উৎসাহ শ্রীহর্ষ হইতে 
ত্রয়োদশ পুরুষ ।* আঁদশরের পণ ব্রাহ্মণের মধো দক্ষ একজন। দক্ষ চট্রোপাধ্যায়াদগের 


চা... 


' (১) শ্রীহর্ষ, (২) ভ্ীগর্ভ, (৩) শ্ৰীনিবাস, (9) আরব, (৫) 'তিবিক্রম, (৬) কাক, (৭) ধাঁধ্‌, 
(৮) জলাশয়, (৯) বাণেশ্বর, (১০) গহে, (১১)' মাধব, (১২) কোলাহল, (১৩) উৎসাহ 


৩২৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


প্লিস, 
আঁদপুরুষ। তাঁহার বংশোদ্ভূত, বহুরূপকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। বহ,রূপ দক্ষ 
হইতে অষ্টম প্র * ভটনারায়ণ, এ পট রামের একজন। বললালদেন তবংশা হেসে 
০০৮৯৮ পুরুষ, ইত্যাদ। y 
আদিশুর যাঁহাদগকে কান্যকুব্জ হইতে আনিয়াছিলেন, বল্লাল তাঁহার পরবর্তী 
হইলে, কখনও তাঁহাদিগের অষ্টম, দশম বা ত্রয়োদশ পুরুষ দৌখতে পাইতেন না। বিদ্যা 
মহাশয় বলেন, বারেন্দ্রাদগের কুলশাস্রে লাখত আছে যে, বল্াল আদিশুরের দোঁহত হইতে 
অধস্তন সপ্তম পুরুয ৷ ইহাই সম্ভব। 
{ক্ষতীশবংশাবলাীতে ‘লাখত আছে যে, ৯৯৯ অন্দে আদিশুর পণ্য ব্রাহ্মণকে আনয়ন: 
চন তা এই অব্দ শকাব্দ নহে-_সংবং। কিন্তু সম্বতের সঙ্গে 
খণাষ্টাব্দের হিসাব কারতে টিয়া তিনি একটি বিষম জমে পাঁতত হইয়াছেন । তান লেখেন 
8৮৮78 এবং খত এ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১০৫৬ অন্দে পূত্রোষ্ট যাগ করেন। 


প্রমাণ, 
এক্ষণে সংবৎ ১৯৩২ 
_খনৌজ্টীয় শক--- ১৮৭৫ 
সংবতের সহিত খীঃ অন্তর 6৭ 


এখন দেখা যাইতেছে যে, ৯৯৯ সংবত, অর্থাৎ যে বর্ষে পূত্েষ্টি যাগ হয়, সে বঞ্চ 
খতীঃ ১০৫৬ ৷”_১৬১ প্ষ্ঠা। fi 

বদ্যানাধ মহাশয়ের ভুল এই যে, সংবতে ৫৭ বংসর যোগ করিয়া খাষ্টাব্দ বাহর ক 
হয় না; কেন না, খুঃ অব্দ হইতে সংবত পূ্বগামণ, সত হইতে ৫৭ 'বংসর বাদ "দা 
অব্দ পাইতে হইবে। যোগ কাঁরলে, এখন ১৯৩২+৫৭-১৯৮৯ খাীষ্টাব্দ হয়। বাদ দে 
১৯৩২--৫৭- ১৮৭৫ খঢীঃ অব্দ পাওয়া যায়। সেইরূপ ৯৯৯ সংবতে, ৯১৯-_-৫৭- 
খ্ীষ্টাব্দ। এই ভুল বিদ্যানাধ মহাশয় স্থানান্তরে সংশোধিতও করিয়াছেন, কিন্তু ত 
তাঁহাকে অনেক অনর্থক পরিশ্রম কারতে হইয়াছে। 

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে “সামান্যাকারে অব্দ শব্দ লিখিত আছে। সুতরাং এ অব্দ 
শক্তি শক ও সংবং উভয়েতেই যাইতে পারে ।” বিদ্যানাঁধ মহাশয় বলেন, উহা সংবৎ ধাঁরতে 
কিন্তু তান এইরূপ অভিপ্রায় করার যে কারণ নিন্দেশ কারয়াছেন, তাহা তত পরিষ্কার 
ব্যক্ত না হইলেও, কথাটি ন্যায্য বোধ হয়। এ স্থলে আমরা বিজ্ঞ পুরাণতত্ীবিৎ বাবু র 
মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ কারলে, বিচার 'নদ্দষ হইতে পারে। 

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, সময়প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বল্লালসেন 
নামক গ্রন্থের ১০১৯ শকে রচনা সমাপ্ত করেন। ১০১৯ শকাব্দ_-১০৯৭ খীঃ অব্দ। তাদ, 
বৃহ গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক দিন লাগিয়া থাকিবে। অতএব বল্লালসেন তাহার পনব্বে সর শানে 
বংসর হইতে জীবিত ছিলেন, এমত বিবেচনা করা যায়। আইন আকবরাতে যাহা লে 
তাহাতে জানা যায়, বল্লালসেন ১০৬৬ খুরঃ অব্দে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। আইন আক 
কথা ও রাজেন্দ্রলাল বাবুর কথায় এক্য দেখা যাইতেছে। 

আদিশ;রের সময়, রাজেন্দুলাল বাব; নিজবংশের পর্যায় হিসাব কাঁরয়া, নিরুপণ করিয়াছেন 
তাঁহার গণনায় ১৬৪ হইতে ১০০০ খউসটাব্দ আদিশ্‌রের সময় নির্পিত হইয়াছে। এ 
ক্ষিতীশবংশাবলীর ৯৯৯ সঙ্গে ঠিক মিলিতেছে না। অন্ততঃ ২২ বৎসরের প্রভেদ 
কেন না, ৯৯৯ সংবতে ৯৪২ খ্ীল্টাব্দ। এ প্রভেদ আঁত অজ্প। এ দিকে শকাব্দ ধ 
৯৯৯ শকাব্দে ১০৭৭ খীন্টাব্দ পাই। তখন বল্লাল দসংহাসনারূঢ, ইহা উপরে দেখা শির 
সুতরাং শক নহে-_সংবৎ। 

অতএব আঁদশুরের পাত্রোণ্টযাগ্ার্থ পণ্ট ব্রাহ্মণের আগমন হইতে, বল্লালের গ্রন্থ 


* (১) দক্ষ,.(২) সুসেন, (৩) মহাদেব, (৪) হলধর, ৫) কৃষ্ণদেব, (৬) বরাহ, (৭) 
(৮), বহনরূপ। 


৩২৪ 


সী ১87 সিটি ০২৯০ 81৭ ২১১ 


বিবিধ প্রবন্ধ_বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার 


". শিয্যন্ত ১৫৫ বংসর পাওয়া যাইতেছে। উপরে বলা হইয়াছে যে, বল্লাল আদিশ;রের দৌহিত্রের 
অধস্তন সপ্তম পর; তাহা হইলে আদশনর হইতে বল্লাল নবম প্ররুষ। আদিশুরের 


সমক৷লবত্তা“ তে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবন্তাঁ বহুরুপ অষ্টম পঢ়রুষ। 
আদিশুরের সমকালবত্তাঁ* বেদগর্ভ হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবত্তাঁ ?শশ, ৮ম 


প্রঃষ; তদ্রুপ 
পুরুষ । কেবল ছ 
পুরুষই পাওয়া যায়। 

প্রচালত রী এই যে, ভারতবষাঁ় এীতহাসিক গণনায় এক পুরুষে ১৮ বৎসর পড়তা 
করা হইয়া থাকে। তাহা হইলে নয় প্ররদূষে ১৬২ বৎসর পাওয়া যায়। আমরা অন্য হিসাবে 
বল্লাল ও আদশুরে ১৫৫ বৎসরের প্রভেদ পাইয়াছি। এ গণনার সঙ্গে, সে গণনা ?মালিতেছে। 
অতএব এ ফল গ্রাহ্য। বল্লাল আদিশুরের সাদ্ধেক শতাব্দী পরগামী। 

িদ্যানধি মহাশয়ের গ্রন্থে জানা যায় যে, যখন বল্লাল কৌলীন্য সংস্থাপন করেন, তখন 
আঁদশরানীত পণ ব্রাহ্মণগণের বংশে একাদশ শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। দেড় শত বৎসরে ঈদৃশ 
বংশবাদধ বিদ্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যাদি বিবেচনা করা যায় যে, তৎকালে বহ্যাববাহপ্রথা 
বিশেষ প্রকারে প্রচলিত ছল, তাহা হইলে ইহা বিন্ময়কর বোধ হইবে না। বহগববাহ যে 
বিশেষরূপেই প্রচলিত ছিল, তাহা এ পণ্চ ব্রাহ্মণের পাত্রসংখ্যার পারচয় লইলেই বিশেষ প্রকারে 
বুঝা যাইবে। [বদ্যানাধ মহাশয়ের ধৃত িশ্র গ্রন্থের বচনে দেখা যায় যে, ভট্টনারায়ণের 
৯৬ পুৰ, দক্ষের ১৬ পন, বেদগর্ভের ১২ পনর শ্রীহর্ষের ৪ পু, এবং ছান্দড়ের ৮ পুত! 
মোটে পাঁচ জনে বাঙ্গালায় ৫৬ পঢ় রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। এই ৫৬ পঢর ৫৬টি 
গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন, সেই ৫৬ গ্রাম হইতে রাঢ়ায়াদগের ৫৬ গাঁই। যখন দেখা 
যাইতেছে যে, একপুরষ মধ্যে ৫ ঘর হইতে ৫৬ ঘর অর্থাৎ ১১ গুণ বৃদ্ধি ঘাটিয়াছিল, তখন 
গয় পুরুষের শতগুণ বাঁদ্ধ নিতান্ত সম্ভব। বরং অধিক ; কেন না, পণ্ট ব্রাহ্মণ অধিক বয়সে 
বাঙ্গালায় রাাছলেন, অতএব তাঁহারা বাঙ্গালায় সব্রাহ্মণ বৃদ্ধি করিবার তাদ্‌শ সময় পান 
নাই, [কন্তু তাঁহাঁদগের বংশাবলী কৈশোর হইতে 'পিতৃতব স্বীকার কারতেন, ইহা সহজে 
অন্ুমেয়। 

সুবিখ্যাত ফুলের মুখাট নাঁলকণ্ঠ ঠাকুরের বংশ বাঙ্গালায় কত বিস্তৃত, তাহা রাচগীয় 

গল জানেন। এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামেও পাঁচ সাত ঘর পাওয়া যায় ; কোন কোন বড় 
গ্রামে তাঁহাদগের সংখ্যা অগণ্য। যে বলিবে যে, সমগ্র বাঙ্গালায় একাদশ শত ঘর মাত্র নীলকণ্ঠ 

দর সন্তান বাস করে, সে অন্যায় বলবে না। কিন্তু কয় পুরুষ মধ্যে এই বংশবাঁদ্ধ হইয়াছে? 
বহুসংখ্যক নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তানের সঙ্গে বর্ত্তমান লেখকের পারচয়, বন্ধুত্ব এবং কুট:াম্বতা 
আছে। তাঁহারা নীলকণ্ঠ হইতে কেহ সপ্তম, কেহ অষ্টম, কেহ নবম পররুষ। যাঁদ সাত আট 
এর যে এরুপ সংখ্যাবৃদ্ধ, একজন হইতে পারে, তবে দেড় শত বংসরে €& জন হইতে একাদশ 
শত ঘর হওয়া নিতান্ত অশ্রদ্ধের কথা নহে। 

এক্ষণে বোধ হয় চারটি বিষয় বিশ্বাসযোগ্য বালয়া স্থির হইতেছে। 

১ম। আঁদশুর পণ ব্রাহ্মণকে আনিবার পচব্বে এতদ্দেশে সাড়ে সাত শত ঘর ব্যতীত 
ব্রাহ্মণ ছিল না। 

২য়। ৯৪২ খুঃ অন্দে আদিশুর এ পণ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। 

৩য়। তাহার দেড় শত বৎসর পরে বল্লালসেন এ পণ রাহ্মণের বংশসন্তুত ব্রাহ্গণগণের মধ্যে 

প্রচালত করেন। 
৪র্ঘ। এই দেড় শত বংসরে ওঁ পাঁচ ঘর ব্রাহ্মণে এগার শত ঘর হইয়াছিল। 
দেড় শত বৎসরে পাঁচ জন ব্রাহ্মণের বংশে একাদশ শত ঘর হইয়াছিল, তবে কত কালে 

বসদেশের আদিম রাহ্মণগণের বংশ সাড়ে সাত শত ঘর হইয়াছল। 

বাদ সৃপ্তশতীদগের আদিপ্ররুষও পাঁচ জন ছিলেন এবং যাঁদ তাঁহারাও কান্যকুন্জীয়াদগের 
্যায় বহ্যাববাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা [বিবেচনা করা যায়, তবে বাঙ্গালায় প্রথম প্রাহ্মণাদগের 


আগমনকাল হইতে শত বংসর মধ্যে তাঁহাদের বংশে এই সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণের জন্ম 
অসম্ভব নহে। 


ৃ ৩২৫ 
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য়ণ হইতে মহেশ্বর ৯০ম পুরুষ; এবং শ্রীহর্ষ হইতে উৎসাহ ১৩শ 
ড় হইতে কান: ৪র্থ প্দরদূষ। গড়ে আদিশুর হইতে বল্লাল পর্যন্ত নয় 


বাঁঙঁকম রচনাবলী 
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সপ্তশতীদিগের প্ঢব্বপুরুষগণও বহনুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা অনুমানে দোষ হয় না। 
কেন না, বহুবিবাহ তৎকালে লক্ষণ প্রচালত দেখা যাইতেছে। তবে এমন হইতে পারে যে, 
কান্যকুব্জীয়গণ [বিশেষ সর্রাহ্মণ বালয়া সপ্তশতশগণও তাহাদিগকে কন্যাদানে উৎসুক হইতেন, 
এই জন্য তাঁহারা অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন; সপ্তশতাগণের পূর্বপুরুষের তত “বিবাহ 
কারবার কোন কারণ ছিল না। তেমন একে পাঁচ জন মান্র যে তাঁহাঁদগের আঁদপুরুষ, ইহা 
অসন্তব। বরং ব্রাহ্মণ আসিতে একবার আরম্ভ হইলে, ক্রমে ক্রমে, একব্রে বা একে একে রাজগণের 
প্রয়োজনান,সারে বা রাজপ্রসাদ লাভাকাঙ্ক্ষায় অধিকসংখ্যক আসাই সম্ভব৷ 

অতএব কান্যকুব্জ হইতে পণ ব্রাহ্মণ আসবার পব্বেই এক শত বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদেশে 
রাহ্মণাদগের প্রথম্‌ বাস, বিচারসঙ্গত বোধ হইতেছে। অর্থাৎ খশল্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে 
বাঙ্গালা ব্রাহ্মণশদন্য অনাৰ্য্যভূমি ছিল। পূৰ্বে কদাচিৎ কোন ব্ৰাহ্মণ বজদেশে যাঁদ আ'সয়া বাস 
নিয় তা গান দেৱতো লহেন টন শতাব্দা পরর বাঙ্গালা ব্াহ্মণসমাজ 

না। 

কেহ কেহ বাঁলতে পারেন যে, আঁদশনুরের সময়ে যে কেবল সাড়ে সাত শত ঘর মান্র ব্রাহ্মণ 

খতেছ, তাহার কারণ এমত নহে যে, ব্রাহ্মণেরা স্বল্পদিন মাত্র ব্রাঙ্গালায় আঁসয়াছিলেন। 
বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যই ব্রাহ্মণসংখ্যার অল্পতার কারণ । কিন্তু বঙ্গদেশে বৌদ্ধধন্মের যেরুপ প্রাবল্য 
ছিল, মগধ কান্যকুব্জাঁদ দেশেও তদ্রুপ বা তদাধক ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য হেতু 
যাঁদ বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসংখ্যা স্বজ্পীভূত হইয়াছিল, তবে সমগ্র ভারতবর্ষেও সেই কারণে 
্রাহ্মণবংশ লুপ্তপ্ৰায় হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। কোন কোন আপাত্তকারণ তাহাও 
স্বীকার কাঁরতে পারেন। বাঁলতে পারেন যে, তখন সমস্ত ভারতেই অল্প ব্রাহ্মণ ছিল- এক্ষণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাসা কাঁর, যাঁদ পূর্ব হইতে বঙ্গে রাহ্মণের বাস ছিল, 
তবে আঁদশুরের পরব্বকালজাত কোন গ্রন্থে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? বরং প্রাচীন 
গ্রন্থাদিতে তথায় ব্রাহ্মণের বাস না থাকারই নিদর্শন পাওয়া যায় কেন?* আমরা পাঠকদিগকে 
জিজ্ঞাসা করি যে, অষ্টম শতাব্দীর বা আঁদশুরের পব্ববন্তর্ণ কোন বঙ্গবাসণী গ্রল্থকারের নাম 
তাঁহারা স্মরণ করিয়া বাঁলতে পারেনঃ কুল্পঃকভট, জয়দেব, গোবদ্ধনাচার্য্য, হলায়ুধ, 
. উ্নয়নাচার্য প্রতীত যাহার নাম কারবেন, সকলই আদিশুরের পরবন্তরঁ। ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ 
তাঁহার সমকালিক। প্রাচীন আর্ধজাতি যেখানে বাস কারয়াছেন, সেইখানেই ব্রাঙ্সণগণ 
তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যের চিহস্বরুপ গ্রন্থাদি রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার যখন ব্রাহ্মণ ছিলেন 
না, তখনকার প্রণীত পাস্তকাদিও নাই। 

আমরা অবশ্য ইহা স্বীকার কাঁর যে, অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেও আর্ধয রাজকুল বাঙ্গালায় 

॥ এবং তাহাদগের আনদ্ষাঙ্গক ব্রাহ্মণও থাকিতে পারেন। সেরূপ অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ 
আমাদগের আলোচনার বিষয় নহে। সেরূপ সকল জাতিই সকল দেশে থাকে। 
কালিফার্ণয়াতেও অনেক চখন আছে। 

আমরা যে কথা সপ্রমাণ কারবার জন্য যত্ন পাইয়াছি, তাহা যাঁদ সত্য হয়, তবে অনেকেই 
মনে কাঁরবেন যে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বড় লাঘব হইল। আমরা আধুনিক বাঁলয়া বাঙ্গালী- 
জাতির অগোঁরব করা হইল; আমরা প্রাচীন জাতি বাঁলয়া আধুনিক ইংরেজাদগের সম্মুখে 
সপদ্র্ণা কার_তা না হইয়া আমরাও আধ্যানক হইলাম। 

আমরা দেখিতোঁছ না যে, অগোরব কিছু হইল। আমরা সেই প্রাচীন আর্যাজাতিসম্ভূতই 
রাহলাম--বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আমাদগের পর্র্বপুরুষগণ সেই গৌরবান্বিত আর্য! 
বরং গোরবের বাদ্ধই হইল। আর্ধাগণ বাঙ্গালায় তাদ্‌শ কিছু মহত কণীর্তত রাখিয়া যান নাই 
আর্ধকণীর্তভূমি উত্তর পাশ্চমাণ্চল। এখন দেখা যাইতেছে যে, আমরা সে কণীর্ত ও যশেরও 
উত্তরাধিকারী । সেই কীর্তিমন্ত পুরুষগণই আমাঁদগের পৃ্বপুরুষ। দোবে, চোবে, পাঁড়ে, 
তেওয়ারীর মত আমরাও ভারতাঁয় আর্ধাগণের প্রাচীন যশের ভাগী বটে। 

আমাদের আর একটি কলঙ্কের লাঘব হইতেছে । আঁদশহরের সময়ে মোটে সাড়ে সাত শত 
ঘর ব্রাহ্মণ ছিল৷ বল্লালের সময় সেই সাড়ে সাত শত ঘরের বংশ এবং পণ ব্রাহ্মণের বংশ একাদশ 


* বঙ্গে ব্রাঙ্গণাধিকার প্রথম প্রস্তাব দেখ। 
৩২৬ 
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ইন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বল্লালের দেড় শত বৎস্র পরে 'ম;সলমানগণ বঙ্গজয় করেন । তখন 
বঙ্গীর আর্য্যগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে, ইহা অনমেয়। তখনও তাঁহারা এদেশে 
$পানবোশক মাত। স*তরাং সপ্তদশ অশ্বারোহা কর্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আর্য্যদিগের 
কিছু কাঁমতেছে বটে। 
তখন বঙ্গীয় আর্য্যগণের অভ্যুদয়ের সময় হয় নাই। এখন সে সময় বোধ হয় উপাস্থত। 
বাহুবলে না হউক, ব্াদ্ধবলে যে বাঙ্গালী অচিরে প্রাথবীমধ্যে যশস্বী হইবে, তাহার সময় 
তহে। 
আমরা উপরে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহা বাললাম, কায়স্থগণ সম্বন্ধেও তাহা বর্তে। বিদ্যানিখি 
মহাশয় বলেন, কায়স্থগণ অংশদ্র অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর নহে। আমাদিগের বিবেচনায় তাহারা 
বসিঙ্কর বটে। তদ্বযয়ে বঙগদর্শনে ইতিপ্যব্বেঁ অনেক বলা য় ৮8 
র প্রয়োজন নাই। সঙ্করতা কায়স্থগণ আর্ধ্যবংশসম্ভূত বটে। রের সময় 
পণ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচ জন কার কান আসিয়াছিলেন। তৎপব্বেণ যেমন 
বাঙ্গালায ব্রাহ্মণ ছিল, সেইরূপ কায়স্থও ছল, কন্তু অল্পসংখ্যক। এক্ষণে কায়স্থগণ বঙ্গদেশের 
অলঙকারস্বরূপ। 


বাঙ্গালা শাসনের কল* 


“বঙ্গবাসী কোন বর, কালিকাতানিবাসণ একটি কন্যা বিবাহ কাঁরয়া গৃহে লইয়া যান। 
ব্যাট পরমাসমন্দরা, বযাামতা, বিদ্যাবত, কা্ম্মচ্ঠা এবং সমশালা। তাঁহার পিতা মহা ধা, 
নানা রে ভূষিতা করিয়া কন্যাকে শ্বশ্রগৃহে পাঠাইলেন। মনে ভাবিলেন, আমার মেয়ের কোন 


বে এই উদ্কি বড় সামান্য নহে। যে প্র বা পত্ৰিকা (কোন্গ্যালি পত্ৰ আর কোনগানীল 
পাকা, তাহা আমরা ঠিক জানি নাকি কাঁরলে পর পন্রিকা হইয়া যায়, তাহাও অবগত 'নাঁহ) 
একবার কপালে এই উল্কি পারিয়াছেন, তিনি বঙ্গদেশ মোহিয়াছেন, ম:দধ' হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ 
তাঁহার পণ্চাৎ পশ্চাং ছুটিয়াছে এবং সাম্বৎসারক আগ্রম মূল্যে বরণ করিয়া তাঁহাকে ঘরে 
ছলয়াছে। যে এই উচ্কি' পরে তাহার অনেক সুখ। 

ঘন সর জজ: কাম্বেল্‌ এতদ্দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন_ইহাতে সকলেই দুঃখিত 
এ পাঁথবীতে পরনিন্দা প্রধান সংখ--বিশেষ যদি নিন্দিত ব্যক্তি উচ্চশ্রেণীস্থ এবং গুণবান: হয়, 
টিবি আরও সুখ। সর্‌ জজ কাচ্ছেল্‌ গপবান্‌ হউন 'বা' লা হউন, উদ ডাহা 
নিন্দায় যে সুখ, তাহাতে এক্ষণে বঙ্গদেশের লোক বণ্টিত হইল। ইহার অপেক্ষা আর গুরুতর 
টিনা কি হইতে পারে? এই যে গুরুতর দ্যাভক্ষিবহ্নিতে দেশ দ্ধ হইতোঁছিল, তাহাতেও 
যা কোন মতে প্রাণ ধারণ কাঁরতোঁছলাম, খবরের কাগজ চালতোঁছল: বাঙ্গালা বলের 
লিল অল গল্প ছাড়িয়া, সর: জজের নিলে কা বো তোলে 


এরূপ সব্বজননিন্দাহ হওয়া সচরাচর দেখা যায় না। অনেকে বলিবেন, সর্‌ জর্জ 


গালে লৈ উইালিয়ম যে ও সর্‌ অর্থ কান্বেদ্‌স ছাত পাবি অকা এব ১২৬২ সালের বহ 


ধকাপিত হইয়াছিল। তাহার এক অংশ মায় এখানে ব্যাড হইল? 
৩২৭ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


কাম্বেলের অসাধারণ দোষ ছিল, এই জন্যই তান এইরূপ অসাধারণ নিন্দনীয় হইয়া'ছলেন। 
আমাদিগের বিশ্বাস আছে, যে এইরূপ অব্বজনানন্দনীয় হয়, যাহার নিন্দায় সকলের তুষ্টি 
জন্মে, সে হয় অসাধারণ দোষে দোষী বা অসাধারণ গুণে গুণবানৃশয় ত দইই। 1জজ্ঞস্য, 
সর্‌ জর্জ কাচ্বেল্‌ অসাধারণ দোষে দোষী, না অসাধারণ গুণে গুণবান্‌ বলিয়া তাঁহার এই 
নিন্দাতশয্য হইয়াছল? 
তাঁহার পব্বগামী শাসনকর্তা সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে। সর্‌ উহীলয়মূ গ্রের ন্যায় কোন 
লেঃ গবর্ণর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন নাই। সর্‌ জর্জ কাম্বেল্‌ ও সর্‌ উইীলয়ম্‌ গ্রের এই ভাগ্য- 
তারতম্য কোন্‌ দোষে বা কোন্‌ গুণে? কোন্‌ গ্ণে সর্‌ উইলিয়ম্‌ সকলের প্রিয়, কোন্‌ 
দোষে সর জর্জ সকলের আঁপ্রিয়? 
যাহারা এই কথার মীমাংসা কাঁরতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে একটা কথা বুঝাইতে হয়। এই 

য় শাসনপ্রথালী দূর হইতে দৌখতে বড় জাঁক, শ্যানতে ভয়ানক, ব্যাঝতে বড় 

গোল- ইহার প্রকৃতি ক প্রকার? এক লেঃ গবর্ণর কর্তৃক যে এই বৃহৎ রাজ্য শাসিত হয়, সে 
কোন্‌ রাত অবলম্বন কাঁরয়া ? 
, সে রীতি দুই প্রকার। একটি রত একটি সামান্য উদাহ্রণের দ্বারা বঝাইব। মনে কর, 
বাঁধের কথা উপাস্থিত। কমিশ্যনরের রিপোর্টে হউক, বোর্ডের িপোর্টে হউক, ইীর্জীনয়রাদগের 
রিপোর্টে হউক, সম্বাদপত্রে হউক, লেঃ গবর্ণর জানলেন যে, নদীতীরন্থ প্রাচীন বাঁধসকল 
রাক্ষত হইতেছে না__তাহার উপায় করা কর্তব্য। তখন লেঃ গবর্ণরের হুকুম হইল বে, রিপোর্ট, 
তলব কর। এই হুকুমে যাঁদ কোন বিশেষ গ্‌ণশালিত্ব বা যোগ্যতা থাকে, তবে সে গুণশালত্ব 
বা যোগ্যতা লেঃ গবর্ণরের। সেক্রেটার সাহেব হুকুম পাইয়া, বোর্ডে চিঠি ?লখিলেন_-তাহার 
চিঠিতে কথাটা একট; বস্ত্ত পাইল-াতান বাললেন, ইহার বিশেষ অবস্থা জানবে_অধীনস্থ 
কম্মচারীদের অভিপ্রায় কি, তাহা লিখবে, ইহার কিরূপ উপায় হইতে পারে, তাহা 'লাঁখবে। 
বোড্‌, এ পত্রখানর একাদশ খণ্ড আঁত পাঁরচ্কার অন্ীলাপ প্রস্তুত কারয়া, একাদশ 
কমিশ্যনরের নিকট পাঠাইলেন। একাদশ কাঁমশ্যনর অন্ালীপ প্রাপ্ত হইয়া, তাহার কোণে 
পেন্‌সিলে প্রাপ্তির তারথ লিখিয়া বাক্সে ফোললেন, তাঁহার গ:রুতর কর্তব্য কার্য্য সমাপ্ত হইল। 
বাক্স প্রাচীন প্রথানুসারে যথাসময়ে চাপরাশি-স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, কেরাণীর নিকট পেশীছল। 
কেরাণী তাহার আর এক এক খণ্ড পারচ্কার অন্যালাঁপ প্রস্তুত করিয়া, সাত দিনের য়াদ 
লিখিয়া দিয়া, কালেন্টরাদগের নিকট পাঠাইলেন। যে পথে মহাজন যায়, সেই পথ. দোদ্দণ্ডি 
প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত কালেক্টর বাহাদুর, চুরনট খাইতে খাইতে চিঠির কোণে 
লিখলেন “সব্ডাঁবসন্‌ ও ডেপদুটগণ বরাবর” চিঠি এইরুপে বড় ডাকঘর হইতে মেজো 
ডাকঘরে, মেজো ডাকঘর হইতে ছোট ডাকঘরে, এবং তথা হইতে শেষে আটচালানিবাসী 
বোতামশনন্য চাপকানধারণী কাল-কোল নাদুস-নুদুস িপন7াটি বাহাদ;রের ছিন্ন পাদুকামণ্ডিত 
শ্রীপাদপন্ময্মগলে মধলন্ধ ভ্রমরের ন্যায় আসিয়া পাঁড়ল। ডিপহাট বাহাদ-রেরা উপরন্থ 
মহাত্মাঁদগের অনুকরণ কারিয়া, ইংরোঁজ চিঠির বাঙ্গালা পরওয়ানা করিয়া সব্ইন্‌স্পে্টরগণের 
নিকট ফেলফোর রিপোর্ট তলব কাঁরলেন-সব্ইন্‌স্পেন্টর পরওয়ানা কনণ্টেবলের হাওয়ালা 
কাঁরল--কনষ্টেবল যে গ্রামে বাঁধ, সেইখানে কাল কোর্তা, কাল দাঁড় এবং মোটা রুল লইয়া 
দর্শন দিয়া এক অল্লাভাবে শীর্ণ ক্লিষ্ট চৌিদারকে ধাঁরল। ধাঁরয়াই জিজ্ঞাসা কাঁরল যে, 


প্রকারে জমীদার বাঁধ মেরামত কাঁরতে বাধা হইতে পারে?” বোর্ড তন্তদুক্তি পুনরুক্ত করিয়া, 
৩২৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালা শাসনের কল 


একটা যাহা হয় উপায় 'নার্দস্ট করিলেন সেক্রেটার সাহেব সেই সকল কথা সাজাইয়া িখিয়া 
এক 'রজালউসনের পাণ্ডুলাপ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন, লেঃ গবর্ণর সাহেব সম্মত হইয়া 
তাহাতে দস্তখত কাঁরয়া দিলেন। আজ্ঞা দেশে প্রচারিত হইল ; লেঃ গবর্ণর বাহাদুরের বশ 
দেশাবদেশে ঘোষিল। যাহারা মিন্রপক্ষ, তাহারা গবর্ণর বাহাদ:রের প্রশংসা কাঁরতে লাগিল 
শন্রুপক্ষ নানাজাতীয় ইংরেজী বাঙ্গালায় তাঁহাকে গালি পাঁড়তে লাগল। নষ্টের গোড়া 
চৌকদার নাব্বঘে] স্বদেশে কোদাল পাঁড়তে লাগল। 
বাস্তাবক যে এইরূপ কোন প্রকৃত ঘটনা ঘটিয়াছে, এমত নহে। একটি কাঁজ্পত ঘটনা 
অবলম্বন কারয়াই এ সকল কথা [লাখলাম। এইরূপ যে সচরাচর ঘাঁটয়া থাকে, এমত নহে। 
কিন্তু অনেক সময়ে ঘটে। সৌভাগ্যক্রমে যাহারা সুযোগ্য শাসনকর্তা, তাঁহারা এ প্রথা অবলম্বন 
করেন না, অযোগ্যেরা কাঁরয়া থাকেন। এইরূপ কার্ষ্যপ্রণালীকে “কলে শাসন” বলা খাইতে 
পারে। ধর্মের কলের ন্যায় শাসনের কলও বাতাসে নাঁড়য়া থাকে; কোন দিক্‌ হইতে কোন 
কম্মচারীর রিপোর্টের বাতাস বা অন্য প্রকার ফাঁপি উঠিয়া কলে লাগলে কল চালতে আরম্ভ 
করে; তদন্তের হুকুম হইতে কলের দম আরম্ভ হইয়া বোর্ড কামশ্যনর প্রভাত অধোধঃ পর্যায়ক্রমে 
ধ্যারয়া আবার লেঃ গবর্ণর পর্যন্ত আসিয়া সাহ মোহরের মঞ্জার মাত করিয়া দয়া বন্ধ হয়। 
যেমন কলের ধ্যাত, কলের সূতা প্রভাত সামগ্রী আছে, তেমনি কলের তৈয়ার রাজাজ্ঞাও 
আছে। 

যে লেঃ গবর্ণর এইরূপ কলে শাসন করেন, তান সুমানদষ হইলে হইতে পারেন ; তাঁভিন্ন 
তাঁহার বঢ়দ্ধিমত্তা, যোগ্যতা বা অন্য কোন গণের প্রশংসার কারণ দেখা যায় না। তান কখন 
আপন ব্দাদ্ধর চালনা করেন না, কোন ‘ব্যয়ের সাদ্বিবেচনা কারবার জন্য তাঁহাকে নিজে কষ্ট 
পাইতে হয় না। তান পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কখনও কোন নূতন বিষরে প্রবৃত্ত হয়েন না; 
পরিশ্রম স্বকার কাঁরয়া কোন বিষয়ের যাথার্থা স্বয়ং মীমাংসা করেন না। তান শাসনযন্ের 
একটি অংশ মান্র_যখন রাজ্যের কল বাতাসে নাঁড়ল, তখন তিনিও নাড়িলেন, কলে চালিত হইয়া 
মঞ্জনরালাপ সমেত সাঁহমোহর করিয়া দিয়া কলে থামিলেন। সেইরূপ ঘণ্টা পুর্ণ হইলে, 
ঘাঁড়র মুরদ, বাহর হইয়া, ঠংঠং কাঁরয়া ঘণ্টা বাজাইয়া আবার কলে শাশয়া যায়। 

সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে ও'সর্‌ জর্জ কাম্বেলে প্রধান প্রভেদ এই যে, সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে কলে 
শাসন কাঁরতেন, সর্‌ জজ কাদ্বেল্‌ তাহা কারিতেন না। 

কলে শাসনের অনেক গূণ আছে। তাহার ফল ভাল হউক, মন্দ হউক, লোকের অসন্তোষের 
সম্ভাবনা আঁত অল্প। যাহা পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিতান্ত আনষ্টকর হইলেও 
লোকে তাহাতে সন্ভুণ্ট ; পূব্বধপ্রচলিত রীত অত্যন্ত আনষ্টকারী হইলেও লোকে তাহার 
সংশোধনে অসনুষ্ট। পুরাতনের মন্দও ভাল, নূতনের ভালও মন্দ। কলের শাসন 
নহে; যান কলে শাসন করেন, {তান কিছ করেন না বাঁললেই হয়। অতএব কলের শাসনে 
প্ররাতনের 'কাণিল্মা্ সংস্করণ “ভিন্ন নবতন কখন ঘটে না। যাহা আছে, তাহাই প্রায় বজায় 
থাকে , যাহা নাই অথচ আবশ্যক, প্রায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। এজন্য লোকেরও অসস্তোষ জন্মে 
না; ; বিশেষ এদেশীয় লোক প.রাতনের অত্যন্ত অন[রাগ, নৃতনে অত্যন্ত দিরক্ত। 

সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে, কলে শাসন কারতেন, সৃতরাং লোকের বড় প্রিয় ছিলেন। সর্‌ জর্জ 


সর্‌ জজ কাম্বেল আপন' বাদ্ধিতে চাঁলতেন, রর লিন 
উদ্দেশ্যগুল স্থির করিয়া, তাহার সাধনে প্রাণপণে যত্ন কাঁরতেন ; যে কার্যা কর্তব্য এবং সাধ্য 
বলিয়া বাঝতেন, কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতেন না। সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে এ সকল 

ই কারতেন না। যাহা হয়, আপাঁন হউক ; কেহ কল 'টাপয়া দেয় ত কল চল্‌ক-_আম 
কিছুর মধ্যে থাকিব না। নিজের বদ্ধ, গ্রে সাহেব প্রায় খরচ করতেন না ; জমার অক্কে কিছ 


E) 


৩২৯ 


বঙ্কম রচনাবলী 


কিছু সৎকার্ধ্য সিদ্ধ হইয়াছে-_-তাহা কলে ; তাঁহার দ্বারা যে িছনু অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা কলে। 
[তিনি উচ্চ শিক্ষার পোষক ছিলেন বাঁলয়া বাঙ্জালীমহলে বড় প্রশংাঁসত ; কিন্তু নবাব দে 
মত, আসল কথাটা ক, তাহা বুঝেন নাই; কেবল আট্‌কিন্সন্‌ সাহেব কল টাপয়া দিয়াছলেন 
বলিয়া কলের প্নুভতলী'সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে উচ্চশিক্ষার পোষকতা করিয়াছিলেন, ঘাঁড়র ম.রদ ঘড় 
পটিয়া দিয়া কলে লুকাইয়াছিলেন। 
এমন নহে যে, সর্‌ জজ কাচ্বেলের সময় কলে শাসন একেবারে ছিল না। শাসনের কল 
ছে যান ইচ্ছা, তান শাসনকর্তা হউন, সে কল মধ্যে মধ্যে বাতাসে নাঁড়বে ; 
শাসনের কল চালাইয়া কতকগুলি কার্য সম্পন্ন কাঁরতে হইবে। তবে 
ঘা রানার? ইচ্ছান:সারে তাহা তাত 
জা ইচ্ছাননসারে তত্তংস্থানে নূতন সিদ্ধান্ত আদিষ্ট কাঁরতেন। সর্‌ জজ কাম্বেল্‌ কল 
নিজে চালাইতেন, স্বয়ং কলের অংশ ছিলেন না। 


বাঙ্গালার ইতিহাস * 


সাহেবেরা যাঁদ পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, লন হা 
নাই। গ্রীন্ল্ডের ইতিহাস লাখ হইয়াছে, মাওাঁর জাতির ইাঁতহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে 
গৌড় তামীলাপ্ত, সপ্তগ্রামাদ নগর ছিল, যেখানে নৈষধচারত গণতগোবিন্দ দলাখত হইয়াছে, 
যে দেশ উদয়নাচার্যা, রঘুনাথ ?শরোমাণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। 
ন জাপা প্রত গডবগহালিকে আমরা আধ কার হীতহাস বাল; সে কেবল 
সাধ-পৃরাণ মান্র। 
ভারতবাঁয়াদগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা ভারতবষাীয় 
জড়প্রকৃতির বলে প্রপীড়ত হইয়া, কতকটা আদৌ দসঢুজাতীয়াদগের ভয়ে ভীত হইয়া 
ভারতবষাঁয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পাঁড়লেই দেবতার প্রাত ভয় ব ভক্তি জন্মে। 
যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম্ম দৈবান্কম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাঁহাঁদগের 'বিশ্বাস। 
ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রদন্নতায় বটে, ইহাও তাঁহাঁদিগের বিশ্বাস। এজন্য 
শুভের নাম “দৈব,” অশনভের নাম “দুদ্দৈব”। এরূপ মানসিক গাঁতর ফল এই যে, 
ভারতবধাঁয়েরা অত্যন্ত বিনীত; সাংসারিক ঘটনাবলীর, কর্তা আপনাঁদগকে মনে করেন না; 
টি সাক্ষাৎ কর্তা বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্তনে 
প্রবৃত্ত; পঢ়রাণোতহাসে কেবল দেবকীর্তই বিবৃত করিয়াছেন। যেখানে মনষ্যকণীর্তত বাণত 
, সেখানে সে মন্যব্যগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবতানূগৃহণত; সেখানে 
টৈবের সংকীর্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে, মন.ষ্য কোন কার্যযেরই কর্তা নহে, অতএব 
গনযষোর প্রকৃত কণী্তিব্ণনে প্রয়োজন নাই। এ বনগীত মানসিক ভাব ও দেবভান্ত অস্মজ্জাতির 
ইতিহাস না থাকার কারণ। ইউরোপাঁয়েরা অত্যন্ত গাঁক্বত; তাঁহারা মনে করেন, আমরা যাহা 
করিতোছ, ইহা আমাদিগেরই কীর্তত, আমরা যাঁদ হাই তুলি তাহাও 'বশ্বসংসারে অক্ষয় কণীর্- 
স্বরূপ চিরকাল আখ্যাত হওয়া কর্তব্য, অতএব তাহাও শীলাখিয়া রাখা যাউক। এই জন্য গাব্বত 
জাতির ইতিহাসের বাহুল্য; এই জন্য আমাদের ইতিহাস নাই। 
অহঙ্কার অনেক স্থলে মনৃষ্ের উপকারা; এখানেও তাই। জাতীয় গর্বের কারণ লৌকিক 
ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নাত; হীতহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি 
মূল। ইতিহাসাঁবহীন জাতির দুঃখ অসাম। এমন দুই একজন হতভাগা আছে যে, পিতৃ 
শপতামহের নাম জানে না; এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্ভিমন্ত 
সত অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতাঁদগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী। 


|, াারার লালের উদার কি আসব? নিতান্ত অসভব নহে। কিনতু সে কারে 
* প্রথমাশক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস। শ্রীরাজকৃষণ মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল, বিরচিত। মেসযয়ার্স্‌ 


জে জি চাট্‌র্য্যা এণ্ড কোং কলিকাতা । বঙ্গদর্শন ১২৮১। 
৩৩০ 


[বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্জালার ইতিহাস 


তাবান্‌ বাঙ্গালী আঁত অল্প। ক বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যান এই দুরূহ 


ক্ষমতাবান 
কাষের যে 


গ্য, তানি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে কাঁরলে স্বদেশের 


পদরাবৃত্তের 


উদ্ধার করতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তান যে এ পাঁরশ্রম স্বীকার কারবেন, 


আমরা এত ভরসা কাঁরতে পার না। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ এমন 
একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি যে, তদ্দারায় আমাদের মনোদ:ঃখ অনেক নিবাত্ত 


পাইবে। 


রাজকৃষ্ণবাবও একখান বাঙ্গালার ইতিহাস িখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের 


দ:ঃখ মিটিল না। রাজকৃকবাব: মনে কাঁরলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখতে পারতেন; তাহা 
না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষার্থ একখান ক্ষুদ্র পুস্তক লাঁখয়াছেন। যে দাতা মনে কীরলে 


অর্ছেক রা. 


জ্য এক রাজকন্যা দান কাঁরতে পারে, সে মুষ্টাভক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে। 
ভক্ষা হউক, কিনতু স্বর্ণের ম্ষ্ি। গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃজ্ঠা কিন্তু ঈদৃশ সব্বাজ- 


সম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, 


তত বাঙ্গালা ভাষায় দুলভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগ্ীল নূতন; Fl; অবশ্যজ্ঞাতব্য ৷ 
ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইাঁতহাস। 


বালকশিক্ষা 
ন্যায় উত্তম 
তন্মধ্যে এর 


৫ যে সকল পৃস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নিত্য নিত্য প্রণীত হইতেছে, তন্মধ্যে ইহার 
গ্রন্থ অল্প। ইংরোঁজতেও যে সকল ক্ষুদ্র ইতিহাস বালকশিক্ষার্থ প্রণীত হয়, 
ঢপ ইতিহাস দেখা যায় না। কেবল বালক নহে, অনেক বৃদ্ধ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত 


হইতে পারেন। যাঁহার বালপাঠ্য প্যস্তক বাঁলয়া ঘৃণা করিয়া ইহা পাঁড়বেন না, তাঁহাদিগের 
জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে উপলক্ষ কারা আমরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে গুটিকত কথা 
বালব। সকলই অধ্যয়নীয় তত্ব ইহাতে পাওয়া যায় বালয়া আমরা এ ক্ষনুদ্র গ্রন্থের 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত, নচেৎ বালপাঠ্য পস্তক আমরা সমালোচনা করি না। 

প্রথম। কান্বেল: সাহেব যখন বাঙ্গালণর প্রাত সদর হইয়াছিলেন, তখন বাঁলয়াছিলেন, 


বাঙ্গালীরা 
হউক না 


আসিয়াখণ্ডের মধ্যে এথনীয় জাঁতসদ্‌শ। বাস্তাবক একদিন বাঙ্গালীরা উট 
হউক, ওঁপনিবোৌশকতায় এখিনীয়াদগের তুল্য ছিল। সিংহল বাঙ্গালী কর্তৃক 


পরাজিত, এবং প.র:যানাক্রমে অধিকৃত ছিল। যবদ্বীপ ও বাঁলদ্বীপ বাঙ্গালীর উপানবেশ, ইহাও 
অনেকে অন্ত” করেন? তাগ্লাপ্ত ভারতবধাঁয়ের সমাদ্যা্রার স্থান ছিল। ভারতবর্ষ আর 


শ্রয়াগ ও 


ন জাতি" এরূপ ওপাঁনবোশকতা দেখান নাই। 
দ্বিতীয়। বাঙ্গালী রাজগণ অনেক সময়ে উত্তরভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধাশ্বর ছিলেন। 
পালবংশীয় দেবপালদেব ভারতবর্ষের সম্রাট্‌ সমাট্‌ বালয়া কীর্ততি। লক্ষমণসেনের জয়ন্ত্ত বারাণসী, 


ক্ষেত্রে স্থাপিত হইয়াঁছল। অতএব তান অন্ততঃ ভারতবর্ষের তৃতীর়াংশের 


অধীশ্বর ছিলেন। বাঙ্গালীরা গঙ্গাবংশ পরিচয়ে বহুকাল পর্যন্ত উীড়্ষ্যার অধীশ্বর ছিলেন। 


যে জাতি 
হিমালয়মূলে 


সে জাঁত' 


মাথলা, মগধ, কাশী, প্ৰয়াগ, উৎকলাদ জয় করিয়াছিল, যাহার জয়পতাকা 
লে, যমুনাতটে, উৎকলের সাগরোপকলে, 'সংহলে, যবদ্বীপে, এবং বাঁলদ্বীপে উঁড়ত, 
কখন ক্ষুদ্র জাত ছিল না। 


তৃতীয়। সপ্তদশ পাঠান কর্তক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক 


কেবল নবদ্ধীপের রাজপরা বাজত হইয়াছিল। তৎঙ্গী সেনা কর্তৃক কেবল মধ্যবঙ্গ বিজিত 


হইয়াছল 


। ইহার পরেও বহন পযন্ত দেনবংশাঁ়েরা পন ও দাকিপ বাঙালার আধধিপাতি 


রাজত্ব 


স্বাধীনভাবে সপ্তগ্রামে ও সংবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াঁছলেন। “পাঠানেরা ৩৭২ বংসর 


তথাঁপ কোন কালে সমুদায় বাঙ্গালার আঁধপাঁত হয়েন নাই। 


বিফুপুর ও পণ্ঠকোটে তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রাব্ট হয় নাই; দক্ষিণে সুন্দরবনসান্নহিত প্রদেশে 


স্বাধীন 


ছিল; পত্রে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং ভ্রিপ;রা, আরাকানরাজ ও 


পুর পার হস্তে ছিল; এবং উত্তরে কুচবেহার স্বতন্তা রক্ষা কারিতেছিল। সুতরাং 
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যে সময়ে উাঁড়য্যা জয় কাঁরতে সক্ষম হইয়াঁছলেন, যে সময়ে তাঁহারা ১,৪০,০০০ 
৪0,0০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারতেন, সে সময়েও 


বাঙ্গালার অনেকাংশ তাঁহাদগের হস্তগত হয় নাই৷” বাঙ্গালার অধঃপতন একাঁদনে ঘটে নাই। 
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| * বাঙ্গালার ইাঁতহাস, ২৯ পৃচ্ঠা। 


৩৩১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


চতুর্থ । পরাধীন রাজ্যের যে দদদ্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানাদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে 
দুন্দশা ঘটে নাই। রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না। 
সে সময়ের জমীদারাদগের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাঁদগকেই রাজা 
বালিয়া বোধ হয়; তাঁহারা করদ ছিলেন মান্র। পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই 
শুনা যায় যে, পরাধীন জাতির মানাঁসক স্ফ্যার্ত নীবয়া যায়। পাঠানশাসনকালে বাঙ্গালীর 
মানাসক দীপ্ত অধিকতর উজ্জল হইয়াছিল। বিদ্যাপাত চণ্ডঈদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কাঁবদ্বয় 
এই সময়েই আবভূত এই সময়েই-আদ্তীয় নৈয়ানিক, ন্যায়শাস্তের নূতন সৃষ্টিকৰ্ত্তা রঘুনাথ 
1শরোমাঁণ; এই সময়ে স্মার্তাতিলক রঘুনন্দন; এই সময়েই চৈতন্যদেব; এই সময়েই বৈষ্ণব- 
গোস্বামীদিগের অপরবর্ব গ্রল্থাবলী;- চৈতন্যদেবের পরগ্রামী অপব্ব বৈফবসাহত্য। পণ্চদশ 
ও ষোড়শ খীষ্টশতাব্দীর মধ্যেই ই'হাদিগের সকলেরই আবিভাব। এই দুই শতাব্দীতে 
বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জেবল হইয়াঁছল, সেরূপ তৎপব্র্বে বা 
তৎপরে আর কখনও হয় নাই। 
সেই সময়ের বাহ্য সোঁষ্ঠব সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণবাবু কি বলিতেছেন, তাহাও শুনুন। 
“লাখত আছে যে, হোসেন শাহার রাজ্যারস্ত সময়ে এতদ্দেশীয় ধাঁনগণ স্বর্ণ পান্র ব্যবহার 
কারিতেন, এবং যিনি নিমান্দিতসভায় যত স্বর্ণপান্র দেখাইতে পারতেন, তানি তত মর্যাদা 
পাইতেন। গৌড় ও পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্রালকা লক্ষিত হয়, 
তদ্দারাও তাৎকালক বাঙ্জালার এশ্বর্য্য শি্পনৈপুণ্যের বিলক্ষণ পাঁরচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক 
তখন এ দেশে স্থাপত্যবিদ্যার আশ্চযযরূপ উন্নত হইয়াছিল এবং গোঁড়ে যেখানে সেখানে 
মৃত্তিকা খনন কাঁরলে যেরূপ ইম্টক দ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে, নগরবাসী বহুসংখ্যক 
ব্যাক্ত ইন্টকনি্িত গৃহে বাস কাঁরত।* দেশে অনেক ভূম্যাধকারী ছিলেন এবং তাঁহাদগের 
‘বিস্তর ক্ষমতা ছিল; পাঠানরাজ্য ধ্বংসের কিয়ৎকাল পরে সঙ্কলিত আইন আকবাঁরতে চিখিত 
আছে যে, বাঙ্গালার জমীদারেরা ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১৮০ গজ, 
৪২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌক দিয়া থাকেন। এরুপ বুদ্ধের উপকরণ বাহাঁদগের ছিল, 
গর পরান্রম নিতান্ত কম ছল না।” 
পণ্টম। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া 
, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেই দিন 
হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানির আরন্ত। মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের আঁধক সম্পদ 
দোখিকা মদু্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের 
মি্ন। মোগলের অধিকারের পর হইতে ইংরেজের শাসন পর্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে 
জন্মে নাই। যে দিন হইতে 'দল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যে ভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, 
সেই দিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না, দিল্লীর বা আগ্রার বায়ানব্বাহার্থ 
প্রারত হইতে লাগিল। যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়া আহয্াদসাগরে 
ভাসি, তখন কি কোন বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্তশোষণ করিয়া এই রত্বমণ্দির 
নিম্মিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য? তক্ততাউসের কথা পাঁড়য়া যখন মোগলের প্রশংসা 
কার, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধন' তাহাতে লাগিয়াছে? যখন জুমা মসজিদ, সেকন্দরা, 
ফতেপ্‌রাসকার বা বৈজয়ন্ততুল্য শাহা জাহানাবাদের ভগ্মাবশেষ দেখিয়া মোগলের জন্য দঃখ 
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* গোঁড়ের ইণ্টক লইয়া, মালদহ, ইংরেজবাজার, ভোলাহাট, রাইপূর, গগলাবাড়ী, কাঁসিমপরর প্রভাত 
বাত এই সকল নগর অট্যিকাপ্প কিল তথার অন্য কৌন ইণ্টক 
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বাবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালার ইতিহাস 


কীর্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীর্তুর চিহ্ন পাওয়া যায়, শত বৎসর মান্রে ইংরেজ অনেক 
কীর্ত সংস্থাপন কারয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলের কোন কীর্ত্ত কেহ দৌখয়াছে? ক্ণীর্তর 
মধ্যে “আসল তুমার জমা”। কীর্ত কি অকীর্তত বালতে পারি না, কিন্তু তাহাও একজন 


হন্দুকৃত। 


বাঙ্গালার কলঙ্ক * 


যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণস্বরুপ ভারতের 
চিরকলঙক অপনোঁদত হইয়াছল। আজ প্রচার সেই দ্টান্তান;সারে প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে 
বিল চিরকলণ্ক অপনোদেনে পৃ 
সহায় | 
যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলগুক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও 
দুভেদ্য অন্ধকার। কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহ্মবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর 
বাহবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, 
চিরকাল ভার, চিরকাল ্তরীস্বভাব, চিরকাল ঘাস দৌখলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর 
চাঁরন্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরুপ জাতীয় নিন্দা কখনও কোন লেখক কোন জাত সম্বন্ধে 
কলমবন্দ করে নাই। ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। 
ভিন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। উনবিংশ শতাব্দীর 
বাঙ্গালীর চাঁরত্র সমালোচনা কাঁরলে, কথাটা কতকটা যাঁদ সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, 
বাঙ্গালীর এখন এ দদন্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফোলয়া তাহাকে 
মরা বাললে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালা 
চিরকাল দ্বব্বল, চিরকাল ভার, স্ব্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্জাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা 
এ নিন্দার কোন মূল ইতিহাসে কোথাও পাই না। সত্য বটে, বাঙ্গালী মুসলমান কর্তৃক 
পরাজিত হইয়াছিল, 'কন্তু পৃথিবীতে কোন্‌ জাতি পরজাতি কর্তৃক পরাজিত হয় নাই? 
ইংরেজ নম্মানের অধীন হইয়াছিল, জৰ্মানি প্রথম নেপোিয়নের অধীন হইয়াছিল। ইতিহাসে 
দৌখ, ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয়াদগের মত তেজস্বী জাতি, রোমকাঁদগের পর আর কেহ 
জন্মগ্রহণ করে নাই। যখন সেই স্পেনীয়েরা আট শত বৎসর, মুসলমানের অধীন ছিল, তখন 
বাঙ্গালী পাঁচ শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল বলিয়া, সে জাতিকে চিরকাল অসার বলা 
যাইতে পারে না। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক উপহাস করিয়া বলেন, সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী 
আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গদর্শনে পব্র দেখান হইয়াছে যে, সে কথার কোন্‌ মূল 
; বালক-মনোরঞ্জনের যোগ্য উপন্যাস মান্ন।। সূতরাং আমরা আর সে কথার কিছ; প্রাতবাদ 

রলাম না। 
বাঙ্গালীর চিরদুব্বলতা এবং িরভীরুতার আমরা কোন এীতিহাঁসক প্রমাণ পাই নাই। 
কিন্তু বাঙ্গালী যে পবর্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই। 
আধক নয়, আমরা এক শত বৎসর পাব্বেরি বাঙ্গালী পহলয়ানের, বাঙ্গালী লাঠি শড়াকওয়ালার 
যে সকল বলবীর্ঘের কথা বিশ্বস্তসুরে শ্যানয়াছি, তাহা শুনিয়া মনে সন্দেহ হয় যে, সে কি এই 
বাঙ্গালী জাতি? 'কন্তু সে সকল অনোতহাঁসিক কথা, তাহা আমরা ছাড়িয়া দিই। আমরা দুই 
একটা এীতিহাঁসক প্রমাণ 'দিতোছি। 
2 রাজেন্দ্লাল মিত্র পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় রাজু 
ত তত্ব আবচ্কৃত কাঁরয়াছেন, আমাদের মতে তার 
ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে এতটা মনোযোগণী ই 
সংপ্রাতবাদ কাঁরতে পারেন নাই। আমরা জানি যে, তাঁহার মত 
যাহারা তাহার প্রতিবাদ, তাঁহারা এমন কোন কারণ 
সত্যান;সান্ষিৎস; ব্যাক্তি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অগ্রাহ্য |খিতে 
২ — 


* প্রচার, ১২৯১, শ্রাবণ। 
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বাঙ্কম রচনাবলী 
কিয়দংশ সেনরাজাদগের রাজাভুক্ত ছিল, এবং সেনরাজারা যে, উহা গঙ্গাবংশীয়া 
কাঁড়য়া এমন বিবেচনা করা অসঙ্গত হয় না। অন্য বাঙ্গালীদিগকে 
হীনবী্য মনে কারবার একমাত্র কারণ এই যে, মুসলমানেরা আঁত সহজে ব 
করিয়াছল। বস্কৃতঃ মুসলমানেরা সহজে বাঙ্গালা জয় করে নাই_কেবল লক্ষণাবতীই স 
জয় কারয়াছল। তাহারা তিন শত বংসরেও সমস্ত বাঙ্গালা জয় করিতে পারে নাই। 
স্পেন হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কালে সমস্ত অধিকার কাঁরয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতব 
ত র পক্ষে যেরুপ দুরূহ হইয়াছিল, এমন আর কোন দেশই হয় নাই, “ভা 
শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচটি জনপদে 
, এমন আর কোথাও না। এ পাঁচটি প্রদেশ_(১) পঞ্জাব, (২) সিন্ধসোব 
রাজস্থান, (৪) দাক্ষিণাত্য, (6) বাঙ্গালা ৷ বাঙ্গালা জয় যে সহজে হয় নাই, ইহার প্রমাণ দিতে অ 
প্রস্তুত আঁছ। কিন্তু আমরা যতটুকু িশিয়াছি, তাহাই এ ক্ষুদ্র পত্রের পক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়াছে। 


* বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


455 রক্ার চেষ্টা পরি 
হারাইলে পনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আঁজন্কুরের' স্মৃতির ফল রেনাহম্‌ ও ওয়াট 
টা না হও পতিত হইয়াছে। বালী আজকাল বড় হইতে চায়! 
বাঙ্গালীর এরীতহাঁসক স্মৃতি কই? 

বঙ্গালার ইতিহাস চাই। নাহলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, 
এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার 
মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তি নিব ব্ষের বাঁজে তিক্ত নিম্বই জন্মে দাকালোর 

বাজে মাকাই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের প্বপ্ুরূষ চিরকাল দূর্বল 
_অসার, আমাঁদগের পুব্বপুরুাঁদগের কখন গোঁরব ছল না, তাহারা দদুব্বল অসার গৌরব- 
শা ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না- চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সাও হয় না! 
‘কিন্তু বাস্তাবক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দাব্ধল, অসার, গোরবশূন্য?ঃ তাহা হইলে গণেশের 
রাজ্যাধিকার ; চৈতন্যের ধৰ্ম্ম ; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায় ; জয়দেব বিদ্যাপাঁত সকুন্দ- 
দেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল ? দ্বব্ধল অসার গৌরবশ,ন্য আরও ত জাতি পূথিবাঁতে 
অনেক আছে। কোন্‌ দুর্ধল অসার গোঁরবশন্য জাত কাঁথতরূপ আঁবিনশ্বর কণীর্ত্ত জগতে 
২482 

নাছ বসু 


একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই সে সকলে যাঁদ কিছু থাকে, তবে 
যে সকল ম্দসলম্াান বাঙ্গালার বাদসাহ, বার্জালার সুবাদার ইত্যাদ নিরর্থক উপাধিধারণ কারয়া, 
নিরুদেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকত, তাহাদি তাহাদিগের জন্ম মৃত্যু গৃহাববাদ এবং খিচুড়ীভোজন 
মা। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙ্গালার 
ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধও নাই। বাঙ্গাল জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই। 
যে বাঙ্গালী এ সকলকে বাঙ্গালার ইতিহাস বাঁলয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গাল নয়। আত্মজাতি- 
গোঁরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দদ্বেষী মুসলমানের কথা যে বিচার না কাঁরয়া ইতিহাস বাঁলয়া গ্রহণ 
করে, সে বাঙ্গালী নয়। 


* এই জন্যই কায়স্থ প্রভাতি জাতির মধ্যে উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢী বলিয়া প্রভেদ আছে। রাজ্য 
পৃথক্‌ হওয়াতে সমাজও পৃথক হইয়াছিল। 
1 বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, অগ্রহায়ণ। 


৩৩৬ 


বিবিধ প্রবন্ধ_বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


সতের জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় কারয়াঁছল, এ উপন্যাসের ঞাঁতহাসিক প্রমাণ কি? 
মিন্‌হাজ্‌ উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা 'লাখয়া গিয়াছেন। আমি 


যদি আজ বাল যে, কাল রাত্রে আমি ভূত দেখিয়াছি, তোমরা তাহা কেহ বিশ্বাস কর না। কেন না, 
অসম্ভব কথা । আর িন্হাজ্‌ উদ্দীন তাহা অপেক্ষাও অসম্ভব কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তোমরা 
অম্লানবদনে বিশ্বাস কর। আম জাঁবিত লোক, তোমাদের কাছে পাঁরচিত, আমার কথা বিশ্বাস 
কর না, কিন্তু সে সাত শত বৎসর মারিয়া গিয়াছে, সে বিশ্বাসী ক -আবশ্বাপী কিছুই জান না, 
তথাপি তুমি তাহার কথায় বিশ্বাস কর। আমি বাঁলতোছ, আমি নিজে ভূত দোখয়াছি, আমার 
কথায় বিশ্বাস করিবে না, অথচ ভূত আমার প্রত্যক্ষদ্জ্ট বলয়া বালতোঁছ! আর. মিন্‌হাজ্‌ 
উদ্দীনের প্রত্যক্ষদৃষ্ট নহে, জনশ্র্াীত মান্র। জনশ্রদীত কি স্বকপোলকাল্পত, তাহাতেও অনেক 
সন্দেহ । আমার প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে তোমার বিশ্বাস নাই, কিন্তু সেই গোহত্যাকারী, ক্ষ োরতচিকুর, 
মুসলমানের স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, 
কেবল এই মাত্র কারণ যে, সাহেবরা সেই িনহাজ্‌ উদ্দীনের কথা অবলম্বন কারয়া ইংরোজিতে 
ইতিহাস লিখিয়ছেন। তাহা পাঁড়লে চাকরী হয়! বিশ্বাস না করিবে কেন? 

তুমি বলিবে যে, তোমার ভূতের গল্প বিশ্বাস কার না, তাহার কারণ এই যে, উপৰত 
নিয়মের বরদ্ধ। আরিস্‌টটল্‌ হইতে মিল্‌ পর্য্যন্ত সকলে প্রাকাঁতক নিয়মের 
করিতে নিষেধ কারয়াছেন। ভাই বাঙ্গালি! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ৮৮২ 
বাঙ্গালীকে বিজিত কারল; এইটাই কি প্রাকাতিক নয়মের অনুমত? যাঁদ তাহা না হয়, তবে 
হে চাকরীপ্রয়! তুমি কেন এ কথায়, বিশ্বাস কর? 

বসাক সপ্তদশ অশ্বারোহণ লইয়া বখ্যতিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই; তাহার 
ভার ভার প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দুরে থাকুক, রখৃতিয়ার 1খাঁলাঁজ বহুতর সৈন্য 
লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় কারতে পারে নাই। বখৃতিয়ার খালজির পর ংশীয় 


খালজি সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছ: জয় কারিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার 
খালাজযাদানা জয় কারয়াছিল; এ কথা ষে-বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার। 

বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সব্ব্র॥ ইতিহাসে কথিত. আছে, পলাশর যুদ্ধে জন 
দুই চারি ইংরেজ ও তৈলজসেনা সহস্র সহস্র দেশন সৈন্য বিনষ্ট কারিয়া অদ্ভূত রণজয় কারল। 
কথাটি উপন্যাসমান্র। পলাশিতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ. তামাসা_ হইয়াছল। আমার 
কথায় বিশ্বাস না হয়, গোহত্যাকারী ক্ষৌরতচিকুর মুসলমানের লিখিত সএর মন্তাখুখরীন্‌ 


থায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক-মনষ্য এক চিত্র লীখয়াছিল। চিত্রে লেখা আছে, 
মনষ্য [সংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মন্যব্য এক 'সংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র দেখাইল। 
সিংহ বলিল, সিংহেরা বাদ চিত্র করিতে জানিত, তাহা হইলে চিত্র িন্নপ্রকার হইত। বাঙ্গালীরা 
কখন ইাতহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর এীতহাসিক চিত্রের এ দশা হইয়াছে 


বাঙ্গালার ভরসা নাই ৷. কে লিখবে? 
তুমি লাখবে, আমি লিখব, সকলেই 'লাখবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখতে হইবে। 
যাঁদ মায়া যান, তবে মার গল্প কারতে কত আনন্দ।.আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের 


আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যত দর সাধ্য, 
তত দুর রক; কষ কাট যোজনব্যাপাঁ দ্বীপ নিৰ্ম্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে 
হইবে। 

জিলেকে লা নিলা ভে জর 
অতএব আমরা তাহার দই একটা উদাহরণ দিতেছি। 
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বাঁঙ্কম রচনাবলী 
বাঙ্গালঈজাতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? অনেকে মুখে বলেন, বাঙ্গালীরা অ র্যযজাতি। 
কিন্তু সকল বাঙ্গালীই কি আর্য? ব্রাহ্মণাঁদ আর্যচজাত বটে, কিন্তু হাড়, ডোম, মুচি, কাওরা, 
ইহারাও কি আর্য্জাত? যাঁদ না হয়, তবে ইহারা কোথা হইতে আসল? ইহারা কোন্‌ 
অনার্য জাতির বংশ, ইহাঁদিগের পূব্বপ/রদুষেরা কবে বাঙ্গালায় আসিল? আর্েরা আগে, 
অনার্যেযরা আগে? আর্ষেটরা কবে বাঙ্গালায় আসিল? কোন্‌ গ্রন্থে কোন্‌ সময়ে ত যা 
প্রাথামক উল্লেখ আছে? পুরাণ, ইতিহাস খ্টাঁজয়া বঙ্গ, মৎস্য, তাম্রালাঁপ্ত প্রভাতি প্রদেশের « 
উল্লেখ পাইবে। 'কন্তু কোথাও এমন পাইবে না যে, আঁদশুরের প্র বাঙ্গালায় {বাশষ্ট 
পাঁরমাণে আর্য্যাধিকার হইয়াছিল। কেবল কোথাও আর্য্যবংশায়  ক্ষাত্রয় রাজা, কোথাও 
আর্য্যবংশায় ব্রাহ্মম তাহার পুরোহিত। আদিশুরের পব্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণপ্রণীত কোন 
গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদ এমন কোন প্রমাণ পাও যে, আঁদশুরের পুবের্ব বাঙ্গালায় 
আধ্যাধিকার হইয়াছিল, প্রকাশ কর। নাহলে বাঙ্গালী আধুনিক জাত৷ 

মধ্যকালে অর্থাৎ আঁদিশুরের কিছু পে, বাঙ্গালা যে খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভন্ত ছিল, 
মাপা হইতেছে। কয়াট রাজ্য 
ছিল, কোন্‌ কোন রাজ্য, প্রজারা কোন্‌ জাতীয়, তাহাদগের অবস্থা ক, মগধের সঙ্গে 
তাহাদিগের সম্বন্ধ কি, রাজা কে? 

ম.সলমানাঁদগের সমাগমের পৃব্র্বে পালরাজ্য ও সেনরাজ্য যে একীকৃত হইয়াছিল, তাহা 
ডাক্তার রাজেন্দ্লাল মিত্র একপ্রকার প্রমাণ কারিয়াছেন। সন্ধান কর, কি প্রকারে দুই রাজ্য 
একীকৃত হইল। একীকৃত হইলে পর, মুসলমান কর্তৃক জয় পর্যন্ত এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের কিরূপ 

অবস্থা ছিল? রাজশাসন-প্রণালী 'ির্‌প ছিল, শান্তিরক্ষা কির্পে হইত? রাজসৈন্য কত ছিল, 
করার হিস বল ক, হে ক ক দক প্রকার আদার কার 


সামাজিক অবস্থা কিরুপ ? সমাজভয় কিরূপ? ধর্ম্মভয় কিরূপ? ধনাট্যের অশনপ্রথা, বসন- 
প্রথা, শয়নপ্রথা কিরূপ? বিবাহ, জাতিভেদ রুপ? বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিতপকার্ষেয 
পাঁরপাট্য ছিল? কোন্‌ কোন্‌ দেশোৎপন্ন শিল্প কোন্‌ কোন্‌ দেশে পাঠাইত? বিদেশযাত্রার 
পদ্ধাত রুপ ছিল? সমদ্রপথে বিদেশে যাইত ক? যাঁদ যাইত, তবে জাহাজ বা নৌকার 
আকারপ্রকার কির্প ছিল? কোন্‌ প্রদেশীয় লোকেরা নাঁবক হইত? কোম্পাস্‌ ও লগ্‌কুক্‌ | 
লন ই লা ধৰল সস 
প্রমাণ (ক? সাম! প' 

নিৰ্ব্বাহ হইত?৬/ 

তার পর মুসলমান আসল। সপ্তদশ অশ্বারোহতে বাঙ্গালা যে জয় কারয়াছল, তাহা ত 
{মথ্যা কথা সহজেই দেখা যাইতেছে। বখতিয়ার 'খালাজ কতটুকু বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, 
{ক প্রকারে জয় করিয়াছিল? লক্ষ্মণাবতা জয়ের পর বাঙ্গালার অবাঁশঘ্টাংশ ঠক অবস্থায় ছিল? 
৬ 
লপ্ত হইল? 

পরে স্বাধীন পাঠান-সাম্রাজ্য। পাঠানেরা কতটুকু বাঙ্গালা আঁধকার কাঁরয়াছিলেন £ 
বেটকু অধিকার করিয়াছিলেন, সের অঙ্গে তাহা দিযে ক বধ ছিল সেটে প্রকারে 


৩৩৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ_বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


শাসন কারতেন? আমি যতদুর এীতহাঁসক অনুসন্ধান কারয়াছ, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস 
আছে যে, পাঠানেরা কাঁস্মন্‌ কালে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা অধিকার করেন নাই। স্থানে চ্থানে 
তাঁহারা সৈনিক উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া উপানিবেশের পারশ্ববত্তা স্থান সকল শাসন করিতেন 
মান্ত। তাহাদিগের আমলে বাঙ্গালীই বাঙ্গালা শসন কাঁরত। "হন্দুরাজগণের আঁধকার-সময় 
হইতে ওয়ারেন হেম্টিংসের সময় পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হন্দুরাজগণ অধিকার করিত; 
মাঁলক ছিলেন। ই'হারাই রাজস্ব আদায় কারতেন, শাস্তরক্ষা কারতেন, দণ্ডাবধান কাঁরতেন এবং 
সব্বপ্রিকার রাজ্যশাসন কাঁরতেন। মুসলমান সম্রাটেরা বড় বড় লড়াই পাঁড়লে লড়াই করিতেন 
অথবা কারতেন না। অধানস্থ রাজগণের নিকট কর লইতেন অথবা পাইতেন না। ইউরোপের 
মধ্যকালে ফ্রাল্সরাজ্যের রাজার সহিত বর্‌গণ্ডা, আজ: প্রবেন্স্‌ প্রভাত পারপা্শ্বক প্রদেশের 
ক্লাজগণের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের সাঁহত বাঙ্গালার রাজগণের সেই সম্বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তাহারা 
একজন 5812০21. মানিত। কখন কখন মানত না। তদ্তিন্ন স্বাধীন ছিল। এ ‘বিষয়ে যত 
দুর অনুসন্ধান কাঁরতে পার, কর। কোন্‌ রাজবংশ কোন্‌ কোন প্রদেশ কত কাল শাসন 
কারয়াছিলেন, তাহার সন্ধান কর। তাঁহাঁদগের সমবিস্তৃত ইতিহাস লেখ। 
ইউরোপ সভ্য কত দিন? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চার শত বংসর পঢ্বে ইউরোপ 
র অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইউরোপ সভ্য হইয়া গেল। অকস্মাৎ 
‘বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীকসাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল। ফিরিয়া পাইয়া যেমন 
বর্ষার জলে শীর্ণ স্রোতস্বতী কূলপারপ্রাবনী হয়, যেমন মুমূর্ষ রোগী দৈব ওঁষধে যৌবনের 
বলপ্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকস্মাৎ সেইরুপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেব্রার্ক, কাল লুথর, আজ 
গোঁলালও, কাল বেকন:; ইউরোপের এইরুপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যচ্ছবাস ইইল। আমাদগেরও 
একবার সেই দিন হইয়াঁছল। অকস্মাৎ নবদ্ধীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয় ; তার পর রূপসনাতন প্রভাত 
অসংখ্য কাঁব ধর্মতত্বীবৎ পশ্ডিত। এ দিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ ; 
স্মৃতিতে রদ্দনন্দন, এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছরাস। বিদ্যাপাঁতি, 
চণ্ডাদাস, চৈতন্যের প্ক্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবার্ভনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণ 
বিষায়ণী কাবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজাস্বিনী, জগতে অতুলন'য়া ; সে কোথা হইতে? 
আমাদের এই 1২০71915547)0০.. কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির এই 
মানাঁসিক উদ্দীপ্ত হইল? এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধাঁরয়াছিল? ধর্ম্মবেত্তা কে? শাস্মবেত্তা 
কেট দর্শনিবেত্তা কে? ন্যায়বেত্তা কে? কে কবে জান্ময়াছিল? কে কি 'লীখিয়াঁছিল? কাহার 
রত কি? কাহার লেখায় বক ফল? এ আলোক নাবিল কেন? বল বাঁঝ মোগলের 
শাসনে। হিন্দু রাজা তোড়লমল্লের আসলে তুমার জমার দোষে। সকল কথা প্রমাণ কর। 
প্রমাণ কারবার আগে বল যে, যে বাঙ্গালা ভাষা, বিদ্যাপাঁত, চণ্ডীদাস, গেোঁবন্দদাসের 
কাঁবতায় এ ভাস্বতী কিরণমালা বিকীর্ণ কারয়াছল, এ বাঙ্গালা ভাষা কোথা হইতে আসিল। 
নাঙ্গালা ভাষা আত্মপ্রস্মতা নহে। সকলে শ্দীনয়াছি, তিনি সং্কৃতের কন্যা ; কুললক্ষণ কথায় 
২ কথায় পারস্ফঃট। কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃতের দৌঁহত্তী মাত্র। প্রাকৃতই এর মাতা। কথাটায় 
- কিুরবড় সন্দেহ আছে। হিন্দ, মারুহাটা প্রভাতি সংস্কতের দৌহিযী হইলে হইতে পারে, 


__ মোগল বাঙ্গালা জয় করিয়া শাসন একট; র করিয়াছিল, সেটুকু কত দূর? রাজ্যও 
একট; অধিক দূর বিস্তৃত করিয়াছিল, সেট:কুই বা কত দূর? তোড়লমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্ত 
৩৩৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ব্যাপারটা কিঃ তাহার আগে তি ছিল? তোড়লমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্তের ফল কি হইল? 


ম্রূশীদূ কুলি খাঁ তাহার উপর কি উন্নতি বা অবনাতি কারয়াঁছল? জমা দারাদগের উৎপত্তি 
কবে? কিসে উৎপাত্ত হইল? মোগলসাম্রাজ্যের সময় তাহাদিগের ‘ক প্রকার অবস্থা "ছল? 
মোগলসাঘ্রাজ্যের সময় বাঙ্গালার রাজস্ব কিরূপ ছিল? কোন্‌ সময়ে ক প্রকারে বৃদ্ধ পাইল? 
মুসলমানেরা দেশের রাজা ছল, কিন্তু জমীদার সকল তাহাদিগের করগত না হইয়া হিন্দু 
গ্দগের করগত হইল কি প্রকারে? জম'দারাদগের ক ক্ষমতা ছিল? তখনকার জমা দারাদগের 
সঙ্গে ওয়ারেন্‌ হোজ্টংসের সময়ের জমীদারাঁদগের এবং বর্তমান জমীদারাঁদগের ক প্রভেদ ? 
মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধপতন হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাঁকয়া 
দিল্লীর পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা স্বাধীন: প্রদেশ না হইয়া পরাধীন 'বিভাগমান্র হইয়াছল। 
কিন্তু উভয় সময়ের সামাজিক চিত্র চাই। সামাঁজক চিত্রের মধ্যে প্রথম তত ধম্মবিল। এখন ত 
১৮৮ বাঙ্গালার অদ্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে 
সন্তান নয়, তাহা” সহজেই বুঝা যায়। কেন না, ইহারা অধিকাংশই: 
নি লোক-কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কাঁষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী 
উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসন্তব। দ্বিতীয়, অল্পসংখ্যক রাজাননচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প 
সময়ের মধ্যে এত বিস্তাত লাভ কাঁরবে, ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ষ্ম 
ত্যাগ কাঁরয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই দ্ধ । দেশীয় লোকের অক্ধেক অংশ কবে নূসলমান 
হইল? কেন স্বধর্ম্ম ত্যাগ কাঁরল? কেন মুসলমান হইল? কোন্‌ জাতী য়েরা মংসসমান 
হইয়াছে? বাঙ্গালার হীতহাসে ইহার অপেক্ষা গ'রুতর তত্ব আর নাই। 


বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্মাংশ* 
কামরূপ- রঙ্গপুর 


কোন দেশের ইতিহাস 'লাখতে গেলে সেই দেশের হীতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা 
হৃদয়ঙ্গম করা টাই। এই দেশ ক ছিল? আর এখন এ দেশ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, ক প্রকারে 
কিসের বলে এ অবস্থান্তর প্রাপ্ত, ইহা আগে না ব্ুঝিয়া ইতিহাস লিখতে বসা অন্থক 
কালহরণ মান্র। আমাদের কথা দুরে থাক, ইংরেজ ইাতিহাসবেত্তাঁদগের মধ্যে এই ভ্রাীত্তর 
বাড়াবাঁড় হইয়াছে। “বাঙ্গালার ইতিহাস” ইহার এক প্রমাণ। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঁড়তে 
বাঁসয়া আমরা পাঁড়য়া থাক, পালবংশ সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা ছিলেন, বখতিয়ার খালি 
বাঙ্গালা জয় করলেন, পাঠানেরা বাঙ্গালায় রাজা হইলেন, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। এ সকলই ভ্রান্ত? 
কেন না, সেন, পাল ও বখ্তিয়ারের সময় বাঙ্গালা বলিয়া কোন রাজ্য ছিল না। এখনকার এই 
বাঙ্গালা দেশের কোন নামান্তরও ছিল না। সেন ও পাল গোঁড়ের রাজা ছিলেন, ব 
খালিজি লক্ষমণাবতী জয় কারয়াছিলেন। গোঁড় বা লক্ষ্মণাবতণী বাঙ্গালার প্রাচীন নাম নহে। 
বাঙ্গালী বিয়া কোন জাতি তথাকার অধিবাসী ছিল না। যাহাকে এখন বাঙ্গালা বাল, গোঁড় 
বা লক্ষ্ণাবতী তাহার এক অংশ মান্র। সে দেশে যাহারা বাস কাঁরত, তাহারা অন্য জাতির 


সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আধুনিক বাঙ্গালী হইয়াছে। যেমন গোঁড় বা লক্ষণাবতী একটি রাজ্য . 
ছিল, তেমান আরও অনেকগনরীল পথক্‌ রাজ্য ছিল। সেগুলি বাঙ্গালার অংশ ছিল না ; কেন, 
না, বাঙ্গালাই তখন ছল না। সেগ:লি কোন একটি রাজ্যের অংশ ছিল না_সকলই পৃথক্‌ 


পৃথক্‌, স্বস্বপ্রধান। সকলেই "ভিন্ন “ভিন্ন অনার্ধাজাতির বাসভূমি। ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাত। 


কিন সৰ্ব প্রায় আর্য প্রধান ; এই আর্ধোরাই এই ভিন্ন দেশগলি একীভূত করিবার মল: 


কারণ। যে দেশে যে জাতি থাকুক না কেন, তাহারা আর্াদিগের ভাষা গ্রহণ কাঁরল, আর্ধাদগের 
ধর্ম্ম গ্রহণ কারল। আগে একধর্ম্ম, একভাষা, তার পর শেষে একচ্ছত্রাধীন হইয়া আধুনিক 
বাঙ্গালায় পাঁরণত হইল। 

কিন্তু সেই একচ্ছন্রাধীনত্ব সম্প্রাত হইয়াছে মার, ইংরেজের সময়ে। বাঙ্গালীর দেশ, 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮১, জ্যৈষ্ঠ । 
৩৪০ 


১ 


শাপাঁচ্দ্র নামার রাজা হইলেন, রাজমাতা তাঁহাকে রাজ্য করিতে দিবেন না, স্বয়ং রাজ্য 


বিবিধ প্রবন্ধ_বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ 


ম্যসলমানেরা কখনই একচ্ছতরাধীন করতে পারেন নাই। মোগলেরা অনৈক দুর করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাঁহারাও আধ্দানক বাঙ্গালার অধীশ্বর হইতে পারেন নাই। 

অতএব যে অর্থে গ্রীসের ইতিহাস আছে, রোমের ইতিহাস আছে, সে অর্থে দ্বাঙ্গালার 
হাঁতহাস নাই। যেমন আধুনিক ফ্লোরেন্সের ইতিহাস লিখলে বা িলানের ইতিহাস 'লাঁখলে 
বা নেপ্‌ল্‌সের ইতিহাস লিখিলে আধ্দানক ইতালির ইতিহাস লেখা হয় না, বাঙ্গালারও কতক 
তেমাঁন। কিন্তু ইতালি বালয়া দেশ ছিল; বাঙ্গালা বলিয়া দেশ ছিল না। বাঙ্গালার ইতিহাস 
আরম্ভ মোগলের সময় হইতে। 
আমরা বাঙ্গালার এীতহাসিক ধ্যান এখন আর পারস্ফ্ট না করিয়া, যাহা বালতেছি বা 
বালব, আগে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে উত্তর পঢুব্ব বাঙ্গালার কথা 
বালব। দেখা যাউক, কবে এ অংশ বাঙ্গালাভুক্ত হইয়াছে, কবেই বা বাঙ্গালার সংস্পর্শে 
আ সয়াছে। তর 


_. যেমন এখন যাহাকে বাঙ্গালা বাল, আগে তাহা বাঙ্গালা ছিল না, তেমান' এখন যাহাকে' 
আসাম বাঁল, তাহা আসাম ছিল না। অতি অজ্পকাল হইল, আহম নামে অনার্য্য জাত আসিয়া 
এ দেশ জয় করিয়া বাস করাতে উহার নাম আসাম হইয়াছিল। সেখানে, যথায় এখন কামরূপ, 
তথায় আত প্রাচীন কালে এক আর্য্যরাজ্য ছিল। তাহাকে প্রাগৃজেযাতষ বাঁলত। বোধ হয়, 
এই-রাজ্য প7৭.9লের- অনার্যাভূমিমধ্যে একা আর্য জাতির প্রভা বিস্তার কারিত বাঁলয়া ইহার 
এই: নাম। মহাভারতের ফাদে প্রাগ্‌ ভগদত্ত, দুযে'যাধনের সাহায্যে গিয়াছলেন। 
বাঙ্গালার আঁধবাসা, তাম্লিপ্ত, পৌণ্ড্র মৎস্য প্রভৃতি সে যদদ্ধে উপাস্থিত ছিল। তাহারা অনার্যয- 
মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাঙ্গালা যে সময়ে য় 
ইহা এক বিষম সমস্যা ৷ কিন্তু তাহা অঘটনীয় নহে। ম:সলমানাদগের সময়ে ইংরেজাদগের 


রপবর্বমনখে আসিয়া বাঙ্গালা দখল করিয়াছিল। তাহার্দেরই, ঠেলাঠোলতে অল্পসংখ্যক 
আৰ্য্য ওপনিবেশিকেরা সাঁরয়া সাঁরয়া ক্রমে ব্রক্মপ্‌্র পার হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। 

এক সময়ে এই কামর,প রাজ্য আঁত বস্তুত হইয়াছিল । পুব্র্বে করতোয়া ইহার সীমা ছিল; 
আধ্ীনক আসাম, মাঁণপুর, জয়ন্ত. কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহটর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি 

র অন্তর্গত 1ছল। আইন আকবরাতে লেখে যে, ভগদত্তের বংশের ২৩ জন রাজা এখানে 
রাজস্ব করেন। যাহাই হউক, পৃথ্দনামা রাজার পূর্বে কোন রাজার নামের নিদ্দেশ পাওয়া 
বায় না। পৃথ রাজার রাজধানী তল্মানামে নদীতীরে, চাকলা ও বোদা পরগণা বৈকৃণ্ঠপ্‌রের 
মধাস্থলে ছিল, অদ্যাঁপ তাহার ভগ্রাবশেষ আছে। কথিত আছে, কাঁচক নামে এক 
দ্বারা পথ, রাজা আক্রান্ত হয়েন। চ্লেচ্ছের স্পর্শের ভয়ে তিনি এক সরোবরের জলে অবগাহন 
কিরেন। তথায় নিমক্জনে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হয়। 

তারপর পালবংশীয়েরা রঙ্গপুরে রাজা হয়েন। ইতিপূর্বে রঙ্গপুর কামরূপ হইতে 


# কিয়ংকালজন্য পৃথক রাজ্য হইয়াছিল। বোধ হয়, রঙ্গপুরে পালবংশের প্রথম রাজা 'ধন্মপাল। 


এই পালেরা ইউরোপের ব্র্বো বংশের আর আসিয়ার ' তৈমুরবংশের ন্যায় নানা দেশে রাজা 
৷ গোঁড়ে পাল রাজা, মৎস্যে পাল রাজা, রঙ্গপূরে পাল রাজা, কামরূপে পাল রাজা ছিল। 

বোধ হয়, এই রাজবংশ অতিশয় প্রতাপশালণ ছিল। ধৰ্ম্মপালের রাজধানীর ভগ্মাবশেষ, 
র দক্ষিণে আজিও আছে। তাহার ক্রোশেক দূরে, রাণী মশীনাবতীর গড় ছিল। রাণী 
ধম্মপালের ভ্রাতৃজায়া। মীনাবতীঁ অতি তেজাঁস্বনী ছিলেন-বড় দদ্দান্তপ্রতাপ। 
গোপাঁচন্দ্র নামে তাঁহার পর ছিল। মীনাবতী ধর্ম্মপালকে বাঁললেন, “আমার পন্ত রাজা 
“হইবে, তুমি কে?” ধৰ্ম্মপাল রাজা না দেওয়াতে মীনাবতশ সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ 
লন, এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গোপাঁচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। "কস্ত 


৩৪৯ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


কাঁরবেন ইচ্ছা। পুত্রকে ভুলাইবার জন্য তাঁহার এক শত মাহা করিয়া দিলেন, কিন্তু পুত 
ভুলিল না। তখন মাতা পাত্রকে ধৰ্ম্মে মাত দিতে লাগলেন। এইবার পত্র ভুলিয়া, যোগধর্ম্স 
অবলম্বন কাঁরয়া, বনে গমন কাঁরলেন। 

গোপাচন্দ্রের পর তাঁহার পাত্র ভবচন্দ্র রাজা হইলেন। পাঠক হবচন্দ্র রাজা, গবচন্দ্র পাত্রের 
কথা শদানয়াছেন£ এই সেই হবচন্দ্র। নাম হবচন্দ্র নয_ভবচন্দু, আর একটি নাম উদয়চন্দ্র। 
ভবচন্দ্র গবচন্দ্রের ব্দাদ্ধাবদ্যার পরিচয় লোকপ্রবাদে এত আছে যে, তাহার পুনরনীক্ত না কারলেও 
হয়। লোকে গল্প করে, গবচন্দ্র, বদ্ধ বাঁহর হইয়া যাইবে ভয়ে, টিপলে দিয়া নাক কাণ বন্ধ 


এরুপ গদরুতর সমস্যার কিছু মীমাংসা কারতে না পাঁরিয়ু, পরম ধামান্‌ পান্র মহাশয়কে 
সন্ধঃকের ভিতর হইতে বাঁহর কাঁরলেন। তিনি নাক কাণের টিপূলে খ্ীলয়াই দিব্যচক্ষে 
কাণ্ডখানা দর্পণের মত পাঁর্কার দৌখলেন। তানি আজ্ঞা কারলেন, “নিশ্চিত ইহারা চোর! 
পদকুরটা চুর কারবার জন্য পাড়ের উপর সি'ধ কাঁটিতোছিল। ইহাঁদগকে শুলে দেওয়া বিধেয়।” 
রাজা ভবচন্দু, মন্ত্রীর বশাদিপ্রাখয্য মু্ধ হইয়া তৎক্ষণেই পুদ্কারণশিচোরদয়ের প্রতি শুলে 
০৮৮8৭ জিন. 
কথা এখনও ফুরায় নাই। পদকুরচোরেরা শুলে যাইবার পর্বে পরামর্শ কাঁরঃ 
পরস্পর ঠেলাঠেলি মারামারি আরম্ভ কারল। রাজা ও রাজমল্দী এই বিচিত্র কাণ্ড দেখিয়া 
করলেন যে, ব্যাপার কিঃ তখন' একজন চোর নিবেদন কাঁরল যে, “হে মহারাজ! 
দেখেন, দুই শুলের মধ্যে একটি বড়, একটি ছোট। আমরা জ্যোতিষ জাঁন। আমরা গণনা 
কাঁরয়া জানয়াছ যে, আজি যে ব্যক্তি এই দীর্ঘ শুলে আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ কাঁরবে সে 
পানজ্জন্মে চক্বত্তা রাজা হইয়া সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে, আর যে এই ছোট 
শুলে মারবে, সে তাহার মন্ত্রী হইয়া জান্মবে। মহারাজ! তাই আমি দর্ঘ শূলে চাঁড়তে 


হইতে চায়।” তখন দ্বিতীয় চোর যোড় হাত করিয়া বালল, “মহারাজ! ও কে; যে, ও চক্রবত্তা 
রাজা হইবে? আমি কেন না হইব? আজ্ঞা হউক, ও ছোট শুলে চড়ক, আম সম্রাট হইব, 
ও আমার মন্ত্রী হইবে।” তখন রাজা ভবচন্দ্র ক্রোধে কাম্পতকলেবর হইয়া বলিলেন, “কি, এত 
বড় স্পদ্ধা! তোরা চোর হইয়া জন্মান্তরে চক্রবত্তী* রাজা হইতে চাঁহস্‌! সসাগরা পাথবীর 
অধাশ্বর হইবার উপযুক্ত পানর যদ কেহ থাকে, তবে সে আমি। আমি থাকতে তোরা !1” এই 
বাঁলয়া রাজা ভবচন্দ্র তখন দ্বারগণকে আজ্ঞা দিলেন যে, এই পাপাত্মাদগকে তাড়াইয়া বাহির 
করিয়া দাও। এবং মান্রিররকে আহ্বানপূর্বক সদ্ধীপা 'সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্যের লোভে 
স্বয়ং উচ্চ শূলে আরোহণ কাঁরলেন। মন্ত্র মহাশয়ও আগামী জন্মে তাদ্‌শ চক্রবত্ত রাজার 
মন্ত্রী হইবার লোভে ছোট শুলে গিয়া চাঁড়লেন। এইরূপে তাঁহাদের মানবলীলা সমাপ্ত হইল। 


লোকের ইতিহাস বটে। ইহাতে দেখা যায়, সে রাজপুুর; সম্বন্ধে এতদুর 'ন্বঃ 
র গল্প বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে। ভবচন্দ্র রাজা ও গবচন্দ্র পাত্রের দ্বারাও 


৩৪২ 


[বাধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ 


দেশের লোকের [বিবেচনা এই যে, রাজা রাজ্‌ড়া সচরাচর ঘোরতর গণ্ডমর্থ হইয়া থাকে, হইলেও 
বিশেষ ক্ষাত নাই। বাস্তাবক এই কথাই সত্য বাঙ্গালায় চিরকাল সমাজই সমাজকে শাসিত ও 
রাক্ষত করিয়া আসিয়াছে। রাজারা হয় সেই বাঙ্গালা কাঁবকুলরত্র শ্রীহর্ষ দেবের চিত্রিত বংস- 
রাজের ন্যায় মমের পদৃতুল, নয় এই. ভবচন্দ্র হবচন্দ্রের ন্যায় বারোইয়ারর সং। আজকালের 
রাজপরুযদের কথা বালতেছি না; তাঁহারা আঁতশয় দক্ষ। কথাটা এই যে, আমাদের এ 1নরীহ 
জাতর শাসনকর্তা বটবৃক্ষকে করিলেও হয়। 

ভবচন্দ্রের পর কামরূপ রঙ্গপদূর রাজ্যে আর একজন মাত্র পালবংশীয় রাজা রাজ্য করিয়া- 
“ছিলেন৷ তাঁহার পর মেছ গারো কোছ লেপা প্রভাতে অনার্য্য জাতিগণ রাজ্যমধ্যে ঘোরতর 
উপদ্রব করে। 'কন্তু তারপর আবার আর্যাজাতীয় নূতন রাজবংশ দেখা যায়। তাঁহারা কি প্রকারে 
রাজা হইলেন, তাহার কিছ: কিন্বদন্তী নাই। এই বংশের প্রথম রাজা নীলধবজ। নীলধবজ 
কমতাপর নামে নগরী নিম্মাণ করেন, তাহার ভগ্রাবশেষ আজিও কুচবেহার রাজ্যে আছে৷৷ 
ইহার পাঁরাধ ৯০, ক্রোশ, অতএব নগরী আত বৃহৎ ছিল সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে সাত ক্রোশ 
বেড়িয়া নগরীর প্রাচীর ছিল, আর ২০ ক্রোশ একটি নদীর দ্বারা রক্ষিত। প্রাচীরের ভিতর 
প্রাচীর ; গড়ের ভিতর গড়- মধ্যে রাজপুরী। সে কালের নগরীসকলের সচরাচর এইরূপ গঠন 
ছিল। শনুশওকাহীন আধানিক বাঙ্গালী খোলা সহরে বাস করে, বাঙ্গালার সে কালের সহর- 
সকলের গঠন কিছুই অনুভব কাঁরতে পারে না। 

এই বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের সময়ে রাজ্য পুনব্বার সুবিস্তুত হইয়াছিল দেখা যায়। 
কামরুপ, ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত রঙ্গপুর, আর মৎস্যের কিয়দংশ তাঁহার ছন্রাধীন ছিল। এই সময়ে 
বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান রাজারা 1দল্লীর বাদশাহের সঙ্গে সব্বদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত অতএব অবসর 
পাইয়া নীলাম্বর তাঁহাদের কিছ; কাড়িয়া লইয়াছিলেন বোধ হয়। কমতাপঢুর হইতে ঘোড়াঘাট 
পর্যন্ত তিনি এক বৃহৎ রাজবর্ নামত করেন, অদ্যাপি সে বর্ম সেই প্রদেশের প্রধান রাজবস্ম। 
তিনি বহতর দুর্গ“ নিম্মাণ করিয়াছলেন। বোধ হয়, তানি নিচ্চুরদ্বভাব ছিলেন, তাহাতেই 
তাহার রাজ্য ধ্বংস হইল শচঈপদুত্র নামে তাঁহার এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিল। শচাীপঢুত্রের প্র 
কোন গর নতর অপরাধ করিয়াছল। নীলাম্বর তাহাকে বধ করিলেন। কিন্তু কেবল বধ করিয়াই 
সন্তুষ্ট নহেন, তাহার মাংস রাঁধাইয়া শচঈপত্রকে কৌশলে ভোজন করাইলেন। শচীপনত্র জানিতে 
পারয়া দেশত্যাগ কারয়া গৌড়ের পাঠান রাজার দরবারে উপস্থিত হইল। শচনপ্রন্রের দেখান 
প্রলোভনে লুন্ধ হইয়া, পাঠানরাজ (আমি কখনই গোঁড়ের গাঠানরাজদিগকে বাঙ্গালার রাজা 
বালব না।) নীলাম্বরকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ কাঁরলেন। নালাম্বর আর যাই 
হউন-_বাঙ্গালার সেনকুলাঙ্গারের মত ছিলেন না। খড়ক্কাদ্বার দিয়া পলায়ন না কাঁরয়া সম্মুখীন 
হইয়া যুদ্ধ কারলেন। যুদ্ধে মুসলমার্নকে পরাজিত কাঁরলেন। তখন সেই ক্ষোরিতমণ্ড 
প্রতারক, যে পথে ট্রয় হইতে আজিকালিকার অনেক রাজ্য পর্যন্ত নাত হইয়াছে, চোরের মত 
সেই অন্ধকারপথে গেল। হার মানিল; সান্ধি চাঁহল। সা্ধ হইল। ক্ষোরিতমুণ্ড বাঁলল, 
“মুসলমানের বাবিরা মহারাণীজিকে সেলাম কাঁরতে যাইবে ।” মাহারাজ তখনই সম্মত হইলেন। 
কিন্তু যে সকল দোলা 'বাঁবদের লইয়া আসল, তাহারা রাজপ7্রমধ্যে পেণীছল। তাহার ভিতর 
হইতে একটিও পাঠানকনঠা বা কোন জাতীয় কন্যা বাঁহর হইল না_যাহারা বাহির হইল, তাহারা 
*মশ্রুগুম্ষশোভিত সশস্ত্র যুবা পাঠান। তাহারা তৎক্ষণাৎ রাজপদরী আক্রমণ কাঁরয়া নীলাম্বরকে 
পিঞ্জরের ভিতর পঢ়রিয়া গৌঁড়ে পাঠাইল। নীলাম্বর পথে 'পঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। 
কিন্তু বোধ হয়, অধিক দিন জীবিত ছিলেন না; কেন না, কেহ তাঁহাকে আর দেখে নাই। 

এ দেশে রাজা গেলেই রাজ্য যায়। নীলাম্বর গেলেন ত তাঁহার রাজ্য পাঠানের অধীন 
হইল। ইহার পূর্বে মুসলমান কখন এ দেশে আইসে নাই। কিন্তু যখন নীলাম্বরের পর 
আধ্যবংশীয় রাজার কথা শুনা যায় না, তখন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, রঙ্গপদ্ররাজ্য এই 

সময় পাঠানের করকবাঁলত হইল 
: এই সময়ে_ঁকন্তু কোন্‌ সময়ে সেই আসল কথা! সন তারখশন্য যে ইতিহাস_সে 
পথশুন্য অরণ্যতুলা- প্রবেশের উপায় নাই_-এমত বিবেচনা কারবার অনেক কারণ আছে যে, 
বিখ্যাত পাঠানরাজ হোসেন শাহাই রঙ্গপুরের জয়কর্ত্তা। হোসেন' শাহা ইং ১৪৯৭ সন হইতে 
১৫২১ সন পর্যন্ত রাজ্য করেন। মুসলমানেরা রঙ্গপুরের কিয়দংশ মাত্র আঁধকৃত কাঁরয়াছিলেন। 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


টি, _____ 1 
কামরূপ কোচেরা অধিকৃত কারয়াছিল। তাহারা রঙ্গপ্রের অবশিষ্ট অংশ আঁধকৃত কাঁরয়া 
রাজ্য স্থাপন কারিল। 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ * 


অনেকে_বাঙ্গালীর উত্তপাত্তি বি?-এই প্রশ্ন শুনিয়া বাস্মত হইতে পারেন। অনেকের: 
ধারণা আছে যে, বাঙ্গালায় চিরকাল বাঙ্গালী আছে, তাহাদিগের উৎপাত্ত আবার খুজিয়া কি 
হইবে? তাহাদিগের অপেক্ষা শিক্ষায় যাঁহারা একট? উন্নত, তাঁহারা বিবেচনা করেন, বাঙ্গালীর 
উৎপাঁত্ত ত জানাই আছে; আমরা প্রাচীন হন্দগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। যে জাত বেদপাঠ 
কাঁরত, সংস্কৃতভাষায় কথা কাহত, যে জাতি মহাভারত ও রামায়ণ, পরাণ ও দর্শন, পাঁণানর 
ব্যাকরণ, কালদাসের কাব্য, মন স্মৃতি ও শাক্যাসংহের ধৰ্ম্ম সৃষ্টি কারয়াছিল, আমরা সেই 
জাতির সন্তান; এ কথা ত জানাই আছে। তবে আবার বাঙ্গালীর উৎপাঁত্ত খাঁজয়া কি হইবে? 

এ কথা সত্য, কিন্তু বড় পরিভ্কার নহে। লোকসংখ্যা গণনায় স্থির হইয়াছে যে, যাহাঁদগকে 
বাঙ্গাল বলা যায়, যাহারা বাঙ্গালাদেশে বাস করে, বাঙ্গালাভাষায় কথা কর, তাহাঁদগের মধ্যে 
অদ্ধেক মনসলমান। ইহারা বাঙ্গালী বটে, কিন্তু ইহারাও কি সেই প্রাচীন বোদকধম্মনবলম্বী 
জাতির সম্ভতিঃ হাড়, কাওরা, ডোম ও ম্যাচ; কৈবর্ত, জেলে, কোঁচ, পাল, ইহারাও কি 
তাঁহাদিগের স্তাত? তাহা যাঁদ নিশ্চিত না হয়, তবে অন;সন্ধানের প্রয়োজন আছে। কেবল 
ব্রাহ্মণ কায়স্থে বাঙ্গালা পারিপূর্ণ' নহে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাঙ্গালীর আত অল্পভাগ। বাঙ্গালীর মধ্যে 
যাহারা সংখ্যায় প্রবল, তাহাঁদগেরই' উৎপক্তিতত্ব অন্ধকারে অমাচ্ছন্ন। 

যে প্রাচীন হিন্দজাত হইতে উৎপন্ন বাঁলয়া আমরা মনে মনে' স্পদ্ধণ কার, তাঁহারা বেদে 
আগপনাদগকে আর্য্য বাঁলয়া বর্ণনা কারয়াছেন। এখন ত অনেক দিনের পর ইউরোপ হইতে 
“আর্য শব্দ আসিয়া আবার ব্যবহৃত, হইতেছে। প্রাচশন' হিন্দুরা আর্য্য ছিলেন; অথবা 
তাঁহাদগের জন্তান। এজন্য আমরা আর্যাবংশ। কিন্তু এই আর্য্য শব্দ আর বেদের আর্য শব্দ 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদিক খাঁষিরা বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই [তনাঁট 
আ্যাবর্ণ। এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এবং তাঁহাঁদিগের অন;বন্তরঁ হইয়া ভারতীয় 
আধনিকেরাও বালিয়া থাকেন, ইংরেজ, ফরাসণী, জম্মান:, রূষ, যবন, পারাসিক, রোমক, হিন্দ, 


এই প্রভেদের কারণ ক? কতকগুলি দেশীয় লোক আর্যবংশীয়, কতকগুলি অনার্যয- 
বংশীয়, এরুপ বিবেচনা করিবার কারণ কি? আর্যা কাহারা,_কোথা হইতেই বা আসিল? 
অনার্য কাহারা, কোথা হইতেই বা আসিল? এক দেশে দইপ্রকার মনুষাবংশ কেন? আর্ধোর 
দেশে অনার্ধা আসিয়া বাস কারয়াছে, না অনার দেশে আর্ধা আসিয়া বাস করিয়াছে? 
বাঙ্গালার ইতিহাসের এই প্রথম কথা। 

ইহার মীমাংসাজন্য ভাষাবিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতে হয়। অতএব ভাষাবিজ্ঞানের 
মূলতত্বের ব্যাখ্যা এইখানে আবশ্যক হইল। 

ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, তদ্বিযয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা ঈশ্বরপ্রদত্ত। 
সকলই ত ঈশ্বরপ্রদত্ত। ঈশ্বর বৃক্ষের সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু গাছ গড়িয়া কাহারও বাগানে পঠাতিয়া 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, পোঁষ। 
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কার_যাহারা উড়িয়া যায়, তাহাদের পাখী বলিতে আরম্ভ কার । এরূপ যুক্তির জন্য ভাষার 
প্রয়োজন, এ মতে ভাষা না থাকিলে ভাষার সৃষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং এ মতও অবৈজ্ঞানিক 
ও অগ্রাহ্য। তৃতীয় মত এই যে, ভাবা অন:কাতমুলক। এই মতই এখন প্রচলিত। প্রাকাতক' 
বন্ধুসকল শব্দ করে। নদী কল কল করে, মেঘ গর গর করে, সিংহ হুঙ্কার করে, সর্প ফোঁস্‌ 
ফোস্‌ করে। আমরাও যে সকল কাজ কার, তাহারও শব্দ আছে। বাঙ্গালী “সপ্‌ সপ” করিয়া 
খায়, “গপ্‌ গপ্‌” কারয়া গেলে; “হন হন.” কাঁরয়া চালয়া যায়, “দুপ্‌ দাপ্‌” করিয়া লাফায়। 
এইরূপ নৈসাগক শব্দানদুকাতই ভাষায় প্রথম সত্র। গাছের ডাল প্রভাতি ভাঙ্গার শব্দ হইতে 
“মৃ”; মন্দগমনের সময়ে ঘর্ষণজানত শব্দ হইতে “স্র”; নিশ্বাসের শব্দ হইতে “অস্‌”। সত্য বটে, 
অনেক সামগ্রী আছে যে, তাহার কোন শব্দ নাই; কিন্তু সে সকল স্থলে মন.ষ্যের শব্দানূকরণ- 
প্রবৃত্তি বিমুখ হয় না। আলোর শব্দ নাই, কিন্তু আমরা আজও বাল “আলো ঝক্ঝক্‌ 
কাঁরতেছে।” পারিচ্কার ঘরের শব্দ নাই, কিন্তু আমরা বলি যে; “ঘরাট ঝর্ঝর্‌ করিতেছে”। 

“মৃ” “মর” “অস্ত প্রভাত যেন এইরুপে পাওয়া গেল, কিন্তু তাহাতে বাবধ ভাব ব্যক্ত 
হইল কৈ? শুধ “মং” বাঁললে কি প্রকারে “মারিলাম” “মারল” “মারিব” “মারিয়াছি” 
“মারামারি” “মরণ” “মার”_এত প্রকার কথা ব্যক্ত হয়? অতএব প্রয়োজন মতে ম্‌ ধাতুর সঙ্গে 
অন্য প্রকার শব্দের যোগ আবশ্যক হইল সেই সংযোগের কাজকে ভাবার গঠন' বলা যাইতে 
পারে। সেই সংযোগের কাজ সব্বন্র একর্‌প হয় নাই; এজন্য ভাষার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
আছে। ক প্রকারে সেই সকল গঠন বর্তমান অবস্থায় পাঁরণত হইল, তাহার আলোচনায় 
আমাঁদগের প্রয়োজন নাই। এখন পৃথিবীর ভাষাসকলের যে প্রকারের গঠন দেখা যায়, তাহাই 
সংক্ষেপে ববৃত করা যাইতেছে। 

একজাভীয় ভাষায়, ধাতুর সঙ্গে যোগমাত্রের দ্বারা বাক্যের গঠন হয়; কোন ধাতুর কোন 
প্রকার রূপান্তর হয় না। এ সকল ভাষায় 'বিভীঁক্ত নাই, ইহাদগকে “সংযোগের অসাপেক্ষ” 
(5০19008) ভাষা বলা যায়। চৈনিক, শ্যামদেশীয়, আনাম দেশীয় বা ব্ৰহ্মদেশীয় ভাষা 
এইরুপ। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাতেও িবভাক্ত নাই, কিন্তু উপসর্গ প্রত্যায়াদি ধাতু দ্বারা রুপান্তর 
হয়। ইহার ধাতুতে ধাতুতে বা ধাতু ও সব্বনামে একপ্রকার সংযোগ হয়। এই সকল ভাষাকে 
সংযোগসাপেক্ষ (০০/১907010) ভাষা বলে। দক্ষিণের তামিল প্রভাত ভাষা, তাতার ভাষা, 
আমোরকার আদমজাতীয় ভাষা এই জাতীয় । তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাতেই প্রকৃম্টরূপে বিভাক্ত 
আছে, সংযোগকালে ধাতুর ও সব্্বনামের রূপান্তর ঘটে। ইহাঁদিগকে [িভাক্তসম্পন্ন ভাষা 
(inflecting) বলে। পাঁথবণীর যত শ্রেষ্ঠ ভাষা, সকলই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।* আরবী, 
চাক লাটন, ইংরেজী, ফরাঁশি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, 'হন্দী, ফারসণ প্রভাত এই শ্রেণীর 

|| 

দেখা গিয়াছে যে, এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগলেৈ ধাতু এবং বভাক্তাচহ্ন লইয়া গাঁতত ৷ ধাতুর 
পর বিভক্তি ও প্রত্যয়াবশেষের আদেশে শব্দ ও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তাহা ছাড়া ভাষায় আর 
যাহা আছে, তাহাকে সাধারণতঃ সব্ব‘নাম বলা যাইতে পারে। সব্ব'নামগুল যে অবস্থান্রম্ট ধাতু, 
ইহাও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। 'ঁকস্তু তাহা হোঁক বা না হোঁক, ধাতু, বিভক্তিচিহ্ন ও 


সৰ্্ব'নাম একই, কেবল দেশকালভেদে কিছু রুপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে অবশ্য অনুমান করিতে 
পিস ০৮০ 

‘বিস্ময়কর আবিক্ষিয়া এই, তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগলির মধ্যে অনেকগ্ীল প্রাচীন ও 
আধ্যানক ভাষাতেই ভাষার মূলগত ধাতু, বিভক্তিচিহ ও সব্ববনাম এক। অতএব সেই সকল 
ভাষা যে একটি প্রাচীন মূলগত হইতে উৎপন্ন, ইহা “সিদ্ধ হইয়াছে। সেই সকল ভাষাগনাল 
একপারবারভূক্ত। 

* এই শ্রেণীবিভাগ অগন্ত গ্লেচর্‌ নামক জঙ্মণন লেখককৃত। মক্ষৃমূলর প্রভাত ভাষার যের্‌প 
শ্রেণীভাগ করেন, তাহা আর এক প্রকার ॥ তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীকে দুইটি স্বতন্ম শ্রেণীতে পাঁরণত 
করেন-শেমীয় ও আর্ধা। কিন্তু শেমীয় ও আর্ধ যখন উভয়েই তৃতীয় শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত, তখন 
তাহাদিগকে স্বতন্ত শ্রেণী বালিয়া দাঁড় করান, কিছু বৈজ্ঞানক-নীতি-বিরুদ্ধ। 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


ভারতবর্ষের সংস্কৃত এবং সংস্কৃতমূলক পালি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা; বাঙ্গালা, হল 
সংস্কতমুলক আধ্দানক ভাষা; জেন্দ, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যের অধিবাসীদ দগের 


রোমান্সূজাতীয় ভাষা, টিউটন্‌বংশায়দিগের ভাষা, অর্থাৎ জম্মান, ওলন্দাজ, ইংরেজ; 
ব্িটেনীয় আদমবাসীদগের কেল্‌টিক্‌ ভাষা, স্কটলণ্ডের পাব্বত্যদেশের গোলক্‌ 'দিনেমার, 
স্দইভেনি, নরওয়ের ভাষা, রুস্‌ প্রভাত স্লাবনিক্‌ ভাষা, সকলই সেই এক প্রাচীনা ভাষা হইতে 
উৎপল্না,_সকলেই সেই এক বৃদ্ধা মাতার দ্দীহতা। সেই বহুুভাষার জননী প্রাচীনা ভাষা এখন 
আর নাই_কিন্তু একদিন ছিল। যেমন কোন গৃহে, কতকগনল মাতৃহীন ভ্রাতা ও ভাগনী বাস 
কারতেছে দেখিয়া অনুমান কার যে, ইহাদের একজন জননী ছিল, তেমান এই একবংশীয়া 
বহতর ভাষা দেখিয়া মনে করি যে, এক প্রাচীন মূল ভাষা ছিল। যে জাত এঁ ভাষা ব্যবহার 
কাঁরতেন, তাঁহারা আজাত বালয়া অধুনা নামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই ভাষাসমূৎপনন ভাষাগযাল 
আর্ধাভাষা নামগ্রাপ্ত হইয়াছে । যে সকল জাতির ভাষা আর্য্যভাষা, তাহারা আর্ধ্বংশীয় বালয়া 
অন মিত এবং বার্ণত হইয়া থাকে। যাহারা আর্য্যবংশসম্ভূত নহে, তাহারা অনার্যাজাতি। 
এখন কোল, সাঁওতাল, কোঁচ, কাছাড় প্রভৃতি জাতাঁদগের ভাষা যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, 
তাঁহারা বলেন যে, এই সকল ভাষা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত-__এই সকল ভাষার ভক্তি 
নাই। অতএব এই সকল ভাষা অনার্য্যভাষা। যে সকল জাতির মাতৃভাষা অনার্য্যভাষা, সে সকল 
জাত অনা্যজাত। কোল, সাঁওতাল, মেছ, কাছাড়ি অনার্ধজাঁত। আৰ্য্য ও অনার্য, এ 
ভেদের তাৎপর্য এই। এখন আধ্যাঁদগের সম্বন্ধে একটা কথা বাঁলব। 
সে কথা এই যে, প্রাচীন আর্ধ্যজাতি_যাঁহারা পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ জাঁতর এবং 
আমাদগের প্্বপুরুষ-তাঁহারা কোথায় বাস কাঁরতেন? ভারতবধাঁরেরা বাঁলতে পারেন 
ভারতই আর্যযভীম-_ভারতবর্ষের সংস্কৃতভাষা সকল আর্ধ্যভাষা হইতে প্রাচীনা দেখা যাইতেছে। 
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কেহ বিবেচনা করেন যে, 'হন্দ;কুশ পব্বতমালার উত্তরে, আসিয়ার মধ্যভাগে প্রাচীন আর্য্ভূমি 
ছিল, সেইখান হইতে তাঁহারা দলে দলে বাঁহর হইয়া গিয়াছিলেন। ডান্তার মূর্‌ বিবেচনা করেন, 
এ হিমালয়োন্তরপ্রদেশই ভারতীয় আর্ধাঁদগের মধ্যে উত্তরকুরু খ্যাত ছিল। একদল ইউরোপের 
এক প্রান্তে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, হেলেনিক] নামধারণ কারয়া, জগতে অতুল্য স্যাহত্য 


* Journal, Roy. Asiat. Soc. Vol. XVI, pp. 172-200 ডাক্তার মুর কর্তৃক উদ্ধৃত 
Sanskrit Texts, part ITI, p. 299. 
T History of India, Vol. I. 
$ ডাক্তার মুর সাহেবের 9anskrit 'Text6 "দ্বিতীয় খণ্ডে ইহার সমালোচনা দেখ। 
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{বাৰিধ প্রবন্ধ__বাজালীর উৎপত্তি 


শোণিত বাঙ্গালার শরীরে আছে। যে রক্তের তেজে প্ৃিবাঁর শ্রেষ্ঠ জাঁতসকল শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, 
বাঙ্গালীর শরীরেও সেই রক্ত বাঁহতেছে। 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ_অনায্য * 


আর্ষ্েরা উত্তর-পশ্চিম হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রথম 
অপ্তাসন্ধুশোভিত পঞ্জাব প্রদেশে ত তাঁহাঁদিগের প্রথম বাস যে 
সেই সপ্তীসন্ধ;বধোত পৃণ্যভুমি, তাহার প্রমাণ আর্ধাদগের বেদাঁদ প্রাচীন গ্রল্থাদিতে আছে। 
আচার্য্য রোথ্‌ বলেন হান সিন্ধুনদের ভার ভূর উল্লেখ আছে, কিন্তু গঙ্গার নাম 
একবার মাত্র গৃহনত হইয়াছে। পঞ্জাবের নদা সকল ও পঞ্জাবের নিকটস্থ গান্ধারাদি দেশই বেদ- 
প্রণেত্গণের নিকট সংপারচিত। ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ আছে 
যাঁদ তাঁহারা উত্তর-পশ্চিম হইতে আসিয়া প্রথমে পঞ্জাবে বাস করিয়া থাকেন, তবে ইহা 
অবশ্য ?সদ্ধ যে, তাঁহারা পঞ্জাবে আঁসবার পরে বাঙ্গালায় আ'সয়াছিলেন। প্রথমে রঙগাবর্ত, তার 
পর ব্রহ্দদেশ, তার পর মধ্যদেশ, সব্বশেষে তাঁহারা সমগ্র আধ্য্াবর্তব্যাপী হইয়াছিলেন | 
বাঙ্গালা, ব্রহ্মাবর্ত বা ব্রহ্গার্দেশ বা মধ্যদেশের মধ্যগত নহে, বাঙ্গালা আর্য্যাবর্ত্তের শেষভাগ ৷ 
প্রথম কোন্‌ সময়ে আর্ষেরা বাঙ্গালায় আপিয়াছলেন, তাহা শীনরূপণ কারবার চেষ্টা স্থানান্তরে 
কাঁরব, অথবা চেষ্টার নিষ্ফলতা প্রাতপন্ন কারব_ এক্ষণে আমাঁদিগের আলোচ্য এই যে, যখন 
আধেরা বাঙ্গালায় আসেন নাই, তখন বাঙ্গালায় কে বাস কাঁরত? 
এ প্রশ্নের সচরাচর উত্তর এই যে, আর্ষের পূব্র্বে অনার্ষ্নেরা বাঙ্গালায় বাস করিত। এ 
সত্য কি না, তাহার কিছ বিচার আবশ্যক। এক্ষণে বাঙ্গালায় আর্য্য ও অনার্য, উভয়ে 
বাস কারতেছে। যাঁদ আর্য্য এখানকার আদিম বাসী না হইল, যাঁদ ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, 
তাহারা কোন এীতহাঁসিক কালে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তবে অবশ্য অনার্ষেেরা তৎগঢুব্বে এখানে 
বাস করিত_কেবল এইরুপ বিচার অনেকে কাঁরয়া থাকেন। 'কন্তু এ বিচার অসম্পূর্ণ 
এমন ক হইতে পারে না বে, যখন আর্ষেরা প্রথম বাঙ্গালায় আসেন, তখন অনাধেযরা বা কোন 
মনষ্য বাঙ্গালায় বাস কাঁরত না"? এমন কি হইতে পারে না যে, আর্ষোরা বাঙ্গালাকে 
রন ভূমি পাইনা তাহাতে বাস কাঁরিতে গিলে তাইনা ভারা বরা 
পাৰ্বত্য প্রভৃতি প্রদেশ খালি পাইয়া তাহাতে বাস কারিতে লাগিল? র্যা খাঁতহাসিক 
লৈ বাঙগালায় আলিয়াছিল বলিয়া অনাফ্যেরা যে তাহার পরে আসেন নাই, এমত সিদ্ধ হইল 
না। দেশ থাঁকলেই যে লোক থাকিবে, এমত কথা নহে। সত্য বটে, এখনকার 1দনে' বাঙ্গালার 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, মাঘ। 
+ Vide Muir's’ Sanskrit ‘Texts, Part Il, Chapter Il, Sec. XI & Chapter 
ITI, Sect. II. 


% সরদ্বতাঁদযদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্য'দন্তরং। 
কুর,ক্ষেত্রশ্চ মৎস্যাশ্চ পণ্টালাঃ শুরসেনকাঃ ৷ 


এষ ব্ুন্ধার্যদেশো বৈ হ্ধাবর্তাদন্তরং॥ 
অগ্রজন্মনঃ 


মনু ২।১৭--২২ 
৩৪৭ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


ন্যায় বিস্তৃত ও উর্বর এবং জীবনানব্্বাহের নানাবিধ সুখকর উপাদানাবাশিষ্ট দেশ ত 


থাকে না। কিন্তু আত প্রাচীন কালে যখন পাঁথবীর লোকসংখ্যা এত বাড়ে নাই, যখন 
জাতিতে বড় ঠেলাঠোঁল হয় নাই, তখন বাঙ্গালাও বসাঁতহীন থাকা 'বাঁচন্র নহে। অত 
মীমাংসার আর কি প্রমাণ আছে, দেখা যাউক। 


জা ততে 
তএব প্রশ্ন 


যাঁদ ভারতীয় অনার্ধাঁদগের এখনকার বাসস্থান ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম বা উত্তরপূর্ব 
প্রদেশ হইত, তাহা হইলে অবশ্য বালতাম যে, তাহারা বাঁহর হইতে আসিয়া & সকল স্থান খাল 
পাইয়া বাস কাঁরয়াছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে, বিশেষ উত্তরপব্ব ভাগে কতকগ্দলে 


অনার্য 7জাতর বাস আছে; এবং তাহারাও যে আর্য্যাদগের আসার পরে আঁসয়াঁছল, 


এঁতহাসিক কথা। সে সকল কথা পরে বাঁলব। অধিকাংশ অনার্যযজাত এর চুপ সংস্থা 


তাহাও 
নাবিশিষ্ট 


নহে। তাহারা কোথাও মধ্যভারতে, কোথাও দক্ষিণে, যেখানে সেখানে বসত ক 


রিতেছে। 


তাহাদের চারপাশে আর্ধযানবাস। ভারতে প্রবেশের পথ আর তাহাদগের বর্তমান বস 


[তস্থলের 


মধ্যে আধ্যনিবাস। এ অবস্থা দেখয়া যানি বাঁলবেন যে, আধ্ের পরে এই অনার্ষেরা 
আঁসয়াছিল, তাঁহাকে বাঁলতে হইবে যে, অনার্য্যেরা আর্ধযাঁদগকে জয় করিয়া, আধ্যানবাস ভেদ 


যা তাহাদের এখনকার বাসে আসিয়াছে। যাঁদ তাহা হইত, তাহ হইলে যে সকল হর 


, মনহষ্যবাসের যোগ্য, সেই সকল স্থানে তাহারা বাস কারিত। কদর্য স্থান 


পরতে ইড। কু পুত জব নে নহে আনা পতি উতর বনি 


, কদর্য স্থানেই অনার্যযানবাস। বিন্ধ্যো্তর ভারতে যে সকল সুখের স্থান, 
তাহাদের বাস নাই। ইচ্ছা করিয়া যে সকল স্থানে বাস করিতে হয়, সে সকল স্থানে 
বাস নাই। যেখানে ভূঁম উব্্বরা, পৃথবী সমতলা, নদা নৌবাহিনী, এবং ধনধান্য প্রচুর, 


সেখানে 
তাহাদের 
সেখানে 


তাহারা নাই। যেখানে ভূমি অন্য্ধ'রা, পৰ্ব্বতে পথ বন্ধুর, পৃথিবী অরণ্যময়ী, মনদয্যভাণ্ডার 
ধনশন্য, সেই সকল স্থানে তাহাদের বাস। যাহারা বিজয়? তাহারা কদর্য স্থান সকল বাঁছিয়া 


লইবে__যাহারা জিত, তাহাদিগকে ভাল স্থান ছাড়িয়া দিবে, ইহা অঘটনীয়। অতএব 


আর্ষোের 


পর অনার্য; আসিয়াছে, এ পক্ষ সমর্থন করা যায় না। কাজেই স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, আগে' 


অনার্য ছিল, তার পর আর্য্য আসিয়াছে। 


দেখা যাউক, এই পব্ববত্তর্ঁ অনার্য কাহারা। দেশ! বদেশশ সকলেই স্বীকার করেন; 
বেদ প্রাচীন। দেশশয়েরা বলেন, বেদ অপৌরবের। অপোঁরঢষেয়ত্ববাদ ছাঁড়রা দয়া, িদেশীয়- 
দিগের ন্যায় বলা যাউক যে, বেদের ন্যায় প্রাচীন আর্যারচনা আর কিছুই নাই। প্রতাচ্াদগের 


মত বেদের মধ্যে খণ্বেদসংহতাই পপ্রাচীন। সেই খণ্বেদসংহতায় * 'বজানশীহি আৰ্য্যান্‌ যে চ 
দস্যবঃ,” “অয়মোতি বিচাকশদ্‌ বিচিন্বন্‌ দাস আরাম. ইত্যাদি বাক্যে আর্ধ হইতে একট 
গৃথক্‌ জাতি পাওয়া যায়। তাহারা দাস বা দস্যু নামে বেদে বার্ণত। দস্যু শব্দের এখন 
প্রচালত অর্থ--ডাকাত, দাসের প্রচালত অর্থ চাকর। কিন্তু এ অর্থে দস বা দাস শব্দ খাদ্বেদে 
ব্যবহৃত নহে। দাসাঁদগের স্বতন্ত্র নগর, সমতরাং স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল তাহারা আধ্যাঁদগের 
সহিত বদ্ধ কারত-_তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্যোরাও ইন্দরাদর পৃজা 
কারতেন। দাস বা দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ_আর্যেরা গোঁর। তাহার “বাহজ্মানৃশষজ্ঞ করে না 
আধ্রা যজমান-_যজ্ঞ করে। তাহারা “অব্রত”-_আর্ষেযরা সরত--সৃতরাং হে ইন্দ্র, হে আগনি, 


তাহাদের মার, আর্ধাদের বশীভূত কর! আর্ধদের এই কথা। তাহারা “অদেব”__সুতরাং 


"বয়ং তান্‌ বনঃয়াম অঙ্গমে”_তাহাঁদগকে মারিয়া ফেলিতে চাই। তাহারা “অন্যব্রত”__ “অমানুষ” 


-অযজমান”-_-তাহারা “ম্‌প্রবাচ”_কথা কাহতেও জানে না। ইত্যাদি ইত্যাদি। 


এইরুই বর্ণনায় নিশ্চিত বুঝা যায় যে, যাহাদিগের কথা হইতেছে, তাহারা আর্ধা হইতে 


'ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধম্মণ, ভিলাদেশী এবং ভিন্নভাষী-_এবং আর্ধাঁদগের পরমশন্রু 


আর্ষেেরা 


ভারতবর্ষে প্রথম আসয়া ইহাঁদগের সম্মৃখীন হইয়াছলেন। ইহারা অবশ্য অনার্য্য। 


* খচ ১।৫১। ৮-৯। মুূরধৃত। মকসমূলরধৃত Sanskrit Texts, Part IL, Chap. Hl, 


Sect, I 
if খচ। ১০। ৮৬।১৯। ম্‌রধৃত । Ib. 
৩৪৮ 


_ _-- 


বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


বেদের অনেক পরে মন্বাঁদ স্মৃতি। মনূতে প্রমাণ পাওয়া যার যে, মনদুসংহিতা সঙ্কলন- 
কালে আর্ধাদগের চারি পার্শ্বে অনার্যেরা ছিল। মনূতে তাহারা ভ্রন্টক্ষান্নয় বলয়া বাণত 
আছে। আচারভংশ হেতু ব্যলত্ব প্রাপ্ত বলিয়া কাঁথত হইয়াছে । যথা 


পোন্ড্রকাশ্টৌউ্রদ্রীবড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। 
পারদা পহনবাশ্চৈনাঃ ?করাতা দরদাঃ খসাঃ॥” 
ইহাদিগের মধ্যে ষবন পহনব আর্য্য, অবশিষ্ট অনার্ধয। ইহা ভাষাতত্ব-প্রদত্ত প্রমাণদারা 
স্থাপত হইয়াছে। 
মন ও মহাভারত হইতে এইরূপ অনেক অনার্ধচজাতির তালিকা বাহির করা যাইতে পারে। 
তাহাতে অন্ধ, পথালন্দ, সবর, মুতিব ইত্যাদ' অনার্য্যজাতর নাম পাওয়া যায়। এবং মহাভারতের 
সভাপবের্ব উহারাই দস্ন্য নামে বার্ণত হইয়াছে। যথা 
“দস্যনাং সাঁশরস্তাণৈঃ শিরোভলনমদ্বতৈঃ। 
দীর্ঘকূচ্চৈর্মহী কীর্ণা বিবহৈরণ্ডজোরব॥” 
ইহারা যে পাঁরশেষে আর্যোযর নিকট. পরাজিত: হইয়াছিল, তাহাও িশচত। পরাজিত 
উহারা, যে যেখানে বন্য ও পাব্বত্য প্রদেশ পাইয়াছল, সে সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ 
আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সেই সকল প্রদেশ দুুভে্য,_আর্ষেরাও সে সকল কুদেশ 
অধিকারে তাদ্‌শ ইচ্ছুক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং সেখানে আত্মরক্ষা সাধ্য হইল। 
কোন কোন স্থান--যথা দ্রাঁবড়, আধের আঁধকৃত হইলেও আনার্ষেরা তথায় বাস কাঁরতে লাগিল, 
আধ্রা কেবল প্রভু হইয়া রাহিলেন।* আর্ধ্যাবর্ভের সাধারণ লোক: আর্য্য-দাক্ষণাত্যে সাধারণ 
লোক অনার্য্য। আধ্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য তুল্যরুপে আর্য্যাধিকৃত দেশ, তবে আধর্মাবর্তের ও 
দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন অবস্থা কেন ঘটিল, এ প্রস্তাবে সে. কথার আলোচনা নিপ্প্রয়োজনীয় 1 
ভারতবর্ষে আর্য ও অনার্য্যের সামঞ্জস্য একরকমে ঘটে নাই। আমরা তিন প্রকার অবস্থা 
দৌখতে পাই। . 
প্রথম। ভারতবর্ষে কোন কোন অংশ. আর্য্যাজত নহে--অনার্য্যেরা সেখানে: প্রধান ; 
কতকগদাীল আও সেখানে বাস করে, কিন্তু তাহারা অপ্রধান। ইহার উদাহরণ [সংভূম। 
দিতীয়। অবাশিষ্ট আধ্যাঁজত প্রদেশের মধ্যে কোন কোন প্রসেশ এরূপ: আযীর্ভূত যে, 
সে দেশে আর্য্যবংশ কেবল প্রধান্যবাশষ্ট, এমত নহে--লোকের_ মাতৃভাষা'ও_ আর্ধযভাষা। 
উত্তরপাশ্চম, মধ্যদেশ ইহার উদাহরণ 
তৃতীয়। কোন কোন আর্ধাজত দেশ এরূপ অল্প পাঁরমাণে আর্ধযীভূত যে, সে সকল 
স্থানে লোকের মাতৃভাষা আজও অনার্যয। দ্রাবিড় কর্ণট প্রভৃতিতে আর্ধধর্মের বিশেষ 
গৌরব ও সংস্কৃতের বিশেষ চচ্চ থাকলেও, সে সকল দেশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 
বাঙ্গালা দিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গালার মধ্যে বিস্তর অনার্য্য। 
নব দেল ন্যানির নানা 
)। ta We, +3 


স্পষ্টীকৃত কাঁরব। 


i 


* “Though by this superior civilization and energy they placed them- 
Selves at the head of the Dravidian communities, they must have been so 
Inferior in numbers to the Dravidian inhabitants as to render it impractic- 
able to dislodge the primitive speech of the country, and to replace it by 
their own language.  They- would therefore be compelleu to acquire the 
Dravidian dialects? Muir's Sanskrit Texts, Part I. 

1 ম্‌রের দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় পারচ্ছেদে ধৃত মন্ত্গকল দেখ_ ইহার ভুঁরি ভূর প্রমাণ পাইবে। 
এখানে সে সকল উদ্ধৃত করা 'িষ্প্রয়োজন মনে কাঁর। - 
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বঙ্কিম রচনাবলী 
তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ__অনা্ের দুই বংশ, দ্রাবিড় ও কোল * 


আমরা ব্মঝাইয়াছি যে, ভারতবর্ষে আগে অনার্যেযর বাস ছিল-_তার পর আধ্যেরা আসিয়া 
তাহাদিগকে জয় করিয়া তাড়াইয়া 'দিয়াছে। অনার্যো্যরা বন্য ও পার্বত্য প্রদেশে গিয়া বাস 
কাঁরতেছে। ভারতবর্ষে অন্যন্র যাহা ঘটিয়াছে_বাঙ্জালাতেও তাই, ইহা সহজে অন:মের। কিন্তু 
বাঙ্গালার সঙ্গে মধ্যদেশাদর একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। মধ্যদেশাদর ন্যায় 


এ ৬০৯ Sola Ate ad 


বাঙ্গালার 
অনার্য্যগণ সকলেই বিজয়ী আৰ্য্যাদগের ভয়ে পলায়ন করে নাই। কেহ কেহ পলাইয়াছে=ঁ 


কেহ কেহ ঘরেই আছে। 


পলাইয়া বাস করিয়া রহিল, তাহারাই নন বাহন ই 
হয় না। বিজয়ীদিগের সঙ্গে মিশিয়া যায়। নম্মপন্গণকর্তৃক ইংলপ্ড জয় ইহার উদাহরণ 

তাঁহারা গর মত অনার্যাঁদগকে নিঃশেষ ধ্বংস 
বা ীবদহীর্ত করিয়াছিলেন বা নম্মানাবাঁজত সাক্সনের মত অনা্যোযরা বঙ্গজেতা আর্য্যাদগের 
সাঁহত মিলিয়া শিয়া গিয়াছিল, তাহা আমাদিগকে দৌখতে হইবে। যাঁদ দেখি যে, বাঙ্গালার 
বর্তমান আঁধবাসীদিগের মধ্যে অনার্ধ্যবংশ এখনও আছে, তবে বুঝতে হইবে যে, অনার্য্েরা 


NS 


প্রথমে দেখা যাউক, বাঙ্গালার কোথায় কোন্‌ কোন্‌ অনার্যজাঁতি আছে। সে গণনার পর্ব্বে 


প্রথমে বুঝতে হইবে, বাঙ্গালা কাহাকে বালতেছি। কেন না, বাঙ্গালা নাম অনেক অর্থে 


ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এক অর্থে পেশোর পর্যন্ত বাঙ্গালার অন্তগ্গত-_বথা, “বেঙ্গল প্রোসডোল্স” 


“বেঙ্গল আম্মি”। আর এক অর্থে বাঙ্গালা তত দুর বিস্তুত না হউক, মগধ, মিথিলা, ভীঁ়যা, 


পালামৌ উহার অন্তর্গত--এই সকল প্রদেশ বাঙ্গালার লেফটেনেন্ট গবর্ণরের অধীন । এই দুই 


অর্থের কোন অর্থেই “বাঙ্গালা” শব্দ এ প্রবন্ধে ব্যবহার কাঁরতোঁছ না। যে দেশের লোকের... 


মাতৃভাষা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালী ; আমরা সেই বাঙ্গালীর উৎপাত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত। তাহার 
বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের ইতিহাস লাখ না-_সাঁওতাল বা নাগা এ প্রবন্ধের কেহ নহে। 
তবে এখানে বাঙ্গালার বাহিরে দৃষ্টিপাত না কাঁরলে, আমরা কৃতকার্য হইতে পারিব না। যে 


তছে_ দই 


আছে। বাঙ্গালার ভিতরে ও বাঙ্গালার পার্শ্বে“ কোন্‌ কোন্‌ অনার্ধজাঁত বাস কারি 
দৌখতে হইবে। 


উত্তরসীমায় ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দোখতে পাই, খামটি, সিংফো, বিশ, চুলকাটা মিশ্‌মি! 


তার পর অপর জাত, তাহাও অনেক প্রকার। যথা__পাদম্‌ রী দফ্‌লা ইত্যাদি। তার পর 


আসামপ্রদেশের নাগা, কুকি, মাঁণপাররা ; কৌপয়ী, তাহার বাঁহরে "কর, জয়ন্তীর, খাসিয়া ও... 
গারো জাতি। আসামের মধ্যে রহ্মপুত্রতীরে দেখিতে পাই, কাছা বা বোড়ো, মেচ্‌ ও 
ধিমালজাতি, এবং বাঙ্গালার মধ্যে তাহাদগের নিকটকুটম্ব কোচজাতি। তংপরে উত্তরে, 


হিমালয়পব্বতের ভিতরে বাস করে, ভোট, লেপ্‌ছা, লিম্বু, কিরান্ত বা কিরাত! প্রোচীন 


কিরাত)! তার পর বাঙ্গলার প্রদক্ষিণ সীমায় মগ, লুসাই” কুকি, রদ তালাইন হি : 


জাঁত। ত্রিপুরার ভিতরেই রাজবংশশী নওয়াঁতয়া প্রভাত জাতি আছে ; বাঙ্গালার প 
কোল, সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কোঁড়োয়া ওরাও বা ধাঙ্গড় প্রভাত অনার্য্যজাঁত বাস করে! 


এই শেষোক্ত কয়েকটি জাতির সদ্বন্ধেই আমাদের অনেকগ্ীল কথা বলিতে হইবে। উত্তর 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, ফাল্গুন। 
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বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


আমরা কেবল কয়েকটি প্রধান জাতির নাম করিলাম_জাঁতর ভিতর উপজাতি আছে এবং 
অন্যান্য জাঁত আছে। প্রসঙ্গক্রমে তাহাদের কথাও বলতে হইবে৷ 

এখন প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহারা সকলে [ক একবংশসম্ভূত? আর্যোযরা সকলেই এক- 
বংশসম্ছত-আর্ধয শব্দের অর্থই তাই । কিন্তু “অনা” বাললে কেবল ইহাই বুঝায় যে, 
ইহারা আর্য্য নহে। যাহারা আর্য্য নহে, তাহারা সকলেই যে একজাতীয়, এমত ক্ঝায় না। 
যাঁদ এমত প্রমাণ থাকে যে, ইহারা একবংশোভভুত, তবে সহজে অন:মান, কাঁরতে পারা যায় যে, 
ইহারা সকলেই বাঙ্গালার প্রথম আঁধবাসী__আধগণকর্তৃক তাঁড়ত হইয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া 
পড়িয়া নানাদেশে নানা নাম ধারণ করিয়াছে; কিন্তু যদি সে প্রমাণ না থাকে বরং তদদির্ধ 
প্রমাণ থাকে যে, তাহারা নানাবংশীয়, তবে আবার বিচার করিতে হইবে, এইগঢুলির মধ্যে কাহারা 
কাহারা বাঙ্গালার প্রথম আধিবাসাঁ। 
প্রামাণ্য হাঁতহাসের অভাবে ভাষাবিজ্ঞানের আবিক্ষিয়া-এ সকল বিষয়ে গ্রুতর প্রমাণ। 


ভাষার অন্তর্গত আব]ভাষা ও সেমায়ভাষা (আরবা, হিত প্রভৃতি) প্রথম শ্রেণীর ভাষাগযাল 
যাহা সংযোগানিরপেক্ষ অথবা 1বভক্তাবাশিষ্ট নহে--সেই সকল ভাষাকে ইউরোপীয়েরা ভারত- 
চৈনিক বাঁলয়া থাকেন। নামটি আমাঁদিগের ব্যবহারের অযোগ্য-_-আমরা এ ভাষাগ্যাল 
য়ভ বালব। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষার সাধারণ নাম তুরাণণী। বাঙ্গালার মধ্য বা 
ত অনাণজা তসকলের ভাষা এই দিবিধ_-কতকগাল-জাঁতির ভাষা চোনকীয়-_ইহাদিগের 
প্রায় আসামে বা বাঙ্গালার পরবর্বসীমায়। তাহারা অনেকেই আর্য্যাদগের পরে আসিয়াছে টু 
এমত এীতহাসিক প্রমাণ আছে। তার পর অবাশষ্ট যে সকল  অনার্য্যজাতিতাহাদিগের 
সকলেরই ভাষা তুরাণীশ্রেণনন্ছু। 
কিন্তু সেই সকল অনার্য্যভাষার মধ্যেও জাতিগত পার্থক্য দেখা যায়। পুব্বেই কথিত 
হইয়াছে, দ্রাবড়ভাষা তুরাণাশ্রেণীস্থ। বাঙ্গালার অনার্য্যভাষার মধ্য কতকগাল জাতির ভাষার 
শাদ সমাস ও ব্যাকরণ সমালোচন করিয়া পাঁণ্ডতেরা দোঁখয়াছেন যে, এ. সকল ভাষা দ্রাবিড়ী 


| নি তাহাদগোর হইতে ভিন্ন জাতি hens f 
অদ্রাবড়া, তাহাদিগের মধ্যে ভাষাগত আছে। কোল বা হো, সাঁওতাল, মুণ্ড 
ভীত এখন ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসবী ভিন্ন. ভিন্ন জাতি বটে 'কিতু যেমন সকল ভারতই 
পরস্পরের সহিত সাদশ্য ও সম্বন্ধাবাশিষ্ট, কোল, মণ্ড, সাঁওতাল প্রভৃতির ভাষাও সেইরূপ 
সাদশ্য ও সম্বন্ধাবশিষ্ট। অতএব ইহারা সকলেই একজাতায় বালয়া বোধ হয়। 


চতুর্থ পারিচ্ছেদ--আযদিকরণ * 


(১) সাঁওতাল, (২) হো, (৩) ভূমিজ, (8) মুণ্ড, (৫) কীরহোড়ু, ডে) কড়ুয়া (৭) কুর্‌ 
গচ ম্যারি, (৮), খাঁড়য়া, (৯) জয়া, এই কয়টি কোলবংশায় বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণরের 

অধীনে পাওয়া যায়। 

গমাঙ্গোরা উড়য্যার ঢে'কানান ও কে'ওবড় প্রদেশে বাস করে। কুর্‌ বা মুষার্সর 
ক এ ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ নাই। খাড়িয়ারা সংহভূমের র অতিশয় বনাকীণর্ণ প্রদেশে বাস 
থাকে। মনভূমের পাহাড়ে তাহাদের পাওয়া যায়। বার বাঁরহোড়েরা হাজারিবাগের জঙ্গলে 
| নাকে। কড়ুযারা সরগুজা, যশপ্ণর ও পালামৌ অগ্চলে ঘাকে। উহাদিগের লঙ্গে মিশ্রিত “অসুর 
্‌ মে আর একাটি কোলবংশীয় জাতি পাওয়া বায় কুক জাতি: আরও গশ্চিমে। 

চু. সাপতালেরা গঙ্গাতীর হইতে টীঁ়যযায় বৈতরণাতীর পর্য/ভ:৩৫০ মাইল বাস্তি করিয়া 
১ 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, টৈর। 


৩৫১ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


বাস করে__কোথাও কম, কোথাও বেশী। যে প্রদেশ এখন “সাঁওতাল পরগণা” বালয়া খ্যাত, 
তাহা ভিন্ন ভাগলপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাজারবাগ, মানভূম, মোঁদনীপুর, সংভূম, বালোগ্বর, 


এই কয় জেলায় ও ময়ূরভঞ্জে সাঁওতালাঁদণের বাস আছে। 
হো, ভূমিজ এবং মুণ্ডের সাধারণ নাম কোল। হো জাতিকে লড়ুকা বা 


লড়াইয়া কোল 


বলে। ভূমিজেরা কাঁসাই ও স:বর্ণরেখা নদাদ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রভৃতি প্রদেশে বাস 


করে। মুণ্ড বা মুশ্ডারীরা চুটিয়া নাগপদ্রর অঞ্চলে বাস করে। 


হারবংশে আছে বে, বাতির কানষ্ঠ পনর তুব্বসনর বংশে কোল নামে রাজা ছিলেন । উত্তর- 
ভারতে তাঁহার রাজ্য ছিল ; তাঁহারই বংশে কোলাদগের উৎপত্তি ।* মনতে “কোল সর্পশাদগের 


০ 


পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ দেখা যায়। ভারতবর্ষে কোলেরা এককালে প্রধান ছিল, এমত বিবেচনা কারবার 


অনেক কারণ আছে। হণ্টর্‌ সাহেব প্রমাণ কারবার চেষ্টা কারয়াছেন, ভারতবর্ষে সব্ব্রই হো 
নামক কোন আদম জাতির বাসের চিহ পাওয়া যায়৷ তান যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ কারয়াছেন, 


তাহার অধিকাংশে অধিক শ্রদ্ধা করা যায় না; কিন্তু হো বা কোলজাতি যে একাদন 


বহদুরাবস্তুত 


দেশের অধিবাসী ছিল, তাহাও সম্ভব বোধ হয়। হো শব্দেই কোলি ভাষায় 
এক সময়ে ইহারা স্বজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতির আস্তত্ব জ্ঞাত ছিল না। 


মনুষ্য বুঝায় 


কর্ণেল্‌ ডাল্টন প্রাতপন্ন কারবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোলেরাই পূর্বে মগধাঁদ অনগর্গ 


প্রদেশের আধবাসী ছিল-_যাহা এখন' বাঙ্গালা ও বেহার, সে প্রদেশে তখন কোলভাষা ভিন্ন অন্য 
কোন ভাষা প্রচলিত ছল না। মগধ প্রদেশে, বিশেষতঃ শাহাবাদ জেলায় অনেক ভগ্রমন্দির 
অট্রালকা আছে। প্রবাদ আছে যে, সে সকল চেরো এবং কোলজাতীয়াদগের নাম্মিতি। 
কিম্বদন্তী এইরুপ যে, এ প্রদেশে সাধারণ লোক কোল ছল, রাজারা চেরো ছিল। 

কাঁথত আছে যে, কোলেরা সবর নামক দ্রাবিড়ী অনার্যাজাতি কর্তৃক মগধ হইতে বাহচ্কৃত 


হইয়াছল। সবরেরা মনু ও মহাভারতে অনার্ধযজাত বলিয়া বার্ণত হইয়াছে। 
উীঁড়ষ্যার িকটবত্তী প্রদেশে বর্ত্তমান আছে। 


সবর অদ্যাপ 


দ্রাবিড়ীয়গণ বাঙ্গালার উপান্তভাগ সকলে কোলবংশীয়াদগের অপেক্ষা বিরল । হাজারিবাগের 


গুরাও ধোঙ্গর) ও রাজমহলের পাহাড়ীরা ভিন্ন আর কেহ নিকটে নাই। গো 


[ন্দেরা 


বটে, কিন্তু তাহারা আমাঁদগের নিকটবাসী নহে। কিন্তু বাঙ্গালার ভিতরেই এমন অনেক জাতি 


বাস করে যে, তাহারা দ্রাবড়বংশীয় হইলে হইতে পারে। কর্ণেল্‌ ডাল্টন্‌ বলেন যে, কোচেরা 
অন:গঙ্গীবজয়ী 


চু য়া দ্রাবিড়ীগণ হইতে উৎপন্ন। বহঢতর কোচ বাঙ্গালার ভিতরেই 
দিনাজপ্‌র, মালদহ, রাজসাহা, রঙ্গপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভাত জেল 


য় কোচাদ্রগকে 


গাওয়া যায়৷ বাঙ্গালার ভিতর 'প্রায় এক লক্ষ কোচের বাস আছে। এই লক্ষ লোককে বাঙ্গালী 


বলা যাইবে কি না? কেহ কেহ বলেন, ইহাঁদগকেও বাঙ্গালীর সামিল ধাঁরতে 
সে বিষয়ে সন্দিহান। কোচেরা বাঙ্গালী হউক বা না হউক, বাঙ্গালার ভিতরে 
কি না, এ কথার আমাদগের একবার আলোচনা কাঁরয়া দেখা প্রয়োজন। 


হইবে । আমরা 
অনার্য আছে 


কে আৰ্য্য, কে অনার্য? ইহা নিরূপণ কারবার জন্য ভাষাত প্রধান উপায়, ইহা দেখু 


গিয়াছে। যাহার ভাষা আর্যযজাতীয় ভাষা, সেই আর্যযবংশশয়। যাহার ভাষা 


অনার্যজাতীয়, ইহা স্থির করা গিয়াছে । পরে দেখান গিয়াছে যে, যে আনার্ষেযর ভাষা 


ভান, 


জাতীয় ভাষা, সেই দ্রাবিড়বংশশয় অনার্য; যাহার ভাষা কোলজাতীয়ভাষা, সেই কোলবংশীয় 
অনার্ধয। 'কন্তু এমন কি হইতে পারে না যে, ভাষা একজাতীয়, বংশ অন্যজাতীয় একাধারে 
সমাবিষ্ট হইয়াছে? এমন ক হইতে পারে না যে, পরাজিত জাত জেতৃগণের ধর্ম, জেতৃগণের 


ভাষা গ্রহণ করিয়া জেতৃদিগের জাতিভুক্ত হইয়াছে? 


এমন উদাহরণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। ফ্রান্সের বর্তমান ভাষা লাটিন-মৃলক, কিন্তু 


* Asiatic Researches, Vol. TX, pp. 91 & 92. 
1 Non-Aryan Dictionary. Linguistic Dissertation, pp. 25 
f “The proud Brahman who traces his lineage back to the 


&c. 


palmy days 


of Kanauj and the half civilized Koch of Palya of Dinagepore may both 


be fitly spoken as Bengali.” Bengal Census Report, 1871. 
৩৫২ 


ETON Ty CCN সান্তা সিসি, 


বিবিধ প্রবন্ধ_বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


ফরাসি জাতির অস্থিমজ্জা কেলটীয় শোণিতে নিম্মিত। প্রাচীন গলেরা রোমকগণ কর্তক 
পরাজিত ও রোমকরাজ্যভুক্ত হইলে পর রোমীয় সভ্যতা গ্রহণ করে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 
রোমীয় ভাষা অর্থাৎ লাটনভাষা গ্রহণ করে। যখন পশ্চিম রোমকসাম্রাজ্য ধ্রংসপ্রাপ্ত হয়, 
তখন গল্‌দিগের মধ্যে লাটিনভাষাই প্রচালত ছিল, পরে তাহারই অপন্রংশে বর্তমান ফরাসি 
ভাষা দাঁড়াইর়াছে। আইবারয়াতেও (স্পেন ও পট্টগল্‌) এরুপ ঘটিয়াছিল। আমেরিকার 
কাফাঁর দাসাঁদগের বংশ প্রভাদগের ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, জাতীয় ভাষার পাঁরবর্তে ইংরেজি 
বা ফরাসি ব্যবহার করিয়া থাকে।* অতএব ভাষা আযভাষা হইলেই আর্য্যবংশায় বলা যাইতে 
পারে না__অন্য প্রমাণ আবশ্যক। 

সকলেই জানে যে, আর্যোযরা ককেশয়বংশীয়। ককেশীয় বংশের মধ্যে আর্য্য ভিন্ন অন্য 
বংশও আছে, কিন্তু ককেশীয় বংশের অন্তর্গত নহে, এমন আর্ধজাতি নাই। ককেশীয়াঁদগের 
লক্ষণ-_গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শরীর, মস্তক সুগ্ঠন, হনদদ্ধয় অনুননত। মোঙ্গল বংশ ককেশীয়াঁদগের 


য়া যায় যে, তাহাদিগের শারীরিক গঠন মোঙ্গলীয়, তবে সে জাতিকে কখন 
বলা যাইবে না। যাঁদ দেখিতে পাই, সে জাতীয়ের ভাষা আব্ভাষা, তাহা হইলে এইরূপ 
বিবেচনা কাঁরতে হইবে যে, তাহারা আদোঁ অনার্য/জাতি, আর্ধদিগের' সাঁহত কোন প্রকার 
সমবন্ধাবাশস্ট হইয়া আর্য্যদগের ভাষা গ্রহণ কাঁরয়াছে। আবার যাঁদ দেখ যে, সেই অনার্য 
জাতি কেবল আধ্ভাষা নহে, আযম পর্যন্ত গ্রহণ কারিয়া আযিসমাজভুক্ত 'হইয়াছে_.তখন 
বঝিতে হইবে যে, এক জাতি অপরঃজাতিকে বিজিত করিয়া একত্র বাস করায় একের সঙ্গে অন্য 
মিশিয়া গিয়াছে। যাঁদ আবার দেখি বে, এই বিমিশ্র জাতিদবয়ের মধ্যে আয উন্নত-অনা্ঘট 
অবনত, তবে 'ববেচনা কাঁরতে হইবে যে, আর্ষেরা জয়কারী, অনাধ্যরাই বাজত হইয়া আর্যয- 
সমাজের নিম্ন স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। 
ইহাতে এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম অহিন্দুর পক্ষে গ্রহণীয় নহে। যে কেহ 
ইহা করিলে খায়, কৈ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া খনষ্টায়ান বা মুসলমান হইতে পারেন 
কিনতু যে হিন্দ-কুলে জন্মগ্রহণ করে নাইসে হিন্দ গ্রহণ করিয়া হিন্দ হইয়া হিন্দসমাজে 
ত পারে না। অতএব যে অনার্য আদৌ হিন্দকুলজাত নহে, সে কখনও হিন্দু হইয়া 
7 'মাশয়াছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস কাঁরবে না। 
এই আপান্ত ব্যাক্তাবশেষের পক্ষে বলবৎ বটে। কিন্তু এক একটি বৃহৎ জাতির পক্ষে ইহা 
ত পারে না। বিশেষতঃ বন্য অনার্য্য জাতাঁদগের পক্ষে খাটিতে পারে না। মুসলমান বা 
খাম্টীয়ান কখনও হিন্দ হইতে পারে না ; কেন না; যে সকল আচার হিন্দ ধবংসকারক, 
তাহারা পরুরষানক্রেমে সেই সকল আচার করিয়া পর্ষান:ক্রমে পাঁতত। কিন্তু এ প্রদেশের 
বন্য জাতিদিগের মধ্যে হিন্দত্বাীবনাশক এমন কোন আচার ব্যবহার নাই যে, তাহা 
হিনদাদগের আঁত নিকৃষ্ট জাতিদিগের মধ্যে-হাড়ি ডোম মাচ কাওরা প্রভাতর' মধ্যে পাওয়া 
তয় না। মনে কর, যেখানে হিন্দ প্রবল, এমন কোন প্রদেশের সাম্নকটে অথবা হন্দ:দিগের 
অধীনে কোন অসভ্য অনার্য্য জাতি বাস 'করে। এমন হুলে ইহা অবশ্যই ঘাটবে যে, আরা 
জের বড়, অনার্যেনরা সমাজের ছোট থাকিবে। মনযোর দ্বভাব এই যে, যে বড়, ছোট তাহার 
২২ টশাশীস চা 
* ভারতবষেঞ্ি এই আর্য্য অনার্য্য জাতাদিগের মধ্যে আজিকার- "দিনেই আমাদিগের প্রত্যক্ষগোচরে 
এইরূপ ভাষাপরিবর্তন ঘাঁটতেছে। এখন অনেক স্থানে অনা্েরা দিনে দিনে আপন মাতৃভাষা 
পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যভাষা গ্রহণ করিতেছে। কর্ণেল্‌ ডাল্‌টন্‌ বলেন যে, তিনি ১৮৮৬ সালে 
উল গা গমন করিয়া ছিলেন। তাঁহার তলবমতে বহ7সংখ্যক অসভ্য কোড়বা আসিয়া 


হারা বলিল, তাহারা ডাহ কোড়বা_ অর্থাৎ পার্্য প্রদেশ পারিত্যাগ পাক সমতল প্রদেশে হাস 
করিয়া চাষ আবাদ কাঁরতেছে। দেশ ও সমাজ পাঁরত্যাগের সঙ্গে ভাষাও ত্যাগ করিয়াছে। উদাহরণের 
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অনুকরণ করে। কাজে কাজেই এমত স্থলে অনার্েযরা হন্দাদগের সব্বাঙ্গীণ 
অন্;করণে প্রবৃত্ত হইবে। আমরা এখন ইংরেজাঁদগের অনুকরণ কাঁরতোছি, পৃবের্বে মসলমান- 
দিগের অনুকরণ কাঁরতাম। আমাঁদগের একটি প্রাচীন ধর্ম আছে, চারি হাজার বৎসর হইতে 
সেই ধৰ্ম্ম নানাবিধ কাব্য দর্শন ও উচ্চ নৈতিক তত্ত্বের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া লোকমনোমোহন 
হইয়াছে, তাহার কাছে নিরাভরণ ইসলাম বা খনীম্টীয় ধর্ম অননুরাগভাজন হয় না। এই জন্য 
আমরা এখন সব্ব্থা ইংরেজাদগের অন্মকরণ: করিয়াও, ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের ততটা অনুগমন 
কার না। কতকটা না করিতেছি, এমনও নহে। কিন্তু অনার্য্যাদগের মধ্যে তেমন উজ্জবল বা 
শোভাবাশিষ্ট কোন জাতীয় ধৰ্ম্ম নাই। অনেক স্থলে একেবারে কোন প্রকার জাতীয় ধর্ম্ম নাই। 
এমত: অবস্থায় অধীন অনার্ধযসমাজ প্রভু আর্য্যাদগের অন্য বিষয়ে যেমন অনুকরণ কাঁরবে, 
ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ অননকরণ কারিবে। হিন্দুরা যে ঠাকুরের পুজা করে, তাহারাও সেই 
ঠাকুরের পুজা কাঁরতে আরম্ভ কাঁরবে। হিন্দুরা যে সকল উৎসব করে, তাহারাও সেই সকল 
উৎসব করিতে আরম্ভ কারিবে। জীবনান্র্বাহের নিত্য নোমাত্তক কম্্ম সকলে হিন্দ /দগের ন্যায় 
আচার ব্যবহার করিতে থাকিবে। সমগ্র জাতি এইরূপ ব্যবহার কাঁরতে থাকলে কালক্রমে 
তাহারাও হিন্দ: নাম ধারণ কারবে। অন্য হিন্দ; কেহ তখন তাহাদিগের অন্ন খাইবে না। 
তাহাদগের সহিত কন্যা আদান-প্রদান কারবে না, অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহাঁদগের সাহত 
মাশবে না-হয় ত তাহাঁদগের স্পষ্ট জল পর্যন্তও গ্রহণ কারবে না। অতএব তাহারাও 
একটি পৃথক: 'হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইবে। তাহারা আগে যেমন পৃথক্‌ জাত ছল, এখনও 
তেমান পৃথক জাতি রাহল, কেবল 'হিন্দ্াদগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ গ্রহণ কাঁরয়া 
হিন্দজাত বাঁলয়া খ্যাত হইল। পাশ্চাত্তাদগের মধ্যে একটি বিবাদের কথা আছে। কেহ কেহ 
বলেন যে, হিন্দ ধর্ম “proselytizing” নহে, অর্থাৎ যে জন্মাবাঁধ হিন্দু নয়, {হিন্দ রা তাহাকে 
হিন্দ; করে না। আর এক সম্প্রদায় বলেন যে, হিন্দ ধর্ম 13193019021, অর্থাৎ আঁহন্দও 
হিন্দ: হয়। এ বিবাদের স্থ্‌লম্ম্ম উপরে ব্ুঝান গেল। খলম্টান বা মহসলমানাদগের prosণly- 
1087. এইরূপ যে, তাহারা অন্যকে ভজায়, “তুমি খীম্টান হও, তুমি মুসলমান হও ।” আহত 

খনীন্টান বা মুসলমান হইলে তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার, কন্যা আদান প্রদান প্রত 
সামাঁজক কার্য্য সকলেই কাঁরয়া থাকে বা করিতে পারে। হিন্দদাঁদগের prosclytization 
সেরুপ নহে। হিন্দুরা কাহাকেও ডাকে না, “তুমি স্বধর্ম্ম ত্যাগ কাঁরয়া আসিয়া হিন্দ; হও।” 
₹ যাঁদ কেহ দ্বেচ্ছাক্রমে "হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে, তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার বা কোন প্রকার 
সামাজিক কাৰ্য্য করে না, কিন্তু যে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বংশে হিন্দুধর্ম্ম বজায় 
থাকিলে, তাহার হহন্দুনামও লোপ কারিতে পারে না। একটা সম্পূর্ণ জাতি এইরনপে হিন্দ 
স্বীকার করে। হিন্দ দগের proselytism এই প্রকার। এ শব্দ মুসলমান বা খু!চ্টান সম্বন্ধে 
যে অর্থে ব্যবহৃত থাকে, হিন্দদ্দিগের সম্বন্ধে সে! অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে 
০২৯৬ মধ্যে proselytism। নাই এবং তদর্থবাচক ভারতীয় কোন আর্যযভাষায় কোন 
শব্দও নাই। 
যে অর্থে আহন্দ; হন্দ; হইতে পারে বলা গিয়াছে, সে অর্থে এখনও অনেক অনার্য্য জাত 
চি । 
অনার্ধাজাঁতি যে আপনাঁদগের অনার্ধাভাষা পাঁরত্যাগ কাঁরিয়া আর্যাভাষা ও আর্যযধর্ম্ম" 
গ্রহণপর্র্বক 'হন্দু হইয়াছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। 

প্রথম। হাজারবাগ প্রদেশে বিদ্যা নামে একাঁট জাতি বাস করে। বোঁদয়া হইতে তাহারা 
পৃথক্‌। বিদ্যামাহাত্ব্য নাম তাহারা কখন কখন ধারণ কাঁরয়া থাকে। ইহারা হান্দ ভাষা কয় 
এবং হিন্দুমধ্যে গণ্য ; কিন্তু এই 'বদ্যাগণ মুন্ডজাতীয় কোল, তাহাতে কোন সংশয় নাই। চুটীয়া 
নাগপদুরের মুণ্ডাঁদগের যেরূপ আকৃতি, ইহাঁদগেরও সেইরূপ আকাতি। ম:ণ্ডদিগের মধ্যে 
পহন নামে এক একজন পুরোহিত বা গ্রাম্য কম্্মচারণ সব্্বত্র দেখা যায়, বিদ্যাগণের মধ্যেও 
এরুপ গ্রামে গ্রামে পহন আছে। ম্ণ্ডেরা লোহা প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ এবং সেই ব্যবসায় 


অবলম্বন কাঁরয়া থাকে। দিদ্যাগণও সেই কাজে সুদক্ষ ও সুব্যবসায়। আর মুণ্ডাদগের মধ্যে এ 


িলশ অর্থাৎ জাঁতাবভাগ আছে, ইহাঁদগেরও সেইরূপ আছে। মুশ্ডাদগের কিলীর যে যে 
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নাম, বিদ্যাদগের কলীরও সেই সেই নাম। অতএব ইহা এক প্রকার নিশ্চয় করা যাইতে পারে 
যে, বিদ্যাগণ মুড কোল। কিন্তু এখন তাহারা হান্দিভাষা বলে ও হিন্দুধর্ম অবলম্বন 
করিয়া চলে ।* 

দ্বিতীয়। আসামে চুটীয়া নামে একটি জাতি আছে। তাহাদের মূখাবয়ব অনাের ন্যায়। 
কোন আসামী বরঃঞ্জীতে কর্ণেল্‌ ডাল্টন্‌ দোখিয়াছেন যে, উত্তরপ্রদেশ্থ পৰ্বত হইতে তাহারা 
উপর আসামে প্রবেশ করিয়া সুবলেশ্বরী পার হইয়া সদীয়াপ্রদেশে বাস করে। লাঁকমপুরপ্রদেশে 
দু নদীর উপরে, এবং উপর আসামের অন্যত্র দেউরী চুটীয়া নামে এক চূটীয়াজাতি পাওয়া 
গিয়াছে। তাহাঁদগের ভাষা সমালোচনা কাঁরয়া "স্থির হইয়াছে যে, এ চুটীয়া ভাষা গারো ও 
বোড়োঁদগের ভাষার সঙ্গে একজাতীয়। অতএব চুটীয়ারা যে অনার্যজাত, তদ্দিষয়ে সংশয় 
নাই। কিন্তু এক্ষণে আসামের আধকাংশ চুটীয়া হিন্দ বলিয়া গণ্য। এবং তাহারা আপনারাও 
ই টয়া বলয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। হি টা বাললেই ববাইবে যে, ম্লেছ 

য় বা আছে? | 
তৃতাঁয়। কাছাড়িরা অনার্য্যবংশ। তাহাদের অবয়ব মোঙ্গলায়। কিন্তু আসাম প্রদেশীয় 
কাছাড়িয়া হিন্দ; হইয়াছে। এবং এক্ষণেও অনেকে হিন্দ: হইতেছে। 

চতুর্থ। কোচেরা আর একটি অনার্ধ/জাতি। আসল কোচভাষা মেছ কাছাড়িভাষা সদূশ, 
কিন্তু এরীতহাসিক সময়েই কোচবেহারের রাজাদগের আঁদপররূষ হজর পৌর বিস্ পিং 
হিন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কোচবেহারের যত ভদ্রলোক "হিন্দ 
ইহ কার়াছিলেন। ইহারা রাজবংশী নাম গ্রহণ করিলেন। ইতর কোচেরা মসলমান 


পণ্টম। ত্রিপদ্রার পাহাড় লোক অনার্যজাঁত। কিন্তু তাহারাও হিন্দুধৰ্ম্ম অবলম্বন 


অস্টম। সর্গজায় বলিয়া এক জাতি আছে, তাহারাও অনার্য্য এবং তাহাদিগের 
আটার ব্যবহার সব কোলের ন্যায়, তাহাদেরও ভাষা হিন্দী এবং তাহারা কতক কতক হিন্দ 
আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে] 

“বম। “বুনো” কুলি সকলেই দৌঁখয়াছেন। তাহারা জাতিতে সাঁওতাল, কোল বা ধাঙ্গড় 
(ওরাও), কিন্তু এ দেশে যত “বুনো” দেখা যায়, সকলেই হিন্দ; 

“এর্‌প আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যাহা দেওয়া গেল, তাহাতেই যথেষ্ট 
হইবে। এই কয়েকটি উদাহরণ দ্বারাই উত্তমরুপে প্রমাণ হইতেছে যে, বাঙ্গালার বাহিরে এমন 
অনেক অনার্যবংশ পাওয়া যায় যে, তাহারা আর্যভাষা গ্রহণ কারয়া ও হিন্দধর্ গ্রহণ কারিয়া 
ইন্দজাতি বালয়া গণ্য হইয়াছে। খাদ বাঙ্গালার বহরে অনার্য্য হিন্দু পাওয়া যাইতেছে, তবে 

র ভিতরে বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ অনার্য্য হিন্দ; থাকাও সম্ভব। বাস্তাবক আছে কি না, 
তাহা [বিচার করার প্রয়োজন। 

এইখানে বলা উচিত যে, পাশ্চাত্তাঁদগের সাধারণ মত এই যে, প্রাচীন চতুক্বর্ণের মধ্যে 
শরাদগের উপাত্ত এইরূপই ঘটিয়াছিল। জাতিভেদ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত প্রচার 
কারয়াছেন। আমাঁদিগের মতে জাতিভেদ তন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম, আ্ধগণের 


র্‌ চিট স্৯০০ 
* Statistical Account of Bengal, Vol. VII, p. 213. 
Tt Statistical Account of Bengal, Vol. XVI, pp. 82-83. 
fs $ Dalton’s Ethnology, p. 78. 
র § Buchanan Hamilton—Rungpur, Vol. III, p. 419. Hodgson I. A. 9. B. 
HE যা, July 1849. 
- ** T)alton’s Ethnology, p. 130. 
1 Dalton’s Ethnology, p. 132. 
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বঙ্কম রচনাবলী 


মধ্যে ব্রান্মণ-ক্ষান্রয়-বৈশ্যভেদ। এটি ব্যবসায়ভেদেই উৎপন্ন হইয়াছিল। এখন আমরা ইউরোপে 
নন ডা মেন সা 


ব্যবসায়ী 
যদ্ধব্যবসায়ীর সঙ্গে মাঁশল' না। যদ্ধব্যবসায়ী বাঁণকের সঙ্গে মাশল না। এইরুপে [তিনাট 
আর্ধাবর্ণের সৃষ্টি। জাতিভেদ উংপান্তর দ্বিতীয় রূপ শাদ্রীদগের বিবরণে দেখা যায়। তাহা 
উপরে বৃঝাইয়াছি। শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় সকল আর্ষোরা আপনার হাতে রাখল, নীচব্যবসায় শদুদ্রের 
উপর পাঁড়িল। বোধ হয়, প্রথম কেবল আর্ষে ও শূদ্রে ভেদ জন্মে; কেন না, এ ভেদ স্বাভাবক॥ 
শূ্রেরা যেমন নুতন ন:তন আয স্মজভুক্ত হইতে লাগল, তেমন পৃথক বর্ণ বলয়া, আর্য 
হইতে তফাত রহিল! বর্ণ শব্দই ইহার প্রমাণ। বর্ণ অর্থে রঙ। পৃব্বেই দেখাইয়া 
আঁসিয়াছি যে, আর্্যেরা আর্য্যেরা গৌর, অনার্যোরা “কৃষত্বচ্‌”। তবে গোঁর কৃষ্ণ দুইটি বর্ণ পাওয়া 
গেল। সেই প্রভেদ প্রথম আর্য্য ও শুদ্র, এই দুইটি বর্ণ ভিন্ন হইল। একবার সমাজের মধ্যে 
থাক আরম্ভ হইলে, আর্য্যাদগের হস্তে ক্রমেই থাক বাড়তে থাকিবে । তখন আর্ধাদগের মধ্যে 
ব্যবসায়ভেদে ব্রাহ্মণ, নটি তোলা পক হইয়া পড়ল, সেই ভেদ বুঝাইবার জন্য 
পাচ “বৰ্ণ” নামই গৃহীত হইল। তার পর আরে? আরে আধ অনার্ষেয বৈধ বা 
অবৈধ সংসর্গে সঙ্করজাতিসকল উ. পন্ন হইতে লাগিল। সঙ্করে সঙ্করে 'মালয়া আরও 
আতিভেদ বাড়ল! জাতিভেদের তৃতীয় উৎসাহ এইরূপ ৷ 

এক্ষণে আমরা বাঙ্গালী শ:দ্রদিগের মধ্যে অনার্ধত্বের' অনুসন্ধান করিব। 


p পণ্টম পারচ্ছেদ_অনার্য্য বাঙ্গালী জাতি* ] 


বাঙ্গালার মধ্যে মাল ও মালো বলিয়া দুইটি জাতি আছে। রাজমহল জেলার অন্তর্গত 
মালপাহাড়িয়া বলিয়া একাট অনার্য্য জাতি আছে; তাহারা কোন আর্ধভাষা কহে না। বস্তু 
বাঙ্গালণ মালেরা বাঙ্গালা কথা কয় এবং বাঙ্গালশ 'বাঁলয়া গণ্য। জেনারেল্‌ কাঁনংহাম্‌ প্রা 
রোমা লেখক দন হইতে দই বাক উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তখনও মালেবা বয় 
জাতি ভারতবর্ষে “ছিল। পন্রাণাদিতে মালবের প্রসঙ্গ ভূয়োভূয়ঃ দেখা যায় এবং মেঘদনতে | 
মালবাদগের নাম উল্লেখ আছে। অতএব এখন যেমন মালজাঁত আছে, প্রাচীন মালজাতও 
ছি to EL, WE বোধ হয় যে দে | 
র্য্যজাত হইতে একটি প্থক্‌ জাতি ছিল। জেনারেল কানংহাম্‌ বলেন, এই 'প্লীনর 
লিখিত মালেরা টলেমিপ্রণণত মণ্ডলজাতি। টলোমালাখত মণ্ডলজাঁতি আধুনিক ম্ 
কোলজাতি বলিয়া অনুমতি হইয়াছে। বিভার্ি সাহেব অনুমান করেন যে, ও প্লানর লিখিত 
মানত এখনকার বসল মাল। এখন বাঙগালার বাহিরে বেখানে মাল নাম পাই, সেইখানে 
সেইখানে অনার্য্যাদগকেই দোখতে পাই। কান্দ নামক আঁত অসভ্য অনার্যাজাতর দেশের 
বিভাগকে মাল বা মালো বা মালিয়া বলে?" অনার্ধাপ্রধান মানভূম প্রদেশকে মালভূম বা 
মল্লভাঁম বলে। রাজমহলের দ্রাবিড়বংশ'য় অনার্য্য পাহাড়িদিগকে মালের জাতি বলে। উড়ষ্যার 
কি'উঝড় নামক আরণ্য রাজ্যে ভূ'ইয়া নামক এক অনার্ধাজাঁতি আছে, তাহাদের একটি থাকের 
নাম মালভূ'ইয়া।$ বুকানন_ হ্যামল্টন্‌ ভাগলপুর জেলার ভিতরে বন্য জাতির মধ্যে মালের 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, বৈশাখ । 
+ Dalton, p- 299. 


t Dalton, p. 145. 
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রি... 


সাঁওতালাদগের পাহাড়মধ্যে ডম নামে একাঁট অনার্য্যজাত আছে। তাহাদিগের হইতে 
বাঙ্গালার ডোমজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, হণ্টর সাহেব এমন অনুমান করেন ইহা সত্য বটে 
যে, অন্যান্য নীচ হিন্দ;জাতির ন্যায় ডোমেরা ব্রাঙ্মণাঁদগের পৌরোহত্য গ্রহণ করে না। 
ভাহাদগের পৃথক ধম্মযাজক আছে। এ ধর্মযাজকাঁদগের নাম পণ্ডিত। এইরূপ ডোমের 


বাস করে।$ 

হণ্টর সাহেব দেখাইয়াছেন যে, অনেক অনার্য্যজাতির নাম অনার্য /ভাষায় মন্যব্যবাচক শব্দ- 
বিশেষ হইতে হইয়াছে। হো শব্দ ইহার পূর্বে উদাহরণ দেওয়া গরিয়াছে। সাঁওতালশ ভাষায় 
হাড় শব্দে মন্ষ্য। ইহা হইতে তান অন্মমান করেন যে, হাড়ি অনার্য্যবংশ। 

পণবের্ব বলিয়াছি যে, ককেশীয় ও মোঙ্গলায় ভিন্ন আরও অনেক মনুষ্যজাতি আছে, তাহার 
মধ্যে কোন কোন জাতি স্বভাবতঃই অতিশয় কৃষবর্ণ। আফ্রিকার নিগ্রোরা ইহার উদাহরণ। কেবল 
রোদ্রের উত্তাপে তাহারা এত কৃষবর্ণ, এমত নহে; যেমন তপ্ত দেশে কাফির বাস আছে, তেমনি 
তপ্ত দেশে গোরবর্ণ আর্য্য বা মোঙ্গলের বাস আছে। আমেরিকার যে প্রদেশে ইন্ডিয়ানাঁদগের 
বর্ণ লোহত, সেই প্রদেশেই সাক্সন! বংশীয়দিগের বর্ণ গৌর; তিন শত বৎসরে কিছুমাত্র 
কফতাপ্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে এক প্রদেশেই শ্যামবর্ণ আর্যেরা এবং মসণীবর্ণ অনা্ষেরা 
এব বাস কারতেছে। রোদ্রসম্তাপে কতক দুর কৃষতা জন্মিতে পারে বটে। ভারতাঁয় আর্যদের 
তাহা কিছ; দুর জন্মিয়াছে সন্দেহে নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ গোর, কেহ শ্যামল, কিন্তু 
বিদ্ধাপন্বতের 1নকটবাসী কতকগাল অনার্ধাজাতি একেবারে মসীকৃফণ। বিষপানে" তাহা- 
গ্গের বর্ণনা আছে। কথিত আছে' যে, বেণ রাজার উরনূদেশ হইতে দগ্ধ কণ্ঠের ন্যায় খব্বকায় 
অট্রাস্য এক পুরুষ জল্মে। এই বর্ণনায় মধ্যভারতের খব্বাকৃত অট্রাস্য কৃষ্ণকায় অনাধ্াঁদগকে 
ওয়া যায়। এ পথ্রুষ নিষাদ নামে সংজ্ঞাত হইয়াছে | ইহারই বংশে নিষাদাখ্য অনার্য- 
জাঁতর উপাত্ত ।** হারবংশে বেণের উপাখ্যানে এরুপ লিখিত হইয়া, এ পুরুষকে নিষাদ ও 
ধাঁবর জাতির আদপুরনয বলিয়া বর্ণনা আছে।} মন: বলিয়াছেন যে, আয়োগাব অর্থাৎ শর 
হইতে বৈশ্যাতে উৎপাদিতা স্পীর গর্ভে নিষাদের উরসে মার্গব বা দাস জন্মে। আর্ধাবর্তে 
তাহাদিগকে oat বলে।$$ অমরকোষাভিধানে কৈবর্ত্তাদগের নাম কৈবর্ত্ত, দাস, ধাীবর। 
ব্বেই দেখান গয়াছে যে, খগ্বেদ সমালোচনায় দাস নামে অনার্যাজাতি পাওয়া যায়। দাস, 
ধাঁবর, কৈবর্ত (তনই এক।' যাঁদ দাস ও ধাঁবর অনার্য্য হইল, তবে কৈবর্তও অনার্যাজাত। 
এক্ষণে বাঙ্গালায় কৈবর্তের মধ্যে কতকগুলি চাষা কৈবর্ত; কতকগযীল জেলে কৈবর্ত। পূর্বে 
সকলেই মংসাব্যবসায়শ ধাবর ছিল, সন্দেহ নাই। তাহাঁদগের সংখ্যা বদ্ধ হইলে কতকগুলি 
tia SENET 


* Dalton, Pp. 293. 

1 Non-Aryan Dictionary, p. 29. 

১ Non-Aryan Dictionary, p. 29. 

1 “কং করোমশীতি তান্‌ স্বান: বিপ্রান্‌ আহ স চাতুরঃ। 
নিষাদেত তমডুন্তে নিষাদস্তেন সোহভবং॥” 

** “তেন দ্বারেণ নিক্রান্তং তৎ পাপং তস্য ভূপতেঃ। 
নষাদাস্তে তথা যাতা বেণকল্মষসম্ভবাঃ |” 

+ “নিষাদবংশকন্তাসৌ বভূব বদতাং বরঃ। 


মন্সংহিতা, দশম অধ্যায়, ৩৪ গ্লোক। 
৩৫৭ 


বঙ্কিম রচনাবল? 


কৃষিব্যবসায় অবলম্বন কাঁরল, তাহারাই চাষা কৈবর্ত। ধোপারা এরুপ কেহ কেহ চাষ করিয়া 
চাষাধোপা বালিয়া পৃথক্‌ জাতি হইয়াছে। 

পান্ড্র বা পোণ্ড্র নামে প্রাচীন জাতির উল্লেখ মন্বাদিতে পাওয়া যায়। মন দলাখয়াছেন যে, 
পৌণ্ড্রক প্রভাত জাত ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পৌঁন্ড্রকাদগের সঙ্গে আর যে 
সকল জাতি গণনা করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে যবন ও প্রহসুব ভারতবর্ষের বাহরে। ভিতরে 


সকলগদ্ীলই অনার্য; যথা__ 


এতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, “অন্ধ পঢ়ণ্ড্রা সবরা পঢ়লন্দা মহীতবা ইত্যুদস্তা বহবো ভবাস্তি।” 
মহাভারতেও এই প্রুণ্্রদিগের কথা আছে। সভাপব্রে আছে যে, ভীম 'দাগ্বজয়ে আসিয়া 
পদদ্দ্রাধপাতি বাসুদেব এবং কোঁশাককচ্ছবাসী মনোজা রাজা, এই দুই মহাবলপরক্রান্ত বীরকে 
পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গ আধুনিক বাঙ্গালার পূব্বভাগকে বাঁলত। 
এখনও সাধারণ লোকে সেই প্রদেশকেই বঙ্গদেশ বলে ভীম পশ্চিম হইতে আসিয়া যে দেশ জয় 
কাঁরয়া বাঙ্গালার পঢ়ব্বভাগে প্রবেশ করিলেন, সে দেশ অবশ্য বাঙ্জালার পাঁশ্চমভাগে। উইলসন্‌ 
সাহেবও দ্বকৃত 'বফ্ুপুরাণান বাদে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক তত্ব নিরুপণকালে বাঙ্গালার 
পশ্চিমাংশেই পপ্ড্রজাতকে সংস্থাপন করিয়াছেন।* তারপর খতীম্টীয়' সপ্তম শতাব্দীতে 
হিয়েল্থ্‌ সাঙ্‌ নামক চীন পারব্রাজক এ প্রদেশে আসিয়া পুদ্ড্রদগের রাজধানী পো-্ডুবন্ধন' 


৯4774770725 the western Provinces of Bengal, or as sometimes used in a 
more comprehensive sense, it includes the following districts: Rajashabi, 
Dinagepore, and Rungpore ; Nadiya, Beerbhoom, Burdwan, part of Midna- 
Poor and the Jungle Mehals; Ramghur, Pacheti, Palamow, and part of 
Chunar. See an account of Pundra translated from what is said to be part 
of Brahmanda Section of the Bhavishyat Purana in the Quarterly Oriental 
Magazine, Decr, 1824. Wilson's Vishnu Puranas. 

আমাদিগের প্রিয়বন্ধ পাণ্ডিত হরপ্রসাদ শাদ্ঘী ভাবয্যপতুরাণখান সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন 
(ভবিষ্যপনরাণ, ভবিষ্যৎ পরাণ নহে; ব্রহ্মাখণ্ড, রক্গাপ্ডখণ্ড নহে; এগনীল ছোট ছোট সাহেবী ভুল)! 
উহার এক কাঁপ সংস্কৃত কলেজে আছে। পরীথখানি খণ্ডিত, আসাম মণিপুর হইতে আরম্ভ কাঁর 
কাশী পর্যন্ত সমস্ত দেশের বিশেষ বিবরণ উহাতে দেওয়া আছে; কিন্তু গ্রল্থখান পাঁড়য়া ভাঁক্ত হয় না! 
গ্রন্থখানিতে বিদ্যাসমন্দরের গল্প আছে। মানসিংহ' কর্তৃক যশোরের আক্রমণ বাণত আছে। যবনাধিকারের 
চার শত বৎসর পরে চম্পারণের ও নেপালী রাজার যে যুদ্ধ হয়, তাহার বর্ণনা আছে। বিশেষ, 
গ্রল্থকারের বঙ্গদেশমধ্যে আসাম, চাট্টূল এবং মাঁণপদুর পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । এতদূর ত গ্রন্থের 
পরিচয় গেল। তাহাতে আছে যে, পৌঁণদ্রদেশ সাত ভাগে বিভক্ত £_গোঁড়দেশ, বারেন্দরভূমি, নীবৃত, 
বরাহভামি, বদ্ধমান, নারীখণ্ড ও 'বন্ধ্যপার্শ্ন । এই সকল দেশের লোকে দুষ্ট, চোর, পরদারনিরত ইত 
ইত্যাঁদ। গোঁড়দেশের প্রধান নগরসমূহের মধ্যে মৌরসিধাবাদ মেরশিদাবাদ নামের সংস্কৃত ফরম; 
ম:রাশদাবাদ নাম ১৭০৪ সালে হয়, তাহার আগে উহাকে মুকশহুধাবাদ বলিত বালয়া শয়ার্টের হিন্টার 
অব্‌ বেঙ্গলে উক্ত আছে); সূতরাং গ্রন্থখানি ২০০ বৎসরের মধ্যে লিখিত বাঁলয়া বোধ হয়। গোঁড়দেশে 
গোঁড়নগরের উল্লেখ নাই। পাল্ডুয়ারও উল্লেখ নাই। বরেন্দরভূমির প্রধান নগর পঢটিলা, নটারো, চপলা 
(যেখানকার রাজা ব্রাহ্মণ), কাকমারী। নীবৃত দেশের প্রধান নগর কচ্ছপ, নসর, শ্রীরঙ্গপুর ও বিহার! 
রঙ্গপ্রে বাগ্দী রাজা। নারীখণ্ডের প্রধান নগর বৈদ্যনাথ, দেবগড়, করা, সোণামূখন ইত্যাঁদ। বরাহভূমের 
প্রধান নগর রঘুনাথপুর, ধবল ইত্যাদি । বদ্ধমানের প্রধান নগর বদ্ধমান, নবদ্বীপ, মায়াপর, কৃষ্ণনগর 
ইত্যাদি। 'বন্ধ্যপার্শ্বের প্রধান নগর সুদর্শন, পঢ্পগ্রাম ও বদরা কুড়ক গ্রাম। এই সকল দেশের আচার 
ব্যবহার ও চতুঃসীমা আছে। আমাদের যতদুর মানাঁচত্র বোধ আছে, তাহাতে বোধ হয়, চতুঃসীমা অনেক 
ভাঁজবে না। গোঁড়দেশের উত্তরে পদ্মাবতী ও দক্ষিণে বদ্ধমান। আসল গোঁড়নগর ইহার মধ্যে পড়িল না। 

উইল্‌সন্‌ সাহেব ওঁ স্থলে আরও 'লিখিয়াছেন যে, রামায়ণের 'কিক্িন্ধ্যাকাণ্ডে একচন্বারিংশৎ অধ্যায়ে 
দ্বাদশ ক্সোকে পণ্ড দাঁক্ষিণাত্যে স্থাপিত বলিয়া বার্ণত হইয়াছে। এ শ্লোকটি আমরা উদ্ধৃত কাঁরতোঁছ_ 

“নদীং গোদাবরীং চৈব সব্বমেবানূপশ্যতঃ। 
প্ঢুণ্ড্রাংশ্চ চোলান্‌ পাণ্ড্রাং*্চ কেরলান্‌॥” 


৩৫৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


..দৌখয়া গিয়াছেন। জেনারেল্‌ কানিংহাম্‌ সাহেব এ চীন পরিব্রাজকের লিখিত দিক্‌ ও দুরতা 
লইয়া পৌণ্ডরবদ্ধন কোথায় ছিল, তাহা নিরুপণ কারবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তান কিছ ইতস্ততঃ 
করিয়া আধুনিক পাবনাকে পোণ্ডরবন্ধন বাঁলয়া স্থির করিয়াছেন। পাবনা না হইয়া বাঙ্গালার 
প্রাচীন রাজধানী মালদহ জেলার অন্তর্গত: ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী পাণ্ডুয়া বাললে পোণ্ড্রবদ্ধনের 
প্রকৃত সংস্থান ঘটত। তারপর দশকুমারচারতে লেখা আছে, “অনদুজায় বিষাণবদর্মনে৷ দণ্ডচন্রুং 
চ পর্রাভযোগায় বিরোচেয়ং।” অর্থাৎ পঢ়ণ্ডরদেশ আক্রমণের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষাণবন্মণকে 
দণ্ড চক্র অর্থাৎ সৈন্যাদ দিতে ইচ্ছা কারয়াছি।* দশকুমারচারত আধ্দীনক সংস্কৃত গ্রন্থ। 
ং খত উক্তি কোন মোথল রাজার উক্ত, অতএব দশকুমার যখন প্রণীত হয়, তখনও 
গণ্ড্রেরোা [মিথিলার নিকটবাসী। 2 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, স্মৃতি, এ সকলের সময় হইতে অর্থাৎ আঁত 

“প্ব্বকাল হইতে দশকুমারচারত ও হিয়েল্থ্‌ সাঙের সময় পর্য্যন্ত পুশ্ড্রনামে প্রবল জাতি 

বাঙ্গালার পশ্চিমাংশে বাস কারিত। এক্ষণে বাঙ্গালায় বা বাঙ্গালার নিকট বা ভারতবর্ষের কোন 
প্রদেশে পদণ্ড্র নামে কোন জাতি নাই। এই পঢণ্ডজাতি তবে কোথায় গেল? 

সংস্কৃত শব্দে “ণ্ড” থাকিলে, বাঙ্গালার প্রচলত ভাষায় ড-কার, ড-কার হইয়া যায়। আর 

শীকার লুপ্ত হইয়া প্চব্বব্তাঁ হলবর্ণে চন্দ্াবন্দ;রূপে পাঁরণত হয়। যথা-ভাণ্ডের স্থলে 

ভাঁড় বণ্ডের ছুলে যাঁড়, শৃশ্ডের স্থলে শুড়। আর সংস্কৃত হইতে অপত্রংশপ্রাপ্ত হইয়া 

বাঃ পরিণত হইতে গেলে শব্দের র-কারাঁদর সচরাচর লোপ হয়; _যথা_তাগ্র স্থলে 

শামা, আম ছুলে আম ইত্যাদ। অতএব পুস্ড্র শব্দ লৌকিক ভাষায় চালত হইলে প্রথমে রেফ 

শীপ্ত করিয়া পৃণ্ড শব্দে পরিণত হইবে। তারপর যেমন ভাণ্ড স্থলে ভাঁড় হয়, শহণ্ড স্থলে 

5,3 তেমনি পন্ড ছলে পাড় পড়ো হইবে। পড়ো বাঙ্গালায় একটি সংখ্যায় প্রধান 

ত। 


| 

| আমরা প্র যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, এঁতরেয় ব্ৰাহ্মণে ও মন তে 
পণ্ডেরা অনার্যজাতর সঙ্গে গণিত হইয়াছে। অতএব পড়ো আর একটি অনার্য্যবংশোভ্ূত 
বাঙ্গালী জাতি। 


| শব্দের অপভ্রংশ এক প্রকার হয় না। প্রাচীন: ভাষার কোন শব্দ ভাষাত্তরে অপজ্রণ্ট হইয়া 
| প্রবেশ করিলে দুই তন রূপ ধারণ করে। এক সংস্কৃত "স্থান? শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় কোথাও 
| ৩ ঠাই। চলা শব্দ কথন জলদ 0 
| শর হয়, ভদ্র শব্দ রু য়, তল তন্তর হয়, তেমান পণ্ড স্থানবিশেষে ঢুণ্ডর 
হা জাতবাচক অৰ্থে” কৰন কথন বাঙালী শব্দের পরে একটা ঈকার বেশীর ভাগ যোগ 
করিয়া দিয়া থাকে; যেমন সাঁওতাল সাঁওতাল, গয়াল গয়ালী, দেশওয়াল হইতে দেশওয়ালশী। 
এইরূপ ঈকার যোগে প.শ্্র শব্দ প্ঢ়ণ্ডর হইয়া পণ্ডরীতে পারণত হয়। পুরপ্ডরী বলিয়া একাট 
' বহনসংখ্যক বাঙ্গালী জাঁত আছে, 'প্দপ্ড্রেরা এবং পটুড়োরা যদ অনার্য, তবে পণ্ডরীরাও 
অনার্যাজাতি। 
পোদ শব্দ পণ্ড শব্দ হইতে 'নম্পন্ন হইতে পারে। এবং পঢুণ্ড্র শব্দ হইতেই পোদ নাম 
[জান্ময়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয়। 
যে সকল কথা বলা গেল, তাহাতে বোধ হয় প্রতশীত জান্মিয়া থাকিবে যে, পড়ো, পঢণ্ডরী 
পোদ, তিনাট আদোঁ এক জাতি এবং তিনটি আঁদ প্রাচীন প্দণ্ড্রজাতির সম্তান। পরশ্ড্রের 
ছিল, অতএব বাঙ্গালী সমাজের ভিতর আর তিনটি অনার্ধজাতি পাওয়া যাইতেছে। 


ষষ্ঠ পারিচ্ছেদ_আর্য্য শদদ্র 


 পর্বপারচ্ছেদে আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছ, তাহাতে বোধ হয় ইহা স্থির হইয়াছে 
বার নহে আয করি উহ আমরা কয়টি উদাহরণ দিয়াহি, সকল 


৩৫৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


81181 ..____ 
কয়টি এক্ষণে বাঙ্গালী শদদ্র বলিয়া গাঁণত। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, 
বাঙ্গালী শদুদ্রে সকল না হউক, কেহ কেহ অনার্ধযবংশ। কেহ কেহ বাঁলতে পারেন যে, আমরা 
পরব্্বপাঁরচ্ছেদে যে সকল প্রমাণ 'দিয়াছি, তাহা সবগঢ়াল ছিদ্রশুন্য নহে। তাহা আমরা কতক 
স্বীকার কার, কিন্তু এক প্রমাণ অচ্ছিদ্র, অখণ্ডনীয় আছে। যেখানে বর্ণ ও আকৃতি আৰ্য্য 
জাতীয় নহে, সেখানে যে অনার্ধযশোণিত বর্তমান, তাহা 'িিশচিত। আমরা যে কয়টি উদাহরণ 
দিয়াছ, সকল কয় জাতি সম্বন্ধেই অন্যান্য প্রমাণের উপর এই আকারগত প্রমাণ 'বদ্যমান ; 
অতএব ওঁ কয়টি জাতির অনার্য্যত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া যাইতে পারে। 
আমরা মনে করিলে এরুপ উদাহরণ অনেক দিতে পাঁরিতাম। দিনাজপুর ও মালদহে 
পাল বা পিয়াদগের কথা লিখতে পাঁরতাম। পাঁলয়ারা ভাষায় বাঙ্গালী ও ধৰ্ম্মে হিন্দ, 
সুতরাং তাহারা বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য। কিন্তু তাহাদের আকার ও আচার অনার্যোযের ন্যায়। 
তাহারা কৃষ্ণকায়, খবর্বাকৃত, শুকর পালে এবং শুকর খায়। সুতরাং তাহাদিগের অনার্ধাত্বে 
কোন সংশয় নাই। মন্দ, মহাভারতাদির প্ীলন্দ জাতি বর্তমান পালাঁদগের পঢব্ব পুরুষ, এমন 
অনুমান কতদুর সঙ্গত, তাহা আমি এক্ষণে বালতে পারলাম না। 
কোন আধ্যবংশীয় জাতি যে শূকর পালন করিয়া জীবিকা নিব্্বাহ কাঁরবে, ইহা সম্ভব 
নহে। কেন না, শুকর আর্যশাস্ত্ানূসারে আঁত অপাবিন্র জন্তু ; বাঙ্গালাজয়কারশ আর্য্যেরা এ 
সকল ব্যবসায় যে অনার্যযাঁদগের হাতে রাখবেন, ইহাই সম্ভব। [িশেষ, শূকর বা শুকরমাংস 
আধ্চাদগের কোন কাজে লাগে না। যদ এইরুপে শুকরপালক জাতাঁদগকে অনার্য্য বলয়া 
স্থির করা যায়, তাহা হইলে দক্ষিণবাঙ্গালার কাওরারাও অনার্ধয বাঁলয়া বোধ হয়। কাওরা- 
1দগের জাতীয় আকারও অনার্য্যাদগের ন্যায় । কাওরারা কোন্‌ অনার্ধাজাতসম্ভূত, তাহা 
নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু কতকগুলে অনার্য জাতির সঙ্গে ইহাঁদিগের নামের সাদৃশ্য আছে। 
যথা-কোড়োয়া, খাড়োয়া, খাঁড়িয়া, কোর ইত্যাদি । কিরাত শব্দ প্রাকৃততে িরাও হইবে। করাও 
শব্দের অপজ্রংশে কাওরাও হওয়া অসম্ভব নহে। বাঙ্গালার উত্তরে কিরাতেরা করাত বা “করাস্ত 
নামে অদ্যাঁপ বর্তমান আছে। 
পাশ্চাত্তেরা বাগ্‌দরীদগকেও অনার্য্যবংশ বাঁলয়া ধারয়া থাকেন। বাস্তাবক বাগ্‌দীদিগের 
আকার ও বর্ণ হইতে অনার্য্যবংশ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। অনেকে বাগ্‌দী ও 
বাউরঁ এক আদম জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন। 
আমাদিগের এমত ইচ্ছা নহে যে, বাঙ্গালার হিন্দুজাতাদগের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ জাত 
অনার্ধবংশ, তাহা একে একে নিঃশেষ কারয়া ংসা কাঁর। বাঙ্গালার শ.দ্রীদগের মধ্যে 
অনেকাংশ যে অনার্য্যবংশ, ইহাই দেখান আমাদিগের উদ্দেশ্য। এবং পব্বপরিচ্ছেদে বে 
সকল উদাহরণ দিয়াছ, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী শদ্রের মধ্যে অনার্যযবংশ 
আতিশয় প্রবল। কিন্তু কেহ কেহ বালয়া থাকেন যে, শর মাত্রেই অনার্ধবংশ। প্রথম বর্ণ ভেদ 
উৎপত্তির সময়ে সকল শচুদ্রই অনার্ধ্য ছিল বোধ হয়। কিন্তু ক্রমে আর্যসম্তুত সঙকীর্ণ বর্ণ 
ও অসঙকীর্ণ আর্ধ্যবর্ণ যে এখন শদ্রের মধ্যে মিশিয়াছে, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। 
ছা সকল শদদ্রই অনার্য, এই কথার অমূলকতা প্রাতপাদন কাঁরতে এক্ষণে প্রবৃত্ত 
|| 


প্রথম, কে আর্য্য আর কে অনার্য্য, ইহা মীমাংসা কারবার দুইটি মাত্র উপায়। এক ভাষা, 
দ্বিতীয় আকার। দেখা যাইতেছে যে, কেবল ভাষার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার ভিতরে ইহার 
মীমাংসা হইতে পারে না। কেন না, সকল বাঙ্গালশ শদ্রই আর্য্যভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। 
তবে আকারই একমাত্র সহায় রাঁহল। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার কারতে হইবে যে, কায়স্থ 
প্রভীত অনেক শুদ্রের আকার আধ্য প্রকৃত। কায়স্থে ও ব্রাহ্মণে আকার বা বর্ণগত কোন বৈসদৃশ্য 
নাই। আকারে প্রমাণ হইতেছে, কতকগদীল শূদ্র আধর্ণবংশীয়। 

দ্বিতীয়, পূৰ্ব্বে অনদলোম প্রাতলোম বিবাহের .রশীতি ছল ; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যাকে, ক্ষত্রিয় 
বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পাঁরত। ইহাকে অনমলোম [বিবাহ বালত। এইরূপ অধগন্থজাতীয় 
পদ্রষ শ্রেষ্ঠজাতীয় কন্যাকে বিবাহ কারিলে, প্রাতলোম বিবাহ বলিত। ইহার [বাঁধ মন্বাদিতে 
আছে। যেখানে বিবাহ {বাধ ছিল, সেখানে অবশ্য বৈধ বিবাহ ব্যতীতও অসবর্ণ সংযোগে 


সম্তানাদি জল্মিত। তাহারা চতুবর্ণের মধ্যে স্থান পাইত না। মন: বাঁলয়াছেন, চতুর্বর্ণ ভিন্ন 
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হেয়ার বল যা কারার জিন না সাদি রা রর NY 


| 
3 


বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


— ১ ২২ ২ ঁঁিল ৯৯ 
পণ্চম বর্ণ নাই।* টাকাকার কুল্পদক ভট্ট তাহাতে লেখেন যে, সঙ্বীর্ণ জাঁতগণ অশ্বতরবৎ মাতা 
বা পিতার জাত হইতে ভিন্ন; তাহারা জাত্যন্তর বাঁলয়া তাহাঁদগের বর্ণত্ব নাই৷ এইরুপ 
অসবর্ণ পাঁরণয়াদতে কাহারা জন্মিত, তাহা দেখা যাউক। 
“ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়ামম্বন্ঠো নাম জায়তে। 
নিষাদঃ শদুদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতো॥” 
মনু, ১০ম অধ্যায়, ৮ শ্লোক। 

অর্থাৎ বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে অম্বজ্ঠের জন্ম, আর শূদ্রকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে 

বা পারশবের জন্ম। পুনশ্চ 
“শাদ্রাদারোগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমো নুণাং। 
বৈশ্যরাজন্যাবিপ্রাস; জায়ন্তে বর্ণ স্করাঃ॥৮” মন, ১০ম অ, ১২। 


অর্থাৎ বৈশ্যার গে শুদ্র হইতে আয়োগব, ক্ষাত্রয়ার গর্ভে শূদ্র হইতে ক্ষত্তা, আর ব্রাহ্মণ- 
কন্যার গর্ভে শুদ্র হইতে চণ্ডালের জন্ম। 

যে সকল ব্রাহ্মণাদ দ্বিজ অব্রত হইয়া পাঁতিত হয়, মন; তাহাদিগকে ব্রাত্য বলিয়াছেন। এবং 
ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, টয় ব্রাত্য এবং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে নীচজাতির উৎপাত্তর কথা 'লাখয়াছেন। 
মহাভারতে ত: শাসন পর্বে ব্রাত্যাদগকে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শদুদ্র হইতে জাত বলিয়া বাণত 
আছে। 

এই সকল সঙ্করবর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যমধ্যে স্থান পায় নাই, ইহা একরুপ নিশ্চিত। 
এবং ইহারা যে শদ্রাদগের মধ্যে স্থান পাইর়াছিল, তাহাও স্পষ্ট দেখা গিরাছে। আয়োগব বা 
ব্রাত্য এক্ষণে বাঙ্গালায় নাই; কখন ছিল কি না সন্দেহ; কেন না, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় কথন 

নাই ৷ কিন্তু চণ্ডালেরা বাঙ্গালায় আতশয়' বহুল; বাঙ্গালী শদ্রের তাহা একটি প্রধান 

ভাগ। টণ্ডালেরা অন্ততঃ মাতৃকুলে আর্ধযবংশীয়। বাঙ্গালায় শদ্রজাতি অনেকেরই সঙ্করবর্ণ; 
সঙ্করবর্ণ হইলেই যে তাহাদের শরীরে আর্য্যশোণিত, হয় পিতৃকুল, নয় মাতৃকুল হইতে আগত 
হইয়া বাঁহত হইবে, তাদ্বষয়ে সংশয় নাই। বাঙ্গালায় অন্বষ্ঠ আছে, তাহারা যে উভয় কুলে 

শষ আধ, তাহার প্রমাণ উপরে দেওয়া গিয়াছে। কেন না, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য উভয়েই 
বিশুদ্ধ আয্য। 

তৃতীয়, আমরা শেষ তিন পারচ্ছেদে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে উপলান্ধ হইতেছে যে, 
বাঙ্গালায় শদ্রমধ্যে কতকগুলি বিশুদ্ধ আর্য্যবংশায় এবং কতকগুলি আর্ষযে অনার্যোযে মিশ্রিত, 
পিত্মাতৃকুলের মধ্যে এক কুলে আধ, আর কুলে অনাধ্য। 

চতু্থতিঃ, কতকগঢ়ল শূদ্রজাত প্রাচীন কাল হইতে আধ্যজাতমধ্যে গণ্য, কিন্তু আধুনিক 
বাঙ্গালায় তাহারা শূদ্র বলিয়া পারচিত; যথা বাঁণক্‌। বাঁণকেরা বৈশ্য; তাহার প্রমাণ প্রাচীন 
সংস্কৃত গ্রন্থে পর্য্যাপ্ত পারমাণে পাওয়া যায়। বোধ হয়, কেহই তাহাদিগের বৈশ্যত্ব অস্বীকার 
করিবেন না। বাঙ্গালায় শত্রযমধ্যে যে বৈশ্য আছে, তাহার ইহাই এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ । 


সপ্তম পারিচ্ছেদ_স্থুল কথা$ 
বাঙ্গালী জাতুর উৎপাত্তির অন:সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা পাইয়াছ, তাহার 
কাঁরতেছি। 
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ভাষাবজ্ঞানের সাহায্যে ইহা গ্ছিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রধান 


* “্রাহ্মণঃ ক্ষাত্ৰয়ো বৈশ্যস্তরয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। 
চতুর্থ একজাতিস্তু শৃদ্রো নাস্তি তু পণ্মঃ]৮ 
মন্‌, ১০ম অধ্যায়, ৪1 
রা “পণ্চমঃ পুনবর্ণো নাস্ত। সঙ্কীর্ণজাতীনাং অশ্বতরবৎ মাতাঁপতৃজাতব্যাতারভ্তজাত্যন্তরত্বাং ন 
২1৮ 
$ বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, জৈচ্ঠ। 


৩৬১ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


জাতস্কল এক প্রাচীন আর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন । যাহার ভাষা আর্য্যভাষা, সেই আব্যবংশীয় 
বাঙ্গালীর ভাষা আর্ধ্যভাষা, এজন্য বাঙ্গালী আর্য্যবংশায় জাতি। 
কিন্তু বাঙ্গালী অমিশ্রিত বা বিশদুদ্ধ আর্য্য নহে। ব্রাহ্মণ আঁমাশ্রত এবং বিশুদ্ধ আর্য 
সন্দেহ নাই; কেন না, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপাত্ত ভিন্ন সঙ্করত্ব সম্ভবে না, সঙ্করত্ব ঘটিলে 
ব্রাহ্মণত্ব যায়। বিশদ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য সম্বন্ধে এরূপ হইলে হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
বাঙ্গালায় নাই বাঁললেই হয়। অতি অক্পসংখ্যক বৈদ্য ও বাঁণকৃগণকে বাদ ‘দলে দেখা যায় 
যে, বাঙ্গালী কেবল দই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শদদ্র। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ আৰ্য্য, বিনু শূদ্রদিগকে 
িশহদ্ধ আৰ্য্য, কি বিশুদ্ধ অনার্ধয বিবেচনা কারব, কি 'াশ্রত বিবেচনা কাব, ইহারই বিচার 
আমরা এতদূর বিস্তারিত কাঁরয়াছি। কেন না, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সংখ্যার শূদ্ুই 
প্রধান।* 
অননসন্ধানে ইহাও পাওয়া গিয়াছে বে, আর্েরা দেশান্তর হইতে বাঙ্গালায় আসয়াছলেন। 
রা গত উদ্যান মাদাম বে তাঁহারা, আসবার পূ বাঙ্ালায় বসতি 
নাঃ 


বিচারে পাওয়া গিয়াছে যে, আধেররা বাঙ্গালায় আসবার পুৰ্বে বাঙ্গালায় অনার্য্যাদগের 
বাস ছিল। তারপর দেখিয়াছি যে, সেই অনার্য্যগণ একবংশীয় নহে। কতকগুলি কোলবংশীয়, 
আর কতকগাল দ্রাবিড়বংশীয়। দ্রাবড়বংশের পূর্ব্বে কোলবংশীয়েরা বাঙ্গালার অধিকারা 'ছিল। 
তারপর দ্রাবড়বংশীয়েরা আইসে। পরে আর্ধ্গণ আসিয়া বাঙ্গালা আঁধকার কাঁরলে কোলীয় 
ও দ্রাবড়ী অনার্য্যগণ তাঁহাদগের তাড়নায় পলায়ন কারিয়া বন্য পাব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। 
কিন্তু সকল অনার্ধ্যই আর্ধে;র তাড়নায় বাঙ্গালা হইতে পলাইয়া বন্য ও পাব্কত্য দেশে 
আশ্রয় লইয়াছল, এমত নহে; আমরা দোখয়াছি যে, অনার্যগণ আর্যোযর সংঘর্ষণে পড়লে 
আয্যবধম্ম* ও আর্ধ্যভাষা গ্রহণ কাঁরয়া হিন্দুজাতি বালয়া গণ্য হইয়া হিন্দুসমাজভূক্ত হইতে 
পারে, হইয়াছিল ও হইতেছে। অতএব বাঙ্গালা শূদ্রাদগের মধ্যে এইরূপে হিন্দতপ্রাপ্ত অনার্য; 
থাকা অসম্ভব নহে। আছে কি না-_তাহার প্রমাণ খাঁজয়া দেখিয়াছি। 
য়াছ যে, বাঙ্গালা ভাষার এমন একটি ভাগ আছে যে, অনার্যযভাষাই তাহার মূল বালয়া 
বোধ হয়। আরও দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালী শুদ্রাদগের মধ্যে এমন অনেকগাঁল জাতি আছে যে, 
অনাধগণকে তাহাদের পব্বপুরুষ বালয়া বোধ হয়। 
পাঁরশেষে ইহাও প্রমাণ করা “গিয়াছে যে, বাঙ্গালী শুদ্রের কিয়দংশ অনার্যসম্ত হইলেও 
অপরাংশ আর্ধ্যবংশীয়। কেহ: বিশুদ্ধ আর্য্য, যেমন অচ্বষ্ঠ, কায়স্থ; কেহ আর্য্য অনার্য 
লি ॥ যেমন চণ্ডাল। 
এক্ষণে এই বাঙ্গালী জাত কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা আমরা বাঝয়াছি। প্রথম 
কোলবংশীয় অনার্য, তারপর দ্রাবিড়বংশয় অনার্য, তারপর আর্য; এই তিনে 'মাশয়া 
আধ্যানক বাঙ্গালী জাতির উৎপাত্ত হইয়াছে। রিল যাশযা ই 


হউক বা নৰ্ম্মান্‌ হউক যতগুনল জাতির সংমিশ্রণে ইংরেজ জাত প্রস্তুত হইয়াছে, সকলগনালই 
আৰ্য্যরংশাীয়। ১2 আট. 
অনার্য্য। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, ইংলশ্ডে টিউটন- ও নম্মান, জাতর র 
একত্রে মিশিয়াছে। পরস্পরের টিসি তি হই তাহাঁদগের 


নাই। মোটের উপর এক ইংরেজজাতি কেবল পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যাদগের 
বৰ্ণধাম্মত্বহেতু বাঙ্গালায় তিনটি পৃথক্‌ স্রোত শিয়া একটি প্রবল প্রবাহে পাঁরণত হয় নাই; 
আরযসম্তুত ব্রাহ্মণ অনাৰ্য্যসম্তুত অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ রাহয়াছেন। যাঁদ কোন 
স্থানে আর্য অনার্য বৈধ বিবাহ বা অবৈধ সংসর্গের দ্বারা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানে সেই 


* ৭১ সালের লোকসংখ্যাগণনায় স্থির হইয়াছে যে, বাঙ্গালার যে অংশে বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত, 
তাহাতে ৩০৬০০০০০ লোক বসতি করে-_তল্মধ্যে ১১ লক্ষ মার ব্রাহ্মণ । 
৩৬২ 


বিবিধ প্রবন্ধ__বাহবল ও বাক্যবল 


সধামশ্রণে উৎপন্ন সম্ভানেরা আর্য্য অনার্ধ্য হইতে আর একটি পৃথক: জাতি হইয়া রাহয়াছে। 
চণ্ডালেরা ইহার উদাহরণ। ইংরেজ একজাতি, বাঙ্গালীরা বহুজাতি। বাস্তাবক এক্ষণে 
যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বাঙ্গালা বলি, তাহাদিগের মধ্যে চাঁর প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য, 
দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দ? তৃতীয় আৰ্যযান্যার্য্য হিন্দ, আর [তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী 
মুসলমান। চারি ভাগ পরস্পর হইতে পৃথক্‌ থাকে। বাঙ্গালশীসমাজের নম্নস্তরেই বাঙ্গালী 


বাহুবল ও বাক্যবল* 


সামাজিক দুঃখ নিবারণের জন্য দুইটি উপায় মাত্র ইতিহাসে পাঁরকণীর্ত্তত বাহুবল ও 
বাক্যবল। এই দুই বল সম্বন্ধে আমার যাহা বলবার আছে, তাহা বালবার প্যব্বে সামাজিক 
দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছ বলা আবশ্যক। 

মনুষ্যের দুঃখের কারণ তিনাঁটঃ। (১) কতকগ্াল দুঃখ জড়পদার্থের দৌষগুণঘাটিত। 
বাহ্য জগৎ কতকগাল নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে; কতকগালি শাক্তকর্তৃক শাসিত হইতেছে। 
মনাষ্যও বাহ্য জগতের অংশ; সন নি EEE ini নৈসার্গক 

উল্লঙ্ঘন কারলে রোগাঁদতে কষ্ট ভোগ কাঁরতে হয়, ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইতে 
হয়, এবং নানাবিধ শারণীরক ও মানসিক দঃখভোগ কাঁরতে হয়। 

(২) বাহ্য জগতের ন্যায় অন্তর্জগংও আরও একাট মননয্যদ:ঃখের কারণ। কেহ পরশ্রী 
দেখিরা সুখী, কেহ পরশ্রীতে দুঃখী। কেহ ইন্দরয়সংযমে সুখী, কাহারও পক্ষে ইন্দররসংযম 
ঘোরতর দুঃখ । পাঁথবীর কাবাগ্রল্থসকলের, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্খই আধার । 

পর) অনাযাদঃখের তৃতীয় মুল, সমাজ। অন্য সংখা হইবার জন্য সমাজবন্ধ হয়; 

পরদ্পরের সহায়তায় পরস্পরে অধিকতর সুখী হইবে বলিয়া, সকলে মিলিত হইয়া বাস করে। 
ইহাতে বিশেষ উন্নাতসাধন হয় বটে, কিন্তু অনেক অমঙ্গলও ঘটে। সামাজিক দুঃখ আছে। 
দারিদ্র্য দুঃখ সামাজিক দুঃখ! যেখানে সমাজ নাই, সেখানে দারিদ্যু নাই। 

কতকগঢ়লৈ সামাজিক দ:ঃখ, সমাজ সংস্থাপনেরই ফল- যথা দারিদ্য। যেমন আলো হইলে, 
ছায়া তাহার আনুষঙ্গিক ফল আছেই আছে-_তেমান সমাজবদ্ধ হইলেই দারিপ্র্যাদ কতকগ্যীল 
সামাজিক দুঃখ আছেই আছে। এ সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ কখনও সম্ভবে না। কিন্ত 
আর কতকগ্লে সামাজিক দুখ আছে, তাহা সমাজের নিতাফল নহে; তাহা নিবার্ধা, এবং 
তাহার উচ্ছেদ সামাজিক উন্নতির প্রধান 'অংশ। সামাজিক মনষ্য সেই সকল সামাজিক দুঃখের 
উহা বহুকাল হইতে চো সেই চেষ্টার ইতহাস সভ্যতার ইতিহাসের প্রথা অংশ, 

বং সমাজনীতি ও রাজনীতি, এই দুইটি শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য । 

|: তবধ সামাজিক দুঃখ আমি কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা বুকাইতে চেষ্টা কারব। 
স্বাধীনতার হানি, একটি দ3ঃখ সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজে বাস কাঁরলে অবশ্যই স্বাধীনতার 
ক্ষত স্বীকার কাঁরতে হইবে, ষতগীল মনয্য সমাজসমূক্ত, আমি, সমাজে বাস করিয়া, ততগ্াল 
মননয্যেরই িয়দংশে অধীন- এবং সমাজের কর্তগণের বিশেষ প্রকারে অধীন। অতএব 
স্বাধীনতার হানি একটি সামাজিক নত্যদঃথ। 

একটি পরম সখ ৮১০২৮ জগদীশ্বর 
আমাদিগকে যে সকল শারণীরক এবং মানসিক ব্যাস্ত দিয়াছেন, তাহার আমাদের 


- * বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, জ্যৈষ্ঠ। 

+ আলোকছায়ার উপমাটি সম্পূর্ণ ও শ্যদ্ধ। বানাতে এ 
র্‌ কাঁরতে পারি যে, সে জগতে আলোকদায়ী সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নাই: ২ আলোক আছে, ছায়া 
| ৩:৭ আমরা এমন সমাজ মনে অনে করনা, করিতে পাবে, ১৮8৮৬ 
শিমু এই জগৎ আর এই সমাজ কেবল মনঃকাষ্পিত, অস্তিত্বশনন্য। 


৩৬৩ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


মানাসক ও শারীরিক সুখ । যাঁদ আমাকে চক্ষু দিয়া থাকেন, তবে যাহা ছু দোৌখবার আছে, 
তাহা দেখিয়াই আমার চাক্ষুষ সুখ। চক্ষু পাইয়া যদ আমি চক্ষন চিরম্টাদ্রত রাখলাম_তবে 
চক্ষু সম্বন্ধে আম চিরদ্খী। যদি আমি কখনও কখনও বা কোন কোন বস্তুসম্বন্ধে চক্ষু মুদ্রিত 
কারিতে বাধ্য হইলাম-_দৃশ্য বস্তু দোখতে পাইলাম না_তবে আম িয়দংশে চক্ষু সম্বন্ধে দুখী 
আম ব্দাদ্ববৃত্তি পাইয়াছি-বদীদ্ধর স্ফৃর্তিই আমার সুখ। যাঁদ আমি বাদ্ধর মাজ্জনে ও 
স্বেচ্ছামত পরিচালনে চিরানধিদ্ধ হই, তবে ব্দ্ধিসম্বন্ধে আম চিরদু্খণী। যাঁদ বুদ্ধির পারচালনে 
আমি কোন দিকে নিষিদ্ধ হই, তবে আমি সেই পরিমাণে বঢ়দ্ধিসম্বন্ধে দুখী । সমাজে থাকলে 
আমি সকল দৃশ্য বস্তু দেখিতে পাই না সকল দিকে বুদ্ধি পারচালনা কাঁরতে পাই না। মনুষ্য 
কাটিয়া বিজ্ঞান শাখিতে পাই না-_-অথবা রাজপরামধ্যে প্রবেশ করিয়া ?দদ্‌ক্ষা পরিতৃপ্ত করতে 
পার না। এগাল সমাজের মঙ্গলকর হইলেও, স্বান্দবাত্ততার নিষেধক বটে। অতএব এগুলি 
সামাজিক 'নিত্যদু৪খ। 

দারদ্রযের কথা পূর্বেই বািয়াছি। অসামাজিক অবস্থায় কেহই দাদ্র নহে_বনের ফল- 
মনল, বনের পশু, সকলেরই প্রাপ্য ; নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া, সকলেরই ভোগ্য। আহার্ষ্য, 
পেয়, আশ্রয়, শরীরধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার আঁধক কেহ কামনা করে না, কেহ 
আবশ্যকীয় করেনা, কেহ সংগ্রহ করেনা। অতএব একের অপেক্ষা অন্যে ধনী নহে, 
একের অপেক্ষা অন্যে কাছে কাজেই দরিদ্র নহে। কাজে কাজেই অসামাজিক অবস্থা দারদ্যশন্য। 
দারদ্য তারতম্যঘাটত কথা; সে তারতম্য সামাজকতার নিত্যফল। দারদ্য সামাঁজকতার 
নিত্য কুফল। 

সামাজকতার এই এক জাতীয় ফল৷ যতাঁদন মনুষ্য সমাজবদ্ধ থাকবে, ততাঁদন এ সকল 


নহে। সমাজের গাত বফাঁরলেই এ দ?ঃখ নিবারিত হইতে পারে। হিন্দঃসমাজ ভিন্ন 
অন্য সমাজে এ দুঃখ নাই। স্ব্রীগণ যে সম্পত্তির আধিকারিণ হইতে পারে না, ইহা বিলাতী 
সমাজের একটি সামাজিক দ:ঃখ; ব্যবস্থাপক সমাজের লেখনীনির্গত এক ছত্রে ইহা নিবার্য, 
অনেক সমাজে এ দুঃখ নাই। ভারতবধায়েরা যে স্বদেশে উচ্চতর রাজকাধেয নিযুক্ত হইতে 
পারে না, ইহা আর একটি নিবার্ধয সামাজিক দুঃখের উদাহরণ । 

যে সকল সামাজিক দুঃখ নিত্য ও আনবার্ধ্য, তাহারও উচ্ছেদের জন্য মন[ষ্য যত্ববান্‌ হইয়া 
থাকে। সামাজিক দরিদ্রতা নিবারণ জন্য যাহারা চোষ্টত, ইউরোপে, সোঁশয়ািস্ট, কম্যনিষ্ট্‌ 
প্রভাত নামে তাহারা খ্যাত। দ্বানযবর্ভিতার সঙ্গে সমাজের যে বিরোধ, তাহার লাঘব জন্য, মিল, 
“Liberty” নামক অপরবর্ধ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন_-অনেকের কাছে এই গ্রন্থ দৈবপ্রসাদ 
বাক্যস্বরূগ গণ্য। যাহা' অনিবার্য্য, তাহার নিবারণ সম্ভবে না; কিন্তু অনিবার্য্য দঃখও মাত্রায় 
কমান যাইতে পারে। যে রোগ সাংঘাতিক, তাহারও চিকিৎসা আছে-_যন্ত্রণা কমান যাইতে 
পারে। সঃতরাং যাহারা সামাজিক নিত্য দুঃখ নিবারণের চেষ্টায় ব্যস্ত, তাহাদিগকে বৃথা 
পাঁরশ্রমে রত মনে করা যাইতে পারে না। 

নিত্য এবং অপরিহার্য্য সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না, কিন্তু অপর সামাজিক 
দুঃখগুলির উচ্ছেদ সম্ভব এবং মন;ষ্যসাধ্য। সেই সকল দুঃখ নিবারণ জন্য মননষ্যসমাজ 

ব্যস্ত। মনুষ্যের ইতিহাস সেই ব্যস্ততার ইতহাস। 

বলা হইয়াছে, সামাজিক নিত্য দঃঃখসকল, সমাজ সংস্থাপনেরই অপারিহার্য্য ফল-_সমাজ 
হইয়াছে বাঁলয়াই সেগনুলি হইয়াছে। কিন্তু অপর সামাজিক দ:ঞখগনীল কোথা হইতে আইসে? 
সেগ্দাল সমাজের অপারহার্য্য ফল না হইয়াও কেন ঘটে? তাহার নিবারণ পক্ষে, এই প্রশ্নের 
মীমাংসা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। 

এগদাল সামাজিক অত্যাচারীজনত। বোধ হয়, প্রথমে অত্যাচার কথাটি বুঝাইতে হইবে 
নাহিলে অনেকে বলিতে পারিবেন, সমাজের আবার অত্যাচার কি? শক্তির আঁবাহিত প্রয়োগকে 
অত্যাচার বলি। দেখ, মাধ্যাকর্ষণাঁদ যে সকল নৈসার্গক শাক্ত, তাহা এক নিয়মে চলতেছে, 
তাহার কখনও আধিক্য নাই, কখনও অল্পতা নাই; াঁধবদ্ধ অনূল্পজ্ঘননয় নিয়মে তাহা 
চালতেছে। কিন্তু যে সকল শাক্ত মানুষের হস্তে, তাহার এরুপ স্থিরতা নাই। মন,ষ্যের হস্তে 
৩৬৪ 


বিৰিধ প্রবন্ধ__বাহবল ও বাক্যবল 


11 শাক্ত থাকলেই, তাহার প্রয়োগ বিহিত হইতে পারে এবং অবিহিত হইতে পারে। যে পরিমানে 
শক্তির প্রয়োগ হইলে উদ্দেশ্যাট সিদ্ধ হইবে, অথচ কাহারও কোন অনিষ্ট হইবে না, তাহাই 
বাহত প্রয়োগ। তাহার আঁতরিক্ত প্রয়োগ আঁবাহত প্রয়োগ । বারুদের যে শক্তি, তাহার 
বাহিত প্রয়োগে শুবধ হয়, আঁবাহত প্রয়োগে কামান ফাটিয়া যায়। শাক্তর এই আতিরিক্ত 
প্রয়োগই অত্যাচার । 

মন্ব্য শাক্তর আধার। সমাজ মননষ্ের সমবায়, সুতরাং সমাজও শক্তির আধার। সে 

শাক্তর বিহিত প্রয়োগে মনষ্যের মঙ্গল- দৈনন্দিন সামাজিক উন্নাত। অবিহিত প্রয়োগে 

সামাজিক দঃখ। সামাজিক শক্তির সেই আঁবাহত প্রয়োগ, সামাজিক অত্যাচার 
কথাটি এখনও পরিষ্কার হয় নাই। সামাজিক অত্যাচার ত বুঝা গেল, কিন্তু কে অত্যাচার 
? রি ৬পর অত্যাচার হয়? সমাজ মনুব্যের সমবায় । এই সমবেত মনমফ্যগণ কি 


চাহ্‌ 
আপনাদিগেরই উপর অত্যাচার করে? অথবা পরস্পরের রক্ষার্থে যাহারা সমাজবদ্ধ হইয়াছে, 
পরস্পরে উৎপাঁড়ন করে? তাই বটে, অথচ, ঠিক তাই নহে। মনে রাখিতে হইবে 
রই অত্যাচার; যাহার হাতে সামাজিক শক্তি, সেই অত্যাচার করে। যেমন গ্রহাদি 
জড়পিন্ডমাত্রের মাধ্যাকর্বণশক্তি কেন্দ্রনীহত, তেমনি সমাজেরও একটি প্রধান শক্তি, কেন্দর- 
নাহত। সেই শাক্ত- শাসনশাক্ত; সামাজিক কেন্দ্র_-রাজা বা সামাজিক শাসনকর্তৃগিণ। 
শমাজরন্মার জন্য, সমাজের শাসন আবশ্যক। সকলেই শাসনকর্তা হইলে, অনিয়ম এবং মতভেদ 
| হেতু শাসন অসম্ভব। অতএব শাসনের ভার, সকল সমাজেরই এক বা ততোধিক ব্যক্তির উপর 
নিহিত হইয়াছে। তাঁহারাই সমাজের শাসনশাক্তধর-সামাজিক কেন্দু। তাঁহারাই অত্যাচারী ৷ 
তাঁহারা মনুষ্য; মনষ্যমানেরই ভ্রান্তি এবং আত্মাদর আছে। ভ্রান্ত হইয়া তাঁহারা সেই! সমাজ- 
| পাতত শাসনশান্ত, শাসিতব্যের উপরে আবহিত প্রয়োগ করেন। আত্মাদরের বশীভূত হইয়াও 
তাঁহারা উহার আঁবহিত প্রয়োগ করেন। 
[ তবে এক সম্প্রদায় সামাজিক অত্যাচারীকে পাইলাম। তাঁহারা রাজপুর;ষ_অত্যাচারের 
| পাত্র সমাজের অবশিষ্টাংশ। কিন্তু বাস্তাবক এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী 1৬ 


রঃ 


 শ্াজের শাসনকর্তা, এবং ঘোরতর অত্যাচারী। পোপগণ ইউরোপের রাজা ছিলেন না, এক ‘বন্দন 
| ডুমির রাজা মান, কিন্তু তাঁহারা সমগ্র ইউরোপের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়া গিরাছেন। 
| প্রগার বা ইনোসেণ্ট্‌, দিও বা আদ্রয়ান ইউরোপে যতটা অত্যাচার করিয়া গগয়াছেন, দ্বিতীয় 


(রাজ্ঞী) কোন প্রকার অত্যাচারে ক্ষমতাশালী নহেন__শাসনশক্তি তাঁহার হস্তে নহে। এক্ষণে 
প্রকৃত শাসনশীক্ত ইংলণ্ডে সংবাদপন্রলেখকাঁদগের হস্তে। সুতরাং ইংলন্ডের সংবাদপন্রলেখকগণ' 
অত্যাচারী । যেখানে সামাজিক শাক্ত, সেইখানেই সামাজিক অত্যাচার । 


be অধিকাংশ অল্পাংশকে সমাজবাঁহচ্কৃত করিয়া দিবে-বা অন্য সামাজিক দণ্ডে পীড়িত কারবে। 
ডি ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার। ইহা অল্পাংশের উপর অধিকাংশের অত্যাচার বালয়া কথিত 
 হইয়াছে। 


৩৬৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


এদেশে আঁধকাংশের মত যে, কেহ 1হল্দঃবংশজ হইয়া বিধবার বিবাহ দিতে পারবে না বা 
কেহ হিন্দুবংশজ হইয়া সমুদ্র পার হইবে না। অক্পাংশের মত, বিধবার বিবাহ দেওয়া অবশ্য 
কর্তব্য এবং ইংলপ্ডদর্শন পরম ইন্টসাধক। কিন্তু যাঁদ এই অল্পাংশ আপনাদগের মতানুসারে 
কাৰ্য্য করে_বিধবা কন্যার বিবাহ দেয় বা ইংলণ্ডে যায়, তবে তাহারা আঁধকাংশকর্তৃকি সমাজ- 
বহিষ্কৃত হয়। ইহা আধকাংশকত্ক অজ্পাংশের উপর সামাঁজক অত্যাচার । 
ইংলণ্ডে আঁধকাংশ লোক খন৭ষ্উভক্ত এবং ঈশ্বরবাদী। যে অনীশ্বরবাদী বা খনীষ্টধর্মে 
ভাঁক্তশন্য, সে সাহস করিয়া সত রে লা ব্যক্ত কাঁরলে, নানা 
প্রকার সামাজিক পাড়ায় পীড়িত হয়। িল্‌ জন্মাবচ্ছিন্নে আপনার অভীক্ত ব্যক্ত কারতে 
সি না; ব্যক্ত না করিয়াও, কেবল সন্দেহের পাত্র হইয়াও, পাঁলরামেন্টে আভষেক-কালে 
অনেক বিবির হইয়াছিলেন। এবং মৃত্যুর পর অনেক গালি খাইয়াছিলেন। ইহা ঘোরতর 


as অত্যাচারী দুই শ্রেণীভুক্ত; এক, সমাজের শাস্তা এবং বিধাতৃগণ; দ্বিতীয়, 
সমাজের আঁধকাংশ লোক। ইহাদিগের অত্যাচারে সামাজিক দ; দুঃখের ভে সেই সকল 
সামাজক দুঃখ, সমাজের অবনতির কারণ। তাহার নিরাকরণ মনুষোর সাধ্য এবং অবশ্য কতব্য। 
শক কি উপায়ে, সেই সকল অত্যাচারের নিরাকরণ হইতে পারে? 

দুই উপায়; বাহ বল এবং বাক্যবল। 

বাহ্বল কাহাকে বাল, এবং বাক্যবল কাহাকে বাল, তাহা প্রথমে বুঝাইব। তৎপরে এই 
বলের প্রয়োগ ব্ডঝাইব। এবং এই দুই বলের প্রভেদ ও তারতম্য দেখাইব। 

কাহাকেও বদঝাইতে হইবে না যে, যে বলে ব্যাপ্র হরিণাঁশশ;কে হনন কাঁরয়া ভোজন করে, 
আর যে বলে অস্তালজ্‌ বা সেডান্‌ জিত হইয়াছল, তাহা একই বল; দুইই বাহুবল । আম 
{লাখতে লাখতে দৌখলাম, আমার সম্মুখে একটা টিকাঁটাক একটা মক্ষিকা ধারা খাইল 
িস্‌স্মিস্‌ হইতে আলেক্‌জণ্ডর্‌ রমানফ: পর্য্যন্ত যে যত সাম্রাজ্য স্থাপিত কারয়াছে_রোমান্‌ 
বা. মাকদনীয়, খল্স; বা খলিফা, রুস্‌ বা প্রস যান যে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত বা রক্ষিত 

তাঁহার বল, আর এই শ্মধার্ত িকাঁটাকর বল, একই বল_বাহুবল ৷ সুলতান 

মহম্মদ সোমনাথের মন্দির লঃঠ করিয়া লইয়া গেল-_আর কালামুখী মাঙ্জারী ইন্দ্র মূখে 
কারয়া পালাইল-উভয়েই বীর--বাহুবলে বীর। সোমনাথের মন্দিরে, আর আমার বন্রচ্ছেদক 
ইন্দুরে প্রভেদ অনেক স্বীকার কাঁরি;__কিন্তু মহস্মদের লক্ষ সোনকে, আর একা মাজ্জারীতেও 
প্রভেদ অনেক। সংখ্যা ও শরীরে প্রভেদ_বাঁ্যেয প্রভেদ বড় দোঁখ না। সাগরও জল 
শাশরবিন্দও জল। মহম্মদের বীর্ধ্য ও টিকাঁটীক বিড়ালের বীর্যা, একই বীর্য্য। দুইই 
বাহদবলের বীর্ধয। পৃথিবীর বীরপনরুষগণ ধন্য! এবং তাঁহাদিগের গৃণকীর্তনকারী হীতবৃত্ত- 
লেখকগণ-হেরডোটস্‌ হইতে কে ও কিগুলেক্‌ সাহেব পর্য্যস্ত__তাঁহারও ধন্য। 

কেহ কেহ বাঁলতে পারেন যে, কেবল বাহুবলে কখনও কোন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই 
কেবল বাহুবলে পাঁণপাত সেডান্‌ জিত হয় নাই_কেবল বাহনবলে নাপোলেয়ন্‌ বা 
বাঁর নহে। স্বীকার করি, কিছু কৌশল-_অর্থা ব্রাদ্িবল-_বাহ:বলের সঙ্গে সংযুক্ত না হইলে 
কার্যকারিতা ঘটে ন॥া কিন্তু ইহা কেবল মন্ষ্যবাঁরের কার্যে 'নহে-কেহ কি মনে কর যে, 
শিবনা কৌশলে কৌশলে িকাটাকি মাছি ধরে, কি বিড়াল ইদুর ধরে? ব্যাদ্ধবলের সহযোগ ভিন্ন বাহ 
বলের স্ফুর্ত্তি নাই_এবং বরাদ্ধ ব্যতীত জশবের কোন বলেরই স্ফর্তত নাই। 

অতএব ইহা স্বীকার কাঁরতে হইতেছে যে, যে বলে পশ-গ্রণ এবং মন:ব্যগণ উভরে প্রধানতঃ 
্বর্থসাধন করে, তাহাই বাহ;বল। প্রকৃত পক্ষে ইহা পশবল, কিন্তু কার্যে সব্বর্ষম, এবং 
সবই শেষ 'নিভ্পাত্তস্থল। যাহার আর কিছুতেই নিষ্পান্ত হয় না তাহার নিষ্পান্ত 
বাহংবলে। এমনি নাই যে, ছরিতে কাটা যায় নাএমত পর নাই যে, আঘাতে ভাঙ্গে 
না। বাহুবল ইহজগতের উচ্চ আদালত--সকল আপণীলের উপর আপীল এইখানে ; ইহার 
উপর আর আপনল নাই। বাহূবল_পশর বল; কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপি িয়দংশে পশ্য, এজন্য 
বাহুবল মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন। 

“কিন্তু গশগ্াণের বাহুবলে এবং মনুষ্যের বাহুবলে একট; গুরুতর প্রভেদ আছে। পশু 
গণের বাহুবল নিত্য ব্যবহার করিতে হয়-নষোর বাহুবল 'নত্য ব্যবহারের প্রয়োজন নাই! 
৩৬৬ 


০ 


বিবিধ প্রবন্ধ-__বাহতবল ও বাক্যবল 


৬ ৮ 
ইহার কারণ দুইাটি। বাহদবল অনেক পশুগণের একমাত্র উদরপুর্ত্তির উপায়। দ্বিতীয় কারণ, 
| লা। এবং সমাজবদ্ধ নহে বলিয়া বাহ বলপ্রয়োগের প্রয়োজন নিবারণ করিতে পারে না। 
উপন্যাসে কথিত আছে যে, এক বনের পশ্ুগণ, কোন সিংহ কর্তৃক বন্য পশুগণ নিত্য হত 
হইতেছে দোখয়া, সিংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত কারল যে, প্রত্যহ পশুগণের উপর পাঁড়ন কারবার 


মন'য্য বদ্ধ দ্বারা বনঝেতে পারে যে, কোন্‌ অবস্থায় বাহুবল প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা । এবং 
শঙ্খলের দ্বারা তাহার নিবারণ কাঁরতে পারে। রাজা মাত্রই বাহুবলে রাজা, কিন্তু 
নিত্য বাহদবলপ্রয়োগের দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রজাপাড়ন কারতে হয় না। প্রজাগণ দেখিতে পায় 
যে, এই এক লক্ষ সৈনিক গ্.রুষ রাজার আজ্ঞাধীন; রাজাজ্ঞার বিরোধ তাহাদের কেবল ধ্বংসের 
কারণ হইবে৷ অতএব প্রজা বাহুবল প্রয়োগ-সন্ভাবনা দেখিয়া, রাজাজ্ঞাবরোধী হয় না। 
বাহনবলও প্রযুক্ত হয় না। অথচ বাহুবল প্রয়োগের যে উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হয়। এ দিকে 
এই এক লক্ষ সৈন্য যে রাজার আজ্ঞাধান, তাহারও কারণ প্রজার অর্থ: অথবা অনগ্রহ। প্রজার 
অর্থ যে রাজার কোষগত বা প্রজার অন্গ্রহ যে তাঁহার হস্তগত, সেটুকু সামাজিক নিয়মের 
ফলি। অতএব এস্ছলে বাহুবল যে প্রযুক্ত হইল না, তাঁহার মুখ্য কারণ মনুষ্যের দরদৃষ্টি, গৌণ 
কারণ সমাজবন্ধন। 
| আমরা এ প্রবন্ধে গৌণ কারণটি ছাড়িয়া দিলেও দিতে পাঁর। সামাজিক অত্যাচার যে বে 


বলে নিরাকৃত হয়, তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত। সমাজনিবদ্ধ না হইলে সামাজিক 
অত্যাচারের আস্তত্ব নাই। সমাজবন্ধন সকল সামাজিক অবস্থার নিত্য কারণ। যাহা নিত্য কারণ, 
'িকতির কারণান-সন্ধানে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। 

বুঝতে পারা গিয়াছে যে, এইরূপ কাঁরলে আমাদগের শাসনের জন্য বাহুবল প্রযুক্ত 
হইকে_এই বিশ্বাসই বাহুবল প্রয়োগ নিবারণের মূল। কিন্তু মনুষ্যের দূরদষ্টি সকল সময়ে 


ঈমান নহে--স্কল সময়ে বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা করে না। অনেক সময়েই যাঁহারা সমাজের 
মধ্যে তীক্ষমদুষ্টি, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, এই এই অবস্থায় বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনা 

ইহারা অন্যকে সেই অবস্থা বুঝাইয়া দেন। লোকে তাহাকে বুঝে । বুঝে যে, যাঁদ আমরা 
এই সময়ে কর্তব্য সাধন কার, তবে আমাদিগের উপর বাহ;বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা। বুঝে যে, 
 শাহবল প্রয়োগে কতকগুলি অশুভ ফলের সন্ভাবনা। সেই সকল অশুভ ফল আশঙ্কা কারয়া 
| যাহারা বিপরীত পথগামী, তাহারা গন্তব্য পথে গমন করে। 


অতএব যখন সমাজের এক ভাগ অপর ভাগকে পীঁড়ত করে, তখন সেই পণড়ন নিবারণের 
দুইটি উপায়। প্রথম, বাহুবল প্রয়োগ । যখন রাজা প্রজাকে উৎপাঁড়ন করিয়া সহজে নিরস্ত 
ইয়েন না, তখন প্রজা বাহুবল প্রয়োগ করে। কখনও কখনও রাজাকে যাঁদ কেহ ব্যঝাইতে 
পারে যে, এইর্‌প উৎপড়নে প্রজাগণ কর্তৃক বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা, তবে রাজা অত্যাচার 
হইতে নিরস্ত হয়েন। 

ইংলপ্ডের প্রথম চাল*স্‌ যে প্রজাগণের বাহুবলে শাসিত হইয়াছলেন, তাহা সকলে অবগত 
্‌ আছেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জেম্‌স্‌, বাহুবল প্রয়োগের উদ্যম দেখয়াই দেশ পরিত্যাগ 
৷ কিন্তু এরূপ বাহুবল প্রয়োগের প্রয়োজন সচরাচর ঘটে না। বাহুবলের আশাচ্কাই 
 ষথেষ্ট। অসীম প্রতাপশালশ ভারতীয় ইংরেজগণ যদি বুঝেন যে, কোন কাধে প্রজাগণ 
 আস্ষ্ট হইবে, তবে সে কায হস্তক্ষেপ করেন না। ১৮৫৭।&৮ সালে দেখা গিয়াছে, 
ভারতীয় প্রজাগণ বাহ বলে তাঁহাদিগের সমকক্ষ নহে। তথাপি প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরাক্ষা 
রক লহে। অতএব তাঁহারা বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা দেখিলে বাঞ্ছিত পথে গাঁত 
করেন না। 

অতএব কেবল ভাবী ফল বুঝাইতে পারলেই, বিনা প্রয়োগে বাহুবলের কার্য্য 1সদ্ধ হয়। 
এই প্রবৃত্তি বানিবাতিদায়িনী শাঁক্ত আর একটি দ্বিতীয় বল। কথায় বুঝাইতে হয়। এই জন্য 
আম ব্ক্যবল নাম 'দিয়াছি। 
এই বাক্যবল.আতিশয় আদরণীয় পদার্থ। বাহুবল মনযব্যসংহার প্রভাত বাবধ অনিষ্ট 

৩৬৭ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 
সাধন করে, কিন্তু বাক্যবল বিনা রক্তপাতে, বিনা অন্ত্রাঘাতে, বাহুবলের কার্য্য সিদ্ধ করে। 
অতএব এই বাক্যবল কি, এবং তাহার প্রয়োগ লক্ষণ ও বিধান কি প্রকার, তাহা বিশেষ প্রকারে 
হওয়া কর্তব্য। বিশেষতঃ এতন্দেশে। অস্মদ্দেশে বাহুবল প্রয়োগের কোন 
সম্ভাবনা নাই_বর্তমান অবস্থায় অকর্তব্ও বটে। সামাজিক অত্যাচার নিবারণের বাক্যবল 
একমাত্র উপায়। অতএব বাক্যবলের বিশেষ প্রকারে উন্নাতর প্রয়োজন। 
বস্তুতঃ বাহদবল অপেক্ষা বাক্যবল সব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্য্যন্ত বাহুবলে পাঁথবীর কেবল 
অবনাতুই সাধন করিয়াছে--বাহা কিছ উন্নতি, ঘটিয়াছে, তাহা বাক্মবলে। নতার যাহা 


সমাজের কখনও এক কালে কোনো বিশেষ সদনজ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তবে সে সংকার্য্য অবশ্য 
অন্ষ্ঠিত হয়। এই সংপথে জনসাধারণের প্রবৃত্তি কখনও কখনও জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত 
ঘটে না। সাধারণ মনুয্যগণ অজ্ঞ, চিন্তাশীল ব্যাক্তগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। সেই . 
শক্ষাদায়িনী উপদেশমালা যাঁদ যদ যথাবহিত বলশালিনী হয়, তবেই তাহা সমাজের হদয়মঙ্গমতা 
হয়। যাহা সমাজের একবার হৃদ্‌গত হয়, সমাজ আর তাহা ছাড়ে না--তদন্জ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। 
উপদেশবাক্যবলে আলোড়িত সমাজ বিপ্লত হইয়া উঠে। বাকাবলে এইরূপ সাদ্‌শ সামাজিক 
ইস্ট সাধিত হয়, বাহুবলে তাদৃশ কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। 

মুসা, ইসা, শাক্যাঁসংহ প্রভৃতি বাহুবলে বলী নহেন-_বাক্যবীর মান্ন। কিন্তু ইসা, শাক্য- 
সিংহ প্রস্তুতির "দ্বারা পাথবণীর যে ইন্ট সাধিত হইয়াছে, বাহমবলবীরগণ কর্তৃক তাহার শতাংশ 
নহে। বাহুবলে যে কখনও কোন সমাজের ইষ্ট সাধন হয় না, এমত নহে । আত্মরক্ষার জন্য 
বাহনবলই শ্রেষ্ঠ। আমোরকায় প্রধান উন্লাতিসাধনকর্তণ বাহ;বলবীর ওয়াশংটন্‌ 
ডিনার লয় দরজা ওত আহা 
দগণীতর প্রধান কারণ_বাহ বলের অভাব। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে, দেখা যাইবে 
যে, বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলেই জগতের ইন্ট সাধিত হইয়াছে। বাহুবল পশুর বল--বাক্যবল 
মনদষ্যের বল। কিন্তু কতকগুলা বাকিতে পারলে বাক্যবল হয় না।--বাক্যের বলকে আশি বাকা- 
বল বালতোঁছ না। বাক্যে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহারই বলকে বাক্যবল বাঁলতোঁছ। 
চিন্তার দ্বারা জাগাঁতক তত্বসকল মনোমধ্য 'হইতে উদ্ভূত করেন-বক্তা তাহা বাক্যে লোকের 
হৃদয়গত করান। এতদুভয়ের বলের সমবায়কে বাক্যবল বাঁলতোছ। 

অনেক সময়েই এই বল একাধারে হত কখন কখন বলের আধার পথকৃডৃত। এক 
হউক, পৃথকৃভূত হউক, উভয়ের সমবায়ই বাকাবল। 


(অসম্পূর্ণ) 
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বাঙ্গালা ভাষা 

লাখবার ভাষা 
প্রায় সকল দেশেই 'লাখত ভাষা এবং কাঁথত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালী 
টড পা তাঁহারা একজন লপ্ডনী কক্‌নশ বা একজন কৃষকের কথা সহজে 


পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেক দন বাস করিয়া বাঙ্গালীর সাহত কথাবার্তা কাহতে 
2 তাঁহারা প্রায় একখানও বাঙ্গালাগ্রল্থ বুঝিতে পারেন 


১ ব্কার্শন, ১২ ১২৮৫, জ্োষ্ঠ। 
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রি 2 


বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালা ভাষা 


না। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃতে ও প্রাকৃত, আদৌ বোধ হয়, এইরুপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই 
ত আধ্বানক ভারতবষাঁয় ভাষাসকলের উৎপা্ত। 
বাঙ্গালার 'লাঁখত এবং কাঁথত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা: যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে 
গেলে; কিছ, কাল পনের দুইটি পৃথক ভাবা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একাঁটর নাম সাধুভাষা ; 
অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি [লাখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কাহিবার ভাষা । পদুস্তকে প্রথম 
ভাষাটি ভিন, দিতাীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষায় অপ্রচালত সংস্কৃত শব্দ- 
সকল বাঙ্গাল 'ক্রয়াপদের আদিম রুপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, . 
সাধভাষায় প্রবেশ কারবার তাহার কোন আঁধকার ছিল না। লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, 
আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহ। অপর ভাষা সে দিকে না গিয়া, যাহা সকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যরহার 
করে। 
গদ্য* গ্র্থাদতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পস্তকপ্রণয়না 
সংল্কৃত ব্যবসার দগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা 
গ্রথ প্রণন্ননে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না। যাহারা ইংরোজতে 
পণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালা {লিখতে পাঁড়তে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য কাঁরতেন। সুতারং 
বাঙ্জালায় রচনা ফোঁটা-কাটা অনং্বারবাদশীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের 
গোঁরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বডঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব ; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী 
৭ মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না বাড়ূক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পারলেই অলঙ্কার 
পারার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্ত্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সমন্দর হউক বা না হউক, দনবেরবোধ্য 
সংস্কৃতবাহ,ল্য থাকিলেই রচনার গোরব হইল । - 
এইর,প সংস্কতপ্রিয়তা এবং সংস্কতানকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, 
্রীহীন, দব্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রাহল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই 
বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত কারিলেন। তানি ইংরেজিতে স্মাশক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত 
ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং ব্ুঝিয়াছিলেন। তানি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই 


সেই দিন হইতে সাধ্ভাষা, এবং অপর ভাষা, দুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন 
হইতে লাগল, ইহা দেখিয়া সংস্কৃতবাবসায়ীরা 'জবালাতন হইয়া উঠলেন; অপর ভাষা, 
তাহাদিগের বড় ঘণ্য। মদ্য, মরগণী, এবং টেকচাঁদশ বাঙ্গালা এককালে প্রচালত হইয়া ভট্টাচার্য্য 
গোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত 
হইয়াছেন। এক দল খাঁটি সংস্কৃতবাদশ-যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার 
হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগা। অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকাঁচ 
বাঙ্গালা নহে। উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব না। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে 

ত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কার্ধা সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, 
তাহাই বাঙ্গালা ভাষা--তাহাই গ্রল্থাদির ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যাক্তি এক্ষণে 
এই সম্প্রদায়ভূক্ত। আমরা উভয় সম্প্রদায়ের এক এক ম.খপা্রের উক্তি এই প্রবন্ধে সমালোচিত 
কারয়া স্থুল বিষয়ের মামাংসা করিতে চেষ্টা করিব। 

সংস্কতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপান্রস্বরূপ আমরা রামগাঁত ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গ্রহণ কাঁরতোঁছ। 


HEM 


* পদ্য সম্বন্ধে ভি তি ভা উন ভা 
চবনও হইতেছে। বোধ হয়, আজি কালি সংস্কত লম বাজালয পদো গর্ব তোক থা ফিকহ রত 


{ল্য শ্রেষ্ঠ, এবং সভ্যতার উন্নতি পক্ষে পদ্যাপেক্ষা গদাই কার্যাকরণ। অতএব পদোর শীত ভিন্ন 
হইলেও, এই প্রবন্ধের প্রয়োজন কিল না। 
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বাঁঙকম রচনাবলী 
8:১২: ____ 
বিদ্যাসাগর প্রভাত মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডত থাকিতে আমরা ন্যায়রত্র মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের 
মনখপান্রস্বরুপ গ্রহণ কারিলাম, ইহাতে সংস্কৃতবাদশীদগের প্রাত বকছ অবিচার হয়, ইহা ভামরা 
স্বীকার কার। ন্যায়রত্র মহাশয় সংদ্কতে স্দাশক্ষিত, কিন্তু ইংরোজ জানেন না- পা্চান্ত 
সাহত্য তাঁহার নিকট পাঁরচিত নহে। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা সাহত্যাবষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি 
বিদ্যার একট, পারচয় দিতে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছ লোক হাসাইয়াছেন।* আমরা সেই 
গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ কারতোঁছ যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অন: যে সুফল জন্মে, নায়রস্ব 
মহাশয় তাহাতে বাঁণ্চত। যান এই জনুফলে বাণত, বিচাৰ্য্য বিষয়ে তাঁহার মত তাঁহার নজর 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক গোঁরব প্রাপ্ত হইবে, এমত বোধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সকল 
মংস্কৃতবাদী পাঁণ্ডতাদগের মত অধিকতর আদরণীয়, তাঁহারা কেহই সেই মত, জ্বপ্রণীত কোন 
গ্রন্থে লীপবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সতরাং তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লেখ কারতে আমরা 
সক্ষম হইলাম না। ন্যায়রত্ব মহাশয় স্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যাবষয়ক প্রস্তাবে আপনার মত?ল 
লাপবদ্ধ কারয়া রাখয়াছেন। এই জন্যই তাঁহাকে এ সম্প্রদায়ের মুখপান্রস্বরূপ ধাঁরতে হইল। 
তিনি “আলালের ঘরের দুলাল” হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত কারয়া লিখিয়াছেন যে, «এক্ষণে জিজাস্য 
এই যে, সব্্বাবধ গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শস্বরূপ হইতে পারে কি না?__আমাদের 

য় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল বল, হদুতোমপেচা বল, মৃণালিনী বল_ পক্জী 
বা পাঁচু জন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ কাঁরতে পাঁি_কিন্তু পতাপয্রে একত্র বাঁসয়া 
অসংকুঁচিতমদখে কখনই ও সকল পাঁড়তে পার না। বর্ণনীয় বিষয়ের লঙ্জাজনকতা উহা পাঁড়তে 
না পারিবার কারণ নহে, এ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গন্রুজনসমক্ষে উচ্চারণ 

লজ্জা বোধ হয়। পাঠকগণ! যাঁদ আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের প.স্তকানক্ব্ণচনের ভার 
হয়, আপনারা আলাল! ভাষায় লাখত কোন প্স্তককে পাঠ্যর্পে নিন্দেশ কাঁরতে পারবেন 
[িঃ_বোধ হয়, পারিবেন না। কেন পারিবেন না?- ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বালিবেন 
যে, ওরুপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয়, এবং উহা সব্বসমক্ষে পাঠ কারতে লজ্জা বোধ হয় 


সৰ্ব বধ পাঠকের পক্ষে উপযন্তে লহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে 


ও কুমড়ার খাট্রা মখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগর রচনা 
শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পাঁরবর্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরাবধ রচনা 
শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক ।” 


গ্যারক্ মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা পাত্রে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন করা কর্তব্য; 
প্রচালত ভাষায় কথাবার্তা হইতে পারে না। এই আইন চাললে বোধ হয়, ইহার পর শুনিব যে, 
॥ মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বালবে, “হে মাতঃ খাদ্যং দোহ মে” এবং ছেলে বাপের 
কাছে জঃতার আবদার কারবার সময় বলিবে, “ছিনেয়ং পাদ;কা মদীয়া”। ন্যায়রত্ব গহাশয় 
কলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার কাঁরতে লজ্জা বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ 
বিবেচনা করেন না, ইহা শুনিয়া তাঁহার ছারাদিগের জন্য আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। বোধ 
হয়, তিনি স্বাঁয় ছারগণকে উপদেশ দিবার সময়ে লক্জাবশতঃ দেড়গজণ সমাসপরন্পরা বিন্যাসে 
মাথা ঘুরাইয়া দেন। তাহারা যে এবধাবধ শিক্ষায় অধিক বিদ্যা উপাক্জন করে, 


* যে, যে গ্রন্থ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার বিদ্যা নাই, সেই গ্রন্থে ও সেই বিদ্যায় বিদ্যাবন্তা দেখান, 
বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বরূপ হইয়াছে। “যান একছর সংস্কৃত কখন 
পড়েন নাই, [তান ঝাড় ঝাঁড় সংস্কৃত কবিতা তুলিয়া স্বাঁয় প্রবন্ধ উদ্জবল করিতে চাহেন; যিনি এক 
বর্ণ ইংরেজি না, ‘বিচার 


নি ও তন লাইন বড় বড় প্রল্থ হইতে অসংলগ্ন কোটেশান করিয়া হাড় জনালান। এ সকল 
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বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালা ভাষা 


এমত বোধ হয় না। কেন না, আমাদের স্থল ব্দাদ্ধতে ইহাই উপলাদ্ধ হয় যে, যাহা বুঝিতে 
না পারা যায়, তাহা হইতে কিছ শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল 
ভাষাই শক্ষপ্রদ। ন্যায়রত্র মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, 
তাহা আমরা অনেক ভাঁবয়া স্থির করিতে পারলাম না। বোধ হয়, বাল্যসংসকার ভিন্ন আর 
কিছই সরল ভাষার প্রতি তাঁহার বাঁতরাগের কারণ নহে॥ আমরা আরও বিস্মিত হইয়া 
দোখলাম যে, {তানি স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালাসাহিত্যাবষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাও সরল 
প্রচলত ভাষা। টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ 


ন্যায়রন্র মহ।শয়ের মত সমালোচনায় আর আঁধক কাল হরণ কারবার আমাদগের ইচ্ছা নাই। 
আমরা এক্ষণে সথশাক্ষত অথবা নব্য সম্প্রদায়ের মত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই সম্প্রদায়ের 
সকলের মত একর,প নহে। ইহার মধ্যে এক দল এমন আছেন যে, তাঁহারা কিছু বাড়াবাড়ি 
তে প্রত্ুত। তন্মধ্যে বাবদ শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত বংসর কালকাতা িভিউতে বাঙ্গালা 
ভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ 'লাখয়াছিলেন। প্রবন্ধাট উৎকৃষ্ট। তাঁহার মতগ্রলি অনেক চলে 
সংসঙ্গত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশী গিয়াছেন। বহুবচন জ্ঞাপনে গণ 
শব্দ ব্যবহার করার প্রতি তাঁহার কোপদৃণ্টি। বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ [তানি মানেন না। পৃথিবী 
মে বাঙ্গালায় স্রটীলঙ্গবাচক শব্দ, ইহা তাঁহার অসহা। বাঙ্গালুয় -সান্ধ তাঁহার চক্ষঃশুল। 
বাঙ্গালায় তান 'জনৈক' লাখতে দিবেন না। ত্ব প্রতায়ান্ত এবং য প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করিতে 
না। সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা_একাদশ বা চত্বারংশং বা দুই শত ইত্যাদি 
বাঙ্গালায় ব্যবহার কারতে দিবেন না। ভ্রাতা, কল্য, কর্ণ, স্বর্ণ, তাম, পর, মস্তক, অশ্ব ইত্যাদি 
শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার কাঁরতে দিবেন না। ভাই, কাল, কাণ, সোণা, কেবল এই সকল 
মন্দু ব্যবহার হইবে। এইরূপ তিনি বাঙ্গালাভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য কারয়াছেন। তথাপি 
তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে অনেকগুলিন সারগর্ভ কথা বাঁলয়াছেন। বাঙ্গালা 
লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা। - 
শ্যামাটরণবাব। বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ বধ প্রথম, সংস্কৃত- 
মংলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা-গূহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই। 
দ্বিতীয়, সংস্কতমূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হা নাই। যথা_জল, মেঘ সর্য্য। তৃতীয়, যে 
সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ 1 7 2 
প্রথম শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রুপান্তরত প্রচলিত সংদ্কৃতমূলক শব্দের 
কোন স্থানেই অরুপান্তারত মুল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে, যথা 
মাথার পাঁরবর্ত্তে মস্তক, বামনের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাঁদ ব্যবহার করা কর্তবা নহে।. আমরা 
যে, এক্ষণে বামনও যেমন প্রচলিত, ব্রাহ্মণ সেইরূপ প্রচলিত। পাতাও যেরূপ, প্রচলিত, 
পত্র ততদুর না হউক, প্রায় সেইরুপ প্রচলিত। ভাই যেরুপ প্রচলিত, ভ্রাতা তত্দ্‌র না হউক, 
প্রায় সেইর্‌প প্রচালত। যাহা প্রচাঁলত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই এরং উচ্ছেদ 
সম্ভবও নহে। কেহ যত্ন করিয়া মাতা, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ, তাস বা মস্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালা 
ভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। আর বহিচ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা 
দেশে কোন্‌ চাষা আছে যে, ধান্য, পঢচ্করিণণী, গৃহ বা মন্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না। 
যাঁদ সকলে বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি -বধাহ*? বরং ইহাদের পারত্যাগে ভাষা 
কতক হইল 
সার কতকগুলি এমত শব্দ আছে যে, তাহাদের রুপান্তর ঘটিয়াছে আপাতত বোধ হয়, 
বাস্তবিক রুপান্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য. ঘটিয়াছে।. সকলেই উচ্চারণ 


৩৭১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


কাল 
করে “খেউারি” কিন্তু ক্ষৌরী লিখলে সকলে বুঝে যে, এই সেই “খেউীর” শব্দ। এ স্থলে 
ক্ষৌরণকে পরিত্যাগ কাঁরয়া খেউার প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই। বরং এমত স্থলে ] 
সংস্কৃত রুপাট বজায় রাখলে ভাষার স্থায়িত্ব জন্মে। সন্তু এমন অনেকগুলি শব্দ অ 
তু বালাবারর বোধগম্য নহে-_তাহার অপভ্রংশই প্রচালত 
এবং সকলের বোধগম্য। এমত স্থলেই আদম রূপ কদাচ ব্যবহার্য নহে। 

যদিও আমরা এমন বাঁল না যে, “ঘর” প্রচলিত আছে বালয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ করিতে 
হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে; কি মরা 
এমত বাঁল যে, অকারণে ঘর শব্দের পারবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পাঁরবর্তে মস্তক, রণে 
পাতার পারবর্তে' পত্র এবং তামার পাঁরবর্তে তাম ব্যবহার উচিত নহে। কেন না, ঘর থা, 
পাতা, তামা বাঙ্গালা; আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তামু সংস্কৃত। বাঙ্গালা লিখতে গিয়া অকার 
বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ 
৯5882 টাও তেজসক হয়। “হে ভা” বালা ৰ ডাকে, 


অতএব অমর জতা শব্দ ইয়া দিতে চাই না বট, রর তির 
কারতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে 
উপকার হয়। “ভ্রাতৃভাব” এবং “ভাইভাব”, “ভ্রাতৃত্ব” এবং “ভাইাগরি” য় 
নিবাস বাদি বা রাখা উচিউ। ওই গুলে বালিতে হয় বে, অ আজও 
অকারণে প্রচালত বাঙ্গালা ছাঁড়য়া সংস্কৃত ব্যবহারে, ভাই ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাতৃ শব্দের ব্যবহারে 
অনেক লেখকের ?বশেষ আননুরাক্ত আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, 
ইহাই তাহার কারণ। 
দ্বতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না হইয়াই বাঙ্গালায় প্রচলিত 
আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছ বালিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ যে সকল শব্দ 
সংস্কৃতের সাঁহত সম্বন্ধশুন্য, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগ্ভ 
এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন কাঁর। সংস্কৃতপ্রিয় লেখকাঁদগের অভ্যাস যে, এই 
শ্রেণীর শব্দ সকল তাঁহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে সকল 
শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাঁদগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আমরা আর দেখ না। 
যাঁদ কোন ধনবান ইংরেজের অর্থভাণ্ডারে হালি এবং বাদশাহী দুই প্রকার মোহর থাকে, এবং 
সেই ইংরেজ যদ জাত্যাভমানের বশ হইয়া বাবর মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া, ফার্স লেখা 
মোহরগ্দীল, ফোলয়া দেয়, তবে সকলেই সেই ইংরেজকে ঘোরতর মুর্খ বলিবে। কিন্তু ভাবিয়া 
দেখিলে, এই পাণ্ডিতেরা সেই মত মূর্খ । 
তাহার পরে অপ্রচালত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সন্মিবোশত করার ওচিত্য 
বিচার্য্য। দেখা যায়, লেখকেরা ভূঁর ভূর অপ্রচালত নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা 
ননলপ্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পুরণ 
জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ ক্জ' কাঁরতে হইবে। ' কজ্জ্ঁ কাঁরতে হইলে, 
চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্তব্য। প্রথমতঃ, সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী ; 
ইহার রত্ময় শব্দভাগ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায় ; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ' 
হইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে বাঙ্গালার আসি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংসকৃতেই গঠিত৷ 
তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে, অনেকে বুঝিতে পারে ; ইংরোজ বা আরব হইতে 
লইলে কে বঝিবেঃ “মাধ্যাকৰ্ষণ” বাললে কতক অর্থ অনেক 'অনভিজ্ঞ লোকেও বূঝে। 
| 7087ত হর বব তাহারা বেহই ববিকে না।-অতনব বালা 
বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু 
অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাহারা 
করেন, তাঁহাদের কিরূপ রা, তাহা আমরা বুঝতে পারি না। 
স্থল কথা, সাহত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঁবিবার জন্য। না 
ব্যাবয়া, বাঁহ বন্ধ করিয়া, পাঠক শ্রাহ ত্রাহি করিয়া ডাকৈবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ 
গলখে না। যাঁদ এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য_-অথবা যাঁদ সকলের বোধ- 
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বিবিধ প্রবন্ধ__বাঙ্গালা ভাষা 


'গম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা আধকাংশ.লোকের বোধগম্য_-তাহাতেই গ্রন্থ প্রণত 
হওয়া উাঁচত। যাঁদ কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চার জন শব্দ- 
বদঝক, আর কাহারও বুঝবার প্রয়োজন নাই, তবে তানি গিয়া দুরূহ ভাষায় 
 গ্রন্প্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ কাঁরব না। তানি দুই 
পাষণ্ড বালব। তান জ্ঞানাবতরণে প্রবৃত্ত হইয়া, চেষ্টা কারয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার 
. জ্ঞানভান্ডার হইতে দুরে রাখেন। "যানি যথার্থ গ্রন্থকার, তান জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন 
্রদ্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নাত ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য 
নাই; অতএব যত অধিক ব্যাক্তি গ্রন্থের মন্্স গ্রহণ কারতে পারে, ততই অধিক বাঁক্ত উপকৃত-_ 
ততই গ্রন্থের সফলতা । জ্ঞানে মন্যস্যমান্রেরই তুল্যাধিকার। যাঁদ সে সব্জনের প্রাপ্য ধনকে, 
এমত দরুহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শাখির়াছে, 
তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মন;ব্যকে তাহাদিগের 
1: স্বত্ব হইতে বণ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বণ্টক মান: : 
২২ তাই বলিয়া আমরা এমত বালতোছ না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হনুতোমি ভাষায় হওয়া 
 উাঁচত। তাহা কখন হইতে পারে না। বানি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের 
২ ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাঁকবে। কারণ, কথনের এবং িখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন । কথনের উদ্দেশ্য 
কবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসণ্ালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হূতোমি 
ভাষায় কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই ; হতো 
ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অগ্লীল নয়, 
 লিখানে পাবন্রতাশন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। বিনি 
ইতোমপেটা লাখয়াছিলেন, তাঁহার রদ বা বিবেচনার প্রশংসা করি না। 

২. টেক্চাঁদি ভাষা, হতো .ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ 
 উপযোগাী। স্কচ্‌ কব বর্ণস্‌ হাস্য ও করণরসাত্বকা কবিতায় স্কচ্‌ ভাষা ব্যবহার করিতেন, 
২ গভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে 
টেকচাঁদ ভাষায় কুলার না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দারিদ্র, দব্বল এবং অপারমাজ্জ্ত। 
অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা 
. স্ামান্যতা রত হওয়া উাঁচত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং 
সপম্টতা। যে রচনা সকলেই ব্াঝতে পারে, এবং পাঁড়বামার যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব 
থাকলে তাহাই, সব্ধেৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্পণ্টতার সহিত 
সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সোন্দর্য্য_সে স্থলে সৌন্দর্যের 
অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দোখবে, তুমি যাহা বাঁলতে 
ও কোন্‌ ভাষায় তাহা সৰ্বাপেক্ষা পারচ্কাররুপে ব্যক্ত হয়। যাঁদ সরল প্রচালত কথাবার্তার 


৩. 


বা হূতোঁম ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য স্াসদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার 
কাঁরবে। যাঁদ তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভুদেববাব;প্রদার্শত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের আধিক 
তা এবং সোন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যাঁদ তাহাতেও 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের 
পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন কাঁরলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শাক্তশাি 
শব্দৈশ্বর্যো পুস্টা এবং সাহত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে। 


মনযষ্যত্ব কি ?* 
মনষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া ক কাঁরতে হইবে, ঠা তে পারে না 
অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জগতে ধর্ম্মাত্মা বাঁলয়া আত্মপারচয় দেন; তাঁহারা মুখে বাঁলয়া 


থাকেন যে, পরকালের জন্য পণণ্যসপণ্য়ই ইহজন্মে মন্ষ্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু না লোকই, 
বাক্যে না হউক, কার্ষেয এ কথা মানে না; অনেক লোক পরকালের আস্তত্বই স্বশকার করে না! 
পরকাল সূব্ববাদিসম্মত, এবং পরকালের জন্য পঢ়ণ্যসণ্টয় ইহলোকের একমাত্র উদ্দেশ্য বালয়া 
সব্বজনস্বীকৃত হইলেও, পদণ্য কি, সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ । এই বঙ্গদেশেই এক সম্প্রদায়ের 
মত- মদ্যপান পরকালের ঘোর বিপদের কারণ; আর এক সম্প্রদায়ের মত-_ মদ্যপান পরকালের 
জন্য পরম কার্য্য। অথচ উভয় সম্প্রদায়ই বাঙ্গালী এবং উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দু যাঁদ সত্য 
সত্যই পরকালের জন্য পণ্যসণ্য় মনষ্যজন্মের প্রধান কার্য হয়, তবে সে পুণ্যই বা কি, কি 
প্রকারে তাহা আঁ্জত হইতে পারে, তাহার স্থিরতা কিছুই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। 

মনে কর, তাহা স্থির হইয়াছে ; মনে কর, ব্াহ্মণে ভাক্তি, গঙ্গাস্নান, তুলসীর মালা ধারণ, এবং 
হারনামসক্কীর্তন ইত্যাঁদ প'প্যকদ্্ম। ইহাই মনষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। অথবা মনে কর, 
রাববারে কার্য ত্যাগ, গির্জায় বাঁসয়া নয়ন নমালন, এবং খলষ্টধন্্স ভিন্ন ধম্মান্তরে বিদ্বেষ, 
ইহাই পগ্যকম্স+। যাহা হউক, একটা কিছু, আর কিছু হউক না হউক, দান দয়া সত্যনিষ্ঠা 
প্রভৃতি পণ্যকম্ম বলিয়া সব্ব'জনদ্বীকৃত। কু তাই বাঁলয়া, ইহা দেখা যায় না যে, দান দয়া 
সত্যনিষ্ঠা প্রভতকে আঁধক লোক জীবনের উদ্দেশ্য বালয়া অভ্যস্ত এবং সাধিত করে। অতএব 
বদের উদ তাহা সবর্ববাদস্বীকৃত নহে; যেখানে স্বীকৃত, সেখানে সে বিশ্বাস 

খক মান্র। 

বাস্তাবক জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ তত্র প্রকৃত মীমাংসা লইয়া মনুষ্যলোকে আজিও বড় 
গোল আছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ণ অনন্ত সমুদ্রের অতলস্পর্শ জলমণ্যে যে আপবাকষাণক 
জীব বাস কাঁরত, তাহার দেহতত্ব লইয়া মন্ষ্য বিশেষ ব্যস্ত আপন এ সংসারে আসিয়া কি 
কারবে, তাহা সম্যক্‌ প্রকারে স্থিরীকরণে তাদ্‌শ চেষ্টিত নহে। যে প্রকার হউক, আপনার 
উদরপরার্ত, এবং অপরাপর বাহ্যোন্দ্রয়সকল চাঁরতার্থ কাঁরয়া, আত্মীয় স্বজনেরও উদরপুর্ত্তি 
বে মেতা উপৰ কে 


ডে সম্পদ্‌ বলিয়া পারাচিত [তিনটির একন্রীকরণ দুর্লভ, অতএব দই কটি দবশেষতঃ 
ধন থাকলেই সম্পদ: বর্তমান 'বলিয়া দ্বাকৃত হইয়া থাকে। এই সম্পদাকাঙ্ক্ষাই সমাজমধ্যে 
লোকজাঁবনের উন্দেশ্যস্বরূপ অগ্রবত্তর্ণ এবং ইহাই সমাজের ঘোরতর আনিষ্টের কারণ। সমাজের 
উন্নাতর গাঁত যে এত মন্দ, তাহার প্রধান কারণই এই যে, বাহ্য সম্পদ্‌ মনুষ্যের জীবনের 
উদ্দেশ্যস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।+ কেবল সাধারণ মনুষ্যাদগের কাছে নহে, ইউরোপাঁয় প্রধান 
পাণ্ডিত এবং রাজপুরুষগণের কাছেও বটে। 

কদাচিৎ কখনও এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেন যে, তিনি সম্পদকে মন.য্যজীবনের উদ্দেশ্য- 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, আঁশ্বন। 
+ স্বাঁকার 'কাঁর, বিয়ংপারমাণে ধনাকাশক্ষা সমাজের মঙ্গলকর। ধনের আকাঙ্ক্ষা মান্র অমঙ্গলজনক, 


এ কথা বলি না, ধন মনুষাজীবনের উদ্দেশ্য হওয়াই অমঙ্গলকর। 
৩৭৪ 


্‌ 


বিবিধ প্রবন্ধ-_মন্ষ্যত্ব কি? 


মধ্যে গণ্য করা দুরে থাকুক, জীবনোদ্দেশ্যের প্রধান বিঘ্ন বাঁলয়া ভাবিয়া থাকেন। যে 
রাজ্যসম্পদ্‌কে অপর লোকে জীবনসফলকর বিবেচনা করে, শাক্যাসিংহ তাহা বিঘ্যকর বালয়া 
প্রত্যাখ্যান কাঁরয়াছলেন। ভারতবর্ষে বা ইউরোপে এমন অনেকেই ম্যানবৃত্ত মহাপুরুষ 
জন্মিয়াছেন যে, তাঁহারা বাহ্য সম্পদ্‌কে এরুপ ঘৃণা করিয়াছেন। ইহারা প্রকৃত পথ অবলম্বন 
কারয়াছলেন, এমত কথা বলিতে পাঁরতোছ না। শাক্যাসংহ শিখাইলেন যে, এহিক ব্যাপারে 
শ মাত্র আনম্টপ্রদ, মনুষ্য সব্্বত্যাগী হইয়া নির্্বাণাকাজ্ক্ষী হউক। ভারতে এই 
শিক্ষার ফল বিষময় হইয়াছে । এইরূপ আরও অনেকানেক মুনিবৃত্ত মহাপুরুষ মন[ষ্যজীবনের 
সম্বন্ধে ভ্রান্ত হওয়াতে, এরীহক সম্পদে অনন্ুরক্ত হইয়াও, সমাজের ইন্টসাধনে বিশেষ 

কৃতকার্য হইতে পারেন৷ নাই। সামান্যতঃ সন্ন্যাসী প্রভৃতি য় 
সকলকে উদাহরণ স্বরূপ 'নাদ্দন্ট কারলেই, একথা যঞ্েচ্ট প্রমাণীকৃত হইবে। 

স্থল কথা এই যে, ধনসণয়াঁদর ন্যায় সুখশনন্য, শুভফলশনন্য, মহত্শুন্য ব্যাপার 
প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মনমষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বালয়া গৃহীত হইতে পারে না। এ জীবন 
ভবিষ্যং পারলোঁকক জীবনের জন্য পরীক্ষা মান্র_পৃথবী স্বর্গলাভের জন্য কম্মভূমি মাত 
এ কথা যাঁদ যথার্থ হয়, তবে পরলোকে সখপ্রদ কাধের অনষ্ঠানই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া 
উচিত বটে। কিন্তু প্রথমতঃ সেই সকল কার্য কি, তাঁদষয়ে মতভেদ, 'নশ্চয়তার একেবারে 
উপায়াভাব ; দ্বিতীয়তঃ, পরলোকের আস্তত্বের প্রমাণাভাব। 

তৃতীয়তঃ, পরলোক থাকিলে, এবং ইহলোক পরাঁক্ষাভূমিমান্র হইলেও এীহক এবং পারন্রিক 
শদভের মধ্যে ভিন্নতা হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। যাঁদ পরলোক থাকে, তবে যে ব্যবহারে 
পরলোকে শুভ 'িষ্পান্তির সম্ভাবনা, সেই কাই ইহলোকেও শুভ নিম্পাত্তর সম্ভাবনা কেন 
নহে, তাহার যথার্থ হেতুনিদ্দেশ এ পর্য্যন্ত কেহ কারতে পারে নাই। ধর্ম্মাচরণ যাঁদ মঙ্গলপ্রদ 
হয়, তবে যে উহা কেবল পরলোকে মঙ্গলপ্রদ, ইহলোকে মঙ্গলপ্রদ নহে, এ কথা 
সপ্রমাণীকৃত হইতেছে? ঈশ্বর স্বর্গে বাঁসয়া কাজির মত বিচার কারতেছেন, পাপীকে নরক- 
কুণ্ডে ফোঁলয়া দিতেছেন, পণ্যাত্মাকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিতেছেন, এ সকল প্রাচীন মনোরঞ্জন 
উপন্যাসকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। যাহারা বলেন যে, ইহলোকে অধান্র্মিকের 
শুভ, এবং ধান্মিকের অশুভ দেখা গিয়া থাকে, তাঁহাঁদগের চক্ষে কেবল ধনসম্পদ্যাদই শনভ। 
তাঁহাদগের বিচার এই মুল ভ্রান্তিতে দূষিত। যাঁদ পদণ্যকর্ম্ম পরকালে শন্ভপ্রদ হয়, তবে 
ও পুণ্যকৰ্ম" শুভপ্রদ। কিন্তু বাস্তাবক কেবল পডণ্যক্ম্ম কি পরলোকে, কি ইহলোকে 
শনভপ্রদ হইতে পারে না। যে প্রকার মনোবাত্তর ফল প:ণ্যকম্্ম, তাহাই উভয় লোকে শন্ভপ্রদ 
ওয়াই সম্ভব। কেহ যাঁদ কেবল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাড়নার বশীভূত হইয়া, অথবা যশের 
[সায় অপ্রসন্নাচত্তে দ্যাভক্ষনিবারণের জন্য লক্ষ মনদ্রা দান করে, তবে তাহার 
মঙ্গলপণ্চয় হইল কি? দান পৃণ্যকর্ম+ বটে, কিন্তু এরুপ দানে পরলোকের কোন 
পকার হইবে, ইহা কেহই বাঁলবে না। কিন্তু যে অর্থাভাবে দান৷ কারতে পারল না, কিন্তু 
দান কাঁরতে পারল না বলিয়া কাতর, জে ইহলোকে, এবং পরলোক থাকিলে প্রলোকে সরা 
ওয়া সম্ভব। 

অতএব মনোব্যাত্তসকল যে অবস্থায় পাঁরণত হইলে পৃণ্যকর্্ম তাহার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ 


ৰৈ 


এ ৫ 


= 


স্বভাবতঃ পঢণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রত জন্মে, তেমান আর. কতকগুলি বৃত্তি আছে, তাহাদের 
উদ্দেশ্য কোন প্রকার কার্য্য নহে- জ্ঞানই তাহাঁদগের ক্রিয়া। কার্য্যকারিণী বৃত্তিগলির 


জাঁবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত৷ বস্তুতঃ সকল প্রকার মানাসক বৃত্তির সম্যক্‌ অন্দশীজন, 


৩৭৫ 


বঙিকম রচনাবলশ 


অল্প হইলেও, তাহাদগের জীবন-বৃত্ত মননষ্যগণের অমূল্য শিক্ষানদ্থল। জনবনের উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে এরুপ শিক্ষা আর কোথাও পাওয়া যায় না। নশীতশাম্ত্র, ধর্ম্মশাস্ম, বিজ্ঞান, দর্শন 
প্রভাত সব্বাপেন্ষম এই প্রধান শিক্ষা। দনর্ভাগ্যবশতঃ ই'হাদিগের জীবনের গঢ় তত্র সকল 
অপিজ্ঞেয়। কেবল দুই জন' আপন আপন জীবন-বৃত্ত লিখিয়া রাখিয়া ?িয়াছেন। একজন 
গেটে, দ্বিতীয় জন্‌ স্টার্ট মিল্‌। 


লোকশিক্ষা্ 


লোকসংখ্যা গণনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশে না কি ছয় কোট ষাটি লক্ষ 
মনুষ্য আছে। ছয় কোট ষাট লক্ষ মন,ষ্যের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝ পৃঁথবীতে 
এমন কোন কার্ধযই নাই। "কিন্তু বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্যাই সিদ্ধ হইতেছে না। ইহার অবশ্য 
কোন কারণ আছে। লৌহ! অস্তে পাঁরণত হইলে তদ্দারা প্রস্তর পর্যন্ত বিভন্ন করা যায়, 'কিন্তু 
লোহমান্রেরই ত সে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ উপাদানে প্রস্তুত, গাঠত, শাণিত কারিতে হয়। 
তবে লোহ ইস্পাত হইয়া কাটে। মন.্যকে প্রস্তুত, উত্তোজত, 'শাক্ষিত করিতে হয়, তবে মন্.ব্যের 
দ্বারা কার্য হয়। বাঙ্গালার ছয় কোটি যাঁটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য হয় না, তাহার 
কারণ এই যে, বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা নাই। যাহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নীত সাধনে প্রবৃত্ত, 
তাঁহারা র কথা মনে করেন না, আপন আপন বিদ্যাবাদ্ধপ্রকাশেই প্রমন্ত। ব্যাপার 
বড় অল্প আশ্চর্য্য নহে। 
ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পদুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ জ্যামাত খাইয়া, 
সপ্তকোট লোকের শিক্ষাবধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, এবং সে উপায়ে এ 
শিক্ষা সন্তবও নহে। চিত্তবৃত্ত সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্যে দক্ষতা, কর্তব্য কার্যেয 
উৎসাহ, এই শিক্ষাই শক্ষা। আমাদগের এমান একট;কু বিশ্বাস আছে যে, ব্যাকরণ জ্যামাততে 
সে শিক্ষা হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে দ স্কোয়ার পর্যন্ত দেখিলাম না যে, কোন 
ইংরেজী-নবীশ সে বিষয়ে কোন কথা কহিয়াছেন। 
ইউরোপে এইরূপ লোকাঁশক্ষা নানাবিধ উপায়ে হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে প্রসয়া প্রভৃতি 
অনেক দেশে আপামর সাধারণ সকলেরই হয়। সংবাদপত্র সে সকল দেশে লোকশিক্ষার একটি 
প্রধান উপায়। সংবাদপত্র লোকশিক্ষার যে কিরূপ উপায়, তাহা এদেশীয় লোক সহজে অনুভব 
পারেন না। 
এদেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সংবাদপত্র ; কোনখানির গ্রাহক দুই শত, কোন- 
খানর গ্রাহক পাঁচ শত, পড়ে পাঁচ সাত হাজার লোক। ইউরোপে এক এক দেশে সংবাদপত্র 
শত শত, সহস্ৰ সহস্র । এক একখানির গ্রাহক সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ। পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোট 
লোক। তারপর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে বন্তৃতা। যাহার £িছন্‌ বাঁলবার আছে, 
সকলকে সমবেত করিয়া সে কথা বাঁলয়া ?শখাইয়া দেয়। সেই কথা আবার 
শত শত সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়া শত শত ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারিত, বিচারিত এবং 
অধাত হয়; লক্ষ লক্ষ লোকে সে কথায় শিক্ষিত হয়। এক একটা ভোজের নিমল্মণই স্বাদ: 
খাদ্য চব্ব্ণ করিতে কারতে ইউরোপায় লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হাঁয়, আমাদের তাহার কোন 
অননভবই নাই। আমাদিগের দেশের যে সংবাদপত্র সকল আছে, তাহার দদুন্দশার কথা ত 


পব্বেহি বালিয়াছি ; বক্তৃতা সকল ত লোকাশক্ষার দিক্‌ দিয়াও যায় না; তাহার বহু কারণের 


মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহা কখনও দেশয় ভাষায় উক্ত হয় না। আঁত অল্প লোকে 
শুনে, আত অল্প লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে ; আর বক্তৃতাগীল অসার বালয়া আরও 
অল্প লোকে তাহা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। 

এক্ষণকার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরকাল যে এদেশে লোকাশক্ষার উপায়ের 
অভাব ছিল, এমত নহে। লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যাসংহ কি প্রকারে সমগ্র 
ভারতবর্ধকে বৌদ্ধর্্স শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বোদ্ধধর্ম্মের কট তকর্সকল বুঝিতে 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, অগ্রহায়ণ। 
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চে 


বাধ প্রবন্ধ__লোকশিক্ষা 


আমাদগের আধ্মানক দার্শানকাঁদগের মন্তকের ঘৰ্ম্ম চরণকে আর্য করে ; মক্ষমূলর যে তাহা 
ব্বাঝতে পারেন নাই, কলিকাতা রাবিউতে তাহার প্রমাণ আছে। সেই ক্‌টতত্বময়, নিব্বণবাদী, 
আহংসাত্মা, দব্বেধ্য ধম্ম শাক্যাসংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্যকে_ গৃহস্থ, 
পারক্রাজক, পাণ্ডত, মুর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শর সকলকে শিখাইয়াছলেন। লোক- 
শিক্ষার কি উপায় ছিল না? শঙ্করাচার্যা সেই দূঢ়বদ্ধমূল দিশ্বিজয়ী সাম্যময় বোদ্ধধর্ম্ম 
বলদপ্ত কারয়া আবার সমগ্র ভারতবর্যকে শৈবধর্ম্ম [শখাইলেন_ লোকশিক্ষার বক উপায় ছিল 
না? সে দিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়া আসিয়াছেন। লোকাশক্ষার কি উপায় 
হয় নাঃ আবার এ 'দকে দৌখ, রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলের দল পর্যন্ত সাড়ে তন 
মা শম“ ঘ্দাবতেছেন। কিন্তু লোকে ত শিখে না। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন 
আর না 
একটা লোকাশক্ষার উপায়ের কথা বাঁল-সে 'দিনও িল-আজ আর নাই। কথকতার কথা 
বালতোছ। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী পিপড়র উপর বাঁসয়া, ছে'ড়া তুলট, না দেখিবার 
মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগান্ধ মল্লিকামালা শিরোপরে বেন্টিত , নাদুস্‌ নুদদস্‌ কালো 
কথক সীতার সতীত্ব, অজ্জর্চনের বীরধন্স লক্ষণের সত্যত, ভাজ্মের হীন্দ্রয়য়, রাক্ষসীর _ 
প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণাবিষয়ক সঃসংস্কৃতের সদ্যাখ্যা স,কণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া 
আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত কারতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেজে, যে কাট্‌না কাটে, 
যে ভাত পায় না পায়, সেও শাখিত-শাখিত যে ধৰ্ম্ম নিত্য, যে ধৰ্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ 
অগ্রদ্ধেয়। যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সুজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, 
বিশ্ব ধংস কারতেছেন, যে পাপ পণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পদুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম 
আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে আহিংসা পরম ধৰ্ম্ম, যে লোকৃহিত পরম কার্য্য_সে শিক্ষা 
কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে। গুলাক 
“য়ার চরাইতে অপারগ হইয়া কুপথ অবলম্বন করিয়াছে। তাহার গান বড় মিষ্ট লাগে, 
কথকের কথা শুনিয়া কি হবে? দক্ষষজ্ঞে, বিশ্বজ্ঞে, ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমগর্ণ শ্যানিয়া 
কি হইবে? চল ভাই, ব্লাশ্ডি টানিয়া থিয়েটারে গিয়া কাওরাণীর টপ্পা শুনিয়া আসি। এই 
অপ ইংরোজিতে শিক্ষিত স্বধস্মন্্রণ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে 

শক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরোজ শিক্ষার গণে লোকাশক্ষার উপার ত্রুমে 
লিপ্ত ব্যতীত বাঁদ্ধত হইতেছে না। 

কিন্তু আসল কথা বলি। কেন যে এ ইংরোজ শিক্ষা সত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় হাস 
ব্যতীত বাদ্ধ পাইতেছে না, তাহার স্থল কারণ বাঁল-শাক্ষতে আশাক্ষিতে সমবেদনা নাই। 
শাক্ষত, আশাক্ষতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, আঁশাক্ষতের প্রতি দৃম্টিপাত করে না। 
শরক্‌ রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউল্‌কাঁর সিদ্ধ হইলেই হইল । রামা কিসে দিনযাপন 
করে, ক ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সংখ, তাহা নদের ফাঁটকচাঁদ লাদ মনে স্থান দেন 
না। বলাতে কাণা ফসেট্‌ সাহেব, এ দেশে সার অস্‌লি ইডেন, ই'হারা তাঁহার বক্তৃতা পাঁড়য়া 
কি বলবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্‌, তাহাতে কিছ; যায় 
না। তাঁহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী_সেই গোষ্ঠণ ছয় কোটি ষাটি 
লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাট লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ'_তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝল 


এ 
্ 
নি 
রি 


শা। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজ ভাল বললে ক হইবে? ছয় কোটি বাট লক্ষের ক্রন্দন- 


4 আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে-বাঙ্গালায় লোক যে 'শাখল না। বাঙ্গালায় লোক যে 
নাই, ইহা সৃশিক্ষত বুঝেন না। 
স্াশক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া বিছ: কিছ; বুঝাইলেই লোক 'শিক্ষিত হয়। 


Ee কথ বাঙ্গালার বধ প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিনতু সনশাক্ষিত, আশাক্ষতের নঙ্গে না 


তাহা ঘাটবে না। স্মাশাক্ষিতে আশাক্ষিতে সমবেদনা চাই। 


৩৭৭ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


রামধন পোদ* 


বাঙ্গালার সাহত্যারণ্যে একই রোদন শুনতে পাই-_বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই। এই 
অভিনব অত্যু্থানকালে বাঙ্গালীর ভগ্ন কণ্ঠে একই অস্ফুট বোল-হায়! বাঙ্গালীর বাহুতে 
বল নাই৷” বাঙ্গালীর যত দ:ঃখ, তার একই মূল- বাহুতে বল নাই। 

যাদ অন:সন্ধান করা যায়, বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই কেন? তাহার একই উত্তর পাইব_ 
বাঙ্গালী খাইতে পায় না_বাঙ্গালায় অন্ন নাই। যেমন এক মার গর্ভে বহু সন্তান হইলে কেহই 
উদর পদারয়া স্তন্য পায় না, তেমান আমাদের জন্মভূমি বহ:ঃসন্তানপ্রসাবন বাঁলয়া তাঁহার 
শরীরোৎপন্ন খাদ্যে সকলের কুলায় না। পৃথিবীর কোন দেশই বুঝ বাঙ্গালার মত প্রজাবহুলা 
নহে। বাঙ্গালার আঁতশয় প্রজাবৃদ্ধিই বাঙ্গালার প্রজার অবনতির কারণ। প্রজাবাহল্য হইতে 
অশ্নাভাব, অন্নাভাব হইতে অপরান্ট, শীর্ণশরীরত্ব"_জবরাদি পাড়া এবং মানসিক দৌবর্বল্য। 

অনেকে বাঁলবেন__দেখ, দেশে অনেক বড় মানুষের ছেলে আছে-_-তাহাদের আহারের কোন 
কষ্ট নাই, কিন্তু কই, তাহারা ত অনাহারী চন্ডাল পোদের অপেক্ষাও দূব্ধল_বড় মানুষের 
ছেলেরাই প্রকৃত মকটাকার। সত্য বটে, কিন্তু এক প7রূষে অল্নাভাবের দোষ খণ্ডে না। যাহারা 
পদরদযানক্রমে মকাকার, দুই এক পুরুষ তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেই মনূব্যাকার 
ধারণ করে না। [বিশেষ বড়মানুষের ছেলের কথা ছাড়া দাও-_তাঁহারা নড়িয়া বসেন না 
সমতরাং ক্ষ*ধাভাবে প্রস্তুত আহার খাইতে পান না-ভুক্ত আহার জীর্ণ করিতে পারেন না। 
সকল দেশেই বাবর দল মকটিসম্প্রদায়াবশেষ। শ্রমজীবী, সাধারণ দরিদ্র লোকের বাহুবলই 
দেশের বাহুবল । 

আবার অনেকে রাগ করিয়া বালবেন, “এ রকম কাঁঠনহৃদয় মাল্‌থাস কুলি রাখিয়া দাও! 
ও ছাই আমরা অনেকবার শঢনিয়াছ। কেন, যাঁদ দেশে খাবার কুলায় না, তবে ভিন্ন দেশে এত 
চাউল গম রপ্তানি হয় কি প্রকারে?” এ সম্প্রদায়ের লোকে বুঝেন না যে, দেশে অকুলান 
থাকলেও বিদেশে জিনিষ রপ্তানি হইতে পারে। যে আমায় বেশা টাকা দিবে, তাহাকেই আমি 
জিনিষ বেচিব। 

যাঁদ এ দেশে কোন খাদ্য কুলান হয়, তবে সে চাউল। চাউল জটিল না বালিয়া খাইতে 
পাইল না-এরপ দঃরবস্থা যে সকল লোকের ঘটে, তাহাদের সংখ্যা এ দেশে নিতান্ত অল্প। 
অধিকাংশ লোকের আর যাহারই অভাব থাক না কেন, চাউলের অপ্রতুল নাই। পেট ভরিয়া 
প্রায় সকলেই ভাত খাইতে পায়। কিন্তু পেট ভায়া ভাত খাইতে পাইলেই অহার হইল না। 
শুধু ভাতে জীবন রক্ষা হইলেই হইতে পারে-কত্তু সে জীবনরক্ষা মান্ত। শরীরের প্াষ্ট হয় 
না। চাউলে বলকারক সার পদার্থ শতাংশে সাত ভাগ আছে মান্র। চরাব_যাহা শরশরপাষ্টির 
পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, চাউলে তাহা কিছ:মান্র নাই। 

শুধু ভাত খায়, এমন লোক অতি অল্প না হউক, বেশনীও নয়। বাঙ্গালার অধিকাংশ লোকে 
ভাতের সঙ্গে একটু ডালের ছিটা, একট; মাছের বিন্দু, শাক বা আল; কাঁচকলার কণিকা ?দয়া 
ভোজন করে। ইহার নাম “ভাত ব্যঞ্জন”"। এই ভাত ব্যঞ্জনের মধ্যে ভাতের ভাগ পনের আনা 
সাড়ে উনিশ গণ্ডা_ব্যঞ্জনের ভাগ দু কড়া। সুতরাং ইহাকেও শুধ ভাত বলা যাইতে পারে। 
বাঙ্গলার চোদ্দ আনা লোক এইরূপ শুধু ভাত খায়। তাহাতে কোন উপসর্গ না থাকলে 
জীবনরক্ষা হইতে পারে__হইয়াও থাকে_কিন্তু এরূপ শরীরে রোগ আতি সহজেই প্রাধান্য 
স্থাপন করে-(সাক্ষী ম্যালোরয়া জবর)_আর এরুপ শরীরে বল থাকে না। সেই জন্য 
বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই। 

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেকে বলেন, যতাঁদন না বাঙ্গালী সাধারণতঃ মাংসাহার করে, 
ততদিন বাঙ্গালীর বাহুতে বল হইবে না। আমরা সে কথা বাল না। মাংসের প্রয়োজন নাই, 
দুগ্ধ, ঘৃত, ময়দা, ডাল, ছোলা, ভাল শবৃজী, ইহাই উত্তম আহার। দষ্টান্ত--পশ্চিমে 
হিন্দুস্থানী । নৈবেদ্যে বিজ্বপন্রের মত ভাতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শমাৱের পরিবর্তে, অন্নের 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, ভাদ্র। 
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বিবিধ প্রবন্ধ--রামধন পোদ 


্গ ইহাদের যথোচিত সমাবেশ হইলেই বলকারক আহার হইল। বাঙ্গালী যদ ভাতের মান্রা 
দিয়া এই সকলের মান্রা বাড়াইতে পারে, তবে এক পুরুষে নীরোগ, দুই তন পুরুষে 
ঠায় হইতে পারে। 
ম এই সকল কথা রামধন পোদকে বুঝাইতেছিলাম__কেন না, রামধন পোদের সাতগো্ঠী' 
। রামধন আমার কাছে হাত যোড় কাঁরয়া বাঁলল, “মহাশয় যা আজ্ঞা করলেন, তা 
যথার্থ কভু ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা! বাবা, এ সকল পাব কোথায়? এমনই যে শুধু 
খরচ জুয়ে উঠিতে পারি 'না।” 
দেখিলাম সত্য। আশি রামধনের ঢেকশালে ঢেশকর উপর বাঁসয়াছিলাম_উঠানে 
ঘেও কুকুর পাঁড়য়াছিল বলিয়া আর আগ হইতে পারি নাই_সেইখান হইতেই রামধনের 
ীর পরিচয় পাইতোছলাম। রামধন একটি একটি কারয়া দেখাইল যে, তাহার চারটি 
নী পাঁচাটি মেয়ে ; একটি ছেলে আর তিনাট মেয়ের বিবাহ দিতে বাঁক আছে_পোদজেতের 
িয়েতেও কাঁড় খরচা, মেয়ের 'বয়েতেও বটে_তবে কম। পোদ বাঁলল, যে, “মহাশয় গা! 
পারবা ছে'ড়া নেক্‌ড়া জ;টাই তে পার না-আবার ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা!” আমি 
ম, থাটা বড় অসঙ্গত হইয়াছে। বোধ হইল, যেন প্রাঙ্শশারী রদ কুকুরটিও আমার 
গ করিয়া তচ্জ'ন গঙ্জন কারবার উদ্যোগী-বোধ হইল, যেন সে বাঁলতেছে, “একমদুঠা 
ভাত পাই না, আবার উনি বুট পায়ে দিয়া ঢেশীকর উপর বাঁসয়া ঘি ময়দার বাহানা আরম্ভ 
একটি রোমশূন্য গৃহমাজ্জার আমার দিকে পিছন ফিরিয়া, লেজ উচ্চু করিয়া : 
গেল-সেই নীরস রামধনালয়ে ঘৃত, দগ্ধ, নবনশীতের কথা শুনিয়া সে আমাকে উপহাস 
গেল সন্দেহ নাই। 
ম রামধনকে বাললাম, “চারটি ছেলে_তিনাঁট মেয়ে! আবার তার উপর টি পরব 
মহ? রামধন হাত যোড় কাঁরয়া বলিল “আজ্ঞা হাঁ, আপনার আশঁব্বাদে 
য়াছে।” 
ত লাম, “তাহাদের সন্তান সন্তাতও হইয়াছে?” 
মধন বালল, “আজ্ঞা একটির দুইটি মেয়ে, একটির একটি ছেলে” 
আমি বললাম, “রামধন! শত্রুর মুখে ছাই 'দিয়া অনেকগুলি পরিবার বাড়িয়াছে। বহু 
বালয়া তোমার আগেই খাইবার' কষ্ট ছিল, এখন আরও কষ্ট হইয়াছে বোধ হয়।” 
! রাম্ধন বলিল, “এখন বড় কষ্ট হইয়াছে।” 


আম তখন রামধনকে ‘জিজ্ঞাসা কাঁরলাম, “রামধন! কেন এত পারবার বাড়াইলে ?” 

ধন কিছ, বিস্মিত হইল। বাল, “সে কি মহাশয়! আম ক পারবার বাড়াইলাম! 
বাড়াইয়াছেন।” 

আম বলিলাম, “গাঁরব 'বিধাতাকে অনর্থক দোষ দিও না। ছেলের বিয়ে তুমি দিয়াছ_ 
ও সই ফট পয বাইয়া জেলের দিযে দিনের ব্যাং ত 


টিকার “মহাশয়, আমাকে অমন করিয়া খখাঁড়বেন না, যমদণ্ডে সে দিন 
| [= একটি নাতি সক tert 
দুঃখপ্রকাশ কারয়া জিজ্ঞাসা গেল রামধন!” 
3 মন ৩ চত দম সা ক সং কাদা 
রর রল৷ম যে, সেটি অনাহারে মারয়াছে। মাতা পড়ত হওয়ায় মাতৃস্তনে 
গোর মারা গিয়ািল--দুধে কিলিবার সাহা লাই! ছেলেটি লা খাইয়া ই পেটের পাড়ায় 


রামধন বাল, “টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই দিই।” 
আমি জিজ্ঞাসা কারলাম, “এই যেগুলি জ:টিয়েছ, তাই খেতে দিতে পার না-_-আবার 
বে কেন? বিয়ে দিলেই ত আপাততঃ বৌমা' আস্‌বেন--তাঁর আহার চাই। তারপর তাঁর 


* অনাহারের একটি ফল পেটের পাড়া, ইহা সকলের জানা না থাকিতে পারে। 
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বাঁওঁকম রচনাবলী 


পেটে দুটি চারাট হবে__তাদের আহার চাই। এখনই কুলায় না_আবার বয়ে?” 

রামধন চাটল। বাঁলল, “বেটার বিয়ে কে না দেয়? যে খেতে পায়, সেও দেয়, যে না 
খেতে পায়, সেও দেয়।” 

আম বাললাম, “যে না খেতে পায়, তার বেটার বিয়েটা বক ভাল?” 

রামধন বলিল, “জগৎ শুদ্ধ এই হতেছে।” 

আমি বাঁললাম, “জগৎ শুদ্ধ নয় রামধন, কেবল এই দেশে । এমন নব্বোধ জাতি আর 
কোন দেশে নাই ৷” 
তা যা নামছে তন আমাতেই ক এত দা 
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এমন নিব্বেধকে রুপে ব্ুঝাইব ? বলিলাম, “রামধন! দেশশদদ্ধ লোক যাঁদ গলায় দাঁড় 
দেয়, তুমিও কি দবে 2” 

রামধন চে'চাইতে আরম্ভ করিল, “তুমি কি বল মশাই? গলায় দাঁড় আর বেটার বিয়ে 
দেওয়া সমান?” 

আমিও রাগলাম, বাঁললাম, “সমান কে বলে রামধন! এরূপ বেটার বিয়ে দেওয়ার চেয়ে 
গলার দাঁড় দেওয়া অনেক ভাল। আপনার গলায় না পার, ছেলের গলায় দিও।” 

এই বালিয়া আম চেশক হইতে উঠিয়া আসিলাম। ঘরে আসিয়া রাগ পাঁড়য়া গেলে 
ভাবিয়া দোঁখলাম, গরিব রামধনের অপরাধ ক? বাঙ্গালা শুদ্ধ এইরূপ রামধনে পাঁরপূর্ণ। 
এ ত গাঁরব পোদের ছেলে-দ্যা ব্যাদ্ধর কোন এলাকা রাখে না। যাঁহারা কৃতবিদ্য বলিয়া 
আপনাদের পাঁরচয় দেন, তাঁহারাও ঘোরতর রামধন। ঘরে খাবার থাক বা না থাক-_-আগে ছেলের 
বিয়ে । শুধ ভাতে ডালের ছিটা দয়া খাইয়া সাত গোষ্ঠী পোড়া কাঠের আকার- জবর প্রাহায় 
ব্যাতব্যস্ত-তব্দ সেই কদন্ন খাইবার জন্য-সেই অনাহারের ভাগ লইবার জন্য-_সে জবর প্রহার 
. সাথা হইবার জন্য টাকা খরচ করিয়া পরের মেয়ে আনিতে হইবে! মন.ষাজন্মে তাহাই তাঁহাদের 
স্মখ। যে বাঙ্গালী হইয়া ছেলের বয়ে না দিতে পারল, তাহার বাঙ্গালীজন্মই বৃথা। 7 
ছেলের বিয়ে দিলে, ছেলে বেচারি বউকে খাওয়াইতে পারিবে কি না, সেটা ভাববার কে 
প্রয়োজন আছে, এমত [বিবেচনা করেন না। এ দিকে ছেলে ইস্কুল ছাড়তে না ছাড়তে এক 
ক্ষুদ্র পলউনের বাপ-রশদের যোগাড়ে বাপ পিতামহ আস্থির। গরিব বিবাহিত তখন স্ব 
ছাঁড়ঃ পথি পাঁজি টানিয়া ফেলিয়া দিয়া উমেদওয়ারিতে প্রাণ সমর্পণ কারল। যোড় হা 

য়া ইংরেজের দ্বারে দ্বারে হা চাকার! হা চাকার! কাঁরয়া কাতর। হয়ত সে ছেলে একটা 
মানুষের মত মানুষ হইতে পারিত। হয়ত সে সময়ে আপনার পথ 'চানয়া জবনক্ষেত্রে প্র 
করিতে পারলে, জীবন সার্থক কাঁরতে পারিত। কিন্তু পথ 'চানবার' আগেই সে সকল ভরসা 
ফুরাইল, উমেদওয়ারির যন্ত্রণায় আর চাকাঁরর পেষণে- সংসারধর্মের জবালায়_অন্তর ও শরণীর 
বিকল হইয়া উঠিল। বিবাহ্‌ হইয়াছে-ছেলে হইয়াছে, আর পথ খঃীজবার অবসর নাই-_এখন 
সেই একমাত্র পথ খোলা-উমেদওয়ারি। আর লোকের উপকার কারবার কোন সম্ভাবনা নাই 
কেন না, আপনার স্ত্রীকন্যা পুত্রের উপকার করিতে কুলায় না-তাহারা রাতদিন দোঁহ দোহ 
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মননযামাত্কেই বিবাহ কারতে হইবে, আর বাপ মার প্রধান কার্য্য-_শৈশবে ছেলের বিবাহ দেওয়া 
_এর্‌প ভয়ানক ভ্রম যে দেশে সব্বব্যাপী, সে দেশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশে বাপ মা, ছেলে 


সাঁতার শিখিতে না শিখিতে বধ্‌র্‌প পাথর গলায় বাঁধিয়া দিয়া, ছেলেকে এই দস্তর সংসারসমনদ্রে 
ফোলিয়া দেয়, সে দেশের উন্নীত হইবে? 
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সাম্য 


প্রথম পারচ্ছেদ 


এই সংসারে একাঁট শব্দ সব্ব'দা শঢ়নতে পাই_“অমূক: বড় লোক--অমনক ছোট 
লোক।” এট কেবল শব্দ নহে। লোকের পরস্পর বৈষম্য জ্ঞান মনুষ্যমণ্ভলীর কাধের একটি 
প্রধান প্রবৃত্তির মুল। অমুক বড় লোক, পাথবীর যত ক্ষীর সর নবনত সকলই তাঁহাকে' 
উপহার দাও। ভাষার সাগর হইতে শব্দরক্নগাল বাছিয়া বায়া তুলিয়া হার গাঁথয়া তাঁহাকে 
পরাও, কেন না, তিনি বড় লোক। যেখানে ক্ষুদ্র অদৃশ্যপ্রায় কণ্টকাঁট পথে পড়িয়া আছে, উহা 
যক্ধসহকারে উঠাইয়া সরাইয়া রাখ__এ. বড় লোক আসিতেছেন, কি জানি যাঁদ তাঁহার পায়ে ফুটে । 
এই জীবনপথের ছায়াত্সিঙ্ধ পার্থ ছাড়িয়া রৌদ্রে দাঁড়াও, বড় লোক যাইতেছেন। সংসারের 
আনন্দকুস,ম সকল, সকলে মিলিয়া চয়ন করিয়া শধ্যারচনা কাঁরয়া রাখ, বড় লোক উহাতে শয়ন 
করদন। আর তুমি_তুীম বড় লোক নহ--তুমি সরিয়া দাঁড়াও, এ পৃথিবীর সামগ্রী কিছুই 
তোমার জন্য নয়। কেবল এই তীব্রঘাতী লোলায়মান বেত্র তোমার জন্য_বড় লোকের চিত্তরপ্জানার্থ 
তোমার পৃষ্ঠের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহার আলাপ হইবে। 

বড় লোকে ছোট লোকে এ প্রভেদ কিসে? রাম বড় লোক, যদ; ছোট লোক কিসে? তাহা 
নিন্দক লোকে এক প্রকার ব্মঝাইয়া দেয়। যদ চুর কাঁরতে জানে না, বঞ্চনা কাঁরতে জানে না, 
পরের সব্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ কাঁরতে জানে না, সুতরাং যদ ছোট লোক; রাম চুরি করিয়া, 
বণ্টনা কাঁররা, শঠতা করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং রাম বড় লোক। অথবা রাম নিজে 
নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু তাহার প্রাপতামহ চৌর্যবণ্চনাঁদতে সুদক্ষ ছিলেন ; মানবের 
সব্বস্বাপহরণ কাঁরয়া বিষয় করিয়া গিয়াছেন, রাম জ.য়াচোরের প্রপৌন্, সুতরাং সে বড় লোক। 
যদ র পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার খাইয়াছে- সুতরাং সে ছোট লোক। অথবা রাম কোন 
বণ্ডকের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে বড় লোক। রামের মাহাত্যের উপর প.জ্পকৃষ্টি 


কর। 

অথবা রাম সেলাম করিয়া, গালি খাইয়া কদাচিৎ পদাঘাত সহ্য কারয়া, অথবা ততোধিক 
কোন মহৎ কার্য কারয়া, কোন রাজপরুষের নিকট প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। রাম চাপরাশ গলায় 

ধয়াছে_ চাপরাশের বলে বড় লোক হইয়াছে। আমরা কেবল বাঙ্গালীর কথা বলিতেছি না 
প্যাথবীর সকল দেশেরই চাপরাশবাহকের একই চরিব্র-প্রতুর নিকট কাঁটাণুকাঁট, কিন্তু অন্যের 
কাছে? ধর্মাবতার!! তুমি যে হও, দুই হাতে সেলাম কর, ইনি ধর্্মাবতার। ইহার 
ধ্ম্মণধ্ম্ম জ্ঞান নাই, অধর্ম্মেই আসাক্ত,_তাহাতে ক্ষাত কি? রাজকটাক্ষে ইনি ধর্সসবতার। 
হীন গণ্ডমুর্খ, তম সর্্বশাস্রাবং_সে কথা এখন মনে করিও না, ইনি বড় লোক, ইহাকে 
প্রণাম কর। 

আর এক প্রকারের বড় লোক আছে। গোপাল ঠাকুর “কন্যাভারপ্রস্ত- কন্যাভারপ্রস্ত” বলিয়া 
দুই চার পয়সা ভিক্ষা কাঁরয়া বেড়াইতেছে--এও বড় লোক। কেন না, গোপাল ব্রাহ্মণ জাতি! 
তুমি শদ্র-যত বড় লোক হও না কেন, তোমাকে উহার পায়ের ধুলো লইতে হইবে। দুই প্রহর 
বেলা ঠাকুর রাগ কাঁরয়া না যান--ভাল করিয়া আহার করাও, যাহা চাহেন, দিয়া বিদায় কর। 
গোপাল দরিদ্র, মূর্খ, নরাধম, পাপিষ্ঠ, কিন্তু সেও বড় লোক। 

অতএব সংসার বৈষমাপারপূর্ণ।-_সকল বিষয়েই বৈষম্য জন্মে। রাম এ দেশে না জান্ময়া, 
ও দেশে জাল্মল. সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল ; রাম পাঁচির গভে না জাল্মিগ্না, জাঁদর গর্ভে 
জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল। তোমার অপেক্ষা আমি কথায় পট; বা আমার শাক্ত 
অধিক বা আমি বণনায় দক্ষ__এ সকলই সামাজিক বৈষম্যের কারণ। সংসার বৈষম্যপূর্ণ। 

সংসারে বৈষম্য থাকাই উচিত। প্রকৃতিই অনেক বৈষম্যের নিয়ম কাঁরয়া আমাদিগকে এই 
সংসার-রঙ্গে পাঠাইয়াছেন। তোমার অপেক্ষা আমার হাড়গ্লি মোটা মোটা, বড় কঠিন- তোমার 
অপেক্ষা আমার বাহুতে অধিক বল আছে--আমি তোমাকে এক ঘষতে ভূতলশায়শ কাঁরয়া 
তোমার অপেক্ষা বড় লোক হইতেছি। কৃমুদিনীর অপেক্ষা সৌদামিনী সুন্দরী ; সুতরাং 


৩৮১ 


স্তন, কমান পাট কাটে। রামের মান্তিষ্কের অপেক্ষা বহর সা 
ভারি, |ং যদ সংসারে মান্য, রাম ছশত। 
অতএব বৈষম্য সাংসারিক নিয়ম। জগতের সকল পদাখেই বৈষনা। দলকে মনকে 
বৈধমা আছে। যেমন প্রকৃত বৈষম্য আছে-প্রকৃত বৈষম্য আর্থাং যে বৈষধ্য এ 
নিয়মানৃরদ্ধ+-তেমান অপ্রকৃত বৈষম্য আছে। স্রাক্মণ শৃর্রে অপ্রাকৃত বৈযদা। রাহ্দপবনে পর 
পাপ, লা; পাপ ; ইহা প্রাকৃতিক নিয়মানকৃত নহে । র্াচ্ছণ অবশ বব্য কেন 
লই দাতা, ৱ্াহণই কেবল গৃহশীতা কেন? তংপাঁরবর্ক্তে যাহার দিবার শক্তি আছে, সেই 
যাহার প্রয়োজন, সেই পগূহ'ঁতা, এ বিধি হয় নাই কেন? ৯ 
দেশশী বিলাতশীর মধো সেইরূপ আর একটি অপ্রাকৃত বৈষম্য ৷ কিন্তু সে কথার 
আন্দোলন করতে পার না। 


ভারতবর্ষেই যে বৈষম্যের আধিক্য ঘটিয়াছে, এমত নহে। এই সংসার বৈযম্যময়, সরা 
» দেশই বৈষম্যজালে আঙ্ছল্লা। উন্নতিশীল সমাজে, সামাজিকেরা পরস্পরে সংঘ্ষ্ট হইয়া সেই 
বৈষম্যকে অপনীত কাঁরয়াছেন। সেই সকল রাজোর ভ্রীবৃস্ফি হইয়াছে। রোদ ইহার প্র 
উদ্যাহরণ। রোমরাজোর প্রথমকালিক বৈষমা-_পেত্ষীয় ও টপ্রবীয়াদগের সম্প্রদায় 
এক প্রকার সামাজিক সামঞ্জস্যে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তন্রাজ্যেন্ন যে পশ্চাংকালিক 
নাগরিকত্ব এবং অনাগরিকা্ব ; তাহাও শাসনকর্তৃপক্ষের অলৌকিক রাজন! তিনক্ষতার 
অপনীত রোম পৃথিবীস্বরণ হইয়াছিল। 
অনার এরূপ ঘটে নাই। আমেরিকার চিরদাসন্কের উচ্ছেদ জন্য সেদিন ঘোরতর ত 
সমর হইয়া গেল-_অপ্তরাঘাতে ক্ষতচিিংসার ন্যায় সামাজিক জনিষ্টের দ্বারা সামাজিক ইস্ট 
করিতে হইল। এই চিকিৎসার বড় ডাক্তার দতো এবং রোবস্পীর। বৈষম্যের পাঁরবর্তে 
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সহিত রাজনৈতিক সখ্যে বদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতবধাঁয় ধর্মপ্রচারকেরা ধর্ম্মপপ্রচা 
মিরা করিয়া অন্ধক: আশিয়া ভারতীয় বন্ম দীক্ষিত করিয়াছিলেন। লা 
সময়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। দর্শনশাস্তের বিশেষ অনুশীলন। 
বৌদ্ধোদয়ের আন্মযাঁ্গিক বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞান সাহিত্যের বিশেষ অনুশীলনের কাজ? 
নিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু শাক্যাসংহের সম্পাঁদত ধম্মবপ্লবের সাহত যে, সে সকলের 'বশেষ 
সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। ন্‌ 
দ্বিতীয় সাম্যাবতার যীশনখ্বীষ্ট। যে সময়ে খীষ্টধর্মের প্রচার আরম্ভ হয়, তখন ইউরোপ ও. 
পশ্চিম আশরা রোমক রাজ্যভুক্ত। রোমের সোট্ঠবাদবসের অপরাহ্ণ উপাস্থত। তখন রোম আর 
য্যদ্ধাবশারদ বারপ্রসাঁবনী নহে, আমিত ধনশালন ভোগাসক্ত ইন্দ্িয়পরবশ "বাবুশাদগের আবাস। 
যাঁহাঁদগের আমোদ কেবল রণক্ষেত্রেই ছিল, তাঁহারা এক্ষণে কেবল আহারে, দাসীসংসর্গে এব; 
রঙ্গভূমের কৃত্রিম যুদ্ধে আমোদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। যে দেশবাৎসল্যগুণে রোম নাম 
জগাদ্বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহা অন্তহিত হইয়াছল। যে সমসামাজিকতার জন্য আমরা রোমের 
প্রশংসা করিয়াছি, যে সমসামাঁজকতার গুণে রোম পাথবীশ্বরী হইয়াছিল, তাহা লুপ্ত হইতে 
লাগিল। আমরা পূর্বে রোমনগরীর কথা 'বাঁলয়াছি। এক্ষণে রোমক সাম্রাজ্যের কথা বাঁলতোছি। 
রোমকসাম্মাজ্যে চিরদাসত্বজনিত বৈষম্য সাংঘাতিক রোগস্বরূপ প্রবেশ কারয়াছিল। এক এক 
ব্যাক্তর সহস্র সহস্র চিরদাস থাকিত। প্রভুর অকরণীয় সমদদায় কার্য সেই সকল দাসের দ্বারা 
হইত। ভূমিকৰ্ষণ, গাহস্থ্য ভূতের কার্য, শিল্পকার্য্যাদি চিরদাসগণের দ্বারা 'নবর্বাহ্‌ হইত। ২ 
তাহারা গোর, বাছুরের ন্যায় ত্রীত 'িব্রীত হইত। গোর; বাছুরের উপর প্রভুর যেরুপ আঁধকার, 
দাসের উপরও সেইরূপ আঁধকার ছিল। প্রভু মারলে মারতে পারতেন, কাটলে [ও 
পারতেন, বধ কাঁরলেও দণ্ডনীয় হইতেন না। প্রভুর আজ্ঞায় দাস রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া: 
1সংহ ব্যাঘাদি পশ্যর সঙ্গে যুদ্ধ কারয়া প্রাণ.হারাইত- প্রভূ তামাসা দোঁখতেন। রোমক সাম্রাজ্যের 
লোক দুই ভাগে বভক্ত প্রভু এবং দাস। এক ভাগ অনস্তভোগাসক্ত-আর এক ভাগ অনন্ত 
দান্দশাপন্ন। 
কেবল এই বৈষম্য নহে। সম্রাট স্বেচ্ছাচারী। তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতাপের সীমা ছিল না! : 
নীরো, নগরে অগ্নি লাগাইয়া বাশাবাদনপরর্বক রঙ্গ দোখয়াছিলেন। কালিগূলা আপন অশ্বকে 
কনসলের পদে বরণ করিলেন। ইলিয়গেবলসের স্বেচ্ছাচারতা বর্ণনা কারতে লজ্জা করে। যে 
হউন না কেন, যত বড় লোক হউন না কেন, সম্রাটের ইচ্ছামাররে তান বধ্য,_বিনা কারণে, বিনা 
প্রয়োজনে, বিনা বিচারে, ‘তান বধ্য। আবার সেই সম্রাটের উপর সম্রাট: প্রেটরীয় সৈনিক! 
তাহারা আজ যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে সম্রাট করে_কাল সে সম্রাট্‌কে বধ করিয়া অন্যকে রাজা 
করে। রোমক সাম্রাজ্য তাহারা আল: পটলের মত ক্রুয় ‘ক্রয় করে। রোগকে তাহারা যাহা মনে 
করে, তাহাই করে। স্ংবায় সমবায় সুবাদারেরা স্বৈচ্ছাচারী। যাহার শান্তি আছে, সেই 
স্বেচ্ছাচারী। যেখানে স্বেচ্ছাচার প্রবল, সেখানে বৈষম্যও প্রবল । bl 
এই সময় খণচ্টধর্ম্ম রোমক সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। খণণষ্টের উচ্চারিত 
মহতা বাণী লোকের মর্ম্মভেদ করিয়া প্রবেশ কাঁরতে লাগল । তান বালয়াছিলেন, মনষ্যে : 
মনুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। সকল মনযষ্যই ঈশ্বরসমক্ষে তুল্য। বরং যে পণীড়িত, দুঃখী, কাতর, সেই 
ঈশ্বরের অধিক প্রিয়। এই মহাবাক্যে বড় মানুষের গর খর্ব হইল- প্রভুর গর্ব খর্ব হইল-- 
অঙ্গহান ভিক্ষুকও সম্রাটের অপেক্ষা বড় হইল। তিনি বাঁলয়াছিলেন, ইহলোকে আমার রাজত্ব 
নহে-্রীহক সুখ সুখ নহে-এীহক প্রাধান্য, প্রাধান্য নহে। পাথবীতে দুইবার দুইটি বাক্য: 
উক্ত হইয়াছে, তাহাই নশীতশাদ্রের সার-_তদাতারক্ত নশীত “আর কিছুই নাই। একবার : 


“অন্যের নিকট তুমি যে ব্যবহারের কামনা কর, অন্যের প্রাঁত তুমি সেই ব্যবহার করিও” ৰ 
হাটি 3) বৰ৷ ডলে আর কখন উক হইয়াছে শক না৷ সনদে / 
বাক্য সামাতত্ত্বের মূল। 

বদ ওক বাগান বলা নাওত হইতে লাগল, দাসের বন্ধনশৃঙ্খল মে 
হইতে লাগিল ভোলার ভোগাডিলাৰ ত্যাগ করিতে লাগিল। তংপ্রসাদে রোমকে বব 
৩৮৪ 


সাম্য 
[তেজস্বী, উন্নাতশীল, যুদ্ধদুন্মদ জাতি সকল সঞ্জাত হইল। তাহারাই 


মালিত হইঃ 


আধুনিক গগের পূর্বপুরুষ । আধ্দীনক ইউরোপীয় সভ্যতার ন্যায় লৌকিক উন্নাত 
প্‌থিবাঁতে কখন হয় নাই বা হইবে এমত ভরসা পদুবর্বগামী মনুষ্যেরা কখন করেন নাই। ইহা 
যে কেবল ন্ম'র ফল, এমত নহে ; ইহার অনেক কারণ আছে-_কিন্তু প্রধান কারণ খণীন্টীয় 
নীতি এব সাহত্য এবং দর্শন। এবং খীষ্ট ধর্মে যে কেবল সুফলই ফলিয়াছে, এমত 
নহে। ইষ্ট এবং অনিষ্ট উভয়াবধ ফলই ফলিয়াছিল। খীষ্ট ধৰ্ম্ম সাম্যাত্মক হইলেও পারণামে 
তৎফলে এবাট গুরুতর বৈষম্য জন্মিয়াছিল। ধর্ম্মযাজকাঁদগের অত্যন্ত প্রভুত্ব বদ্ধ হইয়াছিল। 
স্পেন, ফ্রান্স প্রভাত কয়েকাট ইউরোপীয় রাজ্যে এই বৈষম্য বড় ১ হইয়াছিল। ‘বিশেষ 
ফ্রান্সে তৎসাহত উচ্চ শ্রেণী এবং অধঃশ্রেণীর মধ্যে ঈদৃশ গনুরুতর বৈষম্য জন্মিয়াছিল যে, সেই 
বৈষম্যের য ॥সী মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল। সেই মাথত সাগরের একজন মন্থনকর্ত্তা ছিলেন 


রের সাম্যতত্ প্রচারকর্ত্তা। তৃতীয় সাম্যাবতার রুসো। 
তীয় পরিচ্ছেদ 


অষ্টাদশ *-ব্দীতে ফ্রান্স রাজ্যের যে অবস্থা ঘটিয়াছল, তাহা বর্ণনায় নহে। এই ক্ষুদ্র 
J ৩:-র বর্ণনার স্থান নাই_ প্রয়োজনও নাই। জগ'দ্বিখ্যাত, বাক্যাবশারদ, পররাবৃত্তজ্ঞ 
খাক লেখক তাহার পহঞ্জ পডঞ্জ বর্ণনা করিয়াছেন; সি ৩০৫০০ 
ই একটা বাঁললেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধন হইবে। 

কালাইল ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, “যে আইন অনুসারে একজন ভূম্যাধকারী মূগয়া হইতে 
আসয়া দুই জন নস বধ করিয়া CEO 
ইদানীং আর প্রচলেত ছল না”। ইদানীং প্রচলিত ছিল না! তবে পচব্রক ছিল! “পণ্টাশং- 
বৎসরমধ্যে শারলোয়ার ন্যায় কোন ব্যাক্তি স্পাতাঁদগকে গাল করিয়া তাহারা ক প্রকারে ছাদের 
উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে, দেখিয়া আনন্দ লাভ করে না!” সেরাজউদ্দৌল্লা দেশের অধিপতি 

; শারলোয়া উচ্চশ্রেণীর প্রজা মান্তর। 

এই ব্যঙ্গোক্তিতেই তাৎকাঁলক ফরাসীদিগের মধ্যে ি অচিন্তনীয় বৈষম্য জন্মিয়াছিল, তাহা 
বুঝা যাইবে। পণ্টদশ লুই প্রমোদানঃরক্ত, বৃথাভোগাসক্ত, ব্যয়শোণ্ড, স্বার্থপর রাজা ছিলেন। 
তাঁহার উপপত্নীগণের পাঁরতুষ্টির জন্য অনন্ত ধনরাশির আবশ্যক। মাদাম পোম্পাদযর ও মাদাম 
দুবার যে এশ্বর্য্য ভোগ কারয়াছলেন, তাহা পরিণত রাজমাহিযার নিক্কলক-কগালেও ঘটে 
না। মাদাম দুবারির একটি বানরবৎ কাঁফ্র খানসামা ছিল; সে এক স্থানে শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত 
হইয়াছিল-_মাদামের আজ্ঞা! লুইর িলাসভবনের বর্ণনা শুনিলে ইন্দপ্রস্থের দৈবশাস্তানম্সিতা 
পাণ্ডবায়া পরার সঙ্গে তুলনা করা যায়_সেই সকল প্রমোদমান্দিরে যে উৎসব হইত, কিসের 
সঙ্গে তাহার তুলনা নি জলবৎ অর্থব্যয়”_এঁদকে রাজকোষ শুন্য! রাজকোষ শুন্য, এবং 
প্রজাবর্গমধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার রব আকাশমধ্যে উঠিতেছিল। রাজকোষ শুন্য_প্রজামধ্যে 
অন্নাভাব, হাহাকার রব-_-তবে এ সভাপব্রবের রাজসুয়, এ নন্দনকাননে খন্দ্র বিলাস_এ সকল 
অর্থসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন হর কোথা হইতে? সেই অল্নাভাবপণীঁড়ত প্রজার জাবনোপায় 
অপহরণ করিয়া। [পস্টকে পেষণ কাঁরয়া- শুত্ককে শোষণ কাঁরয়া, দঞ্ধকে দাহন কাঁরয়া দ্বার 
কুলকলা্কনীর অলকদাম রক্তরাঁজতে শোভিত হয়। আর বড় মানুষেরা? তাহারা এক 
কপদ্দ'ক রাজকোষে অর্পণ করে না-_কেবল রাজপ্রসাদ ভোগ করে। রাজপ্রসাদ অজস্র, অন্ত, 
অপাঁরামত_যে যত পায়, গ্রহণ করে, কেন না, তাহা পষ্টপেষণলক্ধ ৷ কিনতু রাজপ্রসাদভোগণরা 
কপদ্দক মাত্র রাজকোষে দেয় না। বড় মানুষে কর দেয় না, ধর্মমযাজকেরা কর দের না, 
রাজপনরুষেরা কর দেয় না--কেবল দান দখা কৃষকেরা কর দেয়। তাহার উপর করসংগ্লাহক- 
দিগের অত্যাচার নিশার রে “কর আদায় এক প্রকার প্রণালীবদ্ধ যুদ্ধের ন্যায় ছিল। 
তাহার দ্বারা দুই লক্ষ নিষ্কম্ম্ণ ভূমিকে প্রপীড়িত কারত। এই পঙ্গপালের রাশি, সব্বগ্রাস, 
সৰ্ব্বনাশ কাঁরত। এই প্রকারে পরিশোঁিত প্রজাদের নিকট আরও আদায় কারতে হইলে 
সুতরাং নিষ্ঠুর রাজব্যবস্থা, পাত 
আবশ্যক হইল।” রাজকর ইজারা বন্দোবস্ত ‘ছল; ইজারাদারের এমন অধিকার ছিল যে, 


৩৮৫ 


চা 


৬৮৬ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


শদ্তাঘাতাঁদর দ্বারা রাজস্ব আদায় করে। তাহারা তজ্জন্য প্রজাবধ পর্যন্ত কারত। এক দিকে 
রমোদ্যান, বনাবহার, নৃত্যগীত, পরস্ত্রীর সাঁহত প্রণয়, হাস্যপারহাস, অনন্ত প্রমোদ, চিন্তা- 
শুন্যতা ;ঁআর এক দিকে দারিদ্র্য, অনাহার, পাড়া, নিরপরাধে নাবিক দাসত্ব, ফাঁসকা্ঠ, 
প্রাণবধ! পণ্চদশ লুইর রাজ্যকালে ফ্রান্সদেশে এইরূপ গুরুতর বৈষম্য। এই বৈষম্য কদযষ্ 
অপরিশ্দুদ্ধ রাজশাসনপ্রণালীজনিত। রূসোর গুরুতর প্রহারে সেই রাজ্য ও রাজশাসনপ্রণালী: 
ভগ্মমূল হইল। তাঁহার মানস 'শিষ্যেরা তাহা চণাঁকৃত কারল। 
শাক্যাসংহ এবং যীশুখীষ্ট পবিত্র সত্য কথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন এজন্য 
লোকে তাহারা যে দেবতা বলিয়া পূজিত, ইহা যথাযোগ্য। রূসো তাঁহাদের সমকক্ষ 
নহেন। আবামশ্র বিমল সত্যই যে তাহা কর্তৃক ভূমণ্ডলে প্রচারত হইয়াছিল, এমত 
{তান মাহমাময় লোকহিতকর নৈতিক সত্যের সাঁহত আঁনস্টকারক মিথ্যা মিশাইয়া, সে 
পদকে আপনার অদ্ভুত বাগিন্দ্রজালের গুণে লোকাবমোহিনী শাক্ত “দয়া, 
হৃদয়াধকারে প্রেরণ জিন! একে কথাগুলে কালোপযোগনী, তাহাতে রুসো 
বাকৃশীক্ততে যথার্থ এন্দ্রজালক, তাঁহার প্রোরত সংকথানুসারণী ভ্রান্তও ফরাসীদগের 
জীবনযাত্রার একমান্র বাঁজমন্ত্র বলিয়া গৃহীত হইল। সকল ফরাসী তাঁহার মানস শিষ্য হইল 
তাহারা সেই শিক্ষার গুণে ফরাসীবিপ্লব উপস্থিত কারল। 
রুসোরও মুল কথা, সাম্য প্রাকীতিক নিয়ম। স্বাভাঁবক অবস্থায় সকল মনৃষ্য সমান! 
সভ্যতার ফলে বৈষম্য জন্মে, কিন্তু বৈষম্য জন্মে বাঁলয়া, রসো সভ্যতাকে মন:ষাজাতির গুরুতর 
অমঙ্গল বিবেচনা করেন। ‘তান ইহাও স্বীকার করেন যে, মনুষ্যে মনুষ্যে নৈসর্গিক বৈষম্য 
দোঁখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেও সভ্যতার দোষে__সভ্যতাজানত ভোগাসাক্ত পাপানূরাক্ত এবং 
সঙ্গন্াসুক্ষ বিচারের ফল। অসম্যাবস্থায় সকল মনুষ্যের সমভাবে শারীরিক পারশ্রমের আবশ্যক 
হয়; এজন্য সকলেরই সমভাবে শরারপাম্ট হয়; নীরোগ শরীরের ফল নীরোগ মন। যখন 
মন,ষাগণ বন্যাবস্থায়, কাননে কাননে ম্্‌গয়া করিয়া বেড়াইত, বুক্ষতলে বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইত. 
অল্পমান্র ভাষাশাক্তসম্পন্ন, এজন্য বাদ্বদদ্ধ্য জানত না; যে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই, যে লোভের 
তৃপ্ত নাই, যে বাসনার পূরণ নাই, তাহার কিছুই জানত না; ইহাকে ভালবাসিব, উহাকে বাসর 
না; এ আপন, ও পর, এ স্ত্রী, ও পরস্রী, এ সকল বরীঝত না সেই অবস্থাকে স্বগণী'য় সুখ: 
মনে করিয়া, মনষাজাতিকে ডাকিয়া বালয়াছেন, “এই অপুর্ব চিত্র দেখ! ইহার সাহত এখনকার 
দুঃখপনু্ণ, পাপপূর্ণ সভ্যাবস্থার তুলনা কর!” | 
মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে, সেই মন[ব্যমাত্রের সমান- নৈসার্গক প্রকৃতিতে সমান, এবং 
সম্পান্তর অধকারত্বেও জমান। ৭ পরাকাতিক অধিকার, ' 
ভিক্ষঃকেরও সেই অধিকার । ভূমি সকলেরই_ কাহারও নিজস্ব নহে। যখন বলবানে দ্্বলকে : 
অধিকারছ্যুত কারতে লাগল, তখনই সমাজ সংস্থাপনের আরম্ভ হইল। সেই অপহরণের 
স্থায়িত্বাবধানের নাম আইন। 
যে ব্যাক্তি সব্বাদৌ, কোন ভূমিখণ্ড চিহ্নিত কাঁরয়া বলিয়াঁছল, “ইহা আমার,” সেই: 
সমাজকর্ত্তা। যদ কেহ তাহাকে উঠাইয়া দিয়া বালত, “এ ব্যক্তি বণ্টক, তোমরা উহার কথা 
শুনিও না, বসুন্ধরা কাহারও নহেন; তৎপ্রসৃত শস্য সকলেরই।” সে মানবজাতির অশেষ 
উপকার কাঁরত। “I 
রূসোর এই সকল কথা আঁত ভয়ানক। বল্‌টের শুনিয়া বালয়াছলেন, এ সকল বদমায়েসের 
দর্শনশাস্ত। এই সকল কথার অনবত্তাঁ হইয়া রূসোর মানস শিষ্য প্রঃধোঁ বলিয়াছেন যে, 
অপহরণেরই নাম সম্পত্তি। 
জগাদিখ্যাত 1, 0070219০০18] নামক গ্রন্থে রুসো এই সকল মতের কিং পরিবর্তন 
কারিয়াছিলেন। সভ্যাবস্থার তাদৃশ দোষবীর্ততনে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে, 
অসভ্যাবস্থায় যেখানে সহজ জ্ঞানে ধর্ম নিণীঁতি হয়, সভ্যাবস্থায় তৎপারিবর্তে ন্যায়ানুভাবকতা _ 
সন্নিবোশত হয়। সম্পত্তি সম্বন্ধে [তান প্রথমাধকারণীকে অধিকারী বালিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু: 
মান্র প্রথম, যদি ভূমি পূর্ব অধিকৃত না হইয়া থাকে; দ্বিতীয়, আধকারাী যাঁদ 
আত্মভরণপোষণের উপযোগী মাত্র ভূমি অধিকার করে, তাহার অধিক না লয়, তৃতীয়, যদি মাম-; 
মাত্র দখল না লইয়া, কর্ষণাঁদর দ্বারা দখল লওয়া হয়, তবে অধিকৃত ভূমি অধিকারার সম্পত্তি! 
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সাম্য 
Le Contrat Social গ্রন্থের স্কুলোদ্দেশ্য এই যে, সমাজ সমাজভুক্তাদগের সম্মাতস্‌ষ্ট। 
ব্যবসাদার 'মালিয়া, পরস্পরে কতকগ্ঢল নিয়মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া, একাঁট জয়েন্ট 
সন্ট করেন, রূসোর মতে সমাজ, রাজ্য, শাসন, এ সকল সেইরুপে লোকের 
র দ্বারা সম্ট। এ কথার ফল আঁত গুরুতর । তোমায় আমায় চুক্তি হইয়াছে যে, 
1 চাঁষয়া দিবে, আমি তোমাকে খাইতে পাঁরতে দিব, এবং গৃহে স্থান দিব । তুমি 
ভূঁমিকর্ষণ বন্ধ করিলে, সেই দিন আমি তোমার গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া গৃহ 
রয়া দিলাম এবং গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ করিলাম। এই কার ন্যায়সঙ্গত হইল। তেমনি 
র সম্বন্ধ কেবল ছুক্তিমান্র হয়, তবে প্রজা অত্যাচারী রাজাকে বাঁলতে পারে, “তুমি 


প্রজার মঙ্গল কাঁরবে এই অঙ্গীকারে তুমি রাজা; তোমার কার্ধয আমাদের 
মঙ্গল করা 


র কাধ্য তোমাকে করদান ও তোমার আজ্ঞাপালন। তুমি এখন আর আমাদের 
মঙ্গল কর না, ব আমরাও তোমাকে কর দিব না বা তোমার আজ্ঞপালন করিব না। তুমি 
রত্বাসংহাসন হইতে অবতরণ কর।” 

অতএব বে দন Le Contrat Social প্রচারিত হইল, সেই দন ফরাসী রাজার হস্তের 
রাজদস্ড ভগ্ন হইল। Le Contrat 9021 গ্রন্থের চরম ফল ষোড়শ লুইর সংহাসনচ্যাত, 
এবং প্রাণদণ্ড : ফরাসীবিপ্লবে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার মুল এই গ্রল্থে। সেই যজ্ঞে 
বেদমন্্, এই গ্রল্থোক্ত বাণী। 

সেই ফরাসী বিপ্লবে, রাজা গেল, রাজকুল গেল, রাজপদ গেল, রাজনাম লুপ্ত হইল; সম্দ্রান্ত 
লোকের সম্প্রদায় লপ্ত হইল; পুরাতন খ্ীল্টীয় ধর্ম গেল, ধর্ম্মযাজকসম্প্রদায় গেল; মাস, বার 
ভ্বাতর নাম পর্যন্ত লপ্ত হইল- অনন্তপ্রবাহত শোঁণতস্রোতে সকল ধুইয়া গেল। কালে 
আবার সকলই হইল, কিন্তু যাহা ছিল, তাহা আর হইল না। ফ্রান্স নূতন কলেবর প্রাপ্ত হইল। 
ইউরোপে নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হইল- মনযফ্যজাতির স্থায়ী মঙ্গল সিদ্ধ হইল। রুসোর ভ্রান্ত 
বাক্যে অনস্তকালস্থায়িনী কীর্ত সংস্থাঁপিতা হইল। কেন না, সেই ভ্রান্ত বাক্য সাম্যাত্মক_সেই 
ভ্রান্তির কায়া অদ্ধেক সত্যে নিম্মিত। 

ফরাসীবপ্লব শামত হইল, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু “ভূমি সাধারণের” এই কথা 
বালয়া রূসো যে মহাব্‌ক্ষের বাঁজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগল । 
অদ্যাপ তাহার ফলে ইউরোপ পাঁরপূর্ণ। “কম্যানজম্‌” সেই বৃক্ষের ফল। “ইণ্টারন্যাশনল” 
সেই বৃক্ষের ফল। এ সকলের যতাকিপ্চিৎ পরিচয় দিব। 

এ দেশে এবং অন্য দেশে সচরাচর সম্পাত্ত ব্যক্তীবশেষের। আমার বাড়ী, তোমার ভুমি, 
তাহার বৃক্ষ । কন্তু ইহা ভিন্ন আর কোন প্রকার সম্পত্তি হইতে পারে না, এমত নহে। ব্যক্তি- 
বিশেষের সম্পত্তি না হইয়া, সব্বলোকসাধারণের সম্পাত্ত হইতে পারে। এই সব্বলোকপালকা 
বসরা কাহারও একার জন্য সৃষ্ট হয় নাই বা দশ পনের জন ভূম্যধিকারীর জন্য সমষ্ট হয় নাই। 
অতএব ভূমির উপর সকলেরই সমান আঁধকার থাকা কর্তব্য। সব্বাবঘ্যাবনাশিনশ বাক্শক্তির 
বলে, এই কথা রুসো পৃথবীর মধ্যে আদৃতা করাইয়াছিলেন। ক্রমে বিজ্ঞ, বিবেচক পণ্ডিতেরা 
সেই ভিত্তির উপর সম্পততমাত্েই সাধারণতা স্থাপন কারবার মত সকল প্রচার করিতে 

গলেন। 

প্রথম মত এই যে, ভূমি এবং মূলধন, যাহার দ্বারা অন্য ধনের উৎপত্তি হইবে, তাহা সামাজিক 
সক্বলোকের সাধারণ সম্পত্তি হউক। যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা সৰ্ব্বলোকে সমভাগে বন্টন 

য়া লউক। ইহাতে বড় লোক ছোট লোক কোন প্রভেদ রহিল না; সকলেই সমান ভাবে 

রশ্রম কাঁরবে। সকলেই সমান ভাগের ধনের অধিকারী ৷ ইহাই প্রকৃত কম্যানজম্‌। ইহার 
প্রচারকর্ভা ওয়েন, লুই রাং, এবং কাবে। কিন্তু সাধারণ কম্যানষ্ট, বহ্যশ্রমী এবং অল্পশ্রমণী, 
কাম্মিষ্ঠ এবং অকম্মিষ্ঠ, সকলকেই যেরূপ ধনের সমানভাগণী কাঁরতে চাহেন, লুই রাং সে 
মতাবলম্বী নহেন। তান বলেন, শ্রমানুসারে ধনের ভাগ হওয়া কর্তব্য। যে মত 
সেণ্টসাইমানজম্‌ বািয়া বিখ্যাত, তাহার অভিপ্রায় এই যে, সকলেই যে সমভাবে ধনভোগণ 
হইবে বা সকলেই এক প্রকার পরিশ্রম করবে বা সকলেই সমান পরিশ্রম করিবে এমত নহে। 
যে যেমন পাঁরশ্রমের উপযুক্ত ও যে যে কার্ষের উপযুক্ত, সে তেমনি পরিশ্রম কারবে ও সেইরূপ 
কাধে নিযুক্ত হইবে। কারের গঢ়রুত্ব, এবং কর্ম্মকারকের গুণানসারে বেতন প্রদত্ত হইবে। 


৩৮৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


যে বাহার যোগ্য, তাহাতে তাহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য, যে প্রকারে পুরস্কৃত হইবে তাহা 
নিরূপণ এবং সর্বপ্রকার তত্বাবধারণ জন্য কতকগনলিন কর্তৃপক্ষ থাকিবেন। ভূমি ও 
ধনোৎপাদক সামগ্রী সকল সাধারণের । ইত্যাদি। 

দরারজম্‌ আর এক প্রকার সাধারণ সম্পাত্তর পক্ষতা। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের এমন মত 
নহে যে, ব্যাক্তীবশেষের সম্পত্তি থাকতে পারবে না। সম্পত্তির বৈশোষকতা, এবং উত্তরাধি-: 
কারতাও ইহাদের অনমত। ইহারা বলেন যে, দুই সহস্র বা তদ্রুপ সংখ্যক লোক একত্র 
হইয়া ধনোৎপাদন কারবে। এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ সম্প্রদায়ের দ্বারা ধনোৎপাত্ত হইতে থাকিবে 
তাহারা, আপনাদিগের কর্তৃপক্ষ আপনারা মনোনীত কারবে। মূলধনের পার্থক্য থাকিবে। 
উৎপন্ন ধনের মধ্য হইতে প্রথমে কিয়দংশ সমভাবে সকলকে বিতরিত হইবে। যে শ্রমে অপারগ, 
সেও তাহা পাইবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, শ্রমকারী, মুূলধনাধকারী, এবং কর্ম্মানপুণদিগের ৷ 
মধ্যে কোন নিয়ামত পাঁরমাণে তাহা বিভক্ত হইবে। যে যেমন গুণবানু, সে তদুপয্যক্ত পাইবে॥ 


। 
ভূসম্পান্তর উত্তরাধকাঁরত্ব সম্বন্ধে মৃত মহাত্মা জন ম্ট:য়ার্ট মিল্‌ যাহা বালিয়াছেন, তাহারও 
উল্লেখ করা আবশ্যক, কেন না, তাহাও সাম্যতত্তের অন্তর্গত। যান উপাজ্জনকর্তা, উপাজ্জত 
সম্পাত্ততে তাঁহার যে সম্পূর্ণ অধিকার, ইহা মিল: স্বীকার করেন। যে যাহা আপন পরিশ্রমে: 
বা গুণে উপাজ্জন করিয়াছেন, তাহা অপর্যাপ্ত হইলেও তাহার যাবজ্জীবন ভোগ্য এবং তাহার 
জীবনান্তেও যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দিয়া যাইবার তাহার অধিকার আছে।। কিন্তু যাঁদ আপন: 
জাবনান্তে সে কাহাকেও না দিয়া যায়, তবে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি একা ভোগ কারবার অধিকার 
কাহারও নাই। রাম যে সম্পত্তি উপাজ্জন করিয়াছে, তাহাতে দশ সহস্র লোক প্রাতপালিত 
হইতে পারে; কিন্তু রাম উপাজ্জন কাঁরয়াছে বলয়া সে নয় সহস্র নয় শত নিরানব্বই জনকে; 
বাত কাঁরয়া, একা ভোগের আঁধকারী বটে। জীবনান্তে দ্বেচ্ছাক্রমে আপনার প্রকে বা 
অপরকে তাহাতে স্বত্ববান্‌ কারবারও তাহার আধিকার আছে। কিন্তু সে যাঁদ কাহাকেও দিয়া না 
গেল, তবে কেবল ব্যবস্থার বলে, তাহার পুন্রও কেন একা অধিকারী হয়? আঁধকার উপাজ্জন; 
কর্তার, তাহার পত্রের নহে। যেখানে আঁধকারণ বালয়া যায় নাই যে, আমার পুত্র সকল ভোগ 
করিবে, সেখানে পাত্র আধকারাঁ নহে, সামাজিক লোক সকলেই সমান ভাবে আঁধকারণ। 
তবে পিতা পঢত্রকে এই দুঃখময় সংসারে আনিয়াছেন, এজন্য যাহাতে সে কণ্ট না পায়, 
হইয়া, অভাবাপন না হইয়া, যাহাতে সে সুখে জীবনযাত্রা নিব্বাহ করিতে পারে, : 
পিতার এরূপ উপায় করিয়া যাওয়া কর্তব্য। পিতৃসম্পত্তির যে অংশ রাখলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হয়, পঢত্ৰের তাহা বিনা দানেও প্রাপ্য। কিন্তু তদধিক এক কড়াও তাহার প্রাপ্য নহে। মিল্‌ 
বলেন, জারজ পুত্রের অপেক্ষা অন্য পা্রের কিছুমাত্র অধিকার নাই,-উভয়েই কেবল আত্মরক্ষার ' 
উপায়ের আধকারী। কিন্তু এরূপ যাহা কিছ; অধিকার, তাহা সন্তানের পত্রের অবর্তমানে 
জ্ঞাত প্রভাত মৃতের সব্বসম্পান্ততে একাধিকারীঁ হওয়ার *কছুমাতর ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। 
যাহার সন্তান আছে, তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে সন্তানের আবশ্যকীয় ধন রাখিয়া, 
জনসাধারণের অধিকার হওয়া কর্তব্য। যাহার সন্তান নাই, তাহার সমুদয় সম্পত্তিতেই _ 
জনসাধারণের অধিকার হওয়া কর্তব্য। বাস্তবিক উত্তরাধকারিতবসম্বন্ধে ন্যায়ানুযায়ণ বাবস্থা 
গাঁথবীর কোন রাজ্যে এ পর্যন্ত হয় নাই। বিলাত! ব্যবস্থার অপেক্ষা, আমাদের ধন্মশাস্র 
কিছ ভাল: হিন্দুধম্মশাস্ল অপেক্ষা সরা আরও ভাল। কিন্তু সকলই অন্যায়পূর্ণ। এক্ষণে 
এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য, এবং মুর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ 
বিধি পৃথিবীর সব্বন্্ চালবে। 
সাম্যততেরে শেষাংশও এই চিরস্মরণীয় মহাত্মার প্রচারত। স্ত্রী পঃরুষে সমান। এক্ষণে 
শিক্ষায়, বিজ্ঞানে, রাজকার্যে, বিবিধ ব্যবসায়ে একা পঢ়রুষেই অধিকারী স্ত্রীলোক. 
অনাধকারিণী থাকিবে কেন? মিল্‌ বলেন, নারীজাতিও এ সকলের আঁধকারী। তাহারা যে. 
. পারবে না, উপযুক্ত নহে, এ সকল চিরপ্রচলিত লোকক ভ্রান্তি মান্র। মিলের এ মত ইউরোপে _ 
গ্রাহ্য হইয়া, ফলে পাঁরণত হইতেছে । আমাদগের দেশে এ সকল কথা প্রচারিত হইবার এখনও 
অনেক বিলম্ব আছে। 
 সাম্যতত্বসম্বন্ধে সার কথা পঢুনব্বার উক্ত করিতে হইল। মন্যুষ্যে মনুষ্যে সমান। কিন্তু এ: 
৩৮৮ 


সাম্য 


কথ।র এমত উদ্দেশ্য নহে যে, সকল অবস্থার সকল মনদুষ্যই, সকল অবস্থার সকল মন;য্যের সঙ্গে 


সম৷ন। নৈসাগক তারতম্য আছে; কেহ দুবর্বল, কেহ বলিষ্ঠ ; কেহ বুদ্ধিমান্‌, কেহ 
বঢদ্ধহীন। নৈসা সামাজিক তারতম্য অবশ্য ঘাঁটবে; যে বদ্ধমান্‌ এবং বালচ্ঠ, 


সে আজ্ঞাদাতা; যে বাদ্ধহীন এবং দুব্বল, সে আজ্ঞাকারী অবশ্য হইবে। রুসোও এ কথা 
স্বীকার কাঁরয়াছেন। 'কন্তু সাম্যতত্ের তাৎপর্যয এই যে, সামাজিক বৈষম্য, নৈসার্গক বৈষম্যের 
রক্ত ( য়বিরুদ্ধ, এবং মন[্যজাতির আনন্টকর। যে সকল রাজনৌতক 

ও সামাঁজক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার অনেকগনাীল এইরূপ অপ্রাকৃত বৈষম্যের কারণ । সেই 
ব্যবস্থাগ্লির সংশোধন না হইলে, মনষ্যজাতির প্রকৃত উন্নাত নাই। মিল্‌ এক স্থানে বাঁলয়াছেন, 
এক্ষণকার যত সুব্যবস্থা, তাহা পঢব্বতন কুব্যবহারসংশোধক মাত্র। ইহা সত্য কথা। কন্তু 
সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ। তাই বালিয়া কেহ না মনে করেন যে, আম জল্মগ্ণে বড় 
লোক হইয়াছ, অন্যে জন্মগণে ছোট লোক হইয়াছে । তুমি যে উচ্চ কুলে জন্মিয়াছ, সে 
তোমার কোন গুণে নহে; অন্য যে নীচ কুলে জল্মিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব 
গাঁথবীর স্‌খে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই আঁধকার। তাহার সখের 
বিঘ্যকারী হইও না; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই_তোমার সমকক্ষ । যিনি ন্যায়- 
বিরুদ্ধ আইনের দোষে [পতৃসম্পাত্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন বালিয়া, দোদ্দন্ডি প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত 
মহারাজাধরাজ প্রভাত উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক 
পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার ভ্রাতা । জন্ম, দোষগদ্ুণের অধীন নহে। তাহার অন্য 
নাই৷ যে সম্পান্ত তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত 
ধকার।। 


তৃতীয় পারিচ্ছেদ 


আমরা যাঁদ পরাণ মণ্ডলের কথা পাঁড়লাম, তবে তাহার দুঃখের পাঁবিচয় কা সাবস্তারে 
নাদিয়া থাকতে পারি না। জমীদারের এশ্বর্য্য সকলেই জানেন, কিন্তু যাহারা সম্বাদপত্ 
লাখয়া, বক্তৃতা কাঁরয়া বঙ্গসমাজের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বেড়ান, তাঁহারা সকলে কৃষকের অবস্থা 
সাঁবশেষ অবগত নহেন। সাম্যতত্ব বুঝাইতে গিয়া সে বৈষম্য না দেখাইলে কথা অসম্পূর্ণ - 
থাঁকয়া যায়। যে বসন্ধরা কাহারও নহে, তাহা ভূম্যাধকারিবর্গ বণ্টন কাঁরয়া লওয়াতে ক' 
ফল ফালতেছে, তাহা কিছ? বাঁলতে হইল । 

যতক্ষণ জমশদার বাবু সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রা্গল সাসীপ্রোরত প্িপ্ধালোকে দ্র 
কন্যার গোৌরকান্তর উপর হশরকদামের শোভা নিরীক্ষণ কারতেছেন, ততক্ষণ পরাণ মণ্ডল, 
পুত্রসাহত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খাল পায়, এক হাঁটু কাদার উপর "দয়া দুইটা 
আস্থচম্মবিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হালে তাঁহার ভোগের জন্য চাষবন্্স নিব্্বাহ কারিতেছে। 
উহাদের এই ভাদ্রের রোঁদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাঁত ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার 
নিবারণ জন্য অঞ্জল করিয়া মাঠের কদ্দম পান কাঁরতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন 
বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাজা পাতরে 


সেই একহাঁট কাদায় কাজ কাঁরতে যাইবে_যাইবার সময়, হয় জমশদার, নয় মহাজন, পথ হইতে 


কাছারিতে আঁসিল। পরাণ মণ্ডলের পোঁষের কিস্তি পাঁচ টাকা, চাঁর টাকা দিয়াছে, এক টাকা 
বাঁক আছে। আর চৈত্রের ‘কান্ত তন টাকা । মোটে চারি টাকা সে দিতে আসিয়াছে । গোমস্তা 
হিসাব কারতে বাঁসলেন। হসাব কাঁরয়া বাঁললেন, “তোমার পৌঁষের কিস্তির তিন টাকা বাঁক 
৩৮৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী হতে? 


আছে” পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার কাঁরল-_দোহাই পাঁড়ল-হয় ত দাখিলা দেখাইতে পারল, 
নয় ত না। হয় ত গোমস্তা দাখিলা দের নাই, নয়৷ ত চার টাকা লইয়া, দাঁখলায় দুই টাকা 
লাখয়া দিয়াছে। যাহা হউক, তিন টাকা বাঁক স্বীকার না কাঁরলে সে আঁখাঁর কবচ পায় না। 
হয় ত তাহা না দিলে গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা কারয়া নালিশ কারবে। সুতরাং 
পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকি স্বঈকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা। তখন 
গোমস্তা সুদ কাঁষল। জমিদারী নিারিক টাকায় চার আনা । তিন বৎসরেও চার আনা, এক 
মাসেও চারি আনা। তিন টাকা বাঁকর সদ ॥* আনা। পরাণ তিন টাকা বার আনা 'দিল। 
পরে চৈত্রের কান্ত তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা। তাহা টাকায় দুই 
পয়সা। পরাণ মণ্ডল ৩২. টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবানা ১ টাকা দিতে হইল। 
তাহার পর পাব্বণী। নাএব, গোমস্তা, তহশীলদার, মূহীর, পাইক, সকলেই পাব্ৰ্ণীর 
হকদার। মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ করিয়া 
লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে তক্জন্য আর দুই টাকা দিতে হইল। 
এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের অভিপ্রায়ানূসারে হয় না, তাহা স্বীকার কারি। তান ইহার 
মধ্যে ন্যায্য খাজানা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবাঁশম্ট সকল নায়েব গোমস্তার 
উদরে গেল। সে কাহার দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান্‌ রাখেন, নায়েবেরও সেই বেতন; 
গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম। সুতরাং এসব না কাঁরলে তাহাদের 
দনপাত হয় ক প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞানূসারে হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার 
কার্পথ্যের ফল। প্রজার নিকট হইতে তাহার লোকে আপন উদরপযীর্তর জন্য অপহরণ 

কারতেছে, তাহাতে তাঁহার ক্ষাত কিঃ তাঁহার কথা কহিবার কি প্রয়োজন আছে? 
তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পঢণ্যাহ উপাস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে দুই 
টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পণ্যাহের দিনে 
জমীদারকে কিছ; নজর দিতে হইবে। তাহাও 'দল। হয় ত জমীদারেরা অনেক শারিক, 
প্রত্যেককে পৃথক্‌ পৃথক নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। তাহার পর নায়েব মহাশয় আছেন 
_-তাঁহাকেও কিছ; নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা। তাঁহাদের 
ন্যায্য পাওনা_তাঁহারাও পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল-_তাহার 
য়ের 


কাছে বাঁক রাহল। সময়ান্তরে আদায় হইবে। 

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখল, আর আহারের উপায় নাই। এদিকে চায়ে 
সময় উপাশ্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। এ ত প্রতি বংসরেই 
ঘটিয়া থাকে। ভরসা, মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া 
আঁসল। আবার আগামণ বৎসর তাহা সদ সমেত শ্যাধয়া নিঃস্ব হইবে। চাষা চিরকাল ধার 


আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহো। 
স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব কারয়া, পাঁরশেষে কর্জ দিয়া তাহার কাছে 
দেড়ী সদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শগপ্ন প্রজার অর্থ অপহৃত কারিতে পারেন, ততই 
তাঁহার লাভ। 

সকল বৎসর সমান নহে। কোন বংসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসর জন্মে না। 
আতিবান্ট আছে, অনাবাষ্ট আছে, অকালবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আছে, 
অন্য কীটের দৌরাত্ম্মও আছে। যাঁদ ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কঙ্জ দেয় ; নচেৎ 
দেয় না। কেন না, মহাজন িবলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক খণ পাঁরশোধ করিতে 
পারবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অন্নাভাবে সপারিবারে প্রাণে মারা 'যায়। কখন ভরসার 
মধ্যে বন্য অখাদ্য ফলমুল, কখন ভরসা “রালফ”, কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা কেবল জগদীশ্বর ৷ 
অজপসংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসাস্থল নহে। মনে কর, 
সে বার সুবসর। পরাণ মণ্ডল কজ্জঁ পাইয়া দিনপাত কাঁরতে লাগিল। 

পরে ভাদ্রের কান্ত আঁসল। পরাণের আর কিছু নাই, দিতে পাঁরল না। পাইক, 'পিয়াদা, 
নগদী, হালশাহানা, কোটাল বা তদ্ৰূপ কোন নামধার মহাত্মা তাগাদায় আসলেন। হয়ত ত 
৩৯০ 


সাম্য 


ছু করিতে না পারিয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন। নয় ত পরাণ কর্জ্জ করিয়া টাকা 
র ৷ নয় ত পরাণের দুব্ব্ধাদ্দ ঘাঁটল_সে 'পিয়াদার সঙ্গে বচসা কাঁরল। পয়াদা ফারিয়া 
গিয়া গোমন্তাকে বলল, “পরাণ মণ্ডল আপনাকে শ্যালা বালরাছে।” তখন পরাণকে ধাঁরতে 
জন 'পয়াদা ছাটল। তাহারা পরাণকে মাটি ছাড়া করিয়া লইয়া আসিল । কাছারিতে' 
নয়াই পরাণ কিছ; সুসভ্য গালিগালাজ শ্নানল--শরীরেও কিছু উত্তম মধ্যম ধারণ কাঁরল। 
হার পাঁটগ্ণ জরিমানা কারলেন। তাহার উপর পয়াদার রোজ। পিয়াদাদিগের প্রাত 
হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর। যদি পরাণের কেহ হিতৈষী থাকে, তবে 
য়া খালাস কাঁরয়া আনল। নচে পরাণ একদিন, দুইদিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত 
রতে রাহল। হয় ত, পরাণের মা কিম্বা ভাই, থানায় গিয়া এজেহার কারল। 
ইন্স্পেক্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কনন্টেবল পাঠাইলেন। কনন্টেবল সাহেব_দিন 
দুনয়ার মালক- কাছারতে আসিয়া জাকিয়া বাঁসলেন। পরাণ তাঁহার কাছেই বাঁসয়া--একটন 
আরম্ভ কাঁরল। কনজ্টেবল সাহের একট ধূমপান কারতে লাঁগলেন-_কন্তু “কয়েদ 
খালাসের” কোন কথা নাই। তাঁনও জমীদারের বেতনভূক্‌_বৎসরে দুই তিন বার পাব্বণী 
পান, বড় ডীড়বার বল নাই।। সে দিনও সব্বসুখময় পরমপাবিত্রমর্ত রৌপ্যচক্রের দর্শন 
গ্রাইলেন। এই আশ্চর্য চক্র দুষ্টিমাত্রেই মন:ষ্যের হৃদয়ে আনন্দরসের সণ্টার হয়_ভাক্তি প্রীতির 
উদয় হয়। তান গোমন্তার প্রতি প্রীত হইয়া থানায় গিয়া প্রকাশ কাঁরলেন, “কেহ কয়েদ ছিল 
| পরাণ মণ্ডল ফেরেব্বাজ লোক-_সে পুকুর ধারে তালতলায় ল;ঃকাইয়া ছিল--আমি ডাক. 
সেখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা, দিল ।” মোকদ্দমা ফাঁসয়া গেল। 
প্রজা ধরিয়া লইয়া গিয়া, কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জারমানা করা, কেবল: 
সানা বাকির জন্য হয়, এমত নহে। যে সে কারণে হয়। আজ গোপাল মণ্ডল গোমন্তা 
কণ্চিত প্রণাম দিয়া নালিশ করিয়াছে যে, “পরাণ আমাকে লইয়া খায় না”_তখনই 
হইয়া আঁসল। আজি নেপাল মণ্ডল এরূপ মঙ্গলাচরণ কারিয়া নালিশ কারল_ যে, 
পরাণ আমার ভগনর সঙ্গে প্রসাক্ত করিয়াছে”-_-অমাঁন পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। 
ৃ দ আসিল, পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধ গব্ভবতা হইয়াছে--অমান্‌ পরাণকে ধাঁরতে 
ছ7াটল। আজ পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ, অমনি তাহাকে ধাঁরতে 


ড়িয়া দিলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাষ-আবাদে প্রবৃত্ত হইল উত্তম ফসল জন্মিল 


কিন্তু সে সকল ত বাজে কথা । আসল কথা, জমীদারকে “আগমনী”, “নজর”, বা “সেলামী 

হইবে। আবার টাকার অচ্কে %* বাঁসল। কিন্তু সকলে এত পারে না। যে পারল, সে 
দিল। যে পারল না, সে কাছারিতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা বাকির সামিল হইল। 
পরাণ মণ্ডল দিতে পারল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তর ফসল হইয়াছে। তাহাতে 
1 ৩৯১ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


গোমস্তার চোখ পাঁড়ল। তিনি আট আনার স্ট্যাম্প খরচ কাঁরয়া, উপযুক্ত আদালতে “ক্রোক 
সহায়তার” প্রার্থনায় দরখাস্ত কাঁরলেন। দরখাস্তের তাৎপর্য্য এই, “পরাণ মন্ডলের নিকট খাজানা 
বাকি, আমরা তাহার ধান্য ক্লোক কারব। কিন্তু পরাণ বড় দাঙ্গাবাজ লোক, ক্রোক করিলে দাঙ্গ 
হাঙ্গামা খুন জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়ত কারিয়াছে। অতএব আদালত হইতে 'পয়াদা 
মোকরর হউক।” গোমস্তা নিরীহ ভাল মানুষ, কেবল পরাণ মণ্ডলের যত অত্যাচার। সতরাং 
আদালত হইতে পয়দা নিযুক্ত হইল। পিয়াদা ক্ষেত্র উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের 
মায়ায় আভভূত হইল ৷ দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধানগ্রলিন কাটাইয়া জম্পীদারের কাছারিতে 
পাঠাইয়া দিল। ইহার নাম “ক্রোক সহায়তা”। 

পরাণ দেখিল সব্বস্ব গেল। মহাজনের খণও পরিশোধ করিতে পাঁরিব না, জমীদারের 
খাজানাও দিতে পারব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ সাহিয়াছিল-_কুমীরের 
সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না। পরাণ মণ্ডল শদীনল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে। 
পরাণ নালিশ কায়া দেখিবে। কিন্তু সে ত সোজা কথা নহে। আদালত এবং বারাঙ্গনার 
মান্দর তুল্য; অর্থ নাহলে প্রবেশের উপায় নাই। ষ্ট্াম্পের মুল্য চাই; উকীলের ফিস চাই; 
আসামী সাক্ষীর তলবানা চাই; সাক্ষীর খোরাক চাই; সাক্ষীদের পারতোষক আছে; হয়ত 
আমান খরচা লাগিবে। এবং আদালতের 1পয়াদা ও আমলাবর্গ কিছু কিছুর প্রত্যাশা রাখেন। 
পরাণ নিঃস্ব।_তথাপি হাল বলদ ঘট বাটি বোচয়া আদালতে নালিশ করিল। ইহার অপেক্ষা 
তাহার গলায় দাঁড় দিয়া মরা ভাল 'ছিল। 

অমনি জমাঁদারের পক্ষ হইতে পালটা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অদুল করিয়া 
সকল খান কাটিয়া লইয়া বিক্রয় কারয়াছে। সাক্ষীরা সকল জমশদারের প্রজা" স.তরাধ 


জমাদারের খরচা দিতে হইল, তৃতীয়ত, দুই মোকদ্দমাতেই যেত রত] আর হযে 
পরাণের আর এক গয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে? যাঁদ জাম বেচিয়া দিতে 
, তবে দিল; নচেৎ জেলে গেল; অথবা দেশত্যাগ কারিয়া পলায়ন কারল। 


অত্যাচার-পরায়ণ জমাদারেরা যত প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা বিবৃত করাই আমাদের 


সুশিক্ষিত 
অত্যাচার নাই-যাহা আছে, তাহা তাঁহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা- 
গণের দ্বারায় হয়। মফঃস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমাঁদার আছেন, তাঁহাদিগেরও প্রায় এরুপ। 
বড় বড় অত্যাচার তত আঁধক নহে; অনেক বড় বড় ঘরে অত্যাচার একেবারে 
নাই। সামান্য সামান্য ঘরেই অত্যাচার অধিক। যাহার জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে 
অধম্মাচরণ করিয়া প্রজাদিগেরে নিকট আর পণচশ হাজার টাকা লইবার জন্য তাঁহার মনে প্রবৃত্তি 
দুব্বলা হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু যাঁহার জমাদারণ হইতে বার মাসে বার শত আসে না, অথচ 


সাম্য 


সুতরাং বলবতা হইবে। আবার যাঁহারা নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাজানা আদায় 
করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদারের দৌরাত্ম্য আঁধক। আমরা 
সংক্ষেপাননরোধে উপরে কেবল জমাদার শব্দ ব্যবহার কাঁরয়াছি। জমীদার অর্থে করপ্রাহী 
ব্বাঝতে হইবে। ইঠহারা জমীদারকে জমাীদারের লাভ দিয়া তাহার উপর লাভ কারবার জন্য 
ইজারা পত্তান গ্রহণ করেন, সঢৃতরাং প্রজার নিকট হইতেই তাঁহাদগকে লাভ পোবাইয়া লইতে 
হইবে। মধ্যবর্তী তালুকের সুজন প্রজার পক্ষে বিষম আনষ্টকর। 

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত কারয়াছি, তাহার অনেকেই জমীদারের 
অজ্ঞাতে, কখন বা আভমতাবরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভীত দ্বারা হইয়া থাকে। প্রজার উপর যে 
কোনরূপ পাঁড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন না। : 

তৃতীয়তঃ, অনেক জমীদারীর প্রজাও ভাল নহে। পাঁড়ন না কারলে খাজানা দেয় না। 
সকলের উপর নালশ করিয়া খাজানা আদায় করিতে গেলে জমীদারের সব্বনাশ হয়। কিন্তু 
এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা বিরুদ্ধভাব ধারণ 
করে না। 

যাহারা জমীদারাঁদগকে কেবল নন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বরোধী। জমীদারাদগের 
দ্বারা অনেক সংকার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে 'বদ্যালয় সংস্থাপিত 
হইতেছে, অ...মর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বাঁসয়া বিদ্যোগাঙ্জন কারতেছে, 
ইহা জমীদারাঁদগের গুণে । জমীদারেরা অনেক স্থানে চিকিৎসালয়, র্যা, আতিিশালা ইত্যাদি, 
সৃজন কাঁরয়া সাধারণের উপকার কাঁরতেছেন। আমাদগের দেশে লোকের জন্য যে ভিন্ন জাতীয় 
রাজপুর-যাঁদগের সমক্ষে দুটো কথা বলে, সে কেবল জমীদারের ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিএশ্যন 
-জমীদারদের সমাজ। অতএব জমীদারাদগের কেবল নিন্দা করা, আঁত অন্যায়পরতার কাজ । 
এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজাপীড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লঙ্জাজনক' 
কলওক। এই কলঙ্ক অপনীত করা, জমীদারাদগের হাত। যাঁদ কোন পরিবারে পাঁচ ভাই 
থাকে, তাহার মধ্যে দই ভাই দ:শ্চারন্র হয়, তবে আর তিন জনে দ.শ্চারন্ন ভ্রাতৃদ্ধয়ের চারত্র 
সংশোধন জন্য যত্ন করেন। জমনীদার সম্প্রদায়ের প্রীত আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারাও 
সেইরূপ করুন। সেই কথা বাঁলবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা । আমরা রাজপ;রষাঁদগকে 
জানাইতোছ না- জনসমাজকে জানাইতোঁছ না। জমাদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ। 
ইহা তাঁহাঁদগের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে অপমান সব্বাপেক্ষা গ্রূতর, এবং কার্য যকরী। যত কুলোক চুরি কাঁরতে ইচ্ছুক হইয়া 
চৌধে বিরত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাতবাসীদিগের মধ্যে চোর বিয়া ঘাঁণত হইবার 
ভয়ে টুর করে না। এই দণ্ড যত কার্যকরী, আইনের দণ্ড তত নহে। জমীদারের পক্ষে এই 
দণ্ড জমীদারেরই হাত। অপর জমীদারের নিকট ঘৃণিত, অপমানিত ও সমাজগ্যুত হইবার ভয় 

অনেক দাব্বন্ত জমাদার দ্যব্বহীত্ত ত্যাগ কাঁরবে। 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 


এ দেশীয় কৃষকাঁদগের এ দুদ্দ্শা কিসে হইল? এ ঘোরতর সামাজিক বৈষম্য কোথা 
হইতে জন্মিল? সাম্য নীতি বুঝাইবার জন্য আমরা তাহা সবিস্তারে বীলিতেছি। 

ইহা অবশ্য স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের দ্দ্দ্শা আজি কাল হয় নাই। 
প্রায় ততাঁদন হইতে ভারতবষঁয় কৃষকদিগের দাদ্দশার সত্রপাত। পাশ্চাত্তেরা কথায় বলেন, 
একাদনে রোমনগরণ নিম্মিতা হয় নাই। এদেশের কৃষকাঁদগের দাদ্দশাও দুই এক শত বৎসরে 
হটে নাই । কি কারণে ভারতবর্ষের জা চিরকাল উত্াত্হন, অদ্য আমরা তাহার অনন্ধানে 

এগ হহব। 

জ্ঞানবাদ্ধই যে সভ্যতার মূল এবং পাঁরমাণ, ইহা বক্‌ল_ সাহেবের স্থূল কথা। বক্‌ল্‌ বলেন 
যে, জ্ঞানক উন্নাত ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। সে কথায় আমরা অনুমোদন করি না, কিন্তু জ্ঞানক 
উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানের উন্নীত না হইলে 


৩৯৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপনি জন্মে না ; অতিশয় শ্রমলভ্য। কেহ যাঁদ [বদ 
রত না হয়, তবে সমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না। কিন্তু বিদ্যালোচনার পক্ষে অ 
আবশ্যক ৷ বদ্যালোচনার পঢুব্বে উদরপোষণ চাই; অনাহারে কেহ জ্ঞানালোচনা কাঁরবে না 
যাঁদ সকলকেই আহারান্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ: 
না। অতএব সভ্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথম আবশ্যক যে, সমাজমধ্যে একাট সম্প্রদায় শারীরি 
শ্রম ব্যতীত আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবে। অন্যে পরিশ্রম করিবে, তাঁহারা বাঁসয়া বব 
কারবেন। যাঁদ শ্রমোপজীবীরা সকলেই কেবল আত্মভরণপোষণের যোগ্য খাদ্য উৎপন্ন 
তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে না; কেন না, যাহা জন্মিবে, তাহা শ্রমোপজীবশদের সেবায় 
আর কাহারও জন্য থাকিবে না। কিন্তু যদি তাহারা আত্মভরণপোষণের প্রয়োজনীয় ‘ 
অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করে, তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে কিছু সাণ্টত হইবে। 
তদ্দ্বারা শ্রমাবরত ব্ঠাক্তরা প্রাতপালত হইয়া বিদ্যানূশীলন কারতে পারেন। তখন জ্ঞানের: 
উদর সম্ভব। উৎপাদকের খাইয়া পাঁরয়া যাহা রাহল, তাহাকে সণ%য় বলা যাইতে পারে। অতএব: 
সভ্যতার উদয়ের পুর্বে প্রথমে আবশ্যক- সামাঁজক ধনসণয়ন। নখ 
কোন দেশে সামাজিক ধনসণয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ সভ্য হয়। 
যে দেশে হয় না, সে দেশ অসভ্য থাকে। কি ক কারণে দেশাবদেশে আদিম ধনসগয় £ 
থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নিদ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, ভূমির 
যে দেশের ভূমি উত্বরা, সে দেশে সহজে অধিক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে 
শ্রমোপজীবীদগের ভরণপোষণের পর আরও কিছু অবাশন্ট থাকিয়া সণ্চিত হইবে। দ্বিত 
কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শাঁতলতা। শীতোষ্তার ফল দ্বাবধ। প্রথমতঃ, যে দেশ উষ্ণ 
দেশের লোকের অজপাহার আবশ্যক, শীতল দেশে আঁধক' আহার আবশ্যক। এই কথা কতক' 
স্বাভাবিক [নিয়মের উপর 'নর্ভর করে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে িখিবার স্থান নাই ; 
এতদংশ বকূলের গ্রন্থের অনুবস্তাঁ হইয়া াঁখতেছি ; কৌতুহলাবাশষ্ট পাঠক সেই গ্রল 
দৌখবেন। যে দেশের লোকের সাধারণতঃ অল্প খাদ্যের প্রয়োজন, সে দেশে শগ্র যে সাম 
ধনসণয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল, বক্‌ল্‌ এই বলেন যে, তাপ 
লোকের শারীরিক তাপজনক খাদ্যের তত আবশ্যক হয় না। যে দেশ শীতল, সে দেশে: 
রক তাপজনক খাদ্যের অধিক আবশ্যক। শারীরিক তাপ শ্বাসগত বায়ুর অন্ন: 
জানের সঙ্গে শরীরস্থ দ্রব্যের কাব্বনের রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খাদ্যে ব 
অধিক আছে, তাহাই তাপজনক ভোজ্য । মাংসাঁদতেই অধিক কাব্বন। অতএব শীত 
দেশের লোকের মাংসাদির বিশেষ প্রয়োজন। উষ্ণদেশে মাংসাদি অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক 
অধিক আবশ্যক। বনজ সহজে প্রাপ্য_কিন্তু পশুহনন কষ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পশু দলি 
অতএব উষ্দেশের খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ । খাদ্য সুলভ বালিয়া শীঘ্র ধনসণয় হয়। টি 
ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ, এবং তথায় ভূমিও উব্্বরা। সুতরাং ভারতবর্ষে অতি শীঘ্র ধনসণয় 
হওয়াই সম্ভব। এই জন্য ভারতবর্ষে আঁত পবর্বকালেই সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছল। ধ 
হেতু, একটি সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রম হইতে অবসর লইয়া, জ্ঞানালোচনায় তৎপর / 
রয় ৷ তাঁহাদিগের আজ্জ্ত ও প্রচারিত জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যতা: 
পাঠক বুবিয়াছেন যে, আমরা ব্রা্মণাঁদগের কথা বলিতোছি। 
কিন্তু এইরূপ প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার দুরদৃষ্টের মূল। যে যে নিয়মে 
বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক উন্নাত কোন ব 
হইতে পারিল না;সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার দৃদ্দশা ঘাঁটল। € 
মেঘাচ্ছন্ন । বালতর? ফলবান্‌ হওয়া ভাল নহে। 
যখন জনসমাজে ধনসণয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে ভক্ত হইল । 
ভাগ শ্রম করে ; এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করবার আবশ্যকতা নাই ব 
তাহারা করে না; প্রথম ভাগের উৎপাদিত আঁতারিক্ত খাদ্যে তাহাদের ভরণপোষণ হয়। য 
শ্রম করে না, তাহাদেরই কেবল সাবকাশ ; সুতরাং চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদিতে 
একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি মাঙ্জত হয়, সে অন্যাগে 
যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালী হয়। আুতরাং সমাজমধ্যে ইহাঁদগেরই প্রধানত্ব হয়। য 
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শ্রমোপজনীবন, তাহারা ইহাঁদগের বশবন্তী হইয়া শ্রম করে। অতএব প্রথমেই বৈষম উপস্থিত 
হইল ৷ কিন্তু এ বৈষম্য প্রাকৃতিক, ইহার উচ্ছেদ সম্ভবে না। এবং উচ্ছেদ মঙ্গলকরও নহে। 
বুদ্ধ্পভীবীর জ্ঞান ও ব্দাদ্ধর দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়, পদুরস্কারস্বরূপ উহারা 
শ্রমোপজীবীর আজ্জত ধনের অংশ গ্রহণ করে; শ্রমোপজীবীর ভরণপোবণের জন্য যাহা 
প্রয়োজনীয়, তাহার আতারিক্ত যাহা জন্মে, তাহা উহাদেরই হাতে জমে। অতএব সমাজের যে 
আঁতারক্ত ধন, তাহা ইহাদেরই হাতে সাত হইতে থাকে। তবে, দেশের উৎপন্ন ধন দুই ভাগে 
বিভক্ত হয়, এক ভাগ শ্রমোপজাবার, এক ভাগ বুদ্ধ্[পজীবীর। প্রথম ভাগ, “মুজ্ারর বেতন,” 
৩ 
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দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের “মুনাফা”।* আমরা “বেতন” ও “মুনাফা”, এই দুইটি নাম ব্যবহার 
কারতে থাকিব। “মুনাফা” বদ্ধ্ুপজীবাদের ঘরেই থাকিবে। শ্রমোপজীবীরা “বেতন” ভিন্ন 
মুনাফার কোন অংশ পায় না। শ্রমোপজীবীরা সংখ্যায় যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে 
মেল, সেইটিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে, “মুনাফার” মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা 
না। 

মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোট মুদ্রা ; তন্মধ্যে পণ্টাশ লক্ষ “বেতন” পণ্ডাশ লক্ষ “ম্্নাফা”। 
মনে কর, দেশে পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবী। তাহা হইলে এই পণ্টাশ লক্ষ মুদ্রা “বেতন”, 
লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগে দুই মরা পাঁড়বে। মনে কর, 
হঠাৎ এ পণচশ লক্ষ শ্রমোপজীবীর উপর আর পর্শচশ লক্ষ লোক কোথা হইতে আসিয়া পাঁড়িল। 
তখন পণ্যাশ ক শ্রমোপজীবী হইল। সেই পঞ্চাশ লক্ষ মদ্রাই এ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে 
বিভক্ত হইবে। যাহা “মুনাফা”, তাহার এক পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নহে, স্দতরাং এ পণ্সাশ 
লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও তাহাদের মধ্যে বিভাজ্য নহে। সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপ- 
জীবীর ভাগ দুই মনদ্রার পাঁরবর্তে এক মুদ্রা হইবে। কিন্তু দুই মদদ্রাই ভ্রণপোষণের জন্য 
টা বালয়াই, তাহা পাইত। অতএব এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কম্টে বিশেষ দুন্দশা 
হ্‌: |] 
যাঁদ এ লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোট মাদ্রা দেশের ধনবৃদ্ধ হইত, তাহা হইলে এ কষ্ট 
হইত না। পণ্টাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থানে কোটি মুদ্রা বেতন ভাগ হইত। তখন লোক 
বেশী আসাতেও সকলের দুই' টাকা কাঁরয়া কুলাইত। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ আনম্টর কারণ। যে 
পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধ হয়, বাদ সেই পাঁরমাণে দেশের ধনব্বাদ্ধ পায়, তবে শ্রমোপজীবীদের 
কোন আনিষ্ট নাই। যাঁদ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অপেক্ষাও ধনব্যাদ্ধ গুরূতর হয়, তবে শ্রমোপ- 
জাঁবাঁদের শ্রীবদ্ধি_যথা ইংলণ্ড ও আমোরকার। আর. যাঁদ এই দুইয়ের একও না ঘাঁটয়া, 
ধনবাদ্ধর অপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধ অধিক হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের দদ্দশা। ভারতবর্ষে 
প্রথমোদ্যমেই তাহাই ঘাঁটল। 

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান জল্মে। 
তাহার আর একটি সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মননয্ের দদ্দরশা এক প্রকার 
স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট। সকল সমাজেই এই আঁনম্টপাতের সম্ভাবনা। কিন্তু ইহার সদুপায় আছে। 
প্রকৃত সদুপায় সঙ্গে সঙ্গে ধনবদ্ধি। পরন্তু যে পাঁরমাণে প্রজাবাদ্ধ, সে পারমাণে ধনব্াদধ প্রায়ই 
ঘটিয়া উঠে না। ঘাঁটবার অনেক বিঘা আছে। অতএব উপায়ান্তর অবলম্বন কাঁরতে হয়। 
উপায়ান্তর দুইটি মান্র। এক উপায় দেশীয় লোকের কিয়দংশের দেশান্তরে গমন। কোন দেশে 
লোকের অন্নে কুলায় না, অন্য দেশে অন্ন খাইবার লোক নাই। প্রথমোক্ত কতক দেশের লোক 
শেষোক্ত দেশে যাউক, তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্যা কমিবে। এবং শেষোক্ত 
দেশেরও কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।  এইরুূপে ইংলগ্ডের মহদ;পকার হইয়াছে। ইংলগ্ডের 
লোক আমোরকা, আস্ত্রোলয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে বাস করিয়াছে। তাহাতে ইংলণ্ডের 
শ্ৰীবৃদ্ধি হইয়াছে, উপনিবেশ সকলেরও মঙ্গল হইয়াছে। 3 
দ্বিতীয় উপায় বিবাহপ্রবৃত্তির দমন। এইটি প্রধান উপায়। যাঁদ সকলেই বিবাহ করে, তবে 


* “ভূমির কর” এবং “সনদ” ইহার অন্তর্গত এ স্থলে বিবেচনা কাঁরতে হইবে। সংক্ষেপাভিপ্রায়ে 
আমরা কর বা সুদের উল্লেখ করিলাম না। 
৩৯৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


প্রজাবৃদ্ধির সীমা থাকে না। কিন্তু যাঁদ কতক লোক অবিবাহিত থাকে, তবে প্রজাবাদ্ধর £ 
হয়। যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দতা লোকের অভ্যস্ত, যেখানে জীবিকাঁনব্ব | প্রচুর- 
পারমাণে আবশ্যক, এবং কম্টে আহরণীয়, সেখানকার লোকে বিবাহপ্রবৃত্ত দমন করে। পাঁরবার 
প্রাতপালনের উপায় না দখলে বিবাহ করে না। 

ভারতবর্ষে এই দুইটির একাঁট উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে না। উষ্ণতা শরীরের 
শোঁথল্যজনক, পরিশ্রমে অপ্রবাত্তদায়ক। দেশান্তরে গমন, উৎসাহ, উদ্যোগ এবং পারশ্রমের কাজ। 
বিশেষতঃ প্রকৃতিও তাহার প্রাতকূলতাচরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষকে অলঙ্ব্য পৰ্বত এবং 
বাত্যাসঙ্কুল সমদদ্রমধ্যস্থ কারিয়া বন্ধ কাঁরয়া রাখিয়াছেন। যবদ্ধীপ এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন 
আর কোন হিন্দ; উপনিবেশের কথা শুনা যায় না। ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ প্রাচীন দেশের 
এইরূপ সামান্য ওপানবোশিকা ক্রিয়া গণনীয় নহে। - 

বিবাহপ্রবীত্তর দমনাবষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা। মাটি আঁচড়াইলেই শস্য জন্মে, 
তাহার যাক ভোজন কাঁরলেই শরীরের উপকার হউক না হউক, ক্ষুধানিবৃত্তি এবং জীবন- 
ধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতাপ্রযুক্ত পাঁরচ্ছেদের বাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং অপকৃষ্ট 
জীবকা অতি সলভ ৷ এমত অবস্থায় পাঁরবার প্রাতপালনে অক্ষমতাভয়ে কেহ ভীত নহে। 
সুতরাং বিবাহপ্রবৃত্তি দমনে প্রজা পরাঙ্মখ হইল। প্রজাবাদ্ধর নিবারণের কোন উপায়ই 
অবলম্বিত না হওয়াতে তাহার বেগ অগ্রাতহত হইল। কাজে কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের 
পরেই ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দ.দ্দশা আরম্ভ হইল। যে ভূমির উর্বরতা ও বায়ুর 
উষ্ণতাহেতুক সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের দুরবস্থার কারণ সৃষ্টি হইল। উভয়ই 
অলঙ্ঘ্য নৈসার্গক নিয়মের ফল। 

শ্রমোপজীবীর এই কারণে দদদ্দ্দশার আরন্ত। কিন্তু একবার অবনাতি আরম্ভ হইলেই, সেই 
অবনাঁতর ফলে আরও অবনতি ঘটে। শ্রমোপজীবাঁদগের যে পাঁরমাণে দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতে 
লাগল, সেই পরিমাণে তাহাঁদগের সাহত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য আধকতর হইতে 
লাগল। প্রথম ধনের তারতম্য-তৎফলে অধিকারের তারতম্য। শ্রমোপজীবীরা হীন হইল 
বালয়া তাহাদের উপর ব্রদ্ধ্যপজাবাদগের প্রভুত্ব বাড়তে লাগিল। অধিক প্রভুত্বের ফল অধিক 
অত্যাচার। এই প্রভুত্বই শুদ্রপীঁড়ক স্মৃতিশাস্ত্ের মূল। এই বৈষম্যই অস্বাভাবক। ইহাই 
অমঙ্গলের কারণ । 

আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাৎপর্য দেখা যায়ঃ 

১। শ্রমোপজীবীদিগের অবনাতর যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল ত্রিবিধ। 

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দাঁরদ্র। ইহা বৈষম্যবদ্দক। 

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পারশ্রমের আধিক্যের আবশ্যক হয় ; কেন না, যাহা 
কাঁমল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। অবকাশের অভাবে 

র অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা । ইহাও বৈষম্যবদ্ধক। 

তৃতীয় ফল, ব্যদ্ধন্যপজশবীঁদগের প্রভৃত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব। 
বৈষম্যের পরাকাম্ঠা। 


দারিদ্র, মূর্খতা, দাসত্ব। 

২। এ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগ্ণে 
স্থায়িত্ব লাভ কাঁরতে উন্মুখ হয়। 

দেখান গিয়াছে যে, ধনসণ্চয়ই সভ্যতার আদম কারণ। যাঁদ বাল যে, ধনালিপ্না সভ্যতা- 
বাঁদ্ধর নিত্য কারণ, তাহা হইলে অত্যাক্ত হইবে না। সামাজিক উন্নতির মূলীভূত, মনুষ্যহৃদয়ে 
দুইটি বৃত্তি ; প্রথম জ্ঞানলিপ্সা, দ্বিতীয় ধনালপ্সা। প্রথমোক্তটি মহৎ এবং আদরণীয়, দ্বিতীয়টি 
সবার্থসাধক এবং নীচ বলয়া খ্যাত। কিন্ত “History of Rationalism in Europe 
নামক গ্রন্থে লেক সাহেব বলেন যে, দুইটি বৃত্তির মধ্যে ধনীলপ্সাই মনূষ্যজাতির অধিকতর 
মঙ্গলকর হইয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানীলপ্সা কদাঁচংক, ধনিপ্সা সর্বসাধারণ ; এজন্য অপেক্ষাকৃত 
ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে জনসাধারণের গ্রাসাচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বলিয়া 
সামাজিক ধনালপ্সা কমে না। সর্বদা নুতন নূতন সুখের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পুর্বে যাহা 
নিম্প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইত, পরে তাহা আবশ্যকীয় বোধ হয়। তাহা পাইলে আবার 


৩৯৬ গ 


ইহা 


সাম্য 


সাবশ্যক বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জন্মে। সুতরাং সুখ 
দ্ধ হইতে থাকে। অতএব সুখ স্বছন্দতার আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি সভ্যতাবাদ্ধির 
সনীয়। বাহ্য সুখের আকাক্কষা পরিতৃপ্ত হইয়া আসলে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, 
[, তৎসঙ্গে কাব্যসাহত্যাদর প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপাত্ত হয়। 
লালসার অভাব থাকে, বত পরিশ্রমের প্রবৃত্তি দুবর্বলা হয়। উৎকর্ষলাভের 


5 i এ আদার যে “সন্তোষ” কাবাদিগের অশেষ প্রশংসার 
স্থান, তাহা সমাজোনতির নিতান্ত অনিষ্টকারক ; কাবিগীতা এই প্রবৃত্তি সামাজিক জীবনের 
হলাহল। 
পনির নষ্টপ্ণ সন্ভুষ্টভাব, ভারত কিক তিল ডিসে লন 
তাপের কারণ তাঁধক কাল ধাঁরয়া এককালীন পরিশ্রম অসহ্য। তৎকারণে পারশ্রমে আন 
Es হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে। উফ্ণদেশে শরীরমধ্যে অধিক ৰ 
সমুভাবের আবশ্যক হয় না বলিয়া তথাকার লোকে যে মগয়াঁদতে তাদ্‌শ রত হয় না, ইহা 
হয়াছে। বন্য পশ্দ.হনন করিয়া খাইতে হইলে পারশ্রম, সাহস, বল এবং 
কা ভান্ত হয়। ইউরোপায় সভ্যতার একট মূল, প্বকালীন তাদ্ক্‌ অভ্যাস। 
-. অতএব একে শ্রমের অনাবশ্যকতা, তাহাতে শ্রমে আনচ্ছা, ইহার পাঁরণাম আলস্য এবং অনদৎসাহ। 
অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎসাহেরই নামান্তর সন্তোষ। অতএব ভারতীয় প্রজার একবার 
দুন্দশা হইলে, সেই দশাতেই তাহারা সন্তুষ্ট রাহল। উদ্যমাভাবে আর উন্নাত হইল না। সপ্ত 
সিংহের মুখে আহার্য্য পশু স্বতঃপ্রবেশ করে না। 
i) ভারতবর্ষের পঢ়ুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগুলেন বিচিত্র তত্ত্ব পাওয়া যায়। 
Js হক সুখে নিস্পহতা, ই এবং বৌদ্ধধর্ম উভয় কর্তৃক অনুজ্ঞাত। কি ব্রাহ্মণ, কি 
বৌদ্ধ, কি স্মার্ত কি দাশ নক, কই প্রাণপণে ভারতবাসনীদগকে শিখাইয়াছেন যে, এহিক 
সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধর্মযাজকগণকর্তৃক এঁহিক সুখে অনাদরতত্ব প্রচারিত প্রচারত হইয়াছল। 
পো 
আহার কারণ রা গ্রীক্‌ সাহত্য, গ্রীক দর্শনের 
় , তখন তওপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন এ {হকে বিরাক্তি ইউরোপে ক্রমে মন্দীভূত হইল। 
চি লবন হুজি 
ইহা মন্ষোর বিতাঁর স্বভাব স্বরূণে পরিণত হইয়াছে। যে ভুমি যে বক্ষের উগত 
ঃ সেইখানেই তাহা বদ্ধমূল হয়। এ দেশের ধন্মশাস্র কর্তৃক যে নিব_ত্তিজনক “শিক্ষা প্রচারিত 
২. হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মূল; আমার সেই ধন্মশাস্রের প্রদত্ত ক্ষয়, প্রাকীতক অবস্থা 
জন্য নিবৃত্ত আরও দঢ়ীভূতা হইল। 
এতন্সিবন্ধ ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ফল ফাঁলল। সমপ্তোিত ইউরোপীয় 
প্রজাগণ, হক সুখে রত হইয়া সামাজিক সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে চোষ্টিত হইল। ইহার ফল সুখ, 
: সমাদধ, সভ্যতাবঠদ্ধ। ভারতবষাঁ় প্রজাগণ ‘নদি রাঁহল ; সামাজিক বৈষম্য ধারাবাহিক হইয়া 
চালল। ইহার ফল অবনাঁত। 

ও। শ্রমোপজীবীঁদগের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে। তানিবন্ধ সমাজের 
অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গোঁরবের ধংস হয়। যেমন: এক ভাণ্ড দুঞ্ধে এক বিন্দ; অম্ল 
পাঁড়লে, সকল দগ্ধ দাঁধ হয়, তেমান সমাজের এক অধযশ্রেণীর দদ্দশায় সকল শ্রেণীরই 
দুদ্দশা জন্মে। 

(ক) উপজশীবকান;সারে প্রাচীন আর্ষোরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, 
: ক্ষয়, বৈশ্য, শুদ্ৰ। বৈষম্যের উপর বৈষম্য। শুধু অধস্তন শ্রেণী; তাহাঁদগেরই দাদ্দ্শার কথা 
এতক্ষণ বাঁলতোছলাম। বৈশ্য বাঁণিজ্যব্যবসায়ী। বাণিজ্য, শ্রমোপজীবার শ্রমোংপন্ন দ্রব্যের 
প্রাচূ্যেযর উপর নির্ভর করে। যে দেশে দেশের আবশ্যকীয় সামগ্রীর আতারক্ত উৎপন্ন না হয়, 
সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। বাণিজ্যের উন্নাত না হইলে, বাণিজ্যব্যবসায়শীদগের 
সৌষ্ঠবের হান। লোকের অভাববৃদ্ধি, বাণিজ্যের মূল। যাঁদ আমাদগের অন্য দেশোৎপন্ন 
মী খহণেছছা না থাকে, তবে কেহ অন্য দেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের কাছে আনিয়া "ক্রয় 


৩৯৭ 


ও 


বাঁডকম রচনাবলণ 


কাঁরবে না। অতএব যে দেশের লোক অভাবশন্য, নিজ শ্রমোৎপন্ন সামগ্রীতে সন্তুষ্ট, সে 
বাণক্‌দিগের শ্রীহানি অবশ্য হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা কাঁরতে পারেন যে, তবে ক 
বাণিজ্য ছিল না? ছিল বৈ কি। ছল, কিন্তু ভারতবর্ষের তুল্য বস্তুত উ্ব'রা 
বহুধনের আকরস্বরুপ দেশে যেরুপ বাণিজ্যবাহডুল্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল,_আতি 
কালেই যে সম্ভাবনা ছিল, তাহার কিছুই হয় নাই। বাণিজ্যহানির অন্যান্য কারণও "ছি 
ধম্মশাস্বের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অভ্যন্ত অনুৎসাহ ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে সে সকলের উল্লেখের 
আবশ্যক নাই। 

(খ) ক্ষত্ৰিয়েরা রাজা বা রাজপুরুষ। যাঁদ পৃথিবীর পরাব্ত্তে কোন কথা নিশ্চিত 
প্রাতপন হইয়া থাকে, তবে সে' কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজ এবং রাজনিয়ন্তা না হইলে, 
রাজপ/র্রষাঁদগের স্বভাবের উন্নতি হয় নাঅবনাতি হয়। যাঁদ কেহ কিছু না বলে, রাজপ.রুষের৷ 
সহজেই চ্বেচ্ছাচারী হরেন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই, আত্মসখরত, কাধ্যে শিথিল, এবং 
দক্কিয়ান্বিত'হইতে হয়। অতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহন, অলস, সেইখানেই 
রাজপবরুষাঁদগের এরুপ স্বভাবগত অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা দুঃখী, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, 
আহারোপাজ্জনে ব্যস্ত, এবং স্ুষ্টস্বভাব, সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, নম, অনুৎসাহ, আঁবরোধী 
ভারতবর্ষে" বৈষম্যপীড়িত হান বর্ণেরা তাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ, মহাভারতকণীর্তত 
বলশালা, ধাম্মস্ঠি, হীন্দ্রয়য় রাজচাঁরত্র হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটকাঁদচীন্রত বলহন, 
ইীনদ্রয়পরবশ, স্রৈণ, অকম্মঠি দশাপ্রাপ্ত হইয়া শেষে মুসলমান-হস্তে লুপ্ত হইলেন। যে দেশে 
সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজপুরুযাঁদগের এরুপ দুর্গত ঘটে না। তাহারা 
রাজার দৃম্মীত দৌখলে তাঁহার প্রাত রুষ্ট হইতে পারে, এবং হইয়া থাকে। পরস্পরের 
উপরোধেই উভয় পক্ষের উন্নাত। রাজপুরুষগণ অনর্থক অসন্তোষের ভয়ে সতর্ক থাকেন। 
কিন্তু ইহাতে কেবল যে এই উপকার, ইহা নহে। রাজকাষেযর অপক্ষপাতশী সমালোচনায় 
মানসিক গণসকলের সৃষ্টি এবং প্যান্টি হুয়। তদভাবে তৎসসুদায়ের লোপ। শহদ্রের দাসতে 
কষান্নয়ের ধন এবং ধর্মের লোপ হইয়াছিল। রোমে, 'প্লাবয়ানাদিগের বিবাদে, ইংলন্ডের 
কমনাদগের বিবাদে প্রভূদিগের স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল। 

(গ) ব্রাহ্মণ। যেমন, অধগশ্রেণীর প্রজার অবনাতিতে ক্ষত্রিয়াঁদগের প্রভূত্ব বাড়িয়া, পাঁরশেষে 
লাপ্ত হইয়াছিল, রান্মণাঁদগেরও তদ্রুপ। অপর [তিন বর্ণের অনল্তিতে বর্ণগত খোর তর বৈবমো 


লাগিলেন। মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পাঁড়ল-নাঁড়বার শক্তি নাই। কিন্তু তথাঁপ উর্ণনাভের জাল 
ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই। এদিকে রাজশাসনপ্রণালশ দণ্ডবিধি দায় সান্ধিবিগ্রহ পা 

আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, হাস্য, রোদন, এই সকল পর্যন্ত ব্রাহ্মণের রাঁচত 
বিধির দ্বারা নিয়ামত হইতে লাগিল। “আমরা যেরুপে বাল, সেইরূপে শুইবে, সেইরূপে 
খাইবে, সেইরূপে না সেইরুপে Sie কাঁহবে, সেইরুপে হাসিবে, সেইরূপে 

" তোমার জন্ম মৃত্যু আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত হইতে পারিবে না, যদ হয়, তবে 
প্রায়শ্চিত্ত কারয়া, আমাদিগকে দক্ষিণা দিও ।” জালের এইরূপ সূত্র । কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে 
গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয়; কেন না, ভ্রান্তর আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যস্ত হয়। যাহা পরকে 
বিশ্বাস করাইতে চাহি, তাহাতে নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয়; বিশ্বাস দেখাইতে দেখাইতে যথার্থ 
বিশ্বাস ঘাটয়া উঠে। যে জালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ধকে জড়ালেন, তাহাতে আপনারাও জাঁড়ত 
হইলেন । পৌঁরাব্যাত্তক প্রমাণে প্রাতপন্ন হইয়াছে যে, মানুষের স্বেচ্ছানুবার্ততার প্রয়োজনাতীরক্ত 
রোধ করিলে, সমাজের অবনাত হয়। হিন্দুসমাজের' অবনাতির অন্য যত কারণ নির্দেশ 
করিয়াছি, তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান, অদ্যাপি' জাজবলামান। ইহাতে র্দ এবং রোধকারী 
সমান ফলভোগাঁ। নিয়মজালে জড়িত হওয়াতে ব্রাহ্মণাঁদগের বদ্ধ স্ফর্তিলপ্ত হইল। যে 
৩৯৮ 


সাম্য 


২ ব্লাহ্ষণ রামায়ণ মহাভারত, পাণিনি ব্যাকরণ, সাংখ্যদর্শন প্রভৃতির অবতারণা কারয়াছলেন 

4 তাঁহারা বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতির তে গৌরব বোধ রাত লাগিনে। শেষে সে ক্ষমতাও 
1 গেল। ব্রা্মণাদগের মানসক্ষেন্র মরুভূমি হইল। 

২. অতএব বৈবম্যবিষ ভারতীয় প্রজার দন্দ শার একটি মুল কারণ । 


পণ্চম পরিচ্ছেদ 


২২. মনষ্যে মন্দষ্যে সমানাধকারবিশিষ্ট-ইহাই সাম্যনীতি। কৃষক ও ভূম্যাধকারীতে যে 
২ বৈষম্য, সাম্যনীতিভ্রংশের প্রথম উদাহরণ স্বরূপ তাহার উল্লেখ কাররাছি। ১২ উদাহরণ 
স্বরুপ স্ৰাপ্‌রুষে যে বৈষম্য, তাহার উল্লেখ কাঁরব। 
1. মনুষ্যে মনব্যে সমানাধকারাবাশস্ট। স্রশগ্ণণও মনষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পঃরুষের 
- তুল্য আঁধকারশা'লনী। যে যে কার্য পরনষের আঁধকার আছে, স্রীগণেরও সেই সেই কারে 
১ ধর সত কেন থাকিবে না? কেহ কেহ উতর করিতে পারেন যে, ন রঃ 
পরে পকাতগত বৈষম্য আছে; গরু বলবন: স্তী অবলা; পুরুষ সাহসী, ক্ত্রী 
পুরুষ ক্লেশসাহিফু, স্তী কোমলা; ইত্যাদি ইত্যাদি; এ 7 
৪ নে আধকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয়। কেন না, যাহাতে অশক্ত, সে তাহাতে অধিকারী 
2 পারে না। 
ইহার দ-ইটি উত্তর সংক্ষেপে নিদ্দেশি করিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ 
 ঈবভাবগত বৈষম্য থাঁকলেই যে আঁধকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি 
শা। এ কথাটি সাম্যতত্বের মুলোচ্ছেদক। দেখ, স্্রীপুরূষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ 
বাঙ্গালতেও সেইরূপ ই বলবান্‌, বাঙ্গালি দকর্বল; ইংরেজ সাহস, বাঙ্গালি ভীরু; 
ইংরেজ ররেশসাহফ বাঙ্গালি কোমল; ইত্যাদি ইত্যাদি৷ যাঁদ এই সকল প্রকাতিগত বৈষম্য হেতু 
আধকারবৈষম্য ন্যায্য হইত, তবে আমরা ইংরেজ বাঙ্গালি মধ্যে সামান্য অধিকারবৈষম্য দেখিয়া 
এত চীৎকার কাঁর কেন? যাঁদ স্ত্রী দাসী, পররুষ প্রভু, ইহাই বিচারসঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালি দাস, 
ইংরেজ প্রভু, এটিও বিচারসঙ্গত হইবে। 
দ্বিতীয় উত্তর এই, যে সকল ব্যয়ে স্মীপনরষে অধিকারবৈষম্য দেখা যায়, সে সকল বিষয়ে 
স্কীপ্নরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, টপ কেবল 
জক নয়মের দোষে। সেই সকল সামাজিক নিয়মের সংশোধনই সামানশীতর ! 
তনামা জন জ্টঃয়ার্ট মিল্‌কৃত এতদ্বিষয়ক বচারে, এই বিষয়টি সন্দররূপে প্রমাণীকৃত 
৷ সে সকল কথা এখানে পঃনরুক্ত করা নিজ্প্যয়োজন।* 
স্নীগণ সকল দেশেই পুরুষের দাসী। যে দেশ স্ব্রীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া না রাখে, সে 
দেশেও 1, পারূষের উপর নির্ভর কাঁরতে হয়, এবং সর্বপ্রকারে আজ্ঞানবত্া হইয়া মন 
কতে হয়। 
এই প্রথা সব্বদেশে এবং সব্ককালে চিরপ্রচালিত থাকিলেও, এক্ষণে আমেরিকা ও তি 
এক সম্প্রদায় সমাজতত্বীবদ্‌ ইহার বিরোধা। তাঁহারা সাম্যবাদী। তাঁহাদের মত এই যে, দ্র 
ও পুরুষে সব্বপ্রিকারে সাম্য থাকাই উচিত। পঢরুষগণের যাহাতে যাহাতে অধিকার, 
. তাহাতে তাহাতেই অধিকার থাকাই উচিত। পঃরুষে চাকার করিবে, ব্যবসায় কাঁরবে, স্ব্রীগণে 
 কৈন কারবে নাঃ পুরুষে রাজসভায়, ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য হইবে, স্ব্রীলোকে কেন হইবে লা? 
নারী প:র-ষের পত্নী মাত্র, দাসী কেন হইবে? 
আমাদের দেশে যে পাঁরমাণে স্তীগণ পারুষাধীন, ইউরোপে বা আমোরকায় তাহার 
২২ শতাংশও নহে। আমাদিগের দেশ অধশনতার দেশ, সা ON 
' অক্কুরিত হইয়া, উর্ত্বরা ভূমি পাইয়া বিশেষ বৃদ্ধিলাভ কারয়া থাকে। এখানে প্রজা যেমন 
| নিতান্ত অধীন, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে আঁশাক্ষত যেমন শিক্ষিতের আজ্ঞাবহ, অন্যত্র 
নহে; এখানে যেমন শাদ্রাদ ব্রাহ্মণের পদানত, অন্যত্র কেহই ধর্ম্মযাজকের তাদ্‌শ 


* Subjection of women. 


৩৯৯ 


রাঙকম রচনাবলী 
বশবন্তাঁ নহে । এখানে যেমন দারিদ্র ধনীর পদানত, অন্যত্র তত নহে। এখানে স্মী যেমন 
পুরুষের আজ্ঞানদবার্তনী, অন্যত্র তত নহে। 

এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধ বিহাঙ্গনী; যে বল পড়াইবে, সেই বুল পাঁড়বে। আহার দলে 
খাইবে, নচেং একাদশী কারবে। পাঁত অর্থাৎ পুরুষ দেবতাস্বরুপ; দেবতাস্বরূপ কেন, সকল 
দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। দাসীত্ব এত দুর যে, পত্রীদগের আদর্শ 
স্বরুপা দ্রৌপদী সত্যভামার নিকট আপনার প্রশংসা স্বরুপ বালিয়াছলেন যে, তান স্বামীর 
সন্তোষার্থ সপক্রীগণেরও পরিচর্যযা কারয়া থাকেন। 

এই আর্য্য.পাঁতত্য ধৰ্ম্ম অতি সুন্দর; ইহার জন্য আর্ধগৃহ স্বর্গতুল্য সুখময় ৷ কন্তু 
পাতিরত্যের কেহ বিরোধী নহে; স্ত্রী যে পুরুষের দাসীমান, সংসারের অধিকাংশ ব্যাপারে 
স্ত্রীলোক আধকারশূন্যা, সাম্যবাদীরা ইহারই প্রাতবাদী। 

অস্মদ্দেশে স্তীপুরূষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, তাহা এক্ষণে আমাদগের দেশীয়গণের কছু 
কিছু হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকাঁট বিষয়ে বৈষম্য বিনাশ কারবার জন্য সমাজমধ্য অনেক 
আন্দোলন হইতেছে। সে কয়াটি বিষয় এই 

১ম। পদরূষকে বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য করিতে হয়; কিন্তু স্রীগণ আশাক্ষতা থাকে। 


ইয়। পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, সে পুনব্বার দারপারিগ্রহ করিতে অধিকারী । কিন্তু 
স্তরীশ্গণ বিধবা হইলে, আর বিবাহ কাঁরতে অধিকারণী নহে; বরং সব্্বভোগসনখে জলাঞ্জলি 


দিয়া চিরকাল ুচ্ঠানে বাধ্য। 

৩য়। গুর/ষে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকে গৃহপ্রাচীর আতক্রম 
করিতে পারে না। 

৪র্থ। স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অন্য স্বামগ্রহণে অধিকারী নহে, কিন্তু পুরুষগণ দ্ত্রা 
বর্তমানেই, যথেচ্ছ বহুবিবাহ কারতে পারেন। ৃ 

১! প্রথম তত্ব সম্বন্ধে, সাধারণ লোকেরও. একট; মত ফারয়াছে। সকলেই এখন স্বীকার 
করেন, কন্যাগণকে একট লেখাপড়া শিক্ষা করান ভাল। 'কিত্তু কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন 
না যে, পুরুষের ন্যায় স্তীগণও নানাবিধ সাহত্য, গাঁণত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভাত কেন শাখবে 
নাঃ যাহারা, পঢত্রাট এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিষপান কাঁরতে ইচ্ছা করেন, 
তাঁহারাই কন্যাট কথামালা সমাপ্ত কারলেই চাঁরতার্থ হন। কন্যাঁটও কেন যে পরুত্রের ন্যায় 
এম-এ পাশ করিবে না, এ প্রশ্ন বারেক মান্রও মনে স্থান দেন না। যাঁদ কেহ, তাঁহাদগকে 
এ কথা জিজ্ঞসা করে, তবে অনেকেই প্রশ্নকর্ত্তাকে বাতুল মনে করিবেন। কেহ প্রাতপ্রশন 
ডি হি BT জনা: আদ সমাধা 
সে প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলেন, « বা র করিবে না?” তাহাতে বোধ হয়, তাঁহারা 
জোটাইতে পার না, আবার মেয়ের চাকার কোথায় পাইব? যাঁহারা বুঝেন যে, দিদ্যোপাঙ্জন 
কেবল চাকাঁরর জন্য নহে, তাঁহারা বাঁলতে পারেন, “কন্যাঁদগকে প্রত্রের ন্যায় লেখাপড়া 
খাইবার উপায় কি? তেমন ন্ব্ীবদ্যালয় কই?” 

, বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে বলিলেও হয়, স্ব্ীগণকে পুরুষের মত লেখাপড়া শিখাইবার 
উপায় নাই। এতদ্দেশীয় সমাজমধ্যে সাম্যতত্বান্তগ'ত এই নশীতাট যে অদ্যাপি পাঁরস্ফূট হয় 
নাই_লোকে যে দ্রীশিক্ষার কেবল মৌখিক সমর্থন করিয়া থাকে, ইহাই তাহার প্রচুর প্রমাণ। 
সমাজে কোন অভাব হইলেই তাহার পূরণ হয়-_সমাজ কিছ চাহিলেই তাহা জন্মে। বঙ্গবাসগণ 
যাঁদ স্ত্রীশক্ষায় যথার্থ অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাহার উপায়ও হইত। 

সেই উপায় দ্বাবধ। প্রথম, স্্ীলোকাঁদগের জন্য পৃথক: বদ্যালয়-দতীয়, পুরুষাবদ্যালয়ে 
স্বীগণের শিক্ষা। 

'দ্বতীয়টির নামমাত্রে, বঙ্গবাঁসগণ জবলিয়া উঠিবেন। তাঁহারা নিঃসন্দেহ মনে বিবেচনা 
কারবেন যে, পুরুষের বিদ্যালয়ে স্রাঁগণ অধায়নে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই কন্যাগণ বারাঙ্গনাবৎ 
আচরণ কারবে। মেয়েগুলো ত অধঃপাতে যাইরেই; বেশীর ভাগ ছেলেগনলাও যথেচ্ছাচারী 


|| 
প্রথম উপায়টি উদ্ভাবিত করিলে, এ সকল আপাত্ত ঘটে না বটে, কিন্তু আপাত্তর অভাব 


800 


সাম্য 
(নাই। মেয়েরা মেয়েকালেজে পড়িতে গেলে পর, শিশু পালন করবে কে? বালককে স্তন্যপান 
 ক্রাইবে কে? বঙ্গীয় বালিকা চতুন্দশ বংসর বয়সে মাতা ও গৃহিণী হয়। ত্রয়োদশ বৎসরের 


i 
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মধ্যে য়ে লেখাপড়া শিখা যাইতে পারে, তাহাই তাহাদের সাধ্য। অথবা তাহাও সাধ্য নহে 
£ কেন না, ত্রয়োদশ বর্ষেই বা কুলবধ বা কুলকন্যা, গৃহের বাঁহর হইয়া বই হাতে কাঁরয়া কালেজে 
'গ্লাড়তে যাইবে ক প্রকারে 

যব আমরা এ সকল আপাঁন্তর মীমাংসায় এক্ষণে প্রবৃত্ত নই। আমরা দেখিতে চাই যে, যাঁদ 
তোমরা সাম্যবাদ! হও, তাহা হইলে বতাদন না সম্পূর্ণরূপে সব্বাবষয়ক সাম্যের ব্যবস্থা কারতে 
পার, ততাঁদন কেবল আংশিক সাম্যের বিধান করিতে পারবে না। সাম্যতত্বান্তর্গত 


সকল পরস্পরে দৃঢ় সূত্রে গ্রন্থিত, যাঁদ স্ত্রী পদুরুয স্বৰ সমানাধকারাবাশষ্ট হয়, তবে ইহা 
স্থির যে, কেবল !শশুপালন ও শিশুকে স্তন্যপান করান স্ত্রীলোকের ভাগ নহে, অথবা একা 
 জ্মীরই ভাগ নহে। যাহাকে গৃহধর্্ম বলে, সাম্য থাকলে স্ত্রী পনুরদুষ উভয়েরই তাহাতে সমান 
 ভাগ্ন। একজন গ্‌হকর্্ম লইয়া বিদ্যাশিক্ষায় বাত হইবে, আর একজন গৃহকম্মের দুখে 


 অব্যাহাত পাইয়া টবদ্যাশিক্ষায় 'নার্বঘয হইবে, ইহা স্বভাবসঙ্গত হউক বা না হউক, সাম্যসঙ্গত 
'নহে। অপরণ পুরুষগণ 'নার্বঘের যেখানে সেখানে যাইতে পারে, এবং স্তীগণ কোথাও 
যাইতে পারবে না, ইহা কদাচ ন্যায়সঙ্গত নহে। এই সকল স্থানে বৈষম্য আছে বালয়াই বিদ্যা- 
শিক্ষাতেও বৈষম্য ঘটিতেছে। বৈষম্যের ফল বৈষম্য। যে একবার ছোট হইবে, তাহাকে জ্রমে 
ছোট হইতে হইবে। 

কথাটি আর এক প্রকারে বিচার করিয়া দোখলে বুঝা যাইবে। 

স্রশীশক্ষা বধেয় বি না? বোধ হয়, সকলেই বাঁলবেন, “বিধেয় বটে।” 
তারপর ‘জিজ্ঞাস্য, কেন বিধেয়? কেহ বাঁলবেন না যে, চাকরির জন্য।* বোধ হয়, এতদ্দেশীয় 
সচরাচর সূশাশ্চত লোকে উত্তর দিবেন যে, স্রগণের নশীতাশক্ষা, জ্ঞানোপাজ্জন এবং বদ্ধ 
: মাজ্জতি কারবার জন্য, তাহাদিগকে লেখাপড়া খান উাঁচত। 
তারপর, জিজ্ঞাস্য যে, পুরুবগণকে িদ্যাশক্ষা করাইতে হয় কেন? দীর্ঘকর্ণ দেশীয় 
গাদ্দভশ্রেণী বালবেন, চাকারর জন্য, কস্তু তাঁহাদিগের উত্তর গণনীয়ের মধ্যে নহে। অন্যে 
বাঁলবেন, নীতাঁশক্ষা, জ্ঞানোপাজ্জন, এবং বদ্ধ মাজ্জনের জন্যই পুরুষের লেখাপড়া শিক্ষা 
 প্রয়োজন। অন্য যাঁদ কোন প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা গৌণ প্রয়োজন, মুখ্য প্রয়োজন নহে। 
গৌণ প্রয়োজনও স্ত্রীপূরূষ উভয়ের পক্ষেই সমান। 

অতএব 'বদ্যাশিক্ষাসম্বন্ধে স্তীপুরুষ উভয়েরই আঁধকারের সাম্য স্বীকার কাঁরতে হইল। 
এ সাম্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ উপারকথিত বিচারে অবশ্য কোথাও ভ্রম আছে। 
যাঁদ এখানে সাম্য স্বীকার কর, তবে অন্যত্র সে সাম্য স্বীকার কর না কেন? শিশু পালন, 
যথেচ্ছা ভ্রমণ, বা গৃহকর্ম্ম সম্বন্ধে সে সাম্য স্বীকার কর না কেন? সাম্য স্বীকার কাঁরতে 
গেলে, সব্বন্র সাম্য স্বীকার কারতে হয়। 
__ উপরে যে চাঁরাট সামাজিক বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি 'বিধবাবিবাহ 
সক্বন্ধীয়। 1বধবাদিবাহ ভাল ক মন্দ, এটি স্বতন্ম কথা। তাহার বিবেচনার স্থল এ নহে। 
তবে ইহা বালতে পারি যে, কেহ যাঁদ' আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রীশিক্ষা ভাল ক মন্দ? 
সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত ক না, আমরা তখনই উত্তর দিব, স্বীশিক্ষা অতিশয় 
মঙ্গলকর; সকল স্বীলোক 'শাক্ষতা হওয়া উচিত; কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাণ্দগকে কেহ 
সেরূপ প্রশ্ন কারলে আমরা সেরুপ উত্তর দিব না। আমরা বলিব, বিধব্যাববাহ ভালও নহে, 
মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে 
ই আঁধকার থাকা ভাল। যে স্মণ সাধনী, পর্্পাঁতকে আস্তারক ভাল বাঁসয়াছিল, সে কখনই 
_প্রনব্বার পারণয় কাঁরতে ইচ্ছা করে না ; যে জাতিগণের মধ্যে বিধব্যাববাহ প্রচাঁলত আছে, সে 
সকল জাতির মধ্যেও পাবত্রস্বভাবাঁবাশষ্টা, স্নেহময়ী, সাধবীগণ বিধবা হইলে কদাঁপ আর 
বিবাহ করে না। কিন্তু যদি কোন বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয় হউন, পাঁতর লোকান্তর 
পরে প্‌নঃপারণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তান অবশ্য তাহাতে আঁধকারিণী। যাঁদ পরষ 
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পত্নীবিয়োগের পর পঢুনব্বার দারপারগ্রহে আঁধকারী হয়, তরে সাম্যনীতির ফলে স্তী পাতি- 
1বয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা কারলে, পননব্বার পতিগ্রহণে: অধিকারণী। এখানে জিজ্ঞাসা 
হইতে পারে, “যাদ” প্দরদ্ষ পনুনাব্রব'রাহে আঁধকারী হয়, তবেই স্ত্রী অধিকারিণ, কিন্তু 
প্ৰরুষেরই কি স্ত্রী বিয়ে।গান্তে দ্বিতীয় বার বাহ উচিত 2 উচিত, অননাচত, স্বতন্ত কথা? 
ইহাতে ওঁচত্যানৌচত্য কিছুই নাই। কিন্তু মনুষমাত্রেরই অধিকার আছে, যে যাহাতে অন্যের 
অনিষ্ট নাই, এমত কার্য্যমান্রই প্রবৃত্তি অনুসারে কারতে পারে । সুতরাং পত্বীবষনক্ত পাতি, 
এবং পাতাবিষুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপাঁরণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে। 
অতএব বিধবা, বিবাহে. আঁধকারণী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ব অদ্যাঁপ এ দেশে 
সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা ইংরোজ শিক্ষার ফলে, অথবা [বদ্যাসাগর মহাশয়ের বা 
ব্রাহ্ম ধম্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্ষ্যে পরিণত করেন না। তিনি 
খিনি বিধবাকে বিবাহে আধকাঁরণন বাঁলয়া দ্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা ?ববাহার্থ 
ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের 
ভয়। তবেই, এই নীতি সমাজে প্রবেশ করে নাই। অন্যান্য সাম্যাত্বক নীতি সমাজে প্রবিষ্ট 
না হওয়ার কারণ বুঝা যায়; বিধানের কর্তা পুরুষজাত সে সকলের প্রচলনে আপনাঁদগকে 
আনষ্টগ্রস্ত বোধ করেন, কিন্তু এই নীতি এ সমাজে কেন প্রবেশ কাঁরতে পারে না, ভাবা তত 
সহজে বুঝা যায় না। ইহা আয়াসসাধ্য নহে; কাহারও আঁনম্টকর নহে, এবং ₹নকের 
সুখবাদ্ধকর। তথাপি ইহা সমাজে পাঁরগৃহীত হইবার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, 
সমাজে লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তাই বোধ হয়। 
আর একাট কথা আছে। অনেকে মনে করেন যে, চিরবৈধব্য বন্ধন, হিন্দু মহিলাদিগের 
এরুপ দুঢবদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে । শহন্দ স্ব্রীমানেই জানেন 
যে, এই এক স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল সুখ যাইবে, অতএব "তান স্বামীর প্রাত অনন্ত 
ভাক্তমতাঁ। এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনায় এই জন্যই 'হন্দুগৃহে দাস্পত্যসহখের এত 
আধক্য। কথাটি সত্য বালয়াই না হয় স্বীকার কারিলাম। যাঁদ তাই হয়, তবে নিয়মটি 
একতরফা রাখ কেন ? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্ধ্য প্ঃরুষের 
চিরপত্রীহীনতা বিধান কর না কেন? তুমি মারলে, তোমার স্ত্রীর আর গাঁত নাই, এজন্য 
তোমার স্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মারলে, তোমারও আর গাঁত হইবে 
না, যাঁদ এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও আঁধকতর প্রেমশালনী হইবে। এবং দাম্পত্য সুখ, গাহস্থ্য 
সংখ দ্বিগুণ বৃদ্ধ হইবে। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্তর 
রি 
পুরুষ, তোমার সূতরাং পোয়া বারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং 
3 তিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে, এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর, এবং 
রঃ । 
৩য়। কিন্তু পুরুষের যত প্রকার দৌরাত্ম্য আছে, স্তরীপ্ুরুষে যত প্রকার বৈষম্য আছে, 
তন্মধ্যে আমাঁদগের উল্লিখিত তৃতীয় প্রস্তাব, অর্থাৎ দ্্গণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ 
রাখার অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জঘন্য অধর্মপ্রসৃত বৈষম্য. আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় 
স্বগমিতর্য বিচরণ কারব, কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূঁমর মধ্যে, *পিঞ্জরে রাক্ষতার ন্যায় বদ্ধ 
থাঁকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা গছ? জগতে ভাল আছে, তাহার 
আঁধকাংশে বা্চিত থাঁকবে। কেন? হুকুম পুরুষের 
__ এই প্রথার ন্যায়াবরদদ্ধতা এবং অনিষ্টকারিতা অধিকাংশ সশিক্ষিত ব্যাক্তই এক্ষণে জ্বীকার 
করেন, কিন্তু স্বীকার কাঁরয়াও তাহা লঙ্ঘন কাঁরতে প্রবৃত্ত নন। ইহার কারণ; অমর্য্যাদা ভয়। 
আমার স্ত্রী, আমার কন্যাকে, অন্যে চম্মচক্ষে দোখবে! কি অপমান! ক লজ্জা! আর তোমার 
স্ৰী, তোমার কন্যাকে যে পশঃর ন্যায় পশ্বালয়ে বদ্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই? 
কহ লজ্জা নাই? যাঁদ না থাকে, তবে তোমার মানাপমান বোধ দোঁিযা, আনি লজ্জায় 
! 
জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপমান, তোমার লজ্জার অনুরোধে, তাহাদিগের উপর পীড়ন 
কাঁরবার তোমার ক আঁধকার? তাহারা কি তোমারই মানরক্ষার জন্য, তোমারই তৈজসপন্রাদিমধ্য 
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4 


সাম্য 
এ রিড... ২ ১১২২১০৯০০৯২ 
গণ্য হইবার জন্য, দেহ ধারণ কাঁরয়াছল? তোমার. মান অপমান সব, তাহাদের সন্খ দণ্খ 


{কছুই নহে? 

আমি জানি, তোমরা বঙ্গাঙ্গনাগণকে এরুপ তৈয়ার কাঁরয়াছ যে, তাহারা এখন আর এই 
শান্তকে দুখ বলিয়া বোধ করে না। 'বচিত্র কিছুই নহে। যাহাকে অদ্ধ'ভোজনে অভ্যস্ত 
কাঁরবে, পাঁরশেষে সে সেই অদ্ধভোজনেই সত্ভুষ্ট থাকবে, অন্নাভাবকে দন্খ মনে করিবে না। 
কিন্তু তাহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা মাজ্জনীর হইল না। তাহারা সম্মত হউক, অসম্মতই হউক, 
তুমি Al সুখ ও শিক্ষার লাঘব করিলে, এজন্য তুমি অনন্ত কাল মহাপাপী বালিয়া 
ণ্য I 


আর কতকগুলি মূর্খ আছেন, তাঁহাদিগের শব্ধ, এইরূপ আপত্তি নহে। তাঁহারা বলেন 
যে, স্রীগণ সমাজমধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ কাঁরলে দড্টস্বভার হইয়া উঠিবে, এবং কুচারত্র পরদষগণ 
অবসর পাইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মভ্রণ্ট কাঁরবে। যাঁদ তাহাদিগকে বলা যায় যে, দেখ, ইউরোপাদি 
সভ্যসমাজে কুলকামনীগণ যথেচ্ছা সমাজে বিচরণ কারতেছে, তন্নিবন্ধন কি ক্ষাত হইতেছে? 
তাহাতে তাঁহারা উত্তর করেন যে, সে সকল সমাজের স্রাগণ, হন্দনমাহিলাগণ অপেক্ষা বন্মভরষ্ট 
এবং কলষিতস্বভাব বটে। 
ধম্মরক্ষার্থ বে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরানবদ্ধ রাখা আবশ্যক, হন্দুমাহলাগণের এরূপ কুৎসা 
আমরা সহ্য কে পার না। কেবল সংসারে লোকসহবাস কাঁরলেই তাহাদিগের ধৰ্ম্ম বলপপ্ত 
হইবে, পুরুষ পাইলেই তাহারা কুলধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার পিছু {পিছন জিবে,,হন্দ 
স্রীর ধর্ম্ম এরুপ বস্তাবৃত বারবৎ নহে। যে ধর্ম এরূপ বদ্রাবৃত বারবৎ, সে ধর্ম থাকা 
না থাকা সমান" তাহা রাখবার জন্য এত যত্নের প্রয়োজন হিঃ তাহার বন্ধনাভীত্ত উন্ম, 
কারয়া নূতন ভাত্তর পত্তন কর। 
৪র্থ। আমরা চতুর্থ বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ পদুরনষগণের বহযীববাহে আঁধকার, 
তৎসম্বন্ধে অধিক [লাঁখবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বঙ্গবাসী হিন্দগণ বিশেষরূণে ব্যাঝয়াছেন 
যে, এই আঁধকার নশীতবিরদ্ধ। সহজেই বুঝা যাইবে যে, এ স্থলে চ্তীগণের আঁধিকার বাদি 
রয়া সাম্য সংস্থাপন করা সমাজসংস্কারকাঁদগের উদ্দেশ্য হইতে পারে না? পারবগণের 
আঁধকার কর্তন করাই উদ্দেশ্য ; কারণ, মন্ব্যজাতিমধ্যে কাহারই বহাববাহে অধিকার নাত 


হউন; সকলেই বাঁলবে, প্রুষেরও স্ত্রীর ন্যায় একমাত্র বিবাহে আধকার। অতএব, যেখানে 
আঁধকারাট নীতিসঙ্গত, সেইখানেই সাম্য অধিকারকে সম্প্রসারিত করে, যেখানে কার্ধযাঁধকারটি 
অনৈতিক, সেখানে উহাকে কার্তরতি এবং সঙ্কীর্ণ করে। সাম্যের ফল কদাচ অনৈতিক হইতে 
পারে না। সাম্য এবং স্বান্যবার্ততা, এই দুই তত্বমধ্যে সমদায় নীতিশাল্তর নিহিত আছে। 
এই চাঁরাট বৈষম্যের উপর আপাততঃ বঙ্গীয় সমাজের দৃষ্টি পাঁড়য়াছে। যাহা 
গহির্ত, তাহারই যখন কোন প্রাতাবধান হইতেছে না, তখন যে অন্যান্য বৈষম্যের প্রীত কটাক্ষ 
র কোন উপকার হইবে, এমত-ভরসা করা যায় না। আমরা আর দুই একটি কথার উত্থাপন 


A 


১ 


উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় িধিগর্ীল আত ভয়ানক ও শোচনীয়ু। পত্র পৈতৃক সম্পাত্ততে সম্পর্প 
আঁধকারী, কন্যা কেহই নহে প্ত্র কন্যা, উভয়েরই এক রসে, এক গর্ভে জন্ম ; উভয়েরই 
প্রত পিতা মাতার এক প্রকার যত্ন, এক প্রকার কর্তব্য কম্ম+; কিন্তু প্র পিতৃমৃত্যুর পর ।পতার 


কপন্দক "পাইতে পারে না। এই নীতির কারণ হিন্দুশাদ্তে নিদিষ্ট হইয়া থাকে বে, যেই 
রাদ্ধাধকারী, সেই উত্তরাধিকারী ; সোট এরূপ অসঙ্গত এবং অযথার্থ যে, তাহার যৌক্তকতা 


* কদাচিৎ হইতে পারে বোধ হয়। যথা, অপঢু্ৰক রাজা, অথবা বাহার ভার্য্যা কুল্ঠাদি রোগগ্রস্ত। 
বোধ হয় বলিতোঁছি, কেন না, ইহা স্বাঁকার করিলে পুরুষের বিপক্ষে সেইর-প ব্যবস্থা করিতে হয়। 
বক্তুতঃ বহুবিবাহ পক্ষে বাঁলবার দুই একটা কথা আছে, কিন্তু আমার বিবেচনায় বহনীববাহ এমন কদর্য 
প্রথা যে, সকল কথার উল্লেখ মান্রেও অনিষ্ট আছে। 

৪০৩, 


বডিকিম রচনাবলী 
নিৰ্বাচন করা নিষ্প্রয়োজন। দেখা যাউক, এরুপ নিয়মের স্বভাবসঙ্গত অন্য কোন মূল আছে 
কি না। ইহা কথিত হইতে পারে যে, স্ত্রী স্বামীর ধনে স্বামীর ন্যায়ই আধকারণট ; এবং 
তান স্বামগৃহে গৃহিণী, স্বামীর, ধনৈশ্বর্য্যে ক্র, অতএব তাঁহার আর পৈতৃক ধনে 
য়াজন নাই। যদি ইহাই এই ব্যবস্থানীতির ম.লস্বরূপ হয়, তাহা হইলে 


আপত্তি। পাঁতির পদসেবা কর, পতি দুষ্ট হউক, কুভাষী, কদাচারী হউক, সকল সহ্য কর-_ 
অবাধ্য, দুম€খ, কৃতঘন, পাপাত্মা পঢত্রের বাধ্য হইয়া থাক__নচেৎ ধনের সঙ্গে স্বীজাতর কোন 
সম্বন্ধ নাই। পাঁত প্র তাড়াইয়া দিল ত সব ঘঁচল। স্বাতন্ত্য অবলম্বন কারবার উপায় নাই 
_সাহফ্ূতা ভিন্ন অন্য গাতই নাই। এদিকে পুরুষ, সব্বনধিকারী-_স্বীর ধনও তাঁর ধন। 

কারলেই স্ত্রীকে সব্বসবচ্যুত কারিতে পারেন। তাঁহার স্বাতন্্য অবলম্বনে কোন বাধা 


স্নীগণ কি পঢরনযাপেক্ষা অধিকতর জ্বভাবতঃ দশ্টারন্রঃ না রজ্জুটি পুরুষের হাতে বলয়া, 


এইটনকু হিন্দুশাদ্রের গৌরব। এইরূপ বাঁধ দুই একটা থাকাতেই আমরা প্রাচীন আা্ধা- 
ব্যবস্থাশাস্নুকে কোন কোন অংশে আধ্বানক সভ্য ইউরোপীয় ব্যবস্থাশাস্াপেক্ষাও উৎকৃষ্ট 
বালয়া গোঁরব কাঁর। কিন্তু এটুকু কেবল মন্দের ভাল মার। স্ত্রী বিষয়াধিকারণী বটে, কিন্তু 
দানাবিক্য়াদির আধিকারণী নহে। এ অধিকার কতটুকু? আপনার ভরণপোষণ মাত্র পাইবেন, 


পাপাত্মা পূ সৰ্বস্ব বরুয় কারা হীন্দুয়স্ঘ ভোগ করুক, তাহাতে শান্মের আপাতত নাই, 
কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় ধর্ম্মান্ঠা জ্বী কাহারও প্রাণরক্ষার্থেও এক বিঘা হস্তান্তর 
সমর্থ নহেন। এ বৈষম্য কেন? তাহার উত্তরেরও অভাব নাই স্ব্রীগণ টি 


তাহাতে তাহারা ৪৮১ সে পদুরষেরই দোষ। তোমরা 
শিক্ষা হয় না। আগে বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দাও, পরে বিধায়ক শিক্ষার 


হইতে পারে কি না। বিচারক অনমাঁত করিলেন, পারে। শুনিয়া দেশে হুলস্থূল পাড়িয়া 
গেল। যা! এতকালে 'হন্দব্তরীর সতত্বধর্ম্ম লুপ্ত হইল! আর কেহ সতীশত্বধর্্স রক্ষা কাঁরবে 
না! বাঙ্গাল সমাজ পয়সা খরচ করিতে চাহে না--রাজাজ্ঞা নাহলে চাঁদায় সাহ করে না, কিন্তু 
808 
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আমাদগের একাট কথ জিজ্ঞাস্য: আক যি 


ভাল হয় না, যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ কারয়াছে, সেও 
 বিষয়াধিকারে অক্ষম হইবে? বিষয়ে বাণ্চত হইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদগের সতী কাঁরতে 
 চাওসেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সংপথে রাখিতে চাও না কেন? ধর্ম স্ত্রী বিষয় 
* পাইবে না; ধম্ম্রষ্ট পুরুষ বিষয় পাইবে কেন? ধন্মন্্ষ্ট পদুরুষ/যে লম্পট, যে চোর, যে 
, যে মদ্যপায়ী, যে কৃতঘ্য, সে সকলেই বিষয় পাইবে ; কেন না, সে পদ্রদষ ; কেবল 

| ভমতী বিষয় পাইবে না ; কেন না, সে স্ত্রী! ইহা যাঁদ ধম্মশাস্ত, তবে অধম্মশাস্ত কি? ইহা 
্‌ যাঁদ আইন, তবে বেআইন ক? এই আইন রক্ষার্থ চাঁদা তোলা যাঁদ দেশবাংসল্য, তবে 
| 


মহাপাতক কেমনতর ? 
স্রীজাতর সতাত্বধর্ম্ম সব্ব'তোভাবে রক্ষণীয়, তাহার রক্ষার্থ যত বাঁধন বাঁধতে পার, ততই 
ভাল, কাহারও আপাতত নাই। কিন্তু পুরুষের উপর কোন কথা নাই কেন? পুরুষ বারস্ত্রীগমন 
করুক, পরদারানরত হউক, তাহার কোন শাসন নাই কেন? শাস্তে ভার ভুরি নিষেধ আছে; 
সকলেই , পুরুষের পক্ষেও এ সকল আঁত মন্দ কর্ম্ম, লোকেও একট একট, নিন্দা 
 ফ্ারবে_কিন্তু এই পর্যস্ত। স্ত্রীলোকাঁদগের উপর যেরুপ কঠিন শাসন, পরর'যাঁদগের উপর 
সেরূপ কিছুই নাই। কথায় কিছ: হয় ন? ; ভন্ট পর্রুষের কোন সামাজিক দণ্ড নাই। একজন 

সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর মূখ দেখাইতে পারে না; হয়ত আত্মীয় স্বজন - 
তাহাকে বধ প্রদান করেন; আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য্য কারয়া রোশনাই 
করিয়া, জাঁড় হাঁকাইয়া রাত্রশেষে পত্নীকে চরণরেণনু স্পর্শ করাইতে আসেন; পত্নী পুলাকত 
হয়েন ; লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধ্‌বাদ করে না; লোকসমাজে তিনি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত 


ক এবং িবদেশশ 1শল্পণরা প্রাতযোগণ ; এ দেশশ পঢ়ুরনষেই চাকার, ব্যবসায়, শিল্প বা বাঁণজ্যে অন্ন 


 পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই, অর্থেপাজ্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে। এবং এ দেশশী 
 স্মীপ্রুষ সকল প্রকার বিদ্যায় সমাশাক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী বা 
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বিদেশী বাঁণক্‌, তাহাদগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক. 
অমঙ্গল নিবারণের উপায়। ্ 

আমরা যে সকল কথা এই প্রবন্ধে বালয়াছি, তাহা যাঁদ সত্য হয়, তবে আমাদগের দেশীয় 
স্বীগণের দশা বড়ই শোচনীয়া। ইহার প্রাতকার জন্য কে কি করিয়াছেন? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন-_তাঁহাঁদগের যশঃ অক্ষর হউক; 
কস্তু এই কয় জন ভিন্ন সমাজ হইতে কিছুই হয় নাই। দেশে অনেক এসোসিয়েশন, লীগ, 
সোসাইটি, সভা, ক্লাব ইত্যাদি আছে_কাহারও উদ্দেশ্য রাজনশীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনগীতি, রা 
কাহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি, কাহার উদ্দেশ্য দুনাঁতি, কিন্তু স্বজাতির উন্নাতর জন্য কেহ: 
নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যও একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অদ্ধেকি 
অধিবাস, স্্ীজাতি-_তাহাদগের উপকারার্থ কেহ নাই। আমরা কয় দিনের ভিতর অনেক ৰ্‌ 
পাঠশালা, চিকিংসাশালা এবং পশ7শালার জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় দোখলাম, কিন্তু এই বঙ্গসংসাররূপ' নি 
পশ্রশালার সংস্করণার্থ কিছু করা যায় না কি? + 


কর্তৃক সব্ব্দা বিচারিত হইয়া থাকে, সুতরাং এ গ্রন্থে তাহার সবিস্তারে বিচার কারবার প্রয়োজন 


উপসংহারে আমরা কেবল ইহাই বঝাইতে চাই যে, আমরা সাম্যনগতর এরুপ ব্যাখ্যা কার 
না যে, সকল মনদফ্য সমানাবস্থাপন হওয়া আবশ্যক বাঁলয়া স্থির কাঁরতে হইবে। তাহা কখন: 
হইতে পারে না। যেখানে বদ্ধ, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভাতের স্বাভাবিক তারতম্য আছে, i 
সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘাঁটবে-কেহ রক্ষা কারতে পারবে না। তবে অধিকারের সাম্য 
মাত চাতি ও শি থাকলে আকার নাই, বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ রি 
রর || 7AM 


তৃতীয় ভাগ 
কৃষ্ণচারত্র 


প্রথম খণ্ড 
উপক্লমাণকা 


মহতস্তমসঃ পারে পঢুরন্ষং হ্যাতিতেজসমূ। 
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যোত তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ ॥ 
মহাভারত, শাস্তপ্ব, ৪৭ অধ্যায়। 


প্রথম পারচ্ছেদ- গ্রন্থের উদ্দেশ্য 
ভারতবর্ষের আঁধকাংশ হিন্দুর, বাঙ্গালা দেশের সকল হিন্দ;র বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের 


অবতার। কৃষস্তু ভগবান স্রয়ং_ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাঙ্গালা প্রদেশে, কৃষ্ণের উপাসনা 
প্রায় সব্্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পুজা, প্রায় মাসে মাসে 
কৃষ্কেংসব, উৎসবে উৎসবে কৃষযান্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণণণীত, সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও 
গায়ে দিবার বন্দে কৃষ্ণনামাবাল, কাহারও গায়ে কৃষনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না কাঁরয়া 
কোথাও যাত্রা করেন না; কেহ কৃষ্ণনাম না িখয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করেন না'; 
ভিখারী “জয় রাধে কৃষ্ণ” না বালয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘৃণার- কথা শহানলে “রাধে কৃষ্ণ!” 
বলিয়া আমরা ঘৃণা প্রকাশ কার; বনের পাখা প্ঢষলে তাহাকে “রাধে কৃষ্ণ" নাম শিখাই। কৃষ্ণ 
এদেশে সব্বব্যাপক। 

কৃষ্ণন্তু ভগবান্‌ স্বয়ং। যাঁদ তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সব্ব্বসময়ে কৃষণারাধনা, কৃষ্ণনাম, 
কৃষ্ণকথা ধন্মেরই উন্নাতসাধক।. সকল: সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষা মন:ষ্যের মঙ্গল 
আর কি আছে? কিন্তু ই'হারা ভগবানকে কি রকম ভাবেন?-ভাবেন, হীন বাল্যে চোর-ননী 
মাখন চুর করিয়া খাইতেন ; কৈশোরে পারদারিক_অসংখ্য গোপনারীকে পাঁতিরত্যধম্ম হইতে 
ূষ্ট কাঁরয়াছলেন ; পারণত বয়সে বক ও শঠ-_বণ্নার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ কাঁরয়াছলেন। 
ভগবচ্চার্র দক এইরুপ? যান কেবল শদ্ধসত্ব, যাঁহা হইতে সর্্প্রকার শদাদ্ধ, যাহার নামে 


ইতিহাসের আলোচনা কাঁরয্লাছ। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃণসমবন্ধীয় যে সকল 
গাপোপাখ্যান জনসমাজে পরচালত আছে, তাহা সকলই কিন দানা 
এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষ্ণসন্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ যাহা থাকে, তাহা 
বশ, পরমপাবন্র, আঁতশয় মহৎ, ইহাও জানতে পারিয়াছ। জানিয়াছ-ঈদ্‌শ সব্ব'গুণান্ৰিত, 
সব্বপাগসংস্পরশশান্য, আদর্শ চাঁর্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন 
দেশীয় কাব্যেও না। 

কি প্রকার বিচারে আশি এরুপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াঁছ; তাহা ব্যঝান এই গ্রন্থের একটি 
উদ্দেশ্য। কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এই গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার নিজের 

যাহা বিশ্বাস, পাঠককে তাহা গ্রহণ কাঁরতে বাল না, এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করাও আমার 
উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে আম তাঁহার কেবল মানবচাঁরত্রেরই সমালোচনা কাঁরব। তবে এখন 


80৭ 


বাড্কম রচনাবলী 


হিন্দুধর্মের আলোচনা কিছ প্রবলতা লাভ করিয়াছে। ধর্মান্দোলনের প্রবলতার <: সময়ে 
কৃষচারত্রের সবিস্তারে সমালোচনা প্রয়োজনীয়। যাঁদ পুরাতন বজায় রাখিতে হয়, ত: এখানে 
বজায় রাখবার কি আছে না আছে, তাহা দেখিয়া লইতে হয়। আর যাঁদ পুরাতন উঠাংতে হয়, 
গার সমালোচনা চা; ক নি কংকে না উঠাইয়া দলে প্ররাতন উদ 
না। 
ইহা ভিন্ন আমার এক গদ্রুতর উদ্দেশ্য আছে। ইতিপৃব্বে* “ধর্সতত্ব” নামে 
প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে যে কয়াট কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এই $= 
“৯। মন্দুষ্যের কতকগ্দ্াল শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির 


“শিষ্য।...জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কারে তৎপরতা, চিত্তে ধর্ম্মাত্মতা এবং সুরসে 
রাঁসকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সব্ব্বঙ্গীণ পাঁরণাঁত হইবে। আবার তাহার উপর 
শারণীরক সব্বা্গীণ পরিণতি আছে, অর্থাৎ শরীর বালষ্ঠ, সুস্থ, এবং সব্বাবধ শারীরিক ক্রিয়ায় 
সুদক্ষ হওয়া চাই। 

* ফু মু 
এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মনন্য্য ত দেখি না। 
গুর,। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সব্বাঙ্গীণ স্কূর্তর ও চরম পারণাতির একমান্ন 


£ 


পুনশ্চ := 

রি প্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সভ্য, কিন্তু 
ঈশ্বরের অননুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দৌখয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, 
অথবা যাহাঁদগকে মানবদেহধারা ঈশ্বর মনে করা যায়, তাহারাই সেখানে বানায় আদশ 


; টু চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্' যধাষ্ঠির, অঞ্জন, লক্ষণ, 
দেবরত ভীম্ম প্রভৃতি ক্ষত্িয়গণ আরও সম্পূর্ণতাপ্রান্ত আদর্শ। খযীন্ট ও শাক্যাসংহ কেবল 
উদাসীন, নিৰ্মল ধর্মবেত্তা। কিন্তু ইন্হারা তা নয়। ইহারা সব্ব“গুণাবশিষ্ট 
ইীহাদিগেতেই সর্্বকৃত্তি সব্বাঙ্গম্পন্ন স্ফযর্ত পাইয়াছে। ই'্হারা সিংহাসনে বাঁসয়াও 
উদাসীন; কাম্মকেহস্তেও ধৰ্ম্মেবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শাক্তমান্‌ হইয়াও সব্বজনে 
প্রেময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর 'হন্দ;র আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর 
সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়_যযাধাষ্টর যাঁহার কাছে ধৰ্ম্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অজ্জন যাহার 
(শান ও লক্ষ্মণ যাহার অংশমাত, যাহার তুল্য মহামাহিমময় চারি কখন মনযোভাবয় কার্ড 

1% 
এই ততটা প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন কারবার জন্যেও শ্রীকৃফচরবের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-_কৃষ্ণের চাঁরত্র কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় কি? 
আদোঁ এখানে দুইটি গুরুতর আপাত্ত উপস্থিত হইতে পারে। যাঁহারা দূঢ় বিশ্বাস করেন 
যে, কৃষ্ণ ভূমণ্ডলে অবতীণণ” হইয়াছিলেন, তাহাদের কথা এখন ছাড়িয়া দিই আমার সকল 


মতি, ককচারিতরের প্রথম সংস্করণের পরে এবং এই দ্বিতীয় সংস্করণের পারে প্রচারিত 


৪০৮ 


কৃষচারত্র 


সর... 'বশ্বাসযক্ত নহেন। যাঁহারা সেরুপ বিশ্বাসয্বক্ত নহেন, তাঁহারা বালবেন, কৃষ্ণ- 
কতা কিঃ কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্ত পৃথবীতে কখনও বিদ্যমান ছিলেন, তাহার 
যার ছিলেন, তবে তাঁহার চাঁরত্র যথার্থ কি প্রকার ছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় 


মরা প্রথমে এই দুই সন্দেহের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব। 
ব্স্তান্ত নিম্নলাখত প্রাচীন গ্রল্থগযলতে পাওয়া যায়: 
(৯) মহাভারত। 
(২) হাঁরবংশ 
(৩) পরাণ । 
মধ্যে পুরাণ আঠারখানি। সকলগনীলতে -কৃকবৃত্তান্ত নাই। নিম্নালাখতগনলিতে 


(১) ব্ৰহ্মপুরাণ। 

(২) পদ্মপন্রাণ। 

(৩) বিষুপন্রাণ। 

(9) বায়পদ্ররাণ। 

(৫) শ্রীমন্াগবত। 

(১০) ব্রহ্ববৈবন্ত পুরাণ । 

(১৩) স্কল্দপুরাণ। 

(১৪) বামনপদ্রাণ। 

(১৫) করম্মপৃরাণ। 

মহাভারত, আর উপারলিখিত অন্য গ্রল্থগ্ীলর মধ্যে কৃফজীবনী সম্বন্ধে একাঁট বিশেষ 
 প্রভেদ আছে। যাহা মহাভারতে আছে, তাহা হারবংশে ও প;রাণগদীলতে নাই। যাহা হাঁরবংশ 
ও পুরাণে আছে, তাহা মহাভারতে নাই। ইহার একাঁট কারণ এই যে, মহাভারত 

 হাতহাস; কৃষ্ণ পাণ্ডবাঁদগের সখা ও সহায়; তান পান্ডবাঁদগের সহায় হইয়া বা তাঁহাদের সঙ্গে 
 খ্াকয়া যে সকল কাৰ্য্য কাঁরয়াছেন, তাহাই মহাভারতে আছে, ও থাকবার কথা৷ প্রস্গক্রমে 
অন্য দুই একটা কথা আছে মান্ন। তাঁহার জীবনের অবাশল্টাংশ মহাভারতে নাই বালয়াই 
.. হারবংশ রাঁচত হইয়াছল, ইহা হারবংশে আছে। ভাগবতেও এরুপ কথা আছে। ব্যাস 
 মারদকে মহাভারতের অসম্পূর্ণতা_ জানাইলেন। নারদ ব্যাসকে কৃষ্ণচারত্র রচনার উপদেশ 
শীদলেন। অতএব মহাভারতে যাহা আছে, এই ভাগবতে বা হারবংশে বা অন্য পুরাণে তাহা নাই; 
মহাভারতে, যাহা নাই--পাঁরত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই আছে। 

1 অতএব মহাভারত সব্্বপূ্ববন্তাঁ। হারবংশাদ ইহার অভাব পুরণার্থ মান্র। যাহা 
1... সর্বাগ্রে রচিত হইয়াছিল, তাহাই সর্বাপেক্ষা মৌলক, ইহাই সম্ভব। কাঁথত আছে যে, 
 অহাভারত, হারবংশ, এবং অষ্টাদশ পুরাণ একই ব্যাক্ত রাচত। সকলই মহার্য বেদব্যাসপ্রণীত। 
১. এ কথা সত্য ক না, তাহার বিচারে এক্ষণে প্রয়োজন নাই। আগে দেখা যাউক, মহাভারতের কোন 
তহাঁসকতা আছে ক না। যাঁদ তাহা না থাকে, তবে হারবংশে ও পুরাণে কোন এীতহাসিক 
২ তিত্বের অনুসন্ধান বৃথা । 

এক্ষণে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে দুই দিকে দুই ঘোর বিপদ্‌। এক দিকে, 
এ দেশীয় প্রাচীন সংস্কার যে, সংস্কৃতভাষায় যে কিছু রচনা আছে; যে কিছুতে অনফ্বার 


লোকে, এ সংস্কারের প্রাতবাদ শুনা দুরে যাউক, যে প্রাতবাদ করিবে, তাহাকে মহাপাতকী 
 শারকী এবং দেশের সব্ব্বনাশে প্রস্তুত মনে করেন। 

এই এক 'দকের বিপদ্‌। আর দিকে গুরুতর বিপদ্‌, বিলাতী পাণ্ডিত্য। ইউরোপ ও 
আমোরকার কতকগর্ল পশ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা কাঁরয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ 
৪০৯ 


বাঙ্কম রচনাবলী 


হইতে এঁতিহাসিক তত্ব উদ্ভূত কারতে নিফুক্ত, কিন্তু তাঁহাদের এ কথা অসহ্য যে, পরাধীন 
দুব্বল হন্দুজাতি, কোন কালে সভ্য ছিল, এবং সেই সভ্যতা অতি প্রাচীন। অতএব দুই চারি 
জন ভিন্ন তাহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খব্ব করিতে নিষুক্ত। তাঁহারা যত 
প়ব্বক ইহাই প্রমাণ কাঁরতে চাহেন যে, প্রাচীন ভারতবষায় গ্রল্থ সকলে যাহা কিছু আছে 
হিন্দুধৰ্ম্মাবরোধণ বোদ্ধপ্রল্থ ছাড়া-_সকলই আধুনিক, আর 'হিন্দগ্নন্থে যাহাই আছে, তাহা হয় 
সম্পন্ণ মিথ্যা, নয় অন্য দেশ হইতে চুরি করা । কোন মহাত্মা বলেন, রামায়ণ হোমরের কাব্যের 
অনুকরণ; কেহ বা বলেন, ভগবদ্গীতা বাইবেলের ছায়ামাত্র । হিন্দুর জ্যোতিষ চীন, যবন বা 
কাল্‌ডিয় হইতে প্রাপ্ত; হিন্দুর গাঁণতও পরের কাছে পাওয়া; লিখিত অক্ষরও কোন সমীর 
জাতীয় হইতে প্রাপ্ত। এ সকল কথা প্রাতপন্ন কারবার জন্য তাঁহাদের বিচারপ্রণালীর মূল সত্র 
এই যে, ভারতবষাঁর গ্রন্থে ভারতপক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহা মিথ্যা বা প্রাক্ষপ্ত, যাহা 
ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাওয়া যায়, তাহাই সত্য। পাণ্ডবাঁদগের ন্যায় বীরচারন্র ভারতবধাঁয়ি 
পঢর বের কথা মিথ্যা, পান্ডব কাঁবকল্পনা মাত্র, কিন্তু পাণ্ডবপত্রী দ্রোপদীর পণ্ড পাঁত সত্য, 
কেন না, তদ্ৰারা সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবাসীয়েরা চুয়াড় জাত ছিল, তাহাঁদগের মধ্যে 
স্লীলোকাঁদগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। ফগ্সন্‌ সাহেব অট্রালিকার ভগ্নাবশেষে কতকগলা 
বস্তা স্্রীমুর্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ব্ীলোকেরা কাপড়. 
পারত না; এঁদকে মথুরা প্রভূত স্থানের অপ্‌বর্ব ভাস্কর্য দেখিয়া বিলাতী পাণ্ডিতেরা স্থির 
কারয়াছেন, এ শিল্প গ্রীক্‌ িস্তীর। বেবর (Weber) সাহেব, কোন মতে 'হিন্দাদগের 
জ্যোতষশাদ্দের প্রাচীনতা উড়াইয়া দিতে না পারয়া স্থির করিলেন, হিন্দুরা চান্দ্র নক্ষত্মণ্ডল 
বাবিলনীয়াদগের নিকট হইতে পাইয়াছে। বাবিলনীয়াঁদগের যো চান্দু নক্ষত্রমণ্ডল আদৌ 
কখনও ছল না, তাহা চাঁপয়া গেলেন। প্রমাণের অভাবেও /2108০য সাহেব বাঁললেন, তাহা 
হইতে পারে, কেন না, হিন্দুদের মানসিক স্বভাব তেমন তেজস্বী নয় যে, তাহারা নিজব্‌দ্ধিতে 
এত করে। 

এই সকল মহাপন্র্ষগণের মতের সমালোচনায় আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেন না, 
আমি ক্বদেশীয় পাঠকের জন্য লাখ, হিন্দৃদেষীদিগের জন্য লিখি না। তবে দুঃখের বিষয় 
এই যে, আমার স্বদেশীয় শিক্ষিতসম্প্রদায়মধ্যে অনেকে তাঁহাদের মতের অনডুবত্তাঁ। অনেকেই 
সকল মতের অন্বত্তাঁ। আমার দ;রাকাঙ্কা যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ এই 
গ্রন্থ পাঠ করেন। তাই, আমি ইউরোপীয় মতেরও প্রাতবাদে প্রবৃত্ত। যাঁহাদের কাছে ?িলাতী 
সবাই ভাল, যাহারা ইস্তক [বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েৎ বিলাত কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, _' 
দেশী গ্রন্থ পড়া দুরে থাক, দেশী িখারীকেও ভিক্ষা দেন না, তাঁহাদের আম কিছু করিতে রি 


পারব না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সত্যাপ্রয় এবং দেশবংসল। তাঁহাদের 
জন্য লিখিব। রি 


তৃতীয় পারচ্ছেদ_ মহাভারতের এঁতিহাসিকতা 


বালয়াছ যে, কৃষ্ণচারন্র যে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে জব্পৃব্বববর্তাঁ। 
কিন্তু মহাভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়? মহাভারতের াঁতহাসিকতা কিছ আছে কি? 
মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বিলে ক [7190 ই ব্ঝাইল? ইতিহাস কাহাকে 
বলে? এখনকার নে শ্‌গাল কুকুরের গল্প িখিয়াও লোকে তাহাকে “ইতিহাস” নাম দিয়া 
থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে প্ররাকৃত্ত, অর্থাৎ পূর্বে যাহা ঘাঁটয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, 
‘তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না 
“ধম্মর্ঘকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতমূ। 
বব ঢু ং প্রচক্ষতে ৷৷” ন 
এখন, ভারতবর্ষে'র প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল মহাভারত ও 
রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ 
8১০ 


কৃষ্চারন্র 


রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রল্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বিবেচনা কাঁরতে হইবে যে, ইহার 
বিশেষ এতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরুপ হইয়াছে। 

সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পম্টতঃ অলীক, অসম্ভব, 
অনোতিহাঁসিক। সেই সকল কথাগুলি অলীক ও অনৈতিহাঁসিক বালিয়া পাঁরত্যাগ কাঁরতে পার। 
কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই বে, তাহা হইতে এ অংশ অলীক বা অনোতহাঁসক বিবেচনা করা 
যায়, সে অংশগাল. অনোতহাসক বালয়া কেন পরিত্যাগ কাঁরব? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন 


র বৃত্তান্ত 

মিশাইয়াছেন। তাঁহাদগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে_মহাভারতই 

অনোতহাসিক বালয়া একেবারে পাঁরত্যক্ত হইবে কেন? ভিড ২ 
আমি জান যে, আধুনিক ইউরোপীয়েরা এই সকল ইতিহাসবেজ্ঞাদগকে (i), 


এই পর্যন্ত এখন বাঁলতে ইচ্ছা কাঁর যে, আধ্ীনক ইউরোপাঁয় সমালোচকেরা যাহাই বলুন, 
প্রাচীন রোমক বা গ্রীক: লাগ বা হেরোডোটদের গ্ন্থকে কখন আনৈতিহািক বালতেন নাঃ 


একেবারে পাঁরত্যাগ করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও খত হয় না। 

পাঠক মনে রাখবেন যে, অনৈসর্গিকতার বাহনল্যঘাটত যে দোষ, তাহারই বিচার হইতেছে। 
এ বিষয়ে ইউরোপা য়াদগের পদাঁচহানঢসরণই যদি বিদ্যাবুদ্ধর পরাকাষ্ঠার পাঁরচয় হয়, তবে 
আমরা এখানে সে গৌরবে বাঁঞ্চত নাহি। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পদ্ব্বতন 
অবস্থা জানবার জন্য দেশীয় গ্রন্থ সকল হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, কেন না, সে সকল 
আতশয় আবশ্বাসযোগ্য, কিন্তু গ্রীক্‌ লেখক Megasthenes এবং [69198 এ শবষয়ে আঁতিশয় 
বিশ্বাসযোগ্য,_সে জন্য ই'হারাই সে বিষয় ইউরোপীয় লেখকাঁদগের অবলদ্বন। কিন্তু এই 
লেখকাঁদগের ক্ষুদ্র গ্রন্থগীলতে যে রাশি রাশি অদ্ভুত, অলীক, অনৈসার্গক উপন্যাস পাওয়া 
যায়, তাহা মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের ভিতরও পাওয়া বায় না। এ গ্রন্থগ্দীল বিশ্বাসযোগ্য 

, আর মহাভারত আঁবশ্বাসযোগ্য কাব্য! বকি অপরাধে? 

এখন ইহাও স্বীকার করা যাউক যে, এ সকল ভন্নদেশীয় ইীতিহাসগ্রন্থের অপেক্ষা মহাভারতে 
অনৈসার্গক ঘটনার বাহুল্য আঁধক। তাহাতেও, যেটুকু নৈসীর্গক ও সম্ভব ব্যাপারের হীতিবত্ 
সেটুকু গ্রহণ কারবার কোন আপান্ত দেখা যায় না। মহাভারতে যে অন্য দেশের প্রাচীন 
ইতিহাসের অপেক্ষা কিছ বেশশ কাল্পানক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও 
আছে। হীতহাসগ্রন্থে দুই কারণে অনৈসার্গক বা মিথ্যা ঘটনা সকল স্থান পায়। প্রথম, লেখক 
জনশ্রথাতর উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য বিবেচনা কাঁরয়া তাহা গ্রন্থভুক্ত করেন। 

য়, তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবতর্ণ লেখকেরা আপনাঁদগের রচনা পব্ববত্তা লেখকের 
রচনামধ্যে প্রাক্ষপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পানক ব্যাপারের 
সংস্পর্শে দুঁষত হইয়াছে-মহাভারতেও সেইরূপ ঘাঁটয়া থাঁকবে। 

কন্তু দ্বিতীয় কারণাঁট অন্য দেশের ইতিহাসগ্রন্থে সেরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাই 
মহাভারতকেই 'বশেষ প্রকারে অধিকার কাঁরয়াছে। তাহার তিনাট কারণ আছে। 

প্রথম কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে যখন এ সকল প্রাচীন এীতহাঁসক গ্রন্থ প্রণীত হয়, 
তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লাখত কারবার প্রথা চালয়াছে। গ্রন্থ 'লাখত হইলে, 
তাহাতে পরবন্তণ লেখকেরা স্বীয় রচনা প্রাক্ষপ্ত কারবার বড় সুবিধা পান না__লিখিত গ্রন্থে 
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ব্বাঞ্কম রচনাবলী 


প্রাক্ষপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে। কেন না, প্রাচীন একখানা কাপর দ্বারা অন্য কাঁপর শহদ্ধাশদা্ 
নিশ্চিত করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত, 
লাপিবিদ্যা প্রচালত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পদুব্বপ্রথানুসারে গ্রদ-শিষ্য-পরদ্পরা মুখে মুখেই' 
প্রচারিত হইত। তাহাতে প্রাক্ষপ্ত রচনা প্রবেশ কারবার বিশেষ সুবিধা ঘাঁটয়াছিল। 

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রীস বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাসগ্রন্থ মহাভারতের 
ন্যায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবষাঁয় লেখকাঁদগের পক্ষে 
বাত জার লেকাদ সের লে 

I 

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ বা তাদৃশ অন্য কোন কামনার 
বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন কাঁরতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনা প্রচার 
" তাঁহাঁদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দিয়া আপনার নাম লোপ 
কারবার অভিপ্রায় তাঁহাদের কখনও ঘাঁটত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা নিঃদ্বার্থ ও 
নিচ্কাম হইয়া রচনা কাঁরতেন। লোকাঁহত ভিন্ন আপনাদগের যশ তাঁহাঁদগের আঁভপ্রেত ছল 
না। অনেক গ্রন্থে ততপ্রণেতার নামমাত্র নাই। অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার 
প্রণেতা, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ জানে না। ঈদ্‌শ নিত্কাম লেখক, যাহাতে মহাভারতের ন্যায় 
লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহার রচনা লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারত হইয়া লোকাহত 
সাধন করে, সেই চেষ্টায় আপনার রচনা সকল তাদ্‌শ গ্রন্থে প্রাক্ষপ্ত কারিতেন। 

এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পানিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু 
কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রাসদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে যে কিছুই এঁতহাসিক 
থা নাই, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত। 


চতুৰ্থ পারচ্ছেদ-_ মহাভারতের এঁতিহাসিকতা 


ইউরোপায়াদগের মত 


চেতনার টা আতা কথার করেন এমন 
নেক আছেন বাহণল্য বে, র য় পণ্ডিত, অথবা তাঁহাদগের শিষ্য। 
তাঁহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ কাঁরব। তি 
বিলাতী বিদ্যার একটা লক্ষণ এই যে, তাঁহারা স্বদেশে যাহা দেখেন, মনে করেন বিদেশে 
ঠিক তাই আছে। তাঁহারা ০০৮ ভন্ন অগোরবর্ণ কোন জাত জানিতেন না, এজন্য এদেশে 
আসিয়া হিন্দ্াদগকে “1০০৮৮ বাঁলতে লাঁগলেন। সেইরূপ স্বদেশে [0010 কাব্য ভিন্ন পদ্য 
রচিত আখ্যানগ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং ইউরোপাঁয় পাঁণ্ডতেরা মহাভারত ও রামায়ণের সন্ধান 
পাইয়াই এ দই গ্রন্থ 118০ কাব্য বালিয়া সিদ্ধান্ত কাঁরলেন। যাঁদ কাব্য, তবে আর উহার 
এঁতিহাসিকতা কিছু রহিল না, সব এক কথায় ভাঁসয়া গেল। 

ইউরোপা পশ্ডিতেরা এ বোল কি পরিমাণে ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তাহাদের দেশ শিষোরা 
ছাড়েন । 

কেন্‌, মহাভারতকে সাহেবরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা তাঁহারা ঠিক বুঝান নাই। উহা পদো 
রাত বলিয়া এরূপ বলা হয়, এমত হইতে পারে না, কেন না, সম্বপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই পদ্য 


আছে বলিয়া, উহাকে i বলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দৌখলে এ জাতণয় সৌন্দর্য অনেক 
ইউরোপাঁয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কাললাইল্‌ ও ফ্রুদের 
গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামাতান্‌ ও মিশালার গ্রন্থে, গ্রকাঁদগের মধ্যে থুকাঁদাঁদসের গ্রন্থে, 
এবং অন্যান্য ইতিহাসগ্রল্থে আছে। মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেস্তাও 
মননয্যচারতরের বর্ণন করেন ; ভাল করিয়া তিন যদি আপনার কার্য সাধন করিতে পারেন, তবে 
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্‌ 
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কৃষ্ণচারন্ 


কাজেই তাঁহার হীতহাসে কাব্যের সৌন্দর্য্য আসিয়া উপাস্থত হইবে। সোন্দর্য্যহেতু এ সকল 
গ্রন্থ অনোতহাসিক বলিয়া পারত্যক্ত হয় নাই--মহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে. 
সে সৌন্দর্য্য অধিক পাঁরমাণে ঘাঁটয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। 

মুখের মতের ‘বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পাণ্ডতে যাঁদ মূর্খের মত কথা 
কয়, তাহা হইলে ক কর্তব্য? বিখ্যাত ber সাহেব পাঁণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার 
তান যে ক্ষণে সংস্কৃত শাখতে আরম্ভ করিয়াছলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে আঁত অশন্ভক্ষণ। 
ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সোঁদনকার জন্মীনর অরণ্যনিবাসী বব্ব'রাদগের বংশধরের পক্ষে: 
অসহ্য। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা আঁত আধুনিক, ইহা প্রমাণ কাঁরতে তিনি সবর্বদা, 
যন্রশীল। তাঁহার বিবেচনায় িশঃখ্শষ্টের জন্মের পঢব্বে যে মহাভারত ছল, এমন বিবেচনা 
কারবার মুখ্য প্রমাণ কিছ; নাই। এতট;কু প্রাচীনতার কথা স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ 
এই যে, 00১05১০১1০7, নামা একজন ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আসিয়া দাঁড়ী-মাঝর মুখে. 
মহাভারতের কথা শুনিয়া গিয়াছিলেন। পাণিনির সুত্রে মহাভারত শব্দও আছে, য্দাধাষ্ঠরাদরও, 
নাম আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না, কেন না, পাঁণানও তাঁহার মতে “কালকের, 
ছেলে”। তবে একজন ইউরোপীয়ের পাবিত্র কর্ণরন্ধে; প্রবিষ্ট নাবিকবাক্যের কোন প্রকার, 
অবহেলা কাঁরতে তানি সক্ষম নহেন। অতএব মহাভারত যে খঃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিল, 
ইহা তান কায়রেশে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আর একজন ইউরোপীয় লেখক (15898- 
01908) যান খাীজ্ট-পুবর্ব তৃতীয় বা শতাব্দীর লোক, এবং ভারতবর্ষে আসিয়া 
চন্দুগুপ্তের রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থে মহাভারতের কথা লেখেন নাই॥ 
কাজেই বেবর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার সময় মহাভারত ছল না।* এখানে জম্মণন পান্ডতাট, 


কারয়াছেন ; তাহাই এখন শিগাস্থোনসকৃত ভারতবৃত্তান্ত বাঁলয়া প্রচালত। তাঁহার গ্রন্থের 
আঁধকাংশ [বিল,প্ত ; স;তরাং তান মহাভারতের কথা বাঁলয়াছিলেন কি না বলা যায় না। ইহা 


না। অনেক হিন্দু জম্মণীন বেড়াইয়া আসয়াছেন, গ্রন্থও 'লাখয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থে 
ত বেবর সাহেবের নাম দৌখলাম না। 'সদ্ধান্ত কারতে হইবে ক যে, বেবর সাহেব কখনও 
না? 

অন্যান্য পাণ্ডতেরা, বেবর সাহেবের মত, সব উঠাইয়া দিতে চাহেন না। তাঁহারা যে আপাত্ত 
করেন, তাহা দুই প্রকার ;:_ 

(১) মহাভারত প্রাচীন গ্রন্থ বটে, কিন্তু খুগঃ প চতুর্থ কি পণ্তম শতাব্দীতে প্রণীত 

য়াছল, তাহার পুৰ্বে এরুপ গ্রন্থ ছিল না। 

(২) আদম মহাভারতে পান্ডবাঁদগের কোন কথা ছিল না। পান্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি 

মাত। 


দেশী মত আবার 1বপরণত সীমান্তে গিয়াছে । দেশীয়েরা বলেন, কলির আরপ্তের ঠিক 


* Since Megasthenes says nothing of this epic, it is not an improbable 
hypothesis that its origin is to be placed in the interval between his time 
and that of Chrysostom ; for what ignorant sailors took note of would 

ardly have escaped his observation. 

History of Sanskrit Literature, English Translation, p. 186. Trubner 
& 0০, 1882. 
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বাঁডকম রচনাবলী 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াঁছল। সে সময় বেদব্যাস বর্তমান ছিলেন। কালির প্রব্াত্তমাত্রে 
neh স্বর্গারোহণ করেন। অতএব কলির আরম্ভেই অর্থাৎ অদ্য হইতে ৪৯৯২ বৎসর 
Eb মহাভারত প্রণীত হইয়াছল। 
দুটি মতই ঘোরতর ভ্রমপাঁরপণুর্ণ। দুই দলের মতেরই খণ্ডন আবশ্যক। তত্জন্য প্রথম 
প্রয়োজনীয় তত্ব এই যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল, ইহার নির্ণয়। তাহা 'নর্ণাত 
হইলেই কতক বুঝিতে পারব, রি কবে প্রণীত হইয়াছিল, এবং পাণ্ডবাঁদ কাঁবকজ্পনা 
মাত্র বক না? তাহা হইলেই জানিতে পারিব, , মহাভারতের উপর নির্ভর করা যায় কি নাঃ 


পণ্চম পারচ্ছেদ-_কুরঃক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল 


প্রথমে, হিরন বৎসর পড়বে যে কুরঃক্ষেত্রের যুদ্ধ 
হইয়াছিল, এ কথাটা সত্য নহে; ইহা আমি দেশ গ্রন্থ অবলম্বন কাররাই প্রমাণ করিব। 
রাজতরাঁঙ 


ণীঁকার বলেন, কাঁলর ৬৫৩ বৎসর গতে গোনদ্্দ কাশ্মীরে রাজা হইয়া হিলেন। 
আরও বলেন, গোনন্দ“ বুধিষ্ঠিরের সমকালবন্তর্ণ রাজা । তান -৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। 
অতএব প্রায় সাত শত বংসর আরও বাদ দিতে হয়। তাহা হইলে ২৪০০ খীষ্ট-পুব্বাব্দ পাওয়া 
যায়। 
কিন্তু বিফপদরাণে আছে-_ 
সপ্তযীরণাণ্ট যো পব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতোৌ 1দবি। 
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যং সমং নিশি॥ 
তেন অপ্তর্যয়ো যুক্তান্তিষ্্তযব্দশতং নৃণামৃ। 
তেতু পারাক্ষিতে ত কালে মঘাস্বাসন্‌ দ্বিজোত্রম। 
তদা প্রবৃত্তশ্চ কালদবদশাব্দশতাত্মকঃ।_-৪ অংশঃ, ২৪ অ, ৩৩-৩৪ 
অর্থ। সপ্তার্যমণ্ডলের মধ্যে যে দুইটি তারা আকাশে পব্বাদকে উদিত দেখা যায়, 
সমস,ন্রে যে মঘানক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তার্য শত বংসর অবস্থান করেন।* 
সপ্তার্য পরাক্ষিতের সময়ে মঘা নক্ষরে ছিলেন, তখন কালির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়া ছল। 
গর এরা তার ছাদল বের পরের সময়; তাহা হইলে উপার 
৩৪ শ্লোক অনুসারে ১৯০০ খন্ট-পৃব্বাব্দে কুরঃক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। 
2৩ জোকে বাহ পাওয়া যা, তাহার সঙ্গ এ গণনা মিলে না। ও ৩৩ ম্লোকের 
তাৎপৰ্য্য আত দগ্গম--সবিস্তারে বুঝাইতে হইল। সপ্তার্যমণ্ডল কতকগুলি স্থিরনক্ষন্র, উহার 
নাম Great Bear বা Ursa Major. মঘা নক্ষত্রও কতকগাল "স্ছুরতারা। সকলেই 
জানেন, শ্থিরতারার গাঁত নাই। তবে ববষনুবের একটু: সামান্য গাঁত আছে-ইংরেজ জ্যোতি- 
তাহাকে বলেন “Precession of the Equinoxes.”এই গাত {হিন্দুমতে প্রাত 
বংসর ৫৪ বকলা। এক এক নক্ষত্র ১৩৪০ অংশ। এ হিসাবে কোন স্থরতারার এক নক্ষত্র- 
রভ্রমণ কারতে সহস্র বংসর লাগে-শত বংসর নয়। তাহা ছাড়া, সপ্তার্যমণ্ডল কখনও মঘা 
নক্ষত্রে থাকতে পারে না। কারণ মঘা নক্ষত্র [সংহরাশতে। দ্বাদশ রাশ রাশিচক্রের ভিতর। 
সপ্তার্ধমণ্ডল রাশিচক্লের বাহিরে। যেমন ইংলণ্ড ভারতবর্ষে কখনও থাকতে পারে না, তেমনি 
সপ্তর্ষমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকতে পারে না। 
পাঠক জিজ্ঞাসা কাঁরতে পারেন, তবে পু্রাণকার খাঁষ কি গাঁজা খাইয়া এই সকল কথা 
িখিয়াছিলেন? এমন কথা আমরা বাঁলতোছ না, আমরা কেবল ইহাই বাঁলতোছি যে, এই 
প্রাচীন উক্তির তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য নহে। কি ভাবিয়া পুরাণকার শীলাখয়াছিলেন, তাহা 
আমরা বাঁঝতে পারি না। পাশ্চাত্য পশ্ডিত বেপ্ট লি সাহেব তাহা এইরুপ বযারয়াছেন £_ 
“The notion originated in a contrivance of the astronomers to show 
the quantity of the precession of the equinoxes: This was by assuming an 
imaginary line, or great circle, passing through the poles of the ecliptic 


* নক্ষত্র এখানে আশ্বন্যাদি। 
৪১৪ 


কৃষ্ণচারত্র 


and the beginning of the fixed Magha, which circle. was supposed to cut 
80106 of the stars in the Great Bear.*** ‘The seven stars in the Great 
7869 being called the Rishis, the circle so assumed was called the line of 
f the Rishis; and being invariably fixed to the beginning of the lunar 
asterism Magha, the precession would be noted by stating the degree &c. of 
any moveable lunar mansion cut by that fixed line or circle as an index.” 
Historical View of the Hindu Astronomy, p. 65, 


এইরুগ গণনা করিয়া বেশ্টাল হ্যাধাষ্ঠরকে ৫৭৫ খষ্ট-পূ্বাব্দে আনিয়া ফেলিয়াছেন। 
অর্থাৎ তাহার মতে যুধাষ্ঠর শাক্যাসংহের অল্প পৃব্ববস্তীঁ। আমেরিকার পণ্ডিত Whitney 
সাহেব বলেন, হিন্দাদগের জ্যোতাষক গণনা এত অশুদ্ধ যে, তাহা হইতে কোন কালাবধারণচেষ্টা 
বৃথা। কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক, . কুরক্ষেত্রের যুদ্ধের কালাবধারণ হইতে পারে, দেখাইতেছি। 
প্রথমতঃ প্‌রাণকার খাঁষর অভিপ্রায় অনুসারেই গণনা করা যাউক। তান বলেন যে, 
ব্যাধাষ্ঠরের সময়ে সপ্তীর্ষ মঘায় ছিলেন, নন্দ মহাপদ্মের সময় পর্বাষাঢায়। 
প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্্বাধাঢাং মহষয়ঃ। 
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলিৰ্বদ্ধিং গমিষ্যাত॥ ৪1 ২৪। ৩৯ 
তার পরে, শ্রীমন্তাগবতেও এঁ কথা আছে_ 
যদা মঘাভ্যো যাস্যান্ত পু্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ। 
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কাল্ব্‌দ্ধং গমিষ্যাত॥ ১২। ২।৩২ 


মঘা হইতে প.ব্বাষাঢ়া দশম নক্ষত্র ; যথা_ মঘা, পবর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গ্রনী, হস্তা, চিত্রা, 
স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, গব্বষাঢ়া।' অতএব য্াধাষ্ঠির হইতে নন্দ ১০৮ 
৯১০০ = সহস্র বংসর অন্তর। 
এখন, আর এক প্রকার গণনা যাহা সকলেই বাাঁঝতে পারে, তাহা দেখা যাউক । বিষ 
* পরাণের যে প্লোক উদ্ধৃত কাঁরয়াছি, তাহার পর্ব শ্লোক এইঃ_ 
যাবৎ পারাক্ষতো জন্ম “যাবন্নন্দাভিষেচনমূ। 
এতদ্‌বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পণ্চদশোত্তরম্‌ ৷ ৪1২৪।৩২ 
নন্দের পুরা নাম নন্দ মহাপদ্ম। 'বষ্ণুুপরাণে এ ৪ অংশের ২৪. অধ্যায়েই আছে_ 
“মহাপদ্মঃ তৎপান্রাশ্চ একবর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যাস্ত। নবৈব তান্‌ নন্দান্‌ কোঁটিল্যো 
াহ্মণঃ সম.দ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে মৌর্যযাশ্চ পৃথিবীৎ ভোক্ষ্যান্ত। কৌটল্য এব চন্দুগপ্ত 
রাজ্যে ভষেক্ষ্যাতি।” 
ইহার অর্থ-মহাপদ্ম এবং তাঁহার পন্রগণ- একশতবর্ধ পৃথিবীপাঁত হইবেন। কৌটিল্য* 
নামে ব্ৰাহ্মণ নন্দবংশীয়গণকে উন্মলিত কারবেন। তাঁহাদের অভাবে মৌর্যাগণ পৃথিবী ভোগ 
কাঁরবেন। কৌঁটিল্য চল্গপ্তকে রাজ্যাভাঁষক্ত কারবেন। 
তবেই যাধাষ্ঠর- হইতে চন্দ্রগ-প্ত ৯১১১৫ বৎসর। চন্দ্রগপ্ত আঁত ীবখ্যাত সম্রা--ইনিই 
সাকিদনীয় যবন আলেক্জন্দর ও 1সিলিউকস্‌ নৈকটরের সমসামায়িক ৷ ইনি বাহুবলে মাঁকদনীর 
যবনদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দুরীকৃত করিয়াছিলেন; এবং প্রবলপ্রতাপ সালিউকসূকে পরাভূত 
্‌ রা তাহার কন্যা ব্যিহাকিযানররলতাহারামেত ফোগন্ডিতোতাপতডা হই িরীতে 
es ছিলেন না। কাঁথত আছে তান অকুতোভয়ে আলেক্‌জন্দরের শিবিরমধ্যে প্রবেশ কারিয়াছিলেন। 
__ আলেক্‌জন্দর ৩২৫ খঃ পঢব্বাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। 
চন্দুগুপ্ত ৩১৫ খ্রীঃ পর্বাব্দে রাজাপ্রাপ্ত হয়েন। অতএব ওঁ ৩১৫ অঙ্কের সাহত 
 উপারালাখত ১১১৫ যোগ কাঁরলেই ফ্যাধাষ্ঠিরের সময় পাওয়া যাইবে।  ৩১৫+১১১৫ = 
১৪৩০ খনীঃ পুঃ তবে মহাভারতের যুদ্ধের সময়। 
অন্যান্য পুরাণেও এরূপ কথা আছে। তবে মৎস্য ও বায়ন পুরাণে ১১১৫ স্থানে ১১৫০ 
লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৪৬৫ পাওয়া যায়। 


* বিখ্যাত চাণক্য। 


8১৫ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


কুরক্ষেত্রের যুদ্ধ যে ইহার বড় বেশি পৃবের্ব হায় নাই, বরং কিছু পরেই হইয়াছিল, তাহার. 
এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল প্রমাণ খণ্ডন করা যায়_গাঁণিত জ্যোতিষের প্রমাণ 
খণ্ডন করা যায় না-“চন্দাকেণী যত্র সাক্ষিণৌ।” 4 
সকলেই জানে যে, বংসরের দুইটি দিনে দিবারান্র সমান হয়। সেই দুইটি দিন একের ছয় 
মাস পরে আর একটি উপস্থিত হয়। উহাকে বিষূব বলে। আকাশের যে বে স্থানে এ দই 
দিনে সূর্য্য থাকেন, সেইস্থান দুইটিকে ব্রান্তপাতাবন্দ; (Equinoctial point) বলে। উহার. 
ঠিক ৯০ অংশ (90 ৫০৪৮০০৩) পরে অয়ন পরিবর্তন হয় (Solstice) | এ ৯০ 
অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য্য দক্ষিণারন হইতে উত্তরায়ণে বা উত্তরায়ণ হইতে দাঁক্ষণায়নে যান। 
মহাভারতে আছে, ভীম্মের ইচ্ছামৃত্যু। {তান শরশয্যাশায়ী হইলে বালয়াছলেন যে, আমি 
দাক্ষণায়নে মারব না, (তাহা হইলে সম্গাঁতর হানি হয়); অতএব শরশয্যায় শুইয়া উত্তরায়ণের 
প্রতীক্ষা কারতে লাগিলেন। মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ কাঁরলেন। প্রাণত্যাগের, 
পূৰ্ব্বে ভাঁজ্ম বালতেছেন,_ 2 
“মাঘোহয়ং সমননপ্রাপ্তো মাসঃ সোম্যো যুধাচ্ঠর।” চি 
তবে, তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘ মাসেই 
উত্তরায়ণ হয়, কেন না, ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তৎপূব্্বাদনকে মকর-সংক্রান্তি বলে! i 
কিন্তু তাহা আর হয় না। যখন আশ্বনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তপাত হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী 
প্রথম নক্ষত্র বালয়া গাঁণত হইয়াছল ; তখন আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ করা হইত, এবং তখনই: 
৯লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইরূপ চলিয়া আসতেছে, এখন ফসলী সন ১লা 
আঁশ্বনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এখন আর আশ্বনী নক্ষরে ক্রান্তিপাত হয় না; এবং এখন ১লা মাঘে 
প5ব্বের মত উত্তরায়ণ হয় না। এখন ৭ই পৌষ বা ৮ই পোঁষ (২১শে ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ 
হয়। ইহার কারণ এই যে, ক্রান্তপাত-বিন্দুর একটা গাঁত আছে, ওঁ গাঁততে ল্লান্তিপাত, সুতরাং 
আয়নপরিবর্ত্তনস্থানও, বংসর বৎসর পছাইয়া যায়। ইহাই পূ্বকাঁথত Precession of the 
1০৯৩৯ হন্দংনাম “অয়নচলন*। কত 'পিছাইয়া যায়, তাহারও পারমাণ স্থির আছে। _ 
হিন্দুরা বলেন, বংসরে ৫৪ 'বিকলা, ইহাও পব্বে কাথত হইয়াছে । কিন্তু ইহাতে সামান্য ভুল 
আছে। ১৭২ খ-ঃ-পূব্বাব্দে হিপাকস্নামা গ্রীক জ্যোঁতাব্ব'দ্‌ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে : 
চিত্রা নক্ত্রকে দৌখয়াছিলেন। মা্কেলাইন ১৮০২ খুগঃ অন্দে চিত্রাকে ২০১ অংশে ৪ কলা 
৪ বিকলায় দৌখয়াছিলেন। ইহা হইতে হিসাব কারিয়া পাওয়া যায়, ক্রান্তপাতের বার্ষিক গাঁত f 
সাড়ে পণ্টাশ বিকলা। বিখ্যাত ফরাশী জ্যোতাব্বদ্‌ Leveri৫৮ এ গাঁত অন্য কারণ হইতে 
৫0:২৪ বিকলা 'স্থর কাঁরয়াছেন, এবং জব্বশেষে 50০৫৮%৫]1 গাণয়া ৫০-৪৩৮ বকলা | 
পাইয়াছেন। এই গণনা প্রথম গণনার সঙ্গে মলে । অতএব ইহাই গ্রহণ করা যাউক। } 
র মতত্যুকালেও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াঁছল, কিন্তু সৌর মাঘের* কোন্‌ দিনে, তাহা 
লিখিত নাই। পৌষ মাঘে সচরাচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখা যায়। এই দুই মাসে ৫৭ দনের 
বেশী প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এমন হইতে পারে না যে, তখন মাঘ মাসের শেষ দিনেই _ 
উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কেন না, তাহা হইলে “মাঘোহয়ং সমনপ্রাপ্তঃ” কথাটি বলা হইত না। _ 
২৮শে মাঘে উত্তরায়ণ ধারলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাং। ৪৮ নে রবির গাঁত মোটামুটি 
৪৮ অংশ ধরা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা ঠিক বলা যায় না, কেন না, রাবির শীঘ্রগাত ও মন্দগাঁত 
আছে। ৭ই পৌঁষ হইতে ২৯শে মাঘ পৰ্যন্ত রাবস্ফুট বাঙ্গালা পঞ্জিকা ধারিয়া গাঁণলে ৪৪ 
অংশ ৪ কলা মার গাঁত পাওয়া যায়। এ ৪৪ অংশ ৪ কলা হইলে খণীঃ পূঃ ১২৬৩ বংসর 
পাওয়া বায়। ৪৮ অংশ পরা লইলে খঃঃ পত্র ১৫৩০ বংসর পাওয়া যায়। ইহা কোন মতেই | 
হইতে পারে না যে, ইহার পূর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। বিফুপরাণ হইতে যে খতীঃ পণ 
১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়। ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই. 
না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বৎসর প্র হইয়াছিল । তাহা | 
যাঁদ হইত, তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। চান্দ্র মাঘও কখনও সৌর চৈন্রে হইতে পারে না! 


* সে কালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা আমি প্রমাণ কাঁরতে পারি র কথা | 
মহাভারতেই আছে। বার মাস নাহলে ছয় খতু হয় না। সা | 
৪১৬ 


শল্য সস্রনিনাানিরার . 


কৃষ্ণচরিত্র 


ষষ্ঠ পারিচ্ছেদ-_-পাণ্ডবদিগের ঞঁতিহাসিকতা 


ইউরোপায় মত 


মহাভারতের যদদ্ধকাল সম্বন্ধে ইউরোপায়াদগের সঙ্গে আমাদিগের কোন মারাত্মক মতভেদ 
হইতেছে না। কোলব্রুক্‌ সাহেব গণনা কারয়াছেন, খঢীঁঃ পু চতুদ্দশি শতাব্দীতে এই বদ্ধ 
হইয়াছিল। উইল্‌্সন: সাহেবও সেই মতাবলম্বী। এলাফন্ক্টোনং তাহা গ্রহণ কাঁরয়াছেন। 
উইলফোর্ড সাহেব বলেন, খীঃ পন ১৩৭০ বৎসরে এ যদ্দ্ধ হয়। বুকাননের মত ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে ৷ প্রাট সাহেব গণনা করিয়াছেন, খুঃ পু দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। প্রতিবাদের 
কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু পর্বে বালয়াছি যে, ইউরোপীয়াদগের মত এই যে, 
মহাভারত খনাস্ট-পূবর্ব চতুর্থ বা পন্টম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছল। এবং আদিম মহাভারতে 
সের কোন কথা ছল না-ও সব পশ্চাদ্ন্তাঁ কাঁবাদগের কল্পনা, এবং মহাভারতে 

| 

যাঁদ এই দ্বিতীয় কথাটা সত্য হয়, তবে মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, সে কথা মীমাংসার 
কিছু প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে, যবেই মহাভারত প্রণীত হউক না কেন-_ কৃষ্ণঘটিত কথা 
যাহা কিছ; এখন মহাভারতে পাওয়া যায়, সবই মিথ্যা। কেন না, কৃষ্ণ্বাটত মহাভারতীয় সমস্ত 
কথাই প্রায় পাণ্ডবাদগের সঙ্গে সম্বন্ধাবশিষ্ট। অতএব আগে দেখা উচিত যে, এই শেষোক্ত 
আপত্তির কোন প্রকার ন্যায্যতা আছে কি না। 

প্রথমতঃই লাসেন্‌ সাহেবকে ধারতে হয়-কেন না, তানি বড় লক্ধপ্রাতচ্ঠ জন্মান পাণ্ডিত। 
মহাভারত যবেই প্রণীত হউক, তান স্বীকার করেন যে, ইহার কিছ এঁতিহাসিকতা আছে। 
কিন্তু তাঁন যেটুকু স্বীকার করেন সেটুকু এই মান্র যে, মহাভারতে যে বত বর্ণিত আছে, তাহা 


. কুরণপাণ্টালের যুদ্ধ_পাণ্ডবগণকে  অনৈতিহাসিক কবিকজ্পনাপ্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দেন। 


বেবর সাহেবও সে মত গ্রহণ করেন। সর মনিয়র উইলিয়ম্‌স্‌, বাবু রমেশচন্দু দত্ত প্রভৃতি 
অনেকেই সেই মতের অবলম্বাঁ। মতটা কি, তাহা সংক্ষেপে বূবাইতোছি। 

কুর; নামে একজন রাজা ছিলেন। আমরা পঢরাণোঁতহাসে শুনি, তদ্বংশীয় রাজগণকে কুরু 
বা কৌরব বলা যায়। তাঁহাঁদগের আঁধকৃত দেশবাসিগণকেও এঁ নামে আভাহত করা যাইতে 
পারে। তাহা হইলে কুরু শব্দে কৌরবাধিকৃত জনপদবাসীদগকে ব্ঝাইল। পাণ্ঠালেরা দ্বিতীয় 
জনপৃদবাসী। এই অথেইি পাণ্টাল শব্দ মহাভারতে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দই জনপদ পরস্পর 
সান্নাহত। উত্তর পশ্চিমে যে সকল জনপদ ছিল; মহাভারতীয় যুদ্ধের পুবে এই দুই জনপদ 
ন সব্্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ কারিয়াছিল। বোধ হয়, এককালে এই দুই জনপদবাসিগণ 
ছিল। কেন না, কুরু-পাঞ্চাল পদ বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরে 'তাহাদগের মধ্যে 
বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বিরোধের পাঁরণাম মহাভারতের য্যদ্ধ। সেই যুদ্ধে কুরুগণ 
পাণ্টালগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। 
এতদনর পর্যন্ত আমরা কোন আপত্তি করি না, এবং এ কথায় আমাদের সম্পূর্ণ সহান:ভাত 
বস্তুতঃ কুরুগণের প্রকৃত 'বিপক্ষগণ পাণ্টাল্গণই বটে। মহাভারতে কৌরবাঁদগের 
তিষদদ্ধকারণ সেনা পাণ্ডাল সেনা, অথবা পাণ্টাল ও সঞ্জয়গণ* বলিয়া বাণত হইয়াছিল। 
ণটালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নই সেই সেনার সেনাপাতি। পাঞ্ডালরাজপঢ়ত্র শিখণ্ডাই কৌরবপ্রধান 

পাতত করেন। প্রাণ্গালরাজপান্র ধষ্টদ্যদ্ন কোঁরবাচার্য্য দ্রোণকে নিপাঁতত করেন। 
দি এ যন প্রধানত ধৃতরাষ্ট্রপন্র ও পাণ্ডুপ্রাদিগের যযদ্ধ হইত, তাহা হইলে ইহাকে কুরু- 
্ডবের যুদ্ধ কখনই বালত না, কেন না, পাণ্ডবেরাও কুর;; তাহা হইলে ইহাকে ধাত্তরাষ্ট- 
ণ্ডবদিগের যুদ্ধ বালত। ভীচ্ম, এবং কোঁরবাচার্য্য দ্রোণ ও কৃপের সঙ্গে ধার্ত্তরাষ্ট্রাদগের যে 
সম্বন্ধ, পাণ্ডবাঁদগের সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ, স্লেহও তুল্য। যাঁদ এ যুদ্ধ ধার্ত্তরাষ্ট্র-পাণ্ডবের যুদ্ধ 
হইত, তবে তাঁহারা কখনই দুর্যেযোধনপক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবাদগের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত 
হইতেন না-কেন না, তাঁহারা ধর্ম্মাত্মা ও ন্যায়পর। কুরুপাণ্টালের বিরোধ পান্ডবগণ 
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* সংঞ্জয়েরা পাণ্টালভুক্ত_তাহাদিগের জ্ঞাতি। 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর্ব হইতেই প্রচালত ছিল, ইহা মহাভারতেই আছে। মহাভারতেই : 
আছে যে, পাণ্ডব ও ধার্তরাম্ট্রগণ প্রভাত সকল কৌরব [মিলিত এবং দ্রোণাচার্যয কর্তৃক আভরাক্ষত 
হইয়া পাণ্ঠালরাজ্য আক্রমণ করেন। এবং পাণ্ালরাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার অতিশয় 
লাঞ্ছনা করেন। ফ 
অতএব এই যুদ্ধ যে প্রধানতঃ কুরৃপাণ্টালের যুদ্ধ, স্বীকার করি। স্বীকার Ro) 
ইউরোপাঁয় পাণ্ডতগণ, যে সিদ্ধান্তে উপাস্থত হইয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণ কারতে পারি না॥ ৰা 
তাঁহারা বলেন যে, যুদ্ধটা কুরুপাণ্ঠালের, পাণ্ডবেরা কেহ নহেন, পাণ্ডু বা পাণ্ডব কেহ ছিলেন 
না। এ সিদ্ধান্তের অন্য হেতুও তাঁহারা নিদ্দেশে করেন। সে সকল হেতুর সমালোচনা আমি: 
পশ্চাং করিব। এখন ইহা বদুঝাইতে চাই যে, কুরুপাণ্টালের যুদ্ধ বলয়া যে পাণ্ডবদিগের, 
আস্তত্ব অস্বীকার কারতে হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। পাণ্ডবের শ্বশুর পাণ্ালাধিপাঁত ধাত্তরাষ্টর- 
দগের উপর আক্রমণ কাঁরলে, পাণ্ডবেরা তাঁহার সহায় হইয়া, তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ কারয়াছলেন; 
ইহাই সম্ভব। পাণ্ডবাঁদগের জীবনবৃত্তান্ত এই; _কৌরবাধিপাত 'িচিন্রবীর্ষযের দুই পর্র/ 
ধৃতরাম্ট্র ও পাশ্ডু।* ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ, কিন্তু অন্ধ। অন্ধ বালিয়া রাজ্যশাসনে অনাধকারী বা) 
অক্ষম। রাজ্য পাণ্ডুর হস্তগত হইল। পাঁরশেষে পাণ্ডুকেও রাজ্যচ্যুত ও অরণ্যচারী দোঁখ- 


দিগের সাঁহত আত্মীয়তা সংস্থাপন কাঁরলেন। পাণ্সালরাজের সাহায্যে এবং তাঁহাদিগের মাতুল- 
পাত্র ও প্রবলপ্রতাপ যাদবাদগের নেতা কৃষ্ণের সাহায্যে তাঁহারা ইন্্প্রচ্ছে নূতন রাজ্য সংস্থাপিত 
কারলেন। পাঁরশেষে সে রাজ্যও ধার্ত্তরাষ্ট্রাদগের করকবলিত হইল । নু 

পাণ্ডবেরা পঢনব্বার বনচারী হইলেন। এই অবস্থায় বিরাটের সঙ্গে সখ্য ও সম্বন্ধ স্থাপন 
কাঁরলেন। পরে পাণ্ডালেরা কৌরবাঁদগকে আক্রমণ কাঁরল। প্ঢব্ববৈর প্রাতশোধজন্য এ 
আক্রমণ, এবং পাণ্ডবাঁদগের রাজ্যাধকার উপলক্ষ মাত্র $ক না, স্থির কাঁরয়া বলা যায় না। যাই. 
হোক, পাণ্টালেরা যৃদ্ধে বদ্ধপারকর হইলে পাণ্ডবেরা তাঁহাদের পক্ষ থাকিয়া ধার্ভ রাষ্ট্রগণের_ 
সাহত যুদ্ধ করাই সন্তব। 

বাঁলয়াছি যে, পাণ্ডব ছিল না, এ সব কথা বাঁলবার উপারালখিত পাণ্ডিতেরা অন্য কারণ ঃ 
নিদ্দেশি করেন। একটি কারণ এই যে, সমসামায়ক কোন গ্রন্থে পান্ডব নাম পাওয়া যায় না 
উত্তরে হিন্দ: বলিতে পারেন, এই মহাভারতই' ত সমসামায়িক গ্রন্থ-_আবার চাই কি? সে কালে 
ইতিহাস লেখার প্রথা ছিল না যে, কতকগ্‌লা গ্রন্থে তাঁহাদের নাম পাওয়া বাইবে। তবে 
ইউরোপায়েরা বলিতে পারেন যে, শতপৎ্রাহ্মণ একখান অনজ্পপরবন্তঁ গ্রল্থ। তাহাতে 
ধৃতরাষ্ট্র, পরিক্ষি এবং জনমেজয়ের নাম আছে, কিন্তু পান্ডবাঁদগের নামগন্ধ নাই__কাজেই 
পাণ্ডবেরাও ছিল না। মূ 
হইতে কোন ভার 1 
ন্থ মাকিদনের আলেক্জন্দরের নামগন্ধ নাই_অথচ ভারতবর্ষে য়া যে কাণ্ডটা 
উপাস্থিত কারয়াছিলেন, ঠা ১৮৮ 


সণ 


কৃষ্ণচারত্র 


কাঁরতে আমরা অক্ষম। ইন্দ্রার্থে অজ্জ্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এজন্য অজ্জ্জন নামে কোন 
অন্য ছিল না, এ সিদ্ধান্ত বুঝতে আমরা অক্ষম। 

কথাটা হাসয়া উড়াইয়া দলে চালত, কিন্তু বেবর সাহেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বেদ 
ছাপাইয়াছেন; আর আমরা বাঙ্গালী, তাতে গণ্ডমূর্খ, তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া বড় 
ধৃষ্টতার কাজ হয়। তবে, কথাটা একটু বুঝাই। শতপথব্রাহ্মণে, অজ্জ্ন নাম আছে, ফাল্গুন 
নামও আছে। যেমন অঞ্জন ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্ডব উভয়ের নাম, ফাল্গুনও তেমনই ইন্দ্র ও মধ্যম 
পাণ্ডব উভয়ের নাম। ইন্দ্রের নাম ফাল্গুন, কেন না, ইন্্র ফল্গুনী নক্ষত্রের আধিষ্টাতৃদেবতা ;* 
অজ্জুনের নাম ফাল্গুন, কেন না, তিনি ফল্গুনী নক্ষত্র জন্িয়াছলেন। হয়ত ইন্দ্রখিচ্ঠিত 
নক্ষত্রে জন্ম বলিয়াই তিনি ইন্দপান্র বালয়া খ্যাত; ইন্দ্রের ওরসে তাহার জন্ম, এ কথা কোন 
শিক্ষিত পাঠক বিশ্বাস কারবেন না। আবার অজ্জন শব্দে শরু। মেঘদেবতা ইন্দ্রও শুর 
নহে, মেঘবর্ণ অজ্জ্নও শক্রবর্ণ নহে। উভয়ে নিম্মলকম্মকারা 'শূ্ধ, পাবন্র; এজন্য উভয়েই 
অজ্জুন। ইন্দ্রের নাম যে অঙ্জন, শতপথৱাহ্মণে সে কথাটা এইরূপে আছে'_ “অজ্জর্টনো বৈ 
ইন্দ্রো যদস্য গহ্যনাম”; অজ্জন ইন্দু; সেটি ইচ্ছার গঢহ্য নাম। ইহাতে কি কৰায় না যে, 
অজ্জুন নামে অন্য ব্যক্ত ছিল, তাঁহার মাহমাবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার এক্য- 
স্থাপনজন্য, অজ্জননের নাম, ইন্দ্রের একটা লুকানো নাম বলিয়া প্রচারিত করিতেছেন? বেবর 
সাহেব “গদহ্য” অর্থে 40590” ব্যাঝয়া, লোককে বোকা বুঝাইয়াছেন। 

আর একটি রহস্যের কথা বাল। কুরচি গাছের নামও অজ্জন। আবার কুরচি গাছের 
নামও ফাল্গুন । এ গাছের নাম অজ্জর্ধন, কেন না, ফুল শাদা; ইহার নাম ফাল্গুন, কেন না, ইহা 
ফাল্গুন মাসে ফুটে । এখন আমার বিনীত নিবেদন যে, ইন্দ্রের নামও অজ্জ্কন ও ফাল্গুন বালয়া 
আমাদগকে বলিতে হইবে যে, কুরাচ গাছ নাই, ও কখনও ছল না? পাঠকেরা সেইরূপ অন্যমতে 
করুন, আমি মহামহোপাধ্যায় Weber সাহেবের জয় গাই। 

এই সকল পাণ্ডতেরা বলেন যে, কেবল লালতাবস্তরে, পাণ্ডবাঁদগের নাম পাওয়া যায় বটে, 

সে পাণ্ডবেরা পার্বত্য দসায মাত্র। আমাদের বিবেচনা, তাহা হইতে এমন বুঝা যায় না 
যে, পাণ্ডুপুত্ৰ পাণ্ডব পাঁচজন কখন জগতে বর্তমান ছিলেন না। বাঙ্গালা সাহিত্যে “ফারিঙ্গী” 
শব্দ যে দুই একখানা গ্রন্থে পাওয়া যায়, সে সকল গ্রন্থে ইহার অর্থ হয়, “Eurasian”, নয় 
“European” “Frank? শব্দ কোথাও পাওয়া যায় না, বা এ অর্থে “ফিরিঙ্গী” শব্দ কোথাও 
ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা হইতে যাঁদ আমরা সিদ্ধ কাঁর যে, এত জাতি কখন ছল না, তাহা 

চিতা । পণ্ডিত ও তাঁহাদের শিষ্যগণ যে ভ্রমে পাঁতত হইয়াছেন, আমরাও সেই শ্রমে 
পাঁতত I+ , 


* এখনকার দৈবজ্ঞেরা এ কথা বলেন না, কিন্তু শতপথর্রাহ্মণেই এ কথা আছে। ২ কাণ্ড, ১ অধ্যায়, 
অজ ১৯, দেখ। 

1 পৰৌ্ধগ্রন্থকারেরা পাণ্ডব নামে পর্তবানী একটি জাতর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; তাহারা 
উজ্জয়িনী ও কোশলবাসীদের শত; ছিল। (Weber's H. I. Literature, 1878, p. 185.) 
মহাভারতে পাণ্ডবাঁদগকে হা'ন্তিনাপনরবাসণ বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বটে, RAE BS 
লিখিত আছে, প্রথমে তাঁহারা হিমালয় পৰ্বতে থাকিয়া পাঁরব্ধিত হন? 

এবং পাণ্ডোঃ সূতাঃ পণ দেবদত্তা মহাবলাঃ।** 
**বিবদ্ধমানাস্তে তত্র পণ্যে হৈসবতে গিরোঁ॥ 
আঁদপবর্ব। ১২৪। ২৭-২৯ ৷ 
এইর্‌পে পাণ্ডুর দেব-দত্ত পাঁচাট মহাবল পত্র *** সেই পবিত্র হিমালয় পর্বতে পরিবাদ্ধত 
তে থাকেন। 
‘প্লান ও সালনস্‌ নামে গ্রীক গ্রল্থকারেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে বাহনীক দেশের উত্তরাংশে 
রেল দেশের একটি নগরের পা সয়া উদ ক রাড এবং বছ লরি হন দয়ালস্থ 
ও পাণ্ড্য বলিয়া লিখিয়া গয়াছেন।: ভূগোলবিৎ- টলোম পাণ্ড্য-নাম লোকবিশেষকে 
ত ন সপ লয় কন হান নাগা হতে 
পাণ্ড্য শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন।* লক্ষীধর স্বকৃত ষড়ভাষাচান্দ্রকার মধ্যে কেকয় বাহনীকাদি উত্তর 


* পাণ্ডোর্ডযণ্‌ বক্তব্যঃ_বাৰ্ত্তিক। 
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নারকনায়কাদগের প্রতি আঁবশ্বাসযুক্ত। তান বলেন, অজ্জর্জনাঁদ সব রূপকমান্ন। 
যথা_অজ্জ{ন শব্দের অর্থ শ্বেতবর্ণ, এজন্য যাহা আলোকময়, তাহাই অক্জুন। যান অন্ধকার 
{তান কৃষ্ণ। কৃকাও তদ্রুপ । পাণ্ডবাঁদগের অবস্থানকালে নি রাজ্যধারণ কারয়াছিলেন, তানি: 
ধূতরাষ্। পণ্য পাণ্ডব পাণ্ঠালের পাঁচটি জাতি, সব 4 
পঞ্চ জাতির একীকরণ-সূচক মান্র। যান ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করেন, তান সনভদ্রা। 
অঞ্জনের সঙ্গে যাদবাদগের সৌহাদ্দ্যই এই সডভদ্রা, ইত্যাদি ইত্যাদি 
আমি স্বীকার করি, শহন্দ্যাদগের শাম্তগ্রল্থ সকলে-_বেদে, ইতিহাসে, পুরাণে, কাব্েও 
রূপকের অতিশয় প্রাবল্য। অনেক রূপক আছে। এই গ্রন্থে আমাঁদগকেও অনেকগনাল 
রূপকের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত কাঁরতে হইবে। কিন্তু তাই বাঁলয়া এমন স্বীকার করিতে পার না. 
যে, হিল্দশাস্তে যাহা ছু আছে, সবই রূপক-যে রূপক ছাড়া শাস্তগ্রন্থে আর কিছুই নাই। 
আমরা ইহাও জন্‌ যে, সংস্কৃত সাহিত্যে বা শাস্তে যাহা কিছু আছে, তাহা র:পক হউক 
বা না হউক, রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে অনেকেই ভালবাসেন। রামের নামের 
ধাতু পাওয়া, এবং সাঁতার নামের ভিতর “সি ধাতু পাওয়া যায়, এই জন্য রামায়ণ কৃ 
বাকে পারণত হইয়াছে। জন্মন পাণ্ডিতেরা এমনই দুই চারটা ধাতু আশরয রয়া 
খাণ্বেদের সকল সুক্তগযীলকে সূয্য ও মেঘের রূপক কাঁরয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। চেষ্টা. 
কারলে, বোধ কর পাঁথবীতে যাহা কিছ: আছে, তাহা এইরুপে উড়াইয়া দেওয়া খায়. 


রাজপ্ুরী, রাজবংশ, সকলই আজিও 'বদ্যমান আছে, তিনিও ইতিহাসে কণীর্ভত হইয়াছেন: 
তাহার উত্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণ অর্থে অন্ধকার, তমোরুপী। কৃষ্ণনগরে অর্থাৎ তন্ধকারপূ: 
স্থানে তাঁহার রাজধানী । তাঁহার ছয় পত্র, অর্থাৎ তমোগনুণ হইতে ছয় রপুর উৎপত্তি । 
একজন বালক পলাসর যুদ্ধ সম্বন্ধে এইর-প রূপক কাঁরয়াছিল যে, পলমাত্র উদ্ভাসিত যে অসি, 
তাহা ক্লীবগুণষ্ক্ত ক্লৈব (Clive) কর্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায় সাজা অর্থাৎ যান উত্তম রাজা 
ছিলেন, তান পরাভূত ত হইয়াছিলেন। অতএব 'রূপকের অভাব নাই। আর এই বালকরচিত 


দক্স্থ কতকগুলি জনপদের সাহত পাণ্ড্য দেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং সে সমুদয়কে পিশাচ 
অর্থাৎ অসভ্য দৈশাবশেষ বলিয়া বণর্তন করিয়া গিয়াছেন। Es 
“পাণ্ডযকেকয়বাহমীক *** এতে পৈশাচদেশাঃ সম্য।” 
হরিবংশে দক্ষিণাঁদক্স্থ চোল কেরলাদর সাঁহত পাণ্ড্য দেশের নাম উল্লিখিত আছে। হোরব 
৩২ অ, ১২৪ শ্লো।) অতএব উহা দাক্ষণাপথের অন্তর্গত পাণ্ড্য দেশ। শ্রীমান্‌ উইলসন্‌ বিবেচনা, 
করেন, এ জাতীয় লোক প্রথমে সোগাঁডয়েনা দেশের আঁধবাসী ছল; তথা হইতে ক্রমশঃ ভারত 
আসিয়া বাস করে এবং উত্তরোত্তর এ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিবাস করিয়া পশ্চাৎ হাস্তিনাপনর-বাসী 
হয়, ও অবশেষে দক্ষিণাপথে গিয়া পাণ্ডারাজ্য সংস্থাপন করে। Asiatic Researches, Vol. XV . 
PP. 95 and 96. | 
রাজতরাঙ্গিণীর মতে, কা*মীর রাজ্যের প্রথম রাজারা কুরূবংশীয়। অতএব তৎপ্রদেশ হইতে পাণ্ডব- 
দের হাস্তিনায় আসিয়া উপনিবেশ করা সম্ভব। তাঁহারা মধ্যদেশবাসী অথচ রুপে পাণ্ডব বলিয়া 
হু হুদ এই সমস্যা পুরণার্থেই কি পাণ্ডুপুত্ৰ পাণ্ডব বাঁলয়া ক্রমশঃ একটি জনপ্রবাদ প্রচারিত: 
হইল? তাঁহাদের জন্মব্ত্তান্তঘটিত গোলযোগ প্রসিদ্ধই আছে। লোকেও তাহাতে সংশয় প্রকার 
কারয়াছিল, তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। 
যদা চিরমৃতঃ পাণ্ডু কথং তস্যোত চাপরে। 
আঁদপর্্ব। ১। ১১৭। ও 
অন্য অন্য লোকে বলিল, “বহুকাল অতাঁত হইল, পাণ্ডু প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অতএব ইহারা 
করূপে তদীয় প্র হইতে পারেন?” স্ 
ন ভারতব্ষায় উপাসকসম্প্রদায়, অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত, দ্বিতীয় ভাগ, উপক্রমণিকা, ১০৫ পঃ! 
অক্ষয় বাব; সচরাচর ইউরোপীয়াদগের মতের অবলদ্বণী। 7 
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কৃষ্ণচারিত্র 


রুূপকের সঙ্গে লাসেন্‌র চত রূপকের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। আমরা ইচ্ছা কাঁরলে, লস 
ধাতু খোদ লাসেন্‌ সাহেবের নামের ব্যদৎপান্ত সিদ্ধ কারয়া, তাঁহারা এীতহাঁসিক গবেষণা ক্ীড়া- 
কৌতুক বাঁলয়া উড়াইয়া দিতে পারি। 

ভাবতবর্ষের ইাতিহাসলেখক '19119055 Wheeler সাহেবেরও একটা মত আছে। যখন 
হস্তী অশ্ব তলগামী, তখন মেষের জলপাঁরমাপেচ্ছার প্রাত বেশ শ্রদ্ধা করা যায় না। ‘তান 


বলেন,_হাঁ, ইহার কিছ এঁতিহাসিক 1ভাত্ত আছে বটে, কিন্তু তাহা আঁত সামান্য মান্র_ 
“The adventures of the Pandavas in the jungle, and their encounters 


with Asuras and Rakshasas are all palpable fictions, still they are valuable 
as traces which have been left in the minds of the people of the primitive 
wars of the Aryans against the Aborigines.” 

টল্বয়স্‌ হইলর সাহেব সংস্কৃত জানেন না, মহাভারত কখনও পড়েন নাই। তাঁহার 
অবলম্বন বাব আবনাশচন্দ্র ঘোষ নামে কোন ব্যক্তি। তান অবিনাশ বাবুকে অননরোধ 
কারয়াছিলেন যে, মূল মহাভারত অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে দেন। আঁবনাশ বাবু রহস্যাপ্রর 
লোক সন্দেহ নাই, কাশীদাসের মহাভারত হইতে কত দুর অনুবাদ কাঁরয়াছলেন বাঁলতে পার 
না, কিন্তু হুইলর সাহেব চন্দ্রহাস ও 'বিষয়ার উপখ্যান প্রভাত সামগ্রী মনল মহাভারতের অংশ 
বলিয়া পাচার কাঁরয়াছেন। যে বষাঁয়িসী মাঁণকপারের গান শদীনয়া রামায়ণভ্রমে অশ্রনমোচন 
কাঁরতোঁছল, বোধ হয়, সেও এই পণ্ডিতবরের অপেক্ষা উপাহাসাস্পদ নহে। ঈদ্‌শ লেখকের 
মতের প্রতিবাদ করা পাঠকের সময় বৃথা নষ্ট করা {বিবেচনা করি। ফলে, মহাভারতের যে অংশ 
মৌলিক, তাহার 'লাখত বৃত্তান্ত ও পাণ্ডবাঁদ নায়ক সকল কল্পনাপ্রসূত, এরূপ বিবেচনা 
কারবার কোন উপযুক্ত কারণ এ পর্যন্ত নিদ্দিষ্ট হয় নাই। যাহা নিদ্দিল্ট হইয়াছে, তাহার 
সকলই এইরূপ আঁকীণ্চংকর। সকলগালর প্রাতবাদ কারবার এ গ্রন্থে স্থান হয় না। মহাভারুতের 
অনেক ভাগ প্রাক্ষপ্ত, ইহা আসি স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু পান্ডবাঁদর সকল কথা প্রাক্িপ্ত 
নহে। ইহা প্রাক্ষপ্ত বিবেচনা কারবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা এতিহ্যাসক, ইহা বিবেচনা 
কারবার কারণ যাহা বালয়াছি, তাহা যাঁদ যথেষ্ট না হয়, তবে পরপারচ্ছদে আরও কিছ, 


তাছ। 


সপ্তম পাঁরচ্ছেদ-_পাণ্ডবাঁদগের এরীতহাসিকতা 
পাঁণান সূত্র কার 


৭ * 3 
মহান ব্রীহ্যপরাহ্গজ্টীজ্বাসজাবালভারভারতহৈলিহিলরৌররবপ্রবৃদ্ধেষ। ৬। ২। ৩৮ 
অর্থনৎ ব্রশীহ ইত্যাঁদ শব্দের পুর্বে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। তাহার মধ্যে একট শব্দ 
'ভারত'। অতএব পাঁণানতে মহাভারত শব্দ পাওয়া গেল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসপ্রল্থ ভিন্ন আর 
কোন বস্তু “মহাভারত” নামে কখনও আঁভাহত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ নাই। Weber সাহেব 
বলেন, এখানে মহাভারত অর্থে ভরতবংশ। এটা কেবল তাঁহার গায়ের জোর। এমন প্রয়োগ 
কোথাও নাই। 

পুনশ্চ, পাঁণানসত্র 

“গাবযাধিভ্যাং স্থিরঃ।” ৮ ৩। ৯৫ 
গাঁব ও যুধি শব্দের পর স্থির শব্দের স স্থানে ষ হয়। যথা_ গাঁবাণ্টিরঃ, য্াধান্িরঃ। 
প,নশ্চ 


“বহবচ ইজঃ প্রাচ্ভরতেষ,।” ২।৪। ৬৬ 
ভরতগোন্রের উদাহরণ “যীধঞ্ঠিরাঃ1”% 
পুনশ্চ, 


পাস্রয়ামবান্তকীন্তিকুরভ্যশ্চ।” ৪।১। ১৯৭৬ 


পাওয়া গেল “কুস্তী”। 
* উদাহরণাঁট 'সদ্ধান্তকৌমুদীর, ইহা বলা কর্তব্য। 


৪২৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


পুনশ্চ 

“বাসদেবাজ্জরননাভ্যাং বুনৃ।” ৪।৩। ৯৮ 
অর্থাৎ, বাসদদেব ও অজ্জ্ন শব্দের পর ষষ্ঠ্যর্থে বুন্‌ হয়। 
পুনশ্চ _ 


দ্রোণপব্বতজীবক্তাদন্যতরস্যামৃ। ৪। ১। ১০৩ 
দ্রোণায়ন” শব্দ পাওয়া গেল। ইহাতে অশ্বথামা ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। এইরূপ 
পাঁচাট পাণ্ডবের নামই এবং কুত্তা, দ্রোণ অশ্বামা প্রভৃতির নাম পাঁণানসূত্রে পাওয়া যায়। 
মহাভারত গ্রন্থের নাম এবং সেই গ্রন্থের নায়কাঁদগের নাম পাওয়া গেল, তবে পাঁণাঁনর 


করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহার মত চলে নাই/_স্বয়ং গোল্ডজ্টুকর পাঁণানর অভ্যুদয়কাল 
নিণাঁত কারয়াছেন। তান যাহা বলেন, তাহার বিস্তারিত [বরণ লিখিবার স্থান এ নহে; কিন্তু 


পারত্যাগ কাঁরয়া বলিয়াছেন, জয়পতাকা আমিই উড়াইয়াছ। কিন্তু আর কেহ তাহা বলে না। 

গোল্ডজ্ট্কর প্রমাণ কাঁরয়াছেন যে, পাঁণানর সূত্র যখন প্রণীত হয়, তখন বুদ্ধদেবের* 
আবিভ্ণব হয় নাই। তবেই পাঁণান অন্ততঃ খীঃ পুঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। কিন্তু কেবল 
তাহাই নহে, তখন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভাত বেদাংশ সকলও প্রণীত হয় নাই। খক্‌ 
যজ2ঃ, সামসংাহতা ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন প্রভৃতি অভ্যুদিত হন 
নাই। মক্ষমূলর বলেন, ব্রাহ্মণ-প্রণয়ন-কাল খঃ পূঃ সহস্র বংসর হইতে আরম্ভ ৷ ডান্তার মার্টিন 
হোঁগ বলেন, এ শেষ; খনীঃ প:ঃ চতুদ্দশ শতাব্দীতে আরম্ভ। অতএব পাঁশানর সময় খু পৃঃ 
দশম বা একাদশ শতাব্দী বাঁললে বেশী বলা হয় না। 

Max Muller. Weber প্রভাত অনেকেই- এ বিচারে প্রবৃত্ত, কিন্তু কাহারও কথায় 
গোল্ডুজ্টকরের মত খণ্ডিত হইতেছে না। অতএব আচার্ষেযর এ মত গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
তবে ইহা স্থির যে, খীষ্টের সহস্রাধিক বৎসর পঢ়ব্বে ফ্ধ্ঠিরাঁদর বৃত্তন্তসংযান্ত মহাভারত 
গ্রন্থ প্রচালত ছিল। এমন প্রচালত যে, পাঁণানকে মহাভারত ও বুখিষ্ঠিরাদির বাযংপাত্ত 
‘লিখিতে হইয়াছে। আর ইহাও সম্ভব যে, তাঁহার অনেক পূর্বেই মহাভারত প্রচলিত হইরাঁছিল। 
কেন না, “বাসদেবাজ্জনাভ্যাৎ ব্যুন্‌” এই সত্রে 'বাসদেবক' ও ‘অজ্জনেক’ শব্দ এই অর্থে পাওয়া 
যায়, বাস্দেবের উপাসক, অঙ্জনের উপাসক। অতএব পাঁপানসন্রপ্রণয়নের পূৰ্বেই কৃষ্ণাজ্জনে 
দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। অতএব মহাভারতের যুদ্ধের অনল্প পরেই আদিম মহাভারত 
প্রণীত হইয়াছিল বালয়া যে প্রাসদ্ধি আছে, তাহার উচ্ছেদ কারবার কোন কারণ দেখা যায় না! 

এক্ষণে ইহাও বক্তব্য যে, কেবল পাণিনির নয়, আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহাসূত্রেও 
মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। অতএব মহাভারতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বড় গোলযোগ করার কাহারও 


অধিকার নাই। 
অষ্টম পরিচ্ছেদ_কৃষ্ণের এতিহাসিকতা 
কৃষ্ণের নাম পাঁণানর কোন সূত্রে থাক না থাক, তাহাতে আসিয়া যায় না। কেন না, 
খাগ্েদসংহতায় কৃষ্ণা শব্দ অনেক বার পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সুক্তের, ২৩ ১ 
(লনা খল 


* মহাভারতে ‘বোঁদ্ধ' শব্দ পাওয়া যায়, কিভু & অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও অনায়াসে প্রমাণ করা 
পারে। 
1 কৃষ্ণ শব্দ আমি পাঁণানর অন্টাধ্যায় খঃজিয়া পাই নাই_আছে কি না, বালিতে পার না। কিন্তু 
কষ শব্দ যে পাশিনির পব্বে প্রচলিত ছিল, তাঁ্বষয়ে কোন সংশয় নাই। কেন না, খাগ্বেদসংহতায় 
৪২২ 


|" 


১১৭ সুক্তের ৭ থাকে এক কৃষ্ণের নাম আছে। সে কৃষ্ণ কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ 
তান বস্মদেবনন্দন নহেন। তাহার পর দৌখতে পাই খগ্বেদসংাহতার অনেকগুলি সূক্তের খাঁষ 
একজন কৃষণ। তাহার কথা পরে বাঁলতোছ। অথব্বসংহিতায় অসুর কৃকেশীর নধনকারী 
কৃষ্ণের কথা আছে। তানি বস্দেবনন্দন সন্দেহ নাই। কৌঁশানিধনের কথা আম পশ্চাৎ বাঁলব। 

পাঁণানর সূত্রে "বাসুদেব নাম আছে_সে সুত্র উদ্ধত কারয়াছ। কৃষ্ণ মহাভারতে বাসুদেব 
নামে সচরাচর অভিহিত হইয়াছেন। বস দেবের পত্র বিয়াই বাসদেব নাম নহে, সে কথা 
স্থানান্তরে বালব। বস.দেবের পাত্র না হইলেও বাসদদেব নাম হয়। এই মহাভারতেই পাওয়া 
বায়-_পগ্্রাধপাঁতরও নাম ছিল বাসুদেব। বসনদেবকে কাঁবকল্পনা বাঁলতে হয়, বল-_কিন্তু 
বাসুদেব কাঁবকল্পনা নহেন। 

ইউরোপা'য়াদগের মত এই যে, কৃষ্ণ আদৌ" মহাভারতে ছিলেন না, পরে মহাভারতে তাঁহাকে 
রসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এরূপ বিবেচনা করিবার যে সকল কারণ তাঁহারা নন্দ করেন, 


তাহা নিতান্তই আককর। কেহ বলেন, কৃষ্ণকে মহাভারত হইতে উঠাইয়া দলে মহাভারতের 
মোলটকেকে 


উঠাইয়া দিলে কোন ক্ষাত হয় না। Gravelotte, Woerth Metz, Sedan, Paris “প্রভূত 
রগজয় সবই বজায় থাকে; কেন না, Moltke হাতে হাঁতিয়ারে এ সকলের কিছুই করেন নাই। 
তাঁহার সেনাপাঁতত্ব তারে তারে বা পত্রে পত্রে নর্ব্বাহত হইয়াছিল। মহাভারত হইতে কৃষ্ণকে 
উঠাইয়া দিলে সেরূপ ক্ষাত হয় না। তাহার বেশী ক্ষাত হয় বি না, এ গ্রন্থ পাঠ কাঁরলেই 


বোধ হয়, তাঁহার মতে প্রতিবাদের শবশেষ প্রয়োজন নাই। তথাপি মতটা কিয়ংপারমাণে 


উত্তর কাঁরতে পারলাম না। বাঙ্গালার মুসলমান রাজপ;রুষাঁদগের সঙ্গে দিল্লীর পাঠান মোগল 
রাজপুরূষাঁদগের ঘানষ্ঠ সম্বন্ধ নিই স্মরণ কাঁরবেন, তানই বোধ হয়, হযইলর সাহেবের এই 


শিখ্যাত ফরাসট পাণ্ডত 73০011702£ বলেন যে, বৌদ্ধশাস্তে কৃষ্ণ নাম না পাইলে, ও শাল্র 
প্রচারের উত্তরকালে কৃষ্ণোপাসনা প্রবার্ত্তত হয়, বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু বৌদ্ধশাচ্তের 
মধ্যে লালতাঁবস্তরে কৃষ্ণের নাম আছে। বৌদ্ধশাস্ত্র মধ্যে সূত্রাপটক সব্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ । 
তাহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে। এ গ্রন্থে কৃষ্ণকে অসুর বলা হইয়াছে। 'কন্তু নাস্তিক ও হিন্দ 
ধৰ্ম্মাবরোধা বৌদ্ধেরা কৃষ্কে যে অসনর বিবেচনা কাঁরবে, ইহা বিচিত্র নয়। আর ইহাও বক্তব্য, 


ধর্মের অপূর্ব সংস্কার, স্বয়ং কৃষ্ণের উপাসনা বৌদ্ধধম্মপ্রচারের প্রধান ‘বিঘ্য ছিল সন্দেহ নাই। 
অতএব তাঁহারা কৃষ্ণকেই অনেক সময় মার বাঁলয়া প্রতিপন্ন কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন। 
রি কথা থাক ছান্দোগ্যোপানষদে একাটি কথা আছে; সেইটি উদ্ধত কাঁরতোঁছ। 
অর 
“তদ্ধৈতদ্বোর আঁ্গরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপান্রায় উক্তৰা, উবাচ। আঁপপাস্‌ এব স বভূব। 


 সোহস্তবেলায়ামেতন্রয়ং প্রাতপদ্যেত 'আক্ষিতমাঁস, অচ্যুতমাঁস, প্রাণসংীশতমসীতি।” 


কৃষ্ণ শব্দ পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়। কৃষ্ণনামা বৈদিক খাঁষর কথা পশ্চাং বালতেছি। তাঁস্তন্ন অষ্টম 


মণ্ডলে ৯৬ সংক্তে কৃষ্ণনামা একজন অনার্য্য রাজার কথা পাওয়া যায়। এই অনার্য্য কৃষ্ণ অংশুমত - 


; সুতরাং হান যে বাসুদেব কৃষ্ণ নহেন, তাহা নিশ্চিত। পাঠক ইহাতে বণবাতে 
পারবেন যে, পাণনির কোন সৃত্রে “কৃফ” শব্দ থাকিলে তাহা বাসদের কৃষ্ণের এতিহাসিকতার প্রমাণ 
বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু পাণানসুরে “বাস্মদেব” নাম যাঁদ পাওয়া যায়, তবে তাহা প্রমাণ বাঁলয়া 


ET ঠিক তাহাই আছে। 


৪২৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ইহার অর্থ। আঙ্গরসবংশীয় ঘোর নোমে খাষি) দেবকীপাত্র কৃষকে এই কথা বলয়া 
বললেন, (শুনিয়া তিনিও [পপাসাশ্‌ন্য হইলেন) যে অন্তকালে এই তিনটি কথা অবলম্বন 
কারবে, “তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশশত।” 

এই ঘোর খাষর পৃ কণ্ব*। ঘোরপূত্র কণ্ব খাণ্বেদের কতকগদীল সুক্তের 
খাষ। যথা, প্রথম মণ্ডলে ৩৬ সূক্ত হইতে ৪৩ সন্ত পর্য্যন্ত; এবং কণ্বের পুত্র মেধাতিখি 
এ মণ্ডলের ১২শ হইতে ২৩শ পর্যন্ত সংক্ের খাঁষ। এবং কম্বের অনা পর প্রচ্ষণ্য এ মন্ডলের 
88 হইতে ৫০ পর্যন্ত সুক্তের খষি। এখন নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, “যস্য বাক্যং স খাঁফ।” 
অতএব খাঁষগণ সুক্তের প্রণেতা হউন বা না হউন, বক্তা বটে। অতএব ঘোরের পুত্র এবং পোত- 
গণ ধাস্বেদের কতকগুলি সুক্তের বক্তা। তাহা যাঁদ হয়, তবে ঘোরশিষ্য কৃষ্ণ তাহাদিগের 


সংশয় করা যায় না। 
হর জনে ৮৫। ৮৬৮৭ সুক্ত এবং দশম মণ্ডলের ৪২। ৪৩। ৪৪ 
সন্ক্তের ঝাষ কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ কি না, তাহার নির্ণয় করা দুরুহ। কিন্তু কৃষ্ণ 
ক্ষ তয় বলিয়াই্‌ বলা যাইতে পারে না যে, তান এই সকল সুক্তের খাঁষ নহেন; কেন না, রসদ, 
শরণ, পরর্দমীঢ় অজমাঁড়, সিন্ধদদ্বীপ, সুদাস, মান্ধাতা, সবি, প্রত্দন, কক্ষীবান: প্রভাত রাজার্ষ 
যাহারা ক্ষত্রিয় বালয়া পারিচিত, তাঁহারাও ধদ্বেদ-সক্তের ধাষ, ইহা দেখা যন দুই এক 
স্থানে শন থাষির উল্লেখও পাওয়া বায়। কবষ নামে দশম মণ্ডলে একজন শুর খাঁষ আছেন? 
অতএব ক্ষতির বালয়া কৃষ্ণের খাঁষত্বে আপত্তি হইতে পারে না। তবে খাগ্বেদসংহিতার অন 
কমশিকায় শোনক কৃষ্ণ আঙ্গিরস খাঁষ বলিয়া পাঁরচিত হইয়াছেন। 
উপানিষদ সকল বেদের শেষভাগ, এই জন্য উপানষদ্‌কে বেদান্তও বলে। বেদের যে সকল 
অংশকে ব্রাহ্মণ বলে, তাহা উপানষদ্‌ হইতে প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয়। অতএব ছান্দোগ্যোপ- 
নিষদ্‌ হইতে কৌধাতাকরাহ্মণ আরও প্রাচীন বালয়া বোধ হয়। তাহাতেও এই আঙ্গিরস 
নাইরের নাম আছে, এবং কৃষ্ণেরও নাম আছে। কৃষ্ণ তথায় দেবকীপুর বলিয়া বাত হয়েন 
নাই; আঙ্গিরস বাঁলয়া বর্ণত হইয় ৷ কিন্তু কতকগুলি ক্ষত্রিয়ও আঙ্গিরস বাঁলয়া প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। তদ্বযয়ে বিফপ্ররাণে একট প্রাচীন শ্লোক ধৃত হইয়াছে 
এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চা্গিরসঃ সমৃতাঃ। 
রথাতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষাব্রোপেতো 'দ্বিজাতয়ঃ ॥_৪ অংশ, ২।২ 
কিনতু এই রখীতর রাজা স্ণবংশীয়। কৃষ্ণের পর্বপরুষ যদ যযাতির পর কাজে 
চ্দ্রংশীয়। এই কথাই সকল প্রাণোতহাসে লেখ কিন্তু হাঁরবংশে বিফপর্তে পাওয়া যায় 
যে, মথ্দরার যাদবেরা ইক্ষৰাকুবংশীয়। 
এবং ইক্ষ্ৰাকুবংশাদ্ধ যদবংশো বিনিঃসৃতঃ।|--১৫ অধ্যায়ে, ৫২৯ শ্লোকঃ ৷ 
এব সম্ভব, কেন না, রামায়ণে পাওয়া যায় যে, বাকুবংশশীয় রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
1 


লো বাহাই হউক, “বাসনদেবাজ্জনোভ্যাং বুনে এই সূত্র আমরা পাঁশান হইতে উদ্ধত 
ইরা ছিলেন। চলা কালের লোক যে, পাণিনির সময়ে উপাস্য বালয়া আর্যাসমাজে 


নবম পরিচ্ছেদ_ মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত 


শামা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহার স্থুলম্্ম এই যে, মহাভারতের প্ীতহাঁসিকতা আছে, 
এবং মহাভারতে কৃষ্ণপাণ্ডব য় এঁতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা 


* এই কণ্ব শকুস্তলার পালকাঁপতা কণ্ব শহেন। সে কণ্ব কাশ্যপ; ঘোরপন্র কণ্ব আঙ্গরস। 
৪২৪ 


টি কৃষ্ণচরিত্র 


হইতে পারে যে, মহাভারতের কৃষ্ণপাণ্ডব সম্বন্ধে যাহা কিছ; পাওয়া যায়, তাহাই কি এীতহাসিক 
আতর! 
., মহাভারতের এরীতহাঁসকতা, বা মহাভারতে কথিত কৃষ্ণপাণ্ডবসম্বন্ধীয় বৃত্তান্তের এ্রীত- 
 হ্যাঁসকতা সবন্ধে ইউরোপায়গণের যে প্রাতকূল ভাব, তাহার মুলে এই কথা আছে যে, প্রাচীন 
কালে মহাভারত ছিল বটে, কিন্তু সে এ মহাভারত নহে। ইহার অর্থ যাঁদ এমন বুঝতে হয় 
২২ ষে, প্রচালত মহাভারতে সেই প্রাচীন মহাভারতের কিছুই নাই, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের 
কথা যথার্থ বালয়া ফ্বীকার কার না; এবং এরূপ স্বীকার কারি না বাঁলয়াই, তাঁহাদের কথার 
২ এত প্রতিবাদ কাঁরয়াছি। আর তাঁহাদের কথার মম্মার্থ যাঁদ এই হয় যে, সে প্রাচীন মহাভারতের 
উপর অনেক প্রাক্ষপ্ত উপন্যাসাঁদ চাপান হইয়াছে, প্রাচীন মহাভারত তাহার ভিতর ডুবিয়া আছে, 
তবে তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ নাই। 
রা আমরা পুনঃ পুনঃ বালিয়াহ যে, পরবন্তঁ প্রাক্ষপ্তকারাদগের রচনাবাহদল্যে আদম 
মহাভারত প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রীতহাঁসিকতা বাঁদ কিছ থাকে, তবে সে আদিম 
মহাভারতের । অতএব বর্তমান মহাভারতের কোন্‌ অংশ আ'দিমমহাভারততুক্ত, তাহাই প্রথমে 
. আমাদের বিচার্যয বিষয়। তাহাতে কৃষ্ণকথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহারই ছু এীতিহাসিক 
মূল্য থাকলে থাকিতে পারে। তাহাতে যাহা নাই, অন্য গ্রন্থে থাকলেও, তাহার এীতহাসক 
মুল্য অপেক্ষাকৃত অল্প। কেন না, মহাভারতই সব্্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। 
1 প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বাঁলবেন, মহাভারতের কোন অংশই যে প্রক্ষিপ্ত, তাহারই 
ব্রা প্রমাণ কিঃ এই পারচ্ছেদে তাহার কিছু প্রমাণ দব। 
২ আঁদপর্রবের দিতীয় অধ্যায়ের নাম পব্বসংগ্রহাধ্যায়। মহাভারতে যে যে বিষয় বাতি বা 
 শবকৃত আছে, এ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে তাহার গণনা করা হইয়াছে। উহা এখনকার গ্রন্থের স:চিপত্র 
বা Table of Contents সদ্‌শ। আত ক্ষুদ্র বিষয়ও এ পৰ্্বসংগ্রহাধ্যায়ের গণনাভুক্ত 
 হইয়াছে। এখন যাঁদ দেখা যায় যে, কোন একটা গুরুতর বিষয় এ প্বসংগ্রহাধ্যায়ভুক্ত নৃহে, 
তবে অবশ্য বিবেচনা কাঁরতে হইবে যে, উহা প্রাক্ষিপ্ত। একটা উদাহারণ দিতোঁছ। আশ্বমোধক 
পুর্ব অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগণতা পৰ্বাধ্যায় পাওয়া যায়। এই দুইটি ক্ষুদ্র বিষয় নয়, ইহাতে 
ছত্রিশ অধ্যায় গিয়াছে। কিন্তু পর্র্বসংগ্রহাধ্যায়ে উহার কিছ উল্লেখ নাই, সন্তরাং বিবেচনা 
 কাঁরতে হইবে যে, অনুগণতা ও ব্রাহ্গণগীতা, সমন্তই প্রক্ষিপ্ত। 
-] ২য়. অন্যক্রমাণকাধ্যায়ে কাথত হইয়াছে যে, মহাভারতের লক্ষ শ্লোক, এবং প্ব'সংগ্রহধ্যায়ে 
A অয তত 


I iA রর ৮৮৮৪ 
সভা টি ই Se ২৫১১ 
বন পট হি ১৯১৬৬৪ 
বিরাট নি i ৪ 
উদ্যোগ টু 2 i ৬৬৯৮ 
ভীষ্ম রঃ রি 06৮৮৪ 
দ্রোণ পি রং রর ৮৯০৯ 
কর্ণ রি রি .. 8৯৬৪ 
শল্য Re নহ টু ৩২২০ 
সৌপ্তক বু রি je ৮৭০ 
স্ত্রী রি হু কী ৭৭৫ 
শান্ত ১ কট ৯৪৭৩২ 
অনুশাসন চু } টঁ ৮০০০ 
আশ্বমোধক 5 i ue ৩৩২০ 
আশ্রমবাঁসক ডু টন ib ১৫০৬ 
মৌসল I 6 র্‌ ৩২০ 
মহাপ্রস্থানিক রি এ SE ৩২০ 
স্বগণরোহণ ডে BA fy ২০৯ 


৪২৫ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


ইহাতে কিন্তু লক্ষ শ্লোক হয় না; মোট ৮৪,৮৩৬ হয়। অতএব লক্ষ শ্লোক পুরাইবার 
জন্য পর্র্বাধ্যায়সংগ্রহকার 'লাখলেন :_ 
“অষ্টাদশৈবমুক্তানি পর্্বাপ্যেতান্যশেষতঃ। 
খলেষ, হাঁরবংশণ্ড ভবিষ্যণ প্রকীর্ততমূ॥ 
দশশ্লোকসহস্রাণ বিংশশ্লোকশতান চ। 
1খিলেষ; হরিবংশে চ সংখ্যাতানি মহার্ষণা॥” 
অর্থাং “এইরুপে অন্টাদশপব্র্ব সাবস্তারে উক্ত হইয়াছে। ইহার পর হারবংশ ভাঁবধ্যপব্ৰ 
কথিত হইয়াছে। মহার্য হারবংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোকসংখ্যা করিয়াছেন।” পর্ব সংগ্রহাধ্যায়ে 
এইট, কু ভিন্ন হারবংশের আর কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহাতে ৯৬,৯৩৬ শ্লোক হইল। এক্ষণে 
প্রচালত মহাভারতের শ্লোক গণনা কারয়া নিম্নলাখত সংখ্যা সকল পাওয়া যায় : 


আদ ৮৪৭৯ 
সভা ২৭০৯ 
বন ১৭,৪৭৮ 
বিরাট ২৩৭৬ 
উদ্যোগ ৪৬6৬ 
ভষ্ম ৫৮৫৬ 
দ্ৰোণ ৯৬৪৯ 
কর্ণ ৫০8৬ 
শল্য ৩৬৭১ 
সৌপ্তক রঃ ্ ৮১১ 
স্ত্রী রর টি রি ৮২৭] 
শান্ত ্ ১ ১৩,৯৪৩ 
অন, শাসন টি tn ks ৭৭৯৬ 
আশ্বমোধক ন নর te ২৯৩০ 
আশ্রমবাঁসক EEE iE Das at রং ১১০৫ 
মৌসল oh টি টি ২৯২ 
মহাপ্রস্থানিক ডঃ ১5 a ১০৯ 
স্বগ্গারোহণ রা নে ie ৩১২ 
খিল হরিবংশ র্‌ ১৬,৩৭৪ 


মোট ১০৭৩৯০। ইহাতে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ মহাভারতে লক্ষ শ্লোক কখনই ছল না। 


পব্বসংগ্রহের পর হারবংশ লইয়া মোটের উপর প্রায় এগার হাজার য়াছে, অর্থাৎ 
টা পর প্রায় এগার হাজার শ্লোক বাঁড়য়াছে, অ' 


ওয়_ এইরূপ হ্বাসবৃদ্ধির উদ্বাহরণস্বরূপ অনক্রমণিকাধ্যায়কে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
ীকাধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্যাসদেব সাদ্ধশত শ্লোকময়ণ অন:ক্রমাণিকা 
খয় ছিলেন। 


“তিতোহ্ধ্যদ্ধশিতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ। 
অনক্রমাণিকাধ্যায়ং ব্ত্তান্তানাং সপব্বণাম্‌ ৷” 
এক্ষণে বর্ত্তমান মহাভারতের অনররুমাণকাধায়ে ২৭২ শ্লোক পাওয়া যায়। অতএব 
পৰ্ব'সংগ্রহাধ্যায় {লিখিত হওয়ার পরে এই অনবক্রমাণকাতেই ১২২ শ্লোক বেশশ পাওয়া যায়। 
৪ৰ্থ,_পৰ্বসংগ্ৰহাধ্যায়ে ৮৪,৮৩৬ শ্লোক পাওয়া যায়। কিন্তু সহজেই বুঝা যাইতে পারে 


৪২৬ 


কৃষ্ণচারত্র 
নহে, কাজেই ইহা আদিম বা বৈশম্পায়নের মহাভারতের অংশ নহে। অনক্রমাণকাধ্যায়েই আছে 
যে কেহ কেহ প্রথমাবাঁধ, কেহ বা আস্তীকপব্বাবাঁধ, কেহ বা উপারচর রাজার উপ্যাখ্যানাবধি 
মহাভারতের আরম্ভ বিবেচনা করেন। সুতরাং যখন এই মহাভারত উগ্রশ্রবাং খাষাঁদগকে' 
শুনাইতোছলেন, তখনই পর্্বসংগ্রহাধ্যায় দুরে থাক, প্রথম ৬২ অধ্যায়, সুমন্ত প্রক্ষিপ্ত বালয়া 
প্রবাদ ছিল। এই পর্ত্বসংগ্রহাধ্যার পাঠ কাঁরলেই বিবেচনা করা যায় যে, প্রাক্ষপ্তাংশ ভ্রমশঃ বদ্ধ 
পাওয়াতে ভাবষ্যতে তাহার নিবারণের জন্য এই পর্ব্বনংগ্রহাধ্যার সঙ্কলনপন্বক অন:ক্রমাণকা- 
ধ্যায়ের পর কেহ সংস্থাপিত কারয়াছলেন। অতএব এই পর্ত্বসগ্রহাধ্যায় সঙ্কালত হইবার 
পূর্বেও যে অনেক অংশ প্রাক্ষপ্ত হইয়াছিল, তাহাই অননমেয়। 
৫ম. এ অনক্রমাণকাধ্যায়ে আছে যে, মহাভারত প্রথমতঃ উপাখ্যান ত্যাগ কাঁরয়া চতু্র্বংশাত 
সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয় এবং বেদব্যাস তাহাই প্রথমে স্বীয় পত্র শনকদেবকে অধ্যয়ন 


করান। 

সতীর্্বংশাঁতসাহত্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্‌। 

উপাখ্যানোর্র্বিনা তাবস্তারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ | 

ততোহধ্যদ্ধ শতং ভুয়ঃ সংক্ষেপং াষ। 

অনুক্রমাঁণকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপব্বণামৃ॥ 

ইদং দ্বৈপায়নঃ পূবর্বং পত্রমধ্যাপয়ং শুকম্‌। 

ততোহন্যেভ্যোহনুরূপেভাঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ বিভূঃ | আঁদপবর্ব, ১০১-১০৩ | 

শুকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন মহাভারতাঁশিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব এই চতুব্র্বংশাঁত- 

সহস্রগ্রোকাত্রক মহাভারতই জনমেজয়ের নিকট পঠিত হইয়াছিল। এবং আদম মহাভারতে 
চতু্বশাতি সহস্র মাত্ৰ শ্লোক ছিল। পরে ক্রমে নানা ব্যাক্তর রচনা উহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া 
মহাভারতের আকার চারগুণ বাঁ়িয়াছে। সত্য বটে, এ অনর্রমাণকাতেই লিখিত আছে যে, 
তাহার পর বেদব্যাস ষ্টিলক্ষপ্লোকাত্মক মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহার কিয়দংশ 
দেবলোকে, কিয়দংশ 'পতৃলোকে, {কয়দংশ গন্ববর্বলোকে ও এক লক্ষ মাত্র মন্[য্যলোকে পঠিত 
হইয়া থাকে। এই অনৈসা্গক ব্যাপারঘাটত কথাটা যে আদিম অন্ক্রমণিকাধ্যায়ের মধ্যে প্রক্ষেপ্ত 


দশম পারচ্ছেদ--প্রাক্ষপ্তনিব্ৰাচনপ্রণালী 


আমাঁদগের 'বিচার্য্য বিষয় যে, মহাভারতের কোন কোন অংশ প্রাক্ষিপ্ত। ইহা প্রব্্বপারিচ্ছেদে 
স্থির হইয়াছে। এক্ষণে দৌখতে হইবে যে, এই বিচার সম্পন্ন কারবার কোন উপায় আছে ক 
না। অর্থাৎ কোন: অংশ প্রক্ষিপ্ত এবং কোন্‌ অংশ প্রাক্ষিপ্ত নহে, তাহা স্থির কারবার কোন লক্ষণ 
পাওয়া যায় কি না? 

মন.ষ্যজীবনে যে সকল কার্য সম্পন্ন হয়, সকলই প্রমাণের উপর নিভরি করিয়া নিব্ব্ণাহ 
করা যায়। তবে 'বিষয়ভেদে প্রমাণের অল্প বা অধিক বলবত্তা প্রয়োজনীয় হয়। যে প্রমাণের 
উপর 'নর্/র কাঁরয়া আমরা সচরাচর জীবনযাত্রার কার্য্য নির্বাহ কার, তাহার অপেক্ষা গনর*তর 
প্রমাণ ব্যতীত আদালতে একটা মোকন্দমা নি্পন্ন হয় না, এবং আদালতে যেরুপ প্রমাণের উপর 
নির্ভর কাঁরয়া বিচারক একটা নিষ্পান্ততে উপাস্থত হইতে পারেন, তাহার অপেক্ষা বলবান্‌ 
প্রমাণ ব্যতশত বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। এই জন্য 
বিষয়ভেদে ভিন্ন 'ভনন প্রমাণশাস্র সমষ্ট হইয়াছে। যথা, আদালতের জন্য প্রমাণসম্বন্ধীয় আইন 
(Law of Evidence), জ্ঞানের জন্য অনুমানতত্ত্ব (Logic বা Inductive Philosophy) 


* অবশ্য অনক্রমণিকাধ্যায়ের ১৫০ শ্লোক ভিন্ন । 
৪২৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


এবং এীতহাসক তত্ব নিরূপণ জন্য এইরূপ একটি প্রমাণশাদ্ত্ুও আছে। উপস্থিত তত নিরূপণ 
জন্য সেইরূপ কতকগাল প্রমাণের নিয়ম সংস্থাপন করা যাইতে পারে; যথা 

৯ম/,আমরা পুব্রে পর্বসংগ্রহাধ্যায়ের কথা বাঁলয়াছি। যাহার প্রসঙ্গ সেই পর্ব 
সগগ্রহাধ্যায়ে নাই, তাহা যে নিশ্চিত প্রক্ষিপ্ত, ইহাও ব্দঝাইরাছি। এইটিই আমাদিগের প্রথম 

[| 
দাসকে ‘লিখিত আছে যে, মহাভারতকার ব্যাসদেবই হউন, আর 'যাঁনই 
হউন, তান মহাভারত রচনা করিয়া সাদ্ধশত শ্লোকময়ী অন-ক্রমাণিকায় ভারতীয় নিখিল 
বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন কাঁরলেন। এ অন:্রমাঁণকাধ্যায়ের ৯৩ শ্লোক হইতে ২৫১ শ্লোক পর্যন্ত 
এইরূপ একটি সারসত্কলন আছে। যাঁদও ইহাতে সাদ্ধশতের অপেক্ষা ১টি শ্লোক বেশ হইল, 
তাহা না ধারলেও চলে। এমনও হইতে পারে যে, ৯টি শ্লোক ইহারই মধ্যে প্রাক্ষপ্ত হইয়াছে। 
এখন এই ১৫৯ শ্লোকের মধ্যে যাহার প্রসঙ্গ না পাইব, তাহা আমরা প্রক্ষিপ্ত বাঁলয়া বিবেচনা 
কাঁরিতে বাধ্য। 

ওয়;_যাহা পরস্পর বিরোধন, তাহার মধ্যে একটি অবশ্য প্রক্ষিপ্ত। যাঁদ দেখ যে, কোন 
ঘটনা দই বার বা ততোধিক বার বিকৃত হইয়াছে, অথচ দুটি বিবরণ ভিন্নপ্রকার বা পরস্পর- 
বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটি প্রাক্ষপ্ত বিবেচনা করা উচত। কোন লেখকই অনর্থক 
পনর, এবং অনর্থক পুনরক্তি দ্বারা আত্মীবরোধ উপাস্থত করেন না। অনবধানতা বা 
অক্ষমতারশতঃ যে পনরদাক্ত বা আত্মাবিরোধ হয়, সে স্বতন্ত্র কথা । তাহাও অনায়াসে িব্বাচন 
করা যায়। - 

৪থ__সংকাবদিগের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগাল বিশেষ লক্ষণ থাকে। মহাভারতের 
কতকগ্ীল এমন অংশ আছে যে, তাহার মৌিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না 
কেন, না, তাহার অভাবে মহাভারতে মহাভারতত্ব থাকে না, দেখা যায় যে, সেগুলির রচনাপ্রণালশ 
সববন্ত এক প্রকার লক্ষণাবাশষ্ট। যাঁদ আর কোন অংশের রচনা এরুপ দেখা খায় যে, সেই সেই 
লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে, তাহা পূব্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে 
অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গতলক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রাক্ষপ্ত বিবেচনা কারবার কারণ উপাস্থিত' হয়। 


অংশ প্রাক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে গারে। মনে কর, যাঁদ কোন হস্তালাখত মহাভারতের 


৬ষ্ঠ যাহা অপ্রাসঙ্গিক, তাহা প্রাক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে। 
কিনতু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যাদি পব্বোক্ পাঁচাট লক্ষণের মধ্যে কোন লক্ষণ দৌখতে পাই, তবে 


করিতে হইবে। 
এখন এই পর্য্যন্ত বুঝান গেল। নিরত্বাচনপ্রণালী ক্রমশঃ স্পন্টতর করা যাইবে। 
একাদশ পারিচ্ছেদ__নিব্বাচনের ফল 


ইহা বড় সংক্ষিপ্ত। বোধ হয়, ইহাই সেই চতুৰ্ব্বিংশতিসহস্ৰশ্লনোকাত্মকা ভারতসংাহতা? তাহার 
পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিননলক্ষণান্রন্ত; অথচ তাহার অংশ সমহুদায় 
বিকালক্ষণান্ান্ত। আমরা দেখিব যে, মহাভারতের কোন কোন অংশের রচনা অতি উদার, 
বিকাতিশল্য, আঁত উচ্চ কাবত্বপূ্ণ। অন্য অংশ অনূদার, কিন্তু পরমা নপক উদর 
৪২৮ 


কৃষ্ণচরিন্র 


[বত্বের প্রধান অংশ অঘটনঘটনকৌশল, তদ্বষয়ে সৃষ্টিচাতুর্ষয। প্রথম শ্রেণীর 
নকল অংশ, সেগুলি এক জনের রচনা ; দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণাবাশন্ট যে সকল 
দ্বিতীয় ব্যাক্তির রচনা বাঁলয়া বোধ হয়। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাবশিষ্ট অংশই 
আদিম; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি পরে রাঁচত হইয়া, তাহার 
হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। কেন না, প্রথম কথিত অংশ 
, মহাভারত থাকে না; যাহা থাকে, তাহা কঙকালাব্যুতমাংসাঁপণ্ডের ন্যায় বন্ধন- 
ং প্রয়োজনশনন্য নিরর্থক বালয়া বোধ হয়। 'কন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণাবাশল্ট যাহা, 
ইয়া লইলে, মহাভারতের কিছু ক্ষত হয় না, কেবল কতকগ্ীল নিষ্প্রয়োজনীয় 


অংশগ্ীলকে আমি প্রথম স্তর, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণাবাশম্ট রচনাগযীলকে দ্বিতীয় স্তর 

কাঁর। প্রথম স্তরে, ও দ্বিতীয় স্তরে, আর একটা গুরুতর প্রভেদ এই দেখিব যে, প্রথম 
স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা বিক্ুর অবতার বলিয়া সচরাচর পাঁরাঁচত নহেন; নিজে তান আপনার 
বন্ধ স্বীকার করেন না; এবং মানবী ভিন্ন দৈবা শাক্ত দ্বারা কোন কম্ম্ম সম্পন্ন করেন না। 


4 প্রকারে যত্বশীল। 
ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরও এক স্তর আছে। তাহাকে তৃতীয় স্তর বালিতোঁছ। 
তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধারয়া গাঠত হইয়াছে। যে যাহা যখন রিয়া “বেশ রাচয়াঁছ” 
মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পঢ়ারয়া দিয়াছে। মহাভারত পণ্চম বেদ। এ কথার একটি 
গু তাৎপৰ্য্য আছে। চাঁর বেদে শূুদ্র এবং স্ত্রীলোকের আধকার নাই কিন্তু Mass Education 
লইয়া তর্কাবতর্ক আজ নূতন ইংরেজের আমলে হইতেছে না। অসাধারণ প্রাতভাশালী 
ভারতবর্ষের প্রাচীন খাষিরা লক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্যা ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের ও ইতর 
লোকের, উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান আঁধকার। তাঁহারা ব্াঝয়াছিলেন যে, আপামর সাধারণ 
সকলেরই শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই। কিন্তু তাঁহারা আধুনিক হন্দ্বাদগের মত 
. প্রাতভাশালী পূর্বপুরুযাদিগকে অবজ্ঞা কাঁরতেন না। তাঁহারা “অতীতের সাঁহত বর্ত মানের 
বিচ্ছেদে” বড় ভয় কাঁরতেন। পবপুরুষেরা বাঁলয়া গিয়াছেন যে, বেদে শন্দ্র ও স্ত্রীলোকের 
অধিকার নাই ভাল, সে কথা বজায় রাখা যাউক । তাঁহারা ভাবলেন, যদি এমন কিছু উপায় 
করা যায় যে, যাহা 'শাখবার, তাহা স্বীলোকে ও শহুদ্রে বেদ অধ্যায়ন না কাঁরয়াও এক স্থানে 
পাইবে, তবে সে কথা বজায় রাখিয়া চলা যায়। বরং যাহা সব্বজনমনোহর, এমন সামগ্রীর সঙ্গে 
যুক্ত হইয়া সব্বলোকের নিকট সে শিক্ষা বড় আদরণীয় হইবে। তিন স্তরে সম্পুর্ণ যে 
মহাভারত এখন আমরা পাড়, তাহা ব্রাহ্মণাদগের লোক-শক্ষার উদ্দেশে অক্ষয় কীর্ত1* কিন্তু 
এই কারণে ভালমন্দ অনেক কথাই ইহার ভিতর আসিয়া পাঁড়য়াছে। শান্তিপব্ব ও অনুশাসাঁনক 
পর্বের অধিকাংশ, ভাঁচ্মপব্বের শ্রীমন্তগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়, বনপব্বের মাকনন্ডেয়সমস্যা 
 পব্বাধ্যায়, উদ্যোগপব্ৰের প্রজাগর পর্বাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর-সয় কালে রাঁচত বাঁলয়া বোধ 
. হয়। পক্ষান্তরে আদিপব্বে'র শকুল্তলোপাখ্যানের পঢব্বের যে অংশ এবং বনপব্বে'র তীর্ঘান্রা 
 পর্বাধ্যায় প্রভাতি অপকৃষ্ট অংশও এই স্তর-গত। 
রি এই তিন স্তরের, নিন্ন অর্থাৎ প্রথম স্তরই প্রাচীন, এই জন্যই তাহাই মৌলিক বালয়া, গ্রহণ 
করা যাইতে পারে। যাহা সেখানে নাই, তাহা "দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে দেখলে, তাহা কাঁবকাল্পত 
 অনোতিহাঁসক বৃত্তান্ত বালয়া আমাদিগের পাঁরত্যাগ করা উঁচত। 


২ * স্তীশাদ্রুদ্িজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রযাতগোচরা। 
.. কম্মশ্রেয়াস মূঢানাং শ্রেয় এবং ভবৌদহ ৷ _ 
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মহীননা কৃতং।- শ্রীমন্তাগবত। ১ স্ক। ৪অ। ২৫। 
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এতদদরে আমরা যে কথা পাইলাম, তাহা স্থলতঃ এই£_যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণকথা আছে, 
তাহার মধ্যে মহাভারত সব্ব্পৃব্ববন্তীঁ। তবে, আমাদগের মধ্যে যে মহাভারত প্রচালত, তাহার 
তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত; এক ভাগ মাত্র মৌলিক। সেই এক ভাগের কিছু এীতহাসিকতা আছে। 
কিনতু, সেই এঁতিহাসিকতা কতট;কু? 

এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বালবেন যে, সে বিচারে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কেন না, 
মহাভারত ব্যাসদেবপ্রণীত ; ব্যাসদেব মহাভারতের যুদ্ধের সমকালিক'ব্যক্তি ; মহাভারত সমসাময়িক 
আখ্যান,_Contremporary History, ইহার মৌলক অংশ অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য 

এখন যে মহাভারত প্রচালত, তাহাকে ঠিক সমসামায়ক গ্রন্থ বালতে পাঁর না। আদিম 
মহাভারত ব্যাসদেবের প্রণীত হইতে পারে, কিন্তু আমরা কি তাহা পাইয়াছি? ক্ষিপ্ত বাদ' 

যাহা থাকে, তাহা কি ব্যাসদেবের রচনা? যে মহাভারত এখন প্রচলিত, তাহা উগ্রশ্রবাঃ 
সোঁত নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি খাষিদিগের নিকট বলিতেছেন। তিনি বলেন যে জনমেজয়ের 
টুল সৱে বৈশমপায়নের নিকট যে মহাভারত শঢ়নয়াছিলেন, তাহাই তিনি খাষাদগের শননাইবেন। 
স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে যে, উগ্নশ্রবাঃ সৌতি তাঁহার পিতার কাছেই বৈশন্পায়ন-সংহিতা 
অধ্যয়ন কারয়াছিলেন। এক্ষণে মহাভারতে ব্যাসের জন্মবৃত্তান্তের পর, ৬৩ অধ্যায়ে, বৈশম্পায়ন 
কর্তৃকই কথিত হইয়াছে যে 


বরদো বৈশম্পায়নমেব চ। 
সংাহতান্তৈঃ পথক্‌ত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ॥_আঁদপব্ব। ৬৩অ। ১৫-৯৬। 


অথাৎ ব্যাসদেব, বেদ এবং পণ্চম বেদ মহাভারত জম জোমনি, পৈল, স্বীয় পত্র শুক, 
এবং বৈশম্পায়নকে শিখাইলেন। তাঁহারা পথেক্‌ পৃথক: ভারতসংহিতা প্রকাশিতা করিলেন 


য়ন প্রণীত ভারতসংাহতা। ইহা জনমেজয়ের সভায় 


রে এবং মহাভারতের অনেক স্থানে তিনিই বক্তা। 


তি ॥ নৈমিষারণ্যে শোনকাদি খাষ উপস্থিত; সেখানে উগ্নশ্রবাঃ আসিলেন, 
এবং খাষিগণের সঙ্গে উগ্নশ্রবাঃর এই ভারত সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহাও 
তিনি বলিতেছেন। 


তবে ইহা স্থির যে, (১) প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈরসিকা সংহিতা নহে। (২) ইহা 
বৈশম্পায়ন-সংহতা বালয়া পরিচিত, কিন্তু আমরা প্রকৃত বৈশদ্পায়ন-সংহিতা পাইয়াছি কি না, 
ত তার পর প্রমাণ কারিয়াছ যে, (৩): ইহার প্রায় তিন ভাগ প্রক্িপ্ত। অতএব 
আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক যে, মহাভারতকে কৃষচরিত্রের ভিত্তি করতে গেলে আঁত সাবধান 
হইয়া এই গ্রন্থের ব্যবহার করিতে হইবে। i 


কারি সেই সীবধানতার জন্য আবশ্যক যে, যাহা অতিপ্রকৃত বা অনৈসাগক, তাহাতে আমরা বিশ্বাস 
রব না। 


এ 
তা 
র 
রর 


-এবং 


কৃষ্চারন্র 


আমি এমন 


আম জান যে, 


বাল না যে, আমরা যাহাকে অনৈসার্গক বাল, তাহা কাজে কাজেই [মথ্যা। 
এমন অনেক নৈসার্গক নিয়ম আছে, যাহা আমরা অবগত নাহ। যেমন একজন 


বন্যজাতীয় মনুষ্য, একটা ঘাঁড়, কি বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রীকে অনৈসার্গক ব্যাপার মনে কারতে 


পারে, আমরাও 


অনেক ঘটনাকে সেইরূপ ভাবি। আপনাদিগের এরূপ অজ্ঞতা স্বীকার কাঁরয়াও 


[বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত, কোন অনৈসা্গক ঘটনায় বিশ্বাস করিতে পার না। কেন না, আপনার 
জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন এীশক নিয়ম প্রমাণ ব্যতীত কাহারও স্বীকার করা কর্তব্য নহে। যদ 


তোমাকে কেহ বলে, আমগাছে তাল ফাঁলতেছে দৌখয়াছ, তোমার তাহা বিশ্বাস করা কর্তব্য 


নহে । তোমাকে 


বাঁলতে হইবে , হয় আমগাছে তাল দেখাও, নয় ব্দঝাইয়া দাও কক প্রকারে ইহা 


হইতে পারে। আর যে ব্যাক্ত বালতেছে যে, আমগাছে তাল ফলিয়াছে, সে ব্যাক্ত যাঁদ বলে, 


‘আমি দোখ নাই--শ্দনিরাছি” তবে অবিশ্বাসের কারণ আরও গুরুতর হয়। কেন না, এখানে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেল না। মহাভারতও তাই। অআতিপ্রকৃতের ॥প্রত্যক্ষ প্রমাণও 


পাইতোছি না। 


বলিয়াছ যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেও আঁতপ্রকৃত হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। নিজে চক্ষে 


দোখলেও হঠাৎ 


বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, বরং আমাদিগের জ্ঞানোন্দ্রিয়ের ভ্রান্ত সম্ভব, 


তথাঁপ প্রাকৃতিক নিয়মলঙ্ঘন সম্ভব নহে। বুঝাইয়া দাও যে, যাহাকে আঁতপ্রকৃত বালতেছি, 


তাহা প্রাকীতি 


আর হাত 


নিয়মসঙ্গত, তবে বাঁঝব। বনযজাতীয়কে ঘাড় বা বৈদ্যাতক সংবাদতন্নী 
দলে, সে ইহা অনৈসার্গক ব্যাপার বালয়া বিশ্বাস কাঁরবে না 
বক্তব্য যে, যাঁদ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় (আম তাহা 


করিয়া থাকি), তাহা হইলে, তাঁহার ইচ্ছায় যে কোন অনৈসার্গক ব্যাপার সম্পাঁদত হইতে পারে 


ইতে পারে না। তবে যতক্ষণ না শ্রীকৃষকে ঈশ্বরাবতার বালয়া প্রতিপন্ন কারতে 


পারা যায়, এবং যতক্ষণ না এমন বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি মন.ষ্য-দেহ ধারণ কারয়া এশী শাক্ত 


দ্বারা তাঁহার 


আঁভপ্রেত কাৰ্য্য সম্পাদন কাঁরতেন, ততক্ষণ আমি অনৈসার্গক ঘটনা তাঁহার ইচ্ছা 
দ্বারা দ্ধ বলিয়া পাঁরাচিত কাঁরতে পারি না বা বিশ্বাস করিতে পার না। 


কেবল তাহাই নহে। যাঁদ স্বীকার করা যায় যে, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, [তান স্বেচ্ছাক্রমে 


আঁতপ্রকৃত ঘটন 


ও ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলেও গোল মিটে না। যাহা তাঁহার দ্বারা দ্ধ, 


তাহাতে যেন 'ব 


ব্যাপারে শ্বাস 


শ্বাস কারলাম, কিন্তু যাহা তাঁহার দ্বারা সিদ্ধ নহে. এমন সকল অনৈসার্গক 
কারব কেন? সা্ব অসুর অন্তরীক্ষে সৌভনগর স্থাপিত করিয়া যুদ্ধ করিল ; 


বাণের সহস্র বাহু ; অশ্বথামা ব্ৰহ্মশেরা অস্ত ত্যাগ করিলে তাহাতে ব্ৰহ্মাণ্ড দ্ধ হইতে লাগল : 


পারশেষে অশ্বখামার আদেশান:সারে, উত্তরার গভর্স্থ বালককে গর্ভমধ্যে নিহত কারিল, 


| ৰয়ে বিশাল ভরত 
তার পর কৃষ্ণের নিজ-কৃত অনৈসার্গক কর্ম্মেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তাঁহাকে 
ঈশ্বরাবতার বিয়া স্বাঁকার কাঁরলেও অবিশ্বাস কারবার কারণ আছে। তান মানবশরীর ধারণ 


ন অনৈস্গক কৰ্ম্ম করেন, তবে তাহা তাঁহার দৈবী বা এশন শাঁক্তর দ্বারা। 


কিন্তু দৈবা বা এশা শাক্তি দ্বারা যাঁদ কর্মসম্পাদন করিবেন, তবে তাঁহার মানব-শরারধারণের 
প্রয়োজন ক? যান সব্বকর্তা, সব্্বশীক্তমান্‌, ইচ্ছাময়_যাঁহার ইচ্ছায় এই সমস্ত জীবের সৃষ্টি 


ও ধ্বংস হইয়া 
প্রয়োগের দ্বারা, 


থাকে, তান মনষ্যশরীর ধারণ না কাঁরয়াও কেবল তাঁহার এশী শক্তির 
যে কোন অসুরের বা মানুষের সংহার বা অন্য যে কোন অভিপ্রেত কার্য 


সম্পাদন কাঁরতে পারেন। যাঁদ দৈবা শক্তি দ্বারা বা এশা শীক্ত দ্বারা কার্য্য নির্বাহ করিবেন, 
তবে তাঁহার মনযুষ্যশরারধারণের প্রয়োজন নাই। যাঁদ ইচ্ছাময় ইচ্ছাপুব্বক মন য্যের শরীর 
ধারণ করেন, তবে দৈবী বা এশা শাক্তির প্রয়োগ তাঁহার উদ্দেশ্য বা আভপ্রেত হইতে 


পারে না। 


তবে শরীরধারণের প্রয়োজন বি? এমন কোন কর্ম্ম আছে ক যে, জগদীশ্বর শরীরধারণ 
না কাঁরলে সদ্ধ হয় না? 
ইহার উত্তরের প্রথমে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, জগদীশ্বরের মানবশরীরধারণ 


কি সম্ভব? 


প্রথমে ইহার মীমাংসা করা যাইতেছে। 


৪৩১৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 
ত্ৰয়োদশ পারিচ্ছেদ-_ঈশ্বর পৃথবীতে অবতাণ“ হওয়া ছি সম্ভব? 


বস্তুতঃ কৃষ্ণচারত্রের আলোচনার প্রথমেই কাহারও কাহারও কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে 
হয় যে, ঈশ্বর পাঁথবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? এ দেশের লোকের বিশ্বাস, কৃষ্ণ ঈশ্বরের 
অবতার। শিক্ষিতের বিশ্বাস যে, কথাটা আঁতিশয় অবৈজ্ঞানিক, এবং আমাঁদগের খঃজ্টান 
উপদেশকাদগের মতে আতশয় উপহাসের যোগ্য বিষয় ৷ 

এখানে একটা নহে, দুইটি প্রশ্ন হইতে পারে--(১) ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব 
কি না, (২) তাহা হইলে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার {ক না। আমি এই "দ্বিতীয় প্রশ্নের কোন উত্তর দিব না 
প্রথম প্রশ্নের কিছ উত্তর দিতে ইচ্ছা কাঁর। 

সৌভাগ্যক্রমে আমাদগের খণীন্টীয়ান গর্রদাদগের সঙ্গে আমাদিগের এই স্থূল কথা লইয়া 
মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদগকে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব বালিয়া মানিতে হয়, নাহলে 
শন টিকেন না। আমাদিগের প্রধান বিবাদ দার্শীনক ও বৈজ্ঞানকদের সঙ্গে । 

'হাঁদগের মধ্যে অনেকে এই আপাত্তি করিবেন, যেখানে আদৌ ঈশ্বরের আস্তত্বের প্রমাণ ভাব, 
সেখানে আবার ঈশ্বরের অবতার কি? যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আমরা 
তাহাদগের সঙ্গে কোন বিচার কার না। তাঁহাদের ঘৃণা করিয়া বিচার কার না, এমত নহে। 
তবে জানা আছে যে, এ বিচারে কোন পক্ষের উপকার হয় না। তাঁহারা আমাদের ঘৃণা করেন, 
তাহাতে. আপত্তি নাই। 

তাহার পর আর কতকগ্রীল লোক আছেন যে, তাঁহারা ঈশ্বরের আস্তত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু 
তাঁহারা বলবেন, ঈশ্বর নিগ্গণ। সগণেরই অবতার সম্ভব। ঈশ্বর নিগণ, সুতরাং তাঁহার 
অবতার অসম্ভব 

এ আপত্তিরও আমাকে বড় সোজা উত্তর দিতে হয়। নির্গণ ঈশ্বর কি, তাহা আগি বাঁঝতে 
পারি না, সুতরাং এ আপাত্তির মীমাংসা কারতে সক্ষম নহি। আম জান যে, বিস্তর পণ্ডিত ও 
ভাবদক ঈশ্বরকে নিগণ বলিয়াই মানেন। আমি পন্ডিতও নাহ, ভাবুকও নাহ, কিন্তু আমার 
মনে মনে বিশ্বাস যে, এই ভাবুক পণ্ডিতগণও আমার মত, নি ঈশ্বর বুঝতে পারেন না, 
কেন না, মননষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, ষদ্ৰারা আমরা গণে ঈশ্বর বুঝতে পারি। 
ঈশ্বর নিগর্দণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নি্ণ বুঝিতে পারি না, কেন' না, আমাদের 


আনশ্চিত। “চতুষ্কোণ গোলক” বালিলে আমাদের রসনা বিদণ: হয় না বটে, কিন্তু “চতুজ্কোণ 
ওল কালিমা, তাই হবর্ট দ্পেন্‌সর এত কাল পরে 'নগণ ঈশ্বর 

দয়া সগধ্ণেরও অপেক্ষা যে সগুণ ঈশ্বর (“Something higher than 
Personality") তাহাতে আয়া পাড়গ্লাছেন। অতএব আইস, আমরাও নিগ'ণ ঈশ্বরের কথা 
ছাঁড়য়া দিই। ঈশ্বরকে মি বাঁললে অ্টা, বিধাতা, পাতা, ভ্রাণকর্তা কাহাকেও পাই না। 


* “Our conception of the Deity is then bounded by the conditions which 
bound all human knowledge and therefore we cannot represent the Deity as 
he is, but as he appears to us."_—Mansel, Metaphysics, p. 384. 


৪৩২ 


y বক্কর নালান্ব্‌ 


কৃষ্ণচারত্র 


যাহারা এ আপত্তি না করেন, তাঁহারা বালিতে পারেন ও বলেন যে, যান সর্বশীক্তমান্‌, 
তাঁহার জগৎ-শাসনের জন্য, জগতের হিত জন্য, মন[ষ্যকলেবর ধারণ কারবার প্রয়োজন কি? 
যান ইচ্ছাক্রমেই কোটি কোট বিশ্ব সৃষ্ট ও বিধ্বস্ত কারতেছেন, রাবণ কুম্ভকর্ণ কি কংস' 
[শশ.পাল-বধের জন্য তাঁহাকে নিজে জন্মগ্রহণ কারিতে হইবে, বালক হইয়া মাতৃস্তন্য পান কাঁরতে 
হইবে, ক, খ, গ, ঘ ?শখিয়া শাস্বাধ্যয়ন কারিতে হইবে, তাহার পর দীর্ঘ মন,ষ্য জীবনের অপার 
দুঃখ ভোগ করিয়া শেষে স্বয়ং অস্ব্রধারণ করিয়া, আহত বা কখন পরাজিত হইয়া, বহৰায়াসে 
দুরাত্মাদের বধসাধন করিতে হইবে, ইহা আত অশ্রদ্ধেয় কথা। 

যাহারা এইরূপ আপাঁত্ত করেন, তাঁহাদের মনের ভিতর এমান একটা কথা আছে যে, এই 
মন্ষ্য-জন্মের যে সকল দ.ঃখ-_গরভে অবস্থান, জন্ম, স্তন্যপান, শৈশব, শিক্ষা, জয়, পরাজয়, জরা, 
মরণ, এ সকলে আমরাও যেমন কল্ট পাই, ঈশ্বরও বাঁঝ সেইরুপ। তাহাদগের স্থল ব্দাদ্ধতে 
এটুকু আসে না যে, তান সুখদ৪খের অতাত,_তাঁহার কিছুতেই দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। 
জগতের সৃজন, পালন, লয়, যেমন তাঁহার লীলা (1011০580109), এ সকল তেমাঁন তাঁহার 
লীলামান্র হইতে পারে। তুমি বালতেছ, তিনি মুহুর্ত মধ্যে যাহাঁদগকে ইচ্ছাক্রমে সংহার 
কাঁরতে পারেন, তাহাদের ধ্বংসের জন্য তানি মন্যধ্য-জীবন-পাঁরিমিত কাল ব্যাপয়া আয়াস 
পাইবেন কেন? তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, যাহার কাছে অনন্ত কালও পলক মাত্র, তাঁহার কাছে 
মুহুর্তে ও মন,য/জাীবন-পাঁরামিত কালে প্রভেদ কি? 

- তবে এই যে অসরবধ কথাটা আমরা বিষদর অবতার সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে 
পদ্রাণাদিতে শুনিয়া আসিতোঁছ, এ কথা শ্দানয়া অনেকের অবতার সম্বন্ধে অনাস্থা হইতে পারে 
বটে। কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জনা যে দ্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে মানবরূপে 
জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে। যানি অনন্তশাক্তমান্‌, তাঁহার কাছে কংস 
শিশুপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতঙ্গও সে। বাস্তাবক যাহারা {হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ কাঁরতে 
না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা দ;রাত্মাবশেষের নিধন। আসল 
কথাটা, ভগবদ্গীতায় আঁত সংক্ষেপে বলা হইতেছে £_ 

“পাঁরত্রাণায় সাধুনাং 'বিনাশায় চ দুচ্কৃতাম্‌। 
ধম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবাম যুগে যুগে॥” 
এ কথাটা আঁত সং্ষপ্ত। “ধম্মনসংরক্ষণ” কি কেবল দই একটা দ;রাত্মা বধ কাঁরলেই 
হয়? ধৰ্ম্ম কি? তাহার সংরক্ষণ ি কি প্রকারে হইতে পারে? 
আমাদিগের শারশীরক ও মানাসক বৃত্তি সকলের সব্বাঙ্গীণ স্ফুর্ত্তি' ও পারণাত, সামঞ্জস্য 
ও চাঁরতার্থতা ধ্ম্ম। এই ধৰ্ম্ম অন্শীলনসাপেক্ষ, এবং অনুশাঁলন কম্মসাপেক্ষ।* অতএব 
কম্মই ধন্মের প্রধান উপায়। এই কৰ্ম্মকে স্বধর্ম্মপালন (Duty) বলা যায়। 
মনুষ্য কতকটা নিজ রক্ষা, ও বৃত্তি সকলের বশ'ঁভূত হইয়া স্বতঃই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। 
কিন্তু যে কর্মের দ্বারা সকল বৃত্তির সব্বাঙ্গীণ স্ফুর্ত্তি ও পাঁরণাত, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা 
ঘটে, তাহা দুর্‌হ ৷ যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না_আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ 
ধম্মেরি সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ 
হইতে পারেন না। কেন না, ‘তান প্রথমতঃ অশরীরী, শারণীরকবৃত্তিশ্‌ন্য; আমরা শরীর, 
শারীরিক বৃর্ভ আমাদের ধম্মের প্রধান ঘা "দ্বিতীয়তঃ তানি অনন্ত, আমরা সান্ত, আঁত 
ক্ষদ্র। অতএব যাঁদ ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরণরণ হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই 
আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধম্মের উন্নাতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন । 
মনঃষ্য কম জানে না; কর্ম কিরূপে করিলে ধৰ্ম্মে পাঁরণত হয়, তাহা জানে না ; ঈশ্বর স্বয়ং 
অবতার হইলে সে শিক্ষা হইবার বেশী সন্তাবনা। এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রত করুণা কাঁরয়া 
শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসপ্ভাবনা ি? 
এ কথা আগ গাঁড়য়া বালতোঁছ না। ভগবজ্গণতায় ভগবদুক্তির তাৎপর্যাও এই প্রকার। 
তস্মাদসক্তঃ সততং কাৰ্য্যং কর্ম্ম সমাচর। 
অসক্তো হ্যাচরন্‌ কর্ম্ম পরমাগ্নোতিপূরুষঃ॥ ১৯। 


* মতকত এই ধর্মের ব্যাখ্যা ধর্ম্মতত্বে দেখ। 


৪৩৩ 
৮25১1 


বঙ্কিম রচনাবলী 


কম্মণৈব হি সংসদ্ধিমাস্থতা জনকাদয়ঃ। 
লোকসংগ্রহমেবাঁপ সংপশ্যন্‌ কর্তমহ্হাস॥ ২০। 
যদ্‌যদাচরাত শ্রেষ্ঠস্ততদেবেতরো জনঃ 

স যং প্রমাণং কুরূুতে লোকন্তদনবর্ততে॥ ২১৯। 
ন মে পার্থান্ত কর্তব্যং ভ্রিষ লোকেষু িগুন। 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্ম্মাণ॥ ২২। 
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কম্মণ্যতান্দ্রিতঃ। 
মম বর্ানবর্তত্তে মনুষ্যাও পার্থ সব্বশঃ॥ ২৩। 
উৎসীদেয়ারমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্‌ 
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪। গীতা, ৩ অ! 

“পুরুষ আসাক্ত পারত্যাগ করিয়া, কর্ম্মীনুষ্ঠান কাঁরলে মোক্ষলাভ করেন ; অতএব তুমি 
আসক্তি পাঁরত্যাগ কাঁরয়া কম্মণনুষ্ঠান কর, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ ক্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ 
কাঁরয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্ত যে আচরণ' করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহা করিয়া থাকে, এবং তান ধাহা 
মান্য করেন, তাহারা তাহারই অনুষ্ঠান: অন্যুবত্তা হয়। অতএব তুমি লোকাঁদগের ধম্মরক্ষণার্থ 
কম্মানঃজ্ঠান কর। দেখ, ভ্রিভুবনে আমার কিছুই অগ্রাপ্য নাই, সুতরাং আমার কোন প্রকার 
কর্তব্যও নাই, তথাপি আমি কম্মানুষ্ঠান করিতেছি*। যাঁদ আম আলস্যহীীন হইয়া কখন 
কন্্মানঃজ্ঠান না করি, তাহা হইলে, সমদদায় লোকে আমার অন7বত্তর্ণ হইবে, অতএব আমি বর্ম 
EE EI এবং আমি বর্ণসঙ্কর ও প্রজাগণের মালনতার 
হেতু হইব।” 


কালনপ্রসন্ন সিংহের অনঃবাদ। 


সেশ্বর বৈজ্ঞানকাদগের শেষ ও প্রধান আপাত্তর কথা এখনও বালি নাই। তাঁহারা বলে 
ঈশ্বর আছেন সৃত্য, এবং তিনি স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, ইহাও সত্য। কিন্তু তান গাড়ীর 
মত স্বহস্তে রাশ ধাঁরয়া বা নৌকার কর্ণধারের মত স্বহস্তে হাল ধাঁরয়া এই বিশ্বসং 
না। তান কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্ত হইয়া 
চালতেছে। এই নিয়মগুলি অচলও বটে, এবং জগতের 'স্থিতিপক্ষে যথেষ্টও বটে। অতএব 
ইহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বয়ং হস্তক্ষেপণ করিবার স্থানও নাই প্রয়োজনও নাই। সুতরাং ঈশ্বর 
মানব-দেহ ধারণ করিয়া যে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা । 

ঈশ্বর যে কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবত্ড1 হইয়া 
চলে, এ কথা মানি। সেইগ্রলি জগতের রক্ষা ও পালন পক্ষে যথেষ্ট, এ কথাও মানি৷ কিন্তু 
সেগুলি আছে বাঁলয়া যে ঈশ্বরের নিজের কোন কাজের স্থান ও প্রয়োজন নাই, এ কথা ক 
প্রকারে সিদ্ধ হয়, বুঝিতে পাঁর না। জগতের কিছুই এমন উন্নত অবস্থায় নাই যে, বানি 
সর্বশক্তিমান, তান ইচ্ছা কারলেও তাহার আর উন্নতি হইতে পারে না। জাগাঁতক ব্যাপার 
আলোচনা কারয়া, বিজ্ঞানশাদ্তের সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পার যে, জগৎ ক্রমে অসম্পূর্ণ ও 
অপারপতাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ও পাঁরণতাবস্থায় আসিতেছে। ইহাই জগতের গাঁত এবং এই 
গাঁতই জগৎকর্তার আভিপ্রেত বালয়া বোধ হয়। তার পর, জগতের বর্তমান অবস্থাতে এমন 
কিছু দেখি না যে, তাহা হইতে বিবেচনা কারতে পারি যে, জগৎ চরম উন্নাততে পোশীছিয়াছে। 
এখনও জীবের সুখের অনেক বাকি আছে, উন্নতির বাঁক আছে। যাঁদ তাই বাকি আছে, তবে 
ঈশ্বরের হস্তক্ষেপণের বা কার্যেযর স্থান বা প্রয়োজন নাই কেন? সৃজন, রক্ষা, পালন, ধংস 
ভিন্ন জগতের আর একটা নৈসার্গক কার্য আছে-উন্নাত। মনৃষ্ের উন্নতির মল, ধর্মের 
উন্নাত। ধর্মের উন্নাতও এীশক নিয়মে সাধিত হইতে পারে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্ত 
কেবল নিয়মফলে যত দুর তাহার উন্নতি হইতে পারে, ঈশ্বর কোন কালে দ্বয়ং অবতীর্ণ হইলে 
তাহার অধিক উন্নাত সিদ্ধ হইতে পারে না, এমত বুঝতে পারি না। এবং এরূপ অধিক উন্নাত 
যে তাঁহার আভপ্রেত নহে, তাহাই বা কি প্রকারে বালব? 


* কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি শরারধারণ ঈশ্বর, (তানি এই কথা বাঁলতেছেন। 
৪৩৪ 


কৃষ্চারন্র 


আপাঁত্তকারকেরা বলেন যে, নৈসর্গক' যে সকল নিয়ম, তাহা ঈশ্বরকৃত হইলেও তাহা আতি- 
মপুব্বক জগতে কোন কাজ হইতে দেখা যায় নাই। এজন্য এ সকল আঁতপ্রকৃত ক্রিয়া 
1801০) মানতে পার না। ইহার ন্যায্যতা স্বীকার করি ; তাহার কারণও পবর্বপরিচ্ছেদে 
ীদ্দণ্টি কারিয়াঁছ। আমাকে ইহাও বাঁলতে হয় যে, এরূপ অনেক ঈশ্বরাবতারের প্রবাদ আছে 
তাহাতে অবতার আতিপ্রক্কতের সাহায্যেই স্বকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। খনীম্ট অবতারের 
প অনেক কথা আছে। ‘কিন্তু খীম্টের পক্ষসমর্থনের ভার খদীঝ্টানাদগের উপরই থাকুক 
ও, বিষুর অবতারের মধ্যে মৎস্য, কুম্মণ বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতির এইরূপ কার্য ভন্ন 
রর উপাদান আর কিছুই নাই ৷ এখন, ব্রাদ্ধমান্‌ পাঠককে ইহা বলা বাহনল্য যে, মৎস্য, 
রাহ, নৃসিংহ প্রভাত উপন্যাসের বিষয়ভূত পশ;গণের, ঈশ্বরাবতারত্বের বথার্থ দাবি 
য়া কিছুই নাহ ৷ গ্রন্থান্তরে দেখাইব যে, বিষ্ুর দশ অবতারের কথাটা অপেক্ষাকৃত আধ্দানক, 
ম্পর্ণরিপে উপন্যাস-মূলক। সেই উপন্যাসগ্ীলও কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাও 
৷ সত্য বটে, এই সকল অবতার প;রাণে কণীর্তত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক: 
উ স্থান পাইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য ॥ প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও 
ঈশ্বরের অবতার বালয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। 
কৃষ্ণের যে বস্তান্তট;কু মৌলিক, তাহার ভিতর আঁতপ্রকৃতের কোন সহায়তা নাই। মহাভারত 
ও পদরাণসকল, প্রাক্ষপ্ত ও আধুনিক নিচ্কম্মণ ব্রাহ্মণদিগের নিরর্থক রচনায় পারিপূ্ণ, এজন্য 
অনেক স্থলে কৃষ্ণের আতিপ্রকৃতের সাহায্য গ্রহণ করা উক্ত হইয়াছে। 'কস্তু বিচার কাঁরয়া দোখলে 
জানা যাইবে যে, সেগ্যল মূল গ্রন্থের কোন অংশ নহে। আমি ক্রমে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, 
বাঁলতোছ, তাহা সপ্রমাণ কাঁরব। দেখাইব যে, কৃষ্ণ আতিগ্রকৃত কার্যেযর দ্বারা, বা 
ঠ ৬. বিলজ্বন দ্বারা, কোন কাধ্য সম্পন্ন করেন নাই। অতএব সে আপত্তি কৃষ্ণ 
বে না। 
আমরা যাহা বাঁললাম, কেবল তাহা আমাদের মত, এমন নহে। পঢুরাণকার খাষাদগেরও 
সেই মত, তবে লোকপরম্পরাগত কিম্বদন্তীর সত্যমিথ্যানিব্বাচন-পদ্ধীত সে কালে ছিল না 
বলিয়া অনেক অনৈসার্গক ঘটনা পারাণোতহাসভুক্ত হইয়াছে। 
বিষ্ণুপ্‌রাণে আছে 
মনুষ্ধম্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ। 
অস্বাণ্যনেকরুপাণি যদরাতিষ্‌ মতি ॥ 
মনসৈব জগৎস্‌ষ্টিং সংহারণ করোতি যঃ। 
তস্যারিপক্ষক্ষপণে কোহয়মনদ্যমবিস্তরঃ | 
তথাপি যো মন্যষ্যাণাং ধম্ম্তমনবর্ততে। 
কুব্বনূ বলবতা সান্ধিং হীনৈষদ্ধং করোত্যসৌ ॥ 
সাম চোপপ্রদানণ তথা ভেদং প্রদর্শয়ন্‌। 
করোতি দণ্ডপাতণ% কচ্চিদেব পলায়নমৃ॥ 
মন[ষ্যদেহনাং বর্ততঃ। fe 
লীলা জগৎপতেস্তস্য ছন্দতঃ সংপ্রবর্ত্ততে॥--৫ অংশ, ২২ অধ্যায়, ৯৪-১৮ - 
a “জগংপাত হইয়াও যে তান শৱব্দগের প্রতি অনেক অস্বানিক্ষেপ করিলেন, ইহা তান 
২. মনৃুযাধম্মশ'ল বাঁলয়া তাঁহার লশলা। নাহলে যিনি মনের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও সংহার 
করেন, আরিক্ষয় জন্য তাঁহার স্তর উদ্যম কেন? তিনি মন[ষ্যাদিগের ধর্ম্মের অন্নবত্তাঁ+ এজন্য 
তান বলবানের সঙ্গে সান্ধি এবং হশীনবলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, সাম, দান, ভেদ প্রদর্শনপ্র্বক 
১. দণ্ডপাত করেন, কখনও পলায়নও করেন। মন;য্যদেহীঁদগের ক্রিয়ার অনুবন্তৰ সেই জগৎপাঁতর 
২ এইরূপ লীলা তাঁহার ইচ্ছানসারে ঘটিয়াছিল।” 
.. আমি ঠিক এই কথাই বালিতৌছলাম। ভরসা কার, ইহার পর কোন পাঠক বিশ্বাস কারবেন 
না যে, কৃষ্ণ মন্.ষ্যদেহে আঁতমান;ষশ'ক্তির দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন 


2... 


* “Jt is true that in the Epic poems Rama and Krishna appear as incar- 
Nations of Vishnu, but they at the same time come before us as human 
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বাঁডকম রচনাবলী 


অতএব বিচারের তৃতীয় নিয়ম সংস্থাঁপিত হইল। 

বিচারের নিয়ম তিনটি পুনবর্বার স্মরণ করাই ₹ 

১। যাহা প্রাক্ষিপ্ত বালয়া প্রমাণ কারব, তাহা পাঁরত্যাগ কারব। 

২! যাহা আতিপ্রকৃত, তাহা পাঁরত্যাগ করিব। 

৩। যাহা প্রাক্ষপ্ত নয়, বা আতপ্রকৃত নয়, তাহা যদি অন্য প্রকারে মিথ্যার লক্ষণযুক্ত দোখ, 
তবে তাহাও পাঁরত্যাগ করিব। 


চতুদ্দশ পরিচ্ছেদ প্7রাণ 


মহাভারতের এঁতিহাসকতা সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছি, তার পর পুরাণ সম্বন্ধে আমাদের কিছ 
বক্তব্য আছে। 

পুরাণ সম্বন্ধেও দুই রকম ভ্রম আছে,দেশী ও বিলাতী। দেশী ভ্রম এই যে, সমস্ত 
পররাণগ্ীলই এক ব্যক্তির রচনা। বিলাতী ভ্রম এই যে, এক একখানি পূরাণ এক ব্যক্তির 
রচনা । আগে দেশী কথাটার সমালোচনা করা যাউক। 

পদ্রাণ যে এক ব্যক্তির রচিত নহে, তাহার কতকগ্রীল প্রমাণ দিতোছি;_- 

১ম,_এক ব্যাক্ত এক প্রকার রচনাই করিয়া থাকে। যেমন এক ব্যক্তির হাতের লেখা পাঁচ 
রকম হয় না, তেমনই এক ব্যাক্তির রচনার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় না। কিন্তু এই অষ্টাদশ 
প্রাণের রচনা আঠার রকম। কখনও তাহা এক ব্যাক্তির রচনা নহে। বান বিফুপ্রাণ ও 
ভাগবতপঢুরাণ পাঠ কাঁরয়া বাঁলবেন, দইই এক ব্যক্তির রচনা হইতে পারে, তাঁহার নিকট কোন 
প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করা বিড়ম্বনা মান্র। ৃ 

২য়,_এক ব্যাক্তি এক বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখে না। যে অনেকগ্াল গ্রন্থ লেখে, সে 
এক বিষরই পুনঃ পুনঃ গ্রল্থ হইতে গ্রন্থান্তরে বার্ণত বা বিকৃত কারবার জন্য গ্রন্থ লেখে না॥ 
কিন্তু অণ্টাদশ পুরাণে দেখা যায় যে, এক বিষয়ই পঢ়নঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সবিস্তারে 
কাঁথত হইয়াছে। এই কৃষচাঁরতই ইহার উদাহরণ স্বরুপ লওয়া যাইতে পারে। ইহা বক্মপুরাণের 
পদব্বভাগে আছে, আবার 'বিষ্ণুপনুরাণের ৫ম অংশে আছে, বায়ুপদরাণে. আছে, শ্রীমন্তাগবতে 
১০ম ও ১১শ স্কন্ধে আছে, ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণের ৩য় খণ্ডে আছে, এবং পদ্ম ও বামনপুরাণে 
heroes, and these two characters (the divine and the human) are so far from 
being inseparably blended together, that both of these heroes are for the 
most part exhibited in no other light than other highly gifted men—acting 
according to human motives and taking no advantage of their divine supe- 
riority. It is only in certain sections which have been added for the purpose 
of enforcing their divine character that they take the character of Vishnu. 
Tt is impossible to read either of these two’ poems with attention, without 
being reminded of the later interpolation of such sections as ascribe a 
divine character to the heroes, and of the unskilful manner in which these © 
Passages are often introduced and without observing how loosely they ate 
connected with the rest of the narrative, and how unnecessary they are for 
its progress.” Lassen’s Indian Antiquities quoted by Muir. 3 

“Tn other places (অর্থাৎ ভগবদ্গীতা পব্বধ্যায় ভন্ন)the divine nature of Krishna | 
is less decidedly affirmed, in some it is disputed or denied ; and in most of the গু 
situations he is exhibited in action, as a prince and warrior, not as a divinity. 
He exercises no superhuman faculties in defence of himself, or his friends, or 
in the defeat andSdestruction of his foes. ‘The Mahabharata, however, is the টি. 
Work of various periods, and requires to be read through carefully and N 
critically, before its weight as an authority can be accurately appreciated.” 
Wilson, Preface to the Vishnu Purana. ডি 
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কৃষ্চারত্র 


ও কম্মপন্রাণে সংক্ষেপে আছে। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েরও বর্ণনা পুনঃ পুনঃ কথন ভিন্ন 
{ভিন্ন প্রাণে আছে। এক ব্যাক্তর লাঁখত ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের এরুপ "ঘটনা অসম্ভব ৷. 

৩য়, আর যাঁদ এক ব্যক্ত এই অষ্টাদশ পঢ়ুরাণ লখিয়া থাকে, তাহা হইলে, তন্মধ্যে 
গুরুতর বিরোধের সম্ভাবনা কিছ থাকে না। 'কিস্তু অষ্টাদশ পঢ়রাণের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে, এইরুপ 
গুরুতর বিরুদ্ধ ভাব দোঁখতে পাওয়া যায়।এই কৃষচারত্র ভিন্ন ভিন্ন প্রাণে ভিন্ন প্রকারে 
বার্ণত হইয়াছে। সেই সকল বর্ণনা পরস্পর সঙ্গত নহে। 


৪র্থ_বিফুপরাণে আছে; 

আখ্যা নৈশ্চাপনযপাখ্যানৈগ্ণাথাভিঃ কলপশদ্ধীভঃ। 
পারাণস্ধাহতাং' চক্রে প.রাণার্থাবশারদঃ ৷ 
প্রখ্যাতো ব্যাসশষ্যোভূৎ সুতো বৈ লোমহর্ষ ণঃ। 
পঢরাণসংহতাং ত্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামানঃ n 
সুমাতশ্চাগ্সিবচ্চাশ্চ মিত্রয়ও শাংশপায়নঃ। 
অকৃতব্রণোহথ সাবা্ঃ ষট্‌ শিষ্যান্তস্য চাভবন্‌॥ 
কাশ্যপঃ সংহিতাকত্ত্ণ সাবার্ণঃ শাংশপায়নঃ। 
লোমহর্যাঁণকা চান্যা তিসৃণাং মুলসধাহতা ॥ 

বিষদ্বপ্যরাণ, ৩ অংশ, ৬ অধ্যায়, ১৬-১৯ শ্লোক। 


পুরাণার্থাবৎ (বেদব্যাস) আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কজ্পশয্াদ্ধ দ্বারা পুরাণসধাহতা 
করিয়াছলেন। লোমহর্ষণ নামে সূত' বিখ্যাত ব্যাসাশষ্য ছিলেন৷ 'ব্যাস মহামন তাঁহাকে 
পদুরাণসংহতা দান কারলেন। স্মাঁত, আগ্মবচ্চণা, মিত্রয়্‌, শাংশপায়ন, অকৃতরণ, সাবার্ণ_ 
তাঁহার এই ছয় শিষ্য ছিল। (তাহার মধ্যে) কাশ্যপ, জাবার্ণ ও শাংশপায়ন সেই লোমহর্ষাণকা 
মুল সংহিতা হইতে তনখানি সংাহতা প্রস্তুত করেন। 
পুনশ্চ ভাগবতে আছে; 
ষ্যারাঁণঃ কশ্যপশ্চ সাবার্ণরকৃতরণঃ। 
1শংশপায়নহারশতো ষড়েৰ পৌরাণিকা ইসে॥ 
অধায়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সংাহতাৎ মৎ্পিতুম?খাধ।* 
একৈকামহমেতেবাং শষ্যঃ সব্ব্বাঃ সমধ্যগাম্‌॥ 
কশ্যপোহহণ্ট সাবা রামশিব্যোহকৃতব্রণঃ। 
অধামাহ ব্যাসাশব্যাচ্চত্বারো মূলসংাহতাঃ 
শ্রীমন্তাগবত, ১২ স্কন্ধ, ৭ আযধায়। ৪-৬ শ্লোক। 
য্যারযণ, কাশ্যপ, সাবার্ণ অরুতরণ, শিংশপায়ন, হারীত, এই ছয় পৌরাণিক 
বায়রপন্রাণে নামগন্াল কিছ ভিন্ন, 
আন্রেয়ঃ জুমাতধাঁমান্‌ কাশ্যপোহং কৃতন্রণঃ। 
পুনশ্চ আগ্রপুরাণে;__ 
প্রাপ্য ব্যাসাৎ পুরাণাঁদ সুতো বৈ লোমহযণিঃ। 
সুমতিশ্চাগ্নবচ্চাণ্চ সমনায় শাংসপায়নঃ॥ 
কৃতব্রতোহথ সাবার্ণঃ ষট্‌ শিষ্যস্তস্য চাভবন্‌। 
শাংসপায়নাদয়শ্চনুঃ প.রাণানান্তু সংাহতাঃ॥ 
এই সকল বচনে জানিতে পারা যাইতেছে যে, এক্ষণকার প্রচলিত অল্টাদশ পুরাণ বেদব্যাস- 
প্রণীত নহে। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ প.ুরাণ-সরধাহতা প্রণয়ন করিয়াছলেন, তাহাও এক্ষণে 
প্রচালিত_নাই। যাহা প্রচাত আছে, তাহা কাহার প্রণীত, কবে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার 
সিন ্িরতা নাই। 


এ 


* ভাগবতের বক্তা ব্যাসপঢত্র শ্‌কদেব। “বৈশল্পায়নহারীতোঁ” ইতি পাঠান্তরও আছে। 
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এক্ষণে ইউরোপীয়াদিগের যে সাধারণ ভ্রম, তাহার বিষয়ে কিছু বলা যাউক পায় 
পাণ্ডিতৰিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা মনে করেন যে, একও খানি প্‌রাণ একও খত 
এই ভ্রমের বশীভূত হইয়া তাঁহারা বর্তমান প্‌রাণ সকলের প্রপয়নকাল নরুপণ ক 
ব্ুতঃ কোনও প্রাণাস্তগ্রত সকল বৃত্তান্তগযাল এক ব্যাক্তর প্রণীত নহে। বন [রাগ 
সকল সংগ্রহ মাত। যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা। কথ, একটু 
চি দখা 
“প্‌রাণ' প্‌রাতন; পশ্চাং পুরাতন ঘটনার বিবৃতি । সকল সময়েই 7,রাতন 
ঘটনা ছিল, এই জন্য. সকল সময়েই পুরাণ ছিল। বেদেও পুরাণ আছে। শতপ- এক্ষণে, 
গোপথরাহ্মণে, আশ্বলায়ন সুতে, অথন্বসং' ॥ বৃহদারণাকে, ছান্দোগ্যোপাঁনষদে তে 
রামায়ণে, মানবধর্ম'শাস্যে সব্্বরই পুরাণ প্রচলিত থাকার কথা আছে। কিন্তু এ স নও 
গ্রন্থেই বর্তমান কোনও পুরাণের নাম নাই। পাঠকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আহ প্রাচীন 
কালে ভারতবর্ষে {লাপাবদ্যা অর্থাৎ লেখা পড়া প্রচলিত থাকিলেও গ্রন্থ সকল [লা এ হইত 
না; মুখে মুখে রচিত, অধশত এবং প্রচারিত হইত । প্রাচীন পৌরাণিক কথা সক- এর্প 
মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া অনেক সময়েই কেবল িম্বদস্তী মারে পরিণত হইয়া 1গয়ছিল। 
পরে সময়বিশেষে এ সকল কিছ্বদস্তণ এবং প্রাচীন রচনা একত্রে সংগৃহণত হইয়া এক একখানি 
পুরাণ সক্কালিত হইয়াছিল। বৌদক সুক্ত সকল এর্‌পে সচ্কলিত হইয়া ধক্‌ সাম 
সংহিতান্তয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। যান বেদবিভাগ করিয়াছলেন এই 
বিভাগজন্য ব্যাস এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'ব্যাস' তাঁহার উপাধিমাত হে। 
তাঁহার নাম কৃষ্ণ এবং দ্বীপে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বাঁলয়া তাঁহাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলত এ 
স্থানে পরাপসঞ্কলনকর্তার বিষয়ে দুইটি মত হইতে পারে। একটি মত এই যে. খিনি 
বেদবিভাগকর্তা, তিনিই যে প্রাণস্কলনকর্তা ইহা না হইতে পারে, কিন্তু যিনি পুরাণ কলন 
কর্তা, তাঁহারও উপাধি ব্যাস হওয়া সম্ভব। বর্তমান অষ্টাদশ পুরাণ এক বাক্তি কর্তৃক অথবা 
ল্য সংকলিত 
হওয়ার সকল পুরাণের আছে। তবে কতকগদীল পৌরাণিক বৃত্তান্ত 
বিভক্ত করিয়া একখানি সংগ্রহ প্রস্তুত কাঁরয়াছিলেন, তিনিই ব্যাস নামের অধিকারী । হইতে 
পারে যে, এই জন্যই কিম্বদস্তী_ আছে যে, অষ্টাদশ পুরাণই ব্যাসপ্রণীত। কিন্তু ব্যাস যে এক 
ব্যক্তি নেন, অনেক ব্যক্তি ব্যাস উপাধি এরূপ কারবার অনেক কারণ 
আছে। বেদবিভাগকর্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, অণ্টাদশপুরাণপ্রণেতা ব্যাস, দন্ত 
ডে এন ক পাতা পুনের একজন ব্যাস। এ সকলই এক ব্যাস 
পারেন না। সে দিন কাশীতে ভারত মহামণ্ডলের অধিবেশন হইয়াছিল, সংবাদপত্রে 
পাঁড়লাম, তাহাতে দুই জন ব্যাস উপস্থিত 'ছিলেন। এক জনের নাম হরেকৃষ ব্যাস, আর এক 
হনে নামক আৰকা দত ব্যাস) অনেক ব্যক্তি যে ব্যাস উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন. এ 
! এ বেদাবভাগকর্ত্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, এবং অষ্টাদুশ প্‌রাণের 
সংগ্রহকর্তা আঠারটি ব্যাস যে এক ব্যক্তি নন, ইহাই সম্ভব বোধ হয়। 


দ্বিতীয় মত এই হইতে পারে যে, কৃষণদ্বৈপায়নই প্রাথামক প.রাণসঙ্কলনকর্তন । তিনি যেমন 
বৈদিক সং্কালিত করিয়াছিলেন, পুরাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ একখানি সংগ্রহ 
॥ বিষ্ণু, ভাগবত, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণ হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধত কারিয়াছি, 
বৃঝায়। অতএব আমরা সেই মতই অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু 
তাহাতেও প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, বেদব্যাস একখানি পুরাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আঠারখাঁন 
নহে। সেখানি নাই। তাঁহার শিষ্যেরা তাহা ভাঙ্গিয়া তিনখানি পুরাণ করিয়াছিলেন, তাহাও 


পর নূতন রচনা প্রাক্ষিপ্ত হইতে পারে ও পুরাণ সকলে তাহা হইয়াছে বালিয়া বোধ হয়। অতএব 
কোন্‌ অংশ ধরিয়া সঙ্কলনসময় নিরূপণ কাঁরব? একটা উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইতোছি। 


৪৩৮ 


মংস/প.এ:4. এ্ষবৈত্তপ্রাণ সম্বন্ধে এই দুইটি গ্লোক আছে; 


তদমষ্টাদশসাহস্রং রক্ষবৈবর্থমৃচাতে ৷” 


থন্তর কল্পবৃত্তান্তাধিকৃত কৃষ্ণমাহাত্ম্সংয্বক্ত কথা নারদকে সাবর্ণি 
প্‌নঃ পৃনঃ ব্রহ্মবরাহচারত কাঁথত হইয়াছে, সেই অন্টাদশ সহসল্র 


পদকে বাঁলতেছেন। তাহাতে রথন্তরকল্পের প্রসঙ্গমাত্র নাই, এবং ব্রাহ্মবরাহ- 
ঢাই। এখনকার প্রচালত ব্রক্মবৈবর্তে প্রকাতখণ্ড ও. গণেশখস্ড আছে, যাহার 
শ্লাকে নাই। অতএব প্রাচীন ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই। 
ন চলিত আছে, তাহা নৃতন গ্রন্থ। তাহা দেখিয়া ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ-সৎকলন- 


বায়পুরাণ 
ভাগবত পুরাণ খষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দা। 


নারদপুরাণ , ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দী, অর্থাৎ দুই শত বংসরের গ্রন্থ । 
মাকন্ডেয় পুরাণ ;, নবম কি দশম 1 

আস্মিপুরাণ "অনিশ্চিত; আঁত আঁভনব। 

ভাঁবয্যপুরাণ ঠিক হয় নাই। 

লিঙ্গপুরাণ  খচচ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দীর এঁদক্‌ ওদিক্‌। 
বরাহপুরাণ EAU । 

স্কন্দপরাণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পাঁচখানি পুরাণের সংগ্রহ। 
বামনপদ্রাণ ৩1৪ শত বৎসরের গ্রন্থ। 

কম্মপদরাণ প্রাচীন নহে। 

মংস্যপুরাণ পদ্মপুরাণেরও পর। 

গারুড় প্রাণ 

বহ্ধবৈবর্ত পুরাণ প্রাচীন পুরাণ নাই। বর্তমান গ্রন্থ পুরাণ নয়। 
ব্রাহ্মাণ্ড পুরাণ 


পাঠক দেখিবেন, ই'হার মতে (এই মতই প্রচালত) কোনও পূরাণই সহস্র বংসরের অধিক 
প্রাচীন নয়, বোধ হয়, ইংরাজি পাঁড়য়া যাহার নিতান্ত বাদ্ধাবপর্যায় না ঘটিয়াছে, তিনি ভিন্ন 
এমন কোন হিন্দুই নাই, যানি এই অময়ানদ্ধারণ উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ কারবেন। দুই একটা 


_ » তাহা হইলে, এই পুরাণ দুই তিন, ক চারি শত বংসরের গ্রন্থ । 
ন্‌ ie ৪৩৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


অনেক পরে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাই উইল্‌্সন্‌ সাহেবের উপারিলিখিত বিচারে স্থির হইয়াছে। 
কিন্তু কালিদাস মেঘদুতে িখিয়াছেন__ 
“বেন শ্যামং বপুরাতিতরাং কাঁত্তমালপদ্যতে তে 
বহেণেব স্ফ্রতর/চনা গোপবেশস্য বিষোঃ।” _-১৫ শ্রোকঃ। 
যে পাঠক সংস্কৃত না জানেন, তাঁহাকে শেষ ছত্রের অর্থ বুঝাইলেই হইবে। ময়্‌রপুচ্ছের 


কোথা হইতে? এ কথা কি বেদে আছে, না মহাভারতে আছে, না রামায়ণে আছে ?_কোথাও 
না। পুরাণ বা তদুনবত্তা গাঁতগোবিন্দাদি কাব্য ভিন্ন আর কোথাও নাই। আছে, হরিবংশে 
বটে; কিন্তু হারবংশও ত উইলসন্‌ সাহেবের মতে বিষুপুরাণেরও পরবত্তরঁ। অতএব ইহা 
নিশ্চিত যে, কালিদাসের পঢব্বে অর্থাৎ অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পৃবের্ব হারবংশ অথবা কোন 
বৈষ্ণব পুরাণ প্রচালত ছিল। 

আর একটা কথা বলিয়াই এ বিষয়ের উপসংহার করিব। এখন যে ব্রক্গবৈবর্ত পুরাণ 
প্রচালত, তাহা প্রাচীন ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত না হইলেও, অন্ততঃ একাদশ শতাব্দীর অপেক্ষাও প্রাচীন 
গ্রন্থ। কেন না, গাঁতগোবিন্দকার জয়দের গোস্বামী গোঁড়াধপাঁত লক্ষ্মণ সেনের সভাপন্ডিত। 
লক্ষ্মণ সেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের লোক। ইহা বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রমাণীকৃত, এবং ইংরেজাঁদগের দ্বারাও স্বীরৃত। আমরা পরে দেখাইব যে. এই রক্গবৈবর্ত 


গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক “মেঘৈমেদুরমম্বরম্‌” ইত্যাদি কখনও রাচত হইত না। অতএব 
এই ভষ্ট ব্হ্মবৈবর্তও একাদশ শতাব্দীর পুব্বগামী। আদিম ব্রঙ্গবৈবর্ত না জান আরও কত 
কালের। অথচ উইল্‌সন্‌ সাহেবের বিবেচনায় ইহা দুই শত মাত্র বৎসরের গ্রন্থ হইতে পারে। 


পণ্চদশ পারিচ্ছেদ_ পরাণ 


আঠারখানি পরাণ মিলাইলে অনেক সময়ই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকগ্ীল 
শ্লোক কতকগাঁল গ্ররাণে একই আছে। কোনখানে িশ্চিৎ পাঠান্তর আছে। কোলখানে তাহাও 
নাই। এই গ্রন্থে এইরুপ কতকগনীল শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে বা হইবে। নন্দ মহাপন্মের সময়- 

পণ জন্য যে কয়টি শ্লোক উদ্ধত করিয়াছি, তাহা এ কথার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা খাইতে 
পারে। কভু তাহার অপেক্ষা আর একটা গুরুতর উদাহরণ দিতোছ। ব্র্পূরাণের উত্তরভাগে 
শ্রীকষচারত বিস্তারিতভাবে বাণত হইয়াছে, ও বষ্ণুপুরাণের পণ্চমাংশে শ্রীকৃ্চরিত বিস্তারত- 
রূপে বর্ণিত হইয়াছে। উভয়ে কোন প্রভেদ নাই ' অক্ষরে অক্ষরে এক। এই পণ্চম অংশে 
আটাশাটি অধ্যায়। বিষ্লুপঢ্রাণের এই আটাশ অধ্যায়ে যতগাল শ্লোক আছে, ব্রক্মপন্রাণের 
কৃষ্ণ রিতে সে সকলগ্দালই আছে, এবং বঙ্গপ্রাণের কৃষ্চারতে যে শ্লোকগযীল আছে, 
বিষদ্পডুরাণের কৃষচাঁরতে সে সকলগীলই আছে। এই দুই পদুরাণে এই সম্বন্ধে কোন প্রকার 
পভ? বা তারতম্য নাই। নিম্নলিখিত তিনটি কারণের মধ্যে কোন একটি কারণে এর্‌প ঘটা 

|| 

১ম,_ব্ৰহ্মপনুরাণ হইতে 'বিষ্ুপরাণ চুরি করিয়াছেন। 

২য়,_বিষ্টুপ্ুরাণ হইতে ব্্ষপরাণ চুর করিয়াছেন। 

৩ম,_কেহ কাহারও নিকট চুরি করেন নাই ; এই কৃষচরিতবর্ণনা সেই আঁদম বৈয়াসিকা 
পদরাণসংহিতার অংশ। ব্রহ্ম ও বিষ্ণু উভয় পুরাণেই এই অংশ রক্ষিত হইয়াছে। 7 

প্রথম দুইটি কারণ বথার্থ' কারণ বালিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, এরুপ প্রচলিত 
রদ্থ হইতে আটাশ অধ্যায় স্পষ্ট চুরি অসম্ভব, এবং অন্য কোনও স্থলেও এরপ দেখাও যায় না। 
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কৃষ্ণচরিত্র 


ব, সে অন্ততঃ কিছ: পাঁরবর্তন কাঁরয়া লইতে পারে এবং রচনাও এমন 
র কিছু পারবর্তন হয় না। আর কেবল এই আটাশ অধ্যায় দুইখান পুরাণে 
না হয়, চারর কথা মনে করা যাইত, কিন্তু বলিয়াঁছ যে, অনেক ভিন্ন ভিন্ন 
শ্নাক পরস্পরের সহিত এক্যাবশিম্ট। এবং অনেক ঘটনা সম্বন্ধে পুরাণে 
রোধ থাকিলেও অনেক ঘটনা সম্বন্ধে আবার পুরাণে পুরাণে বিশেষ এঁক্য আছে। 
{ , পূৰ্বকাথত একখানি আদিম পুরাণসংাহতার আস্তত্থই প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সেই 
(আদিম সংহিতা কৃষবৈপায়নব্যাসরচিত না হইলেও হইতে পারে। তবে সে সংাহতা যে আত 
ল প্রণীত হইয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে৷ কেন না, আমরা পরে 
 দেখিব যে, পুরাণকথিত অনেক ঘটনার অখণ্ডনীয় প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায়, অথচ সে 
সকল ঘটনা মহাভারতে বিবৃত হয় নাই! সুতরাং এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে, পরাণ 
কার তাহা মহাভারত হইতে লইয়াছেন। 
যাঁদ আমরা বিলাতী ধরনে পুরাণ সকলের সংগ্রহসময় নিরূপণ কাঁরতে বাঁস, তাহা হইলে 
প ফল পাই দেখা যাউক। বিষদুপুরাণে চতুর্থাংশে চতত্বিশাধ্যায়ে মগধ রাজাদিগের 
২ বংশাবলী কীর্তত আছে। বিফুপ-রাগে যে সকল বংশাবলী কীর্তি হইয়াছে, তাহা 


নামের উল্লেখ কারতে গেলে, ভাবষ্যদ্বাণীর আবরণ রচনার উপর প্রক্ষিপ্ত না কাঁরলে, পরাশর- 
কাঁথত বাঁলয়া পাচার করা যায় না। অতএব সংগ্রহকার বা প্রক্ষেপকারক এই সকল রাজার কথা 
লাখবার সময় বালয়াছেন, অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর 
অমুক রাজা হইবেন। তান যে সকল রাজাঁদগের নাম কারয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকেই 
ধীতহাঁসক ব্যক্ত এবং তাঁহাদিগের রাজত্ব সম্বন্ধে বোদ্ধগ্রন্থ, যবনগ্রন্থ, সংস্কৃতগ্রন্থ, প্রস্তরালাপ 
ইত্যাদি বহাবধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে 
যথা; নন্দ, মহাপদ্ম, মৌর্য, চন্দ্ৰগুপ্ত, বিন্দসার, অশোক, পুষ্পামন্র, পদালমান্‌, শক- 
রাজগণ, অন্ধ-রাজগণ, ইত্যাঁদ ইত্যাদি। পরে লেখা আছে+-“নব নাগাঃ পদ্মাবত্যাং কান্তিপূর্য্যাং, 
মথরায়ামনগঙ্গাপ্রয়াগং মাগধা গ্যপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি।” এই গপ্তবংশীয়াদগের সময় Fleet 
সাহেবের কল্যাণে নরন্পত হইয়াছে। এইবংশের প্রথম রাজাকে মহারাজগুপ্ত বলে। তার পর 
.. স্বটোৎকচ ও চন্দরগ্প্ত বিক্রমাদত্য। তার পর সমদদরগ্প্ত। ই'হারা খনীঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক। 
.. তার পর দ্বিতীয় চন্দরগপ্ত বিক্ুমাঁদত্য, কুমারগযপ্ত, সকন্দগ্যপ্ত, ব্যদধগপ্ত-ই'হারা, খটীষ্টীয় পণ্ম 
শতাব্দীর লোক। এই সকল গঢ়ুপ্তগণ রাজা হইয়াছিলেন বা রাজত্ব করতেছেন, ইহা না জানলে, 
পনরাণসংগ্রহকার কখনই এরূপ লিখতে পারতেন না। অতএব হীন গদুপ্তাদগের সমকাল বা 
পরকালবন্তী“। তাহা হইলে, এই. পুরাণ খণেষ্টীয় চতুর্থ পণ্ম শতাব্দীতে রাঁচিত বা প্রণীত 
য়াছিল। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, এই গ্প্তরাজাঁদগের নাম বিফনপরাণের চতুর্থাংশে 
প্রাক্ষপ্ত হইয়াছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এই চতুর্থাংশ এক সময়ের রচনা, এবং অন্যান্য 
অংশ অন্যান্য সময়ে রচনা; সকলগদুলই কোনও আঁনদ্দিচ্ট সময়ে একান্রিত হইয়া িফপনুরাণ 
নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আজকার দিনেও কি ইউরোপে, ক এদেশে, সচরাচর ঘাঁটিতেছে যে, ভিন্ন 
| ভিন্ন সময়ের রচনা একত্রিত হইয়া একখানি সংগ্রহগ্রন্থে নিবদ্ধ হয়, এবং এ সংগ্রহের একাঁট 
বিশেষ নাম দেওয়া হয়। যথা, “Percy [২০110০,” অথবা “রাঁসকমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙকাঁলত 
ফালত জ্যোতিষ” আমার শীববেচনায় সকল পুরাণই এইরুপ সংগ্রহ। উপার-উক্ত দুইখান 
গস্তকই আধুনিক সংগ্রহ; কিন্তু যে সকল বিষয় ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন ৷ 
সংগ্রহ আধুনিক বাঁলয়া সেগযীল আধ্যানক হইল না। 
ৰ তবে এমন অনেক সময়েই ঘাঁটয়া থাঁকতে পারে যে, সংগ্রহকার নিজে অনেক নুতন রচনা 
. কাঁরয়া' সংগ্রহের মধ্যে প্রবোশত কাঁরয়াছেন অথবা প্রাচীন বত্তান্ত ননতন কলপনাসংযুক্ত এবং 


"* বিষ্ণুপ্‌রাণ, ৪ অংশ, ২৪ অ--১৮। 
৪৪১ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


অত্যাক্ত অলগ্কারে রজত কারয়াছেন। বিফুপুরাণ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না, কিশু ভগবত 
সম্বন্ধে ইহা বিশেষ প্রকারে বক্তব্য। এ 

প্রবাদ আছে যে, ভাগবত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত। বোপদেব দেবাঁগারর রাজা “হমাদুর 
সভাসদ্‌। বোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু অনেক হিন্দুই উহা বোপদেবের রচনা 


বলিয়া স্বীকার করেন না। বৈষ্ণবেরা বলেন, ভাগবতদ্বেষী শাক্তেরা এইরূপ প্রবাদ র১ ইয়াছে। 

বাস্তাবক ভাগবতের পুরাণত্ব লইয়া অনেক বাদাবতণ্ডা ঘটিয়াছে। শাক্তেরা বলেন, ইহা 
প্্‌রাণই' নহে,_বলেন, দেবীভাগবতই ভাগবত পুরাণ । তাঁহারা বলেন, “ভগবত ইদং ভাগবতং" 
এইরূপ অর্থ না করিয়া “ভগবত্যা ইদং ভাগবতং” এই অর্থ কারিবে। 


“দুজ্জনমুখচপোঁটিকা)” 
পদ পদ্মপাদুকা"। তার পর “ভাগবত-স্বরূপ-বিষয় র দশঃ 
অন্যান্য প্স্তকও এ বিষয়ে প্রণীত হইয়াছিল। আমি এই সকল পুস্তক দোঁখ নাই, কিন্তু 
ইউরোপায় পশ্ডিতেরা দেখিয়াছেন এবং Bourn০u£ সাহেব “চপেটিকা”, “মহাচপেটিকা” এবং 
“পাদুকা”র অনুবাদও কারয়াছেন। 1150). সাহেব তাঁহার বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদে ভূমিকায় 
এই 1ববাদের সারসংগ্রহ িখিয়াছেন। আমাদের সে সকল কথায় কোন প্রয়োজন নাই৷ যাঁহার 
কৌতূহল থাকে, তানি ভাঃ1500 সাহেবের গ্রন্থ দোখবেন। আমার মতের স্থল মন্্ম এই যে, 
ভাগবত পদ্রাণেও অনেক প্রাচীন কথা আছে। কিন্তু অনেক নূতন উপন্যাসও তাহাতে সান্নবিজ্ট 
| এবং প্রাচীন কথা যাহা আছে, তাহাও নানাপ্রকার অলঙ্কারাবশিম্ট এবং অত্যুক্তি 
দ্বারা আতরঞ্জিত হইয়াছে । এই পদুরাণখাঁন অন্য অনেক পুরাণ হইতে আধ্মীনক বোধ হয়, 
তা না হইলে ইহার পঢরাণত্ব লইয়া এত বিবাদ উপস্থিত হইবে কেন? 
পুরাণের মধ্যে যে সকল পনুরাণে কৃষ্চারত্রের প্রসঙ্গ নাই, সে সকলের আলোচনায় 
আমাদগের কোনও প্রয়োজন নাই। যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণচরিত্রের কোনও প্রসঙ্গ আছে, তাহার 
মধ্যে ব্ৰহ্ম, বিষ্ণু, ভাগবত এবং ব্রহ্গবৈবর্ত, এই চারখানিতেই বিস্তারিত বৃত্তান্ত আছে। তাহার 
মধ্যে আবার বহ্মাপ,্রাণ বিফ:পদরাণে একই কথা আছে। অতএব এই গ্রন্থে বিফু,ভাগবত এবং 
ভিন্ন অন্য কোন পুরাণের ব্যবহার প্রয়োজন হইবে না। এই তিন পুরাণ সম্বন্ধে 


যাহা আমাদগের বক্তব্য, তাহা বলিয়াছি। বক্ষবৈবর্ত পুরাণ সম্বন্ধে আরও কিছ; সময়াস্তরে 


বালব। এক্ষণে কেবল আমাদের হাঁরবংশ সম্বন্ধে কিছু বলতে বাকি আছে। 


ষোড়শ পাঁরচ্ছেদ__হারিবংশ 


হারবংশেই আছে যে, মহাভারত কথিত হইলে পর উ্নশ্রবা সোঁতি শোঁনকাঁদ খাঁর 
্রার্থনানদসারে হারবংশ কীর্তন কারতেছেন। অতএব উহা মহাভারতের পরবস্তাঁ গ্রন্থ। 
কিন্তু মহাভারতের কত পরে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, ইহা নিরুপণ আবশ্যক। মহাভারতের 
পব্বসিংগ্রহাধ্যায়ে হরিবংশের প্রসঙ্গ কেবল শেষ শ্লোকে আছে, তাহা ২৯1৩০ পৃষ্ঠায় উদ্ধত 
কারয়াছি। কিন্তু মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অন্তর্গত বিষয় সকল ওঁ পব্বসগগ্রহাধ্যায়ে 
সংক্ষেপে যেরূপ কাথত হইয়াছে, হরিবংশের অন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে সেখানে সেরূপ কিছু 


৪৪২ 


কৃষ্ণচারত্র 


8815... -- ২২ ২ 
। অতএব নিশ্চিতই মহাভারতে এঁ শ্লোক প্রাবচ্ট হইবার পরে বিষমুপর্ত্ব 
ইয়াছে। 

সংহ মহোদয় অন্টাদশপব্্ব মহাভারত: অনুবাদ করিয়া হাঁরবংশের অনুবাদ 
কাশ কাঁরতে আঁনচ্ছুক হইয়াঁছলেন। তাহার কারণ [তান এইরূপ নিন্দেশি 


+ মহাভারতের আঁতীরক্ত হারবংশ নামক গ্রন্থকে অনেকে ভারতের অন্তভূতি 
। গণনা কাঁরয়া থাকেন এবং উহাকে আশ্চর্য্য পর্ব বা উনাবংশ পর্ব্ব বাঁলয়া 
স্বৰ! 


$ হাঁরব: 
তঃ হার 


বাৰ্ণ ত আছে, 1 
আধ্যানিকত্ব প্রাতপন্ন হয় 
মনে পূব্রবোক্ত ভ্রম দূঢ়ীভূত হইবে, আশঙ্কা 


রাহিলাম।” 

হরেস্‌ হেমন্‌ উইলৃসন্‌ সাহেবও হ'রিবংশের সম্বন্ধে এ কথা বলেন। তিনি বলেন ৮ 

“The internal evidence is strongly indicative of a date considerably 
subsequent to that of the major portion of the Mahabharat."* 

আমারও সেইরুপ বিবেচনা হয়। আর হাঁরবংশ' মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অল্পকাল- 
পরবত্তর্ঁ হইলেও এমন সন্দেহ-কাঁরবার কারণও আছে যে, বিষুপব্র্ব তাহাতে অনেক পরে 
প্রাক্ষপ্ত হইয়াছে । এ সকল কথার নিশ্চয়তা সম্পাদন আঁত দ:ঃসাধ্য। 

স্মবন্ধকৃত বাসবদত্তায় হারিবংশের পহুজ্করপ্রাদনুরভাব নামক বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে। 
ইউরোপাঁয় বিচারে "স্থির হইয়াছে, সুবন্ধ; খুণীঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক। অতএব তখনও হরিবংশ 
প্রচালত গ্রল্থ। কিন্তু. করে ইহা প্রণীত হইয়াঁছল, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা বলা যাইতে 
পরে যে, মহাভারত ও বিফুপন্রাণের পরবর্তী, এবং ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবত্তেরে পর্্ববর্তীঁ। 

কোন: প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ কথা বালিতে সাহসী হই, সেটি আঁত গুরুতর কথা, 
ছারা মূলসত্র বললেও হয়। আমরা পরপারিচ্ছেদে তাহা বুঝাইতে 

কারব। 


সপ্তদশ পারচ্ছেদ_ ইতিহাসাদর পৌব্বাপর্য/ 


উপানষদে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, জগদীশ্বর এক ছিলেন, বহু হইতে 
ইচ্ছা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি কাঁরলেন ইহা প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদের স্থুনকথা। ইউরোপীয় 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শীনকেরা' অনেক সন্ধানের পর, সেই অদ্বৈতবাদের নিকটে আদসিতেছেন। 
তাঁহারা বলেন, জগতের সমস্তই আদৌ এক, ক্রমশঃ বহু হইয়াছে। ইহাই প্রসিদ্ধ Evolution 
বাদের স্থলকথা। এক হইতে বহু বাঁললে, কেবল সংখ্যায় বহ বুঝায় না_একা্গিত্ব এবং 
বহবান্ব বঁঝতে হইবে। যাহা অভিন্ন ছিল, তাহা ভিন্ন ভিন্ন, অঙ্গে পারণত্‌ হয়। যাহা 
“Homogeneous” ছিল, তাহা পাঁরণাততে “Heterogeneous” হয়| যাহা “Uniform” 
ছিল, তাহা “Multifa৷i০u৪” হয়। কেবল জড়জগং সম্বন্ধে এই নিয়ম সত্য, এমন নহে। 
জড়জগতে, জীবজগতে, মানসজগতে, সমাজজগতে সৰ্বত্ৰ ইহা সত্য। সমাজজগতের অন্তর্গত 
যাহা, সে সকলেরই পক্ষে ইহা খাটে। সাহত্য ও বিজ্ঞান সমাজজগতের অন্তর্গত, তাহাতেও 
খাটে। উপন্যাস বা আখ্যান স্যাহত্যের অন্তর্গত, তাহাতেও ইহা সত্য। এমন ক, বাজারের 


* Horace Hayman Wilson's Essays Analytical, Critical and Philosophical 
কঃ subjecis connected with Sanskrit Literature, Vol. I. Dr. Reinhold Rost’s 
dition. 

1 সোহকাময়ত। বহঃ স্যাং প্রজায়েষোত৷-তৈত্তিরীয়োপানিষদ্‌, ২ বল্লী, ৬ অননবাক্‌। 
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গল্প সম্বন্ধে ইহা সত্য। রাম যাঁদ শ্যামকে বলে, “আমি কাল রাত্রে অন্ধকারে শুইয় 
একটা শব্দ হইল, আমার বড় ভয় কারতে লাগল”, তবে নিশ্চয়ই শ্যাম দুর কাছে 
কাঁরবে, “রামের ঘরে কাল রাত্রে ভূতে কি রকম শব্দ করিয়াছিল ।” তারপর ইহাই স টু 
যদ্দ গিয়া মধুর কাছে গল্প কাঁরবে যে, “কাল রাত্রে রাম ভূত দোখিয়াছিল,” এবং মধুও 'নধূর 
কাছে বলিবে যে, “রামের বাড়ীতে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে।” এবং পাঁরশেবে বাজারে 
রাষ্ট্র হইবে যে, ভূতের দৌরাজ্ম্যে রাম সপরিবারে বড় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। 

এ গেল বাজারে গল্পের কথা। প্রাচীন উপাখ্যান সম্বন্ধে এরুপ পারণাতির একটা বিশেষ 
নিয়ম দেখিতে পাই। প্রথমাবস্থায় নামকরণ, যেমন বিষ ধাতু হইতে বিষ্ণু । 'দ্বিতায়াবস্থায়, 
রুপক- যেমন বিষ্ণুর তিন পাদ, কেহ বলেন, সূর্যের উদয়, মধ্যাহ্নাস্থাত, এবং অস্ত ; কেহ 
বলেন, ঈশ্বরের ভ্রিলোকব্যাপিতা, কেহ বলেন, ভূত, বর্তমান, ভাঁবষ্যং। তারপর তৃতীয়াবস্থায় 
ইাঁতহাস--যেমন বলিবামনবৃত্তান্ত। চতু্খাবস্থায় ইতিহাসের অতিরঞ্জন। পুরাণাদতে তাহা 
দেখা যায়। 

এ কথার উদ্াহ্রণান্তর স্বরূপ, আমরা উ্ব্বশাঁ-পঢুরুরবার উপাখ্যান লইতে পারি। ইহার 
প্রথমাবস্থা, যজুব্বে'দসংহিতায়। তথায় উব্ব্শন;, পুরুরবা, দুইখানি অরণিকান্ঠমান্র। বৈদিক 
কালে দিয়াশলাই ছিল না; চকমাঁক ছিল না; অন্ততঃ যজ্ঞাগ্র জন্য এ সকল ব্যবহৃত হইত না। 
কান্ঠে কাচ্ঠে ঘর্ষণ কাঁরয়া যাজ্ঞিক- আগ্নর উৎপাদন কাঁরতে হইত। ইহাকে বাঁলত “আগ্রচয়ন”। 
আগ্নিচয়নের মন্ত্র ছিল। যজব্রেদিসংহতার (মাধ্যন্দিনী শাখায়) পণ্চম অধ্যায়ের ২ কণ্ডিকায় 
সেই মন্ত্র আছে। উহার তৃতীয় মন্ত্রে একখানি অরাঁণকে, পণ্চমে অপরখানিকে পূজা কাঁরতে 
হয়। সেই দুই মন্তের বাঙ্গালা অন্দবাদ এই $= 

“হে অরণে! আঁগ্ঘর উৎপাত্তর জন্য আমরা তোমাকে স্ত্রীরুপে কল্পনা করিলাম। অদ্য 
হইতে তোমার নাম উ্ব্বশী”। ৩ । 

(উৎপাত্তর জন্য, কেবল স্ত্রী নহে, পুরুষ চাই। এজন্য উক্ত স্বীকাজপত অরাণর উপর 
দ্বিতীয় অরাণি স্থাপিত কারিয়া বাঁলতে হইবে) 

“হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্য আমরা তোমাকে পঃরুষরুপে কল্পনা কারলাম। অন্য 
হইতে তোমার নাম পঢুরুরবা”। €ে ॥* 

চতুর্থ মন্তে অরাণস্পষ্ট আজ্যের নাম দেওয়া হইয়াছে আয়ু 

এই গেল প্রথমাবস্থা। দ্বিতীয়াবস্থা খাগ্বেদসংহিতারাঁ ১০ মণ্ডলের ১৫ সুক্তে। এখানে 

পদরঃরবা আর অরাণিকাষ্ঠ নহে; ইহারা নায়ক নায়কা। পর;রবা উব্ব্শীর বিরহ- 
শাংকত। এই রঃপকাবস্থা। রূপকে উব্বাশী (৫ম খকে) বলিতেছেন, “হে প:রুরবা, তুমি 
্রাতাদন আমাকে তিন বার রমণ কাঁরতে।” যজ্ঞের তিনাট আগ্ন ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে 
পত্ররবাকে উত্বশী “ইলাপান্র” বাঁলয়া সম্বোধন কারতেছেন। ইলা শব্দের অর্থ পৃথিবী $ 
পৃথিবীরই পাত্র অরাণিকাষ্ঠ। 


* সত্যৱত সামশ্রমী কৃত অনুবাদ। 

1 সাহেবেরা বলেন, খাগ্বেদসংহতা আর সকল সংহিতা হইতে প্রাচন। ইহার অর্থ এমন নয় যে, 
খাক্সরধাহতার সকল সংক্তগ্জীল সাম ও যজুঃসংহিতার সকল মন্ত্র হইতে প্রাচীন। যাঁদ এ অর্থে এ 
কথা কেহ বলিয়া থাকেন বা ব্াঝয়া , তবে তিনি অতিশয় ভ্রান্ত। এ কথার প্রকৃত তাৎপর্যয এই 
যে, ধাকুসংহিতায় এমন কতকগডলে সক্ত আছে যে, সেগীল সকল বেদমন্্ অপেক্ষা প্রাচীন। নচেৎ 
খাক্সাহতায় এমন অনেক সংক্ত পাওয়া যায় যে, তাহা স্পষ্টতঃ আধুনিক বাঁলয়া সাহেবেরাই স্বীকার 
করেন।  অনেকগ্দলি খক্‌ সামবেদসংহতাতেও আছে খগ্বেদসংীহতাতেও আছে। সংহিতা কেহ 
কাহারও অপেক্ষা প্রাচীন নহে, তবে কোন মন্ত্র অন্য মল্তের অপেক্ষা প্রাচীন। এরুপ প্রাচীন মন্ত্র ঝক্‌- 
সরধাহতায় বেশী আছে, কিন্তু খাক্‌ সরধাহতায় এমন অনেক মন্মও আছে যে, তাহা যজুঃ সামের অনেক 
মন্ত্রের অপেক্ষা আধ্মনিক। দশম মণ্ডলের ৯৫ সুক্ত ইহার একটি উদাহরণ। 

$ মক্ষমালর প্রভাত এই রূপকের অর্থ করেন, উব্বর্শী উষা, প্ররূরবা সর্য্য। Solar myth 


পণ 


এই পশ্ডিতেরা কোন মতেই ছাড়তে পারেন না। যজনন্র যাহা উদ্ধত করিলাম, তাহাতে এবং [তিন 

বার সংসগে'র কথায় পাঠক বূঝিবেন যে. এই রূপকের প্রকৃত অর্থ উপরে লিখিত হইল। 
$ সপ্রমাংসাৎ পশঢ ব্যাড়ৌ গোভুবাচস্তিড়া ইলা ইত্যমরঃ। 
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মহাভারতে পুরুরবা এঁতিহাসিক চন্দ্রবংশীয় রাজা। চন্দ্রের পত্র বুধ, বুধের পত্র ইলা, 
ইলার পূত্র পুরুরবা। উব্বাশীর গর্ভে ইহার পান্র হয়; তাহার নাম আয়ু 1* যজনমন্ত যাহা 
উপরে উদ্ধত করিয়াছি, তাহা দেখলে পাঠক দোখতে পাইবেন, আয়: সেই অরাণিস্পন্ট আজ্য। 
মহাভারতে এই আয়ুর পূত্র বিখ্যাত নহুষ। নহুষের পত্র বিখ্যাত ষষাঁত। যযাঁতির পাত্রের 
মধ্যে দুই জনের নাম যদু ও পুরু। যদু, যাদবাদগের আঁদপুরদষ ; পনর, কুরনপাণ্ডবের 
আঁদপুরুষ। এই তৃতীয়াবস্থা। তৃতীয়াবস্থায় অরাণকান্ঠ এ্রীতহাঁসিক সম্রাট্‌। 

চতুর্থ অবস্থা, বিষ্ণু, পদ্ম প্রভাত পুরাণে । পরাণ সকলে তৃতীয় অবস্থার ইতিহাস নূতন 
উপন্যাসে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার দুইটি নমুনা দিতোছি। একাঁট এই _ 

উব্বশন ইন্দসভায় নৃত্য করিতে করিতে মহারাজ পদুরুরবাকে দেখিয়া মোহিত হওয়ায় 
নৃত্যের তালভঙ্গ হওয়াতে ইন্দ্রের আভশাপে পণ্চপঞ্টাশৎ বর্ষ স্বর্গভপ্টা হইয়া প:রুরবার সাহত 
বাস কারয়াছলেন। 

আর একাঁট এইরূপ $= 

পবর্বকালে কোন সময়ে ভগবান্‌ বিষ্ণু ধর্মপনত্র হইয়া গন্ধমাদন পর্বতে বিপুল তপস্যা 
কারয়াছলেন। ইন্দ্র তাঁহার উগ্র তপস্যায় ভীত তাঁহার বিধ্যার্থ কাঁতপয় অপ্সরার সহিত 
বসন্ত ও কামদেবকে প্রেরণ করেন। সেই সকল অপ্সরা যখন তাঁহার ধ্যানভঙ্গে অশক্তা হইল, তখন 
কামদেব অপ্সরাগণের উরু হইতে ইহাকে সুজন করিলেন। ইনিই তাঁহার তপোভঙ্গে সমর্থা 
হন। ইহাতে ইন্দ্র আঁতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইহার রুপে মোহিত হইয়া ই'হাকে গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইনিও সম্মতা হইলেন। পরে মিত্র ও বরুণ তাঁহাঁদগের এরুপ 
মনোভাব জ্ঞাপন কারিলে হীন প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে তাঁহাদের শাপে হীন মনুষ্যভোগ্যা 
(অর্থাৎ পুরুরবার পত্রী) হন। 

এই সকল কথার আলোচনায় আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পার যে, যজ.ব্বেদিসংীহতার 
৫ অধ্যায়ের সেই মন্তরগীল সব্্বাপেক্ষা প্রাচীন । তাহার পর, খগ্বেদসংীহতার দশম মণ্ডলের 
৯৫ সুক্ত। তারপর মহাভারত। তারপর পদ্মাঁদ পরাণ 

আমরা যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর কারিয়া কৃষ্ণচারত্র বুঝিতে চেষ্টা কাঁরব, তাহারও 
পৌন্বাপর্যা এই নিয়মের অনবর্তাঁ হইয়া নদ্ারিত করা যাইতে পারে। দই একটা উদাহরণের 
দ্বারা ইহা বুবাইতেছি। 

প্রথম উদাহরণ স্বরূপ পৃতনাবধবৃত্তান্ত দেওয়া যাউক। 

ইহার প্রথমাবস্থা কোন গ্রন্থে নাই, কেবল আঁভধানেই আছে, যেমন বিষ্‌ ধাতু হইতে বিফ 
পরে দেখ, পূতনা যথা্থতঃ স্াতকাগারস্থ শিশুর রোগ। কিন্তু পূতনা শকুনকেও বলে : 
অতএব মহাভারতে পূতনা শকুন। বিষ্ুপডুরাণে আর এক সোপান উাঠল ; রূপকে পাঁরণত 
হইল। পূতনা “বালঘাঁতনী” অর্থাৎ বালহত্যা যাহার ব্যবসায় ; “আঁতিভীষণা” ; তাহার কলেবর 
“মহ”; নন্দ দোখয়া ত্রাসযুক্ত ও বিস্মিত হইলেন। তথাপি এখনও সে মানবী । হাঁরবংশে 
রা কথাই মিলান হইল। পূতনা মানবী বটে, কংসের ধান্রী। কিন্তু সে কামরাপণী পক্ষিণী 


প্রথম প্রবেশ কাঁরল। পাঁরশেষে ভাগবতে ইহার চূড়ান্ত হইল। পৃতনা রোগও নয়, পাক্ষণীও 
25775. রাক্ষসী। তাহার শরীর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত হইয়া পাঁতিত 
গণ্ডশৈল অর্থাৎ ছোট রকমের পাহাড়, চক্ষু অন্ধকূপের তুল্য, পেটটা জলশ-ন্য হুদের সমান, 
ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। একটা পড়া ক্রমশঃ এত বড় র পাঁরণত হইল, দেখিয়া পাঠক আনন্দ 
লাভ কাঁরবেন আমরা ভরসা কারি, কিন্তু মনে রাখেন যে, ইহা চতুর্থ অবস্থা। 

ইহাতে পাই, অগ্রে মহাভারত ; তারপর 'বিফৃপুরাণের পঞ্চম অংশ ; তারপর হারবংশ : 
তারপর ভাগবত । 


* কখন কখন এই নাম “আয়ু” াখিত হইয়াছে। 
+ কোন অন্যবাদকার অনুবাদে “রাক্ষস” কথাটা বসাইয়াছেন। বিষপদরাণের মনলে এমন কথা 


২4 
AY 


886৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আর একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। কাল শব্দের পর ইয় প্রত্যয় কীরলে কালয় শব্দ 
পাওয়া যায়। কালিয়ের নাম মহাভারতে নাই। বিফুপুরাণে কাঁলয়বৃত্তান্ত পাই। পড়িয়া 
জানিতে পারা যায় যে, ইহা কাল, এবং কালভয়ানবারণ কৃষ্ণপাদপদ্ম সম্বন্ধীয় একা রূপক। 
সাপের একটি মাত্র ফণা থাকে, কিন্তু বিফুপয্রাণে “মধ্যম ফণার” কথা আছে। মধ্যম বাঁললে 
[তিনটি বুঝায়! বুঝলাম যে, ভূত ভ ভবিষ্যৎ ও বর্তমানাভমূখী কাঁলয়ের নাট ফণা। 'কন্তু 
হারবংশকার রূপকের প্রকৃত তাৎপর্য নাই ব্যাঝতে পারুন, বা তাহাতে নূতন অর্থ" দিবার 
অভিপ্রায় রাখুন, তিনি দুইটি ফণা বাড়াইয়া দিলেন। ভাগবতকার তাহাতে সম্ভৃষ্ট নহেন_. 
একেবারে সহস্র ফণা কাঁরয়া দিলেন। 

এখন বলিতে পার কি না যে, আগে মহাভারত, পরে 'বষ্ুপুরাণের পণ্চম অংশ, পরে) 
হারবংশ, পরে ভাগবত । দত 

এখন আর উদাহরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণচারত্র লিখিতে লিখতে অনেক উদাহরণ | 
আপনি আসিয়া পাঁড়বে। স্থূল কথা এই যে, যে গ্রন্থে অমৌিক, অনৈসার্গক, উপন্যাসভাগ' 
যত বাড়িয়াছে, সেই গ্রন্থ তত' আধ্মানক। এই নিয়মানসারে, আলোচ্য গ্রন্থ সকলের পোব্বাপর্যয 
এইরূপ অবধারত হয়। 

প্রথম। মহাভারতের প্রথম স্তর ৷ 

দ্বিতীয়। 'বষ্ম্পররাণের পণ্চম অংশ। 

তৃতীয়। হারবংশ। 

চতুর্থ । শ্রীমস্ভাগবত। এ 

ইহা ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের ব্যবহার [বধের নহে। মহাভারতের দ্বিতীয় -ও তৃতীয় স্তর 
অমোলিক বালয়া অব্যবহার্ধ্য, কিন্তু তাহার অমৌলিকতা প্রমাণ কারবার জন্য, এ সকল অংশের 
কোথাও কোথাও সমালোচনা কারিব। ব্রহ্মপ7্রাণ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কেন না, িক্রপদরাণে 
যাহা আছে, ব্রহ্মপদুরাণেও তাহা আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পাঁরত্যাজ্য, কেন না, মৌলিক 
রহ্মবৈবর্ত লোপপ্রাপ্ত হইরাছে। তথাপি শ্রীরাধার বৃত্তান্ত জন্য একবার ব্রহ্মবৈবর্ত ব্যবহার 
কারিতে হইবে। অন্যান্য পুরাণে কৃষ্ণকথা আত সংক্ষিপ্ত, এজন্য সে সকলের ব্যবহার নিষ্ফল 
বিষ্দুপঃরাণের পণ্টমাংশ ভন্ন দু কদাচিৎ ব্যবহার করার প্রয়োজন হইবে- যথা স্যমন্তক 
মাঁণ, সত্যভামা, ও 7 

পুরাণ সকলের প্রক্ষিপ্তাবচার টি মহাভারতে যে সকল লক্ষণ পাইয়াছ, তাহা 
হারবংশে ও পররাণে লক্ষ্য করা ভার। কিন্তু মহাভারত সম্বন্ধে আর যে দূইটা+ নিয়ম কাঁরয়াছি 
যে, যাহা অনৈসাগক, তাহা অনৈতিহাসিক ও আতপ্রকৃত বলিয়া পাঁরত্যাগ কারব; আর যাহা | 
নৈসার্গক, তাহাও যাঁদ মিথ্যার লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে তাহাও পাঁরত্যাগ কারব; এই দুইটি নিয়ম | 
পরাণ সম্বন্ধেও খাঁটিবে। রর 

এক্ষণে আমরা কৃষচারন্রকথনে প্রস্তুত 


* ৪৬ পৃচ্ঠা দেখ। 
৪৪৬ 


1দ্বতীয় খণ্ড 


বৃন্দাবন 


যো মোহয়াত ভূতান স্নেহপাশান,ুবন্ধনৈঃ। 
সগন্য রক্ষণার্থায় তস্মৈ মোহাত্মনে নমঃ ॥ 
_ শান্তিপবর্ব, ৪৭ অধ্যায়। 


প্রথম পারচ্ছেদ__যদ্ঃবংশ 


প্রথম খণ্ডে আমরা প্ঢুরুরবার পুত্র আয়ুর কথা বাঁলয়াছি। আয়ু যজ্;ব্বেদে যজ্ঞের ঘৃত 
মাত্র। কিন্তু খগ্রেদসংহিতার ১০ম মণ্ডলে তান এতিহাসক রাজা। ১০ম মণ্ডলের ৪৯ সংক্তের 


খাঁষ বৈকুণ্ঠ ইন্দু। 
আয়ুর প 


পল 
শত 


ইন্দ্র বালতেছেন, “আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত কাঁরয়া 1দয়াছি।” 


নহুষ। নহষের পাত্র যাঁতি। এই নহনষ ও যষাঁতর নামও খাগ্বেদ্সধাহতায় 


আছে। যযাতির পাঁচ পত্র ইতিহাস পুরাণে কাথত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ. যদ), কানচ্ঠ পদর। 


আর তিন জনের নাম তুব্বস, দ্রহ্য, অণ7। ইহার মধ্যে পুর, যদু, এবং তুব্ব সর নাম খাগ্বেদ 


সংহিতায় আছে ( 


সচরাচর ইহাই প 


১০ম, ৪৮1৪১ সুক্ত)। কিন্তু ই'হারা যে যযাঁতর পত্র বা পরস্পরের ভাই, 


বদসংহতায় নাই। 


, যযাঁতর জ্যেষ্ঠ চারি পত্র তাঁহার আজ্ঞাপালন না করায় তিনি এ চার 
য়া, কাঁনভ্ঠ পদররুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এই পুরুর বংশে দ্্ত, 


ভর বং অজমীঢ় ইত্যাদি ভূপাতরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন দর্ষেযাধন য্নাধাষ্িরাদ 
কৌরবেরা এই পুরুর বংশ। এবং কৃষ্ণ প্রভাত যাদবেরা যদর বংশ। অন্ততঃ পদরাণে ইতিহাসে 


[ওয়া যায় যে, যষাঁতপাত্র যদ হইতে মথ্রাবাসী যাদবদিগের উৎপত্তি। 


‘কিন্তু হারবংশে আর এক কথা পাওয়া যায়। হরিবংশের হারবংশপর্বে যে যদ্দবংশকথন 


আছে যে, হর্যশ্ব 


আছে, তাহাতে যযাতিপাত্র বদুরই বংশকথন। কিন্তু বিষ্পব্ে ভিন্ন প্রকার আছে। তথায় 


নামে একজন ইক্ষবাকুবংশীয়, অযোধ্যায় রাজা ছিলেন। তান মধুবনাধিপাঁত 


এ 


ধুর কন্যা মধূমতাঁকে বিবাহ করেন। এই মধ্দবনই মথরা।,হ্্যশ্ব অযোধ্যা হইতে কোন 


খা 


রণে বদীরিত 


হইলে শ্বশ্ডরবাড়ী আসিয়া বাস করেন। ই্হারই পাত্র যদ! হ্যযশ্বের 


লোকাস্তরে ইনি রাজা হয়েন। বদর পুত্র মাধব, মাধবের পন্ত্র সতত, সত্তবতের পন ভীম। 
মধুর পুত লবণকে রামের ভ্রাতা শুঘ্ম বাজত করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত কাঁরয়া মথনরানগর 


অধিকার করেন, 


ণ করেন। হাঁরবংশে বলে, রাঘবেরা মথরা ত্যাগ কারা গেলে, ভীম তাহা পদনব্ব্বার 


এবং এই যদুসম্ভত বংশই মথন্রাবাসী বাদবগণ। 


খাগ্বেদসংহতার দশম মণ্ডলের ৬২ সংক্তে যদ: ও তুর্বা (তুর্্বসঃ) এই দুই জনের নাম 


আছে ( ১০ খাব 


চ্‌), কিন্তু তথায় ই'হাঁদগকে দাসজাতীয় রাজা বলা হইরাছে। 


কভু ও মন্ডলের ৪১. সৃক্তে ইন্দ্র বালতেছেন, “তুব্র সদ ও যদ; এই দই ব্যাজকে আমি 


বলবান্‌ বালয়া খ 
আৰ্য্য: এই নাম 


তাপন্ন করিয়াছি ৮ খক্‌)”। ওঁ সুক্তের ৩ খকে আছে, “আমি দস্যজাতকে 
হইতে বাণ্চিত করিয়াছি।”* তবে দাসজাতীয় রাজাকে যে তিনি খ্যাতাপন 


কারয়াছলেন, ইহাতে ক বুঝিতে পারা যায়? এই যদ; আর্ধা, না অনার্য)? ইহা ঠিক ব্দঝা 


গেল না। 


পুনশ্চ, প্রথম মন্ডলের ৩৬ সুক্তে ১৮ খকের অর্থ এইরূপ-“আগ্গর দ্বারা তুব্ব সদ, যদন ও 
উগ্রদেবকে দূর হইতে আমারা আহবান কাঁর।” অনার্ধা রাজ সম্বন্ধে আর্য্য খাঁষর এরুপ উক্ত 


সম্ভব কি? 


যাহা হউক তন জন যদুর কথা পাই। 
(১) যষাতিপান্র। 


* এই কয়াঁট খকের অনুবাদ রমেশ বাবুর অন্যবাদ হইতে উদ্ধত করা গেল। 


৪৪৭ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


(২ ইক্ষবাকুবংশীয়। 

(৩) অনার্য রাজা। 

কৃষ্ণ, কোন্‌ যদর বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা মীমাংসা করা দুর্ঘট। যখন তাঁহাদের 
মথুরায় ভিন্ন পাই না, এবং এ মথুরা ইক্ষৰাকুবংশীয়দিগের নিম্মিত, তখন এই যাদবেরা 
ইক্ষৰাক্বংশীয় নহে, ইহা জোর কারিয়া বলা যায় না। 

যে যদুবংশেই কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করুন, তদ্বংশে মধু সতত বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর ও ভোজ প্রভৃতি 
রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। এই বৃষি অন্ধক কুকুর ও ভোজবংশীয়েরা, একত্রে মথ;রায় 
ns করিতেন। কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয়, কংস ও দেবকী ভোজবংশীয়। কংস ও দেবকীর এক 
পতামহ। 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ-_ কৃষ্ণের জন্ম 


কংসের পিতা উগ্রসেন যাদবাদগের আঁধপাতি বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছেন। কৃষ্ণের পিতা 
বসুদেব, দেবকীর স্বামী। 

বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া যখন গৃহে আনিতোছলেন, তখন কংস প্রণীতপূর্ক, 
তাঁহাদের রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন। এমন সমবে দৈববাণী 
হইল যে, এ দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্র কংসকে বধ কাঁরবে। তখন আপদের শেষ কারবার 
জন্য কংস দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে শান্ত কাঁরয়া অঙ্গীকার 
কারলেন যে, তাঁহাদের যতগ্দাল পত্র হইবে, তানি স্বয়ং সকলকে কংসহস্তে সমর্পণ কারবেন। 
ইহাতে আপততঃ দেবকীর প্রাণরক্ষা হইল, কিন্তু কংস বসুদেব ও দেবকীকে অবরুদ্ধ করিলেন। 
এবং তাঁহাদের প্রথম ছয় সন্তান বধ কাঁরলেন। সপ্তমগতস্হি সন্তান গভেই বিনষ্ট হইরাছিল। 
পদরাণে কাঁথত হইয়াছে বিষ্ণুর আজ্ঞাননসারে যোগনিদ্রা সেই গর্ভ আকর্ষণ কাঁরয়া বসদেবের 
অন্যা পত্নীর গর্ভে স্থাপিত কাঁরয়াছিলেন। 

সেই অন্যা পত্নী রোহিণী। মথুরার অদুরে, ঘোষপল্লশতে নন্দ নামে গোপব্যবসারীর বাস। 
তিনি বসদেবের আত্মীয়। রোহিণীকে বস দেব সেই নন্দের গৃহে রাখিয়া গিরাছলেন। 
সেইখানে রোহিণন পুত্রসন্তান প্রসব কারলেন। এই পত্র, বলরাম। 

দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। এবং যথাকালে রাত্রে ভূমিষ্ঠ হইলেন। 
বসরদেব তাঁহাকে সেই রাত্রেই নন্দালয়ে লইয়া গেলেন। সেই রান্রে নন্দপত্নী যশোদা একাট কন্যা 
প্রসব করি ॥ প্রাণে কথিত হইয়াছে যে, ইনি সেই বৈষ্ণবী শাক্ত যোগানদ্রা। ইনি 
যশোদাকে মুগ্ধ কাঁরয়া রাখলেন, ইত্যবসরে বসুদেব পান্রটিকে সূতিকাগারে রাখিয়া কন্যাটি 


এ সকল অনৈসার্গক ব্যাপার; আমরা পূব্বকৃত নিয়মান্‌সারে ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য। তবে 
ইহার মধ্যে একট; এঁতিহাসিক তত্বও পাওয়া যায়। কৃষ্ণ মথ-রায় যদুবংশে, দেবকীর গর্ভে, 
বস্মদেবের ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আঁতি শৈশবে তাঁহাকে তাঁহার পতা নন্দলয়ে* 
রাখিয়া আপিয়াছলেন। নন্দালয়ে পান্রকে লঃকাইয়া রাখার জন্য তাঁহাকে কংসনাশবিষায়ণী 
দৈববাণীর বা কংসের প্রাণভয়ের আশ্রয় লইতে হয় নাই। ভাগবত পুরাণে এবং মহাভারতীয় 
কৃষ্ণোক্তিতেই আছে যে, কংস এই সময়ে অতিশয় দুরাচারী হইয়া উঠিয়াছল। সে গুরঙ্গজেবের 


* কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে আম কৃষ্ণের নন্দালয়ে বাসের কথা অবিশ্বাস করিয়াছলাম। এবং 
তাহার পোষকতায় মহাভারত হইতে প্রমাণ উদ্ধত কাঁরয়াছিলাম। সেই সকল কথা আমি পুনশ্চ 
উপযুক্ত স্থানে উদ্ধত কারব। এক্ষণে আমার ইহাই বক্তব্য যে, এক্ষণে পুনব্বণর বিশেষ বিচার কাঁরয়া 
সে মত কিয়দংশে পরিত্যাগ কারিরাছি। আপনার ভ্রান্ত স্বীকার কারতে আমার আপাত্ত নাই ক্ষযদ্রবাদ্ধি 
ব্যক্তির ভ্রান্তি সচরাচরই: ঘটিয়া থাকে। 


৪৪৮ 


উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়া, আপনি রাজ্যাধকার কাঁরয়াঁছল। যাদবাদগের 
যব আরম্ভ কাঁরয়াছল যে, অনেক যাদব ভয়ে মথুুরা হইতে পলায়ন করিয়া অন্য 
কাঁরতোছলেন। বসমদেবও আপনার অন্যা পত্রী রোহিণীকে ও তাঁহার পূত্রকে 
লন। এখন কৃষ্ণকেও কংসভয়ে সেই নন্দালয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। ইহা 
সক বালিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। 


তৃতীয় পারচ্ছেদ_শৈশব 


১! পুতনাবধ। পঢতনা কংসপ্রোরতা রাক্ষসী। সে পরমরূপরতাীর বেশ ধারণ কারয়া 
শন্দালয়ে কৃষ প্রবেশ করিল। তাহার স্তনে বিষ বিলোপত ছল । সে শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান 
করাইতে লাগল ৷ কৃষ্ণ তাহাকে এরূপ নিপীড়িত করিয়া স্তন্যপান কারলেন যে, পৃতনার প্রাণ 
বাহগ্ঘত হইল। সে তখন নিজ রূপ ধারণ কাঁরয়া ছয় ক্রোশ ভূমি ব্যাপিয়া নিপাঁতত হইল। 

মহাভারতেও [শশনপালবধ-পর্্বাধ্যায়ে পৃতনাবধের প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল, পৃতনাকে 
শকুনি বালতেছেন। শকুনি বলিলে, গর্র, চীল এবং শ্যামাপক্ষীকেও ব্দঝায়। বলবান্‌ শিশুর 
একটা ক্ষুদ্র পক্ষী বধ করা বিচিত্র নহে। 

কিন্তু পৃতনার আর একটা অর্থ আছে। আমরা যাহাকে “পে'চোয় পাওয়া” বাল, 

গারস্থ শিশুর সেই রোগের নাম পূতনা। সকলেই জানে যে, শিশু বলের সাঁহত 
স্তন্যপান কারতে পারলে এ রোগ আর থাকে না। বোধ হয়, ইহাই পৃতনাবধ। 

২! শকটাবপর্যায়। যশোদা, কৃ্কে একখানা শকটের নীচে শয়াইয়া রাঁখয়াছিলেন। 
কৃষ্ণের পদাঘাতে শকট উল্টাইয়া পাঁড়য়াছল। খগ্বেদসংাহতায় ইন্দ্রকূত উষার শকটভঞ্জনের 
একটা কথা আছে। এই কৃষ্ণকৃত শকটভঞ্জন, সে প্রাচীন রূপকের নূতন সংস্কারমান্র হইতে 
[ন অনেকগ্‌্ল বৈদিক উপাখ্যান কৃষ্ণলীলান্তর্গত' হইয়াছে, এমন বিবেচনা করিবার 

রণ আছে। 

৩। তাহার পর মাতৃক্রেড়ে কৃষ্ণের বিশ্বস্তরম্যার্তধারণ, এবং স্বীয় ব্যাঁদতানন-মধ্যে 
যশোদাকে বশ্বরূপ দেখান। এটা প্রথম ভাগবতে দেখিতে পাই। ভাগবতকারেরই রচিত 

২ উপন্যাস বোধ হয়। 

: ৪। তৃণাবর্ত্। তৃণাবর্ত নামে অসুর কৃষ্ণকে একদা আকাশমার্গে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। 

যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ইহা চক্রবায়ু মাৱ৷ চক্রবায়ুর রূপ ধাঁরয়াই 

__ অসর আঁসয্লাছল, ভাগবতে এইরূপ কাঁথত হইয়াছে। এই উপাখ্যানও প্রথম ভাগবতেই 
দৌখতে পাই। সূতরাং ইহাও অমৌিক সন্দেহ নাই। চক্রবায়ুতে ছেলে তুলিয়া ফেলাও 


&। কৃষ্ণ একদা মৃত্তিকা ভোজন কাঁরয়াছিলেন। কৃষ্ণ সে কথা অস্বীকার করায়, যশোদা 
তাঁহার মুখের ভিতর দেখিতে চাহিলেন। কৃষ্ণ হাঁ করিয়া বদনমধ্যে বিশ্বরক্ষান্ড দেখাইলেন। 
এটিও কেবল ভাগবতীয় উপন্যাস। 

৬। ভাগবতকার আরও বলেন, কৃষ্ণ হাঁটিয়া বেড়াইতে শিখিলে তান গোপণীদিগের গৃহে 
অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেন। অন্যান্য দৌরাত্ম্মধ্যে, ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন। বিষ 
পদরাণেও এ কথা নাই; মহাভারতেও নাই। 

_ হারবংশে ননী মাখন চুরির কথা প্রসঙ্গক্রমে আছে। ভাগবতেই ইহার বাড়াবাড়ি। যে 
শিশুর ধর্সীধম্ম্ঞান জান্মিবার সময় হয় নাই, সে খাদ্য চুরি কাঁরলে কোন দোষ হইল না। 
 ধাঁদ বল যে, কৃষ্ণকে তোমরা ঈশ্বরাবতার বল; তাঁহার কোন বয়সেই জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে 
না| তাহার উত্তরে কৃষ্পেপাসকেরা বালতে পারেন বে, ঈশ্বরের চুরি নাই। জগতই যাঁহার_সব 
 ঘ্ুত নবনীত মাখন বাঁহার সুষ্ট-তাঁন কার ধন লইয়া চোর হইলেন? সবই ত তাঁহার। আর 
যাদ বল, তান মানবধম্মণাবলম্বশ__মানবধন্মে চুরি অবশ্য পাপ, তাহার উত্তর এই যে, মানব- 
ধৰ্ম্মাবলম্বী শিশুর পাপ নাই, কেন না, শিশুর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই। কিন্তু এ সকল [বিচারে 

৪৪৯ 
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বাঁড্কম রচনাবলী 


আমাদের কোন প্রর়োজনই নাই_কেন না, কথাটাই অমুলক। যাদি মৌলক কথা হয়, তবে তবে, 
ভাগবতকার, এ কথা যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর। 1 
ভাগবতকার যে, ননী মাখন ভগবান: নিজের জন্য বড় চার কাঁরতেন নাঃ 
বানরাদগকে খাওয়াইতেন। রা খাওয়াইতে না পাইলে শুইয়া পাঁড়য়া কাঁদিতেন। 
ভাগবতকার বাঁলতে পারেন যে, কৃষ্ণ সব্বভূতে সমর; গোপটীরা যথেষ্ট ক্ষীর নবনীত খায় 
বানরেরা পায় না, এজন্য গোপীদিগের লইয়া বানরাদগকে দেন। তান সব্বভূতের ঈশ্বর, গোপা 
ও বানর তাঁহার নিকট ননী মাখনের তুল্যাধিকারী ৷. 
এই [শু স্বজনের জন্য সহদয়তাপরবশ, সব্বজনের দঃখমোচনে উদ্যুক্ত। তি্যযক্জাতি 
জন্য তাঁহার কাতরতার এই পারিচয় দিয়াছেন। আর একটি দখিন ফলবিক্রেত্রীর 
কথা বাঁলয়াছেন। কৃষ্ণের নিকট সে ফল লইয়া আসিলে কৃষ্ণ অঞ্জাল ভাঁরয়া তাহাকে রতন ৷ 
দিলেন। কথাগ্যালর ভাগবত ব্যতীত প্রমাণ {কিছু নাই; কিন্তু আমরা পরে দৌখব, পরাহতই 
কৃষ্ণের জীবনের ৱত। : 

৭। বমলাজ্জর্নভঙ্গ। একদা কৃষ্ণ বড় “দুরস্তপনা” করিয়াছলেন বাঁলয়া, যশোদা তাঁহার 
পেটে দড়ি বাঁধিয়া একটা উদ্‌খলে বাঁধিয়া রাখিলেন। ‘কৃষ্ণ উদ্‌খল টানিয়া লইয়া ললেন। 
ষমলাব্জ্ন নামে দুইটা গাছ ছল। কৃষ্ণ তাহার মধ্য দিয়া চাললেন। উদুখল, গাছের মুলে 
বাঁধয়া গেল৷ কৃষ্ণ তথাঁপ চাঁললেন। গাছ দুইটা ভায়া গেল। 

এ কথা বিষ্ঞপদুরাণে এবং মহাভারতের িশুপালের [িরস্কারবাক্যে আছে। শীকন্তু 
ব্যাপারটা কি? অঞ্জন বলে কুরাঁচ গাছকে; যমলাজ্জর্কন অর্থে জোড়া কুরাঁচ গাছ। কুরাঁচ গাছ 
সচরাচর বড় হয় না, এবং অনেক গাছ ছোট দেখা বয়! যাঁদ চারাগাছ হয়, তাহা হইলে বলবা 

শিশুর বলে এরুপ অবস্থায় তাহা ভায়া যাইতে পারে। 
ভাগবতকার পব্বপ্রচালত কথার উপর, আঁতিরঞ্জন চেষ্টা করিতে ত্রাট করেন নাই। 
গাছ দুইটি কুবেরপনত্র; শাপানবন্ধন গাছ হইয়াছিল, কৃষস্পর্শে মুক্ত হইয়া স্বধামে গমন কারিল॥ 
কৃষ্ণকে বন্ধন কাঁবরার কালে গোকুলে যত দাঁড় ছিল, সব যোড়া শীদয়াও কাঁচ ছেলের পেট বাঁধা 
গেল না। শেষে কৃষ্ণ দয়া করিয়া বাঁধা দিলেন। 
বিষ্ণুর একাট নাম দামোদর । বাঁহারান্দরিয়ানগ্রহকে দম বলে। উদ্‌ উপর, খা গমনে, এজন্য 
উদর অর্থে উৎকৃষ্ট গাঁত। দমের দ্বারা খিনি উচ্চস্থান পাইয়াছেন, তিনিই দামোদর। বেদে আছে; 
বিফ তপস্যা করিয়া বষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন, নাহলে তান ইন্দ্রের কনিষ্ঠ মাত্র। শশকরাচার্যয 
দামোদর শব্দের এই অর্থ, গ্রহণ কারয়াছেন। তানি বলেন, “দমাঁদসাধনেন উদরা উৎকৃষ্টা 
গাঁতর্যা তয়া গম্যত ইতি দামোদরঃ।” মহাভারতেও আছে, “দমাদ্দামোদরং বদ” 

কিন্তু দামন্‌ শব্দে গোরুর দাঁড়ও বুঝায়। যাহার উদর গোরুর দাঁড়তে বাঁধা হইয়াছিল: 
সেও দামোদর। 'গোরুর দাঁড়র কথাটা উঁঠবার আগে দামোদর নামটা প্রচলত ছিল। 
পাইয়া ভাগবতকার দাঁড় বাঁধার উপন্যাসটি গাঁড়য়াছেন, এই বোধ হয় না কিঃ 

এক্ষণে নন্দাদি গোপগণ প্বব্ববাসগ্থান পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন। কৃষ্ণ নানাবিধ 
পদে পাঁড়য়াছিলেন, এইরূপ বিবেচনা কাঁরয়াই তাঁহারা বৃন্দাবন গেলেন, এইরূপ প;রাণে 
লাখিত আছে। বৃন্দাবন আঁধকতর সুখের স্থান, এজন্যও হইতে পারে। হারবংশে পাওয়া যায়, 
এই সময়ে ঘোষনিবাসে বড় বূকের ভয় হইয়াছিল । গোপেরা তাই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। 


চতুর্থ পারচ্ছেদ_কৈশোর লীলা 


এই বৃন্দাবন কাব্যজগতে অতুল্য সৃষ্টি। হারৎপ.ষ্পশোভত প্যীলনশািনশ কলনাঁদনী 

টু কোকিল বনপা হকে গোপবালকগণের শৃজবেণুর মধ্নর! 

রবে শব্দময়ী, অসংখ্যকৃসমমামোদসবাঁসতা, নানাভরণভূঁষতা 'বিশালায়তলোচনা' বরজসন্দরীগণ" 

সমলঙ্কৃতা বৃন্দাবনস্থুলশ, স্মতিমানর হৃদয় উৎফুল্ল হয়। কত্তু কাব্যরস আস্বাদন জন্য কালাবলদ্: 

কারবার আমাদের সময় নাই। আমরা আরও 'গঃরূতর তততের অন্বেষণে নিযুক্ত 

ভাগবতকার বলেন, বৃন্দাবনে আসার পর কৃষ্ণ ক্রমশঃ তিনটি অস্‌র বধ ভিলেন 

বংসাসুর, (২) বকাসুর, (৩) অঘাস্;র। প্রথমাট বসর্পা, দ্বিতীয়টি পাক্ষিরূপী, তৃ 
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অপ্পরূপী। বলবান্‌ বালক, এ সকল জন্ন্তু গোপালগণের অনিষ্টকারী হইলে, তাহাদিগকে বধ 
করা 1বাঁচত্র নহে। কিন্তু ইহার একটিরও কথা 'বফ্ণুপডররাণে বা মহাভারতে, এমন কি, হারবংশেও 
পাওয়া যায় না। সুতরাং অমৌলিক বালিয়া তিনাট অসুরের কথাই আমাদের পরিত্যাজ্য । 

এই বত্সাস;র, বকাসুর এবং অঘাসুরবধোপাখ্যান মধ্যে সেরুপ তত্ব খ্াজলে না পাওয়া 
যায়, এমত বদ্‌ ধাতু হইতে বস; বনূক্‌ ধাতু হইতে বক, এবং অঘ্‌ ধাতু হইতে অঘ। 
বদ্‌ ধাতু প্রকাশে, বন্‌ক্‌ কৌটিল্যে, এবং অঘ্‌ পাপে। যাহারা প্রকাশ্যবাদী বা 1নন্দক, তাহারা 
বংস, কুটিল শন্রুপক্ষ বক, পাপীরা অঘ। কৃষ্ণ অগ্রাপ্তকৈশোরেই এই ন্রাবিধ শন; পরাস্ত 
কারলেন। যজ্;ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার একাদশ অধ্যায়ে আগ্রচয়নমন্ত্ের ৮০ কণ্ডিকায় 
যে মন্ত্র, তাহাতেও এইরূপ শন্রাদগের নিপাতনের প্রার্থনা দেখা যায়। মন্ব্রাট এই; 

“হে অগ্নে! যাহারা আমাদের অরাতি, যাহারা দ্েষী, যাহারা নিন্দক এবং যাহারা জিঘাংস্দ, 
এই চারি প্রকার শন্রুকেই ভস্মসাৎ কর।”* 

এই মন্ত্রের বৌশর ভাগ অরাতি অর্থাৎ যাহারা ধন দেয় না (ভাষায় জদয়াচোর), তাহাদের 
িপাতেরও কথা আছে। কিন্তু ভাগবতকার এই রূপক রচনাকালে এই মন্ত্রট যে স্মরণ কাঁরয়া- 
ছিলেন, এমত বোধ হয়। অথবা ইহা বাললেই যথেষ্ট হয় যে, এ রূপকের মুল এ মন্তে আছে। 

তার পর ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা, কৃষ্ণকে পরাঁক্ষা কারবার জন্য একদা মায়ার দ্বারা সমস্ত 
গোপাল ও গোবংসগণকে হরণ করিলেন। কৃষ্ণ আর এক সেট্‌ রাখাল ও গোবৎসের সৃষ্ট : 
কাঁরয়া পব্ববৎ ‘বহার কারতে লাগলেন'। কথাটার তাৎপর্যয এই যে, বন্গাও কৃষ্ণের মাহমা 
বুঝিতে অক্ষম। তার পর একদিন, কৃষ্ণ দাবানলের আগুন সকলই. পান কাঁরলেন। শৈবাদগ্ের 
নীলকণ্ঠের িষপানের উপন্যাস আছে। বৈষ্ণবচড়ামাণ তাহার উত্তরে কৃষ্ণের আগ্নপানের কথা 


|| 

এই 'বখ্যাত কালিয়দমনের কথা বাবার, স্থান। কালয়দমনের কথাপ্রসঙ্গমান্র মহাভারতে 
নাই। হারবংশে ও বিষদুপুরাণে আছে। ভাগবতে িশিম্টরূপে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ইহা 
উপন্যাসমাত্র_-অনৈসার্গকতায় পাঁরপূর্ণ। কেবল উপন্যাস নহে-রুপক। রূপকও. অতি 
মনোহর। 

উপন্যাসটি এই ৷ যমুনার এক হুদে বা আবর্তে কালিয় নামে এক বিষধর সর্প সপারবারে 
বাস কাঁরত। তাহার বহু ফণা। 'বষুপনুরাণের মতে তিনটি? হাঁরবংশের মতে পাঁচাট, 
ভাগবতে সহস্র । তাহার অনেক জ্বী পত্র পৌর ছিল। তাহাদিগের বিষে সেই আবর্তের জল 
এমন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তত্জন্য নিকটে কেহ তাষ্ঠতে পারত না। অনেক রজবালক 
ও গোবংস সেই জল পান কাঁরয়া প্রাণ হারাইত। সেই বিষের জরালায়, তীরে কোন তৃণলতা 
বৃক্ষাদও বাঁচিত না। পশক্ষিগণও সেই: আবর্তের উপর "দিয়া উড়িয়া গেলে বিষে জঙ্জ্শীরত 
হইয়া জলমধ্যে পাতত হইত। এই মহাসর্পের দমন করিয়া বৃন্দাবনস্থ জীবগণের রক্ষাবিধান, 
শ্রীকের আভপ্রেত হইল। তান উল্লম্ষনপূ্্বক হ্ুদমধ্যে নিপাঁতিত হইলেন। কাঁলয় 
তাঁহাকে আক্রমণ কারিল। তাহার ফণার উপর আরোহণ কারয়া বংশধর গোপবালক নত্য 
কাঁরতে লাগলেন। ভুজঙ্গ সেই নৃত্যে নিপণীড়ত হইয়া রুধরবমনপবর্বক মনু হইল তখন 
তাহার বাঁনতাগণ কৃষ্ণকে মনষ্যভাষায় স্তব কারতে লাগল। ভাগ্রবতকার তাহাদগের মুখে যে 
স্তব বসাইয়াছেন, তাহা পাঠ কাঁরয়া ভুজঙ্গমাঙ্গনাগণকে দর্শনশান্তরে সপাণ্ডতা বলিয়া বোধ হয়। 
বিক-পরাণে তাহাদের মুখানগ্ত স্তব বড় মধুর ; পাঁড়রা বোধ হয়, মনন্ষ্যপত্নীগণকে কেহ 
গরলোম্গারণী মনে করেন করুন, নাগপত্বীগণ সংধাবার্ধনী বটে। শেষ কালিয় নিজেও 
কষ্ভীত আরম্ভ করিল। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া কালিয়কে পরিত্যাগ কারয়া যমদনা পারত্যাগ- 
পঢব্বক সমুদ্রে গিয়া বাস করিতে তাহাকে আদেশ কারলেন। কালিয় সপারিবারে পলাইল ৷ 
যমুনা প্রসন্নসাললা হইলেন। 

এই গেল উপন্যাস। ইহার ভিতর যে রূপক আছে, তাহা এই । এই কলবাহনী কৃষ্ণসাললা 

ন্দী অন্ধকারময়ী ঘোরনাদিনী কালস্লোতস্বতী। ইহার আঁত ভয়ঙ্কর আবর্ত আছে। 


ৰ অন.বাদ। 
1 “মধ্যমং ফণং” ইহাতে তনাঁট বুঝায়। 
৪৫১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আমরা যে সকলকে দুঃসময় বা বিপৎকাল মনে কাঁর, তাহাই কালস্রোতের আবর্ত্ত। আত ভীষণ 4 
বিষময় মনুষ্যশত্রু সকল এখানে লযক্কাঁয়ত ভাবে বাস করে। ভূজঙ্গের ন্যায় তাহাদের নিভৃত 
বাস, ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের কুটিল গাঁত, এবং ভূজঙ্গের ন্যায় অমোঘ বিষ । আঁধভো তিক, - 


আধ্যাত্মিক, এবং আঁধদৌবিক, এই ত্রিবিধাঁবশেষে এই ভুজঙ্গের তিন ফণা। আর যাঁদ মনে করা 
যায় যে, আমাদের হীন্ডরিয়রীতই সকল অনর্থের মূল, তাহা হইলে, পণ্টোন্দরয়ভেদে ইহার পাচাট 


ফণা, এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, ইহা ভাবলে, ইহার সহস্র ফণা। আমরা , 


ঘোর বিপদাবর্তে এই ভুজঙ্গমের বশশভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপদ্ম ব্যতীত, আমাদের 
উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। কৃপাপরবশ হইলে তান এই বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর 
মুর্ভীবকাশপূুবর্বক অভয়বংশী করেন, শুনতে পাইলে জীব আশান্বিত হইয়া সুখে 
সংসারযান্রা নির্বাহ করে। করনা দা কালতরাঙ্গণী প্রসন্নসাললা হয়। এই কৃষ্ণসাললা 
ভীমনাদনণী কালস্লোতস্বতীর আবর্ত্তমধ্যে অমঙ্গলভুজঙ্গমের মন্তকারুট এই অভয়বংশীধর মার্ভ? 


পুরাণকারের অপূর্ব সৃষ্টি! বে গড়িয়া পুজা কারবে, কে তাহাকে পৌঁত্ললক বলিয়া উপহাসু 4 
করিতে ? E 


সাহস কাঁরবে 


আমরা ধেনকাসনর গেদ্দভ) এবং প্রলম্বাস্মরের বধবৃত্তান্ত কিছু বালব না, কেন না, উহা : 


বলরামকৃত- কষ্ণকৃত নহে। বন্তরহরণ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা আমরা অন্য পাঁরচ্ছেদে বালব, 
' এখন কেবল 'গারযজ্তুরত্তান্ত বলিয়া এ পারিচ্ছেদের উপসংহার কাঁরব। 

বৃন্দাবনে গোবদ্ধন নামে এক পর্বত ছিল, এখনও আছে। গোঁসাই ঠাকুরেরা এক্ষণে যেখানে 
বৃন্দাবন স্থাপিত কাঁরয়াছেন, সে এক দেশে, আর গারগোবদ্ধন আর এক দেশে। 'ঁকন্তু 
পুরাণাঁদতে পাঁড়, উহা বূন্দাবনের সীমান্তাস্থিত। এ পর্বত এক্ষণে যে ভাবে আছে, তাহা 
দৌখয়া বোধ হয় যে, উহা কোন কালে, কোন প্রাক্কীতক "বিপ্লবে উতক্ষিপ্ত হইয়া পদনঃস্থাপিত 


হইয়াছল। বোধ হয়, অনেক সহস্র বংসর এ ক্ষুদ্র পর্বত এ অবস্থাতেই আছে, এবং ইহার ন 
উপর সংস্থাঁপিত হইয়া উপন্যাস রাচত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ এ 'গাঁর তুলিয়া সপ্তাহ ধারণ কাঁরয়া _ 


পুনবর্বার সংস্থাপন কারয়াছিলেন। 

উপন্যাসটা এই ৷ বর্ষান্তে নন্দাদ গোপগণ বৎসর বংসর একটা ইন্দ্রযজ্ঞ কারতেন। তাহার 
আয়োজন হইতোছিল। দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা কারলেন যে, কেন ইহা হইতেছে? তাহাতে নন্দ 
বাঁললেন, ইন্দ্র কৃষ্টি করেন, বৃষ্টিতে শস্য জন্মে, শস্য খাইয়া আমরা ও গোপগণ জীবনধারণ 
কার, এবং গোসকল দুগ্ধবতী হয়। অতএব ইন্দ্রের পুজা করা কর্তব্য। কৃষ্ণ বললেন, আমরা 


কৃষী নাঁহ। গাভীগণই আমাদের অবলম্বন, অতএব গাভগণের পুজা, অর্থাৎ তাহাদিগকে 3 


উত্তম ভোজন করানই আমাদের বিধেয়। আর আমরা এই 'গারির আশ্রিত, ইহার পুজা করন। 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষধার্তগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান। তাহাই হইল। অনেক দীনদারদ্র ক্ষ-ধান্ত 
এবং TO 42 র মধ্যে) ১৮০০৭ al ১৮ খুব খাইল। ৯ 
দার্তমান্‌ হইয়া রাশ রাশ অন্নব্যঞ্জন . ॥ কাথত হইয়াছে যে, এ 
মান গিরি সাজি 'থইযাছিলেন। টা 

ইন্দ্যন্ঞ হইল না। এখন পাঠক জানতে পারেন যে, আমাদিগের পুরাণেতিহাসোক্ত দেবতা 
ও ব্রাহ্মণ সকল ভার বদ্রাগণী। ইন্দ্র বড় রাগ কারলেন। মেঘগণকে আজ্ঞা দিলেন, বৃষ্টি 
কয়া বৃন্দাবন ভাসাইয়া দাও। মেঘসকল তাহাই করিল। বৃন্দাবন ভায়া যায়। গোবংস 
ও রজবাসগণের দুঃখের আর সীমা রহিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোবদ্ধন উপাড়িয়া বৃন্দাবনের 
উপর ধাঁরলেন। সপ্তাহ বৃষ্টি হইল, সপ্তাহ তান পব্বত এক হাতে তুলিয়া ধারয়া রাঁখলেন। 
বৃন্দাবন রক্ষা পাইল। ইন্দ্র হার মানিয়া, কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ ও সীন্ধ স্থাপন কাঁরলেন। 
মহাভারতে শিশুপালবাক্যে এই গগারষজ্ঞের ি৪ৎ প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল বাঁলতেছে 
যে, কৃষ্ণ যে বল্মীকতুল্য গোবদ্ধন ধারণ করিয়াছিল, তাই কি একটা বাঁচন্র কথা? কৃষ্ণের প্রভূত 
অন্নব্যঞ্জনভোজন সম্বন্ধেও একট; ব্যঙ্গ আছে। এই পর্য্যন্ত। কিন্তু গোবদ্ধন আজও বিদ্যমান, 
_বল্মীক নয়, পর্বত বটে। কৃষ্ণ {ক এই পৰ্ব্বত সাত দন এক হাতে ধাঁরয়া রাখিয়াছলেন 2 
যাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলেন, তাঁহারা বলিতে পারেন ঈশ্বরের অসাধ্য কি? স্বীকার কার 
কিন্তু সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করি, ঈশ্বরাবতারের পর্বতধারণের প্রয়োজন ক? যাঁহার ইচ্ছা 
ব্যতীত মেঘ এক ফোঁটাও বৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় না, সাত দিন পাহাড় ধরিয়া বৃষ্টি হইতে 
৪৫২ 


টা 


রি কৃষ্ণচারত্র 


রী 


. বুন্দাবন রক্ষা কারবার তাঁহার প্রয়োজন কি? যাঁহার ইচ্ছামাত্রে সমস্ত মেঘ বিদরত, বৃষ্টি 


এবং আকাশ শনর্্মল হইতে পারত, তাঁহার পর্বত তুলিয়া ধাঁরয়া সাত দন খাড়া 
থাকবার প্রয়োজন কঃ 


২... ইহার উত্তরে কেহ বালতে পারেন, ইহা ভগবানের লীলা । ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, আমরা ক্ষ 


বাদ্ধিতে বাঁঝব কি? ইহাও সত্য, কিন্তু আগে বূঝিব যে, ইনি ভগ্ববান্‌, তাহার পর 'গাঁরধারণ 
তাঁহার ইচ্ছাবিস্তারত লীলা বাঁলয়া স্বীকার কাঁরব। এখন, ইনি ভগবান্‌ ইহা ব্দঝব কি 


“কারে? ইহার কার্য্য দেখিয়া। যে কার্য্যর অভিপ্রায় বা সুসঙ্গীত ব্যাঝতে পারিলাম না, 


সেই?কীর্যৈনর কর্তা ঈশ্বর, এরূপ সিদ্ধান্ত কারতে পারা যায় কিঃ না বাঝয়া কোন 
উপস্থিত হওয়া যায় কি? যাঁদ তাহা না যায়, তবে অনৈসার্গক পারত্যাগের যে নিয়ম আমরা 
সংস্থাপন করিয়াছি, তাহারই অনবত্তাঁ হইয়া এই গাঁরধারণবৃত্তান্তও উপন্যাসমধ্যে গণনা করাই 
{রধেয়। তবে এতট:কু সত্য থাকিতে পারে যে, কৃষ্ণ গোপগণকে হইন্দুযজ্ঞ হইতে বিরত করিয়া 
গারযজ্তে প্রবৃত্ত কাঁরন্নাছলেন। তার পর বাঁক অনৈসার্গক ব্যাপারটা গোবদ্ধনের উৎখাত ও 
পুনঃস্থাপত অবস্থা অনুসারে গাঠত হইয়াছে। 

এরূপ কার্যের একটা নিগ্‌ঢ় তাৎপর্য;ও দেখা যায়। যেমন বুঝিয়াছি, তেমনই বঝাইতৌছ। 

এই জগতের একই ঈশ্বর । ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বালয়া কোন দেবতা নাই। ইন্দ্‌ 
ধাতু বর্ষণে, তাহার পর রক: প্রত্যয় কারলে ইন্দ্র শব্দ পাওয়া যায়। অর্থ হইল 'যান বর্ষণ 
করেন। বর্ষণ করে কে? যান অব্বকর্তন, জব্বর বিধাতা, [তানই বৃষ্টি করেন,_বৃণ্টির জন্য 
একজন পৃথক বিধাতা কল্পনা করা বা বিশ্বাস করা যায় না। তবে ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞ বা সাধারণ 
যজ্ঞে ইন্দ্রের ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। এরুপ ইন্দুপুজার একটা অর্থও আছে। ঈশ্বর অনন্ত 
প্রকৃত, তাঁহার গণ সকল অনন্ত, কার্য্য অনন্ত, শাক্ত সকলও সংখ্যায় অনন্ত। এরুপ অনন্তের 
উপাসনা ক প্রকারে কারব? অনন্তের ধ্যান হয় কি? যাহাদের হয় না, তাহারা তাঁহার ভিন্ন 


_ ভিন্ন শক্তির পৃথক্‌ পৃথক্‌ উপাসনা করে। এরুপ শক্তি সকলের বিকাশস্থল জড়জগতে বড় 


জাজবলামান। সকল জড়পদার্থে তাঁহার শক্তির পাঁরচয় পাই। তৎ-সাহায্যে অনন্তের ধ্যান 
স্সাধ্য হয়। এই জন্য প্রাচীন আধ্যগণ তাঁহার জগৎ স্মরণ কাঁরয়া সূর্যে, তাঁহার 
সব্বাবরকতা স্মরণ করিয়া বরণে, তাঁহার সব্্বতেজের আধারভু স্মরণ কাঁরয়া আগতে, তাঁহাকে 
জগতপ্রাণ স্মরণ কারয়া বায়নতে, এবং তদ্রুপে অন্যান্য জড়পদার্থে তাঁহার আরাধনা কাঁরতেন।* 
ইন্দ্ৰে এইরূপ তাঁহার বর্ষণকািণণ শাক্তর উপাসনা কারতেন। কালে, লোকে উপাসনার অর্থ 
ভুলিয়া গেল, কিন্তু উপাসনার আকারটা' বলবান্‌ রাঁহল। কালে এইর;পই ঘটটিয়া থাকে; ব্রাহ্মণের 
রিসন্ধ্যা সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে; ভগবদ্‌গ্ীতায় এবং মহাভারতের অন্যত্র দৌখব যে, কৃষ্ণ ধর্মের 
এই মৃতদেহের সংকারে প্রবৃত্ত_-তৎপাঁরবর্তে অতি উচ্চ ঈশ্বরোপাসনাতে লোককে প্রবৃত্ত 
যত্ববান-। যাহা পাঁরণত বয়সে প্রচারিত করিয়াছিলেন, এই গিরিষজ্ঞ তাহার প্রবর্তনায় তাঁহার 
প্রথম উদ্যম। জগদীশ্বর সব্কভূতে আছেন; মেঘেও যেমন আছেন, পৰ্বতে ও গোবৎসেও 
সেইরূপ আছেন। যাঁদ মেঘের বা আকাশের পুজা কাঁরলে তাঁহার পুজা করা হয়, তবে 

বা গোগণের পূজা কারলেও তাঁহারই পূজা করা হইবে। বরং আকাশাদ জড়পদার্থের পুজা 
. অপেক্ষা দারদ্রাদগের এবং গোবংসের সপাঁরতোষ ভোজন করান অধিকতর ধর্্মানদমত। 'গাঁর- 
যজ্ঞের তাৎপর্যাটা এইরূপ ব্দাঝ। 


পণ্টম পারচ্ছেদ_ ব্রজগোপন-_বিষ্ণপতরাণ 


কৃষদ্বেষীদগের নিকট যে কথা কৃষচাঁরত্রের প্রধান কলঙ্ক, এবং আধ্বীনক কৃষ-উপাসকাদিগের 
নিকট যাহা কৃষভাক্তির কেন্দরস্বরূপ, আমি এক্ষণে সেই তত্ত্বে উপস্থিত। কৃষ্ণের সহিত ব্রজ- 


* যখন আম প্রথম “প্রচার” নামক পত্রে এই মত প্রকাশিত কার, তখন অনেকে অনেক কথা 
বালিয়াছিলেন। অনেকে ভাবিয়াছলেন, আমি একটা নূতন মত প্রচার কারতোঁছ। তাঁহারা জানেন না 
যে, এ আমার মত নহে, স্বয়ং নির্ক্তকার যাস্কের মত। আম যাদ্কের বাক্য নিম্নে উদ্ধত করিতোঁছ_ 

“মাহাত্ম্যাদ্‌ দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তয়তে। একস্যাত্মনোহন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবাস্ত।** 
আত্মা এব এবাং রথো ভবাঁত, আত্মা অশ্বাঃ, আত্মা আয়নধম্‌, আত্মা ইষবঃ, আত্মা সব্বদেবস্য।” 
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গোপীদিগের সম্বন্ধের কথা বলিতোঁছ। কৃফচারর সমালোচনায় এই তন্তু অতিশয় ০. বর 
এই জন্য এ কথা আমরা অতিশয় বিস্তারের সাঁহত কহিতে বাধা হইব। 


আছে। 
এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যান শিশৃপালবধবৃত্তান্ত প্রণীত ক'“যাছেন, 
তান কখনই কৃষ্ণনিন্দাকালে তাহা পাঁরত্যাগ কারতেন না। অতএব নিশ্চিত যে. আদিম 


বুন্দাবনে গোপাঁদিগের বাস। গোপ থাকলেই গোপা থাঁকবে। কৃষ্ণ আতিশয় সুন্দর, 
মাধন্যযময় এবং ভ্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য তান গোপ গোপণ সকলেরই রিং :লেন। 
হারবংশে যে, শ্রীকৃষ্ণ বালিকা যুবতী বৃদ্ধা সকলেরই প্রিয়পান্র ছিলে । এবং 
যমলাজ্জ“নভঙ্গ প্রভৃতি উৎপাতকালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দৌখয়া গোপরমণীগণ রোদন করিত 
সাদর পতি প্যানে ছে 


রর 


আমরা পর্বে যে নিয়ম করিয়াছি, তদনদুসারে মহাভারতের পর বিফুপুরাণ দেখিতে হয়, 
এবং পূর্বে যেমন দেখিয়াছি, এখনও তেমনই TD 


“কৃষন্তু বিমলং ব্যোম শরচন্দ্রস্য চান্দ্রকাম্‌। 
তথা কুম্দাদনীং 


কলপদং শোঁরনননাতন্ত্রী কৃত-ব্রতম্‌॥ ১৬ ॥ 
রম্যং গীতধবানং শ্রৃত্বা সন্ত্যজ্যাবসথাংস্তদা। 
আজগ্মুস্ত্বারতা গোপ্যো যন্রাস্তে মধ্দসূদনঃ॥ ১৭ ॥ 
শনৈঃ শনৈজ'গো গোপা কাচিৎ তস্য লয়ানূগম্‌। 
দত্তাবধানা কাচিত্তর তমেব মনসা স্মরন্‌॥ ১৮ ॥ 


চিন্তয়স্তী জগংসুতং পররহ্মস্বরাপিণমূ। 

বসতয়া মদাক্তং গতান্যা গোপকন্যকা॥ ২২॥ 
গোপাীপারিকৃতো রান্রং শরচচন্দ্রমনোরমামূ। 
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারস্তরসোৎসুকঃ॥ ২৩ ॥ 


গোপাশ্চ বৃন্দশহঃ কৃকচেষ্টাস্বায়ন্তমূর্তয়ঃ। 
অন্যদেশং গতে কৃষ্ণে চেরুব্‌ন্দাবনাস্তরম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
১৮ নিরেহদরা ইদম্‌চুঃ পরস্পরম্‌। 
হহমেতল্লালতং ব্লজাম্যালোক্যতাং গাঁতঃ। 

অন্যা নয যি কৃকসয মম গাীতীনাপামাতাহ্ণ। ২৫ ॥ 
দক কালিয়! তিষ্ঠান্র কৃফোহহামাতি চাপরা। 

[হনমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসব্্বস্বমাদদে ॥ ২৬ ॥ 
অন্যা ব্ৰবাঁতি 2, গোপা নিঃশক্কৈঃ স্থাঁয়তামিহ ৷ 
অলং বৃষ্টভয়েনার ধৃতো গোবদ্ধনো ময়া। ২৭ ॥ 
ধেনুকোহয়ং ময়া ক্ষিপ্তো বিচরস্তু যথেচ্ছয়া। 
গোপণ ব্রবীতি বৈ চান্যা কৃ্ণলীলান[কারিণী॥ ২৮ ॥ 
এবং নানাপ্রকারাস কৃষচেম্টাস তান্তদা। | 
গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সমঞ্টেরু রম্যং ব্‌ন্দাবনং বনম্‌ ॥২৯ ॥ 
[িলোক্যৈকা ভুবং প্রাহ গোপী গোপবরাঙ্গনা। 
প্লকাগ্িতসব্ঘারন বকাশনয়নোৎপলা ॥ ৩০ ॥ 
ধজবজ্রাত্কুশাব্জাঙ্ক-রেখাবস্ত্যালি! পশ্যত। 
পদান্যেতান কৃষ্ণস্য লীলালঙ্কৃতগাঁমনঃ॥ ৩১ ॥ 
কাপ তেন সমং যাতা কৃতপণ্যা মদালসা। 
পদান তস্যাশ্চৈতানি ঘনানাজ্পতনঁন চ॥ ৩২ ॥ 


নন্দগোপস্মৃতো যাতো মার্গেণানেন পশ্যত॥ ৩৫ ॥ 

অনুযানেহসমথান্যা নিতম্বভরমন্থরা। 

যা গন্তব্যে দ্রূুতং যাতি নিম্নপাদাগ্রসংস্থাতঃ॥ ৩৬ ॥ 

হস্তনাস্তাগ্রহস্তেয়ং তেন যাঁত তথা সাঁথ। 

অনায়ন্তপদন্যাসা লক্ষ্যতে পদপদ্ধাতিঃ॥ ৩৭ ॥ 
হস্তংপর্শসারে ধু্তেলৈধা বিমানিতা। 


ননমা সরা পুনরেষ্যাম তেহান্তকম্‌। 

তেন কৃষ্ণেন যেনৈষা ত্বারতা পদগদ্ধাতঃ। ৩৯ 
প্রাবচ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমন্ত্র ন লক্ষ্যতে ৷ 

নিবর্তধবং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধাতগোচরে॥ ৪০ ॥ 
নিবৃত্তাস্তাস্ততো গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদ্শনে। 
যম্‌নাতীরমাগত্য জগডন্তচ্চারতং তদা ॥ 8১॥ 

ততো দদ্‌শ.রায়ান্তং বিকাশ-মুখপঙ্কজম্‌। 
গোপ্যস্রৈলোক্যগোপ্তারং কৃষমারিষ্ট চোষ্টতম্॥। ৪২॥ 

গোঁবন্দমায়ান্তমাতহার্ধতা। 


কাঁচদালোক্য 
কৃষ্ণ কৃষ্ণত কৃত প্রাহ নানাদদৈররং) ৪৩ ॥ 
Pssst Ba ie te 

কাটি শে ভি ৰময়া 88 ॥ 
কাঁচদালোক্য গোবন্দং নিমীলিত-বলোচনা। 
তটস্যৈব রূপং ধ্যায়ন্তী যোগারূট়েব চাবভৌ॥:৪৫॥ 
ততঃ কাশ্চিং প্রিয়ালাপৈঃ কাঁশ্চদত্রুভঙ্গ-বীক্ষণৈই। 
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বাঁজ্কাম রচনাবলী 


নিন্যহন্দনয়মন্যাশ্চ করস্পর্শেন মাধবঃ॥ ৪৬॥ 
তাভঃ প্রসন্নাচত্তাভগ্গেপণীভঃ সহ সাদরমূ। 
ররাম রাসগোম্ঠীভরুদার-চরিতো হাঁরঃ॥ ৪৭ ॥ 
রাসমণ্ডল-বন্ধোহাপ কৃষ্ণপার্শ্বমননজ্‌ঝতা। 
গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানাস্থ্রাত্মনা॥ ৪৮॥ 
হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোঁপকাং রাসমণ্ডলীম্‌। 
চকার তৎকরস্পর্শীনমীলতদ্‌শাং হরিঃ॥ ৪৯॥ 
ততঃ স ববৃতে রাসশচলদ্বলয়নিস্বনঃ। 
অনুযাতশরৎকাব্য-গেয়গনীতরনক্রমাং॥ ৫০॥ 
কৃষ্ণ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমদদীং কুম্দাকরম্‌। 
জগোৌ গোপাীজনস্ত্বেকং কৃফনাম Ay পুনঃ ॥ ৫১॥ 
পাঁরবর্তশ্রমেণৈকা য়লাপনীমূ। 
দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধ্যীনঘাতিনঃ। ৫২॥ 
কাঁচ প্রাবলসূদ্ধাহ পাঁররভ্য চূচুম্ব তম্‌। 
গোপা গীতত্তীতব্যাজবীনপূণা মধুসুদনম্‌॥ €৩ ॥ 
গোপীকপোলসংশ্লেষমভিপত্য হরেভু জোঁ। 
পুলকোদ্গমশস্যায় স্বেদাম্কু ঘনতাং গতো॥ ৫৪॥ 
রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবৎ তারতরধবানঃ। 
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণোত তাবৎ তা দ্বিগুণং জগুঃ॥ ৫৫ ॥ 
গতে তু গমনং চনুর্বলনে সংমুখং যযুঃ। 

হুলোমাভ্যাং ভেজ্‌র্গোপাঙ্গনা হরিমৃ॥। ৫৬॥ 
স তথা সহ গোপীভী ররাম মধুসুদনঃ। 
যথাব্দকোটপ্রামতঃ ক্ষণস্তেন বিনাভবৎ॥ ৫৭॥ 
তা বার্যমাণাঃ পাঁতাভঃ পিতৃভিন্্রা্তীভস্তথা। 
কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা রাত রময়ান্ত রাতাপ্রিয়াঃ॥ ৫৮॥ 
সোহাঁপ কৈশোরকবয়ো মানয়ন্‌ মধ্সুদনঃ। 
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষাপতাহিতঃ॥” ৫১॥ 


লাগল ; এবং কৃষ্ণে নিরদ্হৃদয়া হইয়া পরস্পরকে এইরুপ বালিতে লাগিল, ‘আমি কৃষ্ণ, এই 
গাঁততে গমন করিতেছি, তোমরা আমার গমন অবলোকন কর।' অন্যা বালল, “ 


* রাস অর্থে নতত্যাবশেষ ঃ--“অন্যোন্যব্যাতষক্তহস্তানাং স্রীপঢংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং 
ন্ত্যাবনোদঃ রাসো নাম” হত শ্রীধরঃ। টা 
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কৃষ্চারন্ 


ANSE ১২ +:-১৭০-- +১০৬:৬: 
গান শ্রবণ কর।' অপরা বাল, ‘দুষ্ট কালিয়! এইখানে থাক, আম কৃষ্ণ” এবং 


কফ, আমার 

ভ্বাহ ত -পূর্বক কৃষ্ণলীলার অনুকরণ কাঁরল। আর কেহ বাঁলল, ‘হে গোপগণ! 
তোমরা নির্ভয়ে এইখানে থাক, বৃথা বৃষ্টির ভয় করিও না, আম এইখানে গোবদ্ধনি ধরিয়া 
আছি।' অন্যা কৃষ্ণলীলানূকারণী গোপা বলিল, ‘এই ধেনদককে আমি নিক্ষিপ্ত করিয়াছি, 
তোমরা যদচ্ছা্রমে বিচরণ কর।' এইরুপে সেই সকল গোপী তৎকালে নানাপ্রকার 
কৃষ্ণচেষ্টান: “ন? হইয়া ব্যগ্রভাবে রম্য বৃন্দাবন বনে সণঞ্চরণ কাঁরতে লাগল । এক গোপবরাঙ্গনা 
গোপণ ভূমি দেখিয়া সৰ্ব্বাঙ্গ পুলকরোমাণ্ত হইয়া এবং নয়নোংপল বিকশিত করিয়া বালতে 


লাগল, “হে সাথ! দেখ, এই ধরজবজ্াতকুশরেখাবন্ত, পদাচহসকল লালালত্কৃতগামী কৃষ্ণের। 
কোন পূণাবতী মদালসা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে ; তাহারই এই সকল ঘন এবং ক্ষুদ্র পদাচহ্গনলি। 
সেই মহাত্মার (কৃষ্ণের) পদাঁচহের অগ্রভাগ মাত্র এখানে দেখা যাইতেছে, অতএব নিশ্চিন্ত 
দামোদর এইখানে উচ্চ পুষ্পসকল অবাঁচিত করিয়াছেন। তান কোনও গোপীকে এইখানে 


থাকবে। পম্পবন্ধনসম্মানে সে গার্্বতা হইয়া থাকবে, তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া 
নন্দগোপসূত' এই পথে গমন কারয়াছেন দেখ। আর এই পাদাগ্রচিহ্ন সকলের নিন্নতা দেখিয়া 


অনায়ত্তপদন্যাসা গোপাকে ‘তান হস্তে গ্রহণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে হস্তসংস্পর্শ 
পরেই সেই ধূর্তের দ্বারা পাঁরত্যক্ত হইয়াছিল ; কেন না, এ পদাচহন দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, 
সে নৈরাশ্যহেতু মন্দগামনণ হইয়া প্রাতানবৃত্তা হইয়াছল। আর সেই কৃষ্ণ নিশ্চিত ইহাকে 


আঁসলেন। কেহ গোঁবন্দকে আগত দেখিয়া অত্যন্ত হার্যত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে 
লাগল, আর কিছুই বালিতে পারিল না। কোন গোপা ললাটফলকে জ্রভঙ্গ করিয়া, হারকে 
দেখিয়া, তাঁহারা মুখপত্কজ নেনরভদ্য়ের দ্বারা পান করিতে লাঁগল। কেহ গোবিন্দকে দেখিয়া 
নিমীলিত লোচনে'যোগারুঢার ন্যায় শোভিত হইয়া তাঁহার রুপ ধ্যান কাঁরতে লাগল। অনন্তর 
মাধব তাহাদিগকে অনুনয়নীয় বিবেচনায় কাহাকে বা প্রিয়ালাপের দ্বারা, কাহাকে বা জ্রণ্ভ্- 
বাঁক্ষণের দ্বারা, কাহাকে বা করস্পর্শের দ্বারা সান্দ্রনা কাঁরলেন। পরে উদারচাঁরত হাঁর প্রসন্ন চত্তা 
গোপণীদগের সাহত সাদরে রাসমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া কারতে লাগিলেন। শকন্তু তাহারা কৃষ্ণের পার্থ 
ছাড়ে না, এক স্থানে স্থির থাকে, এজন্য সেই গোপপীদগের সহিত রাসমণ্ডলবন্ধও হইল না। 
পরে একে একে গোপণীদগকে হস্তের দ্বারা গ্রহণ কাঁরলে তাহারা তাঁহার করস্পূর্শে নিমীলিতচক্ষন 
হইলে কৃ রাসমন্ডলণ প্রস্তুত কাঁরলেন। অতঃপর গোপণীদগের চণ্টলবলয়শব্দিত এবং গোপী- 
গণগণীত শরংকাব্যগানের দ্বারা অন্নুষাত রাসক্রীড়ায় তান প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ শরচচন্দ্র ও 
কৌমুদী ও কুমুদ সম্বন্ধীয় গান কাঁরলেন। গোপশীগণ পুনঃ পুনঃ এক কৃষ্ণনামই গায়িতে 
লাগল। এক গোপণ নর্তনজানত শ্রমে শ্রান্ত হইয়া চণ্লবলয়ধানাবশিষ্ট বাহুলতা মধস:দনের 
স্কন্ধে স্থাপিত কারল। কপটতায় দিপঃণা কোন গোপণ কৃষগাতের স্ততিচ্ছলে বাহ-দ্বারা তাঁহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া মধসৃদনকে চুম্বিত কারল। কৃষ্ণের ভুজদ্বয় কোন গোপীর কপোলসংস্লেষপ্রাপ্ত 
হইয়া পূলকোল্গমরূপ শস্যোৎপাদনের জন্য স্বেদাদ্বুমেঘতব প্রাপ্ত হইল। তারতর ধবানতে কৃষ্ণ 
যাবংকাল রাসগণত গাঁ়তে লাগলেন, তাবংকাল গোপগণ ‘সাধু কৃষ্ণ, সাধ: কৃষ্ণ বালয়া দ্বিগুণ 
গাঁয়ল। কৃষ্ণ গেলে তাহারা গমন কারতে লাগিল, কৃষ্ণ আবর্তন কাঁরলে তাহারা সম্মুখে 
আসিতে লাগল, এইরূপ প্রাতলোম অনুলোম গাঁতর দ্বারা গোপাঙ্গনাগণ হাঁরকে ভজনা করিল। 
মধ্সূদন গোপাঁদিগের সাঁহত সেইখানে ক্রীড়া কারলেন। তাহারা তাঁহাকে বিনা, ক্ষণমাত্রকে 
কোটি বংসর মনে কাঁরতে লাঁগিল। ক্রীড়ানুরাগিণণী গোপাঙ্গনাগণ পাঁতর দ্বারা, পিতার দ্বারা, 
ভ্রাতার দ্বারা নিবারত হইয়াও রান্িকালে কৃষ্ণের সহিত ্রীড়া কারল। শুধংসকারী অমেয়াত্মা 
মধসদনও আপনাকে িশোরবয়স্ক জানিয়া, রাত্রে তাহাদিগের সাহত ক্রীড়া কারলেন।” 
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শ্রীধর স্বামী 
রি ত ং স্ৰীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরুপেণ ভ্রমতাং নৃত্যাবনোদা রাসো 
নাম।” 

অর্থাৎ স্বীপরুষে পরস্পরের হাত ধাঁরয়া গায়িতে গাঁয়তে এবং মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ করিতে 


যে নৃত্য করে, তাহার নাম রাস। বালকবালিকায় এরূপ নৃত্য করে আমরা দেখিয়াছি, 

এবং যাহারা বাল্য আতক্রম কারয়াছে, তাহারাও দেশবিশেষে এরুপ নৃত্য করে শুনিয়াছ। 
ইহাতে আদরসের নামগন্ধও নাই। 

‘রাস’ একটা খেলা, এবং ‘রাত’ শব্দে খেলা। অতএব রাসবর্ণনে ‘রাত’ শব্দ ব্যবহৃত হইলে 
অনুবাদকালে তৎপ্রাতশব্দস্বরূপ ক্রীড়া* শব্দই ব্যবহার কাঁরতে হয়। 

এই রাসলীলাব্ত্তান্ত কিয়ংপারমাণে দব্বেধ্য। ইহার ভিতরে যে গুড তাৎপর্যয আছে, 
তাহা আমি গ্রন্থান্তরে পারিস্ফুট করিয়াছি। কিন্তু এখানে এ তত্ব অসম্পূর্ণ রাখা অনুচিত, 
এজন্য যাহা বাঁলয়াছ, তাহা পুনরক্ত কাঁরতে বাধ্য হইতেছি। 
আমি “ধর্্মতন্ব” গ্রন্থে বালয়াছি যে, মনষ্যত্ই মনুষ্যের ধর্্ম। সেই সনাব্যত্ব বা ধর্মের 
উপাদান আমাদের বাত্তগীলর অনুশীলন, প্রস্কুরণ ও চারতার্থতা। সেই বৃত্তিগনলিকে 
শারীরিকী, জ্ঞানাজ্জনী, কার্য্যকারিণী এবং চিত্তরাঞ্জনী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। 
যে সকল বৃত্তির দ্বারা সোন্দর্য্যাদির পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা নিশ্ম'ল এবং অতুলনীয় আনন্দ 
অননভূত কার, সেই সকলের নাম 'িয়াঁছ চিত্তরঞ্জন বৃত্তি। তাহার সম্যক অনুশীলনে, 
সাচ্চদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সাচ্চদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরুপানূভূতি হইতে পারে। 


কৃষ্ণপক্ষ ইহা উপভোগমান্র, কিন্তু গোপাী-পক্ষে ইহা ঈশ্বরোপাসনা। এক দিকে অনন্ত- 


কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ । স্ত্রীলোকের পক্ষে কম্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভাক্ততে তাদের 
বিশেষ অধিকার। ভাক্তি, কথিত হইয়াছে, “পরানরক্তিরাশ্বরে”। অনূরাগ নানা কারণে 
জল্মিতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মন্ষ্যে সব্বাপেক্ষা লবান্‌ ৷ 
অতএব অনন্তসুন্দরের সৌন্দয্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই স্ল্রাজাঁতর জ'বনসার্থকতার 
মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্বক রূপকই রাসলণলা। জড়প্রকাতির সমস্ত সোন্দ্য্যই তাহাতে বর্ত্তমান। 


* “স তত্র বয়সা তুল্যেৎসপালৈঃ সহানঘঃ। 
রেমে বৈ দিবসং কৃষ্ণ পুরা স্বর্গগতো যথা॥ 

তং ক্লীড়মানং গোপালাঃ কৃষ্ণ ভাণ্ডারবাসিনম্‌। 

রময়ান্ত স্ম বহবো বন্যৈঃ ক্লড়নকৈস্তদা ॥ 


গোপালাঃ কৃষ্ণমেবান্যে গায়ান্ত স্ম রাতীপ্রয়া ॥৮ 
এই তিন গ্লোকে “রম” ধাতু হইতে নিশপন্ন শব্দ তিন বার ব্যবহৃত হইয়াছে যথা, “রেমে”, 
“রময়ান্ত”, “রাতাপ্রিয়া”; তিন বারই ক্রাড়ার্থে, অর্ধান্তর কোন মতেই ঘটান যায় না। কেন না; 
গোপালাঁদগের কথা হইতেছে। 
৪৫৮ 


কৃষ্চারন্র 


»শরৎকালের পুণচন্দর, শরতপ্রবাহপারপূর্ণা শ্যামলসলিলা যমুনা, হুটিতকুসুমস্ 
কুঞ্জাবহঙ্গমকুজত বৃন্দাবন-বনস্থলী, এবং তন্মধ্যে অনস্তসুন্দরের স্বশরীরে 'িকাশ। তাহার 
সহায় িশ্বাবমোহিনী কৃকগীতি। এইরুপ সব্বপ্রকার চিন্তরঞনের দ্বারা গোপ্টীগণের ভাঁক্ত 
উদ্বিক্তা হইলে, তাহারা কৃষ্ণানরাশিণী হইয়া আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলয়া জানিতে লাগল, 
কৃষ্ণের কাঁথতব্য কথা কাঁহতে লাগল, এবং কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অনুরাগিণী হইয়া 
জাঁবাত্মা পরমাত্মায় যে অভেদ জ্ঞান, যাহা যোগার যোগের এবং জ্ঞানীর জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য, 
তাহা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল। 
ইহাও আমাকে স্বীকার কাঁরতে হয়, যুবক যুবতী একত্র হইয়া নৃত্যগীত করা আমাদগের 
আধাঁনক সমাজে নিন্দনীয়। অন্যান্য সমাজে_ যথা ইউরোপে নিন্দনীয় নহে। বোধ হর, 
যখন বষলুপুরাণ প্রণীত হইয়াছিল, তখনও সমাজের এইরূপ অবস্থ ছিল, এবং পদ্রাণকারেরও 
মনে মনে শ্বাস ছিল যে, কার্ষযটা নিন্দনীয়। সেই জন্যই তান লিখিয়া থাকবেন যেত 
“তা বার্যমাণাঃ পাঁতীভঃ পতৃীভঃ ভ্রাতৃভিস্তথা।” 
এবং সেই জন্যই অধ্যায়শেষে কৃষ্ণের দোষক্ষালন জন্য লাঁখয়াছেন।_ 
“তদ্ভর্তষ; তথা তাস; সব্বভূতেষু চেশ্বরঃ। 
আত্মস্বরূপরুপোহসৌ ব্যাপ্য বায়ারব স্থিতঃ ॥ 
যথা সমস্তভৃতেষ্‌ নভোহাঁগ্নঃ পৃথিবী জলমূ। 
বায়ম্চাত্মা তখৈবাসৌ ব্যাপ্য সব্বমিবাস্থিতঃ॥” 
তান তাহাঁদগের ভর্তুগণে এবং তাহাঁদগেতে ও সব্বভূতেতে, ঈশ্বর ও আত্মদ্বরপরঃপে 
সকলই বায়ুর ন্যায় ব্যাঁপয়া আছেন। যেমন সমগ্র ভূতে, আকাশ, আগ্ন, পৃঁথবী, জল এবং বায়ন, 
তেমান তানও সবর্বভূতে আছেন। 
এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। যুবক যুবতীর একরে নৃত্য করায় ধর্মতঃ 
কোন দোষ ঘটে না, কেবল এই সমাজে সামাজিক দোষ ঘটে এবং কৃষ্ণের সময়ে, বোধ হয়, সে 
সামাঁজক দোষও ছল না। 


ঘষ্ঠ পরিচ্ছেদ বজগোপটী 


_-  হারবংশ « 

িফুপুরাণ হইতে পব্বপরিচ্ছেদে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পণ্ম অংশের ত্রয়োদশ 
অধ্যায় হইতে। এ অধ্যায় ব্যতীত ব্রজগোপপীদগের কথা 'বিষ্ণুপরাণে আর কোথাও নাই। 
কেবল কৃষ্ণ মথুরাগমনকালে তাঁহাদের খেদোক্তি আছে। 

সেইরুপ হাঁরবংশেও ব্রজগোপাীদিগের কথা বিষ্ুপবের্বর ৭৭ অধ্যায়, গ্রন্থান্তরে ৭৬ অধ্যায় 
ভিন্ন আর কোথাও নাই। যাহা আছে, সে সমস্তই উদ্ধৃত করিতেছি। ১, 
আগে বক্তব্য যে, “রাস” শব্দ হরিবংশে ব্যবহৃত হয় নাই। তৎপাঁরবর্তে “হল্লীষ” শব্দ ব্যবহত 
হইয়াছে। এই অধ্যায়ের নাম "হল্লাষব্রীড়নম্‌”। যথা “ইতি শ্রীমহাভারতে খলেষ; হাঁরবংশে 
বষদুপব্বণণ হল্লশীষক্রশড়নে সপ্তসপ্ততোহধ্যায়।” হেমচন্দ্রাভিধানে, “হল্লীষ” অর্থ এইর,প লাঁখত 


“মন্ডলেন তু যন্নত্যং স্রীণাং হল্লীষকন্তু তৎ” 
বাচস্পত্যে তারানাথ 'লাঁখয়াছেন-__ 
*স্্রীণাং মণ্ডলিকাকারনৃত্যে ।” 
অতএব “হল্লীব" এবং রাস" একই কথা__নূত্যাবশেষ। 
এক্ষণে হরিবংশের কথা তুলিতোছি। 
“কৃষ্ণন্তু বৌবনং দুষ্টা নাশ চন্দ্রমসো ন্বং। 
শারদীণ্ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রাঁতস্প্রাত॥ 
স করাবাঙ্গরাগাসয় ব্রজরথ্যাস5 বীর্যযবান্‌। 
ব্ষাণাং জাতদর্পাণাং য্যদ্ধান সমযোজয়ৎ ৷ 


86৫৯ 


বাঙ্কম রচনাবলী 


গোপালাংশ্চ বলোদগ্রান্‌ যোধয়ামাস বীর্যযবান্‌। 
বনে স বীরো গাশ্চৈব জগ্রাহ গ্রাহব দ্বিভূঃ | 
য্যবতীগেপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালাবিৎ। 
কৈশোরকং মানয়ন্‌ বৈ সহ তাভিমমোদ হয় 
তাস্তস্য বদনং কান্তং কান্তা গেপাস্তয়ো নিশি। 
পিবান্ত নয়নাক্ষেপৈর্গাঙ্গতং শশিনং যথা ॥ 
হরিতালার্ররপঈীতেন সকৌষেয়েন বাসসা। 


শোভমানো হি গোবিন্দঃ শোভয়ামাস তং ব্রজং॥ 
নাম দামোদরেত্যেবং গোপকন্যাস্তদাইব্রুবন্‌। 
বিচিত্রং চাঁরতং ঘোষে দৃষ্ট্বা তন্তস্য ভাসতঃ॥ 


5 বার্য্যমাণাঃ ২২ 
কৃষ্ং গোপাঙ্গনা রাত্রো মৃগয়ন্তে রতাপ্রয়াঃ ॥ 
তান্তু পংক্তীকৃতাঃ সবর্বা রময়ান্ত মনোরমং। 
গায়ন্ত্য কৃষ্চারতং দন্দশো গোপকন্যকাঃ॥ 
কৃষ্ণলীলান্দকারিণ্যঃ কৃষ্কপ্রাণহিতেক্ষণাঃ। 
কৃষ্ণস্য গাতগামন্যস্তরুণ্যস্তা বরাঙ্গনাঃ ॥ 
বনেষ? তালহস্তাপ্রৈঃ ুটন্তস্থাহপরাঃ। 
চেরু্ৰৈ চারতং তস্য কৃষ্ণস্য ব্জযোষিতঃ ॥ 
তান্তস্য নৃত্যং গীত বিলাসস্মিতবীক্ষিতমূ। 


রময়ন্ত্যো যথা নাগ সম্প্রমত্তং করেণবঃ | 
তমন্যা ভাবাবিকচৈনেেঃ ll 

ae বাঁনতাঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণম্‌গেক্ষণাঃ ॥ 

মুখমস্যাব্জসঙ্কাশং তাঁষতা গোপকন্যকাঃ। 

রত্যন্তরগতা রাত্রো পিবাস্ত রাঁতলালসাঃ॥ 

হাহেতি কুব্বতিস্তস্য প্রহস্টান্তা বরাঙ্গনাঃ। 

জগহ্নানঠিসৃতাং বাণনং সাম্না দামোদরোরিতাং॥ 

তাসাং গ্রাথতসাঁমন্তা রাতিশ্রান্ত তাঃ। 

চার বিশ্রধীসরে কেশাঃ কুচাগ্রে গোপযোধিতাম্‌॥ 

এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ। 

শারদীষ, সচন্দ্রাস নিশাস; মুমুদে সুখী 1» হারবংশে, ৭৭, অধ্যায় 

“কৃষ্ণ রাত্রে চন্দ্রমার নবযৌবন (ঁবকাশ) " দোয়া এবং রম্যা শারদীয়া নিশা দোয়া 

ক্রাড়াভিলাষা হইলেন। কখনও বজের শূক্কগোময়াকণর্ণ রাজপথে জাতদর্প ক্ষগণকে বাঁ্যবান্‌ 
কৃষ্ণ যুদ্ধে সংযুক্ত কারতেন, কখনও বলদণ্ত গোপালগণকো যুদ্ধ করাইতেন, এবং কুন্তারের ন্যায় 
গোগণকে বনমধ্যে গ্রহণ কারতেন। কালজ্ঞ কৃষ্ণ আপনার কিশোর বয়সের সম্মানার্থ ht 
গোপকন্যাগণের জন্য কাল নিণাঁত করিয়া রাতে তাহাদিগের সহিত আনন্দাননভব কারলেন। ঞ 
সেই গোপস্ন্দরীগণ নয়নাক্ষেপ দ্বারা ধরাগত চন্দ্রের মত তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল পান কাঁরল॥ 3 
সমবসন কৃষ্ণ, হাঁরতালার্দ পাত কৌষেয় বসন পাঁরাহত হইয়া কান্ততর 'হইলেন। অঙ্গদসমৃহ 
এ নল খা হয় গোক সেই রদ শো কৰিতে লাগ 
৪৬০ 


কৃষ্ণচিত্র 


লীলানুকারণী, কৃষ্ণে প্রাণীহিতলোচনা, এবং কৃষ্ণের রি t 
কোন কোন রজবালা হস্তাগ্রে তালকুটটনপু্বক কৃষ্ণচারত আচারত কাঁরতে লাগল। ব্রজযোবিদ্‌- 
গণ, কৃষ্ণের নতো, গাঁত, বিলাসাস্মতবাঁক্ষণ অন করণপু্বক, সানন্দে ক্রীড়া কারতে লাগিল। 
কৃফপরায়ণা খ্বাঙ্গনাগ্ণ ভাবানস্যন্দমধুর গান করতঃ ব্রজে গিয়া সুখে বিচরণ কাঁরতে লাগল। 
সম্প্রমত্ত হস্ত' ক করেণুগণ যেরুপ ক্রীড়া করায়, শুক গোময় দ্বারা দিন্ধাঙ্গ সেই গোপীগণ 
সেইরূপ কৃ অনুবর্তন কারল। সহাস্যবদনা কৃ্মুগলোচনা অন্য বাঁনতাগণ ভাবোৎফধ্ল 
লোচনের দ্বারা কৃষ্ণকে অতৃপ্ত হইয়া পান কারতে লাগিল। ব্রীড়ালালসাতষতা গোপকন্যাগণ 
রাত্রিতে অনন্ন্রীড়াসক্ত হইয়া অব্জসঙ্কাশ কৃফমুখমণ্ডল পান করিতে লাগিল। কৃষ্ণা হা হা 
ইতি শব্দ কারয়া গান কাঁরলে কৃষ্ণমুখাঁনঃসৃত সেই বাক্য, বরাঙ্গনাগণ আহনাদিত হইয়া গ্রহণ 
কারল। সেই গোপযোধিশ্গণের ব্রাড়াশ্রান্তপ্রযুক্ত আকুলীকৃত সীমন্তগ্রাথত কেশদাম কুচাগ্রে 
বিশরপ্ত হইতে লাগল । চক্রবালালত্কৃত শ্ৰীকৃষ্ণ এইরুপ সচন্দ্রা শারদী নিশাতে সুখে গোপী- 
দিগের সাহত আনন্দ কারতে লাগলেন।” 
িষৃপুরাণ হইতে রাসলীলাতত্র অনুবাদ কালে 'রম্‌* ধাতু হইতে নিষ্পল্ন শব্দ সকলের 
যেরুপ ব্রীড়ার্থে অনুবাদ কারয়াছ, এই অনুবাদেও সেই সকল কারণে এ সকল শব্দের ক্রীড়া 
প্রতিশব্দ ব্যবহার কাঁরয়াছি। জোর কাঁরয়া বলা যাইতে পারে যে, অন্য কোনরূপ প্রাতিশব্দ 
ব্যবহার হইতেই পারে না। যথা 
“তাস্তু পংক্তীকৃতাঃ সৰ্ব্বা রময়স্তি মনোরমম্‌।” 
এখানে ভ্রীড়র্থে ভিন্ন রত্যর্থে 'রময়ান্তি' শব্দ কোন রকমেই বুঝা যায় না। যাঁহারা অনদ্রূপ 
অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা পঢ়ব্বপ্রচালত কুসংসকারবশতঃই কাঁরয়াছেন। 
এই হল্ীষন্রীড়াবর্ণনা বিষ:পরাণকৃত রাসবর্ণনার অনুগামী । এমন কি, এক একটি শ্লোক 
উভয় গ্রন্থে প্রায় একই ৷ যথা, বিষ্ণ্পডরাণে আছে_. 
“তা বার্ধযমাণাঃ পাতাভঃ 'পিতৃভিঃ ভ্রাতীভিস্তথা। 
কৃষ্ণং গোপাঙ্গানা রাত্রৌ ম্‌গয়ন্তে রাতাপ্রয়াঃ॥” 
হরিবংশে আছে__ 
“তা বার্ধমাণাঃ পিত্বাভিঃ ভ্রাতৃভিম্সতীভন্তথা। 
কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা রাতৌ রময়ান্ত রাঁতাপ্রয়াঃ ৮ 
তবে বিষমুপুরাণের অপেক্ষা হারিবংশের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। অন্যান্য {বষয়ে সচরাচর সেরূপ 
দেখা যায় না। সচরাচর দেখা যায়, বিষ্ণুপরাণে যাহা সংক্ষিপ্ত, হারবংশে তাহা বিস্তৃত এবং 
নানা প্রকার নূতন উপন্যাস ও অলঙকারে অলঙ্কৃত। হাঁরবংশে রাসলীলার এইরূপ সংক্ষেপ 
বর্ণনার একট; কারণও আছে। উভয় গ্রন্থ সবস্তারে তুলনা করিয়া দৌখলে বদঝা যায় যে, 
কাঁবস্বে, গাম্ভীর্যোযে, পাণ্ডিত্যে এবং উদায্যে হারবংশকার 'িষুপন্রাণকারের অপেক্ষা অনেক 
লঘু। তানি বিফুপরাণের রাসবর্ণনার নিগনডঢ় তাৎপর্য এবং গোপাীগণকৃত ভাঁক্তযোগ দ্বারা 
টি একা্তা পাতি বারে পারেন নাই৷ তাহা না বুঝিতে পারিয়াই সেখানে বব্প;রাণকার 
খয়াছেন,_ 


“কাচিৎ প্রাবলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্‌।” 
সেখানে হাঁরবংশকার 'লাখিয়া বাসয়াছেন, 
“তাস্তং পয়োধরোত্তানৈরুরোভঃ সমপাড়য়ন্‌।” ইত্যাদি 
প্রভেদট্‌কু এই যে, বিষ্ণপঢুরাণের চপলা বালিকা আনন্দে চণ্ডলা, আর হাঁরবংশের এই 
গোপীগণ বলাসিনীর ভাব প্রকাশ করিতেছে। হরিবংশকারের অনেক স্থলে িলাসাপ্রয়তার 
মান্রাধক্য দেখা যায়। 


৪৬১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ন 


আর আর কথা বিফুপদুরাণে রাসলীলা সম্বন্ধে যাহা বালয়াছ, হারবংশের এই হল্পীষন্রীড়া ঢা 


সম্বন্ধেও বর্তে। 
উপারালাখত শ্লোকগ্যীল_ ভিন্ন হারবংশে ব্রজগোপাদের সম্বন্ধে আর কিছুই নাই। 


সপ্তম পাঁরচ্ছেদ ব্রজগোগী-_ভাগবত 


বন্ত্রহরণ 

শ্রীমন্ভাগবতে ব্রজগোপণীদিগের সাহত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ কেবল রাসনৃত্যে পর্যাপ্ত হয় নাই। 
ভাগবতকার গোপাদিগের সাহত কৃষ্ণলীলার বিশেষ বিস্তার কারয়াছেন। সময়ে সময়ে তাহা 
আধদানক রুচির বিরদদ্। কিন্তু সেই সকল বর্ণনার বাহ্যদৃশ্য এখনকার র্চাবগাঁহ“ত হইলেও, 
অভ্যন্তরে আত প্রবি্র ভক্তিতত্ব নিহত আছে। হারবংশকারের ন্যায় ভাগবতকার বিলাস- 
1প্রয়তা-দোষে দূষিত নহেন। তাঁহার অভিপ্রায় অতিশয় গড এবং আতিশয় বিশদ়দ্ধ ৷ 
দশম স্কন্ষের ২১ অধ্যায়ে প্রথমতঃ গোপীঁদগের পুৰ্বরাগ বাণত হইয়াছে। তাহারা 
শ্রীকৃষ্ণের বেণ,রব শ্রবণ কাঁরয়া মোহিত হইয়া পরস্পরের নিকট কৃষ্ণানুরাগ ব্যক্ত কারতেছে। 
সেই পব্বান্ঃরাগ বর্ণনায় কাব অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ কাঁরয়াছেন। তার পর তাহা স্পম্টীকৃত 
জন্য একটি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। সেই উপন্যাস “বন্ত্রহরণ” বালয়া প্রসিদ্ধ 
বস্হরণের কোন্‌ কথা মহাভারতে, বিষ্ণুপনুরাণে বা হরিবংশে নাই, সুতরাং উহা ভাগবতকারের 
কম্পনাপ্রসূত বলিয়া বিবেচনা কারতে হইবে। বৃন্তাত্তটা আধ্দানক রহাঁচাবিরন্ধ হই:লও আমরা 
তাহা পরিত্যাগ করিতে পাঁরিতোছ না, কেন না, ভাগবতব্যাখ্যাত রাসলীলাকথনে আমরা প্রবৃত্ত, 
এবং সেই রাসলীলার সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বদ্ধ। 
কৃষ্ণান;রাগ্রাববশা ব্লজগ্োপীগণ কৃষ্ণকে পাঁতভাবে পাইবার জন্য কাত্যায়নীররত কাঁরল। 
ব্রতের নিয়ম এক মাস। এই এক মাস তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আঁসয়া প্রতাচষে যম.নাসাললে 
অবগাহন কারত। স্তীলোকাদগের জলাবগাহন বিষয়ে একটা কুৎসিত প্রথা এ কালেও 
ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে প্রচলিত আছে। স্রীলোকেরা অবগাহনকালে নদশতীরে বস্রগলে 
ত্যাগ কাঁরয়া, বিবন্তা হইয়া জলমগ্রা হয়। সেই প্রথান:সারে এই ব্রজাঙ্গনাগণ কূলে বসন রক্ষা 
করিয়া বিবস্মা হইয়া অবগাহন কাঁরত। মাসান্তে যে দিন ব্রত সম্পূর্ণ হইবে, সে দিনও তাহারা 
এরুপ করিল। তাহাদের কর্মফল (উতয়ার্থে) দিবার জন্য সেই দন শ্রীকৃষ্ণ সেইখানে উপস্থিত 

হইলেন। তানি পরিত্যক্ত বন্রগ:লি সংগ্রহ কারয়া তাঁরস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ কাঁরলেন। 
গোপাগণ বড় বিপল্না হইল। তাহারা 'িনাবস্তে উঠতে পারে না; এ দিকে প্রাতঃসমণীরণে 
জলমধ্যে শীতে প্রাণ যায়। তাহারা কণ্ঠ পর্যান্ত নিমগ্ন হইয়া, শীতে কাঁপতে কাঁপতে, কৃষ্ণের 
নিকট বদ্বাভক্ষা কারতে লাঁগল। কৃষ্ণ সহজে বস্ত্র দেন না-_গোপশীদগের “কর্মফল” দিবার 
ইচ্ছা আছে। তার পর যাহা ঘটিল, তাহা আমরা স্ত্রীলোক বালক প্রভাঁতর বোধগম্য বাঙ্গালা 
ভাষায় কোন মতেই প্রকাশ করিতে পারি না। অতএব মূল সংস্কৃতই 'বনান,বাদে উদ্ধৃত 


| 
রজগোপাগণ কৃষককে বালিতে লাগল; 
শাহনয়ং ভো কৃথাস্তান্তু নন্দগোপসূতং প্রিয়ম্‌। 
জানীমোহঙ্গ রজগ্লাঘ্যং দেহি বাসাধাঁস বোঁপতাঃ॥ 
শ্যামসদন্দর তে দাস্য করবাম তবোদতম্‌। 
দোহ বাসাধাঁস ধর্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ে ব্রবাম হে॥ 
শ্রীভগবাননুবাচ। 
ভবত্যো যদ মে দাস্যো ময়োক্তণ্ট কাঁরষ্যথ। 
অন্রাগত্য স্ববাসাধাস প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ। 
নোচেন্নাহং প্রদাস্যে কিং ্ুদ্ধো রাজা কাঁরষ্যাত॥ 
ততো জলাশয়াৎ সব্বা দারিকাঃ শশতবোপতাঃ। 
পাণিভ্যাং * * আচ্ছাদ্য প্রোক্তের৪ শীতকার্ষতাঃ॥ 


৪৬২ 


+ শগ 


-কৃষ্ণচারত্র 


ভগবানাহ তা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদতঃ। 

স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সাস্মতম্‌॥ 

যুয়ং বিবন্তা যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্তদ; দেবহেলম্‌। 
বদ্ধাঞ্জালং মৃদ্ধ/যপনূত্তয়েহংহসঃ কৃত্বা নমো* বসনং প্রগৃহ্যতাম্‌ ৷ 
ইত্যুতেনাভাহতং ব্ৰজবালা নত্বা বিবন্রাপ্রবনং ব্ৰতচ্যাতম্‌৷ 

| তৎপূর্তিকামাস্তদশেষকর্ম্মণাং সাক্ষাৎকৃতং নেমরবদ্যম্ যতঃ 


তাস্তথাবনতা দক্টরা ভগবান্‌ দেবকীসতঃ। 
বাসাংস তাভ্যঃ প্রাচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ ॥ 
শ্রীমন্ভাগবতম্‌, ১০ম স্কল্দঃ, ২২ অধ্যায়। 
অন্তানণহত ভাঁক্তততুটা এই ৷ ঈশ্বরকে ভক্তি দ্বারা পাইবার প্রধান সাধনা, ঈশ্বরে সব্বা্পণ। 
ভগ্বশ্গনতায় শ্রীকৃষ্ণ বাঁলয়াছেন-__ 
“যৎ করোঁষ যদ*নাসি যজ্জুহোষ দদাস বং। 
যত্তপস্যাস কৌন্তেয় তং কুরুচ্ব মদর্পণমৃ॥” 


লজ্জা ত্যাগ কাঁরতে পারে না। ধন ধর্ম্ম কর্ম্ম ভাগ্য_সব যায়, তথাপি স্ত্রীলোকের ল্জ্জা 
যায় না। ল্ভা স্লীলোকের শেষ রত্ব। যে স্্রীলোক, অপরের জন্য লঙ্জা পারত্যাগ কাঁরল, 
সে তাহাকে সব দিল। এই স্ব্রীগণ শ্ৰীকৃষ্ণে লজ্জাও আর্পত কাঁরল। এ কামাতুরার লজ্জার্পণ 
নহে-- লঙ্জাববশার লক্জার্পণ। অতএব তাহারা ঈশ্বরে সব্বস্বার্পণ করিল। কৃষ্ণও তাহা 
ভক্তন্ুপহার বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরলেন। তানি বাঁললেন, “আমাতে যাহাদের ব্যাদ্ধ আরো'পত 
হইয়াছে, তাহাদের কামনা কামার্থে কল্পিত হয় না। যব ভাঁজত এবং কাথিত হইলে, বীজদ্বে 
সমর্থ হয় না।” অর্থাৎ যাহারা কৃ্কামিনশ, তাহাঁদগের কামাবশেষ হয়। আরও বাঁললেন, 
“তোমরা যে জন্য ব্রত করিয়াছ, আমি তাহা রান্রে সিদ্ধ করিব।” 

এখন গোপগণ কৃষ্ণকে পাতিস্বরূপ পাইবার জন্যই ব্রত কাঁয়াছিল। অতএব, কৃষ্ণ, তাহাদের 
কামনাপূরণ কাঁরতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাদের পঁিত্ব স্বীকার কারলেন। কাজেই বড় নৈতিক 
গোলযোগ উপস্থিত। এই গোপাঙ্গনাগণ পরপত্ধী, তাহাদের পাঁতত্ব স্বীকার করায়, পরদারাভমর্ষণ 
স্বীকার করা হইল। কৃষ্ণে এ পাপারোপণ কেন? 


পক্ষে উত্তর, তত সহজ নহে। 'তানও পারাক্ষতের প্রশ্নান:সারে শদুকমুখে একটা 
দয়াছেন। যথাস্থানে তাহার কথা বাঁলব। কিন্তু আমাকেও এখানে বালতে হইবে যে, হিন্দ- 
ধম্মেরি ভাক্তবাদানুসারে, কৃফকে এই গোপীগণপাঁতত্ব অবশ্য স্বীকার কাঁরতে হয়৷ ভগবন্গীতায় 
কৃষ্ণ নিজে বাঁলয়াছেন)__ 

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌ ৷” 

“যে, যে ভাবে আমাকে ভজনা করে, আম তাহাকে সেই ভাবে অনগগ্রহ কাঁর।” অর্থাৎ যে 
আমার নকট 'বষয়ভোগ কামনা করে, তাহাকে আম তাহাই 1দই। যে মোক্ষ কামনা করে, 
তাহাকে মোক্ষ দিই। বষ্ণুপুরাণে আছে, দেবমাতা আঁদাঁত ক্ক(বফ)কে বাঁলিতেছেন যে, 
আম তোমাকে প্রভাবে কামনা কারয়াছিলাম, এজন্য তোমাকে পত্রভাবেই পাইয়াছি। এই 
ভাগবতেই আছে যে, বসুদেব দেবকী জগদীশবরকে পান্রভাবে কামনা কারঃ বাঁলয়াই 
তাঁহাকে পান্রভাবে পাইয়াছেন। অতএব গোপীগণ তাঁহাকে পাঁতভাবে পাইবার জন্য যথোপযুক্ত 
সাধনা করিয়াছল বাঁলয়া কৃষ্ণকে তাহারা পাঁতিভাবে পাইল। 
বাঁদ তাই হইল, তবে তাহাদের অধনর্স কি? ঈশ্বরপ্রাপ্ততে অধর্ম আবার ক? পাপের 
দ্বারা, পৃথ্যময়, পণ্যের আঁদভূত স্বরূপ জগ্দীশ্বরকে {কি পাওয়া যায়? পাগ-পণ্ণ্য ক? 
যাহার দ্বারা জগদাশ্বরের সান্নধি উপস্থিত হইতে পারি, তাহাই পণ্য_তাহাই ধৰ্ম্ম, তাহার 
িপরাঁত যাহা, তাহাই পাপ--তাহাই অধর্ম্ম। 

পুরাণকার এই তত্ব বিশদ কারবার জন্য পাপসংস্পর্শের পথমান্র রাখেন নাই। 'তাঁন 

৪৬৩ 


২৯ অধ্যায়ে বালয়াছেন, যাহারা পতিভাবে কৃষ্ণকে কামনা না করিয়া উপপাঁতভাবে তাঁহাকে, 
কামনা করিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে সশরীরে পাইল না ; তাহাদের পাঁতগণ তাহাঁদগকে আঁসর্তে 
দিল না; কৃষ্ণচিন্তা করিয়া তাহারা প্রাণত্যাগ কারল। 
“তমেব পরমাত্মানাং জারবদ্ধযাঁপ সঙ্গতাঃ। 
জহ-গর্ণময়ং দেহং সদাঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ 0” ১০।২৯।১০ 

কৃষ্ণপাত ভিন্ন অন্য পতি যাহাদের স্মরণ মান্রে ছিল, কাজেই তাহারা কৃষ্কে উপপতি 
ভাবিল। 'কন্তু অন্য পাঁত স্মূতিমাত্রে থাকায়, তাহারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনন্যন্তা হইতে পারল 
না। তাহারা 'সদ্ধ, বা ঈশ্বরপ্রাপ্তর আধকারণী হইল না। যতক্ষণ জারব্যাদ্ধি থাকবে, ততক্ষণ 
পাপবৃদ্ধি থাঁকবে, কেন না, জারান্দগমন পাপ। যতক্ষণ জারব্দাদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ কৃষ্ণে 
ঈশ্বরজ্ঞান হইতে পারে না__কেন না, ঈশ্বরে জারজ্ঞান হয় নাঁততক্ষণ কৃষ্ণকামনা, কামকামনা 
মাত্র । ঈদৃশী গোপা কৃষ্ণপরায়ণা হইলেও সশরীরে কৃষককে পাইতে অযোগ্যা। 

অতএব এই পাঁতিভাবে জগদীশ্বরকে পাইবার কামনায় গোপীদিগের পাপমাত রাঁহল না। 
গোপীঁদগের রাহল না, কিন্তু কৃষ্ণের? এই কথার উত্তরে {বিষ্ণুপুরাণকার যাহা বালয়াছেন, 
ভাগবতকারও তাহাই বাঁলয়াছেন। ঈশ্বরের আবার পাপপুণ্য বক? তান আমাদের মত শরীরী 
নহেন, শরীরা ভিন্ন ইন্দ্রিয়পরতা বা তজ্জানত দোষ ঘটে না। তানি সব্বভুতে আছেন, গোপী- 
গণেও আছেন, গোপাীগণের স্বামীতেও আছেন। তাঁহার কর্তৃক পরদারাভমর্ধণ সম্তবে না। 

এ কথায় আমাদের একটা আপাত্ত আছে। ঈশ্বর এখানে শরীরী, এবং ইন্দিয়াবশিল্ট। 
যখন ঈশ্বর ইচ্ছান্রমে মানবশরাঁর গ্রহণ কারিয়াছেন, তখন মানবধম্মণবলম্বণী হইয়া কার্য কারবার 
জন্যই শরীর গ্রহণ কারয়াছেন। মানবধম্মাঁর পক্ষে গোপবধ্‌গণ পরস্রাঁ, এবং তদাভগমন 
পরদারপাপ। কৃষ্ণই গীতায় বালয়াছেন, লোকশিক্ষার্থ তান কর্ম্ম করিয়া থাকেন। লোক- 
শিক্ষক পারদাঁরক হইলে, পাপাচারী ও পাপের শিক্ষক হইলেন। অতএব প.ুরাণকারকৃত 
দোষক্ষালন খাটে না। এইরুপ দোৌষক্ষালনের কোন প্রয়োজনও নাই। ভাগবতকার নিজেই 
কৃষকে এই রাসমণ্ডলমধ্যে বজতোন্দ্রিয় বলিয়া পাঁরাঁচত কাঁরয়াছেন। যথা 

এবং শশাঙ্কাংশীবরাজতা নিশাঃ স সত্যকামোহনহরতাবলাগণঃ। 
সিষেব ৪ সব্বঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ৷ 
শ্রীমন্তাগবতমূ, ১০ স্ক, ৩৩ অঃ, ২৬। 

তবে বিষ্ণুপুরাণকারের অপেক্ষাও ভাগবতকার প্রগাঢ়তায় এবং ভাক্তিতত্বের পারদার্শতায় 
অনেক শ্রেষ্ঠ। স্ীজাতি, জগতের মধ্যে পাঁতকেই প্রয়বন্থু বলয়া জানে ; যে স্ত্রী, জগদীশ্বরে 
পরমভাঁক্তমতা, সে সেই পাঁতভাবেই তাঁহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা কারল- ইংরেজি পাঁড়য়া আমরা 
যাই বাঁল-_কথাটা আঁত রমণীয়!_ ইহাতে কত মন্যধ্যহৃদয়াভিজ্ঞতার এবং ভগবন্তাক্তর সৌন্দর্যা- 
গ্রাহতার পরিচয় দেয়। তারপর যে পাঁতভাবে তাঁহাকে দেখল, সেই পাইল,_যাহার জারবদাদ্ধি 
রাহল, সে পাইল না, এ কথাও ভাঁক্তর একান্তিকতা ব্ঝাইবার কি সুন্দর উদাহরণ! কিন্তু আর 
একটা কথায় পন্রাণকার বড় গোলযোগের সংর্পাত করিয়াছেন। পাঁতত্বে একটা ইণ্ডরিয়সম্বন্ধ 
আছে। কাজে কাজেই সেই হীন্দ্িয়সম্বন্ধ ভাগবতোক্ত রাসবর্ণনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। 
ভাগবতোক্ত রাস, বিষদপদুরাণের ও হাঁরবংশের রাসের ন্যায় কেবল নূত্যগীত নয়। যে 
কৈলাসশিখরে তপদ্বী কপদ্দর রোষানলে ভস্মশভূত, সে বৃন্দাবনে কিশোর রাসাবহারীর 
পদাশ্রয়ে পুনজ্জাঁবনার্থ ধূমিত। অনঙ্গ এখানে প্রবেশ কারয়াছেন। পুরাণকারের অভিপ্রায় 
কদৰ্য্য নয় ; ঈশ্বরপ্রাপ্তজনিত মুক্ত জীবের যে আনন্দ, যে যথা মাং প্রপদান্তে তাংস্তৈব ভজামাহম্‌ 
ইতি বাক্য স্মরণ রাখিয়া, তাহাই পাঁরস্ফুট করিতে গিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাহা বুঝল না। 
তাঁহার রোপত ভগবন্তক্তিপঞ্কজের মূল, অতল জলে ডুবিয়া রাহল--উপরে কেবল বিকশিত 
কামকুসমমদাম ভাসতে লাগিল। যাহারা উপরে ভাসে--তলায় না, তাহারা কেবল সেই কুসুম- 
দামের মালা গাঁথিয়া, ইন্দ্িয়পরতাময় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রস্তুত কারল। যাহা ভাগবতে নিগ্‌ড় ভক্কিতত্ব, 
জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধন্মোংসব। এত কাল, আমাদের জন্মভূমি সেই মদন- 
" ধম্মোৎসবভারাক্রান্ত। তাই কৃষ্চরিরের অভিনব ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে । কৃষ্ণচারর, 
বিশ্‌দ্ধিতায়, সব্বগুণময়ক্ে জগতে অতুলা। আমার নায় অক্ষম, অধম ব্যাক্ত সেই পাঁবত চির 
গাঁত কারলেও লোকে তাহা শুনিবে, তাই এই অভিনব কৃ্গণাতি রচনায় সাহস কারয়াছি। 
৪৬৪ 


কৃষ্ণচরিত্র 


অষ্টম পাঁরচ্ছেদ__রজগোপাী-_ভাগবত 
ত্রাহ্মণকন্যা 


বন্নহরণের নিগ্ঢ তাৎপর্য আম যেরুপ বুঝাইয়াছ, তৎসম্বন্ধে একটা কথা বাঁক আছে। 


“যং করোঁষ যদশনাসি যজ্জহোঁষ দদাঁস যৎ। 
যত্তপস্যাঁস কৌন্তেয় তৎ কুরদদ্ব মদর্পণম্‌॥” 

ইতি বাক্যের অনবন্তর্ণ হইয়া যে জগদাশ্বরে সব্বস্ব অর্পণ কাঁরতে পারে, সেই ঈশ্বরকে 
পাইবার অধিকার হয়। বন্তরহরণকালে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষে সব্ব্বার্পণ ক্ষমতা দেখাইল, 
এজন্য তাহারা কৃষকে পাইবার আধকারণ হইল। আর একটি উপন্যাস রচনা কারিয়া 
ভাগবতকার এই তত্ব আরও পাঁরচ্কৃত করিয়াছেন। সে উপন্যাস এই,_ 

একদা গোচারণকালে বনমধ্যস্থ গোপালগণ অত্যন্ত ক্ষমধার্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকট আহার্য 
প্রার্থনা কারন। অদূরবত্তাঁ কোন স্থানে কতবগদাল ব্রাহ্মণ যজ্ঞ কাঁরতেছিলেন। কৃষ্ণ গোপাল- 
গণকে উপদেশ কারলেন যে, সেইখানে গিয়া আমার নাম কারয়া অন্নাভিক্ষা চাও। গোপালেরা 
যজ্ঞস্থলে গিয়া কৃষ্ণের নাম কাঁরয়া অন্নভিক্ষা চাহল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে কিছ; না দয়া 
তাড়াইয়া ?দল। গোপালগণ কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাগমন কাঁরয়া সেই সকল কথা জানাইল। কৃষ্ণ 
তখন বাঁললেন যে, তোমরা পুনবর্বার যজ্ঞস্থলে গিয়া অস্তঃপদ ব্রাহ্মণকন্যাদগের নিকট 
আমার নাম করিয়া অন্নভক্ষা চাও। গোপালেরা তাহাই কারল। ব্রাহ্মণকন্যাগণ কৃষ্ণের নাম . 
শুনিয়া গোপালদিগকে প্রভূত অন্নব্যঞ্জন প্রদান করিল, এবং কৃষ্ণ অদুরে আছেন শদানয়া 
দর্শনে আসিল। তাহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বালয়া জানিয়াছল। তাহারা কৃষ্ণকে দর্শন কাঁরলে কৃষ্ণ 
তাহাদিগকে গৃহে যাইতে অন[মাত কাঁরলেন। ব্রাহ্মণকন্যাগণ বাঁললেন, “আমরা আপনার ভক্ত, 
আমরা পতা, মাতা, ভ্রাতা, পরাঁদ ত্যাগ করিয়া আঁসয়াছ--তাঁহারা আর আমাদিগকে গ্রহণ 
কাঁরবেন না। আমরা আপনার পাদাগ্রে পাতত হইতোঁছ, আমাদিগের অন্যা গাঁত আপনি বিধান 
করুন।” কৃষ্ণ তাঁহাঁদিগকে গ্রহণ কাঁরলেন না, বাললেন, “দেখ, অঙ্গসঙ্গই কেবল অনদরাগের কারণ 
নহে। তোমরা আমাতে চিত্ত 'নাবষ্ট কর, আমাকে আঁচরে প্রাপ্ত হইবে। আমার শ্রবণ, দর্শন, 
ধ্যান, অনকণন্তনে আমাকে পাইবে-সান্নিকর্ষে সেরূপ পাইবে না। অতএব তোমরা গৃহে 'ফাঁরয়া 


স্বজন ত্যাগ কাঁরয়া আ'সয়াঁছলেন। কুলটাগণ সামান্য জারানুগমনার্থেও তাহা কাঁরয়া থাকে। 
ভগবানে সব্বক্বার্পণ তাঁহাঁদগের হয় নাই, সিদ্ধ হইবার তাঁহারা অধিকারিণী হন নাই। অতএব 
‘সিদ্ধ হইবার প্রথম সোপান শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদর জন্য তাঁহাঁদিগকে উপাঁদৃষ্ট কারয়া কৃষ্ণ 
তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান কাঁরলেন। পাঁবনরৱাহ্মণকুলোভ্ভূতা সাধনাভাবে যাহাতে আধকারণী হইল 
না, সাধনাপ্রভাবে গোপকন্যাগণ তাহাতে অধিকারিণী হইল। পূবর্রাগবর্ণনস্থলে, ভাগবতকার 
গোপকন্যাঁদগের শ্রবণ মনন 'নাদধ্যাসন সাবস্তারে বঝাইয়াছেন। 

এক্ষণে আমরা ভাগবতে বিখ্যাত রাসপণ্াধ্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু এই 
রাসলীলাতত্ত বস্রহরণোপলক্ষে আম এত সবিস্তারে বুঝাইয়াছি যে, এই রাসপণ্ণাধ্যায়ের কথা 
আঁত সংক্ষেপে বাললেই চঁলিবে। 


ভাগবতের দশম স্কন্ধে ২৯1৩০1৩১।৩২।৩৩ এই পাঁচ অধ্যায় রাসপপ্ঠাধ্যায়। প্রথম 
অর্থাৎ উনান্রংশ অধ্যায়ে শারদ পার্ণমা-রজনপতে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বেণবাদন কারলেন। পাঠকের 
স্মরণ হইবে যে; বিফৃপ;রাণে আছে, [তিনি কলপদ অর্থাৎ অস্ফ্টপদ গাঁত করিলেন। ভাগবতকার 
সেই ‘কল’ শব্দ রাখিয়াছেন, যথা “জগোঁ কলম.”। টপঁকাকার বিশ্বনাথ চক্রব্ত এই ‘কল’ শব্দ 
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হইতে কৃকমন্তের “ক্লীং, শব্দ নিচপন্ন করিয়াছেন। (তান উহাকে কামগীত বালয়াছেন। 
টীকাকারাদগের মাহমা অনন্ত! পদুরাণকার স্বয়ং এ গীতকে ‘অনঙ্গবদ্ধনম্‌’ বিয়াছেন। 

বংশীধবান শুনিয়া গোপাঙ্গনাগণ কৃষদর্শনে ধাঁবতা হইল। পুরাণকার তাঁহাঁদগের ত্বরা 
এবং বিভ্রম যেরূপ বর্ণনা' কারয়াছেন, তাহা পাঠ কারয়া কালিদাসকৃত পুরস্ত্রীগণের ত্বরা এবং 

না মনে পড়ে। কে কাহার অনুকরণ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। 

গোপাগণ সমাগতা হইলে, কৃষ্ণ যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে তাহাঁদগকে বাললেন, 
“তোমাদগের মঙ্গল ত? তোমাদগের প্রিয় কার্য্য কি করিব? ব্লজের কুশল ত? তোমরা কেন 
আসিয়াছ 2” এই বলিয়া আবার বালিতে লাগিলেন যে, “এই রজনী ঘোররূপা, ভীষণ পশু সকল 
এখানে আছে, এ স্ত্রীলোকাঁদগের থাকিবার যোগ্য স্থান নয়। অতএব তোমরা ব্রজে 'ফারয়া যাও। 
তোমাদের মাতা পতা পত্র ভ্রাতা পাঁত তোমাদগকে না দোখয়া তোমাদিগের অন্বেষণ কারতেছে। 
বন্ধ,গণের ভয়োৎপাঁত্তর কারণ হইও না। রাকাচন্দ্রবিরাঞ্জত যমুনাসমীরণলীলাকম্পিত তর পল্পব- 
শোভিত কুস্মামত বন দেখিলে ত? এখন হে সতনঈগণ, আঁচরে প্রাতগমন কারয়া পাঁত/বা কর। 
বালক ও বংস সকল কাঁদিতেছে, তাহাদিগকে দ:ক্ধপান করাও। অথবা আমার প্রাত নে”. করিয়া, 
স্নেহের বশীভূতব্যাদ্ধি হইয়া আসিয়া থাকিবে। সকল প্রাণীই আমার প্রত এইর.:। প্রীত 
কারয়া থাকে। কিন্তু হে কল্যাণীগণ! পাঁতর অকপট শশ্রুষা এবং বন্ধগণের ও সত্তানগণের 
অনপোষণ, ইহাই দ্রীলোকাঁদগের প্রধান ধর্ম্ম। পাঁত দুঃশীলই হউক, দরর্ভগই হউক, জড় 
হউক, রোগী বা অধনী হউক, বে ম্ত্রগণ অপাতকী হইয়া উভয় লোকের মঙ্গল কামনা করে, 
তাহাদগের দ্বারা সে পাতি পরিত্যাজ্য নয়। কুলস্ব্ীদগের পপত্য অস্বর্গ, অযশস্কর, আত 
তুচ্ছ, ভয়াবহ এবং সব্বন্ত নান্দত। শ্রবণে, দর্শনে, ধ্যানে, অন.বীর্ততনে মন্তাবোদয় হইতে পারে, 
কিন্তু সান্নকর্ষে নহে। অতএব তোমরা ঘরে ফাঁরয়া যাও।” 


হইলেও, আমাদিগকে ত্যাগ কারও না। তুমি ধৰ্ম্মজ্ঞ, পাত অপত্য সাহৎ প্রীতির আন.বর্তন 
স্ীলোকাঁদগের স্বধর্্ম বলিয়। যে উপদেশ 'দিতেছ, তাহা তোমাতেই শর্ত হউক। কেন না, 
তুম ঈশ্বর। তুমি দেহধারশীদিগের 'প্রয় বন্ধ এবং আত্মা। হে আত্মন্! যাহারা কুশলণ, তাহারা, 
নিত্যাপ্রয় যে তুম, সেই তোমাতেই রাত (আত্মরাঁত) কাঁরয়া থাকে৷ দূঃখদায়ক পাঁতস.তাদির 


সম্ুষ্ট হইয়া তিনি তাহাদিগের সহিত ক্রাড়া কারলেন ; এবং তাহাঁদগের সহিত গান করতঃ 
যমদনাপদলিনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 228 ॥ 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভাগবতোক্ত রাসলণলায় হীন্দ্িয়সম্বন্ধ বছ নাই। যাঁদ এ 
কথা প্রকৃত হইত, তাহা হইলে আম এ রাসলণলার অর্থ যের্‌প করিয়াছি, তাহা কোন রকমেই 
খাটিত না। কিন্তু এই কথা যে প্রকৃত নহে, ইহার প্রমাণার্থ এই স্থান হইতে একটা শ্লোক উদ্ধৃত 


“বাহ: প্রসারপরিরভ্ভ-করালকোরনীবীস্তনালভননম্সনখাগ্রপাতৈঃ। 
ক্ষেবল্যাবলোকহাসতৈর্রজসন্দরীণাম্ন্ুম্ভয়ন্‌ রাঁতপাঁতিং রময়াণ্তকার॥” ৪১॥ 
অনান্য স্থান হইতেও আরও দুই চারটি এরুপ প্রমাণ উদ্ধত কাঁরব। এ সকলের বাঙ্গালা 
অনুবাদ দেওয়া অবিধেয় হইবে। পি 


কষ্ণচারন্র 


*, তার পর কৃষ্ণসঙ্গ লাভ কাঁরয়া ব্রজগোপীগণ অত্যন্ত মাননী হইলেন। তাঁহাদগের 
সৌভাগ্যমদ দেখিয়া তদুপশমনার্থে শ্রীকৃষ্ণ অন্তাহ'ত হইলেন। এই গেল উনান্রংশ অধ্যায়। 

ত্রংশ অধ্যায়ে গোপীগণকৃত কৃষ্ণান্বেষণব্ত্তান্ত আছে। তাহা স্থুলতঃ বিষ্টুপুরাণের 
অনুকরণ। তবে ভাগবতকার কাব্য আরও ঘোরাল করিয়াছেন। অতএব এই অধ্যায় সম্বন্ধে 
আর আঁধক কিছ বাঁলবার প্রয়োজন নাই। একন্রিংশ অধ্যায়ে গোপগণ কৃষ্ণাবষয়ক গান কারিতে 
কাঁরতে তাঁহাকে ডাঁকতেছেন। ইহাতে ভাক্তরস এবং আদরস দুইই আছে। বুঝাইবার কথা 
বোশ কিছু নাই। দ্বান্রংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরাবির্ভূত হইলেন। এইখানে গোপীঁদগের 
হীন্দিয়প্রণোদত ব্যবহারের প্রমাণার্থ একটি কবিতা উদ্ধত কাঁরব। 
“কাচিদঞ্জীলনাগৃহ্রাৎ তন্বী তাম্বলচার্্বতম্‌ূ। 
একা তদাত্্রকমলং সন্তপ্তা স্তনরোন ধা” 

এই অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণ ও গোপনগণের মধ্যে কিছু আধ্যাত্বক কথোপকথন আছে। আমরা 
এখানে তাহা উদ্ধত করা আবশ্যক [বিবেচনা কারতোছ না। তাহার পর ত্রয়াম্ংশ অধ্যায়ে 
রাসক্রীড়া ও বিহারবর্ণন। রাসক্রীড়া বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাসব্রীড়ার ন্যায় নৃত্যগ্ীত মান্ন। তবে 
গোপাঁগণ এখানে শ্রীকৃকে পাঁতভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য 1কাণন্মান্র হীন্দ্রয়ম্বন্ধও আছে। 


যথা, 
বস্যাশ্চন্নাট্যাবাক্ষিপ্তকুণ্ডলাত্বষমাণ্ডিতম্‌। 
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদাততাম্বূলচীব্বতমৃ॥ ১৩॥ 
নৃত্যন্তী গায়তী কাঁচং কূজন্নপরমেখলা। 
পার্খস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়ো [শবমৃ॥ ১৪ 
* * * 


তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলোন্দ্িয়াঃ কেশান্‌ দুকুলং কুচপাট্রকাং বা। 
নাঞ্জঃ প্রাতব্যোঢ্[মলং ব্রজাস্বিয়ো 'বজ্্রস্তমালাভরণাঃ কুরদ্বহ॥ ১৮ ॥ 
এইরূপ কথা ভিন্ন বৌশ আর কিছ নাই। স্বয়ং শ্রীকৃফ্ককে পঢ়রাণকার িতোন্দিয়দ্বরূপ 
বার্ণত কাঁরয়াছেন, তাহা পুর্বে বলিয়াঁছ এবং তাহার প্রমাণও 'দিয়াছি। 


দশম পাঁরচ্ছেদ- শ্রীরাধা 


অথব্্ববেদের উপানিষদ্‌ সকলের মধ্যে একখানির নাম গোপালতাপনী। কৃষ্ণের গোপমার্তর 
উপাসনা ইহার বিষয়। উহার রচনা দৌঁখয়া বোধ হয় যে, আঁধকাংশ উপানিষদ্‌ অপেক্ষা উহা 
অনেক আধুনিক ইহাতে কৃষ্ণ যে গোপগোপাপারবৃত, তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে 
গোপগোপণীর যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহা প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন। গোপা অর্থে আঁবদ্যা 
কলা। টীকাকার বলেন, 
“গোপায়ন্তীতি গোপাঃ : পালনশক্তয়ঃ।” আর গোপ'ঁজনবল্পভ অর্থে “গোপানাং 
পালনশক্তণনাং জনঃ সমৃহঃ তদ্বাচ্যা আবিদ্যাঃ কলাশ্চ তাসাং বল্লভঃ স্বামী প্রেরক ঈশ্বরঃ।” 
উপনিষদে এইরূপ 'গোপণীর অর্থ আছে, কিন্তু রাসলীলার কোন কথাই নাই। রাধার 
নামমান্র। নাই। এক জন প্রধানা গোপণীর কথা আছে, কিন্তু তানি রাধা নহেন, তাঁহার নাম 
গান্ধব্বা“। তাঁহার প্রাধান্যও কামকেলিতে নহে-- ॥ ব্রহ্মবৈবর্তপ্দরাণে আর 
জয়দেবের কাব্যে ভিন্ন কোন প্রাচীন গ্রন্থে রাধা নাই। 
টপ সপ 1 RE 
র ভিতর রাধা নাম I র পুনঃ পুনঃ রাধাপ্রসঙ্গ 
অন[রাগাধিকাজানত 


ভ্রমমান। শ্রীকৃষ্ণ অস্তাহহত হইলেন এই কথাই আছে, কাহাকেও লইয়া 
হইলেন, এমন কথা নাই এবং রাধার নামগন্ধও নাই। 


বাঁওকম রচনাবলী 


রাসপণ্সাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই। ভাগবতে কেন, ?বফ্প:রাণে, 
হারিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই। অথচ এখনকার কৃষ্ণ উপাসনার প্রধান অঙ্গ 
রাধা। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণনাম নাই। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণের মান্দির নাই বা ম্ার্ভ নাই। 
বৈষবাদগের অনেক রচনায় কৃষ্ণের অপেক্ষাও রাধা প্রাধান্যলাভ কাঁরয়াছেন। যাঁদ মহাভারতে, 

হারবংশে, বিষুপুরাণে বা ভাগবতে 'রাধা’ নাই, তবে এ ‘রাধা’ আসলেন কোথা হইতে? 
রাধাকে প্রথমে রহ্গবৈবর্ত পুরাণে দেখিতে পাই। উইল্‌সন্‌ সাহেব বলেন যে, ইহা পুরাণ- 
গণের মধ্যে সব্বকনিষ্ঠ বালয়াই বোধ হয়। ইহার রচনাপ্রণালশী আজকালকার ভট্টাচার্য্যাদগের 
রচনার মত। ইহাতে ষষ্ঠী মনসারও কথা আছে। আমি পূর্বেই বালয়াছি যে, আদিম 
রহ্মবৈবর্ত পুরাণ [িলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার প্রমাণও উদ্ধৃত কারয়াছি। যাহা এখন আছে, 
তাহাতে এক নূতন দেবতত্্ সংস্থাঁপত হইয়াছে। ইহাই পূ্বর্বাবাধ প্রসিদ্ধ যে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর 
অবতার ৷ হন বলেন, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার হওয়া দুরে থাকুক, কৃষ্ণই বিষ্;ুকে সৃষ্টি কারয়াছেন। 
বিষ্ণু থাকেন বৈকুণ্ঠে, কৃষ্ণ থাকেন গোলোকে রাসমণ্ডলে,_বৈকুণ্ঠ তাহার অনেক নীচে। ইনি 
কেবল বিষ্ণুকে নহে, ব্ৰহ্মা, রাদ্্, লক্ষী, দুর্গা প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবী এবং জণীবগণকে সৃষ্টি 
। ই'হার বাসস্থান গোলোকধামে, বালয়াছ। তথায় গো, গোপ ও গোপাঁগণ বাস 


কারয়া শাপ দিলেন, তুমি গিয়া অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ কর। শ্রীদামাও রাধাকে শাপ দিলেন, 
“৮৬৭ পাঁথবীতে মানুষ হইয়া রায়াণপত্বী (যাত্রার আয়ান ঘোষ) এবং কলাগকনণ হইয়া 
খ্যাত ] 
শেষ দুই জনেই কৃষ্ণের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পাঁড়লেন। শ্রীদামাকে কৃষ্ণ বর দিয়া 
যে, তুমি অস্ংরেশ্বর হইবে, যুদ্ধে তোমাকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে না। শেষে 
শঙকরশন্লস্পর্শে মুক্ত হইবে। রাধাকেও আশ্বাসত করিয়া বলিলেন, ‘তুমি যাও; আমিও 
যাইতেছি।' শেষ পাঁথবার ভারাবতরণ জন্য, তান পথবীতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। 
এ সকল কথা নূতন হইলেও, এবং সর্বশেষে প্রচারিত হইলেও এই রক্গবৈবর্ত পুরাণ 


* রাসে সম্ভুয় গোলোকে, সা দধাব হরেঃ পুরঃ। 
তেন রাধা সমাখ্যাতা পূরাবাস্তার্থিজোত্রম ॥__রহ্ধখন্ডে ৫ অধ্যায়ঃ। 


ধা নিৰ্ব্বাণণ্ড তদ্দাত্রী তেন রাধা প্রকণীর্ততা ॥__প্রীকফজন্মখণ্ডে ২৩ অধ্যায়ঃ ৷ 


কৃষ্ণচারিত্র 


বাঙ্গালার বৈফবধর্মের উপর আঁতশয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। জয়দেবাঁদ বাঙ্গালী 
বৈষবকাবগণ, বাঙ্গালার জাতীয় সঙ্গীত, বাঙ্গালার যাত্রা মহোৎসবাঁদর মুল ত্রহ্মবৈবর্তে। তবে 
রম্মবৈবর্তকারকথিত একটা বড় মূল কথা বাঙ্গালার বৈষণবেরা গ্রহণ করেন নাই, অন্ততঃ সেটা 
বাঙ্গালীর বৈফবধন্মে তাদৃশ পাঁরস্ফুট হয় নাই- রাধিকা রায়াণপত্রী বলিয়া পারাঁচতা, কিন্তু 
রহ্মবৈবত্তের মতে তান বাধাবধানানসারে কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী। সেই বিবাহবস্তান্তুটি 
সবিস্তারে বালতোঁছ, বালবার আগে গীঁতগোবন্দের প্রথম কাঁবতাটা পাঠকের স্মরণ কারিয়া দিই। 
“মেঘৈর্মেদুরমন্বরং ব্নভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্মৈ- 
নক্তিং ভারুরয়ং ত্বমেব তাঁদমং রাধে গৃহং প্রাপয়। 
ইথং নন্দনিদেশতশ্চালতয়োঃ প্রত্যধৰকুঞ্জদুসং 
রাধামাধবয়োর্জ'য়ান্ত যমুনাকনলে রহঃকেলয়ঃ॥” 
অর্থ। হে রাধে! আকাশ মেঘে '্ন্ধ হইয়াছে, তমাল দ্রনম সকলে৷ বনভূমি অন্ধকার 
হইয়াছে, অতএব তুমিই ইহাকে৷ গৃহে লইয়া যাও, নন্দ এইরূপ আদেশ করায়, পাঁথস্থ 
কুঞ্দ্রমাভম্‌খে চালত রাধামাধবের বমঃনাকুলে বজনকেলি সকলের জয় হউক 
এ কথার অর্থ কি? টাঁকাকার ক অনুবাদকার কেহই বিশদ করিয়া বুঝাইতে পারেন না। 


তান যখন যুবতা, শ্ৰীকৃষ্ণ তখন শিশু 
“একদা কৃষ্ণসাহতো নন্দো কৃন্দাবনং যযো। 
তন্রোপবনভাণ্ডীরে চারয়ামাস গোকুলম্‌॥ ১ ॥ 
সরঃস:দ্বাদতোয়ণ পায়য়ামাস তং পপোঁ। 
উবাস বটমনলে চ বালং কৃত্বা স্ববক্ষস॥ ২ ॥ 
এতাস্মন্নন্তরে কৃষ্ণো মায়াবালক বিগ্রহঃ। 
চকার মার়য়াকস্মান্মেঘাচ্ছন্নং নভো মূনে॥ ৩ ॥ 
মেঘাবৃতং নভো দস্টা শ্যামলং কাননান্তরমূ। 
ঝঞ্জাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দণ্ট দারনণম্‌॥ ৪ | 
বৃম্টধারামাতস্থুলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্‌। 
দৃট্ট্ৈবং পাঁতিতস্কন্ধান্‌ নন্দো ভয়মবাপ হয & ॥ 
কথং যাস্যাম গোবৎসং ‘বিহায় স্বাশ্রমং । 
গৃহং যদ ন যাস্যামি ভাবতা বালকস্য কিমা ৬ ॥ 
এবং নন্দে প্রবদতি রুরোদ শ্রীহরিস্তদা। 
মায়াভিয়া ভয়েভ্যশ্চ 'পতুঃ কণ্ঠং দধার সঃ] ৭ ॥ 
এতাস্মন্নন্তরে রাধা জগাম কৃষসনিধিমৃ।” 
রহ্ষবৈবর্তপদরাণম্‌, শ্রীকৃষজন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়ঃ। 
অর্থ। “একদা কৃষ্ণসাহত নন্দ বুন্দাবনে গিয়াছিলেন। তথাকার ভাণ্ডীরবনে গোগণকে 
চরাইতোছিলেন। সরোবরে স্বাদ্‌ জল তাহাদিগকে পান করাইলেন, এবং পান কাঁরলেন। এবং 
বালককে বক্ষে লইয়া বটমূলে বাঁসলেন। হে মুনে! তার পর মায়াতে িশনুশরীরধারণকারী কৃষ্ণ 
অকস্মাৎ মায়ার দ্বারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কাঁরলেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং কাননান্তর শ্যামল; 
ঝঞ্ধাবাত, মেঘশব্দ, দারুণ বজুশব্দ, অতিস্থল বৃষ্টিধারা, এবং বৃক্ষসকল কম্পমান হইয়া পাঁতত- 
স্কন্ধ হইতেছে, দোঁখয়া নন্দ ভয় পাইলেন। 'গোবংস ছাড়িয়া কির্‌পেই বা আপনার আশ্রমে 
যাই, যাঁদ গৃহে না যাই, তবে এই বালকেরই বা কি হইবে” নন্দ এইরূপ বাঁলতেছেন, শ্রীহার 
৪৬৯ 


বঙ্কম রচনাবলী 
তখন কাঁদতে লাগিলেন; লেন এই সু 
রাধা কৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন 

রা দয নত হইলেন ‘তান রাধাকে বাঁললেন, “আমি 
মুখে জানয়াছ, তুমি পদ্মারও আঁধক হারর "প্রিয়া; আর ইনি পরম নিগণ অচ্যুত মহাবিষ্ণু; 
তথাপি আমি মানব, বষমায়ায় মোহিত আছি। হে ভদ্রে! তোমার প্রাণনাথকে গ্রহণ কর; 
LE মামাকে দও।" 

বালয়া নন্দ রাধাকে কৃষ্ণসমর্পণ করিলেন। রাধাও কৃষ্ণকে কোলে করিয়া লইয়া গেলেন। 
দুরে গেলে রা রাজন প্রবণ কালেন তখন মনোহর 'বহারভুঁম সৃষ্ট হইল। কৃষ্ণ 
সেইখানে নাত হইলে কশোরমনর্ত্য ধারণ করিলেন। তান রাধাকে বাললেন, “যাঁদ গোলোকের 
কথা স্মরণ হয়, তবে যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা পর্ণ কারব।” তাঁহারা এরুপ প্রেমালাপে 

ছিলেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তান রাধাকে অনেক স্বস্তি 

কারলেন। পাঁরশেষে নিজে কন্যাকর্ত্তা হইয়া, যথাবিহিত বেদাঁবাঁধ অনুসারে রাধকাকে কৃষ্ণ 
রা ৰহিত হইলেন। নম 


তি কি তাঁহার রি নস বলার 
অভিনব ভাক্তবাদ প্রচার করিয়াছেন। বালতে গেলে, সকল কাঁব, সকল খাঁষ, সকল পুরাণ; 
সকল শাস্তের অপেক্ষা ব্হ্মবৈবর্তকারই বাঙ্গালীর জীবনের উপর" অধিকতর আধিপত্য বিস্তার 
ছার এত দেখা বুদ এ নধর ধরা হইতে ইহা উৎপন্ন 


ভারতবর্ষে যে সকল দর্শনশাস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছয়াট দর্শনের প্রাধান্য 
সচরাচর স্বীকৃত হয়। কিন্তু ছয়াটর মধ্যে দুইটিরই প্রাধান্য বেশন_বেদান্তের ও সাধ্খ্যের। 
সচরাচর ব্যাসপ্রণণত বরহ্ষসূতরে বেদাস্তদর্শনের সুষ্টি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। বস্তুতঃ বেদান্ত- 
দর্শনের আদ বরহ্ষসূত্রে নহে, উপনিষদে। উপনিষদূকেও বেদান্ত বলে। উপানিষদয,ক্ত রক্মতত্, 
সংক্ষেপতঃ ঈশ্বর ভিন্ন (ছু নাই। এই জগৎ ও জাবগণ ঈশ্বরেরই অংশ। তান এক ছিলেন, 

৮ ই 

জ'বাত্মা প্রাপ্ত; এবং মায়া মুক্ত হইলেই আবার ঈশ্বরে 

হকে হে কিবা ্ 

ক বে হা রাত, বিষ এবং ‘বিষ্ণুর 
অবতার কৃষ্ণ, বৈদান্তিক ঈশ্বর। বিফুপ,্রাণে এবং ভবগতে এবং তাদ্‌শ অন্যান্য গ্রন্থে যে সকল 

বা কৃষ্ণস্তোত্র ‘আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অসম্পূর্ণরপে অদ্বৈতবাদাত্মক। কিন্তু 

এ বিষয়ের প্রধান উদাহরণ শাক্তপন্বের ভাঁজ্সকৃত কৃফল্তোর। " 

কিন্তু এবং দ্বৈতবাদও অনেক রকম হইতে পারে । আধুনিক সময়ে শঙ্করাচার্যা, 
রামান:জাচার্যয মধ্বাচার্য্য এবং বল্লপভচার্ধা, এই চার জনে অদ্বৈতবাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখা করিয়া 
অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, এবং 1বশহদ্ধদ্বৈতবাদ--এই চারি প্রকার মত প্রচার 
করিয়াছেন। কিন্ত প্রাচীনকালে এত ছল না। প্রাচীনকালে ঈশ্বর, এবং ঈশ্বরস্থিত জগতের 
সম্বন্ধ বিষয়ে দুই রকম ব্যাখ্যা দেখা যায়। প্রথম এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই। 
বরই জগৎ, তিল জাগতিক কোন পদার্ নাই। আর এক মত এই যে, জগৎ ঈশর বা ঈশ্বর 

জগৎ নহেন, কিন্তু ঈশ্বরে জগৎ আছে-_“সত্রে মাঁণগণা ইব।” ঈশ্বরও জাগাঁতক সব্বপদার্ে 
০৯৮ ২ পাব সপ স্পস্থিপ বন 

দ্বিতীয় প্রধান দর্শনশাস্ত সাঞ্খ্য। কপিলের সাঞ্খ্য ঈশ্বরই স্বীকার করে না। কিন্তু 
৪৭০ 


কৃষ্ণচরিত্র 


পরবর্তী সাথ্খেরা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। সাথ্খ্যের স্কুলকথা_ এই, জড়জগৎ বা জড়জগন্ময়ী 
শক্তি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে প্‌থক্‌। পরমাত্মা বা পদ্রদ্য সম্পূর্ণরূপে সঙ্গশূন্যঃ 
{তান কিছুই করেন না, এবং জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নাই। জড়জগৎ এবং জড়জগন্মহ 
শীন্তকে ই'হারা ‘প্রকৃত’ নাম 'দয়াছেন। এই প্রকৃতই সব্্স্হাম্টকারণী, সর্বসন্টারণা, 


বাদে অসন্তুষ্ট, তাঁহারা তাঁন্নুকধম্মের আশ্রয় গ্রহণ কারয়াছল। সেই তান্ত্িকধর্মের সারাংশ 
এই বৈফবধর্মে সংলগ্ন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে পানরঃজ্জবল করিবার জন্য ব্হ্মবৈবর্তকার এই 
আভিনব বৈফবধন্্ম প্রচার কাঁরয়াছেন অথবা বৈষণবধম্মের গ্নঃসংজ্কার কাররাছেন। তাঁহার 
সূন্টা রাধা সেই সাঙ্খ্যাদগের মুলপ্রকৃতিস্থানীয়া। যাঁদও ব্রহ্ষবৈবর্ত' পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে আছে 
যে, কৃষ্ণ মূলপ্রকৃতিকে সৃষ্টি কারয়া, তাহার পর রাধাকে সৃষ্টি কাঁরয়াছলেন, তথাপি শ্রীকৃষ- 
জন্মখণ্ডে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ স্বয়ংই রাধাকে পুনঃ পুনঃ মুলপ্রকাতি বাঁলয়া সম্বোধন 
কাঁরতেছেন। যথা 
“মমাদ্ধাংশস্বর্‌পা ত্বং মূলপ্রকীতিরীশ্বরী ৷” 
শ্ৰীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়, ৬৭ গ্লোকঃ। 
পরমাত্মার সঙ্গে প্রকাতর বা কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার ক সম্বন্ধ, তাহা পঢরাণকার এইরনপে 
বঝাইতেছেন। ইহা কৃষ্ণোক্তি। 
“যথা ত্বণ্চ তথাহণ্ড ভেদো হি নাবয়োধ্নঃবম্‌॥ ৫৭॥ 
যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্লো দাহিকা সাঁত। 
যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং ত্বায় সম্ততম্‌॥ ৫৮॥ 
{বনা মৃ্‌দা ঘটং কত্তুং বিনা স্বর্ণেন কুণ্ডলম্‌। 
কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ ন হ শক্তঃ কদাচন॥ ৫৯! 
তথা ত্বয়া বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্তমহং ক্ষমঃ। 
সৃষ্টেরাধারভূতা ত্বং বীঁজরুপোহহমন্ত্যতঃ॥ ৬০॥ 
* সং # চা 


কৃষ্ণং বদান্তি মাং লোকাদ্তয়ৈব রাহতং যদা। 
শ্রীকৃষ্ণ তদা তে হি ত্বয়ৈব সাঁহতং পরম্‌॥ ৬২॥ 
তব, শ্ৰীস্ত্বণ্ট সম্পাত্তদ্্বমাধারস্বরাঁপণাী। 
সব্বশীক্তদ্বরূপাসি সব্বেষাণ্ মমাঁপ চ৷৷ ৬৩ 
ত্বং স্ম পমানহং রাধে নোত বেদেষ; নির্ণয়ঃ। 
ত্বণ্ট সব্ববস্বরূপাঁস সর্্বরুপোহহমক্ষরে ॥ ৬৪ 
যদা তেজঃ্বরূপোহহং তেজোরদুপাঁস ত্বং তদা। 
ন শরণরী যদাহণ তদা ত্বমশরশীরণনী॥। ৬৫ 
সব্ববীজদ্বরূপোহহং যদা যোগেন সুন্দার। 
তব শাক্তস্বরপাঁস সব্বস্বীরূপধারণী॥, ৬৬” 
প্রীকফজন্মথণ্ডে, ১৫ অধ্যায়ঃ 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


২২ ২২ ২ ২ 
তখন তেজোরূপা। আমি যখন শরীরী নই, তখন তুমিও অশরীরিণী। হে সুন্দর! আম 
যখন যোগের দ্বারা সব্্ববীজস্বরুূপ হই, তখন তুম শক্তদ্বরূপা সব্বস্ত্রীরূপধারিণী হও ।” ' 
পুনশ্চ, 
যথাহণ তথা তব যথা ধাবল্যদক্ধয়োঃ। 
ভেদঃ কদাপি ন ভবোন্নশ্চিতণ্ট তথাবয়োঃ ৷ €৬ | 
* ৯ ফু * 


ত্বংকলাংশাংশকলয়া বিশ্বেষয সব্বযোষিতঃ। 
যা যোষিং সা চ ভবতা যঃ পঢমান্‌ সোহহমেব চ৷॥৷ ৬৮॥ 
অহ কলয়া বাহিস্ত্বং স্বাহা দাঁহকা প্রয়া। 
ত্বয়া সহ সমর্থোহহং নালং দঞ্ধুণ্ট তাং বিনা॥ ৬৯॥ 
অহং দীপ্তবতাং সূ্য;ঃ কলয়া তং প্রভাত্মকা। 
সঙ্গতশ্চ ত্বয়া ভাসে ত্বাং বনাহং ন দীপ্তিমানৃ॥ ৭০॥ 
অহ কলয়া চন্দ্সত্বণ্ট শোভা চ রোহণাী। 
মনোহরস্ত্বয়া সাদ্ধং ত্বাং বিনা চ ন সুন্দরি॥ ৭১॥ 
অহমিন্দ্রশ্চ কলয়া স্বর্লক্ষমীশ্চ ত্বং সত । 
ত্বয়া সাদ্ধ'ং দেবরাজো হতশ্রীশ্চ ত্বয়া বিনা॥ ৭২॥ 
অহং ধৰ্ম্মশ্চ কলয়া ত্বণ্ট মা্তশ্চ ধাম্মণী। 
নাহং শক্তো ধৰ্ম্মকৃত্যে ত্বাণ্চ ধর্ম্মক্রয়াং বিনা॥ ৭৩ ॥ 
অহং যজ্ঞশ্চ কলয়া তব স্বাংশেন দক্ষিণা। 
ত্বয়া সাদ্ধণ্ট ফলদোহপ্যসমর্থ্ত্বয়া বিনা॥ ৭৪॥ 
কলয়া পিতৃলোকোহহং স্বাংশেন ত্বং স্বধা সাঁত। 
ত্বয়ালং কব্যদানে চ সদা নালং ত্বয়া বিনা॥ ৭৫! 
ত্বণ্ট সম্পৎস্বরুপাহমীশ্বরশ্চ ত্বয়া সহা। 
লক্ষী যুক্তস্তয়া লক্ষ্যা নিশ্রীকশ্চাঁপ ত্বাং বিনা॥ ৭৬॥ 
অহং প্মাংস্তং প্রকাতিন শ্রম্টাহং ত্বয়া বিনা । 
যথা নালং কুলালশ্চ ঘটং কত্ত ম্‌দা বিনা॥ ৭৭ 
অহং শেষশ্চ কলয়া স্বাংশেন ত্বং বসান্ধরা। 
ত্বাং শদ্যরত্বাধারাণ্ট বিভা্্স মৃদ্দিন্ন সূন্দীর॥ ৭৮॥ 
ত্বণ্ট শান্তিশ্চ কান্তিশ্চ মযার্তমনীর্তমতদ সাঁত। 

£ পঢাচ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা ক্ষুতৃষ্া চ পরা দয়া॥ ৭১॥ 
নিদ্রা শদ্দ্ধা চ তন্দ্রা চ মচ্ছা চ সন্তাতঃ ক্রিয়া। 
মুক্তির্পা ভাক্তিরূপা দৌহনাং দুঃখরুপিণী॥ ৮০॥ 
শক! 
যথা তব তথাহণ্ট পুরুষো। 
ন হি সৃষ্টিভবেন্দোব দ্বয়োরেকতরং বিনা ৮১% 

শ্ৰীকৃষ্জন্মখন্ডে, ৬৭ অধ্যায়ঃ ৷* 

“যেমন দ্ধ ও ধবলতা, তেমনই যেখানে আমি, সেইখানে তুমি। তোমাতে আমাতে কখনও 
ভেদ হইবে না, ইহা নিশ্চিত। এই বিশ্বের সমস্ত স্ম তোমার কলাংশের অংশকলা ; যাহাই দ্র, 
তাহাই তুমি ; যাহাই পুরুষ, তাহাই আমি। কলা দ্বার আমি বাহ, তুমি প্রিয়া দাঁহকা স্বাহা ; 
তুমি সঙ্গে থাকিলে, আমি দগ্ধ কারতে সমর্থ হই, তুমি না থাকলে হই না। আমি দণীপ্তমান- 
দিগের মধ্যে সূর্য্য, তুমি কলাংশে প্রভা ; তুমি সঙ্গে থাকলে আমি দশীপ্তমান্‌ হই, তুমি না 
থাকিলে হই না। কলা দ্বারা আম চন্দ্র, তুমি শোভা ও রোহিণা ; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি 
মনোহর ; হে স্ন্দার! তুমি না থাকলে নই। হে সতি! আমি কলা দ্বারা ইন্দু, তুমি স্বর্গলক্ষনী ; 


* বঙ্গবাস কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণ হইতে ইহা উদ্ধত করা গেল। মূলে কিছ 
গোলযোগ আছে বোধ হয়। 


৪৭২ 


ধরা. 


কৃষ্চারত্র 


দি সঙ্গে থাকলে আমি দেবরাজ না, কিনে হী আস কলা যা 
তুম ধ্ম্মিণীমুর্ত্তি; ধম্মাক্রয়ার স্বরুপা তুমি ব্যতীত আম ধর্ম্মকার্ষেয ক্ষমবান্‌ হই না। 
কলা দ্বারা আমি যজ্ঞ, তুমি আপনার অংশে দক্ষিণা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আম ফলদ হই, তুমি 
লা থাকলে তাহাতে’ অসম কলা ছা জি সিরাত আগনার তো 
রা ; তেমা বাতীত সাজা 
তুম লক্ষী, তোমার সাঁহত আমি লক্ষমীযুক্ত, তুমি ব্যতীত নিঃগ্রীক। আম পুরুষ, তুমি 
প্রকৃতি; তোমা ব্যতীত আমি স্রষ্টা নাহ্‌) মৃত্তিকা ব্যতীত কুম্ভকার যেমন ঘট কারতে পারে না, 
তোমা ব্যতীত আম মি তেমনই সৃষ্টি কারতে পার না। আমি কলা দ্বারা শেষ, তুমি আপনার 
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তুম শান্তি, কান্তি, নত, মূর্ত্তমতী, তুষ্ট, প্যান্টি, ক্ষমা, লজ্জা, এবং তুমি পর দয়া, 
শনুদধা, নিদ্রা, তন্দ্রা, মূচ্ছ্া, সম্তাত, ক্রিয়া, মার্তরূপা, ভাক্তরুপা, এবং জ দঃখরীপণী। তুমি 


সদাই আমার আধার, আম তোমার আত্মা ; যেখানে তুমি, সেইখানে আম , তুল্য প্রকৃতি প্রুষ ; 
হে দোব! দইএর একের অভাবে সৃষ্ট হয় না।” 

এইরূপ আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহাতে যাহা পাই, তাহা ঠিক 
সাঞ্খোর প্রকাতিবাদ নহে। সাত্য্যের প্রকৃতি তন্দে শক্তিতে পাঁরণত হইয়াছল। প্রকীতিবাদ এবং 
শীক্তবাদে প্রভেদ এই যে, প্রকৃতি পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকীতির সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ 
সাঙ্থ্/প্রবচনকার স্ফাঁটিক পাত্রে জবাপদুজ্পের ছায়ার a দ্বারা বুঝাইয়াছেন। স্ফাটক পাত্র 
এবং জবাপু্প পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ ; তবে প:ষ্পের ছায়া স্ফাটকে পড়ে, এই 
পর্যন্ত ঘানষ্ঠতা। কিন্তু শাক্তর সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ এই যে, আত্মাই শাক্তর আধার! যেমন 
আধার হইতে আধেয় ভিন্ন হইয়া থাকতে পারে না, তেমনই আত্মা ও শাক্ততে পার্থক্য নাই। 
এই শাক্তবাদ যে কেবল তন্বেই আছে, এমত নহে। বৈষ্ণব পৌরাণিকেরাও সাঙ্খোর প্রকাতকে 
বৈকবা শক্তিতে পৰিণত করিয়াছেন বাইন জন্য: িরপেলাদ হইতে উহ 


শীনত্যৈব সা জগন্মাতা বষ্কোঃ শ্রীরনপায়িনী। 
যথা সব্বগতো বিষ্যুস্তঘৈবেয়ং দ্বিজোত্তম॥ ১৫ ॥ 
অরে িষ্দারয়ং বাণী নীতরেষা নয়ো হরিঃ। 
বোধো বিফযীরয়ং বুদ্ধিরধ্ম্মোহসোঁ সংক্রিয়া ত্িয়ম। ১৬% 
স্রষ্টা বিারয়ং সৃষ্টি শ্রীর্ভুমভূধিরো হাঁরঃ। 
সন্তোষো ভগবান্‌ ভগবান লক্ষণৃষ্টি্ৈতরেয়! শাশ্বতী॥ ১৭ ॥ 
ইচ্ছা শ্রীর্ভগবান্‌ কামো যজ্ঞোহসোঁ দক্ষিণা তু সা। 
আদ্যাহ্বাতরসৌ দেবী পদুরোডাশো জনাদ্দনঃ॥ ১৮ 
পড়ীশালা মনে! লক্ষনীঃ প্রাপ্বংশো মধুসন্দনঃ। 
চাতলক্ষযহীবর্যপ ইধনা শ্রীভ্গবান্‌ 3 ১৯॥ 
সামস্বরূপো ভগবান্‌ উদ্‌গণীতি কমলালয়া 
স্বাহা লক্ষ্ণী্জগন্নাথো বাসুদেবো So 1 ol 
শঙ্করো ভগবান: শোঁরির্ভূতিগেণীরণী দ্বিজোত্তম। ৰ 
মৈৰেয়! কেশবঃ সর্্যস্তৎপ্রভা Said ২১] 
বিষ পিতৃগণ্ পদ্মা স্বধা 
দ্যৌঃ শ্রীঃ সৰ্ব্বাত্মকো 8১৮৬ ॥ ২২॥ 
শশাঙ্ক শ্রীধরঃ কান্তি শ্ৰীস্তস্যৈবানপায়ন’ী ৷ 
ধাঁতলক্ষ্রীজগচ্চেষ্টা বায়নঃ সব্বত্রগো হাঁরঃ॥ ২৩॥ 
জলাধার্ঘজ! গোঁবন্দস্তদ্েলা শ্রীর্মহামতে! 
লক্ষীস্বরুপমিন্দ্রাণী দেবেন্দ্র মধুসৃদনঃ॥। ২৪॥ 
যমশ্চক্রধরঃ সাক্ষাদ্‌ ধূমোর্ণা কমলালয়া। 
খাঁঃ শ্রীঃ শ্রীধরো দেবঃ স্বয়মেব ধনেশ্বরঃ]। ২৫ 
৪৭৩ 


গৌরী কেশবো বরুণঃ স্বয়ম্‌। 
শ্রীর্দেবসেনা বিপ্রেন্দ্! দেবসেনাপাতিহ্শারঃ ॥ ২৬॥ 
অবন্টন্তো গদাপাণঃ শা It 


কাষ্ঠা লক্ষ্মা্নমেষোহসো মুহত্র্তেহসৌ কলা তু সা। 
জ্যোৎল্লা লক্ষনীঃ প্রদাপোহসো সব্বঃ সব্বেশ্বরো হরিঃ॥ ২৭ ॥ 
লতাভূতা জগন্মাতা শ্রীবিফ,দ্রমসংস্থতঃ॥ ২৮॥ 
[িভাবরী শ্রীর্দবসো দেবশ্চন্রগদাধরঃ। 
বরপ্রদো বরো বিষ্ুর্বধুঃ ৮৯৭০ রি ॥ 
নদস্বরূপো ভগবান শ্রীর্নদীরূপসং 
ধৰজশ্চ পৃশ্ডরাকাক্ষঃ পতাকা ১৮৯৯৭ ৩০॥ 
তৃষ্ণা লক্ষীজ্জগৎস্বামী লোভো নারায়ণঃ পরঃ। 
১৯৭ চ ধম্সজ্ঞ! লক্ষমীর্গেবিন্দ এব চ॥ ৩১॥ 
কণ্টাতবহুনোক্তেন সংক্ষেপেণেদমুচ্যতে ৷ 
দেবাঁতয্মনুয্যাদো পুংনাম্নি ভগবান্‌ হারিঃ। 
সতীনাম্ন লক্ষ্ীমৈব্ৰেয়! নানয়োিদাতে পরমৃ॥ ৩২০৮ 
শ্রীবফ্ুপুরাণে প্রথমেহংশে অস্টমোহধ্যায়ঃ। 


ইল ইল ক বা ই বি বে হান ধন্ধ 
হানি সতাক্রয়া; বিষ স্রষ্টা, হীন সৃষ্টি ; শ্রী ভূমি, হার ভূধর ; ভগবান্‌ সন্তোষ, হে মৈত্রেয়! 
লক্ষী শাস্থতাঁ তুষ্টি ; শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্‌ কাম; ‘তান যজ্ঞ, ইনি দক্ষিণা ; জনান্দ'ন পুরোডাশ, 
দেবা টম ; হে মুনে ; লক্ষী পর্ধীশালা, মধুসুদন 'প্রাগ্বংশ ; হার যূপ, লক্ষী চিত; 
ভগবান্‌ কুশ, শ্রী ইধ্যা ; ভগবান্‌ সাম, কমলালয়া উচ্গাতি ; লক্ষ্মণ স্বাহা, জগন্নাথ বাসুদেব 
আগ্ম ; ভগবান্‌ শোঁরি শঙ্কর, হে দ্বিজোত্তম! লক্ষী গৌরী ; হে মৈৱেয়! কেশব সূর্যা, 
কমলালয়া তাঁহার প্রভা ; বিষ্ণু পিতৃগণ, পদ্মা নিত্যতুষ্টদা স্বধা ; শ্রী স্ব, সব্বাত্মক বিষ্ণু 
আকাশস্বরুপ ; শ্রীধর চন্দ, শ্রী তাঁহার অক্ষয় কান্তি ; লক্ষ্মী জগচ্চেষ্টা ধৃতি, বিষ্ণু 

সব্ব্গ বায়ু; হে দ্বিজ! গোবিন্দ জলধি, হে মহামতে! শ্রী তাঁহার বেলা; লক্ষী ইন্দ্রাণী- 
স্বরপা, মধুসুদন দেবেন্দ্র; চক্রধর' সাক্ষাৎ যম, কমলালয়া ধূমোর্ণা ; শ্রী খাঁ, শ্রীধর স্বয়ং দেব 
ধনেশ্বর ; কেশব স্বয়ং বরুণ, মহাভাগা লক্ষী গৌর ; হে ব্্ছ ্ী দেেল, হার দেব 
সেনাপাঁত; গদাধর পুরুষকার, হে দ্বিজোত্তম! লী শক্তি ; লক্ষী কাষ্ঠা, ইন নিমেষ ; ইনি 
মহ্্ত, তান কলা ; লক্ষ্মী আলোক আলোক, সব্বেশ্বর হার সব্বর্রদীপ ; জগন্মাতা শ্রী লতাভূতা, 
লে বন শ্রী বিভাবরা, দেবচক্রগদাধর দিবস ; বিফ: বরপ্রদ বর, পদ্মবনালয়া 
বধু; ভগবান্‌ নদস্বরুপাঁ, শ্রী নদীরুপা ; পঢণ্ডরাকাক্ষ ধহজ, কমলালয়া পতাকা ; লক্ষী তৃষ্ণা, 
জগংস্বামী নারায়ণ পরম' লোভ ; হে ধন্মজ্ঞ! লক্ষী রাত, গোঁবন্দ-রাগ ; অধিক উক্তির 
প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বালতেছি, দেব তির্য্যক্‌ মন্যাদিতে পুংনামাবিশিষ্ট শম্ট হার, এবং 
্রীনামবিশিক্টা লক্ষী । হে মৈরেয়! এই দুই ভিন্ন আর কিছুই নাই।” 

বেদান্ত যাহা মায়াবাদ সাচ্খো- তাহা" গ্রকাতিবাদ। প্রকৃতি হইতে শাক্তবাদ। এই কাট 
শ্লোকে শক্তিবাদ এবং অদ্বৈতবাদ মিলত হইল। বোধ হয়, রা বব 
িখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ রাধাকে বাঁলতেছেন যে, তুম না থাকলে, আম কৃষ্ণ, এবং তুমি থাকিলে 
আমি এৰ বিষপররাণকাঁথত এই তর অই ইভান নে পাক বদ 'বফুপুরাণে 
যাহা শ্রী সম্বন্ধে কাথত হইয়াছে, ব্হ্মবৈবৰ্ত্তে রাধা সম্বন্ধে ঠিক তাহাই কথিত হইয়াছে। রাধা 
সেই শ্রী। পারচ্ছেদের উপর-আমি শিরোনাম ?দয়াছ, ্্ীরাধা্। রাধা ঈশ্বরের শক্তি: উভয়ের 
বাধসম্পাঁদত পাঁরণয়, শাক্তমানের শাক্তর স্ফার্তি, এবং শাক্তরই {বিকাশ উভয়ের বিহার। 

যে ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পরাণ এক্ষণে বিদ্যমান আছে, তৎকাথত 'রাধাতত্ব' কি, তাহা বোধ করি 
এতক্ষণে পাঠককে বুঝাইতে পারলাম। কিন্তু আদিম রহ্মবৈবর্ত পুরাণে “রাধাতত্' ছিল ক? 
বোধ হয় ছল; কিন্তু এ প্রকার নহে। বর্তমান বরবৈব্তে রাধা শব্দের বযংপাঁতি অনেক প্রকার 
৪৭৪ 


কৃষ্ণচরিত্র 
AEE Mb Pi 
সপ হইয়াছে । তাহার দুইটি পূর্বে ফুটনোটে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একাটি উদ্ধৃত 
তোঁছ £-- 
“রেফো হি কোটিজল্মাঘং কর্ম্মভোগং শুভাশুভম্‌। 
আকারো গর্ভবাসণ্ মৃত্যু রোগমুংস্জেৎ ॥ ১০৬॥ 
ধকার আয়ুষো হানিমাকারো ভরবন্ধনমূ। 
শ্রবণস্মরণোক্তিভ্ঞঃ প্রণশ্যাত ন সংশয়ঃ॥ ১০৭ ॥ 
রাকারো নিশ্চলাং ভাক্তং দাস্যং কৃষপদাম্বুজে। 
সৰ্ব্বোগ্সতং সদানন্দং সব্বাসদ্ধৌঘমীশ্বরম 0১০৮ ॥ 
ধকারঃ সহবাস তত্তুল্যকালমেব চ। 
দদাত সার্টং সারূপ্যং তত্ৃজ্ঞানং হরেঃ সমমৃ॥ ১০৯" 
পুরাণম্‌, শ্রীকৃফজল্মখণ্ডে, ১৩ অঃ। 
ইহার একটিও রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুংপাত্ত নয়। রাধ্‌ ধাতু আরাধনার্থে, পূজার্থে। যান 
কৃষ্ণের আরাধকা, তিনিই রাধা বা রাধিকা! বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তে এ ব্যুংপাত্ত কোথাও নাই। 
ফানি এই রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুংপাত্ত গোপন করিয়া কতকগদুলা অবৈয়াকরাঁণক. কল কৌশলের 
দ্বারা ভ্রান্ত জন্মাইবার চেষ্টা কারয়াছেন, এবং ভ্রান্তর প্রীতপোষণার্থ মিথ্যা কাঁরয়া সামবেদের 
দোহাই দিয়াছেন, তান কখনও রাধা” শব্দের সৃষ্টিকারক নহেন। "যান রাধা শব্দের প্রকৃত 
ব্যুংপান্তর অন:যাঁয়ক হইয়া রাধারূপক রচনা করেন নাই, তিনি কখনও রাধার সৃচ্টিকর্ত্তা 
নহেন। সেই জন্য {বিবেচনা কাঁর যে, আদম রক্গবৈবর্তেই রাধার প্রথম সুম্টি। এবং সেখানে 
রাধা কৃষ্ণারাধকা আদর্শরুপণী গোপী ছিলেন, সন্দেহ নাই। 
রাধা শব্দের আর একাঁটি অর্থ আছে_বিশাখানক্ষতের একটি নাম রাধা। কৃত্তিকা হইতে 
বিশাখা চতুন্দশ নক্ষত্র। পূব্বে কৃত্তিকা হইতে বংসর গণনা হইত। কৃত্তিকা হইতে রাশি 
গণনা করিলে বিশাখা ঠিক মাঝে পড়ে। অতএব রাসমণ্ডলের মধ্যবার্তনী হউন বা না হউন, 
রাধা রাশমন্ডলের বা রাশমণ্ডলের মধ্যবত্তরঁ বটেন। এই 'রাশমণ্ডলমধ্যবার্তনী' রাধার সঙ্গে 
'রাসমণ্ডলে' রাধার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আসল রক্গবৈবর্তের অভাবে স্থির করা 
অসাধ্য। - 


একাদশ পরিচ্ছেদ_বৃন্দাবনললার পারসমাপ্তি 


ভাগবতে কৃন্দাবনলীলা সম্বন্ধীয় আর কয়েকটা কথা আছে। : 

১ম, নন্দ এক দিন স্নান কাঁরতে যমুনায় নামলে, বর্ণের অনুচর আসিয়া তাঁহাকে ধারয়া 
লইয়া বরুণালয়ে যায়। কৃষ্ণ সেখানে গিয়া নন্দকে লইয়া আসেন। শাদা কথায় নন্দ এক দন 
জলে ডুবিয়াছলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে উদ্ধৃত কাঁরয়াছিলেন্‌। 

২য়, একটা সাপ আসিয়া এক দন নন্দকে ধায়াছিল, কৃষ্ণ সে সর্পের মুখ হইতে নন্দকে 
মুক্ত কাঁরয়া সর্পকে নিহত করিয়াছলেন। স্পট বিদ্যাধর। কৃষস্পর্শে মাক প্রাপ্ত হইয়া 
স্বস্থানে গমন করে। শাদা কথা কৃষ্ণ একাঁদন নন্দকে সর্পমূখ হইতে রক্ষা কায়াছলেন। 

৩য়, শঙ্খচুড় নামে একটা অসুর আসিয়া ব্রজাঙ্গনাঁদগকে ধারয়া লইয়া যায়। কৃষ্ণ বলরাম 
তাহার পশ্চাদ্ধাবত হইয়া ব্রজাঙ্গনাদগকে মুক্ত করেন এবং শশ্খচুড়কে বধ করেন। বুক্গবৈবর্ত- 
পুরাণে শঙ্খচুড়ের কথা ভিন্নপ্রকার আছে, তাহার কিয়দংশ পূর্বে বাঁলয়াছ। 

৪, এই তিনটা কথা বিফুপুরাণে, হারবংশে, বা মহাভারতে নাই। কিন্তু কৃষ্ণত 
আঁষ্টাসার ও কেশশ অসুরের বধবৃত্তান্ত হারবংশে ও বিফুপ;রাণে আছে এবং মহাভারতে 
1শশৃপালকত কৃষ্ণানন্দায় তাহার প্রসঙ্গও আছে। আঁরষ্ট বৃষরুপী এবং কেশী অশ্বরগী। 
শিশুপাল ইহাদিগকে বৃষ ও অশ্ব বলিয়াই নিদ্দেশ কাঁরতেছেন। 

. অতএব প্রথমোক্ত িনাট বৃত্তান্ত ভাগবতকারপ্রণীত উপন্যাস বালিয়া উড়াইয়া দিলে অরিজ্ট- 


* রাধাশব্দস্য_ব্যৎপান্তিঃ সামবেদে নির্যাপ্তা।-১৩ অঃ, ১৫৩। 
+ রাধা বিশাখা পৃষ্যে তু সিধ্যাতষ্যো শ্রাবষ্ঠয়া-অমরকোষ। 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


বধ ও কেশিবধকে সেরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষ এই কৌশবধবৃত্তান্ত অথবর্ব- 


সংহতায় আছে বালয়াছি। সেখানে কেশনকে কৃষ্ণকেশী বলা হইয়াছে। কৃফকেশী অর্থে যার 
কাল চুল। খগ্বেদসংহিতাতেও একাঁটি কোশসুক্ত আছে (দশম মণ্ডল, ১৩৬ সূক্ত)। এই 

দেব কে, তাহা আনাশচত। ইহার চতুর্থ ও পণ্চম খক্‌ হইতে এমন বুঝা যায় যে, হয়ত 
ম্ীনই কেশী-দেবতা। মমনিগণ লম্বা লম্বা চুল রাখিতেন। এ দুই খকে মুনিগণেরই প্রশংসা 
করা হইতেছে। Muir সাহেবও সেইরূপ ব্যাঝয়াছেন। কিন্তু প্রথম খকে, অন্যপ্রকার বুঝান 
হইয়াছে। প্রথম খক্‌ রমেশ বাবু এইরূপ বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন £_ 

“কেশী নামক যে দেব, তিনি আগ্রকে, তিনিই জলকে, তান ভূলোক ও দ্যুলোককে ধারণ 
| আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন। এই যে জ্যোত, ইহার 
মাম রি 

তাহা হইলে, জগদ্যঞ্জক যে জ্যোতি, তাহাই কেশশী। এবং জগদাবরক যে জ্যোতি, তাহাই 
কুষকেশী। কৃষ্ণ তাহারই িধনকর্ত, অর্থাৎ কৃষ্ণ জগদাবরক তমঃ প্রতিহত কাঁরয়াছলেন। 

এইখানে বন্দাবনলীলার পাঁরসমাপ্তি। এক্ষণে আলোচ্য যে, আমরা ইহার ভিতর পাইলাম 
ক? এীতহাসিক কথা ছুই পাইলাম না বাঁললেই হয়। এই সকল পৌঁরাঁণক কথা 


প্রধানতঃ ইহাই পাইয়াঁছ যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ আছে__চৌরবাদ এবং পরদারবাদ 
সে সকলই অমূলক ও অলাক। ইহাই প্রতিপন্ন কারবার জন্য আমরা এত সবিস্তারে ব্লজ- 
লীলার সমালোচনা কারিয়াছি। এীতহাসক তত যাঁদ কিছ; পাইয়া থাকি, তবে সে্ট,কু এই 
অত্যাটারকারী কংসের ভয়ে বসদেব আপন পত্নী রোহিণণী এবং পন্রদ্য় রাম ও কৃষ্ণকে নন্দালয়ে 
গোপনে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ শৈশব ও কৈশোর সেইখানে আতবাহিত করেন। তিনি শৈশবে 
রুপলাবণ্যে এবং শিশুসুলভ গ্ণসকলে সব্বজনের প্রিয় হইয়াছিলেন। কৈশোরে "তান 
আতশয় বলশালী হইয়াঁছিলেন এবং কুন্দাবনের আনষ্টকারাঁ পশ: প্রভৃতি হনন কারয়া গোপাল- 


সকলের উপকার কারতেন। গোপালগণ প্রাত এবং গোপবালিকাগণ প্রতি [তান প্লেহশালী 
ছিলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ আহমাদ কাঁরতেন এবং সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা কারতেন, 
এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধর্মততও তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাঁসত হইয়াছিল। এতট-কু এঁতিহাসক 
তত্বও যে পাইয়াছি, ইহাই সাহস করিয়া বলিতে পাঁর না। তবে ইহাও বালিতে পাঁর যে, 


৪৭৬ 


+ 


যস্তনোত সতাং সেতুমৃতেনামৃতযোনিনা। 
ধম্মণথব্যবহারাঙ্গৈস্তসৈম সত্যাত্মনে নমঃ ॥ 
শান্তপব্বাণ, ৪৭ অধ্যায়ঃ 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ__-কংসবধ 


এঁদকে কংসের নিকট সংবাদ পন্হাছল যে, বুন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম আঁতশয় বলশালী 
হইয়াছেন। পূতনা হইতে আঁরষ্ট পর্যন্ত কংসানচচর সকলকে নিহত কারয়াছেন। দেবার্ষ 
নারদ গিয়া কংসকে বাঁললেন, কৃষ্ণ-রাম বস্মদেবের পনত্। দেবকীর অন্টমগর্ভজা বলিয়া যে 
কন্যাকে কংস নিহত কারয়াছলেন, সে নন্দ-যশোদার কন্যা। বসুদেব সন্তান পাঁরবার্ত্তত কারয়া 
কৃষকে নন্দলারে গোপনে রাখিয়াছেন। ইহা শ্নযা কংস ভাত ও ধা হইয়া বসবে 
{তরচ্কৃত কাঁরলেন, এবং তাঁহার বধে উদ্যত হইলেন ; এবং রাম-কৃষ্ণকে র জন্য অন্গুরনামা 
এক জন যাদবপ্রধানকে বন্দাবনে প্রেরণ কারলেন। এ দিকে কংস আপনার {বখ্যাত বলবান্‌ 
মল্লাদগের দ্বারা রাম-কৃষ্ণের বধসাধনের আঁভপ্রায়ে ধননর্্মখ নামে যজ্ঞের অন্যান কারলেন। 
রাম-কৃষ্ণ অনুর কর্তৃক তথায় আনীত হইয়া* রঙ্গভাঁমতে প্রবেশপূতর্বক কংসের শিক্ষিত হস্তা 
কুবলয়াপীড়কে ও লন্ধপ্রাতষ্ঠ মল্প চাপুর ও মাষ্টককে নিহত করিলেন। ইহা দেখিয়া কংস 
নন্দকে লৌহময় নিগড়ে অবরূদ্ধ কারবার এবং বসদরদেবকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ কারয়া 
কৃফ-বলরামকে তাড়াইয়া দিবার আজ্ঞা কারলেন। তখন যে মণ্ে মল্লযুদ্ধ দৌখবার জন্য অন্যান্য 
যাদবের সাঁহত কংস উপাঁবষ্ট ছিলেন, কৃষ্ণ লক্ষপ্রাদান-পব্বক তদ;পাঁর আরোহণ কাঁরয়া কংসকে 
ধারলেন এবং তাঁহাকে কেশের দ্বার আকর্ষণ কারয়া রঙ্গভূমে নিপাঁতিত ও তাঁহাকে নিহত 
কাঁরলেন। পরে বসুদেব দেবকী প্রভৃতি গরুজনকে বথাবাঁহত বন্দনা করিয়া কংসের পিতা 


ঘটনা বটে, 'কম্তু তাঁদ্বযয়ক এই বিবরণ এ্ীতহাসিকতাশন্য। ইহাতে বিশ্বাস কাঁরতে গেলে, 
আঁতপ্রকৃত ব্যাপারে বিশ্বাস কারতে হয়। প্রথমতঃ দেবার্য নারদের আস্তত্বে বিশ্বাস কাঁরতে হয়। 
তার পর সেই দৈববাণীতে বিশ্বাস কাঁরতে হয়, কেন না, কংসের ভয় সেই দৈববাণীস্মঁত হইতে 
উৎপন্ন। তাহা ছাড়া, দুইটি গোপবালক আসিয়া বিনা যুদ্ধে সভামধ্যে মথরাধপাঁতিকে বিনষ্ট 
কাঁরবে, ইহা ত সহঙ্জে বিশ্বাস করা যায় না। অতএব দেখা যাউক যে, সব্বপ্রাচীন গ্রন্থ 
মহাভারতে এই বিষয় ক আছে। মহাভারতের সভাপব্র্বে জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ে কৃষ্ণ নিজে 
নিজের পূর্ত্ববৃত্তান্ত য্যারধাষ্ঠরের নিকট বালতেছেন ৪ রী 
শাল MESSE EEL 

* পথিমধ্যে ঘাটিত ব্যাপারটা আছে। শবফুপনুরাণে নিন্দনীয় কথা কিছ; নাই। কুন্জা 
আপনাকে সংঙ্রণ হইতে দোখয়া কৃষকে [নিজ মন্দিরে যাইতে অনুরোধ করলেন, কৃষ্ণ হাসিয়াই অস্থির। 
বিফুপুরাণে" এই পর্যাম্ত। কৃষ্ণের এ ব্যবহার মানবোচিত, ও সন্জনোচিত। দকন্তু ভাগ্রবতকার ও 
পাটরাণী! 

আমরা এইখান হইতে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ কারলাম। তাহার কারণ, ভাগবতে গ্রীতহাঁসক 
কথা কিছুই পাওয়া যায় না; যাহা পাওয়া যায়, তাহা বিফপরাণেও আছে। তদাঁতরিক্ত যাহা পাওয়া 
যায়, তাহা আতিপ্রকৃত উপন্যাস মান্র।॥ তবে ভাগবতকিত বালালীলা আঁত প্রসিদ্ধ বলিয়া, আমরা 
ভাগবতের সে অংশের পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে পাঁর। 


৪৭৭ 


বাঁঙঁকম রচনাবলী 


7২২২২ 
“কয়ৎকাল অতাঁত হইল, কংস* যাদবগণকে পরাভূত কাঁরয়া সহদেবা ও অনুজা নামে, 


বাহদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছল। এ দ'রাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতবর্গকে পরাজয় 
কর্তঃ সব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উাঠল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গ্রণ মূঢ্মাত কংসের দৌরাত্যে 
সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ কারলেন। 
আমি তৎকালে অনুরকে আহনক-কন্যা প্রদান করিয়া জ্ঞাঁতবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র 
সমাভব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার কারিলাম।” 

ইহাতে কৃষ্ণ বলরাম বৃন্দাবন হইতে আনীত হওয়ার কথা কিছুমানৰ নাই। বরং এমন 
বুঝাইতেছে যে, কংসবধের পড়ব্ব হইতেই কৃষ্ণ বলরাম মথুরাতে বাস কাঁরতেন। কৃষ্ণ 


যে, বুদ্ধ যাদবেরা জ্ঞাঁতবগ্কে পারত্যাগ কারবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ - 


করিয়াঁছলেন, অথাৎ পলাইয়া আত্মরক্ষা করতে পরামর্শ দিয়াছলেন। কৃষ্ণ তাহা না করিয়া 
জ্ঞাতাদগের মঙ্গলার্থ কংসকেই বধ কাঁরলেন। ইহাতে বলরাম ভিন্ন আর কেহ তাঁহার সহায় 
ছিল কি না, ইহা প্রকাশ নাই। কিন্তু ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারিতেছে যে, অন্যান্য যাদবগণ 
প্রকাশ্যে তাঁহাদের সাহায্য করুন বা না করুন, কংসকে কেহ রক্ষা কাঁরতে চেষ্টা করেন নাই। 
কংস তাঁহাদের সকলের উপর অত্যাচার কাঁরত, এজন্য বরং, বোধ হয়, তাঁহারাই রাম-কৃষের 
বলাধিক্য দেখিয়া তাহাদিগকে নেতৃত্বে সংস্থাপন কাঁরয়া কংসের বধসাধন কাঁরয়াছিলেন। এইটুকু 
ভিন্ন আর কিছ; এীতহাসিক তত্ব পাওয়া যায় না। 

আর এীতহাঁসক তত্ব ইহা পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ কংসকে নিহত কারিয়া কংসের পিতা 
উগ্রসেনকেই যাদবাঁদগের. আধপত্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। কেন না, মহাভারতেও 
উগ্রসেনকে যাদবাঁদগের আঁধপাতি স্বরূপ বর্ণিত দেখিতে পাওয়া বায়। এ দেশের চিরপ্রচালত 
রীতি ও নীতি এই যে, যে রাজাকে বধ কারতে পারে, সেই তাহার রাজ্যভোগণ হয়। কংসের 
বিজেতা কৃষ্ণ অনায়াসেই মথ্রার সিংহাসন আঁধকৃত কাঁরতে পারতেন; কিন্তু তানি তাহা 
কাঁরলেন না, কেন না, ধম্মতিঃ সে রাজ্য উগ্রসেনের। উগ্রসেনকে পদচ্যুত 'করিয়াই কংস রাজা 
হইয্লাছিল। ধম্মই কৃষ্ণের নিকট প্রধান, তিনি শৈশবাবাধই ধ্ম্মাত্মা। অতএব যাহার রাজা, 
তাহাকেই তনি রাজ্য প্রদান করিলেন। [তান ধর্মান্ধ হইয়াই কংসকে নিহত কারয়াছিলেন। 
আমরা পরে দৌখব যে, তিনি প্রকাশ্যে বালতেছেন যে, যাহাতে পরহিত, তাহাই ধর্্ম। এখানে 
ঘোরতর অত্যাচারী কংসের বধে সমস্ত যাদবগণের হিতসাধন হয়, এই জন্য তান কংসকে বধ 
র ধম্মার্থ মান । বধ কাঁরয়া করুণহৃদয় আদর্শপ্যরূষ কংসের জন্য বিলাপ করিয়া- 
ছিলেন, এমন কথা গ্রন্থে লাখত আছে। এই কংসবধে আমরা প্রথমে প্রকৃত ইতিহাসের 
সাক্ষাৎ পাই এবং এই কংসবধেই দেখি যে, কৃষ্ণ পরম বলশালণ, পরম কার্যাদক্ষ, পরম ন্যায়পর, 


পরম ধর্ম্মাত্মা, পরাহিতে রত, এবং পরের জন্য কাতর। এইখান হইতে দেখতে পাই যে, তিনি 
আদর্শ মানুষ । 


দ্বিতীয় পারিচ্ছেদ__-শিক্ষা 


পুরাণে কখিত হইয়াছে যে, কংসবধের পর কৃষ্ণ বলরাম কাশশতে সান্দীপান খাঁধর নিকট 
শিক্ষার্থে গমন করিলেন, এবং চতুঃযান্টাদবসমধ্যে শস্বরবিদ্যায় সমশাক্ষিত হইয়া গঃরুদক্ষিণা 
প্রদানান্তে মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন। 

কৃষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছ: প?রাণোতহাসে পাওয়া যায় না। নন্দালয়ে 
তাঁহার কোন প্রকার শিক্ষা হওয়ার কোন প্রসঙ্গ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অথচ নন্দ 
জাতিতে বৈশ্য ছিলেন, বৈশ্যাদিগের বেদে আঁধকার ছল। বৈশ্যালয়ে তাঁহাঁদগের কোনও প্রকার 
বিদ্যাশিক্ষা না হওয়া বিচির বটে। বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইবার পূর্বেই তানি 


* কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম, িস্তু বালিতে বাধ্য, এই অনযবাদে 
আছে “দানবরাজ কংস।”। মূলে তাহা নাই, যথা 
কালস্য কংসো নির্মথ্য যাদবান্‌। 
সুতরাং “দানবরাজ” শব্দ তুলিয়া দিয়াছি। 
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কৃষ্চারত্র 
 ঈন্দালয় হইতে মথুরায় পুনরানীত, হইয়াছলেন। পর্ব-পাঁরচ্ছেদে মহাভারত হইতে যে 
কৃষ্ণবাক্য উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা হইতে এরূপ অনমানই সঙ্গত যে, কংসবধের অনেক পর্ব 
হইতেই তিনি মথুরায় বাস কাঁরতোছিলেন, এবং মহাভারতের সভাপবের্ব শিশুপালকৃত কৃষ্ণ- 
নিন্দায় দেখা যার যে, শিশুপাল তাঁহাকে কংসের অন্নভোজী বাঁলতেছে_ 
“যস্য চানেন ধৰ্ম্মজ্ঞ ভুক্তমন্নং বলীয়সঃ। 
স চানেন হতঃ কংস ইত্যেতন্ন মহাডুতং॥৮ 
টী মহাভারতম্‌, সভাপব্র্ব, ৪০ অধ্যায়ঃ। 
অতএব বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইতে না হইতেই কৃষ্ণ মথদরার আনীত 
হইয়াছলেন। বৃন্দাবনের গোপাঁদিগের সঙ্গে প্রাথত কৈশোরলীলা যে উপন্যাস মাত, ইহা 
তাহার অন্যতর প্রমাণ। 
 মধযরাবাসকালেও তাঁহার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছিল, তাহারও কোন 'বাশষ্ট বিবরণ নাই। 
তু কেবল সান্দীপাঁন মুনির নিকট চতুঃষাষ্ট দিবস অন্তাশক্ষার কথাই আছে। যাহারা কৃষ্ণকে 
ঈশ্বর বালিয়া জানেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঁলতে পারেন, সব্বজ্ধি ঈশ্বরের আবার শিক্ষার 
প্রয়োজন ক? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তবে চতুঃষম্টি দিবস সান্দীপাঁনগৃহে 
'শিক্ষারই বা প্রয়োজন ?ক?ঃ ফলতঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও মানবধর্ম্মাবলন্বা এবং 
মানুষ শাক্ত দ্বারাই সকল কার্য সম্পন্ন করেন, এ কথা আমরা প্র বালয়াছি এবং এক্ষণেই 
তাহার ভূর ভূর প্রমাণ দেখাইব। মানুষ শক্তি দ্বারা কর্ম কারতে গেলে, শিক্ষার দ্বারা সেই 
মানুষী শক্তিকে অনূশশীলত এবং সফররত কাঁরতে হয়। যাঁদ মানুষী শাক্ত সেই স্বতঃস্ফীরত 
হইয়া সর্্বকার্যযসাধনক্ষম হয়, তাহা হইলে সে এশী শাক্ত-মানা শক্তি নহে। কৃষ্ণের যে 
মানুষ শিক্ষা হইয়াঁছল, তাহা এই সান্দীপনিবৃত্তান্ত ভিন্ন আরও প্রমাণ আছে। তান সমগ্র 
বেদ অধ্যয়ন কাঁরয়াছিলেন। মহাভারতের সভাপব্ে অর্থভিহরণ-পব্বাধ্যায়ে কৃষ্ণের পূজ্যতা 
E য় ভীম্ম একটি হেতু এই নির্দেশ কাঁরতেছেন যে, কৃষ্ণ নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদশা*। তাদ্‌শ 
বেদবেদাঈজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যাক্ত দু্ল'ভ। 
“বেদবেদাঙ্গাবজ্ঞানং বলং চাপ্যাধকং তথা। 
নুণাং লোকে হি কোহন্যোহাস্ত বাশষ্টঃ কেশবাদ্‌তে ॥” 
মহাভারতমূ, সভাপব্ব, ৩৮ অধ্যায়ঃ । 


মহাভারতে কৃষ্ণের বেদজ্ঞতা সম্বন্ধে এইরূপ আরও ভুঁরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এই 
বেদজ্ঞতা তাঁহার স্বতঃলব্বও নহে। ছান্দোগ্য উপানষদে প্রমাণ পাইয়াছ যে, তান আক্গরস- 
রংশীয় ঘোর খাষর নিকট অধ্যয়ন কাঁরয়াছিলেন। 

সে সময়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ক্ষানরয়াদগের উচ্চশিক্ষার উচ্চাংশকে তপস্যা বালত। শ্রেষ্ঠ 
রাজার্ষগণ কোন সময়ে না কোন সময়ে তপস্যা কাঁরয়াঁছলেন, এইরূপ কথা প্রায় পাওয়া যায়। 
আমরা এক্ষণে তপস্যা অর্থে যাহা ব্দীঝ, বেদের অনেক স্থানেই দেখা যায় যে, তপস্যার প্রকৃত 
অর্থ তাহা নহে। আমরা বঝ, তপস্যা অর্থে বনে বাঁসয়া চক্ষ; ব্রাঁজয়া নিশ্বাস রুদ্ধ কারিয়া 
পানাহার ত্যাগ কাঁরয়া ঈশ্বরের ধ্যান করা। কিন্তু দেবতাদগের মধ্যে কেহ কেহ এবং মহাদেরও 
তপস্যা কারয়াছলেন, ইহাও কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ শতপথন্রাহ্মণে আছে 
যে, স্বয়ং পরৱন্ম সসূক্ষ; হইলে তপস্যার দ্বারাই সৃষ্টি কাঁরলেন, যথা_ 

সোহকাময়ত। বহও স্যাং প্রজায়েয়োত। স তপোহতপ্যত। স. তপস্তপ্তরা ইদং সব্বমস্জেত।* 
অর্থ-."তাঁন ইচ্ছা কারলেন, আমি প্রজাসৃষ্টির জন্য বহন হইব। তিনি তপস্যা কারলেন। 
তপস্যা কারয়া এই সকল সৃষ্টি কারিয়াছলেন।” 

এ সকল স্থানে তপস্যা অর্থে এই রকমই ব্যাঝতে হয় যে, চিত্ত সমাহিত কাঁরয়া আপনার 
২. শাক্ত সকলের অনুশীলন ও স্ফুরণ করা। মহাভারতে কথিত আছে, যে, কৃষ্ণ দশ বৎসর 
্ হিমালয় পর্বতে তপস্যা করিয়াঁছলেন। মহাভারতের এীশক পর্বে লিখিত আছে যে, 
_ অশ্বথামাপ্রযুক্ত রক্ষাশরা অপ্র দ্বারা উত্তরার গর্ভপাতের সম্ভাবনা হইলে, কৃষ্ণ সেই মৃতাঁশশুকে 


* ২ বল্লী, ৬ অনুবাক। 
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বঙ্কিম রচনাবলশ সা 
পনরংজ্জশীবত কাঁরতে প্রাতজ্ঞারুড হইয়াছিলেন, এবং তখন অশ্বতামাকে বালিয়াছিলেন যে, তুমি 
আমার তপোবল দোঁখবে। বা 

আদর্শ মনুষ্যের শিক্ষা আদর্শ শিক্ষাই হইবে। ফলও সেইরূপ দেখি। 'কন্তু সেই প্রাচীন. 
কালের আদর্শ শিক্ষা করুপ ছিল, তাহা কিছু জানতে পারা গেল না, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। 


তৃতীয় পারচ্ছেদ__জরাসন্ধ 


সকল সময়েই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে, অন্ততঃ ভারতবর্ষের উত্তরাদ্ধে এক এক জন সম্রাট 
1ছলেন, তাঁহার প্রাধান্য অন্য রাজগণ দ্বীকার কারিত। কেহ বা করদ, কেহ বা আভ্ঞন্বত্তী 
এবং যদুদ্ধকালে সকলেই সহায় হইত। এীতহাসিক সময়ে চন্দ্ৰগুপ্ত, বিক্ৰমাদিত্য, অশোক, 
মহাপ্রতাপশালী গরপ্তবংশীরেরা, হর্ববদ্ধন্‌ শিলাদিত্য, এবং আধদীনক সময় পাঠান ও মোগল | 
ইহারা এইরূপ সম্রাট ছিলেন। হিন্দুরাজ্যকালে আঁধকাংশ সময়ই এই আধিপত্য 
মগদাধিপাতিরই ছিল। আমরা যে সময়ের বর্ণনায় উপস্থিত, সে সময়েও মগদাধপাঁতি উত্তর- 
ভারতে সম্রাট । এই সম্রাট্‌ বিখ্যাত জরাসন্ধ। তাঁহার বল ও প্রতাপ মহাভারতে, হারবংশে ও 
প্রাণ সকলে আতশয় বিস্তারের সাঁহত বার্ণত হইয়াছে। কাঁথত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে | 
সমস্ত ক্ষতিয়গণ একত্র হইয়াছল। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও উভয় পক্ষের মোটে অষ্টাদশ | 
অক্ষো হণ সেনা উপস্থিত ছিল, লেখা আছে। একা জরাসন্ধের বিংশাত অক্ষৌহিণী সেনা 
ছল লাখত হইয়াছে। 

কংস এই জরাসন্ধের জামাতা । কংস তাঁহার দুই কন্যা বিবাহ কারয়াছিলেন। কংসবধের 
পর তাঁহার বিধবা কন্যাদ্ধয় জরাসন্ধের নিকট গিয়া পাঁতহস্তার দমনার্থ রোদন করেন। জরাসন্ধ 
কৃষ্ণের বধার্থ মহাসৈন্য লইয়া আসিয়া মথ্‌রা অবরোধ করেন। জরাসন্ধের অসংখ্য সৈন্যের | 
তুলনায় যাদবাঁদগের সৈন্য আঁত অল্প। তথাপি কৃষ্ণের সেনাপাঁতত্বগুণে যাদবেরা জরাসন্ধকে | 
বিমুখ করিয়াছিলেন। কিন্তু জরাসন্ধের বলক্ষয় করা তাঁহাদের অসাধ্য। কেন না, জরাসন্ধের 
সৈন্য অগণ্য। অতএব জরাসন্ধ পুনঃপঃনঃ আসিয়া মথুরা অবরোধ কাঁরতে লাগিল। যদিও | 
সে পঃনঃপদনঃ বিমখীকৃত হইল, তথাপি এই পূনঃপঢুনঃ আক্রমণে যাদবদিগের গুরবতর অশনভ | 
উৎপাদনের সম্ভাবনা হইল। যাদবাদগের ক্ষুদ্র সৈন্য পৃনঃপুনঃ যুদ্ধে ক্ষয় হইতে লাগিলে 
তাঁহারা সৈন্যশুন্য হইবার উপক্রম হইলেন। কিন্তু সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার ন্যায় জরাসন্ধের অগাধ | 
সৈন্যের ক্ষয়বৃদ্ধি কিছ; জানিতে পারা গেল না। এইরূপ সপ্তদশ বার আক্রান্ত হওয়ার পর, | 
যাদবেরা কৃষ্ণের পরামর্শান;সারে মথুরা ত্যাগ কাঁরয়া দুরাক্রম্য প্রদেশে দুগনম্মাণপবববক বাস. 
কারবার অভিপ্রায় কারলেন। অতএব সাগরদ্বীপ দ্বারকায় যাদবাঁদগের জন্য পরী নিৰ্ম্মাণ | 
হইতে লাগিল এবং দরারোহ রৈবতক পর্বতে দ্বারকা রক্ষার্থে দগশ্রেণণী সংস্থাঁপত হইল। | 
কিন্তু তাঁহারা দ্বারকা যাইবার পৃব্বেই জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার মথ;রা আক্রমণ কাঁরতে আসিলেন। | 

এই সময়ে জরাসন্ধের উত্তেজনায় আর এক প্রবল শর; কৃষণকে আক্রমণ কারবার জন্য উপস্থিত 
হইল। অনেক গ্রল্থেই দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে যবনাদগের রাজত্ব: 
ছিল। এক্ষণকার পশ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রকাঁদগকেই ভারতবফাঁয়েরা 
যবন বলিতেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বিশ্দদ্ব কি না, তাঁদ্ধষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। বোধ হয়; 
নক পতি ত হিল সত্য জতযারবেই ৰবন বালিতে যাহাই হউক, এ বু 


মতই প্রকাশ করিয়াছেন। এবং এখানেও কালযবন এবং জরাসন্ধের সত য্ধ ধর্ম যুদ্ধ! ) 
আত্মরক্ষার্থে এবং স্বজনরক্ষার্থ, প্রজাগণের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা ঘোরতর অধন্্। ‘কন্তু যদি 
৪৮০ রী 


কৃষ্ণচারিত্ 


যুদ্ধ কারতেই হইল, তবে যত অল্প মনদুষ্যের প্রাণহানি করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করা যায়, 
ধাঁম্মকের তাহাই কর্তব্য। আমরা মহাভারতের সভাপবের্ব জরাসন্ধবধ-পব্বাধ্যায়ে দোখব যে, 
যাহাতে অন্য কোন মনুষ্যের জীবন হানি না হইয়া জরাসন্ধবধ সম্পন্ন হয়, কৃষ্ণ তাহার সদ*পায় 
উদ্ভূত কারয়াঁছলেন। কালযবনের যুদ্ধেও তাহাই কাঁরলেন। তান সসৈন্যে কালযবনের 
সম্মুখীন না হইয়া কালযবনের বধার্থ কৌশল অবলম্বন কারলেন। একাকী কালযবনের 
শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কালযবন তাঁহাকে চিনতে পারিল। কৃষককে ধাঁরবার জন্য 
হাত বাড়াইল, কৃষ্ণ ধরা না দিয়া পলায়ন করিলেন। কালযবন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কৃষ্ণ 
যেমন বেদে বা য্বদ্ধাবদ্যায় সুপাণ্ডত, শারীরিক ব্যায়ামেও তদ্রুপ সুপারগ। আদর্শ মনুুষ্যের 
এইরূপ হওয়া উচিত, আমি “ধর্ম্মতত্ত্বে” দেখাইয়াছ। অতএব কালযবন কৃষ্ণকে ধারতে 
পারলেন না। কৃষ্ণ কালযবন কর্তৃক অনুসৃত হইয়া এক গিরিগহার মধ্যে প্রবেশ কারলেন। 
কঁথত আছে, সেখানে মুচুকুন্দ নামে এক খাঁষ 'নাদ্রুত ছিলেন। কালযবন গুহান্ধকারমধ্যে. 
কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া, সেই খাঁষকেই কৃফভ্রমে পদাঘাত কাঁরল। পদাঘাতে উন্নিদ্র হইয়া 
খাঁষ কালযবনের প্রাত দৃষ্টিপাত কাঁরবামান্র কালযবন ভস্মীভূত হইয়া গেল। 

এই আঁতপ্রকৃত ব্যাপারটাকে আমরা ‘বিশ্বাস কাঁরতে প্রস্তুত নাহ। স্থূল কথা এই ব্যাঝ যে, 
কৃষ্ণ কৌশলাবলম্বনপূবর্বক কালযবনকে তাহার সৈন্য হইতে দুরে লইয়া গিয়া, গোপন স্থানে 
তাহার সঙ্গে দৈরথ্য যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত কাঁরয়াছিলেন। কালযবন নিহত হইলে, তাহার 

সকল ভঙ্গ দয়া মথুরা পাঁরত্যাগ করিয়া গেল। তাহার পর জরাসন্ধের অষ্টাদশ আক্রমণ, 
_সে বারও জরাসন্ধ বিমুখ হইল। 

উপরে যেরূপ বিবরণ 'লাখত হইল, তাহা হারবংশে ও িফবাদিপরাণে আছে। মহাভারতে 
জরাসন্ধের বের্‌প পারচয় কৃষ্ণ স্বয়ং য্যার্ধাম্ঠরের কাছে দিয়াছেন, তাহাতে এই অষ্টাদশ বার 
যুদ্ধের কোন কথাই নাই। জরাসন্ধের সঙ্গে যে যাদবাঁদগের যুদ্ধ হইয়াছিল, এমন কথাও স্পম্টতঃ 
নাই। যাহা আছে, তাহাতে কেবল এইটুকু বুঝা যায় যে, জরাসন্ধ মথদরা একবার আক্রমণ 
করিতে আ'সয়াঁছলেন, কিন্তু হংস নামক তাঁহার অনুগত কোন বীর বলদের কর্তৃক নিহত 
হওয়ায় জরাসন্ধ দুঃখত মনে স্বস্থানে প্রস্থান কারিয়াছিলেন। সেই স্থান আমরা উদ্ধত 
কারতোছিঃ__ 

“কয়ংকাল অতীত হইল, কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনন্জা নামে 
বাহদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ কাঁরয়াছিল। এঁ দ:ররাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতবর্গকে পরাজয় 
করতঃ সব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষান্রয়গণ মূঢর্মাত কংসের দৌরাত্ম্য 
সাতিশয় ব্যাথত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে পাঁরত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। 
আম তৎকালে অন্রুরকে আহ্ককন্যা প্রদান কাঁরয়া জ্ঞাঁতবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্ু 
সমাঁভব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার কাঁরলাম। তাহাতে কংসভয় নিবাঁরত হইল বটে, 
কিন্তু কছ7াদন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরান্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাত বন্ধঃগণের 
সাহত একত্র হইয়া পরামর্শ কাঁরলাম যে, যাঁদ আমরা শন্রুনাশক মহাস্ত দ্বারা তন শত বংসর 
আবিশ্রাম জরাসন্ধের সৈন্য বধ কার, তথাঁপ নিঃশোষত কাঁরতে পারিব না। দেবতুল্য তেজদ্বাী 
মহাবলপরান্রান্ত হংস ও ডম্বক নামক দুই বীর তাহার অনুগত আছে ; উহারা অস্তাথাতে কদাচ 
নিহত হইবে না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই দুই বাঁর এবং জরাসন্ধ এই তন জন একত্র 
হইলে ত্ৰিভুবন বিজয় কাঁরতে পারে। হে ধর্ম্মরাজ! এই পরামর্শ কেবল আমাদিগের আভমত 
হইল এমত নহে, অন্যান্য ভূপাতিগণও উহাতে অনুমোদন কাঁরবেন। 

হংস নামে স্মাবখ্যাত এক নরপাঁত ছিলেন। বলদেব তাঁহাকে সংগ্রামে সংহার করেন। 

লোকমুখে হংস মাঁরয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া নামসাদ্‌শ্যপ্রযুক্ত তাহার সহচর হংস 
নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে বালয়া স্থির কারল। পরে হংস বিনা আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই, 
এই বিবেচনা করতঃ যমদুনায় নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এ দিকে তৎ-সহচর হংসও পরম 
প্রণয়াস্পদ ভিম্বকে আপন মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিতে শ্রবণ করিয়া যংপরোনাস্ভি 
দুখত হইয়া যমুনাজলে আত্মসমর্পণ করিল। জরাসন্ধ এই দুই বাঁর প্ঢুরুষের নিধনবার্তন 
শ্রবণে যংপরোনা'স্ত দুখত ও শ.ন্যমনা হইয়া স্বনগরে প্রস্থান. কারিলেন। জরাসন্ধ িমনা 
হইয়া স্বপুরে গমন কাঁরলে পর আমরা পরমাহমাদে মথুরায় বাস কারতে লাগিলাম। 


ব ২-৩১ ৪৮১ 


1কয়াদ্দনান্তর পাতাবয়োগ-দাখনী জরাসন্ধনান্দনী স্বীয় পিতার সমীপে আগমন পর্বক, 


“আমার পাতিহস্তাকে সংহার কর’ বালিয়া বারংবার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগলেন। আমরা 
পদুব্বেই জরাসন্ধের বলাবক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছলাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করতঃ সাতশয় 
উৎকাণ্ঠিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পাত্ত বিভাগ করতঃ সকলে 1কছ কিছ 
লইয়া প্রস্থান করিব, এই স্থির করিয়া স্বন্থান পাঁরত্যাগ পূর্বক পাঁশ্চমাঁদকে পলায়ন কাঁরলাম। 
এ পশ্চিম দেশে রৈবতোপশোভিত পরম রমণীয় কুশস্থুলীনাম্নী পুরীতে বাস কারতোঁছ 
_তথায় এরুপ দুগসংস্কার কারয়াছ যে, সেখানে থাঁকয়া বফবংশীয় মহারাথাদগের কথা 
দুরে থাকুক, স্রীঁলোকেরাও. অনায়াসে যুদ্ধ কাঁরতে পারে। হে রাজন! এক্ষণে আমরা 
অকুতোভয়ে ওঁ নগরীমধ্যে বাস কারতোছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সব্বশ্ৰেষ্ঠ 
রৈবতক পব্ৰত দেখিয়া পরম আহনাদত হইলেন। হে কুরুকুলপ্রদীপ! আমরা সামর্থযযুন্ত 
হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রবভয়ে পর্বত আশ্রয় কারয়াছ। এ পব্বত দৈর্ঘেয [তিন যোজন, প্রস্থে 
এক যোজনের আধক এবং একাবংশাত শৃঙ্গযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত শত 
দ্বার এবং অত্যুৎকৃষ্ট উন্নত তোরণ সকল আছে । য্যদ্ধদুনর্মদ মূহাবলপরাক্ান্ত ক্ষত্রিয়গণ উহাতে 
সন্বা্দা বাস কাঁরতেছেন। হে রাজন্‌! আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা আছে। আহুকের 
একশত, পাত্র, তাহারা সকলেই অমরতুল্য । চারুদেষ্চ ও তাঁহার ভ্রাতা, চক্রদেব, সাত্যাক, আমি, 
বলভদ্ৰ, যুদ্ধবিশারদ শাম্ক_আমরা এই সাত জন রথ; কৃতকর্ম্মা, অনাবৃষ্টি, সমীক, 
সামাতঞয়, কক্ষ, শঙ্কু ও কুন্তি, এই সাত জন মহারথ, এবং অন্ধকভোজের দুই বৃদ্ধ পত্র ও 
রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দুঢ়কলেবর দশ জন মহাবীর, ই'হারা সকলেই জরাসন্ধাঁধকৃত মধ্যম 
দেশ স্মরণ কারয়া ষদ্বংশীয়াদগের সাঁহত মিলিত হইয়াছেন।” 

এই জরাসন্ধবধ-পব্ব্বধ্যায় প্রধানতঃ মৌলিক মহাভারতের অংশ বাঁলয়া আমার 'বশ্বাস। 
দুএকটা কথা প্রক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু আধকাংশই মোঁলিক। যাঁদ তাহা সত্য হয়, তাহা 
হইলে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের' 1বরোধ-বিষরে উপাঁর উক্ত কৃত্তানতই প্রামাণিক 'বাঁলয়া 
আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। কেন না, পঢব্বে বুঝাইয়াছি যে, হাঁরবংশ এবং পরাণ 
সকলের অপেক্ষা মহাভারতের মোঁলিকাংশ অনেক প্রাচাঁন। যদি এ কথা যথার্থ হর, তবে 
জরাসন্ধকৃত অষ্টাদশ বার মথনুরা আক্রমণ এবং অষ্টাদশ বার তাহার পরাভব, এ সমস্তই মিথ্যা 
গল্প । প্রকৃত বৃত্তান্ত এই হইতে পারে যে, একবারমাত্র সে মরা আক্রমণে আঁসয়াঁছল এবং 
নিষ্ফল হইয়া প্রত্যাবর্তন কাঁরয়াছল। দ্বিতীয়বার আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কৃষ্ণ 
দেখলেন যে, চতুদ্দিকে সমতল ভূমির মধ্যবত্তা মথ্যরা নগরীতে বাস করিয়া জরাসন্ধের 
অসংখ্যসৈন্যকৃত পদ্নঃপদুনঃ অবরোধ নিচ্ফল করা অসম্ভব। অতএব যেখানে দুর্গানন্মণণপুর্্বক 
দুগশয়ে ক্ষন সেনা রক্ষা কারয়া জরাসন্ধকে বিমুখ কাঁরতে পারিবেন, সেইখানে রাজধানী 
তুলিয়া লইয়া গেলেন। দোঁখয়া জরাসন্ধ আর সে 1দকে ঘেঁষলেন না। জয়-পরাজয়ের কথা 
ইহাতে কিছুই নাই। ইহাতে কেবল ইহাই বুঝা যায় যে, যুদ্ধকৌশলে কৃষ্ণ পারদ তান 
পরম রাজনীতজ্ঞ এবং অনর্থক মনযয্যহত্যার নিতান্ত বিরোধী আদর্শ মননয্যের জম গুণ 
তাহাতে ক্রমশঃ পাঁরস্ফুট হইতেছে। 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ_-কৃষ্ণের বিবাহ 


কৃষ্ণের প্রথম ভার্য্যা রুক্সিণী। ইনি বিদর্ভরাজোর আঁধপাঁত ভাম্মকের কন্যা। তান 
আঁতশয় রূপবতী এবং গৃশবতী শিয়া কৃষণ ভাক্মকের নিকট রাব্ণীকে 'ববাহার্থ প্রার্থনা 
কারয়াছিলেন। র্ঢা্বণীও কৃষ্ণের অনুরক্তা হইয়াছলেন। কিন্তু ভাঁষ্মক কৃষশত্র জরাসন্ধের 
পরামর্শে রূব্িণীকে কৃষ্ণে সমর্পণ কাঁরতে অসম্মত হইলেন। তানি কৃষ্ণদ্বেষক 'শশুপালের 
সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ স্থির করিয়া দিনাবধারণপঢুর্্বক সমস্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ কাঁরলেন। 
যাদবগণের নিমন্ত্রণ হইল না। কৃষ্ণ স্থির কারলেন, যাদবাঁদগকে. সঙ্গে লইয়া ভীম্মকের 
সর গং রুক্মিণীকে তাঁহার বন্ধ_বর্গের অসম্মাততেও গ্রহণ করিয়া বিবাহ 

4 বসার নার হইতে বা 
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হইলে পর, কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া রথে তুলিলেন। ভীত্মক ও তাঁহার পান্রগণ এবং জরাসন্ধ প্রভূত 
ভীম্মকের মি্ররাজগণ কৃষ্ণের আগমনসংবাদ শঢ়ানিয়া। এইরূপ একটা কান্ড উপস্থিত হইবে 

(> বাঁঝয । অতএব তাঁহারা প্রস্তুত িলেন। সৈন্য লইয়া সকলে কৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাঁবত 

 হইলেন। কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ও যাদবগণকে পরাভূত কাঁরতে পারলেন না। কৃষ্ণ র্দাক্সণীকে 
দ্বারকায় লইয়া গিয়া বথাশাস্ত্র বিবাহ কাঁরলেন। 
ইহাকে ‘হরণ’ বলে। হরণ অর্থে কন্যার প্রাত কোনরূপ অত্যাচার বুঝায় না। কন্যার যাঁদ 
. পাত্ৰ অভিমত হয়, এবং সে বিবাহে সে সম্মত থাকে, তবে তাহার প্রাত ি' অত্যাচার? রাক্রণী- 
হরণেও সে দোষ ঘটে নাই, কেন না, রঢন্মণী কৃষ্ণে অন;রক্তা, এবং পরে দেখাইব যে, কৃষ্ণান:- 
মোদিত অজ্জর্নকৃত সূভদ্রাহরণেও সে দোষ ঘটে নাই। তবে এরুপ কন্যাহরণে কোন প্রকার 
দোষ আছে ক না, তাহার বিশেষ বিচার আবশ্যক, এ কথা আমরা স্বীকার করি। আমরা সে 
সুভদ্রাহরণের সময় কারব। কেন না, কৃষ্ণ নিজেই সে বিচার সেই সময় কারয়াছেন। 
অতএব এক্ষণে সে বিষয়ে কোন কথা বালব না। 

ক তবে ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। সে কালে ক্ষত্রিয়রাজগণের বিবাহের দুইটি 
পদ্ধাত প্রশস্ত ছিল;__ এক স্বয়ংবর বিবাহ, আর এক হরণ। কখনও কখনও এক বিবাহে দুই 
রকম ঘঁটয়া যাইত, যথা-_কাঁশিরাজকন্যা অম্বিকাদর 'িবাহে। এ বিবাহে দ্বয়ংবর হয়। 
কিন্তু আদর্শ ক্ষান্রর় দেবরত ভাজ্ম, স্বয়ংবর না মানিয়া, তিনটি কন্যাই কাঁড়য়া লইয়া গেলেন। 
আর কন্যার স্বয়ংবরই হউক, আর হরণই হউক, কন্যা একজন লাভ কারলে, উদ্ধতস্বভাব 
রণাপ্রয় ক্ষাত্রয়ণণ একটা যুদ্ধাবগ্রহ উপস্থিত কারতেন। ইতিহাসে দ্রৌপদীস্বয়ংবরে এবং 
কাব্যে ইন্দুমতাস্বয়ংবরে দেখিতে পাই যে, কন্যা হতা হর নাই, তথাপি যুদ্ধ উপাস্থিত। 
মহাভারতের মৌলক অংশে বক্ষিণী যে হতা হইয়াছিলেন, এমন কথাটা পাওয়া যায় না। 
1শশনপালবধ-পর্্বধ্যায়ে কৃষ্ণ বলিতেছেন: 

র্‌াব্মণ্যামস্য মূঢুস্য প্রার্থনাসীল্মমূর্ষতিঃ। 
ন চ তাং প্রাপ্তবান্‌ মুদঃ শুদ্রো বেদশ্রুতীমিব॥ 
শিশুপালবধপবর্বধ্যায়ে৪৫ অঃ, ১৫ শ্লোকঃ। 
শিশুপাল উত্তর কাঁরলেন : 
মৎপ্বং রুব্মণীং কৃষ্ণ সংসৎস: পাঁরকাত্তয়ন্‌ ৷ 
বিশেষতঃ পাঁ্থবেষু ব্রীড়াং ন কুরুষে কথম্‌॥ 
মন্যমানো হি কঃ সস? পুরুষ পারকীর্তয়েং। 
অন্যপদব্বাং স্বিয়ং জাতু ত্বদন্যো মধবসহদন | 
শিশুপালবধপব্র্বাধ্যায়ে, ৪৫ অঃ, ১৮-১৯ শ্লোকঃ। 
ইহাতে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে ব্দাঝতে পারব যে, রঢাব্মণী হতা হইয়াছলেন, 
বা তঙ্জন্য কোন যুদ্ধ হইয়াছিল। তার পর উদ্যোগপব্রবে আর এক স্থানে আছে 
যো রাক্সণীমেকরথেন ভোজান্‌ উৎসাদ্য রাজ্ঞঃ সমরে প্রসহ্য। 
উবাহ ভার্যযাং যশসা জুলন্তীং যস্যাং জজ্ঞে রোব্মণেয়ো মহাত্মা 
ইহাতে যুদ্ধের কথা আছে, কিন্তু হরণের কথা নাই। 
আর এক স্থানে রঢব্মিণীহরণবত্তান্ত আছে। উদ্যোগপর্ব্বে সৈন্যানৰ্য্যাণ সময়ে বূঝ্রিণীর 
ভ্রাতা রুক্সশ পাণ্ডবাঁদগ্ের "শাবরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদুপলক্ষে কাঁথত হইতেছে :_ 
“বাহনবলগাক্িত রুক্ষ পৃব্রে ধীমান বাস;দেবের র্যাক্মণীহরণ সহ্য কাঁরতে না পারিয়া, 


৪৮৩ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 
খড়া ও শরাসন ধারণ করিয়া আঁদত্যসঙ্কাশ ধ্ৰজের সহিত পান্ডবসৈন্যমশ্ডলী মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলেন।” 


এই কথা উদ্যোগপবের্বে ১৫৭শ : অধ্যায়ে আছে। ওঁ অধ্যায়ের নাম রাঝপ্রত্যাখ্যান। 
মহাভারতের যে পবর্বসগগ্রহাধ্যায়ের কথা পূবের্ধ বালয়াছি, তাহাতে লীখত আছে যে, উদ্যোগ- 
পবের্ব ১৮৬ অধ্যায়, এবং ৬৬৯৮ শ্লোক আছে। 
“উদ্যোগ পবর্বানাদ্দন্টং সান্ধাবিগ্রহমিশ্রতম্‌। 
অধ্যায়ানাং শতং প্রোক্তং বড়শনীতিমহার্ণা॥ 
শ্লোকানাং বটসহম্রাণ তাবস্তেব শতানি চ। 
শ্লোকাশ্চ নবাঁতঃ প্রোক্তান্তথৈবান্টৌ মহাত্মনা ॥৮ 


এক্ষণে মহাভারতে ১৯৭ অধ্যায় পাওয়া যায়। অতএব ১১ অধ্যায় পর্ব সংগ্রহাধ্যায় 
সঙকালত হওয়ার পরে প্রাক্ষপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে উদ্যোগপর্ব্বে ৭৬৫৭ শ্লোক পাওয়া যায়। 
অতএব প্রায় এক হাজার শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রক্ষিপ্ত এই একাদশ অধ্যায় ও সহস্র শ্লোক 
কোনগ্দাল? প্রথমেই, দৌখতে হয় যে, উদ্যোগপব্ান্তর্গত কোন্‌ বৃত্তান্তগ্লি পর্ব সংগ্রহাধ্যায়ে 
ধৃত হয় নাই। এই র্যীকমসমাগম বা রুক্যিপ্রত্যাখ্যান পৰ্সংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত হয় নাই। অতএব 
এ ১৫৭ অধ্যায় প্রাক্ষিপ্ত একাদশ অধ্যায়ের মধ্যে একটি, ইহা বিচারসঙ্গত। এই র্যাক্যাপ্রত্যাখ্যান- 
পববধ্যায়ের সঙ্গে মহাভারতের কোন সম্বন্ধ নাই। রুকমী সসৈন্যে আসলেন এবং ৰ 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ দুর্যোধন কর্তৃকও পারত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ স্বস্থানে চালয়া 
গেলেন, ইহা ভিন্ন মহাভারতের সঙ্গে তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ নাই। এই দুইটি [টি লক্ষণ একান্ত 
কারয়া বিচার করিয়া দোখলে, অবশ্য বুঝতে হইবে যে, ১৫৭ অধ্যায় প্রাক্ষপ্ত, কাজেই রনাক্যণী- 
হরণ বৃত্তান্ত মহাভারতে প্রাক্ষিপ্ত। ইহার অন্যতর প্রমাণ এই যে, বিষ্ণুপনরাণে আছে যে, 
রঢাক্মণীকে শিশুপাল কামনা কারয়াছিলেন, ইহা সত্য এবং তিনি র্াকণীকে বিবাহ করিতে 
পান নাই_কৃষ্ণ তাঁহাকে ববাহ্‌ করিয়াছিলেন, ইহাও সত্য। ববাহের পর একটা যুদ্ধ 
হইয়াছিল । কন্তু ‘হরণ’ কথাটা মোৌলক মহাভারতে কোথাও নাই। হরিবংশে ও পদুরাণে 
আছে। 
কে রিনার জন্য তাঁহাকে গালি 
৷ কিন্তু কৃষ্ণকে তিরস্কারের সময় রযাঁকরণীহরণের কোন কথাও তুলেন নাই। অতএব 
বোধ হয় নাবী হতা হইয়াছৈলেন। পদ কথোপকথনে ইহাই সত্য বোধ হয় 
যে, শিশুপাল রুকমিণীকে প্রার্থনা কায়াছলেন শকন্তু ভীঙ্মক র্ীকনণীকে কৃষ্ণকেই সম্প্রদান 
কারয়াছলেন। তার পর তাঁহার পত্র রূুক্নী ?শশ:পালের পক্ষ হইয়া বাদ উপস্থিত করিয়া- 
িলেন। রক্ষী. আঁতশয় কলহাপ্রয় ছিলেন। অনির্দ্ধের ববাহকালে দ্যাতোপলক্ষে বলরামের 
সঙ্গে কলহ উপাস্থত করিয়া নিজেই নিহত হইয়াছিলেন। 


পণ্চম পাঁরচ্ছেদ-_নরকবধাঁদ 


কথিত হইয়াছে, নরকাসূর নামে পৃথিবীর এক পত্র ছিল। প্রাগ:জ্যোতষে তাহার 

রাজধানী। সে অত্যন্ত দদ়ব্ব'নীত ছিল। ইন্দু স্বয়ং দ্বারকায় আসিয়া তাহার নামে কৃষ্ণের নিকট 
নালিশ করিলেন। জানাব মধ্যে নরক ইন বিফ দাত আদিতাদিগের মাতা আদার 
কুণ্ডল করিয়া লইয়া গিয়াঁছল। কৃষ্ণ ইন্দ্রের নিকট নরকবধে প্রাতশ্রুত হইয়া 
প্রা চষপুরে গিয়া নরককে বধ কাঁরলেন। নরকের যোল হাজার কন্যা ছিল, তাহাঁদগের 
সকলকে লইয়া আয়া বিবাহ কারলেন। নরকমাতা পূঁথবী নরকাপহত আঁদাতিকৃণ্ডল লইয়া 
আসিয়া কফকে উপহার দিলেন ; এবং বলিয়া গেলেন যে. কৃষ্ণ যখন বরাহ অবতার 
তখন' পৃথিবীর উদ্ধারজন্য বরাহের যে স্পর্শ, সেই স্পর্শে পাবা গর্ভবতী হইয়া নরককে 
প্রসব করিয়াছলেন। 


8৮৪ 


কৃষণচারিন্র 


Me NE NEE EO OE 
y সমস্তই আতিপ্রকৃত এবং সমস্তই অতি মিথ্যা । বিষ্ণু বরাহরুপ ধারণ করেন নাই, প্রজাপাঁত 
প্‌থবাঁর উদ্ধারের জন্য বরাহরূপ ধারণ কাঁরয়াছিলেন, ইহাই বেদে আছে। কৃষ্ণের সময়ে, নরক 
প্রাগজ্যোতষের রাজা ছিলেন না-ভগদত্ত প্রাগজ্যোতষের রাজা ছিলেন। তিন কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে অজ্জরনৈহস্তে নিহত হন। ফলতঃ ইন্দ্রের দ্বারকা গমন, পৃথিবীর গর্ভাধান এবং একজনের 
ষোড়শ সহস্র কন্যা ইত্যাদি সকলই আঁতপ্রকৃত উপন্যাস মাত্র। কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মাহবী 
থাকাও এই উপন্যাসের অংশমান্র এবং মিথ্যা গল্প, ইহা পাঠককে আর বাঁলতে হইবে না। 
এই নরকাসরবধ হইতে বিষুুপুরাণের মতে পারিজাত হরণের সব্রপাত। কৃষ্ণ দিতির 
কুণ্ডল লইয়া আঁদাতকে দিবার জন্য সত্যভামা সমাভব্যাহারে ইন্দ্রালয়ে গমন কাঁরলেন। সেখানে 
সত্যভামা পারিজাত কামনা করায় পারিজাত বৃক্ষ লইয়া ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের য্দ্ধ বাধল। ইন্দ্র 
পরাস্ত হইলেন। হাঁরবংশে ইহা ভিন্নপ্রকারে খত আছে। কিন্তু যখন আমরা 'বিষ্পন্রাণকে 
হাঁরবংশের পব্বগামী গ্রন্থ বিবেচনা কার, তখন এখানে বিফুপুরাণেরই অননুবত্তা হইলাম। 
উভয় গ্রন্কাথত বৃত্তান্তই অত্যভূত ও আঁতপ্রকৃত। যখন আমরা ইন্দু, ইন্দ্রালয় এবং পারজাতের 
আঁস্তিত্ব সম্বন্ধেই আঁবশ্বাসী, তখন এই সমস্ত পারজাতহরণবৃত্তান্তই আমাদের পারিহার্য্য। 
ইহার পর বাণাসুরবধবৃত্ান্ত। তাহীও এরূপ আঁতপ্রকৃত অদ্ভুতব্যাপারপাঁরপূর্ণ, এজন্য 
তাহাও আমরা. পাঁরত্যাগ কাঁরতে বাধ্য। তাহার পর পৌণ্ড্র বাসুদেববধ এবং বারাণসীদাহ। 
ইহার কতকটা এ্রীতহাসকতা আছে বোধ হয়। পৌণ্ড্রাদগের রাজ্য এীতহাঁসক, এবং পোণ্ড 
জাতির কথা এীতহাঁসক এবং অনোতিহাসিক সময়েও 'বাঁবধ দেশী বিদেশী গ্রন্থে পাওয়া যায়। 
রামার়ণে তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়, কিন্তু মহাভারতের সময়ে তাহারা আধ্যানক বাঙ্গালার 
পাশ্চমভাগবাসী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পৌস্ড্রেরা উপাস্থিত ছিল, মহাভারতে তাহারা অনার্য 
জাতির মধ্যে গাঁণত হইয়াছে। দশকুমারচাঁরতেও তাহাঁদগের কথা আছে এবং একজন চোনক 
; তাহাঁদগকে বাঙ্গালা দেশে স্থাপত দেোখয়া গিয়াছেন। তান তাহাঁদগের রাজধানী 
পোঁ্ডুবদ্ধনেও গিয়াছিলেন, কৃষ্ণের সময়ে বান পৌশ্ড্রাদগের রাজা ছিলেন, তাঁহারও নাম 
বাস্মদেব। বাসুদেব শব্দের অনেক অর্থ হয়। যান বসুদেবের পনর, তান বাস্দেব। এবং 
যানি সব্বীনবাস অর্থাৎ সব্বভূতের বাসস্থান, তিনিও বাসন্দেব।* অতএব 
অবতার, তানিই প্রকৃত বাসুদেব নামের আঁধকারা। এই পৌপ্ড্রক বাসদের প্রচার কারিলেন যে, 
দ্বাকানবাসী বাস্‌দেব, জাল বাসুদেব ; তান নিজেই প্রকৃত বাস:দেব_ঈশ্বরাবতার। তান 
কৃষকে বাঁলয়া পাঠাইলেন যে, তুমি আমার [নিকটে আসিয়া, শশখ-চক্র-গদা-পদ্মাদি যে সকল 'চিহ্ছে 
আমারই প্রকৃত আঁধকার, তাহা আমাকেই দবে। কৃষ্ণ “তথাস্ঠু বলিয়া পৌণ্ড্ররাজ্যে গমন 
কাঁরলেন এবং চক্রাঁদ অস্ত্র পৌন্ড্রকের প্রীত ক্ষিপ্ত কাঁরয়া তাহাকে নিহত কাঁরলেন। বারাণসার 
আঁধপাঁতগণ পোণ্ড্রকের পক্ষ হইয়াছিল, এবং পোণ্ড্রকের মৃত্যুর পরেও কৃষ্ণের সঙ্গে শন্র“তা 
করিয়া, যুদ্ধ কারতোঁছল। এজন্য তান বারাণসী আক্রমণ কাঁরয়া শন্রুগণকে নিহত কাঁরলেন 
এবং বারাণসা দগ্ধ কাঁরলেন। 

এ স্থলে শত্রকে নিহত করা অধন্্স নহে, কিন্তু নগরদাহ ধর্ম্মাননুমোদিত নহে। পরম 
ধৰ্ম্মাত্মা কৃষ্ণের দ্বারা এরুপ কার্য্য কেন হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসযোগ্য [বিবরণ কিছ পাওয়া 
যায় না। বিফ্‌প:রাণে লেখা আছে যে, কাঁশরাজ কৃষহস্তে নিহত হইলে, তাঁহার পাত্র মহাদেবের 
তপস্যা করিয়া কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত “কৃত্যা উৎপন্ন হউক,” এই বর প্রার্থনা কাঁরলেন। কৃত্যা 
আঁভচারকে বলে। অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে শরাীরাবিশিষ্টা অমোঘ কোন শক্তি উৎপন্ন হইয়া শত্রুর 


কৃষ্ণের বধাথ ধাবমান হইল ৷ কৃষ্ণ স:দর্শন চক্রুকে আজ্ঞা করিলেন যে, তুমি এই কৃত্যাকে সংহার 
ক্কর। বৈফবচক্রের প্রভাবে মাহেশ্বরশী কৃত্যা বিধস্তপ্রভাবা হইয়া পলায়ন কাঁরল। চক্রুও 
পশ্চাদ্ধাবত হইল । কৃত্যা বারাণসশ নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। চক্রানলে সমস্ত পরী দগ্ধ হইয়া 
গেল। ইহা অতিশয় অনৈসার্গক ও আঁবশ্বাসযোগ্য ব্যাপার। হারবংশে পৌঁ্ড্রকবধের কথা 
আছে, কিন্তু বারাণসীদাহের কথা নাই। কিন্তু ইহার কিণ্টিৎ প্রসঙ্গ মহাভারতে আছে। অতএব 


* «বসু সব্বীনবাসশ্চ বিশ্বান যস্য লোমস; ৷ 
স চ দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইীতি স্মৃতঃ৮ 
৪৮ 


বঙ্কিম রচনাবলী 
বারাণসীদাহ অনৈতিহাসিক বাঁলয়া পাঁরত্যাগ করিতে পারিলাম না। তবে কি জন্য বারাণসীদাহ 
কারতে কৃষ্ণ বাধ্য হইয়াছলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য কারণ কিছু জানা যায় না। 

যে সকল যুদ্ধের কথা বলা গেল, তীন্ভিন্ন উদ্যোগপর্ব্বে ৪৭ অধ্যায়ে অজ্জনবাক্যে কৃষ্ণকৃত 
গান্ধারজয়, পাণ্ডাজয়, কলিঙ্গজয়, শাল্বজয় এবং একলব্যের সংহারের প্রসঙ্গ আছে। ইহার মধ্যে 
শাল্বজয়বৃত্তান্ত মহাভারতের বনপর্্বে আছে। ইহা ভিন্ন আর কয়টির কোন বিস্তারিত বিবরণ 
আমি কোন গ্রন্থে পাইলাম না। বোধ হয়, হরিবংশ ও পুরাণ সকল সংগ্রহের পুর্বে এই সকল 
যুদ্ধ-বিষয়ক কিম্বদন্তী বিল;প্ত হইয়াছিল। হারিবংশে ও ভাগবতে অনেক নুতন কথা আছে, 
কিন্তু মহাভারতে বা বিষ্ুপুরাণে তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই বালয়া আম সে সকল পাঁরত্যাগ 
কারলাম। 


ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ__দ্বারকাবাস-_স্যমন্তক 


দ্বারকায় কৃষ্ণ রাজা ছিলেন না। যত দূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, 
ইউরোপীয় ইতিহাসে যাহাকে 01৪৭০৮7 বলে, যাদবেরা দ্বারকায় তাহাই ছিলেন৷ অর্থাৎ 
আপনাদগের মধ্যে প্রধান বিবেচনা করিতেন, সেই জন্য উগ্রসেনের রাজা নাম। কিন্তু এরূপ 
প্রধান ব্যাক্তর কার্যাতঃ বড় কর্তৃত্ব থাকত না। যে ব্ডাদ্দিবিক্রমে প্রধান, নেতৃত্ব তাহারই ঘাটত। 
কৃষ্ণ যাদবাঁদগের মধ্যে বলবীর্যয বদাদ্ধবিক্রমে স্ব শ্রেষ্ঠ, এই জন্যই তানি যাদবাদগের নেতৃস্বরূপ 
{ছলেন। তাঁহার অগ্রজ বলরাম এবং কৃতবম্মন প্রভৃতি অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ যাদবগণও তাঁহার 
বশীভূত, ছিলেন। কৃষ্ণও সৰ্বদা তাঁহাঁদগের মঙ্গলকামনা করিতেন। কৃষ্ণ হইতেই তাঁহাদিগের 
রক্ষা সাধিত হইত এবং কৃষ্ণ বহুরাজ্যাবজেতা হইরাও জ্ঞাতিবর্গকে না দিয়া আপনি কোন 
এশ্বৰ্য্যভোগ কাঁরতেন না। [তান সকলের প্রাত তুল্যপ্রণীতসম্পন্ন ছিলেন। সকলেরই হিতসাধন 
কাঁরতেন। জ্ঞাতিদিগের প্রাত আদর্শ মনুব্যের যেরুপ ব্যবহার কর্তব্য, তাহা তিনি কাঁরতেন। 
কন্তু জ্ঞাতিভাব চিরকালই সমান৷ তাঁহার বলাবক্রমের ভয়ে জ্ঞাতিরা তাঁহার বশীভূত ছিল বটে, 
‘কিন্তু তাহার প্রতি দ্বেবশুন্য ছিল না। এ বিষয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং যাহা নারদের কাছে বাঁলয়াছিলেন, 
ভীম্ম তাহা নারদের মুখে শুনিয়া য্যাধাষ্ঠরকে বাঁলয়াছলেন। কথাগুলি সত্য হউক, মিথ্যা 
“জ্ঞাতাদিগকে এশ্বযেঠর অদ্ধণংশ প্রদান ও তাহাঁদগের কট,বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া তাহাঁদগের 
দাসের ন্যায় অবস্থান করিতোঁছ। বাহ্নলাভাথা* ব্যাক্তি যেমন অরাণ কাম্ঠকে মাঁথত কাঁরয়া থাকে, 
তদ্রুপ জ্ঞাতিব্গে'র দুব্বাক্য নিরন্তর আমার হৃদয় দগ্ধ কারিতেছে। বলদেব বল, গদ সূকূমারতা 
এবং আমার আত্মজ প্রদ্যস্ন সৌন্দর্য-প্রভাবে জনসমাজে আঁদতীয় বলিয়া পাঁরগাঁণত হইয়াছেন । 
আর অন্ধক ও বাঁফবংশীয়েরাও মহাবলপরান্রান্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও অধ্যবসায়শালী; তাঁহারা 
যাহার সহায়তা না করেন, সে বিনষ্ট হয় এবং যাহার সহায়তা করেন, সে অনায়াসে অসামান্য 
এশর্য্য লাভ করিয়া থাকে। এ সকল ব্যাক্তি আমার পক্ষ থাকতেও আম অসহায় হইয়া কাল- 
যাপন কাঁরতেছি। আহক ও অনুর আমার পরম সুহৎ, কিন্তু এ দুই জনের মধ্যে একজনকে 
স্নেহ করিলে অন্যের ক্রোধোদ্দাঁপন হয়; সুতরাং আমি কাহারও প্রতি স্নেহ প্রকাশ কাঁর না? 
আর নিতান্ত সৌহাদ্দবশতঃ উহাদিগকে পরিত্যাগ করাও সুকঠিন। অতঃপর আম এই "স্থির 
করিলাম যে, আহক ও অনুর যাহার পক্ষ, তাহার দুঃখের পাঁরসীমা নাই, আর তাঁহারা যাহার 
পক্ষ নহেন, তাহা অপেক্ষাও দঃখী আর কেহই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি দ্যতকারণ 
সহোদরদয়ের মাতার ন্যায় উভয়েরই জয় প্রার্থনা কারতেছি। হে নারদ! আম এঁ দুই তকে 
আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ কষ্ট পাইতেছি।” 
এই কথার উদাহরণস্বরূপ স্যমন্তক মাঁণর বৃত্তান্ত পাঠককে উপহার “দিতে ইচ্ছা করি। 
সামন্তক মণির বৃত্তান্ত আতিপ্রকৃত পাঁরপূর্ণ। আতিপ্রকৃত অংশ বাদ দিলে যেটুকু থাকবে, 
তাহাও কত দুর সত্য, বলা যায় না। যাহা হউক, স্থূল বৃত্তান্ত পাঠককে শুনাইতেছি। 
নামে এক জন যাদব দ্বারকায় বাস করিতেন। তান একটি' আঁত উজ্জবল' 
সব্ব্জনলোভনয় মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মণির নাম স্যমন্তক। কৃষ্ণ সেই মণি দোখয়া বিবেচনা 
৪৮৬ 


এ... 
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ডি কৃষ্ণচারত্র 


রি... ০০২ 
রারয়াছিলেন যে, ইহা যাদবাধপাত উগ্রসেনেরই যোগ্য। কিন্তু জ্ঞাতাবরোধ-ভয়ে 
সন্রাজতের নিকট 'মাণ প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু সন্রাজিত মনে ভয় কাঁরলেন যে, কৃষ্ণ এই 
মণ চাহিবেন। চাহলে তানি রাখিতে পারবেন না, এই ভয়ে মাণ তিনি নিজে ধারণ না করিয়া 
আপনার ভ্রাতা প্রসেনকে দিয়াছিলেন। প্রসেন সেই মাঁণ ধারণ করিয়া এক দিন মগ্য়ায় 
গয়াছিলেন। বনমধ্যে একটা সিংহ তাঁহাকে হত কাঁরয়া সেই মণ মুখে করিয়া লইয়া চালয়া 
যায়। জাম্ববান্‌ সংহকে হত কাঁরয়া সেই মণ গ্রহণ করে। জাচ্ববান্‌ একটা ভল্পঃক। কথিত 
আছে যে, দে ব্রেতাযনগে রামের বানরসেনার মধ্যে থাকিয়া রামের পক্ষে যুদ্ধ 


কাঁরয়াছল। 

এ দিকে প্রসেন নিহত এবং মাঁণ অস্তা্হত জানিতে পারিয়া দ্বারকাবাসী লোকে এইরূপ 
সন্দেহ কাঁরল যে, কৃষ্ণের যখন এই মাঁণ লইবার ইচ্ছা ছিল, তখন তিনিই প্রসেনকে মারিয়া মাঁণ 
গ্রহণ কাঁরয়া থাঁকবেন। এইরূপ লোকাপবাদ কৃষ্ণের অসহ্য হওয়ায় তান মাঁণর সন্ধানে 
বাহগণ্ত হইলেন। যেখানে প্রসেনের মৃতদেহ দৌখলেন, সেইখানে সিংহের পদচিহ্ন দৌখতে 
পাইলেন। তাহা সকলকে দেখাইয়া আপনার কলঙ্ক অপনীত. কারলেন। পরে সিংহের পদ- 
চহানুসরণ কাঁরয়া ভললপ:কের পদচিহ্ন দৌখতে পাইলেন। সেই পদাঁচহ ধাঁরয়া গর্তের মধ্যে 
প্রবেশ কাঁরলেন। তথায় "জাম্ববানের পন্রপাঁলকা ধান্রীর হস্তে সেই স্যমন্তক মাঁণ দেখতে 
পাইলেন। পরে জাম্ববানের সঙ্গে যুদ্ধ কাঁরয়া তাহাকে পরাভব কাঁরলেন। তখন জাম্ববান, 
তাঁহাকে স্যমন্তক মণি দিল, এবং আপনার কন্যা জাম্ববতীকে কৃষ্ণে সম্প্রদান কারল। কৃষ্ণ মাঁণ 
লইয়া দ্বারকায় আয়া মাণ সন্রাজতকেই প্রত্যর্পণ কাঁরলেন। তান পরদ্ব কামনা করিতেন 
না। কিন্তু সন্াজিত, কৃষ্ণের উপর অভূতপন্্বব কলঙ্ক আরোপিত কারিয়াছলেন, এই ভয়ে ভীত 

, কৃষের তুণ্টিসাধনা্থ আপনার কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান কাঁরলেন। সত্যভামা 
সব্্বজনপ্রার্থনীয় রূপবতী কন্যা ছিলেন। এজন্য [তন জন প্রধান যাদব, অর্থাৎ শতধন্বা, 
মহাবীর কৃতবন্মা এবং কৃষ্ণের পরম ভক্ত ও জ্হৎ অক্তুর এ কন্যাকে কামনা কারয়াছলেন। 
এক্ষণে সত্যভামা কৃষ্ণে সম্প্রদত্তা হওয়ায় তাঁহারা আপনাঁদগকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা 
কাঁরলেন এবং সন্লাজতের বধের জন্য ষড়যন্ত্র কারলেন। অনুর ও কৃতবন্্মা শতধন্বাকে পরামর্শ 
দিলেন যে, তুমি সন্রাজতকে বধ কাঁরয়া তাহার মণি চুরি কর। কৃষ্ণ তোমাদের যাঁদ 'বর-দ্ধাচরণ 
করেন, তাহা হইলে, আমরা তোমার সাহায্য কারব। শতধন্বা সম্মত হইয়া কদাচিৎ কৃষ্ণ 
বারণাবতে গমন কাঁরলে, সন্রাজিতকে 'নাদ্রুত অবস্থায় বিনাশ কাঁরয়া মণ চুর কারলেন'। 

সত্যভামা পিতৃবধে শোকাতুরা হইয়া কৃষ্ণের নিকট নালিশ কাঁরলেন। কৃষ্ণ তখন দ্বারকায় 
প্রত্যাগমন করিয়া, বলরামকে সঙ্গে লইয়া, শতধন্বার বধে উদ্যোগী হইলেন। শ্নয়া শতধনবা 
কৃতবম্্মা অন্রুরের সাহায্য প্রার্থনা কাঁরলেন। তাঁহারা কৃষ্ণ বলরামের সাঁহত শত্রুতা কাঁরতে 
অদ্বীরুত হইলেন। তখন শতধন্বা অগত্যা অন্তরকে মাঁণ "দয়া দ্রুতগামী ঘোটকে আরোহণ- 
পৃব্বক পলায়ন কাঁরলেন। কৃষ্ণ বলরাম রথে যাইতোঁছলেন, রথ ঘোটককে ধাঁরতে পারল না। 
শতধন্বার' আঁশ্বনশও পথবরান্তা হইয়া প্রাণত্যাগ কাঁরল। শতধন্বা তখন পাদচারে পলায়ন কাঁরতে 
লাগিল। ন্যায়যদ্ধপরায়ণ কৃষ্ণ তখন রথে বলরামকে রাখিয়া স্বয়ং পাদচারে শতধনবার পশ্চাৎ 
ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণ দুই ক্রোশ গিয়া শতধন্বার মন্তকচ্ছেদন কাঁরলেন। কিন্তু মাঁণ তাঁহার 
নিকট পাইলেন না। ফিরিয়া আসিয়া বলরামকে এই কথা বললে বলরাম তাঁহার কথায় বিশ্বাস 
কাঁরলেন না। ভাবলেন, মাঁণর ভাগে বলরামকে বঞ্চিত করিবার জন্য কৃষ্ণ মিথ্যা কথা 
বাঁলতেছেন। বলরাম বাঁললেন, “ধিক্‌ তোমায়! তুমি এমন অর্থলোভী! এই পথ আছে, তুমি 
দ্বারকায় চাঁলয়া যাও ; আমি আর দ্বারকায় যাইব না৷” এই বলিয়া {তিনি কৃষককে ত্যাগ কারিয়া 
শবদেহ নগরে গিয়া ‘তন বংসর বাস কাঁরলেন। এদিকে অনুরও দ্বারকা ত্যাগ কাঁরয়া পলায়ন 

। পরে যাদবগণ তাঁহাকে অভয় দয়া পূনব্্বার দ্বারকায় আনাইলেন। কৃষ্ণ তখন 

হু এক দিন সমস্ত যাদবগণকে সমবেত করিয়া অক্তুরকে বাঁললেন যে, স্যমন্তক মাঁণ তোমার নিকট 
আছে, আমরা তাহা জাঁন। সে মাঁণ তোমারই থাক্‌, কিন্তু সকলকে একবার দেখাও । তুর 
ভাবলেন, আঁম যাঁদ অদ্বাঁকার করি, তাহা হইলে সন্ধান কারলে, আমার নিকট মাঁণ বাহির 
হইবে। অতএব তান অস্বীকার না করিয়া মণ বাহির, কারলেন। তাহা দৌখয়া বলরাম এবং 
সত্যভামা সেই মণ লইবার জন্য আঁতশয় ব্স্ত হইলেন। কিন্তু সত্যপ্রীতজ্ঞ কৃষ্ণ সেই 


খু ৪৮৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


মণি বলরাম বা সত্যভামা কাহাকেও দিলেন না, আপনিও লইলেন না, অকুরকেই প্রত্যর্পণ 
কাঁরলেন।* 

এই স্মন্তকমাণবৃত্তান্তেও কৃষ্ণের ন্যায়পরতা, স্বার্থ শুন্যতা, সত্যপ্রাতজ্ঞতা এবং কার্য্যদক্ষতা 
আত পারস্ফুট। কিন্তু উপন্যাসটা সত্যমূলক বাঁলয়া বোধ হয় না। 


সপ্তম পাঁরচ্ছেদ_কৃষ্ণের বহযাববাহ 


এই স্যমন্তক মাঁণর কথায় কৃষ্ণের বহ্ীববাহের কথা আপনা হইতেই আসিয়া পাঁড়তেছে। 
তান বুঝ্ষিণীকে পৃবের্ব বিবাহ কারয়াঁছলেন, এক্ষণে এক স্যমন্তক মাঁণর প্রভাবে আর দুটি 
ভার্য্যা, জান্ববতী এবং সত্যভামা, লাভ কারলেন। ইহাই বিষ্ুপুরাণ বলেন, হরিবংশ এক 
পৈঠা উপর গিয়া থাকেন,_তান বলেন, দুইটি না, চারাট। সন্রাজিতের তিনাট কন্যা ছিল,- 
সত্যভামা, প্রস্বাপিনী এবং ব্রীতিনী। তিনটিই তানি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কারলেন। কিন্তু দুই 
চারটায় কছদ আসিয়া যায় না মোট সংখ্যা নাক ষোল হাজারের উপর। এইরূপ লোকপ্রবাদ। 
{বষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে আছে, “ভগবতোহপ্যন্র মর্তযলোকেহবতীর্ণস্য ষোড়শসহস্রাণ্যেকোত্তর- 
শতাঁধকানি স্তরীণামভবন্‌।৮ কৃষ্ণের ষোল হাজার এক শত এক স্ব্রী। কিন্তু এ পুরাণের 
৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে প্রধানাদগের নাম করিয়া পদুরাণকার বাঁলতেছেন, র্াকণনী ভিন্ন 
“অন্যাশ্চ ভার্য্যাঃ কৃষ্ণস্য বভুবুঃ সপ্ত শোভনাঃ।” তার পর, “যোড়শাসন্‌ সহস্রাণ স্রীণামন্যান 
চাক্রণঃ।” তাহা হইলে, দাঁড়ীইল বোল হাজার সাত জন। ইহার মধ্যে ষোল হাজার নরককন্যা। 
সেই আষাঢ়ে গল্প বালয়া আমি ইতিপুব্রেই বাদ ?দিয়াছি। 

গল্পটা কত বড় আবাটে, আর এক রকম করিয়া বুঝাই । বফুপুরাণের চতুর্থ অংশের 
এ পণ্চদশ অধ্যায়ে আছে যে, এই সকল স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশা হাজার পত্র জন্মে। 
'বিষদপদরাণেই কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ এক শত পণচশ বংসর ভূতলে ছিলেন। হিসাব করিলে, 
কৃষ্ণের বৎসরে ১৪৪০টি পঢ়, ও প্রাতাঁদন চারাটি পাত্র জল্মিত। এ স্থলে এইরূপ কল্পনা 
কারতে হয় যে, কেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃ্মহিষারা পাত্রবতী হইতেন। 

এই নরকাস্টরের ষোল হাজার কন্যার আষাটে গল্প ছাঁড়য়া দিই। কিন্তু তীন্তন্ন আট জন 
“প্রধানা” মাহীর কথা পাওয়া যাইতেছে। এক জন র্াক্মণী। বিষ্পুরাণকার বাঁলয়াছেন, 
আর সাত জন। কিন্তু ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে নাম দিতেছেন আট জনের, যথা 

“কালিন্দী শিত্রবিন্দা চ সত্যা নাগ্লাজতী তথা । 


দেবী জাম্ববতী চাঁপ রোহিণী কামরুপণশী॥ 
মদ্ররাজসূতা চান্যা সুশীলা শীলমণ্ডনা। 


সান্রাজতন সত্যভামা লক্ষ্মণা চারুহাঁসনী ॥” 
১। কালিন্দী ৫! রোহিণনী (ইনি কামরাপিণ) 
২। মিত্রাবন্দা ৬। মদ্রাজসূতা স্‌ 
৩। নগ্নাজংকন্যা সত্যা ৭। সন্রাজিতকন্যা সত্যভামা 
৪ জাম্ববতী ৮। লক্ষমণা 


রুক্মিণী লইয়া নয় জন হইল। আবার ৩২ অধ্যায়ে আর এক প্রকার। কৃষ্ণের পায্রগণের 


প্রদ্যম্নাদ্যা হরেঃ পত্রা রুক্রিণ্যাঃ কথিতাস্তব। 
ভান,ং ভৈমারকঞ্চৈব সত্যভামা ব্যজায়তা। ১॥ 
দীপ্তমান্‌ তামপক্ষাদ্যা রোহিণ্যাং তনয়া হরেঃ। 
বভূবদর্জাম্বুবত্যাণ্চ শাম্বাদ্যা বাহশালনঃ॥ ২॥ 


* এইরূপ বিষুপনরাণে আছে। হারবংশ বলেন, কৃষ্ণ আপনিই মাঁণ ধারণ কারলেন। 
- 7 বিফুপদুরাণ, ৪ অং, ১৫ অ, ১৯। i a উ 
৪৮৮ 


৯ 


কৃষ্ণচারত্র 


7. ২ 


> তনয়া ভদ্রাবন্দাদ্যা নাগ্রাজত্যাং মহাবলাঃ। 
সংগ্রামাজংপ্রধানাস্তু শৈব্যায়াস্ত্বভবন্‌ সুতাঃ॥ ৩ ॥ 
বৃকাদ্যান্ত সূতা মাদ্র্যাং গান্রবংপ্রমুখান্‌ সুতান্‌। 
অবাপ লক্ষণা পদত্রাঃ কালন্দানড শ্রুতাদয়ঃ ॥ ৪ 


এই তালিকায় পাওয়া গেল, র্যাকণী ছাড়া, 

১। সত্যভামা (৭) €। শৈব্যা (২) 

২। রোহিণী (6৫) ৬। মাদ্ী (৬) 

৩। জাম্ববতী (8) ৭। লক্ষণা (৮) 

৪। নাগ্নাজতী (৩) ৮। কালন্দী (৯) 

কিন্তু ৪র্ঘ অংশের ১৫ অধ্যায়ে আছে, “তাসাণট র্ক্মণী-সত্যভামাজাম্ববতী-জালহাসনী- 


প্রমুখা অস্টৌ পত্র্যঃ প্রধানাঃ।” এখানে আবার সব নাম পাওয়া গেল না, নৃতন নাম 
“জালহা?সনী" একটা পাওয়া গেল। এই গেল বিষুপুরাণে। হারবংশে আরও গোলযোগ । 
হারবংশে আছে; 

মাহষীঃ সপ্ত কল্যাণীস্ততোহন্যা মধুসহদন: 

উপযেমে মহাবাহন্গঠণোপেতাঃ কুলোল্গতাঃ J? 

কালন্দীং {মনাবন্দাণ্ সত্যাং নাগ্মাজতাঁং তথা। 

সূতাং জাম্ববতশ্চাঁপ রোহিণীং কামরণনপণীম্‌॥ 

মদ্ররাজসূতান্সাঁপ সুশীলাং ভদ্রলোচনামু। 

সান্রাজতীং সত্যভামাং লক্ষণাং জালহাঁসিনীমূ। 

শৈব্যস্য চ সুতাং তন্বীং রূপেণাপসরসাং সমাং॥ 

১১৮ অধ্যায়ঃ, ৪০-৪৩ শ্লোকঃ। 


এখানে পাওয়া যাইতেছে যে, লক্ষ্রণাই জালহাঁসিনী। তাহা ধরিয়াও পাই,_ 


(৯) কালন্দী (6) রোইহিণী। 

(২) মিন্রাবন্দা। (৬) মাদ্রী সঃশীলা। 

(৩) সত্যা। (৭) সন্ত্রাজতকন্যা সত্যভামা। 

(৪) জাম্ববৎ-সমতা। (৮) জালহাসিনী লক্ষরণা। 
(৯) শৈব্যা। 


ক্রমেই শ্রীবাদ্ধ_রক্ণী ছাড়া নয় জন হইল। এ গেল ১১৮ অধ্যায়ের তাঁলকা। 
হারবংশে আবার ১৬২ অধ্যায়ে আর একাঁট তালিকা আছে, যথা 
_ অষ্টোঁ মহিষ্যঃ পযীনরণ্য হাতি প্রাধান্যতঃ স্মৃতাঃ। 
সৰ্ব্বা বারপ্রজাশ্চৈব তাস্বপত্যানি মে শা! 
বারা 
সংদত্তা চ তথা শৈব্যা লক্ষ্মণ জালহাসনী ৷ 
মিত্রীবন্দা চ কালিন্দী জাম্ববত্যথ পোৌরবা। 
সুভনমা চ তথা মান্রী * * * 


ইহাতে পাওয়া গেল, র্যাকরণী ছাড়া, 


(১) সত্যভামা। (৬) মিত্রাবন্দা। 

(২) নাগ্বীজতী। (৭) কালিন্দী। 

(৩) সমদত্তা। (৮) জাম্ববতী। 

(৪) শৈব্যা। (৯) পোরবাঁ। 

(৫) লক্ষণা জালহাঁসনী। (১০) স্ভীমা ৷ 
নে (১১) মান্রী 


হারবংশকার খখি ঠাকুর, আট “জন বাঁলয়া রমণী সমেত বার জনের নাম দলেন। 
বা AS ৪৮৯ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


. তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন। ইহাদের একে একে সন্ভানগণের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন 
আবার বাহির হইল-_ 


(১২) সদেবা। (১৪) কৌশিকী। 
(১৩) উপাসঙ্গ। (১৫) সুতসোমা। 
(১৬) যৌধাভ্ঠিরী।* 


এ ছাড়া পুর্বে সন্ত্রাজতের আর দুই কন্যা ব্রাতনী এবং প্রস্বাঁপনীর কথা বলিয়াছেন। 
এ ছাড়া মহাভারতের নূতন দুইটি নাম পাওয়া যায়, গান্ধারী ও হৈমবতা। সকল 
নামগদাঁল একত্র করিলে, প্রধানা মাঁহষী কতকগাল হয় দেখা যাউক। মহাভারতে আছে,_ 


(১) র্যাকরণী। (৪) শৈব্যা। 
(২) সত্যভামা। (6) হৈমবতী। 
(৩) গান্ধারী। (৬) জাম্ববতী। 


মহাভারতে আর নাম নাই, কিন্তু “অন্যা” শব্দটা আছে। তার পর বিষুপুরাণের ২৮ 
অধ্যায়ে ১, ২, ৩, ছাড়া এই কয়টা নামও পাওয়া যায়। 


(৭) কালন্দী। (১০) রোহিণী। 
(৮) মিত্রীবন্দা। (১১) মাদ্রী। 
(৯) সত্যা নাগ্লাজতী। (১২) লক্ষন্নাণা জালহাসনী। 


[বফুপদুরাণের ৩২ অধ্যায়ে তদতিরিক্ত পাওয়া যায়, শৈব্যা। তাঁহার নাম উপরে লেখা 
আছে। তার পর হারবংশের প্রথম তালিকা ১১৮ অধ্যায়ে, ইহা ছাড়া নূতন নাম নাই, কিন্তু 
১৬২ অধ্যায়ে নূতন পাওয়া যায়। 


(১৩) স্ুদত্া। (১৪) পৌরবাঁ। 
(১৫) স্ভামা 
এবং এ অধ্যায়ে সন্তানগণনায় পাই, 
(১৬) সাদেবা। (১৮), কোঁশিকণী। 
(১৭) উপাসঙ্গ। (১৯) সূতসোমা। 
(২০) যৌধাষ্ঠরী। 
এবং সত্যভামার বিবাহকালে কৃষ্ণে সম্প্রদত্তা, 
(২১) ব্রীতনী। (২২) প্রস্বাপিনী। 


আট জনের জায়গায় ২২ জন পাওয়া গেল। উপন্যাসকারাদগের খুব হাত চিরাছিল, এ 
কথা স্পষ্ট। ইহার মধ্যে ১৩ হইতে ২২ কেবল হারবংশে আছে। এই জন্য এ ১০ জনকে 
ত্যাগ করা যাইতে পারে। তব; থাকে ১২ জন। গান্ধারী ও হৈমবতণর নাম মহাভারতের 
মৌসলপব্ব ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। মৌসলপর্্ব যে মহাভারতে প্রাক্ষপ্ত, তাহা 
পরে দেখাইব। এজন্য এই দুই নামও পাঁরত্যাগ করা যাইতে পারে। বাঁক থাকে ১০ জন। 


তাঁর নাম 'বিষ্ণুপঢুরাণের ২৮ অধ্যায়ে এইরূপ লেখা আছে,_ 
“দেবী জাম্ববতা চাপ রোহিণী কামরুপিণী ” 
হারবংশে এইরূপ, 
“সুতা জাম্ববতশ্চাপ রোহিণী কামরুঁপণী।” 
ইহার অর্থে যদি বুঝা যায়, জাম্ববৎসমতাই রোহণী, তাহা হইলে অর্থ অসঙ্গত হয় না, 


* ই'হারাও প্রধানা অন্টের ভিতর গণিত হইয়াছেন। “তাসামপত্যান্যষ্টানাং ভগবন্‌ প্রবশতে মো 
ইহার উত্তরে এ সকল মাহফীর অপত্য কথিত হইতেছে। 

1 রাক্বণী ত্বথ গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতীত্যাপ। 

দেবী জান্ববতা চৈব বিবিশুর্জাতবেদসম॥ 


৪৯০ 


৮ জন। 


83 
ক্র সেই অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। অতএব জাম্ববতী ও রোহিণী একই। বাঁক থাকিল 


7: সত্যভামা ও সত্যাও এক। তাহার প্রমাণ উদ্ধত কারিতেছি। 
সন্ত্রাজতবধের কথার উত্তরে 


“কৃষ্ণঃ সত্যভামামমর্ধতাম্লোচনঃ প্রাহ, সত্যে, মমৈষাবহাসনা ৷” 


২ অর্থাৎ কৃষ্ণ ক্রোধারক্ত লোচনে সত্যভামাকে বাঁললেন, “সত্যে! ইহা আমারই অবহাসনা।” 
পুনশ্চ পণ্চমাংশের ৩০ অধ্যায়ে, পাঁরিজাতহরণে কৃষ্ণ সতাভামাকে বাঁলতেছেন,_ 


“সত্যে! যথা ত্বামিত্যুক্তং ত্বয়া কৃষ্ণসকৃৎপ্রিয়ম্‌ ৷” 


আবশ্যক হইলে, আরও ভূর ভূর প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা যথেষ্ট । 
অতএব এই দশ জনের মধ্যে, সত্যা সত্যভামারই নাম বালয়া পারত্যাগ কাঁরতে হইল। 
এখন আট জন পাই। যথা 


১। 
ই। 
৩। 
৪। 


রাকরণী &। কালিন্দী 
সত্যভামা ৬। মিত্রাবল্দা 
জাম্ববতী ৭। মান্রী 

শৈব্যা ৮। জালহাসনী লক্ষমণা 


ইহার মধ্যে পাঁচ জন- শৈব্যা, কালন্দী, মিত্রাবন্দা, লক্ষ্মণা ও মাদ্রী সুশীলা_ই'হারা 
তালিকার মধ্যে আছেন মান্র। ই'হাদের কখনও কার্য্যক্ষেত্রে দৌখতে পাই না। ইহাদের কবে 
হই, কেন বাহ হইল কে সা 


পত্রের তালিকা কৃষ্ণপ্‌ত্রের তালিকার মধ্যে বিফপ্ররাণকার লাখয়াছেন বটে, 


‘কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনও কর্মক্ষেত্রে দোখ না। ইহারা কাহার কন্যা, কোন্‌ দেশসম্ভূতা, তাহার 
কোন কথা কোথাও নাই। কেবল, সঃশীলা মদুরাজকন্যা, ইহাই আছে। কৃষ্ণের 


, নকুল সহাদেবের মাতুল, কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত রথী শল্য। তিনি ও কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র 
হইয়াছে। 


দন, পরস্পরের শবুসেনা মধ্যে অবস্থিত। অনেক বার তাঁহাদের সাক্ষাৎ 


কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে বালতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় কথা কৃষ্ণকে বালতে হইয়াছে। 
কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে শহুনিতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা কৃষ্ণকেও 


শুনিতে হইয়াছে। এক পলক জন্য (কিছুতেই প্রকাশ নাই যে, কৃষ্ণ শল্যের জামাতা, বা 
ভগনীপাঁত, বা তাদ্‌শ কোন । সম্বন্ধের মধ্যে এইটুকু পাই যে, শল্য কর্ণকে 


কারয়া 


, 'অজ্জর্নে ও বাসদেবকে এখনই বিনাশ কর'। কৃষ্ণও য্যাধাম্ঠুরকে শল্যবধে নিযুক্ত 
তাহার যমস্বরূপ হইলেন। কৃষ্ণ যে মাদ্বীকে বিবাহ কারয়াছিলেন, ইহা জম্পর্্ণ 


মিথ্যা বাঁলয়াই বোধ হয়। শৈব্যা, কালিন্দী, শিতরীবন্দা এবং লক্ষ্মণার কুলশীল, দেশ এবং 


হয় না। 


ত্তান্ত কিছুই কেহ জানে না। তাঁহারাও কাব্যের অলঙ্কার, সে বিষয়ে আমার সংশয় 


কেন না, কেবল মাদ্রী নয়, জাম্ববত রোহণী ও সত্যভামাকেও এরুপ দেখি। জাম্ববতীর 
সঙ্গে কাঁলন্দ' প্রভৃতির প্রভেদ এই যে, তাঁহার প্র শাচ্বের নাম, আর পাঁচ জন যাদবের সঙ্গে 
মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু শাম্ব কার্যাক্ষেত্রে অবতীর্ণ, কেবল এক লক্ষ্মণাহরণে ৷ লক্ষণা 


দৃর্যযোধনের কন্যা। মহাভারত যেমন পাণ্ডবাদগের জাঁবনবত্ত, তেমনি কৌরবাঁদগেরও 


৷ লক্ষণাহরণে যাঁদ কছু সত্য থাঁকিত, তবে মহাভারতে লক্ষননণাহরণ থাকত। 
[ই । লক্ষমণাহরণ ভিন্ন যদুবংশধ্বংসেও শাম্বের নায়কতা দেখা যায়ু। 'তানিই পেটে 


মুসল জড়াইয়া মেয়ে সাঁজয়াছলেন। আম এই গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে বালয়াছি যে, এই 


ৰ 


বর্ব প্রাক্ষিপ্ত। মুসল-ঘটিত বৃত্তান্তটা আঁতপ্রকৃত, এজন্য পারত্যাজ্য। জাম্ববতীর 


বিবাহের পরে স্ভদ্রার বিবাহ, অনেক পরে। সুভদ্রার পৌন্র পাঁরক্ষিৎ যখন ৩৬ বৎসরের, তখন 
 ষদ্যবংশধবংস। সুতরাং যদুবংশধংসের সময় শামব প্রাচীন প্রাচীন ব্যাক্তর গাভ্ণী সাজিয়া 


৪৯১৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সাম বহ্ালবান নাহ, এবং কৃষ্ণ অল্প,ককন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস করিতে 
না। 

সত্যভামার পত্র ছিল শুনি, কিন্তু তাঁহারা কখনও কোন কাধ্যক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন। 
তাহার প্রাত সন্দেহের এই প্রথম কারণ। তবে সত্যভামা নিজে রুক্মিণীর ন্যায় মধ্যে মধে৷ 
কার্যযক্ষেত্রে উপস্থিত বটে। তাঁহার 'বিবাহব্ত্তান্তও সাঁবস্তারে আলোচনা করা গয়াছে। 

মহাভারতের বনপব্বেরে মাকণ্ডেয়সমস্যা-পব্বাধ্যায়ে সত্যভামাকে পাওয়া যায়। এ 
পব্বাধ্যায় প্রাক্ষপ্ত ; মহাভারতের বনপব্রবর সমালোচনাকালে পাঠক তাহা দৌখতে পাইবেন। 
এখানে দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদ বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পব্বাধ্যায় আছে, তাহাও প্রাক্ষপ্ত। 
মহাভারতীয় কথার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। উহা স্বামীর প্রাত স্ত্রীর কিরূপ আচরণ 
কত্তব্য, তৎসম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধমান্র। প্রবন্ধটার লক্ষণ আধুনিক 

তার পর উদ্যোগপব্রেও সত্যভামাকে দোখতে পাই-_যানসান্ধি-পব্বধ্যায়ে। সে স্থানও 
্রাকষপ্ত, যানসান্ধি-পর্বধ্যায়ের সমালোচনা কালে দেখাইব। কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বরণ হইয়া 
উপপ্রব্য নগরে আসিয়াছলেন__যদদ্ধযাতরায় সত্যভামাকে সঙ্গে আনিবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং 
কুরণক্ষেত্রের যুদ্ধে ষে সত্যভামা সঙ্গে ছিলেন না, তাহা মহাভারত পাঁড়লেই জানা যায়। যুদ্ধপব্ব 
সকলে এবং তৎপরবত্তাঁ পব্্ব সকলে কোথাও আর সত্যভামার কথা নাই। 

কেবল কৃষ্ণের দ্বিরণের- পর, মৌসলপবের্ব সত্যভামার নাম আছে। কিন্তু 
মৌসলপবর্বও প্রাক্ষিপ্ত, তাহাও পরে দেখাইব। 

ফলতঃ মহাভারতের যে সকল অংশ নিঃসন্দেহে মৌলিক বালিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, 
তাহার কোথাও সত্যভামার নাম নাই। প্রীক্ষপ্ত অংশ সকলেই অছে। সত্যভামা য় 
সন্দেহের এই দ্বিতীয় কারণ। 

তার পর বিষ্ণুপুরাণ। বিষ্পুরাণে ই'হার “বিবাহব্ত্তান্ত স্যমন্তক মাঁণর উপাখ্যানমধ্যে 
আছে। যে আষাচে গল্পে কৃষ্ণের সঙ্গে ভল্লুকসূতার পাঁরণয়, ইহার সঙ্গে পাঁরণয় সেই আষাঢ়ে 
গজ্পে। তার পর কাথত হইয়াছে যে, এই বিবাহের জন্য দ্বেষাবাশষ্ট হইয়া শতধন্বা সত্যভামার 
পিতা সন্রাজিতকে মারিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখন বারণাবতে, জতুগহদাহপ্রবাদ জন্য পাণ্ডবাঁদগের 
অন্বেষণে 'গয়াছিলেন। সেইখানে সত্যভামা তাঁহার নিকট নালিশ করিয়া পাঠাইলেন। কথাটা 
মিথ্যা। কৃষ্ণ কখন বারণাবতে যান নাই-গেলে মহাভারতে থাকিত। তাহা নাই। এই সকল 
কথা সন্দেহের তৃতীয় কারণ। 

তার পর, বিষ্ণুপুরাণে সত্যভামাকে কেবল পারিজাতহরণবৃক্তান্তে পাই। সেটা অনৈসার্গক 
অলীক ব্যাপার ; প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনায় তাঁহাকে বিষদুপুরাণে কোথাও পাই না। সন্দেহের 
এই চতুর্থ কারণ। 

মহাভারতে আঁদপবের্ব সম্ভব-পবর্বাধ্যায়ের সপ্তষাঁট অধ্যায়ের নাম “অংশাবতরণ/। 
মহাভারতের নায়কনায়কাগণ কে কোন্‌ দেব দেবী অসুর রাক্ষসের অংশে জান্মিয়াছিল, তাহাই 
ইহাতে লিখিত হইয়াছে। শেষভাগে লাখত আছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের অংশ, বলরাম শেষ 
শাগের অংশ, প্রদ্যম্ন সনৎকুমারের অংশ, দ্রৌপদী শচীর অংশ, কুন্তী ও মাদ্রী সিদ্ধ ও ধৃতির 
অংশ। কৃফমহিষাগণ সম্বন্ধে লেখা আছে যে, কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মাহী অপ্সরাগণের অংশ 
এবং র্াকাণী লক্ষী দেবীর অংশ। আর কোনও কৃষণমহিষাঁর নাম নাই। সন্দেহের এই পঞ্চম 
কারণ সন্দেহের এ কারণ কেবল সত্যভামা সম্বন্ধে নহে। রড়াক্মণী ভিন্ন কৃষ্ণের সকল প্রধানা 
মাহষীদগের প্রতি বর্তে। নরকের ষোড়শ সহস্র কন্যার অনৈসার্গিক কথাটা ছাঁড়য়া দিলে; 
রাবণ ভিন কৃষের আর কোনও মাহিষা ছিল না, ইহাই মহাভারতের এই অংশের দ্বারা 

ণত হয়। 

ভল্ল কদোঁহিত্ৰ শাম্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা বাদ দিলে, রুকিতণী ভিন্ন আর কোনও 
কৃষ্ণমহিষীর প্র পত্র কাহাকেও কোন কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় না। র:ক্রণীবংশই রাজা হইল_ 
আর কাহারও বংশের কেহ কোথাও রহিল না। 

এই সকল কারণে আমার খুব সন্দেহ যে, কৃষ্ণের একাধক মাহী ছিল না। এমন হইতেও 
পারে, ছিল। তখনকার এই রশীতিই ছিল। পণ পাণ্ডবের সকলেরই একাধিক মহিষী ছিল। 
আদর্শ ধাম্মিক ভীম্ম, কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য কাঁশরাজার তিনটি কন্যা হরণ করিয়া 
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সিযারািলা শা ক্লাস নর রানরালস্য রস 
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ছলেন। একাধিক বিবাহ যে কৃষ্ণের অনাভিমত, এ কথাটাও কোথাও নাই; আমিও 
4 কোথাও পাই নাই যে, পুরুষের একাধিক বিবাহ সকল অবস্থাতে অধর্ম্ম । ইহা নিশ্চিত 
'বটে যে, সচরাচর অকারণে প্াুর;ষের একাধিক বিবাহ: অধর্ম্ম। কিন্তু সকল অবস্থাতে নহে। 
যাহার পত্নী কুণ্ঠগ্রস্ত বা এরুপ রুগ্ন যে, সে কোন মতেই সংসারধর্মের সহায়তা কাঁরতে পারে 
না, তাহার যে দারান্তরপারগ্রহ পাপ, এমন কথা আমি বাঁঝতে পার না। যাহার স্ত্রী ধন্মভিষ্টা 

একনশ, সে যে কোন আদালতে না গিয়া দ্বিতীয় বার দারপারগ্রহ কারতে পারিবে না, 


AE বলাতও আমাদের কাছে অনেক 'শাখতে পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহতত্ব একটা কথা । 
TE কৃষ্ণ একাখিক বিবাহ করিয়াছিলেন দি না, সে বিষয়ে কোন গণনীয় প্রমাণ নাই, ইহা 
ঢং দেখিয়াছি। যাঁদ করিয়া থাকেন, তবে কেন কাঁরয়াছিলেন, তাহারও কোন বিশ্বাসযোগ্য হীতবৃত্ত 
নাই। যে যে তাঁহাকে স্যমন্তক 'মাঁণ উপহার দল, সে সঙ্গে সঙ্গে অমান একটি কন্যা উপহার 
দিল, ইহা পতামহার উপকথা। আর নরকরাজার ষোল হাজার মেয়ে, ইহা প্রাপতামহীর 
উপকথা । আমরা শ্ীনয়া খুসী-বিশ্বাস করিতে পার না। 


৪৯৩ 


নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, এক্ষণে আমন পাণ 
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নিমান্ত হইয়া নহে। দুৰ্যেযাধন 
1 


ক্ষতিয়েরা দ্রৌপদীর আকাষ্ক্ষায় লক্ষ্যবেযে প্রয়াস পাইয় 
কিন্তু 


শসমবায়ে ততো রাজ্ঞং কন্যাং ভর্তৃস্বয়ংবরাম্‌ 
প্রাপ্তবানজ্জর্নঃ কৃষ্ণাং কৃত্বা কর্ম্ম সদুদ্করমৃ ॥” ১২৫ ॥ 
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অন্জনই তাঁহাকে লাভ কাঁরয়াছিলেন, এই কথাই আছে। 
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বঙ্কিম রচনাবলী 

রাজগণ তাহাই কাঁরলেন, 'িন্তৃ কৃষ্ণ তাহা না কাঁরয়া, বলদেবকে সঙ্গে লইয়া, যেখানে ভাগ'বকর্ম্ম- 
শালায় ভক্ষুকবেশধারা পান্ডবগণ বাস কারতোছলেন, সেইখানে গিয়া য্দাধাষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
উদ : 


সেখানে তাঁহার কিছু কাজ ছিল না-য্ডাধাষ্ঠরের সঙ্গে তাঁহার পুবের্বে কখন সাক্ষাৎ বা 
আলাপ ছিল না, কেন না, মহাভারতকার "লাঁখয়াছেন যে, “বাসুদেব ষুধিষ্ঠিরের নিকট আভগমন 
ও চরণবন্দন পৃহর্বক আপনার পারচয় প্রদান কাঁরলেন।” বলদেবও এরূপ কাঁরলেন। যখন 
আপনার পরিচয় প্রদান কাঁরতে হইল, তখন অবশ্য ইহা বাঁঝতে হইবে যে, পুব্বে পরস্পরের 
সহিত তাঁহাঁদগের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। কৃফ-পাণ্ডবে এই প্রথম সাক্ষাৎ। কেবল 
দপতৃজ্বসার পুত্র বালয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে খুজিয়া লইয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপ কাঁরয়া- 
শছলেন। কাজটা সাধারণ-লৌিক-ব্যবহার-অনুমোঁদত হয় নাই। লোকের প্রথা আছে 
বে, ?পাঁসিত বা মাসত ভাই যাঁদ একটা রাজা বা বড়লোক হয়, তবে উপযাচক হইয়া তাহাদের 
সঙ্গে আলাপ করিয়া আইসে। কিন্তু পাণ্ডবেরা তখন সামান্য ভিক্ষুক মান; তাঁহাঁদিগের সাঁহত 
সাক্ষাৎ কারয়া কৃষ্ণের কোন অভান্টই দ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আলাপ কাঁরয়া কৃষ্ণও 
যে কোন লৌকিক অভাষ্ট “দ্ধ করিলেন, এমন দেখা যায় না। তান কেবল বনয়প্্বক 
যাধাষ্ঠরের সঙ্গে সদালাপ করিয়া তাঁহার মঙ্গলকামনা কাঁরয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং তার 
পর পাণ্ডবাঁদগের িবাহসমাণপ্ত পর্যন্ত পাণ্টালে আপন শিবিরে অবস্থান কাঁরতে লাগলেন। 
{ববাহ সমাপ্ত হইয়া গেলে, [তানি “কৃতদার পান্ডবাঁদগের যৌতুক স্বরূপ বিচিত্র বৈদুর্য্য সা, 
সুবর্ণের আভরণ, নানা দেশীয় মহার্ঘ বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক 
দ্রাসদাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোট কোটি রজত কাণ্ণন 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ কারিলেন।” এ সকল পাণ্ডবাঁদগের তখন ছল না; কেন না, তখন তাঁহারা 
ভিক্ষুক এবং দুরবস্থাপন্ন। অথচ এ সকলে তখন তাঁহাদের 'বশেষ প্রয়োজন; কেন না, তাঁহারা 
রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহণ হইয়াছেন । সুতরাং য্যাধাচ্ঠর “কৃষ্ণপ্রোরিত দ্ব্যসামগ্রী 
আহমাদ পরর্বক গ্রহণ কাঁরলেন।” কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদগের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না কাঁরয়া স্বস্থানে 
গমন করিলেন। তারপর তান পাণ্ডবাঁদগকে আর খোঁজেন নাই। পাণ্ডবেরা রাজ্যাদ্দ প্রাপ্ত 
হইয়া ইন্দুপ্ৰস্থে নগরনিম্মণপূর্বক বাস কাঁরতে লাগলেন। যে প্রকারে পুনরায় পান্ডবাঁদগের 
সহিত তাঁহার মিলন হইল, তাহা পরে বাঁলব। 

িল্ময়ের বিষয় এই যে, যান এইরূপ নিঃস্বার্থ আচরণ কারতেন, যান দ:রবস্থাগ্রস্তমান্রেরই 
হিতানঃসন্ধান করা নিজ জীবনের ব্রতস্বরূপ করিয়াঁছলেন, পাশ্চাত্য মূর্খেরা এবং তাহাদের 
শিষ্যগণ সেই কৃষককে কুকম্মননুরত, দুরভিসান্ধিযুক্ত, নুর এবং গাপাচারী বাঁলয়া স্থির 
কারয়াছেন। এতিহাসক তত্ত্বের বিশ্লেষণের শীক্ত বা! তাহাতে শ্রদ্ধা এবং যত্ব না থাকিলে, এইর,প 
ঘটাই সন্তব। স্থল কথা এই, যান আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার অন্যান্য সদ্ধত্তির ন্যায় প্রীতিবাত্তও 
পুর্ণাবকাঁশত ও স্ফযার্তপ্রাপ্ত হওয়াই সম্ভব। শ্ৰীকৃষ্ণ, য্যাধাষ্ঠরের প্রাত যে ব্যবহার কাঁরলেন, 
তাহা অনেকেরই পর্্ববাঁ্ধত সখ্যস্থলে করা সন্ভব। হ্াধাষ্ঠির কুট.ম্ব; যাঁদ কৃষ্ণের সঙ্গে পর্ব 
হইতে তাঁহার আলাপ প্রণয় এবং আত্মীয়তা থাঁকত, তাহা হইলে তানি যে ব্যবহার কাঁরলেন, 
তাহা কেবল ভদ্রজনোচিত বাঁয়াই ক্ষান্ত হইতে পাঁরতাম_বেশী বিবার আঁধকার থাঁকত না। 
কিন্তু যান অপারাঁচিত এব দরিদ্র ও হঁনাবস্থাপন্ন কুটুম্বকে খ:জিয়া লইয়া, আপনার, কার্য 
ক্ষতি কাঁরয়া, তাহার উপকার করেন, তাঁহার প্রণীত আদর্শ প্রীতি। কৃষ্ণের এই কার্যযটি ক্ষণ 
কাৰ্য্য বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্র কার্যোই মন,ষ্যের চাঁরতের যথার্থ পাঁরচয় পাওয়া যায়। একটা মহৎ 
কার্যয বদ্‌মায়েসেও চেষ্টাচরিত্র করিয়া কাঁরতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। 'কন্তু যাহার ছোট 
কাজগালও ধৰ্ম্মাত্মতার পরিচায়ক, তিনি যথার্থ ধর্ম্মাত্মা। তাই, আমরা মহাভারতের আলো: 
চনায়ও* কৃষকৃত ছোট বড় সকল কাৰ্যোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমাদের দুর্ভাগ্য এই 
যে, আমরা এ প্রণালীতে কখন কৃষককে বূঝিবার চেষ্টা কার নাই। তাহা না কাঁরয়া রত্রের 
মধ্যে কেবল “অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” এই কথাটি 1শাঁখয়া রাখয়াঁছ। অর্থাৎ যাহা সত্য এবং 
এঁতহাসিক, তাহার কোন অনুসন্ধান না কারিয়া, যাহা মিথ্যা এবং কজ্পিত, তাহারই উপর নির্ভর 


* হাঁরবংশ ও পুরাণ সকলে বিশ্বাসযোগ্য কথা পাওয়া যায় না বািয়া পর্বে ইহা পারি নাই। 
৪৯৬ 


মর 
KC.” কৃষ্ণচারিত্র 


EEE শি ীীিতী 
' করিয়া আছ। “অশ্বথামা হত হাত গজঃ”* কথার ব্যাপারটা যে মিথ্যা, তাহা দ্রোণবধ-পর্তাধ্যায় 


y বৈবাহক প্র কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটা তামাসার কথা ব্যাসোক্ত বালয়া কাঁথত হইয়াছে। 


চুল উপড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। একগাছ কাঁচা, একগাঁছ পাকা। পাকা-গাছটি বলরাম 
হইলেন, কাঁচা-গাছটি কৃষ্ণ হইলেন!!! 


প্রয়োজনই আঁসদ্ধ থাকবে না। দুপদরাজের আপাত্তিখণ্ডনজন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই; 
কেন না, এ আপত্তি ব্যাসোক্ত দ্বিতীয় একটি উপাখ্যানের দ্বারা খণ্ডিত হইয়োছে। দ্বিতীয় 
উপাখ্যান ও অধ্যায়েই আছে। তাহা সংক্ষিপ্ত এবং সরল এবং আদম মহাভারতের অন্তগ ত 
হইলে হইতে পারে। প্রথমোক্ত উপাখ্যানাঁট ইহার বিরোধী দুইটিতে দ্রৌপদীর পর্্বজন্মের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পাঁরচয় আছে। সুতরাং একটি যে প্রক্িপ্ত, তাঁদষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং 
যাহা উপরে বাঁলয়াছি, তাহাতে প্রথমোক্ত উপাখ্যানাটই প্রাক্ষিপ্ত বালিয়া সিদ্ধান্ত করতে হয়। 
তৃতীয়তঃ, এই প্রথমোক্ত উপাখ্যান মহাভারতের অন্যান্য অংশের বরোধী। মহাভারতের 
সর্ব্ই কথিত আছে, ইন্দ্র এক। এখানে ইন্দ্র পাঁচ। মহাভারতের সব্ব্রই কথিত আছে যে, 
পান্ডবেরা ধর্ম্ম, বায়ন, ইন্দ্র, আশ্বনীকুমারাদগের গুরসপনত্র মাত্র। এখানে সকলেই এক 
ইন্দ্র। এই বিরোধের সামঞ্জস্যের জন্য উপাখ্যানরচনাকারী গদ্দভ লাঁখয়াছেন যে, 


|| রঃ 
+ এই অগ্রদ্ধেয় উপাখ্যানটির এ স্থলে উল্লেখ করার আসাঁদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কি 
প্রণালী অবলম্বন কাঁরয়া আমরা মহাভারতের তিনটি স্তর ভাগ কারিতোঁছ ও কারিব, তাহা 


/ + পরে দেখব, “অশ্বথামা হত ইতি গজঃ” এই ব্দালটাই মহাভারতে নাই। ইহা কথকঠাকুরের 
_ সংস্কৃত। 
৪৯৭ 

ব ২-৩২ 


৮1 


বাঁজকম রচনাবলী 


উদাহরণের দ্বারা পাঠককে বুঝাই ৷ তাছাড়া একটা এাঁতহাসিক তত্তও ইহা দ্বারা স্পন্টীকৃত হয়। 
যে বিষ্ণু, বেদে সুর্যের মুক্তি বিশেষ মাত্র, পুরাণৌতহাসের উচ্চস্তরে যান সব্র্বব্যাপক ঈশ্বর, তান 
ক প্রকারে পরবত্তাঁঁ হতভাগ্য লেখকাদগের হস্তে দাঁড়, গোঁপ, কাঁচা চুল, পাকা চুল প্রভাতি 
এশ্বর্য প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল প্রাক্ষপ্ত উপাখ্যানের দ্বারা তাহা বুঝা যায়। এই সকল প্রাক্ষিপ্ত 
উপাখ্যানে 1হন্দুধর্মমের অবনতির ইতিহাস পড়িতে পাই। তাই এই স্থানে ইহার উল্লেখ কারলাম॥ 
কোন কৃষ্ণদ্বেষী শৈব দ্বারা এই উপাখ্যান রচিত হইয়া মহাভারতে প্রাক্ষপ্ত হইয়াছে, এমন ববেচনাও 
করা যাইতে পারে। কেন না, এখানে মহাদেবই সব্ব্বানয়ন্তা এবং কৃষ্ণ নারায়ণের একট কেশ 
মান্র। মহাভারতের আলোচনায় কৃষবাদী এবং শৈবাঁদগের মধ্যে এইরূপ অনেক বিবাদের চিহ্ন 
দেখতে পাই। এবং যে সকল অংশে সে চিহ্ন পাই, তাহার আঁধকাংশই প্রাক্ষিপ্ত বালয়া বোধ 
কারবার কারণ পাই। যাঁদ এ কথা যথার্থ হয়, তবে ইহাই উপলান্ধি কারতে হইবে যে, এই বিবাদ 
মহাভারতের প্রচারের অনেক পরে উপস্থিত হইয়াছিল। অর্থাৎ যখন িবোপাসনা ও. 
কৃষ্ণোপ৷সনা উভয়ই প্রবল হয়, তখন বিবাদও ঘোরতর হইয়াছিল। মহাভারতপ্রচারে; “ময়ে বা 
তাহার পরবত্তাঁ প্রথম কালে এতদ:ুভয়ের মধ্যে কোন উপাসনাই প্রবল ছিল না। সে সময়টা 
বেদের দেবতার প্রবলতার সময়। যত উভয়েই প্রবল হইল, তত বিবাদ বাঁধল--তত মহাভারতের 
কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগল উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়, মহাভারতের দোহাই দয়া আপনার 
দেবতাকে বড় করেন। এই জন্য শৈবেরা [িবমাহাত্যসূচক রচনা সকল মহাভারতে প্রাক্ষপ্ত কাঁরতে 
লাগিল।* তদযত্তরে বৈফবেরা বিষ বা কৃষমাহাত্যসূচক সেইরূপ রচনা সকল গঠীজয়া দিতে 
লাগলেন। অনশাসন-পবের্বে এই কথার কতকগন্ীল উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়। ইচ্ছা করিলে, 
পাঠক পাঁড়য়া দৌখবেন। প্রায় সকলগ্জীলতেই একট; একট; গদ্দভের গান্রসৌরভ আছে। 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ__স7ভদ্রাহরণ 


দ্রৌপদাীস্বয়ংবরের পর, সমভদ্রাহ্রণে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই। সুভদ্রার বববাহে কৃষ্ণ যাহা 
কাঁরয়াছলেন, উনবিংশ শতাব্দীর নীতজ্ঞেরা তাহা বড় পছন্দ কাঁরবেন না। কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্দীর নীতিশাস্তের উপর, একটা জগদীশ্বরের নীতশাস্ত্র আছে__তাহা সকল শতাব্দীতে, 
সকল দেশে খাটিয়া থাকে। কৃষ্ণ যাহা কারয়াছিলেন, তাহা আমরা সেই চিরস্থায়ী ভ্রান্ত জাগতিক: 
নীতির দ্বারাই পরীক্ষা করিব। এ দেশে অনেকেই একব্বীর গজের মাপে লাখেরাজ বা জোত জমা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; জমীদারেরা এখনকার ছোট সরকার গজে মাঁপিয়া তাহাঁদগের অনেক ভূমি 
কাঁড়য়া লইয়াছে। তেমনি উনাবংশ শতাব্দীর যে ছোট মাপকাঁট হইয়াছে, তাহার জৰালায় 
আমরা এীতহাসিক পৈতৃক সম্পত্তি সকলই হারাইতোছি, ইহা অনেক বার বালয়াছ। আমরা 
এক্ষণে সেই একবার গজ চালাইব। 

কৃষণভক্তেরা বালতে পারেন, এরূপ একটা বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে, স্থির কর যে, এই 
সনুভদ্রাহরণবৃত্তান্ত মূল মহাভারতের অন্তর্গত, ক প্রাক্ষপ্ত। যাঁদ ইহা প্রাক্ষিপ্ত এবং আধ্ানক 
বলিয়া বোধ কারবার কোন কারণ থাকে, তবে সেই কথা বালিলেই সব গোল 'মটিল__এত 
বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। অতএব আমরা বলিতে বাধ্য যে, সনভদ্রাহরণ যে মূল মহাভারতের 
অংশ, ইহা যে প্রথম স্তরের অন্তর্গত, তাঁদ্ধবয়ে আমাদের কোন সংশয় নাই। ইহার প্রসঙ্গ 
অনক্রমাণকাধ্যায়ে এবং পর্র্বসংগ্রহাধ্যায়ে আছে। ইহার রচনা আঁত উচ্চশ্রেণীর কাবির রচনা! 
দ্বিতীয় স্তরের রচনাও সচরাচর অতি জ্নন্দর। তবে প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তরে রচনাগত একটা 
প্রভেদ এই যে, প্রথম স্তরের রচনা সরল ও স্বাভাবিক, দ্বিতীয় স্তরের রচনায় অলঙ্কার ও অত্যুক্তির 
বড় বাহনল্য। স্ভদ্রাহরণের রচনাও সরল ও স্বাভাবক, অলঙ্কার ও অত্যুক্তির তেমন বাহদ্লা! 
নাই। সুতরাং ইহা প্রথমন্তর-গত--দ্িতীয় স্তরের নহে। আর আসল কথা এই যে, সূভদ্রাহরণ 
মহাভারত হইতে তুলিয়া লইলে, মহাভারত অসম্পূর্ণ হয়। সুভদ্রা হইতে আভমন্য, আভমনা 
হইতে পাঁরাক্ষৎ, পাঁরাক্ষৎ হইতে জনমেজয়। ভদ্রাচ্জ্‌নের বংশই বহু শতাব্দী ধাঁরয়া ভারতে 


* ঢল অবলম্বন কাঁরয়া মুর পাশ্চান্তয পণ্ডিতগণ কৃষ্ণকে শৈব বালয়া প্ৰতিপন্ন 
২১০৭ প্রভীত তগণ কৃষ্ণ ্‌ 


কৃষ্ণচারত্র 


এডি... ২১০০০৬১১১৯৯ 
সরামাজ্য শাসিত কাঁরয়াছিল_দ্রৌপদীর বংশ নহে। বরং দ্রপদীস্বয়ংবর বাদ দেওয়া যায়, তব 
সুভদ্রা নয়৷ 

দ্রৌপদীর ন্যায় সূভদ্রাকেও সাহেবরা উড়াইয়া দিয়াছেন! লাসেন্‌ বলেন, যাদবসম্প্রীতরপ 
যে মঙ্গল, তাহাই সুভদ্রা। বেবর সাহেবের আপত্তি ইহার অপেক্ষা গদরনতর। তান কেন 
কৃভাগনী সুভদ্রার মানবীত্ব অস্বীকৃত করেন, তঙ্জন্য যজুব্বে'দের মাধ্যন্দিনীশাখা ২৩ অধ্যায়ের 
১৮ কাণ্ডকার ৪র্থ মন্ত্রাট উদ্ধৃত কারিতে হইতেছে। 

“হে অদ্বে! হে অন্বিকে! হে অম্বালকে! দেখ, এই অশ্ব এক্ষণে চিরকালের জন্য 'নাদ্রত 
হইয়াছে, আম কাঁম্পিলবাসনী সুভদ্রা হইয়াও স্বয়ং ইহার সমীপে (পাঁতত্বে বরণ করণার্থ) 
সমাগত হইয়াছ, এ বিষয়ে আমাকে কেহই নিয়োগ করে নাই।”%* 

ইহাতে বেবর সাহেব সিদ্ধান্ত কার ২ 

“Kampila is a town in the country of the Panchalas. © Subbadra, 
therefore, would seem to be the wife of the King of that district” &c. 

সায়নাচার্য্য কাম্পলবাসিনীর এইরূপ অর্থ করেন-“কাঁম্পিলশব্দেন শ্লাঘ্যো বন্তাবশেষ 
উচ্যতে” কিন্তু বেবর সাহেবের বিশ্বাস যে, তিন সায়নাচার্য্যের অপেক্ষা সংস্কৃত বঝেন ভাল, 
অতএব তান এ ব্যাখ্যা গ্রাহ্য করেন না। তাহা না-ই করুন, কিন্তু কাম্পিলবাঁসনী কোন স্ত্রীর 
নাম সুভদ্ৰা ছিল বাঁলয়া কৃষ্ভগ্িনীর নাম কেন স;ভদ্রা হইতে পারে না, তাহা ব্দীঝতে পারি 
না। যে রাজাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, তাঁহারই মহিষীকে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, তাঁহাকেই 
বালিতে হইবে, “আমি কাম্পিলবাঁসিনী জনুভদ্রা।” সমভদ্রা শব্দে সামশ্রয়ী মহাশয় এই অর্থ 
করেন, কল্যাণী অর্থাৎ সৌভাগ্যবতী। মহাধর বলেন, _কাম্পিলনগরীর মাহলাগণ অতিশয় 
রুপলাবপ্যবতী। অতএব এই মন্রের অর্থ এই যে, “আমি সৌভাগ্যবতী ও রূপলাবপ্যবতী 
হইয়াও এই অশ্বের নিকট সমাগত হইয়াছ।” অতএব ব্যাঝতে পারি না যে, এই মন্দের বলে 
ভগিনী অজ্জর্ননপত্রী জনুভদ্রার পাঁরবর্ত্তে কেন একজন পাণ্টালী সুভদ্রাকে কল্পনা কারতে 
হইবে। য্যাধাম্ঠর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বহ;পর্ববত্তা্ঁ রাজগণও অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করিয়াছলেন, ইহাই মহাভারতে এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। অতএব 
সম্ভব যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের এই যজুর্মন্্র কৃষণ-পাণ্ডবের অপেক্ষা প্রাচীন। এখন যেমন লোকে 
আধ্দীনক লেখকাদগের কাব্যগ্রন্থ হইতে পুরকন্যার নামকরণ করতেছে; তেমন সে কালেও 
বেদ হইতে লোকের পান্রকন্যার নাম রাখা অসম্ভব নহে। এই মন্ত্র হইতেই কাশরাজ আপনার 
তিনটি কন্যার নাম অদ্বা, আম্বিকা, অম্বালিকা রাখিয়া থাকবেন, এবং এইরুপেই কৃফভাঁগন? 
সমভদ্রারও নামকরণ হইয়া থাকবে এই মন্ত্রে এমন কিছ দোঁখ না যে, তজ্জন্য কৃষ্ভাঁগনী 
টা বে ছে মা; ক সা 
প্রবৃত্ত I 

এক্ষণে, স্মভদ্রাহরণের নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে পাঠকের নিকট একটা অনুরোধ 
আছে। তান কাশখদাসের গ্রন্থে অথবা কথকের নিকট, অথবা ?পতামহীর মুখে, অথবা বাঙ্গালা 

ত যে সংভদ্রাহরণ পাঁড়য়াছেন_বা শুনিয়াছেন, তাহা অন্যগ্রহপর্বক ভুলিয়া যাউন। 
অজ্জরিকে দেখিয়া' সভদ্রা অনঙ্গশরে ব্যাথত হইয়া উল্মত্ত হইলেন, সত্যভামা মধ্যবার্তনী দুতী 
ন, অঞ্জন স.ভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে বাদ্বসেনার সঙ্গে তাঁর ঘোরতর যদদ্ধ হুইল, 
সূভন্রা তাঁহার সারাঁথ হইয়া গনমার্গে তাঁহার রথ চালাইতে লাগিলেন-সে সকল কথা ভুলিয়া 
যান। এ সকল আঁত মনোহর কাহিনশ বটে, তু মূল মহাভারতে ইহার কিছুই নাই। ইহা 
কাশশরাম দাসের গ্রন্থেই প্রথম দৌখতে পাই, কিন্তু এ সকল তাঁহার স্বান্ট, কি তাঁহার পরবর্তী 
কথকাঁদগের সৃষ্ট, তাহা বলা যায় না। সংস্কৃত মহাভারতে যে প্রকার সমভদ্রাহরণ কাঁথত 
হইয়াছে, তাহার স্কুলমর্ম বালতেছি। 
দ্রৌপদাীর বিবাহের পর পাণ্ডবেরা ইন্দপ্রস্ছে সঃখে রাজ্য কাঁরতোঁছলেন। কোন কারণে 
অজ্জ্ন দ্বাদশ বংসরের জন্য ইল্দপ্রস্থ পারত্যাগপনর্বক বিদেশে ভ্রমণ করেন। অন্যান্য 


* শ্রীযুক্ত সত্যৱত সামশ্রয়ী কৃত অন্বাদ। 
1 যথা_ প্রমীলা, মৃণালনী ইত্যাদি। 


৪৯৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


১৪-৮১-৮১১২ = 
দেশপযটনানভ্তর শেষে তান দ্বারকায় উপস্থিত হয়েন। তথায় যাদবেরা তাঁহার বিশেষ সমাদর 
ও সৎকার করেন। অঞ্জন কিছু দিন সেখানে অবাস্থীত করেন। একদা যাদবেরা রৈবতক 
পৰ্ব্বতে একটা মহান্‌ উৎসব আরম্ভ করেন। সেখানে যদুবীরেরা ও যদুকুলাঙ্গনাগণ সকলেই 
উপস্থিত হইয়া আমোদ আহন্নাদ করেন। অন্যান্য স্ব্রীলোকাঁদগের মধ্যে .স-ভদ্রাও উপাস্থত 
{ছলেন। তান কুমারী ও বালিকা । অজ্জন তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কৃষ্ণ তাহা 
জানিতে পাঁরিয়া অজ্জর্কনকে বাললেন, “সখে! বনচর হইয়াও অনঙ্গশরে চণ্টল হইলে?” 
অজ্জন অপরাধ স্বীকার কাঁরয়া, সদুভদ্রা যাহাতে তাঁহার মাহী হন, তাঁদ্বয়ে কৃষ্ণের পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা কারলেন। কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন তাহা এই £_ 

হে অজ্জরুন! স্বয়ংবরই ক্ষন্রিয়াদগ্ের বিধেয়, কিন্তু স্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কই বলা 
যায় না, সুতরাং তাঁদিষয়ে আমার সংশয় জান্মতেছে। আর ধর্ম শাস্ব্কারেরা কহেন, ববাহোদ্দেশে 
বলপঢুব্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষানরয়াদগের প্রশংসনীয়। অতএব স্বয়ংবরকাল উপস্থিত হইলে 
তুমি আমার ভাঁগনীকে বলপ্নু্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ, স্বয়ংবরকালে সে কাহার 
প্রীত অনুরক্ত হইবে, কে বাঁলতে পারে?” 

এই পরামর্শের অবস্তা হইয়া অঞ্জন প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর অনুমাত আনিতে 
দুত প্রেরণ করেন। তাঁহাঁদগের অনুমাত পাইলে, একদা, সনুভদ্রা যখন রৈবতক পব্ব তকে 
প্রদক্ষিণ কাঁরয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা কারতোছিলেন, তখন তাঁহাকে বলপর্ব্বক গ্রহণ কাঁরয়া রথে 
তুলিয়া অজ্জুন প্রস্থান কাঁরলেন। 

এখন, আজকালকার দিনে বাঁদ কেহ 'বিবাহোদ্দেশে কাহারও সেয়ে বলপুবর্বক কাঁড়্য়া 
লইয়া প্রস্থান করে, তবে সে সমাজে নান্দত এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। 
এবং এখনকার দিনে কেহ বাঁদ অপর কাহাকে বলে, “মহাশয়! যখন আমার ভাগনীকে বিবাহ 
কাঁরতে আপনার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আপান উহাকে কাঁড়য়া লইয়া পলায়ন করুন, ইহাই 
আমার পরামর্শ”, তবে সে ব্যাক্তও জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব 
প্রচালত নাতিশাস্মানসারে (সে নীীতিশাস্তের কিছুমাত্র দোষ দিতোছ না,) কৃষ্ণাজ্জন উভয়েই 
অতিশয় নিন্দনীয় কাৰ্য্য কারয়াঁছলেন, সন্দেহ নাই। লোকের চক্ষে ধুলা "দিয়া কৃষ্ণকে বাড়ান 
যাঁদ আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে সমভদ্রাহরণপর্বাধযায় প্রাক্ষপ্ত বলয়া, িম্বা এমনই একটা কিছু 
জ;য়াচুরি করিয়া, এ কথাটা বাদ 'দয়া যাইতাম। কিন্তু সে সকল পথ আমার অবলম্বনীয় নৃহে। 
সত্য ভিন্ন মিথ্যা প্রশংসায়, কাহারও মাঁহমা বাড়তে পারে না এবং ধর্মের অবনত ভিন্ন 
উন্নাত হয় না। 

কিন্তু কথাটা একট: তলাইয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কাহারও মেয়ে কাড়িয়া লইয়া গিয়া 
{বিবাহ কাঁরিলে, সেটা দোষ বাঁলয়া গাঁণতে হয় কেন? তন কারণে। প্রথমতঃ, অপহৃত কন্যার 
উপর অত্যাচার হয়। দ্বিতীয়তঃ, কন্যার পিতা মাতা ও বন্ধ:বর্গের উপর অত্যাচার । তৃতীরতঃ, 
সমাজের উপর অত্যাচার । সমাজরক্ষার মুলসূত্র এই যে, কেহ কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ 
কারতে পারবে না। কেহ কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ কাঁরলেই সমাজের 'স্থাতর উপর 
আঘাত করা হইল। 'িবাহার্থিকৃত কন্যাহরণকে নিন্দনীয় কার্যয বিবেচনা কারবার এই তনটি 
গদুরঃতর কারণ বটে, কিন্তু তাঁভন্ন আর চতুর্থ কারণ কিছু নাই। 
এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণের এই কাজে এই তন জনের মধ্যে কে কতদূর অত্যাচার প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ অপহতা কন্যার উপর কতদুর অত্যাচার, হইয়াছিল দেখা যাক। কৃষ্ণ 
তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বংশের শ্রেম্ঠ। যাহাতে স:ভদ্রার সব্্বতোভাবে মঙ্গল হয়. তাহাই 
তাঁহার কর্তব্_তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম_উন'াবংশ শতাব্দীর ভাষায় তাহাই তাঁহার “Duty” 
এখন স্ব্রধলোকের পক্ষে প্রধান মঙ্গল-_সব্ববাঙ্গীণ মঙ্গল বললেও হয়--সংপানস্থ হওয়া। অতএব 
সুভদ্রার প্রাত কৃষ্ণের প্রধান “ডিউটি”_তান যাহাতে সংগ্রারস্থা হয়েন, তাহাই করা। এখন, 
অজ্জনের ন্যায় সংপান্র কৃষ্ণের পাঁরচিত ব্যক্তাদগের মধ্যে ছিল না, ইহা বোধ হয় মহাভারতের 
পাঠকাঁদিগের নিকট কষ্ট পাইয়া প্রমাণ কারতে হইবে না। অতএব তান যাহাতে অজ্জর্কনের 
পল্লী হইবেন, ইহাই সমভদ্রার মঙ্গলা্থ কৃষ্ণের করা কর্তব্য। তাঁহার যে উক্তি উদ্ধত করিয়াছি, 
তাহাতেই তানি দেখাইয়াছেন, বলপূত্বক হরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এই কর্তব্য সাধন 
হইতে পারত .কি না, তাহা সন্দেহস্থল। যেখানে ভাবিফল চিরজীবনের মঙ্গল, সেখানে 
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সন্দেহ, দে পথে যাইতে নাই। যে পথে মঙ্্রলাসাদ্ধ নিশ্চিত, সেই পথেই যাইতে হয়। 
বব কৃষ্ণ, স:ভদ্রার চিরজীবনের পরম শনুভ জীনাশ্চত করিয়া দিয়া, তাহার প্রত পরম- 
সত কাৰ্য ই কারয়াছলেন_ তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই। 
কথার প্রাত দুইটি আপত্তি উত্থাপত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি এই যে, আমার যে 
জর ইচ্ছা নাই সে কাজ আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইলেও, আমার উপর বলপ্রয়োগ কাঁরয়া সে 
তত কারবার কাহারও আঁধকার নাই। পদ্ুরোহিত মহাশয় মনে করেন যে, আম যাঁদ 
সব্বস্ব ৱাহ্মণকে দান কাঁর, তবে আমার পরম মঙ্গল হইবে। কিন্তু তাঁহার এমন কোন 
অধিকার নাই বে, আমাকে মারাপট কারয়া সব্ব্ব ব্রাহ্মণকে দান করান। শুভ উদ্দেশ্যের সাধন 
 সন্য নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করাও 'নন্দনীয়। উনাবংশ শতাব্দীর ভাষায় ইহার অন7বাদ 
হি. যে, “The end does not sanctify the means.” 
কথার দুইটি উত্তর উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে, সনভদ্রার যে অজ্জ'নের প্রতি অনিচ্ছা 
চ 'বিরাক্ত ছিল, এমত কিছুই প্রকাশ নাই। ইচ্ছা আচ্ছা কিছুই প্রকাশ নাই। প্রকাশ 
থাকবার সম্ভাবনা বড় অল্প । হিন্দুর ঘরের কন্যা- কুমারী এবং বালিকা-পান্নাবশেষের প্রাত 
j বা আনচ্ছা বড় প্রকাশ করে না। বাস্তাবক, তাহাদের মনেও বোধ হয়, র প্রাত 
ইচ্ছা আনচ্ছা বড় জন্মেও না, তবে খেড়ে মেয়ে ঘরে পণুিয়া রাখলে জাল্মতে পারে। এখন, 
টং কোন কাজে আমার ইচ্ছা বা আনচ্ছা কিছুই নাই থাকে, যাঁদ সেই কাজ আমার পক্ষে পরম 
মুঙ্গলকর হয়, আর কেবল বিশেষ প্রব্যাত্তর অভাবে বা লঙ্জারশতঃ বা উপায়াভাববশতঃ আম সে 
কাৰ্য্য স্বয়ং কারতোছ না, এমন হয়, আর যাঁদ আমার উপর একটু বলপ্রয়োগের ভাণ কাঁরলে 
সেই পরম মঙ্গলকর কার সনসদ্ধ হয়, তবে সে বলপ্রয়োগ্‌ ক অধম? মনে কর, একজন বড় 
ঘরের ছেলে দূরবস্থায় পাঁড়য়াছে, তোমার কাছে একটি চাকার পাইলে খাইয়া বাঁচে, কিন্তু বড় ঘর 
য় তাহাতে তেমন ইচ্ছা নাই' কিন্তু তুমি তাহাকে ধাঁররা লইয়া গিয়া চাকরিতে বসাইয়া দিলে 
বরং সপারধারে খাইয়া বাঁচিবে। সে স্থলে তাহার হাত ধারয়া টানিয়া লইয়া 


র ? সূভদ্রার অবস্থাও ঠিক তাই। হিন্দুর, ঘরের কুমারী মেয়ে, বদ য় 
বাললে, কি "এসো গো” বালয়া ডাকলে, বরের সঙ্গে যাইবে না। কাজেই ধাঁরয়া লইয়া 
যাওয়ার ভাণ ভিন্ন তাহার মঙ্গলসাধনের উপায়ান্তর ছিল না। 

E “আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইলেও, আমার প্রতি 


কথাটা সকল সময়ে যথার্থ নয়। যে কাৰ্য্যে আমার পরম মঙ্গল, সে কার্যে আমার 

| _ থাকলেও বলপ্রয়োগ কাঁরয়া আমাকে তাহাতে প্রব্ত্ত কারতে বে কাহারও অধিকার নাই, এ কথা 
কল সময়ে খাটে না। যে রোগীর রোগপ্রভাবে প্রাণ যায়, কিন্তু ওষধে রোগীর স্বভাবসংলড 

 বিরাগবশতঃ সে ওঁষধ খাইবে না, তাহাকে বলপর্ত্বেক ওষধ খাওয়াইতে চিকিৎসকের এবং 

1 বর্ণের অধিকার আছে। সাংঘাতিক বিস্ফোটক সৈ ইচ্ছাপ্‌ব্বক কাটাইবে না_োর কারা 
'. ক্ষাটবার ডাক্তারের অধিকার আছে। ছেলে লেখাপড়া শাঁখবে না, জোর করিয়া লেখাপড়া 

র আঁধকার শিক্ষক ও পতা মাতা প্রভৃতির আছে। এই বিবাহের কথাতেই দেখ, 


রঃ ] উদ্যত হয়, বলপাত্বক তাহাকে নিবৃত্ত 
কুমার ক কুমারী যাঁদ অন্মাচিত বিবাহে রা 2৯ 


জবর কাঁরতে আপাত্ত করবেন? রে লা বালিকা কন্যা সংপারস্থ করিলে তানি ক 
মন্দন য় হইবেন? যাঁদ না হন, তবে সুভদ্াহরণে কৃষ্ণের অন্যমাত নিন্দনীয় কেন? 
এই গেল প্রথম আপাত্তর দুই উত্তর? এখন দিতীয় আপাত্তর বিচারে প্রবত্ত হই। 

দ্বিতীয় আপাত্ত এই হইতে পারে যে, ভাল, স্বীকার করা গেল যে, কৃষ্ণ সুভদ্রার মঙ্গলকামলা 


যাই, এই পরামর্শ 'দয়াছিলেন বস্তু বলপবর্বেক হরণ ভিন্ন ক তাঁহাকে র্‌ 
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বাঁঙজকম রচনাবলী 


কারবার অন্য উপায় ছিল নাঃ স্বয়দবরে যেন ভয় ছিল, যেন মন্চমাত বালিকা কেব 
দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া কোন অপান্রে বরমাল্য দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু উপায়ান্তর কি ছিল 
রা রর সা রা তত সমব 
কারি তাহাদিগকে বিবাহে সম্মত কিয়া কন্যা রন করইতে পারিতেন। যাদবের কর 
বশীভূত ; কেহই তাঁহার কথায় অমত করিত না। এবং অজ্জন সংপান্র, কেহই আপান্ত করিত 
না। তবে না হইল কেন? E 
এখনকার 1দনকাল হইলে, এ কাজ সহজে হইত। কিন্তু ভদ্রাচ্জনের বিবাহ চার হাজার 
বংসর পর্ব্বে ঘটিয়াছিল, তখনকার 'বিবাহপ্রথা এখনকার বিবাহপ্রথার মত ছিল না। সেই 
ব্াহ্রধা না বলে কৃষ্ণের আদর্শ বৃদ্ধি ও আদর্শ প্রীতি আমরা সম্পূর্ণরূপে 
না। 
মনতে আছে, বিবাহ অন্টাবধ, (১) ব্ৰাহ্ম, (২) দৈব, (৩) আৰ্য্য, (৪) 
আসর, ডে) গান্ধব্ব, (৭) রাক্ষস ও (৮) পৈশাচ। এই ক্রমান্বয়টা প 
রাখবেন। 
এই অন্টপ্রকার বিবাহে সকল বর্ণের অধিকার নাই। ক্ষন্রিয়ের কোন কোন্‌ বিৰহে 
আধকার, দেখা ৪ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, 
বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোহবরান্‌। 
AE a দা ভরা পরিতনানাসরাদীম্চতুর ই. 
ক্ষা্রয়ের পক্ষে, কেবল আস:র, গান্ধব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ" ইস বৈধ ৷ 
সকল অবৈধ। 
কিন্তু ২৫ শ্লোকে আছে 
পৈশাচশ্চাসরশ্চৈব ন কর্ন্তব্যো কদাচন ॥ 
পৈশাচ ও আসর বিবাহ সকলেরই অকর্ত্তব্য। অতএব ক্ষত্রিয় পক্ষে কেবল গান্ধব্ব ও. 
রাক্ষস, এই দ্বিবিধ বিবাহই বাহিত রাহিল। 
তন্মধ্যে, বরকন্যার উভয়ে পরস্পর অন,রাগ সহকারে যে বাহ হয়, তাহাই গান্ধবর্ব বিবাহ । 
এখানে সুভদ্রার অনুরাগ অভাবে সে বিবাহ অসম্ভব, এবং সেই বিবাহ “কামসন্ভব”, সুতরাং, 
পরম নণীতজ্ঞ কৃষ্ণজ্জ বনের তাহা কখনও অনুমোদিত হইতে পারে না। অতএব রাক্ষস বিবাহ: 
ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বিবাহ শাল্তানূসারে ধর্ম; নহে ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত নহে; অন্য 
প্রকার বিবাহেরও সম্ভাবনা এখানে ছিল না। বলপুক্বর্ক কন্যাকে হরণ কারিয়া বিবাহ করাকে: 
রাক্ষস বিবাহ বলে। বস্তুতঃ শাস্ত্রানসারে এই রাক্ষস ববাহই ক্ষব্রিয়ের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত 
' িবাহ। মনদূর ৩ অ, ২৪ শ্লোকে আছে__ 
চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্‌ প্রশস্তান্‌ কবয়ো 
রাক্ষসং কষত্রিয়স্যেকমাসূরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ৷ 
মে বি ও কাকা ও দি 
নোরবর্থ কৃষ সেই বিবাহের পরামর্শ দিতে বাধ্য ছিলেন। অতএব কৃষ্ণ অজ্জনেকে বে পরমা 
, তাহাতে তাঁহার পরম শাস্বজ্ঞতা, নশীতিজ্ঞতা, অল্রান্তবুদ্ধি এবং সব্্বপক্ষের 


প্রচালত রীতি-নপীতির সঙ্কলন মান, ইহাংপাণ্ডতাদিগের মত! বাদ তাহা হয়, হু রর. 
রাজত্বকালে এরুপ বিবাহপদ্ধাত প্রচলিত ছিল, ইহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। নাই পারুক 
-_মহাভারতেই এ বিষয়ে কি আছে, তাহাই দেখা যাউক। এই স:ভদ্রাহরণ-পর্বাধ্যায়েই | 

কি প্রমাণ পাওয়া যায়, দেখা যাউক। বড় বেশী খঁজতে হইবে না। আমরা পাঠকদিগের 
নিকট যে উত্তর দিতো, কৃষ্ণ নিজেই সেই উত্তর বলদেবকে দিয়াছিলেন। অক্জনে স দ্রাকে 
হরণ কাঁরয়া লইয়া গিয়াছে, শুনিয়া যাদবেরা কুদ্ধ হইয়া রণসজ্জা কারতোঁছলেন। বলদেব 
বাললেন, অত গণ্ডগোল কাঁরবার আগে, কষ কি বলেন শুনা যাউক। তি চুপ কারয়া' 
৫০২ 


কৃষ্ণচরিত্ 


*সছেন। তখন বলদেব কৃষ্কে সম্বোধন কাঁরয়া, অজ্জর্কন তাঁহাদের বংশের অপমান করিয়াছে 
বাঁলয়া রাগ প্রকাশ কাঁরলেন, এবং কৃষ্ণের অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা করিলেন কৃষ্ণ উত্তর কাঁরলেন_ 

“অজ্জন আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নাই, বরং সমধিক সম্মান রক্ষাই করিয়াছেন। 
তান তোমাদগকে অর্থলন্ধ মনে করেন না বালয়া অর্থদ্বারা সনভদ্রাকে গ্রহণ কাঁরতে চেষ্টাও 
করেন নাই। স্বরংবরে কন্যা লাভ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, এই জন্যই তাহাতে সম্মত হন 
নাই, এবং পতা মাতার অনমুমাঁত গ্রহণপদবর্বক প্রদত্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করা তেজস্ব? ক্ষান্রয়ের 
প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুত্তীপনত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষ সমস্ত 
পৰ্য্যালোচনা কাঁরয়া বলপুবর্বক স[ভদ্রাকে হরণ কাঁরয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদের কুলোচিত 
হইয়াছে, এবং কুলশীল বিদ্যা ও বয্ধসম্পন্ন পার্থ বলপ্ব্বক হরণ কাঁরয়াছেন বলিয়া সৃভদ্রাও 
যশাস্বনী হইবেন, সন্দেহ নাই।” 

এখানে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের চার প্রকার {বিবাহের কথা বলিয়াছেন ;_ 

১। অর্থ (বা শুল্ক) দয়া বিবাহ করা যায় (আস.র)। 

২। স্বয়ংবর 

টা পিতা মাতা কর্তৃক প্রদত্তা কন্যার সাঁহত বিবাহ প্রোজাপত্য)। 
বলপুবর্বক হরণ (রাক্ষস)। 

ছা মধ্যে প্রথমাঁটতে কন্যাকুলের অবশীর্ত ও অযশ, ইহা সব্্ববাদিসম্মত। দ্বিতীয়ের 
ফল আনশ্চিত। তৃতীয়ে, বরের অগৌরব। কাজেই চতু্থই এখানে একমাত্র বাহিত বিবাহ। 
ইহা কৃকোক্তিতেই প্রকাশ আছে।* 

ভরসা কার, এমন 'নির্ব্বোধ কেহই নাই যে, সিদ্ধান্ত করেন যে, আম রাক্ষস বিবাহের পক্ষ 
সমর্থন কারতোছ রাক্ষস বিবাহ আত নিন্দনীয়, সে কথা বলিয়া স্থান নষ্ট করা 'নষ্প্রয়োজন। 
তবে সে কালে যে ক্ষত্রিয়াদগের মধ্যে ইহা প্রশংসিত ছল, কৃষ্ণ তাহার দায়ী নহেন। আমাদগের 
মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, “রফর্মরই” আদর্শ মনম্য, এবং কৃষ্ণ যাঁদ আদর্শ মনুষ্য, তবে 
মালাবারি ধরনের 'রফর্মর্‌ হওয়াই তাঁহার উচিত ছিল, “এবং এই কৃপ্রথার প্রশ্রয় না দিয়া দমন 
করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা মালাবারি ঢংটাকে আদর্শ মনুষ্যের গণের মধ্যে গাঁণ না, 
সুতরাং এ কথার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা কার না। 

আমরা বাঁলয়াছি যে, বলপূবর্বক হরণ কারয়া যে বিবাহ, তাহা তিন কারণে 'নন্দনীয়; 
(১) কন্যার প্রাত অত্যাচার, (২) তাহার 'পিতৃকুলের প্রাত অত্যাচার, (৩) সমাজের প্রাত 
অত্যাচার কন্যার প্রত যে কোন অত্যাচার হয় নাই, বরং তাহার পরম মঙ্গলই সাধিত হইয়াছিল, 
তাহা দেখাইয়াছ। এক্ষণে তাহার 'িতৃকুলের প্রীত কোন অত্যাচার হইয়াছে ক না, দেখা 
যাউক। কিন্তু আর স্থান নাই, সংক্ষেপে কথা শেষ কাঁরতে হইবে। যাহা বাঁলয়াছি, তাহাতে 
সকল কথাই শেষ হইয়া আঁসয়াছে। 

কন্যাহরণে তথাপতৃকুলের উপর দুই কারণে অত্যাচার ঘটে। (১) তাঁহাঁদগের কন্যা অপান্রে 
বা অনভিপ্রেত পাত্রের হস্তগত হয়। কিন্তু এখানে তাহা ঘটে নাই। অজ্জর্নন অপাত্রও নহে, 
অনাভিপ্রেত পান্রও নহে। (২) তাঁহাদিগের নিজের অপমান। পঢব্বে যাহা উদ্ধৃত 
কারয়াছ, তাহার দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে যাদবেরা অ' হইয়াছেন বিবেচনা 

কোন কারণ ছল না। এ কথা যাদবশ্রেন্ঠ কৃষ্ণই প্রাতপন্ন করিয়াছেন, এবং তাঁহার 

সেকথা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়া অপর যাদবেরা অজ্জনেকে 'ফরাইয়া আনিয়া সমারোহপর্বক 
তাঁহার 'বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রাত অত্যাচার হইয়াছিল, ইহা 
বালবার আমাদের আর আবশ্যকতা নাই। 


* মহাভারতের অনুশাসন-পৰ্বে যে বিবাহতত্ব আছে, তাহার আমরা কোন উল্লেখ করিলাম না, 
কেন না, উহা প্রাক্ষপ্ত। সেখানে রাক্ষস বিবাহ ভষ্ম কর্তৃক নিন্দিত ও শনাধষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ভাক্ম 
স্বয়ং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা "স্থির করিয়া, কাশিরাজের তিনটি কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। 
সূতরাং ভশচ্মের রাক্ষস শববাহকে নন্দিত ও নাঁষদ্ধ বলা সম্ভব নহে। ভীঘ্মের চরিত্র এই যে, যাহা 
‘নিষিদ্ধ ও নিন্দিত, তাহা তান প্রাণাস্তেও কাঁরতেন না। যে কবি তাঁহার চরিত্র সম্ট করিয়াছেন, সে 
কাব কখনই তাঁহার মুখ দিয়া এ কথা বাহির করেন নাই। 


৫০৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


্‌ 
(৩) সমাজের প্রাত অত্যাচার। যে বলকে সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা করে, সমাজমধ্যে ্‌ 
কাহারও প্রাত সেই বল প্রযুক্ত হইলেই সমাজের প্রতি অত্যাচার হইল। কিন্তু যখন তাৎকালিক 
আযণসমাজ ক্ষত্রিয়কৃত এই বলপ্রয়োগকে প্রশস্ত ও বাহত বাঁলত, তখন সমাজের আর বাঁলবার ্‌ 
আঁধকার নাই যে, আমার প্রতি অত্যাচার হইল। যাহা সমাজসম্মত, তন্ৰারা সমাজের উপর 
কোন অত্যাচার হয় নাই। 
আমরা এই তত্ব এত সাঁবস্তারে লিখলাম, তাহার কারণ আছে। স-ভদ্রাহরণের জন্য 
কৃফকে কখনও গালি দেন নাই। তজ্ন্য কৃফপক্ষসমর্থনের কোন আবশ্যকতা ছিল 
না। আমার দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, বিলাত হইতে যে ছোট মাপকাটিটি আমরা ধার কাঁরয়া 
আনিয়াছ, সে মাপকাটিতে মাপিলে, আমাদিগের পূব্্বপর্ষাগত অতুল সম্পাত্ত অধিকাংশই 
ঘা সেই একনি গজ বহর করা চাই। 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ_খাণ্ডবদাহ 


স:ভদ্রাহরণের পরে খান্ডবদাহে কৃষ্ণের দর্শন পাই। পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রচ্ছে বাস কারিতেন। 
তাঁহাদগের রাজধানীর নিকট খাণ্ডব নামে এক বৃহৎ অরণ্য ছিল কৃষ্ণাজ্জ্ন তাহা দগ্ধ করেন। ্‌ 
তাহার বত্তান্তাট এই। গল্পটা বড় আষাঢ়ে রকম। 

প্ূব্বকালে শ্বেতাক নামে একজন রাজা ছলেন। তান বড় যাঁজ্ঞক ছিলেন। :ঢরকালই 
যজ্ঞ করেন। তাঁহার যজ্ঞ কাঁরতে কাঁরতে খাত্বক্‌ ব্রাহ্মণেরা হয়রাণ হইয়া গেল। তাহারা আর 
পারে না--সাফ জবাব দিয়া সায়া পাঁড়ল। রাজা তাহাদিগকে পীড়াপীড় কারলেন-_তাহারা 
বলল, “ “এ রকম কাজ আমাদের দ্বারা হইতে পারে না--তুমি রদদ্রর কাছে যাও” রাজা রূদ্রের 
কাছে 'গেলেন- রুদ্র বাঁললেন, “আমরা যজ্ঞ কার না_এ কাজ ব্রাহ্মণের । দবর্বাসা এক জন | 
ব্রাহ্মণ আছেন, তানি আমারই অংশ-_আঁম তাঁহাকে বাঁলয়া ?দিতোঁছ।” রুদ্রের অনুরোধে, : 
দ্বাসা রাজার যজ্ঞ কাঁরলেন। ঘোরতর যজ্ঞ বার বংসর ধাঁরয়া ক্রমাগত অগিতে ঘৃতধারা। দি 
খাইয়া আগ্ঘর Dy$p€P5iএ উপাস্থিত। তান ব্রহ্মার কাছে গিয়া বাঁললেন, “ঠাকুর! বড় বপদ্‌, 
খাইয়া খাইয়া শরীরের বড় গ্রানি উপাস্থত হইয়াছে, এখন উপায় কি?” ব্ৰহ্মা যে রকম 
কারলেন, তাহা Similia Similibus Curanter {হসাবে। তান বাঁললেন, “ভাল, খাইয়া 
যাঁদ পাঁড়া হইয়া থাকে, তবে আরও খাও। খাণ্ডব বনটা খাইয়া ফেল পাঁড়া আরাম হইবে।” 
শুনিয়া আঁগ্ন খাণ্ডব বন খাইতে গেলেন। চারি কে হু হ; কাঁরয়া জবালয়া উাঠলেন। কিন্তু 
বনে অনেক জণবজস্তু বাস কাঁরত- হাতারা শংড়ে কাঁরয়া জল আনিল, সাপেরা ফণা কাঁরয়া জল 
আনিল, এই রকম বনবাসী পশুপাশক্ষগণ মিলিয়া আগুন “বাইয়া দিল। আগুন সাত বার 
জাললেন, সাত বার তাহারা নিবাইল। আঁগ্ন তখন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ কাঁরয়া কৃষ্ণ a 
সম্মুখে গিয়া উপাস্থিত হইলেন। বাললেন “আমি বড় পেটুক, বড় বেশ খাই, তোমরা 
আমাকে খাওয়াইতে পার?” ডি বশত 
ভি ক ইন আনিয়া বু 
কারয়া আমাকে নিবাইয়া দিয়াছে_খাইতে দেয় নাই।” তখন কৃষ্ণাজ্জবন অস্ত ধারয়া বন 
পোড়াইতে গেলেন। ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি কারতে লাগলেন, লক বালের, চোটে বি 
LE আমরা কলিকালের লোক তাহা বুঝিতে পার না। পারলে, 

ফসল রক্ষার একটা উপায় করা যাইতে পাঁরিত। যাই হোক-ইন্দর চটিয়া বন্ধ 


* পাঠক দেখিয়াছেন, এক স্থানে কৃষ্ণ বিষ্ণুর কেশ; এখানে প্রাচীন খাঁষ, আবার দেখিব, তিনি 
িফুর অবতার । এ কথার সামঞ্স্যচেষ্টায় বা খণ্ডনে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কৃষি 
আমাদের সমালোচ্য। 
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,ববাণনটা বড় সুবিধাঁকে বাঁলল, তার ঠিকানা নাইকস্তু বালবার কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। 
দৈববাণী শানয়া দেবতারা প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণাজ্জন স্বচ্ছন্দে বন পোড়াইতে লাগলেন। 
আগুনের ভয়ে পশ.ুপক্ষী পলাইতেছিল, সকলকে তাহারা মা'রয়া ফোললেন। তাহাদের মেদ 
মাংস খাইয়া আগ্রর 'মন্দাপ্ ভাল হইল--বিষে বিষক্ষয় হইল-াতাঁন কৃষ্ণা্জ্নকে বর দিলেন। 
পরাভূত দেবতারা আসিয়াও বর দিলেন। সকল পক্ষ খন্সী হইয়া ঘরে গেলেন। 

এরুপ আধাছ়ে গল্পের উপর বুনিয়াদ খাড়া করিয়া গ্রীতহাঁসক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, 
কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হয়_অন্য লাভ নাই। আর আমাদের যাহা সমালোচ্য_ অর্থাৎ 
কুষণচাঁরত্র তাহার ভালমন্দ কোন কথাই ইহাতে নাই। যাদি ইহার কোন এীতহাটসক তাৎপর্য 
থাকে, তবে সেটুকু এই যে, পাণ্ডবাঁদগের রাজধানীর নিকটে একটা বড় বন ছিল, সেখানে 
অনেক হংসৰ পশু বাস কাঁরত, কৃষ্ণাজ্জন তাহাতে আগুন লাগাইয়া, হিংস্র পশ্দাদগকে বিনষ্ট 
কাঁরয়া জঙ্গল আবাদ কারবার যোগ্য কাঁরয়াঁছলেন। কৃষ্ণাঙ্জ্ন যাঁদ তাই করিয়াছিলেন, তাহাতে 
| সক কণীর্ভ বা অকণীর্ক্ত {কিছুই দোখ না। সুন্দরবনের আবাদকারীরা নিত্য তাহা 

ঘা থাকে। 

আমরা স্বীকার কার যে, এ ব্যাখ্যাটা নিতান্ত টাল্বয়স হইলার ধরনের হইল। কিন্ত 
আমরা যে এরূপ একটা তাৎপর্য সচিত কারিতে বাধ্য হইলাম, তাহার কারণ আছে। খাণ্ডব- 
দাহটা আঁধকাংশ তৃতীয় স্তরান্তর্গত হইতে পারে, কিনতু স্থূল ঘটনার কোন সচনা যে আদম 
মহাভারতে নাই, এ কথা আমরা বাঁলতে প্রস্তুত নাহ। পব্বসংগ্রহাধ্যায়ে এবং অনক্রমাঁণকাধ্যায়ে 
ইহার প্রসঙ্গ আছে। এই খাণ্ডবদাহ হইতে সভাপব্র্বের উৎপত্তি। এই বনমধ্যে ময় দানব বাস 
কারত। সেও পাড়া মারবার উপক্রম হইয়াছিল। সে অজ্জ্থনের কাছে প্রাণ ভিক্ষা 
চাহয়াছল ; অজ্জনও শরণাগতকে রক্ষা কাররাছিলেন। এই উপকারের প্রত্যুপকার জন্য 
য় দানব পাণ্ডবাঁদগের অত্যুৎকৃষ্ট সভা নির্মাণ কাঁররা দিরাছিলেন। সেই সভা লইয়া 
সভাপব্বে'র কথা । 
এখন সভাপৰ্ব অষ্টাদশ পর্বের এক পর্বব। মহাভারতের যুদ্ধের বীজ, এইখানে ইহা 
একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। যাঁদ তা না হয়, তবে ইহার মধ্যে কতট;কু এীতহাঁসক তত্ব 


A 
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না 


 ন্্রকে মৌলক এবং '্রীতহাসিক বালয়া গ্রহণ করার প্রতি কোনই আপত্তি দেখা যায় না। 
যাঁদ সভা এতিহাসক হইল, তবে তাহার নির্মাতা এক জন অবশ্য থাকিবে। মনে কর, সেই 


যে কিরূপে বিপন্ন হইয়া অজ্জরনেকৃত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছল, সে কথা কেবল খা' 
পাওয়া যায়। অবশ্য স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, এ সকলই কেবল অন্ধকারে ডিল মারা। তবে 
অনেক প্রাচীন ধীতহাসক তত্বই এইরূপ অন্ধকারেও ঢল 
হয়ত, ময় দানবের কথাটা সমুদয় কাঁবর সাষ্ট। তা যাই হোক, এই উপলক্ষে কাব যে 
ভাবে কৃষ্মজ্জনের চার সংস্থাঁপত কাঁরয়াছেন, তাহা বড় মনোহর। তাহা না লিখিয়া থাকা 
যায় না। ময় দানব প্রাণ পাইয়া অজ্জনেকে বাললেন, “আপান আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, 
অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রত্যুপকার কারব?” অজ্জর্ধন কিছু প্রত্যুপকার 
না, কেবল প্রণীত "ভিক্ষা কারলেন। কিন্তু ময় দানব ছাড়ে না ; কিছু কাজ না কারিয়া যাইবে না। 
মা নমত্যু হইতে পাইয়াছ বলিয়া পকার 
“হে কৃতজ্ঞ! আসন্নমৃত্যু তে রক্ষা য় য়া আমার প্রত্যুপকার 
কাত ই অ হস এই মত তোমার ছারা কোন কাম সম্পন্ন কারয়া লইতে ইচ্ছা 
হয় না।” 
ক ইহাই 'নি্কাম ধৰ্ম্ম ; খণষ্টান ইউরোপে ইহা নাই। বাইবেলে যে ধর্ম অননজ্ঞাত হইয়াছে, 
:. স্ব বা ঈশ্বর প্রণীত তাহার কম্য। আমরা এ সকল পাঁরত্যাগ করিয়া পাশ্চা্তা গ্রল্থ হইতে 
যে ধৰ্ম্ম ও নণীতি শিক্ষা কাঁরতে যাই, আমাদের বিবেচনায় সেটা আমাদের দর্ভাগ্য। অজ্জ্ন- 
{বাক্যের অপরাদ্ধে এই নিষ্কাম ধর্ম” আরও স্পষ্ট হইতেছে। ময় যদি কিছ কাজ কাঁরতে 
০৫ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


৪১২ ২৯১৯২, 
পারলে মনে সুখী হয়, তবে সে সুখ হইতে অজ্জন তাহাকে বণ্চিত করিতে অনিচ্ছুক 
অতএব তানি লাগিলেন,_ 

“তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার আভপ্রেত নহে। অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন 
"কৰ্ম্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে ।” 
হইলেও, তোমার দ্বারা যাদি কাজ লইতে হয়, তবে সেও পরের কাজ। আপনার কাজ লওয়া 

না। 

তখন ময় কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন_কিছ কাজ কাঁরতে আদেশ কর। ময় “দানবক 
বিশ্বকম্মণ"_বা চাঁফ্‌ এঞ্জনিয়র। কৃষ্ণও তাঁহাকে আপনার কাজ করিতে আদেশ করিলেন না 
বাঁললেন, “যুধিষ্ঠিরের একাট সভা নিম্মাণ কর। এমন সভা গড়বে, মনুষ্যে যেন তাহার 
অনুকরণ করিতে না পারে।” 


জগতের কাজ ; কিন্তু যখন তাহা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য, তখন এ সভাসংস্থাপন 


ধম্মরাজ্যসংস্থাপন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য 
ইহা না ঘটিলে 


উপস্থিত কাঁর। আমাদের খ্যাতিপ্রিয়তাই ইহার এক কারণ। সমাজসংপকারক হইয়া দাঁড়াইলে 
হঠাৎ খ্যাঁতিলাভ করা যায়-বিশেষ সংস্করণপদ্ধাতটা যাঁদ ইংরেজি ধরনের হয়। আর যার 
কাজ নাই, হনজরক তার বড় ভাল লাগে। সমাজসংস্করণ আর কিছুই হউক না হউক, একটা 
ইনুজনক বটে। হদজনক বড় আমোদের জিনিস। এই সম্প্রদায়ের লোকাঁদগকে আমরা জিজ্ঞাসা 
কারম্মর উন্নত ব্যতাঁত সমাজসংদকার কিসের জোরে হইবে। রাজনৈতিক উন্নাতরও মুল 


সমাজসংস্করণের পৃথক্‌ চেষ্টা কারতে নর ংস্কার 
হইবে নাই হইবে না। তা না করিলে, কিছুতেই সমাজস 


এক বন্তু বটে, কিন্তু তাহার নিকটে পেশছিবার অনেক পথ আছে-_কৃষ্ণতক্ত এবং খাাচ্টীয়ান 
উভয়েই সেখানে পেণীছিতে পারে।* অতএব কেহ কৃষধর্ম্ম গ্রহণ না কাঁরলে, আমি তাঁহাকে 
পতিত মনে করিব না, এবং ভরসা কার যে, কৃষদ্বেষণ বা প্রাচীন বৈফবের দল আমাকে নিরয়গামী 


* “ধন্মেরি অসংখ্য দ্বার। যে কোন প্রকারে হউক, ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল 
হয় না।”_ মহাভারত, শান্তপব্ব, ১৭৪ অ। খ 
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MEY ANNE 


১ আমাদের এখন বলবার কথা এই, আমরা তাঁহার মানুষ প্রকৃতির 
কাঁরতোঁছ। আমরা তাঁহাকে আদর্শ বালয়াছি। ইহাতে কোন 
ত থাকলেও তাহার বিকাশ মাত্র হইল। বালয়াছ, এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর 
রথ‘ আদর্শমন্‌ষ্য স্বরূপ লোকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যদ তাই হয়, তবে তান 

তান কখনও কোন 
তাঁত শক্তির দ্বারা কোন লৌকিক বা অলোঁকক কার্ধ্য নির্বাহ করিবেন না। কেন না, 
যর কোন অলৌকিক শাক্ত নাই। যান তাহার আশ্রয় কাঁরয়া স্বকার্ধা সাধন কাঁরিলেন, 
তান আর মনুষ্যের আদর্শ হইতে পারলেন না। যে শাক্ত মনুষ্যের নাই, তাহার অনুকরণ 
মনু কারবে কি প্রকারে ?* 


গমন কারিতে নিত স্ত অভিলাষা হইলেন। তান প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ বুধিষ্ঠিরকে আমন্তণ কাঁরয়া 
স্বীয় পিতৃড্বসা কুন্তী দেবীর চরণবন্দন কাঁরলেন। তখন বাসুদেব, সাক্ষাংকরণমানসে 
ভ সুভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া, অর্থুক্ত যথার্থ হিতকর অকপাক্ষর ও 


Manity; 

“Sermon by Dr. Brookly, delivered at Trinity Church, Boston, March 

, 1885. S 

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি ঠিক এই কথা বাঁল। 

টা যে দুই এক স্থানে এরূপ কথা আছে, সে সকল অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও যথাস্থানে আমরা 
প্রমাণীকৃত কাঁরব। এ 

ক অহং হি তং কাষ্যামি পরং পনর ষকারতঃ। 

_, দৈবং তু ন ময়া শক্যং কৰ্ম্ম কর্তং কথণ্ন॥ 

7: উদ্যোগপবর্ব, ৭৮ অধ্যায়। 

নি S 6০৭ 


বাঙ্কম রচনাবলণ 


অখণ্ডনীয় বাক্যে তাঁহাকে নানাপ্রকার বুঝাইলেন। ভদ্রভাষণী ভদ্রাও তাঁহাকে জননী প্রভৃতি 
স্বজনসমীপে বজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদায় কহিয়া দিয়া বারংবার পুজা ও অভিবাদন কাঁরলেন। 
বৃষ্ণিবংশ।বতংস কৃষ্ণ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সাঁহত সাক্ষাৎ কারলেন। 
ধৌম্যকে যথাবিধি বন্দন ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ কাঁরয়া অজ্জুনসম1ভব্যাহারে তথা 
হইতে য্দাধাম্ঠরাদ ভ্রাতচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান্‌ বাসদের 
পঞ্চপাণ্ডবকর্তৃক বোষ্টত হইয়া অমরগণ-পারবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগলেন। 

তৎপরে কৃষ্ণ যান্রাকালোচিত কার্য করিবার মানসে স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মালা 
জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্বদ্রব্য দ্বারা দেব ও দ্বিজগণের পুজা সমাধা কাঁরলেন। [তিনি ক্রমে 
শ্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য সমাধা করিয়া স্বপুর গমনোদ্যোগে বাহঃকক্ষায় বানর্গত 
হইলেন। স্বাস্তবাচক ব্রাহ্মণগণ দাঁধপান্র স্থলপুজ্প ও অক্ষত প্রভাত মাঙ্গল্য বস্তু হস্তে করিয়া 
তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব তাঁহাঁদগকে ধনদানপূব্্বক প্রদক্ষিণ কারলেন। পরে 
অত্যুৎকৃষ্ট তাথনক্ষত্রযুক্ত মুহূর্তে গদা চক্র আস শাঙ্গ প্রভাত অন্ত্রশস্তরপারবৃত গরুড়কেতন 
রণবেগগামী কাণ্টনময় রথে আরোহণ কাঁরয়া স্বপুরে গমন কাঁরতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ 
য্ণীধষ্ঠির প্নেহপরতন্্ হইয়া সেই রথে আরোহণপূব্্বক দারুক সারীথকে তৎস্থান হইতে 
স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারাঁথ হইয়া বল্‌গা গ্রহণ কারলেন। মহাবাহু অজ্জনেও 
তাহাতে আরোহণ কাঁরয়া স্বর্ণদণ্ডাবরা'জত শ্বেত চামর গ্রহণপূব্বক শ্রীকৃকে বাঁজন করতঃ 
প্রদক্ষিণ কারলেন। মহাবলপরান্রান্ত ভীমসেন নকুল এবং সহদেব, খাত্বক্‌ ও প্‌রোহিতগণ 
সমাভব্যাহারে তাঁহার অনুগমন কাঁরতে লাগিলেন। শন্রুবলান্তক বাসুদেব য্যাধান্ঠিরাঁদ ভ্রাতৃগণ 
কতৃক অনুগম্যমান হইয়া শষ্যগণানুগত, গরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগলেন। তিনি 
অজ্জনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা এবং নকুল ও সহদেবকে 
সম্ভাষণ কাঁরলেন। য্াধাষ্ঠর ভীমসেন ও অঞ্জন তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব 
তাঁহাকে আভবাদন কাঁরলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে অন্ধ যোজন গমন করিয়া শত্রনিসূদন কৃষ্ণ 
য্াধাষ্ঠরকে আমন্ত্রণ করতঃ প্রাঁতানিবৃত্ত হউন বাঁলয়া তাঁহার পাদদয় গ্রহণ করলেন। ধর্ম্ম'রাজ 
য্াধাষ্ঠর চরণপাঁতত পাঁততপাবন কমললোচন কৃষ্কে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার মন্তকাদ্রাণপর্রক 
স্বভবনে গমন করিতে অনন্মাত, কারলেন। তখন ভগবান বাসুদেব পাণ্ডবগণের সাহত 
যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করতঃ আঁত কষ্টে তাঁহাঁদগকে প্রাতানিকৃত্ত করিয়া 'অমরাবতী প্রাস্থিত সহেন্দের 
ন্যায় দবারাবৃতা প্রাতগমন কারতে লাগলেন। পাণ্ডবগণ' যতক্ষণ কৃষ্ণকে দেখতে পাইলেন, 
ততক্ষণ তাঁহারা নিমেষশন্য নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও মনে মনে তাঁহার অন:গরমন করিতে 
লাগলেন। কৃষকে দেখিয়া তাঁহাদগের মন পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই তানি তাঁহাদিগের 
দরষ্টপথের বাহভূতি হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ কৃষদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া তথ্িবারণণ 
চিন্তা করিতে করিতে জ্বপ্রে প্রাতনিক্ত্ত হইলেন। দেবকীনন্দন কৃফও অনুগামী মহাবীর 
সাহত এবং দারুক সারখির সাহত বেগবান গর্দড়ের ন্যায় সত্বরে দ্বাকাপ:রে সম.পাশ্থিত 
হইলেন। ধর্মরাজ য্যধিষ্ঠি ভ্রাতুগণ সমাভব্যাহারে সহজ্জনপারকৃত হইয়া স্বপ্যরে প্রবেশ 
করিলেন, এবং ভ্রাতা পুর ও বন্ধদদিগকে বিদার দিয়া দ্রোপদণীর সাঁহত আমোদ প্রমোদে' কালক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৃষ্ণ পরম আহাদিতাঁচত্তে দ্বারকাপ্যরে প্রবেশ কাঁরলেন। 
উগ্ৰসেন প্রভীতি বদশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব পরপ্রবেশ করিয়া 
অগ্রে বৃদ্ধ পিতা, আহুক ও বশাস্বনী মাতাকে, পরে বলভদ্রুকে অভিবাদন কাঁরলেন। অনন্তর 
তিনি প্রদ্যদ্ন শান্ব নিশঠ চারুদেফ গদ আনিরদ্ধ ও ভানূকে আলিঙ্গন করিয়া বদ্ধগণের 
অন্দমাত গ্রহণপব্বক রুকি্যণীর ভবনে উপাস্থিত হইলেন।” 


ষষ্ঠ পারচ্ছেদ__জরাসন্ধবধের পরামর্শ 


এ দিকে সভানিম্মণ হইল। য্যাধাষ্ঠরের রাজস্‌য় যজ্ঞ কারবার প্রস্তাব হইল। সকলেই 
সে বিষয়ে মত করিল, কিন্তু ষযাধাষ্ঠর কৃষ্ণের মত ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছক_ 
কেন না, কৃষ্ণই নীতিজ্ঞ। অতএব তিনি কৃষককে আনতে পাঠাইলেন। 'কৃফও সংবাদপ্রাপ্তিমা্ 
খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। 

৫০৮ 


কৃষ্চারত্র 
য়র অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যাঁধাষ্ঠির কৃষকে বাঁলতেছেন £__ 
রাজসুয় যজ্ঞ কাঁরতে অভিলাষ করিয়াছ। এ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা কারলেই সম্পন্ন 
হে। যে রুপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে 
ব, যে ব্যক্তি সব্ব্ পূজ্য, এবং যান সমুদায় পাঁথবীর ঈশ্বর, সেই ব্যাক্তই 
গানের উপযুক্ত পাত ।” 


IE ? i silo ttainphs ste elt 4 ২ 
যুধিচ্ঠর ভ গণের ভুজবলে একজন বড় রাজা হইয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু তান এমন একটা 
লোক হইয়াছেন ক যে, রাজসুয়ের অনুষ্ঠান করেন? আমি কত বড় লোক, তাহার ঠিক মাপ 
কেহই অপনা আপনি পায় না। দাম্ভিক ও দ:রাত্মাগণ খুব বড় মাপকাঠিতে আপনাকে মাপিয়া 
আপনার মহত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া সতভুম্টচিত্তে বাঁসয়া থাকে, কিন্তু যুধিণ্ঠিরের ন্যায় 
সাবধান ও 'বনয়সম্পন্ন ব্যক্তির তাহা সম্ভব নহে। তানি মনে মনে ব্যাঝতেন বটে যে, আমি 
খুব বড় রাজা হইয়াছ, কিন্তু আপনার কৃত আত্মমানে তাঁহার বড় বিশ্বাস হইতেছে না। [তানি 
আপনার মান্নরিগণ ও ভীমাজ্জর্নাদ অনুজগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছলেন,_“কেমন, 
আমি রাজসং যজ্ঞ করিতে পাঁর কি?” তাঁহারা বালয়াছেন— “হাঁ, অবশ্য পার। তুমি তার 
যোগ্য পান্র।” ধোঁম্য হৈপায়নাদ ধাপে ত 
রাজসুয় পারি?” তাঁহারাও বালয়াছিলেন, “পার। তুমি রাজসকলান.ষ্ঠানের উপযডক্ত পান্র।” 
তালি সাবধান" যুখিষ্ঠিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না। অজ্জনে হউন, ব্যাস হউন, ব্রাধাষ্ঠিরের 

পরিচিত ব্যাক্তদিগের মধ্যে যান সন্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার কাছে এ কথার উত্তর না 


পুবের্বোদ্ধিত কথা জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন। কেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন, তাহাও কৃষ্ণকে 
খণালয়া বালতেছেন। 

“আমার অন্যান্য সূহৃদ্গণ আমাকে এ যজ্ঞ কাঁরতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার 
পরামর্শ না লইয়া উহার অনচ্ঠান কাঁরতে নিশ্চয় কার নাই। হে কৃ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি 
বন্ধতার নিমিত্ত দোযোদ্যোষণ করেন না। কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রয়বাক্য কহেন। কেহ 
বা যাহাতে আপনার [হত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন্‌! এই পাৃথবী 
মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই আঁধক, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য করা যায় না। 

উক্ত দোষরাহিত ওলা অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।” 


2 As দুর 


58. 
প্রধান গুণ, তাঁহার সাবধানতা । ভণ্ম দুঃসাহস, “গোয়ার” অজ্জন আপনার বাহুবলের 
গৌরব জানিয়া নির্ভ'য় ও নিশি, ্ধষ্ঠির সাবধান। এ জগতে সাবধানতাই অনেক স্থানে ধর্ম বালয়া 
পাঁরাচত হয়। কথাটা এখানে অপ্রাসাঙ্গক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বালয়াই এখানে ইহার উত্থাপন 
ন! এই সাবধানতার সঙ্গে ফ্ধাষ্ঠরের দ্য;তানদরাগ কতটুকু সঙ্গত, তাহা দেখাইবার এ স্থান 


EE কে ভি আর তাহাই কেহ 'লাখয়া 
47৮8 
আলো । 
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Lo 


৫০৯ 


মতই কথাটা হইল বটে। জরাসন্ধ কৃষ্ণের পৃত্বশত্র, কৃষ্ণ নিজে তাঁহাকে আঁটয়া উঠিতে পারেন 
নাই; এখন সুযোগ পাইয়া বলবান্‌ পাণ্ডবাঁদগের দ্বারা তাহার বধ-সাধন কাঁরয়। অপনার 
ইঞ্টাসীদ্ধর চেষ্টায় এই পরামর্শটা দিলেন।” 

"কিন্তু আরও একট; কথা বাকি আছে। জরাসন্জ সম্রাট, কিন্তু তৈম-রলঙ্গ, প্রথম 
নেপোলিয়নের ন্যায় অত্যাচারকারী সমরাট। পৃথিবী তাহার অত্যাচারে প্রপীড়ত। জরা 


দদিতোছ। এ দরাজ্মা ষড়শশীত জন ভূপাঁতকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুদ্্দশ জনের অপ্রতুল 
আছে ; চতুদ্দশ জন আনীত হইলেই ওঁ নৃপাধম উহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে। 
হে ! এক্ষণে যে ব্যাক্তি দুরাত্মা জরাসন্ধের এ নুর কর্ম্মে বিঘ উৎপাদন কাঁরতে 
পারিবেন, যশোরাশি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে, এবং যান উহাকে জয় করিতে 
পারবেন, তিনি নিশ্চয় সাম্রাজ্য লাভ কারবেন।” 


নিজের হত নহে ; স্ডাধান্ঠরেরও যদিও তাহাতে ইষ্টাসাদ্ধ আছে. তথাপি তাহ ও প্রধানতঃ 
; হিত-_জরাসন্ধের রি 


এইর্‌প ভাবেন, তিনিই যথার্থ স্বার্থপর এবং অধার্িক, কেন না, তান আপনার দর্ধযাদাই 
ভাবিলেন, লোকের হত ভাবলেন না। যান সে কলঙ্ক সাদরে মস্তকে বহন কারযা লোকের 
হিতসাধন করেন, তিনিই আদর্শ ধার্মিক) শ্রীকৃষ্ণ সব্বত্ই আদর্শ ধার্্মক। 
যুধিষ্ঠির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাঁজ হইলেন না। ?কস্তু ভীমের 
দৃপ্ত তেজদ্বী ও অজ্জুনের তেজোগর্ভ বাক্যে, ও কৃষ্ণের পরামর্শে তাহাতে শেষে সম্মত 
হইলেন। ভীমাজ্জর্ন ও কৃষ্ণ এই তন জন জরাসন্ধ-জয়ে যাত্রা কারলেন। যাহার অগণিত 
সেনার ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বাঁফবংশ রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন, তিন জন মাত্র 
জয় করিতে যত্রা করিলেন, এ রুপ পরামর্শ ? এ পরামর্শ কৃষ্ণের, এবং এ পরমর্শ কৃষ্ণের 
ুযায়ী। জরাসন্ধ দ:রাত্মা, এজন্য সে দণ্ডনীয়, কিন্তু তাহার সৈনিকেরা কি 
অপরাধ কারয়াছে যে, তাহার সোনকদিগকে বধের জন্য সৈন্য লইয়া যাইতে হইবে? এরুপ 


ঃ * কেহ কদাচিৎ দদত-_সামাজিক প্রথা ছল না। কৃষ্ণ এক স্থানে বাঁলতেছেন, “আমরা কখন 
নরবাঁল দোঁখ নাই৷” ধার্মিক ব্যাক্তরা এ ভয়ানক প্রথার দিক্‌ দিয়া যাইতেন না। 
৫১০ 


আহত কারিবেন__ সঙ্গে 

স্বীকৃত হইবে। তখন যাহার শারীরিক বল, সাহস ও শিক্ষা বেশী, সেই 
কিন্তু যুদ্ধ সম্বন্ধে করিয়া তাঁহারা 

যে, 

, দ্বারস্থ 

অতএব 

, তাহা ও 

ভামাজ্জন 


জদ্ধ'রাত সময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে সমবপাস্থত হইলেন। 
ইহাও একটা কল কৌশল। কল কৌশলটা বড় বিশুদ্ধ রকমের নয়-চাতুরী বটে। 
ধম্মাত্মার ইহা যোগ্য নহে। এ কল কৌশল ফাঁকির ফন্দীর উদ্দেশাটা কি? যে কৃষ্ণাজ্জনকে 
এত দিন আমরা ধম্মের আদর্শের মত দেখিয়া আসিতে, 


এবং কৃষ্চারত্র আমরা যের্‌প মনে নহে। 
যাহারা জরাসন্ধ-বধ-বৃস্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই, মনে করিতে পারেন, কেন, 
এরুপ, চাতুরীর উদ্দেশ্য ত রাহয়াছে। যখন জরাসন্ধকে 


তাঁহারা কেন চাতুরী কাঁরলেন? এ উন্দেশ্যশন্য চাতুর কি সম্ভব? অতি 'নর্বোধে, যে শঠতার 


ত  — — — 
* কালযবন ক্ষত্রিয় ছিল না। 
৫১১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


নহেন, ইহা শন্দুপক্ষও স্বীকার করেন। তবে এ চাতুরীর কথা কোথা হইতে আসল? 
সঙ্গে এই সমস্ত জরাসন্ধ-পর্ব্বাধ্যায়ের অনৈক্য, সে কথা ইহার ভিতর কোথা হইতে আসল। 
{ক কেহ বসাইয়া দিয়াছে? এই কথগ্দাল কি প্রাক্ষপ্তঃ এই বৈ এ কথার আর কোন উ 
নাই। কিন্তু সে কথাটা আর একট; ভাল করিয়া বিচার কাঁরয়া দেখা উাঁচত। 

আমরা দেখিয়াছি যে, মহাভারতে কোন স্থানে কোন একটি অধ্যায়, কোন স্থানে কোন এ 
পব্বধ্যায প্রাক্ষপ্ত। যাঁদ একটি অধ্যায়, বক একটি পবর্বাধ্যায় প্রাক্ষপ্ত হইতে পারে, তবে এ 
অধ্যায় বক একাটি পর্্বাধ্যায়ের অংশাঁবশেষ বা কতক শ্লোক তাহাতে প্রাক্ষপ্ত হইতে পারে 
কি? বাচত্ৰ কিছুই নহে। বরং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলেই এইরূপ ভর ভার হইয় 
ইহাই প্রাসদ্ধ কথা। এই জন্যই বেদাদর এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা, রামায়ণাঁদ গ্রন্থের এত ॥ 
ভিন্ন প'ঠ, এমন কি, শকুন্তলা মেঘদুত প্রভাত আধ্মানক (অপেক্ষাকৃত আধ্বানক) গ্রন্থেরও 
বাঁধ পাঠ। সকল গ্রন্থেরই মৌলক অংশের ভিতর এইরূপ এক একটা বা দুই চারটা 
শ্লোক মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়__মহাভারতের মৌঁলক অংশের ভিতর তাহা পাওয়া যাইবে, 


হইতে পারে না। কোনটি প্রক্ষিপ্ত- কোনটি প্রাক্ষপ্ত নহে, তাহার নিদর্শন দৌখয়া পরীক্ষা 
চাই। যেটাকে আমি প্রাক্ষপ্ত বলিয়া ত্যাগ কাঁরব, আমাকে অবশ্য দেখাইয়া দিতে হইবে 
্রাক্ষপ্তের চিহ্ন উহাতে আছে, চিহ্ন দেখিয়া আমি উহাকে প্রাক্ষিপ্ত বালতোঁছ। 

আঁত প্রাচীন কালে যাহা প্রাক্ষপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধাঁরবার উপায়, আভ্তারক প্রমাণ 
আর কিছুই নাই। আত্যন্তীরক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ_অসঙ্গাত, অনৈক্য। 
দোখ যে, কোন পঠথতে এমন কোন কথা আছে যে, সে কথা গ্রন্থের আর সকল অংশের ব 
তখন স্থির কারতে হইবে যে, হয় উহা গ্রল্থকারের বা 'লাঁপকারের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ ঘাটয়াছে, 
উহা প্রক্ষিপ্ত। কোন্‌াট ভ্রমপ্রমাদ, আর কোন্‌ প্রাক্ষিপ্ত, তাহা সহজে নিরূপণ করা 
যদি রামায়ণের কোন কাঁপতে দেখি যে, লেখা আছে যে, রাম উীর্্মলাকে 1 র 
তখনই সিদ্ধন্ত কাঁরব যে, এটা লাঁপকারের ভমপ্রমাদ মাত্র । কিন্তু যাঁদ দৌখ যে, এমন 
আছে যে, ভীম্মলাকে ববাহ করায় লক্ষণের সঙ্গে বিবাদ উপাস্থিত হইল, তারপর 
লক্ষ্মণকে ভীন্্মলা ছাড়িয়া দিয়া মিট্‌মাট্‌ করিলেন, তখন আর বাঁলতে পার 
এ 'লাপিকীর বা গ্রল্থকারের ভ্রমপ্রমাদ_-তখন বলিতে হইবে যে, এটুকু কোন ভ্রাতৃসৌহা 
রাঁসকের রচনা, এ পদীথতে প্রাক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন, আমি দেখাইয়াছ যে, জরাসন্ধ 
পব্বণধ্যায়ের যে কয়টা কথা আমাদের এখন 'বিচার্যয, তাহা এ পব্বাধ্যায়ের আর সকল অং 
সম্পূর্ণ বিরোধী । আর ইহাও স্পষ্ট যে, এ কথাগুলি এমন কথা নহে যে, তাহা লিপির 
বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বাঁলয়া (নিদ্দিষ্ট করা যায়। সুতরাং এ কথাগনালকে প্রক্ষিপ্ত ব 
আমাদের আঁধকার আছে। 


অসংলগ্ন কথা প্রক্ষিপ্ত করিল কেন? তাহারই বা উদ্দেশ্য ক? এ কথাটার মীমাংসা অ 
আম পুনঃ পানঃ ব্ঝাইয়াছি যে, মহাভারতের তন স্তর দেখা যায়। তৃতীয় স্তর নানা ব 
গঠিত। কিন্তু আদিম স্তর এক হাতের এবং দ্বিতীয় স্তরও এক হাতের। এই দুই জনেই 
কবি. কিন্তু তাঁহাদের রচনাপ্রণালী স্পম্টতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকীতর, দোখলেই চেনা যায়। 
দ্বিতীয় স্তরের প্রণেতা, তাঁহার রচনার কতকগুলি লক্ষণ আছে, য.দ্ধপব্বগযীলিতে তাঁহার 'ব 
হাত আছে_এ পব্বগীলর অধিকাংশই তাঁহার প্রণীত, সেই সকল সমালোচনকালে ইহা 
বুঝা যাইবে। এই কবির রচনার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে একাট [বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইনি 
রচ্‌ড়ামীণ সাজাইতে বড় ভালবাসেন। ব্টাদ্ধর কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা ইহার 
আদরণায়। এরুপ লোক এ কালেও বড় দুর্লভ নয়। এখনও বোধ হয়, অনেক সৎ 
উচ্চ শ্রেণীর লোক আছেন যে, কৌশলাবদ্‌ ব্যাদ্ধমান্‌ চতুরই তাঁহাদের কাছে মনুষ্যত্বের 
ইউরোপীয় সমাজে এই আদর্শ বড় 'প্রিয়-তাহা হইতে আধ নিক Diplomacy ীবদ্যার 
'বিদ্মার্ক একাঁদন জগতের প্রধান মনুষ্য ছিলেন। থেমিল্টারুসের সময়. হইতে অজ 
যাঁহারা এই বিদ্যায় পটু, তাঁহারাই ইউরোপে মান্য__ ‘Francis ৫+4১৪815 বা Imitation 
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A 


কৃষ্ণচারত্র 


, 0:0১.” গ্রন্থের প্রণেতাকে কে চিনে? মহাভারতের দ্বিতীয় কাঁবরও মনে সেইরূপ চরমাদর্শ 
1ছল। আবার কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাই তিনি পুরুষোত্তমকে কৌশলীর 
শ্রেষ্ঠ সাজাইয়াছেন। তান মিথ্যা কথার দ্বারা দ্রোণহত্যা সম্বন্ধে বিখ্যাত উপন্যাসের প্রণেতা। 
জয়দ্রথবধে সদর্শনচক্রে রাব আচ্ছাদন, কর্ণীজ্জ্নের যুদ্ধে অজ্জ্ননের রথচক্র পাঁথবীতে পদ্ীতয়া 
ফেলা, আর ঘোড়া বসাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি কৃষ্কৃত অদ্ভুত কৌশলের তিনিই রচাঁয়তা। এক্ষণে 
ইহাই বাঁললে যথেষ্ট হইবে যে, জরাসন্ধবধ-পর্ব্বধ্যায়ে এই অনর্থক এবং অসংলগ্ন কৌশলবিষয়ক 
্রক্ষিপ্ত শ্লোকগির প্রণেতা তাঁহাকেই বিবেচনা হয়, এবং তাঁহাকে এ সকলের প্রণেতা বিবেচনা 
র দশ্য সম্বন্ধে আর বড় অন্ধকার থাকে না। কৃষ্ণকে কৌশলময় বাঁলয়া প্রতিপন্ন করাই 
তাঁহার উন্দেশ্য। কেবল এইটকুর উপর নির্ভার কারতে হইলে হয়ত আমি এত কথা বাঁলতাম 
না। কিন্তু জরাসন্ধবধ-পর্বধ্যায়ে তাঁর হাত আরও দোঁখব। 


সপ্তম পারিচ্ছেদ__কৃষ্ণ-জরাসন্ধ-সংবাদ 


[নশশথকালে যজ্ঞাগারে জরাসন্ধ স্রাতকবেশধারাঁ তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কারয়া তাঁহাঁদগের 
পুজা কাঁরলেন। এখানে কিছুই প্রকাশ নাই যে, তাঁহারা জরাসন্ধের পূজা গ্রহণ করিলেন ক না। 
আর এক স্থানে আছে। মূলের উপর আর একজন কারিগরি করায় এই রকম গোলযোগ ঘাঁটয়াছে। 
তৎপরে সৌজন্য-বিনিময়ের পর জরাসন্ধ তাঁহাঁদগকে বালতে লাগলেন, “হে বিপ্রগণ! 
আমি জানি, স্নাতকব্রতচারণ ব্রাহ্মণগণ সভাগমন সময় ভিন্ন কখন মাল্য* বা চন্দন ধারণ করেন না। 
আপনারা কে? আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ; অঙ্গে পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন সুশোভিত ; ভুজে 
জ্যাচহ লাক্ষত হইতেছে, আকার দর্শনে ক্ষত্রতেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্ত 
আপনারা ব্রাহ্মণ বালয়া পরিচয় দিতেছেন, অতএব সত্য বলঃন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে 
সত্যই প্রশংসনীয়। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দয়া প্রবেশ না কাঁরয়া, নির্ভয়ে চৈতক পর্বতের 
ভগ্ন করিয়া প্রবেশ কাঁরলেন? ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা বীর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু 
আপনারা কার্য দ্বারা উহা প্রকাশ কাঁরয়া নিতান্ত বিরদ্ধানদজ্ঠান কাঁরতেছেন। আরও, আপনারা 
আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বাঁধপূর্বক পুজা করিয়াছি, কিন্তু ক নিমিত্ত পুজা গ্রহণ 
কাঁরলেন না? এক্ষণে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন বলহ্ন।” 
তদত্তরে কৃষ্ণ স্নিদ্ধগন্তীরস্বরে (মৌলিক মহাভারতে কোথাও দেখি না বে, কৃষ্ণ চণ্টল বা রুষ্ট 
হইয়া কোন কথা বাললেন, তাঁহার সকল 'রপনুই বশীভূত) বুলিলেন, “হে রাজন্‌! তুমি 
আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ কারতেছ, 'কন্তুবরাহ্মণ, ক্ষা্রয়, বৈশ্য, এই তন জাতই 
স্নাতক-রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। 
ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পাত্তশালী হয়। প:জ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্‌ হয় বালয়া 
আমরা পুষ্পধারণ কাঁরয়াছ। ক্ষানরয় বাহ বলেই বলবান্‌, বাদ্বীরধ্শালী নহেন ; এই নামত 
তাঁহাদের অপ্রগল্‌ভ বাক্য প্রয়োগ করা নিদ্বারত আছে।” 
কথাগুলি শাস্তোক্ত ও চতুরের কথা বটে, কিন্তু কৃষ্ণের যোগ্য নহে, সত্যাপ্রয় ধম্মত্মার 
কথা নহে। "কিন্তু যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে এইরুপ উত্তর কাজেই দিতে হয়। 
ছদ্মবেশটা যাঁদ দ্বিতীয় স্তরের কাঁবর সৃষ্টি হয়, তবে এ বাক্যগুলির জন্য তিনিই দায়ী। কৃষ্ণকে 
যে রকম চতুরচুড়ামাণ সাজাইতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এই উত্তর তাহার অঙ্গ বটে। কিন্তু 
যাহাই হউক, দেখা যাইতে যে, ব্রাহ্মণ বাঁলয়া ছলনা কারবার কৃষ্ণের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। 
ক্ষত্রিয় বাঁলয়া আপনাদিগ্রকে তিনি স্পষ্টই স্বীকার কারতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা 
শন্নুভাবে যুদ্ধার্থে আসিয়াছেন, তাহাও স্পষ্ট বালতেছেন। 

“বিধাতা ক্ষত্িয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন! যাঁদ তোমার আমাদের 


* [খত আছে যে, মাল্য তাঁহারা একজন মালাকারের নিকট, বলপঢুব্বক কাঁড়য়া লইয়াছলেন। 
যাঁহাদের এত খুঁশ্বর্য্য যে, রাজসয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের তন ছড়া মালা কিনিবার যে কড়ি 
জ:াঁটবে না, ইহা অতি অসম্ভব। যাহারা কপটদযযতাপহৃত রাজ্যই ধর্ম্মাননরোধে পাঁরত্যাগ কাঁরলেন, 
তাঁহারা ষে' ডাকাতি কাঁরয়া তিন ছড়া মালা সংগ্রহ করিবেন, উহা আত অসম্ভব। এ সকল দ্বিতীয় 
স্তরের কাঁবর হাত। দণ্ত ক্ষত্রতেজের বর্ণনায় এ সকল কথা বেশ সাজে । 
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বাঁঙকম রচনাবলী 


বাহুবল দেখতে বাসনা থাকে, তবে অদ্যই দেখতে পাইবে, সন্দেহ নাই। হে বৃহদ্রথনন্দন! 
বীর ব্যক্তিগণ শব্ুগ্হে অপ্রকাশ্যভাবে এবং সহৃদ্‌গৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ কাঁরয়া থাকেন। 
হে রাজন্‌! আমরা স্বকার্য্যসাধনার্থ শন্রুগৃহে আগমন কাঁরয়া তদ্ত্ত পূজা গ্রহণ কাঁর না) 
এই আমাদের নিত্যব্রত।” 

কোন গোল নাই-সব কথাগুলি স্পণ্ট। এইখানে অধ্যায় শেষ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে 
ছদ্মবেশের গোলযোগটা মিটিয়া গেল। দেখা গেল যে, ছদ্মবেশের কোন মানে নাই। তারপর, 
পর-অধ্যায়ে কৃষ্ণ যে সকল কথা বাঁলতেছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকার। তাঁহার যে উন্নত 
চরিত্র এ পর্য্যন্ত দেখিয়া আঁসরাছ, সে তাঁহারই যোগ্য। পূবর্ব অধ্যায়ে এবং পর-অধ্যায়ে 
বার্ণত কৃষ্ণচারন্রে এত গুরুতর প্রভেদ যে, দুই হাতের বর্ণন বালিয়া বিবেচনা করিবার আমাদের 
অধিকার আছে। 

জরাসন্ধের গৃহকে কৃষ্ণ তাঁহাদের শন্ুগৃহ বালিয়া নিন্দশি করাতে, জরাসন্ধ বাঁললেন, “আমি 
কোন সময়ে তোমাদের সহিত শন্তুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় 
না। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞান কাঁরতেছ ?” 

উত্তরে, জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যথার্থ যে শত্রুতা, তাহাই বলিলেন। তাঁহার নিজের সঙ্গে 
জরাসন্ধের যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্থাপনা কাঁরলেন না। নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য কেহ 
তাঁহার শত্রু; হইতে পারে না, কেন না, তান সব্বর সমদশাী, শন্রামত্র সমান দেখেন। তিনি 
পাণ্ডবের সহৃদ্‌ এবং কৌরবের শন, এইরূপ লোকক বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তাবক মৌলক মহা- 
ভারতের সমালোচনে আমরা ক্রমশঃ দেখিব যে, তিনি ধর্মের পক্ষ, এবং অধরন্মের বিপক্ষ ; 
তান্তন্ন তাঁহার পক্ষাপক্ষ ছুই নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আমরা এখানে দৌখব যে, 
কৃষ্ণ উপযাচক হইয়া জরাসন্ধকে আত্মপরিচয় দিলেন, কিন্তু নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য তাঁহাকে 
শন; বালয়া নিৰ্দ্দেশ করিলেন না। তবে যে মনষ্যজাতির শব্দ, সে কৃষ্ণের শত্রুর! কেন না, 
আদর্শ গ্ঃরদূষ সব্বভুতে আপনাকে দেখেন, তন্তন্ন তাঁহার অন্য প্রকার আত্মজ্ঞান নাই। তাই 
তিনি জরাসন্ধের প্রশ্নের উত্তরে, জরাসন্ধ তাঁহার যে অপকার কাঁরয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ মাত্র না 
করিয়া সাধারণের যে অনিষ্ট কারিয়াছে, কেবল তাহাই বাঁললেন। বলিলেন যে, তুমি রাজগণকে 
মহাদেবের নিকট বলি দিবার জন্য বন্দী কারিয়াছ। তাই, ষুধাষ্ঠরের িয়োগক্রমে, আমরা 
তোমার প্রতি সমদ্যত হইয়াছি। শন্রুতাটা ব্মঝাইয়া দিবার জন্য কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিতেছেন £_ 

“হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদিগকেও ত্বকৃত পাপে পাপশ হইতে হইবে, যেহেতু আমরা 
ধন্মচারী এবং ধর্ম্মরক্ষণে সমর্থ ৷” 

এই কথাটার প্রাত পাঠক বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এই ভরসায় আমরা ইহা পুরু অক্ষরে 
লাখলাম। এখন, পঢুরাতন বালয়া বোধ হইলেও, কথাটা অতিশয় গুরুতর । যে ধ্ম্মরক্ষণে 
ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে সেই পাপের সহকারশী। অতএব ইহলোকে 
সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম্ম। “আম ত কোন পাপ কাঁরতেছি 
না, পরে করিতেছে, আমার তাতে দোষ ক?” যান এইরুপ মনে কাঁরয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, 
তিনিও পাপাী। কিন্তু সচরাচর ধর্ম্মাত্মারাও তাই ভায়া ্নাশ্চন্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য 


ভারহরণ” বালয়াছেন। খ্‌ীষ্টকৃত হউক, বদ্ধকৃত হউক, কৃষ্কৃত হউক, এই পাপানিবারণ ব্রতের 
নাম ধ্ম্মপ্রচার। ধম্মপ্রচার দুই প্রকারে হইতে পারে ও হইয়া থাকে ; এক, বাক্যতঃ অর্থাৎ 
ধ্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশের দ্বারা ; দ্বিতীয়, কার্য্যতঃ অর্থাৎ আপনার কার্য্যসকলকে ধর্ম্মের আদর্শে 
পাঁরণত করণের দ্বারা খুীল্ট, শাক্যাসংহ ও শ্রীকৃষ্ণ এই 'দ্বাবধ অনযষ্ঠানই কাঁরয়াছিলেন। তবে 
শাক্যাসংহ ও খঢ়ীষ্টকৃত ধৰ্ম্মপ্রচার, উপদেশপ্রধান ; কৃষ্ণকৃত ধর্ম্মপ্রচার কার্যপ্রধান। ইহাতে 

প্রাধান্য, কেন না, বাক্য সহজ, কার্য্য কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধায়ক। যিনি কেবল 
মানষ, তাঁহার দ্বারা ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে ি না, সে কথা এক্ষণে আমাদের বিচার্য্য নহে। 


৫১৪ 


কৃষ্ণচারত্র 


এইখানে একটা কথার মীমাংসা করা ভাল। কৃষ্ণকৃত কংস-শিশুপালাদির বধের উল্লেখ 
করিলাম, এবং জরাসন্ধকে বধ কারবার জন্যই কৃষ্ণ আসয়াছেন বািয়াঁছ ; কিন্তু পাপাঁকে বধ করা 
কি আদর্শ মন্ষ্যের কাজ? 'যাঁন সব্কভুতে সমদশ+ তান পাপাত্মাকেও আত্মবৎ দৌখয়া, 
হারও হিতাক৷শক্ষী হইবেন না কেন? সত্য বটে, পাপীকে জগতে রাখলে জগতের মঙ্গল 
নাই, কিন্তু তাহার বধসাধনই ক জগৎ উদ্ধারের একমাত্র উপায়? পাপীকে পাপ হইতে বিরত 
কাঁরয়া, ধন্মে প্রবৃত্তি ?দয়া, জগতের এবং পাপীর উভয়ের মঙ্গল এককালে সিদ্ধ করা তাহার 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় নয় কি? আদর্শ পুরুষের তাহাই অবলম্বন করাই কি উচিত ছিল না? 
যিশু শাক্যাসংহ ও চৈতন্য এইরুপে পাপার উদ্ধারের চেষ্টা কারয়াছিলেন। 

এ কথার উত্তর দুইটি। প্রথম উত্তর এই যে, কৃষ্ণচারত্রে এ ধর্মেরও অভাব নাই। তবে 
ক্ষেত্রতেদে ফলভেদও ঘাঁটয়াছে। দুর্যেযাধন ও কর্ণ, যাহাতে নিহত না হইয়া ধৰ্ম্ম পথ অবলম্বন- 

'গুব্বক জীবনে ও রাজ্যে বজায় থাকে, সে চেষ্টা তিনি সাধ্যমতে করিয়াছিলেন, এবং সেই কার্য 
| মম্বন্ধেই বালয়াছিলেন, পুরুষকারের দ্বারা যাহা সাধ্য, তাহা আমি কাঁরতে পারি; কিন্তু দৈব 
আমার আয়ত্ত নহে। কৃষ্ণ মানুষী শাক্তর দ্বারা কার্য্য কাঁরতেন, তজ্জন্য যাহা স্বভাবতঃ অসাধ্য, 
তাহাতে যর কাঁরয়াও কখন কখন নিজ্ষল হইতেন। শিশ পালেরও শত অপরাধ ক্ষমা কাঁরয়া- 
| ছিলেন। সেই ক্ষমার কথাটা অলৌকিক উপন্যাসে আবৃত হইয়া আছে। যথাস্থানে আমরা 
| তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা কাঁরব। কংসবধের কথা প্র বাঁলয়াছ। 

.. পাইলেট্‌কে খুণীষ্টয়ান করা, খুীল্টের পক্ষে যত দুর সম্ভব ছিল, কংসকে ধর্ম্মপথে আনয়ন 
৷ করা কৃষ্ণের পক্ষে তত দূর সম্ভব। জরাসন্ধ সম্বন্ধেও তাই বলা যাইতে পারে। তথাপি জরাসন্ধ 
বন্ধে কৃষ্ণের সে বিষয়ের একটু কথোপকথন হইয়াছিল। জরাসন্ধ কৃষ্ণের নিকট ধম্মেপদেশ 
| গ্রহণ করা দুরে থাকুক, সে কৃষ্ণকেই ধর্ম্মাবষয়ক একটি লেক্‌চর শদনাইয়া দিল, যথা 
“দেখ, ধৰ্ম্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপাঁড়া জন্মে। কিন্তু যে ব্যাক্ত ক্ষান্রয়কুলে 
|] 
] 


জন্মগ্রহণ কাঁরয়া ধন্মজ্ঞ হইয়াও নিরপরাধে লোকের ধর্ম্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে 

অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সন্দেহ নাই।” ইত্যাদ। 

এ সব স্থলে ধর্ম্মোপদেশে কিছ; হয় না। জরাসন্ধকে সংপথে আঁনবার জন্য উপায় ছিল 

না, তাহা আমাদের বাধতে আসে না। আঁতমানূষকীর্ত একটা প্রচার কারলে, যা হয়, 

একটা কাণ্ড হইতে পাঁরত। তেমন অন্যান্য ধর্মপ্রচারকাঁদগের মধ্যে অনেক দৌখ, কিন্তু কৃষ- 

চার আঁতমান,ষা শাক্তর বিরোধী ৷ শ্রীকৃষ্ণ ভূত ছাড়াইয়া, রোগ ভাল করিয়া, বা কোন প্রকার 
বজ্রাক ভেল্ির দ্বারা ধর্মপ্রচার বা আপনার দেবত্বস্থাপন করেন নাই। 

তবে ইহা বুঝতে পাঁর যে, জরাসন্ধের বধ কৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে; ধর্মের রক্ষা অর্থাৎ 

{ অথচ প্রপণীড়ত রাজগণের উদ্ধারই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁন জরাসন্ধকে অনেক 

| বঝাইয়া পরে বাঁললেন, “আম বসদেবনন্দন কৃষ্ণ আর এই দুই বাঁরপুরুষ পাণ্ডুতময়। 

| আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান কাঁরতোঁছ, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপাঁতগণকে পাঁরত্যাগ কর, না হয় - 

| যুদ্ধ কাঁরয়া যমালয়ে গমন কর।” অতএব জরাসন্ধ রাজগণকে ছাড়িয়া দিলে, কৃষ্ণ তাহাকে 

‘1 ত দতেন। জরাসন্ধ তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধ কারতে চাঁহলেন, সুতরাং যুদ্ধই 

| হইল। জরাসন্ধ বুদ্ধ ভন্ন অন্য কোনরূপ বিচারে যাথার্থয স্বীকার কারবার পান্র ছিলেন না। 

| দ্বিতীয় উত্তর এই যে, বিশ: বা বুদ্ধের জীবনীতে যতটা পতিতোদ্ধারের চেষ্টা দোখ, কৃষ্ণের 


শাক্য উভয়কে আম মনয্যশ্রেষ্ঠ বাঁলয়া ভক্তি কার, এবং তাঁহাদের চারত্র আলোচনা 

রয়া তাহাতে জানলাভ কারবার ভরসা কারি। ধর্ম্মপ্রচারকের ব্যবসায় (ব্যেবসায় অর্থে এখানে 
যে কম্মের অনূষ্ঠানে আমরা সব্ব'দা প্রবৃত্ত) আর সকল ব্যবসার হইতে শ্রেষ্ঠ বালয়া জান। 
কিন্তু যান আদর্শ মন্ষ্য, তাঁহার সে ব্যবসায় হইতে পারে না। কারণ, তান আদর্শ মনয্য্য, 
 শব্যবসায় নহে” অর্থাৎ অন্য কম্মের অপেক্ষা প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে না। বিশ; বা শাক্যাসংহ 


৫১৫ 


বাঙ্কম রচনাবলী 


আদর্শ প্ররুষ নহেন, কিন্তু মন,ষ্যশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় অবলম্বনই তাহাদের বধেয়, 
এবং তাহা অবলম্বন কাঁরয়া তাঁহারা লোকহিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। 

কথাটা যে আমার সকল শিক্ষিত পাঠক ব্াঝয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় না। বুঝবার 
একটা প্রাতবন্ধক আছে। আদর্শ পুরুষের কথা বাঁলতোছ। অনেক শিক্ষিত পাঠক “আদর্শ” 
শব্দটি 41521” শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিবেন। অন্দবাদও দুষ্য হইবে না। এখন, একটা 
“Christian Ideal”?  আছে। খীম্টয়ানের আদর্শ পুরুষ বিশু। আমরা বাল্যকাল হইতে 
খ্শীষ্টয়ান জাতির সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া সেই আদর্শট হৃদয়ঙ্গম কারয়াছি। আদর্শ পুরুষের 
কথা হইলেই সেই আদর্শের কথা মনে পড়ে। যে আদর্শ সেই আদর্শের সঙ্গে মিলে না, তাহাকে 
আদর্শ বালয়া গ্রহণ কাঁরতে পারি না। খাীস্ট পাঁততোদ্ধারী; কোন দ:রাত্মাকে তানি প্রাণে নষ্ট 
করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও রাখতেন না। শাক্যাঁসংহ বা চৈতন্যে আমরা সেই গুণ দৌখতে 
পাই, এজন্য ই'হাদিগকে আমরা আদর্শ পুরুষ বালরা গ্রহণ কাঁরতে প্রস্তুত আছি। ক্তু কৃষ্ণ 
পাঁততপাবন নাম ধারয়াও, প্রধানতঃ পাঁতিতীনপাতী বালয়াই ইতিহাসে পাঁরাচত। সতরাং 
তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বাঁলয়াই আমরা হঠাৎ বুঝতে পার না। কিন্তু আমাদের একটা কথা 
বিচার করিয়া দেখা উচিত। এই Christian [deal ক যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ? সকল 
জাতির জাতীয় আদর্শ ক্রি সেইরুপই.. হইবে? 

এই প্রশ্নে আর একটা প্রশ্ন উঠে_হন্দুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে না বি? 11708 
Ideal আছে না কি? যাঁদ থাকে, তবে কে? কথাটা শিক্ষিত হিন্দমণ্ডলীমধ্যে জিজ্ঞাসা হইলে 
অনেকেরই মস্তককণ্ডুয়নে প্রবৃত্ত হইবার সন্তাবনা। কেহ হয়ত জটাব্কলধারী শুভ্রশ্মশ্রগনন্ফ 
বভূঁষত ব্যাস বাঁশষ্ঠাঁদ খাঁষাঁদগকে ধাঁরয়া টানাটানি কাঁরবেন, কেহ হয়ত বাঁলয়া বাঁসবেন, 
“ও ছাই ভস্ম নাই।” নাই বটে সত্য, থাকলে আমাদের এমন দ;দ্দশা হইবে কেন? কিন্তু 
একদিন ছিল। তখন হন্দ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাঁত। সে আদর্শ হিন্দ, কে? ইহার উত্তর আমি 
যেরুপ বুঝিয়াঁছ, তাহা পঢুবের্ব ব্ুঝাইয়াছি। রামচন্দ্রাদি ক্ষতরিয়গণ সেই আদর্শ প্রাতমার 
নিকটবর্তাঁ কিন্তু যথার্থ হিন্দ; আদর্শ শ্ৰীকৃষ্ণ। তানই যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ _খীস্ট 
প্রভীততে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার সম্ভাবনা নাই। 

কেন, তাহা বলিতেছি। মনষ্যত্ব কি, ধর্মতত্বে তাহা ব্ঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছ। মনষ্যের 
সকল বাত্তিগযীলর সম্পূর্ণ স্ফুর্তে ও সামঞ্জস্যে মনষ্যত্ব। যাহাতে সে সকলের চরম স্ফুর্ত্ত ও 
সামঞ্জস্য পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মনুষ্য । খীষ্টে তাহা নাই- শ্রীকৃষ্ণে তাহা আছে। যশএকে 
যদি রোমক সম্রাট্‌ য়িহদুদার শাসনকর্তৃতবে নিযুক্ত কারতেন, তবে ক তান সুশাসন কারতে 
পারিতেন? তাহা পারতেন না-_কেন না, রাজকার্ষেযর জন্য যে সকল ব্‌ত্তিগনাল প্রয়োজনীয়, 
তাহা তাঁহার অনুশশীলত হয় নাই। অথচ এরুপ ধর্ম্মাত্মা ব্যাক্ত রাজ্যের শাসনকর্তা হইলে 
সমাজের অনন্ত মঙ্গল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে সব্বশ্রেম্ঠ নশীতজ্ঞ, তাহা প্রাসদ্ব। শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ 
বলিয়া তান মহাভারতে ভূরি ভূর বার্ণত হইয়াছেন, এবং যধাষ্ঠির বা উগ্রসেন শাসনকার্ষে 
তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ করিতেন না। এইরুূপে কৃষ্ণ নিজে রাজা না হইয়াও 
প্রজার অশেষ মঙ্গলসাধন কাঁরয়াছিলেন__এই জরাসন্ধের বান্দগণের মুক্ত তাহার এক উদাহরণ । 
.. পুনশ্চ, মনে কর, যদি যিহম্দীরা রোমকের অত্যাচারপীড়িত হইয়া স্বাধীনতার জন্য উাঁথত 

হইয়া, যিশুকে সেনাপাঁতত্বে বরণ কারত, বিশ; কি করিতেন? যুদ্ধে তাঁহার শাক্তও ছিল না, 
প্রবৃত্তও ছিল না। “কাইসরের পাওনা কাইসরকে দাও” বালয়া তান প্রস্থান: কারতেন। 
কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশুন্যকিন্তু ধম্মণর্থ যদ্ধও আছে। ধৰ্ম্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা 
প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তিনি অজেয় ছিলেন। শু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সব্বশাস্তাবৎ। 
অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও এরুপ । উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধা্ম্মিক ও ধর্ম্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ 
মনুষ্য “Christian Ideal” অপেক্ষা “Hindu Ideal” শ্ৰেষ্ঠ 

ঈদ্‌শ সব্বগৃণসম্পন্ন আদর্শ মনুষ্য কার্যাবশেষে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন না। 
তাহা হইলে; ইতর কার্যাগ্লি অননদ্াষ্ঠত, অথবা অসামঞ্জসোর সাহত অন্বান্ঠত হয়। লোক 
চাঁরন্রভেদে, অবস্থাভেদে, 'শক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের আধিকারী : আদর্শ 
মনুষ্য, সকল শ্রেণীরই আদর্শ হওয়া উচিত। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের, শাক্যাসংহ, যিশ; বা চৈতন্যের 
ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণপ্‌বর্বক ধর্ম্ম প্রচার ব্যবসায়দ্বরূপ অবলম্বন করা অসম্ভব। কৃফ সংসারী, 


৫৯৬ 


এ 


ই, 


কৃষ্চারত্র 


১৮. ___ mat te Son aim Mt Mc BBLS ER Lee TENET EE 
" গৃহ, রাজনশীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী, ধর্মপ্রচারক; সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজা- 
1দগের, বোদ্ধাদিগের, রাজপঢুরনযাদগের, তপস্বীদগের, ধ্ম্মবেত্তাদিগের এবং একাধারে সব্বাঙ্গীণ 
মনুষ্যত্বের আদর্শ । জরাসম্ধাদর বধ আদর্শরাজপ;রদষ ও দণ্ডপ্রণেতার অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ইহাই 
Hindu Ideal | অসম্পূর্ণ যে বৌদ্ধ বা খনষ্ট ধৰ্ম্ম, তাহার আদর্শ পদর+ষকে আদর্শ স্থানে 


বিপরীত ফল ফালয়াছে। খবিম্টীয় আদর্শ পুরুষ, বিনীত, নিরীহ, নির্্বরোধী সন্যাসী; 
এখনকার খসীষ্টয়ান ঠিক [িপরীত। ইউরোপ এখন এঁহক সুখরত সশস্ত যোদ্ধবর্গের 
বিস্তীর্ণ শাঁবর মাত্র । হিন্দুধর্মের আদর্শ পুরুষ সব্ববর্্মকৃৎএখনকার হিন্দ সব্ব কর্মে 
অকম্মমা। এরুপ ফলবৈপরাত্য ঘাটল কেন? উত্তর সহজ,_লোকের চিত্ত হইতে উভয় দেশেই 
সেই প্রাচীন আদর্শ লযপ্ত হইয়াছে। উভয় দেশেই এককালে সেই আদর্শ একদিন প্রবল ছিল 
_ প্রাচীন খ-শীষ্টয়ানাঁদগের ধর্ম্মপরায়ণতা ও সাঁহফ্ণুতা, ও প্রাচীন হিন্দ; রাজগণ ও রাজপন্রএব- 
গণের সক্বগুণবন্তা তাহার প্রমাণ। যে দন সে আদর্শ হিন্দুদগের চিত্ত হইতে বিদযারত হইল 
-যে দিন আমরা কৃষ্ণচবিত্র অবনত কাঁরয়া লইলাম, সেই দন হইতে আমাঁদগের সামাজিক 
অবনাঁতি। জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ 
করে না। এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগারত কাঁরতে হইবে। ভরসা 
কার, এই কৃষ্ণচাঁরত ব্যাখ্যায় সে কার্ষেযর কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবে। 

জরাসন্ধবধের ব্যাখ্যায় এ সকল কথা বালবার তত প্রয়োজন ছল না, প্রসঙ্গতঃ এ তত্ব 
উত্থাপিত হইয়াছে মান্র। কিন্তু এ কথাগযীল এক স্থানে না এক স্থানে আমাকে বালিতে হইত। 
আগে বাঁলয়া রাখায় লেখক পাঠক উভয়ের পথ সুগম হইবে। 


অষ্টম পাঁরচ্ছেদ_-ভনম-জরাসন্ধের যুদ্ধ 


আমরা এ পর্যন্ত কৃষ্চারন্র যত দুর সমালোচনা কারয়াছি, তাহাতে মহাভারতে বৃক্ষক্কে 
কোথাও বিষ্ণু বাঁলয়া পারচিত হইতে দোঁখ নাই। কেহ তাঁহাকে বিষন্ন বাঁলয়া সম্বোধন বা 
বিষ্ণৃজ্ঞানে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করে নাই। তাঁহাকেও এ পর্য্যন্ত মন.ষ্যশাক্তির আতীরক্ত 
শক্তিতে কোন কার্যা কারতে দোঁখ নাই। তান বিষ্ণুর অবতার হউন বা না হউন কৃষ্ণচারত্রের 


কিন্তু ইহা স্পীকার কাঁরতে হয় যে, ইহার পরে মহাভারতের অনেক স্থানে তাঁহাকে বিষ্ণু 


যাঁদ কেহ বলেন যে, এই দুইট ভাব পরস্পর বিরোধ নহে, কেন না, যখন দৈব শক্তির বা 
দেবত্বের কোন প্রকার বকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন কাব্যে বা ইতিহাসে কেবল মনদয্যভার 
প্রকটিত হয়, আর যখন তাহার প্রয়োজন আছে, তখন দৈবভাব প্রকটিত হয়, তাহা হইলে আমরা 
বালব যে, এই উত্তর যথার্থ হইল না। কেন না, নিষ্প্রয়োজনেই দৈবভাবের প্রকাশ অনেক সময়ে 
দেখা যায়। এই জরাসন্ধবধ হইতেই দুই একটা উদাহরণ দিতেঁছ। 

জরাসন্ধবধের পর কৃষ্ণ ও ভাঁমাজ্জুন জরাসন্ধের রথখানা লইয়া তাহাতে আরোহণপ্বক 


প্রয়োজন দেখা যায় না, কেবল মাঝ হইতে কৃষের 'বিকত্বে সচিত হয়। জরাসন্ধকে বধ কারবার 
সময় কোন দৈব শান্তর প্রয়োজন হইল না, কিন্তু রথে চাঁড়বার বেলা হইল! 

আবার যুদ্ধের পূর্ব্বে, অমান একটা থা আছে। জরাসন্ধ যুদ্ধে শ্িরংসংকল্প হইলে কৃষ্ণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, 


Bb 


৫১৭ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


“হে রাজন্‌! আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সাঁহত যুদ্ধ কারতে ইচ্ছা হয় বল? কে 
বদ্ধ করিতে সজ্জাভূত হইবে 2” জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ কাঁরতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
অথচ ইহার দই ছন্র পুব্বেই লেখা আছে যে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়া 
বম্মার আদেশানদসারে স্বয়ং তাঁহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না। 

ব্রহ্মার এই আদেশ কি, তাহা মহাভারতের কোথাও নাই। পরবন্ত গ্রন্থে আছে। এখন 
পাঠকের বিশ্বাস হয় নাকি যে, এইগনলি আদিম মহাভারতে মূলের উপর পরবর্তী লেখকের 
কারিগাঁর ? আর কৃষ্ণের বিষদুত্ব ভিতরে ভিতরে খাড়া রাখা ইহার উদ্দেশ্য? আদিম স্তরের মূলে 
কৃষ্ণাবফদ্তে কোনরুপ সম্বন্ধ সপন্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয় নাই, কেন না, কৃষ্ণচারত্র মুনুষ্য- 
চরিত্র; দেবচরিত্র নহে। যখন ইহাতে কৃষ্কোপাসক দিতায় স্তরের কাঁবর হাত পাঁড়ল, তখন এটা 
বড় ভুল বাঁলয়া বোধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরবস্তা কাঁবকজ্পনাটা তাহার জানা “ছল, তিনি 


সেখানেও, কোথাও কিছ নাই, খামকা তাঁহারা কৃষকে “বিষ্ণো” বালিয়া সম্বোধন করিতেছেন। 
এখন হাঁতপ,ব্ব কোথাও দেখা যায় না যে, তান বিষ্ণু বা তদর্থক অন্য নামে সম্বোধিত 
হইয়াছেন। যাঁদ এখন দোখতাম যে, ইাঁতপঢুর্বে কৃষ্ণ এরূপ নামে মধ্যে মধ্যে আভাহিত হইয়া 

১ তাহা হইলে ব্দীঝতাম যে, ইহাতে অসঙ্গত বা অনৈসার্গক কিছুই নাই, লোকের 
এমন বিশ্বাস আছে বালয়াই ইহা হইল। যাঁদ এমন দৌখতাম যে, এই সময়ে কৃষ্ণ কোন লৌকিক 
কাজ করিয়াছেন, তাহা দেবতা ভিন্ন মন.ুষ্যের সাধ্য নহে, তাহা হইলেও হঠাৎ এ “বিষ্ণো! 
সম্বোধনের উপযোগিতা বুঝতে পারিতাম। কিন্তু কৃষ্ণ তেমন কিছুই কাজ করেন নাই । তিনি 
সরাসন্কধকে বধ করেন নাই_সব্বলোকসমক্ষে ভীম তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। সে কার্যে 
প্রবর্তক কৃষ্ণ বটে কিন্ত কারাবাসী রাজগণ তাহার কিছুই জানেন না। অতএব কৃষ্ণে অকস্মাৎ 
রাজগণ কর্তৃক এই বিষ্যুত্ব আরোপ কখন এঁতিহাসিক বা মৌলিক হইতে পারে না। কিন্তু উহা 


যাহারা বলিবেন, তাহা হয় নাই, তাঁহাদিগের এ কৃষ্চারত্র সমালোচনার অনবন্তর্ঁ হইবার 
নাই জার ই কেনে কল যে ত্য কোন প্রকার প্রমাণ সংগহের সাব 

| আর এই সমালোচনায় যাঁহাদের এমন হইয়াছে যে, জরাসন্ধবধ মধ্যে কৃষ্ণের এ 
িষত্বসূচনা পরবত্তাণ কবি-প্রণীত ও প্রক্ষিপ্ত, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, তবে কৃষ্ণের ছদ্মবেশ ও 
কপটাচারাবষয়ক যে কয়েকটি কথা এই জরাসন্ধবধ-পব্বণধ্যায়ে আছে, তাহাও এরুপ প্রাক্ষিপ্ত 
বলিয়া পারত্যাগ কাঁরব না কেন? দুই বিষয়ই ঠিক একই প্রমাণের উপর নিভ'র করে। 

বস্তুতঃ এই দুই বিষয় একত্র করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, জরাসন্ধবধ-পর্্বাধ্যায়ে 
পরবর্তী কাবর বিলক্ষণ কারিগাঁর আছে, এবং এই সকল অসঙ্গাত তাহারই ফল। দই কবর 
যে হাত আছে, তাহার আর এক প্রমাণ 'দিতেছি। 

দরসন্ের প্ববত্তন্ত কৃষ্ণ য্যাধাষ্ঠিরের কাছে বিকৃত কাঁরলেন, ইহা পুন্বে বলিয়াছি। 
সেই সঙ্গে, কৃষ্ণের সাঁহত জরাসন্ধের কংসবধজনিত যে বিরোধ, তাহারও পরিচয় দিলেন। তাহা 


তপোহনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন কারলেন। তাঁহারা জরাসন্ধ ও চণ্ডকৌিকোক্ত সম.দায় বর 
লাভ করিয়া নিচ্কণ্টকে রাজ্য শাসন কাঁরতে লাগলেন। ওঁ সময়ে ভগবান্‌ বাসুদেব কংস 
নরপতিকে সংহার করেন। কংসনিপাত নিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শরুতা 
জন্মিল ।” 


এ সকলই ত কৃষ্ণ বালিয়াছেন-_আরও সাঁবস্তার বলিয়াছেন_আবার সে কথা কেন? প্রয়োজন 
আছে। মূল রাজ সুরে বড় রসিক নহেন--কৃফ অলোঁকিক ঘটনা কিছুই 
না। সে অভাব এখন পারত হইতে চলিল। বৈশম্পায়ন বলিতেছেন 

“মহাবল পরাঙ্াস্ত জরাসন্ধ গিরিশ্রেণী মধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বথার্থে এক বৃহৎ গদা 
৫৯৮ 


কৃষ্ণচারত্র 


এইড... EE 
. একোনশত বার ঘূর্ণায়মান করিয়া নিক্ষেপ কাঁরল। গদা মথ.রাস্থত অদ্ভুত কম্মঠি বাসন্দেবের 
একোনশত যোজন অন্তরে পাঁতত হইল। পৌরগণ্‌ কৃফসমীপে গদাপতনের বিষয় নিবেদন 
কাঁরল। তদবাঁধ সেই মথনরার সমাপবত্তাঁ স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল।” 

এখনও যাঁদ কোন পাঠকের বিশ্বাস থাকে যে, বর্তমান জরাসন্ধবধ-পবর্বাধ্যার়ের সমদ্দায় 
অংশই মূল মহাভারতের অন্তর্গত এবং একব্যাক্ত প্রণীত, এবং কৃষ্ণাদি যথার্থই ছদ্মবেশে 
গর্জে আপিয়াঁছলেন, তবে তাঁহাকে অনুরোধ কার, {হন্দনাদগের পদুরাণেতহাস মধ্যে 
এীতহাসক তত্ত্বের অননসন্ধান পরিত্যাগ কাঁরয়া অন্য শাস্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। এদকে 
নকছু হইবে না। 

অতঃপর, জরাসন্ধবধের অবাঁশষ্ট কথাগনাল বাঁলয়া এ পব্্বাধ্যায়ের উপসংহার কাঁরব; সে 
সকল খুব সোজা কথা। 

জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ ভীমকে মনোনীত কাঁরলে, জরাসন্ধ “যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্তৃক কৃত-স্বস্ত্যয়ন 
হইয়া কষত্ধম্মান;সারে বর্ম্ম ও বিরাট পারত্যাগ পরতর্বক” যুদ্ধে প্রাকৃত হইলেন। “তখন 
যাবতীয় পরবাস! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ শনদ্র বানতা ও বুদ্ধগণ তাঁহাদের সংগ্রাম দেখতে তথায় 
উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ হইল।” “চতুন্দশ দিবস য্যদ্ধ হইল।” 
(ফাঁদ সত্য হয়, বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত য্্ধ হইত) চতুদশ দিবসে “বাসদ 


শত্রুকে ধৰ্ম্মতঃ বধ কাঁরতে হইবে, তাহাকেও পীড়ন কর্তব্য নহে।) ভীম জরাসন্ধকে 
কাঁরয়াই বধ কাঁরলেন। ভীমের ধৰ্ম্মজ্ঞান কৃষ্ণের তুল্য হইতে পারে না। 
তখন কৃষ্ণাঙ্জ্ন ও ভীম কারাবদ্ধ মহ পালগণকে ক । তাহাই জরাসন্ধধের 


গেলেন। তাঁহারা Annexationist না_পিতার অপরাধে পত্রের রাজ্য অপহরণ 
কাঁরতেন না, তাঁহারা জরাসন্ধকে বিনষ্ট কাঁরয়া জরাসন্ধপণ্র সহাদেবকে রাজ্যে আঁভাবিক্ত 
কাঁরলেন। সহদেব কিছ নজর 'দিল, তাহা গ্রহণ কাঁরলেন। কারামুক্ত রাজগণ কৃষককে জিজ্ঞাসা 


অতএব প্রাত পদে তান তাহার উদ্যোগ কাঁরতেছেন। 

এই জরাসন্ধবধে কৃষ্ণচারত্রের বিশেষ মাহমা প্রকাশমান-িল্তু পরবত্তাঁ লেখকাঁদগের 
দৌরায্যে ইহা বড় জাঁটল_ হইয়া পাঁড়য়াছে। ইহার পর. শশনপালবধ। সেখানে আর? 
গণ্ডগোল । 


নবম পাঁরচ্ছেদ__অর্ঘভিহরণ 


যুধিষ্ঠিরের রাজসুয় যজ্ঞ আরভ-হইল। নানাদিক্‌দেশ হইতে আগত রাজগণ, খখিগণ, 
এবং অন্যান্য শ্রেণীর চলাকে রাজধানশ পঢ়রিয়া গেল। এই বৃহৎ কার্ষেণর সথানব্ব্হ জন্য 


ইত্যাদি রুপে সকলকেই নিযুক্ত কাঁরলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন্‌: কার্যে নিযুক্ত হইলেন? 
দুঃশাসনাদর নিয়োগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগের কথাও লেখা আছে। ‘তান ব্রাহ্গণগণের 


কথাটা বুঝা গেল না। শ্রীকৃষ্ণ কেন: এই ভৃত্যোপযোগণী কাৰ্য্য নিযুক্ত হইয়াঁছলেন? 
তাঁহার যোগ্য ক আর কোন ভাল কাজ ছিল না? না, ব্রাহ্মণের পা ধোয়াই বড় মহৎ কাজ? 


৫১৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


তাঁহাকে আদর্শপঢরুষ বালয়া গ্রহণ করিয়া কি পাচক ব্ৰাহ্মণঠাকুরাদগের পাদপ্রক্মালন করিয়া 
Ee হইবে? যাঁদ তাই হয়, তবে তিনি আদর্শপঃরুষ নহেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে 

| 

কথাটার অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণগণের প্রচারত এবং এখনকার 
প্রচালত ব্যাখ্যা এই যে, শ্ৰীকৃষ্ণ ব্ৰাহ্মণগণের গৌরব বাড়াইবার জন্যই সকল কা্য্য পাঁরত্যাগ' 
কীরয়া এইটিতে আপনাকে নিষ্যক্ত করিয়াছলেন। এ ব্যাখ্যা আঁত অশ্রদ্ধেয় বালিয়া আমাদিগের 
বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ক্ষত্রিয়াদগের ন্যায় ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য সম্মান কারতেন বটে, বস্তু 
তাঁহাকে কোথাও ব্রাহ্মণের গৌরব প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যস্ত দেখি না। বরং অনেক স্থানে 
তাঁহাকে বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে দোখ। যাদ বনপব্বে দুব্বাসার আতিথ্য বৃত্তাস্তটা 
মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে ব্বাঝতে হইবে যে, তান রকম- 
সকম কারয়া ব্রাহ্মণঠাকুরাদগকে পাণ্ডবাদগের আশ্রম হইতে অদ্ধচন্দ্র প্রদান কারয়াছিলেন। 
[তিনি ঘোরতর সাম্যবাদী গাঁতোক্ত ধর্ম্ম যাঁদ কৃষোক্ত ধৰ্ম্ম হয়, তবে 


‘ শান চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদাঁশনিঃ | ৫ ॥ ১৭ 
তাহার মতে ব্রাহ্মণে, গোর মতে, হাতিতে, কুকুরে ও চণ্ডালে সমান দেখিতে হইব ৷ তাহা 
হইলে ইহা অসম্ভব যে, তান ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের পদপ্রক্ষাল, ৷ নিযুক্ত 
|| 
কেহ কেহ বালিতে পারেন, কৃষ্ণ যখন আদর্শ পুরুষ, তখন বিনয়ের আদর্শ দেখাইবার জন্যই 
এই ভৃত্যকার্যেযর ভার গ্রহণ কারয়াছলেন। জিজ্ঞাস্য, তবে কেবল ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনেই 


যে, এইরূপ বিনয়কে আমরা আদর্শ বিনয় বালতে পার না। এটা বিনয়ের বড়াই। 
অন্যে বলতে পারেন যে, কৃষ্ণচারত্র সময়োপযোগী । সে সময়ে রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তি 
বড় প্রবল ছিল; কৃষ্ণ ধূর্ত, পশার কারবার জন্য এইরূপ অলৌকিক ব্রহ্মভক্তি দেখাইতেছিলেন। 
আমি বলি, এই শ্লোকটি প্রাক্ষপ্ত। কেন না, আমরা এই শিশুপালবধ-পব্বধ্যায়ের অন্য 
ুক্ত থাকয়া 
তান ক্ষারয়োচত ও বীরোচিত কাধ্যান্তরে নিষুক্ত ছিলেন। তথায় লাখত আছে “মহাবাহদ 


দুইটা কথাই প্রক্ষিপ্ত। আমরা এ পরিচ্ছেদে এ কথার বেশী আন্দোলন আবশ্যক বিবেচনা কার 
না। কথাটা তেমন গ্যর্তর কথা নয়। কৃষ্ণচারত্র সন্বন্ধে মহাভারতীর উক্ত অনেক সময়েই 
পরস্পর অসঙ্গত, ইহা দেখাইবার জন্যই এতটা বলিলাম। নানা হাতের কাজ বালিয়া এত 
অসঙ্গাত। 

এই রাজসময় যজ্ঞের মহাসভায় কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল নামে প্রবল পরান্রান্ত মহারাজা নিহত 
হয়েন। পাণ্ডবাঁদগের সংশ্লেষ মান্রে থাঁকয়া কৃষ্ণের এই এক মানু অস্ত্র ধারণ বাঁললেও হয়। 
খাণ্ডবদাহের যদটা আমরা বড় মৌলিক বলিয়া ধাঁর' নাই, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। 

শিশ্পালবধ-প্্বাধ্যায়ে একটা গদরূতর এীতহাসক তত্ব নিহিত আছে। বাঁলতে গেলে, 
তেমন গুরুতর এঁতহাসিক তত্ব মহাভারতের আর কোথাও নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, 
ঈরাস্ধবধের পদব্বে, কৃষ্ণ কোথাও মোঁলিক মহাভারতে, দেবতা বা ঈশ্বরাবতার-স্বরূপ আঁভাহত 
বা স্বাঁকৃত নহেন। জরাসন্ধবধে, সে. কথাটা অমান অস্ফুট রকম আছে। এই 'শিশুপালবধেই 
প্রথম কৃষ্ণের সমসামায়ক লোক কর্তৃক তিনি জগদাশ্বর বালিয়া স্বীকৃত। এখানে কুরুবংশের 
তাৎকালিক নেতা ভাঁজ্মই এই মতের প্রচারকর্তা। 

এখন এতহাঁসক স্থুল প্রশ্নটা এই যে, যখন দেখিয়াছি যে, কৃষ্ণ তাঁহার জীবনের প্রথমাংশে 

র বালয়া স্বীকৃত নহেন, তখন জানিতে হইবে, কোন সময়ে তান প্রথম ঈশ্বর বলিয়া 

স্বীকৃত হইলেন? তাঁহার - কি ঈশ্বরাবতার বালয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন? 
দেখিতে পাই বটে যে, এই শিশুপালবধে, এবং তংপরবন্তর্ণ মহাভারতের অন্যান্য অংশে তানি 
ঈশ্বর বালয়া স্বীকৃত হইতেছেন। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, 1শিশদপালবধ-পর্্বাধ্যায় এবং 
সেই সেই অংশ প্রাক্িপ্ত। এ প্রশ্নের উত্তরে কোন্‌ পক্ষ অবলম্বনীয় ? 
৫২০ 


 হয়। 


কৃষ্ণচারত্র 


১১ 

এ কথার আমরা এক্ষণে কোন উত্তর দিব না। ভরসা করি, ক্রমশঃ উত্তর আপাঁনই পরিস্ফুট 
হইবে। তবে ইহা বক্তব্য যে, ?শিশুপালবধ-পর্ত্বধ্যায় যাঁদ মৌলিক মহাভারতের অংশ হয়, 
তবে এমন বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, এই সময়েই কৃষ্ণ ঈশ্বরত্বে প্রাতাষ্ঠত হইতে 1 
এবং এ বিষরে তাঁহার স্বপক্ষ বিপক্ষ দুই পক্ষ ছিল৷ তাঁহার পক্ষীয়াদগের প্রধান ভীত্ম, এবং 
পাণ্ডবেরা। তাঁহার বপক্ষাদগের এক জন নেতা শিশঢপাল। শিশ পালবধ বৃত্তান্তের স্থল মর্ম 
এই যে, ভণম্মাদি সেই সভামধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা পান। শিশুপাল তাহার 
বিরোধী হন। তাহাতে তুমুল বিবাদের যোগাড় হইয়া উঠে। তখন কৃষ্ণ শিশপালকে নিহত 
করেন, তাহাতে সব গোল মিটিয্না যায়। যজ্ঞের বিঘণ বিনষ্ট হইলে, যজ্ঞ নিবেন নির্বাহ 


এ সকল কথার ভিতর যথার্থ ধ্রীতহাসকতা কিছুমাত্র আছে ক না, তাহার মীমাংসার 
পূৰ্বে বাঁঝতে হয় যে, এই িশনপালবধ-পর্র্বাধ্ায় মৌলিক কি না? এ কথাটার উত্তর বড় 
সহজ নহে। ?শশপালবধের সঙ্গে মহাভারতের স্থূল ঘটনাগ্দীলর কোন বশে সম্বন্ধ আছে, 
এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তা না থাকিলেই যে প্রাক্ষপ্ত বালতে হইবে, এমন নহে। ইহা 
সত্য বটে যে, হীতপূ্রবে অনেক স্থানে শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক জন রাজার কথা 
দৌখতে পাই। পরভাগে দৌখ, তান নাই। মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়া ছল। পাণ্ডব-সভার 
কৃষ্ণের হট; তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, ইহার বিরোধী কোন কথা পাই না। অনক্রমাণিকাধ্যায়ে 
এবং পর্ন্ণসগগ্রহাধ্যায়ে ইিশুপালবধের কথা আছে। আর রচনাবলী দৌখলেও শিশুপালবধ- 
পব্ববধ্যায়কে মৌলক মহাভারতের অংশ বলিয়াই বোধ হয় বটে। মৌলিক মহাভারতের আর 
কয়টি অংশের ন্যায়, নাটকাংশে ইহার শেষ উৎকর্ষ আছে। অতএব ইহাকে অমৌলিক বাঁলয়া 
একেবারে পরিত্যাগ কারিতে পারতেছি না। 
তা না পারি, কিন্তু ইহাও স্পন্ট বোধ হয় যে, যেমন জরাসন্ধবধ-পব্বাধ্যায়ে দই হাতের 
রগাঁর দোখয়াছ, ইহাতেও সেই রকম। বরং জরাসন্ধবধের অপেক্ষা সে বোচত্যু শশপালবধে 
বেশশী। অতএব আ'মি এই "সিদ্ধান্ত কারতে বাধ্য যে, শিশুপালবধ স্থূলতঃ মৌলিক বটে, কিন্তু 
ইহাতে দিতীয় স্তরের কাঁবর বা অন্য পরবন্তরঁ লেখকের অনেক হাত আছে। 

এক্ষণে শিশুপালবধ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বালব 

আ'জকার দিনেও আমাদিগের দেশে একটি প্রথা প্রচলত আছে যে, কোন জন্দরন্ত ব্যাক্তর 
বাড়ীতে সভা হইলে সভাস্থু সব্বপ্রধান ব্যাক্তিকে স্রকূচন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাকে 
“মালাচন্দন” বলে। ইহা এখন পাত্রের গুণ দেখিয়া দেওয়া হয় না, বংশমর্য্যাদা দেখিয়া দেওয়া 
হয়। কুলীনের বাড়ীতে গোষ্ঠীপাঁতকেই মালাচন্দন দেওয়া হয়। কেন না, কুলীনের কাছে 
গোষ্ঠীঁপাত বংশই বড় মান্য। কৃষ্ণের সময়ে প্রথাটা একট: ভিন্ন প্রকার ছিল। সভাস্থ্‌ সব্বপ্রধান 
ব্যাক্তকে অথ প্রদান করিতে হইত। বৃংশমর্যযাদা দোখয়া দেওয়া হইত না, পাত্রের নিজের গুণ 
দোৌখরা দেওয়া হইত। 

য্যাধান্ঠরের সভায় অর্থ দিতে হইবে_কে ইহার উপযুক্ত পাত্র? ভারতবাঁয় সমস্ত রাজগণ 
সভাস্থ' হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? এই কথা বিচার্য্য। ভাম্ম বলিলেন, “কৃষ্ণই 
সব্বশ্রেত্ঠ। ইহাকে অর্থ প্রদান কর।” 

প্রথম যখন এই কথা বলেন, তখন ভাগম্ম যে কৃষ্ণকে দেবতা বিবেচনাতেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থির 

রয়াছিলেন, এমন ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। কৃষ্ণ “তেজঃ বল ও পরান্রুম বিষয়ে শ্রেন্ঠ” 


কৃষ্ণ রাজা নহেন তবে এত রাজা থাকিতে "তানি অর্থ পান কেন? যাঁদ স্থাবর বলয়া তাঁহার 
পূজা কাঁরয়া থাক, তবে তাঁর বাপ বসদুদেবকে পূজা কাঁরলে না কেন? তানি, তোমাদের 
আত্মীয় এবং প্রিয়চিকীর্য: বালয়া ি তাঁর পূজা কারয়াছ'? শ্বশুর দ্রুপদ থাকতে তাঁকে কেন? 
৫২১ 


বহ্কিম রচনাবলঈ 


কৃষ্ণকে আচার্যয* মনে করিয়াছ? দ্রোণাচার্যয থাঁকতে কৃষ্ণের অর্চনা কেন? খাত্বক্‌ বলিয়া বি 
তাঁহাকে অর্থ দাও? বেদব্যাস থাঁকতে কৃষ্ণ কেন? ইত্যাঁদ। 

মহারাজ শিশুপাল কথা কাহিতে কাহিতে অন্যান্য বাণ্মীর ন্যায় গরম হইয়া উঠলেন, তখন 
লজিক ছাড়িয়া রেটারকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়া দয়া গাল দিতে আরম্ভ কাঁলেন। পাণ্ডব- 


'দিগকে ছাড়া কৃষককে ধাঁরলেন। অলঙকারশাস্ত্র লক্ষণ ব্দীঝতেন,_প্রথমে “ৃপ্রয়ীচকীষ্” : 


“অপ্রাপ্তলক্ষণ” ইত্যাঁদ টুটিকতে ধরিয়া, শেষ “ধম্মন্রস্ট” “দ:রাত্ম” প্রভৃতি বড় বড় গালিতে 
উাঠলেন। পাঁরশেষে 011779%-কৃষ্ণ ঘৃতভোজী কুক্ষুর, দারপাঁরগ্রহকারী ক্লাব ইত্যাদি। 
গালর একশেষ করিলেন। 


শুনিয়া, ক্ষমাগন্ণের পরমাধার, পরমযোগনী, আদর্শ পুরুষ কোন উত্তর কাঁরলেন না। কৃষ্ণের ' 


এমন শক্তি ছিল যে, তদ্দণ্ডেই তিনি শিশ;পালকে বিনষ্ট কাঁরতে সক্ষম--পরবত্তাঁঁ ঘটনায় 
পাঠক তাহা জানিবেন। কৃষ্ণও কখন যে এরুপ পরদুষবচনে তিরস্কৃত হইয়াঁছলেন, এমন দেখা 
যার না। তথাঁপ তান এ 1তরসকারে ভ্রক্ষেপও কারলেন না। ইউরোপীয়াদগের মত ডাকয় 
বাললেন না, “শিশুপাল! ক্ষমা বড় ধম্ম, আমি তোমায় ক্ষমা কারলাম।” নীরবে শত্রুকে 


|| 
কম্মকির্তা য্ধিষ্ঠর আহত রাজার ক্রোধ দেখিয়া তাহাকে লস ৮. 
যজ্ঞবাড়ীর কর্মকর্তার যেমন । মধুরবাক্যে ৎসাকারীকে করিবার 
ইত লািতোনাদ বা ভান্মা নোহানাততি ১4৯ 
স্পষ্টই বলিল, “কৃষ্ণের অঙ্চনা যাহার অনাঁভমত, এমন ব্যান্তকে অনুনয় বা সাল্দ্রনা করা 
অনৃচিত।” 


তাঁহার সেটা বড় ভাল লাগল না। বুড়া : 


তখন কুরদবুদ্ধ ভীম্ম, সদর্থযুক্ত বাক্যপরম্পরায়, কেন তান কৃষ্ণের অর্চনার পরামর্শ 


দিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন। আমরা সেই বাক্যগন্লর সারভাগ উদ্ধত 
করিতেছি, কিন্তু তাহার ভিতর একটা রহস্য আছে, আগে দেখাইয়া দিই। কতকগুলি বাক্যের 
তাৎপর্য এই যে, আর সকল্‌ মনদষ্যের, বিশেষতঃ ক্ষান্রয়ের যে সকল গুণ থাকে, দে সকল গে 
কৃষ্ণ সব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য তান অর্থের যোগ্য । আবার তারই মাঝে কতকগনীল কথা আছে, 
তাহাতে ভীম্ম বালতেছেন যে, কৃষ্ণ স্বয়ং জগদাশ্বর, এই জন্য কৃষ্ণ সকলের অন্ভনীয়। আমরা 
দুই রকম পথক্‌ পথক দেখাইতোঁছ, পাঠক তাহার প্রকৃত তাৎপর্য বংবিতে চেষ্টা কর্ন! 


কা এইহতাঁ নেতা একজন মহাপালও দ্ট হয় না, যাহাকে কৃষ্ণ তেঙ্গোবলে পরার 
lo 

এ গেল মন_ধ্যত্ববাদ--তার পরেই দেবত্ববাদ_ চিজ. 

“অচ্যুত কেবল আমাদগের অচ্নীয় এমত নহে, সেই মহাভুজ ব্রিলোকীর পুজনীয়। 
যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষায়বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড র্রহ্মান্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত 

পুনশ্চ, মন্যয্যত্ব_ 

“কৃষ্ণ জন্মিয়া অবাধ যে সকল কার্যয কাঁরয়াছেন, লোকে মংসাল্রধানে পুনঃ পুনঃ 
তংসম,দায় কীর্তন কারয়াছে। তান অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাঁহার পরাণক্ষা করিয়া 
থাকি। কৃষ্ণের শোর্যা, বীর্ধা, কীর্ন্ত ও বিজয় প্রভাতি সমস্ত পাঁরজ্ঞাত হইয়া"__ 

পরে, সঙ্গে সঙ্গে দেবত্ববাদ, 

সেই ভূতসুখাবহ জগদটচ্চত অচ্যুতের পূজা বিধান করিয়াছি ।” 

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব, পরিষ্কার রকম-_ 

“কৃষ্ণের প্‌জ্যতা বিষয়ে দুটি হেতু আছে ; তিনি খিল বেদবেদাঙ্গ-পারদশর্শ ও সমধিক 
বলশালী। ফলতঃ মনষালোকে তাদ্‌শ বলবান্‌ এবং বেদবেদাসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতাক্ষ 


* কৃষ্ণ, আভিমনদু, সাত্যকি প্রভূত মহারখার, এবং কদাপি স্বয়ং অক্জর্নেরও যুন্ধবিদ্যার আচার্য্য! 
1 অতএব কৃষ্ণ বিখ্যাত বেদজ্ঞ, ইহা স্বীকৃত হইল। 
£ কৃষ্ণ অনপত্য নহেন--তবে হীন্দ্িয়পরায়ণ ব্যাক্তরা িতোন্দ্রয়কে এইর-প গালি দেয়। 
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VW 


কৃষ্ণচারত্র 


০.২ -২২২১-২১২ 
হওয়া সঢকঠিন। দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌর্য্য, লঙ্জা, কীর্ত, ব্ডাদ্ধ, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈৰ্য্য ও 
সন্তোষ প্রভৃতি সমদায় গুণাবলী কৃষ্ণে নিয়ত বিরাজিত রাহয়াছে। অতএব সেই সব্ব'গুণসম্পন্ন 
আচার্য, পিতা ও গুরুস্বরূপ পডজাহ“ কৃষ্ণের প্রাত ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের সূব্বতোভাবে 
কর্তব্য। তান খাত্বিক্‌, গর, সনবন্ধী, স্নাতক, রাজা এবং প্রিয়পান্র। এই নিমিত্ত অচ্যুত 
অচ্চিত হইয়াছেন 1” 

পুনশ্চ দেবত্ববাদ, 

“কৃষ্ণ এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্ছিতি-গ্রলয়কর্ত7, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন, কর্তা, 
এবং সব্বভূতের অধীশ্বর, সুতরাং পরমপজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ ক? ব্যাদ্ধ, মন, মহত্ব, 
পৃথিব্যাদি পণ্ট ভূত, সমদ্দায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রাতন্ঠিত আছে। চন্দ্র স্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, 
দিকাবাদক্‌ সমদুদায়ই একমাত্র কৃষে প্রাতাষ্ঠত আছে। ইত্যাদ।” 
ভীম্ম বালয়াছেন, কৃষ্ণের পুজার দুইটি কারণ--(৯) যান বলে সব্বাশ্রেন্ঠ, (২) তাঁহার 
তুল্য বেদবেদা্গপারদশ কেহ নহে। আঁদ্বতীয় পরাক্রমের প্রমাণ এই গ্রন্থে অনেক দেওয়া 
গিয়াছে ককের আদ্বতায় বেদজ্ঞতার প্রমাণ গণঁতা। যাহা আমরা ভগবদ্গীতা বাঁলয়া পাঠ 
কার, তাহা কৃষ্ণ-প্রণীত নহে। উহা ব্যাস-প্রণীত বাঁলয়া ত-_-“বৈয়াঁসকী সংহিতা” নামে 
গারাচত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, তান ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথা 
নোট কারয়া রাখিয়া এ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও 
আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের ধর্মমতের সংকলন, ইহা আমার বিশ্বাস। তাঁহার 
মতাবলম্বী কোন মনীবী কর্তৃক উহা এই আকারে সঙ্কালিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া 
প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এখন বিবার কথা এই যে, গাঁতোক্ত ধৰ্ম্ম" 
যাহার প্রণীত, তান স্পষ্টতঃই অদ্বিতীয় বেদাঁবৎ পণ্ডিত ছিলেন। ধন্ম সম্বন্ধে {তান বেদকে 
সব্োচ্চ স্থানে বসাইতেন না_ কখন বা বেদের একট একট নিন্দা কাঁরতেন। কিন্তু তথাপি 
অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ ব্যতীত অন্যের দ্বারা গণীতোক্ত ধৰ্ম্ম প্রণীত হয় নাই, ইহা যে দত ও বেদ 
উভয়ই অধ্যয়ন করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে 

যান এইরূপ, পরাক্রমে ও পাশ্ডিত্যে, বীর্ষে ও শিক্ষায়, কর্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও 
ধম্মেণ দয়ায় ও ক্ষমায়, তুল্যরুপেই সব্বশ্রেষ্ঠ, (তিনিই আদর্শ পনরদষ। 


দশম পারিচ্ছেদ_শশ7পালবধ 
ভীম্ম কথা সমাপ্ত করিয়া, শিশ্‌পালকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন, “যাঁদ কৃষ্ণের পজা 


শিশ্‌পালের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যেরূপ আভরদাচ হয়, করুন ৷” 
অর্থাৎ “ভাল না লাগে, উঠিয়া যাও ৷” 


সমরসাগরে অবগাহন কাঁরব।’ চেঁদরাজ শিশুপাল, মহীপালগণের আঁবচাঁলত উৎসাহ সন্দর্শনে 
প্রোৎসাহত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জল্মাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সাঁহত মন্দ্রণা কাঁরতে লাগলেন, 
যাহাতে যাধাষ্ঠরের অভিষেক এবং কৃষ্ণের পুজা না হয়, তাহা সব্ব্ততোভাবে 
কর্তব্য। রাজারা "নর্েদ প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই 
বাঁঝতে পারিলেন যে, তাঁহারা হ্য্ধার্থ পরামর্শ কারতেছেন।” 

রাজা যুধাষ্ঠর সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোষপ্রচালত দেখয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভাগ্মকে 
সম্বোধন করিয়া কাঁহতে লাগিলেন, “হে পিতামহ ! এই মহান্‌ রাজসমদূর্র সংক্ষোভিত হইয়া 
উঠয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, অনুমতি করুন।” 


* প্রথম অধ্যায়ে যাহা বাঁলয়াছি-_অনুশশীলনধর্মের চরমাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ এই ভাঁম্মোক্িতে তাহা 
পারচ্কৃত হইতেছে। 
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NTT TS NEM EEE 
শশুপালবধের ইহাই যথার্থ কারণ । শিশডুপালকে বধ না করিলে তান রাজগণের সহিত 
মিলিত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট কাঁরতেন। 
শিশ পাল আবার ভীম্মকে ও কৃষ্ণকে কতকগুলা গালিগালাজ কারলেন। 
ভাঁজ্মকে ও কৃষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বোশ গালি দিলেন। “দ:রাত্মা”, “যাহাকে 
বালকেও ঘৃণা করে,” “গোপাল; “দাস” ইত্যাদ। পরম যোগ শ্রীকৃষ্ণ পননব্বার তাহাকে ক্ষমা 
কারয়া নীরব হইয়া রাহলেন। কৃষ্ণ যেমন বলের আদর্শ ক্ষমার তেমান আদর্শ । ভীচ্ম প্রথমে 
কিছু; বললেন না, কিন্তু ভীম অত্যন্ত তুদ্ধ হইয়া শিশ পালকে আক্রমণ কারবার জন্য উাঁথত 
হইলেন। ভাঁষ্ম তাঁহাকে নিরন্ত কাঁরয়া শিশুপালের পূবর্ববৃত্তান্ত তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। 
এই বৃত্তান্ত অত্যন্ত অসম্ভব, অনৈসর্গক ও আঁবশ্বাসযোগ্য। সে কথা এই 
শিশ পালের জন্মকালে তাঁহার [তিনটি চক্ষু ও চারটি হাত হইয়াছল, এবং তান গন্দভের 
মত চীৎকার কারয়াছলেন। এরূপ দুল'ক্ষণযুক্ত প্রকে তাঁহার মাতাঁপতা পাঁরত্যাগ করাই 


“বেশ ছেলে, ফোলয়া দিও না, ভাল কারিয়া প্রাতপালন কর ; যমেও ইহার ছু কাঁরতে পারিবে 
না। তবে বান ইহাকে মারিবেন, তিনি জন্মিয়ছেন।” কাজেই বাপ মা জিজ্ঞাসা করিল, 
“বাছা দৈববাণী, কে মারবে নামটা বলিয়া দাও না?” এখন দৈববাণনী যাঁদ এত কথাই বাঁললেন, 
তবে কৃষ্ণের নামটা বাঁলয়া দিলেই গোল মিটিত। কিন্তু তা হইলে গল্পের Plot-interest হয় 
না। অতএব তান কেবল বাললেন, “যার কোলে দিলে ছেলের বেশ হাত দুইটা খাঁসয়া যাইবে, 
আর বেশী চোখটা মিলাইয়া যাইবে, সেই ইহাকে মারবে ।” 

কাজে কাজেই শিশ;পালের বাপ দেশের লোক ধাঁরয়া কোলে ছেলে দিতে লাগলেন। 
কাহারও কোলে গেলে ছেলের বেশী হাত বা চোখ ঘুচল না। কৃষ্ণকে ?শিশুপালের সমবয়স্ক 
বালয়াই বোধ হয় ; কেন না, উভয়েই এক সময়ে রযাক্মীণীকে বিবাহ কাঁরবার উমেদার ছিলেন, 
এবং দৈববাণীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কথাতেও এরুপ ব্ুঝায়। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণ দ্বারকা 
হইতে চেদিদেশে গিয়া ?শিশুপালকে কোলে কারিলেন। তখনই শিশুপালের দুইটা হাত খাঁসয়া 
গেল, আর একটা চোখ িলাইয়া গেল। 

শশদপালের মা কৃষ্ণের পিসীমা। 'পসীমা কৃষ্ণকে জবরদপ্তী কাঁরয়া ধাঁরলেন, “বাছা! 
আমার ছেলে মারিতে পারিবে না।” কৃষ্ণ স্বীকার কারলেন, শিশ পালের বধোচিত শত অপরাধ 
তিনি ক্ষমা কারবেন। % 

যাহা অনৈসাগকি, তাহা আমরা বিশ্বাস কার না। রোধ কার পাঠকেরাও করেন না। কোন 
ইাঁতহাসে অনৈসার্গক ব্যাপার পাইলে তাহা লেখকের বা তাঁহার পৃর্বগামশীদগের কল্পনাপ্রসূত 
বালয়া সকলেই স্বীকার কাঁরবেন। ক্ষমাগুণের মাহাত্্য বুঝে না, এবং কৃষ্ণচারন্রের মাহাত্ম্য 
বুঝে না, এমন কোন কাব, কৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমাশীলতা ব্ীঝতে না পা'রিয়া, লোককে িশঃপালের 
প্রাতি ক্ষমার কারণ বুঝাইবার জন্য এই অদ্ভুত উপন্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন। কাণা কাণাকে বুঝায়, 
হাতা কুলোর মত। অস.রবধের জন্য যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ তিনি যে অসুরের অপরাধ পাইয়া 
ক্ষমা করিবেন, ইহা অসঙ্গত বটে। কৃষ্ণকে অসুরবধা্থ অবতীর্ণ মনে কাঁরলে, এই ক্ষমাগুণও 
বুঝা যায় না, তাঁহার কোন গদ্ণই ব:ঝা যায় না। কিন্তু তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বাঁলয়া ভাবিলে, 
মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ, ইহা ভাবিলে, তাঁহার সকল কার্যই বিশদরুপে 
বুঝা যায়। কৃষ্ণচাঁরত্রস্বরূপ রত্রভাণ্ডার খ্মলিবার চাবি এই আদর্শপ:র;বতত্ব। 

শিশুপালের গোটাকতক কটুক্তি কৃষ্ণ সহ্য কারয়াছিলেন বাঁলয়াই যে কৃষ্ণের ক্ষমাগনণের 
প্রশংসা করিতেছি, এমত নহে। ?শিশ;পাল ইতিপূর্বে কৃষ্ণের উপর অনেক অত্যাচার কারয়াছিল। 
কৃষ্ণ প্রাগজ্যোতিষপদরে গমন কারলে সে সময় পাইয়া, দ্বারকা দগ্ধ কাঁরয়া পলাইয়াছিল। 
কদাচিৎ ভোজরাজ রৈবতক বিহারে গেলে সেই সময়ে আপিরা শিশপাল অনেক যাদবকে বিনষ্ট 
ও বদ্ধ কাঁরয়াছিল। বসদেবের অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করিয়াছিল। এটা তাৎকালিক ক্ষত্রিয়- 
দগের নিকট বড় গুরুতর অপরাধ বালয়া গণ্য। এ সকলও কৃষ্ণ ক্ষমা কারিয়াছিলেন। আর 
কেবল শিশুপালেরই যে তান বৈরাচরণ ক্ষমা কাঁরয়াছিলেন এমত নহে। জরাসন্ধও তাঁহাকে 
বিশেষরুপে পণীড়ত কারয়াছিল। স্বতঃ হোক, পরতঃ হোক, কৃষ্ণ যে জরাসন্ধের নিপাত সাধনে 
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মু, তাহা দেখাইয়াছ। কিন্তু যত দিন না জরাসন্ধ রূজমণ্ডলীকে আবদ্ধ করিয়া পশুপতির 
বলি দিতে প্রস্তুত হইল, তত দিন ‘তান তাহার প্রতি কোন প্রকার বৈরাচরণ করিলেন না! 
পাছে যুদ্ধ হইয়া লোকক্ষয় হয় বাঁলয়া, নিজে সাঁরয়া গিয়া রৈবতকে গড় বাঁধয়া রাহলেন। 
রুপ যত দন শিশুপাল কেবল তাঁহারই শন্রূতা কায়াছিল, তত দিন কৃষ্ণ তাহার কোন 
নষ্ট করেন নাই হর lS EE SE EL 
চারতে উদ্ঢুক্ত হইল, কৃষ্ণ তখন তাহাকে বধ কারলেন। আদর্শ পুরুষের ক্ষমা, 
£ আদর্শ, এজন্য কেহ তাঁহার অনিষ্ট কাঁরলে তান তাহার কোন প্রকার বৈরসাধন 
কন্তু আদর্শ পুরুষ দণ্ডপ্রণেতারও আদর্শ, এজন্য কেহ সমাজের অনিষ্ট সাধনে 
উদ্যত হইলে, ‘তান তাহাকে দণ্ডিত কারতেন। 
কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রসঙ্গ উঠিলে কর্ণ দূর্যোধন প্রাত তান যে ক্ষমা প্রকাশ কারয়াছিলেন, 
তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সে উদ্যোগপন্বের কথা, এখন বাঁলবার নয়। কর্ণ 
র্যাধন যে অবস্থায় তাঁহাকে বন্ধন কারবার উদ্যোগ কারয়াছল, সে অবস্থায় আর কাহাকে 
কেহ বন্ধনের উদ্যোগ করিলে বোধ হয় যিশু ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই শত্রুকে মাজ্জনা কারতেন 
এ কৃষ্ণ তাহাদের ক্ষমা করলেন, পরে বন্ধ;ভাবে কর্ণের সঙ্গে রি কাঁরলেন, এবং 
র যুদ্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে কখন অস্ ধারণ 
3 ভ টানে ও শক “শিশুপাল কৃষ্ণের 
্‌ লন তিনি এখনই শিশহুপালের তোজোহরণ করিবেন।” শিশুপাল জবীলয়া উঠিয়া 
অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বলিল, “তোমার জীবন এই ভূপালগণের অনঃগ্রহাধীন, 
মনে কারলেই তোমার প্রাণসংহার কারতে পারেন।” ভষ্ম তখনকার ক্ষতিয়াদগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ যোদ্ ক্ধা_তান বলিলেন, “আমি ইহাদিগকে তৃণতুল্য বোধ কার না।” শ্যানয়া সমবেত 
"ডল গাঁজ্জঁয়া উঠিয়া বালল, “এই ভাচ্মকে পশুবৎ বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ 
|” ভীত্ম উত্তর কারলেন, “যা হয় কর, আমি এই তোমাদের মস্তকে পদার্পণ করিলাম।” 
বুড়াকে জোরেও আঁটিবার যো নাই, বিচারেও আঁটবার যো নাই। ভাঁজ্ম তখন রাজগ্রণকে 
ংসার সহজ উপায়টা দেখাইয়া দলেন। তান যাহা বলিলেন, তাহার স্থল মর্ম্ম এই; 
কাঁরয়াছ বালয়া তোমরা গোল করিতেছ; তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিতেছ না। 
ক, তান ত সম্মখেই আছেন-_একবার পরাক্ষা 'কাঁরয়া দেখ না? যাঁহার মরণ- 
তান একবার কৃষকে যুদ্ধে আহবান কারয়া দেখুন না?” 
শ্ানয়া কি শিশুপাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে? শিশ্/পাল কৃফকে ডাকিয়া বাল, 
এআইস, সংগ্রাম কর, তোমাকে যুদ্ধে আহবান, কাঁরতোছি।” 
এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কাঁহলেন। কিন্তু শিশুপালের সঙ্গে নহে। ক্ষত্রিয় হইয়া কৃষ্ণ যুদ্ধে 
আর য্দ্ধে বিমুখ হইবার পথ রাহুল না; এবং যদ্ধেরও 'ধম্মতিঃ প্রয়োজন 
। তখন সভাস্ছ সকলকে সম্বোধন করিয়া শিশুপালকূত পরুন্বাপরাধ সকল একটি একাঁট 
বিকৃত কারলেন। তার পর বালিলেন, “এত দন ক্ষমা করিয়াছ। আজ ক্ষমা কার না।” 
এই কৃষ্ণোক্তি মধ্যে এমন কথা আছে যে, {তান পিতৃষ্বসার অনুরোধেই তাহার এত অপরাধ 
কারয়াছেন। ইঁতিপ্‌ব্রেই যাহা বাঁলয়াছি, 8০৮২৯১১২৪১২ 
এ কথাটাও প্রাক্ষিপ্তঃ আমাদের উত্তর এই যে, ইহা প্রাক্ষপ্ত হইলেও হইতে পারে, 
ক্ষত বিবেচনা উদার কোন রাজন নৌ? ইহার জটিলতা কিছ লাই: 
ইহা বিশেষরূপে স্বাভাবিক ও সম্ভব। ছেলে দুরন্ত, কৃষ্ণদ্বেষী: কৃষ্ণও বলবান্‌, মনে 
শিশুপালক মাছির মত টিপিয়া সারিতে পারেন, এ এমন অবস্থায় {পিসী যে ভ্রাতুষ্পূত্রকে 
মুরোধ কারবেন, ইহা খুব সম্ভব৷ ক্ষমাপরায়ণ কৃষ্ণ শিশপালকে নিজ গড়ণেই ক্ষমা কাঁরলেও 
রর অন্রোষ, স্মরণ রাখবেন, ইহা চব স্ব আর শিড়সার প্রকে বধ করা 


| 


। সে কথার একটা কোফয়ৎ দেওয়া চাই। এ জন্য কৃষ্ণের এই উক্ত খুব সঙ্গত। 
তার পরেই আবার একটা অনৈসার্গক কাণ্ড উপাস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ শিশ পালের বধ জন্য 

ব চক্লাস্ স্মরণ কারলেন। স্মরণ কাঁরবা মাত্র চক্র তাঁহার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
কৃষ্ণ চক্রের দ্বারা শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফোঁললেন। 


৫২৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বোধ কারি, এ অনৈসার্গক ব্যাপার কোন পাঠকেই এীতিহাসক ঘটনা বালয়া গ্রহণ ক 
না। যানি বাঁলবেন, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, ঈশ্বরে সকলেই সম্ভবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কার, যাঁদ 
দ্বারা শিশুপালকে বধ কাঁরতে হইবে, তবে সে জন্য কৃষ্ণের মনৃষ্যশরীর ধারণের ক প্র? 
ছল? চক্র ত চেতনাবাশষ্ট জীবের ন্যায় আজ্ঞামত যাতায়াত কাঁরতে পারে দেখা য 
তবে বৈকুণ্ঠ হইতেই বিষ্ণু তাহাকে িশুপালের শিরশ্ছেদ জন্য পাঠাইতে পারেন নাই 
এ সকল কাজের জন্য মনযষ্য-শরীর গ্রহণের প্রয়োজন কি? ঈশ্বর বক আপনার নৈসার্গক। 
বা কেবল ইচ্ছা মাত্র একটা মনুষ্যের মৃত্যু ঘটাইতে পারেন না যে, তক্জন্য তাহাকে মন দে 
ধারণ কাঁরতে হইবে? এবং মন্য-দেহ' ধারণ করিলেও ক তান এমনই হবনবল হইবেন ₹ে 
স্বীয় মাননী শাক্ততে একটা মানুষের সঙ্গে আঁটয়া উঠিতে পারিবেন না, এশা শক্তির দা 
দৈব অন্তরকে স্মরণ করিয়া আনিতে হইবে? ঈশ্বর যাঁদ এরুপ অল্পশাক্তমান্‌ হন, 
মানুষের সঙ্গে তাঁহার তফাৎ বড় অল্প। আমরাও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করি না 
আমাদের মতে কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শীক্তর আশ্রয় গ্রহণ কারতেন না, এবং মানু 
শক্তির দ্বারাই সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। এই অনৈসাগক চক্রাম্ত্রস্মরণবৃত্তান্ত যে অ 
ত কিন, তাহার প্রমাণ ম 
আছে। উদ্যোগপবের্ব ধৃতরাষ্ট্র শিশুপালবধের ইতিহাস কাঁহতেছেন, যথা 

“পুব্বে রাজসংয যজ্ঞে, চৌদরাজ ও করুষক প্রভাত যে সমস্ত ভূপাল সব্বপ্রকার উ 
বাশষ্ট হইয়া বহ সংখ্যক বীরপুরুষ a একন্র সমবেত হইয়াছিলেন, ত 
চোদিরাজতনয় সুর্যের ন্যায় প্রতাপশালী, শ্রেষ্ট ধনডদ্ধর ও যুদ্ধে অজেয়। ভগবান 
ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহার পরাজয় কাঁরয়া ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন ; এবং কর 
প্রমুখ নরেন্দ্রর্গ যে শিশুপালের সম্মান বদ্ধন কাঁরয়াছলেন, তাঁহারা সিংহস্বরূপ বু 
রথারুড় নিরীক্ষণ কাঁরয়া চোদপাঁতরে পারত্যাগপর্রক ক্ষুদ্র মগেন্দ্ ন্যায় পলায়ন র 
[তান তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাসংহারপর্্বক' পাণ্ডবগণের যশ বা মান 
কাঁরলেন।”--১২ অধ্যায় । 

এখানে ত চক্রের কোন কথা দৌখতে পাই না। দেখতে পাই, কৃষ্ণকে রথারুঢু 
রীতিমত মান্দাষক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এবং তান মানৃষষুদ্ধেই শিশুপাল ৷ 
তাহার অন[চরবর্গকে পরাভূত করিয়াছলেন। যেখানে এক গ্রন্থে একই ঘটনার দু 
বর্ণনা দোখতে পাই-একটি নৈসার্গক, অপরাঁট অনৈসার্গক, সেখানে অনৈসার্গক ৰ 
অগ্রাহ্য কারয়া নৈসার্গককে এঁতহাসিক বালয়া গ্রহণ করাই বধেয়। যান পুরাণোত 
মধ্যে সত্যের অন;সন্ধান কাঁরবেন, [তানি যেন এই সোজা কথাটা স্মরণ রাখেন। নাহলে 
পরিশ্রমই বিফল হইবে। 

শিশুপালবধের আমরা যৈ সমালোচনা কারলাম, তাহাতে উক্ত ঘটনার স্থল এ 
তত্ব আমরা এইরূপ দেখিতোঁছ। রাজসূয়ের মহাসভায় সকল ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা কৃষ্ণের 
স্বাকৃত হয়। ইহাতে শিশুপাল প্রভাত কতকগুলি ক্ষতিয় রুষ্ট হইয়া যজ্ঞ নণ্ট কারবার জ 
হু উপস্থিত করে। কৃ 'তাহাদিদের সাত বধ করা তাহাদিগকে পরাজিত করেন এ 

শিশুপালকে নিহত করেন। পরে যজ্ঞ িাব্বঘ্যে সমাপত হয়। 

আমরা দেখিয়াছি, কৃষ্ণ যুদ্ধে সচরাচর বিদ্বেষাঁবাশিষ্ট। তবে অজ্জর্নাঁদ যযদ্বক্ষম পাণ্ডবে 
থাকিতে, তান যক্তঘ্ীদগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? রাজসূয়ে যে কার্যোর ভ 
কৃষ্ণের উপর ছিল, তাহা স্মরণ কাঁরলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন। যজ্ঞরক্ষা ভার 
উপর ছিল, ইহা পুর্বে বাঁলয়াছি। যে কাজের ভার যাহার উপর থাকে, তাহা তাহার অ 
কৰ্ম্ম 090) । আপনার অনুষ্ঠেয় কর্মের সাধন জন্যই কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া [শশ,প 
বধ করিয়াছিলেন 


একাদশ পাঁরচ্ছেদ-_পাণ্ডবের বনবাস 


রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দ্বারকায় ফারিয়া গেলেন। সভাপর্ব্বে আর ত 
দেখতে পাই না। তবে এক স্থানে তাঁহার নাম হইয়াছে। 
৫২৬ 


কৃষ্ণচরিত্র 


» দ্যতব্রীড়ায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে হাঁরিলেন। তার পর দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, এবং 
সভামধ্যে বস্ত্রহরণ। মহাভারতের এই ভাগের মত, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট রচনা জগতের সাহত্যে 
বড় দুর্লভ । কিন্তু কাব্য আমাদের এখন সমালোচনীয় নহে- এীতহাসিক মূল্য কিছ ন আছে 
কি না পরীক্ষা কারতে হইবে। যখন দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ কাঁরতে প্রবৃত্ত, 
নিরুপায় দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা কারয়াছলেন। সে অংশ উদ্ধত করিয়াছি :_ 


“গোবিন্দ দ্বারকাবাঁসন্‌ কৃষক গোপাজনাপ্রর় 1” 


এবং সে সম্বন্ধে আমাঁদগের যাহা বালবার, তাহা পুবে বাঁলয়াছি। 

তার পর বনপব্ব-। বনপবের্ব তিনবার মাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথম, পাণ্ডবেরা 
বনে গিয়াছেন শ্দীনয়া বৃষ্িভোজেরা সকলে তাঁহাঁদগকে দেখতে আসিয়াছল_-কৃষ্ণও সেই 
সঙ্গে আঁসয়াছলেন। ইহা সম্ভব। কিন্তু যে অংশে এই বৃত্তান্ত বার্ণত হইয়াছে, তাহা 
মহাভারতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় স্তরগতও নহে। রচনার সাদৃশ্য কিছুমাত্র নাই। 
চারত্রগত সঙ্গত িছনমান্র নাই। কৃষকে আর কোথাও রাগিতে দেখা যায় না, কিন্তু এখানে, 
ফ্বাধাম্ঠরের কাছে আসিয়াই কৃষ্ণ চটয়া লাল। কারণ কিছুই নাই, কেহ শত্রু উপস্থিত নাই, 
কেহ কিছ বলে নাই, কেবল দুর্যযোধন প্রভতিকে মারিয়া ফোলতে হইবে, এই বাঁলয়াই এত 
রাগ যে, যুধাষ্ঠর বহুতর স্তব-স্ীত নাতি করিয়া তাঁহাকে থামাইলেন। যে কবি 
াখয়াছেন যে, কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ব্রধারণ কাঁরবেন না, 
এ কথা সে কাঁবর লেখা নয়, ইহা নিশ্চিত। তার পর এখনকার হোঁৎকাঁদগের মত কৃষ্ণ বালয়া 
বসলেন, “আমি থাকলে এতটা হয়!_আম বাড়ী ছিলাম না।” তখন যদধাচ্ঠর কৃষ্ণ কোথায় 
িয়াছলেন, সেই পাঁরচয় লইতে লাগলেন । তাহাতে শাজ্ববধের কথাটা ভীঠল। তাহার সঙ্গে 
কৃষ্ণ যুদ্ধ করয়াছলেন, সেই পাঁরচয় দলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সৌভ নামে তাহার 
রাজধানী। সেই রাজধানী আকাশময় উড়য়া উড়িয়া বেড়ায়; শাল্ব তাহার উপর থাকিয়া যুদ্ধ 
করে। সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে য্যদ্ধ হইল। যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বিস্তর কাঁদাকাটি। শাল্ব 
একটা মায়া বস.দেব গাঁড়য়া তাহাকে কৃষ্ণের সম্মদুখে বধ কাঁরল দোয়া কৃষ্ণ কাঁদিয়া মঢাচ্ছত। 
এ জগদীশ্বরের চিত্র নহে, কোন মান্ীষক ব্যাপারের চিন্রও নহে। অনবক্রমিকাধ্যায়ে এবং 
পব্বসগ্রহাধ্যায়ে এই সকল ব্যাপারে কোন প্রসঙ্গও নাই। ভরসা কাঁর, কোন পাঠক এ সকল 
উপন্যাসের সমালোচনার প্রত্যাশা করেন না। 
ূ তার পরে দূর্ববাসার সাঁশয্য ভোজন। সে ঘোরতর অনৈসার্গক ব্যাপার ৷ অনযক্রমািকাধ্যায়ে 
সে কথা থাঁকলেও তাহার কোন এীতহাঁসক মূল্য নাই। সুতরাং তাহা আমাদের 
নহে। 
তার পর বনপব্বের শেষের দিকে মার্কশ্ডেয়সমস্যা-পর্্বাধ্যায়ে কৃষ্ণককে দোখতে পাই 
পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে আঁসয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ তাঁহাদগকে আবার দেখিতে আসয়াছলেন__ 
এবার একা নহে; ছোট ঠাকুরাণশীটি সঙ্গে। মাক্কপ্ডেয়সমস্যা-পব্বনধ্যার, একখানি বৃহ গ্রন্থ 
বললেও হয়। কিন্তু মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, এমন কথা উহাতে কিছুই নাই। , 


দ্রৌপদী সত্যভামার সংবাদ গাঁণত হইয়াছে; কিন্তু অন্রমণিকাধ্যায়ে ইহার কোন প্রসঙ্গ নাই। 
ইহা যে প্রাক্ষপ্ত, তাহা পৃবেরে বালয়াছি। 
তাহার পর'বরাটপব্। 'বিরাটপব্বে কৃষ্ণ দেখা দেন নাই-কেবল শেষে উত্তরার বিবাহে 
আসিয়া উপাস্থিত। আয়া যে সকল কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্যোগপন্বে আছে। 
উদ্যোগপৰ্ব্বে কৃষ্ণের অনেক কথা আছে। ক্রমশঃ সমালোচনা কাঁরব। 
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পণ্টম খণ্ড 
উপপ্লব্য 
সব্বভূতাত্ভূতায় ভূতাদনিধানায় চ। 
অক্রোধদ্রোহমোহায় তস্মৈ শান্তাত্মনে নমঃ ॥ 
শান্তিপব্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ। 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ_মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ 


এক্ষণে উদ্যোগপব্বে'র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। 
সমাজে অপরাধী আছে। মন[ষ্যগণ পরস্পরের প্রাত অপরাধ সব্্বদাই ক'রতেছে। 
অপরাধের দমন সমাজে একটি ম্ৃখ্য কার্য্য। রাজনীতি রাজদন্ড ব্যবস্থাশাস্ত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র 
আদালত সকলেরই একাঁটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাই। 
অপরাধীর পক্ষে িরুপ ব্যবহার করিতে হইবে, নশীতশাদ্ত্রে তৎসম্বন্ধে দুইটি মত ভ 
এক মত এই ষে:_দন্ডের' দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা দোষের দমন করিতে 
একটি মত এই যে, মা পপরপর বির 
দুইটি মত যথার্থ হইতে পারে না। অথচ দুইটির মধ্যে একটি যে একেবারে পাঁরহার্য, 
হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে সমাজের ধ্বংস হয়, সকল অপরাধ 
মনুষ্য পশ্দ্ প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য নশীতশাপ্তের মধ্যে 

অতি কিল তত্ব তত্ব । আধ্বানক অসভ্য ইউরোপ ইহার সামঞ্জস্যে অদ্যাপি পেশীছতে প 
মহত সদনৰ শীভ্টধ্ম্ম বলে, সকল অপরাধ ক্ষমা কর; তাহাদিগের রাজনীতি 
সকল অপরাধ দাণ্ডত কর। ইউরোপে ধর্ম অপেক্ষা রাজনীতি প্রবল, এজন্য ক্ষমা 
লযপ্তপ্রায়, এবং বলের প্রবল প্রতাপ । 
বল ও ক্ষমার যথার্থ সামঞ্জস্য এই উদ্যোগপব্বমধ্যে প্রধান তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণ উদ্যোগপব্বে'র নায়ক। বল ও ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে তান % 
আদর্শ কার্যযতঃ প্রকাশ কাঁরয়াছেন, তাহা আমরা পুব্র্ধে দেখিয়াছি। যে তাঁহার নিজের 
করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন, এবং যে লোকের অনিষ্ট করে, তানি বলপ্রয়োগপচ্ব্ব্ক! 
প্রাত দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু এমন অনেক স্থলে ঘটে, যেখানে 'ঠক এই বিধান অন:সারে: 
চলে না, অথবা এই বিধানান;সারে বল ক ক্ষমা প্রযোজ্য, তাহার বিচার কঠিন হইয়া পড়ে 
কর, কেহ আমার সম্পাত্ত কাঁড়য়া লইয়াছে। আপনার' সম্পান্ত উদ্ধার সামাজিক ধৰ্ম্ম৷ 
সকলেই আপনার সম্পত্তি উদ্ধারে পরাঙ্মঃখ হয়, তবে সমাজ অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অ 
অপহৃত সম্পত্তির উদ্ধার কারিতে হইবে। এখনকার দিনে সভ্য সমাজ সকলে, আইন অ 
সাহায্যে, আমরা আপন আপন সম্পাত্তর উদ্ধার করিতে পাঁর। কিন্তু যাঁদ এমন ঘটে যে, ত 
আদালতের সাহায্য প্রাপ্য নহে, সেখানে বলগ্রয়োগ ধর্ম্মসঙ্গত ক নাঃ বল ও ক্ষমার সা 
সম্বন্ধে এই সকল কুট তর্ক ডীঠয়া থাকে। কার্ধাতঃ প্রায় দেখিতে পাই যে, যে বলবান্‌, 
বলপ্রয়োগের দিকেই 'যায়। যে দুর্বল, সে ক্ষমার দিকেই যায়। কিনতু 'যে বলবান্‌ 
ক্ষমাবান্‌, তাহার ক করা কর্তব্য, অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের এরুপ স্থলে কি কর্তব্য? « 
মীমাংসা উদ্যোগপব্বের আরম্তেই আমরা কৃষ্ণবাক্যে পাইতেছি। 


তাঁহাঁদগের পায় পায়, তবে তাঁহারা রাজ্য পুনব্ৰণর প্রাপ্ত হইবেন না, পনব্বার দ্বাদশ বর্ষ 
বনগমন করিবেন। কিন্তু ফাঁদ কেহ পরিচয় না পায়, তবে তাঁহারা দুর্যেধনের ?নকট আগ 
রাজ্য পঢ়নঃপ্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে তাঁহারা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া, বিরাটর 
পদরীমধ্যে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পন্ন করিয়াছেন; এ বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাঁদগের গ 


৫২৮ 


বি... EE lta asses 
পায় নাই। অতএব তাঁহারা দু্যেযাধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পাইবার ন্যায়তঃ ও ধম্মতঃ 
অধকারা ৷ কিন্তু দুর্যেযাধন রাজ্য ফরাইয়া দিবে কি? না দিবারই সম্ভাবনা ৷ যদি না দেয়, তবে 
কি করা কর্তব্য? যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ কাঁরয়া রাজ্যের পঢ়নরদুদ্ধার করা কর্তব্য কি নাঃ 

অজ্ঞাতবাসের বংসর অতাঁত হইলে পাণ্ডবেরা বিরাটরাজের নিকট পাঁরাচত হইলেন। 
1বরাটরাজ তাঁহাঁদগের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আপনার কন্যা উত্তরাকে 
অজ্জনপূত্র অভিমন্যযকে সম্প্রদান করিলেন। সেই বিবাহ দিতে আভমন্যুর মাতুল কৃষ্ণ ও 
বলদেব ও অন্যান্য ষাদবেরা আসিয়াছিলেন। এবং পাণ্ডবাঁদগের শ্বশুর দ্ু'পদ এবং অন্যান্য 
কুটুম্ব্গণও আসিয়াছলেন। তাঁহারা সকলে বিরাটরাজের সভায় আসীন হইলে, পাণ্ডব-রাজ্যের 
পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হইল। ন্‌পাঁতগণ “শ্রীকৃষ্ণের প্রাত দাঁম্টপাত কাঁরয়া মৌনাবলম্বন 
কারলেন।” তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজাদগকে সম্বোধন কাঁরয়া অবস্থা সকল বূঝাইয়া বাঁললেন। যাহা 
যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া, তারপর বাঁললেন, “এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা 
1হতকর, ধম্মণ, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন ৷” 

কৃষ্ণ এমন কথা বাঁললেন না যে, যাহাতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্টা করুন। 
কেন না, হত, ধৰ্ম্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য, তাহা (তান কাহারও প্রার্থনায় বিবেচনা করেন 
না। তাই পুনব্বার বুঝাইয়া বালতেছেন, “ধৰ্ম্ম রাজ যুধিষ্ঠির অধন্্মগৃত স:রসাগ্রাজ্যও কামনা 
করেন না, কিন্তু ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত,একাট গ্রামের আধিপত্যেও আঁধকতর আভলাষাী হইয়া থাকেন।” 
আমরা পূর্ব্বে বূঝাইয়াছি যে, আদর্শ মনযব্য সন্ন্যাসী হইলে চলিবে না-াব্ষয়ী হইতে হইবে। 
বিষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ। অধম্মণগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা কারিব না, কিন্তু ধর্ম্মতঃ আমি 
যাহার আঁধকারা, তাহার এক িলও বণ্টককে ছাড়িয়া দিব না ; ছাঁড়লে কেবল আম একা দুখী 
হইব, এমন নহে, আমি দুঃখী না হইতেও পারি, কিন্তু সমাজবিধবংসের পথাবলম্বনরূপ পাপ 
আমাকে স্পর্শ কাঁরবে। 

তারপর কৃষ্ণ কৌরবাঁদগ্ের লোভ ও শঠতা, যাাধষ্িরের ধাঁম্মকতা এবং ই'হাদগের পরস্পর 
সম্বন্ধ বিবেচনাপূর্বক ইতিকর্তব্যতা অবধারণ কারিতে রাজগণকে অনুরোধ কাঁরলেন। নিজের 
আভপ্রায়ও কিছ ব্যক্ত কারলেন। বাঁললেন, যাহাতে দর্ষেযাধন যুধিচ্ঠিরকে রাজ্যার্ঘ প্রদান 
করেন-_ এইর্‌প সান্ধর নিমিত্ত কোন ধার্মিক পুরুষ দূত হইয়া তাঁহার নিকট গমন: করুন। 
কৃষ্ণের আঁভপ্রায় যুদ্ধ নহে, সাঁন্ষ। তানি এতদূর য্দদ্ধের বিরদদ্ধ যে, অদ্ধরাজ্য মাত্র প্রাপ্তিতে 
সন্তুষ্ট থাকিয়া সান্বিস্থাপন কাঁরতে পরামর্শ দিলেন, এবং শেষ যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিল, 
তখন তিনি প্রতিজ্ঞা কাঁরলেন যে, তান সে যুদ্ধে স্বয়ং অস্রধারণ করিয়া নরশোণিতস্রোত বাঁদ্ধ 
কারবেন না। 

কৃষ্ণের বাক্যাবসানে বলদেব তাঁহার বাক্যের অনুমোদন কাঁরলেন, য্যাধাষ্ঠরকে দ়তক্রীড়ার 
জন্য কিছু নিন্দা করলেন, এবং শেষে বললেন যে, সন্ধি দ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর 
থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম দ্বারা উপাজ্জিতি, তাহা অর্থই নহে। সূরাপায়ী বলদেবের এই 
কথাগুলি সোণার অক্ষরে 'লাঁখয়া ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখলে মনুষ্যজাতর কিছু মঙ্গল হইতে 
পারে। 
; বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে, সাত্যাঁক গাত্রোখান করিয়া (পাঠক দেখবেন, সে কালেও 
‘Parliamentary procedure” ছিল), প্রাতবক্তৃতা কাঁরলেন। সাত্যাক নিজে মহাবলবান্‌ 
বীরপ্দরুষ, তান কৃষ্ণের শিষ্য এবং মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষায় বারাদগের মধ্যে অজ্জবন ও 
ভমন্যনর পরেই তাঁহার প্রশংসা দেখা যায়। কৃষ্ণ সান্ধর প্রস্তাব করায় সাত্যকি কিছ; বলতে 
সাহস করেন নাই, বলদেবের মূখে এ কথা শুনিয়া সাত্যকি নুদ্ধ হইয়া বলদবকে র্লীব কাপদরদ্ষ 
ইত্যাদি বাক্যে অপমানিত কাঁরলেন। দ্যূতক্রীড়ার জন্য বলদেব য্যাধাম্ঠরকে যেটুকু দোষ 
য় , সাত্যাকি তাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং আপনার অভিপ্রায় এই প্রকাশ করলেন যে, 
যদি কোঁরবেরা পাণ্ডবাঁদগকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্য সমস্ত প্রত্যর্পণ না করেন, তবে কৌরবাঁদগকে 
সমূলে নিৰ্ম্মল করাই কর্ত্তব্য। 

তারপর বৃদ্ধ দ্রুপদের বক্তৃতা । দ্রূপদ্ সাত্যাকর মতাবলম্বী। তান যদ্ধার্থ উদ্যোগ 
কাঁরতে, সৈন্য সংগ্রহ কাঁরতে এবং মি্রাজগণের নিকট দূত প্রেরণ কাঁরতে পাণ্ডবগণকে পরামর্শ 
দিলেন। তবে তান এমনও বাঁললেন যে, দুর্ধোধনের নিকটেও দূত প্রেরণ করা হউক। 


ব ২৩৪ ৫২৯ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


পারশেষে কৃষ্ণ পুনব্বার বক্তৃতা কারলেন। দ্রুপদ প্রাচীন এবং সম্বন্ধে গর্জন, এই জন্য 
কৃষ্ণ স্পষ্টতঃ তাহার কথায় বিরোধ কাঁরলেন না। কিন্তু এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, যুদ্ধ 
উপাস্থিত হইলে তান স্বয়ং সে যদদ্ধে নাঁলপ্ত থাকতে ইচ্ছা করেন। তানি বাঁললেন, “কুরু ও 
পান্ডবাদগের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ, তাঁহারা কখন মর্য্যাদালঙ্ঘনপূবর্বক আমাদগের 
সাহত আশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছি, 
এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আঁসয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, আমরা পরমাহয্রাদে 
নিজ নিজ গৃহে প্রাতগমন কারিব।” গুরুজনকে ইহার পর আর কি ভর্তসনা করা যাইতে 
পারে? কৃষ্ণ আরও বললেন যে, “যাঁদ দু্যেযোধন সান্ধি না করে, তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য 
ব্যাক্তাদগের নিকট দূত প্রেরণ কাঁরয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করবেন,” অর্থাৎ “এ যুদ্ধ 
আসতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা নাই।” এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ দ্বারকা চলিয়া গেলেন। 
আমরা দৌখলাম যে, কৃষ্ণ যুদ্ধে নিতান্ত বিপক্ষ, এমন' কি, তজ্জন্য অদ্ধ'রাজ্য পরিত্যাগ্েও 
পাণ্ডবাঁদগকে পরামর্শ 'দিয়াছলেন। আরও দোঁখলাম যে, তান কৌরব পাণ্ডবাঁদগের মধ্যে 
পক্ষপাতশনন্য, উভয়ের সাহত তাঁহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে যাহা ঘঁটিল, তাহাতে 
এই দুই কথারই আরও বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । 
এ উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল, সেনা সংগৃহীত হইতে লাগল এবং 
রাজগ্রণের নিকট দূত গমন কারিতে লাগিল । কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ কারবার জন্য অজ্জ্ন স্বয়ং 
দ্বারকায় গেলেন। দুর্যেটাধনও তাই করিলেন। দুই জনে এক দনে এক সময়ে কৃষ্ণের 
উপস্থিত হইলেন তাহার পর যাহা ঘটল, মহাভারত হইতে তাহা উদ্ধত কারতোছঃ_ 
“বাসুদেব তৎকালে' শয়ান ও.নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দু্যেযাধন তাঁহার শয়নগ্‌হে 
প্রবেশ কাঁরয়া তাঁহার মস্তকসমীপন্যন্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন কারিলেন। ইন্দুনন্দন পশ্চাৎ 
প্রবেশপদব্বক বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া যাদবপাঁতর পদতলসমীপে স্মাসীন হইলেন। অনন্তর 
বাধনন্দন জাগারত হইয়া আগ্রে ধনঞ্জয় পরে দুযে্াধনকে নয়নগোচর কাঁরবামান্র স্বাগত প্রশ্ন 
সহকারে সংকারপঢুব্বক আগমন হেতু জিজ্ঞাসা কারলেন। 
দন্যেযাধন সহাস্য বদনে কহিলেন, “হে যাদব! এই উপাস্থিত- যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান 
কাঁরতে হইবে। যদিও আপনার সাহত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সোঁহদ্য ; 
তথাপি আমি অগ্রে আগমন কারিয়া'ছ। সাধুগণ- প্রথমাগত ব্যাক্তির পক্ষই অবলম্বন কাঁরয়া 
থাকেন; আপনি সাংদুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয় ; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করন 
কৃষ্ণ কহিলেন, ‘হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে- আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছ 
মাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি রকে অগ্রে নয়নগোচর কাঁরয়াছি, এই নিমিত্ত আমি 
আপনাদের উভরকেই সাহায্য কারব। কিন্তু ইহা প্রাসদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ কাঁরবে, 
অতএব অগ্রে কুস্তীকুমারের বরণ করাই উচিত৷" এই বাঁলয়া ভগবান্‌ যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে 
কাঁহলেন-হে৷ কৌন্তের! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ কাঁরব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে 
এক অব্বদ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক। আর অন্য পক্ষে আমি সমরপরাঙ্মূ 
ও নিরস্ত্ হইয়া অবস্থান কারি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর, তাহাই অবলম্বন কর 
ধনঞ্জয় অরাতমন্দ'ন জনাদ্দন সমরপরাজ্মূখ- হইবেন, শ্রবণ - কারিয়াও তাঁহারে বরণ 
কারলেন। তখন রাজা দদর্যেযাধন. অব্বদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরে পরাঙ্খ 
বিবেচনা করতঃ প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।” 
উদ্যোগপব্ৰের এই অংশ সমালোচনা করিয়া আমরা এই কয়টি কথা বুঝিতে পারি। 
প্রথম-যাঁদও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে, কাহারও আপনার ধর্মনর্থসংযক্ত অধিকার পারত্যাগ 
করা কর্তব্য নহে, তথাঁপ বলের অপেক্ষা ক্ষমা তাঁহার বিবেচনায় এত দূর উৎকৃষ্ট যে, বলগ্রয়োগ 
করার অপেক্ষা অদ্ধেক আধকার পরিত্যাগ করাও ভাল। 
দ্বিতীয়-কৃ্ণ সব্বর্ত সমদশ। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তান পাণ্ডবাদগের পক্ষ, এবং 
বিপক্ষ । উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশন্যে। 
তৃতীয়_তাঁন স্বয়ং আদ্বিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রাত বিশেষ প্রকারে বিরাগযদুক্ত। 
প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তারপর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত 
হইল, এবং অগত্যা তাঁহাকে এক পক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তান অস্বরত্যাগে প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ 


৩০ 


কৃষ্ণচারত্র 


হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষাত্রয়েরই দেখা যায় না, জতোন্দ্রয় এবং 
আব্বত্যাগ্গী ভীম্মেরও নহে। 

আমরা দৌখব যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তড্জন্য কৃষ্ণ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা কাঁরয়া- 
িলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যান সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান শত্রু, এবং যান 
একাই জব্বন্র সমদর্শী লোকে তাঁহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতা, অনষ্ঠাতা এবং 
গান্ডবপক্ষের প্রধ'ন কুচন্রী বলিয়া শ্মির করিয়াছে। কাজেই এত সাবিস্তারে কৃষচারত্র সমালোচনার 
প্রয়োজন হইয়াছে। 

তারপর, নিরস্ত্র কৃকে লইয়া অজ্জ্ন যুদ্ধের কোন্‌ কার্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহা চিন্তা 
কারয়া, কৃষ্ণকে তাঁহার সারথ্য করিতে অনুরোধ কাঁরলেন। ক্ষাত্রয়ের পক্ষে সারথ্য আঁত হেয় 
কার্য্য। যখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্য কারবার জন্য অন্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি বড় 
রাগ করিয়াছলেন। কিন্তু আদর্শপুরুষ অহঙকারশন্য। অতএব কৃষ্ণ অজ্জর্ননের সারথ্য তখনই 
স্বীকার করিলেন। তিনি সব্বদোষশূন্য এবং সব্বুণান্বিত। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__সঞ্জয়যান 


হি উদ্যোগ হইতে থাকুক। এদিকে দ্রুপদের পরামর্শানুসারে য্যাধাষ্ঠরাঁদ 
দপদের পুরোহিতকে ধৃতরাক্ট্রের সভায় সান্ধস্থাপনের মানসে প্রেরণ কারলেন, কিন্তু পুরোহিত 
মহাশয় কৃতকাৰ্য্য হইতে পারলেন না। কেন না, বিনা যুদ্ধে সচ্যগ্রবেধ্য ভূমিও প্রত্যর্পণ করা 
দুংযেযাধনাদির অভিপ্রায় নহে। এদিকে য্বদ্ধে ভামাজ্জন ও কৃষ্ণকে* ধৃতরাষ্ট্রের বড় ভয়; 
অতএব যাহাতে পাণ্ডবেরা যুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ দিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র আপনার অমাত্য 
: পাণ্ডবাদগের নিকট প্রেরণ কাঁরলেন। “তোমাদের রাজ্যও আমরা অধৰ্ম্ম কারয়া কাড়য়া 

লইব, কিন্তু তোমরা তজ্জন্য যুদ্ধও করিও না, সে কাজটা ভাল নহে,” এর্‌প অসঙ্গত কথা বিশেষ 
Les HR মুখ 
সঞ্জয় পাণ্ডবসভায় আসিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা কারলেন। বক্তৃতার স্থলমন্্ম এই যে, “যুদ্ধ বড় 
i অধৰ্ম্ম, তোমরা সেই টব প্রবৃত্ত 13 অতএব টা 
দাধান্তর, তদুত্তরে অনেক কথা বাললেন, তন্মধ্যে আমাদের যেট; য়াজনীয়, তাহা 
উদ্ধৃত করিতোছি। ডে 

“হে সঞ্জয়! এই পাঁথবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধন সম্পাত্ত আছে, তৎসমহদায় 
এবং প্রাজাপত্য স্বর্গ এবং ব্ৰহ্মলোক এই সকলও অধম্মতঃ লাভ কাঁরতে আমার বাসনা নাই। 
যাহা হউক, মহাত্মা কৃষ্ণ ধর্্মপ্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণগণের উপাসক উনি কৌরব-ও পাণ্ডব 
উভয় কুলেরই হিতৈষণ এবং বহুস' বহুসংখ্যক মহাবলপরান্রান্ত ভূপাঁতিগণকে শাসন করিয়া থাকেন। 
এক্ষণে উনিই বলুন যে, যাঁদ আম সন্ধিপথ পাঁরত্যাগ কার, তাহা হইলে নিন্দনীয় হই, আর 
যাঁদ যুদ্ধে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার স্বধম্স্ঁ পারত্যাগ করা হয়, এ স্থলে কি কর্তব্য। 
তের শনির নপ্তা এবং চোদ, অন্ধক, বৃষ্ণি, ভোজ, কুকুর ও সুপ্জয়বংশীয়গণ বাসহদেবের 

বাদিপ্রভাবেই শন; দমনপঢব্বক সংহদ্গণকে 'আনান্দিত 'কাঁরতেছেন। ইন্দ্রকজ্প উগ্রসেন প্রভাতি 


* বিপক্ষেরাও যে এক্ষণে কৃষ্ণের সব্ব্প্রাধান্য স্বীকার কারিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ উদ্যোগপর্বে 
পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবাঁদগের অন্যান্য সহায়ের নামোল্লেখ করিয়া পারশেষে বালয়াছিলেন, 
“ব্ফাসংহ কৃষ্ণ যাহাদিগের সহায়, তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করা কাহার সাধ্য?” (২১ অধ্যায়) পুনশ্চ 

, “সেই কৃষ্ণ এক্ষণে পান্ডবাঁদগকে রক্ষা কারিতেছেন। কোন্‌ শত: বিজয়াভিলাষী হইয়া 

তাঁহার সম্মুখীন হইবে? হে সঞ্জয়! কৃষ্ণ পান্ডবার্থ যেরূপ পরান প্রকাশ করেন, তাহা 
আমি শ্রবণ কারয়াছ। তাঁহার কার্য্য অন্যক্ষণ স্মরণ করতঃ আমি শাঁন্তলাভে বাণ্ণিত হইয়াছি; কৃষ্ণ 
যাহাঁদগের অগ্রণী, কোন্‌ তি তাাদিগের প্রতাপ সহয করিতে হইবে কক আব্দুর সাথ 
স্বীকার করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে” আর এক স্থানে ধৃতরাষ্ট বালতেছেন 
কিস “কেশবও অধযা, লোকত্রয়ের আঁধপাঁত এবং মহাত্মা। যিনি সব্বলোকে একমাত্র বরেণ্য, কোন্‌ 
ই অন্যধ্য তাঁহার সম্মুখে অবস্থান কাঁরবে?” এইরূপ অনেক কথা আছে। 


৫৩১ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


বীর সকল এবং মহাবলপরাক্রান্ত মনস্বী সত্যপরায়ণ যাদবগণ কৃষ্ণ কর্তৃক সততই উপাঁদস্ট 
হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ ত্রাতা ও কর্তন বলিয়াই কাশীশ্বর বন্রু উত্তম শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন ; গ্রীত্মাবসানে 
জলদজাল যেমন প্রজাদগকে বাঁরদান করে, তদ্রুপ বাসুদেব কাশীশ্বরকে সমুদয় আভলাষত 
দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। কম্্মীনশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পন্ন, ইনি আমাদের নিতান্ত প্রয় 
ও স.ধূতম, আমি কদাচ ইহার কথার অন্যথাচরণ কাঁরব না।” 

বাসুদেব কাঁহলেন, “হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের আঁবনাশ, সমযাদ্ধ ও হত এবং 
সপুত্ৰ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়া থাঁকি। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর 
সংস্থ'পন হয়, ইহা আমার অভিপ্রেত, আম উহ্াঁদগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান 
কার না। অন্যান্য পাণ্ডবগণের সমক্ষে রাজা যাধন্ঠিরের মুখেও অনেক বার সাঁন্ধ সংস্থাপনের 
কথা শুনিয়াছ; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাম্ট্র ও তাহার পুু্রগণ সাতিশয় অর্থলোভা, পাণ্ডবগণের 
সাঁহত তাঁহার সন্ধি সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর, সুতরাং বিবাদ যে ক্রমশঃ পারিবাদ্বত হইবে, 
তাহার আশ্চর্য্য ি হে সঞ্জয়! ধর্সরাজ য্াধান্ঠির ও আম কদাচ ধর্ম হইতে বিচালত হই 
নাই, ইহা জানিয়া শ্ানয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্্মসাধনোদ্যত উৎসাহসম্পন্ন স্বজন-পাঁরপালক 
রাজা য্বাধন্ঠিরকে অধা্সিক বলিয়া নদ্দেশ কারলে 2” 

এই পৰ্য্যন্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই কথাটা কৃষ্ণট'রত্রে বড় 
প্রয়োজনীয়। আমরা বাঁলয়াছি, তাঁহার জীবনের কাজ দুইটি- ধর্্মরাজ্য-সংস্থাপন এবং ধর্্ম- 
প্রচার। মহাভারতে তাঁহার কৃত ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন সাঁবস্তারে বার্ণত হইয়াছে। ক তাহার 
প্রচারিত ধন্মের কথা প্রধানতঃ ভীম্মপব্র্ধের অন্তর্গত গীতা-পব্্বাধ্যায়েই আছে। এমন বিচার 
উঠতে পারে যে, গাঁতায় যে ধৰ্ম্ম কাঁথত হইয়াছে, তাহা গীতাকার কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন বটে, 
কিন্তু সে ধৰ্ম্ম যে কৃষ্ণ-প্রচারত ক গীতাকার-প্রণীত, তাহার গ্থিরতা ক? সৌভাগ্যন্রমে আমরা 
গীতা-পর্ত্বাধ্যার ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কৃষ্ণদত্ত ধম্মেপদেশ দোখতে পাই৷ যদি 
আমরা দৌখ যে, গীতায় যে আভনব ধর্দ্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ 
বে ধর্ম ব্যাখ্যাত কাঁরতেছেন, ইহার মধ্যে একতা আছে, তাহা হইলে আমরা বালিতে পার যে, 
এই ধন্ম কৃষ্ণপ্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচারতই বটে। মহাভারতের এীতহাঁসকতা যাঁদ স্বীকার কারি, 
আর যাঁদ দোঁখ যে, মহাভারতকার যে ধর্মব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন, তাহা 
সব্ব্ এক প্রকৃতির ধর্ম যদ পুনশ্চ দেখি যে, সেই ধৰ্ম্ম প্রচালিত ধৰ্ম্ম হইতে ভিনপ্রকীতর 
ধৰ্ম্ম ; তবে বালব, এই ধৰ্ম্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি যে, গীতায় যে ধৰ্ম্ম সাঁবস্তারে 
এবং পূর্ণতার সাহত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সাহত এ কৃষ্ণপ্রচারত ধর্ম্মের সঙ্গে এক্য আছে, 
উহা তাহারই আংশিক ব্যাখ্যা মান, তবে বালব যে, গীতোক্ত ধর্ম যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত বটে। 

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণ এখানে সপ্জয়কে কি বাঁলতেছেন। 

“শুচি ও কুটুম্বপারপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবনযাপন কাঁরবে, এইরূপ শাস্ত্র 
নিদ্দিষ্ট বাধ বিদ্যমান থাকলেও ব্রাহ্মণগণের নানা প্রকার বদ্ধ জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্ম- 
বশতঃ কেহ বা কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমান্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, এইরূপ স্বীকার 
করিয়া থাকেন; কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তলাভ হয় না, তদ্রুপ কর্ম্মানুজ্ঠান না কারয়া 
কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত 'বিদ্যা দ্বারা কর্ম্ম সংসাধন হইয়া 
থাকে, তাহাই ফলবতা ; যাহাতে কোন কন্মান্ষ্ঠানের বাঁধ নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল 
অতএব যেমন 'পিপাসার্ত ব্যক্তির জল পান কারবামান্ন পিপাসা শান্ত হয়, তদ্রুপ ইহকালে যে 
সকল কম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনজ্ঠান করা কর্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্্মবশতঃই 
এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে ; সুতরাং কম্ম্মই সব্বপ্রধান। যে ব্যাক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোন 
বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়। 

“দেখ, দেব্গণ কর্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন; সমীরণ কর্ম্মবলে সতত সণ্টরণ 
কাঁরতেছেন ; দিবাকর কর্ম্মবলে আলস্যশন্য হইয়া অহোরান্র পাঁরভ্রমণ কারিতেছেন ; চন্দ্রা 
কর্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলী-পারবৃত হইয়া মাসাদ্ধ উদিত হইতেছেন, হুতাশন কম্্মবলে প্রজাগণের 
কৰ্ম্ম সংসাধন কাঁরয়া নিরবাচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন ; পৃথিবী কর্ম্মবলে নিতান্ত দর্ভর 
ভার অনায়াসেই বহন কাঁরতেছেন ; স্রোতস্বতী সকল কর্ম্মবলে প্রাণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া 
সলিলরাশ ধারণ কাঁরতেছেন ; আঁমতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার 


৫৩২ 


সপ স্ব ক্স 


কৃষ্ণচারত্র 


“ধনামত্ত ব্ৰহ্মচৰ্যেযর অনুষ্ঠান কাঁরয়াছলেন। তান সেই কর্ম্মবলে দশ দিক্‌ ও নভোমণ্ডল 
প্রাতধ্বীনত কাঁরয়া বারবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তাচত্তে ভোগাভিলাষ সজ্জন ও 
প্রয়বন্তু সমুদায় পারত্যাগ করিয়া শ্রেষ্তত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধৰ্ম্ম প্রাতপালন- 
পূৰ্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্‌ বৃহস্পাত সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়ানরোধপন্্ব্ক 
রহ্মচ্যেযর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
রূদ্র, আঁদত্য, যম, কুবের, গন্ধতর্ব, যক্ষ, অস্সর, বিশ্বাবস ও নক্ষত্রগণ কর্ম প্রভাবে বিরাজিত 
রাহয়াছেন; মহার্ষগণ ব্রহ্মাবিদ্যা, রক্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অন,ষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ 
কার য়াছেন।” 

কম্মবাদ কৃষ্ণের পুব্বেও প্রচালত ছল, কিন্তু সে প্রচালত মতানহসারে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডই 
কম্ম। মনষ্যজীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, যাহাকে পা্চাত্তেরা Duty, বলেন_সে অর্থে 
সে প্রচলিত ধর্মে “কর্ম” শব্দ ব্যবহৃত হইত না। গাঁতাতেই আমরা দোঁখ, কর্ম শব্দের 
গব্বপ্রচাঁলত অর্থ পারবর্তিত হইয়া, যাহা কর্তব্য, যাহা অনুষ্টেয়, যাহা Dut) সাধারণতঃ 
তাহাই কৰ্ম্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এইখানে হইতেছে। ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে 
দা এক৷ এখন বানি 

তে পারে। 

অনুষ্ঠেয় কম্মের যথাবাহত 'নর্র্বাহের অর্থাৎ ভিউটির সম্পাদনের নামান্তর স্বধর্ম্ম পালন। 
গীতার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ স্বধম্পালনে অজ্জ্নকে উপদিষ্ট কারিতেছেন। এখানেও কৃষ্ণ সেই 
স্বধ্ম্ম পালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা, 

“হে সঞ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভাত সকল. লোকের ধর্ম্ম সবশেষ 
জ্ঞাত হইয়াও কৌরবগণের িতসাধন মানসে পান্ডবাঁদগের নিগ্রহ চেষ্টা কাঁরতেছ ? ধর্ম্মরাজ 
ফ্াধাম্ঠর বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজসঃয়ষজ্ঞের অনুষ্ঠানক্ত্ণ, যদদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং 
হস্তশ্বরথচালনে সানপূথ। এক্ষণে যদ পাণ্ডবেরা কৌরবগণের প্রাণীহংসা না করিয়া ভীম- 
সেনকে সান্দরনা করতঃ রাজ্যলাভের অন্য কোন উপায় অবধারণ কাঁরতে পারেন, তাহা হইলে 
ধম্মরক্ষা ও প'ণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ইন্হারা যাঁদ ক্ষত্রিয়ধর্্ম প্রাতপালনপন 
স্বকর্ম্ম সংসাধন কাঁরয়া দরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমূখে নিপাতত হন, তাহাও প্রশস্ত। বোধ হয়, তুমি 
সান্ষিসংস্থাপনই শ্রেয়ঃসাধন বিবেচনা কারতেছ ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষানরয়াঁদগের যুদ্ধে ধম্মিক্ষা 
হয়, কি যদদ্ধ না করলে ধষ্ম'রক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বালয়া বিবেচনা কাঁরবে, আমি 
'তাহারই অনুষ্ঠান কাঁরব ৷” 
তার পর শ্রীকৃষ্ণ চতুব্বর্ণের ধর্্মকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষতিয়, বৈশ্য, শূুদ্রের যেরূপ ধৰ্ম্ম কথিত হইয়াছে__এখানেও ঠিক সেইরুপ। এইরূপ 
মহাভারতে অন্যৱও ভূঁর ভূর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গীতোক্ত ধর্ম” এবং মহাভারতের অন্য 
কাঁথত কৃষ্ণোক্ত ধৰ্ম্ম এক । অতএব গীতোক্ত ধৰ্ম্ম যে কৃষ্কোক্ত ধর্্ম_সে ধৰ্ম্ম যে কেবল কৃষ্ণের 
নামে পাঁরচিত, এমন নহে_ যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত ধর্ম; ইহা এক প্রকার সিদ্ধ। কৃষ্ণ সঞ্জয়কে 
আরও অনেক কথা বাঁললেন। তাহার দুই একটা কথা উদ্ধৃত কাঁরব। 

- ইউরোপণয়াঁদগের বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ অপেক্ষা গৌরবের কর্ম্ম কিছুই নাই। উহার 
নাম “Conquest,” “Glory,” “Extension of Empire” ইত্যাদ' ইত্যাঁদ। যেমন 
ইংরেজিতে, ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষাতেও ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপহরণের গন্ণানদ্বাদ। শুধ; 
এক “G]০৷ie” শব্দের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্র্ীষয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডীক তিন বার ইউরোপে 
সমরানল জব্ালয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের সব্বানাশের কারণ হইয়াছিলেন। ঈদৃশ রুধিরীপিপাস্দ 
রাক্ষস ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহজেই বোধ হয় যে, এইরূপ 01016” ও তদ্করতাতে প্রভেদ 
আর কিছুই নাই-_কেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অন্য চোর ছোট চোর।* কিন্তু এ কথাটা 
বলা বড় দায়, কেন না, দগ্বিজয়ের এমনই একটা মোহ আছে যে, আর্য ক্ষত্রিয়েরাও মুগ্ধ হইয়া 
অনেক সময় ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেন'। ইউরোপে কেবল Di০gene৪ মহাবীর 


* তবে যেখানে কেবল পরোপকারাথ পরের রাজ্য হস্তগত করা যায়, সেখানে নাকি ভিন্ন কথা 
হইতে পারে। সেরূপ কারোর বিচারে আমি সক্ষম নাহ_কেন না, রাজনীতিজ্ঞ নাহ । 
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র ৮”. ভারতবর্ষেও শ্রীকৃষ্ণ 
পররাজ্যলোলঃপ রাজাদগকে তাই বলিতেছেন, _তাঁহার মতে ছোট চোর ল.কাইয়া চুর করে, 
বড় চোর প্রকাশ্যে চার করে। [তান বাঁলতেছেন, 

“তস্কর দৃশ্য বা অদৃশ্য হইয়া হঠাৎ যে সব্বস্ব অপহরণ করে, উভয়ই নিন্দনীয়। সুতরাং 
দু্যেযাধনের কার্যও একপ্রকার তস্করকার্য্য বািয়া প্রাতপন্ন করা যাইতে পারে।” 

এই তস্করাদগের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষা করাকে. কৃষ্ণ পরম ধৰ্ম্ম বিবেচনা করেন। 

রও সেই মত। ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজি নাম 
Justice; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম চ8019090 । উভয়েরই দেশীয় নাম 
স্বধমমপালন। কৃষ্ণ বলিতেছেন, “এই বিষয়ের জন্য প্রাণ পর্যন্ত পারত্যাগ কাঁরতে হয়, তাহা 
শ্লাঘনীয়, তথাপি পৈতৃক রাজ্যের পুনরদদ্ধারণে বিমুখ হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে।” 

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের ধ্ম্মে'র ভণ্ডামি শ্ানয়া সঞ্জয়কে ছু সঙ্গত িরস্কারও কারিলেন। বাঁললেন, 
“তুমি এক্ষণে রাজা য্বাধান্ঠরকে ধম্মোপদেশ প্রদান কাঁরতে আভলাষা হইয়াছ, কিন্তু তৎকালে 
(বখন_দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার করে) সভামধ্যে দুঃশাসনকে 
ধম্ম্পদেশ প্রদান কর নাই।” কৃষ্ণ সচরাচর প্রিয়বাদণী, কিন্তু যথার্থ দোষকীর্ভনকালে বড় 
স্পণ্টবক্তা। সত্যই সব্বকালে তাঁহার নিকট প্রয়। 

সঞ্জয়কে তিরস্কার কাঁরয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিলেন যে, উভয় পক্ষের {হিত সাধনার্থ স্বয়ং 
হাপ্তনা নগরে গমন করিবেন। বাঁললেন, “যাহাতে পান্ডবগণের অর্থহানি না হয়, এবং 
কৌরবেরাও সান্ধি সংস্থাপনে সম্মত হন, এক্ষণে তাঁদষয়ে বিশেষ যত্ন কাঁরতে হইবে। তাহা 
হইলে, সঃমহৎ প'ণ্যকর্মের অন্যজ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে 
পারেন।” 

লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণরক্ষার্থ, কৌরবেরও রক্ষার্থ, কৃষ্ণ এই দু্কর কর্মে 
স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রবদভত হইলেন। মন্যধ্যশাক্ততে দুত্কর কর্ম, কেন না, এক্ষণে পাণ্ডবেরা 
তাহাকে বরণ কাঁরয়াছে ; এজন্য কৌরবেরা তাঁহার সঙ্গে শ্ধুব ব্যবহার কারিবার অধিকার প্রাপ্ত 
হইয়াছে। কিন্তু লোকহিতার্থ তান নিরস্ত হইয়া শত্র-প;রীমধ্যে প্রবেশ করাই শ্রেয় বিবেচনা 
কারলেন। 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ-_যানসন্ধি 


এইখানে স্জয়যান-পব্বাধ্যায় সমাপ্ত। সঞ্জয়যান-পব্বাধ্যায়ে শেষ ভাগে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ 
হাস্তিনা যাইতে প্রাতশ্রুত হইলেন, এবং বাস্তাবক তাহার পরেই তিনি হাস্তিনায় গমন করিলেন 
বটে। কিন্তু সঞ্জয়যান-পর্বাধ্যায় ও ভগবদ্‌যান-পব্বাধ্যায়ের মধ্যে আর তিনটি পর্ত্বাধায় 
আছে ; 'প্রজাগর» “সনৎসনজাত,” এবং “যানসান্ধ”। প্রথম দুইটি প্রাক্ষিপ্ত, তদ্বষিয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। উহাতে মহাভারতের কথাও কিছুই নাই--আত উৎকৃষ্ট ধ্ম্ম ও নপীতকথা আছে। 
কৃষের কোন কথাই নাই, সুতরাং এ দুই পর্বধ্যায়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। 

যানসান্ধ-পব্বাধ্যায়ে সঞ্জয় হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা বাঁললেন, এবং 
তচ্ছ-বণে ধতরাষ্টর, দুষেযাধন এবং অন্যান্য কৌরবগণে যে বাদানবাদ হইল, তাহাই কথিত 
আছে। বক্তৃতা সকল আঁত দীর্ঘ, প্ুনর;ক্তির অত্যন্ত বাহল্যাবাশিষ্ট এবং অনেক সময়ে 

য়াজনা য়। কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, ইহার দুই স্থানে আছে। 

প্রথম, অচ্টপঞ্টাশত্তম অধ্যায়ে। ধৃতরাম্ট্র আতবিস্তারে অজ্জর্ননবাক্য সঞ্জয়-মুখে শৃনিয়া, 
আবার হঠাৎ সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “বাসদেব ও ধনঞ্জয় যাহা কাঁহয়াছেন, তাহা শ্রবণ 
করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াঁছ, অতএব তাহাই কীর্তন কর।” 

তদবন্তরে, সঞ্জয়, সভাতলে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহার কিছুই না বালয়া, এক 
আষাছ়ে গল্প আরম্ভ কারলেন। বলিলেন যে, ‘তান পাটাপ পাঁটাপ, অর্থাৎ চোরের মত, 
পাণ্ডবাঁদগের অন্তঃপনরমধ্যে আভমনন্য প্রভতিরও অগম্য স্থানে গমন করিয়া কৃষণা্জ্নের 
সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দেখেন, কৃষ্ণাজ্জন মদ খাইয়া উল্মন্ত। অজ্জনে, দ্রৌপদী ও সত্যভামার 
পায়ের উপর পা দিয়া বাঁসয়া আছেন। কথাবার্তা নৃতন কিছুই হইল না। কৃষ্ণ কেবল 
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পাঠা শে ই 


ইলা 


1 


২৯৩ তি স্পট ও পলা 


কৃষ্চারত্র 


টিটি. ২২১১০০২১১১২ 
টিনেজ কথা বাঁললেন, বললেন, “আমি যখন সহায়, তখন অজ্জুন সকলকে মারিয়া 

ব।” 

তার পর অজ্জ্কন কি বাঁললেন, সে কথা এখানে আর কিছ নাই, অথচ ধৃতরাম্ট্র তাহা 
শুনিতে চাহয়াছিলেন। অষ্টপণ্টাশত্তম অধ্যায়ের শেষে আছে, “অনন্তর মহাবীর কিরাঁটী তাঁহার 
(কৃষ্ণের) বাক্য সকল শঢ়ানিয়া লোমহর্ষণ বচন প্রয়োগ কাঁরতে লাগলেন।” এই কথায় পাঠকের 
এমন মনে হইবে যে, বযঝ উনষস্টিতম অধ্যায়ে অজ্জ্ন যাহা বাঁললেন, তাহাই কাঁথত হইতেছে। 
সে দিক্‌ দিয়া উনষণ্টিতম অধ্যায় যায় নাই। উনবাজ্টতম অধ্যায়ে ধতরাষ্্র দর্বেযাধনকে কিছ 
অনুযোগ কাঁরয়া সান্ধি স্থাপন করতে বাঁললেন। যাষ্টতম অধ্যায়ে দহষেমাধন প্রত্যু্তরে বাপকে 
ভু কড়া কড়া শুনাইয়া দিল। একষট্টিতম অধ্যায়ে কর্ণ আসিয়া মাঝে পড়িয়া বক্তৃতা 
কাঁরলেন। ভাঁল্ম তাঁহাকে উত্তম মধ্যম রকম শননাইলেন। কর্ণে ভীম্মে বাধিয়া গেল। 


বাপ বেটায় আবার বাঁধিল। পরে, এত কালের পর আবার হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা কাঁরলেন যে, 
অজ্জর্ন কি বাললেন? তখন সঞ্জয় সেই অষ্টপণ্টাশতম অধ্যায়ের ছিন্ন সত যোড়া দিয়া 


অনব্রমাণকাধ্যায়ে বা পর্ব সংগ্রহাধ্যায়ে নাই! বোধ হয়, কোন রাঁসক লেখক, অস.রানপাতন 
শোঁরি এবং সুরানপাতিনশী সরা, উভয়েরই ভক্ত ; একত্র উভয় উপাস্যকে দোঁখবার জন্য 


যানসান্ধ-পব্ব্বাধ্যায়ে এই গেল কৃষ্ণসম্বন্ধীয় প্রথম প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, সপ্তষান্টতম হইতে 
সপ্তাততম পর্যান্ত চাঁর অধ্যায়ে। এখানে সঞ্জয় ধৃতরাল্টর জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণের মাহ্‌মা কীর্তন 
কাঁরতেছেন। সঞ্জয় এখানে পর্বে যাঁহাকে মদ্যপানে উন্মত্ত বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছলেন, 
এক্ষণে তাঁহাকেই জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বোধ হয় ইহাও  প্রাক্ষিপ্ত। প্রাক্ষপ্ত 
হউক না হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যাঁদ অন্য কারণে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে 
আমাদের 'বশ্বাস থাকে; তবে সঞ্জয়বাক্যে আমাদের প্রয়োজন কিঃ আর যাঁদ সে বিশ্বাস না থাকে, 
তবে সঞ্জরবাক্যে এমন কিছ নাই যে, তাহার বলে আমাঁদগের সে বিশ্বাস হইতে পারে। অতএব 
সঞ্জয়বাকোর সমালোচনা আমাদের নিষ্প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের মাননষ-চিত্রের কোন কথাই তাহাতে 
আমরা পাই না। তাহাই আমাদের সমালোচ্য। 

এইখানে যানসান্ধ পব্বধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


চতুর্থ পারচ্ছেদ- শ্রীকৃষ্ণের হাস্তনা-যাত্রার প্রস্তাব 


শ্রীকৃষ্ণ, পর্্বকৃত অঙ্গীকারান;সারে সাচ্ি স্থাপনার্থ কৌরবাদগের নিকট যাইতে প্রস্তুত 
হইলেন। গমনকালে পান্ডবেরা ও দ্রোপদণ, সকলেই তাঁহাকে কিছু কিছু বাঁললেন। শ্ৰীকৃষ্ণও 
তাঁহাঁদগের কথার উত্তর দিলেন। এই সকল কথোপকথন অবশ্য এতিহাসিক বালয়া গ্রহণ করা 
যায় না। তবে কাব ও ইতিহাসবেত্তা যে সকল কথা কৃষ্ণের মুখে বলাইয়াছেন, তাহার দ্বারা বঝা 
যায় যে. কৃষ্ণের পাঁরচয় তান অবগত ছিলেন৷ ওঁ সকল বক্তৃতা হইতে আমরা কিছ কৈছ 

উদ্ধৃত কাঁরব। 
যাঁধান্ঠরের কথার উত্তরে কৃষ্ণ এক স্থানে বালতেছেন, “হে মহারাজ, ব্ৰহ্মচৰ্য্যাদ ক্ষান্রয়ের 
পক্ষে গবধেয় নহে। সমুদায় আশ্রমীরা ক্ষান্রয়ের ভৈক্ষাচরণ {নিষেধ কাঁরয়া থাকেন। 'বধাতা 
সংগ্রামে জয়লাভ বা প্রাণপারত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্ম্ম বালয়া নিদ্দেশি করিয়াছেন ; অতএব 
দীনতা ক্ষত্িয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়! হে অরাতানপাতন ফ্ধাম্ঠর! আপাঁন দীনতা 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


অবলম্বন কাঁরলে, কখনই স্বীয় অংশ লাভ কাঁরতে পারিবেন না। অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া: 
শন্ুুগণকে বিনাশ করুন|” 


গাঁতাতেও এইরূপ উাঁক্ত আছে।* অঞ্জনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন, 
ক্ষেত্রে যথানিয়মে হলচালন বীঁজবপনাদি কারলেও বর্ষা ব্যতীত কখনই ফলোৎপান্ত 
হয় না। প্দরদ্ষ যাঁদ প;রদ্ষকার সহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাঁপ দৈবপ্রভাবে উহা 
শুক পারে। অতএব প্রাচীন মহাত্মাগণ দৈব ও পরূষকার উভয় একত্র মিলিত না 
হইলে কার্যগাসাদ্ধ হয় না বলিয়া স্থির কারয়াছেন। আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে 
পারি; কিন্তু দৈব কর্মের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমান ক্ষমতা নাই” 

এ কথার উল্লেখ আমরা পঢব্বে করিয়াছি। কৃষ্ণ এখানে দেবত্ব একেবারে অদ্বাঁকার কারলেন। 
কেন না, তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত। এশ! শক্তির দ্বারা কম্মসাধন ঈশ্বরের 
অভিপ্রেত হইলে, অবতারের কোন প্রয়োজন থাকে না। 

অন্যান্য বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে, দ্রৌপদী কৃষ্ণকে কিছ বাললেন। তাঁহার * তায় এমন 
একটা কথা আছে যে, স্ত্রীলোকের মুখে তাহা আঁত িস্ময়কর। তান বলতেছে" - 

“অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যাক্তকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া 
থাকে” 

এই উক্তি স্ঘীলোকের মুখে বিস্ময়কর হইলেও স্বণীকার কাঁরতে হইবে যে, বহ বংসর 
পর্বের বঙ্গদর্শনে আম দ্রৌপদীচারন্রের যেরূপ পরিচয় দিয়াঁছলাম, তাহার সঙ্গে এই বাক্যের 
অত্যন্ত সংসঙ্গাত আছে। আর স্বীলোকের মুখে ভাল শ্দনাক্‌ না শুনাক্‌, ইহা যে প্রকৃত ধর্ম 
এবং কৃষ্ণেরও যে এই মত, ইহাও আমি জরাসন্ধবধের সমালোচনাকালে ও অন্য সময়ে ব.বাইয়াছি। 

এই বক্তৃতার উপসংহারকালে এক অপুর্ব কবিত্ব-কৌশল আছে। তাহা উদ্ধৃত 
|| 


কৃষককে কহিতে লাগিলেন, হে জনান্দ'ন! দাতা দঃশাসন আমার এই কেশ আকষণ করিয়া ছল। 
শননগণ সান্ধিস্থাপনের মত প্রকাশ করিলে তৃমি এই কেশকলাপ স্মরণ করিবে। ভাঁমাজ্জরন 


পরান্রান্ত পণ্ড পত্র আভমনদারে পঢরক্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার কাঁরবে। দররাত্ম 


হইতে লাগল । তখন মহাবাহ; বাসুদেব তাহারে সাল্ছনা করতঃ কাঁহতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণে! 
ডি ই কোর আহাদ রোদন করিতে দেখিবে। মি যেন রোগ 
করিতেছে, কুরুকুলকাণিনীরাও তাহাদের বান্ধবগণ হইলে এইরূপ রোদন 

আমি যুধিণ্ঠিরের নিয়োগান্নসারে ভাঁমাজ্জ্ন নকুল সহদেব সমাব্যাহারে' কৌরবগণের বধ" 
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কষ্ণচাঁরত্র 


সাধনে প্রবৃত্ত হইব। ধৃতরাস্ট্রতনয়গণ কালপ্রোরতের ন্যায় আমার বাক্যে অনাদর প্রকাশ কাঁরলে 
অচিরাৎ নিহত ও শ্‌গাল কুকুরের ভক্ষ্য হইয়া ধরাতলে শয়ন কারবে। যাঁদ হিমবান্‌ প্রচালত, 
মোদনন উতক্ষিপ্ত ও আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমহের সাঁহত নিপাঁতত হয়, তথাঁপ আমার বাক্য মিথ্যা 
হইবে না। হে কৃষ্ণে! বাহ্প সংবরণ কর, আমি তোমারে যথার্থ আচিরকাল 
মধ্যেই স্বীয় পাঁতিগণকে শন্রু সংহার করিয়া রাজ্যলাভ কাঁরতে দোখিবে ।” 

এই ডীক্ত শোণিতাঁপপাসঃর হিংসাপ্রবৃত্তজনিত বা হুদ্ধের ক্রোধাভব্যাক্ত নহে। যান 
সব্ব'্ৰগামী সব্বকালব্যাপী ব্দাদ্ধর প্রভাবে, ভাঁবষ্যতে যাহা হইবে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে- 
ছিলেন, তাঁহার ভাঁবষ্যদ্াক্ত মান্র। কৃষ্ণ বিলক্ষণ জাঁনিতেন যে, দুর্ষেযাধন রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ- 
পূর্বক সান্ধি স্থাপন করিতে কদাপি সম্মত হইবে না। ইহা জানিয়াও যে তিনি সান্ধস্থাপনার্থ 
কৌরব-সভায় গমনের জন্য উদ্যোগ, তাহার কারণ এই যে, যাহা অনুষ্ঠেয়, তাহা সিদ্ধ হউক 
বা না হউক, করিতে হইবে। 'সাদ্ধ ও আসাঁদ্ধ তুল্য জ্ঞান কারতে হইবে। ইহাই তাঁহার 
মুখাবানগণত গণতোক্ত অমৃতময় ধর্ম্ম। তান নিজেই অজ্জ{নকে 1শখাইয়াছেন যে, 

সদ্ধ/সদ্ধেযাঃ সমো ভুত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে 

সেই নীতির বশবত্তরঁ হইয়া, আদর্শযোগন, ভবিষ্যৎ জানিয়াও সান্ধস্থাপনের চেষ্টায় 

কৌরব-সভায় চাঁললেন। [ 


পণ্চম পাঁরচ্ছেদ- যাত্রা 


লোকের কুশল? ধর্ম উত্তমরনপে অনুষ্ঠিত হইতেছে? ক্ষাত্রয়াদি বর্ণনয় ভ্রাহ্মণগণের শাসনে 
অবস্থান কাঁরতেছে ? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? কোথায় যাইতে বাসনা করতেছেন? 
আপনাদের প্রয়োজন “ক? আমারে আপনাদের কোন্‌ কার্য্য অনুষ্ঠান কাঁরতে হইবে? এবং 
আপনারা কি 'নামত্ত ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন? 

“তখন মহাভাগ জামদগ্না কৃষকে আলিঙ্গন করিয়া কীহিলেন, হে মধুসুদন! আমাদের মধ্যে 
কেহ কেহ দেবার্ষ, কেহ কেহ বহযশ্রুত ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ রাজার্য এবং কেহ কেহ তপদ্বী। 
আমরা অনেক বার দেবাসূরের সমাগম দেখিয়াছি : এক্ষণে সম্‌দায় ক্ষা্রয়, সভাসদ্‌ ভূপাতি ও 
আপনারে অবলোকন কারবার বাসনায় গমন কারিতোছি। আমরা কৌরবসভামধ্যে আপনার 
মুখাঁবনির্গত ধম্মণর্থ যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষা হইয়াছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! ভীজ্ম, 
দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ এবং আপনি যে সত্য ও হতকর বাক্য কাঁহবেন, আমরা সেই 
সকল বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। 

“এক্ষণে আপাঁন সন্বরে কুরুরাজ্যে গমন করুন ; আমরা তথায় আপনারে সভামণ্ডপে দব্য 
আসনে আসীন ও তৈজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কথোপকথন করিব ৷” 


৫৩৭ 


বাঁঙকম রচনাবলশ 

এখানে ইহাও বক্তব্য যে, এই জামদগ্র্য পরশদুরাম কৃষ্ণের সমসামায়ক বালয়া বার্ণত 
হইয়াছেন। রামায়ণে আবার [তান রামচন্দের সমসামায়ক বালয়া বার্ণত হই হন। অথচ 
প্রাণে [তিনি রাম কৃষ্ণ উভয়েরই প্রব্্বগামী বিষ্ণুর অবতারান্তর বলিয়া খ্যাত। পুরাণের 
দশাবতারবাদ কত দূর সঙ্গত, তাহা আমরা গ্রন্থান্তরে বিচার করিব 

এই হাস্তিনাযাতরার বর্ণনায় জানা যায় যে, কৃষ্ণ নিজেও সাধারণ প্রজার নিকটেও পূজ্য ছিলেন। 
হাস্তিনাযান্রার বর্ণনা আরও কিছু উদ্ধৃত কারিলাম। 

“দেবকীনন্দন সব্বশস্যপারপূর্ণ অতি রম্য সুখাস্পদ পরম পাঁবন্রশালভবন এরং আত 
মনোহর ও হৃদরতোবণ বহুবিধ গ্রাম্যপশ্ সন্দর্শন করতঃ বাবিধ পর ও রাজ্য 
কাঁরিলেন। কুরুকুলসংরক্ষিত নিত্যপ্রহষ্ট অননাগ্ন ব্যসনরাহত পরবাঁসগণ কৃষ্ণকে দশন কারবার 
মানসে উপপ্রব্য নগর হইতে পথিমধ্যে আগমন করিয়া তাঁহার পথ প্রতীক্ষা: কারতে লাগল। 
'কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা বাসুদেব সমাগত হইলে তাহারা 'বধানানুসারে তাঁহার পুজা কাঁরতে 
লাগল। 

“এদিকে ভগবান্‌ মরীচিমালী স্বীয় কিরণজাল পাঁরত্যাগ কারয়া লোহত কলেবর ধারণ 
কারলে অরাতানপাতন মধ্দসৃদন বৃকচ্ছলে অম:পাঁস্থিত হইয়া স্বরে রথ হইতে অবতরণপর্্বক 
যথাবিধি শৌচ সমাপনান্তে রথাশ্বমোচনে আদেশ কাঁরয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগলেন। 
দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করতঃ শাম্ত্রানুসারে তাহাদের পাঁরচর্য্যা ও 
গাত্র হইতে সমুদায় যোক্ত্যাঁদ মোচন কারয়া তাহাদিগকে. পারত্যাগ কারিল। মহাত্মা মধ্সূদন 
সন্ধ্যা সমাপনান্তে স্বীয় সমাভব্যাহারী জনগণকে কাঁহলেন, হে পাঁরচারকবর্গ! অদ্য য্দাধাঁ্ঠরের 
কার্যযানরোধে এই স্থানে রজনী আঁতবাহিত কারিতে হইবে তখন পাঁরচারকগণ তাঁহার আঁভপ্রায় 
অবগত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পটমণ্ডপ নিৰ্ম্মাণ ও বিবিধ সমষ্ট অন্নপান প্রস্তুত কারল। 
অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধর্ম্মাবলম্রী আর্য্য কুলীন ব্রাহ্মণ, সমুদায় অরাতিকুলকালাস্তক মহাত্মা 
হষাকেশের সমীপে আগামনপনর্বক বিধানান:সারে তাঁহার পুজা ও আশীব্বণাদ করিয়া স্ব দ্র 
ভবনে আনয়ন কাঁরতে বাসনা কারিলেন। ভগবান মধচসদন তাঁহাদের অভিপ্রায়ে সম্মত হইলেন 
এবং তাঁহাদিগকে অচ্চনপু্ব্বক তাঁহাদের ভবনে গমন কাঁরয়া তাঁহাঁদগের সমাভব্যাহারে পুনরায় 

পটমণ্ডপে আগমন করিলেন। পরে সেই সমদায় ব্রাহ্মণগণের সমাভব্যাহারে সুমিষ্ট 
দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া পরম সুখে যাঁমনী যাপন কাঁরলেন। 

ইহা নিতান্তই মান্ষচাঁরন্র, কিন্তু আদর্শ মনষোর চরিত্র । 

দেখা যাইতেছে যে, দেবতা বলিয়া কেহ তাঁহাকে পুজা করিতেছে, এমন কথা নাই। তবে 
শ্ৰেষ্ঠ মনুষ্য যেরূপ পুজা পাইবার সম্ভাবনা, তাহাই 'তাঁন পাইতেছেন, এবং আদর্শ মনদষ্যের 
লোকের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা সম্ভব, তিনি তাহাই কাঁরতেছেন। 


ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ-_হাস্তিনায় প্রথম দিবস 


কৃষ্ণ আসিতেছেন শযানয়া, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার অভ্যর্থনা ও সম্মানের জন্য বড় বেশী 

রা রও এবং তাঁহাকে 
উপঢোঁকন দিবার জন্য অনেক হস্ত্যশ্বরথ, দাস, “অজাতাপত্য শতসংখ্যক দাসী,” মেষ, ? 
মাঁণমাণিক্য ইত্যাদি সংগ্রহ কারতে লাগিলেন। 

বিদুর দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, “ভাল, ভাল। তুমি যেমন ধা'্ম্মিক, তেমনই বৃদ্িমান্‌। 
কিন্তু রত্না দিয়া কৃষ্ণকে:ঠকাইতে পারিবে না। তানি যে জন্য আসতেছেন: তাহা সম্পাদন কর; 
তাহা হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন-__অর্থপ্রলোভিত হইয়া তোমার বশ হইবেন না” 

ধৃতরাষ্ট্ ধূর্ত, এবং বিদুর সরল ; দুর্যোধন দুই তানি বললেন, “কৃষ্ণ পূজনীয় বটে, 
কিন্তু তাঁহার পূজা করা হইবে না। যুদ্ধ ত ছাঁড়ব না ; তবে তাঁর সমাদরে কাজ ক? লোকে 
মনে কারবে. আমরা ভয়েই বা তাঁহার খোশামোদ কারতোঁছ। আম তদপেক্ষা সৎ 
স্থির কাঁরয়াছি। আমরা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিব। পাণ্ডবের বল বদ্ধ কৃষ্ণ কৃষ্ণ আটক থাকলে 
পান্ডবেরা আমার বশনীভূত থাকিবে ৷” 

এই কথা শুনিয়া ধৃতরাম্ট্রও পাত্রকে তিরস্কার কারিতে বাধ্য হইলেন। কেন না, কৃষ্ণ দত 
৬৩৮ 
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.. লঘু্চেতা, পরের প্রভুত্ব সহ্য কাঁরতে পারে না। মহাত্মা, কর্তব্যান্মরোধে তাহা পারেন, কিন্তু মহাত্মা 


কৃষ্ণচারত্র 
হইয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণভক্ত ভীঁম্ম দদর্যেযধনকে কতকগদ্লা কটুাক্ত কাঁরয়া সভা হইতে 


উাঠয়া গেলেন। 
নাগাঁরকেরা, এবং কৌরবেরা বহন সম্মানের সাঁহত কৃষককে কুরদুসভায় আনীত করিলেন। 


কুরুসভায় 
হার জন্য যে'সকল সভা ননাম্্মত ও রকত্রজাত রক্ষিত হইয়াঁছল, তান ততপ্রাত দৃষ্টিপাতও 
৷ কাঁরলেন না। তান ধৃতরাম্ট্রভবনে গমন কাঁরয়া কুরুসভায় উপবেশনপণ্বক, যে যেমন যোগ্য, 


তাহার সঙ্গে সেইরূপ সংসম্ভাষণ কাঁরলেন। পরে সেই রাজপ্রাসাদ পারত্যাগ কাঁরয়া, দীনবন্ধ 
এক দীনভবনে চাঁললেন। 


যাহা বাললেন, তাহা অমূল্য। যে ব্যক্তি মন্য-চারত্রের সব্বপ্রদেশ সম্পর্ণরূপে অবগত 
হইয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহই সে কথার অমূল্যসব ব্মাঝবে না। মুখের ত কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ 
বাঁলতেছেন, 
“পাণ্ডবগণ, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পাপাসা হিম, রোদ পরাজয় করিয়া বীরোচিত 
সুখে রত রাহয়াছেন। তাঁহারা ইন্দিয়সূখ পারত্যাগ কাঁরয়া বীরোচিত সহখে সন্তুষ্ট আছেন: 
সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হয়েন না। বাঁরব্যাক্তরা 
হয় আঁতশয় ক্লেশ, না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ কাঁরয়া থাকেন ; আর ্ 
মণ অয টাকে ক 2 a 
রর 
“রাজ্যলাভ বা বনবাসর্শ এ কথা ত আধ্ানিক হিন্দু বুঝে না। কৰিলে, এত দুঃখ 


* মহাভারতীয় নায়কাঁদগের সকলেরই জাতি সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ। পাণ্ডবাঁদগের সম্বন্ধে 
এইরূপ গোলযোগ । পাণ্ডবাদিগের প্রাপতামহী সত্যবতী, দাসকন্যা। ভীম্মের মার জাতি লকাইবার 


ভরজাত। ব্যাস নিজে সেই ধবরনান্দনীর কানীনপত্র। অতএব গাণ্ডু ও ধৃতরান্ট্রের জাত সম্বন্ধে 
এত গোলযোগ যে, এখনকার 'দনে, তাঁহারা স্বজাতির অপাংক্তেয় হইতেন। পান্ডুর পন্রগণ, কুস্তীর 
গর্তজাত বটে, কিন্তু বাপের বেটা নহেন; পাণ্ডু নিজে পদ্রোৎপাদনে অক্ষম। তাঁহার ইন্দ্রাদর ওরস 
পাত্র বলিয়া পাঁরাচিত। এদিকে 'দ্রোণাচার্ষোর পিতা ভরদ্বাজ খাঁ, বিভু মা একটা কলস; কলসার 
গধারণ যাহাদের শ্বাস না হইবে, তাঁহারা দ্বোণের মাতৃকুল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইবেন, 
পাণ্ডবাদগের পিতা সম্বন্ধে যত গোলযোগ, কর্ণ সম্বন্ধেও তত বেশীর ভাগ তানি কানীন। দ্রৌপদী 


ও ধ্টদা 1 বাপ মা কে, কেহ বলিতে পারে না; তাঁহারা যজ্ঞোদ্ভূত। 
এ সময়ে কিন্ত, সম্বন্ধে কোন গোলযোগ ছিল না। অনুলোম প্রাতলোম বিবাহের কথা 


ভান্িযাছলেন। পক্ষান্তরে বরা্মণকন্যা দেবযানণ, ক্ষত্রিয় যষাতির ধর্মপড়ী। আহারাঁদ সম্বন্ধে কোন 
| ৰ ভিন তাহাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। বাহ্মণ, ক্ষার, বৈশ্য, পরস্পরের অন্নভোজন 
টারতেন। 

+ মিলনের ক্ষন্রচেতা সয়তান্‌ বালয়াছিল যে, স্বর্গে দাসত্বের অপেক্ষা বরং নরকে নাজ তোরা 
জাম জান যে আমার এমন পাঠক অনেক আছেন, যাহারা এই ক্ষদ্রোক্তর সঙ্গে উপারালাখিত মহতী 
বাণীর কোন গ্রভেদ দৌখবেন না। তাঁহাঁদগের মন্দুষ্যত্ব সম্বন্ধে আম সম্পূর্ণরূপে আশাশনন্য। 


৫৩৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


থাকিত না। যে দিন ব্বিবে, সে দিন আর দ:ঃখ থাকবে না। হিন্দ; পুরাণোতহাসে এমন 
কথা থাকিতে আমরা কি না, মেম সাহেবদের লেখা নবেল পাঁড়য়া দিন কাটাই, না হয় 
করিয়া পাঁচ জনে জিয়া পাখর মত 'কাঁচর মিচির কাঁর। 

কৃষ্ণ কুস্তীকে আরও বলিলেন, “আপনি তাহাদিগকে শন্রবিনাশ কারয়া সকল লোকের 
আধিপত্য ও অতুল সম্পাত্ত ভোগ কাঁরতে দৌখবেন।” 

অতএব কৃষ্ণ নিশ্চিত জানিতেন যে, সান্ধ হইবে না-যদ্ধ হইবে। তথাপি সান্ধ স্থাপন 
জন্য হস্তিনায় আসয়াছেন ; কেন না, যে কর্ম্ম অন:ুষ্ঠেয়, তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, তাহার 
অনুষ্ঠান করিতে হয়, ফলাফলে অনাসক্ত হইয়া কর্তব্য সাধন কাঁরতে হয়। ইহাকেই তানি 
গাতায় কন্মযোগ বালয়া বূঝাইয়াছেন। যুদ্ধের অপেক্ষা সা্ধ মন্ষ্যের হিতকর ; এই জন্য 
সান্বস্থাপন অনষ্ঠেয়। কিন্তু যখন যথাসাধ্য চেষ্টা কারয়া সান্ধস্থাপন করিতে পাঁরলেন না, 
তখন কৃষ্ণই আবার যুদ্ধে বাঁতশ্রদ্ধ অজ্জ্নের প্রধান উৎসাহদাতা ও জহায়। কেন না, যখন 
সন্ধি অসাধ্য, তখন যুদ্ধই অনুষ্ঠেয় ধর্্স। অতএব যে কম্মযোগ তানি গীতায় উপাঁদষ্ট 
কারয়াছেন, তানি নিজেই তাহাতে প্রধান যোগণী। তাঁহার আদর্শ চারন্র পুঙ্খানূপঞ্খ 
সমালোচনে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব ি, তাহা বুঝিতে। পারব বলিয়াই এত প্রয়াস পাইতোঁছ। 

কৃষ্ণ, কুন্তীর নিকট হইতে বিদায়-হইয়া পঢনব্বার কৌরবৃ-সভায় গমন করিলেন। সেখানে 
গেলে, দুষ্যোধন তাঁহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ কারলেন। তান তাহা গ্রহণ কাঁরলেন না। 
দুয্োধন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কারলেন। কৃষ্ণ প্রথমে তাঁহাকে লৌকিক নীতিটা স্মরণ 
করাইয়া দিলেন। বলিলেন, “দৃতগণ কার্য্যসমাধানাস্তে ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকে; 
অতএব আম কৃতকার্য হইলেই আপনার পুজা গ্রহণ কারব।” দষেযাধন তবুও ছাড়ে না; 
আবার পাঁড়াপণীড় কারল। তখন কৃষ্ণ বাঁললেন, 

“লোকে হয় প্রীতপ,ব্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে। আপনি প্রণীত 
সহকারে আমারে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই; আমিও বিপদগ্রস্ত হই নাই, তবে কি 
নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন কাঁরব?” 

ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ একটা সামান্য কর্ম; কিন্তু আমাদের দৌনিক জীবন, সচরাচর 
কতকগণ্লা সামান্য কম্মের সমবায় মান্র। সামান্য কম্মের জন্য একটা নীতি আছে অথবা থাকা 
উাচিত। বৃহৎ কৰ্ম্ম সকলের নীতির যে ভিত্তি, ক্ষুদ্র কর্ম্ম সকলের নীতিরও সেই ভাত্ত। 
সে ভিত্তি ধর্ম্ম। তবে উন্নতচাত্র মনুষ্যের সঙ্গে ক্ষদ্রচেতার এই প্রভেদ যে, ক্ষনদ্রচেতা ধর্ম্মে 
পরাজ্ম্খ না হইলেও, সামান্য বিষয়ে নীতির অনবন্তাঁ হইতে সক্ষম হয়েন না, কেন না, 
নাতির ভিত্তি তান অনুসন্ধান করেন না। আদর্শ মনুষ্য এই ক্ষুদ্র বিষয়েও নীতির ভিত্তি 
অনুসন্ধান কারলেন। দোখলেন যে, এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ সরলতা ও সত্যের বিরুদ্ধ হয়। 
অতএব দ্যেণাধনকে সরল ও সত্য উত্তর দিলেন, স্পষ্ট কথা পঃরূষ হইলেও তাহা বলিতে 
সংকুচিত হইলেন না। যেখানে অকপট ব্যবহার ধর্্মান্মত হয়, সেখানেও তাহা পর্ষ 
আমরা পরাঙ্ম্খ। এই ধন্মীবরদদ্ধ লজ্জা অনেক সময়ে আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ' 
বিপন্নও করে। 

কৃষ্ণ তার পর কুরুসভা হইতে উঠিয়া বিদুরের ভবনে গমন করিলেন । 

বদরের সঙ্গে রাত্রিতে তাঁহার অনেক কথোপকথন হইল। বিদুর তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, 
তাঁহার হস্তিনায় আসা অনুচিত হইয়াছে' ; কেন না, দূর্ষেঘাধন কোন মতেই সান্ধি স্থাপন কারবে 
না। কৃষ্ণের উত্তর হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিতোঁছ। 

“যান অশ্বকুঞ্জররথসমবেত “পর্যন্ত সমুদায় পাঁথবশ মৃত্যুপাশ হইতে বিসুক্ত করিতে 
সমর্থ হন, তাহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হয়।” 

ইউরোপের প্রত রাজপ্রাসাদে এই কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে িখিয়া রাখা উাচত। সিমলার 
রাজপ্রাসাদেও বাদ না পড়ে। কৃষ্ণ পুনশ্চ বালতেছেন, 

“যে ব্যক্তি ব্যসনগ্রস্ত বান্ধব মুক্ত কারবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্সবান্‌ না হন, পশ্ডিতগণ 


জানের যে, মহাদুঃখ বা মহাস:খ ব্যতীত, তাঁহার বহ্যাবস্তারাকাক্ক্ষণী চিন্তবাত্ত সকল স্ফাত্তিপ্রাপ্ত 
হইতে পারে না। 


$৪০ 


কৃষ্ণচারিত্র 


HME ১৯৮4০০৯৮১১৯ ৯ 
তাঁহারে নৃশংস বাঁলয়া কীর্তন করেন। প্রাজ্ঞ ব্যাক্ত মিত্রের কেশ পর্যন্ত ধারণ কাঁরয়া তাহাকে 
অকাৰ্য্য হইতে নিবৃত্ত কারবার চেষ্টা কাঁরবেন। * * * * যদ তান (দয্োধন) আমার 


শহতকর বাক্য শ্রবণ কাঁরয়াও আমার প্রত শঙ্কা করেন, তাহাতে আমার কিছ; মাত্র ক্ষাত নাই ; 


্রত্যুত অত্মীয়কে সদুপদেশ প্রদান নিবন্ধন পরম সন্তোষ ও আন্ণ্য লাভ হইবে। যে ব্যাক্ত 
জ্ঞাতভেদ সময়ে সংপরামর্শ প্রদান না করে, সে ব্যাক্ত কখনও আত্মীয় নহে।" 

ইউরোপণয়াদগের বিশ্বাস, কৃষ্ণ কেবল পরস্রীলুক্ধ পাঁপন্ঠ গোপ ; এ দেশের লোকের 
কাহারও বা সেইরুপ বিশ্বাস, কাহারও বিশ্বাস যে, তিনি মন.ফ্যহত্যার জন্য অবতীর্ণ, কাহারও 
বিশ্বাস, তান “চক্রী”-_অথণৎ সবাভিলাষাঁসাদ্ধি জন্য কুচক্র উপস্থিত করেন। তান যে এ সকল 
নহেন- তান যে তৎপাঁরবর্তে লোকাহিতৈষীর শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিশ্রেম্ঠ, ধম্মেনপদেষ্টার শ্রেষ্ঠ, আদর্শ 
মনুষ্য- ইহাই বুঝাইবার জন্য এই সকল উদ্ধত কাঁরতোছ। 


সপ্তম পারচ্ছেদ- হান্তনায় দ্বিতীয় দিবস 


পরাঁদন প্রাতে স্বয়ং দূষেযাধন ও শকুনি আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিদরভবন হইতে কৌরবসভায় 
লইয়া গেলেন। আঁত মহতা সভা হইল। নারদাদি দেবার্ষয, এবং জমদগ্নি প্রভাত ব্রহ্মার্ষ 
তথায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ পরম বাণ্মিতার সাঁহত দীর্ঘ বক্তৃতায় ধৃতরাষ্টরকে সন্ধিস্থাপনে 
প্রবৃত্তি দদতে লাগিলেন। খষিগণও সেইরূপ করিলেন। কিছুতে কিছু হইল না। ধৃতরাষ্ট্র 
বাললেন, “আমার সাধ্য নহে, দুর্য্যোধনকে বল।” দদর্যেযধনকে কৃষ্ণ, ভাঁজ্ম, দ্রোণ প্রভাত 
অনেক প্রকার বুঝাইলেন। সান্ধ স্থাপন দুরে থাক, দূ্ষেযাধন কৃষ্ণকে কড়া কড়া শদুনাইয়া 
দিলেন। কৃষ্ণ তাহার উপযুক্ত উত্তর দিলেন। দরর্যোযোধনের দুশ্চারত্র ও পাপাচরণ সকল 
বুঝাইয়া দিলেন। ন্ুদ্ধ হইয়া দূর্যোধন: উঠিয়া গেলেন। 

তখন কৃষ্ণ, যাহা সমস্ত পাথ্বীর রাজনশীতির মূলসনত্র, তদন:সারে কার্ধ্য কাঁরতে ধৃতরাষ্ট্রকে 


অর্থাৎ অনেকের হিতার্থ একের দণ্ড বিধেয়। সমাজের রক্ষার্থ হত্যাকারীর বধ 'বাহত। 
যাহাকে বদ্ধ না কাঁরলে তাহার পাপাচরণে বহ:সহত্্র প্রাণীর প্রাণসংহার হইবে, তাহাকে বন্ধ 
করাই জ্ঞানীর উপদেশ। ইউরোপীয় সমস্ত রাজা ও রাজমন্ত্রী পরামর্শ কারয়া এই জন্য খনীঃ 
১৮১৫ অন্দে নাপোলেয়নকে যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়াছলেন। এই জন্য মহাননীতজ্ঞ কৃষ্ণ 
ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন যে, দূর্ষেযাধনকে বাঁধিয়া পান্ডবাঁদগের সাঁহত লান্ধ করুন। তান 
নিজে, সমস্ত যদুবংশের রক্ষার্থ কংস মাতুল হইলেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াঁছিলেন। 
{তান সে উদাহরণও 'দিলেন। বলা বাহুল্য যে, এ পরামর্শ গৃহীত হইল না। 
বাদ আট আর কর আনার তা ভুলে পবা কারি 
গলেন। 
সাত্যাক, কৃতবম্মণ প্রভৃতি কৃষ্ণের জ্ঞাঁতবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাত্যাক কৃষ্ণের 
নিতান্ত অনুগত ও প্রয়; অস্তাবদ্যায় অচ্জনের শিষ্য, এবং প্রায় অক্জ্ধনতুল্য বীর। ই্গিতজ্ঞ 
মহাবযাদ্ধমান্‌ সাত্যাক এই মন্ত্ণা জানিতে পারিলেন। [তান অন্যতর যাদববীর কৃতবন্সাকে 
সসৈন্যে পুরদ্ধারে প্রস্তুত থাকতে বািয়া কৃষ্ণকে এই মন্তরণা জানাইলেন। এবং সভামধ্যে প্রকাশ্যে 
“যেমন পতঙ্গগণ পাবকে পাঁতত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাদের দশাও কি সেইরুপ হইবে না? 
সেইরুপ জনাদ্দন ইচ্ছা কারলে যুদ্ধকালে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ কাঁরবেন।” ইত্যাদ। 
ক হা বানরের পুরুষের উীক্ত। তিনি বলশালী, সুতরাং 


করিতে পারি। কিন্তু আমি কোন প্রকারেই নিন্দিত পাগজনক কর্ম্ম করিব না। আপনার 
পান্রেরাই পান্ডবগণের অর্থে লোলুপ হইয়া প্বারথনরষ্ট হইবেন। বস্তুতঃ ইহারা আমাকে 
৫৪১ 


বাঙ্কম রচনাবলী 


নিগৃহীত কাঁরতে ইচ্ছা করিয়া ফ্যাধাজ্ঠরকে কৃতকার্য্য করিতেছেন। আম অদ্যই ই'হাঁদগকে 
ও ইহাদিগের অনুচরগণকে নিগ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদান কারতে পাঁর। তাহাতে 
আমাকে পাপভাগী হইতেও হয় না। কিন্তু আপনার সন্িধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও পাপব্দাদ্ধজনিত 
গাহতি কার্যে প্রবৃত্ত হইব না। আম অন:জ্ঞা কারতোঁছ যে, দুনীতপরায়ণগণ দ:যেযাধনের 
ইচ্ছান,সারে কার্য্য করুক ।”* 

এই কথার পর, ধৃতরাষ্ট্র দে'যাধনকে ডাকাইয়া আনাইলেন, এবং তাঁহাকে আঁতশয় কটুক্তি 
কাঁরয়া ভর্খসনা কাঁরলেন ৷ বাঁললেন, 

“তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচাশয়; এই নিমিত্তই অসাধ্য, অযশস্কর, সাধ্নাবগাহ্তি 
পাপাচরণে সমদৎসুক হইয়াছ। কুলপাংশুল মুঢ়ের ন্যায় দ:রাত্মাদিগের সাহত মিলিত হইয়া 
নিতান্ত দদ্ধর্ব' জনান্দনকে নিগ্রহ কারতে ইচ্ছা কারতেছ। যেমন বালক চন্দ্রমাকে গ্রহণ করিতে 
উৎসুক হর, তুমিও সেইরূপ ইন্দ্রাদ দেবগণের দ;রা্রম্য কেশবকে গ্রহণ কারবার বাসনা 
কাঁরতেছ। দেব, মনুষ্য, গন্ধক্ব, অস;র ও উরগণ্গণ যাহার সংগ্রাম সহ্য করিতে সমর্থ হয় না; 
তুমি ক, সেই কেশবের পাঁরচয় পাও নাই? বৎস! হস্তদ্বারা কখন বায়: গ্রহণ ক: যায় না; 
পাঁণতল দ্বারা কখন পাবক স্পর্শ করা যায় না; মস্তক দ্বারা কখন মোদনী ধারণ কৰা যায় না; 
এবং বলদ্বারাও কখন কেশবকে গ্রহণ করা যায় না।” 

তারপর বদ রও দরযেযোধনকে এরূপ ভর্খসনা করিলেন। বিদ্দুরের বাক্যাবসা., বাসদের 
উচ্চহাস্য করিলেন, পরে সাত্যাক ও কৃতবম্মণর হস্ত ধারণপণ্বক কুরুসভা হইতে নিল্ঞান্ত 
হইলেন। 

এই পৰ্য্যন্ত মহাভারতে আখ্যাত ভগ্বদ্‌যান-বত্তান্ত, সংসঙ্গত ও স্বাভাবিক; কোন গোলযোগ 
নাই। আঁতপ্রকৃত কিছুই. নাই ও অবিশ্বাসের কারণও কিছু নাই। কিন্তু অঙ্গ লিকণ্ডয্পন- 
নিপাীড়ত প্রাক্ষপ্তকারীর জাতি গোষ্ঠী ইহা কদাচ সহ্য কাঁরতে পারে না। এমন একটা 
মহদ্যাপারের ভিতর একটা অনৈসার্গক অদ্ভুত কাণ্ড না প্রবিষ্ট করাইলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব রক্ষা 


Vol 


* কালাপ্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত অনুবাদ প্রশংসিত, এ জন্য সচরাচর আম মুলের সাহত অননবাদ 
না মিলাইয়াই অন্মবাদ উদ্ধত করিয়াছি। “তু কৃষ্ণের এই উক্তিতে কিছ অসঙ্গতে এ অনবাদে দেখা 
যায়, যথা, য়ে কারের জন্য পাপভাগী হইতে হয়৷ না এক স্থানে বাঁলয়াছেন, সেই কার্যাকে কয় ছত্র গরে 
পাপব্দাদ্ধিজনিত বাঁলতেছেন। এজন্য মূলের সঙ্গে সিলাইয়া দোঁখলাম।' মূলে তত অসঙ্গাত দেখা 
যায় না। মূল উদ্ধত কারতোছ 

রাজন্নেতে যাঁদ ক্রদদ্ধা মাং নিগহীক্রোজসা। 

এতে বা মামহং বৈনাননূজানশীহ পার্থর ॥ 

এতান্‌ হি সব্্বান্‌ সংরব্ানিুমহমৎসহে। 

ন চাহং 'নীন্দতং কৰ্ম্ম কৃর্যযাং পাপং কথণ্ন | 

পাণ্ডবার্থে হি লভ্যন্ত স্বার্থান্‌ হাস্যান্ত তে সূতাঃ। 

এতে চেদেবমিষ্ইন্তি কৃতকার্যেযা যাধষ্ঠিরঃ | 

অদ্যৈব হাহমেনাংশ্চ যে চৈনানন্ ভারত। 

ধনগৃহ্য রাজন পার্থেভ্যো দদ্যাং কিং দূক্কৃতং ভবেং॥ 

ইদন্তু ন প্রবর্তেয়ংনান্দিতং কর্ম্ম ভারত। 

- সন্নিধো তে মহারাজ ক্রোধজং পাপবঢদ্ধিজম্‌ ॥ 

এষ দূযেযাধনো রাজন্‌ যথেচ্ছাত তথান্ত তৎ। 
অহন্ত সব্বংস্তনয়াননজানাম তে নুপ॥ 

“কিং দুচ্কৃতং ভবেং” ৬০১১8 ঠিক “পাপভাগা হইতে হয় না”, এমত নহে। কথার ভাব 
ইহাই বঢঝা যাইতেছে যে, “দুষোধন আমাকে বদ্ধ কারবার চেষ্টা করিতেছে; আমি যাঁদ তাহাকে এখন 
বাঁধিয়া লইয়া যাই, তাহা হইলে কি এমন মন্দ কাজ হয়?” দুর্যেযাধনকে বদ্ধ করা মন্দ কাজ হয় না, 
কেন না, অনেকের 'হতের জন্য একজনকে পারত্যাগ করা শ্রেয় বাঁলয়া কৃষ্ণ স্বয়ংই ধৃতরাষ্টরকে 
শদয়াছেন বে, ইহাকে বদ্ধ কর। তবে কৃষ্ণ এক্ষণে স্বয়ং এ কাজ করিলে ক্লোধবশতঃই ই তানি ইহা 
কাঁরতেছেন, ইহা ব্যঝাইবে। কেন না, উল ভিলিরসিজে তাহ ফেৰত কিবা অভিলায় করেন নর 
রো যাহাতে প্ৰ্তি করে, তাহা পাপবানিত সুতরাং আদর্শ প্ঢরুষের পক্ষে নিন্দিত ও 

কৰ্ম্ম। 
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কৃষ্ণচারত্র 


হয় কৈ? বোধ কাঁর, এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা, কৃষ্ণের হাস্য ও নি ্ক্রান্তর মধ্যে একটা 
ববশ্বরূপপ্রকাশ প্রক্ষিপ্ত কারয়াছেন। এই মহাভারতের ভাঁজ্মপব্বে'র ভগরদ্গীতা-পব্বধ্যায়ে 
(তাহা প্রাক্ষপ্ত হউক বা না হউক) আর একবার বশ্বরূপপ্রদর্শন বার্ণত আছে। সেই বশ্বরূপ- 
বর্ণনায় আর এই বর্ণনায় ক বিস্ময়কর প্রভেদ! গীতার একাদশের বিশ্বরুপবর্ণনা প্রথম শ্রেণীর 
কাবির রচনা; সাহত্য-জগৎ খুজিয়া বেড়াইলে তেমন আর কিছু পাওয়া দুলভ। আর 
ভগ্গবদ যান-পব্বাঁধ্যায়ে এই বিশ্বরূপবর্ণনা যাঁহার রাচত, কাব্যরচনা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মান্ু। 
ভগবল্গীতার একাদশে পাঁড় যে, ভগবান অজ্জনকে বলিতেছেন, “তোমা ব্যাতরেকে আর কেহই 
ইহা পূৰ্বে নিরীক্ষণ করে নাই।” কিন্তু তৎপচবের্বই-এখানে দুযয়োধনাঁদ কৌরবসভাস্থ সকল 
লোকেই 'বশ্বরূপ নিরীক্ষণ কাঁরল। ভগবান্‌ গীতার একাদশে, আরও বাঁলতেছেন, “তোমা 
ব্যাতরেকে মন.ষ্যলোকে আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞান্জ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ, লয় ও আঁত 
কঠোর তপস্যা দ্বারা আমার ঈদ্‌শ রুপ অবলোকন কাঁরতে সমর্থ হয় না।” কিন্তু কুকবির হাতে 
পাঁড়য়া, এখানে বিশ্বরূপ যার তার প্রত্যক্ষীভূত হইল।  গাঁতায় আরও কাঁথত হইয়াছে, 
*অনন্যসাধারণ ভাক্তি প্রদর্শন কারলেই আমাদের এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে, এবং আমারে দর্শন 
ও আমাত প্রবেশ কাঁরতে সমর্থ হয়।” কিন্তু এখানে দঃচ্কৃতকারাী পাপাত্মা ভাক্তশুন্য শনরুগণও 
তাহা নিরীক্ষণ কারল। 

নিষ্পরয়োজনে কোন কর্ম্ম মূর্খও করে না, যান বিশ্বরুপী, তাঁহার ত কথাই নাই। এখানে 
বিশ্বরুপ প্রকাশের ‘কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। দর্ষেযাধনাদি বলপ্রয়োগের পরামর্শ কারতোঁছল, 
বলপ্রয়োগের কোন উদ্যম করে নাই। পতা ও পিতৃব্য কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া দষে্যোধন 
িরূত্তর হইয়াছিল। বলপ্রকাশের কোন উদ্যম কারলেও, সে বল নিশ্চিত ব্যর্থ হইত, ইহা 
কৃষ্ণের অগোচর ছিল না। তানি স্বয়ং এতাদৃশ বলশালন যে, বল দ্বারা কেহ তাঁহার গ্রহ 
করিতে পারে না। ধৃতরাম্ট্র ইহা বলিলেন, বদর বাললেন, এবং কৃষ্ণ নিজেও, বাললেন। 
কৃষ্ণের নিজের বল আত্মরক্ষায় প্রচুর না হইলেও কোন শঙকা ছল না, কেন না, সাত্যাঁক কৃত্বন্্মা 
প্রভূত মহাবলপরাক্রান্ত বৃ্ণবংশীয়েরা তাঁহার সাহায্য জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাহাঁদগের 
সৈন্যও রাজদ্বারে যোঁজত ছিল। দুর্ষেযাধনের সৈন্য উপস্থিত থাকার কথা কৈছ: দেখা যায় না। 
অতএব বলদারা নিগ্রহের চেষ্টা ফলবত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সম্ভাবনার অভাবেও 
ভীত হন, কৃষ্ণ এরূপ কাপ্:রূষ নহেন। যান বিশ্বরুপ, তাঁহার এরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই। 
অতএব 'বশ্বরুপ প্রকাশের কোন কারণ ছিল না। এ অবস্থায় তুদ্ধ বা দাম্ভিক ব্যাক্তি ভিন্ন 
শন্রুকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করে না। বান বিশ্বরূপ, তান ক্রোধশনন্য এবং দ্তশনন্য। 

অতএব, এখানে বিশ্বরুপের কথাটা কুকবির প্রণীত অলীক উপন্যাস বালিয়া ত্যাগ করাই 
িধেয়। আমি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছ, মানুষা শাক্ত অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ কর্ম্ম করেন, এশা 
শাক্তি দ্বারা নহে। এখানে তাহার ব্যাতক্রম হইয়াছিল, এরুপ বিবেচনা কারবার কোন কারণ নাই।, 

কুরুসভা হইতে কৃষ্ণ কু্তীসন্তাষণে গেলেন। সেখান হইতে তিনি উপপ্পব্য নগরে, যেখানে 
পাণ্ডবেরা অবস্থান করিতোছলেন, তথায় যাত্রা কারলেন। যান্রাকালে কর্ণকে আপনার রথে 
তুলিয়া লইলেন। 
যাহারা কৃষ্ণকে নিগ্রহ কারবার জন্য পরামর্শ কাঁরতোছল, কর্ণ তাহার মধ্যে। তবে কর্ণকে 
কৃষ্ণ স্বরথে আরোহণ করাইয়া চাললেন কেন, তাহা পরপারিচ্ছেদে বালব। সে কথায় কৃষ্ণচারত 
পরিস্ফুট হয়। সাম ও দণ্ডনীতিতে কৃষ্ণের নীতিজ্ঞতা দেখিয়াছি। এক্ষণে ভেদ নীতিতে 
তাঁহার পারদার্শতা দেখিব। সেই সঙ্ে ইহাও দৌখব যে, কৃষ্ণ আদর্শ পুরন্ষ বটে, কেন না, 
তাঁহার দয়া, জীবের হিতকামনা, এবং ব্ডাদ্ধ, সকলই লোকাতীত। 


অষ্টম পারিচ্ছেদ__কৃষ্ণ-কর্ণসংবাদ 


কৃষ্ণ সব্বভূতে দয়াময়। এই মহায্দ্ধজানত যে অসংখ্য. প্রাণিক্ষয় হইবে, তাহাতে আর 
কোন ক্ষত্ৰিয় ব্যাথত নহে, কেবল কৃষ্ণই ব্যথিত ৷ যখন প্রথম বিরাট নগরে যুদ্ধের প্রস্তাব হয়, 
তখন কৃষ্ণ যুদ্ধের বিরদ্ধে মত 'দিয়াঁছলেন। অজ্জুন তাঁহাকে যুদ্ধে বরণ কাঁরতে গেলে, কৃষ্ণ 
_ এ যুদ্ধে অস্ত্র ধাঁরবেন না ও যুদ্ধ কারবেন না প্রতিজ্ঞা কীরলেন। কিন্তু তাহাতেও যুদ্ধ বন্ধ 
৫৪৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


হইল না। অতএব উপায়ান্তর না দৌখয়া ভরসাশদুন্য হইয়াও সন্ধি স্থাপনের জন্য ধৃত 
সভায় গেলেন। তাহাতেও কিছু হইল না, প্রাণহত্যা নিবারণ হয় না। তখন রাজন ীতজ্ঞ 
জনসমুহের রক্ষার্থ উপায়ান্তর উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
কর্ণ মহাবীরপরূষ। তান অং্জনের সমকক্ষ রথী। তাহার বাহ;বলেই, নে 
আপনাকে বলব৷ন্‌ মনে করেন। তাঁহার বলের উপর নির্ভর কারয়াই প্রধানতঃ তান পা" 
'দিগের সঙ্গে যদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। কর্ণের সাহায্য না পাইলে তান কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
না। কর্ণকে তহার শত্রুপক্ষের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখলেই অবশ্যই তানি যুদ্ধ হইতে 
হইবেন। যাহাতে তাহা ঘটে, তাহা করিবার জন্য কর্ণকে আপনার রথে তুলিয়া 
বিরলে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন আবশ্যক। 
কৃষ্ণের এই আঁভপ্রায় সাদ্ধর উপযোগী অন্যের অজ্ঞাত সহজ উপায়ও ছল। 
কর্ণ আঁধরথনামা জুতের পত্র বাঁলয়া পাঁরচিত। বস্তুতঃ তান আঁধরথের পঢুত্র 
পালিতপত্র মান্ন। তাহা তান জানতেন না। তাঁহার নিজ জন্মবৃত্তান্ত তান অবগত 
না। তান সতপত্বী রাধার গর্ভজাত না হইয়া, কুন্তীর গভ'্জাত, সূর্যের উরসে তাঁহার 
তবে কুন্তীর কন্যাকালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কুক্তী, পত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাঁ 
পারত্যাগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তান য্াধন্ঠিরাঁদ পান্ডবগণের সহোদর ও জ্যেষ্ঠ জর 
এ কথা কুন্তী ভিন্ন আর কেহই জানত না। আর কৃষ্ণ জানতেন; তাঁহার অলৌকক ব্দাদ্ধর 
নিকটে সকল কথাই সহজে প্রতিভাত হইত। কুন্তী তাঁহার 'পিতৃচ্বসা; ভোজরাজগ্‌হে এ ঘ 
হয়, অতএব কৃষ্ণ মন্ষ্যব্াদিতেই ইহা জানিতে পারা অসম্ভব নহে। 
কৃষ্ণ এই কথা এক্ষণে রথারঢু কর্ণকে শুনাইলেন। বাঁললেন, 
“শাদ্জ্ঞের কহেন, যান যে কন্যার পাঁণগ্রহণ করেন, 'তানই সেই কন্যার সহোঢ় 
কানানিপরের পিতা। হে কর্ণ ! তুমিও তোমার জননীর কন্যাকালাবস্থায় সম.ংপন্ন 
তান্নামত্ত তুমি ধর্মতঃ পত্র; অতএব চল, ম্মশাস্দের বিরন্ধেও* তুমি রাজ্যেশ্বর হইবে!” 
তান কর্ণকে বঝাইয়া দিলেন বে, তান জোষ্ঠ, এ জন্য [তিনিই রাজা হইবেন, অপর পন্য পা } 
তাহার আজ্ঞানুব্তারঁ হইয়া তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিবে। তি 
কৃষ্ণের এই পরামর্শ সব্বজনের ধর্ম্মকৃদ্ধিকর ও 'হিতকর। প্রথমতঃ কর্ণের পক্ষে 
কেন না, তিনি রাজ্যেশ্বর হইবেন, এবং তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মাননমত, কেন না, ভ্রাতৃগণের 
শন্দুভাব পরিত্যাগ করিয়া মিন্রভাব হা দমোধেনাদর: পক্ষেও 
হিতকর, কেন না, ফন্ধ হইলে তাঁহারা কেবল রাজ্যন্রষ্ট নহে, সবংশে নিপাতপ্রাপ্ত হইবারই 
সন্ভাবনা। যুদ্ধ না হইলে তাঁহাদের প্রাণও বজায় থাকিবে, রাজ্যও বজায় থাকিবে, কেবল 
পাণ্ডবের ভাগ ফিরাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে পাণ্ডবাঁদগেরও {হত ও ধৰ্ম্ম, কেন না য 
ন্‌শংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া, আত্মীয় স্বজন জ্ঞাত বধ না কারিয়াও, স্বরাজা কর্ণের 
ভোগ কাঁরবেন। আর এ পরামর্শের পরম ধন্মণতা ও িতকারতা এই যে, ইহা দ্বারা অসংখ্য 
মনযধ্যগণের প্রাণ রক্ষা হইতে পারিবে । রর 
কর্ণও কৃষ্ণের কথার উপযোগিতা স্বীকার কারলেন। 'তাঁনও ব্যাঝয়াছিলেন যে, এ য 
- দরর্ষোধনাদর রক্ষা নাই। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলে তাঁহাকে কোন কোন গতর 
অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। আঁধরথ ও রাধা তাঁহাকে প্রতিপালন কাঁরয়াছে। তাহ 
আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি সৃতবংশে বিবাহ করিয়াছেন, এবং সেই ভার্য্যা হইতে তাঁহার 
পৌঁাদি জন্মিয়াছে। তাহাদিগকে কোন মতেই কর্ণ পাঁরত্যাগ কারতে পারেন না। আর ? 


* “বিরুদ্ধে” এই পদটি কালণপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে আছে, কিন্তু ইহা এখানে অসঙ্গত ব 
বোধ হয়। আমার কাছে মূল মহাভারত যাহা আছে, তাহাতে দেখিলাম, নিগ্রহাদ্ধমশাস্তরাণাম্‌ আছে 
বোধ হয় নিশ্রহার্থমশাদ্লাণাম্‌ হইবে। তাহা হইলে অর্থ সঙ্গত হয়। 

এই অংশ ছাপা হওয়ার পর জানিতে পারলাম যে, ইহার অন্যতর পাঠও আছে, যথা_“ীন 
শাস্তরাণাম্‌” এ স্থলে নিগ্রহ অর্থে মর্যযাদা। যথা_ 

“ানগ্রহো ভর্থসনেহপি স্যাৎ মর্য্যাদায়াণ্ট বন্ধনে ।”--ইতি মোঁদনশী। 
পানগ্রহো ভর্খসনে প্রোক্তো মর্যযাদায়াণ্ট বন্ধনে ।”_ ইতি বিশ্ব। 
পানয়মেন বিধিনা গ্রহণং নিগ্রহঃ।”__ইতি চিন্তামাণঃ। 
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কৃষ্ণচারত্র 


TEE Ee EFC চি: ১৯ 
ত্রয়োদশ বৎসর দুর্যেযাধনের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছেন ; দনর্যেযাধন তাঁহারই ভরসা 
করেন; এখন দর্যোযোধনকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া পান্ডবপক্ষে গেলে লোকে তাহাকে কৃতঘ্য, 
পাণ্ডবাদগের এঁশ্বর্য্যলোলুপ বা তাহাদের ভয়ে ভীত কাপুরুষ বালবে। এই জন্য কর্ণ কোন 
মতেই কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলেন না। 

কৃষ্ণ বললেন, “যখন আমার কথা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই বসব্ধরার 
সংহারদশা সমুপাস্থত হইয়াছে।” 

কর্ণ উপযুক্ত উত্তর দিয়া, কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিষগ্নভাবে বিদায় গ্রহণ কারলেন। 

কৃষ্ণচারত্র বুঝবার জন্য কর্ণচাঁরত্রের বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন নাই ; এজন্য আম 
তংসম্বন্ধে কিছু বাঁললাম না। কর্ণচরিত্র আঁত মহৎ ও মনোহর। 


নবম পরিচ্ছেদ_উপসংহার 


কৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরে 'ফাঁরয়া আসিলে যাঁধাষ্ঠরাদি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি হম্তিনাপনরে কি 
কারয়াছলে বল। 

কৃষ্ণ, নিজে যাহা বালয়াঁছলেন, এবং অন্যে যাহা বালয়াছিল, তাই বলিতে লাগিলেন। 
{কস্তু সেই সকল বক্তৃতার পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে যেরুপ বর্ণনা দেখিরাছি, এখানে তাহার সাঁহত 
মিল নাই। [কিছুর সঙ্গে কিছু মিলে না। মিলিলে দীর্ঘ পনর্াক্তি ঘাটত। তাহা হইতে 
উদ্ধার পাইবার জন্য কোন মহাপুর;ষ কিছু নূতন,রকম বসাইয়া দিয়াছেন বোধ হয়। 

এইখানে ভগবদ্যান-পব্ববাধ্যায় সমাপ্ত। তারপর সৈন্যানর্যাণ-পব্বণধ্যায়। ইহাতে বিশেষ 
কথা কিছু নাই। কতকগুলা মৌলিক কথা আছে ; কতকগলা কথা অমোঁলিক বলিয়া বোধ 
হয়; কৃষসন্বন্ধীয় কথা বড় অল্প। কৃষ্ণের ও অজ্জনুনের পরাম্শাননসারে, পাণ্ডবেরা ধ্টদযুম্নকে 
সেনাপাঁত নিযুক্ত কারলেন, এবং বলরাম মদ খাইয়া আসিয়া, কৃষকে ছু; মিষ্ট ভর্খসনা কারলেন, 
কেন না, তান কুরুপাস্ডবকে সমান জ্ঞান করেন না। কুরুসভায় যাহা ঘাঁটয়াছিল, সে কথাও কিছ 
হইল। ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই। 
তাহার পর উলুকদতাগমন-পর্ববধ্যায়। এটি নিতান্ত আঁকাণ্চংকর। ইহাতে আর কিছুই 
নাই, কেবল উভয় পক্ষের গালিগালাজ । দূর্যোধন, শকুনি প্রভৃতির, পরামর্শে উলুককে 


গমন করিয়া দুর্যেযাধনকে কাঁহবে__-পাণ্ডবেরা তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার যথার্থ অর্থ গ্রহণ 
কাঁরয়াছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হইবে।” অথচ গালগালাজটা কৃষ্কাজ্জনের 
ভাগেই বেশনী রকম হইয়াছিল। 

কিন্তু উলুকের দাব্ব্াদ্, উল:ক ছাড়ে না। আবার গালিগালাজ আরম্ভ কারল। না হইবে 
কেন? ইনি দুের্াধনের সহোদর । তখন পান্ডবেরা একে একে উল্‌কের উত্তর দিলেন। 
উলূককে সুদ সমেত আসল 'ফিরাইয়া-দিলেন। কৃষ্ণও একটা কথা বলিলেন, “আমি অজ্জুনের 
সারথ্য স্বীকার কাঁরয়াঁছি বাঁলয়া যুদ্ধ কাঁরব না, ইহা মনে স্থির করিয়া ভীত হইতেছ না ; কিন্তু 
যেমন হূতাশনে তৃণ সকল ভল্মসাৎ করে, তদ্রুপ আমিও চরম কালে ক্রোধভরে সমস্ত পার্থব- 
গণকে সংহার কাঁরব সন্দেহ নাই ৷” 
রচনার নৈপাণ্য বা কবিত্ব নাই। এবং কোন কোন গ্থানে মহাভারতের অন্যান্যাংশের সাঁহত 
বিরদ্ধভাবাপন্ন : অনক্রমাণিকাধ্যায়ে সঞ্জয় এবং কৃষ্ণের দৌত্যের কথা আছে, কিন্তু উলকদতের 
কথা নাই। এই সকল কারণে ইহাকে আঁদমন্তরান্তর্গত বিবেচনা কার না। 

ইহার পর রথাতিরথসংখ্যান্‌, এবং তংপরে অন্বোপাখ্যান-পর্ববাধ্যায়। এ সকলে কৃষণবত্তাস্ত 
কিছুই নাই। এইখানে উদ্যোগপব্ব সমাপ্ত। 
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ষচ্ঠ খণ্ড 
কুরুক্ষেত্র 


যো 1নষগ্নো ভবেদ্রাত্রো দিবা ভবাঁত 'বাচ্ঠতঃ। 
ইন্টানিষ্টস্য চ দ্র্টা তস্মৈ দচ্টাত্মনে নমঃ ॥ 
শান্তিপব্্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ__ভীঞ্সের যুদ্ধ 


এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে । মহাভারতে চারটি পবের্ব ইহা বাঁণত হইয়াছে। 
দন্যেযাধনের সেনাপাঁতগণের নামক্রমে ক্রমান্বয়ে এই চারিটি পব্বের নাম হইয়াছে ভীজ্মপর্ব 
ব্রোণপব্ব কর্ণপবর্ব ও শল্যপবর্ব। 

এই যদ্ধপন্ধগনাল মহাভারতের নিকৃষ্ট অংশ মধ্যে গণ্য করা উচিত। পুনরদাক্ত, অকারণ 
এবং অরযাঁচিকর বর্ণনাবাহ;ল্য, অনৈসার্গকতা, অত্যাক্ত এবং অসঙ্গাত দোষ এইগ,লতে বড় বেশা। 
ইহার অল্প ভাগই আঁদম্তরভুক্ত বালয়া বোধ হয়। কিন্তু কোন্‌ অংশ মৌলিক, আর কোন্‌ 
অংশ অমৌলিক স্থির করা বড় দুত্কর। যেখানে সবই কাঁটাবন, সেখানে প.জ্পচয়ন বড় দ্ঃসাধ্য। 
তৰে যেখানে কটা সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া বায়, সেই স্থান আমরা যথাসাধ্য বুঝবার 


ভীঙ্মপব্র্ধের প্রথম জদ্বুখণ্ড-বানিম্মণ-পব্বধ্যায়। তাহার সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্বন্ধ 
নাই_মহাভারতেরও বড় অল্প। কৃষ্ণচারত্রের কোন কথাই নাই। তারপর ভগবদ্গীতা- 
পব্বণধ্যায়। ইহার প্রথম চাঁব্বশ অধ্যায়ের পর গাঁতারপ্ত। এই চব্বিশ অধ্যায় মধ্যে কৃষ্ণ 
সম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কথা নাই। কৃষ্ণ যুদ্ধের পঢব্বে দ:গণস্তব করিতে অজ্জনকে পরামর্শ 
দিলে, অক্জ্ন য্যদ্ধারস্তকালে দর্গাস্তব পাঠ কাঁরলেন। কোন গুরুতর কার্য্য আরম্ভ করিবার 
সময়ে আপন আপন বিশ্বাসানয্যায়ী দেবতার আরাধনা কাঁরয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। 
তাহা হইলে ঈশ্বরের আরাধনা হইল। যাহা বালয়া ডাকি না কেন, এক ভিন্ন ঈশ্বর নাই। 

তারপর গাঁতা। ইহাই কারের প্রধান অংগ! এই গণঁতোক্ত অনুপম পাব ধর 
কৃষ্ণের আদর্শ মনুষ্যত্বের বা দেবত্বের এক প্রধান পাঁরচয়। 


কিন্তু এখানে আমি গাঁতা রদ... হয কারণ এই বে 


গীতোক্ত ধর্ম একখানি পৃথক গ্রন্থে* কিছ; কিছ: বঝাইয়াছ, পরে আর একখানি লিখিতে 
নিষক্ত আছি। গীতা সম্বন্ধে আমার মত এই দুই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এখানে পুনরক্তর 


_ প্রয়োজন নাই। 

-পর্বাধ্যায়ের. পর ভীঘ্মবধ-পর্ব্বাধ্যায়। এইখানেই যাদ্ধারস্ত। যুদ্ধে কৃষ্ণ 
অন্তনের সরা মাত। সারখদিগের অদস্ট বড় মন্দ ছিল মহাভারতে যে বণনা 
আছে, তাহা কতকগুলি দ্বৈরথ্যযুদ্ধ মাত্র। রখিগণ যুদ্ধ করিবার সময়ে পরস্পরের অশ্ব ও 
সারাথকে বিনাশ করিবার চেষ্টা কারতেন। তাহার কারণ, অশ্ব বা সারাথ নষ্ট হইলে, আর রথ 
চাঁলবে না। রথ না চললে রথ বিপন্ন হয়েন। সারাথরা যোদ্ধা নহে-বিনা দোষে বিনা যুদ্ধে 
নিহত হইত কৃষ্ণকেও সে সুখের ভাগ হইতে হইয়াছিল। তান হত হয়েন নাই বটে. কিন্তু 
রি হাহ হয সই বক্ষ 
হইতেন। অন্যান্য সারাথগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহারা বৈশ্য, জাতিতে ক্ষত্রিয় নহে। কৃষ, 
আত্মরক্ষায় অতিশয় সক্ষম, তথাচ কর্ত্তব্যাননরোধে বাঁসয়া মার খাইতেন। 

মহাভারতের যুদ্ধে {তান অস্তধারণ কারবেন না প্রাতজ্ঞা কারয়াছিলেন, ইহা বলিয়াছি। 


* ধৰ্ম্মতত্ব। 
1 শ্রীমন্তগবদ্গীতার বাঙ্গালা টীকা। 
৫৪৬ 


২ নন সবর aoa Sa a 


শকন্তু একদিন তিনি অস্ত্রধারণ কারয়াছলেন। অস্ব্রধারণ করিয়াছিলেন মাত্র, কিনতু প্রয়োগ করেন 
নাই। সে ঘটনাটা এইরূপ £ 

ভীষ্ম দু্যেযাধনের সেনাপাঁতিত্বে নিযুক্ত হইয়া য্দদ্ধ করেন। তানি যুদ্ধে এরুপ নিপুণ যে, 
গাণ্ডবসেনার মধ্যে অজ্জন ভিন্ন আর কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু অজ্জর্ুন তাঁহার 
সঙ্গে ভাল কাঁরয়া স্বশাক্ত অন[স্রারে যুদ্ধ করেন না। তাহার কারণ এই যে, ভীম্ম সম্বন্ধে 
অজ্জুনের পিতামহ, এবং বাল্যকালে 1পতৃহনীন পাণ্ডবগণকে ভীম্মই 1পতৃবৎ প্রাতপালন 
কারয়াছলেন। ভীম এখন দরযে'যাধনের অনুরোধে নিরপরাধী পাণ্ডবাদগের শন 
তাহাদের আনস্টার্থ তাহাদের সঙ্গে যদদ্ধ করিতেছেন বলিয়া, যাঁদও ভীচ্ম ধৰ্ম্ম তঃ অজ্জঃুনের 
 বধ্য, তথাপি অজ্জুন পূবর্বকথা স্মরণ কাঁরয়া কোন মতেই ভাঁম্মের বধ সাধনে সন্মত নহে। 
এজন্য ভাঁম্মের সঙ্গে যুদ্ধ উপাস্থত হইলে ম্‌দযদ্ধ করেন, পাছে ভীঞ্ম নিপাতত হন; এজন্য 
সব্ব্দা সঙকুঁচিত। তাহাতে ভীম্ম, অপ্রাতহত বীর্য্যে বহুসংখ্যক পাণ্ডবসেনা বিনষ্ট কাঁরতেন। 
ইহা দেখিয়া এক দিবস ভীত্মকে বধ করিবার মানসে কৃষ্ণ স্বয়ং চক্রহস্তে অজ্জ্জনের রথ হইতে 
অবরোহ্ণপাবর্বক ভীচ্দের প্রাত পদর্জে ধাবমান হইলেন। 

দেখিয়া, কৃষ্ণভক্ত ভাঁঙ্ম পরমাহম়াদিত হইয়া বলিলেন, 

এহ্যোহি দেবেশ জগন্িবাস! নমোহস্ত তে শাঙ্গগদাসিপাণে। 
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ! রখোত্তমাৎ ভূতশরণ্য সংখ্যে॥ 

“এসো এসো দেবেশ জগন্িবাস! হে শাঙ্গ গদাখড়াধারন্‌! তোমাকে নমস্কার । হে লোকনাথ 
ভূতশরণ্য! যুদ্ধে আমাকে আবলম্বে রথোত্তম হইতে পাঁতিত কর।" 
*চাদনুসরণ কাঁরয়া, কৃষ্ণকে অনুনয় করিয়া, স্বয়ং সাধ্যানন্সারে বদ্ধ 
'রয়া, ফিরাইয়া আনলেন। 
: বার বার্ণত হইয়াছে, একবার তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে, আর একবার মবম 

র যুদ্ধে। ক্লোকগএীল একই, সুতরাং এক দিবসেরই ঘটনা লাপকারের ভ্রম প্রমাদ বা 

ইচ্ছাবশতঃ দই বার লিখিত হইয়া থাকবে৷ সংস্কৃত গ্রন্থে সচরাচর এরুপ ঘটিয়া থাকে। 
না খা {বচার করিলে, এই 'বিবরণকে eels প্রথমস্তরভুক্ত ০ যাইতে 

| কাবত্ব প্রথম শ্রেণীর, ভাব ও ভাষা এবং জাটিলতাশন্য। র যতটুকু 
কতা স্বীকার করা যাইতে পারে, এই ঘটনারও ততটকু মৌলিকতা স্বীকার করা যাইতে 

র। 

এই ঘটনা লইয়া কৃষ্ণভক্তেরা, কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে একটা তর্ক তুলিয়া থাকেন। 
কাশীদাস ও কথকের৷ এই প্রাতজ্ঞাভঙ্গ অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। 
তাঁহারা বলেন যে, ভীম্ম যদ্ধারস্তকালে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে_তুমি যেমন 
লি যে, এ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না, আমিও প্রাতজ্ঞা কারতোছ, তোমাকে অস্ত 

ণ I 

অতএব এক্ষণে ভক্তবংসল কৃষ্ণ, আপনার প্রাতজ্ঞা লঙ্ঘিত করিয়া, ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা 

|] 


এ সংবুদ্ধিরচনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ভাঁষ্মের এবম্বিধ প্রাতজ্ঞাও ES 
১ ৬৯ করিব না। দূোধন ও অঞ্জনে উভয়ে তাঁহাকে এককালে বরণাভিলাষাী হইলে, 
উভয়ের সঙ্গে তুলা বাবহার কারবার জন্য বলিলেন, “আমার তুল্য আমার লারা 
এক জন গ্রহণ কর; আর এক জন আমাকে লও |” “তযধধ্যমানঃ সংগ্রামে ন্যশন্ত 
সম্বন্ধীয় এই ঘটনাটির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে ; কেবল সাধ্যান্সারে যুদ্ধে পরাংসংখ 
ঈদ্জনিকে যুদ্ধে ২ করা। ইহা সারাথিরা কাঁরতেন। উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। 
যুদ্ধের ন ) ৷ ভাঁম্মকে 


অপরাজিত দোখয়া যৃধিণ্ঠির নবম রাতে বন্ধবান্ধবগণকে ডাকিয কাঁরতোঁছ। অথবা 


বাঁঙঁকম রচনাবলী 


যুধিষ্ঠির এ কথায় সম্মত হইলেন না। কৃষ্ণ যে ভীম্মবধ ইচ্ছা কারলেই কাঁরতে পারতেন, 
তাহা তানি স্বীকার কাঁরলেন। কিন্তু বাঁললেন, “আত্মগৌরবের নিমিত্ত তোমাকে মিথ্যাবাদী 
কাঁরতে চাহ না। তুমি অধূধ্যমান থাকয়াই সাহায্য কর।” য্বাধাম্ঠির অজ্জ্নন সম্বন্ধে কিছুই 
বলিলেন না। পরে কৃষ্ণের সম্মাত লইয়া, এবং অন্য পান্ডবগণ ও কৃষ্ণকে সঙ্গে কাঁরয়া ভীম্মের 
কাছে তাহার বধোপায় জানতে গেলেন। 

ভীম্ম নিজের বধোপায় বালয়া দিলেন। দৃশ্যতঃ সেইরূপ কার্ধ্য হইল। কার্য্যতঃ তাহার 
কিছুই হইল না। কৃষ্ণ যাহা বালয়াছলেন, তাহাই ঘাঁটল--অজ্জর্জনই ভীম্মকে শরশয্যাশায়ত 
ও রথ হইতে নিপাঁতিত করিলেন। মূল মহাভারতের উপর "দ্বিতীয় স্তরের কাব, কলম চালাইয়া 
একটা সঙ্গতিশুন্য, নিম্প্রয়োজনায়, ?কন্তু আপাতমনোহর [শখন্ডীসম্বন্ধীয় গল্প খাড়া কাঁরয়াছেন। 
কৃষ্ণচারত্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এজন্য আমরা তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইলাম না। 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ__জয়দ্রথবধ 


ভীঙ্মের পর দ্রোণাচার্য্য সেনাপাতি। দ্রোণপর্ব্বে প্রথমে কৃষ্ণকে বিশেষ কোন কম্” কাঁরতে 
দেখা যায় না। তান নিপুণ সারাঁথর ন্যায় কবল সারথ্যই করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি, 
যে কর্তা ও নেতা, এ কথাটা এখানে সত্য নহে। মধ্যে মধ্যে অজ্জ্ন ও য্যাধান্ঠিরকে সদুপদেশ 
দেওয়া ভিন্ন তিনি আর ছুই করেন নাই। দ্রোণাঁভষেক-পবর্বাধ্যার়্র একাদশ অধ্যায়ে 
সঞ্জায়কৃত কৃষ্ণের বলবীর্যন্য ও মাঁহমা কীর্তন জন্য এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাওয়া যায়। তাহাতে 
কোন প্রয়োজন নাই। এই অধ্যায়টি প্রাক্ষপ্ত বালয়াই বোধ হয়, এবং কৃষ্ণের বলবীর্ধ্য ও মাঁহমা 
বীর্তনের মহাভারতে বা অন্যত্র িছুই অভাবও নাই। আমরা তাঁহার মানবচারন্র সমালোচনা 
না কেবল কত কাৰ্ষেযরই অন্ন 
রব । 

দ্রোণপব্রে প্রথম ভগদত্তবধে কৃষ্ণের কোন কার্য দোখতে পাই। ভগদত্ত মহাবীর, 
পাণ্ডবপক্ষায় আর কেহ তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ কাঁরতে পারল না; শেষ অজ্জর্কন আসিয়া তাঁহার 
সঙ্গে যুদ্ধ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগদত্ত অজ্জনের সঙ্গে যুদ্ধে আপনাকে অশক্ত দেখয়, 
তাঁহার প্রাত বৈষবাস্তর পারত্যাগ কারিলেন। অজ্জর্কন বা অপর কেহই এই অস্ত্র নিবারণে সমর্থ 
নহেন ; অতএব কৃষ্ণ অজ্জর্দনকে আচ্ছাদিত কাঁরয়া আপান বক্ষে এ অস্ত্র গ্রহণ কারিলেন। তাহার 
বক্ষে অস্ত্র বৈজয়ন্তী মালা হইয়া বিলম্বিত হইল। 

এই অন্তর একটা অনৈসার্গক অবোধগম্য ব্যাপার। যাহা অনৈসা্গক, তাহাতে আমরা 
পাঠককে বিশ্বাস করিতে বাল না এবং অনৈসাগ্গিকের উপর কোন সত্যও সংস্থাঁপত হয় না। 
অতএব এ গল্পটা আমাদের পাঁরত্যাজ্য। 

দ্রোণপব্রে, আভিমনন্যবধের পরে কৃষ্ণকে প্রকৃতপক্ষে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে পাই। 
যে দিন সপ্ত রথী বোঁড়য়া অন্যায়পরব্বক আঁভমনন্যকে বধ করে, সে দন কৃষ্ণাজ্জ'ন সে রণক্ষেত্র 
উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহারা কৃষ্ণের নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন__ এ সেনা 
কৃষ্ণ দুর্যেযাধনকে দিয়াছলেন। এক পক্ষে তিনি নিজে, অন্য পক্ষে তাঁহার সেনা__এইর্‌পে 
তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে সাম্য রক্ষা করিয়াছিলেন। 

যদদ্ধান্তে ও দিবসান্তে শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণাজ্জর্নে আভিমনয্যবধ বৃত্তান্ত শীনলেন। 
অজ্জ্মন আতশয় শোককাতর হইলেন।* যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং শোকমোহের অতাঁত। তাঁহার 
প্রথম কার্য অজ্জ্জনকে সান্ত্বনা করা। তিনি যে সকল কথা বালয়া অজ্জ্নকে প্রবোধ দিলেন, 
তাহা তাঁহারই উপযদুক্ত। গণতায় (তান যে ধৰ্ম্ম প্রচারিত কাঁরয়াছেন, সেই ধর্্সানূমোদিত 
মহাবাকোর দ্বারা অজ্জর্মনের শোকাপনয়ন কাঁরলেন। খাঁষরা য্বাধাষ্ঠরকে প্রবোধ দিতো ছলেন। 


* এমনও পাঠক থাকিতে পারেন যে, তাঁহাকে বািয়া দিতে হয় যে, আভিমন্য অজ্জ্ধনের পুত্র ও 
কৃষ্ণের ভাঁগনেয়। 
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কৃষ্ণচারত্র 
এই বাঁলয়া যে, সকলেই মারয়াছে ও সকলেই মরিয়া থাকে। তান তাহা বাঁললেন না। তান 


বুঝাইলেন, 

“যদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের এই পথ। যচদ্ধমুত্যুই ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধৰ্ম্ম” 

কৃষ্ণ আভমন্যুজননী সুভদ্রাকেও এ কথা বালয়া প্রবোধ দিলেন। বাঁললেন, 

“সংকুলজাত ধৈর্যশালগ ক্ষত্রিয়ের যেরুপে প্রাণপারত্যাগ করা উচিত, তোমার পত্র সেইরুপে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছে; অতএব শোক কারবার আবশ্যকতা নাই। মহারথ, ধীর, পিতৃতুল্য- 
পরাক্রমশালী আভমনঢু ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলাষত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর 
আঁভমনযু ভুরি শত্রু: সংহার কাঁরয়া পুণ্যজনিত সব্বকামপ্রদ অক্ষয় লোকে: গমন কাঁরয়াছে। 
সাধুগণ, তপস্যা ব্ৰহ্মচৰ্য্য শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা দ্বারা যেরূপ গাঁত আঁভলাষ করেন, তোমার কুমারের 
সেইরূপ গাতলাভ হইয়াছে। হে স্ুভদ্রে! তুমি বীরজননী, বারপত্ী, বীরনান্দিনী ও বীর- 
বান্ধবা; অতএব তনয়ের নিমিত্ত তোমার শোকাকুল হওয়া উচিত নহে।” 

এ সকলে মাতার শোক নবারণ হয় না জানি। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে এরুপ কথাগলা 
শুনি ও শুনাই, ইহা ইচ্ছা করে। 

এদিকে পূত্রশোকার্ত অজ্জন আঁতশয় রোষপরবশ হইয়া এক দারুণ প্রাতিজ্ঞায় আপনাকে 
আবদ্ধ কারলেন। তান যাহা শুনৈলেন, তাহাতে ব্যাঝলেন যে, আভমন্যদর মৃত্যুর প্রধান কারণ 
জয়দ্রথ। [তান আঁত কাঠন শপথ কাঁরয়া প্রতিজ্ঞা কারলেন যে, পরাঁদন স্য্যান্তের পর্বে 
জয়দুথকে বধ কারবেন, না পারেন, আপাঁন, আগ্মপ্রবেশপবর্বক প্রাণত্যাগ কারবেন। 

এই প্রাতিজ্ঞায় উভয় শিবিরে বড় হুলস্থূল পাঁড়য়া গেল। পাণ্ডবসৈন্য আঁতশয় কোলাহল 
কাঁরতে লাগল, এবং বাঁদন্রবাদকগণ ভার বাজানা বাজাইতে লাগিল। কৌরবেরা চমাকত 
হইয়া অনুসন্ধ দ্বারা প্রতিজ্ঞা জানিতে পাঁরয়া জরব্রথরক্ষার্থে মন্ত্রণা কাঁরতে লাগিল। 

কৃষ্ণ দৌখলেন, একটা বিষম ব্যাপার উপাস্থিত হইয়াছে। অজ্জর্ধন বিবেচনা না করিয়া যে 
কঠিন তজ্ঞা করিয়া বাঁসয়াছেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া স:সাধ্য নহে। জয়দ্রথ নিজে 
মহারথী, সিক্ধ;সৌবীর-দেশের আঁধপাঁতি, বহু সেনার নায়ক, এবং দরর্যেযাধনের ভগিনীপাঁত। 
কৌরবপক্ষাঁয় অপরাজেয় যোদ্ধ্গণ তাঁহাকে সাধ্যানুসারে রক্ষা কারবেন। এ দিকে পাণ্ডবপক্ষের 
প্রধান পুরুষেরা সকলেই আঁভমন্য্যশোকে বহবল- মন্দণায় মুখ । অতএব কৃষ্ণ নিজেই নেতৃত্ব 
গ্রহণ কাঁররা কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তান কৌরবাশাবরে গণগ্তচর পাঠাইলেন। চর আসিয়া 
সেখানকার বৃত্তান্ত সব বালল। কৌরবেরা প্রাতজ্ঞার কথা সব জানিয়াছে। দ্রোণাচার্যয ব্যুহরচনা 
কারবেন; তৎপশ্চাৎ কর্ণাদি সমস্ত কৌরবপক্ষীয় বীরগণ একত্রিত হইয়া জয়্রথকে রক্ষা কাঁরবেন। 
এই দুভে্দ্য ব্যহভেদ করিয়া, সকল বীরগণকে একত্ৰ পরাজিত করিয়া, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত 
করা অজ্জ্নেরও অসাধ্য হইতে পারে। অসাধ্য হয়, তবে অজ্জর্যনের আত্মহত্য ননাশ্চিত। 

অতএব কৃষ্ণ আপনার অনুষ্ঠেয় চিন্তা কাঁরয়া, তাহার ব্যবস্থা কাঁরলেন। আপনার সারাথ 
দারূককে ভাঁকয়া, কৃষ্ণের নিজের রথ, উত্তম অশ্থে যোজিত কাঁরয়া, অস্ত্শস্থ পাঁরপূর্ণ করিয়া 
প্রভাতে প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা কারলেন। তাঁহার আঁিপ্রায় যে, যাঁদ অজ্জর্ঘন এক দিনে ব্যহ 
পার হইয়া সকল বাঁরগরণকে পরাজয় কাঁরতে না পারেন, তবে তান নিজেই যুদ্ধ কাঁরয়া কৌরব- 


নেতৃগণকে বধ কাঁরয়া জয়দ্রথবধের পথ পাঁরচ্কার করিয়া দিবেন। 


কৃষ্ণকে যুদ্ধ কারতে হয় নাই, অন্ন স্বীয় বাহবলেই কৃতকার্ধা হইয়াছিলেন। কিনতু 
যাঁদ কৃষ্ণকে যুদ্ধ কারতে হইত, তাহা হইলে “অয্যধ্যামানঃ সংগ্রামে ন্যস্তশস্তোহহমেকতঃ” হাত 
সত্য হইতে বিচ্যাত ঘাঁটত না। কারণ, যে যুদ্ধ সম্বন্ধে এ প্রাতজ্ঞা ঘাঁটয়াছিল, সে বদ্ধ এ নহে। 


কৰ্ম্ম । 
ইহার পর কৃষ্ণ ও অপর সকলে নিদ্রা গেলেন। সেইখানে একটা আষাঢ়ে রকম স্বপ্নের গল্প 
আছে। স্বপ্নে আবার কৃষ্ণ অর্জনের কাছে আসলেন, উভয়ে সেই রারে হিমালয় গেলেন, 
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বাঁঙকম রচনাবলী 
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মহাদেবের উপাসনা করিলেন, পাশুপত অস্ত্র পূর্বেই (বনবাসকালে) অজ্জ্ন প্রাপ্ত হইয়াছলেন, 
কিন্তু আবার চাঁহলেন ও পাইলেন, ইত্যাদি ইত্যাঁদ। এ সকল সমালোচনার নিতান্ত অযোগ্য। 

পরদিন স্যযান্তের প্রাক্কালে অজ্জ্ন জয়দ্রথকে নিহত কাঁরলেন। তজ্জন্য কৃষ্ণের কোন 
সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই। তথাপি কাঁথত হইয়াছে, কৃষ্ণ অপরাহ্রে যোগমায়া দ্বারা সর্যাকে 
আচ্ছন্ন করিলেন; জয়দ্রথ নিহত হইলে পরে সূর্যকে পুনঃপ্রকাশিত কারলেন। কেন? সূ্বাস্ত 
হইয়াছে ভ্রমে, জয়দ্রথ অজ্জর্ননের সম্মুখে আসবেন, এইরূপ ভ্রান্তির সৃষ্টির জন্য? এইরূপ 
ভ্রান্ততে পড়িয়া জয়দ্রথ এবং তাঁহার রক্ষকগণ, উল্লাসত এবং অনবাহত হইবেন, ইহাই কি 
আভপ্রেত ? এইখানে কাব্যের এক স্তরের উপর আর এক স্তর নিহিত হইয়াছে স্পষ্ট দেখা যায়। 
এক দিকে দেখা যায় যে, এরুপ ভ্রান্তজননের কোন প্রয়োজন ছিল না। যোগমায়াবিকাশের 
পুবেরেও অজ্জ্ধন জয়দ্রথকে দোখতে পাইতেছিলেন, এবং তান জয়দ্রথকে প্রহার কাঁরতে ছিলেন, 
জয়দুথও তাঁহাকে প্রহার করিতোঁছল। স্ধযাবরণের পরেও ঠিক তাহাই হইতে লাগিল। 
স্দর্য্যাবরণের পব্রবেও অজ্জর্নকে যেরূপ করিতে হইতোঁছল, এখনও ঠিক সেইরূপ হইতে 
লাগিল। সমস্ত কৌরববীরগণকে পরাভূত না কাঁরয়া অজ্জর্ন জয়দ্রথকে নিহত কাঁরতে পারিলেন 
না। আর এক দিকে এই সকল উক্তির বিরোধী, সুয্ণাবরণকারণশ যোগমায়ার বিকাশ । এ 
ভ্রান্তসাষ্টর প্রয়োজন, পরপারিচ্ছেদে বুঝাইতেছি। 


তৃতীয় পারচ্ছেদ-দ্বিতাঁয় স্তরের কাব 


আমরা এত দুর পর্য্যন্ত সোজা পথে সুবিধামত চলিয়া আসিতোঁছলাম; কিন্তু এখন হইতে 
ঘোরতম গোলযোগ ৷ মহাভারত সমম্রীবশেষ, কিন্তু এতক্ষণ আমরা, তাহার স্থির বাররাশিমধ্যে 
মধুর মৃদুগস্তীর শব্দ শুনিতে শুনতে সুখে নৌধান্রা কারতোঁছলাম। এক্ষণে সহসা আমরা 
ঘোর বাত্যায় পাঁড়য়া, তরঙ্গাভিঘাতে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত হইব। কেন না, এখন আমরা 
বিশেষ প্রকারে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবর হাতে পাঁড়লাম। তাঁহার হস্তে কৃষ্ণচারত্র 
সম্পূর্ণ পরিবার্ত্ততে হইয়াছে। যাহা উদার ছিল, তাহা এক্ষণে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হইয়া পাঁড়তেছে; 
যাহা সরল, তাহা এক্ষণে কৌশলময়। যাহা সত্যময় ছিল, তাহা এক্ষণে অসত্য ও প্রবঞ্চনার 
আকর; যাহা ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুমোদিত ছিল, তাহা এক্ষণে অন্যায় ও অধর্ম্মে কলৃষিত। 
'দিতীয় স্তরের কবর হাতে কৃষণচাঁরত্র এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। 

কিন্তু কেন ইহা হইল? দ্বিতীয় স্তরের কাঁব নিতান্ত ক্ষুদ্র কবি নহেন; তাঁহার স্ব্টিকৌশল 
জাজবলামান। তানি ধৰ্ম্মাধনমজ্ঞানশুন্য নহেন। তবে তান কৃষ্ণের এরুপ দশা ঘটাইয়াছেন 
ভা লা ভাত 

প্রথমতঃ আমরা পদনঃ, পুনঃ দোখয়াছি ও দোঁখব যে, কৃষ্ণ প্রথম স্তরের কাঁবর হাতে 
ঈশ্বরাবতার বাঁলয়া পাঁরস্ফ:ট নহেন। তিনি নিজে ত সে কথা মুখেও আনেন না; পুনঃ পুনঃ 
আপনার মানবী প্রকৃতিই প্রবাদিত ও পরিচিত করেন; এবং মানুষণী শাঁক্ত অবলম্বন করিয়া 
কার্য করেন। কবিও প্রায় সেই ভাবেই তাঁহাকে স্থাপিত কাঁরয়াছেন। প্রথম গ্তরে এমন 
সল্দেহও হয় যে, যখন ইহা প্রণীত হইয়াছিল, তখন হয়ত কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বাঁলয়া সব্বজন-. 
স্বীকৃত নহেন। তাঁহার নিজের মনেও সে ভাব সকল সময়ে বিরাজমান নহে। স্থল কথা, 
মহাভারতের প্রথম স্তর কতকগ্লি প্রাচীন কিম্বদস্তীর সংগ্রহ মাত্র এবং কাব্যালঙ্কার কাঁবকর্তৃক 
রঞ্জিত ; এক আখ্যায়িকার সূত্রে যথাযথ সান্নবেশপ্রাপ্ত। কিন্তু যখন দ্বিতীয় স্তর মহাভারতে 
প্রাবন্ট হইল, তখন বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সব্ব্র স্বীকৃত। অতএব দ্বিতীয় স্তরের কাঁব 
তাঁহাকে ঈশ্বরাবতারস্বরূপই, স্থিত ও নিযুক্ত কাঁরয়াছেন। তাঁহার রচনায় কৃ অনেক বার 
আপনার ঈশ্বরত্বের পারিচয় দিয়া থাকেন, এবং এশা শাক্ত দ্বারা কার্য্য নিব্বাহ করেন। কিন্তু 
ঈশ্বর পণ্যময়, কবি তাহাও জানেন। তবে, একটা তত্ব পাঁরস্ফুট কারবার জন্য তাঁহাকে বড় 
ব্যন্ত দৌখ। ইউরোগাঁয়েরাও সেই তত লইয়া বড় ব্যস্ত। তাঁহারা বলেন, ভগবান দয়াময়, 
করদণাক্রমেই জীবসৃষ্টি করিয়াছেন; জাবের মঙ্গলই তাঁহার কামনা। তবে পাঁথবশতে দুঃখ 
কেন? তিনি পঢণ্যময়, প্রণ্যই তাঁহার অভিপ্রেত। তবে আবার পৃঁথবীতে পাপ আসিল কোথা 
হইত? খণীঘ্টানের পক্ষে এ তত্ত্বের মীমাংসা বড় কষ্টকর, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে তাহা সহজ । 
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হিন্দুর মতে ঈশ্বরই জগৎ। তান নিজে সুখদুঃখ, পাপপনুণ্যের অতীত। আমরা যাহাকে 
সুখদ-ঃখ বাল, তাহা তাঁহার কাছে সুখদ্থ নহে, আমরা যাহাকে পাপপদ্ণ্য বাল, তাহা তাঁহার 
কাছে পাপপৃণ্য নহে । তান লীলার জন্য এই জগৎসংষ্ট কাঁরয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন 
নহে তাঁহার অংশ। তান আপনার সত্তাকে আবিদ্যায় আবৃত করাতেই উহা সুখদখ পাপ- 
পণ্যের আধার হইয়াছে। অতএব সুখদ্খ পাপপণণ্য তাঁহারই মায়াজানত। তাঁহা হইতেই 
সুখদুঃখ ও পাপপুণ্য। দুঃখ যে পাই, তাঁহার মায়া; পাপ যে কার, তাঁহার মায়া । বিষ্ণুপরাণে 
কাব কৃষ্ণপাীড়ত কালিয় সর্পের মুখে এই কথা 'দয়াছেন,_ 

যথাহং ভবতা সৃষ্টো জাত্যা রুপেণ চেশ্বর। 

স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথেদং চেম্টিতং মম! 

অর্থাৎ “তুমি আমাকে সর্পজাতীয় কারয়াছ, তাই আম হংসা কার।” প্রহমাদ বষ্ু স্তব 

বদ্যাবদ্যে ভবান্‌ সত্যমসত্যং ত্বং বিষাম্ৃতে।* 

“তুমি বিদ্যা, তুমিই আঁবদ্যা, তুমি সত্য, তুমিই অসত্য, তুমি বিষ, তুমিই অমৃত।” তান 
1ভন্ন জগতে ছুই নাই। ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, সত্য, অসত্য, ন্যায়, অন্যায়, বদাদ্ধ, 
দুকবাদ্ি সব তাঁহা হইতে। 

{তান গণতায় স্বয়ং বাঁলতেছেন, 

যে চৈব সাত্বকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবোঁত তান্‌ বাদ্ধি ন ত্বহং তেষ তে মায় ৭।৯২ 

“যাহা সাত্বিক ভাব বা রাজস বা তামস, সকলই আমা হইতে জানিবে। আমি তাহার বশ 
নাহ, সে সকল আমার অধীন ।” শান্তপর্ে ভাঁজ্ম যেখানে কৃষ্ণকে “সত্যাত্মনে নমঃ” “ধম্মাত্মনে 
নমঃ,” বাঁলয়া স্তব কারতেছেন, সেইখানেই “কামাত্মনে নমঃ,” “ঘোরাত্মনে নমঃ,” “ক্লৌর্য্যাত্মনে 

৪” “দৃপ্তাত্মনে নমঃ” ইত্যাদি শব্দে নমস্কার কারতেছেন; এবং উপসংহারে বলিতেছেন, 
“সবর্বাজনে নমঃ!” প্রাচীন হন্দুশাস্্র হইতে এরুপ বাক্য উদ্ধৃত কাঁরয়া বহন শত পৃষ্ঠা পূরণ 
করা যাইতে পারে। 

যাঁদ তাই, তবে মানুষকে একটা গুরুতর কথা ব্যঝাইতে পারি। দণঃখ্‌ জগদাশ্বরাপ্রোরত, 
তান ভিন্ন ইহার অন্য কারণ নাই। যে পাঁপিষ্ঠ এজন্য নিন্দিত এবং দণ্ডনীয়, তাহার সম্বন্ধে 
লোককে বুঝাইতে পারি, ইহার পাপব্দাদ্ধ জগদাশ্বরপ্রবর্ত্তিত, ইহার বিচারে তান কর্তা, 
তোমরা কে? 

এই তত্ত্বের অবতারণায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, ভিতরে ভিতরে প্রবৃত্ত। শ্ৰেষ্ঠ কাঁবগণ, 
কখনই আধুনিক লেখকাঁদগের মত ভূমিকা করিয়া, ভুমিকায় সকল কথা বাঁলয়া দিয়া, কাব্যের 
অবতারণা করেন না। যরুপ্বেক তাঁহাদিগের মম্মার্থ গ্রহণ কাঁরতে চেষ্টা কাঁরতে হয় 


বৈফবেরা খোলে খা পাঁড়তেই কাঁদিয়া পাঁড়য়া মাটিতে গড়াগাঁড় দেন, আর এক দিকে ন্বয 
শশাক্ষিতেরা “বি 815200001” বাঁলয়া চীৎকার কাঁরতে কাঁরতে পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন, তেমনই প্রাচীন 


করেন না। 
ঈশ্বরই সব_ ঈশ্বর হইতেই সমস্ত। তাঁহা হইতে জ্ঞান, তাঁহা হইতে জ্ঞানের অভাব বা 


* শবিফ্পুরাণ। ১ অংশ, ১৯ অধ্যায়। 
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অসত্য। তাঁহা হইতে ন্যায়, এবং তাঁহা হইতেই অন্যায়। মনৃষ্যজীবনের প্রধান উপাদান এই: 
ই Pod এবং তদভাবে ভ্রান্ত, দুব্বাদ্ধ, অসত্য বা অন্যায় সবই ঈশ্বরপ্রোরতা। 
কিন্তু জ্ঞান, বযাদ্ধ, সত্য এবং ন্যায় তাঁহা হইতে, ইহা 'বুঝাইবার প্রয়োজন নাই; হিন্দুর কাছে 
তাহা স্বত্ঃাসন্ধ। তবে ভ্রান্তি, দবর্ধাদি প্রভৃতিও যে তাঁহা হইতে, তাহা মনুষ্যের হৃদয়ঙ্গম 
কারবার প্রয়োজন আছে। অন্ততঃ কাধ? ভরের কাব, এমন 'ববেচনা করেন। 
আধ্দানক জ্যোতা্্বদরা বাঁলয়া থাকেন, আমরা চন্দ্রের এক পিঠই চিরকাল দোখ, অপর গজ্ঠ 
কখন দোঁখতে পাই না। এই কবি সেই অদৃষ্টপুর্ব জগত্রহস্যের অপর পৃষ্ঠ আম দগকে 
দেখাইতে চাহেন। [তিনি জয়দ্রথবধে দেখাইতেছেন, ভ্রান্তি ঈশ্বরপ্রোরত, ঘটোৎকচবধে দেখাইবেন, 
দুব্বদ্ধও তাঁহার প্রোরত, দ্রোণবধে দেখাইবেন, অসত্যও ঈশ্বর হইতে, দরর্ষেতাধন বধে দেখাইবেন, 
অন্যায়ও তাহা হইতে। আরও একটা কথা বাঁক আছে। জ্ঞানবল, বুদ্ধিবল, সত্যবল, ন্যায়বল, 
বাহনবলের কাছে কেহ নয়। বিশেষতঃ রাজনশীতিতে বাহুবলের' প্রাধান্য। মহাভারত বিশিষ্ট 
প্রকারে রাজনৈতিক কাব্য অর্থাৎ এরীতহাঁসিক কাব্য; ইতিহাসের উপর “নার্ম্মত কাব্য। অতএব 
এ কাব্যে বাহবলের স্থান, জ্ঞান ব্যদ্ধযাদির উপরে। "তীয় স্তরের কাঁব দোৌখতে পান যে, কেবল 
জ্ঞান ভ্রান্ত, বদ্ধ দক্বাদ্ধ, সত্যাসত্য, এবং ন্যায়ান্যায় এীশিক 'িয়োগাধীন, ইহা বাঁললেই 
রাজনৈতিক ততটা সম্পূর্ণ হইল না, বাহুবল ও বাহূবলের অভাবও তাই! তানি ইহা 
স্প্টীকৃত কারবার জন্য 'মৌসলপর্থ প্রণীত কারয়াছেন। তথায় কৃষ্ণের অভাবে স্বয়ং অচ্জনে 
লগন্ড়ধারী কৃষকগণের নিকট সরাভূত হইলেন। 

আম যাহাকে এঁশিক নিয়োগ বাঁলিতেছি, অথবা দ্বিতীয় স্তরের কাব যাহা ঈশ্বরপ্রেরণা 
বলিয়া বুঝেন, ইউরোপীয়েরা তাহার স্থানে “৭%” সভস্থাপত করিয়াছেন। এই মহাভারতীর 
কাঁবগণের বযাদ্ধতে “Law” কোন স্থান পাইয়াছল {ক না, আমি বালিতে পার না। তবে ইহা 
বাঁলতে পার, যাহা “লর” উপরে, যাহা হইতে “[.৪%” তাহা তাঁহারা ভালরুপে ব্ুঝাইয়া- 
ছুলেন। তাঁহারা বাঝয়াছিলেন, সকলই ঈশ্বরেচ্ছা। কৃষকে কর্মক্ষেত্রে অবতারত কারয়া, এই 
কাব সেই ঈশ্বরেচ্ছা বুঝাইতে চেষ্টা কাঁরলেন। 


চতুর্থ পারিচ্ছেদ_-ঘটোৎকচবধ 


জয়দুখবধে আর একটা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনৈসর্গক কথা আছে। অজ্জ্ন জয়দ্রথের শিরষ্ছেদে 
উদ্যত হইলে, কৃষ্ণ বাললেন, একটা উপদেশ দিই শন । ইহার পিতা, পত্রের জন্য তপস্যা 
'কারয়া এই বর পাইয়াছে যে, যে জয়দ্রথের মাথা মাটিতে ফোলবে, তাহারও মস্তক বিদীর্ণ হইয়া 
রত হও নব 
'সণ্গালিত কাঁরয়া, যেখানে উহার পতা সন্ধ্যাবন্দনাঁদ কাঁরতেছে, সেইখানে লইয়া গিয়া তাহ'র 
ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত কর। অজ্জন তাহাই কারলেন কারলেন। বুড়া সন্ধ্যা কারয়া উঠিবার সময় ছিন্ন মস্তক 
তাহার কোন হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। অমনি হার মাথা ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইল: 
অনৈসার্গক বালয়া কথাটা আমরা পাঁরত্যাগ কাঁরতে পারি। তৎপরে ঘটোৎকচবধঘটিত 
বীভৎস কান্ড বার্ণত কাঁরতে আমি বাধ্য। 
হিড়িম্বা নামে এক রাক্ষস ছিল, হাঁ়িম্বা নামে রাক্ষস তাহার ভগিনী । ভীম কদাচিং 
রাক্ষসটাকে মারিয়া, রাক্ষসীটাকে বিবাহ কারলেন। বরকন্যা যে পরস্পরের অন:পযোগখ, এমন 
2 সুতা লিল তাহা 
। সেটাও রাক্ষস। সে বড় বলবান্‌। এই কুরঃক্ষেত্রের যুদ্ধে 'পিতৃপিতৃব্যের সাহায্যাং 
দল বল লইয়া আসিয়া যুদ্ধ কারতোঁছল। আম তাহার কিছ ব্যাদ্ধবিপর্যায় দেখিতে পাই_ 
সে প্রাতযোদ্ধগরণকে ভোজন না করিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে বাণাদির দ্বারা মানষযূদ্ধ কারিতৌছিল। 
তাহার দূুভগ্যবশতঃ দর্ষেযাধনের সেনার মধ্যে একটা রাক্ষসও ছিল। দুইটা রাক্ষসে খন যুদ্ধ 
করে। 
এখন, এই দিন, একটা ভয়ঙ্কর কান্ড উপাস্থিত হইল। অন্য দন কেবল দিনেই যুদ্ধ হয়, 
আজ রাব্রেও আলো জ্বালিয়া য্দ্ধ। রাত্রিতে নিশাচরের বল বাড়ে; অতএব ঘটোৎকচ দ;্‌ 
হইল। কৌরববার কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারল না। কৌরবাঁদগের রাক্ষসটাও মারা 
৫৫২ 
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কৃষ্ণচাঁরন্র 


মি2ভি.. ২২২২ ২২২৯৯ 
।গেল। কেবল কর্ণই একাকী ঘটোৎকচের সমকক্ষ হইয়া, রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ কাঁরতে লাগলেন। 
শেষ কর্ণও আর সামলাতেই পারেন না। তাঁহার নিকট ইন্দ্দত্তা একপনরূষঘাতনী এক শাক্ত 
ছিল। এই শাক্ত সম্বন্ধে অদ্ভুতের অপেক্ষাও অদ্ভুত এক গল্প আছে_-পাঠককে তৎপঠনে 
পণীড়ত কাঁরতে আম আনিচ্ছুক। ইহা বাঁললেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শাক্ত কেহ কোন মতেই 
ব্যর্থ কাঁরতে পারে না, এক জনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে সে মরিবে, কিন্তু শক্তি আর ফিরবে না: 
তাই একপুরূষঘাতিনী। কর্ণ এই অমোঘ শীক্ত অর্জনবধার্থ তুলিয়া রাঁখয়াঁছলেন, কিন্তু 
আজ ঘটোৎকচের যুদ্ধে বিপন্ন হইয়া তাহারই প্রত শাক্ত প্রযুক্ত কাঁরলেন। ঘটোৎকচ মারল। 
মৃত্যুকালে বিন্ধ্যাচলের একপাদপাঁরামিত শরীর ধারণ কাঁরল, এবং তাহার চাপে এক অক্ষৌহিণী 
সেনা মারল! 

এ সকল অপরাধে প্রাচীন 'হল্দু কাকে মার্জনা করা যায়, কেন না, বালক ও আশীক্ষিত 
লোকের পক্ষে এ রকম গল্প বড় মনোহর। কিনতু তন তার পর যাহা রচনা কারয়াছেন, 


আর গোপবালক নহেন, পৌন্র হইয়াছে ; এবং হঠাৎ বায়রোগাল্রান্ত হওয়ার কথাও গ্রন্থকার 
বলেন না। কিন্তু তব রথের উপর নাচ! কেবল নাচ নহে, সিংহনাদ ও বাহন্র আস্ফোটন! 
অজ্জর্ন জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, ব্যাপার কি? এর নাচকাচ কেন? কৃষ্ণ বাঁললেন, “কর্ণের নিকট 
যে অমোঘ শাক্ত ছিল, যা তোমার বধের জন্য তুলিয়া রাখয়াছিল, তাহা ঘটোৎকচের জন্য 


কাঁবরও নহে। কিন্তু তখন মনে কাঁরলে জয়দ্রথবধ হয় না; কর্ণ জয়দুথের রক্ষক। সুতরাং 
তখন চুপে চাপে গেল। যাক__এই শাক্তঘাঁটত বৃত্তান্তটা অনৈসার্গক, সন্তরাং তাহা আমাদের 
আলোচনার অযোগ্য । যে কথাটা বাঁলবার জন্য, ঘটোৎকচবধের কথা তুলিলাম, তাহা এই ৷ কৃষ্ণ, 

“যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমি তোমার হিতার্থ বধি উপায় উদ্ভাবনপঢুব্বক ক্রমে দামে 
মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য, {হড়িম্ব, কিম্মীর, বক, আলায়নধ, 
উগ্রকম্মণ, ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসের বধ সাধ কাঁরয়াছ।” 

কথাটা সত্য নহে। কৃষ্ণ {পালকে বধ কারিয়াছিলেন বটে, কন্তু সে অজ্জ্কনের হিতাথ' 
নহে, শশ:পাল তাঁহাকে সভামধ্য অপমানিত ও যুদ্ধ আহত কারয়াছিল, এই জন্য বা 
যনে রক্ষার্থ। জরাসন্ধবধেরও কৃষ্ণ কর্তা না হউন, প্রবর্তক কত সে অজ্জরনাহতার্থ নহে, 
কারারুদ্ধ রাজগণের স্কতিজন্য। কিন্তু বক, হি'ড়িদ্ব, 'কিন্মাঁর প্রভাত রাক্ষসাঁদগের বধের, এবং 
একলবোর অঙ্গনস্ঠচ্ছেদের সঙ্গে কৃষ্ণের ছার সম্বন্ধ ছিল না। তান তাহার কছুতই 
জানতেন না, এবং ঘটনাকালে উপাস্থিতও ছিলেন না। মহাভারতে এক স্থানে পাই, বটে, কৃষ্ণ 
একলব্যকে বধ কারয়াছিলেন৷ ্তু এ অঙ্গষ্টচ্ছেদের কথা তাহার বরোধী। ঘটনাগণল, অর্থাৎ 


এ সম্মন্ধে কেবল আর একটা কথা বাঁলব। ভক্তে বাঁলতে পারিবেন, কষ্ণ ইচ্ছার দ্বারা 


নিজেও তাহা বাঁলয়াছেন ; সে কথা প্রব্ে উদ্ধৃত কাঁরয়াছি। দেখা গিয়াছে যে, তান ইচ্ছা 
কাঁরিয়াও যত করিয়া সান্ধসংস্থাপন কাঁরতে পারেন নাই বা কর্ণকে যযাধাণ্ঠরের পক্ষে আনিতে 
পারেন নাই। আর যাঁদ ইচ্ছার দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, তবে ছাই ভস্ম জড়পদার্থ একটা 
শাক্ত-অস্ত্রের জন্য ইচ্ছাময়ের এত ভাবনা কেন? 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


cE lin CL NEN TEEN _______ পি 
ইহার ভিতরে আসল কথাটা, যাহা পডঢ়ব্ব'পারচ্ছেদে বালয়াছি। বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রোরত,' 
দনব্বযদ্ধও ঈশ্বরপ্রোরত, কাব এই কথা বালতে চাহেন। কর্ণ অজ্জ্নের জন্য এন্দ্রী শাক্ত 
তুলিয়া রাখয়াছিলেন, এখন যে ঘটোংকচের উপর তাহা পরিত্যাগ কাঁরলেন, ইহা কর্ণের 
দনব্বঠাদ্ধ। কৃষ্ণ বালতেছেন, সে আমি করাইয়াছি ; অর্থাৎ দূবব্ব্াদ্ধ ঈশ্বরপ্রোরত। শিশুপাল 
দববধদ্ধক্রমে সভাতলে কৃষ্ণের অসহ্য অপমান করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ, সৈন্যসাহায্যে যুদ্ধ 
প্রবৃত্ত হইলে অজেয় ; পাণ্ডবের কথা দুরে থাক্‌, কৃষ্ণসনাথ যাদবেরাও তাঁহাকে জয় কাঁরতে 
পারেন নাই। কিন্তু শারীরিক বলে ভীম তাঁহার অপেক্ষা বলবান্‌ ; একাকী ভীমের সঙ্গে মলের 
মত বাহনযনদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তাদ্‌শ রাজরাজেশ্বর সম্রাটের পক্ষে দব্ব্ধাদ্দ। কৃষ্ণোক্তর মৰ্ম্ম 
এই যে, সে দব্ব্ধাদ্দও আমার প্রেরিত। দ্রোণাচার্যয অনার্ধ্য একলব্যের নিকট গ.রদক্ষিণাস্বরূপ 
তাহার দাক্ষণ হজ্তের অঙ্গনষ্ঠ চাহিয়াছিলেন। এ অঙ্গুষ্ঠ গেলে বহ;কম্টলবধ একলব্যের ধনহাব্বদ্যা 
হয়। কিন্তু একলব্য সে প্রার্থত গনরদ্দাক্ষণা দিয়াছলেন। ইহা একলব্যের দারুণ 
দনব্বীদ্ধ। কৃষ্ণের কথার মন্্ম এই যে, সে দক তাঁহার প্রোরত- ঈশ্বরপ্রোরত। রাক্ষসবধ 
সম্বন্ধেও এরুপ । এ সমস্তই দ্বিতীয় স্তর। 


পণ্চম পরিচ্ছেদ দ্রোখবধ 


প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই যুদ্ধ কারতেন, এমত নহে। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য যোদ্ধার 
কথা মহাভারতেই আছে। দ:ষ্্যোধনের সেনানায়কাঁদগের মধ্যে তিন জন প্রধান বার ব্রাহ্মণ; 
দোণ, তাহার শ্যালক কূপ, এবং তাঁহার পান্র অশ্বথামা। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায়, ব্রাহ্মণেরা যদুদ্ধ- 
বিদ্যারও আচার্য্য ছিলেন। দ্রোণ ও কৃপ, এইরুপ যদ্ধাচার্য্য। এই জন্য ই'হাদগকে দ্রোণাচার্য্য 
ও কৃপাচাৰ্য্য বাঁলত। 

এঁদকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে বিপদূও বেশশী। কেন না, রণেও ব্রাহ্মণকে বধ করিলে, 
ব্ৰহ্মহত্যার পাতক ঘটে। অন্ততঃ মহাভারতকার এই কারণ, ব্রাহ্মণ যোদ্ধগণকে লইয়া বড় বিপন্ন, 

1 স্পম্টই দেখা যায়। এই জন্য কপ ও অশ্বখামা যুদ্ধে মারল না কৌরবপক্ষীয় সকলেই 
মারল, কেবল তাঁহারা দুই জনে মারলেন না? তাঁহারা অমর বালয়া গ্রন্থকার নিষ্কৃতি পাইলেন। 
কিন্তু দ্রোণাচার্য্যকে না মারলে চলে না; ভাঁম্মের পর [তানি সব্বপ্রধান যোদ্ধা ; তান জীবিত 

পাণ্ডবেরা বিজয়লাভ করিতে পারেন না। 'কস্তু এ কথাও গ্রন্থকার বলতে অনিচ্ছুক 

যে, ধাম্মিকি রাজগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে মারিয়া ব্রহ্মহত্যার ভাগ হইল। বিশেষতঃ 
দ্রোণাচার্য্যকে বৈরথযদ্ধে পরাজিত করিতে পারে, পাণ্ডবপক্ষে এমন বাঁর অঞ্জন ভিন্ন আর 
কেহই নাই; কিন্তু দ্রোণাচার্ধয অজ্জর্দনের গর, এজন্য অজ্জর্মনের পক্ষে বিশেষরূপে অবধ্য। 
তাই গ্রন্থকার একটা কৌশল অবলম্বন কাঁরতে বাধ্য হইয়াছেন? 

পাণ্ডবভার্য্যা দ্রৌপদীর পিতা দ্ুঃপদ রাজার সঙ্গে পূব্বকালে বড় বিবাদ হইয়াঁছল। দ্রপদ, 
দ্রোণের বিক্রমের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই-অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি 
দ্রোণবধার্থ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞকুণ্ড হইতে দ্রোবধকারী পত্র উদ্ভূত হয়_ নাম ধন্টদ্যদ্ন। 
ধৃষ্টদ্যম্ন কুরক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবাঁদগের সেনাপাঁতি। তাঁনিই দ্রোণবধ কারবেন, পণ্ডবদিগের 
এই ভরসা। যিনি ব্রহ্মবধার্থ দৈবকর্মমজাত, ব্হ্মবধ তাঁহার পক্ষে পাপ নয়। 

মহাভারত এক হাতের নয়, নানা রচয়িতা নানা দিকে ঘটনাবলশ যথেচ্ছা লইয়া 

গিয়াছেন। পনের দিবস য্বদ্ধ হইল, ধন্টদ্ম্ন দ্রোণচার্যোর কিছুই করিতে পারিলেন না। 
তাঁহার নিকট পরাভূত হইলেন। অতএব দ্রো মরার ভরসা নাই- প্রত্যহ পান্ডবাঁদগের সৈনাক্ষর 
উহা তখন পবা একটা ঘোরতর পাচারের পর পম পক্ষে সির হইল! 
এহ মহাপাপমন্্রণার কলঙকটা কৃষ্ণের স্কন্ধে আর্পত হইয়াছে। 'তানই প্রবর্তক 
বার্ণত হইয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন, vs 

“হে পাণ্ডবগণ! অন্যের কথা দুরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামে 
পরাজয় কারিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু উনি অস্বশস্ত্ পরিত্যাগ করিলে মন;ষ্যেরাও তাঁহার 
বিনাশ করিতে পারে, অতএব তোমরা ধর্ম পাঁরত্যাগপ্ব্্বক উ'হারে পরাজয় করিবার চেষ্টা 


কর।” 
৫8 ২ 


্‌ 


কৃষ্ণচারন্র 


আর পাতা দশ বার পুর্বে যাঁহার মুখে কাঁব এই বাক্য সান্নাবিষ্ট কাঁরয়াছেন, 

“আমি শপথ কাঁরয়া বালতোছি যে, যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শোচ, ধম্ম” শ্রী, লঙ্জা, ক্ষমা, 
ধৈর্য্য অবস্থান করে, আমি সেইখানেই অবস্থান করি 1” 

যিনি ভগবদ্গীতা-পর্্বধ্যায়ে বালয়াছেন যে, ধর্ম সংরক্ষণের জন্যই যুগে যুগে অবতীর্ণ 
হই ; যাহার চরিত্র, এ পর্য্যন্ত আদর্শ ধা্্মকের চরিন্র বালয়াই প্রতিভাত হইয়াছে, যাহার ধর্মে 
দার্য শন্রুগণ কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া বার্ণত হইয়াছেন তিনি কি না ডাকিয়া বলিতেছেন, 


“তোমরা ধৰ্ম্ম পাঁরত্যাগ কর!” তাই বলিতেছিলাম, মহাভারত নানা হাতের রচনা ; যাহার 
যেরূপ ইচ্ছা, তান সেইরূপ গাঁড়য়াছেন। 
কৃষ্ণ বালিতে লাগলেন, 


“আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, অশ্ামা নিহত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারলে দ্রোণ 
আর যুদ্ধ কারবেন না। অতবব কোন ব্যক্তি উহার নিকট গমনপূবর্বক বলুন যে, অশ্বথথামা 
সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন।” 
অজ্জ্ন মিথ্যা বলিতে অস্বীকৃত হইলেন, য্যাধাম্ঠর কষ্টে তাহাতে সম্মত হইলেন। ভীম 
বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্বতথামা নামক একটা হস্তীকে মারিয়া আসিয়া দ্রোণাচার্যাকে বলিলেন, অশ্বন্থামা 


মারয়াছেন।” দ্রোশ জানতেন, তাঁহার পত্র “আমতবলাবক্রমশালী, এবং শন্র্র অসহ্য” 
অতএব ভীমের কথা শ্বাস কারিলেন না।  ধন্টদন্যম্নকে নিহত করিবার চেষ্টায় মনোযোগণী, 
হইয়া বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনশ্চ আবার য্দাধান্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, অশ্বথামার 
মৃত্যুর কথা সত্য ক না? য্াধাম্ঠর কখনও অধর্ম্ম করেন না, এবং অসত্য বলেন না, এজন্য 
তাঁহাকেই ‘জিজ্ঞাসা কারলেন। তান বাঁললেন, অশ্বথামা কুঞ্জর মাঁরয়াছে_কিন্তু কুঞ্জর শব্দটা 
অব্যক্ত রাহল ।§ 

তাহাতেই বা ক হইল? দ্রোণ প্রথমে বিমনায়মান হইলেন বটে, কিন্তু তৎপরে আঁত ঘোরতর, 
যুদ্ধ কারতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুপ্বরূপ ধূষ্টদন্দ্ন তাঁহার আপনার সাধ্যের অতীত যুদ্ধ 
কারয়া, নিরস্ত্র ও বিরথ হইয়া দ্রেণহস্তে মরণাপন্ন হইলেন। তখন ভীম গিরা ধঙ্টদযুম্নকে 
রক্ষা কারলেন, এবং দ্রোণাচার্যোর রথ ধারণ করিয়া কতকগুলি কথা বলিলেন, তাহাই দ্রোণকে 
যুদ্ধে পরাঙ্মূখ কারবার পক্ষে যথেষ্ট । ভীম্‌ বাঁললেন, 

“হে ব্রাহ্মণ! যদ স্বধৰ্ম্মে অসন্তুষ্ট শাক্ষতাস্ত্র অধম ৱাহ্মণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহা 
হইলে ক্ষান্রয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতেরা প্রাণগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম্ম 
বলিয়া িদ্দেশি করেন। সেই ধৰ্ম্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য ; আপনিই ব্রান্মাণ- 


 শ্রেম্ঠ; কিন্তু চণ্ডালের ন্যায় অজ্ঞানান্ হইয়া পুত্র ও কলন্রের উপকারার্থ অর্থলালসা নিবন্ধন 


বাঁবধ ম্লেচ্ছজাঁত ও অন্যান্য প্রাণগণের প্রাণ বিনাশ করিতেছেন। আপান এক পত্রের 
উপকারার্থ স্বধর্ম্ম পারত্যাগপযবর্ধক স্বকা সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য জীবের জীরন নাশ 
কাঁরয়া ক নামত্ত লজ্জিত হইতেছেন না?” 

কথাগুলি সকলই জত্য। ইহার পর আর তিরস্কার কি আছে? ইহাতেও দযেযোধনের 
ন্যায় দুরাত্মার মত 'ফারতে পারে না বটে, কিন্তু দ্রোণাচার্যয ধৰ্ম্মাত্মা ; ইহাই তাঁহার পক্ষে 
যথেস্ট। ইহার পর অশ্বামার মৃত্যুর কথাটা আর না তুলিলেও চালত। 'কন্তু তাহাও এখানে 
আবার পুনরুক্ত হইয়াছে। 

এ কথার পর দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ কারলেন। তখন ধূষ্টদনম্ন তাঁহার মাথা কাটিয়া 


* ঘটোৎকচবধ-পবর্বাধ্যায়, ৯৮২ অধ্যায়। 
1 ধূতরাষ্ট্রবাক্য দেখ। 
$+ গোপালভাঁড় এইরূপ “কৃষ্ণ পাইয়াছিল”। 
$ “অশ্বথামা হত ইতি গজ"_এ কথাটা মহাভারতের নহে। বোধ হয় কথকেরা তৈয়ার করিয়া 
থাঁকবেন। মূল মহাভারতে ইহা নাই। মহাভারতে আছে, 
তমতথাভয়ে মগ্নো জয়ে সক্তো য্যাধান্টিরঃ। 
অবাক্তমন্ত্বীদ্বাক্যং হতঃ কুঞ্জর ইত্যুতা॥ ১৯১ ॥ 


৫৫ 


রাঁঙ্কম রচনাবলী 


এক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। যে কার্য্যটা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যাদ যথার্থ 
ঘটিয়া থাকে, তবে যানি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, তান মহাপাপে লিপ্ত। গ্রন্থকারও 
তাহা বুঝেন। তান বলিয়াছেন যে, ধৰ্ম্মাত্মা য্দাধাম্ঠরের রথ ইতিপূর্বে পৃথিবীর উপর 
চার অঙ্গুলি উদ্দের্য চালত, এখন ভূমি স্পর্শ করিয়া চাঁলল। এই অপরাধে তাঁহার নরক 
দর্শন হইয়াছল, ইহাও বাঁলিয়াছেন। আমাদের মতে, এরুপ বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিথ্যা 
নি দ্বারা গরূহত্যার উপযুক্ত দণ্ড, নরকদর্শন মাত্র নহে; অনন্ত নরকই ইহার 
প্ুক্ত। 
কৃষ্ণ এই মহাপাপের প্রবর্তক। এজন্য কৃষ্ণকে সেইরূপ অপরাধ ধাঁরতে হয়। কন্তু ইহার 
উত্তর এই  প্রচালত আছে যে, যানি ঈশ্বর, স্বয়ং পাপ পুণ্যের কর্তা ও বিধাতা, পাপপণ্যই 
যাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার আবার পাপপঢুণ্য কি? পাপপণ্য তাঁহাকে স্পার্শতে পারে না। এ কথা 
সত্য, কিন্তু তাই বালয়া ক মনফ্যদেহ-ধারণকালে পাপ তাঁহার আচরণীয় ? 'তান' নিজে 
বালয়াছেন যে, তান ধর্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ_পাপাচরণ দ্বারা কি ধর্্মসংস্থাপন তাঁহার 
উদ্দেশ্য? তিনি স্বয়ং ত এরুপ বলেন না। তানি গীতায় বলিয়াছেন, 
“জনকাদি ক্ম্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ কারয়াছেন। জনগণকে স্বধর্ম্মে' প্রবৃত্ত কারবার জন 
দেস্টান্তে দ্বারা) তুমি কর্ম্ম কর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ কারিয়া থাকেন, ইতর লোকেও তাই 
করে শ্রেষ্ঠ যাহা মানেন, লোক তাহারই অনবার্তত হয়। হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কর্তব্য 
কিছুই নাই ; আমার প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই; তথাপি আম কর্ম্ম কাঁর ৷ (কেন না) 
আম যাঁদ কদাচিৎ অতান্দ্রত হইয়া কর্ম্মান্;বর্তন না কার, তবে মন্‌ধ্যগ্রণ সব্বতোভাবে আমার 
পথের অন:বত্তাঁ হইবে।”_ শ্রীমস্তবদ্গনতা, ৩য় অঃ, ২০-২৩। 
অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বাঁলয়াছেন, মানবাবতারে, স্বকার্ষের দণ্টান্তের দ্বারা ধর্্মসংস্থাপন 
তাঁহার উদ্দেশ্যের মধ্যে। অতএব জ্বকর্টমণে মহাপাপের 'দল্টান্ত তাঁহার আঁভগ্রেত হইতে 
পারে না। 
তবে এ কাণ্ডটা কি? তাহার মীমাংসা স্থির না কয়া আম কৃষ্ণচারত প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই 
নাই। কেন্‌ না, বৃন্দাবনের গোপী ও “অশ্বথামা হত ইতি গজঃ” ইহাই কৃষ্ণের প্রধান অপবাদ। 
কাণ্ডটা ?ক? তাহার উত্তর, কান্ডটা সমস্তই অমৌলিক। যদ পাঠক মনোযোগপবর্বক আমার 
এই গ্রন্থখানি পড়িয়া থাকেন, তবে ব্যাঝয়া থাকিবেন যে, সমস্ত মহাভারত, অর্থাৎ এক্ষণে যে 
গ্রন্থ মহাভারত নামে প্রচালত, তাহা এক হাতের নহে। তাহার কিয়দংশ মৌলক, আদিম 
মহাভারত বা “প্রথম স্তর”। অপরাংশ অমৌলিক ও পরবন্তঁ কাঁবগণকর্তৃক মূলগ্রন্থে প্রক্ষেপ্ত। 
কোন্‌ অংশ মৌলিক, আর কোন্‌ অংশ অমৌলিক ইহা নিরূপণ করা কঠন। নিরূপণ জন্য 
পার লভা যা” হেই এখন. পাঠককে স্মরণ করিতে 
|| 


(৯) তাহার মধ্যে একি এই = 

“শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বার্ণত চারত্রগলির সব্ব্বাংশ সসঙ্গত হয়। যাঁদ কোথাও ব্যতিক্রম দেখা 
যায়, তবে সে অংশ প্রাক্ষিপ্ত বিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে ।” 

উদাহরণ দিবার জন্য বলিয়াছিলাম যে, যাঁদ কোথাও ভাঞ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীমের 
ভীরুতা দেখি, তবে জানিব, এ অংশ প্রাক্ষিপ্ত। এখানে ঠিক তাই ; এক মাত্রায় নহে, তন 
মানায় কেবল তাই। পরম ধর্ম্মাত্খা য্যাধাম্ঠিরের চারত্রের সঙ্গে এই নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা ও 
মিথ্যা প্রবণ্ণনার দ্বারা গ:রুনিপাত যাদ্‌শ অসঙ্গত, তত অসঙ্গত আর কোন দুই বস্তুই হইতে 
পারে না। তার পর মহাতেজস্বী, বলগব্্বশালী, ভয়শুন্য ভগমের চাঁরন্রের সঙ্গেও ইহা তদ্রুপ 
অসঙ্গত। ভীম বাহুবল ভিন্ন আর কিছু মানেন না- শুর বিরদ্ধে আর কিছ] প্রয়োগ করেন 
না; রাজ্যার্থেও নহে, প্রাণরক্ষার্থেও নহে। স্থানান্তরেও কাঁথত আছে, অশ্বঙ্থামা নারায়ণাস্ 
নামে আনবার্ধা দৈবাস্ত প্রয়োগ কারিয়াছিলেন__তাহাতে সমস্ত পাঁথবী নষ্ট হইতে পারে। 
দব্যাস্বিৎ অজ্জর্নও তাহার নিবারণে অক্ষম ; সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য ‘নষ্ট হইতে লাগল । ইহা 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটি উপায় ছিল-এই দৈবাস্্র সমরাবিমুখ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। 
অতএব প্রাণরক্ষার্থ কৃষ্ণের আজ্ঞান সারে সমস্ত পাণ্ডবসেনা ও সেনাপাতিগণ, রথ ও বাহন হইতে 
ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অস্ব্রশস্ত্ পরিত্যাগপূব্বক বিমুখ হইয়া বাঁসলেন ; কৃষ্ণের আজ্ঞায় 
৫৫৬ 


কৃষ্ণচারত্র 


*অজ্জনকেও তাহা করিতে হইল। কেবল, ভীম কিছুতেই তাহা করিলেন না,_বাঁললেন, 
“আম শরনিকর নিপাতে অশ্বথামার অস্ত নিবারণ কাঁরতোছ। আমি এই স্বর্ণময়ী গব্বা 
গদা সমূদ্যত করিয়া দ্রোপপযুত্রের নারায়ণাদ্ত্র বিমাদ্দ্দত করতঃ অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ 
কাঁরব। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যেমন কোন জ্যোতিঃপদার্থই সর্ষের সদৃশ নহে, তদ্রুপ আমার তুল্য 
পরাক্রমশালী আর কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে এরাবতশুন্ডসদৃশ সুদৃঢ় ভূজদৃণ্ড 
অবলোকন কাঁরতেছ, ইহা ?হমালয় পব্বতেরও নিপাতনে সমর্থ । আম অফুতনাগতুল্য ; 
দেবলোকে পঢ়রন্দর যেরূপ অপ্রীতদ্বন্বী, নরলোকে আমিও তদ্রুপ। আজ আম দ্রোণপুত্রের 
অস্তরনিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার বাহুবাঁ্য্য অবলোকন করুন। যাঁদ কেহ এই 
নারায়ণাস্তরের প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডব- 
সমক্ষে এই অস্ত্রের প্রাতিদ্বন্দী হইব!” স্বীকার কাঁর, বড়াই বড় বেশী, গল্পটাও নিতান্ত 
আষাঢ়ে। তা হৌক__সত্য বাঁলয়া কাহাকেও ইহা গ্রহণ কাঁরতে হইতেছে না। কাবপ্রণীত _ 
চারন্রচিত্রের সঃসঙ্গীত লইয়া কথা কহিতোছ। নারায়ণান্ত্রমোক্ষ মৌলিক না হইতে পারে, কিন্তু 
এই ছাঁচে মৌলিক মহাভারতে সব্বন্দই ভীমের চাঁরত্র ঢালা । ইহার সঙ্গে ভীমের সেই শ্‌গালো- 
পম দ্রোণপ্রবণ্ণনা কতটা স:সঙ্গত ? এই ভীম [ক স্ত্রীলোকেরও ঘৃণাস্পদ যে শন্র4বধোপায়, তাহা 
অবলম্বন কাঁরতে পারে? দ্রোণাচার্ষ্যের অপেক্ষা নারায়ণাস্ত্র সহত্্গ্ণে ভয়ঙ্কর ; যে নারায়ণাস্দ্রের 
সম্মূখে সিংহের ন্যায় দৃপ্ত, যাহাকে বলপ্রয়োগ ব্যতীত* নারায়ণাস্ত্রের সম্মখ হইতে কেহ 
বিমুখ কাঁরতে পারল না, তাহাকে অর্জনের প্রাতিযোদ্ধা মান্র দ্রোণের ভয়ে শৃগালাধমের ন্যায় 
কাব্য প্রবৃত্ত বালয়া যে কাঁব বর্ণনা করিয়াছেন, সে কবির কবিত্ব কোথায়? মহাভারত প্রণয়ন 
কি তাঁহার সাধ্য? 

তবে নিহত অশ্বথামাগজের এই গল্প, ভীমের চারত্রের সঙ্গে অসঙ্গত : হ্যাধাম্ঠরের চরিত্রের 
সঙ্গেও অসঙ্গত, ইহা দেখিয়াছি, কিন্তু ভীমের চারত্রের সঙ্গে ও হ্দাধাম্ঠরের চাঁরন্রের সঙ্গে 
ইহার যতটা অসঙ্গীত, তদপেক্ষা কৃষ্ণচারত্রের সঙ্গেও ইহার অসঙ্গাত আরও বেশী । যাঁদ আমরা 
যাহা বালয়াঁছ, তাহা পাঠক বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই অসঙ্গাতর পারমাণ ব্দাঁঝতে 
পারবেন। আলোকে অন্ধকারে যত অসঙ্গীত ; কৃষ্ণে শ্বেতে ; তাপে শৈত্যে ; মধ্ুরে ককশে ; 
রোগে স্বাস্থ্যে ; ভাবে অভাবে যতটা অসঙ্গীত, ইহাও তত। যখন মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে একটি 
নয়, তিনটি মৌঁলক চীরন্রের সঙ্গে এ গল্পের এত অসঙ্গাত, তখন ইহা অমৌলিক ও প্রাক্ষিপ্ত, 
এবং অন্যকাব্প্রণীত বালয়া আমরা পরিত্যাগ কাঁরতে পার। 

(২) আমার কথা শেষ হয় নাই। কোন্‌ অংশ মৌলিক, কোন্‌ অংশ অমোলক, ইহার 
নিব্ব্ণচন জন্য যে কয়েকটি লক্ষণ নিদ্দিষ্ট করিয়াছি, তাহার একার দ্বারা পরীক্ষা করায় এই 
হতগজবৃত্তান্তটা অমৌলিক বলিয়া প্রাতগন্ন হইল। আর একাটির দ্বারা পরাক্ষা কাঁরয়া দেখা 
যাউক। আর একটি সূত্র এই যে, দুইটি বিবরণ পরস্পরাবিরোধী হইলে, তাহার একটি প্রাক্ষপ্ত। 
এখন মহাভারতে, এ অশ্বথামাগজের গল্পের সঙ্গে সঙ্গেই দ্রোণবধের আর একটি বৃত্তান্ত পাই। 
একাটই যথেষ্ট কারণ, কিন্তু দুইটি একত্র জড়ান হইয়াছে। আমরা সেই স্বতন্ত্র িবরণাট 


সময়ে, = 

“বিশ্বামিত্ৰ, জমদাগ্ন, ভরদ্বাজ, গোঁতম, বাশষ্ঠ, আনি, ভৃগু আঙ্গিরা সিকত পৃশিন গর্গ, 
বালখল্য, মরশীচপ ও অন্যান্য ক্ষ-দ্রতর স্রাগ্রক খাঁষগণ আচার্য্যকে নিঃক্ষান্রয় করতে অবলোকন 
হে দ্রোণ! তুমি অধর্ম্মযদ্ধ করিতেছ ; অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশসময় উপস্থিত হইয়াছে। 


+ অজ্জর্ন ও কৃষ্ণ ভাঁমকে বলপর্রণকে রথ হইতে টানিয়া ফোলয়া দিয়া অস্রশস্ত কাড়িয়া 
লইয়াছলেন। 
6৫৫৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


তুমি আয়নুধ পরিত্যাগ কাঁরয়া একবার আমাদগকে 1নরীক্ষণ কর। আর তোমার এরূপ ক 
অননুষ্ঠান করা কর্তব্য নহে। তুমি বেদবেদাঙ্গবেত্তা এবং সত্যধর্্মপরায়ণ ; অতএব এরূপ ব 
করা তোমার নিতান্ত অনাচত ; তুমি আবিমুদ্ধ হইয়া আয়ুধ পাঁরত্যাগপুব্বক শাশ্বত 
অবস্থান কর। অদ্য তোমার মর্তলোকানবাসের কাল পাঁরপূর্ণ হইয়াছে। হে প্র! অ 
ব্যাক্তাদগকে ব্ৰহ্মাস্নে বিনাশ করিয়া নিতান্ত অসংকার্যোর অনুষ্ঠান কাঁরয়াছ ; অতএব অ 
অবিলম্বে পাঁরত্যাগ কর; আর নুরকার্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্তব্য নহে।” 
ইহাতেই দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। হুধাষ্ঠিরের নিকট অশ্বথ্ামার মৃত্যু শু 
যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই, পবের্ব বাঁলয়াছ। তার পরেও তানি ধৃষ্টদন্য্নকে বিনষ্ট কারবার উপক্ধ 
কাঁরলে, বদযবংশীয়" সাত্যীক আসিয়া ধৃন্টদম্নকে রক্ষা সম্পাদন কারলেন। সাত্যাকর সে 
কেহই যুদ্ধ কারতে সক্ষম হইল না। দ্রোণও নিবারত হইলেন। তখন য্াধাষ্ঠর স্বপ 
বীরগণকে বাঁললেন-_ 
jy “হে বীরগণ! তোমরা পরম যত্রসহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধু 
দ্রোণাচাের নাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা কারিতেছেন। অদ্য সমরক্ষেত্রে দ্রপদনন্দনের ব 


এই কথার পর, পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাভমূখে ধাবমান হইলেন। মহাভারত 
পুনশ্চ উদ্ধৃত কারতেছি;_ 

“মহারথ দ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বাঁরগণের প্রতি মহাবেগে গমন ব 
লাগিলেন। অত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহারথগণের প্রাত ধাবমান হইলে মোদনীম' 
কম্পিত ও প্রচণ্ড বায়ু সেনাগণকে ভীত করতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ম 
উক্কা সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক প্রকাশপূ্বক সকলকে শাঙ্কত কাঁরল। দ্রোণাচ 
অস্ত্র সকল প্রজবলিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ নিস্বন ও অশ্বগণের অশ্রুপাত হইতে লাগল 
তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন। তাঁহার বাম নয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত 
লাগল। তান সম্মুখে ধূজ্টদন্ম্নকে অবলোকন কারিয়া নিতান্ত ধনতান্ত উল্মনা হইলেন, এবং ব্র 
| 0 বানা বাজি অবলননপ্ক-প্রাণতাগ কাঁরতে ইচ্ছা করলেন 

দেখিবেন যে, এখানে দ্রোণের প্রাণত্যাগের আঁভলাষের কারণপরম্পরার মধ্যে অ 
মত্যুসম্বাদ পারগণিত হয় নাই। বিচারকের পক্ষে এই এক প্রমাণ যথেণ্ট। 

দ্রোণ তথাপি যুদ্ধ ছাড়লেন না। মহাভারতকার দশ হাজার সৈনাধ্বংসের কম কথা কন না 

বলেন, তার পরেও দ্রোণাচার্যয ন্রিশ হাজার সৈন্য বিনষ্ট কারলেন, এবং দৃষ্টদযঃ 
পুনব্বার পরাভূত কাঁরলেন। এবার ভীম ধ্টদ্যাম্নকে রক্ষা কাঁরলেন, এবং দ্রো 
ধরিয়া (ভীমের অভ্যাস, রথগুলা ধাঁরয়া আছাড় মাঁরয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন*) সেই * 
তার তিরস্কার কাঁরলেন। সেই তরসকারে দ্রোণ যথার্থ আয়ুধ ত্যাগ কারলেন,_ 

“এবং তৎপরে রথোপরি সম্দদায় অস্বশম্ত্ সান্নবোশত করিয়া যোগ অবলম্বনপ্্বক 
জাঁবকে অভয়প্রদান কাঁরলেন। এ সময়ে মহাবীর ধন্টদ্ম্ন রক: প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে 
সর শান বাপ করবাল ধারদপনদ্বক রাস ধাবযান হইলেন এইব 
দ্ৰোণাচাৰ্য্য ধূন্টদন্যম্নের বহীভূত হইলে সমরাঙ্গনে মহান; হাহাকার-শব্দ সম.খিত হইল। এ 

মহাতপা দ্রোণাচার্যয অস্ত্রশস্ত্র পাঁরত্যাগপন্বকে শমভাব অবলম্বন করিয়া 
সহকারে অনাদিপুরূষ “বিষ্ণুর ধ্যান কাঁরতে লাঁগলেন। এবং মুখ ঈষৎ উল্লামত, 
বিষ্টানিত ও নেয় নমশীলত করিয়া বিষয়াদি বাঞ্ছা পারত্যাগ ও স্বাত্বকভাব অবলম্বনপতু 
একাক্ষর বেদমল্ গুঁকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাস্‌দেবকে স্মরণ করতঃ সাধুজনেরও দঃ 
স্বর্গলোকে গমন কারিলেন।” 

তার পর ধৃজ্টদযম্ন আসিয়া মৃতদেহের মস্তক কাটিয়া লইয়া গেলেন। 

অতএব, দ্রোণের মৃত্যুর মহাভারতে দূইাটি পৃথক পৃথক্‌ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। FE 
সম্পূর্ণরূপে যে পরস্পরের িরোধশ, তাহা নহে; একত্ৰে গাঁথা যায়। একত্রে গাঁথাও অ 


* রথগুলা যাঁদ প্এক্ধার” মত হয়, তবে এখনকার লোকেও ইহা পারে। 
৫৫৮ 


কৃষ্চাঁরত্র 


‘ভাল জোড় লাগে নাই, মোঢারকম 1রপকম্মণ স্থানে স্থানে ফাঁক পাঁড়য়াছে। ইহা স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে যে, এই দুইটি ববরণের মধ্যে একটিই দ্রোণের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট, দুইটির প্রয়োজন 
নাই। একজন কাবর এইরূপ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন {বিবরণ জোড়া দিবার চেষ্টা কারবার সম্ভাবনা 
ছিল না। দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের দুই জন কবির প্রণীত বলিয়া কাজেই স্বীকার কাঁরতে হয়। 
কোন্‌টি প্রাক্ষপ্তঃ দ্রোণের প্রাণত্যাগেচ্ছার যে সকল কারণ মহাভারত হইতে উপরে উদ্ধৃত 
কাঁরয়াছ, অশ্বথামার মৃত্যুসংবাদ তাহাতে ধরা হয় নাই। অতএব অশ্বামার মৃত্যুঘাঁ 
বৃত্তান্তটি প্রকৃত হওয়া অসন্তব। কিন্তু যে সকল সূত্র পুর্বে সংস্থাপিত করিয়াছ, তাহা স্মরণ 
কাঁরলেই ইহার মীমাংসা হইবে। 

আমরা বাঁলয়াছি যে, যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বা পরস্পরাবরোধী বিবরণের মধ্যে একাঁট 
প্রাক্ষপ্ত বলিয়া স্থির হইবে, তখন কোনটি প্রক্ষিপ্ত, তাহা মীমাংসার জন্য দৌখতে হইবে, কোনটি 
অন্য লক্ষণের দ্বারা পরস্পরাবরোধা বলিয়া বোধ হয়। যেটি অন্য লক্ষণেও ধরা পাঁড়বে, 
সেইটই প্রাক্ষপ্ত বিয়া ত্যাগ কারব।* আমরা পৃব্বেই দেখিয়াছি যে, অশ্বথামাবধসংবাদ- 
বৃত্তান্ত, কৃষ্ণ ভীম ও য্দীধাষ্ঠরের চারত্রের সঙ্গে অত্যন্ত অসঙ্গত। আমরা পহব্ে এই একাট 
লক্ষণ 'দ্থর কারয়াছ যে, এরূপ অসঙ্গতি থাকলে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধাঁরতে হইবে 
অতএব এই অশ্বথামাবধসংবাদ-বৃত্তাস্ত প্রাক্ষপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

(৩) আরও একটি কথা আছে। দেখিয়াছি যে, অশ্বখামার মৃত্যুসম্বাদে দ্রোণ যুদ্ধ 
কিছুমাত্র শৈথিল্য করেন নাই। তবে কৃষ্ণ একথা বলাইলেন কেন? দ্রোণের যুদ্ধে নিবৃত্তির 
সম্ভাবনা আছে বলিয়া? সম্ভাবনা কোথা? দ্রোণ জানেন, অশ্বথামা অমর। সে কথা অনৈসর্গিক 
বালয়া না হয় ছাড়িয়া দিলাম। সামান্য মানুষের, তোমার আমার অথবা একটা কুলি মজুরের 
যে বদ্ধ, ততটুকু বাদ্ধও কৃষ্ণের ছিল, বাদি এরূপ স্বীকার করা বায়, তাহা হইলেও বুঝতে 
পারা যাইবে যে, কৃষ্ণের এরুপ পরামর্শ দিবার সম্ভাবনা ছিল না। দ্রোণই হউক আর যেই হউক, 
এরূপ সংবাদ শুনিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইবার আগে, একবার স্বপক্ষীয় কাহাকেও কি জিজ্ঞাসা 
কারবেন না যে, অশ্বথামা মারয়াছে কি? অশ্বথামার অনুসন্ধানে পাঠাইবেন না? তাহাই নিতান্ত 
সম্ভব। তাহা ঘাঁটলে জয়ার তখনই সমস্ত ফাঁসয়া যাইবে। 
অতএব উপন্যাসটি প্রথমতঃ প্রাক্ষপ্ত, দ্বিতীয়তঃ মিথ্যা। আমি এমত বাল না যে, খাঁষবাক্যে 
দ্রোণের অস্ত্র পারত্যাগ করাই সত্য। ধাঁষদের সেই রণক্ষেত্রে আগমন অনৈসার্গক ব্যাপার, সুতরাং 
তাহাও অপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য। ইহার মধ্যে প্রকৃত বা বিশ্বাসযোগ্য কথা 
এই হইতে পারে যে, দ্রোণ অধম্মণচরণ কারতেছিলেন_ভীমের তীর তিরস্কারে তাহা তাঁহার 
হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। যুদ্ধে বিমুখ হওয়া তাঁহার সাধ্য নহে-_অপটুতা এবং দন্ষেযাধনকে 
বপৎকালে পাঁরত্যাগ, এই উভয় দোষেই দুষিত হইতে হইবে। অতএব মৃত্যুই স্থির কারলেন। 
বোধ হয়, এতটুকু একট? কিংবদন্তী ছল--তাহারই উপর মহাভারতের উপর স্তর 'নম্্মিত 
হইয়াছিল। হয়ত, তাহাও যথার্থ ঘটনা নহে। বোধ হয়, যথার্থ ঘটনা এই পর্যন্ত যে, দ্রোণ 
যুদ্ধে দ্ুপদপান্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন ; পরে যাহা বাঁলতেছি, তাহাতে তাই বুঝায় ; তার 
পর প্রবলপ্রতাপ পাণ্ডালবংশকে রক্মহত্যাকলঙ্ক হইতে উদ্ধৃত কারবার জন্য নানাবিধ উপন্যাস 
প্রস্তুত হইয়াছে। 

(৪) এখন দেখা যাউক অনযক্রমাণকাধ্যায়ে, এবং পর্্বসংগ্রহাধ্যায়ে কি আছে। অন 
কুমণিকাধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রীবলাপে এই মান্র আছে যে_ 

“যদাশ্রৌষং দ্রোণমাচার্যযমেকং ধঞ্টদনযুম্নেনাভ্যাতন্রম্য ধর্ম ম্‌। 
রথোপস্ছে প্রায়গতং বিশস্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥” 

অর্থ। হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, এক আচার্য্য দ্রোণকে ধজ্টদ্ম্ন ধর্মগাতিত্রমপূবর্বক 
প্রায়োপাবষ্ট অবস্থায় রথোপস্থে বধ করিয়াছে, তখন আর জয়ে সন্দেহ করি নাই। 

অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে, দ্রোণবধে ধৃষ্টদনম্ন ভিন্ন আর কেহ অধম্্মাচরণ করে 
নাই। ধৃষ্টদ্যম্নেরও পাপ এই যে, প্রায়োপাবষ্ট বৃদ্ধকে তিনি নিহত কারয়াছলেন। দ্রোণের 


* ৩৪ পৃচ্ঠা (৬) সূত্র দেখ। 
1 ৩৩ পৃষ্ঠা (8) সত্ৰ দেখ। 


৬৫৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


প্রায়োপবেশনের কারণ এখানে কিছু কথিত হয় নাই। যুধিচ্ঠিরবাক্যে বা খাঁষগণের বাক্যে বা! 
ভীমের তিরস্কারে, তাহা কিছ কাঁথত হয় নাই। পশ্চাৎ দোখব, তান পরে শ্রান্ত হইয়াই ' 
{নিহত হয়েন। আসন্নমৃত্যু ব্রাহ্মণের প্রায়োপবেশনের সেও উপযুক্ত কারণ। 4 

(6) পৰ্্বসংগ্রহাধ্যায়ে কোন কথাই নাই“দ্রোণে যুধি নিপাতিতে,” এ ছাড়া আর কিছুই 
নাই। হত গজের কথাটা সত্য হইলে, তাহার প্রসঙ্গ অবশ্যই থাঁকত। আভিমনন্যর অধম যুদ্ধে 
মৃত্যুর কথা আছে_দ্রোেরও অবশ্য থাঁকত ৷ গল্পটা তখন তৈয়ার হয় নাই, এজন্য নাই। 8 

(৬) তার পর, দ্রোণপব্বে'র সপ্তম ও অস্টম অধ্যায়ে দ্রোণযুদ্ধের সধাক্ষপ্ত বর্ণনা আছে 
তাহাতেও এই জর়াছীরর কোন প্রসঙ্গ নাই। কেবল আছে যে, ধক্টদ্্ন দ্রোণকে নিপ ত 
কারলেন। এই অধ্যায়গনলি যখন প্রণীত হয়, তখনও গল্পটা তৈয়ার হয় নাই। 


কিন্তূ সেই উপন্যাস মধ্যে, কৃষ্ণকে মিথ্যা প্রবুনার প্রবর্তক বালয়া স্থাপিত কারবার কারণ, 
ক? কারণ পৃবের্বে বুঝাইয়াছ। বুঝাইয়াছ যে, যেমন জ্ঞান ঈশ্বরদত্ত, অজ্ঞান ব 
তাই। জয়দ্রথবধে কাব তাহা দেখাইয়াছেন। ভ্রান্তও ঈশ্বরপ্রোরত। ঘটোংকচরং 
দেখাইয়াছেন যে, যেমন বদ্ধ ঈশ্বরপ্রোরত, দরবব্যাদ্ধও ঈশ্বরপ্রোরত। আরও ব্‌ঝইর 
যেমন সত্যও ঈশ্বরের, অসত্যও তেমনই ঈশ্বরের। এই দ্রোণবধে কাব তাহাই দেখাইলেন 

ইাহার পর, নারায়ণাস্তরমোক্ষ-পর্্বধ্যায়। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ কারয়াছ। বিস্তার 
প্রয়োজন নাই, কেন না, নারায়ণাস্ত্র বৃত্তান্তটা অনৈসার্গক, সুতরাং পাঁরত্যাজ্য। তবে 
পবর্বাধ্যায়ে একটা রহস্যের কথা আছে। 


ইঙ্গিতে ভীম'ও সহদেব থামাইয়া দিলেন। 'ববাদটা এই যে, মিথ্যা কথা বলিয়া দ্রোণের মু - 
রর জর তা আহে, সব ন 


খান অশ্বথামাবধসংবাদ-বত্তাস্ত রচনা কারয়াছেন, তান অজ্জ্নকে বড় উচ্চ স্থানে স্থাপিত 
কারয়াছেন। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীমের অপেক্ষা তাঁহার ধার্্িকতা অনেক বেশী, এ 
পারচয় দিয়াছেন। যাহার প্রস্তাবকর্ত্তা কৃষ্ণ, এবং যাহা পাঁরশেষে ভাঁম ও য্বাধান্ঠর সম্গ 
কারলেন, সে মিথ্যা কথা বাঁলয়া অজ্জন তাহাতে কছুতেই সম্মত হইলেন না; বরং 
যুধিষ্ঠিরকে যথেষ্ট ভর্খসনা করিলেন। কিন্তু এক্ষণে যে বিবরণে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে 
তাহাতে অজ্জ্জন আঁত মুঢ় ও পাষণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। এবং কৃষ্ণের 
ধম্মোপদেশ পাইয়াই সংপথ অবলম্বন করিতেছেন। বৃত্তান্তটা এই :_ 

দ্রোণের পর কর্ণ দর্যেযাধনের সেনাপাঁত। তাঁহার যুদ্ধে পান্ডবসেনা আস্থুর। যুধিষ্ঠির 
দনজ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াঁছলেন। কর্ণ তাঁহাকে এরুপ সন্তাঁড়ত কার 
যে, ফ্যাধাষ্ঠর ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গিয়া শশাবরে লুুক্কায়ত হইয়া বিছানায় 


৫৬০ 


কৃষ্ণচরিত্র 


__:০১০৯০০৪৯১৯৩২ ৯ oe uo Te ss CP UAE ET ost BT 50 
“‘পাড়লেন। এদিকে অজ্জ্কন যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যুধাচ্ঠরকে না দেখিয়া চিন্তিত 
হইয়া তাঁহার অন্বেষণে শিবিরে গেলেন। তখনও কর্ণ নিহত হয়েন নাই। য্যাধান্ঠর যখন 
শুনিলেন যে, অজ্জন এখনও কর্ণ বধ করেন নাই, তখন রাগিয়া বড় গরম হইলেন। কাপদরষের 
স্বভাবই এই যে, আপান যাহা না পারে, পরে তাহা করিয়া না দিলে চাঁটয়া উঠে। সুতরাং 
যুধিষ্ঠির অজ্জনকে খুব কঠিন গালিগালাজ কাঁরলেন। শেষে বলিলেন যে, তুমি নিজে যখন 
যুদ্ধে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছ, তখন তুমি কৃষ্ণকে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান কর। 

শ্যানয়া অর্জন তরবারি লইয়া ফ্ডাধাম্টিরকে কাটিতে উঠিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা কারজেন, 
তরবারি দয়া কাহাকে বধ কাঁরবে? অজ্জন বলিলেন, “তুমি অন্যকে গাণ্ডাব* শরাসন সমর্পণ 
কর, এই কথা যান আমারে কহিবেন, আম তাঁহার মস্তক ছেদন কাঁরব, এই আমার উপাংশদব্রত। 
এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে এই কথা কাঁহয়াছেন, অতএব আমি এই ধন্মভীরু 
নরপাঁতিরে নিহত কাঁরয়া প্রতিজ্ঞা প্রাতপালন ও সত্যের আন.ণ্য লাভ করতঃ 'নাশ্চন্ত হইব।” 
কথাটা মূঢ় ও পাষণ্ডের মত হইল-_অজ্জ্খনের মত নহে। একে ত, গান্ডীব অন্যকে দাও 
বাললে কোন ব্যক্তিকে খুন কাঁরতে হইবে, এ প্রাতজ্ঞই মডঢ়তার কাজ। তার পর পুজ্যগাদ 
জ্যেষ্টাগ্রজ উত্তেজনার জন্য এরূপ কথা বাঁলয়াছেন বাঁলয়া, তাঁহাকে বধ কাঁরতে প্রবৃত্ত হওয়া 
অতিশয় পাষণ্ডের কাজ। তবে ইহার ভিতর গুরুতর কথা আছে; তাহার বিস্তারত মীমাংসা 
কৃষ্ণ কত্ৃর্ক হইয়াছিল, এই জন্য এ কথার অবতারণা আমি বাধ্য। 

কথাটা এই সত্য পরম ধর্্ম। যাঁদ অজ্জনে যুধিষ্ঠিরকে বধ না করেন, তবে তাঁহাকে 
সত্যচ্যুত হইতে হয়। অঞ্জনের প্রশ্ন এই যে, সত্যরক্ষার্থ ব্দাধাষ্ঠিরকে বধ করা তাঁহার কর্তব্য 
দক না। অজ্জন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “তোমার মতে এক্ষণে ক করা কর্তব্য?” 

কৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন, তাহা বুঝাইবার পঢু্বে, আমরা পাঠককে অনুরোধ কাঁর যে, আপানিই 


তন্মা্গাবলম্বী হইলে অজ্জ্নও তাহার কিছুই ব্াঝতেন না। 

কৃষ্ণ অক্জনকে বুঝাইবার জন্য যে সকল তত্বের অবতারণা কাঁরলেন, এক্ষণে তাহার জ্ছুলমর্ম্ম 
বাঁলতোঁছি_-অন্ততঃ যে অংশ বিবাদের স্থল হইতে পারে, তাহা উদ্ধত কাঁরতোঁছ। 

তাঁহার প্রথম কথা “আঁহংসা পরম ধর্ম্ম”। ইহাতে প্রথম আপাঁত্ত হইতে পারে যে, সকল 
স্থানে আহিংসা ধৰ্ম্ম নহে। দ্বিতীয় আপাত্ত এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ স্বয়ং গীতাপব্বাধ্যায়ে 
অঙ্জনেকে যে উপদেশ দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত কারয়াছিল্ন, এ উক্তি তাহার িপরাত। 

খান অহিংসাতত্তের যথার্থ মন্ না বুঝেন, 1তাঁনই এরূপ আপাঁত্ত করিবেন। আহংসা 
পরম ধর্ম্ম, এ কথায় এমন বুঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণাহংসা কাঁরলে অধন্ম” 
হয়। প্রাাঁহংসা ব্যতিত আমরা ক্ষণমান্ন জীবন ধারণ কাঁরতে পার না, ইহা এীশক নিয়ম। যে 
জল পান করি, তাহার সঙ্গে সহস্র সহস্র অণ্বীক্ষণদশ্য জীব উদরস্থ কার; প্রত নিশ্বাসে 
বহুসংখ্যক তদ্‌ক্‌ জীব নাসাপথে প্রোরত করি, প্রাত পদার্পণে সহস্র সহস্রকে দালত কাঁর। 
একটি শাকের পাতা বা একাটি বেগুনের সঙ্গে অনেকগযালকে রাঁধিয়া খাই। যাঁদ বল, এ সকল 
অজ্ঞানকৃত হিংসা, তাহাতে পাপ নাই; আম তাহার উত্তরে বালি যে, জ্ঞানকৃত প্রাণাহংসা ব্যতীতও 
আমাদের প্রাণরক্ষা নাই। যে বিষধর সর্প বা বৃশ্চিক, আমার গৃহে বা আমার শষ্যাতলে আশ্রয় 
কারিয়াছে, আমি তাহাকে নাশ না কারলে সে আমাকে বিনাশ কাঁরবে। যে ব্যাঘ্র আমাকে গ্রহণ 
কারবার জন্য লক্ষনোদ্যত, আম তাহাকে বিনাশ না কাঁরলে সে আমাকে বিনাশ কাঁরবে। যে 
শত্রু আমার বধসাধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্যতায়ধ, আমি তাহাকে বিনাশ না কাঁরলে সে আমাকে 


* পাঠককে বোধ কার বাঁলতে হইবে না, গাণ্ডীব অজ্জর্ধনের ধনুকের নাম। উহা দেবদত্ত, আবনশ্বর 
এবং শরাসন মধ্যে ভয়ঙ্কর। 
৫৬১ 


ব ২-৩৬ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


ববনাশ কাঁরবে। যে দসন্য ধৃতাস্ত্র হইয়া ?নশীথে আমার গৃহে-প্রবেশপুর্বক সব্বস্ব গ্রহণ 
কারতেছে, যাঁদ বিনাশ ভিন্ন তাহাতে নিবারণের উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ করাই 
আমার পক্ষে ধর্্মমনূগত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাকারিকৃত হত্যা প্রমাণত হইয়াছে, যাঁদ 
তাহার বধদন্ড রাজনিয়োগসম্মত হয়, তবে তিনি তাহার বধাজ্ঞা প্রচার কাঁরতে ধম্মতিঃ বাধ্য। 
এবং যে রাজপুুরুষের উপর বধার্হের বধের ভার আছে, সেও তাহাকে বধ কাঁরতে বাধ্য। 
সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ, আতিলা বা জঙ্গেজ, তৈমুর বা নাদের, দ্বিতীয় ফ্রোড্রক্‌ বা 
নাপোলেয়ন্‌ পর্ব ও পররাস্ট্রাপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তস্কর লইয়া পররাজ্যপ্রবেশ 
কাররাছিলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধর্ম্মতঃ বধ্য। এখানে ?হংসাই ধর্ম্ম। 

পক্ষান্তরে, যে পাঁখাঁট আকাশে উাঁড়য়া যাইতেছে, ভোজন জন্যই হউক বা খেলার জন্যই 
হউক, তাহার নিপাত অধন্্ম। যে মাছিট মিষ্টাবিন্দ;র অন্বেষণে উীঁড়য়া বেড়াইতেছে, ক্রীড়াশীল 
বালক যে তাহাকে ধারয়া টাপয়া মারল, তাহা অধম্স+। যে মৃগ বা যে কুব্কট তোমার আমার 
ন্যায় জীবনযান্রা নিব্বাহের জন্য জগতে আঁসয়াছে, উদরস্তরী যে তাহাকে বধ করিয়া খায়, সে 
অধৰ্ম্ম । আমরা বায়প্রবাহের তলচারী জীব; মৎস্য, জলপ্রবাহের উপারচর জীব; আমরা যে 
তাহাদের ধাঁরয়া খাই, সে অধর্্ম। 

তবে অহিংসা পরম ধৰ্ম্ম, এ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, ধর্ম্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত যে 
হিংসা, তাহা হইতে বরাঁতই পরম ধর্ম্ম। নচেৎ [হংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধন্ম” নহে; 
বরং পরম ধর্ম্ম। এই কথা স্পন্টীকৃত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অজ্জনকে বলাকের ইতিহাস 
'শদনাইলেন। তাহার স্থল তাংপর্য্য এই যে, বলাক নামে ব্যাধ, প্রাণগণের বিশেষাবনাশহেতু এক 
শ্বাপদকে বিনাশ করিয়া ছল, করিবামান্র তাহার উপর “আকাশ হইতে পুস্পবৃষ্টি নিগাঁতত হইতে 
লাগিল, অগ্মরোদিগের আঁত মনোরম গ্ীঁত-বাদ্য আরম্ভ হইল, এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত, 
কারবার নিমিত্ত বিমান সম:পাস্থিত হইল।” ব্যাধের পুণ্য এই যে, সে হিংসাকারাঁর হিংসা 


রয়াছিল। 
আঁহংসা পরম ধর্ম, এই অর্থে বুঝিতে হইবে। তবে, ধৰ্ম্ম প্রয়োজন ভিন্ন হিংসা করিবে না, 
এ কথায় একটা ভার গোলযোগ হয়, এবং জগতে চিরকাল হইয়া আসতেছে ধন্ম্য প্রয়োজন 
কি? ধৰ্ম্ম বি? Inquisition কর্তৃক মন.্যবধে ধর্ম্ম্য প্রয়োজন আছে বালিয়া কোট কোটি 
মনুষ্য যমপদরে প্রোরত হইয়াছল। ধর্ম্মার্থই 9. Bartholomew হত্যাকাণ্ড । ধর্ম্মাচরণ 
বিবেচনাতেই নুসেদওয়ালাদগের দ্বারা পৃথবী নরশোণতপ্রবাহে পাঁঙ্কল হইয়াছিল। ধর্ম্ম- 
জন্য মুসলমানেরা লক্ষ লক্ষ মনফ্যহত্যা করিয়াছিল। বোধ হয়, ধ্ম্মপ্রয়োজনু 
নিউ সা করিয়াছে, 'জত্য আর কোন কারণেই দু 
|| 
অক্জর্ননেরও এখন সেই ভ্রান্তি উপাস্থত। "তান মনে করিয়াছেন যে, সত্যরক্ষাধর্্মার্থ 
য্াধাম্ঠরকে বধ করা কর্ত্তব্য। অতএব কেবল আঁহংসা পরম ধর্ম, এ কথা বললেও তাঁহার 
ভ্রান্তর দূরীকরণ হয় না। এই জন্য কৃষ্ণের দ্বিতীয় কথা। 
সে দ্বিতীয় কথা এই যে, বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু কখনই প্রাণহিংসা 
করা কর্তব্য নহে।* ইহার স্থল তাংপর্য্য এই যে, অহিংসা ও সত্য, এই দুইয়ের মধ্যে অহিংসা 
শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম৷ ইহার অর্থ এই :_ নানাবিধ পুণ্য কর্্মকে ধৰ্ম্ম বাঁলয়া গণনা করা যায় ; যথা_দান, 
তপ, দেবভাক্ত, সত্য, শোঁচ, অহিংসা ইত্যাঁদ। ইহার মধ্যে সকলগনীল সমান নহে; ইতরাঁবশেষ 
হওয়াই সম্ভব। শোঁচের মাহাত্ম্য বা দানের মাহাত্ম্য বক সত্যের সঙ্গে বা আহংসার সঙ্গে এক? 


* যে বচনের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ককাথত এই ধর্মতত্ত্ব সংস্থাপিত হইতেছে, তাহার মূল সংস্কৃত 


উদ্ধৃত করা কর্তব্য। 
প্রাণনামবধস্তাত সব্বজ্যায়ান্মতো মম। 
অনৃতাং বা বদেদ্াচং ন তু হিংস্যাং কথণন॥ 
পাঠক দৌখবেন, অহিংসা পরমধর্ম্ম, এটা কৃফবাক্যের ঠিক অনুবাদ নহে। ঠিক অন্বাদ- “আমার 
মতে প্রাণগণের অহিংসা সব্ব হইতে শ্রেষ্ঠ।” অর্থগত বিশেষ প্রভেদ নাই বাঁলয়া “আহিংসা পরমধন্স 
ইতিপরিচিত বাক্যই ব্যবহার করিয়াছি। 


৫৬২ 


কৃষ্চারত্র 


'ঘাঁদ তাহা না হয়, যদি তারতম্য থাকে, তবে সব্বশ্রেষ্ঠ কে? কৃষ্ণ বলেন, আহংসা। সত্যের ছ্ান 
তাহার নাঁচে। 
আমরা পাশ্চাত্ত্যের শিষ্য । অনেক পাঠক এই কথায় শিহারয়া উঠিবেন। পাশ্চাত্যেরা নাক 
বালয়া থাকেন, কোনও অবস্থাতেই মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। তা না হয় হইল; সে কথা এখন 
উঠিতেছে না। এমন কেহই বলবেন না যে, পাশ্চাত্তদিগের মতে একজন মিথ্যাবাদী একজন 
হত্যাকারীর অপেক্ষা গুরুতর পাপী, অথবা মিথ্যাবাদী ও হত্যাকারী তুল্য পাপী। তাঁহারা যে 
তাহা বলেন না, সমস্ত ইউরোপীয় দণ্ডাঁবাধশাস্ত্র তাহার প্রমাণ । যাঁদ তাই হইল, তবে এখন 
কৃষ্ণের সঙ্গে পাশ্চান্তের শিষ্গণের মতভেদের এখানে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এখানে কেবল 
পাপের তরতম্যের কথা হইতেছে । কোন অধন্মই কোন সময়ে করতে নাই। নরহত্যাও কাঁরতে 
নাই, মিথ্যা কথাও বাঁলতে নাই। কৃষ্ণের কথার ফল এই যে, বাদ এমন অবস্থা কাহারও ঘটে যে, 
হয় তাহাকে মিথ্যা কথা বালিতে হইবে, নয় নরহত্যা কাঁরতে হইবে, তবে বরং মিথ্যা কথা 
বাঁলবে, তথাপ নরহত্যা কারবে না। যাঁদ এরুপ ধৰ্ম্মাত্মা নীতিজ্ঞ কেহ্‌ থাকেন বে, বলেন বে, 
বরং নরহত্যা কাঁরবে, তথাঁপ মিথ্যা কথা বাঁলবে না, তবে আমাদের উত্তর এই যে, তাঁহার ধৰ্ম্ম 
তাঁহাতেই থাক, এ নারকী ধর্ম যেন ভারতবর্ষে বিরলপ্রচার হয়। 
কৃষ্ণের এই মত। বাদি অজ্জর্দন ইহার অন7বত্তর্ঁ হইবেন, তবে ভ্রাতৃবধ-পাপ হইতে তাঁহাকে 
{বিরত করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু অজ্জুন বালতে পারেন, “এ ত গেল তোমার মত। 
[কভু লৌকিক ও প্রচলিত ধৰ্ম্ম কি? তোমার মতই যথার্থ হইতে পারে, কিন্তু ইহা যাঁদ প্রচলিত 
ধৰ্ম্মাননমোদিত না হয়, তবে আম জনসমাজে সত্যচ্যুত পাপাত্মা বালয়া কলঙ্কিত হইব।” এজন্য 
কৃ আপনার মত প্রকাশ করিয়া প্রচালত ধর্ম যাহা, তাহা বুঝাইতেছেন। তান বাঁললেন, 
“হে ধনঞ্জয়! কুরাপতামহ ভীম্ম, ধম্মরাজ যধাষ্ঠর, বদুর ও যশাস্বিনী কুন্তী যে ধর্্মরহস্য 
কাহয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্তন কাঁরতোছ, শ্রবণ কর। এই বাঁলয়া বাঁললেন, 
“সাধ, ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই।* সত্যতত্ব 
অতি দ:জ্ঞেয়। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্তব্য।” 
এই গেল স্কুলনীত। তারপর বাজ্জত তত্ব বাঁলতেছেন, 
“কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্যস্বরূপ, ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ 
করা দোষাবহ নহে ।” 
কিন্তু কখন ক এমন হয়? এ কথাটা আবার উঠিবে, সেই সময়ে আমরা ইহার যথাসাধ্য 
বিচার কাঁরব। তার পর কৃষ্ণ [ 
পাঁববাহ, রাঁতিক্রীড়া, প্রাণাবয়োগ ও সব্ব্বস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ 
কাঁরলেও পাতক হয় না।” 
এখানে ঘোর 'ববাদের স্থল, কিন্তু বিবাদ এখন থাক। কালাপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে 
উাল্লাখতরূপ আছে। উহা একাট শ্লোকের মাত্র অনুবাদ, কিন্তু মূলে এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক 
আছে। দুইটিই উদ্ধৃত কাঁরতোছি; 
১। প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্মনৃতং ভবেং। 
সব্ব্বস্যাপহারে চ বক্তবামনৃতং ভবেং॥ 
২। 'বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সব্বধনাপহারে। 
বিপ্রস্য চার্থে হানৃতং বদেত পণঞ্সানৃতান্যাহরপাতকান॥ 
এই দুইটি শ্লোকের একই অর্থ ; কেবল প্রথম শ্লোকটিতে ব্রাহ্মণের কথা নাই, এই প্রভেদ। 
নও লাক লো একই অর্থবাচক দঢইটি শ্লোকের 
প্রয়োজন কি? 
ইহার উত্তর এই যে, এই দুইাটই অনান্র হইতে উদ্ধত 34০%47০0- কৃষ্ণের নিজোক্তি 
নহে। সংস্কতগ্রন্থে এমন স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, অন্যত্র হইতে বচন ধৃত হয়, কিন্তু স্প্ট 


* “ন সত্যান্বিদ্যতে পরম” ইাতপদুরব্বে কৃষ্ণ বািয়াছেন, “প্রাণিনামবস্তাত সব্বজ্যায়াল্মতো মম।” 
এই দুইটি কথা পরস্পরবিরোধা। তাহার কারণ, একটি কৃষ্ণের মত, আর একট ভীম্মাঁদকাথত প্রচালত 
ধম্মনীতি। 


৫৬৩ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


কাঁরয়া বলা হয় না যে, এই বচন গ্রন্থান্তরের। এই মহাভারতীয় গীতা-পব্বাধ্যায়েই তাহার 
উদাহরণ গ্রন্থান্তরে দিয়াছ। 


আমি আন্দাজের উপর নর্ভর কাঁরয়া বলতেছি না, এ বচন দুইাট অন্যত্র হইতে ধৃত। 
দ্বিতীয় শ্লোকটি, যথা-_“বিবাহকালে রাঁতিসম্প্রয়োগে” ইত্যাদি ইহা" বাঁশষ্ঠের বচন। পাঠক 
বাঁশষ্ঠের ১৬ অধ্যায়ে, ৩৫ শ্লোকে তাহা দৌখবেন; ইহা মহাভারতের আদপর্বে, ৩৪৯২ 
শ্লোকে, যেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানেও কাঁণ্টৎ পারিবার্ত্তত হইয়া উদ্ধৃত 
হইয়াছে, যথা 
ন নর্্মযুক্তং বচনং হিনস্ত ন স্ত্রীষু রাজন িবাহকালে। 
প্রাণাত্যয়ে অব্ব্ধনাপহারে পণ্টানতান্যাহুরপাতকানি ৷ 
চাঁরাট ভিন্ন পাঁচটির কথা এখানে নাই, তথাঁপ বাশচ্ঠের সেই * 'পঞ্টান্তান্যাহুরপাতকানি" 
আছে। প্রচলিত বচন সকল মুখে মুখে এইরূপ বিকৃত হইয়া বায়। 
প্রথম শ্লোকটির পৃক্বপ্ামশ শ্লোকের সাঁহত 'লাখতোছ; 
কে) ভবে সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ। 
(খে) যন্রান্তং ভবেৎ সত্যং সত্যপ্নাপ্যনতং ভবে ॥ 
গে) প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনূতং ভবেৎ। 
ঘে) সবর্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনূতং ভবে ॥ 
এক্ষণে মহাভারতের সভাপব্্ব হইতে একটি (১৩৮৪৪) শ্লোক উদ্ধত কারিতোহ-__কৃষণের 
সাঁহত সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই। 
চে) প্রাণান্তিকে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ। 
ছে) অনৃতেন ভবে সত্যং সত্যেনৈবানৃতং ভবেৎ॥ 
পাঠক সু (গ) ও চে) আর (খ) ছে) একই। শব্দগন্ীলও প্রায় একই ৷ অতএব 


কাছে যাহা শঢ়ানয়াছেন, নাছ, তাহাই বালতেহেন, মের নানি হউক যা নয হউক, বেন ভি 
ইহা অজ্জর্ননকে শুনাইতে বাধ্য, তাহা বালয়াছি। সুতরাং কৃষ্ণচারত্রে এ নশীতির যাথার্থযাযাথার্থয 
বিচারে কোন প্রয়োজন হইতেছে না। 


কিন্তু আসল কথা বাঁক আছে। আসল কথা, কৃষ্ণের নিজের মতও এই যে, অবস্থাবশেষে 
সত্য মিথ্যা হয় এবং মিথ্যা সত্য হয়; এবং সে সকল স্থানে 'িথ্যাই প্রযোক্তব্য। একথা তান 
পরে বালতেছেন। 

প্রথমে বিচার্ধ্য, কখনও কি মিথ্যা সত্য হয়, সত্য মিথ্যা হয়? ইহার স্থূল উত্তর এই 
হে, যাহা ্ানুমোদত, তাহাই সত্য আর যাহা অধন্মের অননমোদিত তাহাই মিথ্যা। 
ধম্মানুমোদিত মিথ্যা নাই; এবং অধর্মানূমোদিত সত্য নাই। তবে সত্যাসত্য মীমাংসা 
ধন্মণধন্ম মীমাংসার উপর নির্ভর কারতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ধর্ম্মতত্ নির্ণয় কারতেছেন। 
কথাগনলাতে গীতার উদারনীতির গন্তীর শব্দ শ্মানতে পাওয়া যায়। বাঁলতেছেন, 

গ্ধর্ম্ম ও অধর্্ম তত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ 'নাদষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান 
দ্বারাও নিতান্ত দুব্বোধ ধম্মের নির্ণয় করিতে হয়।” 

ইহার অপেক্ষা উদার ইউরোপেও কিছ নাই। তার পর, 

“অনেক শ্রতরে ধম্মের প্রমাণ বালিয়া নিদ্দেশ করেন। তাহাতে আম দোষারোপ করি 
বাত হর দিম; এই জন্য অনেক স্থলে অনুমান দ্বারা ধর্ম্ম 

হয়।” 

এই কথাটা লইয়া আজও সভ্যজগতে বড় গোলমাল । যাহারা বলেন যে, যাহা দৈব 
বেদই হউক, বাইবেতাই হউক কোরাণই হউক-তাহাতে যাহা আছে, তাহাই খন্দা তাল 
বাহিরে ধৰ্ম্ম কিছুই নাই_তাঁহারা আজও বড় বলবান। তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম 
নহে নবি উন ত খে বড় তায টক ৷ আমা 
দেশের কথা দুরে থাকুক, ইউরোপেও আজও এই মত উন্নতির পথ রোধ কাঁরতেছে। আমাদের 
দেশের অবনতির ইহা একটি প্রধান কারণ। আজিও ভারতবর্ষের ধর্ম্মজ্ঞান বেদ ও 


€৬৪ 


ক্ষ্ণচারত্র 


'মন্ুযাজ্ঞবক্ক্যাদ স্মতর দ্বারা নির্দ্ধ ; অনুমানের পথ নিষিদ্ধ । অতি দ্‌রদশণী মনুয্যাদর্শ 
“ শ্ৰীকৃষ্ণ লোকোন্নাতর বিষম ব্যাঘাত সেই আঁত-প্রাচীন কালেও দেখিয়াছিলেন। এখন 
হিন্দুসমাজের ধ্ম্মজ্ঞান দোখয়া বিষগ্রমনে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইতে ইচ্ছা করে। 
কন্তু অনুমানের একটা মূল চাঁহ। যেমন আগ্ন ভিন্ন ধুমোংপত্তি হয় না, এই মূলের 
উপর অনুমান কাঁর যে, সম্মুথস্থ ধুমবান্‌ পর্বত বাঁহনমান্‌ও বটে, তেমান একটা লক্ষণ চাহ 
যে, তাহা দোখলেই বুঝতে পারব যে, এই কম্মটা ধর্ম্ম বটে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার লক্ষণ 'নাদ্দন্ট 
করিতেছেন। 
শ্ধর্ম্ম প্রাণগণকে ধারণ করে বিয়া ধর্ম্মনামে ননার্ষ্ট হইয়াছে । অতএব যদ্দ্বারা 
প্রাণগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম।” 
এই হইল কৃষ্কৃত ধর্মের লক্ষণানদ্দেশি। কথাটায়, এখনকার Herbert Spencer, 
Bentham, Mill ইতি সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ কোন প্রকার অমত কারবেন না জানি। কিন্তু 
|) অনেকে বলবেন, এ যে ঘোরতর হিতবাদ-_বড় Utilitarian রকমের ধর্ম্ম। বড় 00011181121) 


_- পুবে বুঝাইয়াছি, যাহা ধর্মননুমোঁদিত, তাহাই সত্য ; যাহা ধর্মানূমোদত নহে, তাহাই 
মিথ্যা। অতএব যাহা সব্বলোকহিতকর, তাহাই সত্য, যাহা লোকের অহিতকর, তাহাই মিথ্যা 
এই অর্থে, যাহা লৌকিক সত্য, তাহা ধর্্মতঃ মিথ্যা হইতে পারে ; এবং যাহা লৌকিক মিথ্যা, 
তাহা ধম্সতঃ সত্য হইতে পারে। এইরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যস্বরূপ এবং সত্যও মিথ্যাস্বরূপ্‌ হয়। 
উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণ বাঁলতেছেন, যদ কেহ কাহারে বিনাশ কারবার মানসে কাহারও নিকট 
তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করাই উঁচিত। যাঁদ 
একান্তই কথা কহিতে হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্তব্য। এরুপ চ্ছলে 
সত্যস্বরূপ হয়। 
এই প্রস্তাব উত্থাপিত কারবার পৃব্বেই, কৃষ্ণ, কোৌঁশকের উপাখ্যান অজ্জ্কনকে শুনাইয়া 
করিয়াছিলেন 


সত্য করিয়া বলুন। কৌশক দস্যৃগণকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহা- 
দিগকে কহিলেন, কতকগযীল লোক এই বৃক্ষ, লতা ও বৃক্ষপারিবেস্টিত অটবামধ্যে গমন কারয়াছে। 
ইত ১৮৮৯০৮২৮৭-২ 
ভজ্ঞ সত্যবাদী কৌশকও সেই সত্যবাক্জানত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে 

নিপাতত হইলেন।” 
এ স্থলে ইহা আঁভপ্রেত যে, কোঁশক অবগত হইয়াছিলেন যে, ইহারা দসন্য ; পলায়িত 
 ব্যাক্তগণের অনিষ্ট ইহাদের উদ্দেশ্য-_নহিলে তাঁহার কোন পাপই নাই। যাঁদ তাহা অবগত 
ছিলেন, তবে তান কৃষ্ণের মতে সত্যকথনের দ্বারা পাপাচরণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে প্রাচ্যে ও 
|| ফোক সতভেদ ৷ আমতা পর তার ক বগ 
কখন হয় না, এবং কোন সময়ে মিথ্যা প্রযোক্তব্য নহে। সুতরাং মত 'শাক্ষত 
সম্প্রদায়ের নিকট 'নান্দতই হইতে পারে। যাঁহারা ইহার নিন্দা কারবেন (আম ইহার সমর্থনও 
 কারতোঁছ না), তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কার, কৌিকের এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল? সহজ 
উত্তর, মৌনাবলম্বন করা উচিত ছিল। সে কথা ত কৃষ্ণ নিজেই বাঁলয়াছেন_সে বিষয়ে মতভেদ 
 নাই। যদ দারা মৌনী থাকিতে না দেয়? পাঁড়নাদির দ্বারা উত্তর গ্রহণ করে? কেহ কেহ 
৪৬৫ 


রাণ্কম রচনাবলী 


বালিতে পারেন যে, পীড়ন ও মৃত্যু স্বীকার করিয়াও কোৌঁশকের মৌনরক্ষা করা উচিত ছিল।; 
হাতেও আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন কার । তবে জিজ্ঞাস্য এই, ঈদৃশ ধর্ম পাঁথবীতে সাধারণতঃ 
চাঁলবার সম্ভাবনা আছে ক না? ইহাতে সাংখ্/প্রবচনকারের একটি সূত্র আমাদের মনে পাঁড়ল। 
মহার্ঘ কাঁপল বালয়াছেন, “নাশক্যোপদেশাবাধিরূপাঁদন্টেহপ্যনদপদেশঃ1”* এরূপ ধর্মপ্রচার 
চেষ্টা নিষ্ফল বাঁলয়া বোধ হয়। যাঁদ সফল হয়, মানবজাতির পরম সৌভাগ্য । 

কথাটা এখানে ঠিক তাহা নয়। কথাটা এই যে, যাঁদ একান্তই কথা কাঁহতে হয়, 

অবশ্যং কাঁজতব্যে বা শঙ্কেরন্‌ বাপ্যকূজতঃ। 

তাহা হইলে কি কারবে? সত্য বালয়া জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহায়তা কাঁরবে? যান এইরূপ 
ধম্মতত্ব বুঝেন, তাহার ধর্ম্মবাদ যথার্থই হউক, অযথার্থই হউক, নিতান্ত নৃশংস বটে। 

প্রাতবাদকারী বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণোক্ত এই নীতির একট ফল এমন হয় যে, হত্যাকারীর 
জীবনরক্ষার্থ মিথ্যা শপথ করাও ধর্ম্ম। যান এরুপ আপত্তি কারবেন, তান এই সত্যতত্ব 
কিছুই বুঝেন নাই। হত্যাকারীর দণ্ড মন.ষ্যজীবন রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, নাহলে যে 
যাহাকে গাইবে, মারিয়া ফোলবে। অতএব হত্যাকারীর দণ্ডই ধর্ম; এবং তাহার রক্ষার্থ যে 
মিথ্যা বলে, সে অধর্ম্ম করে। 


নু হইতে পারে না। শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি অনেকেরই আঁত সামান্য ; কাহারও 
সম্পূণ নহে। বিচারশাক্ত আঁধকাংশেরই আদৌ অল্প, তার উপর ইীন্দ্রিয়ের বেগ, দ্লেহ মমতার 
বেগ, ভয়, লোভ, মোহ, ইত্যাদির প্রকোপ। সত্য নিত্যপালনশয়, এরূপ ধর্মব্যবস্থা না থাকলে, 
মন্য্যজাতি সত্যশুন্য হইবারই সন্তাবনা। 

প্রাচীন হিন্দ; খাঁষরা যে তাহা ব্াঝতেন না, এমত নহে। বুঝিয়াই তাঁহারা বিশেষ করিয়া 
বিধান করিয়া দিয়াছেন, কোন্‌ কোন: সময়ে মিথ্যা বলা যাইতে পারে । প্রাণাতায়ে ইত্যাদি টে 
বাধ আমরা উদ্ধত করিয়াছি। মন:, গোঁতম প্রভৃতি খাঁষাঁদগেরও মতও সেই প্রকার। তাঁহারা 
যে কয়াট বিশেষ বাঁধ বলিয়াছেন, তাহা ধঙ্মানূমত ক না, তাহার বিচারে আমার প্রয়োজন 
নহে। কৃষ্কাথত সত্যতত্ব পাঁরস্কুট করাই আমার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণও আধুনিক ইউরোপীয়- 
'দিগের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন যে, বিশেষ বিধি ব্যতীত, এই সাধারণ ‘বাঁধ কার্যে পাঁরণত করা, 
সাধারণ লোকের পক্ষে অতি দ্‌রূহ। কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় প্রাণাত্যয়ে প্রভৃতি কয়ে, 

অবস্থা নিদ্দেশ করিলেই লোককে ধর্্মানূমত সত্যাচরণ বুঝান যায় না। 
তৎপারবর্তে কি জন্য, এবং কির্‌প অবস্থায় সাধারণ বিধি উল্লগ্ঘন করা উচিত, তাহাই 
রী করিতোছি। 


গুলিই সাধারণতঃ ধৰ্ম্ম, আবার সকলগনলিই অবস্থাবিশেষে অধর্ম্ম। অনুপযুক্ত প্রয়োগ বা 
ব্যবহারই অধর্্ম। দান সম্বন্ধে উদাহরণ প্রয়োগ পূর্বক বালতেছেন, “সমর্থ হইলেও চৌরাঁদকে 
ধন দান করা কদাপ কর্তব্য নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন দান কাঁরলে অধম্মণচরণ ‘বন্ধন দাতারও 
নিতান্ত নিপাঁড়ত হইতে হয়।” সত্য সম্বন্ধেও সেইর্‌প। শ্রীকৃষ্ণ তাহার যে দুইটি উদাহরণ 
দিয়াছেন, তাহার একটি উপরে উদ্ধৃত কাঁরয়াছি, আর একাঁটি এই ; 


* প্রথম অধ্যায়, ৯ সত। 
৫৬৬ 


কৃষ্ণচরিত্র 


9 “যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্ত লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য 
প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরুপ হয়।” 

ইহা ভিন্ন প্রচালত ধৰ্ম্মশাস্ব্র হইতে প্রাণাত্যয়ে বিবাহে ইত্যাঁদ কথা পুনরুক্ত হইয়াছে। 

কৃষ্ণকাথত সত্যতত্ব এইরুপ। ইহার স্কুল তাৎপর্য এইরূপ বুঝা গেল যে, 

১। যাহা ধম্মানমোদিত, তাহাই সত্য, যাহা ধৰ্ম্মাবরদুদ্ধ, তাহা অসত্য। 

২! যাহাতে লোকের হত; তাহাই ধর্ম্ম। 

৩। অতএব যাহাতে লোকের হত, তাহাই সত্য। যাহা তাদ্বিরদ্ধ, তাহা অসত্য। 

৪। এইরূপ সত্য সৰ্বদা সব্বশ্হানে প্রযোক্তব্য। 

কৃষ্ণভক্ত বাঁলতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সত্যতত্ব কোথাও কাঁথত হইয়াছে, এমন 
যাঁদ দেখাইতে পার, তবে আমরা কৃষ্ণের মত পাঁরত্যাগ কাঁরতে প্রস্তুত আছ। যদি তাহা না 
পার, তবে ইহাই আদর্শ মন নষ্যোচিত বাক্য বাঁলিয়া স্বাঁকার কর। 

উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে, যদ্ৰারা লোকরক্ষা বা লোকাহিত সাধিত হয়, তাহাই 
ধৰ্ম্ম, আমরা যাঁদ ভাঁক্ত সহকারে এই কৃষ্ণোক্ত হিন্দধম্মের মূলস্বরূপ গ্রহণ কারতে পারি, 
তাহা হইলে হিন্দুধর্মের ও হন্দুজাতির উন্নাতর আর বিলম্ব থাকে না। তাহা হইলে, যে 
উপধম্মের ভস্মরাশিমধ্যে, পাবন্র এবং জগতে অতুল্য হন্দুধর্ম্ম প্রোথিত হইয়া আছে, তাহা 
অনজ্পকালে কোথায় উাঁড়য়া যায়। তাহা হইলে শাদ্তের দোহাই দয়া কুক্রিয়া, অনর্থক 
সামর্থব্যয় ও নিজ্ফল কালাতিপাত, দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া সংকর্ম্ম ও সদন্ঠানে হিন্দব- 
সমাজ প্রভান্বত হইয়া উঠে। তাহা হইলে ভণ্ডামি, জাতি মারামারি, পরস্পরের বিদ্বেষ ও 
আনষ্টচেষ্টা আর থাকে না। আমরা মহত! কৃষ্ণকাথতা নীতি পাঁরত্যাগ করিয়া, শূলপাঁণ ও 
রঘনন্দনের পদানত লোকাহত পাঁরত্যাগ করিয়া তাঁথতত্ব মলমাসতত্ব প্রভাত আটাইশ তত্র 
কচকাঁচিতে মন্তমূন্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নত হইবে ত কোন্‌ জাতি অধঃপাতে যাইবে? যাঁদ 
এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দ একত্রিত হইয়া, নমো ভগবতে 
বাসদেবায় বলিয়া কৃষপাদপন্মে প্রণাম করিয়া, তদুপাঁদঘ্ট এই লোকহিতাত্মক ধর্ম গ্রহণ কাঁরব* 
তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নাত সাধিত কারতে পারব । 


সপ্তম পাঁরচ্ছেদ__কর্ণবধ 


অঙ্জনে কৃষ্ণের কথা বুঝলেন, কিন্তু অঙ্জন ক্ষা্রয়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল। 
অতএব যাহাতে দুই দিক্‌ রক্ষা হয়, কৃষককে তাহার উপায় অবধারণ করিতে বলিলেন। 

কৃষ্ণ বাললেন, অপমান মাননীয় ব্যাক্তির মৃত্যু্বরূপ। তুমি ব্দাধান্ঠরকে অপমানসম্চক 
একটা কথা বল, তাহা হইলেই, তাঁহাকে বধ করার তুল্য হইবে। অর্জন তখন য্াধান্ঠরকে 
অপমানসূচক বাক্যে ভণীসত কাঁরলেন। কিন্তু কৃষকে আবার এক বিপদে ফোঁললেন ৷ বাঁললেন, 

জোষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমানিত করিয়া গুরুতর পাপ কারয়াছ, অতএব আত্মহত্যা কারব। 


ই মহাভারতের একটি প্রধান ঘটনা। বহুকাল হইতে ইহার সত্রপাত হইয়া 
আসিঙেছে। হি অন প্রাতিযোদ্ধা। ভাঁমাজ্জন নকুল সহদেব চারি জনে ফির 
জন্য দ্ৰজয় করিয়াছিলেন, কর্ণ একাই দরর্যোখনের জন্য দিপ্ৰজয় রিয়াদ কলের 


* বেন্থামের কথা ইংলণ্ড শ্হানল-_কৃকের কথা ভারতবর্ষ শুনিবে না? 
৫৬৭ 


পা 


বাঁঙকম রচনাবলী 


তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিজয় ধন; ছিল । অজ্জ্ধনের কৃষ্ণ সারথি, মহাবীর শল্য কর্ণের সারথি, উভয়ে: 
অনেক দিব্যাস্তে শিক্ষিত। উভয়েই পরস্পরের বধের জন্য বহুদিন হইতে প্রাতিজ্ঞাত। অজ্জর্ন 
ভীজ্মদ্রোণবধে কিছুমাত্র যত্রশীল ছিলেন না, কর্ণবধে তাঁহার দৃঢ় যত্ন। কুন্তী যখন কর্ণকে 
কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত অবগত করিয়া, তাঁহার নিকট আর পাঁচটি পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন, 
তখন কর্ণ ষধাঞ্ঠির ভীম নকুল সহদেবের প্রাণ ভিক্ষা মাতাকে 'দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই 
অজ্জুনের প্রাণ ভিক্ষা দিলেন না। তাঁহাকে বধ করিবেন, না হয় তাঁহার হস্তে নিহত হইবেন, 
ইহা নিশ্চিত জানাইলেন। 


সেই মহায্‌দ্ধে অদ্য অজ্জ্নকে কৃষ্ণ লইয়া যাইলেন। ইহারই জন্য কৃষ্ণ অজ্জ্নকে 
লইয়া আঁসয়াছিলেন। ভীম অজ্জনকে যুধিষ্টিরের সন্ধানে যাইতে 


যাইবার সময়ে আরও অঞ্জনের তেজোবাদ্ধ জন্য অজ্জর্পনের বীরত্বের প্রশংসা করিলেন, এবং 
গৃবর্বকৃত অতিদদদ্র্য কাৰ্য্য সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন। দ্রৌপদীর অপমান, 
যর অন্যায়য,দ্ধে হত্যা প্রভাতি কর্ণকৃত পাণ্ডবপাড়ন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ করাইয় 
দিলেন। এই বক্তৃতার মধ্য হইতে কোন অংশ উদ্ধত করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই 
তে রবে কৃষ এখনও আপনাকে 
বিষ্ণুর অবতার বাঁলয়া পারচয় দেন না। দেবত্বে কোন অধিকার প্রকাশ করেন না, ইহা প্রথম 
স্তরের একটি লক্ষণ । দ্বিতীয় স্তরে, অন্য ভাব। 
পরে কর্ণাজ্জনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহার বর্ণনায় আমার প্রয়োজন নাই। কথিত 
হইয়াছে যে, কর্ণের সর্পবাণ হইতে কৃষ্ণ অক্জর্ননকে রক্ষা কারিয়াছিলেন। অজ্জন উহার নিবারণ 
কাঁরতে পারেন নাই, অতএব কৃষ্ণ পদাঘাতে অঞ্জনের রথ ভূমিতে কিণ্িত বসাইয়া দিলেন, 
অশ্বগণ জান; পাঁতয়া পাঁড়য়া গেল। অজ্জ্ধনের মন্তক বাচিয়া গেল; কেবল কিরাঁট কাটা 
পাঁড়ল। অজ্জ্ধন নিজে মস্তক অবনত কাঁরলেও সেই ফল হইত। কথাটা সমালোচনার যোগ্য 
নহে। তবে কৃষ্ণের সারথ্যের প্রশংসা মহাভারতে পদনঃ পদনঃ দেখা যায়। 
যুদ্ধের শেষ ভাগে কর্ণের রথচক্র মাটিতে বাঁসয়া গেল। কর্ণ তাহা তুলিবার জন্য মাটিতে 
নামিলেন। যতক্ষণ রথচক্রের উদ্ধার না করেন, ততক্ষণ জন্য অজ্জর্ননের কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা 


রাজালোভে শকুনিকে আশ্রয়পূর্থক পাশ্ডবগণকে দ্যতক্রশড়া কারবার নিমিত্ত আহবান 
কাঁরয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণ-সমবেত হইয়া বালক 
৫৬৮ 


কৃষ্ণচারত্র 


আভিমন্যরে পারবেষ্টন পডঢ়ব্বক বিনাশ করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্স কোথায় ছিল? 
হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তৎকালে অধর্মনজ্ঠান কাঁরয়াছ, তখন আর এ সময় ধর্ম্ম ধর্ম করিয়া 
তাল্‌দেশ শুজ্ক কাঁরলে {ক হইবে? তুমি যে এখন ধর্্মপরায়ণ হইলেও জীবন সত্বে মুক্তিলাভ 
করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে কারও না। পর্বে নিষধদেশাধিপতি নল যেমন পুড্কর 
দ্বারা দযতন্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়াছলেন, তদ্রুপ ধর্ম্মপরায়ণ 
পান্ডবগণও ভুজবলে সোমাদগের সাহত শনুগণকে বিনাশ করতঃ রাজ্যলাভ কারিবেন। ধৃতরাস্ট্র- 
তনয়গণ অবশ্যই ধৰ্ম্মসংরাক্ষত পাণ্ডব্গণের হস্তে নিহত হইবে।” 

কৃষ্ণের কথা শ্নানয়া কর্ণ লঙ্জায় মস্তক অবনত কারলেন। তার পর পর্বমত যুদ্ধ কাঁরয়া, 
অজ্জনবাণে নিহত হইলেন । 


অষ্টম পাঁরচ্ছেদ_ দনুোধনবধ 


কর্ণ মারলে, দুর্যেযাধন শল্যকে সেনাপতি কাঁরলেন। পৃবর্বাদনের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় 
হইয়া কাপুরূষতা-কলঙ্ক সংগ্রহ কাঁরয়াছলেন। এ কলঙ্ক অপনীত করা নিতান্ত আবশ্যক। 
সব্বদশ কৃষ্ণ আঁজকার প্রধান যুদ্ধে তাহাকে নিযুক্ত কারলেন। তিনিও সাহস কারয়া 
শল্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ কারলেন। 

সেই দিন সমস্ত কৌরবসৈন্য পাণ্ডবগণ কর্তৃক নিহত হইল। দুই জন ব্রাহ্মণ, কৃপ ও 
অশ্বথামা, যদুবংশীয় কৃতবম্ম এবং স্বয়ং দুর্যেযাধন, এই চারি জন মাত্র জীবিত রাহলেন। 
দুর্যেযাধন পলাইয়া গিয়া দৈপায়ন ভুদে ডুবয়া রাহল। পাণ্ডবগণ খ:জিয়া সেখানে তাহাকে 
ধারল। কিন্তু বিনা যুদ্ধে তাহাকে মারল না। 

য্াধাষ্ঠরের চিরকাল স্থলবঢ়দ্ধ, সেই স্থুলব্যাদ্ধর জন্যই পাশ্ডবাদগের এত কষ্ট। তানি 


আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কাঁরতে হইবে। কেহ কিছু বাঁললেন না, সকলেই বলদপ্ত ; 
ফ্যাধান্ঠিরকে ভর্ঘসনার ভার কৃষ্ণই গ্রহণ কারিলেন। সেই কার্য তান বাশন্ট প্রকারে নির্বাহ 
কারলেন। 


দৃয্যোধনও আঁতশয় বলদ্‌প্ত, সেই দর্পে যাাধাষ্ঠরের ব্ডাদ্ধর দোষ সংশোধন হইল। 
দুর্যোযোধন বাঁললেন, যাহার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সকলকেই বধ কাঁরব ৷ 
তখন ভাঁমই গদা লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। 

এখানে আবার মহাভারতের সুর বদল। আঠার দন যুদ্ধ হইয়াছে, ভীম দর্ষেযাধনেই 
সর্বদাই যদদ্ধ হইয়াছে, গদায্‌দ্ধও অনেক বার হইয়াছে, এবং বরাবরই দুর্যোধনই গদাষদদ্ধে 
ভীমের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আজ সুর উঠিল যে, ভীম গদাষদদ্ধে দুর্যেযাধনের 
তুল্য নহে। আজ ভগম পরাভূতপ্রায়। আসল কথাটা ভীমের সেই দারুণ প্রাতজ্ঞা। সভাপব্রে 
যখন দ্যতক্রীড়ার পর, দুর্যেযোধন দ্রৌপদীকে জতিয়া লইল, যখন দুঃশাসন একবস্ত্রা রজস্বলা 

আনিয়া বিবন্ত্রা কারতেছিলেন 


সম্পন্ন বজ্রতুল্য দৃঢ় কদলশদস্ড ও কাঁরশ:ুণ্ডের ন্যায় সায় মধ্য উর তাঁহাকে দেখাইলেন।” তখন 
ভগম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আম মহায্বদ্ধে গদাঘাতে এ উরু যাঁদ ভগ্ন না কাঁর, তবে আমি 
যেন নরকে যাই। 

৫৬৯ 


বাঁজকম রচনাবলী 


আজ সেই উরু গদাঘাতে ভাঙ্গতে হইবে। কিন্তু একটা তাহার বিশেষ প্রাতবন্ধক_' 
গদাযন্ধের নিয়ম এই যে, নাভির অধঃ গদাঘাত কাঁরতে নাই তাহা হইলে অন্যায় যুদ্ধ করা 
রিমা সাজের ভুত হইবে না। 

যে জ্যেষ্ঠতাতপযন্রের হৃদয়রাধর পান করিয়া নৃত্য কারয়াছে, সে রাক্ষসের কাছে মাথায় 
গদাঘাত ও উরদতে গদাঘাতে তফাৎ কি? যে বৃকোদর দ্রোভয়ে *িথ্যপ্রবণ্ঠনার সময়ে প্রধান 
উদ্যোগণী বালয়া চা্রত হইয়াছেন, তান উরুতে গদাঘাতের জন্য অন্যের উপদেশসাপেক্ হইতে 
পারেন না। কিন্তু সেরূপ 'কছ হইল না। ভাঁম উরনভঙ্গের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন। 
বালয়াছি, তীয় স্তরের কাঁব (এখানে ভাহারই হাত দেখা যায়) চারতরের সমস্ত রক্ষণে 
সম্পূর্ণ 'অমনোযোগণী। তান এখানে ভাঁমের চরিত্রের কিছুমাত্র সসঙ্গতি রাখলেন না; 
অজ্জটুনেরও নহে। ভাঁম ভুলিয়া গেলেন যে, উরুভঙ্গ করিতে "হইবে; আর যে পরমধাম্্মক 
অজ্জন, দ্রোণবধের সময়, তাঁহার অন্ন, ধর্মের আচার্য্য, সখা, এবং পরমশ্রদ্ধার পাল কৃষ্ণের 
কথাতেও মিথ্যা বালতে স্বীকৃত হয়েন নাই, তান এক্ষণে চ্বেচছাক্রমে অন্যায়যুদ্ধে ভীমকে 
Lo TG AT তো উানারহিলে কর উদ্দেশ্য সফল হয় না! 
অতএব কথাটা এই প্রকারে উঠল 

ভীম-দূর্ষেযাধনের য্যদ্ধ দেখিয়া কৃষকে জিজ্ঞাসা কারলেন যে, ইহাঁদগের মধ্যে 

গদাযুদ্ধে কে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ বাঁললেন, ভাঁমের বল বেশ”, কিন্তু দুর্যেযোধনের' গদাযদ্ধে যত ও 
নিপু অধিক বিশেষ যাহারা প্রথমতঃ প্রাণভয়ে পলায়ন কাঁরয়া পুনরায় সমরে শত্রনগণের 
সম্মূখীন হয়, তাহাদিগকে জশীবিতনিরপেক্ষ ও একাগ্রচিত্ত বাঁলয়া বিবেচনা কাঁরতে হইবে। 
জশীবতাশানিরপেক্ষ' হইয়া সাহস সহকারে যুদ্ধ কাঁরলে, সংগ্রামে সে বীরকে কেহই পরাভব 
করিতে পারে না। অতএব যাঁদ ভীম দুর্যেযাধনকে অন্যায়যৃদ্ধে সংহার না করেন, তবে দরর্ষোধন 
জয়ী হইয়া যুধিষ্ঠিরের কথামত প.নব্বার রাজালাভ কাঁরবে। 
কৃষ্ণের এইরূপ কথা শিয়া অজ্জনে " “স্বীয় বাম জান; আঘাত করতঃ ভীমকে সঙ্কেত 
করিলেন” তার পর ভাম দর্েযাধনের 'উরভঙ্গ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন। 

বেমন যা ঈবরপ্োরত, অন্যায়ও তেমন ঈশ্বরপ্লোরত। ইহাই এখানে তা রর কর 


যদদ্ধকালে দর্শকমধ্যে, বলরাম উপাস্থিত ছিলেন। ভীম ও দর্যেযাধন উভয়েই গদাযযদ্ধে 
হার হা বাইত বা ইতর পদ্ষপাত, 
এক্ষণে ধন অন্যায়যুদ্ধে নিপাঁতত দেখিয়া, আঁতশয় নুদ্ধ লাঙ্গল 
উঠাইয়া তান ভামের প্রাত প্রীত ধাবমান । বলা বাহুল্য যে, বলরামের স্কন্ধে সব্ব'্দাই 
দল, এই জন্য তাঁহার নাম হল্ধর। কেন তাহার এ বন, যদ কেহ এ কথা জিরা 
২০২০১৮০৯৮০৭ দিতে পারব না। যাই হউক, কৃক বলরামকে অন্ন বিন 
কোনরুপে শান্ত কারতে চেষ্টা কারলেন। বলরাম কথায় হইলেন না 
রাগ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চালয়া গেলেন। পি *০৯ 
তার পর একটা বাঁভৎস ব্যাপার উপস্থিত হইল। ভাম, িপাতিত দুযোধনের মাথায় 
পদাঘাত কারতোঁছলেন। যুধিষ্ঠির নিবারণ কারিয়াছিলেন, “কিন্তু ভম তাহা শুনেন নাই। 
কৃষ্ণ তাঁহাকে এই কদর্য আচরণে নিষূক্ত দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ না করার জন্য ্াধাণ্ঠিরকে 
তিরস্কার করিলেন। এদিকে, পাণ্ডবপক্ষায় বীরগণ দর্যেযাধনের নিপাত জন্য ভীমের বিস্তর 
প্রশংসা ও দর্েযাধের প্রাতি কটুক্তি কাঁরতে লাগিলেন। কৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া বললেন, 
“মৃতকজ্প শুর প্রতি কট;বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।” 
কৃষ্ণের এই সকল কথা কৃষ্ণের ন্যায় আদর্শ পুরুষের উচিত। কিন্তু ইহার পর যাহা 
গ্রল্থমধ্যে পাই, তাহা আঁতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার। 
প্রথম আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ অন্যকে বাললেন, “মৃতকঙ্প শত্রুর প্রত কট-বাক্য 
প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।” কিন্তু ইহা বালয়াই নিজে দূর্যেোধনকে কট্‌ক্তি কারতে লাগিলেন। 
দুর্য্যোধনের উত্তর দ্বিতীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার। দূর্যোধন তখনও মরেন নাই, ভগ্মোর্‌ হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে কৃফের কটুক্তি শুনিয়া কৃষকে বালিতে লাগিলেন, 
হে কংসদাসতনয়! ধনঞ্জয় তোমার বাক্যান্সারে বূকোদরকে আমার উরু ভগ্ন করিতে 
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গজ নিহত হইলে তুমি কৌশলেই আচার্যাকে অস্রশস্র_ গাঁরত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই 
| নিহত নিবে 


র দুর সমক্ষে 
কর নাই। কর্ণ অচ্জুনের বিনাশার্থ বহুন্দন আঁত বন্ত্রসহকারে যে শাক্ত রাখয়াছিলেন, তুমি 
কৌশলন্রমে সেই শাক্ত ঘটোংকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া, ব্যর্থ করাইয়াছ।$ সাত্যাক 
তোমারই প্রবর্তনাপরতন্ত্র হইয়া ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবারে নিহত করিয়াছিলেন 
মহাবীর কর্ণ অজ্জুনবধে সমদদ্যত হইলে, তুমি কৌশলন্রমে তাহার সর্পবাণ ব্যর্থ কারয়াছ।** 
এবং পাঁরশেষে সৃতপাত্রের রথচক্র ভূগর্ভে প্রীবন্ট ও তান চক্রোদ্ধারের নিমিত্ত ব্যন্তসমস্ত হইলে 
তুমি কৌশলন্রমে অজ্জর্ন দ্বারা তাঁহার বিনাশ সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছ।1 অতএব তোমার তুল্য 
গাপাত্মা, নির্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে? দেখ, তোমরা যাঁদ ভীম্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার 
সাঁহত ন্যায়যুদ্ধ কারিতে, তাহা হইলে কদাপি জয়লাভে সমর্থ হইতে না। তোমার অনার্য্য 
উপায় প্রভাবেই আমরা দ্বধর্ম্মাননগত পার্থিবগণের সাঁহত নিহত হইলাম।” 

এই বাক্যপরম্পরা সম্বন্ধে আম যে কয়েকটি ফুটনোট দিলাম, পাঠকের ততপ্রাত মনোযোগ 


কথার উত্তরের কোন প্রয়োজন নাই; তাহাকে কোন প্রকারে কটক্ত করা কৃষ্ণ য় 
করেন। তথাপি কৃষ্ণ দুর্যোধনকৃত 'তরস্কারের উত্তরও কাঁরলেন, এবং কটুক্তও 
কারলেন। উত্তরে দ:য্যোধনকৃত পাপাচার সকল বিবৃত করিয়া উপসংহারে বাঁললেন, “বস্তুর 
অকার্ষেযর অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তাহার ফলভোগ কর।” 

উত্তরে দূর্যোধন বলিলেন, “আম অধ্যয়ন, বিধিপনব্বক দান, সসাগরা বস7ন্ধরার শাসন, 
বিপক্ষগণের মন্তকোপার অবস্থান, অন্য ভূপালের দুর্ল'ভ দেবভোগ্য সুখসন্তোগ, ও অত্যুৎকৃষ্ট 
এশ্বধ্য লাভ কাঁরয়াছি, পাঁরশেষে ধম্ম্পরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনায় সমরমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছ। 
অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশালশী আর কে হইবে? এক্ষণে আমি ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধ'বান্ধবগণের 
সাঁহত স্বর্গে চললাম, তোমরা শোকাকুলিতচিত্তে মৃতকজ্প হইয়া এই পযাঁথীতে অবস্থান কর।” 

এই উত্তর আশ্চর্য্য নহে। যে সব্ধঝস্ব পণ কাঁরয়া হারিয়াছে, সে যাঁদ দুর্যেযাধনের মত 
দাপ্তিক হয়, তবে সে যে জয়ী শব্রকে বাবে, আমিই জাতয়াছি, তোমরা হারিয়াছ, ইহা আশ্চর্য্য 
নহে। দূষে্বোধন এইরূপ কথা হদে থাকিয়াও বলিয়াছল। যদ্ধে মারলে যে স্বর্গলাভ হয়, 
সকল ক্ষত্রিয়ই বাঁলত। উত্তর আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু উত্তরের ফল সৰ্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। এই কথা 
বাঁলবা মাত্র “আকাশ হইতে সগান্ধ পুজ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধব্বগণ সুমধুর বাঁদনুবাদন 
ও অপ্সরা সকল রাজা দরষে্ঠাধনের যশোগান কারতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধগণ তাঁহারে 


* এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ মহাভারতে কোথাও নাই। কোন স্তরেই না। 

1 কৃষ্ণ ইহার বিন্দীবসর্গেও ছিলেন না। মহাভারতে কোথাও এমন কথা নাই। 

$ শুকে বধ কাঁরতে কেন নিষেধ ? 

$ কফ তজ্জন্য কোন যত্ন বা কৌশল করেন নাই। মহাভারতে ইহাই আছে যে, কৌরবগণের 


| আসেন ১৮১০৯১১১০৯৯ এ উপায় অতি ন্যায্য এবং সারাথির ধর্ম, 
রথীর রক্ষা। 
1 কি কৌশল? মহাভারতে এ সম্বন্ধে কৃত কোন কৌশলের কথা নাই। যুদ্ধে অঙ্জ্ন 
নিহত কাঁরয়াছিলেন, ইহাই আছে। 
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সাধ্দবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। অুগন্ধসম্পন্ন সুখসপর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ সণ্ডারত হইতে' 
লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল স্যনর্্মল হইল। তখন বাসদেবপ্রমুখ পাণ্ডব্গণ সেই 
দূ্যেযাধনের সম্মানসূচক অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় লঙ্জিত হইলেন। এবং 
তাঁহারা ভা্ম দ্রোণ কর্ণ ভূরিশ্রবারে অধন্ম‘যৃদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া 
শোক প্রকাশ কাঁরতে লাগলেন।” 

যান মহাভারতের সৰ্ব্ব পাপাত্মার অধম পাপাত্মা বালয়া বার্ণত হইয়াছেন, তাঁহার এরুপ 
অদ্ভুত সম্মান ও সাধুবাদ, আর যাহারা সকল ধর্মাত্মার শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্মাত্মা বার্ণত হইয়াছেন, ' 
তাঁহাদের 1 অধনম্ম্ণচরণ জন্য লজ্জা, মহাভারতে আশ্যয। সিদ্ধগণ, অপ্সরোগণ, দেবগণ 
‘মিলিয়া প্রকাটত করিতেছেন, দ:রাত্মা দর্যেযাধন ধ্ম্মাত্মা, আর কৃষণপান্ডব মহাপাপিষ্ঠ। ইহা 
মহাভারতে আশ্চর্য্য, কেন না, ইহা সমস্ত মহাভারতের বরোধশী। সদ্ধগণাঁদ দ্‌রে থাক, কোন 
মনযষ্য দ্বারা এরুপ সাধুবাদ মহাভারতে আশ্চর্য্য বিয়া বিবেচ, কেন না, মহাভারতের উদ্দেশ্যই 
দূযেযাধনের অধর্ম্ম ও কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের ধর্ম্ম বীর্তন। রসের উপর রসের কথা, তাঁহারা 
দূ্ষে্যোধন-মূখে শ্যানলেন যে, তাঁহারা ভীম্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভঁরশ্রবাকে অধরম্ম যুদ্ধে বধ 

; অমান শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।' এত কাল তাহার কিছু জানতেন না, 

এখন পরম শন্দর ম্খে জানিয়া, ভদ্রলোকের মত, শোক প্রকাশ কাঁরতে লাগিলেন। তাঁহারা 
জানতেন যে, ভাঁবম বা কর্ণকে তাঁহারা কোন প্রকার অংন্্ম করিয়া মারেন নাই, কন্তু পরম 

শন; দর্যেমাধন বাঁলতেছে, তোমরা অধর্্ম কাঁরয়া মারিয়াছ, কাজেই তাহাতে অবশ্য বিশ্বাস 
রান অমনি শোক প্রকাশ কাঁরতে লাগিলেন। তাঁহারা জানতেন যে, ভূরিশ্রবাকে তাঁহারা 
কেহই বধ করেন নাই-_সাত্যাক কাঁরয়াছলেন, সাত্যাককে বরং কৃষ্ণ, অঞ্জন ও ভীম নিষেধ 
কারয়াছলেন, তথাপি যখন পরমশব্ত; দর্ষেযাধন বালতেছে, তোমরাই মারয়াছ, আর তোমরাই 
অধন্মাচরণ কাঁরয়াছ, তখন গোবেচারা 'পাণ্ডবেরা অবশ্য “বিশ্বাস কাঁরিতে বাধ্য যে, তাঁহারাই _ 
মাগয়াছেন, এবং তাহারাই অধম কারয়াছেন; কাজেই তাঁহারা ভদ্রলোকের মত কাঁদতে আরম্ভ 

কাঁরলেন। এ ছাই ভদ্ম মাথামুণ্ডের সমালোচনা বিড়ম্বনা মান্র। তবে এ হতভাগ্য দেশের 

লোকের বিশ্বাস যে, যাহা কিছ; পাথর ভিতর পাওয়া যায়, তাহাই খাঁষবাক,, অল্রান্ত, 
শরোধার্যয। কাজেই এ বিড়ম্বনা স্বেচ্ছাপন্বক আমাকে স্বাঁকার কারতে হইয়াছে। 

আশ্চর্য্য কথাগুলো এখনও শেষ হয় নাই। কৃষ্ণ ত স্বকৃত অধ্ম্মাচরণ জন্য লাঁজ্জত হইলেন, 
আবার সেই সময়ে অত্যন্ত নিলজ্জভাবে পাণ্ডবাঁদগের কাছে সেই পাপাচরণ জন্য আত্মশ্লাঘা 
কাঁরতে লাগলেন ।* 

বলা বাহুল্য যে, মা জান দ্রোণবধাদ যে 
অমোঁলক, তাহা আম পব্বে প্রমাণীকত করিয়াছি । যাহা অমোৌলিক, তাহার প্রসঙ্গ যে অংশে 
আছে, তাহাও অবশ্য অমৌিক। কেবল এতটুকু বলা আবশ্যক যে, এখানে দ্বিতীয় স্তরের 
কবিরও লেখনশীচহ্‌ দেখা যায় না। এ তৃতীয় স্তরের বাঁলয়া বোধ করা যায়। দ্বিতীয় স্তরের 
কাব কৃষ্ণভক্ত, এই লেখক কৃষদ্বেবক। শৈবাদ অবৈষব বা বৈষ্ণবদ্ধোষগণও স্থানে স্থানে 
মহাভারতের কলেবর বাড়াইয়াছেন, তাহা প্র বলিয়াছি। তাঁহারা কেহ এখানে গ্রন্থকার 


খা বধ হইলে তাহাদিগকে কট হে বিনাশ ফা মহাত্মা 
করিয়াছিলেন: 


কৃষ্ণচচরিত্র 


“ইহাই সম্ভব। আবার এ কাজ কৃষ্ণভক্তের, ইহাও অসম্ভব নহে। 'নন্দাচ্ছলে স্তুতি করা 
ভারতবধাঁয় কবিদের একটা বিদ্যার মধ্যে।* এ তাও হইতে পারে। 
সে বাই হউক, ইহার পরেই আবার দোখতে পাই যে, দুষোধন অশ্বথামার নিকট 
বলিতেছেন, “আম আমিততেজা বাসুদেবের মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত আছি। তান আমারে 
ক্ষান্রয়ধর্ম হইতে পাভ্রষ্ট করেন নাই। অতএব আমার জন্য শোক কারবার প্রয়োজন কি?” 
এমন বারোইয়ারি কাণ্ডের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা নয়? 


নবম পারিচ্ছেদ_যডদ্ধশেষ 
{ 

অন্যায় যুদ্ধে দু্যেযাধন হত হইয়াছে বালয়া যননধাষ্ঠরের ভয় হইল যে, তপগপ্রভাবশালনী 
গান্ধারী শুনিয়া পাণ্ডবদিগকে ভস্ম করিয়া ফৌলবেন। এ জন্য তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ 
কাঁরলেন যে, তিনি হাস্তনায় গমন করিয়া ধৃতরাম্ট্র ও গান্ধারীকে শান্ত কাঁরয়া আসন 

কথাটা প্রথম স্তরের নয়, কেন না, এখানে য্দাধান্ঠির কৃষ্ণকে বালতেছেন, “তুমি অব্যয়, এবং 
লোকের সৃষ্ট ও সংহারকর্ত” ইহার কিছ পুব্বেই অজ্ঞ্নের রথ হইতে কৃষ্ণ অবতরণ 
করায় সে রথ জবালয়া গিয়াছিল। অজ্জর্বনের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণ বাঁললেন, “ব্রহ্মাস্লপ্রভাবে 
পৃব্বেই এই রথে আঁগ্ন সংলগ্ন হইয়াছিল। কেবল আম উহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলাম বাঁলয়া 
এ কাল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয় নাই” অর্থাৎ আমি দেবতা বা বষ্ঞ। ইহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তর। 

কৃষ্ণ হাস্তনায় গিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে কিছু বুঝাইলেন। উদ্ধত করা বা সমালোচনার 
যোগ্য কোন কথা নাই। 
তার পর, দর্যোযোধন অশ্বঙ্থামাকে সেনাপাঁতত্বে বরণ কাঁরলেন। কিন্তু তখন সেনার মধ্যে 
সেই অশ্বথামা, কৃপাচার্যয ও কৃতবন্মণ। এইখানে শল্যপব্্ব শেষ। 

তাহার পর, সৌপ্তিক পর্ব। সৌপ্তক পব্ব আঁত ভীষণ ব্যাপারে পারপূর্ণ। প্রথমাংশে 
অশ্বথামা চোরের মত নিশশথ কালে পাণ্ডবশাবিরে প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রাভভূত ধঙ্টদম্ন, শিখণ্ডী, 
দ্রৌপদীর প% প্র, এবং সমস্ত পাণ্ঠালগণকে, সেনা ও সেনাপাঁতিগণকে বধ কাঁরলেন। পণ% 
পাণ্ডব ও কৃষ্ণ ভিন্ন পাণ্ডবপক্ষে আর কেহ রহিল না। 

বস্তুতঃ এই কুরক্ষেত্রের যুদ্ধ কুরপাণ্ডালের যুদ্ধ৷ পাঞ্ডালেরা নির্্বংশ হইলে যুদ্ধ শেষ 

|| 


তাহার পরে, সোপ্তক পব্বেঁ একটা এধীক পর্্বাধ্যায় আছে। অশ্বথামা এই চোরোচিত 
কায কাঁরয়া পাণ্ডবাঁদগের ভয়ে বনে গিয়া লক্লায়িত হইলেন। পাণ্ডবেরা পরাদন তাঁহার 
অন্বেষণে ধাঁবত হইলেন। অশ্বথামা ধরা পড়িয়া আত্মরক্ষার্থ আঁত ভয়ঙকর ব্রহ্মাশরা অস্ত 
পরিত্যাগ কাঁরলেন। অক্জর্নও তান্নবারণার্থ ব্ক্ধাশরা অস্মের, প্রাতিপ্রয়োগ কারলেন। দুই 
অস্ত্রের তেজে ব্রহ্গাণ্ডাধবংসের সম্ভাবনা দৌখয়া খাঁষরা মিটমাট করিয়া দিলেন। অশ্বথামার 
[শরস্থিত সহজমাঁণ কাটিয়া দ্রোপদীকে উপহার দিলেন। এ দিকে ব্রক্গাশরা অস্ত পাণ্ডববধ* 
উত্তরার গর্ভ নষ্ট কাঁরল। 

মুই সকল অনৈলি ক 
কৃষ্ণচারত্র-ঘাটত কোন প্তক | 

তার পর স্্রপব্ব। স্রীপ্ব আরও ভাঁষণ। নিহত বাঁরবর্গের স্বগণের ইহাতে 


* একটা উদাহরণ না দিলে, অনেক পাঠক বুঝিতে পারিবেন না; স্মর ভগ্মীভূত হওয়ার পর 

বিলাপকালে রাঁতর মূখে ভারতচন্দ্র বীলতেছেন, 
“একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে 

বর হকি 

হা আগ্‌নকে বটে, একট; ভাষান্তর কারিলেই স্তুতি, যথা_ 

“হে অঙ্গে! ০৮৯০১, লে'কধরসেকারণ, তোমার শিখা জৰালাবিশিষ্ট হউক।” পাঠক, 
ভারতচন্দপ্রণত অন্নদামঙ্গলে দক্ষকৃত শির্বান্দা দেখিবেন। গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধিভয়ে তাহা উদ্ধত 
কাঁরতে পারলাম না। 


৫৭৩ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


০১৬১১ ২ 
আর্তনাদ । এমন ভীষণ আর্তনাদ আর কখনো শদূনা যায় নাই৷ 'কন্তু কৃষণসম্বন্ধীয় দুইটি কথা 
মাত্র আছে। 

১। ধৃতরাম্ট্র আঁলঙ্গনকালে ভীমকে চূর্ণ করিবেন, কল্পনা কারয়াছলেন। কু কৃষ্ণ 
তাঁহার জন্য লৌহভীম_ সংগ্রহ _কাঁরয়া রাখিয়াছলেন। অন্ধ রাজা তাহাই চর্ণ কাঁরলেন। 
অনৈসাগক বৃত্তান্ত আমাদের পারহার্য্য। এজন্য এ সম্বন্ধে আর কিছু বাঁলবার নাই। 

২। গান্ধারী কৃষ্ণের নিকট অনেক বিলাপ করিয়া, শেষে কৃষ্ণকেই অভিসম্পাত কারলেন। 


“জনান্দন! যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয়, তৎকালে 
তুমি ক নিমিত্ত তাঁদ্বষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করলে? তোমার বহুসংখ্যক ভূত্য ও সৈন্য বিদ্যমান 
আছে; তুমি শাস্দজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যাবশারদ ও অসাধারণ বলবীর্যাশালী, তথাঁপ, তুমি ইচ্ছা- 
পুর্বক কৌরব্গণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন কারয়াছ। অতএব তোমারে অবশ্যই ইহার 
ফলভোগ কারতে হইবে। আম গতিশ-শ্রুষা দ্বারা যে কিছ? তগঃসণয় কারিয়াছি, সেই নিতান্ত 
দুলশভতপঃপ্রভাবে তোমারে অভিশাপ প্রদান করিতোছ যে, তুমি যেমন কৌরব ও পান্ডবগণের 
জ্ঞাঁতাবনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমান তোমার আপনার জ্ঞাতবর্গও তোমাকর্তৃক 
শবনস্ট হইবে। অতঃপর ষটান্রংশৎ* বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাত ও পন 
ও বনচারণ হইয়া আঁত কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণও ভরতবংশীয় 
মাহলাগণের ন্যায় পন্রহীন ও বন্ধবাদ্ধবহীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ কাঁরবেন ৷” 

কৃষ্ণ, হাসিয়া উত্তর কারলেন, “দেবি! আমা ব্যতিরেকে যদুবংশীয়াদগের বিনাশ করে, 
এমন আর কেহ নাই। আমি যে যদুবংশ ধবংস কারব, তাহা অনেক দন অবধারণ 
রাখয়াছি। আমার যাহা অবশ্যকর্তব্য, এক্ষণে আপানি তাহাই কাহলেন। যাদবেরা মনদষ্য বা 
দেবদানবগণেরও বধ্য নহে। সুতরাং তাঁহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন।” 

এইরুপে দ্বিতীয় স্তরের কাঁব মৌসল পন্বের পূর্ব সুচনা করিয়া রাখলেন । মৌসল পর্ব 
যে দ্বিতীয় স্তরের, তাহারও পব্বসূচনা আমরাও কারয়া রাঁখয়াছ। 


দশম পাঁরচ্ছেদ_বাঁধ সংস্থাপন 


এক্ষণে আমরা অতি দ্তর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বিবরণ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। কৃষ্ণচারর 
পুনব্বার স্মাবমল প্রভাভাঁসত হইতে চাঁলল। কিন্তু শান্ত ও অনুশাসন পর্বে কৃষ্ণ ঈশ্বর 
বালয়া স্পষ্টতঃ স্বীকৃত । 

যদ্ধাদির অবশেষে, অগাধব্যাদ্ধি ফ্যাধ্ঠির, আবার এক অগাধব্া্ধর খেলা খোললেন। 

অজ্জনকে বলিলেন, এত জ্ঞাত প্রভৃতি বধ করিয়া আমার মনে কোন সুখ নাইআমি 
বনে যাইব, ভক্ষা করিয়া খাইব। অর্জন বড় রাগ কাঁরলেন_যুধিণ্ঠিরকে অনেক বূঝাইলেন। 
তখন অজ্জর্ধন ব্যাধাথ্ঠারে বড় ভারি বাদাননবাদ উপস্থিত হইল। শেষ, ভীম, নকুল, সহদের, 
দ্রোপদশ ও স্বয়ং কৃষ্ণ অনেক বঝাইলেন। দব্বলাচন্ত যুধিষ্ঠির বিছ তেই বুঝেন না। ব্যাস, 
নারদ প্রভৃতি বদ । কিছুতেই না। শেষ কৃষ্ণের কথায় মহাসমারোহের সহিত হাস্তিনা 
প্রবেশ করিলেন! 


কৃষ্ণ তাঁহাকে রাজ্যাভিযিক্ত করাইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব কারলেন। সে স্তব 
জগদাশ্বরের। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব করিয়া নমস্কার কাঁরলেন। কৃষ্ণ বয়ঃকনিষ্ঠ; যখিষ্ঠির 
আর কখন তাঁহাকে স্তব বা নমস্কার করেন নাই। 

এদিকে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভষ্ম, শরশয্যায় শয়ান, তাঁর যন্ত্রণায় কাতর, উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় 
শরীর রক্ষা করিতেছেন। তিনি খাষগণ-পারবৃত হইয়া, সর্বময় সব্্বাধার পরমপুরুয কৃষকে 
ধ্যান কাঁরতে লাগলেন। তাঁহার সুতিবাক্যে চণ্তলচিন্ত হইয়া কৃষ্ণ যযাধান্ঠরাঁদ সঙ্গে লইয়া 
ভীঙ্মকে দর্শন দিতে চাঁললেন। পথে যাইতে যাইতে যুধিষ্ঠির উপযাচক হইয়া পরশন্রামের 
উপাখ্যান কৃষ্ণের নিকট শ্রবণ কাঁরলেন। 


* যট্‌ৰিংশৎ বলেন কেন? 
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কৃষ্ণ ফ্যাধান্ঠিরকে এইরূপ অনুমাত কারয়াছিলেন যে, ভীম্মের নিকট জ্ঞানলাভ কর। ভীম্ম 
সব্বধিম্মবেত্তা; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্ঞান তাঁহার সঙ্গে যাইবে; তাঁহার মৃত্যুর পুর্ে 
সেই জ্ঞান জগতে প্রচারিত হয়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা । এই জন্য তান য্যাধাষ্ঠরকে তাহার নিকট 
জ্মনলাভাঁদতে উপদেশ 1দয়াছিলেন। ভীম্মকেও ব্যাধ্ঠিরাদকে ধন্মোপদেশ দিয়া অনুগৃহীত 
কারতে আদেশ করিলেন । 

ভ৭ঙ্ম স্বীকৃত হইলেন না। বাঁললেন, ধর্ম কর্ম সবই তোমা হইতে; তুমিই সব জান; 
তুমিই য্দাধান্ঠরকে উপদেশ প্রদান কর। আম আপনি শরখচিত হইয়া মমূষ+ ও অত্যন্ত 
ক্রিম্ট, আমার ব্যাদিন্রংশ হইতেছে; আমি পাঁরয়া উঠিব না। তখন কৃষ্ণ বাঁললেন, আমার বরে 
তোমার শরাঘাতাঁনবন্ধন সমস্ত ক্লেশ বিদীরত হইবে, তোমার অন্তঃকরণ ভ্ঞানালোকে সমজ্জবল 
হইবে, বদ্ধ অব্যতিক্রান্ত থাকবে; তোমার মন কেবল সত্গনণাশ্রয় কারবে। তুমি 'দিব্যচক্ষ্- 
প্রভাবে ভূত ভাঁবষ্যৎ সমস্ত দোখবে। 

কৃষ্ণের কৃপায় সেইরূপই হইল। কিন্তু তথাঁপ ভীম্ম আপাঁত্ত করিলেন। কৃষ্ণকে বাঁললেন, 
“তুমি স্বয়ং কেন য্বাধা্ঠরকে 1হতোপদেশ প্রদান কারলে না?” 

উত্তরে কৃষ্ণ বাললেন, সমস্ত হতাহত কৰ্ম্ম আমা হইতে সম্ভূত। চন্দ্রের শতাংশ 
ঘোষণাও যেরূপ, আমার যশোলাভ সেইরূপ । আমার এখন ইচ্ছা, আপনাকে সমাঁধক যশস্বী 
কার। আমার সমহ্দায় বুদ্ধ সেই জন্য আপনাকে অর্পণ কারয়াছি। ইত্যাঁদ। 

তখন ভীঙ্ম প্রফল্লচিত্তে যুধিচ্ঠরকে ধম্মতত্ব, শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজধর্ম্ম, 
আপদ্ধদ্ম এবং মোক্ষধম্ম আত সবিস্তারে শুনাইলেন। মোক্ষধম্মের পর শা্তপর্্ব 
অমাপ্ত। 

এই শাস্তিপব্বে তিন স্তরই দেখা যায়। প্রথম স্তরই ইহার কঙ্কাল ও তার পর যান যেমন 
ধৰ্ম্ম ব্াঝয়াছেন, তিনিই তাহা শান্তিপব্বর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমাদের সমালোচনার 
যোগ্য একটা গনরূতর কথা আছে। কেবল ধা'্ম্মিককে রাজা করিলেই ধর্্মরাজ্য_ সংস্থাপিত 
হইল না। আজ ধাঁম্সক য্যাধষ্ঠির রাজা ধৰ্ম্মাত্মা; কাল তাঁহার উত্তরাধিকারী পাপাত্মা 
হইতে পারেন। এই জন্য ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া, তাহার রক্ষার জন্য ধঙ্মমনমত ব্যবস্থা 
বিধিবদ্ধ করাও চাই। রণজয়, রাজ্য স্থাপনের প্রথম কার্য্য মাত্র ; তাহার শাসন জন্য 
(Legislation) প্রধান কার্য্য। কৃষ্ণ সেই কার্যে ভীম্মকে নিযুক্ত করিলেন। ভীম্মকে 
নিযুক্ত কারলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল ; আদর্শ নাঁতজ্ঞই তাহা লাক্ষত কারতে পারেন। 
কৃষ্ণ সেই সকল কারণ নিজেই 'ভীম্মকে ব্ুঝাইতেছেন। 

“আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্জ্ঞান এবং শযদ্ধাচারসম্পন্ন। রাজধরম্ম ও অপরাপর ধর্ম্ম 


আপনারে সব্বধম্মবেস্তা বালয়া কীর্তন কারয়া থাকেন। অতএব পিতার ন্যায় আপাঁন এই 
ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান করূন। আপনি প্রাতনিয়ত খাঁষ ও দেবগণের উপাসনা 
করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপাঁতগণ আপনার নিকট ধর্ম্মবৃত্তন্ত শ্রবণোৎস,ক হইয়াছেন। 
অতএব আপনাকে অবশ্যই বিশেষরূপে সমস্ত ধর্্মকীর্তন কারতে হইবে। পাশ্ডিতাঁদগের মতে 
ধম্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্ধান্‌ ব্যাক্তরই কর্তব্য” 

তার পর অনুশাসন পর্্ব॥ এখানেও হিতোপদেশ' ; যুধিষ্ঠির শ্রোতা, ভীম্ম বক্তা। 
কতকগ_লা বাজে কথা লইয়া, এই অনুশাসন পর্ব গ্রথত হইয়াছে। সমদয়ই বোধ হয় তৃতীয় 
স্তরের। তন্মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় কিছু নাই। 

পরিশেষে ভীঙ্ম স্বর্গারোহণ করিলেন। ইহাই কেবল প্রথম স্তরের । 


একাদশ পাঁরচ্ছেদ_কামগীতা 


ভগচ্মের প্বগ্গণারোহণের পর, যুধিণ্ঠির আবার কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বাহানা লইলেন 
বনে যাইব। অনেকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ এবার রোগের প্রকৃত উঁষধ প্রয়োগ 
কারলেন। সেরূপ রোগ নির্ণয় করা আর কাহারও সাধ্য নহে। ব্দাধাষ্ঠিরের প্রকৃত রোগ 
অহঙ্কার। ইংরোজ বিদ্যালয়ে শিখায় [106 শব্দ অহঙ্কার শব্দের প্রাতিশব্দ। বস্তুতঃ তাহা 
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বাঁজকম রচনাবলী 


নহে। অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্তু। “আমি এই সকল কাঁরতোছি,” “ইহা আম 
“এই আমার সুখ” “ইহা আমার দুঃখ,” এইরূপ জ্ঞানই অহঙ্কার। এই ব্যাধন্ঠিরের দ্র 
কারণ। আমি এই পাপ কাঁরয়াছ_আমার এই শোক উপাস্থিত; আম লইয়াই সব, 
আঁম বনে যাইব, ইত্যাঁদ আত্মাভমানই ফ্াধাষ্ঠরের এই কাঁদাকাটর মূলে আছে। সেই নন 
কুঠারাঘাতপৃব্বক_ ষুধিষ্ঠিরকে উদ্ধত করা, এই ধম্মবেতৃশ্রেম্ঠের উদ্দেশ্যে । এজন্য বা 

পুরুষবাক্যে য্রীধান্ঠরকে কহিলেন, “আপনার এখনও শর অবাঁশন্ট আছে। আপনার শরীরের: 
অভ্যন্তরে যে অহঙকাররুপ দূর্জয় শর রহিয়াছে, তাহা ক আপান নিরাঁক্ষণ কারতেছেন লা? 
এই বলয়া শ্ৰীকৃষ্ণ, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অহঙ্কারকে বিনষ্ট করার সম্বন্ধে একট র,পক বাধার 

শুনাইলেন। তার পর 'তাঁন হ্যা্ধাষ্ঠরকে যে অত্যুকৃষ্ট জ্ঞানোপদেশ দিলেন, তাহা স 
উদ্ধৃত কাঁরতোঁছ। যে 'নিচকাম ধৰ্ম্ম আমরা গাঁতায় পাঁড়, তাহা এখানেও আছে। এ 
আতি মহৎ ধৰ্ম্মোপদেশেই কৃষ্চারন্র বিশেষ স্ফুর্ত্ত পায়। 

“হে ধৰ্ম্ম রাজ! ব্যাধি দুই প্রকার, শারাঁরক ও মানাসক। এ দুই প্রকার ব্যাধ পর 
সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরে যে ব্যাঁধ উপাস্থিত হয়, তাহারে 
এবং মনোমধ্যে যে পাড়া উপস্থিত হয়, তাহারে মানাসক ব্যাধি কহে। কফ পন্ত ও বায় 
{তন শরীরের গুণ, যখন এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীর. অথ 
যখন এ গঢ়ণ্য়ের মধ্যে বৈষম্য উপাস্থত হয়, তখনই শরীরকে অসুস্থ বলা যায়। দি 
আধিক্য হইলে কফের হাস ও কফের আধিক্য হইলে পত্ডের হ্থাস হইয়া থাকে। শরীরের 
আত্মারও তিনটি গুণ আছে। এ তিনটি গুণের নাম সত্ব, রজ ও তম। এ গুণয় 
অবস্থান কাঁরলে আত্মার স্বাস্থ্যলাভ হয়। এ গুণ্য়ের মধ্যে একের আধক্য হইলে অ 
হাস হয়। হর্ষ উপাশ্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্ষ তিরোহত য় 
দুঃখের সময় কি কেহ সুখান ভব করে এবং সুখের সময় ?ক কাহার দন্উখানন্ভব 
হউক, এক্ষণে সুখদ:ুঃখ উভয়ই স্মরণ করা আপনার কর্তব্য নহে। সুখদঃ৪খাতীত প 
স্মরণ করাই আপনার বধেয়। * * * পঢব্বে ভীঙ্ম দ্রোণাঁদর সহিত আপনার যে ঘোরতর এ, 
উপস্থিত হইয়াছল, এক্ষণে একমান্র অহঙ্কারের সাঁহত তাহা অপেক্ষা আঁধক ভীষণ সংগ 
সমূপাস্থত হইয়াছে। ওঁ যুদ্ধে আভমুখাঁন হওয়া আপনার অবশ্য কর্তব্য। যোগ ও তদনপে। 
কাৰ্য্য সমুদায় অবলম্বন কাঁরলেই এই যবদ্ধে জয়লাভ করিতে পাঁরবেন। এই যুদ্ধে শরান্কর 
ভৃত্য ও বন্ধ;বর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; একমান্র মনকে সহায় কাঁরয়া এ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ 
. হইবে। ওঁ যুদ্ধে জয়লাভ কাঁরতে না পারলে দুঃখের পাঁরসীমা থাকবে না। অতএব অ 
আমার এই 'উপদেশান:সারে আঁচরাং অহঙ্কারকে পরাজয়পূব্বক শোক পারত্যাগ কারিয়া 
সুস্থাচত্তে পৈতৃক রাজ্য প্রাতপালন করন । 

“হে ধর্্মরাজ! কেবল রাজ্যাঁদ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া [সাদ্ধলাভ করা কদাঁপ সম্ভবপর নহে 
ইীন্দ্িয় সম;দায়কে পরাজয় করিতে পারলেও "সাদ্ধলাভ হয় ক না সন্দেহ। যাহারা পা 
বিষয় সম্‌দায় পারত্যাগ কাঁরয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে, তাহাদগের ধন ও. 
সুখ তোমার শ্ুগণ লাভ করুক ৷ মমতা সংসার-প্রাপ্তির ও নির্মমতা ৱান্মলাভের কারণ বালয়া 
শলাদ্দর্ট হইয়া থাকে। এ বর্ধধর্্মাবলম্বী মমতা ও নির্মমতা লোকসম.দায়ের চিত্তে 
অলাক্ষতভাবে অবস্থানপূব্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে। যে ব্য 


গণের দেহনাশ কারিলেও তাঁহারে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না; যে ব্যাক্ত স্থাবর ংবালত 
সমদায় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ কাঁরতে পারেন, তাঁহাকে কখনই 
সংসারপাপে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যাক্ত অরণ্যে ফলমুলাঁদ দ্বারা জীবকাপব্র = 
কাঁরয়াও 'বিষয়বাসনা পারত্যাগ কাঁরতে না পারে, তাহারে নিশ্চয়ই সংসারজালে জাঁড়ত হে; 
হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমদদায় মায়াময় বালয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্য কর্তব্য 
যে ব্যাক্ত এই সম দায়ের প্রতি কিছমাত মমতা না করেন, তান নিশ্চয়ই সংসার হইতে মর্জি 
লাভে সমর্থ হন। কামপরতন্্ মুঢ় ব্যাক্তরা কদাচ প্রশংসার আস্পদ হইতে পারে না। 
মন হইতে সম্‌ংপল্ন হয় ; উহা সমুদায় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদায় মহাত্মা বহন 
অভ্যাসবশতঃ কামনারে অধৰ্ম্ম রুপে পাঁরজ্ঞাত হইয়া ফললাভের বাসনা সহকারে দান, বে? 
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কৃষ্চারন্র 


রত, রিনি লামার আম লা করেন; হারাই এককালে 
রে পরাজয় কাঁরতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ, সন্দেহ 


- অজগর পুরাবিৎ পশ্ডিতগণ যে কামগাঁতা_ কীর্তন কারয়া থাকেন, আমি এক্ষণে তোমার 
নিকট তাহা কাঁহতেছি, শ্রবণ কর। কামনা স্বয়ং কাঁহয়াছে যে, নির্মমতা ও যোগাভ্যাস "ভিন্ন 
কে আমারে পরাজয় কারতে সমর্থ হয় না। যে বা জপাদি কামা ছায়া আমারে জয় 
কারতে চেস্টা করে, আমি তাহার মনে অভিমানরূপে আবিভূত হইয়া তাহার কার্য্য বিফল 
7 থাকি৷ যে ব্যাক্তি বিবিধ যজ্ঞাননষ্ঠন দ্বার আমারে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি 
ন মনে জঙ্গমমধ্যগত জী বাস্মার ন্যায় ব্যক্তরঃপে উদিত হই। যে ব্যাক্তি বেদান্ত সমালোচনা 
আমারে শাসন কারিতে যত্সবান্‌ হয়, আম তাহার মনে স্থাবরাস্তর্গত জীশবাত্মার ন্যায় অব্যক্ত- 


পে অরস্থান কা LLL আম কখনই 
তাহার মন হইতে অপনাত হই না। যে ব্যাক্ত তপস্যা দ্বারা আমারে পরাজয় করিতে যত্ন করে, 
আম তাহার তপস্যাতেই প্রাদনর্ভুত-হই এবং যে ব্যক্ত মোক্ষার্থঁ হইয়া আমারে জয় কাঁরতে 
বাসনা করে, আম তাহারে লক্ষ্য কাঁরয়া নৃত্য ও উপহাস কাঁরয়া থাঁক। প্রাশ্ডতেরা আমারে 
সন্বভুতের অবধ্য, ও সনাতন বালয়া নিদ্দেশ করিয়া থাকেন। 

হে ধম্মরাজ! এই আমি আপনার কামগীতা সবিস্তারে কীর্তন কারলাম। অতএব কামনারে 
পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য । আপনি বাধপুব্বক অশ্বমেধ ও অন্যান্য: সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের 
অন,স্ঠান কাঁরয়া কামনারে ধর্ম্মাবষয়ে নাত করুন। বারংবার বন্বদীবয়োগে আভভূত হওয়া 
আপনার নিতান্ত অনযাচত। আপান অনুতপ দ্বারা কখনই তাঁহাদিগকে পদুনদশন লাভে 
সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে সসমূদ্ধ যজ্ঞ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করুন; 
তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কণীর্ত ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গত লাভ কাঁরতে সমর্থ হইবেন” 


দ্বাদশ গাঁরচ্ছেদ_ কষষগ্রয়াণ 


ধন্মরাজ্য সংস্থাঁপত হইল; ধৰ্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। পাণ্ডবাঁদগের সঙ্গে কৃষ্ণের জন্য এ 
গ্রন্থের সম্বন্ধ; মহাভারতে যে জন্য কৃষ্ণের দেখা পাই, তাহা সব ফুরাইল। এইখানে কৃষ্ণের 
মহাভারত হইতে অন্তত হওয়া উাচত। কিন্তু রচনাকণ্ডূতিপণীড়তেরা তত সহজে কৃষ্ণক 
ছাঁড়বার পাত্র নহেন। ইহার পরে অজ্জনের মনখে তাঁহারা একটা অপ্রাসা্গিক, অদ্ভুত কথা 
তুাঁললেন। তিনি বলিলেন, তুমি যুদ্বকালে আমাকে যে ধম্মোপদেশ 'দিয়াছলে, সব ভুলিয়া 
গিয়াছি। আবার বল। কৃষ্ণ বাঁললেন, কথা বড় মন্দ। আমার আর সে সব কথা মনে হইবে 
না। আমি তখন যোগমহুক্ত হইয়াই সে সব উপদেশ 'দিয়াঁছলাম। আর তুমিও বড় নির্বোধ 
ও el তোমায় “আর কিছ বালতে চাহি না। তথাঁপ এক পুরাতন ইতিহাস 

কৃষ্ণ ও ইতিহানোক ব্যাক অবলম্বন কারমা, অপরকে ডিসি 
পনবের্ব যাহা শদনাইয়াছিলেন, তাহা গশতা বলিয়া প্রাসদ্ধ। এখন যাহা “নাইলেন, গ্রন্থকার 
তাহার নাম রাখিয়াছেন * “অনঃগীতা”। ইহার এক ভাগের নাম “রাহ্মণগণীতা”। 

ভগবন্গীতা, প্রজাগর, সনৎসমজাতীয়, মাকণ্ডেয়সমস্যা, এই অনঃশগীতা প্রভৃতি অনেকগহীল 
ধৰ্্মসম্বন্ধায় গ্রন্থ মহাভারতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া, এক্ষণে মহাভারতের অংশ 


of the East” নামক গ্রন্থাবলীমধ্যে স্থান Hes ? মি, 
এক্ষণে যানি বোম্বাই হাইকোর্টের জজ, তান ইহা ইংরাজিতে বা? হট 
গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন্‌ নাই) গ্রন্থ (মিম / হউক, ইহা ফোক - 
নহে। গ্রন্থকার বা অপর কেহ, যেরূপ অবতারণা করিয়া, ইহাকে (কৃষ্ণের মুখে উক্ত কাঁরয়াছেন, 
তাহাতে বুঝা যায় যে, ইহা কৃষ্োক্ত নহে; জোড়া দাগ বড় স্পষ্ট, কন্টেও জোড় লাগে নাই। . 
গীতোক্ত ধর্মের সঙ্গে অনুগীতোক্ত ধর্ম্মে এরূপ কোন সাদশ্য মই টি রে 
৫9৭ 


ব ২-৩৭ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


৮৬:০০:৭০: ্ুটীঁ 
উক্তি বিবেচনা করা যায়। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্রযদ্বক, নিজকৃত_ অনুবাদের যে দীর্ঘ উপ-" 
কুমণিকা লাখিয়াছেন, তাহাতে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন 
যে, অনূগীতা, গতার অনেক শতাব্দী পরে রচিত হইয়াছিল। সে প্রমাণের শীবস্তারত আলো- 
চনার আমাদের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচারত্রের কোন অংশই অনুগনতার উপর নির্ভর করে না। 
তবে, অনঃগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা (বা ব্রহ্মগীতা) যে প্রকৃত পক্ষে প্াক্ষপ্ত, তাহার প্রমাণার্থ ইহা 
বাঁললেই যথেষ্ট হইবে যে, পর্ত্বসংগ্রহাধ্যায়ে ইহার (কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই। 

অঙ্জর্নকে উপাঁদ্ট করিয়া, কৃ অজ্জন ও য্াধান্ঠিরাদর নিকট বিদায় গ্রহণপন্্ব ক দ্বারকা 
যাত্রা করিলেন। এই বিদায় মানবপ্রকাঁতসুলভ প্নেহাভব্যাক্ততে পারপূর্ণ। কৃষ্ণের মানবিকতার 
পৃবে্ পঢব্বে আমরা অনেক উদাহরণ 'দয়াছ। অতএব ইহার সাবস্তার বর্ণন 'নস্প্রয়োজন। 

পাঁথমধ্যে উতত্ক মুনির সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ বার্ণ ত হইয়াছে। কৃষ্ণ যুদ্ধ নিবারণ করেন 


তপঃক্ষয় হইবে, আমি সান্বিস্থাপন কারবার চেষ্টা কাঁরয়াছিলাম, আর আম জগদা শ্বর। তখন 
উতগক তাঁহাকে প্রণাম কাঁরয়া স্তব করিলেন। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দৌখতে চাঁহলেন ; কৃষ্ণও 
বিশ্বরূপ দেখাইলেন। তার পর জোর কাঁরয়া উতষ্ককে আভলাষত বরদান কারলেন। তাহার 
পর চণ্ডাল আসল, কুকুর আসিল, চণ্ডাল উতঙ্ককে কুকুরের প্রস্রাব খাইতে বালল, ত্যাঁদ, 
ইত্যাদি নানারূপ বীভৎস ব্যাপার আছে। এই উতঙ্কসমাগম বৃত্তান্ত মহাভারতের পৰ্ব্ব- 
সংগ্রহাধ্যায়ে নাই ; সুতরাং ইহা মহাভারতের অংশ নহে । কাজেই এ সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা 
বাঁলবার প্রয়োজন নাই। স্পম্টতঃ এখানে তৃতীয় স্তর দেখা যায়। 

দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণ বন্ধ:বান্ধবের সঙ্গে মালিত হইলে বসুদেব তাঁহার নিকট যদদ্ধবতত্তান্ত 
শঢনতে ইচ্ছা কাঁরলেন। কৃষ্ণ যুন্ধব্ত্তান্ত পিতাকে যাহা শঢুনাইলেন, তাহা সংক্ষিপ্ত, অত্যুক্তি- 
শুন্য, এবং কোন প্রকার ঘটনার প্রসঙ্গদোষরীহত ৷ অথচ সমস্ত স্থূল ঘটনা প্রকাশিত 
কাঁরলেন। কেবল আঁভমনঢবধ গোপন করিলেন । কিন্তু সনভদ্রা তাঁহার সঙ্গে দ্বারকায় গয়া ছলেন। 
সমভদ্রা আভমনদ্যবধের প্রসঙ্গ স্বয়ং উত্থাপন কাঁরলেন। তখন কৃষ্ণ সে বত্তান্তও সাঁবস্তারে 
বাললেন। 

এঁদকে য্াধাষ্ঠির, কৃষ্ণের বিদারকালে তাঁহাকে অনুরোধ কারিয়াছিলেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞ- 
কালে পঢ়নব্বার আসতে হইবে। এক্ষণে সেই যজ্ঞের সময় উপাস্িত। অতএব তান যাদবগণ- 
পরিবৃত হইয়া পনব্বার হাঁন্তনায় গমন কীরলেন। 

কৃষ্ণ তথায় আসিলে, আঁভমনপত্ণী উত্তরা একাঁট মৃত প্র প্রসব কারলেন। কৃষ্ণ তাহাকে 
পুনজ্জীণীবত করিলেন। কভু ইহা হইতে এমন 'সন্ধান্ত করা যায় না যে, কৃষ্ণ এশা শর 
প্রয়োগদ্বারা এই কার্য সম্পাদন কাঁরলেন। এখনকার অনেক ডাক্তারই মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ 
তাহাকে পনজ্জীীবত কাঁরতে পারেন ও করিয়া থাকেন এবং কিরূপে কাঁরতে পারেন, তাহা 
আমরা অনেকেই জানি। ইহা দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহা তখনকার লোক 
আর কেহ জানত না, কৃষ্ণ তাহা জানিতেন। তান আদর্শ মনুষ্য, এজন্য সর্বপ্রকার দ্যা ও 
জ্ঞান তাঁহার আঁধকৃত হইয়াঁছল। 

তার পর 'নার্বঘে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। কৃষও দ্বারকায় পননরাগমন কাঁরলেন। তার পর 
আর পান্ডবগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। 


৫ 


সপ্তম খণ্ড 
প্রভাস 


যোহসৌ যুগসহত্্রান্তে প্রদীপ্তাচ্চার্বভাবসুঃ। 
সংভক্ষয়াত ভূতানি তস্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ 
শান্তিপব্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ । 


প্রথম পারচ্ছেদ_ যদ;বংশধৰংস 


তার পর, আশ্রমবাসিক পর্ব। ইহার সঙ্গে কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নাই। তার পর অতি 
ভয়াবহ মৌসল পর্র্ব। ইহাতে সমস্ত যদুবংশের নিঃশেষ ধ্বংস ও কৃষ্ণ বলরামের দেহত্যাগ 
কাথত হইয়াছে। বদ্দবংশীয়েরা পরস্পরকে নিহত কারয়াছিলেন। কৃষ্ণ নিজে এই মহাভয়ানক 
ব্যাপার নিবারণের কোন উপায় করেন নাই-_বরং অনেক যাদব তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল, 
এইরুপ কথিত হইয়াছে। 
সে ব্ত্তান্ত এইরুপে বার্ণত হইয়াছে। গান্ধারীকথিত ষটান্রিংশং বংসর অতাঁত হইয়াছে। 
যাদবেরা অত্যন্ত দুনীতপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন। একদা বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ, এই 
লোকাবিশ্রুত খাঁষরয় দ্বারকায় উপস্থিত ৷ দানত যাদ্বেরা কুফর শাহকে মেয়ে সাজাইয়া 
খযাদগের কাছে লইয়া গিয়া বাঁললেন, হীন গক্ভ্বতাঁ, ইহার কি পত্র হইবে? পুরাণোতহাসে 
খখিগণ অতি ভয়ানক ক্রোধপরবশ স্বরূপ বার্ণ ত হইয়া থাকেন। কথায় কথায় তাঁহাদের অভি- 
সম্পাতের ঘটা দেখিলে, তাঁহাঁদগকে 'জতৌন্দ্িয় ঈশ্বরপরায়ণ খাঁষ না বালয়া, আঁত নৃশংস 
নরাপিশাচ্‌ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। এখনকার দিনে যে কেহ ভদ্রলোক এমন একটা তামাসা 
হাসিয়া উড়াইয়া দিত ; Enki Enid ste ts 
মহীর্ষগণ একেবারে সমস্ত যদুবংশ ধৰংসপ্রাপ্ত হইবে বাঁলয়া আভিসম্পাত কাঁরলেন। 
লোঁহময় মুসল প্রসব করিবে, বি হইব 
প্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ এ কথা অবগত হইলেন। “তানি বলিলেন, মুনিগণ যাহা বালয়াছেন, তাহা 
অবশ্য হইবে । শাপ নিবারণের কোন উপায় কারিলেন না। 

অগত্যা শাম্ব, পুরুষই হউক আর যাই হউক, এক লোহার মুসল প্রসব কাঁরল। যাদব- 
গণের রাজা কে রাজা নহেন, উগ্রসেন রাজা বা প্রধান) ও মুসল চূর্ণ কাঁরতে আজ্ঞা দিলেন। 
মুসল চূর্ণ হইল- চূর্ণ সকল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল।' এদিকে যাদবগণ সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ 
কাঁরলেন? তখন কৃষ্ণ তাঁহাঁদগের “বিনাশ বাসনায়” যাদবগণকে প্রভাসতীর্থে যাত্রা কারতে 
বলিলেন। 
প্রভাসে আসিয়া, যাদবগণ সুরাপান কারিয়া নানাবিধ উৎসব কাঁরতে লাগল । শেষে 
পরস্পর কলহ, আরম্ভ কারল। কুরঃক্ষেতরের মহারথণ সাত্যাকি প্রথম বিবাদ আরম্ভ কারিলেন। 
[তান কৃতবম্মার সঙ্গে বিবাদ কাঁরিলে প্রদ্যাদ্ন সাত্যাঁকর পক্ষাবলম্বন কাঁরলেন। সাত্যাক 
কৃতবন্মার শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন কৃতবন্মণার জ্ঞাত গোষ্ঠী যোদবেরা, বৃষি, ভোজ, 
অন্ধক, কুকুর ইতি ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়) সাত্যকি ও প্রদ্য্নকে নিহত কাঁরল। তখন কৃষ্ণ এক 
মুষ্টি এরকা (শরগাছ) ক্রুদ্ধ হইয়া গ্রহণ কারলেন। এবং তদ্দারা অনেক যাদব নিপাতিত 
কাঁরলেন। গ্রন্থান্তরে আছে যে, এই শরগাছ ম:সলচ্ণ যাহা রাজাজ্ঞাননসারে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিল, তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাভারতে সে কথাটা পাইলাম না, কিন্তু লিখিত 
আছে যে, কৃষ্ণ এরকামুষ্ট গ্রহণ করাতে তাহা মুসলরুপে পরিণত হইল, এবং ইহাও আছে 
যে, এ স্থানের সমূুদায় এরকাই ব্রাহ্মণ-শাপে মুসলীভূত হইয়াছিল। যাদবগণ তখন এ সকল 
এরকা গ্রহণপুব্বক পরস্পর নিহত কণ্রতে লাগিল। এইর্‌পে যাদবগণ পরস্পরকে নিহত 
কারলেন। তখন দারুক (কৃষ্ণের সারাথ) ও বন্দু (যাদব) কৃষককে বাঁললেন, “জনান্দন! আপাঁন 
পে অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার কাঁরলেন, অতঃপর চলুন, আমরা মহাত্মা বলভদ্রের নিকট 


৫৭৯ 


বাঙকম রচনাবলী 


NE TEE BD SESE ETM SME 
কৃষ্ণ দারুককে হ্তিনায় অজ্জর্নের নিকট. পাঠাইলেন। অঞ্জন আঁসয়া যাদবাদ 
কুলকামিনীগণকে হাস্তিনায় লইয়া যাইবে, এইরূপ আজ্ঞা কাঁরলেন। বলরামকে কৃষ্ণ যোগাসনে 


শয়ন কাঁরলেন। জরা নামে ব্যাধ মুগন্রমে তাঁহার পাদপদ্ম শরদ্বারা বিদ্ধ কাঁরল। পরে আপ র্‌. 
ভ্রম জানিতে পাঁরয়া শঙ্কিতমনে কৃষ্ণের চরণে নিপতিত হইল। কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বাসিও কারা. 


লইয়া গেল। চর 
এই সকল কথা ?ি মোঁলক? মুসল এরকার অনৈসার্গক উপন্যাস আমরা পব্বীনয়মানধু 
নি রনি চাকায় জারা তক সাল কথা বছ. বা 
থাকে, তাহা তত শীঘ্র ত্যাগ করা যায় না। যাদবেরা পানাসক্ত ও দুনাতপরায়ণ হইয়াছ 
ইহা পঢুব্বে কথিত হইয়াছে। তাহারা সকলে একবংশীয় নহে; ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়, এবং অনেক: 
সময়ে পরস্পর িরুদ্ধাচারী। কুরঃক্ষেত্রের যুদ্ধে বার্ষেয় সাত্যাক ও কৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে, 
অন্ধক ও ভোজবংশীয় কৃতবন্ণ, দন্ষেযাধনের পক্ষে। তার পর, যাদবাঁদগের কেহ রাজা 
না, উপ্রসেনকে কখন রাজা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু যাদবাদগের মধ্যে কেহই রাজা নহেন, 
প্রাসন্ধ। কৃষ্ণের গুণাঁধক্য হেতু, (তান যাদব্গণের নেতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অগ্রজ বলরামের 
অঙ্গে তাঁহার মতভেদ দেখা বায়, এবং শান্তিপব্ৰ্ঁ দোখতে পাই, ভীঘ্ম একাঁট কৃষ্ণনারদসংবাদ 
বাঁলতেছেন, তাহাতে কৃষ্ণ নারদের কাছে দুঃখ কারিতেছেন যে, তান জ্ঞাতগণের মনোরঞ্জনার্থ 
বহন্তর যত্ব কারয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এ সকল কথা পুর্বে বলিয়াছ। অতএব। 
যখন যাদবেরা, পরস্পর বিদ্বেষাবাশম্ট, স্ব স্ব প্রধান, অত্যন্ত বলদপ্ত, দন1তপরায়ণ, এবং 
সঃরাপানানিরত* তখন তাঁহারা যে পরষ্পর বিবাদ করিয়া যদুকুলক্ষয় করিবেন এবং তাঁনবন্ধন 
কৃষ্ণ বলরামেরও যে ইচ্ছাধীন বা আনচ্ছাধীন দেহান্ত হইবে, ইহা অনৈসার্গক বা অসম্ভব নহে! 
বোধ হয়, এরূপ একটা 'কদ্বদন্তী প্রচলিত ছিল, এবং তাহার উপর পদরাণকারগণ যদনবংশধবংগ 
স্থাপিত কাঁরয়াছেন। অতএব এ অংশের মৌলিকতার প.জ্খানুপুঙ্খ বিচারে আমাদের কোন. 
প্রয়োজন নাই। তরে কেবল দুই একটা কথা বলা আবশ;ক। লীখত হইয়াছে যে, যদধুরংশ 
ধ্বংস নিবারণ জন্য কৃষ্ণ {কিছুই করেন নাই, বরং তাহার আনুকুল্যই কাঁরয়াছলেন। ইহাও 
যদি সত্য হয়, তাহাতে কৃষ্ণচারত্রের অসঙ্গাত বা অগৌরব িছুই দোঁখ না। আদর্শ মনা 
আদর্শ মন;ষ্ের উপযুক্ত কাজই করয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেহ নাইন; 


না করেন, তবে তানি ধর্মের বন্ধন নহেন, আত্মীয়গণের বন্ধ; আপনার বন্ধন, ধম্মেরি পক্ষপাত। 
নহেন, আপনার পক্ষপাতী, বংশের পক্ষপাতশ। আদর্শ ধৰ্ম্মাত্মা, তাহা হইতে পারেন নান 
কৃষ্ণও তাহা হয়েন নাই। 

কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণটা কতক আঁনশ্চিত রহিল। চারি প্রকার কারণ নিদ্দেশ করা, 
যাইতে পারে। 4 


. নন মাস ছিলেন বে; রক বজরার হোম াঁরীিলেন: বে, কায বে 
প্রস্তুত করিবে, তাহাকে শুলে দিব। আমি পাশ্চাত্য রাজপুর্ষগণকে এই নীতির অন্বব্তী হইতে 
বলিতে ইচ্ছা কাঁর। দি 
৫৮০ 


কৃষ্ণচরিত্র 


“_ প্রথম, টাল্বয়স-হনইলরি, সম্প্রদায় বালিতে পারেন, কৃষ্ণ, জ্বীলয়স্‌ কাইসরের মত, 
দ্বেষাবশিষ্ট বন্ধুগণ কর্তৃক নিহত হইক্লাছিলেন। এরূপ ২১ পল 
দ্বিতীয়, EEE 
শিৰাগণ বেলাল হা OER 
কারণ দেখি না। যাঁহারা যোগাভ্যাসকালে নিশ্বাস অবরদদ্ধ করা অভ্যাস কারয়াছেন, তাঁহারা 
নিশ্বাস অবরদদ্ধ কারয়া আপনার মৃত্যু সম্পাদন করিতে পারেন না, এমন কথা আমি সাহস 
করিয়া বলিতে পার না। এরুপ ঘটনা 'বশ্বন্তসূত্রে শুনাও গয়া থাকে। অন্যে বালতে পারেন, 
ইহা আত্মহত্যা, সুতরাং পাপ ; সুতরাং আদর্শ মনদুষ্যের অনাচরণীয়, আম ঠিক তাহা বালতে 
পার না। প্রাচীন বয়সে, জীবনের কার্য সমস্ত সম্পন্ন হইলে পরে, ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য; 
মনোমধ্যে তন্ময় হইয়া, শ্বাসরোধকে আত্মহত্যা বালব, না “ঈশ্বরপ্রাপ্তি” বলিব? সেটা 'বচারস্থল। 
আত্মহত্যা মহাপাপ স্বীকার করি, জীবনশেষে যোগবলে প্রাণত্যাগও ক তাই? 
তৃতীয়, জরাব্যাধের শরাঘাত। 

চতুর্থ, এই সময়ে কৃষ্ণের বয়স শত বর্ষের আঁধক হইয়াছিল বলিয়া বিষ্ণুপরাণে কাঁথত 
হইয়াছিল! এ জরাব্যাধ, জরাব্যাঁধ নয় ত? 

যাহারা কৃষ্ণকে মনংয্যমার বিবেচনা করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বাঁকার করেন না. তাঁহারা এই 
চারটি মতের যে কোনটি গ্রহণ কাঁরতে পারেন। আমি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বাঁলয়া স্বীকার 
করি। অতএব আমি বাল, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ। আমার মত ইহা বটে যে, 
জগতে মনযধ্যত্বের আদর্শ প্রচার তাঁহার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা পুরথজন্য তান মানুষী শাক্তর 
দ্বারা সকল কর্ম্স নির্বাহ করেন, কিন্তু তাহা বাঁললেও ঈশ্বরাবতারের জন্মম্ত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন 
মার বলিতে হইবে। অতএব আম বাল, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের একমাত্র কারণ । 
মৌসলপব্র্ব মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত কি না, তাহার আমি বিচার কার নাই। 
বিশেষ প্রয়োজন নাই, বলিয়া সমালোচনা কার নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই কেন, তাহাও 
বালয়াছি। স্কুল ঘটনাটা কতক সত্য বিয়াই বোধ হয়। তবে তাহা হইলেও, ইহা মহাভারতের 
প্রথম স্তরের অন্তর্গত নহে বলিয়াই বোধ হয়। যাহা পরাণ ও হরিবংশে আছে, 
এমন আর কোন ঘটনাই মহাভারতে নাই। একটিই কেবল পারাণাদিতেও আছে, হরিবংশেও 
আছে, মহাভারতেও আছে। পান্ডবদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু কৃ করিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন 
আর কোন কৃষ্ণবৃত্তান্ত মহাভারতে নাই ও থাকবার সম্ভাবনা নাই। এইটিই কেবল সে নিয়ম- 
বহিভূতি। কৃষ্ণ এখানে ঈশ্বরাবতার, এটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের চিহ্ন পূর্বে বালয়াছ। 
এরূপ বিবেচনা করিবার অন্যান্য হেতুও নিন্দেশি করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। তবে, 
ইহা বলা কর্তব্য যে, অন্ক্রমণিকাধ্যারে মৌসলপব্বের কোন প্রসঙ্গই নাই। পরণীক্ষিতের 
জন্মব্ত্তান্তের পরবন্তণ কোন কথাই অনক্রুমাণকাধ্যায়ে নাই। আমার বিবেচনায় পরণীক্ষতের 
জন্মই আদিম মহাভারতের শেষ। তার পরবর্তী” যে সকল কথা, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের ৷ 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ--উপসংহার 


সমালোচকের কার্য্য প্রয়োজনান;সারে 'দ্বাবধ ;_এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস ; অপর 
সত্যের সংগঠন। কৃষচরিত্রে প্রথমোক্ত কার্য্যই প্রধান ; এজন্য আমাঁদগের সময় ও চেষ্টা সেই 
দিকেই বেশ" শিয়াছে। কৃষ্ণের চাঁরন্রে সত্যের নূতন সংগঠন করা আঁত দ;রুহ ব্যাপার, কেন না, 
মিথ্যা ও আতিপ্রকৃত উপন্যাসের ভস্মে আঁগ এখানে এরুপ আচ্ছাদিত যে, তাহার সন্ধান পাওয়া 
ভার। যে উপাদানে গাঁড়য়া প্রকৃত কৃষ্ণচারত্র পুনঃ সংস্থাপত করিব, তাহা মিথ্যার সাগরে 
ডুবিয়া গিয়াছে । আমার যত দর সাধ্য, তত দূর আমি গাঁড়লাম। 

উপসংহারে দেখা কর্তব্য যে, যতট;কু সত্য প.্রাণেতিহাসে পাওয়া যায়, ততটুকৃতে 
কৃষচারন্র করুপ প্রাতপন্ন হইল। 

দৌগ্রাছি বালে) কব সানা বরা 
বৃন্দাবন হিং হইতে সুরক্ষিত | আঁশিক্ষিত বলেও কংসের মল্ল 
নিহত জর পাস রা বি তে “ডান 


৫৮১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


শারীরিক বলের স্ফুর্ত্তি জন্মাইয়াছিলেন। দেখিয়াছি, দ্রুতগমনে কালযবনও তাঁহাকে পারেন 
নাই। কুরক্ষতরের যুদ্ধে তাঁহার রথসণ্টালনবিদ্যার বিশেষ প্রশংসা দেখা যায়। 
- এই বল শাক্ষত হইলে, তান সে সময়ের ক্ষান্রয়সমাজে সব্বপ্রধান অস্ত্রীবৎ বাঁলয়া গণ্য 
হইয়াছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে পরাভূত কাঁরতে পারে নাই। তান কংস, জরাসন্ধ, 
| ভাতা টা বিরল ম্রাছূলাদেরঅঙে এবং অন্যান্য বহু্তর রাজগণের 
সঙ্গে কাশী, কলিঙ্গ, পোণ্ডুক, গান্ধার প্রভৃতে রাজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছলেন, 
সকলকেই পরাভূত কারয়াছিলেন, 0০০00: কাাডত ৱা রতে পারে নাই। তাহার 
শের, বসাক ও আমন বে প্রায় পরে হহ্রািলেন। ক ও 

তাঁহার নিকট কোন কোন বিষয়ে যুদ্ধ সম্বন্ধে শিষ্যত্ব স্বীকার 
কেবল শারীরিক বলের ও শিক্ষার উপর যে রণপ্টুতা নির্ভর করে, িতিহাসে তা 
প্রশংসা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেরূপ রণপটুতা একজন সামান্য সৈনিকেরও থাকতে 
পারে। সৈনাপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈনাপত্যে সে সময়ের যোদ্ধগণ পট; ছিলেন না। 
মহাভারতে বা পুরাণে কাহারও সে গণের বড় পরিচয় পাই না, ভীজ্মের বা অজ্জ্নেরও নহে। 
কৃষ্ণের সৈনাপত্যের বিশেষ কিছু পাঁরচয় পাওয়া যায়, জরাসন্ধযুদ্ধে। তাঁহার সৈনাপত্য গুণে 
ক্ষ্রা যাদবসেনা জরাসন্ধের সংখ্যাতশত সেনা মথুরা হইতে বিমুখ করিয়াছিল। সেই অগণনীয়া 
সেনার ক্ষয়, যাদবসেনার দ্বারা অসাধ্য জানিয়া 'মধূরা পারত্যাগ, নৃতন নগরীর নিষ্সণার্থ 
সাগরদ্বীপ দ্বারকার [নবর্বাচন, এবং তাহার সম্মুখ্থ বৈবতক পর্্বতমালায় দভেদ্য দু্গশ্রেণী- 
নিদ্মাণ যে রণনীতিজ্ঞতার 'পারচয়, সেরূপ পাঁরচয় পঢরাণোঁতহাসে কোন ক্ষান্য়েরই পাওয়া 
বায় না। পদুরাণকার গর ইহা অবোধগম্য_-অতএব ইহাও এক অন্যতর প্রমাণ যে, 


ঠিতহাস 
শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানাজ্জনী বৃত্তি সকলও চরমস্ফূর্তিপ্রাপ্ত, তাহারও যথেষ্ট পাঁরচয় পাওয়া 
, শিয়াছে। তান আদ্বিতীয় বেদজ্ঞ, ইহাই ভীম্ম তাঁহার অ্থপ্রাপ্তর অন্যতর কারণ বালয়া 
'নাদ্দন্ট কারয়াছিলেন। শিশঃপাল সে কথার অন্য উত্তর দেন নাই, কেবল ইহাই বালয়াছছলেন 
যে, তবে বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণের পূজা কেন? 
কৃষ্ণের জ্ঞানাজ্জনী বৃত্তি সকল যে চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কৃষ্ণপ্রচারত ধর্ম্মই ইহার 
তাব্রোজ্জবল প্রমাণ। এই ধৰ্ম্ম যে কেবল গাঁতাতেই পাওয়া যায়, এমত নহে, মহাভারতের অন্য 
স্থানেও পাওয়া যায়, ইহা দোখয়াছি। কৃষকথিত ধৰ্ম্মের অপেক্ষা উন্নত, সব্্বলোকহিতকর, 
সব্বজনের আচরণীয় ধর্ম আর কখন পাঁথবাতে প্রচারিত হয় নাই, ইহা গ্রন্থান্তরে বাঁলয়াছ। 
এইযে জ্ঞান্রে পার দেয়, তাহা প্রায় মন্্াতীত। কৃষ্ণ আনা শা দারা সকল 
কাৰ্য্য সিদ্ধ করেন, ইহা আমি পঢ়নঃ পুনঃ বািয়াছি ও প্রমাণীকৃতও 'কারতেছি। কেবল এই 
শ্রীকৃষ্ণ প্রায় অনন্ত জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন। 
সব্বজনশীন ধৰ্ম্ম হইতে অবতরণ কাঁরয়া রাজধন্মেঁ বা রাজনশীত সম্বন্ধেও দেখতে পাই 
যে, কৃষ্ণের জ্ঞানাজ্জনী বাত্ত সকল চরমস্ফা্তপ্রাপ্ত। তানই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সন্দ্রান্ত 
রাজনীতিজ্ঞ বািয়াই ফ্যাধাণ্ঠর ব্যাসদেবের পরামর্শ পাইয়াও কৃষ্ণের পরামর্শ ব্যতীত রাজসঃয় 
যজ্ঞে হস্তার্পণ কাঁরলেন না। অবাধ্য যাদবেরা এবং বাধ্য পাণ্ডবেরা তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া 
কিছ? কাঁরতেন না। জরাসন্ধকে নিহত করিয়া, কারার্দ্ধ রাজগণকে মুক্ত করা, উন্নত, রাজ- 
নশীতর আঁত উৎকৃষ্ট উদাহরণ- সাম্রাজ্য স্থাপনের অন্পায়াসসাধ্য অথচ পরম ধর্ম্ম্য উপায়৷ 
ধম্মরাজ্য সংস্থাপনের' পর, ধর্ম্মরাজ্য শাসনের জন্য রাজধন্্মীনয়োগ ভাত্মের দ্বারা রাজব্যবস্থা 
দর জনীতিজ্ঞতার দ্বিতীয় আঁতপ্রশংসনণয় উদাহরণ। আরও অনেক উদাহরণ 
|| 
কৃষ্ণের বুদ্ধ, চরম স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বালয়া, তাহা সৰ্ব্বব্যাঁপনণী, সব্্বদার্শনী, সকল 
প্রকার উপায়ের উত্ভাবিনী; ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি। মনুষশরণীর ধারণ করিয়া 
যত দূর সব্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ তত দূর সব্বন্ঞ। অপূ্্ধ অধ্যাত্মতত্ব ও ধর্তত্, যাহার 
উপরে আজও মন্ষ্যব্যাদ্বি আর যায় নাই, তাহা হইতে চিকিংসাবিদ্যা ও জঙ্গীতাবদ্যা এমন 
বক, অশ্বপারিচরযনা পর্যন্ত তাঁহার আয়ত্ত ছল। উত্তরার মৃত পারের পুলজ্জর্ণবন একের উদাহরণ ; 
শবখ্যাত বংশণীবিদ্যা দ্বতীয়ের, এবং জয়দ্রথবধের দিবসে অশ্বের শল্যোদ্ধার তৃতীয়ের উদাহরণ । 
৫৮২ 


কৃষ্চরিত 


' ককের কাকার বু কও চুরির তাঁহার সাহস, কার এবং 


সবর্বকর্মমে তৎপরতার অনেক পাঁরচয় 'দিয়াছি। তাঁহার ধৰ্ম্ম এবং সত্য যে আঁবচাঁলত, এই গ্রন্থে 
তাহার প্রমাণ পাঁরপূর্ণ। সব্্বজনে দয়া ও প্রীতই এই ইতিহাসে পাঁরস্ফুট হইয়াছে। 
বলদ্প্তগণের অপেক্ষা বলবান্‌ হইয়াও লোকহিতার্থ তান শাস্তির জন্য দর এবং দঢ়প্রাতজ্ঞ। 
তান সব্্বলোকহিতৈষী, কেবল মনুষ্যের নহে__গোবৎসাঁদ তির্য্যক্‌ যোনির প্রাতও তাঁহার 
দয়। গিরিষজ্রে তাহা পাঁরস্ফুট। ভাগ্রবতকারকাথত বাল্যকালে বানরাদগের জন্য নবনীত 
চুরির এবং ফলাবক্েন্রীর কথা কতদূর 'কিদ্বদস্তীমূলক, বলা যায় না। কিন্তু খান গোবৎসের 
উত্তম ভোজন জন্য ইন্দুযজ্ঞ বন্ধ করাইলেন, ইহাও তাঁহার চরির্রানূমোদিত। তানি আত্মীয় 
স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠীর কিরূপ হিতৈষা, তাহা দেখিয়াছি, কিন্তু ইহাও দোখয়াছি, আত্মায় 
পাগাচারী হইলে তান তাহার শন্ু। তাঁহার অপারসীম ক্ষমাগুণ দেখিয়াছি, আবার ইহাও 
দেখিয়াছি যে, সময় উপস্থিত দৌখলে তান অয়োনাম্মত হৃদয়ে অকুষ্ঠিতভাবে দণ্ডাবধান 
করেন। তান স্বজনাপ্রয়, কু জহিতারভিলা় যা ক 
কংস মাতুল ; পাণ্ডবেরা যাহা, শিশুপালও তাহা ;_পতৃচ্বসার পত্র; উভয়কেই দণ্ডিত 
করিলেন ; তারপর, পাঁরশেষে স্বয়ং যাদবেরা সরাপায়াঁ ও দূনীতিপরায়ণ হইলে, তাহাঁদগকেও 
রক্ষা চারলেন না। 
এই সকল শ্রেষ্ঠ বৃত্তি কৃষ্ণে চরম স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বালয়া, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির 
অনুশীলনে bass ilar কেন না, তানি আদর্শ মন_ষ্য। যে জন্য বৃন্দাবনে 
বৰজলালা, পরিণত বয়সে সেই উদ্দেশ্যে সমাদ্রবিহার, যম্ননাবিহার, রৈবতক-বিহার। তাহার 
বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। 
কেবল একটা কথা এখন বাঁক আছে। ধর্্মতত্তে বালয়াছি, ভাক্তই মনুষোর প্রধানা বাত্ত। 
কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য, মন্যষাত্ের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ-_তাঁহার ভক্তির স্ফুর্ত্তি দৌঁখলাম 
কই । কিন্তু যদ তান ঈশ্বরাবতার হয়েন, তবে তাঁহার এই ভক্তির পাত্র কে? [তান নিজে * 
নিজের প্রতি যে ভাক্ত, সে কেবল আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন হইলেই উপস্থিত হয়। ইহা 
জঞানমার্গের চরম। ইহাকে আত্মরাঁত বলে। ছান্দোগ্য উপানিষদে উহা এইরূপ কথিত হইয়াছে 
_“য এবং পশ্যন্বেবং মন্বান এবং বজানন্নাত্মরাঁতরাত্মক্রাড় আত্মামিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্‌ 
ভবতশীতি।» 

“যে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ব্লীড়াশীল হয়, 
আত্মাই যাহার "মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে জ্বরাট্‌।” 

ইহাই গ’ঁতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কৃষ্ণ আত্মারাম'; আত্মা জগল্ময় ; তানি সেই জগতে প্রণীত- 
বাশস্ট। পরমাত্মার আত্মরাত আর কোন প্রকার ব্যাঝতে পার না। অন্ততঃ আম বুঝাইতে 
পার না। 

উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সব্বর্ত সব্বসময়ে অব্ব্গন্ণের আভিব্যাক্তিতে উত্জবল। তান অপরা- 
জেয়, অপরাজিত, বিশদ, পুণ্ময়, প্রশীতময়, দরামর, অনুষ্ঠেয় কর্মে অপরাঞ্মুখ ধর্মমত, 
বেদজ্ঞ, নশীতিজঞ,ধর্ম্ঞ' লোকাঁহতৈষণ,ন্যায়নষ্, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শান্তা, নির্মম, নিরহক্কার, 
যোগযুক্ত, তপদ্বী। তান মানুষী শীক্তর দ্বারা কর্ম নির্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চাঁরর 
অমানুষ ৷ এই প্রকার মানুষা শীক্তর দ্বারা অতিমাননয চরিত্রের বিকাশ্‌ হইতে তাঁহার মনত 
বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত করা বিধেয় বি না, তাহা আপন বাদ্ধিবিবেচনা অনুসারে 'স্থর 
কারবেন। ানি' মীমাংসা করিবেন যে, কৃষ্ণ মনয্যমার লেন, তান অন্ততঃ Rhys Davids 
শাক্যাসংহ সম্বন্ধে যাহা বালয়াছেন, কৃষ্ণকে তাহাই বাঁলবেন : “The Wisest and Greatest 
of the Hindus.” আত রে এই কৃষচারত্র ঈশ্বরের প্রভাব দৌখতে পাওয়া 
যায়, তান যুক্তকরে, বিনীতভাবে এই গ্রন্থ সমাপনকালে আমার সঙ্গে বলুন 

নাকারণাৎ কারণাদ্বা কারণাকারণান্ন চ। 
শারীরগ্রহণং বাপি ধন্মন্রাণায় তে পরম 


* মহাভারতের যে সকল অংশে তাঁহাকে 1শিবোপাসক বলিয়া বার্ণত হইয়াছে, তাহা প্রাক্ষপ্তের 
লক্ষণবিশিষ্ট। 


৫৮৩ 


‘_ ধম্মতত্ 
অনুশীলন 
প্রথম অধ্যায়-দঃখ কি? 


গর বাচস্পাঁত মহাশয়ের সম্বাদ কি? তাঁর পাঁড়া কি সারিয়াছে? 

শিষ্য । তান ত কাশশী গেলেন। 

গরুর! কবে আসিবেন? 

শিষ্য । আর আসিবেন না। একবারে দেশত্যাগ হইলেন। 

গ্রর। কেন? 

“শষ্য। {ক সুখে আর থাকবেন? 

গর্। দনঃখ কি? 

শিব্য। সবই দঃখ--দণখের বাকি কিঃ আপনাকে বাঁলতে শুনিয়াঁছ ধর্ম্মেই সুখ । কিন্তু 
বাচস্পাত মহাশয় পরম ধার্মিক ব্যক্তি, ইহা সব্ববাদসম্মত। অথচ তাঁহার মত দুঃখাীও আর 
কেহ নাই, ইহাও সব্্ববাদিসম্মত। 

গুরু! হয় তাঁর কোন দুঃখ নাই, নয় তিনি ধাঁম্মক নন। 

শিষ্য। তাঁর কোন দুঃখ নাই? সে কি কথা? তান চরদারদ্র, অন্ন চলে না। তার 'পর 
এই কঠিন রোগে ক্লিষ্ট, আবার গৃহদাহ হইয়া গেল। আবার দ:ঃখ কাহাকে বলে? 

গ্‌রু। তান ধার্মিক নহেন। 

শিষ্য। সেক? আপনি কি বলেন যে, এই দারিদ্র, গৃহদাহ, রোগ, এ সকলই অধর্ম্মের 


গর; প্ব্বজন্মের কাজ কি? ইহজন্মের অধর্মমের ফল। 

শিষ্য। আপনি কি ইহাও মানেন যে, এ জন্মে আমি অধম্ম করিয়াছি বলিয়া আমার 
রোগ হয়? 

গুরহ। আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি ‘ক মান না যে, হিম লাগাইলে সা্্দ হয়, কি 
গদ্রযভোজন করিলে অজীর্ণ হয়? 

শিষ্য। হিম লাগান কি অধৰ্ম্ম? 

গ্ঢরু। অন্য ধর্ম্মের মত একটা শারণীরক ধর্ম আছে। হিম লাগান তাহার বিরোধী। 
এই জন্য হিম লাগান অধর্্ম। 

,শিষ্য। এখানে অধর্ম্ম মানে hygiene? 

গরু যাহা শারীরিক নিয়মকিরনদ্ধ, তাহা শারীরিক অধম্ম। 

শিষ্য। ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কি স্বাভাবিক নিয়মানুবার্ততা আর নিয়মাতিক্রম? Y 

গুরু। ধর্ম্মাধর্ম্ম অত সহজে বৃঝিবার কথা নহে। তাহা হইলে ধর্মতত্ব বৈজ্ঞানিকের 
হাতে রাখলেই চলিত। তবে হিম লাগান সম্বন্ধে অতটুকু বললেই চলিতে পারে। 

শিষ্য। তাই না হয় হইল। বাচস্পাঁতির দাদু দুঃখ কোন পাপের ফল? 

গ্‌রু। দারিদ্র দঃখটা আগে ভাল করিয়া বুঝা যাউক ৷ দুঃখটা কি? 

শিষা। খাইতে পায় না। 

গুরহ। বাচস্পতির সে দ:ঃখ হয় নাই, ইহা নিশচত। কেন না, বাচস্পাঁত খাইতে না 
পাইলে এত দিন মরিয়া যাইত। 

শিষ্য। মনে করুন, সর্পারবারে বৃকড়ি চালের ভাত আর কাঁচকলা ভাতে খায়। 

গুরু। তাহা যাঁদ শরীর পোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে দুঃখ বটে। কিন্তু 
৫৮৪ 


ধৰ্মত 


CO EDS SE TEI TEBE TS Se US SEU ES 
“যদ শরীর রক্ষা ও পষ্টর পক্ষে উহা যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক না হইলে দুঃখ বোধ করা, 
ধা্ম্মিকের লক্ষণ নহে, পেট কের লক্ষণ । পেটুক অধ্যাম্মক। 
{শষ্য । ছেড়া কাপড় পরে। 
গুরু। বন্ত্ে লজ্জা নিবারণ হইলেই ধা্ম্মিকের পক্ষে যথেষ্ট। শীতকালে শীত নিবারণও 
1ই। তাহা মোটা কম্বলেও হয়। তাহা বাচস্পাঁতির জুটে না ক? 
শষ্য। জুটিতে পারে। কিন্তু তাহারা আপনারা জল তুলে, বাসন মাজে, ঘর বাঁট দেয়। 
গ:রু॥। শারীরিক পরিশ্রম ঈশ্বরের নিয়ম। যে তাহাতে অনিচ্ছুক, সে অধার্্মিক। আমি 
এমন বাঁলতোঁছ না যে, ধনে কোন প্রয়োজন নাই। অথবা যে ধনোপার্জনে যত্নবান, সে 
অধাম্মক। বরং যে সমাজে থাকিয়া ধনোপাজ্জনে যথাবহিত যত্ব না করে, তাহাকে অঃ 
বাঁল। আমার বাঁলবার উদ্দেশ্য এই যে, সচরাচর যাহারা আপনাদিগকে দারিপ্যপীড়িত মনে করে, 
তাহাঁদগের নিজের কুঁশিক্ষা এবং কুবাসনা__অর্থাৎ অধদ্মে সংস্কার, তাহাদিগের কষ্টের কারণ । 
অন্যচিত ভেগলালসা অনেকের দুঃখের কারণ। 
শিষ্য। পাঁথবীতে ক এমন কেহ নাই, যাহাদের পক্ষে দারদ্যু যথার্থ দনঃখ? 
গুরু। অনেক কোটি কোঁটি। যাহারা শরীর রক্ষার উপযোগী অন্নবস্ত পায় না__আশ্রয় 
পায় না__ তাহারা যথার্থ দারদ্র। তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখ বটে! 
শিষ্য। এ দারিদ্যও ক তাহাদের ইহজল্মকৃত অধম্মের ভোগ? 
গুরু! অবশ্য । 
শিষ্য। কোন্‌ অধন্মের ভোগ দা'রদ্যু? 
গুরু। ধনোপাজ্জনের উপযোগী অথবা গ্রাসাচ্ছাদন আশ্রয়াদির প্রয়োজনীয় যাহা, তাহার 
সংগ্রহের উপযোগ আমাদের কতকগঘাীল শারশীরক ও মানসিক শাক্ত আছে। যাহারা তাহার 
সম্যক অনুশীলন করে নাই বা সম্যক্‌ পারচালনা করে না, তাহারাই দাঁরদ্র। 
শিষ্য। তবে, ব্ীঝতেছি, আপনার মতে আমাঁদগের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শান্ত 
অন্দশীলন ও পাঁরচালনাই ধৰ্ম্ম, ও তাহার অভাবই অধর্ম্ম। 
গুরু ধর্মততব সব্বাপেক্ষা গুরুতর তত্ব, তাহা অজ্প কথায় সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু 
মনে কর যাঁদ তাই বলা যায়? 
[শষ্য। এ যে 1বলাতশ Doctrine of Culture! 

গরু। 1007৩. বিলাতী জিনিস নহে। ইহা হন্দধম্মের সারাংশ । 

শিষ্য। সে কি কথা? 0915476 শব্দের একটা প্রাতশব্দও আমাদের দেশীয় কোন 
ভাষায় নাই। 

গুর;। আমরা কথা খুজিয়া মার, আসল 'জানিষটা খুজে না, তাই আমাদের এমন দশা। 
'দিজবর্ণের চতুরাশ্রম কি মনে কর? 

শশিষ্য। System of Culture? 

গুর;। এমন, যে তোমার Matthew Arnold প্রভাত বিলাতী অনশীলনবাদশীদগের 
বাঁঝবার সাধ্য আছে কি না জন্দেহ। সধবার পাঁতদেবতার উপাসনায়, বিধবার ব্রহ্মচর্যেয, সমস্ত 
ররতীনরমে, তান্ত্রিক অন্ঠানে, যোগে, এই অনুশীলনতত্ব অন্তার্নীহত। যাঁদ এই তত্ব কখন 
তোমাকে বূকাইতে পারি, তবে তুমি দৌখবে যে, শ্রীমন্তগবন্গীতায় যে পরম পবিত্র অমৃতময় 
ধর্ম কথিত হইয়াছে, তাহা এই অনশীলনতত্বের উপর গঠিত। 

{শয্য। আপনার কথা শুনিয়া আপনার “নিকট অনুশীলনতত্ব, কিছু শুনিতে ইচ্ছা 


ভা 


নি না, উদ্দেশ্য মুক্তি। বিলাতী অনুশীলনতত্বের উদ্দেশ্য সুখ। এই কথা 

কি ঠিক? 
০১৫ সখ ও মুক্তি, প্থক্‌ বালিয়া বিবেচনা করা উচিত কি না? মুক্তি কি সুখ নয়? 
৫৮৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


শিষ্য । প্রথমতঃ, মুক্তি সুখ নয়-_সুখ দুঃখ মাত্রেরই অভাব । দ্বিতীয়তঃ, মুক্ত যাঁদও 
সুখবিশেষ বলেন, তথাপি সংখমান্র মক্ত নয়। আমি দুইটা মিঠাই খাইলে সুখী হই, আমার 
কি তাহাতে মুক্ত লাভ হয়? 
. গরু তুমি বড় গোলযোগের কথা আনিয়া ফৌললে। সুখ এবং মুক্তি, এই দুইটা কথা 
আগে বুঝিতে হইবে, নাহলে অনঃশীলনতত্ব বুঝা যাইবে না। আজ আর সময় নাই_-আইস। 
একট; ফঃলগাছে জল দিই, সন্ধ্যা হইল। কাল সে প্রসঙ্গ আরম্ভ করা যাইবে। 


দ্বিতীয় অধ্যায়_সখ কি? 


শিষ্য। কাল আপনার কথায় এই পাইলাম যে, আমাদের শারীরক ও মানসিক শাক্ত 
সকলের সম্যক্‌ অনুশীলনের অভাবই আমাদের দুঃখের কারণ। বটে? 


গন্রন। অনদশীলনততৃটা না ব্দবিয়াই আগে হইতে কি প্রকারে সে কথা ব্ঁঝাবে ? সদ্খদুঃখ 
অবস্থা মান্র_সখদন$খের কোন ব্যাহ্যক অস্তিত্ব নাই। মানসক অবস্থা মাত্রেই যে 
সম্পূ্ণরুপে অন্মশীলনের অধীন; তাহা তুম স্বীকার কাঁরবে। এবং ইহাও বুঝিতে পারিবে 
যে, মানসিক শাক্ত সকলের যথাবিহিত অনুশীলন হইলে গৃহদাহ আর দুঃখ বালয়া বোধ 


না। 

শিষ্য। অর্থাৎ বৈরাগ্য উপাশ্থিত হইলে হইবে না। ক ভয়ানক! 

গর; সচরাচর যাহাকে বৈরাগ্য বলে, তাহা ভয়ানক ব্যাপার হইলে হইতে পারে। কিন্ত 
তাহার কথা হইতেছে কি? 

শিষ্য। হইতেছে বৈ কি? হিন্দঃধর্মের টান সেই দিকে। সাংখ্যকার বলেন, তিন প্রকার 
দ্ঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি পরমপুরব্যার্থ। তার পর আর একস্থানে বলেন যে, সখ এত অল্প 
যে, তাহাও দ:ঃখ পক্ষে নিক্ষেপ কারবে। অর্থাৎ সুখ দুঃখ সব ত্যাগ করিয়া, জড়াঁপন্ডে 
গারণত হও। আপনার গীতোক্ত ধর্ম্মও তাই বলেন। শশতোষণ সুখদখাদ দন্দ সকল তুল্য 
জ্ঞান কারবে। যদি সুখে সুখী না হইবে_-তবে জীবনে কাজ ক? যদি ধর্মের উদ্দেশ্য সুখ 
পরিত্যাগ, তবে আমি সেই ধৰ্ম্ম চাই না। এবং অনূশশলনতত্বের উদ্দেশ্য যদি ঈদৃশ ধর্মই 
হয়, তবে আমি অনুশীলনতত্ত শুনতে চাই না। 

গধরএ। অত রাগের কথা কিছু নাই-আমার এই অন্শশলনতত্বে তোমার দুইটা মিঠাই 
খাওয়ার পক্ষে কোন আপত্তি হইবে না-বরং 'বাঁধই থাঁকবে। সাংখ্যদর্শনকে তোমাকে ধর্ম 
বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরতে বলিতেছি না। শতোফসংখদ্খাঁদ দ্বন্দ্ব সম্বন্ধীয় যে উপদেশ, তাহারও 
এমন অর্থ নহে যে, মন্দষ্যের সুখভোগ করা কর্তব্য নহে। উহার অর্থ ক, তাহার কথায় এখন 
কাজ নাই। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, বিলাতী অন্যশশলনের উদ্দেশ্য সখ, ভারতবধাঁয় 
অনশীলনের উদ্দেশ্য মনুক্তি। আমি তদদুত্তরে বাল, মুক্ত সুখের অবস্থাবিশেষ। সুখের 
পরর্ণমাা এবং চরমোতকর্ষ। যদি এ কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভারতবণ্য় অনুশীলনের 

ও সংখ। 

শিষ্য। অর্থাৎ ইহকালে দুঃখ ও পরকালে সুখ। 

গদরদ। না, ইহকালে সুখ ও পরকালে সুখ 

শিষ্য। কিন্তু আমার আপত্তির উত্তর হয় নাই_আগি ত বলিয়াছিলাম যে, জীব মুক্ত 
হইলে সে স:খদ:ঃখের অতাত হয়। সুখশনন্য যে অবস্থা, তাহাকে সুখ বালব কেন? 

গুরু | এই আপত্তি খণ্ডন জন্য, সুখ কি ও মুক্তি ক, তাহা বুঝা প্রয়োজন। এখন, 
মুক্তির কথা থাক। আগে সুখ কি, তাহা বৃঝিয়া দেখা যাক। 

৷ বলুন। 
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* ধন্মতিতৃ 
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সুখী হও, তাহা কৃঝিতে পার? 

শিষ্য । আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। 

গুরু | এক মুঠা শুকনা চাউল খাইলেও তাহা হয়-মঠাই খাইলে ও শুকনা চাল খাইলে 
কি তুমি তুল্য সুখী হও? 

শিষ্য। না। মিঠাই খাইলে অধিক সুখ সন্দেহ নাই। 

গুরু। তাহার কারণ কঃ 

শষ্য। মিঠাইয়ের উপাদানের সঙ্গে মন্ষ্য-রসনার এরূপ কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে যে, সেই 
সম্বন্ধ জন্যই মিষ্ট লাগে। 

গুরু। মিষ্ট লাগে সে জন্য বটে, কিন্তু তাহা ত জিজ্ঞাসা কার নাই। মিঠাই খাওয়ায় 
তোমার সুখ ক জন্য? মিষ্টতায় সকলের সুখ নাই। তুমি একজন আসল বিলাঁত সাহেবকে 
একটা বড়বাজারের সন্দেশ কি মাহদানা সহজে খাওয়াইতে পারবে না। পক্ষান্তরে তুমি এক 
টুকরা রোল্ট বীফ খাইয়া সুখী হইবে না। 'রাবন্সন নুশো" গ্রন্থের ফ্রাইডে নামক বব্বরকে 
মনে পড়ে? সেই আমমাংসভোজাী বব্বরের মুখে সলবণ সুসিদ্ধ মাংস ভাল লাগিত না। এই 
সকল বৈচিত্র্য দেখিয়া বুঝিতে পারবে যে, তোমার মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, তাহা রসনার সঙ্গে 
ঘৃতশর্করাদর নিত্য সম্বন্ধবশতঃ নহে। তবে কিঃ 

শিষ্য। অভ্যাস। 

গঢরু। তাহা না বালয়া অনুশীলন বল। 

শিষ্য। অভ্যাস আর অনুশীলন কি এক? 

গডর। এক নহে বালিয়াই বাঁলতোঁছ যে, অভ্যাস না বাঁলয়া অনুশীলনই বল। 

শিষ্য। উভয়ে প্রভেদ কি? 

গুর। এখন তাহা বুঝাইবার সময় নহে। অন্দশীলনতত্ব ভাল কাঁরয়া না বাঁঝলে তাহা 
বাঁঝতে পারবে না। তবে ছু শনয়া রাখ। যে প্রত্যহ কুইনাইন খায়, তাহার কুইনাইনের 
স্বাদ কেমন লাগে? কখন সহখদ হয় কি? 

শিষ্য। বোধ কার কখন সুখদ হয় না, কিন্তু ক্রমে তিক্ত সহ্য হইয়া যায়। 

গুর। সেইটুকু অভ্যাসের ফল। অনুশীলন, শীক্তর অনুকূল; অভ্যাস, শাঁক্তর প্রাতকূল। 
অনুশীলনের ফল শীক্তর বিকাশ, অভ্যাসের ফল শীক্তর বিকার । অনদশীলনের পরিণাম সখ, 
অভ্যাসের পারণাম সাঁহফুতা। এক্ষণে মিঠাই খাওয়ার কথাটা মনে কর। এখানে তোমার 
দবাভাবকী রসাস্বাদনী শাক্তর অনুকূল, এ জন্য তোমার সে শান্ত অনুশীলত হইয়াছে_ 
মিঠাই খাইয়া তুমি সুখী হও । এরুপ অনশশীলনবলে তুমি রোস্ট বাঁফ খাইয়াও সখী হইতে 
পার। অন্যান্য ভক্ষ্য পেয় সম্বন্ধেও সেইরূপ । 
এ গেল একটা হীন্দ্িয়ের সুখের কথা। আমাদের আর আর হীন্দ্িয় আছে, সেই সকল 
ইীন্ড্িয়ের অনুশীলনেও এরুপ সুখোংপাত্তি। 

কতকগুলি শারীরক 'শাঁজাঁবশেষের নাম দেওয়া গিয়াছে ইন্দ্িয়। আরও অনেকগ্াল 
শারীরিক শাক্ত আছে। যথা, গীঁতবাদ্যের তাল বোধ হয় যে শক্তি অনুশীলনে, তাহাও 
শারীরক শীক্ত। সাহাবরা তাহার নাম দিয়াছেন muscular sense | এইরূপ আর আর 
শারীরিক শাক্ত আছে। এ সকলের অনুশীলনেও এরুপ সুখ। 

তা ছাড়া, আমাদের কতকগুলি মানাঁসক শক্তি আছে। স্গেলির অনুশীলনের যে ফল, 
তাহাও সূখ। ইহাই সখ, ইহা ীভন্ন অন্য কোন সুখ নাই। ইহার অভাব দ:ঃখ। ব্যাঝলে 

। না। প্রথমতঃ শাক্ত কথাটাতেই গোল পাঁড়তেছে। মনে করুন, দয়া আমাঁদগের 

মনের একটি অবস্থা। তাহার অনুশীলনে সুখ আছে। কিন্তু আমি কি বালব যে দয়া শাক্তর 
অনুশীলন কাঁরতে হইবে? 

গ্রহ শাক্ত কথাটা গোলের বটে। তংপাঁরবর্তে অন্য শব্দের আদেশ করার প্রতি আমার 
কোন আপত্তি নাই। আগে জিনিসটা বুঝ, তার পর যাহা বলিবে, তাহাতেই বুঝা যাইবে। 
শরীর এক ও মন এক বটে, তথাপি ইহাঁদিগের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে; এবং কাজেই সেই 
সকল বিশেষ 'বিশেষ ক্রিয়ার সম্পাদনকারিণণ বিশেষ বিশেষ শাক্ত কল্পনা করা অবৈজ্ঞানক 
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হয় না। কেন না, আদৌ এই সকল শীক্তর মূল এক হইলেও, কার্যযতঃ ইহাদের পার্থক্য 
দৌখতে পাই। যে অন্ধ, সে দৌখতে পায় না, কিন্তু শব্দ শুনতে পায়; যে বধির, সে শব্দ 
শ্নিতে পায় না, কিন্তু চক্ষে দেখতে পায়। কেহ কিছু স্মরণ রাখিতে পারে না, কিন্তু সে 
হয়ত সমকল্পনাবাশন্ট কবি; আবার কেহ কল্পনায় অক্ষম, কিন্তু বড় মেধাবী । কেহ ঈশ্বরে 
ভাক্তশুন্য, কিন্তু লোককে দয়া করে; আবার নির্দয় লোককেও ঈশ্বরে কিণ্িৎ ভাক্তাবাশজ্ট 
দেখা গিয়াছে।* সুতরাং দেহ ও মনের ভিন্ন ভিন্ন শাক্ত স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে 
কতকগদাল শীক্ত-যথা স্বেহ, দয়া ইত্যাঁদকে শীক্ত বলা ভাল শুনায় না। কিন্তু অন্য ব্যবহার্য 


শব্দ কি আছে? 
শষ্য। ইংরাজি শব্দটা faculty, অনেক বাঙ্গালি লেখক বৃত্তি শব্দের দ্বারা তাহার অনুবাদ 


|| 

গুরু। পাতঞ্জল প্রভাত দর্শনশাস্দে বৃত্তি শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

শিষ্য। কিন্তু এক্ষণে সে অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচালত। বৃত্ত শব্দ চালয়াছে। 

গ্‌রু। তবে বৃত্তিই চালাও। ব্ীঝলেই হইল। যখন তোমরা 0০71215 অর্থে “নীতি” 
শব্দ চালাইয়াছ, 5০en৫৫ অর্থে “বিজ্ঞান” চালাইয়াছ, তখন 190৪1. অর্থে “বৃত্তি” শব্দ 
চালাইলে দোষ ধাঁরব না। 

শিষ্য। তার পর আমার দ্বিতীয় আপাত্ত। আপনি বলিলেন, বৃত্তির অনদশীলন সখ 
নকন্তু জল বিনা তৃষ্ণার অনুশীলনে দুঃখ । 

গরু জো পারল অৰ 
উদ্দি্ট বন্ধুর সস্মিলনে পারিতৃপ্তি। এই স্ফ্যার্ত এবং পাঁরতপ্ত উভয়ই সখের পক্ষে আবশ্যক। 

শিষ্য। ইহা যাঁদ সখ হয়, তবে বোধ হয়, এরুপ সখ মনুব্যের উন্দেশ্য হওয়া উচিত 
নহে। 

গনরু। কেন? 

শিষ্য। ইন্দ্িয়পর ব্যাক্তির ইন্দিয়বান্তর অন্শশলনে ও পাঁরতৃপ্তিতে সুখ। তাই কি 
তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত? 


তৃতীয়। তাদ্‌শ্য অবস্থায় সেই সকলের পাঁরতীপ্তি। 

ইহা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সুখ নাই। আমি সময়াস্তরে তোমাকে বৃঝাইতে পারি, 
যোগার যোগজনিত যে সুখ, তাহাও ইহার অন্তর্গত। ইহার অভাবই দুঃখ। সময়ান্তরে আমি 
তোমাকে ববাইতে পারি যে, বাচস্পতির গৃহদাহজানত যে দুঃখ, অথবা তদপেক্ষাও হতভাগ্য 
ব্যক্তির পঢ় ত যে দুঃখ, তাহাও এই দঃখ। আমার অবশিষ্ট কথাগযাল শুনিলে 
তুমি আপনি তাহা বুঝিতে পারিবে, আমাকে ব্ঝাইতে হইবে না। 

শিষ্য। মনে করুন, তাহা যেন বাঁঝলাম, তথাপি প্রধান কথাটা এখনও বঝিলাম না। 
কথাটা এই হইতোঁছিল যে, আমি বলিয়াছিলাম' যে, বাচস্পাঁত ধাৰ্ম্মিক ব্যক্ত, তথাপি দখী। 
আপাঁন বলিলেন যে, যখন সে দুঃখী, তখন সে কখনও ধা্ম্মিক নহে। আপনার কথা প্রমাণ 
কারবার জন্য, আপান সুখ কি, তাহা ব্ঝাইলেন; এবং সংখ বুঝাতে বুঝলাম যে, দুঃখ কি। 
ভাল, তাহাতে যেন বুঝিলাম যে, বাচস্পতি যথার্থ দুঃখী নহেন, অথবা তাঁহাকে যদি দর্ঠখী 
বলা যায়, তবে তিনি নিজের দোষে, অর্থাৎ নিজ শারশীরক বা মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের 


* উদাহরণ-_বিলাতের সপ্তদশ শতাব্দীর Puritan সপ্প্রদায়। অপিচ, [17001510107] অধ্যক্ষেরা ৷ 
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লিসা 


ধম্মতত্ব 


ঘুটি করাতে এই দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু তাহাতে এমন কিছুই বুঝা গেল না যে, তিনি 
অধাম্রিক। এ অনুশীলনতত্বের সঙ্গে ধর্মাধন্মের সম্বন্ধ ক, তাহা ত কিছুই বুঝা গেল না। 
যাঁদ ছু ব্াঝয়া থাঁক, তবে সে এই যে, অনুশীলনই ধর্ম্স। 

গুরু। এক্ষণে তাই মনে করিতে পার। তাহা ছাড়া আরও একটা গুরুতর কথা আছে, 
তাহা না বুঝাইলে অনুশীলনের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবে 
না। কিন্তু সেটা আমাকে সর্বশেষে বলতে হইবে; কেন না, অনুশীলন ক, তাহা ভাল কারয়া 
না ব্টীঝলে সে তত্ত্ব তুম গ্রহণ কারতে পারবে না। 

শিষ্য। অনুশীলন আবার ধর্ম! এ সকল নুতন কথা । 

গুরু! নূতন নহে। পদরাতনের সংস্কার মাত্র। 


তৃতীয় অধ্যায়_ধৰ্ম্ম কি? 


শিষ্য। অনৃশনলনকে ধৰ্ম্ম বলা যাইতে পারে, ইহা ব্ীঝতে পারতেছি না। অনুশীলনের 
ফল সুখ, ধম্মের ফলও ক সুখ? 

" গঢরু। না ত কি ধর্মের ফল দুখ? যাঁদ তা হইত, তাহা হইলে আমি জগতের সমস্ত 
লোককে ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতাম। 

শিষ্য। ধর্মের ফল পরকালে সুখ হইতে পারে, কিন্তু ইহকালেও ক তাই? 

গরু । তবে বুঝাইলাম কিঃ ধর্মের ফল ইহকালে সুখ ও যাঁদ পরকাল থাকে, তবে 
পরকালেও সুখ। ধর্ম সুখের একমাত্র উপায়। ইহকালে কি পরকালে অন্য উপায় নাই। 

শিষ্য। তথাপি গোল 'মাটিতেছে। না! আমরা বলি খতীজ্টধর্্স বৌদ্ধধর্ম বৈষ্ণবধর্ম্ম_ 
তৎপারবর্তে কি খীন্ট অনুশীলন, বৌদ্ধ অনুশীলন, বৈষ্ণব অনুশীলন বাঁলতে পার? 

গুরু | ধর্ম কথাটার অর্থ উল্ট্াইয়ায দিয়া তুমি গোলযোগ উপাস্থিত কাঁরলে। ধর্ম 

নানা প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই;* তুমি যে 

অর্থে এখন ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার কাঁরলে, উহা ইংরেজি ০li৪i০০ শব্দের আধ্বানক তরজমা 
মান্র। দেশী জানিষ নহে। 

শিষ্য। ভাল, [২০11০ ক, তাহাই না হয় বুঝান। 

গর! শি জন্য? Rণli৪i০n পাশ্চাত্য শব্দ, পাশ্চাত্য পাশ্ডতেরা ইহা নানা প্রকারে 
ব্দঝাইয়াছেন; কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলে না। 

শষ্য । 'কন্তু রালজনের ভিতর এমন ক নিত্য বস্তু কিছুই নাই, যাহা সকল 'রালজনে 
পাওয়া যায়ঃ 

গনরও। আছে। কিন্তু সেই নিত্য পদার্থকে 'রাঁলজন বাবার প্রয়োজন নাই; তাহাকে ধর্ম্ম 
বাঁললে আর কোন গোলযোগ হইবে না। | 

িষ্। তাহা ক? 

গুরু । সমস্ত মনুষ্য জাতক খনেষ্টিয়ান, কি বৌদ্ধ, কি হিন্দ, কি ম:সলমান, সকলেরই 
পক্ষে যাহা ধর্ম। 

শিষ্য। কি প্রকারে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়? 

গুরু। মনুষ্ের ধর্ম কি, তাহার সন্ধান করিলেই পাওয়া যায়। 

শিষ্য। তাই ত জিজ্ঞাস্য। 

গ্‌র। উত্তরও সহজ। চৌম্বকের ধর্ম্ম কি? 


শিষ্য। লোৌহাকর্ষণ। 
গুরু। আগ্মর ধর্ম কিঃ 
শিষ্য। দাহকতা। 
গুরু | জলের ধর্ম কি? 
শিষ্য। দ্রাবকতা। 


* ক চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ। 1 খ চিহিত ক্রোড়পত্র দেখ। 


৫৮৯ 


গরু কাল তাহা বু 
চতুর্থ অধ্যায়_মন্যধ্যত্ব কি? 


গুর। মনদষাত্ব ব্দীঝলে ধর্ম্ম সহজে বঝিতে পারবে । তাই আগে মনষ্যত্ব বঝাইতোছি। 
মননধ্যত্ব ব্বাঝবার আগে বৃক্ষত্ব বঝ। এই একাঁট ঘাস দৌখতেছ, আর এই বটগাছ দেখিতে: 
_-দুইটি কি এক জাতীয়? 

শিষ্য। হাঁ, এক হিসাবে এক জাতীয়। উভয়েই উদ । 

গ্রর। দুইটিকেই ক বৃক্ষ বালবেঃ 

শিষ্য। না, বটকেই বৃক্ষ বাঁলব-_ওাট তৃণ মান্ন। 

গর এ প্রভেদ কেন? 

শা কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল, এই লইয়া বৃক্ষ । বটের এ সব আছে, ঘাসের এ 
সব | 


তাহাকেও মনদ্য বালতে পারা যায় না। ঘাসের যেমন উদ্ভিত্ব আছে, একজন হটেণ্টট্‌ বা 


শিষ্য। তবে বাঁকে ০৮০১০ চি. 
গর অথচ, বাঁশ তৃণ মান্র। একটি ঘাস উপড়াইয়া লইয়া গিয়া বাঁশের সাহত 
য়া দেখ-মিলিবে। সি পাঁণ্ডতেরাও বাঁশকে তৃণশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়া 
গিয়াছেন। অতএব দেখ, স্ফুর্ভগুণে মির অথচ বাঁশের জব্বাঙ্গীণ স্ফু 
নাই। যে অবস্থায় মনুয্যের সব্বশঙ্গণ ণাঁত সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব 
|| 


শিষ্য। এরুপ পারণতি কি ধর্ম্মের আয়ত্ত? 

গুরু । উদ্ভিদের এইর্‌প উৎকর্ষে পরিণতি, কতকগুলি চেষ্টার ফল; লৌকিক কথায় 
তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির 
দ্বারা হইতেছে। একটা সামান্য উদাহরণে বুঝাইব। তোমাকে যাঁদ কোন দেবতা আসিয়া বলেন 
যে, বৃক্ষ আর ঘাস, এই দুইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না। হয় সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, নয় সব 
তৃণ নষ্ট করিব। তাহা হইলে তুমি কি চাহিবে? বৃক্ষ রাখিতে ঢাহিবে, না ঘাস রাখিতে 


? 
শিষ্য। বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ঘাস না থাকিলে ছাগল গোরুর কিছু কষ্ট 

বৃক্ষ না থাকিলে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বণ্ণিত হইব। 3 
মুর্খ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অন্তহ্“ত হইলে অশ্নাভাবে মারা যাইবে যে? 


গ্ৰ 


ধন্মতিত্ 


জান না যে, ধানও তৃণজাতীয় ? যে ভাঁটুই দৌখতেছ, উহা ভাল করিয়া দেখিয়া আইস। ধানের 
পাট হইবার পদু্বে ধানও এরুপ ছিল। কেবল কর্ষণ জন্য জীবনদায়নী লক্ষ্মীর তুল্য 
হইয়াছে । গমও এরুপ । যে ফুলকপি দিয়া অন্নের রাশি সংহার কর, তাহাও আদিম অবস্থায় 
সমদদ্রতীরবাসী 1তক্তদ্বাদ কদর্য্য ভীন্ভদ্‌ ছিল_কর্ষণে এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্ভিদের 
পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুব্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগ্ীলর অনুশীলন তই; এজন্য ইংরেজিতে 
উভয়ের নাম, CULTURE! এই জন্য কথিত হইয়াছে যে, “Lhe Substance of Religion 
is Culture.”  “মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম্ম।? 

শিষ্য। তাহা হউক। স্থূল কথাও কিছুই ব্যাঝতে পার নাই_মনদুষ্যের সবর্বাঙ্গীণ 
পাঁরণাঁত কাহারে বলে? 

গুরু। অঙ্কুরের পাঁরণাম, মহামহীরূহ। মাটি খোঁজ, হয়ত একাট অতি ক্ষুদ্র, প্রায় 
অদ্‌শ্য, অঙ্কুর দেখতে পাইবে। পাঁরণামে সেই অগ্কুর সেই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত বৃক্ষ 
হইবে। কস্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ-_কৃষকেরা যাহাকে গাছের পাট বলে, তাহা চাই। সরস 
মাটি চাই-জল না পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওতায় থাঁকলে হইবে না। যে সামগ্রী 
বুক্ষশরীরের পোষণজন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মৃত্তিকায় থাকা চাই__বৃক্ষের জাঁতবিশেষে মাটিতে 
সার দেওয়া চাই। ঘেরা চাই। ইত্যাদ। তাহা হইলে অঙ্কুর সবুক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যেরও 
এইরূপ ৷ যে শিশু দেখিতেছ, ইহা মন্যষ্যের অঙ্কুর । বাহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহা 
প্রকৃত মনুয্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে স্ব্বগুণযডক্ত, সবর্ব-সুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারিবে। 

মনুয্যের পাঁরণাত। 

শিষ্য। কিছুই ব্যাঝলাম না। সব্্বসঃখী সব্বগুণযুক্ত কি সকল মনুষ্য হইতে পারে? 

গুরব। কখন হইতে পারবে কি না, সে কথা এখন তুলিয়া কাজ নাই। সে অনেক বিচার । 
তবে ইহা স্বীকার কারব যে, এ পর্যন্ত কেহ কখন হয় নাই। আর সহসা কেহ হইবারও 
সম্ভাবনা নাই। তবে আমি যে ধর্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বাহিত অবলম্বনে ইহাই হইবে 
যে, লোকে সব্বগন্ণ অঙ্জনের জন্য যত্বে বহগ্ণসম্পন্ন হইতে পারিবে ; সব্্বস?খ লাভের চেষ্টায় 
বহু সখ লাভ করিতে পারিবে। 
শষ্য। আমাকে ক্ষমা করুন-মননষ্যের সব্বাঙ্গীণ পারণাঁত কাহাকে বলে, তাহা এখনও 
ভাল কারয়া বুঝিতে পারলাম না। টে 
গব্র। চেষ্টা কর। মনুষ্যের দুইটি অঙ্গ, এক , আর এক মন। শরীরের আবার 
কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে ; যথা- হস্ত 'পদাদি কম্মোন্দুয়, চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানোন্দ্রিয় ; মাস্তচ্ক, হং, 
বায়ধুকোষ, অন্দর প্রভাতি জীবনসপ্টালক প্রত্যঙ্গ ; আসছি, মজ্জা, মেদ, মাংস, শোণিত 
শারীরিক উপাদান, এবং ক্ষুখাপপাসাঁদি শারীরিক বৃত্ত। এ সকলের বাহত পাঁরণাতি চাই। 
আর মনেরও কতকগীল প্রত্যঙ্গ 
শিষ্য। মনের কথা পশ্চাং শ্যানব ; এখন শারীরিক পাঁরণাঁত ভাল কাঁরয়া বঝান। 
শারণীরক প্রত্যঙ্গ সকলের "ক প্রকারে পাঁরণাত সাধিত হইবে? শিশুর এই ক্ষুদ্র দু্ব্বল বাহন 
বয়োগদণে আপনিই বাদ্ধত ও ব্লশালণ হইবে। তাহা ছাড়া আবার ক চাই? 

গদর,॥ তুমি যে স্বাভাবিক পরিণাতর কথা বাঁলতেছ, তাহার দুইটি কারণ। আমিও সেই 
দুইটির উপর 'নর্ভর কারতোঁছ। সেই দুইটি কারণ-পোষণ ও পরিচালনা । তুমি কোন 
শশুর একটি বাহ, কাঁধের কাছে দৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা বাঁধিয়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত না যাইতে 
পারে। তাহা হইলে এ বাহু আর বাড়বে না, হয়ত অবশ, নয় দুর্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া 
যাইবে। কেন না, যে শোণিতে বাহনুর পুষ্টি হইত, তাহা আর পাইবে না। আবার, বাঁধিয়া 
কাজ নাই, কিন্তু এমন কোন বন্দোবস্ত কর যে, শিশু কখনও আর হাত নাড়তে না পারে। তাহা 
হইলে এ হাত অবশ ও অক্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, অন্ততঃ হস্ত সণ্টালনে যে 'ক্ষিপ্রকারিতা জৈব 
কার্যে প্রয়োজনশয়, তাহা কখনও হইবে না। উদ্ধব্বাহুদিগের বাহন দেখিয়াছ ত? 

শিষয। বুঝলাম, অনুশীলন গুণে শিশুর কোমল ক্ষদুদ্র বাহন পাঁরণতবয়স্ক মানুষের 
বাহুর বিস্তার, বল ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ ত সকলেরই সহজেই হয়। আর 
কি চাই? 

গ্‌রু। তোমার বাহুর সঙ্গে এই বাগানের মালীর বাহ তুলনা করিয়া দেখ। তুমি তোমার 
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বাহাচ্থিত অঙ্গযীলগীলকে অনুশীলনে এরুপ. পরিণত কাঁরয়াছ যে, এখনই পাঁচ মানটে তুমি 
দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া ফৌলবে, কিন্তু এ মালা দশ দিন চেস্টা কাঁরয়া তোমার মত একাঁট 
“ক” লাখতে পারিবে না। তুমি যে না ভাবয়া, না যত্ন কারয়া অবহেলায় যেখানে যে আকারের 
বে অক্ষরের প্রয়োজন, তাহা [িলিখিরা বাইতেছ, ইহা, উহার পক্ষে আতশয় বিস্ময়কর, ভাঁবয়া 
সে কিছ; বুঝিতে পারে না। সচরাচর অনেকেই লাখতে জানে, এই জন্য সভ্য সমাজে 
পাঁবিদ্যা বিস্ময়কর অনঃশীলন. বাঁলয়া লোকের বোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই 
লাপাবদ্যা ভোজবাঁজর অপেক্ষা আশ্চর্য্য অনুশশীলনফল। দেখ, একাট শব্দ |লাঁখতে গেলে, 
মনে কর এই অনুশীলন শব্দ লাখতে গেলে; প্রথমে এই শব্দাটর বিশ্লেষণ কাঁরয়া উহার 
উপাদানভূত বর্ণগ্াীল স্থির কারতে হইবে_িশ্লেষণে পাইতে হইবে, অ, ন, উ, শ, ঈ, ল্‌ ন। 
ইহা প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের চাক্ষন্য দ্রষ্টব্য অবয়ব ভাবয়া ৮ন আনতে 
হইবে৷ এক একটি অবয়ব মনে পাড়বে, আবার এক একটি কাগজে আঁকতে হইবে। অথচ 
তুমি এত শীঘ্র লিখবে যে, তাহাতে বুঝাইবে যে, তুমি কোন প্রকার মানসিক চিন্তা কারতেছ 
না। অনুশীলন গুণে অনেকেই এই অসাধারণ কৌশলে কুশলী । অনুশীলনজ।নত আরও 
- প্রভেদ এই মালার তুলনাতেই দেখ। তুমি যেখানে পাঁচ মিনিটে দুই গৃজ্ঠা কাগজে লিখবে, 
মাল তেমানি পাঁচ মানটে এক কাঠা জামতে কোদাল দিবে। তুমি দুই ঘণ্টার, হয়ত দুই 
প্রহরেও তাহা পারিয়া উঠিবে না। এ বিষয়ে তোমার বাহন উপযুক্তরূপে চালত অর্থাৎ 
অনশীলিত হয় নাই, সম:চিত পারিণাঁত প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তোমার ও মালীর উভয়েরই 
হস্ত কিয়দংশে অপারণত ; সব্বাঙ্গীণ পাঁরণতি প্রাপ্ত হয় নাই। আবার এক জন 'শাক্ষত গায়কের 
সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা-করিয়া দেখ হয়ত, শৈশবে তোমার কণ্ঠ ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ 
তারতম্য ছল না; অনেরু গায়ক সচরাচর স্বভাবতঃ স;কণ্ঠ নহে। কিন্তু অন্মশীলন গুণে গায়ক 
স:কণ্ঠ হইয়াছে, তাহার কণ্ঠের সব্্বা্গীণ পাঁরণতি হইয়াছে। আবার দেখ” বল দেখি, তুমি 
কয় ক্রোশ পথ হাঁটতে পার? 

শষ্য। আম বড় হাঁটতে পার না; বড় জোর এক ক্লোশ। 

গুর;। তোমার পদদ্বয়ের সব্্বাঙ্গীণ পারণাত হয় নাই। দেখ তোমার হাত, পা, গলা, 
[তনেরই সহজ পুষ্ট ও পাঁরণাতি হইয়াছে_কিন্তু একেরও সব্বাঙ্গীগ পারণাত হয় নাই। এইরুপ 
আর সকল শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে দোঁখবে। শারশীরক প্রত্যঙ্গ মাত্রেরই সব্বঙ্গীণ পারণাঁত 
না হইলে শারীরিক সব্বাঙ্শগ পারণাত হইয়াছে বলা যায় না ; কেন না, ভগ্মাংশগবাঁলর পূর্ণতাই 
যোল আনার পূর্ণতা । এক আনায় আধ পয়সা কম হইলে, পরা টাকাতেই কমতি হয়। যেমন 
শরীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে জানবে । মনেরও অনেকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, 
সেগালকে বৃত্তি বলা গিয়াছে। কতকগবালর কাজ জ্ঞানাজ্জন ও িচার। কতকগণীলর কাজ 
কার্ষে প্রবৃত্তি দেওয়া-যথা ভাক্তি, প্রণীত, দয়াঁদ। আর কতকগীলর কাজ আনন্দের উপভোগ! 
সৌন্দর্য; হৃদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিত্তাবনোদন। এই 'ন্বধ মানাঁসক ব্াত্তগনীলর সকলের পাষ্ট 
ও অম্পূর্ণ বিকাশই সব্ববাঙ্গীণ পাঁরণাত। 

শিষ্য। অর্থাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্ষেয তৎপরতা, চিত্তে ধর্ম্মাত্মতা এবং 
রসে রাঁসকতা, এই সকল হইলে, তবে মানীসক সব্বীঙ্গীণ পাঁরণাত হইবে। আবার তাহার 
উপর শারীরিক সব্ব্বা্গীণ পারণাত আছে অর্থাৎ শরীর বাঁজষ্ঠ, সুস্থ, এবং সব্বীবধ শারণীরক 
করিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই । কৃষ্ণাজ্জনে আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহ কখন এরুপ হইয়াছিল 
কি না, তাহা শুনি নাই। 

গর: যাহারা মনুষ্যজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা কারলে যে সম্পূর্ণরূপে মনয্য্ব 
লাভ কারিতে পারিবে না, এমত কথা_ স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরসা আছে, 
যগগান্তরে যখন মনয্যজাতি প্রকৃত উন্নাত প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শানদ্যাঃ 
হইবে৷ সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজগণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে 
দেখা যায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে বর্ণনাগযীল যে 
অনেকটা লেখকাঁদগের কপোলকল্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ রাজগন্ণবর্ণনা থে 
স্থলে সাধারণ, সে স্থলে ইহাই অনুমেয় যে, এইরূপ একটা আদর্শ সে কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্িয়াদগের 
সম্মুখে ছিল। আমিও সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। যে যাহা হইতে 
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চায়, তাহার, সম্মণথে তাহার সব্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শানরূপ না হউক, 
নিকটব্তাঁ হইবে। ষোল আনা কি, তাহা না জানিলে আট আনা পাইবাব কেহ কামনা 
করে না। যে শশ; টাকায় ষোল আনা, ইহা বুঝে না, সে টাকার মূল্যস্বরূপ চাঁরাট পয়সা 
লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে। 

শিষ্য। আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মানুষ ত দেখ না। 

গুর্‌ মনন্য্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই স্ব্বগুণের সব্বাঙ্গীণ স্ফুর্ত্তির ও চরম 
পাঁরণাঁতর একমাত্র উদাহরণ। এই জন্য বেদান্তের নণ ঈশ্বরে, ধর্ম সম্যক্‌ ধর্ম প্রাপ্ত হয় 
না; কেন না, যান নির্গণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদিগের 
দ্ঞ তীয়মূ” অথবা যাহাকে হবর্ট স্পেনুসর 41109001919 Power in 
Nature” বালিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন_ অর্থাৎ যান কেবল দার্শীনক বা 
বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধৰ্ম্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পঢরাণোঁতহাসে কাঁথত বা 
খ্ীষ্টয়ানের ধর্্মপুস্তকে কাঁথত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্মের মূল, কেন. না, তিনিই 
আমাদের আদর্শ হইতে প্রাবেন। যাঁহাকে “Impersonal G০d” বাল, তাঁহার উপাসনা 

; যাঁহাকে “Personal God” বাল, তাঁহার উপাসনাই সফল। 

টা মানিলা সাল জনে আদর্শ স্বরুপ মানিতে হইবে। কিন্তু উপাসনার 
প্রয়োজন কি? নু 
. গ্রূ। ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না। তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া চালব, সে সম্ভাবনা 
নাই। কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পাঁর। সেই ভাবাই উপাসনা । তবে বেগার টালা রকম 
ভাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। তাঁহাব সব্্বগণসম্পন্ন 
বশ্দদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থর কারতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। 
প্রীতির সাহত হৃদয়কে তাঁহার জন্মখীন করিতে হইবে। তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের 
স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় কারতে হইবে ;_তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের 
বিমল জ্যোতি আমাদের চাঁরত্রে পাঁড়বে॥ তাঁহার নিম্মলতার মত নিম্মলতা, তাঁহার শক্তির 
হইবে, তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে একদ্বভাব হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ তাহার সামীপা, 
সালোক্য, সারুপ্য, সাফজ্য কামনা কাঁরতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট 
হইব। আৰ্য্য খধিরা বিশ্বাস কারতেন যে, তাহা হইলে আমরা ক্রমে সার্‌প্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত 
"ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব । ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর [ছুই 
নয়, এশ্বারক আদর্শ-নীত ঈশ্ববানকৃত স্বভাবপ্রাপ্ত। তাহা পাইলেই দক্খ হইতে মুক্ত 
হওয়া গেল, এবং সকল সখের আঁধকারী হওয়া গেল। 
মি আম এত দন ব্যাঝতাম, ঈশ্বর একটা সমর, আম এক ফোঁটা জল, তাহাতে গিয়া 
শব। 


গনরু। উপাসনা-তত্বের সার মর্ম হিন্দুরা যেমন ঝুঝিয়াছলেন, এমন আর কোন জাতিই 
বুঝে নাই। এখন সে পরম রমণীয় ও সসার উপাসনাপদ্ধাত এক দিকে আত্মপীড়নে, আর 
এক দিকে রঙ্গদারিতে পারণত হইয়াছে। j 
! এখন আমাকে আর একটা কথা বুঝান। মনষ্যে প্রকৃত মন[ব্যত্বের, অর্থাৎ সব্বাঙ্গ- 
সম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান কারিতে 'হইবে। কিন্তু ঈশ্বর অনক্তপ্রকৃতি। 
আমরা ক্ষদুদ্রপ্রকীতি। তাঁহার গ:ণগড়লে সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার 
আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে 
চাঁদোয়া খাটান যায়? 
গুর্‌| এই জন্য ধর্ম্মোতহাসের প্রয়োজন। ধর্মোতহাসের প্রকৃত আদর্শ নিউ 
4 ণ্টের, এবং 2 পঢ়রাণেতিহাসেব বা বাদে সারভাগ। ও 
(Religious History) প্রকৃত ধার্্মিকাদগের চারৰ ব্যাখ্যাত থাকে। অনন্তপ্রক।ত 
. উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অন্কাবী 
. মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গ?ণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাঁদগকে 
 মানবদেহধারা ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে গারেন। এই জন্য 


ব ২--৩৮ ৫৯৩, 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


৭ ৯ উরি নল আনি 8 oo —— 
যীশুখ্জ্ট খতীষ্টিয়ানের আদর্শ শাক্যাসংহ্‌ বৌদ্ধের আদর্শ । কিন্তু এরনপ ধন্মপারবদ্ধক আদর্শ 
যেমন হন্দুশাস্ত্ে আছে, এমন আর গাঁথবীরু কোন ধৰ্ম্মপনস্তকে নাই-কোন জতর মধ্যে 
প্রাসদ্ধ নাই। জনকাদ রাজার্ঘ, নারদাঁদ দেবার্য, বাশষ্ঠাঁদ ব্রহ্মার্য, সকলেই অনুশীলনের 
চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দর, যধাষ্ঠর, অক্জন, লক্ষণ, দেবব্রত ভীম্ম প্রভৃ!ত ক্ষতিয়গণ, 
আরও সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত আদর্শ । খুষ্ট ও শাক্যাসংহ কেবল, উদাসীন, কৌপাীনধারী নিৰ্ম্মম 
ধ্ম্মবেত্তা ৷ কিন্তু ইহারা তা নয়। ইহারা সব্বগুণাবশিষ্ট_ইণ্হাঁদগেতেই সবর্বব্াত্ত সব্বাঙ্গ- 
সম্পন্ন স্ফর্তত পাইয়াছে। ইহারা সিংহাসনে বাঁসয়াও উদাসীন ; কাম্ম/কহস্তেও ধর্্মবেত্তা 5 
রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শাঁক্তমান্‌ হইয়াও সব্্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদশের উপর 
হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায় যণাধাষ্ঠির 
যাঁহার কাছে ধৰ্ম্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অজ্জর্নন যাঁহার শিষ্য, রাম' ও লক্ষ্মণ যাহার অংশ মাঘ, 
যাহার তুল্য মহামাহমাময় চাঁরত্র কখন মন-ষ্যতাষায় কশীর্তত হয় নাই। আইস, আজ তোমাকে 
কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত কারি। 

শিষ্য। সে ক? কৃষ্ণ! 

গর। তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন_তাই শিহারিতেছ। তাহারও 


ভবনীয় সৌন্দষে এবং অগারমেয় বলে পাঁরণত ; তাঁহার মানাঁসক বাঁভ্তসকল সেইরূপ ক্ষত 
প্রাপ্ত হইয়া সব্্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর; এবং জ্ঞানে পাঁরণত, এবং প্রণীতব্‌ত্তর তদনন্র,প 
পারণাততে তান সব্্বলোকের সব্বীহতে রত। তাই তান বালয়াছেন_ 

পারিন্রাণায় সাধুনাং নাশায় চ দদত্কৃতাম্‌। 

ধম্মসিংরক্ষণার্থায় সন্তবাম যুগে যগে॥ 


কাঁর। "যান একাধারে শাক্যাসংহ, যাশুখন্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যান সব্ববিলাধার, 
সব্বগ-পাধার, সব্বধন্সবেত্তা, সর্ব প্রেমময়, তান ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে 
নমস্কার কাঁর। 

নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্ঃ ৷ 

পদুনশ্চ ভুয়োহাঁপ নমো নমস্তে | 


পণ্চম অধ্যায়__অনযশঈলন 


শিষ্য। অদ্য অবশিষ্ট কথা শ্রবণের বাসনা করি। টি 

গুরু। সকল কথাই অবাঁশষ্টের মধ্যে। এখন আমরা পাইয়াছি কেবল দুইটা কথা। 
(১) মানুষের সুখ, মনযয্যত্থে ; (২) এই মন্ষাত্ব, সকল বাত্তগদাঁলর উপযুক্ত স্ফূর্ভ, পারণাঁত 
ও সামঞ্জস্যের সাপেক্ষ। এক্ষণে, এই বৃত্তিগ্নাল ক প্রকার, তাহার কিছ: 
প্রয়োজন। 

বাঁত্তিগযলিকে সাধারণতঃ দুই. ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (৯) শারীরক ও 
(২) মানাঁসক। মানাঁসক বৃত্তিগনীলর মধ্যে কতকগযাল জ্ঞান উপাজ্জন করে, কতকগ্যাল কাজ 
করে, বা কার্য প্রবৃত্তি দেয়, আর কতকগণাল জ্ঞান উপাচ্জজন করে না, কোন বিশেষ কার 
প্রবর্তকও নয়, কেবল আনন্দ অননুভূত করে। যেগৃলির উদ্দেশ্য জ্ঞান, সেগুলিকে জ্ঞানাজ্জনী 
বালব। বেগুন পরবর্নায় আমরা কার্য প্রবৃত্ত হই, বা হইতে পারি, সেগুলিকে কার্যাকারিপী 
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ধৰ্ম্মতত্ব 


5 বালব। আর যেগ্যীল কেবল আনন্দ অননুভূত করায়, সেগুলিকে আহন্াদিনী বা 
গনী বৃত্তি বলা যাউক। জ্ঞান, কর্ম্ম আনন্দ, এ ভ্রবধবাঁত্তর ত্রিবিধ ফল। সাঁচ্চদানন্দ 


র প্রাপ্য। 
এই 'বভাগ কি বিশুদ্ধ? সকল বৃত্তির পাঁরতৃপ্ততেই ত আনন্দ। 
রন! তা বটে। কিন্তু এমন কতকগ্যাঁল বৃত্ত আছে, যাহাঁদগের পারতীপ্তর ফল কেবল 
[নন্দ_আনন্দ ভিন্ন অন্য ফল নাই। জ্ঞানাজ্জনী বৃত্তির মুখ্য ফল জ্বানলাভ, গৌণ ফল 
আনন্দ৷ কার্য্যকারণী বৃত্তির মুখ্য ফল কার্ষে প্রবৃত্তি, গৌণ ফল আনন্দ। কিন্তু এগুলির 
মুখ্য ফলই আনন্দ_-অন্য ফল নাই। পাশ্চান্তেরা ইহাকে Esthetic Faculties বলেন। 

শিষ্য। পাশ্চাত্যেরা Esthetic ত Intellectual বা Emotional মধ্যে ধরেন, কিন্তু 
পনি টিত্তরাঞ্জনী বৃত্তি পৃথক কারলেন। 

গ্‌রু। আমি ঠিক পাশ্চাত্ত্যাদগের অনুসরণ করিতেছি না। ভরসা কার, অনুসরণ করিতে 
বাধা নাহ। সত্যের অনুসরণ কাঁরলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। এখন মনুষ্যের সমুদায় 
শক্তিগলিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল। (১) শারীরিক, (২) জ্ঞানাজ্জনী, 
(৩) কার্যাকারণী, (৪) চিত্তরার্জনী। এই চতুব্বিধ বাঁত্তগুলির উপযুক্ত স্ফর্ত, পরিণতি 
ও সামাঞ্জস্যই মন[হ্যত্ব। 

শিষ্য। ক্রোধাদি কার্যযকারণী বৃত্তি, এবং কামাদ শারীরিক বৃত্তি। এগাীলরও জম্যক্‌ 
স্ফযার্ত ও পরিণাত ?ক মন[ধ্যত্বের উপাদান ? 

গুরু। এই চার প্রকার বৃত্তির অনশীলন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বালয়া সে আপাত্তর 
মীমাংসা করিতেছি। 

শিষ্য। কিন্তু অন্য প্রকার আপাত্তও আছে। আপানি যাহা বাঁললেন, তাহাতে ত নুতন 
কিছ; পাইলাম না। -সকলেই বলে, ব্যায়ামাঁদ দ্বারা শারীরকী বাত্তগ্রীলর পনস্টি হয়। 
অনেকেই তাহা করে। আর যাহারা সক্ষম, তাহারা পোষ্গণকে স্নাশক্ষা দিয়া জ্ঞানাজ্জনণী 
বৃত্তির স্ফুর্তর জন্য যথেষ্ট যত্ন কাঁরয়া থাকে_তাই সভ্য জগতে এত বিদ্যালয়। তৃতীয়তঃ__ 
কার্যযকারিণী বৃত্তির রীতিমত অনুশনলন যাঁদও তাদৃশ ঘাঁটয়া উঠে না বটে, তবু তাহার 
গুঁচিত্য সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থ" চিত্তরাঞ্জনী বৃত্তির স্ফুরণও কতক বাঞ্ছনীয় বালয়া যে 
জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ সাহত্য ও সুক্ষ্ম শিল্পের অন্মশীলন। ন তন আমাকে ক 
শিখাইলেন ? 

গন্র5। এ সংসারে নূতন কথা বড় অল্পই আছে। িশেব, আম যে কোন নূতন সম্বাদ 
লইয়া স্বর্গ হইতে সদ্য নামিয়া আস নাই, ইহা তুমি এক প্রকার মনে স্থির করিয়া রাখতে 
পার। আমার সব কথাই প্ররাতন। নূতনে আমার নিজের বড় আঁবশ্বাস। বিশেষ, আম 
ধন্মব্যাখ্যায় প্রব্ত্ত। পুরাতন, নূতন নহে । আমি নূতন ধর্ম্ম কোথায় পাইব? 

শিষ্য। তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্মের অংশ বলিয়া খাড়া কারিতেছেন, ইহাই দেখিতোঁছ 
নূতন । ৰ 

গ্‌র্। তাহাও নূতন নহে। শিক্ষা যে ধর্ম্মের অংশ, ইহা চিরকাল হন্দুধর্দ্মে' আছে। 
এই জন্য সকল 'হিন্দুধম্মশাস্েই শিক্ষাপ্রণালশ বিশেষ প্রকারে বাহত হইয়াছে। 'হন্দ;র 
রক্মচ্য্াশ্মের বিধি, কেবল পাঠাবার শিক্ষার বিধি। কত বংসর মায়া অধ্যয়ন কারিতো হে 


'মলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই খাঁষরা যাঁদ আজ ভারতবর্ষে বর্তমান থাকতেন, তবে 
ভাহারাই সাতে “না তাহা চাঁলবে না। আমাদিগের বাধগযীলির সন্বাঙ্গ বাজায় রাখিয়া 
এখন যাঁদ চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধম্মের মন্মের বিপরাতাচরণ হইবে” 'হন্দদধম্মে'র 
সেই মৰ্ম্মভাগ অমর; চিরকাল চাঁলবে, মন,ষ্যের হিত সাধন করিবে; কেন না, মানবপ্রকাত 

G৯৫ 


বাঙকম রচনাবলী 


তাহার [ভাত্ত। তবে বিশেষ বিধি সকল, সকল ধম্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে 
পরিহার্য্য বা পাঁরবর্তনীয়। হন্দ:ধর্মের' নব সংস্কারের এই স্থল কথা। 

শিষ্য। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, আপান ইহার ভিতর অনেক বিলাত কথা আনিয়া 
ফেলিতেছেন। শিক্ষা যে ধর্মের অংশ, ইহা কোমূতের মত। 

গ্রু। হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে যাঁদ কোমৃত মতের কোথাও 
কোন সাদ্‌শ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবনষ্পর্শদোষ ঘাটয়াছে বলিয়া 'হন্দুধন্মের সেটুকু ফোলয়া 
[দিতে হইবে কি? খনীম্টধন্মে ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া, হন্দ্যাদগকে ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ 
কারতে হইবে কি? সে দন নাইন্টীল্থ সেঞ্চারতে হবট স্পেন্সর কোমৃত মত প্রতিবাদে 
ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মর্ম্মতঃ বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ। 


সি ৬ Ee aun তবে ধৰ্ম্ম" 
ছাড়া ? 
গর ৷ বহাই ধক হাতে৷ নহে। ধা মার যথা সুখের উপায় হয় তবে মনব্য্যজাবনের 
সব্্বাংশই ধৰ্ম্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্মের প্রকৃত মৰ্ম্ম৷ অন্য ধৰ্ম্মে 
তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধৰ্ম্ম অসম্পূর্ণ; কেবল “হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধৰ্ম্ম। অন্য জাতির 
বিশ্বাস যে, কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়া ধর্ম। হিন্দুর কাছে, ইহকাল, ঈশ্বর, মন্যষ্য। 
as জাব, সমস্ত জগং-সকল লইয়া ধৰ্ম্ম। এমন সব্বব্যাপী সবর্বসূখময়, পাবন্র ধৰ্ম্ম 
আর আছে? 
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হইবে? কাম, শিক পতি ০ শিস 
অনংশীলুন কাব? 'পঢ্ব্বগামা ধণ্মবের্তগণ বালয়া থাকেন যে, কাম ক্রোধাঁদির দমন কারিবে, 
৮:77 তবে সামঞ্জস্য 
কোথায় 


পক্ষান্তরে আরও কতকগুলি বৃত্ত আছে; প্রধানতঃ কতকগুলি শারশীরক ব্ত্তি- সেগযালও : 
অধিক সম্প্রসারণশাক্তশালিনণ। কিন্তু সেগুলির অধিক সম্প্রসারণে অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত 
স্ফৃ্ত্তির বিঘা হয়। সৃতরাং সেগ্ল যত দুর স্ফৃর্ত্তি পাইতে পারে, তত দূর স্ফুর্ত্তি পাইতে 


৫৯৬ 


ধম্মততব 


দেওয়া অকর্তব্য। সেগ্দাল তে'তুলগাছ, তাহার আওতায় গোলাপের কেয়ার মরিয়া যাইতে 
পারে। আমি এমন বালতোঁছ না যে, সেগ্্াল বাগান হইতে উচ্ছেদ কারয়া ফেলিয়া 'দিবে। 
তাহা অকর্তব্য; কেন না, অম্লে প্রয়োজন আছে_-নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। সে সকল 
কথা সবিস্তারে পরে বাঁলতোছ। তে'তুলগাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ কাঁরবে না বটে, কিন্তু তাহার 
স্থান এক কোণে। বড় বাড়তে না পায়__বাঁড়িলেই ছাঁটিয়া দবে। দুই-একখানা তে'তুল 
ফাঁললেই হইল--তার বেশী আর না বাড়তে পারে। নিকৃষ্ট বাঁত্তর সংসারক প্রয়োজনাসা্ধির 
উপযোগন স্ফযর্ত হইলেই হইল--তাহার বেশী আর বৃদ্ধ যেন না পায়। ইহাকেই সমদচিত 
বৃদ্ধ ও সামঞ্জস্য বালয়াছি। 
শিষ্য। তবেই বাঁঝলাম যে, এমন কতকগ্াল বৃত্তি আছে_যথা কামাঁদ, যাহার দমনই 
সমচিত স্ফনার্ত। 
গুরু। দমন অর্থে যাঁদ ধ্বংস বুঝ, তরে এ কথা ঠিক নহে। কামের ধংসে মনবষ্য 
জাতির ধ্বংস ঘাঁটিবে। সুতরাং এই আত কদর্ধ্য বৃত্তিরও ধংস ধৰ্ম্ম নহে__অধম্স। আমাদের 
পরম রমণীয় হন্দুধর্মেরও এই বিধি৷ হিন্দশাস্ত্কারেরা ইহার ধংস বাঁহত করেন নাই, এবং 
ধম্মাথ তাহার নয়োগই বাহিত করিয়াছেন। 'হন্দঃশাস্তানুসারে পঢ়ুত্রোংপাদন এবং বংশরক্ষা 
ধর্মের অংশ। তবে ধর্মের প্রয়োজনাতীরক্ত এই বৃত্তির যে স্ফৃর্ত, তাহা হন্দশাস্রান:- 
সারেও [নষিদ্ব_এবং তদনুগামী এই ধর্ম্মব্যাখ্যা যাহা তোমাকে শ্নাইতোছি, তাহাতেও শনাষদ্ধ 
হুইতেছে। কেন না, বংশরক্ষা ও স্বাস্থ্ররক্ষার জন্য যতট;কু প্রয়োজনীয়, তাহার আঁতারক্ত যে 
স্ফুর্ভ, তাহা সামঞ্জস্যের বিঘনকর, এবং উচ্চতর বুঁত্তসকলের স্ফযার্তরোধক। যাঁদ অনুচিত 
স্ফর্তরোধকে দমন বল, তবে এ সকল বৃত্তির দমনই সমহুচিত অনশীলন। এই অর্থে ইন্দ্রিয় 
দমনহ পরম ধর্ম্ম। 

শষ্য। এই বৃত্তটার লোকরক্ষার্থ একটা প্রয়োজন আছে বটে, এই জন্য আপাঁন এ সকল 
কথা বালতে পারলেন, কিন্তু অপরাপর অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এ সকল কথা খাটে না। 
গুরু। সকল অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এই কথা খাটবে। কোনটির সম্বন্ধে খাটে না? 
শষ্য। মনে করুন ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে আমি ত কোন অনিষ্ট দোখ না। 
গুর;। ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষার মূল। দণ্ডনপীত-_বাধবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ । 
ক্রোধের উচ্ছেদে দণ্ডনশীতির উচ্ছেদ হইবে। দণ্ডনীতির উচ্ছেদ সমাজের উচ্ছেদ । 

শষ্য। দন্ডনশীত ক্রোধমূলক বাঁলয়া আমি স্বীকার কারতে পারিলাম না, বরং দয়ামনলক 
বলা ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে। কেন না, সব্বলোকের মঙ্গল কামনা কাঁরয়াই, দণ্ভশাস্ত্র- 
প্রণেতারা দণ্ডাবাধ উদ্ভূত করিয়াছেন। এবং সব্বলোকের মঙ্গল কামনা কাঁরয়া রাজা দণ্ড প্রণয়ন 
রয়া থাকেন। 

গরু । আত্মরক্ষার কথাটা বাঁঝিয়া দেখ। আনষ্টকারীকে নিবারণ কারবার ইচ্ছাই ক্রোধ 
সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই আমরা আননিষ্টকারীর বিরোধী হই। এই বিরোধই আত্মরক্ষার 
চেষ্টা। হইতে পারে যে, আমরা কেবল ব্যাদ্ধবলেই স্থির কারতে পার যে, অনিষ্টকারীর 
নিবারণ করা উচিত৷ 'কন্তু কেবল বদ্ধ দ্বারা কার্যে প্রোরত হইলে, দ্ধের যে ক্ষিপ্রকারিতা 
এবং আগ্রহ, তাহা আমরা কদাচ পাইব না। তার পর যখন মন.ব্য পরকে আত্মবং দেখিতে চেষ্টা 
করে, তখন এই আত্মরক্ষা ও পররক্ষা তুল্যরুপেই ক্রোধের ফল হইয়া দাঁড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত 
যে ক্রোধ, তাহা 'বাঁধবদ্ধ হইলে দণ্ডনীতি হইল। 

শিষ্য। লোভে ত আম ছা ধৰ্ম্ম দেখি না। 

গুর্। যে বৃত্তির অনুচিত স্ফীর্তকে লোভ বলা যায়, তাহার উচিত এবং সমঞ্জসীভূত 
স্ফুত্তি 'ধর্সসঙ্গত অজ্জনস্পৃহা। আপনার জাবনযাল্রা নির্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, 
এবং আমার উপর যাহাদের রক্ষার ভার আছে, তাহাদের জীবনযাত্রা নিব্বাহের জন্য যাহা যাহা 
প্রয়োজনীয়, তাহার সংগ্রহ অবশ্য কর্তব্য। এইরূপ পাঁরামত অঙ্জজনে_কেবল ধনার্জনের 
কথা বালিতোছ না, ভোগ্য বস্তু মাত্রই অর্জনের কথা বলিতোঁছ_কোন দোষ নাই। সেই 
পারামত মান্না ছাপাইয়া উঠলেই এই সদ্থাত্ত লোভে পারণত হইল। অন্যাচত স্ফার্ত প্রাপ্ত 
হইল বালয়া উহা তখন মহাপাপ হইয়া দাঁড়াইল। দইটি কথা বুঝ । যেগীলকে আমরা নিকৃষ্ট 
বৃত্তি বাল, তাহাদের সকলগ্দীলই উচিত মানায় ধর্ম, অনুচিত মাত্রায় অনর্ম। আর এই 

৫৯৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 
বাত্তিগ্লি এমনই তেজস্বিনী যে, যত্ব না করিলে এগুলি সচরাচর উচিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া 
উঠে, এ জন্য দমনই এগদাল সম্বন্ধে প্রকৃত অনুশীলন। এই দুটি কথা ব্যাঝলেই তুমি 
অনঃশীলনতত্বের এ অংশ 'ব্যাঝলে। দমনই প্রকৃত অনুশীলন, নু উচ্ছেদ নহে। মহাদের, 
. মন্মথের অন্ত স্ফযার্ভ দৌখয়া তাহাকে ধবংস কারয়াছলেন, কিন্তু লোকাহত তার্থ আবার 
তাহাকে পদুনজ্জীীবত করিতে হইল।* শ্ত্ীমন্তভগবদ্গীতায় কৃষ্ণের যে উপদেশ, তাহাতেও 
ইন্দ্য়ের উচ্ছেদ উপাঁদষ্ট হয় নাই, দমনই উপাদষ্ট হইয়াছে। সংযত হইলে সে সকল আর 
শান্তর বিঘ্যকর হইতে পারে না, যথা-- 
রাগদ্ধেষা বম ক্তৈস্তু বষয়া।নাণ ন্্য়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্যৈব্বিধেয়াত্রা প্রসাদমধিচ্ছতি ৷ ২।৬৪। 
শিষ্য। যাই হউক, এ তত্ব লইয়া আর অধিক কালহরণের প্রয়োজন নাই। ভক্তি, প্রীতি, 
লা নে প্দান একর নে। 
গুরু। এ বিষয়ে এত কথা বাঁলবার আমারও ইচ্ছা ছিল না। দুই কারণে বলতে বাধ্য 


হজ ক উঠিয়াছে, তাহাতে কন বিরক্ত হইয়াছি। এই ধর্মের ফলাফল সম্বন্ধে 'শামার কিছু 
বাঁলবার প্রয়োজন নাই। ইহার যে সুমহৎ ফল আছে, তাহাতে সন্দেহ কি? তে যাঁহারা এই 
হরজনুক লইয়া বেড়ান, তাঁহাদের মত এই দেখতে পাই যে, কতকগাঁল বৃত্তির সনদ ীণ উচ্ছেদ, 
কতকগনুলর প্রাত অমনোযোগ, এবং কতকগ্লির সাধক সম্প্রসারণ_ ইহাই যোগের উদ্দেশ্য 
এখন যাঁদ সকল বৃত্তির উচিত স্ফুর্ত্ি ও সামঞ্জস্য ধর্ম হয়, তবে তাঁহাদিগের এই ধন্্ম অধর্ম্ম। 
বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমান্র অধর্ম্ম। লম্পট বা পেটুক অধাম্মক; কেন না, 
তাহারা আর সকল বৃত্তির প্রাত অমনোযোগণী হইয়া দুই একাঁটর সমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত! 
যোগীরাও ধার্মিক; কেন না, তাঁহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া, দুই 
একটির সমধিক অনুশীলন করেন। নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বাঁত্তভেদে না হয় লম্পট বা ; 
নীচ শ্রেণীর আধাম্মক বলিলাম এবং যোগণীদগ্রকে উচ্চশ্রেণীর অধাম্মক বললাম, কিন্তু 
উভয়কেই অধার্ট্মিক বাঁলব। আর আমি কোন বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বা আনিষ্টকর বাঁ 


নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই। তাঁহার কাছে নিরুষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই। [তান যাহা করিয়াছেন, 
তাহা স্ব দ্ব কাৰ্যেযপযোগণী করিয়াছেন। কার্ষেযাপযোগণী হইলেই উৎকৃষ্ট হইল। সত্য বটে 
জগতে অমঙ্গল আছে। কিন্তু সে অমঙ্গল, মঙ্গলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধীবাশিঘ্ট, যে তাহাকে মঙ্গলের 
অংশ বিবেচনা করাই কর্তব্য। আমাদের সকল বাত্তগযীলই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল 
হয়, সে আমাদেরই দোষে। জগত্তত্ব যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই ব্যাঝবে যে, আমাদের 
মঙ্গলের সঙ্গেই জগৎ সম্বন্ধ নিখিল বিশ্বের সব্বাংশই মনষ্যের সকল বাণ্তগুলিরই অনুকূল । 
প্রকৃতি আমাদের সকল বাত্তগলিরই স্হায়। তাই ফৃগপরম্পরায় মনষাজাতর মোটের উপর 
উন্নাতই হইয়াছে, মোটের উপর অবনাত নাই। ধন্মই এই উন্নাতর কারণ। যে বৈজ্ঞানিক 
নাস্তিক ধ্ম্মকে উপহাস কারিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নাতর কারণ বলেন, তান জানেন না যে, তাঁহার 
িজ্ঞানও এই ধন্মের এক অংশ, তিনিও একজন ধর্মের আচার্যা। তান যখন “এর 
মহিমা কীর্তন করেন, আর আমি যখন হরিনাম করি, দুই জন একই কথা বালি। দুই জনে 
এই বের মামা কাঁ কার। মন্যামধো ধর্ম জয়া এত বিবাদ বলন্যাদ কেন, আমি 
ব্‌ঝিতে না। 


* মন্মথ ধ্বংস হইল, অথচ রতি হইতে জীবলোক রক্ষা পাইতে পারে না, এজন্য মন্মথের 
পঢুনজ্জাঁ্বন। পক্ষান্তরে আবার রাঁত কর্তৃক পজ্জন্মিলন কাম প্রাতপালিত হইলেন। এ কথাটাও 
যেন মনে থাকে। অনুচিত অনূশশলনেই অনুচিত ক্ষুর্ত্তি। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির, এইর্‌প গা 
তাৎপৰ্য্য অনুভূত করিতে পারিলে পোঁরাণক হিন্দুধম্মণ আর উপধর্ম্মসষ্কুল বা “5111” বালিয়া বোধ 
হইবে না। সময়াস্তরে দুই একটা উদাহরণ 'দিব। 


৫৯৮ 


৮৮৯ * 


ধম্মতত্ব 


সপ্তম অধ্যায়_সামঞ্জস্য ও সখ 


গ.ুরু। এক্ষণে নিকৃষ্ট কার্য্যকারিণাী বৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া, যাহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বল, 
সে সকলের কথা বাল শন 

শিষ্য। আপাঁন বাঁলয়াছেন, কতকগীল কাধ্যকারণী বৃত্তি, যথা ভক্ত্যাদ অধিক 
সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং তাহাদিগের আধক সম্প্রসারণেই সকল বাঁভ্তর সামঞ্জস্য। আর 
কতকগ্াল বৃত্তি আছে, যথা কামাদ, সেগলিও অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, সেগীলর অধিক 
সম্প্রসারণে সামঞ্জস্যের ' ধ্বংস। কতকগ্ীলর সম্প্রসারণের আঁধক্যে সামঞ্জস্য, কতকগীলর 
সম্প্রসারণের আঁধক্যে অসামঞ্জস্য, এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই। আপান বালয়াছেন যে, 
কামাঁদর আঁধক স্ফুরণে, অন্যান্য বৃত্তি, যথা ভক্তি প্রীত দয়া, এ সকলের উত্তম স্ফীর্ত হয় 
না, এই জন্য অসামঞ্জস্য ঘটে। কিন্তু ভক্তি প্রীত দয়াদর আঁধক স্ফুরণেও কাম ক্লোধাঁদর 
উত্তম স্ফর্ত হয় না; ইহাতে অসামঞ্জস্য ঘটে না কেন? 
গুরু। যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহা পশদাদগেরও আছে এবং আমা- 
দিগেরও আছে, সেগলে জীবনরক্ষা বা বংশরক্ষা জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাতে সহজেই 
বুঝা যায়, সেগযল স্ত্ঃস্ফূর্ত_অনুশীলনসাপেক্ষ নহে। আমাদিগকে অনুশীলন কাঁরয়া 
ক্ষুধা আনতে হয় না, অনঃশীলন করিয়া ঘুমাইবার শীক্ত অজ্জন কাঁরতে হয় না। দৌখও, 
স্বতঃস্ফুর্ত্তে ও সহজে গোল কারও না। যাহা আমাদের সঙ্গে জীন্ময়াছে, তাহা সহজ। সকল 
বৃত্তিই সহজ। কিন্তু সকল বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত নহে। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত, তাহা অন্য ব্যাত্তর 
অনুশীলনে বল্দপ্ত হইতে পারে না। 
শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত নহে, তাহাই বা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে 
বিলযপ্ত হইবে কেন? 

গুরু। অনুশীলন জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজনীয়। (১) সময়, (২) শাক্ত 
(20০55), (৩) যাহা লইয়া বৃত্তির অনুশীলন কারব_অনুশীলনের উপাদান।, এখন 
আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয় সঙ্কীর্ণ। মনুষ্যজীবন কয়েক বংসর মাত্র পারমিত। জীবকা- 
নির্বাহের কাধের পর বৃত্তির অনুশশলন জন্য যে সময় অবাশম্ট থাকে, তাহার কিছুমাত্র 
অপব্য় হইলে বাঁত্তর সম্ম্চত অনুশশলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না। অপব্যয় 
না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম কাঁরতে হয় যে, যে বৃত্তি অনঃশীলনসাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ 


সকল সময়টুকু দিব। যাঁদ তাহা না কারয়া, স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তির অনাবশ্যক অনুশীলনে সময় 
হরণ কার, তবে সময়াভাবে অন্য বত্তিগ্রীলর উপযুক্ত অনুশীলন হইবে, না। কাজেই সে 
সকলের খব্বতা বা বিলোপ ঘাঁটবে। দ্বিতীয়তঃ শাক্ত সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। আমাদের কাজ 
কারবার মোট যে শীক্তুটুকু আছে, তাহাও পারামত। জীবকানিন্বাহের পর যাহা অবাশচ্ট 
থাকে, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত বণত্তর অনুশীলন জন্য বড় বেশী থাকে না। [বিশেষ পাশব বযাততর 
সমাধক অনুশীলন, শাক্তক্ষয়কারী। তৃতীয়তঃ, স্বতঃস্ফূর্ত পাশব বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান 
ও মানসক বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় বিরোধী। যেখানে ওগনাল থাকে, 
সেখানে এগননল থাকিতে পায় না। বলাসনীমণ্ডলমধ্যবন্তীর হৃদয়ে ঈশ্বরের বিকাশ অসম্ভব 
এবং কুদ্ধ অস্মরধারীর নিকট ভিক্ষার্থী'র সমাগম অসম্ভব। আর শেষ কথা এই যে, পাশব কুত্তি 
গল শরীর ও জাতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বালয়া, প্ররুবপরম্পরাগত স্ফুর্ত্জন্যই হউক, 
বা জীবরক্ষাভিলাষাঁ ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতা যে, অনুশীলনে তাঁহার সমস্ত হৃদয় 
পারব্যাপ্ত করে, আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় না। এইটি বিশেষ কথা। 

পক্ষান্তরে, যে বৃত্তিগ্রীল স্বতঃস্ফূর্ত নহে, তাহার অনুশীলনে আমাদের সমস্ত অবসর ও 
জণীবকানব্বাহাবাশষ্ট শাক্তর নিয়োগ করলে, স্বতঃফ্ফর্ত বৃত্তির আবশ্যকীয় স্ফদীর্তর কোন 
িঘ্ম হয় না। কেন না, সেগ্দাল_স্বতক্ফন্ত। কিন্তু উপাদানবিরোধহেতু, তাহাদের দমন 
হইতে পারে বটে। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে, এ সকলের দূমনই যথার্থ অনঃশীলন। 

শিষ্য ৷ কিন্তু যোগীরা অন্য বৃত্তির সম্প্রসারণ দ্বারা_কিদ্বা উপায়ান্তরের দ্বারা, পাশব 
বাত্তগযীলর ধংস করিয়া থাকেন, এ কথা ক সত্য নয়? 


৬৯৯ 


TEE TIME ERTS MEMEO. 

গুরু! চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ করা যায় না, এমত নহে। কিন্তু সে ব্যবস্থা 
অনদশীলন ধৰ্ম্মের নহে, সন্ন্যাসধন্দ্মের । সন্াসকে আমি ধৰ্ম্ম বাল না_ অন্ততঃ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম 
বাল না। অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ সন্ন্যাস নিবাত্তিমার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধন্ম+। ভগবানূ 
স্বয়ং কম্মেরিই শ্রেষ্ঠতা কীর্তন করিয়াছেন ; অনুশীলন কম্মাত্মক। 


শিষ্য, বড় ভয়ানক কথা। আমি যদ বাল, ইান্দ্িয়-পারতুপ্তিই. সুখ? 

গর! তাহা বাঁলতে পার না। কেন না, সুখ কি, তাহা বুঝাইয়াছ। আমাদের সম;দায় 
গত্তগখালর স্ফুর্ত্তি, সামঞ্জস্য এবং উপয্বক্ত পারতৃপ্তিই সুখ । 
শিষ্য। সে কথাটা এখনও আমার ভাল কারয়া বুঝা হয় নাই। সকল বৃত্তির স্ফযার্ত ও 
পাঁরতৃপ্তির সমবায় সখ? না প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফার্ত ও পারতপ্তই সংখ? 
গুরু । সমবায়ই সখ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফযার্ত ও পাঁরতৃপ্তি সুখের অংশ মাত 
শিষ্য। তবে কাণ্টপাথর কোনটা? সমবায় না' অংশ? 

গ্র॥॥ সমবায়ই কাঁষ্টপাথর। 

শিষ্য। এ ত ব্যঝিতে পারিতোঁছ না। মনে করুন, আমি ছাব আঁকতে পারি। কতক- 
ঢল বৃ র পাঁরমাঙ্জঞনে এ শাক্ত জন্মে। কথাটা এই যে, সেই বৃত্তিগ]ীলর সমধিক 
সম্প্রসারণ আমার কর্তব্য কি না, আপনাকে এ প্রশ্ন কারলে আপাঁন বালবেন, “সকল বৃত্তির 
উপযুক্ত স্ফার্ত' ও চারতার্থতার সমবায় যে সুখ, তাহার কোন বঘ্য হইবে ক না, এ কথা 
বুঝিয়া তবে চিন্নাবদ্যার অনুশীলন কর।” অর্থাৎ আমার ধারবার আগে আমাকে গণনা 
কাঁরয়া দৌখতে হইবে যে, ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল, শিরা নন স্বাস্থ সেরে দি 
শ্রবণের শ্রণাত-_আমার ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রণীত, দানে দয়া, সত্যে অনুরাগ-_আমার অপত্যে 
দেহ, শর্তে কোধ/ আমার বৈজ্ঞানিক বদ্ধ, দার্শানক ধৃত, আমার কাব্যের কল্পনা, 
সাহিত্যের সমালোচনা-কোন দকে কিছুর কোন বিথ্য হয় কি না। ইহাও ক সাধ্য? 

গুরু। কঠিন বটে নিশ্চিত জানিও ধর্্মাচরণ ছেলেখেলা নহে। ধম্সণচরণ আঁত দুরূহ 
ব্যাপার ৷ প্রকৃত ধাম্মিক যে পাঁথবাঁতে এত বিরল, তাহার কারণই তাই। ধর্ম সুখের উপায় 
" বটে, কিন্তু সুখ বড় আয়াসলভ্য। সাধনা আঁত দুরুহ। দুরূহ, কিন্তু অসাধ্য নহে। 

শিষ্য। কিন্তু ধৰ্ম্ম ত সব্বসাধারশের উপযোগণ হওয়া উচিত৷ 

গুরু ধৰ্ম্ম, যদ তোমার আমার গাঁড়বার সামগ্রী হইত, ত না হয়, তুমি যাহাকে 
সাধারণের, উপযোগণী বলিতেছ, সেইরূপ কারিয়া গাঁড়তাম। ফরমায়েস মত “জানস গাঁড়য়া 
দিতাম। কিন্তু ধৰ্ম্ম তোমার আমার গাঁড়বার নহে। ধর্ম এ্ীশক নিয়মাধীন। তিনি ধর্মের 
প্রণেতা, তিনি ইহাকে যেরূপ কারয়াছেন, সেইরূপ আমাকে বুঝাইতে হইবে। তবে ধর্মকে 
সাধারণের অন;পযোগণীও বলা উচিত নহে। চেষ্টা কালে, অর্থাৎ অনুশশলনের দ্বারা সকলেই 
ধাম্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, এক সময়ে সকল মন্ষ্যই ধাঁম্িক হইবে। যত দিন 
তাহা না হয়, তত দন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করূক। আদর্শ সম্বন্ধে যাহা বঁলিয়াছি, তাহা 
স্মরণ কর। তাহা হইলেই তোমার এ আপত্তি খান্ডত হইবে। 

শিষ্য। আমি যাঁদ বলি যে, আপনার ওর্‌প একটা পারিভাষিক এবণ্ট দুষ্প্রাপ্য সুখ মানি 
না, আমার ইীন্দ্িয়াদির পারতৃপ্তিই সুখ? 


৬০০ 


ধন্মতিত্ 


গ্র+॥ তাহা হইলে আমি বালব, সুখের উপায় ধৰ্ম্ম নহে, সুখের উপায় অধর্ম্ম। 
শষ্য। ইন্দিয়-পরিতবপ্ত কি সংখ নহে? ইহাও বৃত্তির স্ফ-রণ ও চরিভার্থতা বটে। আম 


উপযুক্ত কোন কারণ দেখান নাই। আপাঁন ইহা বনাই বটে যে, ইীন্দ্রয়াদর আঁধক 
অন্শীলনে দয়া দাক্ষিণ্যাঁদর ধবংস সম্ভাবনা-াকস্তু তদ্নস্তরে আমি যাঁদ বাল যে, ধ্বংস হউক, 
আম হীন্দ্য়াস্‌খে বাত হই কেন? 

গুরু। তাহা হইলে আম বলিব, তুমি কিক্িন্ধা হইতে পথ ভুলিয়া আঁস্য়াছ। যাহা 
হউক, তোমার কথার আম উত্তর দব। হীন্দুয়-পাঁরতপ্ত সুখ? ভাল, তাই হউক। আম 
তোমাকে অবাধে ইীন্দ্য় পাঁরতৃপ্ত কারতে অনুমাত দিতেছি। আমি খত 'লাখয়া দিতোঁছ যে, 
এ ইন্দ্িয়-পাঁরতুস্িতে কখন কেহ কোন বাধা দিবে না, কেহ নিন্দা কাঁরবে না,_যাঁদ কেহ করে, 
আম গুণাগার দব। কিন্তু তোমাকেও একখানি খত 'লাখয়া দিতে হইবে। তুমি লিখয়া 
ধদবে যে, “আর ইহাতে সুখ নাই” বাঁলয়া তুম হীন্দুয়-পারতীপ্ত ছাঁড়য়া দিবে না। শ্রান্ত, 
ক্লান্ত, রোগ, মনস্তাপ, আয়ুক্ষয়, পশুত্বে অধঃপতন প্রভাতে কোনরূপ ওজর আপাত্ত কাঁরয়া ইহা 
কখন ছাড়তে পারবে না। কেমন, রাজি আছ? 

{শিষ্য । দোহাই মহাশয়ের! আম নই। কিন্তু এমন লোক ক সৰ্ব্বদা দেখা যায় না, যাহারা 
যাবজ্জীবন হীন্দরয়-পারতীপ্তই সার করে? অনেক লোকই ত এইরূপ? 

গরু আমরা মনে কার বটে, এমন লোক অনেক। কিন্তু ভিতরের খবর রাখ না। 
ভিতরের খবর এই-_যাহাদিগকে যাবজ্জীবন হন্দরয়পরায়ণ দৌখ, তাহাদগের -হীন্দ্রয-পাঁরতীপ্ত 
চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন পারত ঘটে নাই। যেরুপ তৃপ্ত ঘটলে হীন্দ্রয়পরায়ণতার 
দুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। তৃপ্তি ঘটে নাই বালিয়াই চেষ্টা এত প্রবল। অনুশীলনের 
দোষে, হৃদয়ে আগদুন' জবালয়াছে,_দাহ নিবারণের জন্য তারা জল খশাজয় বেড়ায় ; জানে না যে, 
আঁগ্নদধ্ধের ওষধ জল নয়। 

শিব্য। তু এমনও দেখ যে, অনেক লোক অবাধে অনুক্ষণ ইন্দিয়বিশেষ চারতাথ' 
কাঁরতেছে, িরাগও নাই। মদ্যপ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। অনেক মাতাল আছে, সকাল 
হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মদ খায়, কেবল 'নাদ্রত অবস্থায় ক্ষান্ত। কই, তাহারা ত মদ ছাড়ে না_ 
ছাড়তে চায় না। 

গুরু। একে একে বাপ। আগে “ছাড়ে না” কথাটাই কুঝ। ছাড়ে না, তাহার কারণ 
আছে। ছাঁড়িতে পারে না। ছাড়তে পারে না, কেন না, এটি হীন্দয়-তীপ্তর লালসা মাত্র নহে 
এ একটি পণড়া। ডাক্তারেরা ইহাকে 1)11)5075018 বলেন । ইহার ওষধ আছে--চিকিৎসা 
আছে। রোগণ মনে করিলেই রোগ ছাড়তে পারে না। সেটা চাকংসকের হাত। চিকিৎসা 
{নিষ্ফল হইলে রোগের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তাহা ঘটে;মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে ম্ক্ত 
করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ এই “ছাড়তে চায় না”_এ কথা সত্য নয়। যে মুখে খাহা 
বল.ক, তুমি যে শ্রেণীর মাতালের কথা বাঁললে, তাহাঁদগের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, মদ্যের 
হাত হইতে নিজ্কীত পাইবার জন; মনে মনে অত্যন্ত কাতর নহে। যে মাতাল সপ্তাহে এক দন 
মদ খায়, সেই আজও বলে “মদ ছাঁড়ব কেন?” তাহার মদ্যপানের আকাঙ্ক্ষা আজও পারিতৃপ্ত 
হয় নাই_তৃষ্ণ বলবতী আছে। কিনতু যাহার মাত্রা পর্ণ হইয়াছে, সে জানে যে, পাথবীতে যত 
দুঃখ আছে, মদ্যপানের অপেক্ষা বড় দ্$খ বুঝে আর নাই। এ সকল কথা মদ্যপ 
যে খাটে? এমত নহে। সর্বপ্রকার 'ইন্দ্িয়পরায়ণের পক্ষে খাটে। কামুকের অনবাঁচত 
অনুশীলনের ফলও একটি রোগ। তাহারও চিকিৎসা আছে এবং পরিণামে অকালমৃতু, আছে। 
এইরূপ একটি রোগীর কথা আমি আমার কোন চিকিৎসক বন্ধর কাছে এইরংপ শ্নলাম যে, 
তাহাকৈ হাসপাতালে লইয়া গিয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল, এবং সে 
অঙ্গ সপ্টালন কারিতে না পারে, এজন্য লাইকরালিটি দিয়া তাহার অঙ্গের স্থানে স্থানে ঘা করিয়া 
দিতে হইয়াছিল। উদরিকের 'কথা সকলেই জানে। আমার নিকট এক জন ওদারক, বিশেষ 
পাঁরাচত ছিলেন। তান উদারকতার অন্দচত অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তির জন্য গ্রহণী রোগে 
আক্রান্ত হইয়াছলেন। তানি বেশ জানিতেন যে, দ:্পচনীয় দ্রব্য আহার কাঁরলেই তাঁহার পাড়া 
বৃদ্ধি হইবে। সে জন্য লোভ সম্বরণের যথেষ্ট চেষ্টা কারতেন, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য 
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হইতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য যে, তিনি অকালে মৃত্যুপ্রাসে পতিত হইলেন। বাপ হে! 
এই সকল কি সখ? ইহার আবার প্রমাণ প্রয়োগ চাই ? 

শিষ্য। এখন বোধ হয়, আপনি যাহাকে সুখ বালতেছেন, তাহা ব্াঝরছ। ক্ষণিক যে 
সখ, তাহা সুখ নহে। 

গনরঃ। কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যাদ একবার একটি গোলাপ ফল দেখ, কি 
একটি গান শান, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, তবে সে সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, কিন্তু সে সুখ 
{ক সুখ নহে? তাহা সত্যই সঃখ। 

শিষ্য। যে সুখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী দুঃখ, তাহা সুখ নহে, দঃ 
প্রথমাবস্থা মান্র। এখন ব্াঁঝয়াছি কি? 

গনর॥ এখন পথে আসিয়াছ। কিন্তু এ ব্যাখ্যা ত ব্যাতরেকণ। কেবল ব্যাতরেক! ব্যাখ্যায় 
সবটুকু পাওয়া যাইবে না। সুখ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে--(১) স্থায়ী, (২) 
ক্ষাণক। ইহার মধ্যে 

শিষ্য। স্থায়ী কাহাকে বলেন? মনে করুন, কোন হীন্দরিয়াসক্ত ব্যক্ত পাঁচ বৎসর ধরিয়া 
হীন্দিয়-সখ ভোগ করিতেছে। কথাটা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাহার সুখ কি ক্ষণিক? 

গবর৭। প্রথমতঃ, সমস্ত জীবনের তুলনায় পাঁচ বৎসর মুহুর্ত মান্র। তুমি পরকাল মান, 
না মান, আমি মানি। অন্ত কালের তুলনায় পাঁচ বৎসর কতক্ষণ? কিন্তু আম পরকালের ভয় 
দেখাইয়া কাহাকেও ধার্মিক করিতে চাঁহ না। কেন না, অনেক লোক পরকাল মানে না_মুখে 
মানে ত হৃদয়ের ভিতর মানে না; মনে করে, ছেলেদের জ:জ;র ভয়ের মত মান ষকে শান্ত করিবার 
একটা প্রাচীন কথা মাত্র। তাই আজিকালি অনেক লোক পরকালের ভয়ে ভয় পায় না। 
পরকালের দ'খের ভয়ের উপর যে ধর্মের ভিত্তি, তাহা এই জন্য সাধারণ লোকের হৃদয়ে সৰ্বত্ৰ 
বলবানূ হয় না। “আজিকার দিনে” বলিতোছ; কেন না, এক সময়ে এদেশে সে ধর্ম্ম বড় 
বলবানই ছিল বটে। এক সময়ে, ইউরোপেও বড় বলবান্‌ ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী 
উনাবংশ শতাব্দী। সেই রক্তমাংস-পৃতিগন্ষ-শালিনী, কামান-গোলা-বার,দ ঘীচূলোডর- 
টপাঁডো প্রভীতিতে শোভিতা রাক্ষসণ-_এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে 
ঝাঁটা ধাঁরয়া, যাহা প্রাচীন, যাহা পাবিভ্, যাহা সহস্র সহস্র বংসরের যত্বের ধন, তাহা য় 
ফেলিয়া দিতেছে। সেই পোড়ারমুখাঁ, এদেশে আসিয়াও কালা মুখ দেখাইতেছে। তাহার 
কুহকে পাঁড়য়া, তোমার মত সহস্র সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এবং অদ্ধণীশাক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল 
আর মানে না। তাই আমি এই ধর্ম্মব্যাখ্যায় যত পার, পরকালকে বাদ দিতোঁছ। তাহার 
কারণ এই যে, যাহা তোমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আমি 
ধম্মেরি মন্দির গাঁড়তে পারব না। আর আমার ‘বিবেচনায়, পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম ভিত্তিশন্য 
হইল না। কেন না, ইহলোকের সুখও কেবল ধর্মমুলক, ইহকালের দুঃখ কেবল অধর্ম্ম- 
মলক এখন ইহকালের দুঃখকে সকলেই ভয় করে, ইহকালের সুখ সকলেই কামনা করে। 
এজন্য ইহকালের সুখ দুঃখের উপরও ধর্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই দুই কারণে, অর্থাৎ 
ইহকাল সব্ব্ববাঁদসম্মত, এবং পরকাল সব্ব“বাদিসম্মত নহে বাঁলয়া, আম কেবল ইহকালের 
উপরই ধম্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিতোছ। কিন্তু “স্থায়ী সুখ কি?” যখন এ প্রশ্ন উঠিল, 
তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বলিতে হয় যে, অনস্তকালস্থায়ণ যে সুখ, ইহকাল পরকাল উভয় 
কালব্যাপী যে সুখ, সেই সুখ স্থায়ী সৃখ। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে। 

শিষ্য। সি মনে ক 
বিচারার্থ পরকাল স্বীকার করিলাম। কিন্তু ইহকালে যাহা সুখ, পরকালেও কি তাই সুখ? 
ইহকালে যাহা দুঃখ, পরকালেও কি তাই দুঃখ? আপাঁন বলিতেছেন, ইহকালপরকালব্যা 
যে সুখ, তাহাই সঃখ--একজাতীয় সুখ কি উভয়কালব্যাপণ হইতে পারে? 

গুরহ। অন্য প্রকার বিবেচনা কারবার কোন কারণ আম অবগত নহি। কিন্তু এ কথার 
উত্তর জন্য দই প্রকার বিচার আবশ্যক । যে জন্মান্তর মানে, তাহার পক্ষে এক প্রকার, আর যে 
জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে আর এক প্রকার। তুমি ক জল্সান্তর মান? 

৷ না৷ 
গ্‌রব। তবে, আইস। যখন পরকাল স্বীকার কাঁরলে অথচ জন্মান্তর মানিলে না, তখন 
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দুইটি কথা স্বীকার কারলে; প্রথম এই শরীর থাকবে না, সন্তরাং শারীরকী বৃত্তানচয়- 
জনিত যে সকল সখ দুখ, তাহা পরকালে থাকিবে না। দ্বিতীয় শরীর ব্যতীরক্ত যাহা, তাহা 
থাকিবে, অর্থাৎ ভ্রিবিধ মানসিক বত্িগ্ীল থাকিবে, সুতরাং মানাসক বৃত্তিজানত যে সকল 
সুখ দুঃখ, তাহা পরকালেও থাকিবে । পরকালে এইরুপ সখের আধিক্যকে স্বর্গ বলা যাইতে 
পারে, এইরূপ দুঃখের আধিকাকে নরক বলা যাইতে পারে। 

শিষ্য। কিন্তু যাঁদ পরকাল থাকে, তবে ইহা ধর্ম্মব্যাখ্যার আঁত প্রধান উপাদান হওয়াই 
উচিত। তজ্জন্য অন্যান্য ধৰ্ম্মব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত্ব লাভ কারয়াছে। আপান পরকাল মানিয়াও 
যে, উহা ধর্্মব্যাখ্যায় বাঁজ্জত কাঁরয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হইয়াছে 
1ববেচনা কার। 
গরু অসম্পূর্ণ হইতে পারে। সে কথাতেও কিছ; সন্দেহ আছে। অসম্পূর্ণ হউক বা 
না হউক, কিন্তু ভ্রান্ত নহে। কেন না, সখের উপায় যাঁদ ধর্ম হইল, আর ইহকালেও যে সখ, 
পরকালেও যাঁদ সেই সুখই সংখ হইল, তবে ইহকালেরও যে ধর্ম” পরকালেরও সেই ধর্ম্ম। 
পরকাল নাই মান, কেবল ইহকালকে সার করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ধাঁম্মক হওয়া যায়। ধৰ্ম্ম 
নিত্য। ধৰ্ম্ম ইহকালেও সংখপ্রদ, পরকালেও সংখপ্রদ। তুমি পরকাল মান আর না মান 


. ধম্সাচরণ কারও, তাহা হইলে ইহকালেও সুখী হইবে, পরকালেও সঃখী হইবে। 


{শিষ্য। আপানি নিজে পরকাল মানেন_কিছু প্রমাণ আছে বালিয়া মানেন, না, কেবল 
মানিতে ভাল লাগে, তাই মানেন? 

গুর্‌ । যাহার 'প্রমাণাভাব, তাহা আমি মানি না। পরকালের প্রমাণ আছে বাঁলয়াই পরকাল 

|| 

শব্য যদি পরকালের প্রমাণ আছে, যাঁদ আপাঁন নিজে পরকালে বিশ্বাসী, তবে 
আমাকে তাহা মানিতে উপদেশ 'দতেছেন না কেন? আমাকে সে সকল প্রমাণ বুঝাইতেছেন 
না কেন? 

গর আমাকে ইহা স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, সে প্রমাণগ্দীল বিবাদের স্থল 
প্রমাণগ-লির এমন কোন দোষ নাই যে, সে সকল বিবাদের সংমীমাংসা হয় না, বা হয় নাই। 
তবে আধুনিক বৈজ্ঞানকাঁদগের কুসংস্কারবশতঃ বিবাদ মিটে না। বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ 
কাঁরতে আমার ইচ্ছা নাই এবং প্রয়োজনও নাই। প্রয়োজন নাই, এই জন্য বালতোঁছ যে, আমি 
তোমাকে উপদেশ দিতোছি যে, পাবন্র হও, শহদ্ধচিত্ত হও, ধৰ্ম্মাত্মা হও। ইহাই যথেষ্ট । আমরা 
এই ধম্মব্যাখ্যার ভিতর যত প্রবেশ করিব, ততই দোখব যে, এক্ষণে যাহাকে সমুদায় চিত্তবত্তর 
সব্বাঙ্গীণ স্ফার্ত ও পাঁরণতি বালতোছ, তাহার শেষ ফল পাঁবত্রতা-_চিত্তশুদ্ধ * তুমি 
পরকাল যদি নাও মান, তথাপি শহদ্ধাচত্ত ও পাবন্রাত্মা হইলে নিশ্চয়ই তুম পরকালে সুখী 
হইবে। যাঁদ চিত্ত শহদ্ধ হইল, তবে ইহলোকই স্বর্গ হইল, তখন পরলোকে স্বর্গের প্রাত আর 
সন্দেহ ?ক? যাঁদ ভাই হইল, তবে পরকাল মানা না-মানাতে বড় আসিয়া গেল না। যাহারা! 
পরকাল মানে না, ইহাতে ধৰ্ম্ম তাহাদের পক্ষে সহজ হইল; যে ধর্ম তাহারা পরকালমনলক 
বালয়া এত দিন অগ্রাহ্য কাঁরত, তাহারা এখন সেই ধর্মকে ইহুকালমূলক বালয়া অনায়াসে 
গ্রহণ কাঁরতে পাঁরবে। আর যাহারা পরকালে ‘শ্বাস করে, তাহাদের শ্বাসের সঙ্গে এ ব্যাখ্যার 
কোন 'ব্বাদ নাই। তাহাদের বিশ্বাস দন দিন দূঢ়তর হউক, বরং ইহাই আমি কামনা কাঁর। 

শিষ্য। আপাঁন বিয়াছিলেন বে, ইহকাল-পরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ। একজাতীয় 
সুখ উভয় কালব্যাপী হইতে পারে। যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে এই তত্ত্ব যে কারণে 
গ্রাহ্য, তাহা বুঝাইলেন। যে জল্মান্তর মানে, তাহার পক্ষে ক? 

গুরু। আম পৃব্বেই বালিয়াছি, অন: র সম্পূর্ণতায় মোক্ষ! অনুশীলনের পর্ণ 
মাতাযু আর প্রজন্ম হইবে না। ভাত যখন বঝাইব, তখন এ কথা আরও স্পষ্ট বাবে 

শষ্য। অনুশীলনের পূর্ণমারা ত সচরাচর কাহার কপালে ঘটা সম্ভব নহে। যাহাদের 
অনার কু পথই তাহাদের পন ঘটিবে। এই জন্মের অনুশীলনের ফলে 


LY 


তাহারা ক পরজন্মের কোন সুখ প্রাপ্ত হইবে? 


৬০৩ 


বাঁঙকম রচনাবলী 
গুরু! জন্মান্তরবাদের স্কুল মম্মই এই যে, এ জন্মের কম্মফল পরজন্মে পাওয়া যায়। 


সমস্ত কম্মের সমবায় অনুশবীলন। অতএব এ জন্মের অনুশীলনের যে শুভ ফল, তাহা 
ঢু র মতে পরজল্মে অবশ্য পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এ কথা অজ্জ্ুনকে 
বালয়াছেন। 


“তত্র তং ব্টাদ্ধসংযোগং লভতে পৌর্বাদেহিকম্‌” ইত্যাঁদ। 
গীঁতা। ৪৩। ৬। 
শিষ্য। এক্ষণে আমরা মুল কথা হইতে অনেক দুরে আসিয়া পাঁড়য়াছ। কথাটা 
হইতোঁছিল, স্থায়ী সখ কী? তাহার প্রথম উত্তরে আপাঁন বালয়াছেন যে, ইহকালে ও পরকালে 
1 5) সুখ, তাহাই স্থায়ী স্দুখ। ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে বালয়াছেন। দ্বিতীয় 


ক? দ্বিতীয় উত্তর যাহারা পরকাল মানে না, তাহাদের জন্য। ইহজীবনই যাঁদ সব হইল, 
মৃত্যুই যাঁদ জীবনের অন্ত হইল, তাহা হইলে, বে পুখ সেই অন্তকাল পর্যন্ত থাকিবে, তাহাই 
স্থায়ী সখ। যাঁদ পরকাল না থাকে, তবে ইহঞবনে'যাহা চিরকাল থাকে, তাহাই স্থারণ সখ! 
তুমি বালতোছলে, পাঁচ সাত দশ বংসর ধাঁরয়া কেহ কেহ ই্দরিয়সুখে নিমগ্র থাকে। কিনতু পাঁচ, 
সাত দশ বৎসর 'কছু $চরজাবন নহে। যে পাঁচ সাত দশ বংসর ধাঁরয়া হীন্দরয় পারতপণে 
নিযুত আছে, তাহারও ম্যত্যুকাল পর্বত সে সুখে থাকিবে না। তিনটির একট না একটি 
কারণে অবশ্য অবশ্য তাহার নে সখের স্ন ভায়া যাইবে (১) আতিভোগজানত গালি বা 
বরাগ-_আঁততীপ্ত; কিম্বা (২) হীন্দুয়াসাক্তজানত “অবশ্যন্তাবী রোগ বা অসামর্থয ; অথবা 
(৩) বয়োবাদ্ধ। অতএব এ সকল সখের ক্ষাণকত্ব আছেই আছে। 

শিষ্য। আর যে সকল বৃত্তিগ্লকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বলা যায়, সেগুলির অনুশীলনে যে 
সুখ, তাহা ক ইহজাঁবনে চিরস্থায়ী? 

গদ্ররু। তীদ্ঘষয়ে অণমমান্র সন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে 
কর, দয়াবৃত্তির কথা হইতেছে। পরোপকারে ইহার অনুশশলন ও চারতার্থতা। এ বৃত্তির 
দোষ এই যে, যে ইহার অনুশীলন আরম্ভ করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের সুখ িশেষরূপে 
অনুভব করিতে পারে না। 'কৈন্তু ইহা যে অনূশশীলত করিয়াছে, সে জানে, দয়ার অনুশীলন 
ও চাঁরতার্থতায়, অর্থাৎ পরোপকারে এমন তাঁর সুখ আছে যে, নিকৃষ্ট শ্রেণীর এন্দ্রায়কেরা 
সব্বলোকসন্দরীগণের সমাগমেও সেরূপ তার সুখ অন্ভূত কাঁরতে পারে না। এ বৃত্তি যত 
অন:শশীলিত কারবে, ততই ইহার সংখজনকতা বাড়িবে। নিকৃষ্ট বৃত্তির ন্যায় ইহাতে গ্রানি জন্মে 
না, অতিতৃপ্তিজানত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তির সামর্থ্য বা দৌব্কল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ 
বরং বাড়িতে থাকে। ইহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই। উদারক দিবসে দুই 
বার, তিন বার, না হয় চাঁর বার আহার কাঁরতে পারে। অন্যান্য, এীন্দরীয়কের ভোগেরও সেইরূপ 
সামা আছে। কিন্তু পরোপকার দণ্ডে দণ্ডে, পলকে পলকে করা যায়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার 
অনুশীলন চলে। অনেক লোক মরণকালেও একাঁট কথা বা একটি হী্গিতের দ্বারা লোকের 
উপকার করিয়া গিয়াছেন। আডিসন মৃত্যুকালেও কুপথাবলম্বী যুবাকে ডাকিয়া বালয়াছিলেন, 
“দেখ ধার্মিক (01:195050) কেমন সুখে মরে!” 

তার পর, পরকালের কথা বাঁল। বাঁদ জন্মান্তর না মানিয়া পরকাল স্বীকার করা যায়, তবে 
ইহা বলিতে হইবে যে, পরকালেও আমাদের মানসিক বান্তগন্লি থাকবে, সুতরাং এ, দয়া 
বৃক্তিটও থাকিবে। আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় লইয়া যাইব, পারলৌকিক' প্রথমাবস্থায় ইহার 
তো তব টিপপ২১৬২--০১৬ স্পট 

যদি ইহা উত্তমরূপে অনুশশীলত ও সংখগ্রদ অবস্থায় লইয়া যাই, তবে ইহা পরলোকেও আমার 
পক্ষে সুখপ্রদ হইবে। সেখানে আমি ইহা অনশীলত ও চাঁরতার্থ কাঁরয়া ইহলোকের অপেক্ষা 
অধিকতর সুখী হইব। 

শিষ্য। “এ সকল সুখ-স্বপ্ন মান্র_আতি অগ্রদ্ধেয় কথা। দয়ার অনৃশশলন ও চাঁরতার্থতা | 
কম্মণাধীন। পরোপকার কর্ম্মমান্র। আমার কর্ম্মে“ন্দুয়গুলি, আমি আম শরীরের সঙ্গে এখানে 
রাখয়া গেলাম, সেখানে কিসের দ্বারা কর্ম্ম কারব ? 
গুরু। কথাটা কিছু নিব্বোধের মত বাঁললে। আমরা ইহাই জান যে, যে চৈতন্য 
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শরাীরবন্ধ, সেই চৈতন্যের কর্ম্ম কর্মোন্দ্রয়সাধ্য। কিন্তু যে চৈতন্য শরীরে বন্ধ নহে, তাহারও 
ক্ম্ম যে কর্ম্মেন্দ্রয়সাপেক্ষ, এমত বিবেচনা কারবার কোন্‌ কারণ নাই। ইহা য্দাক্তসঙ্গত নহে। 

[শষ্য। ইহাই যঢ়াক্তসঙ্গত। অন্যথা-সাদ্ধ-শনন্যস্য নিয়তপন্্ববৰ্ত্তিতা কারণত্বং। কৰ্ম্ম 
অন্যথা-সাদ্ধ-শুন্য। কোথাও আমরা দেখ নাই যে, কর্ম্মোনন্দ্রযশন্য যে, সে কৰ্ম্ম কাঁরয়াছে। 

গরু! ঈশ্বরে দোখতেছ। যাঁদ বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার {বিচার ফন্রাইল। 
ধর্মকে বূক্ত করিয়া বিচার -কাঁরতে প্রস্তুত নাহ। আর যাঁদ বল, ঈশ্বর সাকার, তিন 
শিল্পকারের মত হাতে কারয়া জগৎ গ'ড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমার সঙ্গে বিচার ফুন্রাইল। 
কভু ভরসা কার, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বালয়াও স্বীকার কর। যাঁদ তাহা 
কর, তবে কর্মোদ্দর়শূন্য নিরাকারের কর্ম স্ব স্বীকার করিলে। কেন না, ঈশ্বর সব্কর্তা, 
আব্বন্রম্টা। 


পরলোকে জীবনের অবস্থা স্বতন্্। অতএব প্রয়োজনও স্বতন্ত। হীন্দরয়ের প্রয়োজন না 

হওয়াই সন্তব। রর 
শষ্য। হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ সকল আন্দাজ কথা। আন্দাজ কথার প্রয়োজন 
|| 


গুরু আন্দাজ কথা, ইহা আমি স্বাঁকার কাঁর। বিশ্বাস করা, না করার পক্ষে তোমার 
সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও আম স্বীকার কাঁর। আমি যে দৌখয়া আস নাই, ইহা বোধ 
কারি বলা বাহুল্য। কিন্তু এ সকল আন্দাজ কথার একট; মুল্য আছে। যাঁদ পরকাল থাকে, 
আর যাঁদ [0 ০? 0909035 অর্থাৎ মানসিক অবস্থার ক্রমান্বয় ভার সৃত্য হয়, তবে পরকাল 
সম্বন্ধে যে অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত করতে পার, আম. এমন পথ দোঁখতোছ না? এই ন্রমান্বয় 
ভাবটির প্রাত বিশেষ মনোযোগ  কাঁরবে। হিন্দ, খন্টীয়, বা ইসলামী যে জ্বর্গনরক, তাহা 
এই নিয়মের িরদদ্ধ। 

শিব্য। বাদ" পরকাল মানিতে পার, তবে এট:কুও না হয় মানিয়া লইব। যাঁদ হাতাটা 
গালতে পার, তবে হাতার কানের ভিতর যে মশাটা ঢ্যাকয়াছে, তাহা গলায় বাধিবে না। কিন্তু 
জিজ্ঞাসা কার, এ পরকালের শাসনকর্তৃত্ব কই ? 

গর যাহারা স্বগে“র দণ্ডধর গড়িয়াছে, তাহারা পরকালের শাসনকর্তন গডড়িয়াছে। আম 
কিছুই গাড়িতে বাঁস নাই। আঁম মনব্যজীবনের সমালোচনা করিয়া, ধর্ম্মের যে স্থল সম্ম 
বাবগ্নাছ, তাহাই তোমাকে বুঝাইতোছ। কিনতু একটা কথা বলয়া রাখায় ক্ষাত নাই। যে 


তেমন একটি পাঠশালা মনে কাঁর। যে এখান হইতে সদ্‌ব্‌ক্তিগ্নাল মাজিত ও অনশশীলত 
কারা লইয়' যাইবে, তাহার সেই বাততগীল ইহলোকের কল্পনাতীত স্ফনরত প্রাপ্ত হইয়া 
সেখানে তাহার অনস্ত সখের কারণ হইবে, এমন সম্ভব। আর যে সদতিগ্ীলর অন্শীলন 
অভাবে অপকবদ্থায় পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার পরলোকে কোন সংখেরই সম্ভাবনা নাই। 
অসদাবৃত্তিগাঁল স্ফনারত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অন্ত দর 


নি 


জন্মান্তর যাঁদ না মানা যার, তুবে এইরূপ স্বর্ণ নরক মানা যায়। কামি-কাট-স্কুল অব্য 
০০: 


কানন-কুসুম-সবাস-সমল্লাসত স্বর্গ মান না। {হন্দুধর্ম্ম মানি, হিল্দঃধন্মের “বখামি"গ্লা 
মান না। আমার শিষ্যদিগেরও মানিতে নিষেধ কাঁর। ৃ 
শিষ্য। আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। সম্প্রতি পরকালের কথা 
ছা'ড়য়া দিয়া, ইহকাল লইয়া সুখের যে ব্যাখ্যা কারতোছলেন, তাহার সর পলগ্রুহণ করন 
গর 'বোধ হয় এতক্ষণে বুঝাইয়া থাকিব যে, পরকাল বাদ্‌ দিয়া কথা কাহলেও, কোন 
কোন একে স্থায়ী, কোন কোন সুখের স্থা়্থাভাবে তাহাকে ক্ষাণক বলা যাইতে পারে। 
শিষ্য ৷ বেধ হয় কথাটা এখনও ব্রাঝ নাই। আমি একটা টগ্পা শানয়া আসিলাম, 


৬০৫ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


কি একখানা নাটকের আঁভনয় দোঁখয়া আসলাম। তাহাতে কছু আনন্দ লাভও কাঁরলাম। 
সে সুখ স্থায়ী না ক্ষীণক? ঃ 

গুরু! যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাঁবতেছ, বাঁঝতে পাঁরিতোছ, তাহা ক্ষাণক বটে, 
কু চিভ্রজিন বত সমন অন্যশালনের যে ফল, “তাহা স্থায়ী সুখ। সেই স্থায়ী সুখের 
অংশ বা উপাদান বাঁলয়া, এ আনন্দট,কুকে স্থায়ী সুখের মধ্যে ধারয়া লইতে হইবে। সুখ যে 
বৃত্তির অনুশীলনের ফল, এ কথাটা যেন মনে থাকে। এখন বাঁলয়াছ যে, কতকগণীল বৃত্তির 
অন জানত যে সখ, তাহা অস্থায়ী শেষোক্ত সণ আবার বিধ; (১) যাহার পাঁরণামে 

খ, (২) যাহা ক্ষাণক হইলেও পাঁরণামে দুঃখশুন্য। হন্দ্িয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে পূর্বে 
হইছে তাহাতে উহা অবশ্য বুবিয়াছ'ষে, এই ব্টাত্তগ্ীলর পাঁরীমিত অন,শীলনে 
দুঃখশুন্য সুখ, এবং এই সকলের অসমত অন্শীলনে যে সুখ, তাহারই পরিণাম দুঃখ 
অতএব সুখ ত্ৰিবিধ 

(১) স্থায়ী। 

(২) ক্ষাণক, কিন্তু পাঁরণামে দুঃখশুন্য। 

(৩) ক্ষণিক, কিন্তু পাঁরণামে দুঃখের কারণ। 

শেষোক্ত সুখকে সখ বলা অবিধেয়,_উহা দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র । সুখ তবে, (১) 
হে সখ 
উপায় ধৰ্ম্ম, তখন এই অর্থেই সঃখ-শব্দ ব্যবহার কাঁরয়াছি। এই ব্যবহারই এই শব্দের যথার্থ 
ব্যবহার, কেন না, যাহা বস্তুতঃ দঃখের প্রথমাবন্থা, তাহাকে ভ্রান্ত বা _-পশদুবৃত্তীদগের মত 

সখের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। বে জলে পাঁড়য়া ডুবিয়া মরে, জলের 
'ন্নিধতাবশতঃ তাহার প্রথম নিমজ্জনকালে কিছ সুখোপলান্ধ হইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থা 
তাহার সুখের অবস্থা নহে, নিমজ্জনদহ৪খের প্রথমাবস্থা মান্র। তেমাঁন দুঃখপারণাম সুখ 
দুঃখের প্রথমাবস্থা- নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে। 

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। তুমি জিজ্ঞাসা কারয়াছিলে, “এই কৃত্তিকে, বাড়তে 
দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়তে তে পাঁর না, ইহা কোন্‌ লক্ষণ দোঁখয়া নিব্ব/চন 
কারবঃ কোন্‌ কাণ্টপাথরে ঘাঁষয়া ঠিক কারব যে, এইটি পতল?” এই প্রশ্নের উত্তর এখন 
পাওয়া গেল। যে বৃত্তিগন্রীলর অনুশীলনে স্থায়ী সুখ, তাহাকে আঁধিক বাড়তে দেওয়াই 
কর্তব্য- যথা ভাক্ত, প্রণীত, দয়াদ। আর যেগ্ুলির অন:শলনে ক্ষণিক সুখ, তাহা বাড়তে 
দেওয়া অকর্তব্য, কেন না, 'এ সকল বঢত্তির অধিক অনুশশলনের পাঁরণাম সুখ নহে। যতক্ষণ 
ইহাদের অনুশীলন পাঁরামত, ততক্ষণ ইহা আঁবিধেয় নহে--কেন না, তাহাতে পরিণামে দখ 
নাই। তার পর আর নহে । অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ ; যেরুপ অনুশীলনে সখ জন্মে, দঃঃখ 
নাই, তাহাই 'বাহত। অতএব সুখই সেই কম্টিপাথর। * 


অষ্টম অধ্যায়_শারীরকী বৃত্তি 


শিষ্য। যে পর্য্যন্ত কথা হইয়াছে, তাহাতে ব্যাঝয়াছি, অনুশীলন ি। আর ব্ুঝিয়াছি 
সুখ কি। ব্ঝিয়াছি অনুশীলনের উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য সেই সখ ; এবং সামঞ্জস্য তাহার সীমা। কিন্তু 
বাঁতগনীলর অনুশীলন সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ কছ: এখনও পাই নাই। কোন্‌ বৃত্তির কি 
প্রকার অনুশশলন কাঁরতে হইবে, তাহার কিছ উপদেশের প্রয়োজন নাই কি? 
গুরু | ইহা শিক্ষাতত্ব। শক্ষাতত ধন্মতত্বের অন্তর্গত। আমাদের এই কথাবার্তার প্রধান 
তাহা নহে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ধর্ম ক তাহা কুঝি। তক্জন্য যতটুকু 
প্রয়োজন, ততট;কুই আমি বালব। 
বৃত্তি চতুব্বিধ বালয়াছি; (১) শারীরিক, (২) জ্ঞানাজ্জর্নী, (৩) কার্যকারিণী, 
(8) চিন্তরাঞ্জনী। আগে শারশীরকী বৃত্তির কথা বালব_কেন না, উহাই সব্বাগ্রে স্ফুরিত 
হইতে থাকে। এ সকলের স্ফুর্ত্তি ও পাঁরতৃপ্তিতে যে সুখ আছে, ইহা কাহাকেও বুঝাইতে 
হইবে না। কিন্তু ধম্মের সঙ্গে এ সকলের কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না। 
শিষ্য। তাহার কারণ বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম কেহ বলে না। 


৬০৬ 


উনি: উস 


রর 


JF 


EE: 


* বৃত্তির অনুশীলন হয় না। 


J 


রিড... ০ 
গুর।। কোন কোন ইউরোপায় অনুশীলনবাদী বৃত্তির অন: ধৰ্ম্ম বা ধন্মস্থানীয় 
কোন একটা জানিস বিবেচনা করেন, 1কন্তু তাঁহারা এমন কথা বলেন না যে, শারীরিকী বৃত্তির 


অনুশীলন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় ।* 
শিষ্য। আপনি কেন বলেন? 
গুরু যাঁদ সকল বৃত্তির অনুশীলন! মনুষ্যের ধৰ্ম্ম হয়, তবে শারীরকী বৃত্তির 
অনূশশীলনও অবশ্য ধৰ্ম্ম ৷ কন্তু সে কথা না হয় ছাঁড়য়া দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে ধৰ্ম্ম 
বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচালত মত গ্রহণ কর, তথাঁপ দেখবে যে, শারীরকী বৃত্তির 
অনুশীলন প্রয়োজনীয় যদি যাগযজ্ঞ ব্রতানষ্ান ক্রিয়াকলাপকে ধৰ্ম্ম বল ; যদি দয়া, দাক্ষপ্য, 
পরোপকারকে ধৰ্ম্ম বল; যাঁদ কেবল দেবতার উপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম বল; না হয় 
খৃষ্টধমর্স, বোদ্ধধর্ম্ম, ইস্লামধর্্মকে ধর্ম বল, সকল ধর্মের জন্যই শারীরকী বৃত্তির 
অনুশীলন প্রয়োজনীয়। ইহা কোন ধর্ম্মেরই মুখ উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্তু সকল ধর্মের 
বিঘ্বনাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন। এই কথাটা কখনও কোন ধৰ্ম্মবেত্তা স্পষ্ট কারয়া 
বলেন নাই, কিন্তু এখন এ দেশে সে কথা বিশেষ কাঁরয়া বাঁলবার প্রয়োজন হইয়াছে। 
শয্য। ধম্মের বিঘ্ব বা করুপ, এবং শারীরিক বৃত্তির অন্দশীলনে রুপে তাহার 
বিনাশ, ইহা ব্ঝাইয়া দিন। 

গুরু! প্রথম ধর, বোগ। রোগ ধন্মের বিঘ্যা। যে গোঁড়া হিন্দু রোগে পাঁড়য়া আছে, সে 
যাগযজ্ঞ, ্রতনিয়ম, তীর্থদর্শন, কিছুই কাঁরতে পারে না। যে গোঁড়া হিন্দু নয়, কিন্তু পরোপকার 
প্রভাত সদন.ষ্ঠানকে ধৰ্ম্ম বলিয়া মানে, রোগ তাহারও ধর্মের বিঘ্য। রোগে যে নিজে অপট;, 
সে কাহার ক কার্য কাঁরবে? যাহার বিবেচনায় ধর্মের জন্য এ সকল কিছুরই প্রয়োজন নাই, 
কেবল ঈশ্বরের চন্তাই ধর্ম, রোগ তাহারও ধর্মের বিঘ্য। কেন না, রোগের যন্তরণাতে ঈশ্বরে 
মন নিবিষ্ট হয় না ; অন্ততঃ একাগ্রতা থাকে না ; কেন না, চিত্তকে শারীরিক যন্তণায় অভিভূত 
করিয়া রাখে, মধ্যে মধ্য বিচলিত করে। বোস বনের বিছা, যোগার যোগে ৭. 
ভক্তের ভাক্তর সাধনের বিঘ্য। রোগ ধর্মের পরম | 
এখন তোমাকে দঝাইতে হইবে না যে, শারীরিক ব্যাত্ত সকলের সম্দাচত অনুশীলনের 
অভাবই প্রধানতঃ রোগের কারণ। 

শয্য। যে হিম 'লাগান কথাটা গোড়ায় উঠিয়াছিল, তাহাও কি, অনুশীলনের অভাব? 

গুরু। ছ্বাগান্দুয়ের স্বাস্থ্যকর অনুশলনের ব্যাঘাত। শারীরতত্বীবদ্যাতে তোমার 'কছমার 


গদ্র5। না, তা হয় না। সমস্ত ব্যগনীলর যথাযথ অনুশীলন পরস্পরের অনযশীলানের 
মাপেক্ষ। কেবল শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন জ্ঞানাজ্জনশ বাত্তর সাপেক্ষ, এমত নহে। 
কা্াকারিণী বাত্রগুলিও তৎসাপেক্ষ। কোন্‌ কার্য্য কি উপায়ে করা উচিত, কোন্‌ বৃত্ত 
ণকসে অনূশলন হইবে, কিসে অনুশীলনের অবরোধ হইবে, ইহা জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। 
জ্ঞান ভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না। কিন্তু সে কথা এখন থাক। 

শিষ্য ৷ এখন থাকলে জলা বানর রা 
কোন্গ্ীলর অনুশশীলন আগে আরম্ভ করিব? 

গুবু। সকলগাীলরই যথাসাধ্য অনুশীলন এককালেই আরম্ভ কাঁরতে হইবে ; অর্থাৎ 

বে। 

শিষ্য। আশ্চর্য কথা! শৈশবে আশি জান না যে, কি প্রকারে কোন্‌ বর অনুশীলন 
কাঁরতে হইবে। তবে ক প্রকারে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব? 

গুরু এই জন্য শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক৷ শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনা 
মনষ্য হয় না। সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য। কেবল শৈশবে কেন, 
আমাদের পরের কাছে শশক্ষার প্রয়োজন! এই জন্য হিন্দুধর্মের গরুর এত মান। আর গর 


*TIerbert Spencer বলেন। গ চাহৃত ক্রোড়পত্র দেখ। 


৬০৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নাত হইতেছে না। ভক্তবৃত্তর অনুশীলনের কথা 
যখন বালব, তখন এ কথা মনে থাকে যেন। এখন যাহা বালতোছলাম, তাহা বাল। 
(২) বৃত্তি সকলের এইরূপ পরস্পর সাপেক্ষতা হইতে শারীরকা বৃত্তি অনুশী ন 
স্বিতাঁয় প্রয়োজন, অথবা ধর্মের দ্বিতীয় বিঘ্যের কথা পাওয়া যায়। যাঁদ অন্যান্য ব্‌ 
শারীরিকী বৃত্তি সকলের সম্যক্‌ অনুশীলন চাই। বাস্তাবক, ইহা প্রাসদ্ধ যে, শারীরিক শাক্ত 
সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট না থাকলে মানাসক শক্তি সকল বাঁলম্ঠ ও পঢল্ট হয় না, অথবা অসম্পূর্ণ 
স্ফৃর্ত্ত' প্রাপ্ত হয়। শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, মানাঁসক স্বাস্থ্যের জন্য 
শারীরক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানাবদ্‌ পাণ্ডতেরা শরীর ও মনের এই অন্ধ 
উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত কারয়াছেন। আমাদের দেশে এক্ষণে যে কালোজ 'শক্ষাপ্রণালণ প্রচালত, 
তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে, ইহাতে িক্ষার্থীদগের শারীরিক স্ফুর্ত্তির প্রাতি কিছ; মাত্র 
দৃষ্টি থাকে না, এজন্য কেবল শারীরিক নহে, অকালে মানাসক অধঃপতনও উপস্থিত হয়। ধর্ম্ম 
মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে; কাজে কাজেই ধর্মেরও অধোগ্গীত ঘটে। রি 
(৩) কিন্তু এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ব, বা তৃতীয় বিঘ্ন আরও গুরুতর । যাহার শার? রক 
বৃত্ত সকলের সমুচিত অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম। যে আত্মরক্ষায় কম, 


সমাজে রাজাই সকলের রক্ষা করেন। এখন ক আত্মরক্ষায় সকলের সক্ষম হওয়া তাদৃশ 
প্রয়োজনীয়? 

গুরু! রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন। এইটা আইন বটে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে না। 
রাজা সকলকে রক্ষা কারয়া উঠিতে পারেন না। পারলে এত খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা 
মারামারি প্রত্যহ ঘাঁটত না। পুলিসের বিজ্ঞাপন সকল পাঁড়লে জানিতে পারবে যে, যাহারা 


সেও অধাৰ্ম্মিক 


(৪) আত্মরক্ষা, বা স্বজনরক্ষার এই কথা হইতে ধর্মের চতুর্থ 1বঘ্যের কথা উঠিতেছে। 
এই তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুতর ; ধর্ম্মের অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এই ধর্মের জন্য, প্রাণ 
পর্য্যন্ত, প্রাণ ক, অর্ত্বসুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি জ্বদেশরক্ষার কথা বাঁলতোছি। 

যাঁদ আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধৰ্ম্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম্ম। সমাজস্থ এক এক ব্যক্ত 
যেমন অপর ব্যাক্তর সব্বস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ করে, এক এক সমাজ বা দেশও অপর 
সমাজকে সেইরংপু আক্রমণ করে। মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসনে বা ধর্মের শাসনে রুদ্ধ 
হয়, ততক্ষণ কাড়িয়া খাইতে পারলে ছাড়ে না। যে সমাজে রাজশাসন নাই, সে সমাজের 
ব্যাক্তগণ যে যার পারে, সে তার কাঁড়য়া খায়। তেমান, বিবিধ সমাজের উপর কেহ এক জন 
রাজা না থাকাতে, যে সমাজ বলবান্‌, সে দরব্বল সমাজের কাড়য়া খায়। অসভ্য সমাজের কথা 
. বাঁলতোঁছ না, সভ্য ইউরোপের এই প্রচালত রীতি। আজ ফ্রান্স জম্মানির কাঁড়িয়া খাইতেছে, 

খায়। আজ Rhenish Frontier, কাল পোলাণ্ড, পরশ: বুল্গোরয়া, আজ মিশর, 
চি 

১:০০ রি 


ধন্মতত্ 

কাল ট৬কুইন। এই সকল লইয়া ইউরোপাঁয় সভ্য জাতিগণ কুকুরের মত হ:ড়াহযাঁড় কামড়াকামাঁড় 

করিয়া থাকেন। যেমন হাটের কুকুরেরা যে যার পায়, সে তার কাঁ়ুয়া খায়, কি সভ্য কি অসভ্য 
জাত তেমান পরের পাইলেই কাঁড়য়া খায়। দ্বব্বল সমাজকে বলবান্‌ সমাজ আক্রমণ করিবার 

চেষ্টায় সন্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও 

দ্বজনরক্ষা যাদ ধৰ্ম্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম্ম। বরং আরও গুরুতর ধৰ্ম্ম; কেন না, এস্থলে 

আপন ও পর, উভয়ের রক্ষার কথা । 

সামাজক কতকগনাল অবস্থা ধম্মের উপযোগন আর কতকগ্ীল অনুপযোগী । কতকগুলি 
অবস্থা স তুর অনশীলনের ও পারিতীপ্তর অনুকূল । আবার কোন কোন সামাজিক অবস্থা 
কতকগনীল বাঁন্তর অনুশীলন ও পরিত্বীপ্তর প্রাতকুল। অধিকাংশ সময়ে এই প্রাতকূলতা 
রাজা বা রাজপদ্রু্ষ হইতেই ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায়, প্রটেষ্টাণ্টাদগকে রাজা পছুড়াইয়া 
মারতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি উদাহরণ; ওরঙ্গজেবের হিন্দুধর্মের বিদ্বেষ আর একটি 
উৎপীড়ন। সমাজের যে অবস্থা ধর্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীনতা 
দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি। লিবার্টি শব্দের অনুবাদ। ইহার এমন তাৎপর্য নহে যে, 
রম ধীনতার মিত্র। ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ধর্ম্মোন্নাতর 
তান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিক 
বৃত্তির অনুশীলন, তাহা সকলেরই কর্তব্য। 

শিষ্য। অর্থাৎ সকলেরই যোদ্ধা হওয়া চাই। 

গু্রু। তাহার অর্থ এমন নহে যে, সকলকে যযদ্ধব্যবসায় অবলম্বন কাঁরতে হইবে। কিন্তু 

সকলেরই, প্রয়োজনান:সারে যুদ্ধে সক্ষম হওয়া কর্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সকল বয়ঃপ্রাপ্ত 

গুরুষকেই যডদ্ধব্যবসায়ী হইতে হয়, নহিলে সেনাসংখ্যা এত অল্প হয় যে, বৃহৎ রাজ; সে সকল 
দ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রাচীন গ্রীকনগরী সকলে সকলকেই এই জন্য যুদ্ধ কারতে 
হইত। বৃহৎ রাজ্যে বা সমাজে; যুদ্ধ শ্রেণীবিশেষের কাজ বলিয়া নিদ্দিষ্ট থাকে। প্রাচীন 
ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়, এবং মাধ্যকালিক ভারতবর্ষের রাজপুতেরা ইহার উদাহরণ । কিন্তু তাহার 
ফল এই হয় যে, সেই শ্রেণশীবিশেষ আক্রমণকারা কর্তৃক বাজত হইলে, দেশের আর রক্ষা থাকে 
না। ভারতবর্ষের রাজপুতেরা পরাভূত হইবামান্র, ভারতবর্ষ মুসলমানের আঁধকারতুক্ত হইল। 
ভারতবর্ষে সে দৃদ্দশা হইত না। ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অস্ত্রধারণ 
রয়া সমবেত ইউরোপকে পরাভূত করিয়াছিল। যাঁদ তাহা না করিত, তবে ফ্রান্সের বড় দরর্দশা 
ত। 

শিষ্য। কি প্রকার শারশীরক অনুশীলনের দ্বারা এই ধর্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে? 

গিদরএ। কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট, কিন্তু 
উনবিংশ শতাব্দীতে শারশীরক বল অপেক্ষা শারণীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখনকার 

প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও অস্থি মাংসপেশী প্রভৃতির পাঁরপঢ়ুষ্টির জন্য ব্যায়াম চাই। 
এদেশে ডন, কুন্তা, মুগ,র প্রভাতি নানা প্রকার ব্যায়াম প্রচালিত ছিল। ইংরেজি সভ্যতা শিখিতে 
গিয়া আমরা কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহা ব্যাঝতে পারি না। আমাদের বর্তমান 
ব্া্-বিপ্যায়ের ইহা একাট উদাহরণ । 

889 এবং প্রধানতঃ অস্ত্রাশক্ষা। সকলেরই সব্বাঁবধ অস্বপ্রয়োগে সক্ষম হওয়া 
তি। 
শিষ্য। কিন্তু এখনকার আইন অনুসারে আমাদের অন্বধারণ নিষিদ্ধ! 
গন্রদ। সেটা একটা আইনের ভুল। আমরা মহারাণীর রাজভক্ত প্রজা, আমরা অস্ব্রধারণ 
রয়া তাঁহার রাজ্য রক্ষা কাঁরব, ইহাই বাঞ্চনীয় । আইনের ভুল পশ্চাৎ সংশোধিত হইতে পারে। 

সম্পূর্ণ জনা প্রয়োজনীয় । যথা অশ্বারোহণ। ইউরোপে যে অশ্বারোহণ কারতে পারে না এবং 

যাহার অস্ত্শিক্ষা নাই, সে সমাজের উপহাসাস্পদ। বিলাত+ স্ব্রলোকদিগেরও এ সকল শাক্ত 
হইয়া থাকে। আমাদের 'ক দুন্দশা! 


৬০৯ 
ব ২৩১ 


বাঁডকম রচনাবলী 
অশ্বারোহণ যেমন শারীরিক ধর্ম্মাশক্ষা, পদব্রজে দুরগমন এবং অন্তরণও তাদ্‌শ। যোদ্ধার 
পক্ষে ইহা নাঁহলেই নয়, কিন্তু কেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহা "প্রয়োজনীয়, এমন বিবেচনা কারও না। 
যে সতার না জানে, সে জল হইতে আপনার রক্ষায় ও পরের রক্ষায় অপটু। যুদ্ধে কেবল জল 
হইতে আত্মরক্ষা ও পরের রক্ষার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় এমন নহে, আক্রমণ, নিক্ষুমণ, ও পলায়ন 
জন্য অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজন হয়। পদন্রজে দুরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহা বলা 
বাহ্‌ল্য। মন্যষ্য মাত্রের পক্ষেই ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। 
শিব্য। অতএব যে শারশীরক বৃত্তির অন:শীলন কাঁরবে, কেবল তাহার শরীর পদজ্ট ও 
বলশালী হইলেই হইবে না। সে ব্যায়ামে স্পট; 
গুরু! এই ব্যায়াম মধ্যে মল্লযদ্ধটা ধরিয়া লইবে। ইহা বিশেষ বলকারক। আত্মরক্ষার ও 
পরোপকারের বশেষ অন্মকূল।* 
শিষ্য। অতএব, চাই 'শরীরপাম্ট, ব্যায়াম, মল্পযুদ্ধ, স্ত্রাশক্ষা, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, পদরজে 
দূরগমন= 
" নরু। আর ও চাই সাঁহফ্তা। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষা, শ্রান্তি, সকলই সহ্য কাঁরতে 
পারা চাই ইহা ভিন্ন যুদ্ধাথী'র আরও চাই। প্রয়োজন সা মাটি কাটিতে পাঁরবে_ঘর 
বাঁধতে পারিবে মোট বাঁহতে পারিবে। অনেক সময়ে যদদ্ধাথীঁকে দশ বার দিনের খাদ্য 
আপনার পিঠে বহিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। স্কুল কথা, যে কর্্মকারক আপনার ক্ম্ম* জানে, 
সে যেমন অস্ত্রখান' তীক্ষ্াধার ও শাণিত কারয়া, সকল দ্রব্য ছেদনের উপযোগণ করে, দেহকে 
সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র কারতে হইবে_যেন তদ্দ্বারা সব্বকিদর্স দ্ধ হয় I 
শিষ্য। {ক উপায়ে ইহা হইতে পারে? 
গুরু। ইহার উপায় (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, (৩) আহার, (৪) হীন্দ্িয়সংযম। চারটিই 
অনূশীলন। 
'শিষ্য। ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছেন শদানয়াছি। কিন্তু আহার 
সম্বন্ধে কছু জিজ্ঞাস্য আছে। বাচস্পতি মহাশয়ের সেই কাঁচকলা ভাতে ভাতের কথাটা স্মরণ 
করন । ততটুকু মাত্র আহার করাই ক ধম্সনন£মত? তাহার বেশী. আহার ক অধর্্ম? আপাঁন 
ত এইরূপ কথা বালিয়াছিলেন। 
গর্ব! আম বালিয়াছ শরার রক্ষা ও প্রীষ্টর জন্য বাঁদ তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে তাহার 
আধিক কামনা করা অধকম। শরীর রক্ষা ও প্রৃষ্টির জন্য রুপ আহার প্রয়োজনীয়, তাহা 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলবেন, ধন্মেপদেস্টার সে কাজ নহে । বোধ কাঁর তাহারা বালিবেন যে, 
885 নহে। কেহ বা বাঁলতে পারেন, 


নিরস্ত হইব। 
আয়ুঃসত্ববলারোগ্যস্যখপ্রীতাবিবদ্ধনাঃ। 
রস্যাঃ দ্িধাঃ স্থিরা হদ্যা আহারাঃ সাত্বকপ্রিয়াঃ॥ ৮১৭ 
যে আহার আয়দর্বাদ্বকারক, উৎসাহবৃদ্ধিকারক, AE স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকারক, সুখ 
চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধিকারক, এবং র্‌চিব_দ্ধিকারক, যাহা রসযুক্ত, দ্নিন্ধ, যাহার সারাংশ দেহে Ey 
যায় (অর্থাৎ Nutritiou৪) এবং যাহা দোখলে খ ইতে ইচ্ছা করে, তাহাই সাত্বুকের 'প্রয়। 
শিষ্য। ইহাতে মদ্য, মাংস, মৎস্য বিহিত, না নিষিদ্ধ হইল? 
গরু তাহা বৈজ্ঞানকের [বিচার্ধা। শরীরতত্তীবদ বা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা কারও যে, 
ইহা আয়; সত্ব বলারোগ্য সংখপ্রশীতবদ্ধন, ইত্যাঁদ গৃণয্য্ত ক না। 
শিষ্য। হিন্দুশাস্রকারেরা ত এ সকল নিষিদ্ধ কাঁরয়াছেন। 
টার আমার বিবেচনা: বৈজানিকের “বা চাকত আসনে অবতরণ . করা 


* লেখক-প্রণীত ‘দেবী চৌধরাণী, নামক গ্রন্থে প্রফুল্লকুমারীকে অনুশীলনের উদাহরণ স্বরূপ 
প্রাতকৃত করা হইয়াছে। এজন্য সে স্বশলোক হইলেও মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে। 


৬৯০ 


c 


ধম্মতত্ব . 
“ ধম্মোপদেশকের বা ব্যবস্থাপকের উচিত নহে। তবে 'হন্দঃশাস্তুকারেরা মদ্য, মাংস, মৎস্য 
নিষেধ কারয়া যে মন্দ কারয়াছেন, এমন বালতেও পার না। বরং 
বাঁধ সকলের মূল ছিল, তাহা বুঝা যায়। মদ্য যে অনিষ্টকারা, অনুশীলনের হাঁনকর, এবং 
যাহাকেই তুমি ধৰ্ম্ম বল, তাহারই বিঘ্মাকর, একথা বোধ কার তোমাকে কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে 
হইবে না। মদ্য নিষেধ করিয়া হিন্দুশাস্তকারেরা ভালই করিয়াছেন। 

শিষ্য। কোন অবস্থাতেই কি মদ্য ব্যবহাধ্য নহে? 2 

গুরু! যে পীড়ত ব্যাক্তর পাড়া মদ্য ভিন্ন উপশমিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহার্য 
হইতে পারে। শীতপ্রধান দেশে, বা অন্য দেশে শৈত্যাধিক্য নিবারণ জন্য ব্যবহার্য্য হইলে হইতে 
পারে। অত্যন্ত শারীরক ও মানসক অবসাদকালে ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ 
বিধিও চাকৎসকের নিকট লইতে হইবে_ধর্ম্মোপদেণ্টার নিকট নহে। কিন্তু একটি এমন অবস্থা 
আছে যে, সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসকের কথার অপেক্ষা বা কাহারও বিধির অপেক্ষা না 
কাঁরয়া পাঁরামত মদ্য সেবন কাঁরতে পার। 

শিষ্য । এমন কি অবস্থা আছে? 

গুরু| যদদ্ধ। যদদ্ধকালে মদ্য সেবন করা ধর্ম্মানন্মত বটে। তাহার কারণ এই যে, যে 
সকল বৃত্তির বিশে ক্ু্ত্িতে বৃদ্ধে জয় ঘটে, পারত মদা সেবনে সে সকলের বিশেষ ক্ফর্ত্ত 
জল্মে। এ কথা হিন্দুধর্মের অননুমোদিত নহে। মহাভারতে আছে বে; জয়দুথ বধের দিন, 
অজ্জন একাকী ব্যহ'ভেদ কারিয়া শরুসেনামধ্যে প্রবেশ করিলে, যুধিষ্ঠির সমস্ত দিন তাঁহার 
কোন সম্বাদ না পাইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সাত্যাক ভিন্ন আর কেহই এমন বীর ছিল না, 
সে ব্যুহ ভেদ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে যায়। এ দুজ্কর কাধ্যে যইতে য্যাধঙ্ির সাত্যাককে 
অন্মাত করিলেন। তদত্তরে সাত্যকি উত্তম মদ্য চাহিলেন। যাঁধষ্ঠির তাঁহাকে প্রচুর পারমাণে 
উত্তম মদ্য 'দলেন। মাকণ্ডেয় পুরাণে পড়া যায় যে, স্বয়ং কালিকা অসুর বধকালে সুরাপান 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

[সপ হা-বিদ্রোহের সময়ে চিন্হটের যুদ্ধে ইংরেজসেনা হিন্দ; মুসলমান কর্তৃক পরাভূত 
হয়। স্বয়ং Sir Henry Lawrence সে যুদ্ধে ইংরেজসেনার নায়ক ছিলেন, তথাপি ইংরেজের 
পরাজয় ঘাটয়াঁছল। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক সর্‌ জন্‌ কে ইহার একটি কারণ এই 'নন্দেশি 
করেন যে, ইংরেজসেনা সে দিন মদ্য পায় নাই। অসম্ভব নহে। 

যাই হৌক, মদ্য সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই যে, (১) য্যদ্ধকালে পরিমিত মদ্য সেবন 
করিতে পার, (২) পাঁড়াদিতে সচকিৎসকের ব্যবস্থাননসারে সেবন করিতে পার, (৩) অন্য কোন 
সময় সেবন করা আঁবধেয়। 

শিষ্য। মংস্য মাংস সম্বন্ধে আপনার কি মত? 

গুরৃ। মৎস মাংস শরীরের আনিষ্টকারী, এমন বিবেচনা কারবার কোন কারণ নাই। বরং 
উপকারণ হইতে পারে। কিন্তু সে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে । ধর্ম্মবেত্তার বক্তব্য এই যে, মৎস্য 
মাংস, প্রণীতবাত্তর অনশীলনের কিয়ংপারমাণে িরোধী। সব্বভূতে প্রণীত হিন্দুধর্দ্মের 
সারতত্ব। অনুশীলনতত্বেও তাই। অনুশীলন 'হন্দুধন্মের সন্ত হত নহে। এই 
জনাই? বোধ হয় 'হন্দুশাস্ত্রকারেরা মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষেধ কারিয়াছেন। কিন্তু ইহার ভিতর 
আর একটা কথা আছে। মৎস মাংস বাঁঙ্জ্ত কারলে শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত ক্ফূ্তি 
রোধ হয় কি না? এ কথা বিজ্ঞানাবদের বিচার্য্য। কিন্তু যাঁদ বিজ্ঞানশাস্ বলে যে, সমচিত 
স্যণার্ত রোধ হয় বটে, তাহা হইলে প্রণীতবৃত্তির অনুচিত সম্প্রসারণ ঘটিল, সামঞ্জস্য বিনষ্ট 
হইল। এমত অবস্থায় মংস্য মাংস ব্যবহার্যয। কথাটা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। 
ধম্মেণপদেষ্টার বৈজ্ঞানিকের আসন গ্রহণ করা উচিত নহে, পূর্বে বলিয়াছি। 

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয় মধ্যে, (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, এবং (৩) 
আহারের কথা বলিলাম, এক্ষণে (৪) ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধেও একটা কথা বলা আবশ্যক। 
শারীরিক বৃত্তির সদনূশশলনজন্য ইন্দ্রিয় সংযম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বোধ কারি, বুবাইতে 
হইবে না। ইীন্দি় সংযম ব্যতীত শরীরের পষ্টি নাই, বল নাই, ব্যায়ামের সম্ভাবনা থাকে না, 
শিক্ষা নিষ্ফল হয়, আহার বৃথা হয়, তাহার পাঁরপাকও হয় না। আর হীন্দ্িয়ের 'সংযমই যে 
ইন্দ্িয়ের উপযুক্ত অনুশীলন, ইহাও তোমাকে বঢঝাইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে স্মরণ কাঁরতে 


৬১১৯ 


= 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বাল যে, ইন্দ্রিয় সংযম মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের অধীন; মানসিক শৃক্ত ভিন্ন ইহা ঘটে না। 
অতএব যেমন ইতিপঢব্ব দোখিয়াছ যে, মানসিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন শারশীরকী বৃত্তির 
অনুশীলনের উপর নির্ভর করে, তেমান এখন দৌখতেছ যে, শারীরিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন 
আবার মানসিক বাত্তর উপর নির্ভর করে। শারীরক ও মানসিক বযাত্তগনাল এইরূপ 
সম্বন্ধাবাশিষ্ট; একের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের অভাব ঘটে। অতএব যে 
সকল ধম্মোপদেস্টা কেবল মানাসক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত, তাঁহাদের কাঁথত 
ধৰ্ম্ম অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপাজ্জন, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, সুতরাং 
ধম্মবরঃদ্ধ। কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ হয় না এবং কতকগ্লা বাহ পাড়লে 
পান্ডত হয় না। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এই প্রথাটা বড় আঁনন্টকারী হইয়া উঠিয়াছে। 


নবম অধ্যায় জ্ঞানাজ্জনী বৃত্ত 


শিষ্য। শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ পাইয়াছি, এক্ষণে জ্ঞানাজ্জনী 
বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা কার। আম যত দুর ব্যাঝয়াছি, তাহা এই যে, 
অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় এ সকল বৃত্তির অনুশীলনে সুখ, ইহাই ধর্ম্ম। অতএব জ্ঞানাজ্জ্নী বৃত্ত 
সকলের অনুশীলন এবং জ্ঞানোপাজ্জন করিতে হইবে। 

গুরু। ইহা প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন, জ্ঞানোপাঙ্জন ভিন্ন অন্য বৃত্তির সম্যক্‌ 
অনঃশীলন করা যায় না। শারীরিক ব$ত্তির উদাহরণদ্বারা ইহা ব্রঝাইয়াছ। ইহা ভন্ন তৃতীয় 
প্রয়োজন আছে। তাহা বোধ হয়, সব্বাপেক্ষা গুরুতর । জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না 
ঈশ্বরের বাধপূর্বক উপাসনা করা যায় না। 

শিষ্য। তবে কি মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই? ঈশ্বর কি কেবল পাঁণ্ডতের জন্য? 

গুরু। সখের ঈশ্বরোপাসনা নাই। মুর্খের ধৰ্ম্ম নাই বাললে অত্যুক্তি হয় না। 
পা খবীতে যত জ্ঞনকৃত পাপ দেখা যায়, সকলই প্রায় মূর্খের কৃত। তবে একটা ভ্রম সংশোধন 
কারয়া দিই। যে লেখাপড়া জানে না, তাহাকেই মূর্খ বাঁলও না। আর যে লেখাপড়া কারিয়াছে, 
তাহাকেই জ্ঞানী বাঁলও না। জ্ঞান পাস্তকপাঠ ভিন্ন অন্য প্রকারে উপাজ্জিত হইতে পারে ; 
জ্ঞানাঙ্জর্নী বৃত্তির অনুশীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যন্র হইতে পারে। আমাদের দেশের প্রাচীন 
স্তীলোকেরা ইহার উত্তম উদাহরণস্থল। তাঁহারা প্রায় কেহই লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্ত 
তাঁহাদের মত ধার্মকও পাথবাঁতে বিরল। কিন্তু তাহারা বাহ না পড়ুন, মূর্খ ছিলেন না। 
আমাদের দেশে জ্ঞনোপাজ্জ্নের কতকগ্াল উপায় ছিল, যাহা এক্ষণে লগপ্তপ্রায় হইয়াছে। 
কথকতা ইহার মধ্যে একটি। প্রাচীনারা কথকের মুখে পদরাণোতহাস শ্রবণ কাঁরতেন। 
পুরাণোঁতহাসের মধ্যে অনন্ত জ্ঞানভাপ্ডার বাহিত আছে। তচ্ছ:বণে তাঁহাদিগের জ্ঞানাজ্জ্নী 
ব্ান্ত সকল পাঁরমাজ্জিতি ও পারতৃপ্ত হইত। তদ্তিন্ন আমাঁদগের দেশে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য 
পদুরদষপরম্পরায় একাট  অপব্ব জ্ঞানের স্রোত চালয়া আসিতোঁছল। তাঁহারা তাহার 
আধকারণী ছিলেন। এই সকল উপায়ে তাঁহারা ক্ষত বাবাঁদগের অপেক্ষা অনেক বিষয় 
ভাল ব্াঝতেন। উদাহরণস্বরূপ আঁতীথস্ৎকারের কথাটা ধর। আঁতাথিসংকারের মাহাত্ম্য 
জ্ঞানলভ্য; জাগতিক সত্যের সঙ্গে ইহা সম্বন্ধাবাঁশষ্ট। আমাদের [শিক্ষিত সম্প্রদায় আতাঁথর নামে 
জুলিয়া উঠেন; ভিখারী দেখিলে লাঠি দেখান। কিন্তু যে জ্ঞান ইহাদের নাই, প্রাচীনাদের ছল; 
তাঁহারা আতাঁথসংকারের মাহাত্ম্য ব্মাঝতেন। এমনই আর শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে 
গারে। সে সকল বিষয়ে নিরক্ষর প্রাচীনারাই জ্ঞানী, এবং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অজ্ঞান, 
ইহাই বালিতে হইবে। 

শিষ্য। ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দোষ নহে, বোধ হয় ইংরেজী শিকষাালীর দোষ। 

গুরু | সন্দেহ । আম যে অন্দুশীলনতত্ তোমাকে বুঝাইলাম অর্থাৎ সকল 
বাততগনলর সামঞ্জস্যপন্বক অন্দশীলন করিতে হইবে, এই কথাটি না বুঝাই এ দোষের 
কারণ। 

কাহারও কোন কোন বৃত্তির অনদশীলন কর্তবা, এরূপ লোক-প্রতশীত আছে, এবং 
তদনদরূপ কার্য্য হইতেছে। এইরূপ লোক-প্রতীতির ফল আধ্যানক িক্ষাপ্রণালশ। সেই 
৬১২ 


সা 


ধৰ্ম্ম তত্ত্ব 


"শক্ষাপ্রণালীতে তিনাট গুরুতর দোষ আছে। এই মনন্ষ্যতত্তবের প্রাত মনোযোগণ হইলেই, 
সেই সকল দোষের আবিষ্কার ও প্রাতকার করা যায়। 

শব্য। সে সকল দোষ কি? 

গুর্‌! প্রথম, জ্ঞানাজ্জর্নী বাত্তগ্ালর প্রাতই অধিক মনোযোগ ; কার্্যকারিণী বা চিত্ত 
রাঁজনীর প্রীত প্রায় অমনোযোগ। 

এই প্রথার অন:বত্তাঁ হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন বলয়া, এ দেশে 
ও ইউরোপে এত আনম্ট হইতেছে। এ দেশে বাঙ্গালীরা অমানুষ হইতেছে; ত্ককুশলণ, বাগ্মী 
বা সূলেখক_ইহাই বাঙ্গালীর চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন 
প্রদেশের লোক কেবল শল্পকুশল, অর্থগধন, স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে রণাপ্রয়, 
পরদ্বাপহারাঁ পিশাচ জান্মতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ, দ্ব্বলের উপর এত 
পাঁড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কার্যাকারণী বৃত্তি, মনোরাঞ্জনী বৃত্তি, যতগনীল আছে, সকলগ্যালর 
সঙ্গে সামঞ্জস্যযোগ্য যে বদাদ্বাত্তর অনুশঈলন, তাহাই মঙ্গলকর; সেগযীলর অবহেলা, আর 
বাাদ্ধবাত্তর অসঙ্গত স্ফার্ত মঙ্গলদায়ক নহে । আমাদিগের সাধারণ লোকের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিশ্বাস 
এরুপ নহে। হন্দদর পুজনীয় দেবতাঁদগের প্রাধান্য, রূপবান্‌ চন্দ্রে বা বলবান্‌ কা্তকেয়ে 
নিহিত হয় নাই; বযাদ্ধমান বৃহস্পতি বা জ্ঞানী র্ষায় আ্পত হয় নাই; রসজ্ঞ গন্ধব্বরাজ বা 
বাগ্দেবীতে নহে । কেবল সেই সর্্বা্গসম্পন্ন-_-অর্থাৎ জব্বাঙ্গীণ পাঁরণাতাঁবাশষ্ট ষড়েশ্বধ্যশালী 
বিষ্ণুতে নিহিত হইয়াছে। অনুশশলন নশীতির স্কুল গ্রন্থি এই যে, সব্বপ্রকার বৃত্ত পরস্পর 
পরস্পরের সাহত সাম্জস্যাবশিল্ট হইয়া অনুশশীলত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষন করিয়া অসঙ্গত 
বাঁধ পাইবে না। 

শিষ্য। এই গেল একটি দোষ। আর? 

গুরু। আধ্দীনক শিক্ষাপ্রণালীর "দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, সকলকে এক এক, ক বিশেষ বিশেষ 

পাপ হইতে হইবে- সকলের সকল বিষয় বার প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে 

ভাল করিয়া বিজ্ঞান [শখুক, তাহার সাহত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে সাহিত্য উত্তম 
করিয়া শিখ্বক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সকলগ্যালর 


কোথা? যে বজ্ঞানকুশলী, আস্বাদনে বাণ্টত, সে কেবল আধখানা মান্য ৷ 
অথবা যে সোন্দর্যযদত্তপ্রাণ সনের হক তের অব বিভা 
অজ্ঞ-সেও আধখানা মানুষ ৷ সুতরাং ধৰ্ম্মে i যে ক্ষান্রয় 


₹ তাহারা যেমন হন্দদশাস্রান:সারে ধর্মমচ্যত, ইহারাও তেমান দিই ES 
ফুমডিজ তাহারা । 
শিষ্য। আপনার ধর্ম্মব্যাখ্যা অনন্সারে সকলকেই সকল শাঁখিতে হইবে। 
গুরু। না, ঠিক তা নয়। সকলকেই সকল মনোবান্তগয্ীল সংকাৰ্ষত কাঁরতে হইবে। 
শিষ্য। তাই হউক-কস্তু সকলের কি তাহা সাধ্য? সকলের সকল বৃত্তিগ্রীল তুল্যরূপে 
তেজস্বিনণ নহে। কাহারও শবজ্ঞানানুশীলনী বাতিগুলি অধিক তেজাদ্বনশী, সাহিত্যান-যাঁ়িনী 
বযত্তগদলৈ সেরূপ নহে। বিজ্ঞানের অনুশশীলন কাঁরলে সে একজন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, 
সাহিতোর অনুশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না এ স্থলে সাহত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি 
তুল্যরূপ মনোযোগ করা 
গুরু। প্রাতিভার চারা শাবি তাহা স্মরণ কর। সেই কথা ইহার উত্তর। 
তার পর তৃতীয় দোষ শুন। 
জ্ঞানাজ্জনী বৃতিগ্লি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে সংকর্ষণ অর্থাৎ শিক্ষার 
উদ্দেশ্য জ্ঞানাঙ্জ'ন: বান্তর স্ফুরণ নহে। যাঁদ কোন বৈদ্য, রোগীকে উদর ভায়া পথ্য দিতে 
ব্যাতব্যস্ত হয়েন, অথচ তাহার ক্ষুধাবাঁদ্ধ বা পারপাকশাক্তর প্রাত কিছুমাত্র দৃষ্টি না করেন, 
তবে সেই চিকিৎসক যেরুপ ভ্রান্ত, এই প্রণালশর শিক্ষকেরাও সেইরূপ ভ্রান্ত। যেমন সেই 
[চীকংসকের 'চাঁকংসার ফল অজীৰ্ণ, রোগবাদ্-_তেমান এই জ্ঞানাজ্জন বাঁতকগ্রস্ত শিক্ষক- 
দিগের শিক্ষার ফল মানসক অজশর্ণ বৃত্তি সকলের অবনাতি। মুখস্থ কর, মনে রাখ, ‘জিজ্ঞাসা 


৬১৯৩ 


বড্কিম রচনাবলী 
করিলে যেন চটপট করিয়া বলিতে পার। তার পর, বরাদ্ধ তাঁক্ষ/ হইল, কি শুং্ক কাষ্ঠ ৭ 
কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া গেল, স্বশাক্ত অবলাম্বনী হইল, কি প্রাচীন পুস্তকপ্রণেতা 
এবং সমাজের শাসনকর্তারুপ বৃদ্ধাপতামহাবগ্েরি আঁচল ধাঁরয়া চালল, জ্ঞানাজ্জনী বাগ 
বড়ো খোকার মত কেবল গিলাইয়া দিলে গলিতে পারে, কি আপান আহারাজ্জনে সক্ষম হইল, 
সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল শিক্ষিত গদ্দভ জ্ঞানের হালা পিঠে কাঁরয়া 
নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়_বস্মৃত নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়া লইলে, 
তাহ।রা পালে 'মাশিয়া স্বচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে । 
শিষা। আমাদের দেশের 1শাক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাত আপনার এত কোপদষ্ট কেন? 
গ্ন্রন | আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বালতোছলাম না। এখনকার 
ইংরেজের শিক্ষাও এইরুপ। আমরা যে মহাপ্রভাদগের অনুকরণ কারিয়া, মনষ্যজল্ম সার্থক 
কারব মনে করি, তাঁহাদিগেরও বদ্ধ সঙ্কা্ণ, জ্ঞান পাঁড়াদায়ক। 
শিষ্য। ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণঃ আপাঁন ক্ষ্র বাঙ্গালী হইয়া এত বড় কথা বালতে 
সাহস করেন £ আবার জ্ঞান পাঁড়াদায়ক ? 

গধ্রহ।, একে একে বাপ। ইংরেজের বৃদ্ধি সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালী হইয়াও বাঁল। অ 
গোস্পদ বাঁলয়া যে ডোবাকে সমদ্্র বালব, এমত হইতে পারে না। যে জাতি এক শত কাঁড় 
বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুকঝিল না, 
তাঁহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে স্বীকার কারব, কিন্তু তাঁহাঁদগকে প্রশস্তব্যাদ্ধ বলতে পারব না। 
কথাটার বেশনী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই_তক্ত হইয়া উঠিবে। তবে ইংরেজের অপেক্ষা 
সঙ্কাণ' পথে বাঙ্গালীর ব্দাদ্ধ চলিতেছে, ইহা আমি না হয় স্বীকার কাঁরলাম। ইংরেজের শিক্ষা 
অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট, তাহা মুক্তকণ্টে স্বীকার কার। কিন্তু আমাদের সেই 
কুশিক্ষার মূল ইউরোপের দষ্টান্ত। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা হয়ত আরও নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু 
তাহা বলিয়া বর্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পাঁর না। একটা আপত্তি মিটিল ত? 

শিষ্য। জ্ঞান পাঁড়াদায়ক, এখনও বুঝিতে পাঁরতোঁছ না। 

“বর! জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান পাঁড়াদায়ক। আহার স্বাস্থ্যকর, এবং অজার্ণ হইলে 
পাঁড়াদায়ক। তজনর্ঁ জ্ঞান পাঁড়াদায়ক। অর্থাৎ কতকগবলা কথা জানয়াছ, কিন্তু যাহা যাহা 
জানিয়াছি, সে সকলের 'ক সম্বন্ধ, সকলগুলির সমবায়ে ফল কি, তাহা কিছুই জানি না। গৃহে 
অনেক আলোক জবাঁলতেছে, কেবল [সপড়ট:কু অন্ধকার। এই জ্ঞানপাীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই জ্ঞান 
লইয়া কি করিতে হয়, তাহা জানে না। একজন ইংরেজ স্বদেশ হইতে নূতন আসিয়া একখানি 
বাগান কানয়াছলেন। মালী বাগানের নারিকেল পাড়িয়া আনিয়া উপহার দল। সাহেব 
ছোবড়া খাইয়া তাহা অদ্বাদ বাঁলয়া পরিত্যাগ কারলেন। মালী উপদেশ দিল, “সাহেব! 


খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া খাইলেন। শেষে বন্তণায় কাতর হইয়া মালাকে প্রহারপ,ত্বক আধা 


ঘর! পাগল! অস্থানা শানাইতে গেলে কি শুনোর উপর: শান.দেওয়া যায়? জ্রেয় 
বস্তু ভিন্ন কিসের উপর অনদশীলন কারবেঃ জ্ঞানাজ্জ্নণ বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য 
জ্ঞানাজ্জন নিশ্চিত প্রয়োজন। তবে ইহাই ব্যঝাইতে চাই যে, জ্ঞানাঙ্জন যেরুপ উদ্দেশ্য, বাত্তর 
িকাশও সেইরূপ মূখ্য উদ্দেশ্য। আর ইহাও মনে করিতে হইবে, জ্ঞানাজ্জর্নেই জ্ঞানাজ্জর্নণ 
বত্তিগঢালর পাঁরতীপ্ত। অতএব চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানাজ্জনিই বটে। কিন্তু যে অনৃশলনপ্রথা 
ie হলি, তাহাতে পেট বড় না, হইতে আহার ঠুসিয়া দেওয়া হইতে থাকে। পাকশাড ত 
: দিকে দৃষ্টি নাই, ধা বির দিকে দা নাই--আধার বৃদ্ধির দিকে দ্টি নাই ত নার 


ধৰ্ম্ম তত্ত্ব 
যেমন কতকগাল অবোধ মাতা এইরূপ করিয়া শিশুর শারীরিক অবনতি সংসাধত করিয়া 
থাকে, তেমন এখনকার পিতা ও শিক্ষকেরা পাত্র ও ছাত্রগণের অবনতি সংসাধত করেন । 
জ্ঞানার্জন ধম্মের একা প্রধান অংশ। কিন্তু সম্প্রাত তৎসম্বন্ধে এই তিনটি সামাজিক 
পাপ সব্ব্দা বর্তমান। ধন্মের প্রকৃত তৎপর্যয সমাজে গৃহীত হইলে, এই কুঁশক্ষারূপ পাপ 
সমাজ হইতে দুরীকৃত হইবে। 


দশম অধ্যায়_মন্যষ্যে ভক্তি 


শিষ্য। সখ, সকল বাত্তগ্রলর সম্যক স্ফূর্তি, পারণতি, সামঞ্জস্য এবং চাঁরতার্থতা। 
বাত্তগ্মীলর সম্যক্‌ স্ফীর্ত, পরিণাত এবং সামঞ্জস্য মনষ্যত্ব। বাত্তগুলি, শারীরিকী, 


জ্ঞানাজ্জনন, কার্যকারণী এবং চিত্তরাঞ্জনী। ইহার মধ্যে শারীরিকী ও জ্ঞানার্জনশ বৃত্তির 
অনুশীলন প্রথা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকৃষ্টা কার্ধযকারণী বাত্তগীলর 
অনুশীলন ক, সামঞ্জস্য বাঁঝবার সময়ে, ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাঁদর উদাহরণে ব্বাঝয়াছি। 


তাহাও ব্ঝয়াছ। কিন্তু অনুশীলনতত্বের এ সকল ত' সামান্য অংশ। অবশিষ্ট যাহা শ্রোতব্য, 
তাহা শুনিতে ইচ্ছা কাঁর। 

গুরু। এক্ষণে যাহাকে কার্যযকারিণশী বৃত্তিগনলির মধ্যে সচরাচর উৎকৃষ্ট বলে, তাদ্‌শ 
| [কথা বালব। বৃত্তির মধ্যে যে অর্থে উৎকর্ষ নিকর্ধ নিন্দেশ করা যায়, সেই অর্থে এই 


৫ 


বাত্ত সব্বশশ্রেন্ঠ__ভাক্ত, প্রণীত, দয়া। 

শিষা। ভক্তি, প্রণীত, দয়া, এ তিনাট কি একই বৃত্তি নহে? প্রণীত ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই 
সে ভীক্ত হইল, এবং আর্তে ন্যস্ত হইলেই তাহা দয়া হইল। 

গুরু। যদি এরুপ বালিতে চাও, তাহাতে আমার এখন কোন আপাত্ত নাই; কিন্তু 
অনুশীলন জন্য তিনাটিকে পৃথক্‌ বিবেচনা করাই ভাল। বিশেষ, ঈশ্বরে ন্যস্ত যে প্রীতি, সেই 
ভক্তি, এমন নহে। মন্যষ্য_-যথা রাজা, গর পিতা, মাতা, স্বামী প্রভাতিও ভক্তির পান্র। আর 
ঈশ্বরে ভক্তি না হইয়াও কেবল প্রণীত জাঁল্মিতে পারে। তাই, বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা, শান্ত, দাস্য, 
সখ্য, বাংসলা, এবং মধুর, ঈশ্বরের প্রাত এই পঞ্চাবধ অন:রাগ স্বীকার করেন। সে পাঁচাট 
দোঁখবে. এই ভক্তি, প্রীতি, দয়া মান্র। তবে কোন ভাবাঁট মিশ্র, কোনটি অমিশ্র, যথা 

শান্ত (সাধারণ ভক্তের যে ভাব) = ভাক্ত। 

দাস্য (হনামানাদর যে ভাব) ভীক্ত+দয়া। 

সখ্য শ্রৌদামাদর যে ভাব) প্রীতি । 

বাৎসল্য (নন্দ যশোদা)- প্রণীত +-দয়া। 

মধ্‌র রাধা) = ভাক্ত + প্রণীত + দয়া ৷ 

শিষ্য । কৃষ্ণের প্রাত_রাধার যে ভাব বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা কল্পনা করেন, তাহার মধ্যে দয়া 
কোথায় ? 

গুরু। প্লেহ আছে স্বীকার কর? 

“শষ্য । কার, কিন্তু দ্লেহ ত প্রশীতি। 

গ্‌রু। কেবল প্রণীত নহে। প্রণীত ও দয়ার মিশ্রণে স্নেহ । সুতরাং মধুর ভাবের ভিতর 
দয়াও আছে। ভাঁক্ত, প্রণীত, দয়া, মনুযাবাত্তর মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তন্মধ্যে ভাক্তই সন্বা্রেষ্ঠ। এই 
ভক্তি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই, অন্য ধম্মণবলম্বীরা সন্তুষ্ট হইলেন, ধর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। 
কিন্তু বাঙ্গালার বৈফবেরা তাহাতেও- সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা চাহেন যে. তিনটি শ্রেষ্ঠ বাত্ই 
ঈশ্বরমূখী হইবে। ইহা এক দিনের কাজ নহে। ক্রমে একটি একটি, দুইটি দুইটি করিয়া শান্ত, 
দাস্য, সখ্য. বাৎসলোর পর্যায়ক্রমে সব্বশৈষে সকলগযীলই ঈশ্বরে অর্পণ কারতে শিখিতে হইবে, 
তখন “রাধা” (যে আরাধনা করে) হইতে পারা যায়। 

{কন্তু ঈশ্বরভাক্তর কথা এখন থাক। আগে মনুষ্যে ভক্তির কথা বলা যাউক। নিই 
আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পান্র। 
ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে, (১) ভাক্ত ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের অনৃগামণী হয় না। 


৬১৫ 


বাঙ্কম রচনাবলী 


(২) নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের এঁক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নাত 

না। 

দেখা যাউক, মনযষ্যমধ্যে কে ভক্তির পান্র। (১) পিতামাতা ভাঁক্তর পান্র। তাঁহারা যে 
আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝাইতে হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, আমাদের জ্ঞানদাতা, 
এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র। গুরু ভিন্ন মনুষ্যের মনষ্যত্ই অসম্ভব, ইহা শারীরিক বৃত্তি 
আলোচনাকালে | এজন্য গর; বিশেষ প্রকারে ভীক্তর পাত্র। হিন্দুধর্ম 
সব্বতত্দশী এজন্য হিন্দুধর্মের গুরুভীত্তর উপর বিশেষ দৃাঁষ্ট। পুরোহত, অর্থাৎ যান 
ঈশ্বরের নিকট আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, সব্বথা আমাদের িতানুচ্ঠান করেন এবং আমাদের 
অপেক্ষা ধৰ্ম্মাত্মা ও পবিভ্রস্বভাব, তানও ভাক্তর পান্র। যিনি কেবল চাল কলার জন্য 
পুরোহিত, তান ভাক্তর পাত্র নহেন। স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তান 
ভাঁক্তর পান্র। হিন্দুধন্মে ইহাও বলে যে, স্ত্রীরও স্বামীর ভীক্তর পাত্র হওয়া উচিত, কেন না, 
{হন্দুধর্ম্ম বলে যে, স্ত্রীকে লক্ষনীরুপা মনে কারবে। কিন্তু এখানে হিন্দুধ্মের অপেন 
কেমূত ধম্মোর উক্ত বিছ; স্পট এবং শ্রদ্ধার যোগা। যেখানে স্তী দেহে, ধৰ্ম্মে“ বা. পাঁবত্রতায় 
শ্রেষ্ঠ, সেখানে তাঁহারও স্বামীর ভাক্তির পার হওয়া উঁচত বটে। গৃহধর্মে ইহারা ভক্তির 
পান ; যাহারা ই'হাদের স্থানীয়, তাঁহারাও সেইরূপ ভাক্তর পান। গৃহমধ্যে যাহারা নিম্নস্থ 
তাহারা যাঁদ ভক্তির পান্রগণকে ভাঁক্ত না করে, যদ পতা মাতাকে পান্র কন্যা বা বধু ভক্তি না 
করে, যাঁদ স্বামীকে জ্তরী ভাঁক্ত না করে, যাঁদ স্ত্রীকে স্বামী ঘৃণা করে, যাঁদ শক্ষাদাতাকে ছাত্র 
তে তবে সে গৃহে কিছুমাত্র উন্নাত নাই_সে গৃহ নরকাঁবশেষ। এ কথা কষ্ট পাইয়া 

তি বুঝইতে হইবে না, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ । এই সকল ভাঁক্তর পাত্রের প্রতি সমুচিত ভাঁক্তর উদ্রেক 

একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দধম্মেরও সেই উদ্দেশ্য। বরং অন্যান্য ধর্মের 

রে দত শুর 
তাঁদ্বষয়ে অন্যতর প্রমাণ ৷ 

(২) এখন ব্ঝিয়া দেখ, গৃহস্থ পাঁরবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহের কর্ত্তা 
ন্যায়, পিতা মাতার ন্যায়, রাজা সেই সমাজের ‘শিরোভাগ ৷ তাঁহার গুণে, তাঁহার দণ্ডে, তাঁহা 
পালনে সমাজ রাক্ষত হইয়া থাকে। পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরুপ প্রজা 
ভাক্তর পান্ন। প্রজার ভাক্ততেই রাজা শাক্তমান_নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা 
বলশুন্য হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে সমাজের পিতার স্বরূপ ভাক্ত কাঁরবে। 
লর্ড রীপণ সম্বন্ধে যে সকল উৎসাহ ও উৎসবাঁদ দেখা গিয়াছে, এইরূপ এবং অন্যান্য সদহুপায় 
দ্বারা রাজভাক্ত অনৃশশলিত কাঁরবে। যুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে। শৃহন্দুধর্্মে পুনঃ পুনঃ 
বাজভাক্তর প্রশংসা “আছে। বিলাতা ধৰ্ম্মে হউক বা না হউক, িলাতী সামাজিক নশীততে 
বাজভাক্তর বড় উচ্চ স্থান িল। বলাতে এখন আর রাজভক্তির স্থান নাই। যেখানে আছে 
_ যথা জন্মান বা ইতাল, সেখানে রাজ্য উন্নাতশীল। 

শিষ্য । সেই ইউরোপীয় রাজভাক্তিটা আমার বড় বিস্ময়কর ব্যাপার বাঁলয়া বোধ হয়। 
লোকে রামচন্দ্র বা যাধিষ্ঠরের ন্যায় রাজাকে যে ভাঁক্ত করিবে, ইহা বুঝিতে পার, আকবর বা 
অশোকের উপর ভক্তিও না হয় ব্াঁঝলাম, কিন্তু দ্বিতীয় চা্লস্‌ বা পণ্চদশ লুইর মত. রাজার 
উপরে যে রাজভক্তি হয়, ইহার পর মনুষ্যের অধঃপতনের আর গ্রূতর চিহ্ন কি হইতে পারে? 

গূরব। যে মনব্য রাজা, সেই মন্্যকে ভাঁক্ত করা এক বস্তু, রাজাকে ভক্তি করা স্বতল্ত 

বে মেশে একজন রা, নাইন রাজ্য আধা সেইখানকার কথা মনে করলেই 
মিরার রাজভক্তি কোন মন্বব্যাবশেষের প্রাত ভাঁক্ত নহে। আমোরকার কংগ্রেসের 
শি ০৮৮১ ০৮২০৯ 
পালিমেন্ট ভক্তির পাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চা্লস্‌ ষ্টুয়ার্ট বা লুই কাপে ভাঁক্তর 
ET RE পালের তা 10টা দা 
ভক্তির পাত্র 

টিয়ার 'তবে কি একটা দ্বিতীয় ফিলিপ বা একটা ুরঙ্গজেবের ন্যায় নরাধমের বিপক্ষে 
বিদ্রোহ পাপের মধ্যে গণ্য হইবে? 


AAA 


গুরু! কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তান রাজা। যখন তান 


৬১৯৬ 


ধৰ্ম্মতত্ত্ব 
প্রিজাপণড়ক হইলেন, তখন তান আর রাজা নহেন, আর ভাঁক্তর পাত্র নহেন। এরুপ রাজাকে 


'ভাক্ত করা দূরে থাক, যাহাতে সে রাজা সুশাসন কাঁরতে বাধ্য হয়, তাহা দেশবাসদিগের 
কর্তব্য। কেন না, রাজার স্বেচ্ছাচারতা সমাজের অমঙ্গল। কিন্তু সে সকল কথা ভাঁক্ততত্বে 
।তিতত্তবের অন্তর্গত। আর একটা কথা বালয়া রাজভাঁক্ত সমাপ্ত কাঁর। রাজা 
ম র পাত্র, তাঁহার প্ররতানাধস্বরুপ রাজপডরুষগণও যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র। কিন্তু 
] তাঁহারা যতক্ষণ আপন আপন রাজকার্ধ্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং ধর্ম্মতঃ সেই কার্য নির্বাহ 
২ করেন, ততক্ষণই তাঁহারা সম্মানের পাত্র । তার পর তাঁহারা সাধারণ মনদব্য। 
রাজপন্রূষে যথাযোগ্য ভাক্তি ভাল, কিন্তু বেশ মাত্রায় কিছুই ভাল নহে-কেন না, বেশী 
মাত্রা অসামঞ্জস্যের কারণ। রাজা সমাজের প্রাতানাধ এবং রাজপনরুষেরা সমাজের ভূত্য-এ কথা 
কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশীয় লোক এ কথা বস্মৃত হইয়া, রাজপুরুষের 
. অপাঁরামত তোষামোদ করিয়া থাকেন। 
(৩) রাজার অপেক্ষা, যাঁহারা সমাজের "শিক্ষক, “তাঁহারা ভাক্তর পান্র। গৃহস্থ গুরুর 
iE কথা, গূহাস্থত ভাঁক্তর পাত্রাদগের সঙ্গে বলিয়াছ, কিন্তু এই গরূগণ, কেবল গাহস্থ্য গর 
হারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাঁহারাই যথার্থ রাজা। অতএব ধর্ম্মবেত্তা, শবজ্ঞানবেত্তা, 
'নীতিবেত্তা, দার্শীনক, পুরাণবেত্তা, সাহিত্যকার, কবি প্রভৃতির প্রতি যথোচত ভাঁক্তর অনুশীলন 
কর্তব্য। পাঁথবীর যাহা কিছ: উন্নীত হইয়াছে, তাহা ই'্হাঁদগের দ্বারা হইয়াছে। ই'হারা 
 ক্াথবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পাঁথবী চলে৷ ইহারা রাজাদিগেরও গুরু । রাজগণ 
ইহাঁদগের নিকট "শিক্ষা লাভ কাঁরয়া তবে সমাজশাসনে সক্ষম হয়েন'। এই হিসাবে, ভারতবর্ষ 
ভারতীয় খাষাদগের সৃঁষ্টি-_এই জন্য ব্যাস, বাল্মীকি, বশচ্ঠ, বিশ্বা মন্ত্র, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কাঁপল, 
গৌতম-সমস্ত ভারতবর্ষের প্জ্যপাদ পিতৃগণস্বরূপ। ইউরোপেও গাঁললীও, নিউটন, কান্ত, 
 কোমূত, দান্তে, শেক্ষপাঁয়র প্রভাত সেই স্থানে। 
ঠঁশয্য। আপনার কথার তাৎপধ্য বক এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যাঁহা দ্বারা আমি যে 
পাঁরমাণে উপকৃত, তাঁহার প্রতি সেই পাঁরমাণে ভক্তিযুক্ত হইব? 


স্বরূপ লইয়া বুঝিয়া দেখ। তুমি কোন লেখকের প্রণীত গ্রন্থ পাঁড়তেছ। যাঁদ সে লেখকের 
i তোমার ভাঁক্ত না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না। তাঁহার 
প্রদত্ত উপদেশে তোমার চাঁরত্র কোনরূপ শাসিত হইবে না। তাহার ম্ম্মার্থ তুম গ্রহণ কাঁরতে 
পারিবে না। গ্রন্থকারের সঙ্গে সহৃদয়তা না থাকিলে, তাঁহার উাঁক্তর তাংপর্য্য বুঝা যায় না। 
অতএব জগতের শিক্ষকাঁদগের উপর ভাঁক্ত না থাঁকলে শিক্ষা নাই। সেই শিক্ষাই সুকল 
রত: তব সে ভা ভিন্ন উন্নাতও নাই৷ ইহাদের প্রত সমুচিত ভাঁক্ত অনুশীলন 
| ৰ 
Ee শিষ্য। কৈ, এ ধৰ্ম্ম ত আপনার প্রশংসিত হিন্দধর্দ্মে শিখায় না? 
|. গুরু। এটা আত মুখের মত কথা। বরং হিন্দুধ্রে ইহা যে পারমাণে শিখায়, এমন 
| আর কোন ধর্মেই শিখায় নাই। হিন্দুধর্ম ব্রাক্মণগণ সকলের পুজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ 
| এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভাক্তির পান, তাহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষে 
সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা ধর্্সবেত্তা, তাঁহারাই নশীতিবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞানবেস্তা, 
ভাঁহারাই প:রাণবেস্তা, তাঁহারাই দার্শানক, তাঁহারাই সাহিত্প্রণেতা, তাঁহারাই কাঁব। তাই 
অনন্তজ্ঞানী “হন্দুধন্মের উপদেশকগণ তাহাদিগকে লোকের অশেষ ভাঁক্তর পাত্র বাঁলয়া 
২২ নদ্দস্টি কারয়াছেন। সমাজ রান্মণকে এত ভক্তি কাঁরত বাঁলয়াই, ভারতবর্ষ অল্পকালে এত 
উন্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাঁদগের সম্পূর্ণ বশবন্তাণ হইয়াছিল বাঁলয়াই সহজে উন্নাত 
লাভ করিয়াছল। 
; শিষ্য। আধুনিক মত এই যে, ভণ্ড ৱাহ্মণেরা আপনাদিগের চাল কলার পাকা বন্দোবস্ত 
কারবার জন্য এই দংজ্জয় ব্রহ্মভাক্ত ভারতবর্ষে প্রচার কাঁরয়াছে। 


৬৯৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


গরু ৷ তুমি যে ফলের নাম কাঁরলে, যাহারা তাহা অধিক পরিমাণে ভোজন কারয়া থাকেন, 
এ কথাটা তাহাদিগের বদ্ধ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থা সকলই 
ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হস্তে সে শাক্ত থাকিতেও তাঁহারা আপনাদের উপজাবিকা সম্বন্ধে 
{ক ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের আধকারী হইবেন 
না, কৃষিকাষেনর পর্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার উপজশীবকার অধিকার 
নহেন। যে একাঁট উপজাী বকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছয়া আপনাদগের জন্য রাখলেন, সোট 
কিঃ যাহার পর দুখের উপজাীবকা আর নাই, যাহার পর দারপ্য আর কিছুতেই নাই 
ভিক্ষা। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনব্্যশ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। 
তাঁহারা বাহাদুঁরর জন্য বা পণ্যসণ্টয়ের জন্য, বাছয়া বায়া ভিক্ষ।বৃত্তিটি উপজশীবিকা বলিয় 
গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বৃঝিয়াছিলেন যে, এশ্বর্য্যসম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপাজ্জঁনের বঘন 
ঘটে, সমাজের 'শক্ষাদানে বিঘ্ন ঘটে। একমন, একধ্যান হইয়া লোকশিক্ষা দিবেন৷ বালয়াই 
সব্বত্যাগী হইয়াছলেন। যথার্থ নিচ্কাম ধৰ্ম্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, 
তাহারাই পরাহতব্রত সংকল্প করিয়া এরুপ সব্বত্যাগন হইতে পারে। তাঁহারা যে আপনা- 
দগের প্রাত লোকের অচলা ভাক্ত আদিষ্ট দষ্ট' করিয়াছিলেন, তাহাও স্বার্থের জন্য নহে। তাঁহার 
বাঝিয়াছিলেন যে, সমাজাশক্ষকদিগের উপর ভাক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সে জন্য ব্রাহ্মণভক্তি প্রচার 
কাঁরয়াছিলেন। এই সকল করিয়া তাঁহারা যে সমাজ ও যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা 
আজও জগতে অতুল্য, ইউরোপ আজও তাহা আদর্শ্বরূপ গ্রহণ কারতে পারে। ইউরোপে 
আজিও যদদ্ধটা সামাজিক প্রয়োজন মধ্যে। কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর দুঃখ-সকল দুঃখের 
উপর শ্রেষ্ঠ ুঃখ সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত_-সমাজ হইতে উঠাইয়া ঈদতে 
পারয়াছিলেন। সমাজ ব্রাহ্মণ নশীত অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে না। 
তাহাদের কীর্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ- 
দিগের মত প্রাতভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধা'্ম্মিক কোন জাঁতই নহে। প্রাচীন এথেন্স 
বা রোম, মধ্যকালের ইতালি, আধুনিক জাম্মণীন বা ইংলপ্ডবাসী-কেহই তেমন প্রাতিভাশাল? 
বা ক্ষমতাশালণ ছিলেন না; রোমক ধর্্মঝাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু বা অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক 
তেমন জ্ঞানী বা ধার্মিক ছিল না। 

শিষ্য। তা যাক। এখন দেখ ত ব্রাহ্গণেরা লীচও ভাজেন, রুটীও বেচেন, কালী খাড়া 
কাঁরয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাঁহাঁদগকে ভাক্ত করিতে হইবে? 

গরু । কদাপি না। যে গণের জন্য ভক্তি কারব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভান্তি কার 
কেন? সেখানে ভীক্ত অধন্্ম। এইটুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনাতির একটি গুরুতর কারণ । 
যে গ্‌ণে ব্রাহ্মণ ভীক্তর পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন আর ত্রাহ্গণকে কেন: ভক্তি 
কাঁরতে লাগলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রাহলাম? তাহাতেই কুঁশিক্ষা হইতে লাগল, 
কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে। 

শিষ্য। অর্থাৎ ব্লাক্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না। 

গঢরু। ঠিক তাহা নহে। যে বাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যান ধার্মিক, বিদবান্‌, নিচ্কাম, 
লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভাঁক্ত কাঁরব ; যানি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভাক্ত করিব না। তৎপারিবর্তে 
যে শন ব্রাহ্মণের গ্ণযুক্ত, অর্থাৎ যানি ধাৰ্ম্মিক, বিদ্ধান্‌, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও 
ব্রাহ্মণের মত ভক্তি কারব। 

শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য ; ইহা আপিন সঙ্গত মনে করেন? 

গর! কেন কারিব না? এ মহাত্মা সাক্রাঙ্গাণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত ছিলেন'। তিনি 
সকল ব্রাহ্মণের ভাঁক্তর যোগ্য পান্র। 

শিষ্য। আপনার এরূপ হিন্দ্ুয়ানতে কোন হিন্দ মত দিবে না। 

গ্‌ুরু। না দিক, কিন্তু ইহাই ধৰ্ম্মের যথার্থ মম্্ম। মহাভারতের বনপব্বেঁ মাকর্ডেয়সমস্যা- 
পব্বণধ্ায়ে ২১৫ অধ্যায়ে খাঁষবাক্য এইরূপ আছে ;--“পাতিতাজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক, ব্রাহ্মণ 
প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শুদ্র সত্য, দম ও ধর্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আম 
ব্ৰাহ্মণ বিবেচনা কাঁর। কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।” পুনশ্চ বনপব্বে” অজগর-পর্বাধ্যায় 
১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ধি নহুষ বলিতেছেন, “বেদমূলক সত্য দান ক্ষমা অনৃশংস্য আহংসা ও করুণা 


৬৯৮ 


ধম্মততৃ 


ও লক্ষিত হইতেছে। যদ্যাঁপ শুদ্রেও সত্যাদি ৱাহ্মণধৰ্ম্ম লাক্ষত হইল, তবে শহুদ্রও ব্রাহ্মণ 
পারে।” তদতুত্তরে যাঁধান্ঠর বলিতেছেন, “অনেক শহদ্রে ব্রান্মণলক্ষণ ও অনেক 
ততেও শুদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে ; অতএব শদ্রবংশ্য হইলেই যে শর হয়, এবং 
বংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরুপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বোদক ব্যবহার লক্ষিত 
য়, তাহা রাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যাক্ততে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শদদ্র।” এরুপ কথা 
মারিও অনেক আছে। পুনশ্চ বৃদ্ধগৌতম-সধাহতার ২১ অধ্যায়ে, 

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্লোধং জিতাত্মানং িতোন্দ্য়মূ। 

তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শুদ্রা ইতি স্মৃতাঃ ॥ 

অগ্নিহোন্ৰৱতপরান্‌ স্বাধ্যায়ানরতান্‌ শচীন । 

উপবাসরতান্‌ দাল্তাংস্তান্‌ দেবা ব্রান্মণান্‌ বদ: 

ন জাঁতঃ পজ্যতে রাজন্‌ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। 
এ চন্ডালমাঁপ বিত্ৃস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বদন ৷ 


.. ক্ষমাবানু দমশগল, িতক্রোধ এবং িতাত্মা জিতৌন্দ্রয়কেই ব্রাহ্মণ বলতে হইবে ; আর 
শদ্র। যাঁহারা আগ্মহ্রেন্রতপর, চ্বাধ্যায়ার্নীরত। শর্চি। উপবাসরত, দান্ত, দেবতারা 
গকেই ব্রাহ্মণ বাঁলয়া জানেন। হে রাজন্‌! জাত পুজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। 
ও বিত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বাঁলয়া জানেন। 
শষ্য। যাক। এক্ষণে - বঝিতোছ, মনাফ্যমধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি ভাক্ত 
দশীলনীয়, (১) গৃহস্ছিত-গঃরুজন, (২) রাজা, এবং (৩) সমাজ-শিক্ষক। আর কেহ? 
 গুরু। (9) যে ব্যক্তি ধাঁম্মিক বা যে জ্ঞানী, সে এই তন শ্রেণীর মধ্যে না আসলেও 
ভক্তির পাত্র । ধার্মিক, নীচজাতায় হইলেও ভক্তির পান্র। 
(৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা কেবল ব্যাক্তীবশেষের ভাঁক্তর পাত্র, বা 
স্থাবশেষে ভাঁক্তর পান্র। এ ভাঁক্তকে আঙ্ঞাকারিতা বা সম্মান বাঁললেও চলে। যে কোন 
নব্বণহার্থে অপর ব্যক্তির আজ্ঞাকারিতা স্বীকার করে, সেই অপর ব্যাক্তি তাহার ভাক্তর, 
নিতান্ত পক্ষে, তাহার সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত। ইংরেজীতে ইহার একটি বেশ নম আছে 
Subordination | এই নামে আগে Oficial Subordination মনে পড়ে। এ দেশে সে 
পামগ্রীর অভাব নাই-_কিন্তু যাহা আছে, তাহা বড় ভাল জানস নহে। ভাঁক্ত নই, ভয় আছে। 
ভাক্তি মন.ষোর শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ভয় একটা সব্্বানকষ্ট বাত্তর মধ্যে। ভয়ের মত মানসিক অবনাতির, 
টুরূতর কারণ অল্পই আছে। উপরওয়ালার আজ্ঞা পালন করিবে, তাঁহাকে সম্মান কারবে, পার 
ক্ত কারবে, কিন্তু কদচ ভয় কাঁরবে না। কিন্তু Oficial Subordination ভিন্ন অন্য এক 
জাতীয় আজ্ঞাকারতা. প্রয়োজনীয় । সেটা আমাদের দেশের পক্ষে বড় গুরুতর কথা। ধম্ম? 
মঁ অনেকই সমাজের মঙ্গলার্থ। সে সকল কাজ সচরাচর পাঁচ জনে মায়া কাঁরতে হয় 
একজনে হয় না। যাহা পাঁচ জনে মালিয়া কাঁরতে হয়, তাহাতে এক্য চাই। এঁক্য জন্য ইহাই 
শীয় যে, এক জন নায়ক হইবে, আর অপরকে তাহার এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্যের | 
কাজ কাঁরতে হইবে । এখানেও Subordination" প্রয়োজনীয় কাজেই ইহা একটি 
র ধন্্স। দৃর্ভাগ্যক্মে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই। যে কাজ দশ জনে ঠ 
মাশয়া কারতে হইবে, তাহাতে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহে, কেহ কাহারও আজ্ঞা স্বাকার 
ন করায় সব বৃথা হয়। এমন অনেক সময় হয় যে, নিকৃষ্ট ব্যাক্ত নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন 
স্থানে শ্রেষ্ঠ ব্যাক্তর কর্তব্য যে, নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার আজ্ঞা বহন করেন 
কা্যোযোদ্ধার হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশের লোক কোন মতেই তাহা স্বীকার 
রন না। তাই আমাদের সামাঁজক উন্নাত এত অল্প। 
ডে) আর ইহাও ভাক্ততত্তবের অন্তর্গত কথা যে, যাহার যে বিষয়ে নৈপণ্য আছে, সে বিষয়ে 
কে সম্মান কাঁরতে হইবে। বয়োজ্যেন্ঠকেও কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া সম্মান কাঁরবে। 
২. (৭) সমাজকে ভক্তি কারবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মন্ষ্যের যত গুণ আছে, সবই 
সমাজে আছে। সমাজ আমাদের 'শক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই 
সমাজই 'শক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে ষত্ববান্‌ হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ 
: ৬১৯ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


কাঁরয়া ওগ্স্ত কোম্‌ৎ “মানবদেবীর” পুজার বিধান কারিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী 
বাঁলবার প্রয়োজন নাই। 

এখন ভাক্তর অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও [বিশৃঙ্খলা ঘাঁটতেছে দেখ। 'হন্দ;ুর 
মধ্যে ভাক্তর কিছ অভাব ছিল না। ভক্তি, হন্দধর্মের ধম্মের ও হিন্দুশাস্তের একটি প্রধান 
উপাদান। কিন্তু এখন শিক্ষিত ও অদ্ধণশাক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। 
পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম বাঁঝতে না পারিয়া, তাঁহারা এই বিকৃত তাৎপর্য বাঁঝয়া 
লইয়াছেন যে, মনুষ্যে মনুষ্যে কাঁঝ সব্ব্ত সব্ব সববথাই সমান-কেহ কাহাকে ভীক্ত কারবার 
প্রয়োজন করে না। ভাত, যাহা মূনষোর সব্ব'গ্রে্ঠ বৃত্তি, তাহা হাঁনতার চিহ্ন বলিয়া তাঁহাদের 
বোধ হইয়াছে । পতা এখন “My dear father” —অথবা বুড়ো বেটা। মাতা, বাপের 
পরিবার। বড় ভাই, জ্ঞাতি মাত। শিক্ষক, মাষ্টার বেটা। পুরোহিত চালকলা-লোলুপ ভণ্ড। 
যে স্বামী দেবতা ছলেন,_তান এখন কেবল প্রিয় বন্ধ; মান্র_কেহ বা ভূত্যও মনে করেন। 
স্বীকে আর আমরা লক্ষ্ীস্বরুপা মনে করতে পার না_কেন না, লক্ষরই আর মান না। 
এই গেল গ্রহের ভিতর ৷ গৃহের বাহিরে অনেকে রাজাকে শন মনে করিয়া থাকেন। রাজপুরষ, 
অত্যাচারকারা রাক্ষস ৷ সমাজশিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনাশীক্তর পারিচয় দিবার স্থল 
বাজান ত দো ন। তবে 
ধাম্মককে “গোবেচারা” বালয়া দয়া কাঁর_জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হই। কেহ 
কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট বাঁলয়া স্বীকার কাঁরব না, সেই জন্য কেহ কাহারও অনহবত্তাণ হইয়া 
চলব না; কাজেই এক্যের সহিত কোন সামাজক মঙ্গল সাধিত কারতে পার না। নৈপুণ্যের 
আদর কাব না; হের বহতা লইয়া বাগ কার। সমালের ভয়ে জড় কি, 
সমাজকে ভাঁক্ত কারি না। তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে, রাজনৈতিক ভেদ ঘাঁটতেছে, শিক্ষা 
আনম্টকারী হইতেছে, সমাজ অনুন্নত ও শৃঙ্খল রহিয়াছে; আপনাঁদগের চিত্ত অপাঁরশন্দধ 
ও আত্মাদরে ভায়া রাহয়াছে। 

শিষ্য। উন্নাতির জন্য ভক্তির যে এত প্রয়োজন, তাহা আম কখনও মনে করি নাই। 

গুর। তাই আমি ভক্তিকে সব্বশ্রেন্ঠ বৃত্তি বালতোছলাম। এ শুধ মনুষ্যভক্তির কথাই 
বাঁলয়াঁছ'। আগামণ দিবস ঈশ্বরভাক্তর কথা শনিও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা" আরও বিশেষর্‌পে 
ক্বাঝতে পাঁরবে। 


একাদশ অধ্যায়- ঈশ্বরে ভাঁক্ত 


শিষা। আজ, ঈশ্বরে ভাক্ত সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা কাঁর। 

গদ্র;। যাহা কিছ তুমি আমার নিকট শ্যানয়াছ, আর যাহা কিছু শদানবে, তাহাই ঈশ্বর- 
ভক্তিসম্বন্ধীয় উপদেশ ; কেবল বিবার এবং বমাীঝবার গোল আছে । “ভাক্ত” কথাটা হিন্দুধর্ম 
বড় গদরূতর অর্থবাচক, এবং হিন্দুধম্মে ইহা বড় প্রাসদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মেবেত্তারা ইহা নানা 
প্রকারে ব্ঝাইয়াছেন' এবং খৃষ্টাদ আর্যেতর ধর্্মবেস্তারাও ভক্তিবাদী। সকলের উক্তির 
সংশ্লেষ এবং অত্যুন্নত ভক্তদিগের চাঁরত্রের বিশ্লেষ দ্বারা, আমি ভক্তির যে স্বরুপ স্থির করিয়াছি, 
তাহা এক কথায় বালতোছি, মনোযোগপযবর্বক শ্রবণ কর এবং বত্রপৃর্বক স্মরণ রাঁখও। নাহলে 
আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইবে। 

শিষ্য। আজ্ঞা করদন। 

৮৮৮৮৮৮৮১৮7৮ সেই 


শিষ্য। বুঝলাম না। 

গুরু। অর্থাৎ যখন জ্ঞানাঙ্জনণ বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্যকারিণী বৃত্তিগনাল 
ঈশ্বরে আঁপ্ত হয়, চিত্তরঞ্জন বৃত্তগুলি ঈশ্বরের সোন্দ্যাই উপভোগ করে, এবং 
বৃতিগনলি ঈশ্বরের কার্ধাসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্ত 
বাঁল। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে এবং শরীরা্পণ ঈশ্বরে. তাহারই ঈশ্বরে 
ভাঁক্ত হইয়াছে। অথবা ঈশ্বরসশ্বান্ধিনী ভাক্তর উপযুক্ত স্ফার্ত ও পাঁরণাঁত হইয়াছে। 


৬২০ 


ধৰ্ম্ম তত্ব 


 শিষ্য। এ কথার প্রাত আমার প্রথম আপত্তি এই যে, আপান এ পর্যন্ত ভক্তি অন্যান্য 
ড় শিলা 
_ বাঁলতেছেন। 
] গর। তাহা নহে। ভক্তি একই বাঁত্ত। আমার কথার তাৎপর্যয এই বে, যখন সকল 

কৃততিগ্লই এই এক ভক্তিবাত্তর অনুগামী হইবে, তখনই ভাঁক্তর উপযুক্ত স্কর্ভ হইল। এই 
| 'কথার দ্বারা, বৃত্তমধ্যে ভক্তির যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা 'বালয়াঁছিলাম, তাহাই সমত হইল। ভক্তি 
_- ইঈশ্বরাঁপতা হইলে, আর সকল বাত্তগ্ীল, উহার অধীন হইবে, উহার প্রদার্শত পথে যাইবে, 
ইহাই আমার কথার স্থল তাংপর্য্য। এমন তাৎপর্যয নহে যে, সকল বৃত্তির সমষ্টি ভাক্ত। 
s শষ্য। কন তাহা হইলে সামঞ্জস্য কোথা গেল? আপানি বলিয়াছেন যে, সকল 

রাত্তগীলর সমাচত স্ফুর্ত্তিই মনয্য্যত্ব। সেই সমুচিত স্ফূর্তির এই অর্থ কারয়াছেন যে, কোন 
| ব্‌ত্তর সমধিক স্ফ-তির দ্বারা অন্য বৃত্তির সমাঁচতস্বীর্তর অবরোধ না হয়। কিন্তু সকল 
' নই যাঁদ এই এক ভাক্তিবৃত্তির অধীন হইল, ভ'ক্তিই যাঁদ অন্য বাত্তিগীলকে শাসিত কাঁরতে 

লাগিল, তবে পরস্পরের সামঞ্জস্য কোথায় রাহল ? 

গুরু। ভাক্তর অনতবার্ত্ততা কোন বৃত্তিরই চরম স্ফুরত্তির বিঘ্ন করে না। মনুষ্যের বৃত্তি 

মান্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরই মহং। যে বৃত্তির যত 

সম্প্রসারণ হউক না কেন, ঈশ্বরানবস্তাঁ হইলে, সে সম্প্রসারণ বাড়বে বৈ কমিবে না। ঈশ্বর 

যে বৃত্তির উদ্দেশ্য. অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধৰ্ম্ম, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত শক্তি, 

অনস্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্য তাহার আবার অবরোধ কোথায়? ভক্তিশাসিতাবস্থাই সকল বৃত্তির 

রথ সামঞ্জস্য 

শিষ্য। তবে আপনি যে মনয্যতৃতত্ব এবং অনশীলনৎ্ম্ম আমাকে শিখাইতেছেন, তাহার 

ক এই যে, ঈশ্বরে ভাক্তই পুর্ণ মন্যব্যত্ব, এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য 

টু ভি? 

গরু। অনুশীলনধন্মের মন্মে এই কথা আছে বটে যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ 
ব্যতীত মন্য্ব নাই ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণাপ'ণ, ইহাই প্রকৃত নিচ্কাম হম । । ইহাই স্থায়ী সুখ । 
তর চলা যত দাস লামার হর 


te শিষ্য। আমি যে এখনও কু ব্াঁঝ নাই, তাহা আমি” স্বয়ং স্বাঁকার কাঁরতোঁছ। 
অন্মশীলনধর্মে এই তত্র প্রকৃত স্থান কি, তাহা এখনও ব্যাঝতে পার নাই। আপান বৃত্ত 
যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শারণীরক বল, অর্থাৎ মাংসপেশীর বল একটা মুখ না 
হউক, একটা বৃত্ত বটে। অন:শীলনধন্মের বিধানানুসারে, ইহার সমুচিত অনুশাঁলন চাই। 
চুলে হন, রে দারিঢা জল বা তা অন্য কোন কারণে কোন বির এই যর সমটত 
হয় নাই। তাহার ?ক ঈশ্বরভক্তি ঘাটতে পারে নাঃ 
জু আমি বাঁলয়াছ যে, যে অবস্থায় মনুষ্যের সকল বাত্বগ্ীলই ঈশ্বরানুবত্তাণ হয়, 
| তাহাই ভাক্তি। ওঁ ব্যাঁক্তর শারণীরিক বল বেশী থাক, অল্প থাক, যতট;কু আছে, তাহা যাঁদ 
i ঈশ্বর হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরানূমত কার প্রত হয়--আর অন্য বৃত্তিও দেইরপে হয়, 
] তবে তাহার ঈশ্বরে ভাঁ্ত হইয়াছে। তবে অনুশীলনের অভাবে, এ ভাক্তির কার্য্যকারিতার সেই 
ণ টি খাঁটবে। এক জন দস একজন ভাল মানুষকে পণীড়ত কারতেছে। মনে কর, 
ই ব্যক্ত তাহা দৌখল। মনে কর, দুই জনেই ঈশিতা দু এক জন বলবান্‌_ অপর 
1 8 বল যে বলবান্‌, সে ভাল মানুষকে দস্যহস্ত হইতে মুক্ত কাঁরল, কিন্তু যে দ্যক্বল, সে 
চেষ্টা কাঁরয়াও পারল না। এই পরিমাণে, বৃত্তাবশেষের অন:শীলনের অভাবে, দূর্বল ব্যাক্তর 
মনযযাত্ের অসম্পূ্ণতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভক্তির ত্র বলা যায় না। বৃত্তি সকলের 
টব স্ফূর্তি ব্যতীত মন্ষাত্ব নাই; এবং সেই বাঁতিগ্যাল ভাক্তর অনুগামী না হইলেও 
_ মনুষ্যত্ব নাই। উভয়ের সমােশেই অন্পূর্ণ মনয্যত্ব। ইহাতে বাতির স্বাতন্ত্য রক্ষিত 
₹ হইতেছে, অথচ ভাক্তর প্রাধান্য বজায় থাঁকতেছে। তাই বলতোঁছলাম যে, বাত্তগ্ীলর ঈশ্বর- 
সমগ্ণণ, এই কথা কুঝিলেই মন্যযত্ব বাঁঝলে না। তাহার সঙ্গে এট.কুও বুঝা চাই। 


৬২১৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


শিষ্য। এখন আরও আপাতত আছে। যে উপদেশ অনুসারে কার্য হইতে পারে না, তাহা 
উপদেশই নহে। সকল ব্‌ত্তিগ্নালই কি ঈশ্বরগামী করা যায়? ক্রোধ একটা বৃত্ত, বোধ কি 
ঈশ্বরগাম করা যায়? 
গুরু ৷ জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগীত তোমার ক স্মরণ হয়? 
ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরোতি, 
যাবং গিরঃ খে মর্তাং চরান্তি। 
তাবং স বাহির্ভবনেন্রজন্মা 
ভস্মাবশেষং মদনণ্কার ॥ 


এই ক্রোধ মহাপবিন্র ক্রোধ_কেন না, যোগভঙ্গকার+ কুপ্রবৃত্তি ইহার দ্বারা বিনষ্ট হইল। - 


ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ। অন্য এক নীচ বৃত্তি যে ব্যাসদেব ঈশ্বরানবত্তর্ঁ হইয়াছিল, তাহার 
এক অতি চমৎকার উদাহরণ মহাভারতে আছে। কিন্তু তুমি উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ । আম 
তোমাকে তাহা বুঝাইতে পারিব না। 

শিষ্য। আরও আপাতত আছে-_ 

গুরু! থাকাই সম্ভব৷ “যখন মনষ্ের সকল বৃত্তিগলিই ঈশ্বরমুখ বা ঈশ্বরানঃবন্তরণ হয়, 
সেই অবস্থাই ভাক্তি।” এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার ভিতর এমন সকল গুরুতর তত্ব নিহিত 
আছে বে, ইহা তুমি যে একবার শনীনয়াই বুঝিতে পারবে, এমন সম্ভাবনা ক মাত্র নাই। 
অনেক সন্দেহ উপাস্থিত হইবে, অনেক গোলমাল ঠোকবে, অনেক ছিদ্র দোখবে, হয়ত পাঁরশেষে 
ইহাকে অর্থশূন্য প্রলাপ বোধ হইবে । কিন্তু তাহা হইলেও সহসা িরাশ হইও না। দিন দন, 
মাস মাস, বংসর বংসর এই তত্ত্বের চিন্তা করিও । কার্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত কারবার চেষ্টা 
করিও । ইন্ধনপনজ্ট আগ্র ন্যায় ইহা ক্রমশঃ তোমার চক্ষে পারিস্ফুট হইতে থাঁকবে। খাঁদ তাহা 
হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইল বিবেচনা করিবে । মনুষ্যের শিক্ষণীয় এমন 
গুরুতর তত্ব আর নাই। এক জন মনুষ্ের সমস্ত জীবন সংাশক্ষায় নিষ.ক্ত কারয়া, সে মাদ 
শেষে এই তত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক জানিবে। 

শিষ্য। যাহা এরূপ দংজ্প্রাপ্য, তাহা আপনিই বা কোথায় পাইলেন? 

গুরু । আঁত তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, “এ জীবন লইয়া 
নক কাঁরব ?” “লইয়া কি করিতে হয়?” সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খধাঁজয়াছি। উত্তর খাজে 
খুজিতে জাবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলত উত্তর পাইয়াছ, তাহার 
সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পাঁড়য়াছ, 
অনেক 'লাখয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কার্ধাক্ষেত্রে গমলিত 
হইয়াঁছ। সাহিতা, বিজ্ঞান, ইতিহাস; দর্শন, দেশশী বিদেশ শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন কারয়াছ। 
জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পারশ্রম করিয়াছি। এই পাঁরশ্রম, এই কণ্ট 
ভোগের ফলে এইট;কু [শখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরান[বার্তততাই ভাক্ত, এবং সেই ভক্তি 
ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। “জীবন লইয়া কি কারব।” এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই 
যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পাঁরশ্রমের এই শেষ ফল; 
এই এক মাত্র সফল তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আম এ তত্ব কোথায় পাইলাম। সমস্ত জীবন 
ধারয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর খুজিয়া এত দিনে পাইয়াছি। তুম এক দিনে ইহার ক বাঁঝবে? 

শিষ্য। আপনার কথাতে আমি ইহাই বুঝিতোছি যে, ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে আমাকে যে 
উপদেশ দিলেন, ইহা আপনার নিজের মত। আর্য খাঁষরা এ তত্ব অনবগত ছিলেন । 

গুরু । মূর্খ! আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকবার সম্ভাবনা যে, যাহা আর্য 
খাষগণ জানিতেন না-আগি তাহা আবিষ্কৃত কারতে পার। আম যাহা বলিতোছিলাম, 
তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জীবন চেষ্টা কাঁরয়া তাঁহাদিগের শিক্ষার সর্ম্ম গ্রহণ কাঁরয়াছ। 
তবে, আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বঝাইলাম, সে ভাষায়, সে কথায় তাঁহারা ভাক্ততত্ব বঝান 
নাই। তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক_উনাবংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বঝাইতে 
হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য নিত্য। ভাঁক্ত শাণ্ডিলোর সময়ে যাহা ছিল, 
তাহাই আছে। ভক্তির যথার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা আর্য ধাঁষাদগের উপদেশমধ্যে প্রাপ্তব্য। তবে 
যেমন সমদ্রনিহিত রক্কের যথার্থ" স্বরূপ, ডুব দিয়া না দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমানি 


৬২২ 


ধম্মতিত্ 


অগাধ সমর হিন্দুশাস্ত্ের ভিতরে ডুব না দিলে, তদন্তার্নহত রত্রসকল চানিতে পারা 
যায় না। 

শিব্য। আমার ইচ্ছা আপনার নিকট তাঁহাদের কৃত ভাক্তব্যাখ্যা শান । 

গুর।। শুনা নিতান্ত আবশ্যক; কেন না, ভাঁক্ত হিন্দদুরই জানস খ্‌চ্টধর্ম্মে ভাঁক্তবাদ 
আছে বটে, 1কন্তু হিন্দুরই নিকট ভাঁক্তর যথার্থ পাঁরিণামপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা দগের 
কৃত ভাঁক্তব্যাখ্যা সাঁবস্তারে বাঁলবার বা শানবার আমার বা তোমার অবকাশ হইবে লা। আর 
আমাদগের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুশনলনধন্্ম বুঝা, তাহার জন্য সেরূপ সবিস্তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
নাই; স্কুল কথা তোমাকে বালয়া | 
শষ্য। আগে বলুন, ভাঁক্তবাদ {ক চিরকালই হিন্দরধন্মের অংশ? 
গুরু। না, তাহা নহে। বোদক ধর্মে ভাঁক্ত নাই। বেদের ধর্ম্মের পাঁরচয়, বোধ হয়, 
তুমি কিছ, জান। সাধারণ উপাসকের সাঁহত সচরাচর উপাস্য দেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৌদক 
ধর্মে উপাস্য উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছল । “হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর! 
হাব ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ্‌ দাও, পানর দাও, গোরদু দাও, শস্য দাও, আমার 
শতকে পরাস্ত কর।' বড় জোর বলিলেন, ‘আমার পাপ ধ্বংস কর।" দেবগণকে এইরূপ 
অভিপ্ৰায়ে প্রসম কারবার জন্য বোঁদকেরা যজ্ঞাদি করিতেন ৷ এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশ্যে বজ্ঞাদ 
করাকে কাম্য কর্ম্ম বলে। কাম্যাঁদ কর্ম্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কম্্। এই 
কাজ কাঁরলে তাহার এই ফল, অতএব কাজ করিতে হইবে-এইরুপ ধর্ম্মাজ্জনের যে পদ্ধতি, 
তাহারই নাম কর্্ম। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ কর্ম্মাত্মক ধর্মের আতশয় প্রাদনভগব 
হইয়াছিল। যাগ যজ্ঞের দোরাত্ম্যে ধঙ্মের প্রকৃত মর্ম বিল:প্ত হইয়া গিয়াছল। এমন অবস্থায় 

[িতভাশাল+ ব্যক্তিগণ দোখতে পাইলেন যে, এই কর্ম্মাত্বক ধর্ম বুখাধনর্ম। 

তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব 
বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে।: তাঁহারা সেই করণের 
অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। 
এই সকল কারণে কম্মের উপর অনেকে বাঁতগ্রদ্ধ হইলেন তাঁহারা ব্রিবিধ বিপ্লব উপাস্থত 
কাঁরলেন_সেই বিপ্রবের ফলে আশি়া প্রদেশ অদ্যাপি শাসিত। এক দল চাব্বাক,_তাঁহারা 
বাললেন, কর্মকাণ্ড সকলই 'মিথ্যা-খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা 
ও নেতা শাক্যাসংহ-_তাঁন বাঁললেন, কর্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম হইতেই দুঃখ কৰ্ম্ম 
হইতে পঢ়নজ্জন্ম, অতএব কর্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিত্তসংযমপঢব্বক অন্টাঙ্গ 


a ; ধম্মপথে গিয়া নি্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শানকাঁদগের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। 


তাঁহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা দেখলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অন:সন্ধানে 
তাহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দ:ুভের্ধের। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারলে-সেই জগতের, অন্তর আ 
বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের ক সম্বন্ধ, এবং জগতের সঙ্গেই বা তাঁহার বা আমাদের ক সম্বন্ধ, 
তাহা জানতে পারলে, বুঝা যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া কি কারতে হইবে৷ সেটা জানা 
কাঠন-তাহা জানাই ধর্। অতএব জ্ঞানই ধর্্ম-জ্ঞানেই নিঃশ্রের়স। বেদের যে অংশকে 
উপনিষদ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদশীদগের কণীর্ত। রহ্মানরুপণ এবং আত্মজ্ঞানই 
উপনিষদ সকলের উদ্দেশ্য। তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবাদ্ধিত ও প্রচারিত 
হইয়াছে। কাঁপলের সাংখ্যে রহম পাঁরত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক। দর্শনের মধ্যে 
কেবল পৃব্বমীমাংসা কর্ম্মবাদী--আর সকলেই, জ্ঞানবাদী। 

JI জ্ঞানবাদ বড় অসম্পূর্ণ বাঁলয়া আমার বোধ হয়। জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানিতে পারি 
বটে, কিন্তু জ্ঞানে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? জানিলেই ক পাওয়া যায়? ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার 
{ একত্ব, মনে করুন বুঝিতে পারলাম-_ব্যাীঝতে পারলেই ক ঈশ্বরে মিলিত হইল'ম ? দুইকে 

এক কাঁরয়া মিলাইয়া দিবে কে? 
২... গরু। এই ছিদ্রেই ভাক্তবাদের সৃষ্টি । ভাক্তবাদণ বাললেন, জ্ঞানে ঈশ্বর জানিতে পার 
বটে, কিন্তু জানিতে পারিলেই ক তাঁহাকে পাইলাম? অনেক জানস আমরা জানিয়াছ_ 
জানিয়াছি বলিয়া কি তাহা পাইয়াছিঃ আমরা যাহাকে দ্বেষ করি, তাহাকেও ত জান, কিন্তু 
তাহার সঙ্গে কি আমরা 'মালত হইয়াছি? আমরা যদি ঈশ্বরের প্রাত দ্বেষ কাঁর, তবে কি 
৬২৩ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


তাঁহাকে পাইব? বরং যাহার প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে, তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা । যে 
শরীরা, তাহাকে কেবল অনুরাগে না পাইলে না পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যান অশরারাঁ 
তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য। অতএব তাঁহার প্রাত প্রগাঢ় অন্য্রাগ থাকলেই আমরা 
তাঁহাকে পাইব। সেই প্রকারের অনরাগের নাম ভীক্ত। শান্ডিল্যসূত্রে দ্বিতীয় সূত্ৰ এই 
“সা ভোক্তঃ) পরান[রক্তিরীশ্বরে।” 

শষ্য। ভাক্তবাদের উৎপাত্তর এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া আম বিশেষ আপ্যায়ত হইলাম॥ 
ইহা না শুনলে ভক্তিবাদ ভাল করিয়া বুঝতে পারতাম না। শ্যানয়া আর একটা কথা মনে 
উদয় হইতেছে। সাহেবেরা এবং দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভাতি এদেশীয় পাণ্ডিতেরা বৈদিক ধন্ম'কেই 
শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম বিয়া থাকেন, এবং পৌরাণক বা আধ্ীনক হন্দুধর্্মকে নিকৃষ্ট বালয়া থাকেন ॥ 
কিন্তু এখন দোখতোছ, এ কথা অতিশয় অযথার্থ। ভীঁক্তশূন্য যে ধৰ্ম্ম, তাহা অসম্পূর্ণ বা 
॥ নিকৃষ্ট ধঙ্্ম_-অতএব বেদে যখন' ভাক্তি নাই, তখন বৌদক ধৰ্মই নিক্নল্ট, পৌরাণিক বা আধুনিক 
বৈষ্ণবাদ ধম্মই শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম। যাহারা এ সকল ধম্মের লোপ করিয়া বৈদিক ধর্মের 
পুনরঃজ্জীবনের চেষ্টা করেন, তাহাদিগকে ভ্রান্ত বিবেচনা কার। 

গুর। কথা বথার্থ। তবে ইহাও বাঁলতে হয় যে, বেদে যে ভাক্তবাদ কোথাও নাই, ইহাও 
ঠিক নহে। শাণ্ডিল্যস:ত্রের টীকাকার স্বপ্নেশ্বর ছান্দোগ্য উপানষদ্‌ হইতে একাঁট বচন উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, তাহাতে ভাক্ত শব্দ ব্যবহৃত না থাকলেও ভাক্তিবাদের সার মর্ম্ম তাহাতে আছে। 
বচনাট এই “আতজ্মৈবেদং সর্বামাত। স বা এষ এব পশ্যন্নেবং মন্বান এবং 'বজানন্নাত্মরাত- 
রাত্মক্রীড় আত্মীমথন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়ু ভবতশীতি।” 

ইহার অর্থ এই যে, আত্মা এই সকলই (অর্থাৎ পবের্বে যাহা বলা হইয়াছে)। যে ইহা 
দোঁখয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতে ব্রাড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার 
মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাজ আপনার রাজা বা আপনার দ্বারা রাঁঞ্জত) 
হয়। ইহা যথার্থ ভাক্তবাদ। 


দ্বাদশ অধ্যায়-_-ভাক্ত 
ঈশ্বরে ভক্তি__শাণ্ডিল্য 


গ;রু। শ্রীমন্তগবদ্গীতাই ভীক্ততত্রের প্রধান গ্রন্থ। কিন্তু গীতোক্ত ভাক্ততত্ব তোমাকে 
বুঝাইবার আগে এতিহাসিক প্রথাক্রমে বেদে যতট;কু ভাঁক্ততত্ব আছে, তাহা তোমাকে শুনান 
রা রা হব রা ছা আছে 

তাহার সাঁহত শাণ্ডিল্য মহার্ষর নাম সংযুক্ত । 

ক ক 

গ্‌ুরু। প্রথমে তোমাকে আমার বলা কর্তব্য যে, দুই জন শাণ্ডিল্য ছিলেন, বোধ হয়। 
এক জন উপানিষদক্ত এই খাঁষ। আর এক জন শাণ্ডিল্য-সূত্রের প্রণেতা । প্রথমোক্ত শাণ্ডিল্য 
প্রাচীন খাঁষ, দ্বিতীয় শাণ্ডিল্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক পা. পণ্ডিত৷ ভাঁক্তসত্ের ৩১ সূত্রে প্রাচীন 
শাণ্ডিল্যের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শিষ্য। অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক সূত্রকার প্রাচীন খাঁধর নামে আপনার 
্রন্থখানি চালাইয়াছেন। এক্ষণে প্রাচীন খা শান্ডিল্যের মতই ব্যাখ্যা করুন৷ 

গুর্‌। দূভাগ্যক্রমে সেই প্রাচীন খাষ-প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই। বেদান্তসুত্রের 
শঙ্করাচার্ধা যে ভাষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে সুত্রাবশেষের ভাষ্যের ভাবার্থ হইতে কোলব্রক সাহেব 
এইরূপ অনুমান করেন, পণ্টরান্রের প্রণেতা এই প্রাচীন খাঁষ শাণ্ডিল্য। তাহা হইতেও পারে, 
না হইতেও পারে ; পণ্রান্রে ভাগবত ধর্ম্ম কাঁথত হইয়াছে বটে, কিন্তু এইরূপ সামান্য মূলের 
উপর নির্ভ'র করিয়া স্থির করা যায় না যে, শা'ণ্ডিল্যই পণ্চরাত্রের প্রণেতা। ফলে খাষ 
শাণ্ডিল্য যে ভক্তিধম্মের এক জন প্রবর্তক. তাহা বিবেচনা কারবার অনেক কারণ আছে। কথিত 
ভাষ্যে জ্ঞনবাদণ শঙ্কর, ভক্তিবাদ শাণ্ডিলোর নিন্দা করিয়া বালতেছেন-- 

“বেদপ্রাতষেধশ্চ ভবতি। চতুর্ষ বেদেষ্‌ পরং শ্রেয়োহলন্ধনা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্তমধিগতবান্‌। 
ইত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাং। তস্মাদসঙ্গতা এষা কল্পনা ইতি 'সিদ্ধঃ।” 
৬২৪ 


ধম্মতত্ব 


* অর্থাৎ, "ইহাতে বেদের বিপ্রাতষেধ হইতেছে। চতুব্বেদে পরং শ্রেয়ঃ লাভ না কাঁরয়া 
শাণ্ডিল্য এই শাস্ত্র আঁধগমন কাঁরয়াছিলেন। এই সকল বেদনিন্দা দর্শন করায় ‘সিদ্ধ হইতেছে 
যে, এ সকল কল্পনা অসঙ্গত।” 

শিষ্য। কিন্তু এই প্রাচীন খাঁষ শাণ্ডিল্য ভক্তবাদে কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা 
জানিবার কিছু উপায় আছে ক? 

গুরু। কিছ; আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুদ্দশ অধ্যায় হইতে 
একট: পাঁড়তোঁছ, শ্রবণ কর 

“সব্বকিম্মণ সব্বকামঃ সব্ব“গন্ধঃ সব্বরসঃ সব্ব“মদমভ্যাত্তোহবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তহ্দয় 
এতদ্ৰনহ্মৈতামতঃ প্রেত্যাভসন্তাবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন 'বাচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ 
শাণ্ডিল্যঃ শান্ডিল্যঃ।” 

অর্থাৎ, “সব্বকিম্মণ,  সবর্বকাম, সব্বন্ধ, সব্বরস এই জগতে পারব্যাপ্ত বাক্যবহীন, এবং 
আপ্নকাম হেতু আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার আত্মা হৃদয়ের মধ্যে, ইনিই ব্রহ্ম। এই 
লোক হইতে অপস্ত হইয়া, ই'হাকেই সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাঁক। যাঁহার ইহাতে শ্রদ্ধা 
থাকে, তাঁহার ইহাতে সংশয় থাকে না। ইহা শাণ্ডিল্য বালয়াছেন।” 

এ কথা বড় আঁধক দূর গেল না। এ সকল উপানিষদের জ্ঞানবাদীরাও বাঁলয়া থাকেন। 
“শ্রদ্ধা” কথা ভাক্তবাচক নহে বটে, তবে শ্রদ্ধা থাকিলে সংশয় থাকে না, এ সকল ভক্তির কথা 
বটে। কিন্তু আসল কথাটা বেদান্তসারে পাওয়া যায়। বেদান্তসারকর্তন সদানন্দাচার্য্য উপাসনা 
শব্দের [ন বাঁলয়াছেন_“উপাসনানি সগণ্ৱক্মাবষয়কমানসব্যাপাররুপাণ শাণ্ডিল্য- 
বিদ্যাদশীনি।” 


এখন একট: অন,ধাবন করিয়া বুঝ। হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বরের দ্বিবধ কল্পনা আছে-_অথবা 
শ্বরকে হিন্দুর দুই রকমে ব্াঝয়া' থাকে। ঈশ্বর নিগ্গণ এবং ঈশ্বর সগুণ। তোমাদের 
ইংরেজিতে যাহাকে “Absolute? বা “Unconditioned” বলে, তাহাই 'নগ্ণ। যান 
নির্গণ, তাঁহার কোন উপাসনা হইতে পারে না ; যানি নিগ্গণ, তাঁহার কোন গ:ণানুবাদ করা যাইতে 
র না; যান নিগরুণ, যাহার কোন “Conditions of Existence” নাই বা বলা যাইতে পারে 
না-তাঁহাকে কি বালয়া ডাকব? ক বিয়া তাঁহার চিন্তা কাঁরব? অতএব কেবল সগদ্ণ 
ঈশ্বরের উপাসনা হইতে পারে। নিগর্ণবাদে উপাসনা নাই। সগুণ বা 'ভীক্তবাদশী অর্থাৎ 
শান্ডিল্যাদিই উপাসনা কাঁরতে পারেন। অতএব বেদান্তসারের এই কথা হইতে দুইটি বিষয় 
সিদ্ধ বািয়া মনে কারিতে পারি। প্রথম, সগুণবাদের প্রথম প্রবর্তক শাণ্ডিল্য, ও উপাসনারও 
প্রথম প্রবর্তক শাশ্ডিল্য। আর ভক্তি সগদ্ণবাদেরই অন.সারণী। 

শিষ্য। তবে কি উপানিষদ্‌ সমুদায় নিগণবাদী? 

৷ ঈশ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত শিগ্ণবাদী আছে ক না, সন্দেহ। যে প্রকৃত 


জানিতে পারি না। মায়া হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই ব্ৰহ্মজ্ঞান জন্মে এবং রঙ্গে লীন 
অতএব ঈশ্বর তাঁহাদের কাছে কেবল জ্ড্েয়। এই জ্ঞান ঠিক “জানা” নহে। 


রী 
নর 


৬২৫ 
ব ২-৪০ 


বাঙ্কম রচনাবলী 
শষ্য । এক্ষণে আপনার নিকট যাহা শানলাম, তাহাতে কি এমন বুঝিতে হইবে যে, সেই 
প্রাচীন খা শাণ্ডিল্যই.ভাক্তমার্গের প্রথম প্রবর্তক ? 
গরুর; । ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন শাণ্ডিল্যের নাম আছে, তেমাঁন দেবকীনন্দন কৃষ্ণেরও 
নাম আছে। অতএব কৃষ্ণ আগে, ক শাণ্ডিল্য আগে, তাহা আমি জান না; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ 
কি শাণ্ডিল্য ভাক্তমার্গের প্রথম প্রবর্তক, তাহা বলিতে পারি না। 


ন্নয়োদশ অধ্যায়__ভাঁক্ত 
ভগবদ্গণতা-স্থুল উদ্দেশ্য 


শি. শিষ্য। এক্ষণে গীতোক্ত ভাক্ততত্কের কথা শ্ীনবার বাসনা কাঁর। 

গঃরু। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভাক্তযোগ। কিন্তু প্রকৃত ভাক্তর ব্যাখ্যা দ্বাদশ অধ্যায়ে 
আত অল্পই আছে। "দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত সকল অধ্যায়গ্ুলির পর্যালোচনা না কারলে, 
গীতোক্ত প্রকৃত ভাক্ততত্ব বুঝা যায় না। যাঁদ গীতার ভাঁক্ততত্ব বুঝিতে চাও, তাহা হইলে 
এই এগার অধ্যায়ের কথা কিছু ব্টীঝতে হইবে। এই এগার অধ্যায়ে জ্ঞান কর্ম্ম এবং ভাক্ত, 
তনেরই কথা আছে--তনেরই প্রশংসা আছে। যাহা আর কোথাও নাই, তাহাও ইহাতে আছে: 
জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্য আছে বালয়াই ইহাকে সব্বেণৎকৃষ্ট 
ধৰ্ম্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সামপ্রস্যের প্রকৃত. তাংপর্য্য এই যে, এই 1তনের 
চরমাবস্থা যাহা, তাহা ভাঁক্ত। এই জন্য গীতা প্রকৃত পক্ষে ভাক্তশাস্্। 

শিষ্য। কথাগ্ীল একট; অসঙ্গত লাগতেছে। আত্মীয় অন্তরঙ্গ বধ কাঁরয়া রাজালাভ 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত কার ইহাই গীতার বিষয় । অতএব ইহাকে ঘাতকশাস্ত্র বলাই 'বধেয় ; 
উহাকে ভক্তিশাস্ত্র বালব ক জন্য? 

.-গ্ুরু। অনেকের অভ্যাস আছে যে, তাঁহারা গ্রন্থের একখানা পাতা পাঁড়িয়া মনে করেন, 
আমরা এ গ্রন্থের মম গ্রহণ করিয়াছ। যাঁহারা এই শ্রেণীর পাণ্ডত, তাঁহারাই ভগবদ্গনীতাকে ৰ 
ঘাতকশাস্ত্র বালয়া. বূঝিয়া_ থাকেন। স্থূল কথা এই যে, অজ্জর্ধনকে -য্ধে প্রবৃত্ত করাই এই 
গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সে কথা এখন থাক য্দ্ধ মাত্র যে পাপ নহে, এ কথা তোমাকে 
পুবের্ব ব্রঝাইয়াছি। 

শিষ্য। ব্ঝাইয়াছেন যে, আত্মরক্ষার্থ এবং স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধম্ম মধ্যে গণ্য। 

গুরু। এখানে অজ্জবন আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত। কেন - না;--আপনার সম্পত্তি উদ্ধার 
আত্মরক্ষার অন্তর্গত। ৭ > 

শিষ্য। -যে নরাঁপশাচ অনর্থক যঢদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই এই কথা বাঁলয়া-যদদ্ধপ্রবৃত্ত হয়। 
নরাপশাচপ্রধান প্রথম. নেপোলেয়ন্‌ ফ্রান্স রক্ষার ওজর কাঁরয়া ইউরোপ নরশোঁণতে প্লাবিত 
কারয়াছিল। - টি হত 

গুরহ।-তাহার ইতিহাস যখন: নিরপেক্ষ লেখকের দ্বারা লাখত হইবে, তখন জানিতে 
পারবে, নেপোলেয়নের্- কথা মিথ্যা নহে। নেপোলেয়ন্‌ নরাপশাচ- ছিলেন না। যাক_সে 
কথা শবচার্ধয নহে । আমাদের বিচার্যয. এই যে, অনেক. সময় যদদ্ধও পুণ্য কম্ম্ম। 

শিষ্য । কিন্তু সে কখন? _* 

গুরু। "এ কথার দুই উত্তর-আছে। এক, ইউরোপীয় হিতবাদীর উত্তর। সে উত্তর এই 
যে, যুদ্ধে যেখানে লক্ষ লোকের অনিষ্ট: কারয়া কোটি কোটি লোকের 'হতসাধন করা, যায়, 
সেখানে যুদ্ধ পণ্য কৰ্ম্ম ৷ কিন্তু কোট লোকের জন্য এক লক্ষ লোককেই বা সংহার কারবার 
আমাদের কি অধিকার? এ কথার উত্তর হিতবাদ দিতে পারেন না। দ্বিতীয় উত্তর ভারতবধাঁয়। 
এই উত্তর আধ্যাত্মিক এবং পারমার্থক। হিন্দুর সকল নীতির মুল আধ্যাত্মিক ও পারমার্থক। 
সেই মূল, যুদ্ধের কর্তব্যতার ন্যায় এমন একটা কঠিন তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যেমন বিশদরুগে 
বুঝান যায়, সামান্য তত্ত্বের উপলক্ষে সের্‌প বুঝান যায়, না। তাই গাঁতাকার অচ্জংনের যুদ্ধে 
অপ্রবৃত্তি কাঁষ্পিত করিয়া, তদনপলক্ষে পরম পবিত্র ধর্ম্মের আমল ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন 


৬২৬ 


ধৰ্ম্ম তত্ত্ব 


২ শিষ্য। কথাটা কিরূপে উঠিতেছে? 
গর | ভগবান কন্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধ অজ্জ্নকে প্রথমে 'দ্বাবধ অনুষ্ঠান ঝরাইতেছেন। 
প্রথমে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ আত্মার অনশ্বরতা প্রভাতি, যাহা জ্ঞানের বিষয়। ইহা জ্ঞানযোগ 
বা সাংখ্যযোগ নামে আঁভাঁহত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তান বাঁলতেছেন,_ ০ 
লোকেহস্মিন্‌ দ্বিবধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কম্মযোগেন যোগনামৃ॥। ৩।৩ | 
ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে ব্ুঝাইয়া কৰ্ম্ম যোগ সবিস্তারে বুঝাইয়াছেন। এই 


জ্ঞান ও কর্ম যোগ প্রভাত বুঝলে তুম জানিতে পারিবে যে, গীতা ভক্তিশাস্ম_তাই এত 
র ভীক্তর ব্যাখ্যায়, গীতার পরিচয় দিতোছি। 


চতুদ্দশ অধ্যায়_ভাক্তি 
ভগবদ্গণীতা-_কম্ 


গিখ্র।। এক্ষণে তোমাকে গীতোক্ত কর্্মযোগ বুঝাইতেছি, কিনতু তাহা শ্যানবার আগে, 
র আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা মনে কর। মনুষোর যে অবস্থায় সকল বাত্তগ; 
ভমুখী হয়, মানসিক সেই অবস্থা অথবা যে বৃত্তির প্রাবল্যে এই অবস্থা ঘটে, তাহাই 
ভাঁক্ত। এক্ষণে শ্রবণ কর। 
শ্রীকৃষ্ণ কম্মযোগের প্রশংসা করিয়া অঙ্জনকে কর্্মে প্রবৃত্তি দিতেছেন। 


ন হি কশ্চিং ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকম্মকৃৎ। 

কাৰ্য্যতে হাবশঃ কম্্ম সব্ব প্রকাতিজৈগ্ণৈঃ ॥..৩। ৫ 

কেহই কখন নিজ্কদ্মণা হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। কর্ম্ম না করিলে প্রকৃতিজাত 
| ৰ খর কে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব কর্ম্ম- কারতেই'হইবে। কিনতু সে. কি 


কৰ্ম্ম বাললে বেদোক্ত কম্মই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার মঙ্গলকামনায় দেবতার প্রসাদা্ 
যাগযজ্ঞ ইত্যাদ বুঝাইত, ইহা পব্রে বালিয়াছি। -অর্থাৎ কাম্য কর্ম বডঝাইত। খানে 
প্রাচীন বেদোক্ত ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণোক্ত ধর্দ্মে'র প্রথম বিবাদ, নই হাতে জেয 

(কবর পরিচয়ের আরম্ভ । সেই বেদোক্ত কাম্য কর্মের অনযষ্ঠানের ০ করিয়া ক্ষ 


যামিমাং পঢচ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যাবপাশ্চতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদন্তীতি বাদিনঃ | 

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মক্ম্মফলপ্রদাম_। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগাতং প্রাতি॥ 
ভোগৈশ্বরযপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌। 

ব্যবসায়াত্মিকা বদ্ধিঃ সমাধোঁ ন বিধাঁয়তে॥ ২।৪২- ৪৪ 


“যাহারা বন্ষামাণরূপ শ্রবতেসখকর বাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা_বিবেকশন্য। -যাহারা 
বাক্যে রত হইয়া ফসাষন বা 1 
হইয়া স্গহি গরম মনে কারা জনই কমের ফল ইহা বলয়া থাকে, যাহারা 

) ভোগৈশ্বযণপ্রাপ্তর সাধনীভূত ক্রিয়াবশেষবহল বাক্য মাত্র প্রয়োগ করে, তাহারা 
মূর্খ। এইরূপ বাত প্রসন্ত ব্যক্তিদগের ব্যবসায়াত্মকা বৃদ্ধি কখন 
সমাধতে নিহত হইতে পারে না।” 

অথণৎ বৈদিক কৰ্ম্ম বা কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান ধৰ্ম্ম নহে। অথচ কর্ম্ম কারতেই হইবে। 
কি কর্ম্ম করিতে হইবে? যাহা কাম্য নহে, তাহাই নিচ্কাম। যাহা নিচ্কাম ধর্ম্স বালিয়া 
ত, তাহা কম্মমার্গ মাত, কর্মের অনজ্ঠান। 

৷ ‘নিষ্কাম কৰ্ম্ম কাহাকে বলেঃ 


১৬২৭ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


গুরু। দনকাম কর্মের এই লক্ষণ ভগবান্‌ 'নদ্দেশ কারতেছেন, 
কর্ম্মণ্যেবাঁধকারস্তে মা ফলেষ, কদাচন। 
মা কর্্মফলহেতুর্ভর্মা তে সঙ্গোহস্বকর্ষ্মীণ॥ ২।৪৭ 

অর্থাৎ, তোমার কর্মেই অধিকার, কদাচ কম্মফিলে যেন না হয়। কর্মের ফলার্থ হইও 
না; কর্ম্মত্যাগেও প্রবৃত্তি না হউক। 

অর্থাৎ কর্ম কাঁরতে আপনাকে বাধ্য মনে কাঁরবে, কিন্তু তাহার কোন ফলের আকাচক্ষা 
কারবে না। 

শিষ্য। ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাঁকলে কর্ম করিব কেন? যাঁদ পেট ভাঁরবার আকাঙ্ক্ষা 
না রাখ, তবে ভাত খাইব কেন? 

গুরু। এইরূপ ভ্রম ঘাঁটবার সম্ভাবনা বাঁলয়া ভগবান্‌ পর-শ্লোকে ভাল কাঁরয়া বুবাইতেছেন_- 

“যোগস্থঃ কুরু কম্ম্ণাঁণ সঙ্গং ত্যক্তৰা ধনঞ্জয়!” 

অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! সঙ্গ ত্যাগ কাঁরয়া যোগস্থ হইয়া কর্্ম কর। 

শশষ্য। কিছুই ব্াঁঝলাম না। প্রথম_সঙ্গ ক? 

গুরু। আসাক্ত। যে কর্ম কাঁরতেছ, তাহার প্রাত কোন প্রকার অনুরাগ না থাকে। ভাত 
খাওয়ার কথা বাঁলতোছিলে। ভাত খাইতে হইবে সন্দেহ নাই; কেন না, *প্রকাতিজ গুণে” 
তোমাকে খাওয়াইবে, কিন্তু আহারে যেন অনুরাগ না হয়। ভোজনে অন:রাগযুক্ত হইয়া ভোজন 
করিও না। 

িষ্য। আর “যোগস্থ” কি? 

গুরু। পর-চরণে তাহা কাঁথত হইতেছে 

যোগস্থঃ কুরু কম্মণাণ সঙ্গং ত্যক্তৰা ধনঞ্জয়। 


৪ সমো ভূত্বা স্মত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 


সদ্ধ্যাসদ্ধ্যো: 

কৰ্ম্ম কাঁরবে, কিন্তু কর্মে সিদ্ধ হউক, আঁসদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান কাঁরবে। তোমার বত 
দূর কর্তব্য, তাহা তুমি কাঁরবে। তাতে তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান 
কাঁরবে। এই যে সিদ্ধ্যাসদ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকেই ভগবান, যোগ বলিতেছেন। এইর-গ 
যোগস্থ হইয়া, আসাক্তশূন্য হইয়া কর্মের যে অনুষ্ঠান করা, তাহাই 'নচ্কাম 

জ্তান। 
শিষ্য ৷ এখনও বালাম না। আগি স'ধকাটি লইয়া আপনার বাড়ী চর কাঁরতে 
যাইতোঁছ। 'কিভু আপা সজাগ আছেন, এজন্য চুঁর কাঁরতে পারলাম না। তার জন্য দণ্াখত 
হইলাম না। ভাবলাম, “আচ্ছা, হলো হলো, না হলো না হলো।” আঁম কি নিক্কাম ধর্মের 
অনুষ্ঠান কাঁরলাম ? 


কার ত ভাত বসো তবে তোমার বর্ম নভ্কাম হইল না। তি যাঁদ দেশের দুঃখ 
নিজের দ'ঃখতুলয বা তদখিক ভাবিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা কাঁরলে, তাহা হইলেও কর্ম্ম নিচ্কাম 


হইল না। 
শিষ্য ৷ যাঁদ সে আকাঙক্ষা না থাকে, তবে কেনই এই কর্মে প্রবৃত্ত হইব? 


৬২৮ 


ধৰ্ম্ম তত্ব 


1 গুরু|। কেবল ইহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বাঁলয়া। আহার এবং দেশোদ্ধার, উভয়ই 
তোমার অনুষ্ঠেয়। চোর্যয তোমার অন্ঃজ্ঞেয় নহে। 
শিষ্য। তবে কোন্‌ কর্ম অনুষ্ঠেয়, আর কোন্‌ কর্ম্ম অন্ঃষ্ঠেয় নহে, তাহা কি প্রকারে 
জানব? তাহা না বাললে ত নিষ্কাম ধম্মের গোড়াই বোঝা গেল না? 
গুরু। এ অপ্‌বর্ধ ধর্্ম-প্রণেতা কোন কথাই ছাঁড়য়া যান নাই। কোন্‌ কর্ম্ম অন:চ্ঠেয়, 
৩! je 
যজ্ঞার্থাং কর্ম্মণোহন্যন্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। 
ঢ় তদর্থং কর্ম কোন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৩।৯ 
এখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর। আমার কথায় তোমার ইহা বিশ্বাস না হয়, স্বয়ং শঙ্করাচার্ষের 
কথার উপর নির্ভর কর। তানি এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,_ 
“যজ্ঞো বৈ বিষ্যারাতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরস্তদর্থং।” 
তাহা হইলে শ্লোকের অর্থ হইল এই যে, ঈশ্বরার্থ ঈশ্বরোদ্দষ্ট কম্ম* তন্তিন্ন অন্য কর্ম্ম 
বন্ধন মান্র (অনুষ্ঠেয় নহে); অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্মই কারবে। ইহার ফল দাঁড়ায় 
কি? দাঁড়ায় যে, সমস্ত বৃত্তিগনলই ঈশ্বরমুখী কারবে, নাহলে সকল কম্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম 
হইবে না। এই নিত্কাম ধম্মহ নামান্তরে ভাক্তি। এইরুপে কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য। কর্মের 
সাহত ভক্তির এক্য স্থানান্তরে আরও স্প্টীকৃত হইতেছে। যথা 
মায় সব্বাঁণ কম্মাঁণ সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ৷ 
নিরাশণীর্ন্মমো ভূত্বা যুধ্যদ্ব বিগতজবরঃ | 
অর্থাৎ বিবেকব্ডাদ্ধতে কর্্মসকল আমাতে অর্পণ করিয়া, নিষ্কাম হইয়া এবং মমতা ও বিকার- 
শনন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। 


আসাক্তশনন্য এবং ফলাকাত্্ষাশন্য হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধি আঁসাঁদ্ধ 
. তুল্য জ্ঞান কাঁরবে। কম্ ঈশ্বরে অর্পণ কাঁরবে অর্থাৎ কর্ম্ম তাঁহার, আমি তাঁহার ভৃত্য স্বরূপ 
কর্ম কারতোঁছ, এইরূপ ব্দদ্ধতে কর্ম্ম কাঁরবে; তাহা হইলেই কৰ্ম্মযোগ সিদ্ধ হইল। 
ইহা করিতে গেলে কা//কারণী ও শারীরিক বৃত্তি সকলকেই ঈশ্বরমূখী করিতে হইবে। 
অতএব কদ্ম'যোগই ভাঁক্তযোগ। ভাঁক্তর সঙ্গে ইহার এক্য ও সামঞ্জস্য দোখলে। এই অপর 
তত্ব, অপূৰ্ব ধৰ্ম্ম কেবল গঁতাতেই আছে। এইরূপ আশ্চর্য্য ধর্্মব্যাখ্যা আর কখন কোন 
দেশে হয় নাই। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তুমি এখন প্রাপ্ত হও নাই। ধৰ্ম্ম 
কল নদের প্রথম লাগান শাহ কাল তমাকে মা 
|| 


পঞ্চদশ অধ্যায়_ভাক্ত 
ভগবদ্গীতা_ জ্ঞান 


গণ্র;। এক্ষণে জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবদ্াক্তর সার মৰ্ম্ম শ্রবণ কর। কম্মের কথা বালয়া, 
টতুর্থাধ্যায়ে আপনার অবতার-কথন সময়ে বালতেছেন,_ 
বাঁতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামপা শ্রতাঃ। 
বহবো জ্ঞানতপসা পুতা মন্ভাবমাগতাঃ ॥ ৪ ১০ 
এ ইহার ভাবার্থ এই যে, অনেকে বিগতরাগভয়ক্রোধ, মল্ময় (ঈশ্বরময়) এবং আমার উপাশ্রত 
হইয়া জ্ঞান তপের দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। 


৬২৯, 


শিষ্য। এই জ্ঞান কি প্রকার? 
গুরু। যে জ্ঞানের দ্বারা জীব সমুদায় ভূতকে আত্মাতে এবং ঈশ্বরে দৌখতে পায়। যথা_ 
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষস্যাত্মন্যথো মাঁয়। ৪1 ৩৫ 
শিষ্য। সে জ্ঞান রুপে লাভ কাঁরব? 
গুরু । ভগবান্‌ তাহার উপায় এই বাঁলয়াছেন, 
তাদ্বাদ্ধ প্রাণপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। 
তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্ততৃদার্শনঃ॥ ৪1 ৩৪ 
অর্থাৎ প্রাণপাত, জিজ্ঞাসা এবং সেবার দ্বারা জ্ঞানী ততদশীদগের নিকট তাহা অবগত 
1 
শিষ্য । আপনাকে আম সেবার দ্বারা পাঁরতুষ্ট কাঁরয়া প্রাণপাত এবং পরিপ্রশ্নের সাহত 
জিজ্ঞাসা কাঁরতোছ, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন । 
গুরু। তাহা আমি পার না; কেন না, আমি জ্ঞানীও নাহ, তত্দশাঁও নাহ। তবে একটা 
মোটা সঙ্কেত বাঁলয়া দিতে পাঁর। 
জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, হীতবাক্যে কাহার 


গর! অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে কোমৃতের প্রথম চার Mathematics, Astro- 
nomy, Physics, Chemistry, গাণত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য 
আজিকার 'দনে পাশ্চাত্ত্যাদগকে গুরু কাঁরবে। তার পর আপনাকে জানবে কোন্‌ শাস্বে? 

শিষ্য ৷ বাঁহ'ৰ্ৰিজ্ঞানে এবং অন্তাব্বজ্ঞানে। 

গঢরন। অর্থাৎ কোম্‌তের শেষ দ:ই_ Biology, Sociology, এ জ্ঞানও পাশ্চান্তের নিকট 
যাচ্ঞা করিবে ৷ 

শিষ্য। তার পর ঈশ্বর জানব কিসে ? 

গ্র;॥ হিন্দ্ুশাস্তরে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গ্ীতায়। 

শিষ্য। তবে, জগতে যাহা কিছ; জ্ঞেয়, সকলই জানিতে হইবে। পাঁথবীতে যত প্রকার 
জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে। তবে জ্ঞান এখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহত হইয়াছে? 

গরু যাহা তোমাকে শিখাইয়াছি, তাহা মনে কাঁরলেই ঠিক ব্যাঝবে। জ্ঞানাজ্জনী বৃত্তি 
সকলের সম্যক্‌ স্ফযার্ত ও পাঁরণাত হওয়া চাই। সব্বপ্রকার জ্ঞানের চচ্চা ভিন্ন তাহা হইতে 
পারেনা জ্ঞানাজ্জনী বাঁ সকলের উপযুক্ত স্কার্ত ও পরিণাঁত হইলে, সেই সঙ্গে অনুশীলন 
ধন্মোর বাবস্থানঃসারে যাঁদ ভক্তি বৃত্তিরও সম্যক্‌ স্ফাার্ত ও পাঁরণাত হইয়া, থাকে, তবে 
জ্ঞানাজ্জনপ বৃত্তিগীল যখন ভক্তির অধান হইয়া ঈশ্বরমখখী হইবে, তখনই এই গীতোক্ত জ্ঞানে 
পেশছিবে। অনুশশলনধন্মেই যেমন কৰ্ম্মযোগ, অনশীলনধম্মেইি তেমনি জ্ঞানযোগ ৷ 

শিষ্য। আম গণ্ডমুর্থের মত আপনার ব্যাখ্যাত অন,শালনধর্ম্ম সকলই উল্টা 
ব্ঝয়াছিলাম; এখন পিছন কিছু ব্যাঝতোছি। 

গুরু। এক্ষণে সে কথা যাউক। এই জ্ঞানযোগ ব্দীঝবার চেষ্টা কর। 

শিষ্য। আগে বলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্মের পূর্ণতা হইতে পারে? তাহা 
হইলে পণ্ডিতই ধাম্মক। 

গুরু। এ কথা প্‌ব্ৰ বালয়াছি। পাণ্ডিত্য জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর বাঁঝয়াছে, যে ঈশ্বরে 
জগতে যে সম্বন্ধ, তাহা বাঁঝিয়াছে, সে কেবল পাণ্ডিত নহে, সে জ্ঞানী। পণ্ডিত না হইলেও 
সে জ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ এমত বাঁলতেছেন না যে, কেবল জ্ঞানেই তাঁহাকে কেহ পাইয়াছে। তিনি 
বাঁলতেছেন, 


বাঁতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামূপাঁশ্রতাঃ। 
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্ভাবমাগতাঃ॥ ৪1 ১০ | 
অর্থনং যাহারা চিত্তসংঘত এবং ঈশ্বরপরার়ণ, তাহারাই জ্ঞানের দ্বারা পৃত হইয়া তাহাকে পায়, 


৬৩০ 


ঈসা 


ধৰ্ম্ম তত্ব 


লা কথা, কৃষ্ণোক্ত ধর্মের এমন মর্ম নহে যে, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সাধন সম্প্র্ণ হয়। 
ও কর্ম উভয়ের সংযোগ চাই।* কেবল কর্মে হইবে না, কেবল জ্ঞানেও নহে। কম্মেই 
রূ জ্ঞানের সাধন। কর্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। ভগবান্‌ বালতেছেন,_ 
আর্রুক্ষোম্ম্নেযেোগং কর্ম্ম কারণমনচ্যতে। ৬।৩। 

{যানি জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছ, কর্্মই তাঁহার তদারোহণের কারণ বাঁলিয়া কথিত হয়। অতএব 
র দ্বারা জ্ঞান লাভ কাঁরতে হইবে । এখানে ভগবদ্াক্যের অর্থ এই যে, কর্মযোগ 
শচত্তশনদ্ধি জন্মে না। চিত্তশুদ্ধ ভিন্ন জ্ঞানযোগে পেশীছান যায় না। 

২ শশিষ্য। তবে কি কর্মের দ্বারা জ্ঞান জান্মলে কর্ম্ম ত্যাগ কাঁরতে হইবে? 

) উভয়েরই সংযোগ ও সামঞ্জস্য চাই। 

যোগসংন্যস্তকম্মনণং জ্ঞানসংচ্ছন্নসংশয়ম্‌ ৷ 

আত্মবন্তং ন কৰ্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪। ৪৯ 

হে ধনঞ্জয়! কম্মযোগের দ্বারা যে ব্যক্তি সংন্যস্তকর্্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় ছন্ন 
হইয়াছে, সেই আত্মবান্‌কে কম্মসকল বদ্ধ কারতে পারে না। 

তবেই চাই (১) কম্মের সংন্যাস বা ঈশ্বরার্পণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন। এইর্‌পে 
 কম্মবাদের, ও জ্ঞানবাদের বাদ মটিল। ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। এইরুপে ধর্্মপ্রণেতৃশ্রেম্ত, ভূতলে 
 মহামাহমময় এই নৃতন ধৰ্ম্ম প্রচারত করিলেন। কর্ষ্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর; কম্মের দ্বারা জ্ঞান 
লাভ করিয়া পরমার্থ তত্ত্বে সংশয় ছেদন কর। এই জ্ঞানও ভক্তিতে যুক্ত; কেন নাত 

EE তদ্বদ্য়স্তদাত্মানস্তালিষ্ঠান্তৎপরায়ণাঃ। 

সি গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞানানর্ধৃতকল্মষাঃ ॥ ৫ ॥ ৯৭ 

২. ঈশ্বরেই যাহাদের বদ্ধ, ঈশ্বরেই যাহাদের আত্মা, তাহাতে যাহাদের নিষ্ঠা, ও যাহারা 

. তৎপরায়ণ, তাহাদের পাপসকল জ্ঞানে নিধহৎ হইয়া যায়, তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়! 

২ িষ্য। এখন বুঝতেছি যে, এই জ্ঞান ও কর্মের সমবায়ে ভাঁক্তি। কম্মের জন্য প্রয়োজন 
- কার্ধ্যকারিণী ও শারশীরকী বাত্তগীল সকলেই উপযুক্ত স্ফার্ত ও পাঁরণাত প্রাপ্ত হইয়া 
: ঈশ্বরমুখী হইবে। জ্ঞানের জন্য চাই- জ্ঞানাজ্জনশী বৃত্তিগনল এরুপ স্ফুর্্ত ও পরিণতি প্রাপ্ত 

হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে৷ আর চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি? 

গুরু। সেইরূপ হইবে। 'চিত্তরাঞ্জনী বৃত্তি সকল বঝাইবার সময়ে বলিব। 
। তবে মনুষ্যে সমদদায় বৃত্তি উপযুক্ত স্ফহার্ত ও পাঁরণাত প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমখখী 

হইলে, এই গ্রাঁতোক্ত' জ্ঞানকম্মন্যাস যোগে পরিণত হয়। এতদুভয়ই ভাঁক্তবাদ। মনদব্যত্ব ও 

অনুশীলনধম্ম যাহা আমাকে শুনাইয়াছেন, তাহা এই গীতোক্ত ধর্মের নতন ব্যাখ্যা মাত্র! 

গুরু। ক্রমে এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝবে 


ষোড়শ অধ্যায়_ভক্তি 
ভগবদ্গীতা_ সন্যাস 


গুর। তার পর, আর একটা কথা শোন হিন্দুশাস্ব্ানঃসারে যৌবনে জ্ঞানাজ্জ'ন কারতে 

হয়, মধ্য বয়সে গৃহস্থ হইয়া কর্ম্ম কাঁরতে হয়। গণীতোক্ত ধৰ্ম্মে ঠিক তাহা বলা হয় নাই; বরং 
কন্মের দ্বারা জ্ঞান উপাজ্জন করিবে, এমন কথা বলা হইয়াছে। ইহা সত্য কথা; কেন না, 
২ অধ্যয়নও কম্মের মধ্যে, এবং কেবল অধ্যয়নে জ্ঞান জন্মিতে পারে না। সে যাই হোক, মননষ্যের 
এমন এক দিন উপস্থিত হয় যে, কর্ম করিবার সময়ও নহে, জ্ঞানোপাজ্জনের সময়ও নহে। 
তখন জ্ঞান উপার্জত হইয়াছে, কর্ম্মেরও শাক্ত বা প্রয়োজন আর নাই। 'হন্দশাস্তে এই 


* বলা বাহুল্য যে, এই কথা জ্ঞানবাদণী শঙ্করাচার্ষেযর মতের বিরদ্ধ। তাঁহার মতে জ্ঞান কর্মে 
সমচুচ্চয় নাই। শঙ্করাচােণের মতের যাহা বিরোধী, শিক্ষত সম্প্রদায় ভিন্ন আর কেহ আমার কথার 


ভীক্তবাঁদিগণ শক্করাচার্যের অনব্তাণ নন। এবং অনেক অনুগামী পণ্ডিত শচ্করের মতের বিরোধী 
 বালয়াই তাঁহাকে প্ৰপক্ষসমৰ্থন জন্য ভাষ্যের মধ্যে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিতে হইরাছে। 


বঙ্কিম রচনাবলী 


অবস্থায় তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রম অবলম্বন কারবার বাধ আছে। তাহাকে সচরাচর সন্ন্যাস বলে। 
যা স্থূল মৰ্ম্ম কর্ম্মত্যাগ । ইহাও মণাক্তর উপায় বলিয়া ভগবৎকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। 
বরং তিনি এমনও বালয়াছেন যে, যাঁদও জ্ঞানযোগে আরোহণ কারবার যে ইচ্ছা করে, বন্মই 
তাহার সহায়, কিন্তু যে জ্ঞানযোগে আরোহণ করিয়াছে, কম্মমত্যাগ তাহার সহায়। 
আরদর*ক্ষোম্মমনেযো গং কৰ্ম্ম কারণমনচ্যতে। 
যোগার্‌ঢস্য তস্যৈব শমঃ কারণমূচ্যতে ॥ ৬। ৩ 
শিষ্য। কিন্তু কৰ্ম্মত্যাগ ও সংসারত্যাগ একই কথা। তবে ক সংসারত্যাগ একটা ধর্ম? 
জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক কি তাই বাঁহত? 
গদ্রু। পুব্বামী হন্দুধর্ম্মশাস্ৰ্রের তাহাই মত বটে। জ্ঞানীর পক্ষে কম্মত্যাগ যে তাহার 
সাধনের সাহায্য করে, তাহাও সত্য। এ বিষয়ে ভগবদ্বাক্যই প্রমাণ। তথাপি কৃষ্ণোক্ত এই 
পরণ্যময় ধর্মের এমন শিক্ষা নহে যে, কেহ কৰ্ম্মত্যাগ বা কেহ সংসারত্যাগ কাঁরবে। ভগবান্‌ 
বলেন যে, কর্ম যোগ ও কর্ম্মত্যাগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেচ্ঠ। 
সন্ন্যাসঃ কম্মযোগশ্চ নিঃশ্রে়সকরাবুভৌ। 
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্্মযোগো 1বাশষ্যতে ॥ €। ২ 
শিষয। তাহা কখনই হইতে পারে না। জব্রত্যাগটা যাঁদ ভাল হয়, তবে জবর কখন ভাল 
নহে। কৰ্ম্মত্যাগ যাঁদ ভাল হয়, তবে কর্ম ভাল হইতে পারে না। জবরত্যাগের চেয়ে কি 
জবর ভাল? 
গুরু । কিন্তু এমন যাঁদ হয় যে, কর্ম্ম রাখয়াও কম্মত্যাগের ফল পাওয়া যায়? 
শিষ্য। তাহা হইলে কৰ্ম্মই শ্রেষ্ঠ। কেন না, তাহা হইলে কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মত্যাগ, উভয়েরই 
ফল পাওয়া গেল। 
গুরু | ঠিক তাই। পুব্বগামী হিন্দুধম্মের উপদেশ-_কম্মত্যাগপূর্বক Ts 
গণতার উপদেশ- কম্্ম এমন চিত্তে কর যে, তাহাতেই সন্ন্যাসের ফল প্রাপ্ত হইবে। *নভ্ক৷ 
কম্মই সন্ন্যাস_সন্ন্যাসে আবার বেশী কি আছে? বেশীর মধ্যে কেবল আছে, নিজ্প্রয়োজনীয় 


ঃখ। 
.জ্ঞেয় স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বোষ্ট ন কাতক্ষাতি। 
নির্ঘন্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমচ্যতে॥ 
সাংখ্যযোগোঁ প্‌থগ্বালাঃ প্রবদান্ত ন পাঁণ্ডতাঃ। 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়ো্বন্দতে ফলম্‌ ৷ 
যং সাংখ্যৈ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরাপ গম্যতে ৷ 
একং সাংখ্যণ্ট যোগণ যঃ পশ্যাত স পশ্যাতি॥ 
সংন্যাসস্ত মহাবাহো দ:ঃখমা'প্তৰমযোগতঃ ৷ 
যোগয,ক্তো মুনির্হ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছাতি | ৫ । ৩-৬ 
বি নহে 
তাদ্‌শ নিদ্বন্ৰ পুরুষেরাই সুখে বন্ধনমুক্ত হইতে পারে। (সাংখ্য) সন্ন্যাস ও কেম্ম9 যোগ 
যে পৃথক্‌, ইহা বালকেই বলে, পণ্ডিতে নহে। একের আশ্রয়ে, একত্রে উভয়েরই ফল লাভ করা 
যায়। সাংখ্যে সেন্যাস)* যাহা পাওয়া যায়, কেম্ম) যোগেও তাই পাওয়া যায়। যান উভয়কে 
একই দেখেন, তিনিই যথার্থদশ্। হে মহাবাহো! কম্মযোগ বিনা সন্ন্যাস দুঃখের কারণ। 
যোগযুক্ত মান চিরে ব্রহ্ম পায়েন। স্থূল কথা এই যে, যান অনুষ্ঠেয় কর্ম সকলই করিয়া 
থাকেন, অথচ চিত্তে সকল কর্ম্মসম্বন্ধেই সন্ন্যাসী তিনিই ধার্মিক। 
শিষ্য। এই পরম বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এখন বৈরাগশরা ডোর কৌপান পাঁরয়া সং 
সাজিয়া বেড়ায় কেন, বুঝিতে পারি না। ইংরেজরা যাহাকে 4১$০০007) বলেন, বৈরাগ্য শব্দে 
তাহা বুঝায় না, এখন 'দোখতেছি। এই পরম পবিত্র ধর্মে সেই পাপের মূলোচ্ছেদ হইতেছে। 
অথচ এমন পবিত্র, সর্বব্যাপী, উন্নতিশশল বৈরাগ্য আর কোথাও নাই। ইহাতে সব্বত্র সেই 


ধু 


* “সাংখ্য” কথাটির অর্থ লইয়া আপাততঃ গোলযোগ বোধ হইতে পারে। যাঁহাদিগের এমত 
সন্দেহ হইবে, তাঁহারা শাঞ্কর ভাষ্য দৌখবেন। রর 
৬৩২ 


ধন্ম তত্ব 


'পাবত্র বৈরাগ্য, সকর্ম্ম বৈরাগ্য; অথচ 83515139১5৮ কোথাও নাই। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, 
এমন আশ্চর্য্য ধর্ম্ম এমন সত্যময় উন্নাতকর ধর্ম, জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। গাঁতা 
থাকতে, লোকে বেদ, স্মৃতি, বাইবেল বা কোরাণে ধৰ্ম্ম খ্বীজতে যায়, ইহা আশ্চর্য্য বোধ হয়। 
এই ধৰ্ম্মের প্রথম প্রচারকের কাছে কেহই ধৰ্ম্মবেত্তা বাঁলয়া গণ্য হইতে পারেন না। এ 
আতমান্ষ ধম্মপ্রণেতা কে? 

2 গুরু। শ্রীকৃষ্ণ যে অজ্জ্ুনের রথে চাঁড়য়া, কুরুক্ষেত্রে, যুদ্ধের অব্যবাহত পর্বে এই সকল 
কথাগনীল বাঁলয়াঁছলেন, তাহা আমি বিশ্বাস কার না। না বিশ্বাস কারবার অনেক কারণ আছে। 
গতা মহাভারতে প্রাক্ষিপ্ত, এ কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ যে গাঁতোক্ত ধর্মের সৃচ্টিকর্ত্তণ, 
তাহা আম বিশ্বাস কাঁর। বিশ্বাস কারবার কারণ আছে। ফলে তুমি দেখিতে পাইতেছ যে, 
এক 'নত্কামবাদের দ্বারা সমৃদায় মন[ষ্যজীবন শাসিত, এবং নীতি ও ধম্মের সকল, উচ্চ তত্ব 
একতা প্রাপ্ত হইয়া পবিন্র হইতেছে। কাম্য কর্মের ত্যাগই সন্ন্যাস, বনত্কাম কর্ম্মই সন্ন্যাস, 

J কাম কম্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে। 

| কাম্যান্যাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ। 

সব্বকর্মমফলত্যাগং প্রাহ্যস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ১৮। ২ 

যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের এই নিছ্কাম ধর্ম একত্রিত হইবে, 
সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন এ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিচ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম 
প্রয়োগ হইবে না। 

শব্য। মানুষের অদৃস্টে কি এমন দন ঘটবে? 

গুরু। তোমরা ভারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে। দুই-ই তোমাদের হাতে। এখন 
ইচ্ছা কীরলে তোমরাই পৃথিবীর কর্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা যাঁদ তোমাদের না থাকে, 
তবে বৃথায় আম বাঁকয়া মারতোছ। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের প্রকৃত 
তাৎপর্যয ক? প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, কম্মহীন সন্ন্যাস নিকৃষ্ট সন্ন্যাস। কর্ম, ব্ঝাইয়াছি 
[| ক অত এই গণতোক্ত সন্ন্যাসবাদের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্ত্যাত্বক ক্্ম যুক্ত সন্ন্যাসই 
যথাথ' সন্ন্যাস ৷ 


সপ্তদশ অধ্যায়_-ভক্তি 
ধ্যান বিজ্ঞানাদি 


গুরু। ভগবদ্গীতা পাঁচ অধ্যায়ের কথা তোমাকে বুঝাইয়াছি। প্রথম অধ্যায়ে সৈন্যদর্শন, 

য় জ্ঞানযোগের স্ুলাভাষ, উহার নাম সাংখ্যযোগ, তৃতীয়ে কৰ্ম্মযোগ, চতুর্থে জ্ঞান-কর্ম্ম- 
ন্যাসযোগ, পণ্চমে সন্ন্যাসযোগ, এ সকল তোমাকে ব্ঝাইয়াছ। ষণ্ঠে ধ্যানযোগ। ধ্যান 
| র অনূজ্ঠান, সুতরাং উহার পৃথক্‌, আলোচনার প্রয়োজন নাই। যে ধ্যানমার্গাবলম্ৰী, 
সে যোগণী। যোগণ' কে, তাহার লক্ষণ এই অধ্যায়ে বিকৃত হইয়াছে। যে অবস্থায় চিত্ত 
যোগানুজ্ঠান দ্বারা নিরাদ্ধ হইয়া উপরত হয়; যে অবস্থায় বিশযদ্ধান্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে 
অবলোকন কাঁরয়া আত্মাতেই পাঁরতৃপ্ত হয় ; যে অবস্থায় বাদ্িমান্ুলভ্য, অতীন্দুয়, আত্যন্তিক 
সুখ উপলব্ধ হয়; যে অবস্থায় অবস্থান কারলে আত্মতত্ব হইতে পাঁরচ্যুত হইতে হয় না? যে 
অবস্থা লাভ কাঁরলে, অন্য লাভকে আঁধক বালয়া বোধ হয় না, এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে 
গদরুতর দুঃখও বিচালত কাঁরতে পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ-_নহিলে খাওয়া ছাড়িয়া 
বার বৎসর একঠাঁই বাঁসয়া চোক্‌ বুজিয়া ভাবলে যোগ হয় না। কিন্তু যোগার মধ্যেও প্রধান 


ভক্ত-_ 
যোগনামাপ সব্বেষাং মদূগতেনান্তরাত্মনা। 
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৬।৪৭ 
“যে আমাতে আসক্তমনা হইয়া শ্রদ্ধাপৃব্বক আমাকে ভজনা করে, আমার মতে যোগয.ক্ত 
... ব্যাক্তগণের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ” ইহা ভগবদক্ত। অতএব এই গীতোক্ত ধন্মে, জ্ঞান কর্ম 
ধ্যান সন্ন্যাস--ভক্তি ব্যতীত ছুই. সম্পূর্ণ নহে। ভাক্তিই সব্বসাধনের, সার 
... সপ্তমে বিজ্ঞানযোগ। ইহাতেই ঈশ্বর, আপন স্বরূপ কহিতেছেন। ঈশ্বর আপনাকে নির্গণ 


৬৩৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ও গুণ, অর্থাৎ স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারা বার্ণত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও বিশদরূপে 
বাঁলয়াছেন 


যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে জানবার উপায় নাই। অতএব ভাক্তই ব্রহ্মজ্ঞানের 
সহায়। 


অষ্টমে তারকরক্মযোগ। ইহাও সম্পূর্ণরুপে ভাক্তযোগ। ইহার স্কুল তাৎপর্ষেযে ঈশ্বর- 


প্রাপ্তির উপায় কাঁথত হইয়াছে। একান্ত ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


নবমাধ্যায়ে বিখ্যাত রাজগ্ৃহ্যযোগ। ইহাতে আতশয় মনোহারিণী কথা সকল আছে। 


ইতিপনব্রধ জগদীশ্বর একটি আতিশয় মনোহর উপমা দ্বারা আপনার সাহত জগতের সম্বন্ধ 
প্রকাটত কারয় “যেমন সূত্রে মণ সকল গ্রাথত থাকে, তদ্রুপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রাথত 
রাহিয়াছে।” নবমে আর একাট সুন্দর উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা 


“আমার আত্মা ভূতসকল ধারণ ও পালন কাঁরতেছে, কিন্তু কোন ভুতেই অবস্থান কারতেছে_ 


না। যেমন সমীরণ সব্বন্রগামী ও মহৎ হইলেও, প্রাতনিয়ত আকাশে অবস্থান করে, তদ্রুপ 
লকল ভূতই আমাতে অবস্থান কারিতেছে।” হবট স্পন্সরের নদীর উপর জলবদ্বএদের উপমা 
অপেক্ষা এই উপমা কত গুণে শ্রেজ্ঠ ! 

শিষ্য। চক্ষু হইতে আমার গুল খসিয়া পাঁড়ল। আমার একটা শ্বাস ছিল যে_নিগণ 
ৰৰহ্মবাদটা Pantheism মান্র। এক্ষণে দৌখতেছি, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। 


গুরু। ইংরেজী সংদকারাবশিষ্ট হইয়া এ সকলের আলোচনার দোষ এঁ। আমাদের মধ্যে : 


এমন অনেক বাবু আছেন, কাচের টমৃলরে না খাইলে তাঁহাদের জল মিষ্ট লাগে না। আমাদের 
আর একটা ভ্রম আছে বোধ হয় যে, মনুষ্য মাত্রেই_ মুর্খ ও জ্ঞানী ধনী, ও দাঁদ্র, পুরুষ ও 
স্রী, বৃদ্ধ ও বালক;_সকল জাতি, সকলেই যে তুল্যরুপে পাঁরত্রাণের অধিকারী, এ সাম্যবাদ 
শাক্যাসংহের ধন্মে ও খ্‌ল্টধর্ম্মেই আছে, বর্ণভেদজ্ঞ হিন্দুধর্ম নাই। এই অধ্যায়ের দুইটা 
শ্লোক শ্রবণ কর। 


সমোহহং সব্বভূতেষ্ ন মে দ্বেব্যোহাস্ত ন প্রিয় । 
যে ভজান্ত তু মাং ভক্ত্যা মায় তে তেষ্ চাপ্যহমৃ॥। ৯। ২৯ 
ফু ফু সঃ 


মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রত্য যেহপি সম্যঃ পাপযোনয়ঃ। 
স্বিয়ো বৈশ্যান্তথা শদ্রান্তেহপি যান্তি পরাং গাঁতম্‌॥ ৯।৩২ 
“আমি সকল ভূতের পক্ষে সমান; কেহ আমার দ্বেষ বা কেহ প্রিয় নাই; যে আমাকে 
ভাক্তপূবর্কক ভজনা করে, আমি তাহাতে, সে আমাতে। * * পাপযোনও আশ্রয় করিলে 
পরাগাঁত পায়_ বৈশ্য, শদুদ্র, স্তীলোক, সকলেই পায়।” 
শষ্য। এটা বোধ হয় বোদ্ধধ্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। 


গুরু। কৃতাবদ্যাদগের মধ্যে এই একটা পাগলামি প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজ পণ্ডিতগণের 


কাছে তোমরা শ্‌নিয়াছ যে, ৫৪৩ খাীজ্ট-পবর্বাব্দে (বা ৪৭৭) শাক্যাঁসংহ মারিয়াছেন ; কাজেই 
তাঁহাদের দেখাদোখ 'সদ্ধান্ত করিতে শাখরাছ যে, যাহা কিছু ভারতবর্ষে হইয়াছে: সকলই 


বৌদ্ধধম্স হইতে গৃহীত হইয়াছে। তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, হিন্দুধর্ম এমনই নিকৃষ্ট সামগ্রী. 


যে. ভাল জিনিষ কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। এই অননকরণাপ্রয় 
সম্প্রদায় ভুলিয়া যায় যে, বোদ্ধধ্ম্ম নিজেই এই হিন্দুধর্্স হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাঁদ সমগ্র 
বোদ্ধধৰ্ম্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারল ত আর কোন ভাল জিনিষ কি তাহা হইতে উদ্ভূত 
হইতে পারে নাঃ 

শিষ্য। 'যোগশাস্রের ব্যাখ্যা করিতে করিতে আপনার এ রাগট;কু সঙ্গত বালয়া বোধ হয় 
না। এক্ষণে রাজগহ্যযোগের বৃত্তান্ত শুনিতে চাই। 

গুরু! রাজগডহ্যযোগ সব্বপ্রধান সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার স্থূল তাৎপর্যয এই, 
যাঁদও ঈশ্বর সকলের প্রাপ্য বটে, তথাপি যে যে-ভাবে চিন্তা করে, সে সেই ভাবেই তাঁহাকে পায়। 


যাহারা দেবদেবীর সকাম উপাসনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরানগগ্রহে সিদ্ধকাম হইয়া স্বর্গ ভোগ 


করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন না। কিন্তু যাহারা নিষ্কাম হইয়া দেবদেবীর 
উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা িচ্কাম বলিয়া তাঁহারা ঈশ্বরেরই উপাসনা করেন ; কেন নাঃ 
ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই তবে যাঁহারা সকাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহারা যে 


৬৩৪ 


ধৰ্ম্ম তত্ত্ব 


“ ভাবান্তরে ঈশ্বরোপাসনায় ঈশ্বর পান না, তাহার কারণ, সকাম উপাসনা ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত 
পদ্ধাত নহে। পরন্তু ঈশ্বরের নিজ্কাম উপাসনাই মুখ্য উপাসনা, ত্তিন্ন ঈশ্বরপ্রাপ্ত হয় না। 
অতএব সব্ব‘কামনা পরিত্যাগপূব্বক সর্বকর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ঈশ্বরে ভাক্ত করাই ধর্ম্ম 
ও মোক্ষের উপায় । এই রাজগঢহ্যযোগ ভাক্তিপু্ণ। 

সপ্তমে ঈশ্বরের স্বরূপ কাঁথত হইয়াছে, দশমে তাঁহার বিভাতি সকল কথিত হইতেছে। এই 
{বভাঁতযোগ আঁত 'বচিত্র, কিন্তু এক্ষণে উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই । দশমে 'বভুঁতে সকল 
বিবৃত করিয়া, তাহার প্রত্যক্ষদ্বরূপু একাদশে ভগবান্‌ অজ্জনকে বিশ্বরূপ দশন করান। 
তাহাতেই দ্বাদশে ভক্তিপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। কালি তোমাকে সেই ভক্তিযোগ শননাইব। 


অষ্টাদশ অধ্যায়_ভাঁক্ত 
ভগবদ্গঈতা-ভক্তিযোগ 


শিষ্য। ভক্তিযোগ বালবার আগে, একটা কথা বুঝাইয়া দিন। ঈশ্বর এক, কিন্তু সাধন 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেন? সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না। 

গুরু । সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, কিন্তু সকলে, সকল সময়ে, সোজা 
পথে যাইতে পারে না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার যে সোজা পথ, দুই একজন বলবানে তাহাতে 
আরোহণ কাঁরতে পারে । সাধারণের জন্য ঘুরাণ ফিরাণ পথই বাহিত। এই সংসারে নানাবিধ 
লোক ; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকতি। কেহ সংসারী; কাহারও সংসার 
হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ কাঁরয়াছে। যে সংসারী, তাহার পক্ষে ক্ম্ম ; যে অসংসার?, 
তাহার পক্ষে সন্ন্যাস। যে জ্ঞানী, অথচ সংসারী, তাহার পক্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞানযোগই প্রশস্ত ; 
যে জ্ঞানী অথচ সংসারী নর অর্থাৎ যে যোগণী, তাহার পক্ষে ধ্যানযোগই প্রশস্ত। আর আপামর 
সাধারণ সকলেরই পক্ষে সব্বসাধনশ্রেষ্ঠ রাজগ্যহ্যযোগই প্রশত্ত। অতএব সব্বপ্রকার মনদষ্যের 
উন্নাতির জন্য জগদীশ্বর এই আশ্চর্য্য ধর্ম্ম প্রচার কাঁরয়াছেন। তিনি করুণাময় _যাহাতে 


সকলেরই পক্ষে ধর্ম সোজা হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। 


et) 


শিষ্য। কিন্তু আপান যাহা বুঝাইয়াছেন। তাহা যদি সত্য হয়, তবে ভাক্তিই সকল সাধনের 
অন্তর্গত। তবে এক ভাঁক্তকে বাহিত বাঁললেই, সকলের পক্ষে পথ সোজা হইত। 
গুরু কিন্তু ভক্তির অনুশীলন চাই। তাই বিবিধ সাধন, বাঁধ অনুশীলনপদ্ধাত। আমার 
কাঁথত অনুশশলনতত্বু যদি বঝিয়া থাক, তবে এ কথা শী ব্যাববে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির 
মনুষোর পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অনুশীলনপদ্ধতি বিধেয়। যোগ, সেই অনঃশীলনপদ্ধাতির নামান্তর মা্ু। 
শব্য। কিন্তু যে প্রকারে এই সকল যোগ কাঁথত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে একটা 
প্রশ্ন উঠিতে পারে। নির্গণ ব্রন্মের উপাসনা অর্থাৎ জ্ঞান, সাধন্বিশেষ বাঁলয়া কাঁথত হইয়াছে, 
সগুণ ব্রজের উপাসনা অর্থাৎ ভাক্তও সাধন বাঁলয়া কাঁথত হইয়াছে । অনেকের পক্ষে দই ই 
সাধ্য। যাহার পক্ষে দুই-ই সাধ্য, সে কোন্‌ পথ অবলম্বন কাঁরবে? দুই-ই ভক্তি বটে জানি, 
তথাপি জ্ঞান-বাঁদ্ধ-ময়ী ভীক্ত, আর কর্ম্ম-ময়ী ভক্তি মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? 
গুরু। দ্বাদশ অধ্যায়ের আরন্তে এই প্রশ্নই অজ্জন কৃষকে জিজ্ঞাসা কাঁরিয়াছ্েন, এবং এই 
প্রশ্নের উত্তরই দ্বাদশ অধ্যায়ে ভাক্তযোগ। এই প্রশ্নাট বুঝাইবার জন্যই গীতার পদব্বগামী 
একাদশ অধ্যায় তোমাকে সংক্ষেপে বুঝাইলাম। প্রশ্ন না ব্টাঝলে উত্তর বুঝা যায় না। 

শিষ্য। কৃষ্ণ কি উত্তর দিয়াছেন? 

গুরু। তান স্পষ্টই বাঁলয়াছেন যে, নির্গণ,ব্ন্মের উপাসক ও ঈশ্বরভক্ত, উভয়েই ঈশ্বর 
প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, রহ্মোপাসকেরা আঁধকতর দুঃখ ভোগ করে ; তক্তেরা 
সহজে উদ্ধৃত হয়। 


রেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌ 

অবাক্তা {হি গাঁতদঃখং দেহবাভ্তরবাপ্যতে ৷ 

যে তু সৰ্ব্বাণি কম্মণাণ মায় সংন্যস্য মৎপরাঃ। 
অননোনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাং ৷ ১২৫-৭ 


৬৩৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


শিষ্য। এক্ষণে বলুন, তবে এই ভক্ত কে? 

গুরু। ভগবান্‌ স্বয়ং তাহা বাঁলতেছেন। 
অদ্ধেষ্টা সব্্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নিম্মমো নিরহত্কারঃ সমদ3খসুখঃ ক্ষমা 


অনপেক্ষঃ শ্দাচর্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ | 
সব্ববারন্তপারত্যাগনী যো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ 
যো ন হযষ্যাত ন দ্বোষ্ট ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষাত। 
শুভাশুভপাঁরত্যাগশ ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ 
সমঃ শত্রো চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 
শীতোষ্সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গাববাঁজ্জতঃ | 
নানান সতু্টো যেন কেনচিৎ। 
৪ স্থিরমাতর্ভাক্তমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 
সাং যথোক্তং পর্যযপাসতে। 
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ডক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১২।১৩-২০ 
“যে মমতাশন্য (অর্থাৎ যার ‘আমার! আমার!’ জ্ঞান নাই,) অহঙ্কারশনন্য, যাহার সুখ 
দুঃখে সমান জ্ঞান, যে ক্ষমাশীল, যে সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতাতআ এবং দঢুসঙ্কলপ, যাহার মন ও 
বদ্ধ আমাতে আর্পত, এমন যে আমার ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে লোক উদ্বেগ 
প্রাপ্ত হয় না এবং যান লোক হইতে নিজে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যে হর্ষ অমর্ষ ভয় এবং উদ্বেগ 
হইতে মুক্ত, সে-ই আমার পপ্রয়। যে বিষয়াঁদতে অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, গতব্যথ, 
অথচ সব্বারস্ত পাঁরত্যাগ কাঁরতে সক্ষম, এমন যে আমার ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয়। যাহার 
কিছুতে হর্ষ নাই, অথচ দ্বেষও নাই, যান শোকও করেন না, বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, যান 
শুভাশুভ সকল পাঁরত্যাগ কাঁরতে সমর্থ, এমন যে ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয়। যাহার নিকট 
শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীতোষ, টি যান আসঙ্গ-বিবাঁজতি, যান নিন্দা 
ও স্তুতি তুল্য বোধ করেন, যিনি সংযতবাক্য, যান যে কিছু দ্বারা সন্তুষ্ট, এবং যানি সৰ্ব্বদা 
আশ্রয়ে থাকেন না, এবং স্থিরমাত, সেই ভক্ত আমার প্রিয়। এই ধর্ম্মামৃত যেমন বলিয়াছি, যে 
সেইরূপ অনুজ্ঠান করে, সেই শ্রদ্ধাবান্‌ আমার পরম ভক্ত, আমার আতিশয় প্রিয় ।” 

. এখন কাঁবলে ভাক্ত ক? ঘরে কপাট দিয়া পুজার ভান কাঁরয়া বাঁসলে ভক্ত হয় না। 
মালা ঠকঠক কয়া, হার! হার! করিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! কাঁরয়া 
গোলযোগ কাঁরয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদশা, যে 
পরাহতে রত, সে-ই ভক্ত। ঈশ্বরকে সব্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে আপনার চাঁরত্র পবিত্র 
না করিয়াছে, যাহার চাঁরত্র ঈশ্বরানঃরুপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চারত্র ভাক্তর দ্বারা 
শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিন্তবৃত্ত ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত 
নহে। গাীতোক্ত ভাক্তর স্থল কথা এই। এরুপ উদার, এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর 
কোথাও নাই। এই জন্য ভগবদ্গীতা জগতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থা 


উনাঁবংশতিতম অধ্যায়__ভাক্ত 
ঈশ্বরে ভক্তি_বিষ্পঃরাণ 
ভগবদ্ীতার অবশিষ্টাংশের কোন কথা তুলিবার এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন নাই। 


পারছি তাহা স্পষ্ট কারবার জন্য বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহন্নাদচরিত্রের আমরা 
সমালোচনা কাঁরব। শীবষ্ণপুরাণে দুইটি ভক্তের কথা আছে, সকলেই জানেন_প্রব ও প্রহয়াদ। 


৬৩৬ 


ধৰ্ম্মতত্্ব 


Lo LEME Ln 
“এই দুই জনের ভাক্তি দুই প্রকার। যাহা বালিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছ উপাসনা দ্বিবিধ, সকাম 


এবং নিহ্কাম। সকাম যে উপাসনা, সেই কাম্য কর্ম; নিষ্কাম যে উপাসনা, সেই ভাঁক্ত। ধ্ুবের 
উপাস কাম,_তিনি উচ্চ পদ লাভের জন্যই বিষ্ণুর উপাসনা কাঁরয়াছিলেন। অতএব তাহার 
কৃত প্রকৃত ভক্তি নহে; ঈশ্বরে তাঁহার দ্‌ঢ় বিশ্বাস এবং মনোব্যাদ্ধ সমর্পণ হইয়া 


থাকিলেও তাহা ভক্তের উপাসনা নহে। প্রহসনাদের উপাসনা নিচ্কাম। তিনি কিছুই পাইবার 
জন্য ভক্তিমান: হয়েন নাই; বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ হওয়াতে বহনাঁবধ বিপদে পাঁড়য়া- 
ছিলে তত ঈশ্বরে ভাক্ত সেই সকল বিপদের কারণ, ইহা জানিতে পারিয়াও [তানি ভাঁক্ত ত্যাগ 
করেন নাই৷ এই নিষ্কাম প্রেমই যথার্থ ভাঁক্ত এবং প্রহনাদই পরমভক্ত। বোধ হয় গ্রন্থকার সকাম 
উপাসনার উদাহরণস্বরূপ, এবং পরস্পরের তুলনার জন্য ধরব ও প্রহযলাদ, এই দুইটি 

কারয়াছেন। ভগবশ্গীতার রাজযোগ সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছি, তাহা যাঁদ তোমার 


দুঃখের অতীত নহেন, কিন্তু মুক্ত জীব ইহলোকেই দুখের অতাঁত ; কেন না, সে 
হইয়া বিশ্বজয় হইয়াছে। সম্রাটের কি সুখ বাঁলতে পারি না। বড় বেশী সুখ আছে বালয়া 


ম্‌ক্তিপথের পাঁথক, তাঁহারা সংসারে নার্লপ্ত হয়েন, কিন্তু তাঁহারা নিভ্কাম হইয়া যাবতীয় 


মাত্তসকল অনূশশীলত এবং স্ফরৃর্তপ্রাপ্ত, এই জন্য তাঁহারা দক্ষ এবং কম্মঠি ; পুন্বে যে 
ভগবদ্ধাক্য উদ্ধৃত কারয়াঁছ, তাহাতে দোখবে যে, ভগবস্তক্তদিগের দক্ষতা* একটি লক্ষণ। তাঁহারা 


ভারতবষায়েরাই জগতে শ্রেষ্ঠ জাতির পদ প্রাপ্ত হইবে৷ মীক্ততত্বের এই যথার্থ ব্যাখ্যার 
লোপ হওয়ায় অনুশীলনবাদের দ্বারা আমি তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম কার I 


করিয়া বেড়াইলে ভক্তি হইল না। যে আত্মজয়ী, সব্বভূতকে আপনার মত দোখয়া সব্ব'জনের 
{হতে রত, শন িত্রে সমদশা, নিষ্কাম কম্মাঁ সে-ই ভক্ত। এই কথা ভগবদ্গীতায় উক্ত 
হইয়াছে দেখাইয়াছ। এই প্রহযাদ তাহার উদাহরণ। ভগবদ্গীতায় যাহা উপদেশ, বিফুপরাণে 


* অনপেক্ষঃ শ্যাচদর্ষি উদাসীনো গতব্যথঃ। 
৬৩৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


তাহা উপন্যাসচ্ছলে স্পম্টীকৃত। গীতায় ভক্তের যে সকল লক্ষণ কাঁথত হইয়াছে, তাহা যাঁদ 
তুমি বিস্মৃত হইয়া থাক, সেই জন্য তোমাকে উহা আর একবার শুনাইতোঁছ। 
.. অদ্েষ্টা সব্্বভূতানাং মৈন্রঃ করুণ এব চ। 

নিষ্সমো নিরহঙকারঃ সমদঃখসুখ ক্ষমা ॥ 

সন্ভুষ্টঃ সততং যোগন যতাত্মা দু নিশ্চয়ঃ। 

মধ্যার্পতমনোব্দ্ির্যো মন্তক্তর স মে 'প্রিয়ঃ॥ 

যস্মান্নো দ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বজতে চ যঃ। 

হর্যামর্ষ ভয়োদেগৈম্ম্ক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ৷৷ 

অনপেক্ষঃ শহাচদর্ষি উদাসীনো গতব্যথঃ। 

পাঁরত্য 


সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 

ভিন ই সমঃ সঙ্গাববাজ্জতিঃ ॥ 

তুল্যনিন্দাস্ভুতিমৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনাঁচং। 

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভ'ক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ গীতা ১২। ১৩-২০ 
প্রথমেই প্রহনাদকে “সব্বত্র সমদৃগৃ্বশী” বলা হইয়াছে। 

সমচেতা জগত্যাস্মন্‌ যঃ সবের্বজ্বেব জত্তুষু। 

ষথাত্মীন তথান্যতর পরং মৈব্রগ্ণান্বিতঃ | 

ধৰ্ম্মাত্মা সত্যশোচাদগণানামাকরস্তথা । 

উপমানমশেষাণাং সাধুনাং যঃ সদাভবৎ ॥ 

কিন্তু কথায় গুণবাদ কাঁরলে কিছু হয় না, কার্যযতঃ দেখাইতে হয়। প্রহয্াদের প্রথম কার্যে 
দেখি, তানি সত্যবাদী। সত্যে তাঁহার এতটা দার্ড্য যে, কোন প্রকার ভয়ে ভীত, হইয়া তান 
সত্য পাঁরত্যাগ করেন না। গুরুগৃহ হইতে তান পিতৃসমীপে আনীত হইলে, হিরণাকশিপঃ 
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি শিখিয়াছ? তাহার সার বল দোখ?” 

প্রহননাদ বাললেন, “যাহা 'শািয়াছি, তাহার সার এই যে, যাঁহার আঁদ নাই, অন্ত নাই, মধ্য 
নাই_যাঁহার বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই যানি অচ্যুত, মহাত্মা, সবর্বকারণের কারণ, তাঁহাকে নমস্কার ৷” 

শানয়া বড় দ্ধ হইয়া হিরণ্যকাশপদ আরক্ত লোচনে, কাঁমপতাধরে .প্রহমাদের গণ্রএকে 
ভর্ঘসনা কারলেন। গুরু বলিল, “আমার দোষ নাই, আমি এ সব শিখাই নাই।” 

তখন 'হরণ্যকশিপ, প্রহয্াদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কে শশখাইল রে 2৮ 

-প্রহয়াদ বলিল, “পিতঃ! যে বিষণ এই অনন্ত জগতের শাস্তা, যান আমার হৃদয়ে স্থিত, সেই 
পরমাত্মা ভিন্ন আর কে শিখায়?” 

হরণ্যকাশপু বাললেন, “জগতের ঈশ্বর আম ; বিফ কে রে দনব্বাদ্ধ !” 

,.. প্ৰহ্লাদ বাঁলল, “যাঁহার পরংপদ শব্দে ব্যক্ত করা যায় না, যাহার পরংপদ যোগীরা ধ্যান করে, 
যাঁহা হইতে 'বশ্ব, এবং িনিই' বিশ্ব, সেই বিষ্ণু পরমেশ্বর ৷” 

'হিরণ্যকাশপু অতিশয় কুদ্ধ হইয়া বলিল, “মারবার ইচ্ছা করিয়াছস্‌ যে, প্দনঃ পুনঃ এই 
কথা বালতোছিস্‌? ‘পরমেশ্বর কাহাকে বলে জানস্‌ নাঃ আম থাকিতে আবার তোর 
পরমেশ্বর কে?” : 

নির্ভাঁক প্রহ্নাদ বলিল, “পতঃ, তিনি কি কেবল আমারই পরমেশ্বর! সকল জীবেরও 
{তানই পরমেশ্বর-_তোমারও তিনি পরমেশ্বর, ধাতা, বিধাতা, পরমেশ্বর! রাগ কারও না, 
প্রসন্ন হও।” 

{হ্রণ্যকাশপ: বলিল, “বোধ হয়, কোন পাপাশয় এই দবব্ব্ঠাদ্ধ বালকের হৃদয়ে প্রবেশ 
করিয়াছে!” ; 

প্রহ়্াদ বাঁলল, ”কেবল-আমার হৃদয়ে কেন? 'তাঁন সকল লোকেতেই অধিষ্ঠান কারতেছেন। 
সেই সব্ব্্বামী বিষ, আমাকে, তোমাকে, সকলকে সকল কর্মে নিযুক্ত কাঁরতেছেন J 

এখন, সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর। “যতাত্মা দ্‌ঢড়ানিশ্চয়”* দূঢ়নিশ্চয় কেন, তাহা বঢ়ঝলে? 


* সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দঢ়ানিশ্চয়ঃ। 
৬৩৮ 


ছি ধন্মতত্ব 

'ক্ুসই “হর্ষামর্য ভয়োদেগৈম্ক্তো যঃ স চ মে প্রয়ঃ” স্মরণ কর। এখন, ভয়'হইতে মুক্ত যে ভক্ত. 
নী কি প্রকার তাহা ব্াঁঝলে 2 “মধ্যার্পতমনোব্াদিঃ” কি বাঁঝলে ?* ভক্তের সেই সকল লক্ষণ 

ঝাইবার জন্য এই প্রহয়াদচরিন্র কাহতোছ। 

হিরণ্যকাশপ: প্রহয়াদকে তাড়াইয়া দিলেন, প্রহনাদ আবার গ্ররুগৃহে গেলেন। অনেক 

পর আবার আনাইয়া অধীত বিদ্যার আবার পরীক্ষা লইতে বাঁসলেন। প্রথম উত্তরেই 

দ আবার সেই কথা বলিল, 

কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষণ প্রসীদতু। 

২. হিরণ্যকশিপ প্রহয্নাদকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। শত শত দৈত্য তাঁহাকে কাটিতে 
আসল, কিন্তু প্রহ্নাদ “দৃঢ়ানশ্চয়”, “ঈশ্বরার্পিতিমনোব্যাদ্ধি"_যাহারা মারতে আসিল, প্রহমদ 

গকে বলিল, “বিষ্ণ তোমাদের অস্রেও আছেন, আমাতেও আছেন, এই সত্যাননসারে আম 

রি অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হইব না।” ইহাই “দঢনিশ্চয়”। 

শিষ্য। জানি যে, বিফদুপদুরাণের উপন্যাসে আছে যে, প্রহয্নাদ অস্তের আঘাতে অক্ষত 

লেন। কিন্তু উপন্যাসেই এমন কথা থাকিতে পারে, বথার্থ এমন ঘটনা হয় না। বে যেমন 

ঈশ্বরভক্ত হউক, নৈসার্গক [নিয়ম তাহার কাছে নিষ্ফল হয় না_অস্ত্রে পরমভক্তেরও 


গুরু? অর্থাৎ তুমি Mirae মান না। কথাটা পুরাতন। আমি তোমাদের মত ঈশ্বরের 
শাক্তকে সীমাবদ্ধ কাঁরতে সম্মত নাহ। [িফুপদুরাণে যেরুপে প্রহযাদের রক্ষা কাঁথত হইয়াছে, 
'ঠিক সেই রুপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, আর উপন্যাস বালয়াই সেই বর্ণনা সম্ভবপর হইয়াছে, 
ইহাও স্বীকার কাঁর। কিন্তু একাঁট নৈসার্গক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরান,কম্পায় নয়মান্তরের 
অদষ্টপূব্ব প্রাতষেধ যে ঘাটতে পারে না, এমত কথা তুমি বালতে পার না। অস্ত্রে পরম 
ক্তরও মাংস কাটে, কিন্তু ভক্ত ইশ্বরানূকম্পায় আপনার বল বা বুদ্ধি এর্‌পে প্রযুক্ত কারতে 
পারে যে, অস্ব নিষ্ফল হয়। বিশেষ, যে ভক্ত, সে “দক্ষ” ইহা পৃব্রে কথিত হইয়াছে, তাহার 
সকল বাভগৃলি সম্পূর্ণ অনুশীলিত, সুতরাং সে.আতিশয় কার্য ক্ষম; ইহার উপর ঈশ্বরানগ্রহ 
পাইলে সে যে নৈসার্গক নিয়মের সাহায্যেই আতিশয় বিপন্ন হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, 
অসম্ভব বক? যাহাই হউক, এ সকল কথায় আমাদগের কোন প্রয়োজন এক্ষণে দেখা 
যাইতেছে না__কেন না, আমি ভক্তি ব্ুঝাইতোছ, ভক্ত ক প্রকারে ঈশ্বরানগ্রহ প্রাপ্ত হন, বা হন 
ক না, তাহা বুঝাইতোঁছ না। এরুপ কোন ফলই ভক্তের কামনা করা উচিত নহে,_তাহা হইলে 
তাহার ভীক্ত নিষ্কাম হইবে না। 
শিষ্য। কিন্তু প্রহযাদ ত এখানে রক্ষা কামনা কাঁরলেন_ 
ূ গুরু। না, তান রক্ষা কামনা করেন নাই। তান কেবল ইহাই মনে স্থির ব্টাঝলেন যে, 
যখন আমার আরাধ্য বিষ্ণু আমাতেও আছেন, এই অদ্দ্েও আছেন, তখন এ অস্ত্রে কখন আমার 
অনিষ্ট হইবে না। সেই দডঢ়ানশ্চয়তাই আরও স্পষ্ট হইতেছে। কেবল ইহাই বুঝান আমার 
 উদ্দেশ্য। প্রহ্নাদচারত্র যে উপন্যাস, তাদিষয়ে সংশয় কিঃ সে উপন্যাসে নৈসার্গক বা 


৮৫ 


নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে মানস ব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হয় না। বরং অনেক 
য় অধিকতর স্পষ্ট হয়। এই জন্য জগতের শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে অনেকেই আঁতপ্রকৃতের আশ্রয় 
২ গ্রহণ কারয়াছেন। 

তার পর অন্দে প্রহ়্াদ মারল না দেখিয়া, হিরপ্যকশিপণ প্রহযনাদকে বলিলেন, “ওরে দুব্ব্ীদ্ধ, 
এখনও শত্রস্তীত হইতে নিবৃত্ত হ! বড় মুর্খ হইস না, আমি এখনও তোকে অভয় 


| * মধ্যার্পতমনোব্যাদ্ির্যো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। 2০ 
1 ঠিক এই কথাটি প্রাতপন্ন কারবার জন্য সিপাহী হস্ত হইতে দেবী চৌধ্;রাণীর উদ্ধার বর্তমান 
লেখক কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। সময়ে মেঘোদয়, ঈশ্বরের অনগ্রহ; অবাশিষ্ট ভক্তের নিজের দক্ষতা। 
দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে পাঠক এই ভাক্তিব্যাথ্যা মিলাইয়া দৌখতে গারেন। 
৬৩৯ 


জরা যম প্রভৃতি সকল ভয়ই দূর হয়, সেই অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়ে থাকতে আমার ভয় কিসের?” & 
সেই “ভয়োদেগৈমুক্তো” কথা মনে কর। তার পর হিরণ্যকাশপু, সপ্পগণকে আদেশ 
করিলেন যে, উহাকে দংশন কর। কথাটা উপন্যাস, সুতরাং এরুপ বর্ণনায় ভরসা কার, তুমি; 
বিরক্ত হইবে না। সাপের কামড়ে প্রহন্নাদ মারল না,_সে কথাও তোমার বিশ্বাস কাঁরয়া কাজ ; 
নাই। কিন্তু যে কথার জন্য পুরাণকার এই সর্পদংশন-বৃস্তান্ত লাখয়াছেন, তত্প্রাত মনোযোগ 
কর_ 
স ত্বাসক্তমাতঃ কৃষ্ণে দশ্যমানো মহোরগৈঃ। 
ন 'ববেদাত্মনো গান্রং তৎস্মত্যাহনাদসবাস্থিতঃ॥ 
প্রহ্রাদের মন কৃষ্ণে তখন এমন আসক্ত যে, মহাসর্প সকল দংশন কাঁরতেছে, তথাপি 
কৃষপ্মতর আহয্াদে তান ব্যথা কিছুই জানিতে পারলেন না। এই আহগ্রাদের জন্য সুধা 
দুঃখ সমান জ্ঞান হয়। সেই ভগবদ্বাক্য আবার স্মরণ কর “সমদন্$খসধখঃ ক্ষমী!” “ক্ষমী” কি, 
পরে ব্যাঝবে, এখন “সমদ্খসুখ” ব্দাঝলে £ 
শশষ্য। বুঝলাম এই যে, ভক্তের মনে বড় একটা ভার সুখ রান্র দিন রহিয়াছে বালয়া, 
অন্য সুখ দুঃখ; সুখ দ:ঃখ বালয়াই বোধ হয় না। ৰ 
গর! ঠক তই। সর্প কর্তৃক প্রহযা্দ বিনষ্ট হইল না, দোখয়া হরণ্যকাশপু মত্ত হ্ত- E- 
গণকে আদেশ করিলেন যে, উহাকে দাঁতে ফাঁড়য়া মারিয়া ফেল। হস্তাদগের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, 2 
প্রহয্নাদের ছুই হইল না; বিশ্বাস কারও না_উপন্যাস মান্র। পকন্তু তাহাতে প্রহয়াদ ?পতাকে 


কি বাললেন শন; 
দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রীন্ঠুরাঃ 
শীর্ণ যদেতে ন বলং মমৈতং । 
মহাবিপৎপাপাঁবনাশনোহয়ং 


হস্ত হইতে প্রহ্যাদের ছু হইল না দোখিয়া হিরণ্যকাশপন আগুনে পোড়াইতে আদেশ 
কাঁরলেন। প্রহাদ আগুনেও পনীড়ল না। প্রহাদ “শীতোফসখদন্ঠখেব, সমঃ” তাই প্রহয়াদের : 
সে আগুন পদ্মপত্রের নায় শশতল বোধ হইল | তখন দৈত্যপরোহিত ভার্গবেরা দৈত্যপাতকে 
বাঁললেন' যে, “ইহাকে আপা ক্ষমা করিয়া আমাদের 'জম্মা কাঁ 
বিফতেক্তি গাঁরত্যাগ না করে, তবে আমরা আভিচারের দ্বারা ইহাকে বধ কারব। আমাদের কৃ, 
আভচার কখন 1াবফল হয় না।” 


সৰ্ব্বত্ৰ দৈত্যাঃ সমতামপেত 
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য ৷ 
অর্থাৎ ‘বিশ্ব, জগৎ, সব্বভূত, বিষ্ণুর বিস্তার মাত; বিচক্ষণ ব্যাক্ত এই জন্য সকলকে আপনার 


* শনম্মসো নিরহত্কারঃ সমদ:ঃখসুখঃ ক্ষমী। + শীতোষসুখদখেষু সমঃ স 
৬৪০ 


ধৰ্ম্ম তত্ত্ব 
সঙ্গে অভেদ দৌখবেন। ** হে দৈত্যগণ! তোমরা সব্বন্ত সমান দোখও, এই সমত্ব (আপনার 
সঙ্গে সব্বভূতের) ঈশ্বরের আরাধনা ৷ 

প্রহযাদের উক্তি বিষ্পুরাণ হইতে তোমাকে পাঁড়তে অনুরোধ কাঁর। এখন কেবল আর 
দুইটি শ্লোক শুন। . 

অথ ভদ্রাণ ভূতান্‌ হীনশক্তরহং পরমূ। 
মুদং তথাপি কুব্বাঁত হানিদ্বেষফলং যতঃ॥ 
বদ্ধবৈরাণ ভূতাঁণ দ্বেষং কুত্বান্ত চেত্ততঃ। 
শোচ্যান্যহোহাতমোহেন ব্যাপ্তাননীতি মননীষণা ॥ 

“অন্যের মঙ্গল হইতেছে, আপানি হীনশক্তি, ইহা দেখিয়াও আহমাদ করিও, দ্বেষ কারও না; 
কেন না, দেষে আনস্টই হইয়া থাকে। যাহাদের সঙ্গে শন্রুতা বদ্ধ হইয়াছে, তাহাদেরও যে দ্বেষ 
করে, সে আত মোহেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানীরা দ:ঃখ করেন।” 

এখন সেই ভগবদ;ক্ত লক্ষণ মনে কর। 

“যস্মানোদ্বজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ” এবং ‘ন দ্বেচ্টি* শব্দ মনে কর। 
ভগবদ্বাক্যে পুরাণকর্ত্তার কৃত এই টীকা। 

প্রহযাদ আবার বিষুভাক্তর উপদ্রব কাঁরতেছে জানিয়া হিরণ্যকাশপদ তাহাকে বিষ পান 
করাইতে আজ্ঞা দিলেন। শবষেও প্রহননাদ মারল না। তখন দৈত্যেশ্বর পুরোহতগণকে ডাক ইয়া 
আঁভচার-ক্রিয়ার দ্বারা প্রহযরাদের সংহার করিতে আদেশ কাঁরলেন। তাঁহারা প্রহ্নাদকে একট; 
বুঝাইলেন; বাললেন__তোমার পতা জগতের ঈশ্বর, তোমার অনন্তে ক হইবে? প্রহযাদ 
"শ্থিরমাত"1; প্রহযাদ তাহাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তখন দৈত্য পুরোহিতেরা ভয়ানক 
অভিচার-ক্রিরার সৃষ্টি কাঁরলেন। আগ্নিময়ী মীর্তমতী আভচার"ক্রয়া প্রহমাদের  হদরে 
শুলাঘাত কারল। প্রহযাদের হৃদয়ে শুল ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই মত্ত মান্‌ আঁভচার, 
নিরপরাধ প্রহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল বাঁলয়া অভিচারকারী পুরোহিতাঁদগকেই ধংস 

রতে গেল। তখন প্রহ্াদ “হে কৃষ্ণ! হে অনন্ত! ইহাদের রক্ষা কর” বলিয়া সেই দহ্যমান 
পুরোহতাঁদগের রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। ডাকলেন, “হে সব্বব্যাঁপন্ত হে জগৎস্বরুপ, 
হে জগতের স্‌চ্টকর্ত্তা হে জনান্দ'ন! এই ব্রাঙ্মণগণকে এই দ্টসহ মন্তাপ্ি হইতে রক্ষা কর! 
যেমন সকল ভূতে সব্বব্যাপণী, জগদগুরু, বিষ্ণ তুমি আছ, তেমনই এই ্রান্মণেরা জীবিত হউক! 
বিষ্ণু সব্বগত বাঁলয়া যেমন আঁগ্নকে আমি শন্রুপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ব্রাহ্মণেরাও তেমাঁন__ 
ইহারাও জীবিত হোঁক। যাহারা আমাকে মারতে আসয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহারা 
আমাকে আগুনে পোড়াইয়াছিল, হাতার দ্বারা আমাকে আহত কারিয়া'ছল, সাপের দ্বারা দর্ধাশত 
কারয়াছিল, আম তাহাদের 'িন্রভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলাম, শন; মনে কারি নাই, আজ 
সেই সত্যের হেতু এই পুরোহিতেরা জশীবত হউক।” তখন ঈশ্বরকৃপায় পদরোোহতেরা জীবত 
হইয়া, প্রহযাদকে আশপব্ববাদ করিয়া গহে গমন. করিল। 

এমন আর কখন শুনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষা উন্নত ভাক্তিবাদ, ইহার অপেক্ষা উন্নত 
ধর্ম অন্য কোন দেশের কোন শাচ্ত্রে দেখাইতে পার ?% 

শিষ্য। আমি স্বীকার কার, দেশীয় গ্রন্থসকল ত্যাগ করিয়া কেবল ইংরাজী পড়ায়' 
আমাদগের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। 

গুরু। এখন ভগবদ্গীঁতায় যে ভক্ত ক্ষমাশীল এবং শত মিত্রে তুল্যজ্ঞানী বলিয়া কথিত 

য়াছে, তাহা কি প্রকার তাহা বুঝলে ?$ 


* যো ন হয্যাত ন দ্বোষ্ট ন শোচাঁত ন কাঙ্্ষাত। 

1 অনিকেতঃ স্থিরমাঁতর্ভাক্তমান্‌ মে প্রিয়োঃ নরঃ। 

£ মনস্বা শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সবপ্রণশত “Oriental Christ” নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে 

খয়াছেন, “A suppliant for mercy on behalf of those very men who put him 
to death, he said— ‘Father! forgive them, for they know not what they do.’ 
Can ideal forgiveness go any further?” Idealা বৈ ক, এই প্ৰহয্বাদচারত্র দেখুন না। 

$ সমঃ শতো চ মিত্র চ তথা মানাপমানয়োঃ। 

৬৪১ 


ব ২-৪১ 


| লারা 


পরে, হিরণ্যকঁশিপ্ন পাত্রের প্রভাব দৌখয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার এই প্রভাব কোথ। 
হইতে হইল?” প্রহয়াদ বললেন, “অচ্যুত হাঁর যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাহাদের এইরুপ 
প্রভাব হইয়া থাকে। যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না__কারণাভাববশতঃ তাহারও 
হয় না। যে কর্মের দ্বারা, মনে৷ বা বাক্যে পরপাড়ন করে, তাহার সেই বীজে প্রভূত অশুভ 
ফালিয়া থাকে। 

কেশব আমাতেও আছেন, সবর্বভূতেও আছেন, ইহা জানিয়া আম কাহারও. মন্দ ইচ্ছা কার 
না, কাহারও মন্দ কাঁর না, কাহাকেও মন্দ বাল না। আমি সকলের শুভ চিন্তা কার, আমার 
শারীরিক বা মানসক, দৈব বা ভৌতিক অশুভ কেন ঘাঁটবে ? হার সব্বময় জানয়া সব ভূতে 
এইরূপ অব্যভিচারিণন ভাঁক্ত করা পণ্ডিতের কর্তব্য।” 

ইহার অপেক্ষা উন্নত ধৰ্ম্ম আর ক হইতে পারে? বিদ্যালয়ে এ সকল না পড়াইয়া, পড়ায় 
{ক না_. মেকলে প্রণীত ক্লাইভ ও হেস্টিংস সম্বন্ধীয় পাপপূ্ণ উপন্যাস। আর সেই উচ্চ শিক্ষার 
জন্য আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী উল্মত্ত। 

পরে, প্রহনাদের বাক্যে পুনশ্চ নুদ্ধ হইয়া দৈত্যপাঁত তাহাকে প্রাসাদ হইতে নিক্ষিপ্ত কাঁরয়া, 
শম্বরাস:রের মায়ার দ্বারা ও বায়ুর দ্বারা প্রহাদের বিনাশের চেষ্টা কারলেন। প্রহণাদ সে সকলে 
বিনষ্ট না হইলে, নপীতাশক্ষার জন্য তাহাকে পুনশ্চ গরুগৃহে পাঠাইলেন। সেখানে নীতাঁশক্ষা 
সমাপ্ত হইলে আচার্য্য প্রহযাদকে সঙ্গে করিয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট লইয়া আসলেন। দৈতোশ্বর 
পুনশ্চ তাহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন কারতে লাগিলেন” 

“হে প্রহনাদ! মিত্রের ও শরুর প্রাত ভূপতি কিরুপ ব্যবহার করিবেন? তান সময়ে কিরপ 
আচরণ করিবেন? মন্ত্র বা অমাত্যের সঙ্গে বাহ্যে এবং অভ্যন্তরে চর, চৌর, শাঁওকতে এবং 
অশড্কিতে, সাঁ্ধ শবগ্রহে, দঃর্গ ও আটাবক সাধনে বা কন্টকশোষণে-িরূপ করিবেন, 
তাহা বল। 


পরমাত্মা গোবিন্দ সব্বভূতাক্মা, তখন আর শন্রদ মিত্র কে? তোমাতে ভগবান আছেন, আমাতে 
আছেন, আর সকলেও আছেন, তখন এই ব্যাক্তি মত, আর এই শু এমন কাঁরয়া পৃথক্‌ ভাবি 
কি প্রকারে? অতএব দুম্ট-চেষ্টা-বাধ-বহদল এই নীতিশাস্তে ক প্রয়োজন ?” 
'হিরণ্যকশিপ? নুদ্ধ হইয়া প্রহনাদের বক্ষস্থলে পদাঘাত করিল্ন। এবং প্রহনাদকে নাগপাশে 
বদ্ধ কাঁরয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ কাঁরতে অসুরগণকে আদেশ কাঁরলেন। অস্দরেরা প্রহ্যাদকে 
নাগপাশে বন্ধ কাঁরয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পব্বত চাপা দিল। প্রহনাদ তখন, জগদীশ্বরের 
স্তর করিতে লাগিলেন। স্তব কারতে লাগিলেন, কেন না, অন্তিম কালে ঈশ্বরাচ্তা বিধেয়; কিন্তু 
ঈশ্বরের কাছে আত্মরক্ষা প্রার্থনা করলেন না; কেন না, প্রহ্নীদ নি্কাম। প্রহনাদ ঈশ্বরে তন্ময় 
হইয়া, তাঁহার ধ্যান কাঁরতে করিতে তাঁহাতে লীন হইলেন। প্রহ্মাদ যোগী তখন তাঁহার 
নাগপাশ খাঁসয়া গেল, সমুদ্রের জল সরিয়া গেল; পব্ব্তসকল দুরে নিক্ষেপ কাঁরয়া প্রহথাদ 
গানোথান কারিলেন। তখন প্রহ]াদ আবার বিষ্ণুর স্তব করতে লাঁগলেন,_আত্মরক্ষার জন্য নহে, 
নিচ্ষাম হইয়া স্তব কারতে লাগিলেন। বিষ্ণু তখন তাঁহাকে দর্শন দিলেন। এবং ভক্তের প্রতি 
প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা কারতে আদেশ কাঁরলেন। প্রহমাদ “সনষ্টঃ সততং,” সুতরাং 
তাঁহার জগতে প্রার্থনীয় কিছুই নাই। অতএব তান কেবল চাহলেন যে, “যে সহস্প যোনিতে 
আমি পারভ্রমণ কারির, সে সকল জন্মেই যেন তোমার প্রাত আমার অচলা ভাক্ত থাকে।” ভর 
ভাঁক্তই প্রার্থনা করে, ভাক্তর জন্য ভাক্তি প্রার্থনা করে, মহক্তর জন্য বা অন্য ইন্টসাধনের 


জন্য নহে। 
ভগবান কহিলেন, “তাহা আছে ও থাঁকিবে। অন্য বর দিব, প্রার্থনা কর।” 


* অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে কাহাকেও শত; মনে করা উচিত নহে। 
+ সন্তুষ্ট সততং যোগী যতাত্মা দঢ়ানিশ্চয়ঃ। 


৬৪২ 


ধম্মতিত্ 


২. প্রহযাদ দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কারলেন, “আম তোমার স্তীত কাঁরয়াঁছলাম বাঁলয়া, ?পতা 
আমার যে দ্বেষ কাঁরয়াছিলেন, তাঁর সেই পাপ ক্ষালত হউক ৷” 

হাও স্বীকার করিয়া, তৃতীয় বর প্রার্থনা কারতে আদেশ কারলেন। বস্তু 
[দের জগতে আর তৃতীয় প্রার্থনা ছিল না; কেন না, তিন “সব্্বারন্তপিত্যাগী,_ 
ক, আকাক্ক্ষাশূন্য, শুভাশুভপারত্যাগী।”% তান আবার চাঁহলেন, “তোমার 
র ভীক্ত যেন অব্যাভচাঁরণী থাকে।” 

ক অহিত হইলেন। তার পর হিরণ্যকশিপু আর প্রহয়াদের উপর অত্যাচার 
করেন নাই। 
শিষ্য। তুলামানে এক 'দকে বেদ, নাঁখল ধ্ম্মশ।স্র, বাইবেল, কোরাণ আর এক দিকে 

রন্ন রাখলে প্রহ়াদচারনই গুরু হয়। 
গুরু এবং প্রহ্াদকাঁথত এই বৈষ্ণব ধর্ম সকল ধম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্্ম। ইহা ধর্মের সার, 


1বংশাতিতম অধ্যায়__ভক্তি 


ভাঁক্তর সাধন 


| শিষ্য। এক্ষণে আপনাকে ‘জিজ্ঞাস্য যে, আপনার নিকট যে ভক্তির ব্যাখ্যা শুনেলাম, তাহা 
৷ সাধন, না সাধ্য? 
f গুরু। ভাক্ত, সাধন ও সাধ্য। ভক্তি মদক্তিপ্রদা, এজন্য ভক্তি সাধন। আর ভাঁক্ত 
ম্াক্তপ্রদা হইলেও মুক্তি বা কিছুই কামনা করে না, এজন্য ভাক্তই সাধ্য। 
শিষ্য। তবে, এই ভাক্তর সাধন কি, শ্যানতে ইচ্ছা কাঁর। ইহার অনুশালন প্রথা ক? 
উপাসনাই ভাঁক্তর সাধন বালয়া চিরপ্রাথত, ‘কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা যাঁদ যথার্থ হয়, তবে ইহাতে 
উপাসনার কোন স্থান দোখিতেছি না। 
_ গরু। উপাসনার যথেষ্ট স্থান আছে, 'কন্তু উপাসনা কথাটা অনেক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে, ইহাতে গোলযোগ হইতে পারে বটে। সকল বৃত্তিগনালকে ঈশ্বরমুখী কারবার যে 
চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কি হইতে পারে? তুমি অনুদিন সমস্ত কার্যে 
ঈশ্বরকে আন্তারক চিন্তা না করিলে কখনই তাহা পারিবে না। 
শিষ্য। তথাপি হিন্দ;শাস্ত্রে এই ভাঁক্তর অনুশীলনের কি প্রথা প্রচালত আছে, তাহা 
জানতে ইচ্ছা কার। আপান যে ভাক্তিতত্ব বুঝাইলেন, তাহা হিন্দ:শাদ্দোক্ত ভাক্ত হইলেও 
হিন্দদিগের মধ্যে বিরল। হিন্দুর মধ্যে ভাক্ত আছে; কিন্তু সে আর এক রকমের। প্রতিমা 
য়া, তাহার সম্মুখে যোড়হাত কাঁরয়া পটবস্ত্র গলদেশে দয়া গশ্গদভাবে অশ্র-মোচন, “হরি! 
হার!” বা “মা! মা!” ইত্যাদ শব্দে উচ্চতর গোলযোগ, অথবা রোদন, এবং প্রতিমার 
চরণামৃত পাইলে তাহা মাথায়, মুখে, চোখে, নাকে, কাণে 
 গুর্। তুমি যাহা বালতেছ, বৃঝিয়াছ। উহাও চিত্তের উন্নত অবস্থা, উহাকে উপহাস 


* সব্বারপ্তপরিত্যাগী যো মন্তত্তঃ স মে প্রিয়ঃ | 
যো ন হষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচাঁত ন কাঙ্্ষাত। 
শুভাশ্‌ভপারিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ 


ft 


1 
“বু ৬৪৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


করিও না। তোমার হক্সলী, টিপ্ডল অপেক্ষা ওরুপ এক জন্‌ ভাবুক আমার শ্রদ্ধার পান্র। তুমি 
গৌণ ভক্তির কথা তুলিতেছ। 

শিষ্য। আপনার প্ঢন্বকার কথায় ইহাই বুঝিয়াছ যে, ইহাকে আপাঁন ভাঁক্ত বলিয়া 

র করেন না। 

গনরু। ইহা মুখ্য ভাক্ত নহে, কিন্তু গৌণ বা নিকৃষ্ট ভক্তি বটে। যে সকল 'হন্দ-শাস্ত 
অপেক্ষাকৃত আধ্দানক, ইহাতে সে সকল পাঁরপূর্ণ। 

শিষ্য। গীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে মুখ্য ভক্তিতত্রই প্রচার থাকাতেও আধুনিক শাস্তে গৌণ 
ভাঁক্ত কি প্রকারে আসল? ? 

গুরু। ভাঁক্ত জ্ঞানাত্মকা, এবং কর্ম্মাত্মকা, ভরসা কার, ইহা বাঁঝয়াছ। ভক্তি 
উভয়াত্মিকা বলিয়া, তাহার অনুশশলনে মনষ্যের সকল বাঁত্তগুলিই ঈশ্বরে সমার্পত কাঁরতে 
হয়। সকল বাঁক্তগাযীলকে ঈশ্বরমূখী কাঁরতে হয়। যখন ভক্তি কম্মণাত্মকা এবং কলম সকলই 


৩ 
কৰ্ম্ম, তাহাতে শারীরিক বৃত্তির নিয়োগ হইলেই এ বৃত্তি ঈশ্বরমুখী হইল। 'কন্তু অনেক 
শাস্ত্রকারেরা অন্যরুূপ বুঝিয়াছেন। কি ভাবে তাঁহারা কম্মোন্দ্রয় সকল ঈশ্বরে সমর্পণ কারতে 
চান, তাহার উদাহরণস্বরুপ কয়েকাট শ্লোক ভাগবতপঢুরাণ হইতে উদ্ধৃত কারতেছি। হরিন/মের 


কথা হইতেছে, 
বিলে বতোরাক্রমবিক্রমান্‌ যে ন শ্‌ন্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য। 
জহবাসতী দাদ্র্দীরকেব সনত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গ্রাথাঃ | 
ভারঃ পরং পট্রীকরীটজনষ্টমপ্যত্তমাঙ্গং ন নুকুন্দং। 
শাবৌ করৌ নো কুরূতঃ সপর্যাং হবেল্লসৎকাণ্চনকঙ্কণো বা॥ 
বহণয়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গান বিষবোর্ননরীক্ষতো যে। 
পাদোঁ ন্‌ণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজো ক্ষেত্ৰাণ নানররজতো হরেযোঁঁ॥ 
জীবগ্থবো ভাগবতাত্জ্িরেপুন্‌ ন জাতু মতেযাভলভেত যন্তু। 
শ্রীবফুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ঘবো বস্তু ন বেদ গন্ধং॥ 
তদশমসারং হৃদয়ং বতেদং যণ্গৃহ্যমানৈহ্ঠীরনামধেয়ৈঃ | 
ন বাক্রয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গান্্রুহে হযু হয 
ভাগবত, ২ সক, ৩ অ, ২০--২৪। 

“যে মনদফ্য কর্ণপু্টে হরিগঃণান;বাদ শ্রবণ না করে, হায়! তাহার কর্ণ দুইটি বৃথা গর্ত 
মাতু। হে সত! যে হারগাথা গান না করে, তাহার অসতপ জহা ভেকাজহবাতুল্যা। যাহার 
মস্তক মন্রুদ্দকে নমস্কার না করে, তাহা পট্ট-কিরীট শোভিত হইলেও বোঝা মান্র। যাহার 
হস্তদ্ধয় হরির সপর্য্যা না করে, তাহা কনককগ্কণে শোভিত হইলেও মড়ার হাত মান্র। মনষ্য- 
দিগের চক্ষুদ্'়্ বাদ বিষুমার্ত* নিরাক্ষণ না করে, তবে তাহা ময়রেপচচছ মাত্র। আর যে 
চরণদ্বয় হরিতীর্থে পর্ষটটন না করে, তাহার বৃক্ষজন্ম লাভ হইয়াছে মাত্ৰ। আর যে ভগবৎপদরেণ, 
ধারণ না করে, সে জীবদ্দশাতেই শব। বিষুপাদাপ্পিত তুলসীর গন্ধ যে মনংষ্য না জানয়াছে, 
সে নিশ্বাস থাকতেও শব। হায়! হারনামবীর্তনে যাহার হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত না হয়, এবং 
'বিকারেও যাহার চক্ষে জল ও গান্রে রোমাণ্ না হয়, তাহার হৃদয় লৌহময়।” 

এই শ্রেণীর ভক্তের এইরূপে ঈশ্বরে বাহ্যেন্দির সমর্পণ করিতে চাহেন। কিন্তু ইহা 
'কারোপাসনাসাপেক্ষ। নিরাকারে চক্ষুপাণিপাদের এরুপ নিয়োগ অঘটনীয়। 

শিষ্য। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নাই৷ ভাক্তর প্রকৃত সাধন কি? 
গর! তাহা ভগবান্‌ গীতার সেই দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন. 

যে তু সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি মার সংন্যস্য মংপরাঃ। 

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে | 


* এখানে “লিঙ্গানি বিফোঃ” অর্থে বিষ্ণুর মনুর্ত্তসকল। অতি সঙ্গত অর্থ। তবে 'শবলিঙ্গের 
কেবল সেই অর্থ না করিয়া, কদর্য্য উপন্যাস ও উপাসনাপদ্ধতিতে যাই কেন? 


৬৪৪ 


খু 


তেষামহং সমহদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 
ভবাম ন িরাৎ পার্থ মধ্যাবেশিতচেতসাং ॥ 
ময্যেব মন আধৎস্ব মায় বাদ্ধং নিবেশয়। 
ময্যেব অত উদ্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥ ১২। ৬-৮ 
“হে অজ্জ:ন'! যাহারা সব্ব“কর্ম্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া মংপরায়ণ হয়, এবং অন্য ভজনারাহত 
যে ভাক্তযোগ, তদ্ৰারা আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, মৃত্যুষুক্ত সংসার হইতে সেই আমাতে 
'টচেতাঁদগের আমি আচিরে উদ্ধারকর্তা হই। আমাতে তুঁম মন শ্থির কর, আমাতে বদ্ধ 
্ট কর, তাহা হইলে তকে 
J বড় কঠিন কথা। A ET 
সকলেই পারে। চেষ্টা কাঁরলেই পারে। 
ক প্রকারে চেষ্টা কাঁরতে হইবে? 
ভগবান্‌ তাহাও অ্জর্নকে বাঁলয়া দিতেছেন, 
অথ চিত্ত ₹ সমাধাতুং ন শক্লোষ মায় স্থিরমূ। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তরং ধনঞ্জর ॥ ১২।৯ 
“হে ভজন! যাঁদ আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া রাখতে না পার, তবে অভ্যাসবোগের দ্বারা 
সামাবে পাইতে ইচ্ছা কর।” অর্থাৎ যাঁদ ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখতে না পার, তবে পুনঃ পদনঃ 
চেষ্টার দ্র; সেই কাধ্য অভ্যস্ত করিবে। 
শিষ্য। অভ্যাস মাত্রই কঠিন, এবং এ গুরুতর অভ্যাস আরও কণঠিন। সকলে পারে না। 
যাহারা না পারে, তাহারা [ক করিবে? 
গুরু। যাহারা কম্ম করিতে পারে, তাহারা যে কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্রষ্ট বা ঈশ্বরান*মো দত, 
মই সকল কৰ্ম্ম সব্বদা করিলে ক্রমে ঈশ্বরে মন স্থির হইবে। তাহাই ভগবান্‌ বলিতেছেন 
অভ্যাসেহপ্যসমথেহসি মৎকম্মপিরমো ভব। . 
মদর্থমাঁপ কম্মাণি কুব্বনূ সিদ্ধমবাপ্‌স্যসি॥ ১২ 1১০ 
রিবা? অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মংকম্মণ্পরায়ণ হও। আমার জন্য কম্মসকল করিয়া 
প্রাপ্ত হইবে৷” 
শিষ্য। কত্ত অনেকে কম্মেও অপট-বা অকন্মণ। তাহাদের উপায় কি? 
গুরু। এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান: বালতেছেন,_ 
অখৈতদপ্যশক্তোহাঁস কর্তং মদৃযোগমাশ্রিতঃ। 
সবর্বকর্্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌॥ ১২1১১ 
“যাঁদ মদাশ্রিত কর্মেও অশক্ত হও, তবে যতাত্মা হইয়া সব্বকম্ম ফল ত্যাগ কর।” 
a য্য। সে কি? যে কৰ্ম্মে অক্ষম, যাহার কোন কর্ম্ম নাই, সে কম্মফল ত্যাগ কাঁরবে 
প্রকারে? 
গ্‌রু। কোন জ'বই একেবারে কর্ম্মশ্‌ন্য হইতে পারে না। যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম 
৮০ ভগবদন পূ উদ্ধত করয়াছি। 
3) তদ্দ্বারা সম্পন্ন হয়, যাঁদ কর্ম্মকর্ত্তা তাহার ফলাকাঙক্ষা না করে, তবে অন্য 
: ঈখই একমাত কাম্য পদাৰথ হইয়া দাড়ইবেন। তখন আপনা হইতেই চি রে থর 


4 শষ এই চত্াব্বধ সাধনই আত কঠিন। আর ইহার কিছুতেই উপাসনার কোন প্রয়োজন 
দেখা যায় না। 
৮ গুরু। টি চতু্্বিধ সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা ৷ ঈদ্‌শ সাধকাঁদগের পক্ষে অন্যাবধ উপাসনার 
নি শষ্য বি নপচবৃত্ত, কল্যাষত, বালক প্রভৃতির এ সকল সাধন আয়ত্ত নহে। 
3 তাহারা কি ভাক্তর আঁধকারণ নহে? 
& অঃ গুরু এই সব স্থলে উপাসনাত্মকা গৌঁণ ভাঁ্তর প্রয়োজন। গঁতায় ভগবদ্দাক্ত আছে 


যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহং। 
৬৪৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


“যে যে-রুপে আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেইরূপ ভজনা কারি।” 
এবং স্থানান্তরে বালয়াছেন,= 
পত্রং পুজ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রষচ্ছাত। 
তদহং ভক্তত্যপহৃতম*নাম প্রযতাত্মনঃ ॥ 
“যে ভক্তিপুৰ্বক আমাকে পত্র, পদুজ্প, ফল, জল দেয়, তাহা প্রযতাত্মার ভাক্তর উপহার 
বালয়া আম গ্রহণ করি।” 
শিষ্য। তবে কি গাঁতায় সাকার ম্র্ভর উপাসনা বাহিত হইয়াছে? 
গনরু। ফল পদজ্পাঁদ প্রদান করিতে হইলে, তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ কাঁরতে হইবে, 
এমন কথা নাই। ঈশ্বর সব্বন্প আছেন ; যেখানে দিবে, সেইখানে তান পাইবেন। 
শিষ্য। প্রতিমাঁদর পুজা বিশদদ্ধ হন্দুধর্সে নিষিদ্ধ, না বিহিত? 
গদ্রর7। আঁধিকারভেদে নিষিদ্ধ, এবং বিহিত তাঁদ্বিষয়ে ভাগবতপনরাণ হইতে কাঁপলো ক্ত 
তে কাঁরতোছ। ভাগ্বতপঢুরাণে কাঁপল, ঈশ্বরের অবতার বালিয়া গণ্য। {তান তাঁহার মাতা 
দেবহুতীকে নির্গণ ভক্তিযোগের সাধন বালতেছেন। এই সাধনের মধ্যে এক দিকে সব্্বভূতে 
ঈশ্বরাটন্তা, দয়া, মৈর, যম নিয়মাঁদ ধরিয়াছেন, আর. এক 'দকে প্রতিমা দর্শন, স্পর্শন, পূজাদি' 
ধারয়াছেন। কিন্তু বিশেষ এই বলিতেছেন, 
অহং সব্বেষ্; ভুতেব, ভূতাত্মাবাস্থিতঃ সদা। 
তমবজ্ঞার মাং মর্ত৪ কুরুতেহচ্চীবড়ম্বনং | 
যো মাং সব্বেষ; ভূতেষ; অন্তমাত্মানমীশ্বরং। 
হিত্বাচ্চাং ভজতে মৌযাস্মন্যে জুহোতি সঃ॥ 
তি ক অতি (ৰা 
“আম, ভূতে ভূতাত্মাস্বরূপ অবাস্থিত | আমাকে অবজ্ঞা কারয়া (অর্থাৎ 
সব্বভিতকে অবজ্ঞা করিয়া) মনুষ্য প্রাতমাপূজা বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সব্বভূতে আত্মা- 
স্বরূপ ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা ভজনা করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে ।" 


/ পুনশ্চ, 
অচচ্চণদাবচ্চায়েত্তাবদাশ্বরং মাং স্বকম্মকৃৎ। 
ডি ১ 1277৮১ ২৯ এ 
রি বে ্বকম্ম রত, সে যত দিন না আপনার হৃদয়ে সব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে 
পারে, তাবৎ প্রাতমাদ পূজা করিবে। রর 
বিধিও রাহুল, নিষেধও রাহল। যাহার সব্বজনে প্রণীত নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, তাহার 


শিষ্য। গৌণ ভাঁক্ত কাহাকে বলিতেছেন, আমি ঠিক বুঝিতোঁছ না। 

গার মুখ্য ভক্তির অনেক বিঘ্য আছে। যাহা দ্বারা সেই সকল 'বঘ্য বিনষ্ট হয়, 
শাণ্ডিল্যসত্রপ্রণেতা তাহারই নাম দিয়াছেন গৌণ ভাক্তি। ঈশ্বরের নামকীর্তন, ফল প.ম্পাদর 
দ্বারা তাহার অর্চনা, বন্দনা, প্রতিমাদির পুজা_এ সকল গৌণ ভক্তির লক্ষণ। সূত্রের টীকাকার 


ফল নাই-_-এঁ সকল কেবল ভক্তির সাধন মান্র। 

গরু। তাহাও নিকৃষ্ট সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন, যাহা তোমাকে কৃফোক্তি উদ্ধত করিয়া 
‘ইহ যে তাহাতে অক্ষম, সেই পডজাদি কার্বে। তবে স্তুতি বন্দনা প্রভৃতি সম্বন্ধে 
একটা বিশেষ কথা আছে। যখন কেবল ঈশ্বরচিন্তাই উহার উদ্দেশ্য, তখন উহা মূখ্য ভাক্তর 


* ভক্ত্যা কীর্তনেন ভক্ত্যা দানেন পরাভীক্তিং সাধয়েদিতি * * ন ফলাস্তরার্থং গোঁরবাদাতি। 
৬৪৬ 


ধম্নতত 


লক্ষণ। যথা বপন্মনস্ত প্রহমাদকৃত বিষ্ণু স্ততে মদখ্য উক্তি। আর “আমার পাপ ক্ষালিত হউক,” 


“আমার সুখে দিন যাউক,” ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যাবন্দনা, স্তত বা 1১,5০৮ গোণভাক্তমধ্যে গণ্য । 
আমি তোমাকে পরামর্শ দিই যে, কৃষ্ণোক্তির অনদ্বত্তাঁ হইয়া ঈশ্বরের কন্মতৎপর হও। 
শিষ্য। সেও ত পূজা, হোম, যাগ যজ্ঞ 
গুরূ। সে আর একটি ভ্রম। এ সকল ঈশ্বরের জন্য কম্ম” নহে ; এ সকল সাধকের নিজ 
মঙ্গলোদ্দন্ট কম্ম-_সাধকের নিজের কার্য্য ; ভক্তির বৃদ্ধি জন্যও যাঁদ এ সকল কর, তথাপি 
তোমার নিজের জন্য হইল। ঈশ্বর জগন্ময় ; জগতের কাজই তাঁহার কাজ। অতএব যাহাতে 
জগতের হত হয়, সেই সকল কম্মই কৃষ্ণোক্ত “মৎকম্ম+”; তাহার সাধনে তৎপর হও, এবং 
সমস্ত বৃত্তির সম্যক্‌ অনুশীলনের দ্বারায় সে সকল সম্পাদনের যোগ্য হও । তাহা হইলে যাহার 
ডীন্দণ্ট সেই সকল কম, তাহাতে মন স্থির হইবে। তাহা হইলে ক্রমশঃ জাবন্মদক্ত হইবে। 

ন্মনাত্তন সখ । বালয়াছি, “সখের উপায় ধ্ম্ম।” এই জীবল্মক্তিস্মখের উপায়ই ধর্ম্ম। 
রাজসম্পদা। কোন সম্পদেই তত সুখ নাই। 

যে ইহা না পারবে, সে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পূজা, নামকীর্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদির দ্বারা 
ভক্তির নিকৃষ্ট অন;শীলনে প্রবৃত্ত হউক। কিন্তু তাহা কাঁরতে হইলে, অন্তরের সাঁহত সে 
সকলের অনংষ্ঠান কারবে। তদ্যতত ভক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল বাহ্যাড়ন্বরে 
বিশেষ অনিষ্ট জন্মে। উহা তখন ভক্তির সাধন না হইয়া কেবল শঠতার সাধন হইয়া পড়ে। 
তাহার অপেক্ষা সব্বপ্রকার সাধনের অভাবই ভাল। কিন্তু, যে কোন প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত নহে, 
সে শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাহার সঙ্গে পশুগণের প্রভেদ অল্প। 

শিষ্য। তবে, এখনকার আঁধকাংশ বাঙ্গাল হয় ভণ্ড ও শঠ, নয় পশুবং। 

গুরু। হিন্দুর অবনতির এই একটা কারণ। কিন্তু তুমি দেখিবে, শীঘ্রই বশদদ্ধ ভক্তির 
প্রচারে {হিন্দ্‌ নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, ব্রমওয়েলের সমকালক ইংরেজের মত বা মহম্মদের 
সমকালিক আরবের মত অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া উঠবে। | 

শিষ্য। কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা কারি। 


একবিংশতিতম অধ্যায় প্রীতি 


বন্ধর, প্রত ভূতোর, বা ভূতোর প্রত । এই সহজ এবং সংসর্গজ প্রীতই 
এ ইহা হইতেই সানিকে সই পদবারই রত 
প্রথম শিক্ষাস্থল। কেন না, যে ভাবের বশীভূত অন্যের জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত 
হই, তাহাই প্রশীতি। পুতরাদর জন্য আমরা আত্মত্যাগ কাঁরতে স্বতঃই প্রবৃত্ত, এই জন্য পরিবার 


৬৪৭ 


রঃ বাণ্কম রচনাবলী 


হইতে প্রথম প্রাতবাত্তর অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। অতএব পারিবারিক জীবন ধাঁম্মকের 
পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই হিন্দুশাস্তরকারেরা শিক্ষানাঁবশীর পরেই গ্রাহস্থ্য আশ্রম অবশ্য 
পালনীয় বালয়া অন[জ্ঞাত কারয়াছলেন। 
পারিবারিক অনুশীলনে প্রণীতবত্ত কিয়ংপারমাণে স্ফ্মারত হইলে পাঁরবারের বাহরেও 
বিস্তার কামনা করে। বালয়াছ যে, প্রণীতবৃত্তি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৃত্তির ন্যায় আঁধকতর স্ফুরণক্ষম ; 
সুতরাং অনুশণীলত হইতে থাকিলেই ইহা গৃহের ক্ষুদ্র সীমা ছাপাইরা বাহর হইতে চাহবে। 
অতএব ইহা ক্রমশঃ কুটুম্ব, বন্ধনবর্গ, অনুগত ও আশ্রতে, গোষ্ঠীতে, গোত্রে সমাবিষ্ট হয়। 
ইহাতেও অনশীলন থাকিলে ইহার স্ফযার্তশাক্ত সীমা প্রাপ্ত হয় না। ক্রমে আপনার গ্রামস্থ, 
নগরস্থ, দেশস্থ, মনদয্যমাত্রের উপর নিবিষ্ট হয়। যখন নাখল জল্মভূমির উপর এই প্রণাত 
বিস্তারিত হয়, তখন ইহা সচরাচর দেশবাংসল্য নাম প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় এই বৃত্তি অতিশয় 
বলবতা হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। হইলে, ইহা জাতাবশেষের বিশেষ মঙ্গলের কারণ 
হয়। ইউরোপীয়াদগের মধ্যে প্রীতিবাঁত্তর এই অবস্থা সচরাচর প্রবল দেখা যায়। ইউরোপ'য়- 
দিগের জাতীয় উন্নত যে এতটা বেশশ হইয়াছে, ইহা তাহার এক কারণ। 
_শষ্য। ইউরোপে দেশবাৎসল্যের এত প্রাবল্য এবং আমাদের দেশে নাই, তাহার কারণ ক 
আগান কিছু বুঝাইতে পারেন? 
গুরু উত্তমরূপে পারি। ইউরোপের ধৰ্ম্ম, বিশেষতঃ পত্বতিন ইউরোপের ধর্ম, 
হিন্দনধম্মের মত উন্নত ধর্ নহে ; ইহাই সেই কারণ। একট; সাবস্তারে সেই কথাটা বুঝাইতোছ' 
তাহা শদন। 
দেশবাৎসল্য প্রীতব্াত্তর স্ফ্যার্তর চরম সীমা নহে। তাহার উপর আর এক সোপান 
আছে। সমস্ত জগতে যে প্রীতি, তাহাই প্রণীতবাত্তর চরম আীমা। তাহাই যথার্থ ধম্। 
যত নে প্রীতির জগৎপাঁরামত স্ফার্ত না হইল, তত দিন প্রণীতও অসম্পূর্ণ _ধ্ম্মও 
অসম্পৰ্ণ। 
এখন দেখা যায় যে, ইউরোপায়দিগের প্রণীত আপনাদের স্বদেশেই পর্যাবাসত হয়, সমহ 


কিন্তু ধৰ্ম্ম এক হইলে, জাতি লইয়া তাহারা বড় আর দ্বেষ করে না। মুসলমানের চক্ষে সব 
মংসলমান প্রায় তুল্য ; কিন্তু ইংরেজখঢাী চ্টিয়ান ও রুষখডণীশ্টিয়ানের মধ্যে বড় গোলযোগ । 

শিষ্য। এ স্থলে মুসলমানেরও প্রণীত জাগাতিক নহে, ইউরোপের প্রতিও জাগতিক নহে। 
*_ গর্র্। মুসলমানের প্রাতি-বিস্তারে নিরোধক তাহার ধম্মণ। জগৎসদ্ধ মুসলমান হইলে 
জগংসদদ্ধ সে ভালবাসতে পারে, কিন্তু জগৎস্দদ্ধ খুশীষ্টয়ান হইলে জম্মণণ জ্মপাণ ভিন্ন, 
ফরাসি ফরাসি ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য কথা এই 
ইউরোর েসবাপন হইয়া আর উঠতে পারে না ফেল 

এই প্রশ্নের বুঝিতে ; প্রলীতস্ফুত্তির কার্য্যতঃ বিরোধী কে? কার্যাতঃ 
বিরোধ আত্মপ্রীতি। পশপক্ষার ন্যায় al, 
অপেক্ষা আত্মপ্রশীত প্রবলা। এই জন্য 
বিস্তার আত্মপ্রীতর দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ 


জগৎ আমি ভালবাসিব না। পৃথিবীতে এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে, যাহার দেশ আমার দেশ 
হইতে ভিন্ন, কিন্তু এমন কেহই নাই, যাহার প্‌থিবা আমার পৃথিবী হইতে ভিন্ন। সুতরাং 
গৃথিবী আমার নহে, আমি পৃথিবী ভালবাসির কেন? 

_ শিষ্য। কেন? ইহার কি কোন উত্তর নাই? 

৬৪৮ 


ধম্মতত্ 


গর! ইউরোপে অনেক রকমের উত্তর আছে, ভারতবর্ষে এক উত্তর আছে। ইউরোপে 
হিতবাদীদের “Greatest good of the greatest number,” কোম্‌তের Humanity 
পুজা, সব্বেণপার খনীণ্টের জাগাতিক প্রণীতবাদ, মনুষ্য মনুষ্যে সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, 
সুতরাং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে। 

শিষ্য। এই সকল উত্তর থাকিতে, বিশেষ খনীম্টধর্মের এই উন্নত নীতি থাকিতে, 
ইউরোপের প্রণীত দেশ ছাড়ায় না কেন? 

গ্‌রু। তাহার কারণান,সন্ধান জন্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যাইতে হইবে। প্রাচীন গ্রীস 
ও রোমে কোন উন্নত ধর্ম ছিল না, যে পৌত্তীলকতা স[ন্দরের এবং শীক্তমানের পুজা মান, 
তাহার উপর আর কোন উচ্চ ধর্ম ছিল না। জগতের লোক. কেন ভালবাসব, ইহার কোন 
উত্তর ছিল না। এই জন্য তাহাদের প্রণীত কখন দেশকে ছাড়ায় নাই। কিন্তু এই দই জাত 
আঁত উন্নতস্বভাব আধ্যবংশশয় জাতি ছিল; তাহাদের স্বাভাবিক মহত্বগদ্ণে তাহাদের প্রণীত 
দেশ পৰ্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বড় বেগবতণ ও মনোহািণী হইয়াছল। দেশবাৎসল্যে এই দুই 
জাত পাঁথবীতে বিখ্যাত 

এখন আধ্যাীনক ইউরোপে খ.নীষ্টয়ান হোক আর যাই হৌক। ইহার শিক্ষা প্রধানতঃ প্রাচীন 
গ্রীস ও রোম হইতে। গ্রীস ও রোম ইহার চাঁরত্রের আদর্শ । সেই আদর্শ আধুনিক ইউরোপে 
যতটা আধিপত্য করিয়াছে, যশ তত দুর নহে। আর এক জাত আধদান্ক ইউরোপায়দিগের 
শিক্ষা ও চাঁরত্রের উপর কিছু ফল দিয়াছে। গিহনুদী জাতির কথা বাঁলতোঁছ। য়িহন্দাী জাঁতও 
বাশষ্টর;পে দেশবৎসল, লোকবংসল নহে। এই তিন দিকের ব্রিম্সোতে পাঁড়য়া ইউরোপ 
দেশবৎসল হইয়া পাঁড়য়াছে, লোকবৎসল হইতে পারে নাই। অথচ খীন্টের ধর্ম ইউরোপের 
ধর্্ম। তাহাও বর্ত্তমান ৷ কিন্তু খুশষ্টধম্ম এই তিনের সমবায়ের অপেক্ষা ক্ষীণবল বলিয়া কেবল 
আত 4 গিয়াছে। ইউরোপীয়েরা মুখে লোকবৎসল, অন্তরে ও কার্যে দেশবংসল মান্ন। 
কথা বধাঝলে 2 

[িষা। প্রশীতির প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয় অনুশশলন কি, তাহা বাঁঝিলাম। ব্যাঝাল।ম, 
ইহাতে প্রণীতর পূর্ণ স্ফ্ার্ত হয় না। দেশবাৎসল্যে থামিয়া যায়, কেন না, তার আত্মপ্রীত 
আসিয়া আপান্ত উত্থাপত করে যে, জগৎ ভালবাঁসব কেন, জগতের সঙ্গে আমার বিশেষ কি 
সম্পর্ক? এক্ষণে প্রণীতর পারমার্থক বা ভারতবধাঁয় অনুশীলনের মৰ্ম্ম বি বলুন। 

গুরু। তাহা বাঁঝবার আগে ভারতব্ষয়ের চক্ষে ঈশ্বর কি, তাহা মনে কারয়া দেখ। 
খণীষ্টয়ানের ঈশ্বর জগৎ হইতে স্বতন্্। তানি জগতের ঈশ্বর বটে, কিন্তু যেমন জন্মীণ বা 
র্াকলার রাজা সমস্ত জম্মণণ বা সমস্ত রয় হইতে একটা পৃথক ব্যাক্ত, খণীষ্টিয়ানের ঈশ্বর তাই। 

ও গার্থব রাজার মত পৃথক্‌ কাঁরয়া রাজা পালন রাজ্য শাসন করেন, দণ্টের দমন ও 

র পালন করেন, এবং লোকে কি কারল, পীলসের মত তাহার খবর রাখেন । তাঁহাকে 
ভালবাসতে হইলে, পা্ধব রাজাকে ভালবাসিবার জন্য যেমন প্রণীতব্‌ত্তির বিশেষ “বস্তার কারতে 
হয়, তেমনই কাঁরতে হয়। 

হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহেন। তান সব্বভূতময়। তান সব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি 
জড় জগং নহেন, জগৎ হইতে পৃথক, কিন্তু জগৎ তাঁহাতেই আছে। যেমন সুত্রে মণ্হার, 
যেমন আকাশে বায়ু, তেমনি তাঁহাতে জগৎ॥ কোন মনুষ্য তাঁহা ছাড়া নহে, 
িদামান। আমাতে “তান বিদামান। আমাকে ভালবাসলে তাঁহাকে ভালবাসলাম। তাঁহাকে 
না ভাল বাঁসলে আমাকেও ভাল বাঁসলাম না। তাঁহাকে ভাল বাসিলে সকল মন-য্যকেই ভাল 
বাঁসলাম। সকল মনুষ্যকে না ভালবাসলে, তাঁহাকে ভালবাসা হইল না, আপনাকে ভালবাসা 
হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ প্রীতির অন্তর্গত না হইলে প্রীতির অস্তিত্বই রাহল না। যতক্ষণ 
না বুঝিতে পারব যে; সকল জগৎই আমি, যতক্ষণ না বুঝব যে, সব্বলোকে আর আমাতে 
অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ধৰ্ম্ম হয় নাই, ভাঁক্তু হয় নাই, প্রণীত হয় নাই। অতএব 
জাগতিক প্রণীত হিন্দুধর্মের মূলেই আছে; অচ্ছেদ্য, অভিন্ন, জাগতিক প্রীতি ভিন্ন হিন্দ 
নাই। ভগবানের সেই মহাবাক্য পুনরুক্ত কারতোছ ৮. 

সৰ্ব্বভূতস্থমাত্মানং সৰ্্বভূতানি চাত্মান। 
ঈক্ষতে যোগয্বক্তাত্মা সৰ্বত্ৰ সমর্দশনঃ | 


৬৪৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


যো মাং পশ্যতি সৰ্ব্বত্ৰ সব্বণ্থ মায় পশ্যতি। 
তস্যাহং ন প্রণশ্যাম সচ মে ন প্রণশ্যতি ॥* 


“যে যোগযুক্তাত্রা হইয়া সব্বভূতে আপনাকে দেখে এবং আপনাতে সব্বভূতকে দেখে ও 
সমান দেখে, যে আমাকে সব্বধি দেখে, আমাতে সকলকে দেখে, আমি তাহার অদৃশ্য 
হই না, সেও আমার অদৃশ্য হয় না।” 
স্থল কথা, মন-ষ্যে প্রীতি হিন্দ; শাস্দ্রের মতে ঈশ্বরে ভক্তির অন্তগ ত; মনদষ্যে প্রীত ভিন্ন 
ঈশ্বরে ভক্তি নাই, ভক্তি ও প্রীতি হিন্দুধর্ম অভিন্ন, অভেদ্য, ভাক্ততত্ের ব্যাখ্যাকালে ইহা 
দৌখয়াছ; ভগবন্গীতা এবং বিষুপনরাণোক্ত প্রহাদচরিত্র হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, 
তাহাতে উহা দেখিয়াছি। প্রহস্নাদকে যখন হিরণ্যকাশপদ্ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শল্রবর সঙ্গে 
রাজার কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, প্রহ়াদ উত্তর করিলেন, “শন; কে? সকলই বিকু-(ঈশ্বর) ময়, 
শত, মিন কৈ প্রকারে প্রভেদ করা. যায়!” প্রশীততত্ের এইখানে একশেষ হইল। এবং এই এক 
কথাতেই সকল ধন্মের উপর হিন্দ্ধম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রাতপন্ন হইল [বিবেচনা কাঁর। প্রহয্াদের 
সেই সকল উক্তি এবং গাঁতা হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা প্নব্ব্বার স্মরণ কর। 
স্মরণ না হয়, গ্রন্থ হইতে পঢুনব্বার অধ্যয়ন কর। তদ্যাতীত হিন্দন্ধন্মোক্ত প্রীতিতত্ব বুঝতে 
পারিবে না। এই প্রীতি জগতের বন্ধন, এই প্রণীত ভিন্ন জগৎ বন্ধনশুন্য বিশৃঙ্খল জড়াপণ্ড 
রা মাত্ৰ৷ প্রীত না টিলা পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ মনুষ্য জগতে বাস করিতে 
অক্ষম হইত, অনেক কাল হয়ত পাথবী মন,ষ্যশুন্য, নয় মনষ্যলোকের অসহ্য নরক হইয়া 
উাঠিত। ভক্তির পর প্রীতির অপেক্ষা উচ্চ বৃত্তি আর নাই। যেমন ঈশ্বরে এই জগৎ গ্রাথত 
রাহয়াছে, প্রাঁতিতেও তেমাঁন জগৎ গ্রাথত রাহয়াছে। ঈশ্বরই প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি,বৃত্ত 
স্বরূপ জগদাধার হইয়া তান লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। অজ্ঞান আমাদগকে ঈশ্বরকে 
তি দেয় না এবং অজ্ঞানই আমাদিগকে ভক্তি প্রীতি ভুলাইয়া রাখে। অতএব তাক্তি প্রশীতর 
সম্যক্‌ অনদশীলন জন্য, বৃত্তি সকলের সম্যক অনুশীলন আবশ্যক। ফলে সকল 
বির সম্যক অননশীলন ও জামপর্য ব্যতীত সম্পূর্ণ বর্ম লাভ হয় না, ইহার প্রমাণ পুনঃ 
পড়ুনঃ পাইয়াছ। 
শিষ্য। এক্ষণে প্রতিবৃত্তির ভারতবষণ'য় বা পারমার্থক অন্দশীলনপদ্ধীতি বাঁঝলাম। 
জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়া জগতের সঙ্গে তাঁহার এবং আমার অভিন্নতা ক্রমে হৃদয়ঙ্গম 
করেতে হইবে। ক্রমে সব্ব্লোককে আপনার মত দেখিতে শিখলে প্রীতিবাত্তর পূর্ণ স্ফূর্ত 
হইবে। ইহার ফলও ব্বাঝলাম। আত্মপ্রীতি ইহার বিরোধী হইবার সম্ভাবনা নাই_কেন না, 
সমস্ত জগৎ আত্মময় হইয়া যায়। অতএব ইহার ফল কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র হইতে পারে না,_ 
ংসল্যই ইহার ফল। প্রাকৃতিক অনুশীলনের ফল ইউরোপে কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র 
জন্মিয়াছে_-কিন্তু ভারতবর্ষে লোকবাৎসল্য জন্মিয়াছে কি? 
গণর€। আজকালকার কথা ছাড়িয়া দাও। আজিকালি পাশ্ান্ত ক্ষার জোর বড় বেশী 
বলিয়া আমরা দেশবংসল হইতেছি, লোকবংসল আর নহি। এখন ভিন্ন জাতির উপর 
আমাদেরও বিদ্বেষ জল্মিতেছে। কিন্তু এতকাল তাহা ছিল না; দেশবাৎসল্য জিনিষটা দেশে 
ছিল না। কথাটাও ছল না। ভিন্ন জাতির প্রতি ভিন্ন ভাব ছিল না। হিন্দ; রাজা ছল, 
তার পর ম'সলমান হইল, হিন্দ, প্রজা তাহাতে কথা কহিল না, হিন্দুর কাছে হিন্দ; মুসলমান 
সমান। মন্সলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল. হিন্দ, প্রজা তাহাতে কথা কাঁহল না। বরং 
হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দ; সিপাহী, ইংরেজের হইয়া লাঁ়য়া, হিন্দ্‌র 
রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেন না, হিন্দদর ইংরেজের উপর ভিন্নজাতীয় বালয়া কোন 


* এই ধৰ্ম্ম বৌদিক। বাজসনেয় সংহিতোপাঁনষদে আছে 
যন্তু সৰ্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানূপশাতি। 
তেষু চাত্মানস্তুতো ন বিজ্গুপৃসতে |] 
যস্মিন্‌ সন্বাণি ভূতান্যাঝৈবাভৃদ্বিজানতঃ। 
ততঃ কঃ মোহঃ কঃ শোক একতমনৃপশাতঃ॥ 
৬৫০ 


না তত্ব 


'দ্বেষ নাই। আজিও ইংরেজের অধীন ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভূভক্ত। ইংরেজ ইহার কারণ না 


র্যাঝয়া মনে করে, হিন্দ দবর্ধল বালিয়া কৃত্রিম প্রভুভক্ত। 

শিষ্য। তা, সাধারণ হিন্দ প্রজা বা ইংরেজের সপাহীরা যে বুঝিয়াছিল, ঈশ্বর সব্বভূতে 
আছেন, সকলই আমি, এ কথা ত বিশ্বাস হয় না। 
গুর। তাহা বুঝে নাই। কিন্তু জাতীয় ধর্মে জাতীয় চন্র গঠিত। যে জাতীয় ধৰ্ম্ম 
বুঝে না, সেও জাতীয় ধম্মের অধীন হয়, জাতীয় ধর্মে তাহার চাঁরন্র শাসিত হয়। ধর্মের 
গুড় মৰ্ম্ম অল্প লোকেই ব্াঝয়া থাকে। যে কয় জন বুঝে, তাহাদেরই অনুকরণে ও শাসনে 
জাতীয় চাঁরত্র শাসিত ও গাঁঠিত হয়। এই অন_শীলনধ্ম যাহা তোমাকে বঝাইতোছ, তাহা যে 
সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে, তাহার বেশী ভরসা আমি এখন রাখি না। কিন্তু এমন 
ভরসা রাখ যে, মনস্বিগণ কর্তৃক ইহা গৃহীত হইলে, ইহার দ্বারা জাতীয় চারত্র গঠিত হইতে 
পারিবে। জাতীয় ধর্ম্মের ম্খ্য ফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গৌণ ফল সকলেই পাইতে 
পারে। 
শষা। তার পর আর একটা কথা আছে। আপাঁন যে প্রীতির পারমার্থক অনঃশীলন- 
পদ্ধাতি বঝাইলেন, তাহার ফল, লোক-বাংসল্যে দেশ-বাৎসল্য ভাঁসয়া যায়। কিন্তু দেশ-বাৎসল্যের 
অভাবে ভারতবর্ষ সাত শত বৎসর পরাধীন হইয়া অবনাত প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পারমার্থিক 
প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নাতির কিরুপে সামঞ্জস্য হইতে পারে? 

গদরু। সেই নিষ্কাম কম্মযোগের দ্বারাই হইবে। যাহা অনুষ্ঠেয় ক্ম্ম, তাহা 'নিত্কাম 
হইয়া কাঁরবে। যে কম্ম্ম ঈশ্বরাননমোদিত, তাহাই অনষ্ঠেয়। আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পরপণীড়িতের 
রক্ষা, অন.মতের উন্নত সাধন-_সকলই ঈশ্বরানঃমোদত কম্ম? সতরাং অননষ্টেয়। অতএব নঙ্কাম 
হইয়া আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পণীড়ত দেশীয়বর্গের রক্ষা, দেশীয় লোকের উন্নাত সাধন কাঁরবে। 

শিষ্য। নিচ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম? আত্মরক্ষাই ত সকাম। ৃ 

গুর;। সে কথার উত্তর কাল 'দিব। 


দ্বাবংশাতিতম অধ্যায়_আত্মপ্রশীত 


শিষ্য। আপনাকে ‘জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছলাম, নিহ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম? আপনি বালিয়া- 
ছিলেন, “কাল উত্তর দিব।” সেই উত্তর এক্ষণে শুনিব ইচ্ছা করি। ৃ 

গুর। আমার এই ভাঁক্তবাদ সমর্থনার্থ কোন জড়বাদীর সহায়তা গ্রহণ কাঁরব, তুমি এমন 
প্রত্যাশা কর না। তথাপি হবর্ট স্পেন্সরের একটি কথা তোমাকে পড়াইয়া শঃনাইব। 

“A creature must live before it can act. From this itis a corollary that 


the acts by which each maintain his own life must, speaking generally, 
precede in imperativeness all other acts of which he is capable. For if it 
be asserted that these other acts must precede in imperativeness the acts 
Which maintain life; and if this, accepted as a general law of conduct, is 
conformed to by all ; then by postponing the acts which maintain life to the 
Other acts which life makes possible, all must lose their lives... The acts 
required for continued self-preservation, including the enjoyment of bene- 
fits achieved by such acts, are the first requisites to universal welfare. 
Unless each duly cares for himself, his care for all others is ended by 
death ; and if each thus dies, there remain no others to be cared 101 

অতএব জগদাশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থ আত্মরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থ 
উোরনা় বায়া ইহা যো কা । উট কান আদ রসে: নকান 

পরিণত করা যাইতে পারে ও করাই কর্তব্য 
এক্ষণে পরাহত ও পররক্ষার সঙ্গে এই আত্মরক্ষার তুলনা করিয়া দেখ। পরহিত ধর্ম্মাপেক্ষা 


শীট 


* Data of Ethics, Chap. XI. [17187 [09110 যে যে শব্দে দেওয়া হইল, তাহা 
আমার দেওয়া। 
৬৫১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আত্মরক্ষা ধ্ম্মের গৌরব অধিক । যাঁদ জগতে লোকে পরস্পরের হিত না করে, পরস্পরের রক্ষা- 


না করে, তাহাতে জগৎ মন;্যশন্য হইবে না। অসভ্য সমাজ সকল ইহার উদাহরণ । কিন্তু সকলে 
আত্মরক্ষায় বিরত হইলে, সভ্য কি অসভ্য, কোন সমাজ কোন প্রকার মনুষ্য বা জীব জগতে থাকিবে 
না। অতএব পরহিতের আগে আপনার প্রাণরক্ষা। 
শিষ্য। এ সকল আত অশ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। মনে করুন, পরকে 
না দিয়া আপনি খাইব? : 
গুরু। তুমি যাহা কিছু আহার্য্য সংগ্রহ কর, তাহা যাঁদ সমস্তই প্রত্যহ অন্যকে বিলাইয়া 
দাও, তবে পাঁচ-সাত দিনে তোমার দানধ্ম্মের শেষ হইবে। কেন না, তুমি নিজে না খাইয়া 
মরিয়া যাইবে। পরকে দিবে, কিন্তু পরকে দিয়া আপান খাইবে। যাঁদ পরকে দিতে ন চলায়, 
তবে কাজেই পরকে না দিয়া আপানিই খাইবে। এই “না কুলায়” কথাটাই যত অধমে গোড়া। 
যার নিজের আহারের জন্য প্রত্যহ' তিনটা পাঁঠা, দেড় কুড়ি মাছের প্রাণ সংহার হয়, তাঁর কাজেই 
পরকে দিতে কুলায় না। যে সব্বভূতে সমান দেখে, আপনাতে ও পরে সমান' দেখে, সে পরকে 
যেমন দিত পারে, আপনি তেমনই খায়। ইহাই ধর্ম্ম_আপানি উপবাস কারিরা পরকে দেওয়া 
ধৰ্ম্ম নহে। কেন' না, আপনাতে ও পরে সমান কাঁরতে হইবে। 
শষ্য। ভাল, আমার প্রযুক্ত উদাহরণটা না হয়, অনুপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু কখন কি 
পরোপকারার্থ আপনার প্রাণ িসঙ্জন করা কর্তব্য নহে? 
গিএরৎ। অনেক সময়ে তাহা অবশ্য কর্তব্য। না করাই অধন্্ম। 
৷ তাহার দুই একটা উদাহরণ শুনিতে ইচ্ছা কাঁর। 
গ্‌রু। যে মাতা পিতার নিকট তুম প্রাণ পাইয়াছ, যাঁহ৷দিগের যত্বে তুমি কম্মক্ষম ও 
* ভাঁহাদিগের রক্ষার্থ প্রয়োজনমতে আপনার প্রাণ িসজ্জনই ধর্ম্ম, না করা 


সেইরুপ প্রাণদানাদ উপকার যাঁদ তুমি অন্যের কাছে পাইয়া থাক, তবে তাহার জন্যও এরূপ 
আত্মপ্রাণ বিসজ্জনীয়। 
যাহাদের তুমি রক্ষক, তাহাদের জন্য আত্মপ্রাণ রুপে বিসক্জ'নয়। এখন বিবেচনা কাঁরয়া 
দেখ, তুমি রক্ষক কাহার। তুম রক্ষক, (১) স্ীপন্রাদি পরিবারবর্গের, (২) স্বদেশের, 
(৩) প্রভুর, অর্থাৎ যে তোমাকে রক্ষার্থ বেতন দিয়া নিযুক্ত কারয়াছে, তাহার; (৪) শরণাগতের। 
হন স্নীপদ্জাদি, স্বদেশ, প্রভু, এবং শরণাগত, এই সকলের রক্ষার্থ আপনার প্রাণ পারত্যাগ 
রর || 
যাহারা আপনাদের রক্ষায় অক্ষম, মনুষ্য মাত্রেই তাঁহাদের রক্ষক। চ্ৰীলোক, বালক, বৃদ্ধ, 
পণীড়ত, অন্ধ খঞ্জাদি' অঙ্গহীন, ইহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম ইহাদের রক্ষার্থ প্রাণ পাঁরত্যাগ ধর্ম্ম। 
এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে। সকলগডলৈ গণনা কারয়া উঠা যায় না। প্রয়োজনও 
নাই। যাহার জ্ঞানাজ্জর্নী ও কার্যাকারণণ বৃত্তি অনুশ্শীলত ও সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে, সে 
সকল অবস্থাতেই বুঝতে পারিবে যে, এই স্থলে প্রাণ পারত্যাগ ধর্ম এই স্থলে অধর্ম্ম। 
শিষ্য। আপনার কথার তাৎপর্যা এই ব্যাঝলাম যে, আত্মপ্রীত প্রশীতবাত্তির 1বরেধণ 
হইলেও, রর যোগ্য নহে। উপযুক্ত নিয়মে উহার সীমাবদ্ধ কাঁরয়া উহারও সম্যক্‌ অনশীলন 


করাও উচিত নহে। উপযুক্তরূপে উভয়ে অনুশশীলত ও সামঞ্জস্যাবশিষ্ট হইলে আত্ম- 

প্রণীত জাগাতিক প্রীতির অন্তর্গত হইয়া দাঁড়ায়। কেন না, আম ত জগতের বাহিরে মইন 
ধম্মোর, বিশেষতঃ হিন্দ:ধর্ম্মের মুল একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর সব্ব্ভৃতে আছেন; এজন্য সব্ভূতের 
ধন আমাদের ধম্ম”.কেন' না, বলিয়াছি ষে__সকল বৃত্তিকে ঈশ্বরমখী করাই মনুবাজল্মের 


শিষ্য। কিন্তু কথাটার গোলযোগ এই যে, যখন আত্মাহত এবং পরাহত পরস্পর 'িরেধী 
৬৫২ 
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ধৰ্ম্ম তত্ব 


E তখন আপনার হিত করিব, শা পরের হত কাঁরব? প্বগামী ধৰ্ম্মবেত্বগণের মত এই যে, 
. আত্মাহতে ও পরাহতে পরস্পর বিরোধ হইলে, পরাহত আাধনই ধর্মম। 
গুরু ঠিক এমন্‌ কথাটা কোন ধর্মে আছে, তাহা আমি বাঁঝ না। খনীম্টধর্মের উক্তি 
যে, "পরের তোমার প্রাত যেরূপ ব্যবহার তুমি বাসনা কর, তুমি পরের প্রাত সেইরূপ ব্যবহার 
করিবে।” এ উক্তিতে পরাহিতকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে না; পরহিত ও আত্মীহতকে তুল্য 
করা হইতেছে। 'কন্তু সে কথা থাক্‌, কেন না, আমাকেও এই অন্দশীলনতত্বে পরাহতকেই 
. স্থলাবিশেষে প্রাধান্য দিতে হইবে। কিন্তু তুমি যে কথা তুলিলে, তাহারও সুমীমাংসা আছে। 
সেই মীমাংসার প্রথম এবং প্রধান নিয়ম এই যে, LEER nn! 
. কাঁরয়া আপনার 'হতসাধন করিবার কাহারও অধিকার নাই। ইহা ঁহন্দধর্চ্মেও বলে, খতীল্ট 
বৌদ্ধাদ অপর ধম্মেরও এই মত, এবং আধ্মানক দার্শানক বা নশীতবেক্তাদগেরও মত। 
 অন,শখলনতত্ব যাঁদ বিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ, পরের আনষ্ট, ভাক্ত প্রীতি প্রভাত 
. শ্রেষ্ঠ বৃত্তসকলের সমুচিত অনুশীলনের বিরোধা ও ও বিঘকর এবং যে সামাজ্ঞান ও ও 
প্রীতির লক্ষণ, তাহার উচ্ছেদক। পরের অনিষ্ট, ভাক্তি প্রতি দয়াদির অনুশীলনের বিরোধী, 
এজন্য যেখানে পরের অনিষ্ট ঘটে, সেখানে তন্দ্রা. আপনার িতসাধন কাঁরবে না, ইহা 
 অনুশলনধ্মের এবং হিন্দঃধর্মের আজ্ঞা । আত্মপ্রণীত-ততের ইহাই প্রথম নিয়ম। 
শিষ্য। নিয়মটা কি প্রকারে খাটে-দেখা যাউক। রর সাজি চোর, সে সপারবারে খাইতে 
পায় না, উপবাস করিয়া আছে। এরুপ যে চোরের সব্্বদা ঘটে, তাহা বলা-বাহ্‌ল্য। সে, রাত্রে 
২ আমার ঘরে সখ 'দয়াছে-_অভিপ্রায়, কিছ; চুরি কারিয়া আপনার ও পারবারবগে'র আহার 
সংগ্রহ করে। তাহাকে আমি ধৃত করিয়া বাহত দণ্ডাবধান কারব, না উপহারস্বরূপ কিচ্ছু 
অর্থ দিয়া বিদায় কাঁরব? 
গুর্‌। তাহাকে ধৃত করিয়া বিহিত দণ্ডাবধান করিবে। 
শিষ্য। তাহা হইলে আমার সম্পীত্তক্ষা-রূপ ইচ্টসাধন হইল বটে, কু চোরের এবং 
তাহার নিরপরাধশ স্রাপাত্রগণের ঘোরতর অনিষ্ট হইল। আপনার সূত্রটি খাটে? 
গ্‌ুর্‌। চোরের [নিরপরাধ স্ত্রীপযুত্রাদি যাঁদ অনাহারে মরে, তুমি তাহাদের আহারার্থ কিছ; 
দান করিতে গার। চোরও যদ না খাইয়া মরে, তবে তাহাকেও খাইতে দিতে পার। 
চুরির দণ্ড দিতে হইবে। কেন না, না দিলে, কেবল তোমার অনিষ্ট নহে, সমস্ত লোকের 
চোরের প্রশ্রয়ে চৌরযযবৃদ্ধ, চৌর্যযবৃদ্ধিতে সমাজের অনিষ্ট। 
শিষ্য। এ ত বিলাতী 1হতলাদখর কথা_-আপনার সতে “Greatest good of the 
greatest number” এখানে অবলম্বনীয়। 
গঢুরু। হতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে । হিতবাদণীদিগের ভ্রম এই যে, 
তাঁহারা বিবেচন ৮৮১১০০০18২৮ ২৬৯৮৮৮৬৬৭৭৭ 
হইয়া, ইহা ধর্ম্মতত্রের সামান্য অংশ মান্র। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা আমার 
ব্যাখ্যাত অনশণীলনতত্ত্রের একটি কোণের কোণ মাত্র। ততটা সত্যমূলক, কিন্তু ধর্মতত্তের সমস্ত 
ক্ষেত্র আবৃত করে না। ধৰ্ম্ম ভাক্ততে, সৰ্ব্ব ভূতে সমদ্‌চ্টিতে। সেই মহাশিখর হইতে যে সহস্র 
₹ সহস্র নির্বারণী নামিয়াছে-হিতবাদ ইহা তাহার একটি ক্ষুদ্রতম স্োতঃ ৷ ক্ষদ্্রতম হউক-_ 
ইহার জল পাবন্র। হিতবাদ ধর্ম্ম_অধর্ম্ম নহে। 
স্থল কথা, অনুশীলন ধৰ্ম্মে“ “Greatest good of the greatest number,” গাণততত্ব 
‘ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাঁদ ভূতমাত্রের িতসাধন ধর্ম্ম হয়, তবে এক জনের হিতসাধন' ধৰ্ম্ম, 
আবার এক জনের হতসাধন অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগঢ়ণ ধৰ্ম্ম । যাঁদ এক 
: দিকে এক জনের হতসাধন ও আর এক দিকে দশ জনের তুল্য িতসাধন পরস্পর বির্ন্ধ কলম" 
/ হয়, তবে এক জনের হিত পারতাগ কাঁরয়া দশ জনের তুল্য হিতসাধলই-ধম্ম ; এরং দশ জনের 
হত পরিত্যাগ করিয়া এক জনের তুল্য হিতসাধন করা অধর্ম্ম * এখানে Good of the 
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* ভরসা কাঁর, কেহই ইহার এমন অর্থ বুঝবেন না যে দশ জনের হতের জনা এক জনের অনিষ্ট 
কারবে। তাহা করা ধম্মশবরদ্ধ, ইহা বলা বাহাল্য। 


৬৫৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


পক্ষান্তরে, এক জনের অল্প হিত, আর এক দিকে আর এক জনের বেশী হিত পরস্পর 
বিরোধী, সেখানে অল্প হিত পরিত্যাগ করিয়া বেশী হত সাধন করাই ধৰ্ম্ম, তাঁদ্বপরতই 
অধর্ম্ম। এখানে কথাটা “Greatest good.” 

শিষ্য। সে ত স্পষ্ট কথা। 

গুরু! যত স্পষ্ট এখন বোধ হইতেছে, কার্য্যকালে তত স্পষ্ট হয় না। এক দিকে শ্যাম 
ঠাকুর, কুলীন, ব্রাহ্মণ, কন্যাভারপ্রস্ত, অর্থাভাবে মেয়েটি স্বঘরে দিতে পাঁরতেছেন না; আর 
এক দিকে রামা ডোম, কতকগীল অপোগণ্ডভারপ্রস্ত, সপরিবারে খাইতে পায় না, প্রাণ যায়। 
এখানে Greatest ৪০০৫ রামার দিকে, কিন্তু উভয়েই তোমার নিকট যাচ্ঞা কাঁরতে 


আসলে, তুমি বোধ কারি শ্যাম, ঠাকুরকে পাঁচটি টাকা দিয়াও কুণ্ঠিত হইবে, মনে কাঁরবে কম 
'হইল,আর রামাকে চারিটা পয়সা ?দতে পারলেই আপনারে দাতা ব্যাক্ত মধ্যে গণ্য কাঁরবে। 
অন্ততঃ অনেক বাঙ্গালই এইরুপ। বাঙ্গালি কেন, সকল জাতীয় লোক সম্বন্ধে এইরূপ সহস্র 
উদাহরণ দেওয়া বাইতে পারে। 

শিষ্য। সে কথা যাক্‌। সব্বভৃতে যাঁদ সমান, তবে অল্পের অপেক্ষা বেশশ লোকের 
িতসাধন ধৰ্ম্ম, এবং এক জনের অক্প তের অপেক্ষায় এক জনের বেশ হিতসাধন ধৰ্ম্ম৷ 
কিন্তু যেখানে এক জনের বেশশী বহত একদিকে, আর দশ জনের অল্প হিত (তুল্য হিত নহে) 
আর একাদকে, সেখানে ধৰ্ম্ম কি? 

গুরু । সেখানে অঙ্ক কাঁষবে। মনে কর, এক দিকে এক জনের যে পাঁরমাণ হত সাধিত 
হইতে পারে, অন্য দিকে শত জনের প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ সাধিত হইতে পারে। 
এ স্থলে এই শত জনের িতের অঙ্ক ১৪--২৫। এখানে এক জনের বেশী হত পাঁরত্যাগ 

রয়া শত জনের অল্প হিতসাধন করাই ধর্ম্ম। পক্ষান্তরে, যাঁদ এই শত জনের প্রত্যেকের 
হিতের মাতা চতুর্থাংশ না হইয়া সহস্রাংশ হইত, তাহা হইলে ইহাঁদগের সুখের মাত্রার সমান্ট 
এক জনের ১ মান্র। সুতরাং এ স্থলে সে শত ব্যক্তির বহত পরিত্যাগ করিয়া এক ব্যাক্তর 
হিতসাধন করাই ধর্ম্ম। 

শিব্য। হিতের কি এরুপ ওজন হয়? মাপকাঠিতে মাপ হয়, এত গজ এত ইণ্টি? 

গ্রএ। ইহার সদভ্তর কেবল অন;শীলনবাদীই দিতে পারেন। যাঁহার সকল বৃত্তি, বিশেষ 
ভ্অনাজ্জননী বৃত্তি সম্যক্‌ অনশীলত ও স্ফু্ত্তপ্রাপ্ত হইয়াছে, হিতাহিত মাত্রা ঠিক বুঝতে 
তিনি সক্ষম। যাঁহার সেরুপ অনুশীলন হয় নাই, তাঁহার পক্ষে ইহা অনেক সময় দুঃসাধ্য, 
কিভু তাঁহার পক্ষে সব্বপ্রকার ধম্মই দুঃসাধ্য, ইহা বোধ কার বুঝাইয়াছি। তথাপি ইহা 
দেখিবে যে, সচ্রাচর মনুষ্য অনেক স্থানেই এরুপ কার্য্য করিতে পারে। ইউরোপীয় [িতবাদীরা 
ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন, সুতরাং আমার আর সে সকল কথা তুলবার প্রয়োজন নাই। 
হিতবাদের এতট্‌কু বু র.আমার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বুঝ যে, অনঃশীলনতত্তে হিতবাদের 
স্থান কোথায়। 

শিষ্য। স্থান কোথায়? ৃ 

গুরন। প্রণীতবৃত্তির সামঞ্জস্যে। সব্বভুতে সমান, ব্যাক্তাবশেষের হিত পরস্পর 
বা থাকে সে হলে টিন করা বাজ ৪ দেখিবে। অর্থাৎ “Greatest 
899৫ 0 016 greatest number’ আমি যে অর্থে বুঝাইলাম, তাহাই অবলম্বন কারবে। 
যখন পরাহতে পরাহতে এইরূপ বিরোধ, তখন বক প্রকারে এই বিচার কর্তব্য, তাহাই ব্যঝাইয়াছ। 
কিন্তু পরহিতে পরহিতে বিরোধের অপেক্ষা, আত্মহিতে পরাহতে বিবাদ আরও সাধারণ এবং 
গদ্রদতর ব্যাপার । সেখানেও সামঞ্জস্যের সেই নিয়ম । অর্থাৎ 

(১) যখন এক দিকে তোমার হত, অপর দিকে একাধিক সংখ্যক লোকের হিত, 
সেখানে আত্মহিত ত্যাজ্য, এবং পরহিতই অনুষ্ঠেয় 8 

(২) যেখানে এক দিকে আত্মহিত, অন্য দিকে অপর এক জনের আঁধিক হিত, সেখানেও 
পরের হিত অনুচ্ঠেয়। 

(৩) যেখানে তোমার বেশী হিত এক দিকে, অন্যের অল্প হিত এক দকে, সেখানে কোন্‌ 
দিকের মোট মাত্রা বেশী, তাহা দেখিবে। তোমার দিক্‌ বেশী হয়, আপনার হিত সাধিত 
করিবে ; পরের দিক্‌ বেশী হয়, পরের হিত খজিবে। 
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শিষ্য। (৪) আর যেখানে দুইখানে দুই দিক্‌ সমান? 
গুরব। সেখানে পরের হিত অনঃ্ঠেয়। 
শষ্য। কেন? সব্্বভূত যখন সমান, তখন আপনি পর ত সমান। 
গ্‌ুরু। অনদশবলনতত্তে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। প্রশীতবৃত্তি পরানুরাগিণধ। কেবল 
আত্মানঃরাগিণন প্রীতি প্রীতি নহে। আপনার হিতসাধনে প্রীতির অনুশীলন, স্ফুরণ A 
চারতার্থ হয় না। পরাহতসাধনে তাহা হইবে। এই জন্য এ স্থলে পরপক্ষ 
কেন না, তাহাতে পরাহতও সাধিত হয় এবং প্রাঁতিবান্তর অনুশীলন ও চারতার্থতা যা 
এ যে নিজের হিত, তাহাও সাধিত হয়। অতএব মোটের উপর পরপক্ষে বেশী হত 
ধত হয়। 
অতএব, আত্মপ্রণীতর সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আম যে প্রথম নিয়ম বালিয়াছি, অর্থাৎ যেখানে ' 
পরের অনিষ্ট হয়, সেখানে আত্মহিত পারত্যাজ্য, তাহার সম্প্রসারণ ও সীমাবন্ধন স্বরূপ 
হিতবাদীদিগের এই নিয়ম দ্বিতীয় নিয়মের স্বরূপ গ্রহণ করিতে পার। 
আর একটি তৃতীয় নিয়ম আছে। অনেক সময় আমার আত্মাহত যত দূর আমার আয়ত্ত, 
পরের হিত তাদ্‌শ নহে । উদাহরণস্বরূপ দেখ, আমরা যত সহজে আপনার মানাঁসক উন্নতি 
সাধিত কারতে পারি, পরের তত সহজে পাঁর না। এ স্থলে অগ্রে আপনার মানসিক উন্নতির 
সাধনই কর্তব্য ; কেন না, 'সাদ্ধির সম্ভাবনা বেশী। পুনশ্চ, অনেক স্থলে আপনার হিত আগে 
সাধিত না কাঁরলে পরের হিত সাঁধত করিতে পারা যায় না। এ স্থলেও পরপক্ষ অপেক্ষা 
আত্মপক্ষই অবলম্বনীয়। আমার মানসিক উন্নাত না হইলে, আমি তোমার মানসিক উন্নতি 
সাধিত করিতে পারব না; অতএব এখানে আগে আপনার হিত অবলম্বনীয়। যাঁদ তোমাকে 
আমাকে এককালে শন্লুতে আক্রমণ করে, তবে আগে আপনার রক্ষা না করিলে, আমি 
তোমাকে রক্ষা কারতে পারব না। চিকংসক নিজে রগ্নশষ্যাশায়ী হইলে, আগে আপনার 
আরোগ্যসাধন না করিলে, পরকে আরোগ্য দিতে পারেন না। এ সকল স্থানেও আত্মহিতই আগে' 


এক্ষণে, তোমাকে যাহা বুঝাইয়াছিলাম, তাহা আবার স্মরণ কর। 
| প্রথম, আত্মপর অভেদজ্ঞানই যথার্থ প্রীতর অনুশীলন । 
| দ্বিতীয়, তদ্ছারা আত্মপ্রণীতির সমংটচিত ও সীমাবদ্ধ অনুশীলন নিষিদ্ধ হইতেছে না, কেন না, 
' আমিও সন্বভূতের অন্তর্গত। 
{ তৃতীয়, বৃত্তির অনুশীলনের চরম উন্দেশ্য_-সকল বাঁত্তগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। অতএব 
| যাহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, তাহাই অননুষ্টেয়। ঈদ্‌শ অনুষ্ঠেয় কম্মের অন[বর্তনে কখন অবস্থা- 
বিশেষে আত্মাহিত, কখন অবস্থাবিশেষে পরাহতকে প্রাধান্য দিতে হয়। 
| তাহাতে হন্দুধর্ম্মেক্ত সাম্যজ্ঞানের বিঘ! হয় না। তুমি যেখানে আত্মরক্ষার আধকারী, 
J পরেও সেইখানে সেইরূপ আত্মরক্ষার অধিকারী । যেখানে তুম পরের জন্য আত্মাবসজ্জনে বাধ্য, 
পরেও সেইখানে তোমার জন্য আতাবিসজ্জনে বাধ্য। এই জ্ঞানই সাম্যজ্ঞান। অতএব আম 
যে সকল বাঁঙ্জত কথা বাঁললাম, তদ্দ্বারা গাঁতোক্ত সাম্যজ্ঞানের কোন হানি হইতেছে না। 
শিষ্য। কিন্তু আম ইতিপূব্রক যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কোন সমুচিত উত্তর হয় 
আজ হিন্দুর পারমার্থক প্রণীতর সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরুপে 
সামঞ্জস্য হইতে পারে। 

গুরু। উত্তরের প্রথম সূত্র সংস্থাপিত হইল । এক্ষণে ক্রমশঃ উত্তর দিতোছ। 


ন্য়োবিংশাতিতম অধ্যায়_স্বজনপ্রশীত 


গণ্রু। এক্ষণে হব্ট স্পেন্সরের যে উক্ত তোমাকে শনাইয়াছি, তাহা স্মরণ কর। 
“Unless each duly cares for himself, his care for all others is ended by 

death : and if each thus dies, there remain no others to be cared for.” 
জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত, ইহা যদ মানিয়া লওয়া যায়, তবে আত্মরক্ষা 
ঈশ্বরোদ্দিত্ট কর্ম; কেন না, তদ্ব্যতীত সৃষ্টরক্ষা হয় না। কিন্তু এ কথা কেবল আত্মরক্ষা 
৬৫৫ 


সম্বন্ধেই যে খাটে, এমন নহে। যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, এবং যাহাদের রক্ষার ভার তোমার. 
উপর, তাহাদের রক্ষাও আত্মরক্ষার ন্যায় জগত্রক্ষার পক্ষে তাদ্‌শ প্রয়োজনীয়। 
শিষ্য। আপাঁন' সন্তানাদর কথা বাঁলতেছেন ? 
গুরু । প্রথমে অপত্যপ্রীতির কথাই বলিতোছ। বালকেরা আপনাঁদগের পালনে ও রক্ষণে _ 
সক্ষম নহে । অন্যে যদ তাহাদিগকে রক্ষা ও পালন না করে, তবে তাহারা বাঁচে না। বাদ 
সমস্ত [শিশু অপালিত ও অরক্ষিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তবে জগৎও জীবশুন্য হইবে। 
অতএব আত্মরক্ষাও যেমন গুরুতর ধৰ্ম্ম, সন্তানাদর পালনও তাদ্‌শ গুরুতর ধৰ্ম্ম ; আত্মরক্ষার. 
ন্যায়, ইহাও ঈশ্বরোদ্দম্ট কর্ম, সুতরাং ইহাকেও নিজ্কাম কর্মে পাঁরণত করা যাইতে পারে) 
বরং আত্মরক্ষার অপেক্ষাও সন্তানাঁদর পালন ও রক্ষণ গ্রুতর ধৰ্ম্ম ; কেন না, যদি সমস্ত জগণ্ড 
* আত্মরক্ষার বিরত হইয়াও সন্তানাদ রক্ষার নিষক্ত ও সফল হইয়া সন্তানাঁদ রাঁখরা যাইতে 
পারে, তাহা হইলে সৃষ্ট রক্ষিত হয়, কিন্তু সমস্ত জীব সন্তানাদির রক্ষায় বিরত হইয়া কেবল. 
আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইলে, সম্ভানাদর অভাবে জীবসৃন্টি বিলুপ্ত হইবে। অতএব আত্মরক্ষার 
অপেক্ষা সম্তানাদির রক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। 
ইহা হইতে একটি গুরুতর তন্তু উপলব্ধ হয়। অপত্যাদর রক্ষার্থ আপনার প্রাণ-বিসঙ্জ্ন 
করা ধর্্মসঙ্গত। পুক্রে যে কথা আন্দাজ বাঁলয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা প্রমাণীকৃত হইল। 3 
ইহা পশু পক্ষীতেও করিয়া থাকে। ধ্মজ্ঞানবশতঃ তাহারা এরূপ করে, এমন বলা যায় 
না। অপ্ত্যপ্রণীত স্বাভাবিক বৃত্তি এই জন্য ইহা করিয়া থাকে। অপত্যম্নেহ যাঁদ স্বতন্ত্র 
বৃত্তি হর, তবে তাহা সাধারণ প্রাতিবৃত্তর বিরোধী হইবার সন্তাবনা। অনেক সময়ে 
হইয়াও খাকে। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, অনেকে অপত্যম্নেহের বশীভূত হইহা পরের. 
অনিষ্ট কারতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন জাগাঁতক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতর বিরোধ সম্ভাবনার কথা 
পর্বে বাঁলয়াছিলাম, জাগতিক প্রণীতর সঙ্গে অপত্যপ্রীতরও সেইরূপ ীবরোধের শঙ্কা 
কারতে হয়। 
কেবল তাহাই নহে। এখানে যে আত্মপ্রীত আসিয়া যোগ দেয় না, এমন কথা বলা যায় 
না। ছেলে আমার, সুতরাং পরের কাঁড়য়া লইয়া ইহাকে দিতে হইবে। ছেলের উপকারে. 
আমার উপকার, অতএব যে উপায়ে হউক, ছেলের উপকার সিদ্ধ কাঁরতে হইবে। এরুপ বদ্ধ: 
বশীভূত হইয়া অনেকে কাৰ্য্য কারিয়া থাকেন। ] 
অতএব এই অপত্যপ্রীতির সামঞ্জসাজন্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন । 
শিষ্য। ১৬১০ ৮৬ 
গুরু! উপায়_হিন্দুধম্মেরি ও প্রীততত্ের সেই মূল সন্র_ সব্বভুতে সমদর্শন। অপত্য- 
রত দেই জাগাতক পরীতিতে নীল কায়া তপতি অপ 4 
অনুষ্ঠেয় কম্ম্ণ জানিয়া, “জগদীশ্বরের কর্ম নিব্বাহ কারতোছ, আমার ইহাতে ইন্টানিষ্ট কিছু ও 
নাই,” ইহা মনে ব্যাঝয়া, সেই অনুষ্টেয কর্ম কারবে। তাহা হইলে এই অপত্যপালন ও | 
রক্ষণধরম্ম 0 রা উর হইবে রে হইলে তোমার অনুষ্ঠেয় কম্মেরও আঁতশয় 
৭৭৭ 6৭; এক § র চ 
উর উনি শোকমোহাদ, আর এক দিকে পাপ ও দ্বাসনা 
শিষ্য। আপনি ক অপত্যপ্সেহ-ব্ত্তির উচ্ছেদ কাঁয়া তাহার স্থানে জাগাঁতক প্রসীতর*: 
সমাবেশ কারতে বলেন? { 
গরু। আমি কোন বৃত্তিরই উচ্ছেদ কাঁরতে বাল না, ইহা পুনঃ পুনঃ বালয়াছি। তবে, | 
পাশব বৃত্তি সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছি, তাহা স্মরণ কর। পাশব বৃত্তিসকল স্বতঃস্ফূর্ত । যাহা 
স্বতঃস্ফত্র, তাহার দমনই অনুশীলন। অপত্যন্নেহ পরম রমণীয় ও পরিজ বৃত্তি। পাশব বৃত্তি! 
গুলির সঙ্গে ইহার এই এঁক্য আছে যে, ইহা যেমন মনুষ্যের আছে, তেমান পশীদগেরও আছে। ও 
তাদ্‌শ সকল বঢত্তিই স্বতঃস্ফুর্ত্ত, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অপত্যক্সেহও সেই জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ৷ 
বরং সমস্ত মানসিক বৃত্তির অপেক্ষা ইহার বল দদ্দমনীয় বলা যাইতে পারে। এখন অপত্য- 
প্রীতি যতই রমণীয় ও পাবত্র হউক না কেন, উহার অন:চিত ক্ফুর্ক্তি অসামঞ্জস্যের কারণ, যাহা 
- স্বতঃস্ফূর্ত, তাহার সংযম না.করিলে অনুচিত স্ফুর্ত্তি ঘটিয়া উঠে। এই জন্য উহার সংযম 
আবশ্যক। উহার সংযম না কাঁরলে, জাগতিক প্রতি ও ঈশ্বরে ভাক্তি, উহার স্রোতে ভাসয়া' 
৬৫৬ 3 
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যায়। আম বাঁলয়াছি, ঈশ্বরে ভক্তি ও মনদঝ্যে প্রতি, ইহাই ধর্ম্মে'র সার, অনুশীলনের মুখ্য 
উদ্দেশ্য, সংখের মূলীভূত এবং মনয্য্যত্বের চরম। অতএব অপত্যপ্রীতর অনচিত স্ফুরণে 
এইরূপ ধন্মনাশ, সুখনাশ, এবং মনয্য্যত্বনাশ ঘটিতে পারে। লোকে ইহার অন্যায় বশীভূত 

1 ঈশ্বর ভুলিয়া যায় ; ধন্্মধ্ম্ম ভুলিয়া, অপত্য ভিন্ন আর সকল মন.ষ্যকে ভুলিয়া যায়। 
পত্য ভিন্ন আর কাহারও জন্য নকছু কারতে চাহে না। ইহাই অন্যায় স্ফুর্ত্তি। 
[বস্থাবশেষে ইহার দমন না করিয়া ইহার উদ্দীপনই 'িধেয় হয়। অন্যান্য পাশব 
ইহার এক পার্থক্য এই যে, ইহা কামাঁদ নীচ বৃত্তির ন্যায় সব্বদা এবং সব্বত্র 
না এমন নরাপশাচ ও পিশাচীও দেখা যায় যে, তাহাদের এই পরম রমণীয়, 
সুখকর স্বাভাবিক বৃত্তি অন্তাহত। অনেক সময়ে সামাজিক পাপবাহল্যে এই 
[বিলোপ ঘটে। ধনলোভে পিশাচ ?পশাচীরা পদুত্র কন্যা বিক্রয় করে; লোকলজ্জা- 
হাদের বিনাশ করে ; কুলকলঙ্কভয়ে কুলাভমানীরা কন্যাসন্তান বিনাশ 
করে; অনেক কা কামাতুর হইয়া সন্তান 'পারত্যাগ করিয়া যায়। অতএব এই বৃত্তির অভাব 
বা লোপও অ' ত ভয়ঙ্কর হনে কারণ। যেখানে ইহা উপযুক্তরুূপে স্বতঃস্ফূর্ত না হয়, 
| অন্শ লন দ্বারা ইহাকে স্ফুরিত করা আবশ্যক। উপযুক্তমত স্ফারিত ও চরিতার্থ 
ভাক্ত ভিন্ন আর কোন বৃততিই ঈদ্‌শ সুখদ হয় না। সুখকারিতায় অপত্যগ্রীত 
রে তি ভিন্ন সকল বৃত্তির অপেক্ষায় শ্রেচ্ঠ। 
পত্প্রনীত সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দম্পাঁতপ্রীত সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। অর্থাৎ! 
(১) ড় প্রতিপালন ও রক্ষণের ভার তোমার উপর স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষণে ও প্রাতিপালনে 
অক্ষম। অতএব তাহা তোমার অননুষ্ঠেয় কর্ম্ম। স্ত্রীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত প্রজার বিলোপ 
সম্ভাবনা । এজন য তৎপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামীর প্রাণপাত করাও ধৰ্ম্ম সঙ্গত। 

(২) স্বামীর পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে, কিন্তু তাঁহার সেবা ও সুখসাধন তাঁহার 
সাধ্য। তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম। অন্য ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, হিন্দুধর্ম্ম অব্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ; 
হিন্দুর স্ত্রীকে সহ্ধার্ম্মণশ বলিয়াছে। যাঁদ দম্পতিপ্রীতিকে পাশব বৃত্তিতে পরিণত না 
করা হয়, তবে ইহাই স্ত্রীর যোগ্য নাম ; তান স্বামীর ধর্মের সহায়। অতএব স্বামীর সেবা, 
সংখসাধন ও ধম্মের সহায়তা, ইহাই স্ত্রীর ধর্ম্ম। 

(৩) জগৎ রক্ষার্থ এবং ধম্মচরণের জন্য দম্পাতিপ্রীতি। তাহা স্মরণ রাখিয়া এই প্রীতির 
অনুশীলন কারলে ইহাও নিতকাম ধর্ম্মে পারণত হইতে পারে ও হওয়াই উচিত। নাহলে ইহা 
নিষ্কাম ধৰ্ম্ম নহে। 

শিষ্য। আমি এই দম্পাতপ্রণীতকেই পাশব বৃত্তি বাল, অপত্পপ্রীতকে পাশব বৃত্তি 
বাঁলতে তত সম্মত নাঁহ। কেন না, পশ্দা্দগেরও দাম্পত্য অন্ঃরাগ আছে। সে অন;রাগও 
আঁতিশয় তীর। 

গর; পশনাঁদগের দম্পাঁতপ্রীতি নাই। 

শষ্য ৷ 


মধ্য দ্বিরেফঃ কুসমৈকপাত্রে 
পপোঁ প্ৰিয়াং স্বামনবর্তমানঃ। 
শ্‌ঙ্গেণঃ চ চ স্পর্শীনমশীলতাঙ্ষীং 
মৃগীমকন্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥ 
দদোঁ রসাৎ "পতকজরেণ্নগান্ধি 
গজায় গণ্ড্‌ষজলং করেণনুঃ। 
অদ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং 
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা | 
গদরহ। ওহো! কিন্তু আসল কথাটা ছাড়িয়া গেলে যে! 
তং দেশমারোিতপদষ্পচাপে 
রতান্িতীয়ে মদনে প্রপনে-_ ইত্যাঁদ। 
রাত সহিত মন্মথ সেখানে উপস্থিত, তাই এই পাশব অননুরাগের বিকাশ। কাব নিজেই 
বালয়া দিয়াছেন যে, এই অনুরাগ স্মরজ। ইহা পশ্যাদগেরও আছে, মনষ্যেরও আছে। ইহাকে 
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কামবৃত্তি বলিয়া পঢ্্বে নিদ্দিষ্ট করিয়াছি। ইহাকে দম্পাতিপ্রীত বাল না। ইহা পাশব 
বৃত্তি বটে, স্বতঃস্ফূর্ত, এবং ইহার দমনই অনুশীলন। কাম, সহজ; দম্পাতগ্রীতি সংসগজ ; 
কামজনিত অন্যরাগ ক্ষাণক, দম্পাতপ্রীতি স্থায়ী। তবে ইহা স্বীকার কাঁরতে হয় যে, অনেক 
সময়ে এই কামবাত্ত আসিয়া দম্পাতপ্রাতিস্থান অধিকার করে। অনেক সময়ে তাহার স্থান 
আঁধকার না করুক, দম্পাতপ্রীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সে অবস্থায় যে পরিমাণে হীন্দ্রয়ের তৃপ্তি 
বাসনার প্রবলতা, সেই পরিমাণে দম্পাতপ্রীতিও .পাশবতা প্রাপ্ত হয়। এই সকল অবস্থায় 
দম্পাতপ্রীতি অতিশয় বলবতী বৃত্তি হইয়া উঠে। এ সকল অবস্থায় তাহার সামঞ্জস্য আবশ্যক। 
যে সকল নিয়ম পূব্বে বলা হইয়াছে, তাহাই সামঞ্জস্যের উত্তম উপায়। 

শিষ্য। আমি যত দুর কুঝিতে পার, এই কামবৃত্তিই সৃষ্টিরক্ষার উপায়। দম্পাঁতপ্রণীত 
ব্যতীত ইহার দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতে পারে। ইহাই তবে নিষ্কাম ধন্মে পারণত করা খাইতে 
পারে। দম্পাঁতপ্রীতি যে নিজ্কাম ধর্মে পারণত করা যাইতে পারে, এমন 'বিচারপ্রণালী 
দোখতেছি না। 

গনর,॥ স্মরজ বৃত্তিও যে নিচকাম কর্মের কারণ হইতে পারে, ইহা আম স্বীকার কারি। 

তোমার আসল কথাতেই ভুল। দম্পাঁতপ্রীতি ব্যতীত কেবল পাশব বৃত্তিতে জগৎ রক্ষা 

ত পারে না। 

শিষ্য। পশহসৃষ্টি ত কেবল তদ্ারাই রক্ষিত হইয়া থাকে। 

গাদরঃ। পশমুস্যান্টি রাক্ষত হইতে পারে, কিন্তু মনদষ্যসৃষ্ট রক্ষা পাইতে পারে না। কারণ, 
পশদাদগের স্ত্রীদগের আত্মরক্ষার ও আত্মপালনের শাক্ত আছে। মন-ষ্স্তরীর তাহা নাই। 
অতএব মনধ্যজাতমধ্যে পর দ্বারা স্বীজাতর পালন ও রক্ষণ না হইলে স্ব্রীজাঁতির ?বলোপের 
সম্ভাবনা ৷ 

শিষ্য । মন্দষ্যজাতির অসভ্যাবস্থায় কিরূপ? 

গর | যেরপ অসভ্যাবস্থায় মনুষ্য পশ্দতুল্য, অর্থাৎ বিবাহপ্রথা নাই, সেই অবস্থায় 
স্লীলোক সকল আত্মরক্ষায় ও আত্মপালনে সক্ষম কি না, তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই 


হয় তত দন তাহাদের শারীরক ধৰ্ম্ম ভিন্ন অন্য ধ্ম্ম নাই বাঁললেও হয়। ধৰ্ম্মাচরণ জন্য 
সমাজ আবশ্যক। সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নীত নাই; জ্ঞানোন্নাত ভিন্ন ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম জ্ঞান সম্ভবে না 
ধৰম্মজ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি সম্ভবে না; এবং যেখানে অন্য মনুষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, সেখানে 
মনে প্রীত প্রভৃতি ধর্ম সম্ভবে না। অর্থাৎ অসভ্যাবদ্ছায় শারীরিক ধর্ম ভিন্ন অন্য কোন 
সম্ভব নহে। 
ধৰ্ম্মজন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজগঠনের পক্ষে একটি প্রথম প্রয়োজন বিবাহপ্রথা। 
বিবাহপ্রথার স্থুল মন্্স এই যে, স্তীপূরুষ এক হইয়া সাংসারক ব্যাপার ভাগে নিব্বণহ কাঁরবে 
বাহার যাহা যোগ্য, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত। পুরুষের ভাগ__পালন ও রক্ষণ। স্বরণ অন্য- 
ভারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও বরত। বহুপুরুষপরম্পরায় এইরূপ বিরাত ও 
অনভ্যাসবশতুঃ সামাজিক নারী আত্মপালনে ও রক্ষণে অক্ষম॥ এ অবস্থায় পুরুষ স্ীপালন ও 
রক্ষণ না করিলে অবশ্য স্বজাতির বিলোপ ঘটবে। অথচ যদি পুনশ্চ তাহাঁদিগের সে শাক্ত 
গণনরত্যাসে পররদ্ষপরম্পরা উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহপ্রথার 'বিলোপ 
এবং সমাজ ও ধৰ্ম্ম বিনষ্ট হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহাও বাঁলতে হইবে। 
শিষ্য। তবে পাশ্চান্তেরা যে স্ত্ীপ্ররষের সাম্য স্থাপন কারতে চাহেন: সেটা সামাজিক 
বিড়ম্বনা মাত্র? 
গরু সাম্য কি সম্ভবে? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্য পান করাইতে 
পারে? পক্ষান্তরে স্বীলোকের পলটন লইয়া লড়াই চলে ক? 
রি তবে শারারিক বৃত্তির অনঃশীলনের কথা যে পঢব্বে বাঁলয়াছিলেন, তাহা স্রশলোকের 
পক্ষে না? 
গুরু| কেন খাটিবে না? যাহার যে শাক্ত আছে, সে তাহার অনুশশলন কাঁরবে। 
; র যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে, তাহা অনুশশলিত করুক; পুরুষের স্তন্য পান করাইবার 
শক্তি থাকে, অনূশীলিত করুক । 


৬৫৮ 


ধন্ম তত 


CaP REP SEE DEE ২২২২-২২-০৯ উল 

শষ্য। কু দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য স্রীালোকেরা ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি 
পৌরয কম্মে বিলক্ষণ পটঃতা লাভ করিয়া থাকে। 

গিংর«। অভ্যাস ও অনুশীলনে যে প্রভেদের কথা পূর্বে বলিয়াছ, তাহা স্মরণ কর। . 
অন,শীলন, শক্তির অন্যকূল; অভ্যাস, শক্তির প্রাতকূল। অনুশীলনে শক্তির {বিকাশ ; অভ্যাসে 

র। এ সকল অভ্যাসের ফল, অনুশীলনের নহে। অভ্যাস, প্রয়োজনমতে কর্তব্য, অনুশীলন 
সব্বত্ৰ কর্তব্য। 

যাক। এ তত্ব যেটুকু বলা আবশ্যক, তাহা বলা গেল। এখন অপত্যপ্রণীত ও দম্পা্তপ্রণীত 
সম্বন্ধে কয়টা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা পঢনরক্ত কাঁরয়া সমাপ্ত কারি। 

প্রথম, বাঁলয়াছি যে, অপতপপ্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত । দম্পতিপ্রণীত স্বতঃস্ফূর্ত নহে; কিন্তু 
স্বতঃস্ফত্ হীন্দ্িয়লালসা ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে, ইহাও স্বতঃস্ফুর্ডের ন্যায় বলবতী 
ইয়। এই উভয় বৃত্তিই এই সকল কারণে আঁত দ্যদ্দমনীয় বেগাবাশিষ্ট। অপত্যপ্রণীতর ন্যায় 
দুদ্দমনীয় বেগাবশিষ্ট বৃত্তি মনুষ্যের অর আছে কিনা সন্দেহ। নাই বিলে অত্যুক্তি 

বে না। 
দ্বিতীয়, এই দুইটি কৃত্তিই আঁতশয় রমণীয়। ইহাদের তুল্য বল আর কোন বৃত্তির থাকলে 
থাকতে পারে, কন্তু এমন পরম রমণীয় বৃত্তি মনুষ্যের আর নাই। রমণীয়তায় এই দুইটি 
বাত সমস্ত মনয্য্যবত্তিকে এত দুর পরাভব কাঁরয়াছে যে, এই দুইটি বৃত্তি, বিশেষতঃ দম্পাঁত- 
প্রীত, সকল জাতির কাব্য-সাহিত্য অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত জগতে ইহাই কাব্যের 
একমাত্র উপাদান বাঁললেও বলা যায়। 
তৃতীয়তঃ, সাধারণ মন:ফ্যের পক্ষে সুখকরও এই দ;ই বৃত্তির তুল্যও আর নাই। ভক্তি 
ও জাগাঁতিক প্রণীতর সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর, কিন্তু তাহা অনুশীলন ভিন্ন পাওয়া যায় না; 
সে অনবশীলনও কঠিন ও জ্ঞানসাপেক্ষ। কিন্তু অপত্যপ্রণীতর সুখ অনুশীলনসাপেক্ষ নহে; 
এবং দমপাতিপ্রীতির সুখ কিয়ৎপাঁরমাণে অনুশীলনসাপেক্ষ হইলেও সে অনঃশশলন আত সহজ 
ও সুখকর । 

এই সকল কারণে এই দুই বৃত্তি অনেক সময়ে মনুষ্যের ঘোরতর ধর্ম্মবিঘে! পারণত হয়। 

রা পরম রমণীয় এবং আঁতশয় সঃখদ, এজন্য ইহাদের অপারামিত অনুশীলনে মনদষ্যের 
 আতশয় প্রবৃত্তি। এবং ইহার বেগ দুদ্দমনীয়, এই জন্য ইহার অনুশশলনের ফল, ইহাদের 
: সব্বপ্রাঁসনশ বান্ধ! তখন ভক্তি, প্রীত এবং সমস্ত ধর্ম্ম ইহাদের বেগে ভাবিয়া যায়। এই 
জন্য সচরাচর দেখা যায় যে, মনযষ্য স্বীপন্রাদর স্নেহের বশীভূত. হইয়া অন্য সমস্ত ধর্ম্ম পার- 
ত্যাগ করে। বাঙ্গালির এ কলঙ্ক ‘বিশেষ বলবান্‌। 3 

এই কারণে যাঁহারা সন্ন্যাসধম্মণবলম্বী, তাঁহাঁদগের নিকট অপত্যপ্রণীত ও দম্পাঁতগ্রগীত 
 আঁতিশয় ঘৃণিত। তাঁহারা স্ত্রীমান্রকেই পিশাচী মনে করেন। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি, 
 অপত্যপ্রণীত ও দম্পাতপ্রণীত সমুচিত মাত্রায় পরম ধর্্ম। তাহা পরিত্যাগ ঘোরতর অধন্স। 
অতএব সন্ন্যাসধম্মণবলম্বীদগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাচরণ, তাহা তোমাকে বালতে হইবে 
| শা। আর জাগাতিক-প্রীতি-তত্ব বুঝাইবার সময় তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, এই পারিবারিক 
প্রত জাগাতক প্রণীতিতে আরোহণ কারবার প্রথম সোপন। যাহারা এই 'সোপানে পদার্পণ 
শা করে, তাহারা জাগতিক প্রণীততে আরোহণ করিতে পারে না। 

শিষ্য। যীশু? 

গুর্‌। যীশ, বা শাক্যাসংহের ন্যায় যাহারা পারে, তাহাদের ঈশ্বরাংশ বাঁলয়া মনুষ্যে 
স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাই প্রমাণ যে, এই বাঁধ ফাঁশ্‌ বা শাক্যাঁসংহের ন্যায় মনষ্য ভিন্ন 
আর কেহই লঙ্ঘন কারতে পারে না। আর ফাঁশ? বা শাক্যাসংহ যদি গৃহী হইয়া জগতের 
ধম্মপ্রিবন্তক হইতে পারতেন, তাহা হইলে তাহাদিগের ধার্্মকতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত সন্দেহ 
 নাই।” আদর্শ পর শ্রীকৃষ্ণ গৃহণী। ফাঁশ্‌ বা শাক্যাসংহ সম্ন্যাসী-_আদর্শ পুরুষ নহেন। 
অপত্যপ্রীতি ও দম্পাঁতপ্রীতি ভিন্ন স্বজনপ্রণীতর ভিতর আরও কছ আছে। (১) যাহারা 
 অপত্যস্থানীয়, তাহারাও অপত্প্রণীতর ভাগণী। (২) যাহারা শোণিত-সম্বন্ধে আমাদের সহিত 


* 'কুষণচাঁরর্র' নামক গ্রন্থে এই কথাটা বর্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। 
৬৫৯ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


সম্বন্ধ, যথাঁভ্রাতা ভগিনী প্রভাত, তাহারাও আমাদের প্রীতির পাত্র । সংসর্গজানতই হউক, 
আত্মপ্রীতর সম্প্রসারণেই হউক, তাহাদের প্রতি প্রীত সচরাচর জল্মিয়া থাকে । (৩) এইরূপ 
প্রীতির সম্প্রসারণ হইতে থাকিলে, কুটবাঁদ ও প্রাতবাসগণ প্রীতির পাত্র হয়, ইহা প্রাঁতির 
নৈসাগক বিস্তার কথনকালে বাঁলয়াছ। (৪) এমন অনেক ব্যক্তির সংসর্গে আমরা পড়ুয়া 
থাকি যে, তাহারা আমাদের স্বজনমধ্যে গণনীয় না হইলেও তাহাদের গুণে মুদ্ধ হইয়া আমরা 
তাহাদের প্রাত বিশেষ প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি। এই বন্ধ-প্রীতি অনেক সময়ে অত্যন্ত বলবতী 
হইয়া থাকে। 

ঈদৃশ প্রীতিও অনুশীলনীয় ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। সামঞ্জস্যের সাধারণ নিয়মের বশবত্তা হইয়া 
ইহার অনুশীলন কাঁরবে। 


চতুব্র্বংশাততম অধ্যায়_ প্বদেশপ্রণীত 
গুর্‌! অনুশীলনের উদ্দেশ্য, সমস্ত বৃত্তিগুলিকে স্ফারত ও পাঁরণত কাঁরয়া ঈশ্বরসুখী 


করা। ইহার সাধন, কম্মীর পক্ষে, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ক্ম্ম। ঈশ্বর সব্বভূতে আছেন, এজন্য সমস্ত - 


জগৎ আত্মবং প্রীতির আধার হওয়া উচিত। জাগাঁতক প্রীতির ইহাই মূল। এই মোৌলিকতা 
দোখতে পাইতেছ, ঈশ্বরোদ্দষ্ট কম্মের। সমস্ত জগৎ কেন আপন র মত ভাল বাঁসব? ইহা 
ঈশ্বরোদ্দষ্ট কর্ম্ম বালয়া। তরে, যাঁদ এমন কাজ দোঁখ যে, তাহাও ঈশ্বরোদ্দষ্ট, কিন্তু এই 
গাঁতক প্রীতির বিরোধী, তবে আমাদের কি করা কর্তব্য? যাঁদ দুই দিক্‌ বজায় না রাখা 
যায়, তবে কোন্‌ দিক্‌ অবলম্বন করা কর্তব্য? 
শিষ্য। সে স্থলে বিচার করা কর্তব্য। বিচারে যে দিক্‌ গুরু হইবে, সেই দিক্‌ অবলম্বন 
করা কন্তব্য। 
গুরু! তবে, যাহা বাল, তাহা শ্যানয়া বিচার কর। দম্পাতপ্রণীত-তত্ব বুঝাইবার সময়ে 
বুঝাইয়াছ যে, সমাজের বাঁহরে মন্.ষ্যের কেবল পশুজীবন আছে মাত্র, সমাজের ভিতরে ভন 
মনহষ্যের ধম্মজীবন নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল নাই বাললেও অত্যান্ত 
হয় না। সমাজধবংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্মধবংস। এবং সমস্ত মনুষ্যের সকলপ্রকার মঙ্গলধবংস। 
তোমার ন্যায় স্মাশক্ষিতকে কষ্ট পাইয়া এ কথাটা বোধ কার কুঝাইতে হইবে না। 
শিষ্য। নিম্প্রয়োজন। বাচস্পতি মহাশয় দেশে থাকলে এ সকল বিষয়ে আপাত্ত উ্থাপত 
করার ভার তাঁরে দিতাম। 
গুর;। যদি তাহাই হইল, যাঁদ সমাজধবংসে ধম্ম্ধবংস এবং মননুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের ধবংস, 
তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা কারিতে হয়। এই জন্য হর্বট স্পেন্সার বাঁলয়াছেন, 
“The life of the social organism must, as an end, rank above the lives of 
its units.” অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এবং এ সহস্প সহস্র 
ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসজ্জ'ন কাঁরয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা কাঁরয়াছেন। লহ 
যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সেই কারণেই ইহা স্বজনরক্ষার 
অপেক্ষাও শ্রেঠ ধৰ্ম্ম। কেন' না, তোমার পারিবারবর্গ সমাজের সামন্য অংশ মাত, সমুদায়ের 
জন্য অংশ মান্রকে পরিত্যাগ বিধেয়। 
আত্মরক্ষার নায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম ; কেন না, ইহা সমস্ত 
জগতের হিতের উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধ্যপতিত হইয়া কোন 
প্রস্বলোল;প পাঁপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম ও উন্নাত বিলুপ্ত 
হইবে। এইজন্য সব্বভূতের হতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষণ কর্তব্য। 
যদি দ্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার ন্যায় ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম হয়, তবে ইহাও 
নি্কাম কর্ল্মে' পারণত হইতে পারে। ইহা যে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার অপেক্ষা সহজে 
হাম কমে পরিণত হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তাহা বোধ কাঁর কন্ট পাইয়া ব:ঝাইতে 
না। > 
শিষ্য। প্রশ্নটা উত্থাপিত করিয়া আপনি বলিয়াছলেন, “বিচ'র কর।” এক্ষণে [বিচারে 
কি নিচ্পন্ন হইল? 
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গুরু ৷ বিচারে এই নিল্পন্ন হইতেছে যে, ব্বভুতে সমদ্‌চ্টি যাদ্‌শ আমার অনুষ্ঠেয় ক্ম্ম, 
আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা এবং দেশরক্ষা আমার তাদ্‌শ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। উভয়েরই অন্ষ্ান 
কাঁরতে হইবে। যখন উভয়ে পরস্পরাবিরোধী হইবে, তখন কোন্‌ দিক্‌ গর, তাহাই দেখিবে। 
আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা দেশরক্ষা_জগৎরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, অতএব সেই দিক্‌ অবলম্বনীয়। 

কিন্তু বস্তুতঃ জাগতিক প্রীতির সঙ্গে, আত্মপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন 
বিরোধ নাই। যে আক্রমণকারা, তাহা হইতে অ'ত্মরক্ষা কাঁরব, কিন্তু তাহার প্রাত প্রণীতশন্য 
কেন হইব? ক্ষুধার্ত চোরের উদাহরণের দ্বারা ইহা তোমাকে পঢব্বে' বুঝাইয়াছি। আর ইহাও 
বঝাইয়াছি যে, জাগাঁতক প্রীত এবং সৰ্ব্বত্ৰ সমদর্শনের এমন তাংপর্যয নহে যে, পড়িয়া মার 
খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কখন কাহারও 
অনিষ্ট কারব না। কোন মনষ্যেরও করিব না এবং কোন সমাজেরও করিব না। আপনার 
সমাজের যেমন সাধ্যানসারে ইন্ট সাধন করিব, সাধ্যানুসারে পর-সমাজেরও তেমাঁন ইন্ট সাধন 
কারব। সাধ্যানসারে_কেন না, কোন সমাজের আঁনষ্ট করিয়া অন্য কোন সমাজের ইষ্ট সাধন 
করিব না। পর-সমাজের অনিষ্ট সাধন কারয়া, আমার সমাজের ইষ্ট সাধন কাঁরব না, এবং 
আমার সমাজের অনিষ্ট সাধন কাঁরয়া, কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্ট সাধন করিতে দিব না। 
ইহাই যথার্থ সম দর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রণীত ও দেশপ্রণীতর সামঞ্জস্য। কয় দিন পুর্বে 
তুমি যে প্রন কারয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর পাইলে । বোধ কারি, তোমার মনে ইউরোপীয় 
অং ধম্মের কথা জাঁগতেছিল, তাই তুমি. এ প্রশন করিয়াছিলে। আমি তোমাকে 
যে দেশপ্র ত বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপাঁয় Ps বি নহে। ইউরোপায় Patriotism 
একটা রত পৈশাচিক পাপ! ইউরোপীয় 1১801090507 ধন্মের তাংপর্য্য এই যে, পর- 
সমাজের কাঁড়য়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি কাঁরব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির 
সব্বনাশ করিয়া তাহ কাঁরতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদম 
জাতিসকল পাঁথবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদশশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবষাঁয়ের কপালে 
এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম্ম না িখেন। এখন বল, প্রীতিতত্রের স্থূল তত্ব কি বঝিলে? 

শিষ্য । বুবিয়াছ যে, মনূষ্যের সকল বাগ ৩ হইয়া যখন 
হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভাক্ত। 

এই ভক্তির ফল, জাগাঁতিক প্রীতি কেন না, ঈশ্বর সব্্বভূতে আছেন। 

এই জাগাতক প্রণীতির সঙ্গে আত্মপ্রশীতি, স্বজনপ্রশীত এবং স্বদেশপ্রণীতির প্রকৃত পক্ষে 
কোন বরোধ নাই। আপাততঃ যে বিরোধ আমরা অনুভব কার, সেটা এই সকল বাঁত্তকে 
| মিতার পারণত কাঁরতে আমরা যত্ব কাঁর না, এই জন্য। অর্থাৎ সম্যরচিত অনুশীলনের 
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আরও বুঝিয়াছ, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধৰ্ম্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা 
গুরুতর ধর্ম্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সব্বলোকে প্রীত এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, 
ঈশ্বরে ভাক্ত ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম 

গদরু। ইহাতে ভারতবষা়াদগের সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় অবনাতর কারণ পাইলে। 
ভারতববা রাদিগের ঈশ্বরে ভাক্ত ও সব্্বলোকে সমদ্‌ষ্টি 'ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীত সেই 
সাব্বলৌকিক প্রীততে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রণীতবৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্মশীলন 
নহে। দেশপ্রীত ও সাব্বলোঁকিক প্রণীত, উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। 
তাহা ঘাঁটলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে। 

শিষ্য। ভারতবর্ষ আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত বুঝতে পাঁরিলে ও কার্ষেয পারণত 
করলে পর সমষ্টি জাতির আসন গ্রহণ কবে, তদ্দিষয়ে আমার অণমান্র সন্দেহ 


পণ্চাবংশাতিতম অধ্যায়__পশ/প্রীতি 


গুর্‌। প্রীতিতত্ব সম্বন্ধীয় আর একটি কথা বাঁক আছে। অন্য সকল ধর্মের অপেক্ষা 
হিন্দুধর্ম যে শ্ৰেষ্ঠ, তাহার সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রীতিতন্ত যাহা তোমাকে 
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বঙ্কিম রচনাবলণ 


বুঝাইলাম, ইহার ভিতরেই তাহার কত উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। হিন্দুদিগের জাগতিক 
প্রীতি যাহা তোমাকে ব্ঝাইয়াছি, তাহাতেই ইহার চমৎকার উদাহরণ পাইয়াছ। অন্য ধর্মেও 
সব্বলোকে প্রীতষবক্ত হইতে বলে বটে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত মূল কিছুই নিদ্দেশ কাঁরতে 
পারে না। হিন্দন্ধম্মের এই জাগতিক প্রীতি জগত্তত্বে দৃঢ় বদ্ধমূল। ঈশ্বরের সব্বব্যাপকতায় 
ইহার ভাত্ত। হিন্দাদগের দম্পাঁতপ্রীতি সমালোচনায় আর একটি এই শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া 
যায়; হিন্দুদিগের দম্পাতপ্রাঁতি অন্য জাঁতর আদরশস্ছিল ; হিন্দুধর্মের িবাহপ্রথা ইহার 
কারণ।* আম এক্ষণে প্রীতিতত্্ঘাটত আর একটি প্রমাণ দিব। 

সব্বভূতে আছেন। এই জন্য সব্বভূতে সমদৃষ্টি কারতে হইবে। কিন্তু সব্বভূত 
বাললে কেবল মনুষ্য বুঝায় না। সমস্ত জীব সব্বভূতান্তগগত। অতএব পশহ্গণও মনুষ্যের 
প্রীতর পান্ধ। মনয্যও যেরূপ প্রীতির পান, পশুগণও সেইরূপ প্রীতির পান্র। এইরূপ 
সভেদজ্ঞান আর কোন ধৰ্ম্মে নাই, কেবল হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুধর্ম হইতে উৎপন্ন বোদ্ধধর্ম্মে 
আছে। 


শিষ্য। কথা বৌদ্ধধর্ম হন্দুধৰ্ম্ম হইতে পাইয়াছে, না হিন্দধর্ম্ম বোদ্ধধ্ম্ম হইতে 

য়াছে? 

গুরু। অথণ তোমার জিজ্ঞাস্য যে, ছেলে বাপের বিষয় পাইয়াছে, না বাপ ছেলের বিষয় 
পাইয়াছে ? 


শিষ্য। বাপ কখন ছেলের বিষয় পায়? 


গন্রু। যে প্রকীতর গাঁতবির্দ্ধ পক্ষ সমর্থন করে, প্রমাণের ভার তাহার উপর। বৌদ্ধ 
পক্ষে প্রমাণ কি? 


শিব্য। কিছুই না বোধ হয়। হিন্দু পক্ষে প্রমাণ কি? 
গণ! ছেলে বাপের বিষয় পায়, এই কথাই ষথেন্ট। তা ছাড়া বাজসনেয় উপানিষৎ শ্াত 


তর যে সাম্য, ইহা প্রাচীন বেদোক্ত ধর্ম্ম। 
শিষ্য। কিন্তু বেদে ত অশ্বমেধাঁদর বাঁধ আছে। 


গুরু। বেদ যাঁদ কোন এক ব্যাক্তাবশেষ প্রণীত একখানি গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে না হয় 
বেদের প্রাত অসঙ্গাত দোষ দেওয়া যাইত। Thomas Acquinas সঙ্গে হবর্ট স্পেন্সরের 


= দত খোঁজা যত দুর সঙ্গত, বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অঙ্গাতর সন্ধানও তত দূর সঙ্গত 


আছে, জানিবে সেই বাড়ীতে একজন বিজ্ঞ মান্য আছে। গ্রন্থখানির নাম মনে লাই, কিন্ত 


পশযাদগের মধ্যে গো হিন্দাদগের বিশেষ প্রীতির পাত্র। গোরুর তুল্য হিন্দুর পরমোপ- 
কারী আর কেহই নাই। গোদ্যঞ্ধ হিন্দুর দ্বিতীয় জীবন স্বরূপে। হিন্দু, মাংস ভোজন করে 
না। যে অন্ন আমরা ভোজন করি, তাহাতে পঢচ্টিকর (nitrogenous) দ্রব্য বড় অল্প, গোরুর 
দর না খাইলে সে অভাব মোচন হইত না। কেবল গোরর দ্ধ খাইয়াই আমরা মান্য এমন 
নহে : যে ধান্যের উপর আমাদের নিডরি, তাহার চাষও গোর; উপর নিভ'র-গোর:ই আমাদের 
সমদাতা। গোর, কেবল ধান্য উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত নহে ; তাহা মাঠ হইতে গোলায়, গোলা 
হইতে বাজারে, বাজার হইতে ঘরে বাইয়া দিয়া যায়। ভারতবর্ষের সমস্ত বহনকার্য্য 'গোরুই 
করে। গোর মরিয়াও দ্বিতীয় দধণীচর ন্যায়, অস্থির দ্বারা, শূঙ্গের দ্বারা ও চামড়ার দ্বারা উপকার 
করে। মুখে বলে, গোর; হিন্দুর দেবতা ; দেবতা নহে, কিন্তু দেবতার ন্যায় উপকার করে। 


* বাব চন্দ্রনাথ বস প্রণীত হিন্দ্দাববাহ বিষয়ক পঢস্তিকা দেখ। 
৬৬২ 


4 
4 


ধন্ম তত্ব 


'বাণ্টদেবতা ইন্দ্র আমাদের যত উপকার করে, গোরু তাহার আঁধক উপকার করে। ইন্দ্র যাঁদ 


পুজার্হ হয়েন, গোরএও তবে পূজার্। যাঁদ কোন কারণে বাঙ্গালা দেশে হঠাৎ গোবংশ লোপ 
পায়, তবে বাঙ্গালি জাতিও লোপ পাইবে সন্দেহ নাই। যদ হিন্দ, মুসলমানের দেখাদেখি 
গোরু খাইতে 1শাঁখিত, তবে হ্য় এত দিন হিন্দু নাম লোপ গাইত, নয় হিন্দুরা আতশয় 
দুন্দশাপন্ন হইয়া থাঁকত। হিন্দুর আহিংসা ধম্মই এখানে হিন্দুকে রক্ষা কারয়াছে। 
অনুশীলনের ফল হাতে হাতে দেখ। পশপ্রীত অনুশশীলত হইয়াছিল বালয়াই হন্দুর এ 
উপকার হইয়াছে। 

শিষ্য । বাঙ্গালার অদ্ধেক কৃষক মুসলমান। 

গুরু তাহারা হিল্দুজাতিসম্ভূত বালয়াই হউক, আর হিন্দুর মধ্যে থাকার জন্যই হউক, 
আচারে ত তাহারা হিন্দু । তাহারা গোরু খায় না। [হন্দবংশসম্ভূত হইয়া যে গোরু খায়, 
সে কুলাঙ্গার ও নরাধম। 

[শিষা। অনেক পাশ্চাত্ত পণ্ডিত বলেন, হিন্দুরা জল্মান্তরবাদী ; তাহারা মনে করে, কি 
জানি, আমাদের কোন্‌ পব্্বপুরূষ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া কোন্‌ পশ্ হইয়া আছেন, এই 
আশঙ্কায় হিন্দুরা পশ্‌দিগের প্রাত দয়াবান্‌ ৷ 

গুরু। তুমি পাশ্চত্ত্য পাণ্ডতে ও পাশ্চত্ত্য গদ্দভে গোল করিয়া ফোলতেছ। এক্ষণে 
হিন্দধন্মের মর্ম্ম কিছু কিছ: ব্রাঝলে, এক্ষণে ডাক শুনলে গদ্দভ চিনিতে পাঁরবে। 


বড়াবংশতিতম অধ্যায়- দয়া 


গুরু ভক্তি ও প্রীতির পর দয়া। আর্তের প্রতি যে বিশেষ প্রতিভার, তাহাই দয়া। 
প্রীত যেমন ভাক্তর অন্তর্গত, দয়া তেমনই প্রশীতর অন্তর্গত। যে আপনাকে সব্ভূতে এবং 
সব্বভূতকে আপনাতে দেখে, সে সব্বভুতে দয়াময়। অতএব ভাক্রতিল ললিত 
তর অনশালন, তেমনই মীর রাত অনশলনেই মর অনপলন। ভা, পরত দা 

ল্দুধর্ল্মে এক সূত্রে গ্রথিত_পথক্‌ করা যায় না। হিন্দুধম্মের মত সৰ্বঙ্গসম্পন্ন ধর্ম 
আর দেখা যায় না। 

শিষ্য। তথাপি দয়ার পৃথক্‌ অনুশীলন হিন্দধর্ম্মে' অনুজ্ঞাত হইয়াছে। 

গুরঃ। ভূঁর ভুরি, পুনঃ পূনঃ। দয়ার অনুশীলন যত পুনঃ পুনঃ অন্যজ্ঞাত 
রমন কিছুই হে বাহারহারা মা সে হিন্দুই নহে। কত হন্দ:ধ্ম্মের এই সকল উপদেশে 
দয়া কথাটা তত ব্যবহৃত হয় নাই, যত দান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দয়ার অনুশীলন: দানে, 
কিন্তু দান কথাটা লইয়া একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। দান বাঁললে সচরাচর আমরা অন্নদান, 
বস্্দান, ধনদান ইত্যাদই ব্াঝ। কিন্তু দানের এরূপ অর্থ আঁত সঙকীর্ণ। দানের প্রকৃত অর্থ 
ত্যাগ। ত্যাগ ও দান পরস্পর প্রাতশব্দ। দয়ার অনুশীলনার্থ ত্যাগ শব্দও অনেক স্থানে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ত্যাগ অর্থে কেবল ধনত্যাগ বুঝা উচিত নহে। সর্বপ্রকার ত্যাগ 
আত্মত্যাগ পর্যন্ত বুঝিতে হইবে। অতএব যখন দানধম্ম আদিষ্ট হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ 
পর্য্যন্ত ইহাতে আদিষ্ট হইল বাঁঝতে হইবে। এইরুপ দানই যথার্থ দয়ার অনুশীলনমার্থ। 
নাহলে তোমার অনেক টাকা আছে, তাহার অত্যজ্পাংশ তুমি কোন দরিদ্রকে দিলে, ইহাতে 
তাহাকে দয়া করা হইল না। কেন না, যেমন জলাশয় হইতে এক গণ্ড্‌ষ জল তুলিয়া 
জলাশয়ের কোন প্রকার সণ্কোচ হয় না, তেমাঁন এইরূপ দানে তোমারও কোন প্রকার কষ্ট 

না, কোন প্রকার আত্মোৎসর্গ হইল না। এরূপ দান যে না করে, সে ঘোরতর নরাধম 
বটে, কিন্তু যে করে, সে একটা বাহাদুর নয়। ইহাতে দয়া বৃত্তির প্রকৃত অনুশীলন নাই। 
আপনাকে কম্ট দিয়া পরের উপকার কাঁরবে, তাহাই দান। 
শিষ্য। যাদি আপনিই কষ্ট পাইলাম, তবে বৃত্তির অনুশীলনে সুখ হইল কৈ? অথচ 
আপাঁন বাঁলয়াছেন-_ সখের উপায় ধর্ম্ম। 

গরু। যে, বৃত্তিকে অনুশশীলিত করে, তাহার সেই কষ্টই পরম পাত্র সুখে পরিণত হয়। 
শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগলি_ভাক্ত, প্রণীত, দয়া ; ইহাদের একটি লক্ষণ এই, ইহাদের অনুশীলনজানিত 
দুঃখ সুখে পরিণত হয়। এই বৃত্তিগল সকল দু ঃখকেই সুখে পরিণত করে। সুখের উপায় 

৬৬৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ধম্মই বটে, আর সেই যে কষ্ট, সেও যত দন আত্ম-পর ভেদজ্ঞান থাকে, তত দিনই লোক 
তাহাকে কষ্ট নাম দেয়। ফলতঃ ধর্মানঃমোদত যে আত্মপ্রীতি, তাহার সাহত সামগরসাযুকত 
পরের জন্য যে আত্মত্যাগ, তাহা ঈশ্বরাননমোদত ; এ জন্য নিষ্কাম হইয়া তাহার অন.জ্ঠান 
কারবে। সামঞ্জস্যাবধি পৃব্বে বলিয়াছি।” 

এক্ষণে দানধর্ম্ম যে ভাবে সাধারণ হিন্দশাস্তকারদিগের দ্বারা স্থাঁপত হ য়াছে, তৎসম্বন্ধে 
আমার কিছু বলিবার আছে। হিন্দধৰ্ম্মের সাধারণ শাস্ত্রকারেরা (সকলে নহে) বলেন, দান 
কাঁরলে পণ্য হয়, এজন্য দান কারবে। এখানে “পথ্য” স্বগর্াদ কাম্য বস্তু লাভের উপায়। 
দান কাঁরলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, এই জন্য দান কারবে, ইহাই সাধারণ হিন্দুশাস্তকারের 
ব্যবস্থা । এরূপ দানকে ধর্ম্ম বলিতে পারি না। স্বর্গলাভার্থ ধন দান করার অর্থ মূল্য দিয়া 
স্বর্গে একট জাম খাঁরদ করা, স্বর্গের জন্য টাকা দাদন দিয়া রাখা মানন। ইহা ধৰ্ম্ম নহে, 
বিনিময় বা বাণিজ্য। এরুপ দানকে ধর্ম বলা ধর্মের অবমাননা। 


যাহা র, তাহা | 
গিতোক্ত ধম্মের অন্মমোদিত দান। ইহাই যথার্থ দানধর্ম্ম। নাহলে তোমার অনেক আছে, 


ভি্গরককে কিছ দিলে, তাহা দান নহে। বিস্ময়ের বিষয়, এমন অনেক লে আছ 
যে, তাহাও দেয় না। চি 


সাধ করবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু অনেক প্রদেশ তাহাতে দগ্ধ হইয়া যায়। আকারে নথ 


দানে রহ cl A LS LE 


তাহার দ:ঃখমোচনার্থ' আত্মোত্স্গ কাঁরবে। তবে কোন প্রকার দুঃখ নাই, এমন লোকও 
সংসারে পাওয়া যায় না। যাহার দারিদ্যুদঃখ নাই, তাহাকে ধনদান বিধেয় নহে, যাহার রোগ- 
নাছ তাহার চিকিংসা বিধেয় নহে। ইহা বলা কর্তব্য, অনুচিত দানে অনেক সমরে 


সৎকার্যেয দিন যাপন কারিতে পারে, তাহারাও ভিক্ষুক বা প্রবণ্ণক হয়। অন-চিত দানে সংসারে 


গাঁতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান সম্বন্ধে যে ভগরদীক্ত আছে, তাহারও তাৎপর্য এইর্‌প_ 
দাতব্যামতি যদ্দানং দয নুপকারিণে। 


যজ্ প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। 


৬৬৪ 


ধৰ্ম্ম তত্ব 


অর্থাৎ “দেওয়া উচিত, এই বিবেচনায় যে দান, যাহার প্রত্যুপকার কারবার সম্ভাবনা নাই, 
“তাহাকে দান, দেশ কাল পান্র বিবেচনা কাঁরয়া যে দান, তাহাই সাত্বিক দান। প্রত্যুপকার- 
প্রত্যাশায় যে দান, ফলের উদ্দেশে যে দান, ৮4118 তাহা রাজস 
দান। দেশ কাল পাত্র বচারশুন্য যে দান, অনাদরে এবং অবজ্ঞাযুক্ত যে দান, তাহা তামস 


শিষ্য। দানের দেশ কাল পাত্র কিরুপে বিচার কারতে হইবে, গীতায় তাহার কিছু উপদেশ 


গুরু। গাতায় নাই, কিন্তু ভাষ্যকারেরা সে কথা বালয়াছেন। ভ'ষ্যকারাদগের রহস্য দেখ। 
দেশ কাল পাত্ৰ বিচার কারিবে, এ কথাটার বাস্তাঁবক একটা বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন করে না। 
সকল কম্মই দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া কারতে হয়। দানও সেইরুপ। দেশ কাল পান 
বিচার না করিয়া দান কাঁরলে, দান আর সাত্বক হইল না, তামাঁসক হইল। কথাটার অর্থ 
বুঝবার জন্য হিন্দুধন্মের কোন বিশেষ ববাঁধর প্রয়োজন করে না। বাঙ্গালা দেশ 
ক্ষে ই-সন্ন যাইতেছে ; মনে কর, সেই সময়ে মাঞ্চেচ্টরে কাপড়ের কল বন্ধ__শিজ্পীদগের 
ই এ অবস্থায় আমার িছ্‌ দিবার থাঁকলে দুই জায়গায় কিছু কিছ দিতে 
4 ভাল হয়, না পারলে কেবল বাঙ্গালায় যা পারি দিব। তাহা না দিয়া, যাঁদ আমি 
সকলই মাণ্ডেণ্টরে দিই, তবে দেশ-বিচার হইল না। কেন না, মাণ্ষ্টরে দিবার অনেক লোক 
আছে, বাঙ্গালায় দিবার লোক বড় কম। কালবিচারও এরূপ। আজ যে ব্যাক্তর প্রাণ তুমি 
আপনার প্রাণপাত করিয়া রক্ষা কাঁরলে, কাল হয়ত তাহাকে তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে 
২ বাধ্য হইবে, তখন সে প্রাণদান চাঁহলে তুমি দিতে পারিবে না। পান্রাবচার আঁত সহজ--প্রায় 
ন সকলেই কারতে পারে। দুঃখীকে সকলেই দেয়, জুয়াচোরকে কেহই দিতে চাহে না। অতএব 
“দেশে কালে চ পাত্রে চ” এ কথার একটা সুক্ষ ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই_যে উদার 
ই জাগাঁতক মহানশীতি সকলের হৃদয়গত, ইহা তাহারই অন্তর্গত। এখন ভাষ্যকারেরা কি বলেন, 
আআ দেখ। “দেশে"নকি না “পণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ ।” শঙ্করাচা্যয ও শ্রীধর স্বামী উভয়েই 
এ বলেন। তার পর “কালে” ক? শঙ্কর বলেন, “সংক্রান্ত্যাদৌ”_শ্রীধর বলেন, পগ্রহণাদৌ”। 
i পাত্ৰে কি? শঙ্কর বলেন, “বড়ঙ্গাবদ্বেদপারাগ ইত্যাদৌ আচারনিষ্ঠ ফর” শ্রীধর বলেন, “পাত্র 
 ভুতায় তপোরতাদসম্পন্নায় ব্রান্মণায়।” সৰ্বনাশ! আমি বাঁদ স্বদেশে বসিয়া মাসের ১লা 
হইতে ২৯শে তারিখের মধ্যে কোন দিনে, আঁত দীনদ:৫খী পীড়িত কাতর এক জন মুচি কি 
 €োমকে কিছ: দান কার, তবে সে দান ভগবদাঁভপ্রেত দান হইল না! এইরূপে কখন কখন 
 ভাষ্যকারাদগের বিচারে আঁত উন্নত, উদার এবং সাব্ব্লৌকিক যে হিন্দুধন্স তাহা 
কী এবং অনুদার উপধর্ম্মে পাঁরণত হইয়াছে। এখানে শঙ্করাচার্যয ও শ্রীধর স্বামী যাহা 
 াললেন, তাহা ভগবদ্ধাক্যে নাই। কিন্তু তাহা স্মতশাস্তে আছে। ভগবদ্বাক্যকে স্মাঁতর 
চু অনুমোদিত কারবার জন্য সেই উদার ধম্মকে অনুদার এবং সঙ্কীর্ণ কাঁরয়া ফেলিলেন। এই 
সকল মহাপ্রাতভাসম্পন্ন, সব্বশাস্ধবৎ মহামহোপাধ্যায়গরণের তুলনায় আমাদের মত ক্ষুদ্র 
লোকেরা পব্বতের নিকট বালদকাকণাতুল্য, কিন্তু ইহাও কাঁথত আছে যে” £ 
কেবলং ৮৮১০ ন কর্তব্যো বিনিরণয়ঃ। 
| য্ক্তিহীনাবচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥* 


| বিনা বিচারে, খাঁষাঁদগের বাক্যসকল মস্তকের উপর এত কাল বহন করিয়া অমরা এই 
 িশঙ্খলা, অবন্ম-বংদন্দলিয় আলির গাঁ) ধন আয বা 
 নহে। আপনার বুদ্ধি অনুসারে সকলেরই বিচার করা উচিত। নাহলে আমরা চন্দনবাহা' 
রঃ তেরা নাই বাব লা ভা 
কিছুই বুঝব না। 

শষ্য তবে আর জারা গত 
কর্তব্য কাৰ্য্য ৷ 
টস 


* মনু, ১২ অধ্যায়, ১১৩শ শ্লোকের টাকায় কুল্লঃকভট্র-ধৃত বূহস্পাঁত-বচন। 


৬৬৫ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 7 


গুুরদ। প্রাচীন খাব এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রাতভাসম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানণ। তাহাদের 
প্রতি বশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্ধযাদা বা অনাদর কাঁরবে না। তবে যেখানে বাববে 
যে, তাঁহাদগের উক্তি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ, সেখানে তাঁহাদের পাঁরত্যাগ কাঁরয়া, 
ঈশ্বরাভিপ্রার়েরই অনুসরণ কাঁরবে। 


সন্তাবংশাততম অধ্যায়_ চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি 


শিষ্য। এক্ষণে অন্যান্য কার্য্যকারণা বৃত্তির অনুশীলনের পদ্ধীত শুনিতে ইচ্ছা কার! 

গধরদ। সে সকল বিস্তারিত কথা শিক্ষাতত্বের অন্তর্গত। আমার কাছে তাহা বিশেষ 
শনিবার প্রয়োজন নাই। শারীরিকী বৃত্তি বা জ্ঞানাজ্জ্নী বৃত্তি সম্বন্ধেও আমি কেবল সাধারণ 
অনদশীলনপদ্ধাত বাঁলয়া দিয়াছি, বৃত্তিবশেষ সম্বন্ধে অনুশলনপদ্ধাত কিছু শিখাই নাই। 
ক প্রকারে শরীরকে বলাধান কাঁরতে হইবে, কি প্রকারে অন্ত্রাশক্ষা বা অশ্বসণ্টালন কাঁরতে 
হইবে, ক প্রকারে মেধাকে তীক্ষম কাঁরতে হইবে বা কি প্রকারে ববদ্ধকে গণিতশাস্রের উপযোগী 
করিতে হইবে, তাহা বাঁল নাই। কারণ, সে সকল শিক্ষাততের অন্তর্গত । অনুশীলনতত্বের 
হুল মৰ্ম্ম ব্ধাঝবার জন্য কেবল সাধারণ বাধ জানলেই যথেষ্ট হয়। আমি শারশীরকী ও 
জ্ঞনাজ্জনী বৃত্তি সম্বন্ধে তাহাই বাঁলয়াছি। কার্য্যকারিণী বাত্ত সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা বলাই 
আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু কার্য্যকারিণী বৃত্তি অনুশীলন সম্বন্ধে যে সাধারণ বাঁধ, তাহা ভক্তি- 
তত্ত্বের অন্তর্গত প্রীত ভক্তির অন্তর্গত, এবং দয়া প্রশীতর তন্তগর্ত। সমস্ত ধম্মহই.এই তিনটি 
বৃত্তির উপর বিশেষ প্রকারে নির্ভর করে। এই জন্য আমি তাক্ত, প্রীত, দয়া বিশেষ প্রকারে 
বুঝাইয়াছি। নচেৎ সকল বৃত্তি গণনা করা বা তাহার অনুশীলনপদ্ধতি নিব্্বাচন করা আমার 
উদ্দেশ্য নহে, সাধ্যও নহে। শারীরিকী, জ্ঞানাজ্জনী বা কাধ্যকারণী বৃত্তি সম্বন্ধে আমার 
যাহা বক্তব্য, তাহা বালয়াছ। এক্ষণে চিত্তরাঞ্জনী বৃত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছ বাঁলব। 

জগতের সকল ধম্মের একাট অসম্পূর্ণতা এই যে, চিত্তরঞ্জিনী বাত্তগ্যীলর অনুশীলন 
বিশেষরপে উপাঁদষ্ট হয় নাই। কিন্তু তাই বালয়া কেহ' এমত সিদ্ধান্ত করিতে পারে সা যে, 
প্রাচান ধর্মবেত্তারা ইহার আবশ্যকতা অনবগত ছিলেন বা এ সকলের অনুশীলনের কোন 
উপায় বিহিত করেন নাই। হিন্দুর পূজার পনুজ্গ, চন্দন, মাল্য, ধুপ, দীপ, ধুনা, গগ্গুল, 
গতত্য, গাঁত, বাদ্য প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্য ভাঁক্তর অনুশীলনের সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনগী বৃত্তির 

টু র সম্মিলন অথবা এই সকলের দ্বারা ভাক্তির উদ্দীপন । প্রাচীন গ্রীকাদগের ধৰ্ম্মে, 
এবং মধ্যকালের ইউরোপে রোমীয় খাক্টধচ্মে উপাসনার সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের 
স্ফুর্ত্তর ও পারিতৃপ্তির বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল। আপলটীস্‌ বা রাফেলের চিত্র, মাইকেল এাঁঞ্জলো 
বা ফাঁদয়সের ভাস্কর্য, জম্ম্ণীণর বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রণেতৃগণের সঙ্গীত উপাসনার সহায় হইয়াছিল। 


গণর। এ কথা সঙ্গত বটে, কিন্তু প্রাতমাগঠনের যে অন্য কোন মূলও নাই, এমন কথা 


* এ বিষয়ে পব্র যাহা ইংরাজিতে বর্তমান লেখক লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ 
নিম্নে উদ্ধত করা যাইতেছে। ৮ চেন 

“The true explanation consists in the ever true relations of the subjective 
ideal to its objective Reality. Man is by instinct a poet and an artist. The 
Passionate yearnings of the heart for the Ideal in beauty, in power, and in 
purity, must find an expression in the world of the Real. Hence proceed 
all poetry and all art. Exactly in the same Way the ideal of the Divine in 
man receives a form from him, and the form an image. The existence of Idols 
is as justifiable as that of the tragedy of Hamlet or of that of Prometheus. 
The religious worship of Idols is as justifiable as the intellectual worship of 
৬৬৬ 
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'বাঁলতে পার না। প্রাতমাপুজার উৎপাঁত্ত কি, তাহা বিচারের স্থল এ নহে। শচন্রাবদ্যা, ভাস্কর্য, 
স্থাপত্য, সঙ্গীত, এ সকল চিত্তরাঞ্জিনী বৃত্তির স্ফর্ত ও তপ্তাবধায়ক, কিন্তু কাব্যই চিত্তরাঞ্জনী 
বৃত্তির অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই কাব্য, গ্রীক ও রোমকে ধর্ম্মের সহায়, কিন্তু হিন্দ 
ধম্মেইি কাব্যের বিশেষ সাহায্য গৃহীত হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য কাব্যগ্রন্থ আর 
নাই, অথচ ইহাই 'হন্দ্যাদগের এক্ষণে প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। বিষ্ণু ও ভাগবতাঁদ পুরাণে এমন কাব্য 
আছে যে, অন্য দেশে তাহা অতুলনপয়। অতএব হিন্দুধর্ম যে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের 
অল্প মনোযোগ ছিল, এমন নহে । তবে যাহা পক্র্বে বিধিবদ্ধ না হইয়া কেবল লোকাচারেই 
ছিল, তাহা এক্ষণে ধর্মের অংশ বালয়া বাধবদ্ধ কাঁরতে হইবে। এবং জ্ঞানাজ্জনী ও 
কাফ্যকারণী ব্াত্তগুলির যেমন অনুশীলন অবশ্য কর্তব্য, চিত্তরাঞ্জনী বাঁত্তর সেইরূপ 
ও 1 ধৰ্ম্মশাস্লের দ্বারা অনুজ্ঞাত করিতে হইবে। 

অথনৎ যেমন ধৰ্ম্মশাস্নে বাহিত হইয়াছে যে, গুরুজনে ভীঁক্ত কাঁরবে, কাহারও 
কাঁরবে না, দান কারিবে, শাস্বাধ্যয়ন ও জ্ঞানোপাজ্জন করিবে, সেইরূপ আপনার এই 
নুসারে ইহাও বাহিত হইবে যে, চিন্রীবদ্যা, ভাসকর্য, নৃত্য, গাঁত, বাদ্য, এবং কাব্যের 


হাঁ। নাহলে মনুষ্যের ধর্ম্মহানি হইবে। 


তাহাকে ক বলে? 
সৎ। 

.. গুরু। বা সত্য। এখন এই জগৎ ত জড়াঁপণ্ডের সমাম্ট। জাগাঁতক বস্তু নানাবিধ, ভিন্ন. 
প্রকাত, বিবিধ গমগাঁবাশন্ট। ইহার ভিতর কিছু এঁক্য দেখিতে পাও না? বিশৃঙ্খলার মধ্যে 
কি শৃঙ্খলা দেখিতে পাও না? 
শিষ্য। পাই। 
গুরু। কিসে দেখ? টু 
EE. শিষ্য। এক অনন্ত আনব্বচনীয় শীক্ত-_যাহাকে স্পন্সর [75010101019 Power in 
Nate বলিয়াছেন ; তাহা হইতে সকল জন্মিতেছে, চালতেছে, নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে এবং 
 তাহাতেই সব ীবলীন হইতেছে। 
॥__ গুরু। তাহাকে বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বলা যাউক। সেই চৈতন্যর্ীপণী যে শক্তি, তাহাকে 
 চিংশাক্ত বলা যাউক। এখন বল দৌখ, সতে এই চিতের অবস্থানের ফল ক? 
ও শিষ্য। ফল ত এই মাত্র আপনিই বলিয়াছেন। ফল এই জাগাঁতক শঙ্খলা। আনব্্বচননীর 
. এক্য। 
... গুরু। বিশেষ কাঁরয়া ভাবিয়া বল, জীবের পক্ষে এই আনির্বচনীয় শৃঙ্খলার ফল কি? 
২... িষ্য। জীবনের উপযোগিতা বা জীবের সংখ। 

গুরু। তাহার নাম দাও আনন্দ। এই সাচ্চদানন্দকে জানলেই জগৎ জানিলাম। কিন্তু 
জানিব ক প্রকারে? এক একটা কাঁরয়া ভাবিয়া দেখ। প্রথম, সং অর্থাৎ যাহা আছে, সেই 
 আস্ততবমাতর জানিব কি প্রকারে? 
.. শিষ্য। এই “সং” অর্থে সতের গুণও বটে ? ু 
গ্‌রু। হাঁ; কেন না, সেই সকল গুণও আছে। তাহাই সত্য। 


1787001010৮ Prometheus. The homage we owe to the ideal of the human 

79911900.17 art is admiration, the homage we owe to the ideal of the Divine 
17091156017) idolatry is worship.” —Statesman, Oct. 28, 1882. 

২ এই তন্তু সঃলেখক বাব চন্দ্রনাথ বস নবজশীবনের “যোড়শোপচারে পুজা” ইত্যাঁদ শীর্ষক প্রবন্ধে 

এরুপ বিশদ ও" হৃদযগ্রাহণ করিয়া ব্ুঝাইয়াছেন যে, আমার উপারিধৃত দুই ছর ইংরেজির অনুবাদ 
এখানে দিবার প্রয়োজন আছে বোধ হয় না। 
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বাঁডকম রচনাবলী ’, 

শিষ্য। তবে সং বা সত্যকে প্রমাণের দ্বারা জানতে হইবে। 

গুর্‌ প্রমাণ কি? 

৷ প্রত্যক্ষ ও অন্মান। অন্য প্রমাণ আমি অনুমানের মধ্যে ধরি। 

গদর। _ঠিক। কিন্তু অন্দমানেরও বানিয়াদ প্রত্যক্ষ। অতএব সত্যঙ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক।* 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানোন্দ্রয়ের দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব যথার্থ প্রত্যক্ষ জন্য ইন্দ্রয়সকলের অর্থাৎ 
কতিপয় শারীরিক বৃত্তির স্বচ্ছন্দতাই যথেষ্ট। তার পর অনুমান জন্য জ্ঞানাজ্জনী বৃত্তি 
সকলের সমীচত স্ফদীর্ভ ও পাঁরণাত আবশ্যক। জ্ঞানাজ্জনশ বীত্তগযীলর মধ্যে কতকগুলিকে 
হন্দাদগের দর্শনশাদ্তে মনঃ নাম দেওয়া হইয়াছে, আর কতকগদালর নাম বদ্ধ বলা হইয়াছে। 
এই মন ও বুদ্ধির প্রভেদ কোন কোন ইউরোপীয় দাশীনককৃত জ্ঞাপিকা এবং বিচারিকা বৃত্তি 
মধ্যে যে প্রভেদ, তাহার সঙ্গে কতক. মিলে। অনুমান জন্য এই মনোনামযুক্ত বাঁত্তগ্ীলর 
স্ফুত্তিই বিশেষ প্রয়োজনীর। এখন এই সদ্যাপী চিৎকে জানবে কি প্রকারে? 

শিব্য। সেই অনুমানের দ্বারা। 

গুুরএ। ঠিক তাহা নহে। যাহাকে বদ্ধ বা বিচারকা বৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহার 
অনুশীলনের দ্বারা। অর্থাৎ সংকে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা এবং চিৎকে জানিবে ধ্যানের 
দ্বারা। তার পর আনন্দকে জানবে কিসের দ্বারা? 

শিষ্য । ইহা অনদমানের বিষয় নহে, অনুভবের বিষয় । আমরা আনন্দ অনুমান কারি না 
অনুভব করি, ভোগ কাঁর। অতএব আনন্দ জ্ঞনাজ্জনশ বৃত্তির অপ্রাপ্য। অতএব ইহার জন্য 
অন্যজাতীয় বৃত্তি চাই। 

গর! সেইগ্যল টিত্তরঞ্জনী বৃত্তি। তাহার সম্যক্‌ অনুশশলনে এই সচ্চিদানন্দময় জগৎ 
এবং জগন্ময় সাঁচ্চদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরুপানূভাতি হইতে পারে। তদ্যতশত ধৰ্ম্ম অসম্পর্ণ। 
তাই বাঁলতোছিলাম যে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্মের হানি হয়। আমা 
সব্ব্বঈসম্পল হন্দঃধন্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার যত পার 
ঘাট্রাছে, তাহা কেবল ইহাকে সব্বঙ্নসম্পন্ন কারবার চেষ্টার ফল। ইহার প্রথমাবস্থা খাশ্বেদ- 
সংঁহতার ধৰ্ম্ম আলোচনায় জানা যায়। যাহা শাক্তমান্‌ বা উপকারণ বা সুন্দর, তাহাবই 
উপাসনা এই আদিম বৌদক ধর্ম্ম। তাহাতে আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, ?কভু সতের ও চিতের 

দ্বারা 
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_ অভাব নাই। কিন্তু আনন্দাংশের অভাব আছে। রক্ষানন্দপ্রাপ্তই উপানিষদ- সকলের উদ্দেশ্য 
বে, কভু তর বত সকলের অন্যশীলন ও সফর পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধন্মের 


হইল। তাহাতে সতের উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পাঁরমাণে 
আছে। বিশেষ আনন্দভাগ, বিশেষরূপে স্ফার্ত প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই জাতীয় ধৰ্ম্ম হইবার 
উপযুক্ত, এবং এই কারণেই সব্বঙ্গসম্পন্ন হৈন্দুধ্্ম অন্য কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধৰ্ম্ম 
কর্তৃক স্থানচ্যুত বা বিজিত হইতে পারে নাই। এক্ষণে যাহারা ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের 
স্মরণ রাখা কর্তবা যে, ঈশ্বর যেমন সৎদ্বরুপ, যেমন চিৎস্বর্‌প, তেমন আনন্দস্বরুপ ; অতএব 
না বৃত্তি সকলের অনুশীলনের "বাঁধ এবং উপায় না থাকিলে সংস্কৃত ধৰ্ম্ম কখন স্থায়ী 


শিষ্য। পৌরাণিক হিন্দুধস্মে আনন্দের n ই, ইহা 

গকা নেহ কিছু বাড়াবাড়ি আছে, সামঞ্জস্য নাই 

গর! অবশ্য হিন্দনধর্ম্মে' অনেক জঞ্জাল জান্ময়াছে_ঝাঁটাইয়া পারচ্কার কারতে হইবে। 
হিন্দধর্ম্মের মন্্ম যে ব্দাঝতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় অংশ 
ব্যাঝতে পারবে ও পারিত্যাগ কারিবে। তাহা না করিলে হন্দজাতির উন্নতি নাই। এক্ষণে 


* সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে, ইহা ভগবদ্গাঁতার টাকায় বুঝান গিয়াছে_পূুনরুক্তি অনাবশ্যক। 
৬৬৮ 


ধম্মতত্ব 


আমাদের বিবেচ্য যে, ইশ্বর অনন্ত সোন্দর্য্যময়। তিনি যদি সণ হয়েন, তবে তাঁহার 
'গ্ণই আছে ; কেন না, তানি সব্বময়, এবং তাহার সকল গুণই অনন্ত। অনন্তের গুণ 
ট হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর অনন্তসৌন্দযাবাশভ্ট। তান মহৎ, 
, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সব্বঙ্গসম্পন্ন এবং নার্বিকার। এই সকল গঢ়ণই অপারমেয়। 
তএব এই সকল গুণের সমবায় যে সৌন্দর্য্য, তাহাও তাঁহাতে অনন্ত। যে সকল বৃত্তির দ্বারা 
অনুভূত করা যায়, তাহাঁদগের সম্পূর্ণ অনুশীলন ভিন্ন তাঁহাকে পাইব কি প্রকারে? 
এব বডদ্ধ্যাদ জ্ঞানাজ্জনী বৃত্তির, ভক্ত্যাদ কার্যকারণী বৃত্তির অনুশীলন, ধন্মের জন্য 
প প্রয়োজনীয়, "চত্তরাঁজনী বাত্তগ্যালর অনশীলনও, সেইরূপ প্রয়োজনীয়। তাঁহার 
দধের্যর সমচিত অনুভব ভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কখনও তাহার প্রাত সম্যক্‌ প্রেম বা ভাক্ত 
না। আধুনিক বৈষ্ণবধৰ্ম্মে এই জন্য কৃষ্ণোপাসনার সঙ্গে কৃষ্ণের র 
মাগ হইয়াছে। 
শিষ্য। তাহার ফল কি সফল হইয়াছে? 
গুরু। যে এই রজলণলার প্রকৃত তাৎপর্যয বাঁঝয়াছে, এবং যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, 
ক্ষে ইহার ফল সূফল। যে অজ্ঞান, এই ব্জলীলার প্রকৃত অর্থ বুঝে না, যাহার 
চিত্ত কলুষিত, তাহার পক্ষে ইহার ফল কুফল। "চত্তশ্াদ্ধ, অর্থাৎ 
রণা প্রভাত বৃত্তগীলর সম্াচত অনুশীলন ব্যতীত কেহই বৈষ্ণব হইতে পারে না। 
বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম অজ্ঞান বা পাপাত্মার জন্য নহে । যাহারা রাধাকৃ্ণকে ইন্দ্রিয়সখরত মনে করে, 
যাহারা বৈষ্ণব নহে__ পৈশাচ। 
সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, রাসলশীলা আঁত অশ্লীল ও জঘন্য ব্যাপার । কালে লোকে 
i ক একটা জঘন্য ব্যাপারে পাঁরণত করিয়াছে। কিন্তু আদৌ ইহা ঈশ্বরোপাসনা মান, 
সান্দরের সোন্দযে্র বিকাশ এবং উপাসনা মাত্র ; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম অনুশীলন, 
গান বৃত্তিগ্ীলকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র । প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানযার্গ নিযিদ্ধ 
দির অধ্যয়ন 'নাষদ্ধ। স্লীলোকের পক্ষে কর্ম্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভাক্ততে 
বিশেষ অধিকার। ভাক্ত, বলিয়াছি_-“পরান;রাক্তরীশ্বরে।” অন্দরাগ নানা কারণে 
র ; কিন্তু সোন্দযযের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সব্বাপেক্ষা বলবান্‌। 
সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই অপরের হউক বা না হউক, 
র জীবনসার্থকতার মৃখ্য উপায়। এই তত্ত্ববত্বক রুূপকই রাসলীলা। জড়৷ প্রকৃতির 
ঠ সৌন্দযণ তাহাতে বর্তমান ; শরৎকালের পুণচন্দ্র, শরংপ্রবাহপারপূর্ণা 
প্রস্ফ;টিত কুস্‌মসংবাঁসত কুঞ্জ বিহঙ্গমমকূজিত বূল্দাবনবনস্থলী, জড়প্রকাতি মধ্যে অনন্ত 
র সশরীরে 'বকাশ। তাহার সহায় বিশ্বাবমোহিনী বংশী। এইরূপ সর্বপ্রকার 
নের দ্বারা স্ত্রীজাতর ভাক্তি উদ্রক্তা হইলে তাহারা কৃষ্ণানরাগিণী হইয়া কৃষ্ণে তল্ময়তা 
হইল ; আপনাকেই কৃষ্ণ বালয়া জানিতে লাগল, 


ৰ কৃষ্ণস্য লীলাসব্বস্বমাদদে ৷ 
অন্যা ব্রবীত ভো গোপা নঃশণ্কৈঃ স্থায়তামিহ ৷ 
অলং বৃণ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবদ্ধনো ময়া৷৷ ইত্যাদি 
ও পরমাত্মার যে অভেদজ্ঞান, জ্ঞানের তাহাই চিরোদ্দেশ্য। মৃহাজ্ঞানীও সমস্ত জীবন 


র সন্ধানে ব্যায়ত কাঁরয়াও ইহা পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই জ্ঞানহীনা গোপকন্যাগণ কেবল 
ীশ্বরের সৌন্দর্যের অন;রাগণণী হইয়া (অর্থাৎ আমি যাহাকে চত্তরাঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন 
, তাহার সব্বোচ্চ সোপানে উঠিয়া) সেই অভেদন্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল। 
রূপকের ইহাই স্থল তাৎপর্য এবং আধুনিক বৈফবধন্্সও সেই পথগামী। অতএব 
তব, মনুষ্যজশবনে, এবং 'হন্দুধন্রে িত্তরঞ্জিনী বৃত্তির কত দুর আধিপত্য বিবেচনা কর। 
৬৬৯ 


বাঁডকম রচনাবলী 
শিষ্য। এক্ষণে এ 
করুন। 
গর্ব ৷ জাগতিক 


জগৎ সৌন্দরযাময়। ব 
সৌন্দর্য্য সহজে চিত্তকে 


অন্তঃপ্রকাতিও সৌন্দর্যযানুভবে 
থাকবে৷ সৌন্দবগ্রাহণী বাগ 
শ্রেম্ঠ কাযণকারণন বাঁন্তসকল 
। হওয়া উাচত। চিত্তরাঞ্জনী বৃত্তির 
কাধ্যকারিণী বৃত্তি দ্বব্্বলা হইয়া পড়ে। 
‘ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে অকম্মপ্য হয়। এ কথার যাথার্থা এই পর্যন্ত যে, যাহারা 1 
অনবাচিত অনশঈলন করে, অন্য বৃত্তিগ্ীলর সাঁহত তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষা 
না, অথবা “আমি প্রাতিভাশালী, আমাকে কাব্যরচ 
বাঁহারা ফনলিয়া বাঁসয়া থাকেন, তাঁহারাই 
কাব, অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত পাঁরচালনা করিয়া 
বরং বিষয়কন্মে [বিশেষ পট;তা 
প্রভাতি শ্রেষ্ঠ কাঁবরা বিষয়কম্মে আঁ 


হইয়া 
গেটে 


হইয়াছলেন। এখনকার লর্ড টোনসন না 


তি 

৷ কেবল নৈসা্গক সৌন্দর্যের উপর র লের 

১৪৬৮7 সৌন্দর্যের উপর চিত্ত স্থাপনেই কি চিত্তরাঞ্জনশ বৃত্তিসক 
গণরএ। এ বিষয়ে মনুষ্যই মনুষ্যের উত্তম সহায়। চিন্তরাঞ্জনী বৃত্তিসকলের অনশগলনের: 

বিশেষ সাহায্যকারী বিদ্যাসকল, মনৃষ্যের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য্য, চিন্রাবদ্যা, 

সঙ্গীত, নৃত্য, এ সকল সেই অনুশীলনের সহায়। বাঁহঃসৌন্দরেণর অন.ভবশাক্ত 'এ সকলের 


দ্বরা বিশেষর,পে স্ফুরিত হয়। কিন্তু কাব্যই 


বিশদদ্ধ এবং অন্তঃ 


৬ 


1 
ই চিত্তরাঞ্জনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন সম্বন্ধে কান্ত উপদেশ প্রদান 
সোন্দয্্যে চিন্তকে সংযুক্ত করাই ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায়। 
বাহ্ঃপ্রকাতিও সৌন্দর্যাময়, অস্তঃপ্রকতও সৌন্দযযময়। বাহঃপ্রকৃতির 
আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণের বশবত্তঁ হইয়া সৌন্দর্য গ্রাাহণী 
প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বুত্তগ্জীল স্ফুরিত হইতে থাকিলে, ক্রমে 
সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনন্ত সৌন্দয্যের আভাস পাইতে 
লর এই এক স্বভাব যে, তদ্দ্বারা প্রীত, দয়া, ভাক্তি প্রভাত 
[ স্ফ্দারত ও পাঁরপদন্ট হইতে থাকে। তবে একটা বিষয়ে সতর্ক 
অনদীচত অনুশীলন ও স্য্রার্ততে আর কতকগুলি 
এই জন্য সচরাচর লোকের 'বশ্ব'স যে, কবিরা কাব্য 
চত্তরাঁঞ্জনী বৃত্তির 
বার চেষ্টা পায় 
না ভিন্ন আর কিছ করিতে নাই,” এই ভাবিয়া 
অবম্ম্য হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে যে সকল শ্রেষ্ঠ 
রয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করেন, তাঁহ।রা অকম্মণ্য না 
প্রকাশ করেন। ইউরোপে শেক্ষপীয়র, মিলটন, দান্তে, 
দক্ষ ছলেন। কালিদাস না ক কাশ্মীরের রাজা 
{ক ঘোরতর বিষয়ী লোক। চাল ডিকেনস 


নে 


তস 


এ বিষয়ে মন্ষ্যের প্রধান সহায়। তদ্ৰারাই চিত্ত 


তর সৌন্দর্যে প্রোমক হয়। এই জন্য কাব, ধর্মের একজন প্রধান সহায়! 


গুরু সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত৷ যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন কাঁরয়া পরের চিত্ত 
বত কারতে চেষ্টা করে, তাহারা তচ্করাদির ন্যায় মনব্যজাতির শতু। এবং তাহাদিগকে 


গুরু। অন;শীলনতত্ 
বলিতে হইলে 


সকল কথা 


অম্টাবংশতিতম অধ্যায়-উপসংহার 


কেন না, তাহা 


প:নঃ 


মৰ্ম্ম যে বাঝয়াছ, বোধ করি এমন প্রত্যাশা কাঁরতে পার 
হা আপনাকে 

৯। মনুষোর কতকগদীল শক্তি আছে। আপনি 
সেইগ্ীলর অনুশশলন, প্রস্ফূরণ ও চারিতার্থতায় মনায্য্ 


শিষ্য। তা 


7৬৭০ 


রবে, এমন ভরসা কারি। তবে 
|| 


প্‌ 


বলিতেছি, শ্রবণ করুন। 


তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন।; 


ধম্ম তত্ব 

৮৮7 SE ২ এ 2 
+.২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। 

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সাঁহত ব্বাত্তগ্লির সামঞ্জস্য 

8৪! তাহাই সখ 

$ে। এই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অন্বশালন হইলে ইহারা সকলই ঈশ্বরমুখা হয়। 
ঈশ্বরমঃখতাই উপযুক্ত অন্শীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি । 

৬। ঈশ্বর সব্বভুতে আছেন; এই জন্য সব্বভূতে প্রীত, ভক্তির অন্তর্গত, এবং নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় অংশ। সব্বভুতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভাঁক্ত নাই, মনায্যত্ব নাই, ধৰ্ম্ম নাই। 

৭। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীত, পশ:প্রীতি, দয়া, এই প্রশীতর অন্তর্গত। 
ইহার মধ্যে মননষ্যের অবস্থা বিবেচনা কাঁরয়া, স্বদেশপ্রণীতকেই সব্বশ্রেষ্ঠ ধম্ বলা উচিত। 

এই সকল স্থুল কথা । 

গুরু! কই, শারীরিকী বৃত্ত, জ্ঞানাজ্জ্নী বৃত্তি, কার্যকারণী, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি এ 
সকলের তুম ত নামও করিলে না? 

শিষ্য । নিষ্প্রয়োজন। অনুশীলনতত্তের-স্ছুল মর্ম্মে এ সকল বিভাগ নাই। এক্ষণে 
ব্মাঝয়াছ, আমাকে অনদুশীলনতত্ব বুঝাইবার জন্য এ সকল নামের সৃষ্ট করিয়াছেন। 
গন্রএ। তবে, তুমি অনশীলনতত্ব ব্াঝয়াছ। এক্ষণে আশীব্বাদ কারি, ঈশ্বরে ভক্তি 
তোমার দূঢ হউক। সকল ধম্মের উপরে স্বদেশপ্রশীত, ইহা বিস্মৃত হইও না ৯ 


ক্রোড়পত্রক 

(মাল্লাখত “ধর্মীজজ্ঞাসা” নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।) 

ধৰ্ম্ম শব্দের আধ্নিক বাবহার-জাত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজ প্রাতশব্দের 
দ্বারা আগে নিদ্রেশে করিতেছি, তুমি বুঝিয়া দেখ।- প্রথম, ইংরেজ যাহাকে [২০118197 বলে, 
আমরা তাহাকে ধৰ্ম্ম বাল, যেমন হন্দুধন্ম, বৌদ্ধধর্ম, খনীষ্টীয় ধম্ম+। দ্বিতীয়, ইংরেজ থাহাকে' 
Morality বলে, আমরা তাহাকেও ধর্ম্ম বাল, যথা অমক কাৰ্য্য “ধর্্ম-বিরদদ্ধ” “মানব- 
ধ্ম্মশাস্,” “ধর্ম্মসূত্র” ইত্যাদি । আধ্মনিক বাঙ্গালায় ইহার আর একটি নাম প্রচালত আছে 
_ন্ীত। বাঙ্গাল একালে আর কিছ, পারুক আর না পারূক “নীতাবরুদ্ধ” কথাটা চট্‌ 
কারয়া বলয়া ফেলিতে পারে । তৃতীয়, ধর্ম্ম শব্দে ৬08৩ বুঝায়। ৮৮ ধস্মণত্মা মনযষ্যের 
অভ্যস্ত গণকে বুঝায়; নীতির বশবর্তী অভ্যাসের উহা ফল। এই অর্থে আমরা বিয়া থাকি 
-অম্দক ব্যাক্ত ধাৰ্ম্মিক, অমুক ব্যক্তি অধাম্মিক। এখনে অধম্মকে ইংরোজতে ৬1০০ বলে। 
চতুর্থ, রালজন বা নীতর অনুমোদিত যে কার্যয, তাহাকেও ধৰ্ম্ম বলে, তাহার বিপরীতকে 
অধশ্্ম বলে। যথা-দান পরম ধর্ম? অহিংসা পরম ধর্ম গঢরুনিন্দা পরম অধর্ম্ম। ইহাকে 
সচরাচর পাপপুণাও বলে। ইংরেজিতে এই অধম্মের নাম 510” - গুণের এক কথায় একটা 
নাম নাই_ “০০৭ deed” বা তদ্রুপ বাগবাহনল্য দ্বারা সাহেবেরা অভাব মোচন করেন। পণ্টম, 
ধর্ম শব্দে গুণ বুঝায়," ষথা_ চুম্বকের ধর্ম লোহাকর্ষণ। এস্থলে যাহা অর্থান্তরে অধর্্মণ 
তাহাকেও ধর্ম বলা যায়। যথা, “পরনিন্দা ক্ষুদ্রচেতাদিগের ধর্ম্ম।” এই অর্থে মনু স্বয়ং 
“পাষণ্ডধম্মেরি” কথা 'লিখিয়াছেন, যথা-_ 

“হংম্রাহিংস্রে মৃদুক্করে ধম্মনধম্মাবৃতানৃতে। 
যদ্যস্য সোহদধাৎ অর্গে তত্তসা স্বয়মাবিশং |” 


“গাষণ্ডগণধম্মণং্চ শাস্বেহস্মিন্ন5ক্তবান মনও ।” 
আর ষষ্ঠতঃ, ধর্ম শব্দ তখন আচার বা ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হয়। মনু এই অর্থেই বলেন,_ 
“দেশধ্ম্মান্‌ জাতিধম্মান্‌ কুলধ্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্‌।” 


পুনশ্চ 


০ ১০৯ 


* অনুশগলনতত্তের সঙ্গে জাঁতভেদ ও শ্রমজীবনের কি সম্বন্ধ, তাহা এই গ্রন্থমধ্যে বুঝাইলাম না। 
কারণ, তাহা শ্রীমপ্তগ্রবদ্গীতার টাকায় “ক্বধম্ম” বুঝাইবার সময়ে বুঝাইয়াছ। গ্রন্থের সম্পূর্ণতা রক্ষার 
অন্য (ঘ) "চাহত ক্রোড়পত্রে তদংশ গীতার টাকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম। 


৬৭১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ-দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়া থাকে। এই মাত্র এক অথে- 
ধৰ্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিয়া পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে; কাজেই অপাসিদ্ধান্তে পাঁতত হ 
এইরূপ অনিয়ম প্রয়োগের জন্য ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের সুমীমাংসা হয় না। এ 
আজ নূতন নহে। যে সকল গ্রন্থকে আমরা 'হন্দুশাস্ত্ বলয়া 'নদ্দেশি কার, তাহ 
গে।লষেগ বড় ভয়নাক। মন:সংাহতার প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়াঁট শ্লোক উহার উত্তম উ 
ধর্ম কখন রালজনের প্রাত, কখন নীতির প্রাতি, কখনও অভ্যস্ত ধর্ম্মাত্মত।র প্রাত, 
প্ঢণ্যকম্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে__নীতির প্রকৃত 'রিলিজনে, রলিজনের প্রকৃতি 
অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কম্মে, কম্মের লক্ষণ অভ্যাসে ন্যস্ত হওয়াতে একটা ঘোরতর গণ্ডগোল 
হইরাছে। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ধৰ্ম্ম (রালিজন)- উপধর্্মসঙ্কুল, নীতি- ভ্রান্ত, অভ্যাস 
_কাঠন, এবং পঢণ্য_দুঃখজনক হইয়া পাঁড়য়াছে। 'হন্দুধন্মের ও হন্দুনীতির আধ্ানক 
অবনতি ও ততপ্রাত আধুনিক অনাস্থার গুরুতর এক কারণ এই গন্ডগোল । 


ক্রোড়পত্র_খ 


(“ধ্ম্মজিজ্ঞাসা” নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধত) 

গুরু। 'রালজন কি? 

শিষ্য। সেটা জানা কথা। 

গুরু! বড় নয়_বল দোখ ক জানা আছে? 

শিষ্য। যাঁদ বলি পারলোঁকিক ব্যাপারে বিশ্বাস। 

গুরু! প্রাচীন রীহবদীরা পরলোক মানিত না। য়ীহুদীদের প্রাচীন ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? 

শষ্য। যদি বলি দেবদেবীতে বিশ্বাস। 

গুরু | ইসলাম, খশীন্টায়, রীহ্দ, প্রভাত ধর্মে দেবী নাই। সে সকল ধর্মে দেবও এক 
-ঈশ্বর। এগুলি কি ধর্ম্ম নয়? 

শিব্য। ইশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম? 

গন্ধ! এমন অনেক পরম রমণীয় ধৰ্ম্ম আছে, যাহাতে ঈশ্বর নাই। খগ্বেদসংহতার 
প্রাচীনতম মন্ত্রগ্নাল সমালোচনা কাঁরলে বুঝা যায় যে, তৎপ্রণয়নের সমকাঁলক আর্যযাঁদগের ধর্মে 


তাহারা কম্মফিল মানিতেন, এবং মাক্ত বা নিঃশ্রেয়স্‌ কামনা করিতেন। বোদ্ধধর্ম্মও 'নরীশ্বর। 
অতএব ঈশ্বরবাদ ধর্মের লক্ষণ ক প্রকারে বাল? দেখ, কিছুই পাঁরচ্কার হয় নাই। 

বর বিদেশী তাকিকাঁদগের ভাষা অবলম্বন কাঁরতে হইল-_লোকাতীত চৈতন্য 
বশ্ব সই || 

গুরু! অর্থাৎ Supernaturalism, 1কন্তু ইহাতে তুমি কোথায় আঁসয়া পাঁড়লে দেখ! 
প্রেততত্াবদ্‌ সম্প্রদায় ছাড়া, আধ্যানক বৈজ্ঞানকদিগের মতে লোকাতাঁত টৈতন্যের কোন প্রমাণ 
নাই। সুতরাং ধর্ম্মও নাই-ধর্মের প্রয়োজনও নাই। 'রালজনকে ধৰ্ম্ম বাঁলতেছ মনে 
থাকে যেন। 

শিষ্য। অথচ সে অর্থে ঘোর বৈজ্ঞানিকাদগের মধ্যেও ধর্ম আছে। যথা Religion of 
Humanity. 

গুর্‌ । সুতরাং লোকাতাঁত চৈতন্যে বিশ্বাস ধৰ্ম্ম নয়। 

শিষ্য। তবে আপনিই বলুন, ধৰ্ম্ম কাহাকে বাঁলব। 

গরু প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। “অথাতো ধর্্ম-জিজ্ঞাসা” মীমাংসা দর্শনের প্রথম সতে! 
এই প্রশ্নের উত্তর দানই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। সব্বন্ গ্রাহ্য উত্তর আজ পর্যন্ত পাওয়া 
যায় না। আমি যে ইহার জদ্ত্তর দিতে সক্ষম হইব, এমন সম্ভাবনা নাই। তবে পর্তবপান্ডত- 
দিগের মত তোমাকে শমনাইতে পাঁর। প্রথম মীমাংসাকারের উত্তর শংন। তান বলেন; 
“নোদনালক্ষণো ধৰ্ম্মঃ” নোদনা, ক্রিয়ার প্রবর্তক বাক্য। শব এইটুকু থাকিলে বলা যাইত, 


৬৭২ 


ধম্মতত্ব 
বদাঝ নিতান্ত মন্দ নয়; কিন্তু যখন উহার কথা উঠিল, “নোদনা প্রবর্তকো বেদবাধি- 
পঃ," তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধর্্ম বলিয়া স্বীকার করিবে কি না। 
{শিষ্য । কখনই না। তাহা হইলে যতগাল পৃথক্‌ ধম্মগ্রন্থ, ততগনাল পৃথক্‌-প্রকৃতি- 
্ন ধৰ্ম্ম মানিতে হয়। খুষ্টানে বলিতে পারে, বাইবৈল-বধিই' ধৰ্ম্ম; মুসলমানও কোরাণ 
্ধ এরূপ বলিবে। ধর্মপদ্ধীতি ভিন্ন হউক, ধৰ্ম্ম বালয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি? 
নট আছে বলিয়া Reli৪i০n বালয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি? 
 শদুরু। এই এক সম্প্রদায়ের মত। লৌগাক্ষি ভাস্কর প্রভৃতি এইরূপ কাঁহয়াছেন যে, 
্রাতপাদ্যপ্ররোজনবদর্ো ধৰ্ম্ম৷” এই সকল কথার পাঁরণামফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, 
ধৰ্ম্ম এবং সদাচারই ধৰ্ম্ম শব্দে বাচ্য হইয়া গয়াছে-_যথা মহাভারতে, 
শ্রদ্ধা কৰ্ম্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এবচ। 
স্বেষ দারেষু অন্তোষঃ শৌচং বিদ্যানসৃয়িতা ॥ 
আত্মজ্ঞানং তাঁতক্ষা চ ধৰ্ম্মঃ সাধারণো ন্‌প॥ 
 কৈহ বা বলেন, “দ্ব্যক্ৰিয়াগুণাদানাং ধ্্মত্বং” এবং কেহ বলেন, ধৰ্ম্ম অদ্টবিশেষ। ফলতঃ 
_ সৰ্যযদিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে, বেদ বা লোকাচারসম্মত কার্য্যই ধর্ম” যথা বিশ্বামত্ 
যমাধ্যাঃ ক্রিয়মাণং হি শংসন্ত্যাগমবোদনঃ 
স ধৰ্ম্মো যং বগহন্তি তমধন্স প্রচক্ষতে ৷ 
নাদ যে ভিন্ন মত নাই; এমত নহে । “দ্বে বিদ্যে বোঁদতব্যে ইত হ স্ম যদ্‌ 
ME oe লা St SE PUNT RTE 5 বৈদিক জ্ঞান ও 
তদনুবত্তাঁ যাগাঁদ নিকৃষ্ট ধৰ্ম্ম", রক্ষজ্ঞানই পরম ধম্মণ। ভগবদ্গীতার স্থুল তাংপর্যাই ক্ম্মাত্মক 
 বদকাদি অনুষ্ঠানের িকৃষ্টতা এবং গীঁতোক্ত ধর্মের উৎকর্ষ প্রাতপাদন। বিশেষতঃ হিন্দ; 
মার ভিতর একটি পরম রমণীয় ধৰ্ম্ম পাওয়া যায়, যাহা এই মীমাংসা এবং তন্ননিত হিন্দ 
বাদের সাধারণতঃ বিরোধ । যেখানে এই ধৰ্ম্ম দোখ_অর্থাং কি গীতায়, কি মহাভারতের 
অনা, কি ভাগবতে_ সব্ব্ই দেখ, শ্ৰীকৃষ্ণই ইহার বক্তা। এই জন্য আমি হিন্দশাচ্রে নিহিত 
এই উৎকম্টতর ধর্মকে শ্রীকৃফ-প্রচারিত মনে কার, এবং কৃষ্ণেক্ত ধর্ম্ম" বলিতে ইচ্ছা “কারি! 
মহাভারতের কর্ণপর্্ব হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উহার উদাহরণ 'দতেছি। 
হি ‘অনেকে শ্রনতরে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নিদ্দেশি করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ কার 
॥ কিন্ত শ্রুৃতিতে সম্বদায় ধৰ্ম্ম তত্ব নিণ্দিল্টি নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক চুলে 
“ নিদ্দিষ্ট করিতে" হয়। প্রাণিগণের উৎপাত্তর ননসিত্তই ধর্ম নিন্দেশি করা হইয়াছে। 
হংসাযুক্ত কাৰ্য্য কাঁরলেই ধর্মানূষ্ঠন করা হয়৷ হিংস্রকাদিগের হিংসা িবারণার্থেই ধর্ম্মের 
হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ করে বালিয়াই ধর্ম্ম নাম *্নাদ্দষ্ট হইতেছে। অতএব 
প্রাণগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম”_ইহা কৃষ্ণোক্তি। ইহার পরে বনপব্্ব হইতে 
ধাক্ত ধর্মব্যাখ্যা উদ্ধত কারিতোঁছ। “যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক, তাহাই সত্য। 
শ্ৰেয় লাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্যপ্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়।” এ ছ্ছলে 


শিষ্য। এ দেশীয়েরা ধম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নীতির ব্যাখ্যা বা পণ্যের ব্যাখ্যা। 
শজনের ব্যাখ্যা কই? 

গর রালজন শব্দে যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাতন্দ্য আমাদের দেশের লোক কখন 
পলান্ধ'করেন নাই। যে বিষয়ের প্রজ্ঞা আমার মনে নাই, আমার পারচিত কোন শব্দে কি 
তাহার নামকরণ হইতে পারে? ৃ 
শিষ্য। কথাটা ভাল বাঁঝতে পারলাম না। 

পর তবে আমার কাছে একটি ইংরোঁজ প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে একট; পড়িয়া শনাই। 
“For religion, the ancient Hindu had no name, because his conception 
Was so broad as to dispense with the necessity of a name. With 
peoples, religion is only apart of life ; there are things religious, and 
€ are things lay and secular. ‘To the Hindu, his whole life was religion... 
) other peoples, their relations to ১ and to the spiritual world are 
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things sharply distinguished from their relations to man and to the 
temporal world. ‘To the Hindu, his relations to God and his relations to 
man, his spiritual life and his temporal life are incapable of being so 
distinguished. ‘They form one compact and harmonious Whole, to separate 
which into its component parts is to break the entire fabric. All life to 
him was religion, and religion never received a name from him, because 
it never had for him an existence apart from all that had received a name. 
A department of thought which the people in whom it had its existence 
had thus failed to differentiate, has necessarily mixed itself inextricably 
With every other department of thought, and this is what makes it so diff 
cult at the present day, to erect it into a separate entity.”* 

শিষ্য । তবে রিলিজন ক, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য আচার্য্যদগের মতই শুনা যাউক। 

গুর,। তাহাতেও বড় গোলযোগ ৷ প্রথমতঃ {রালিজন শব্দের যোগক অর্থ দেওয়া যাউক। 
প্রচুলত মত এই যে, 7৫-167৫ হইতে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার প্রকৃত অর্থ বন্ধন, 
_ইহা সমাজের বন্ধনী। কিন্তু বড় বড় পশ্ডিতগণের এ মত নহে। রোমক পাণ্ডত কিকিরে! 
(বা সিসিরো) বলেন যে, ইহা 7৩18০. হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ পুনরাহরণ, 
সংগ্রহ, চিন্তা, এইরুপ। মক্ষমলর প্রভৃতি এই মতান,যায়ী। যেটাই প্রকৃত হউক, দেখা যাইতেছে 
যে, এ শব্দের আদি অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহৃত নহে। যেমন লোকের ধর্বাদ্ধ স্ফৃি প্রাপ্ত 
হইয়াছে, এ শব্দের অর্থও তেমনি স্ফুরিত ও পারিবার্ত্তত হইয়াছে। 

শিষ্য। প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ধৰ্ম্ম অর্থাৎ রালিজন কাহাকে 
বলিব, তাই বল্‌ুন। 


শান্দের অনুরূপ । ধর্ম্ম = ধৃঁমন্‌ (ধিয়তে লোকো অনেন, ধরাত লোকং বা) এই জন্য আমি 


“According to Kant, religion is morality. When we look upon all 
our moral duties as divine commands, that, he thinks, constitutes religion. 
And we must not forget that Kant does not consider that duties are moral 
duties because they rest on a divine command (that would be according to 
Kant merely revealed Religion) ; on the Contrary, he tells us that because 
We are directly conscious of them as duties, therefore we look upon them 
as divine commands.” 

তার পর ফিক্তে। ফিক্তের মতে “Religion is knowledge. It gives to a man 
a clear insight into himself, answers the highest questions, and thus 
imparts to us a complete harmony with ourselves, and a thorough sancti- 
fication to our mind.” সাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত। কেবল শব্দপ্রয়োগ ভন্ন প্রকার! 
তার পর স্লিয়ের মেকর। তাঁহার মতে, Religion consists in our consciousness of 


* লেখক-প্রণীত কোন ইংরেজি প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধত হইল, উহা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় 
নাই। ইহার মম্মর্থ বাঙ্গালায় এখানে সম্নিবোশত কাঁরলে করা যাইতে য় 
রকমের কথা আমার অনেক পাঠকে বৃঝিবেন না। যাঁহাদের জন্য লিখতোঁছ, তাঁহারা না বুঝিলে, লেখা 
বুথা। অতএব এই রঢচিবিরহদ্ধ কার্যাটুকু পাঠক মাল্জর্না কারবেন। যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, 
তাঁহারা এট্‌কু ছাড়িয়া গেলে ক্ষাত হইবে না। 
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absolute dependence on something, which though it determines us, we 
Cannot determine in our turn.” তাঁহাকে উপহাস করিয়া হাঁগেল বলেন, “Religion 
15 or ought to be perfect freedom ; for it is neither more or less than the 
divine spirit becoming conscious of himself through the finite spirit—” 
এ মত কতকটা বেদান্তের অনুগামী । 
শিষ্য । যাহ।রই অনুগামী হউক, এই চাঁরটির একটি ব্যাখ্যাও ত শ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইল 
'শা। আচার্য মক্ষমূলরের নিজের মত ক? 
গুরু। বলেন, “Religion is a subjective faculty for the apprehension of 
the Infinite.” 
শিষ্য । Faculty সব্বনাশ! বরং রালিজন বুঝলে ব্যুঝা যাইবে, cul) ব্যাঝব 

কি প্রকারে? তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ ক? 
২ গদ্র। এখন জন্মানদের ছাড়িয়া দিয়া দুই এক জন ইংরেজের ব্যাখ্যা আমি নিজে সংগ্রহ 
কাঁরয়া শুনাইতোঁছ ৷ টইলর সাহেব বলেন যে, যেখানে “Spiritual Beings” সম্বন্ধে বিশ্বাস 
আছে, সেইখানেই 'রিলিজন। এখানে “Spiritual Beings” অৰ্থে কেবল ভূত প্রেত নহে 
লোকাতীত চৈতন্যই আঁভপ্ৰেত; দেবদেবী ও ঈশ্বরও তদন্তর্গত। অতএব তোমার বাক্যের সাহত 
“ইহার বাক্যের এক্য হইল। 
শিষ্য। সে জ্ঞান ত প্রমাণাধীন। 
গর! সকল . প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, ভ্রমজ্ঞান প্রমাণাধীন নহে। সাহেব মৌসুকের 
বিবেচনায় 'রলজনটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র । এক্ষনে জন্‌ জ্টযয়া্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন। 
শিষ্য। তিনি ত নীতিমান্রবাদী, ধম্মশবরোধী। 
গুরু। তাঁহার শেষাবস্থার রচনা পাঠে সেরূপ বোধ হয় না। অনেক স্থানে দ্বিধাযুক্ত বটে। 
যাই হোক, তাঁহার ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মসকল সম্বন্ধে বেশ খাটে। bi 
ই. তিনি বলেন. Ihe essence of Religion is the strong and earnest direction 
Of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the 
highest excellence, and is rightfully paramount over all selfish objects 
desire.” 

শিষ্য। কথাটা বেশ। ২ 
গ্রদ। মন্দ নহে বৃটে। সম্প্রাত আচার্য্য সীলীর কথা শোনু। আধুনিক ধম্মমতত্ব- 
ব্যাখ্যাকারাদগের মধ্যে তিনি এক জন শ্রেন্ঠ। তাঁহার প্রণীত “Ecce Homo” এবং 
Natural Religion” আনেককেই মোহিত করিয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার একটি উক্তি বাঙ্গালি 
একাদগের, নিকট সম্প্রতি পাঁরচিত হইয়াছে ।* বাক্যাট এই “The substance of 
Religion is Culture” কিন্তু তান এক দল লোকের মতের সমালোচনকালে এই উক্তির 
দ্বারা তাঁহাঁদগের মত পারিস্ফুট করিয়াছেন-_এটি ঠিক তাঁহার নিজের মত নহে। তাঁহার নিজের 
বড় সৰ্ব্বব্যাপী ৷ সে মতান্‌সারে রীলজন “habitual and permanent admiration. 
'শ্যাখ্যাট সাবস্তারে শু ] 2 
“The words Religion and Worship are commonly and conveniently 
appropriated to the feelings with which ‘we regard God. But those 
feelings love, awe, admiration, which together make up worship—are 
felt in various combinations for human beings, and even for inanimate 
Objects. Tt is not exclusively but only par excellence that religion is 
ected towards God. When feelings of admiration are very strong and 
the same time serious and permanent, they express themselves in recur- 
£ acts, and hence arises ritual, liturgy and whatever the multitude 
identifies with religion. But vwithout ritual, religion may exist in its 


৮ দেবী চৌধ্নরাণীতে। 
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588000১০১০৭ that ethics has no verdict to give in the matter. A student who 
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elementary state and this elementary state of Religion is what may be des- 
01১৩৫ as habitual and permanent admiration.” 

শিষা। এ ব্যাখ্যাটি আত সুন্দর । আর আমি দোখতেছি, মিল যে কথা বাঁলয়াছেন, তাহার 
সঙ্গে ইহার একা হইতেছে। এই ‘habitual and permanent admiration” যে মানাসক 
ভাব, তাহারই ফল, strong and earnest direction of the emotions and desires 
towards an ideal object recognised as of the highest excellence.” 

গ্‌ুরু। এ ভাব, ধর্ম্মের একটি অঙ্গমান্র। 

যাহা হউক, তোমাকে আর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে বিরক্ত না করিয়া অন্ত কোমৃতের ধর্ম 
ব্যাখ্যা শুনাইয়া, নিরস্ত হইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন; কেন না, কোম-ৎ নিজে 
একটি অভিনব ধম্মের সৃষ্টিকর্তা, এবং তাঁহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি স্থাপন কাঁরয় 
সেই ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। তান বলেন “Religion, in itself expresses the state, 
of perfect unity which is the distinctive mark of man’s existence both as 
an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, 
19:01 and physical, are made habitually to conyerge towards one common 
purpose." অথ “Religion consists in regulating one’s individual nature, 
and forms the rallying-point for all the separate individuals.” 

যতগাল ব্যাখ্যা তোমাকে শনাইলাম, সকলের মধ্যে এইট উৎকৃষ্ট বাঁলয়া বোধ হয়। আর 
যাঁদ এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধপ্ সকল ধন্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। 

শিষ্য। আগে ধৰ্ম্ম কি কুবি, তার পর পারি যদি, তবে না হ্য় হিন্দ:ধ্ম্ম বাাঝব। এই 
সকল পাণ্ডিতগণকৃত ধন্মব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সাত কাণার হাতা দেখা সনে পঁড়িল। 

“দিন! কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ কারয়াছে; যে ধর্মের পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে 
পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দোখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধৰ্ম্ম 
কোন মননষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের কথা দুরে থাক, শাক্যাসিংহ, যাঁশুখ-শীল্ট, মহম্মদ, কি 
চৈতন্য তাঁহারাও ধর্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন এমত স্বীকার কাঁরতে 
পার না। অন্যের অপেক্ষা বেশি দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান নাই। যাঁদ কেহ মনুয্য- 
৬ ধৰ্ম্মে'র সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, হং ক প্রচারিত কাঁরতে পারিয়া 

* তবে সে শ্রীমন্তগবদ্গীতাকার। ভগবদ্গীতার উক্তি, রাবতার গ্রীকৃষের উক্তি কি কোন 

মনয্য্যপ্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যাঁদ কোথাও ধম্মের সম্পূর্ণ প্র্কাত ব্যক্ত ও পারস্ফুট 
হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমন্তগবন্গাণতায়। 


ক্রোড়পন্র__গ 
অস্টম অধ্যায় দেখ) 


I, as the sequence of a malady contracted in pursuit of illegitimate 
Pratification, an attack of iritis injures vision, the mischief is tobe counted 
among those entailed by immoral conduct ; but if, regardless of protesting 
Sensations, the eyes are used in study too soon after Oophthalmia, and there 
follows blindness for Years or for life, entailing not only personal unhappi- 
ness but a burden on others, moralists are silent. ‘The broken leg which 
@ drunkard’s accident Causes, counts among those miseries brought on self 
and family by intemperance, which form the ground for reprobating iti 

নু but if anxiety to fulfil duties Prompts the continued use of a sprained knee 
ee spite Of the pain, and brings on a chronic lameness involying lack of 
7 exercise, consequent ill health, inefficiency, anxiety, and unhappiness, it is. 


is plucked because he has spent in amusement the time and money that 
টু ৫ 
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should have gone in study, is blamed for thus making parents unhappy 
ind preparing for himself a miserable future; but another who, thinking 
lusively of claims on him, reads night after night with hot or aching 
d, and, breaking down, cannot take his degree, but returns home 
tiered in health and unable to support himself, is named with pity only, 
Not subject to any moral judgment; or rather, the moral judgment 
Ssed is wholly favourable. 
Thus recognizing the evils caused by some kinds of conduct only, men 
large, and moralists as exponents of their beliefs, ignore the suffering 
death daily caused around them by disregard of that guidance which 
Established itself in the course of evolution. Led by the tacit assump- 
IN, common to Pagan stoics and Christian ascetics, that we are so 
Olically organized that pleasures are injurious and pains beneficial, 
ple on all sides yield examples of lives blasted by persisting in actions 
inst which their sensations rebel. Here is one who, drenched to the 
1 and sitting in a cold wind, pooh-poohs his shiverings and gets rheu- 
fic fever with subsequent heart-disease, which makes worthless the 
lort life remaining to-him. Here is another who, disregarding painful 
Ings, works too soon after a debilitating illness, and establishes 
Ordered health that lasts for the rest of his days, and makes him useless 
mself and others. Now the account is of a youth who, persisting in 
11017195110 feats spite of scarcely bearable straining, bursts a blood-vessel, 
nd, long laid on the shelf, is permanently damaged ; while now it is of a 
an in middle life who, pushing muscular effort to painful excess suddenly 
Ngs on hernia. In this family is a case of aphasis, spreading paralysis, 
death, caused by eating too litte and doing too much; in that, 
ening of the brain has. been brought on by ceaseless mental efforts 
84157 which the feelings hourly protested; and in others, less serious 
rain-affections have been contracted by overstudy continued regardless of 
Scomfort and the craving for fresh air and exercise.* Even without 
ccumulating special examples, the truth is forced on us by the visible 
TS of classes. The careworn man of business too long at his office, the 
Averous barrister pouring half the night over his briefs, the fecble 
tory hands and unhealthy seamstresses passing long hours in bad air, 
anemic, flat-chested school girls, bending over many lessons and for. 
bidden boisterous play, no less than Sheffield grinders who die of 
focating dust, and peasants crippled with rheumatism due to exposure, 
901 us the widespread miseries caused by persevering in action repugnant 
the sensations and neglecting actions which the sensations prompt. 
Y the evidence is still more extensive and conspicuous. What are the 
uny malformed children, seen in proverty-stricken districts, but children 
hose appetites for food and desires for warmth have not been adequately 
isfied? What are populations stunted in growth and prematurely aged, 


*T can count up more than a dozen such cases among those personally - 
ell known to me. 
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such as parts of France show us, but populations injured by work in excess 
and food in defect: the one implying positive pain, the other negative 
pain? What is the implication of that greater mortality which occurs 
among people who are weakened by privations, unless it is that bodily 
miseries conduce to fatal illness? Or once more, what must we infer 
from the frightful amount of disease and death suffered by armies in the 
field, fed on scanty and bad provisions, lying on damp ground, exposed 
to extremes of heat and cold, inadequately sheltered from rain, and subject 
to exhausting efforts ; unless it be the terrible mischiefs caused by conti- 
nuously subjecting the body to treatment which the feelings jrotest 
against? 

It matters not to the argument whether the actions entailing such 
effects are voluntary or involuntary. It matters not from the biological 
point of view, whether the motives prompting them are high or low. 
The vital functions accept no apologies on the ground that neglect of 
them was unavoidable, or that the reason for neglect. was noble. The 
direct and indirect sufferings caused by non-conformity to the laws of 
life, are the same whatever induces the nonconformity ; and cannot be 
omitted in any rational estimate of conduct. If the purpose of cthical 
inquiry is to establish rules of right living ; and if the rules of right living 
are those of which the total results, individual and general, direct and 
indirect, Are most conducive to human happiness ; then it is absurd to 
ignore the immediate results and Tecognize only the remote results. 
—Herbert Spencer: Data of Ethics, pp. 93-95. 


ক্রোড়পন্র--ঘ 
(অনুশীলনততের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজশবনের সম্বন্ধ) 
“বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কৰ্ম্ম কারি, না 
? র রঃ হয় র, না হয় কিছু জান। কর্ম্ম 
ও জান ভিন্ন মন্তযোর বনে ফল আর বিড ছা, 
অতএব জ্ঞান ও কর্ম মান,ষের স্বধর্ম্ম। সকল বাত্তগলি সকলেই যাঁদ বািহতরূপে 
ত করিত, তবে জ্ঞান ও কম্ম উভয়ই সকল মনষ্যেরই স্বধর্ম্ম হইত । কিন্তু মনাষ্য- 
সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না? কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধনতঃ 
স্বধম্মস্থানীয় করেন, কেহ কম্মকে এরুপ প্রধানতঃ স্বধৰ্ম্ম বালয়া গ্রহণ করেন। 
জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য বদ্ধ; সমস্ত জগৎ বন্দে আছে। এজন্য জ্ঞানাজ্জ'ন যাঁহাঁদগের স্বধৰ্ম্ম, 


বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তার্বষয় আ' অন্ত 
কম্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; ET ক ৮ মধ্যে 


* কোম্‌ং প্রভৃতি, পাশ্চাত্তয দার্শীনকগণ তিন ভাগে চিত্তপরিণাতকে বিভক্ত করে “Thought, 
« Feeling, Action,” ইহা ন্যায্য। কত্ত Feeling অবশেষে [hought কিদ্বা Action প্রাপ্ত হয়! 
এই জন্য পরিণামের ফল জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই '্বাবধ বলাও ন্যাষ্য। 
1 আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপারণতাবস্থা বাঁলতোছি। 
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(৩) রক্ষা। (১) যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধম্মণ্; (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ 
করে, তাহারা শিল্প বা বাঁপজ্যধম্মী; (৩) এবং যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধধম্মীঁ। 
ইহাদ নামান্তর ব্যক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এ কথা পাঠক স্বীকার কাঁরতে পারেন কি? 
এ কার কারবার প্রাত একটা আপাতত 'আছে। "হন্দুদিগের ধম্মশাস্তান্সারে এবং এই 
গতর ব্যবস্থানুসারে কৃষি শৃ্রের ধর্্ম নহে ; বাণিজ্য এবং কৃষি, উভয়েই বৈশ্যের ধ্্ম। অন্য 
[তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূ্রের ধর্্ম। এখনকার দিনে দোখিতে পাই পাই, কৃষি প্রধানতঃ শুদ্রেরই 


 জ্ঞানধম্ম, যুদ্ধধস্মী? বাণিজ্যধ্ম্মী বা কীষধম্মর কর্মের এত বাহুল্য হয় যে, তদ্ধাম্মগণ 
৫ দৈহিকাঁদ প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন 
কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানাজ্জন বা লোকশিক্ষা, 
~~ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচর্য্যা, এই 
[পণ্টাবধ কম্ম।” 
ভগবদ্গাঁতার টাকায় যাহা লিখিয়াছ, তাহা হইতে এই কয়াট কথা উদ্ধত কারলাম। 
এক্ষণে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সৰ্ব্বাবধ কন্মণনুষ্ঠান জন্য অনুশীলন প্রয়োজনীয়। তবে কথা 
এই যে. যাহার যে স্বধস্, অনুশগলন তদনুবস্তর্ণ না হইলে সে স্বধর্মের সুপালন হইবে না। 
অনুশীলন স্বধৰ্্মানডবত্তা হওয়ার অর্থ এই যে, স্বধর্ম্মের প্রয়োজন অনুসারে ব্্ভীবশেষের, 
বিশেষ অনুশীলন চাই। 
সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বৃত্তবিশেষের বিশেষ অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা 
শিক্ষাততের অন্তর্গতি। সুতরাং এ গ্রন্থে সে বিশেষ অনশীলনের কথা লেখা গেল না। 
এই গ্রন্থে সাধারণ অনুশীলনের কথাই বালিয়াছি; কেন না, তাহাই ধর্্মতত্ের অন্তর্গত; বিশেষ 
| অনুশীলনের কথা বল নাই; কেন না, তাহা শিক্ষাত উভয়ে কোন বিরোধ নাই ও হইতে 
পারে না, ইহাই আমার এখানে বলিবার প্রয়োজন! 
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ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রণীত গাঁতার ভাষ্য ও ঢাঁকা থাকিতে গীতার অন্য ব্যখ্যা 
অনাবশ্যক। তবে এ সকল ভাষ্য ও টীকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। এখনকার দিনে এমন অনেক 
পাঠক আছেন যে, সংস্কৃত বুঝেন না, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক । 'কস্তু গতা এমনই 
দুরুহ গ্রন্থ যে, টাকার সাহায্য ব্যতীত অনেকেরই বোধগম্য হয় না। এই জন্য গীতার একখানি : 
বাঙ্গালা টাকা প্রয়োজনীয়। 


বাঙ্গালা টাকা দুই প্রকার হইতে পারে। এক, শঙ্করাঁদ-প্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও টাকার 
বাঙ্গালা অন্দবাদ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নূতন বাঙ্গ।লা টীকা প্রণয়ন করা যাইতে পারে: 


প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবদ ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত; 
{ বিজ্ঞাপনে দৌখলাম, তাহাতে শঙ্করভায্ের অনুবাদ থাকিবে। ইহা বাঙ্গালী পাঠকের 
|| & 


এই সকল অনবাদ বা টাকা থাকাতেও মাদশ ব্যাক্তর আভনব অনূবাদ ও টাকা প্রকার 3 
প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা পরিশ্রম বালয়া গণিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার যথার্থ প্রয়োজন না থাকলে, 

রা লা য়ন তাহা বুঝাইতোছ। 

এখনকার গার মধ্যে প্রায় আধকাংশই “শিক্ষিত” সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা পাশ্চাত্য: 
শিক্ষায় শিক্ষিত, তাহাদিগেরই সচরাচর “শিক্ষিত” বলা হইয়া থাকে ; আমি প্রচলিত প্রথার; 
বশবসতাঁ হইয়াই তদর্থে “শিক্ষিত” শব্দ ব্যবহার কাঁরতোছি। কাহারও শিক্ষা বেশী, কাহার] 
শিক্ষা কম, কিন্তু কম হউক, বেশ হউক, এখানকার পাঠক অধিকাংশই “শিক্ষিত” সম্পদ] 
ইহা আমার জানা আছে। এখন গোলযোগের কথা এই যে, এই 'শাক্ষত সম্প্রদায় প্রাচী; 
পাশ্ডিতাদগের উক্তি সহজে বুঝতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ কৰিয়া দিলেও তাহা * 
পারেন না। যেমন টোলের প্ডিতেরা, পাশ্চাত্যাদগের উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে ২ 
পারেন না, যাহারা পাশ্চাত্তা শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহারা প্রাচাঁন প্রাচ্য পশ্ডিতাদিগের বা 
অনধ্বাদ করিয়া দিলে সহজে ব্যাঁঝতে পারেন না। ইহা তাঁহাদিগের দোষ নহে, তাঁহাঁদিগের 2 
নৈসার্গক ফল। পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-প্রণালশ প্রাচীন ভারতবষাঁয়দিগের চিন্তা-প্রণালশ হইতে এত. 


এ ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজন এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে সকল? 
সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, পূ্বপশ্ডিতাদগের কৃত ভাষ্যাদতে তাহার মীমাংসা নাই! 

রও সম্ভাবনা নাই ; কেন না, তাঁহারা যে সকল পাঠকের সাহায্য জন্য ভাষ্যাদ প্রণয়ন 
৬৮০ ন্‌ 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


করিয়া 'ছলেন, তাঁহাদিগের মনে সে সকল সংশয় উপস্থিত হইবাব সম্ভাবনাই ছিল না। এই টাকায় 
যত দুর সাধ্য, সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা করা গিয়াছে। 
অতএব বে সকল পাণ্ডতগণ গীতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন বা কাবতেছেন, আমি 
তাঁহাদগের প্রাতযোগণ নাহ ; যথাসাধ্য তাঁহ।দিগের সাহায্য কার, ইহাই আমার ক্ষদ্রাভিলাষ। 
আমও যত দুর পারিয়াছি, পব্বপান্ডিতাঁদগ্ের অনুগামী হইয়াছি। বা টশকা-সম্বালিত 
করভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকৃত টাকা রাম নঃজভাষ্য, সি সরস্বতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
কৃত টকা ইত্যাঁদর প্রাত দৃষ্টি রাখিয়া এই টাকা প্রণয়ন কারয়াছি। তবে ইহাও আমাকে বালতে 
হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে, 
সে প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে পারবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সব্ব তাঁহাদের 
অনুগামী হইতে পাঁর নাই। যাহারা হারা বিবেচনা করেন, এদেশীয় পুব্বপাণ্ডতেরা যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা সকলই শিক এবং পাশ্চাত্তগণ জাগাঁতক তত্ত্ব সম্বন্ধে বাহা বলেন, তাহা 'সকলই ভুল, 
তাঁহাঁদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। 

টীকাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু মূল ভিন্ন টাকা চলে না, এই জন্য, মূলও দেওয়া গেল। 
অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন্ন মূল ব্াঝতে সক্ষম নহেন, এজন্য একটা অনদবাদও দেওয়া গেল। 
বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচনা করেন, সেইটা 
অবলম্বন করিতে পারেন। সচরাচর যাহাতে অনুবাদ অবিকল হয়, সেই চেষ্টা কাঁরয়াছ। কিন্তু 
দুই এক স্থানে অর্থব্যাক্তর অনুরোধে এ নিয়মের কিপিং ব্যতিক্রম ঘাটয়াছে। 


কলিকাতা ৷ শ্রীবাঙ্রমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


৯২৯৩ সাল 


প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ 
ধৃতরাম্ট্র উবাচ। 


ধম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত যয়ৎসবঃ। 
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব িমকুব্বত সঞ্জয়॥ ১॥ 
ধূতরাস্ট্র বললেন হে সঞ্জয়! পদণ্যক্ষেত্র কুরঃক্ষেত্রে যুদ্ধ সমবেত আমার পক্ষ ও 
পাণ্ডবেরা কি করিল? ১। 
শ্রীমন্তগবদ্গণতা, মহাভারতের ভাম্মপর্বের অন্তর্গত। ভীম্মপব্ৰের ৩ অধ্যায় হইতে ৪৩ 
অধ্যায় পর্যন্ত এই অংশের নাম ভগবজ্গীতাপব্ব্বধ্যায়; কিন্তু ভগবদ্গীতার আরম্ভ প9- 
বিংশাতিতম অধ্যায়ে । তৎপূব্র যাহা ঘাঁটয়াছে, তাহা সকল পাঠক জানিতে না পারেন, এজন্য 
তাহা সংক্ষেপে বলতেছি ; কেন না, তাহা না বলিলে, ধৃতরাষ্ট্র কেন এই প্রশ্ন কাঁরলেন, এবং 
সঞ্জয়ই কে, তাহা অনেক পাঠক ব্যাঝবেন না। 
য্ধিষ্ঠিরের রাজ্যসমৃদ্ধি দেখিয়া, ধৃতরান্ট্রের পত্র দুর্যেযাধন তাহা অপহরণ করিবার 
 আভপ্রয়ে বুধিষ্ঠিরকে কপটদ্ুতে আহান করেন যণীধান্ঠর কপটদ্যতে পরাজিত হইয়া এই 
পণে আবদ্ধ হয়েন যে, দ্বাদশ বৎসর তান ও তাহার ভ্রাতৃগণ বনবাস করিবেন, তার পর এক 
বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর দুযোধন তাঁহাদিগের রাজ্য ভোগ কারবেন। 
তার পর পাণ্ডরেরা এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে আপনাদিগের রাজ্য পনঃপ্রাপ্ত হইবেন। 
পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাপন করিলেন, কিন্তু দুর্যেযাধন 
তার পর রাজ্য প্রত্যপণ কারিতে অস্বীকৃত হইলেন। কাজেই পাণ্ডবেরা যুদ্ধ কাঁরয়া স্বরাজ্যের 
উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। উভয় পক্ষ সেনা সংগ্রহ কাঁরলেন। উভয়পক্ষায় সেনা ্য্ার্থ 
কুরংক্ষেত্রে সমবেত হইল। যখন উভয় সেনা পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয় 
শাহ, তখন এই গীতার আরম্ভ ৷ 
ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন-তান হস্তিনানগরে আপনার রাজভবনে আছেন। 
তাহার কারণ, তান জন্মান্ধ, কুরঃক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া য্যদ্ধদর্শন-সুখেও বাঁণ্ত। কন্তু যুদ্ধে 
কি হয়, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ ব্গ্র। যুদ্ধের পূর্বে ভগবান- ব্যাসদেব তাঁহার সম্ভাষণে 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


আসিয়াছিলেন, তিনি অনগগ্রহ্‌ করিয়া ধতরাষ্্রকে দিব্য চক্ষ প্রদান করিতে ইচ্ছা কাঁরলেন। 
কিন্তু ধৃতরাম্ট্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন যে, “আমি জ্ঞাতিবধ সন্দশশন করিতে 
অভিলাষ কার না, আপনার তৈভঃপ্রভাবে আদ্যোপান্ত এই য্.্ধ-ব্ত্রান্ত শ্রবণ কারব।” তখন 
ব্যাসদেব ধৃতরাস্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কে বর দান করিলেন । বর-প্রভাবে সঞ্জয় হাস্তনাপুরে থাঁকিয়াও 
কুরঃক্ষেত্রের যুদ্ধবত্তান্ত সকল দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া ধৃতরাম্ট্রকে শুনাইতে 
লাগিলেন। ধূতরাষ্ট্র মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন কাঁরতেছেন, সঞ্জয় উত্তর দিতেছেন। মহাভারতের 
ধদদ্ধপব্বগ্াল এই প্রণালীতে িখিত। সকলই সঞ্জয়োক্তি। এক্ষণে উভয়পক্ষীয় সেনা য্ধার্থ 
পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়া ধৃতরাম্ট্র জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন, উভয় পক্ষ ক কাঁরলেন। 
গীতার এইরূপ আরন্ত। 

এই দিব্য চক্ষুর কথাটা অনৈসর্গিক, পাঠককে বিশ্বাস কারতে বাল না। গনতোক্ত ধর্মের 
সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। 

বে ধম্মব্যাখ্যা গীতার উদ্দেশ্য, প্রথমাধ্যায়ে তাহার কিছুই নাই। ক প্রসঙ্গোপলক্ষো এই 
তত্ব উত্থাপত হইয়াছিল, প্রথমাধ্যায়ে এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম একাদশ গ্লোকে কেবল তাহারই 
পারচয় আছে। গাঁতার মম্ হদয়ঙ্গম কারবার জন্য এতদংশের কোন প্রয়োজন নাই। পাঠক 
ইচ্ছা কারলে এতদংশ পরিত্যাগ কাঁরতে পারেন। আমার যে , তাহাতে এতদংশের কোন 
টীকা িখিবারও প্রয়োজন নাই; ভগবান: শঙ্করাচাযযও এতদংশ পাঁরত্যাগ করিয়াছেন। তবে 
শ্রেণীবশেষের পাঠক কোন কোন বিষয়ে কিছ; জানিতে ইচ্ছা কাঁরতে পারেন। এজন্য দুই 
একটা কথা লেখা গেল। 


কুরুক্ষেত্র একটি চক্র বা জনপদ । এ চক্র 
অংম্বালা নগর হইতে উহা ১৫ ক্রোশ দক্ষিণ 


এখনকার স্থানেশ্বর বা থানেশ্বর নগরের দক্ষিণবন্তাঁঁ। 
৷ পানিপাট হইতে উহা ২০ ক্রোশ উত্তর। কুরুক্ষেত্র 


ও পানিপাট ভারতবর্ষের য্যদ্ক্ষেত্র, ভারতে 


র ভাগ্য অনেক বার এ ক্ষেত্রে নিজ্পান্ত পাইয়াছে। 


ক্ষেত্র" নম শুনিয়া ভরসা করি, কেহ একখানি মাঠ বুঝবেন না। কুরুক্ষেনর প্রাচীন কালেই - 
পণ যোজন দৈর্ঘেয এবং প% যোজন প্রস্থে। এই জন্য উহাকে সমন্তপণক বলা যাইত। চক্রের 


সীমা এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। 
কুর নামে এক জন চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন৷ তাহা হইতেই এই চক্রের নাম কুরুক্ষেত্র 
হইয়াছে। তিনি দযোধনাদির ও পাণ্ডবাঁদণের পরব্বপিহুরুষ ; এজন্য দুষের্যাধনাঁদকে কৌরব 
কখন কখন পাণ্ডবদিগকেও বলা হয়। তিনি এই স্থানে তপস্যা করিয়া বর লাভ 
, এই জন্য ইহার নাম কুরুক্ষেত্র। মহাভারতে কাঁথত হইয়াছে যে, তাঁহার তপস্ার 
ক'রণেই উহা পণ্যতীর্ঘ। ফলে চিরকালই কুরুক্ষের পণ্যক্ষেত্র বা ধৰ্ম্মক্ষেত্ৰ বালর়া প্রাসদ্ধ। 
শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, “দেবাঃ হ' বৈ সন্ৰং নিষেদ;রগ্নিরিন্দর 
ভ্যাম্‌! তেষাং 


দেবতারা এইখানে যজ্ঞ 


সরস্বতীদবদ্বত্যো রং। 
তং দেবানন্মিতং দেশং রঙ্গাবর্তৎ প্রচক্ষতে | ২।১৭। 
অতএব কুরংক্ষেত্র এবং রক্ষাবর্ত একই। কালিদাসের 'নিম্নালাখিত কাঁবতাতে তাহাই বুঝা 
যাইতেছে। 
রক্ষাবর্ত্ৎ জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ 
ক্ষেত্ৰং কন্রপ্রথনাপশদুনং কৌরবং তন্ভজেথাঃ। 
রাজন্যানাং শিতশরশতৈষয'ত্র গাণ্ডবধন্বা 
ধারা কমলান্যভ্যব্ষন্‌ মুখানি॥ 


_মেঘদূত ৪১। 
৬৮২ 


- শ্রীম্গবদ্গীতা 
কিন্তু মনূতে আবার অন্য প্রকার আছে। যথা 
কুরুক্ষেত্র? মৎস্যাশ্চ পণ্চালাঃ শুরসেনকাঃ। 
এষ ব্রন্ধার্ধদেশো বৈ রক্ষাবর্তাদনন্তরঃ ॥ 

২... অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে চৈনিক পাঁরবরাজক হিউন্থসাঙ্ও ইহাকে স্বীয় গ্রন্ধে 
 “ধম্ম্ক্ষেত্র” বাঁলয়াছেন।* 
২... কুরুক্ষেত্র আজও পুণ্যতীর্থ বলিয়া ভারতবর্ষে পারিচিত ; অনেক যোগী সন্ন্যাসী তথা 
রল্রমণ করেন। কুরুক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে কতকগযীল 
মহাভারতের যুদ্ধের স্মারক স্বরূপ। যে স্থানে আভমন্যু অপ্তরাথকর্তৃক অন্যায়-যুদ্ধে নিহত 
 হইয়াছিলেন, সে স্থানকে এক্ষণে “অভিমনযুক্ষেত্র' বা ‘অমিন’" বলিয়া থাকে। সেখানে আজিও, 
 পুত্রহীনারা পভ্রকামনায় আদিতির মান্দরে আঁদাঁতর উপাসনা করে। যেখানে কুরক্ষেত্রের 
যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদগের সংকার সমাপন হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই বীরগণের আস্থতে 
. সমাকীর্ণ হইয়াছিল, এখনও তাহাকে ‘অস্থিপুর’ বলে। যেখানে সাত্যাকতে ও ভুরশ্রবাতে 
২. ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, এবং অঙ্জ্ন সাত্যকির রক্ষার্থ অন্যায় করিয়া ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদ করেন, 
. সে স্থানকে এক্ষণে ‘ভোর’ বলে। জনপ্রবাদ আছে যে, ভূরিশ্রবার সালঙ্কার ছিন্ন হস্ত পক্ষীতে 

লইয়া যার। সেই ছন্ন হস্তের অলঙকারে একখন্ড বহন্মূল্য হীরক ছিল। তাহাই কহীনদর» 
| SAS পাইতেছে। কথাটা যে সত্য, তাহার অবশ্য কোন প্রমাণ 
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. কুরুক্ষেত্রের নাম বাঙ্গালীমাত্রেরই মূখে আছে। একটা পিছ গোল দেখিলে বাঙ্গালীর 

| মেয়েরাও বলে, “কুরুক্ষেত্র হইতেছে”। অথচ কুর্ঃক্ষেত্রের সাঁবশেষ তত কেহই জানে না৷ িশেষ 

. উমৃসন, হুইলর প্রভাত ইংরেজ লেখকেরা সাঁবশেষ না জানিয়া অনেক গোলযোগ বাধাইয়াছেন ॥ 
তাই কুরুক্ষেত্রের কথা এখানে এত সাঁবস্তারে লেখা গেল। 


সঞ্জয় উবাচ। 
দৃষ্টৰা তু পান্ডবানীকং ব্যুঢং দুৰ্যেযোধনস্তদা ৷ 


< 


আচার্যামূপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥। ২॥ 


সঞ্জয় বাললেন-_ 
ব্যাহত পাণ্ডবসৈন্য দেখিয়া রাজা দর্ষেযাধন আচার্য্যের নিকটে গিয়া বাললেন। ২। 
. দর্যোযোধনাদর অনস্ব্রাবদ্যার আচার্য্য ভরদ্বাজপাত্র দ্রোণ। হান পাণ্ডবদিগেরও গুরু। ইনি 
. স্রাক্মণ। কিন্তু যুদ্ধাবদ্যায় আদ্বিতীয়। শস্বিদ্যা কষানরয়াঁদগেরই ছিল, এমন নহে। দ্রোণাচার্যয, 
পরশুরাম, কৃপাচার্যয, অশ্বথামা, ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ, অথচ সচরাচর ক্ষত্রিয়াদগের অপেক্ষা 
যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বালয়া বার্ণত হইয়াছেন। যখন পশ্চাৎ স্বধৰ্ম্ম পালনের কথা উঠিবে, তখন এই 
কথা স্মরণ কাঁরতে হইবে। 
যদ্ধার্থ সৈন্য-সন্নিবেশকে ব্যহ বলে। 

সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ। 

স ব্যুহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষ পৃথিবীভূজামূ॥ 
আধুনিক ইউরোপীয় সমরে সেনাপাঁতর ব্যহরচনাই প্রধান কার্য্য। 


* M. Stanislaus Julien অনুবাদে [লাখয়াছেন “Le champ du bonheur.” অর্থাৎ 


|| 
মা.  সাহ্বোদের ভমের উনার গাতার জন্বাদক টনের টীকা হইতে দই হা শত 
ই কাঁরতেছি। কুরুক্ষেত্র খতেছেন,_ ডি 
A part of নি the flat plain around Delhi, which city is 
often identified with Hastinapur, the Capital of Kurukshetra.” 
এইট;কুর ভিতর ৫টি ভুল। (১) ধর্মক্ষেতু নামে কোন স্বতন্দ ক্ষেত্র নাই। (২) কুরুক্ষেত্র ধর্ম্ম- 
ক্ষেত্রের অংশ মাত্র নহে (৩) “The flat plain around Delhi” কুরুক্ষেত্র নহে। (৪) দিল্লী 
হাঁস্তনাপুর নহে। (৫) হস্তিনাপঢুর কুরুক্ষেত্রের রাজধানণী নহে। এতট-কুর ভিতর এতগ্‌ল ভুল একত্র 
করা যায়, আমরা জানিতাম না। 
৬৮৩ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 
পশ্যৈতাং পান্ডুপ্ত্রাণামাচার্ধ, মহতাঁং চমুমূ। 
ব্যঢাং দ্রপদপদত্রেণ তব শিষ্েণ ধধমতা॥ ৩॥ 
হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য ধামান্‌ দ্রুপদপ্যত্রের দ্বারা ব্যৃহিতা পাণ্ডবাঁদগের মহতা সেনা 
দর্শন করুন। ৩। ; 
দ্দপদপদ্তর ধষ্টদত্ম্ন, পাণ্ডবাদগের একজন সেনাপাঁতি। 'তানিই ব্যহ রচনা কারয়াছিলেন। 
কাথত আছে, ই'হার পিতা দ্রোণবধ কামনায় যজ্ঞ কাঁরলে ই'হার জন্ম হয়। ইনিও দ্রোণের 
শিষ্য বলিয়া বার্ণত হইতেছেন। এ কথাটা স্বধ্ম্ম পালন বুঝবার সময়ে স্মরণ কাঁরতে হহবে। 
নিজ বধার্থ উৎপন্ন শত্রুকে দ্রোণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আচাষের ধৰ্ম্ম দ্যা দান। 
অন্র শুরা মহেহ্বাসা ভীমাজ্জনসমা যুধি। 
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্ু'পদশ্চ মহারথঃ॥ ৪1 
৪ কাশীরাজশ্চ 


< ্‌ 

প্রদাজৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপজবঃ ॥ ৫॥ 
যদ্ধামনদ্যশ্চ বিক্ৰান্ত উত্তমোজাশ্চ বাঁষযবান্‌ ৷ 
সোঁভদ্রো দ্রোপদেয়াশ্চ স্ব এব মহারথাঃ॥ ৬॥ 

ইহার মধ্যে শুর, বাণক্ষেপে মহান্‌, যুদ্ধে ভীমাজ্জনতুল্য, যুযুধান, (১) বিরাট, (২) মহারথ 

দুদ, ধষ্টকেতু, (৩) চোকতান, বাঁরধ্যবান্‌ কাশীরাজ, পঢরজিৎ, কুত্তিভোজ, (৪) নরশ্রেষ্ঠ 

শৈবয, বিক্ুমশালী হ্ুধামননয, বা্যাবান্‌ উত্তমৌজা, সভদ্রাপর' (৫) দ্ৌপদণীর প্রগণ, ইহারা 

সকলেই মহারথ। ৪1 €।৬। 


অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তাল্লিবোধ দ্বিজোত্তম। 
নায়কা মম সৈন্যসা সংজ্ঞার্থং তান: ব্রবীম তে॥ ৭॥ 


হে দ্বিজোত্তম! র মধ্যে য হারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক, তাঁহাদিগকে অবগত 
হউন। আপনার অবগাঁতির জন্য সে সকল আপনাকে বাঁলতোছ। এ। 


আপনি, ভাঁজ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, (৬) অশ্বথামা, (৭) কর্ণ সোমদত্তপূত্র (৮) ও 
জয়দ্রথ (৯)। ৮। ? 


(৬) ইনিও ব্রাহ্মণ এবং অস্তাবিদ্যায় কৌরবদিগের আচার্য । 
(0) EE 
(৮) খ্যাত ভূরিশ্রবা। 
(৯) দ্যের্াধনের ভগিনীপাতি। 
অন্যে চ বহবঃ শুরা মদর্থে তাক্তজশবিতাঃ। 
শানাশস্তপ্রহরণাঃ সবের্ব যুদ্ধাবশারদাঃ॥ ৯ 
আরও অনেক অনেক বাঁর আমার জন্য ত্যক্তজীবন হইয়াছেন তের্থাৎ জশবনত্যাগে প্রস্তুত 
হইয়াছেন)। তাঁহারা সকলে নানাস্বরধারী এবং যৃদ্ধাবিশারদ। ১। 
গীতায় প্রথমাধ্যায়ে ধন্মতিত কিছু নাই। 'ন্তু প্রথম অধ্যায় কাব্যাংশে বড় উৎকৃষ্ট ৷ 
উপরে উভয় পক্ষের বহ গডণবান: সেনানায়কদিগের নাম যে পাঠককে স্মরণ করাইয়া ওয়া 


* সৌমদত্তিস্তঘৈব চ ইতি পাঠান্তর আছে। 
৬৮৪ 


হইল, ইহা কবির একটা কৌশল। পশ্চাতে অঞ্জনের যে করুণাময় মনোমোহিনী ভক্তি লিখিত 
, তাহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য এখন হইতে উদ্যোগ হইতেছে। 
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বং, ভীম্মাভরক্ষিতম্‌। 
পর্যযাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতমৃ॥(১০। 
| ভাৰত আমাদের সেই সৈন্য অসমর্থ। আর ইহাদিগৈর ভীমাভিরক্ষিত সৈন্য 
।৯০। 


রত এবং অপর্যাপ্ত শব্দের অর্থ শ্রীধর স্বামীর টাীকানসারে করা গেল। অন্যে অর্থ 
পরিমিত এবং অপরিমিত। 

অয়নেষ* চু সব্বেষ্দ যথাভাগমবাস্থিতাঃ। 

তীম্সমেবাভিরক্ষস্ত ভবন্তঃ সৰ্ব্ব এব হি ॥১১॥ 


আপনারা সকলে স্ব-্ব_বিভাগানদসারে সকল, ব্যাহদ্বারে অবাস্থিতি করিয়া ভাম্মকে রক্ষা 
করুন ।১১। 


ভাম্ম দু্যোযাধনের সেনাপাঁতি। 

তস্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং কুর্বৃদ্ধঃ পিতামহঃ। 

সিংহনাদং বিনদ্যো্চৈঃ শঙ্খং দধেনা প্রতাপবানৃ॥ ১২॥ 

চা প্রতাপবান্‌ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীচ্ম) দুষেযাধনের হর্ষ জন্মাইয়া উচ্চ সিংহনাদ 
করতঃ শঙ্খধহন করিলেন। ১২। 

উই সকালে রাঁথগণ যুদ্ধের পূর্বে শঙ্খধ্বনি করিতেন। ভীম্ম দূষ্যাধনের িতামহের 


ততঃ শঙ্খাশ্চ ভে্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ। 

সহসৈবাভ্যহনন্ত স শব্দস্ুমূলোহভবং ॥১৩ ॥ 

২. তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ সকল (বাদ্যযন্ত্র) সহসা আহত হইলে সে শব্দ 
ইসদল হইয়া উঠিল৷ ১৩। 

ততঃ শ্বেতৈহায়ৈযুক্তে মাহত স্যন্দনে স্থিতৌ। 

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈৰ দিব্য শঙ্খো প্রদধ্যতুঃ ১৪] 

তখন খেতাশ্বযুক্ত মহারথে স্থিত কৃষ্ণাজ্জন দিব্য শঙ্খ ১৯১ ২ ১৪। 

পাণ্জন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ'। 

পোণ্ভং দধেনী মহাশঙ্খং ভীমকম্ম্ণ কৃকোদরঃ॥ ১৫ 

'অনন্তাবজয়ং রাজা কুন্তীপনুব্রো ফু বিষ্ঠিরঃ। 

নকুলঃ সহদেব*শ্চ সুঘোষমণিপজ্পকৌ ॥ ১৬ ॥ 

কৃষ্ণ পাণ্জন্য নামে শঙ্খ, অজ্জর্ন দেবদত্ত এবং 'ভীমকম্মণা ভীম পৌণ্ড্র নামে মহাশঞ্খ 

রি ৷ কুক্তীপনত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনস্তবিজয়, নকুল ঘোষ, এবং সহদেব মাণিপদুজ্পক 

ম) শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫।১৬। 

কাশ্যম্চ পরমেচ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ। 

. ধ্টদ্যম্নো বিরাটশ্চ সাত্যাকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥ 

দ্র'পদো দৌপদেয়াশ্চ সব্বশিঃ পৃথিবীপতে। ং 

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহনঃ শঙ্খান্‌ দধ্যনঃ পৃথক্‌ পৃথক-| ১৮. 

পরম ধনডুদ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডা, ধন্টদযুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যাত, দ্ুপদ, 

পদীর. পল্রগণ, মহাবাহ; সনভদ্রাপাত্র” হে পৃখৰীপতে! ইহারা সকলেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ 

বাজাইলেন। ১৭।১৮1 

স্‌ ঘোষো ধাত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ং। 

নভশ্চ প্‌থিবাঁঞ্ডৈব তুমনলোহভ্যনননাদয়ন্‌ ৷৷ ১৯ ॥* $ 

টে এজ ধাত 


১১৯। 


বঙ্কিম রচনাবলী 


অথ ব্যবাস্থিতান্‌ দৃচ্ট্ৰা ধার্তরাল্ট্রান্‌ কপিধবজঃ। ॥ 
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনদরদ্যম পাণ্ডবঃ। - 
হষাকেশং তদা বাক্যামদমাহ মহাীপতে॥ ২০॥ 
“পরে হে মহণীপতে!* ধার্তরাস্ট্রীদগকে ব্যবাস্থিত দেখিয়া অস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত কাঁপথব্জ 
'অজ্জন ধনু উত্তোলন করিয়া হৃষীকেশকে এই কথা বাঁললেন। ২০ 
“ব্যবাস্থিত” শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী িখিয়াছেন “য;দ্ধোদ্যোগে অবাস্থিত।” 
অজ্জ?ন উবাচ। 
সেনয়োরুভয়োম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত॥ ২১ 
যাবদেতান্নরীক্ষেহহং যোদ্ধ;কামানবাঁস্থুতান্‌। 
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধবামস্মিন: রণসমূদ্যমে ॥ ২২॥ 
যোতস্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহন্র সমাগতাঃ। 
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দরববদ্ধে্দ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩ ॥ 
বঅজ্জন বাললেন-__ 
যাহারা বুদ্ধ-কামনায় অবাশ্থিত, আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ কার, এই রণসমবদ্যমে 
ক্ষাহাদিগের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ কারতে হইবে (ষবৎ তাহা দেখ), যাহারা দাদ ধূতরাস্ট্- 
পত্রের প্রিয়াচকীর্ধায় এইখানে যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল যদদ্ধার্ীদগকে (যাবৎ) আম 
দোখ, (তাবং) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। ২১ ২২। ২৩। ' 
সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত। 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্‌ ৷ ২৪ ॥ 
ভাঁম্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সব্বেষাণ্ণ মহণক্ষিতামূ। 
উবাচ পার্থ পশোতান্‌ সমবেতান্‌ কুরীনীত॥ ২৫॥ 
সঞ্জয় বলিলেন_ 
হে ভারত! অঞ্জন কর্তৃক হৃষীকেশ .এইরূপ আঁভাঁহত হইয়া উভয় সেনার মধ্যে 
প্রমূখ সকল রাজগণের সম্মখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কাঁহলেন, হে পার্থ 
বেত কুবরেণকে এই নরাক্ষণ কর। ২৪। ২৫ 
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্‌ পা্থঃ িতৃনথ তাহান" 
Ah la 2 প্রান পোত্ৰান্‌ সখীংন্তথা ৷ 
সহৃদশ্চৈব সেনয়োর্ভয়োরাঁপ॥ ২৬॥ 
তখন অজ্জর্ন সেইখানে ছি স্থিত উভয় সেনায় পিতৃব্গণ ,পিতামহগণ, আচার্যযগণ, মাতৃলগণ, 
দ্রাতৃগণ, পন্ত্রগণ, পৌন্রগণ, শ্বশুরগণ, সখগণ4 এবং সৃহৃদ্‌গণকে দৌখলেন। ২৬। 
তান্‌ সমীক্ষ্য' স কোস্তেয়ঃ সব্বান- সবর্বান- বন্গনবাস্থিতান্‌। 
( কৃপয়া পরয়াবিষ্টো 'বিষীদল্িদমরবীং॥ ২৭ ॥ 
সেই কুন্তীপুত্ৰ সেই সকল বন্ধ:গণকে অবাস্থত দেখিয়া, পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া বিষাদপর্্বক 
“এই কথা বাললেন। ২৭ 
অজ্জ্ুন উবাচ। 
দৃষ্টেরমান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুৎসুন্‌ সমবাস্থিতান।$ 
সাঁদপ্তি মম গাত্রাণ মুখ পরিশষাঁত॥ ২৮ ॥ 


(হান পাঠকের বা কাছে বে, সঞ্জায়োক্ত চালতেছে। সঞ্জয় কুরুক্ষেতের বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্টরকে 


লেন এন বন্ধন উর ইজ বানর ছে তাহার কারণ, 
ইন্হারা দম্মম্তপতর ভরতের বংশ। 

| সখা, ও স্হদে অবশ্য পের আছে। সাহার লট উপকার পাওয়া পি সেই সখা। 

$ দক্টেরমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসৃং সমৃপস্থিতম্‌ ইতি পাঠান্তর আছে। 


৬৮৬ 


শ্রীমভ্গবদ্গীতা 
উন... 8 
অজ্জন বাললেন-_ 
হে কৃ! এই যদন্ধেচ্ছু সম্মঃখে অবস্থিত স্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন 
হইতেছে এবং মুখ শক হইতেছে। ২৮। 
বেপথ্ুশ্চ শরীরে মে রোমহষশ্চ জায়তে। 
গান্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পাঁরদহ্যতে ॥ ২৯॥ 
আমার দেহ কাঁপতেছে, রোমহর্য জাল্মিতেছ, হস্ত হইতে গ্াণ্ডীব খাঁসয়া পাঁড়তেছে এবং 
চম্ম জবালা করিতেছে । ২৯। 
ন চ শরোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। 
নিমিত্তান চ পশ্যামি বিপরাঁতান কেশব॥ ৩০॥ 
হে কেশব! আমি আর থাকিতে পারতেছি না, আমার মন যেন ভ্রান্ত হইতেছে, আমি 
দধলক্ষিণ সকল দর্শন করিতোছ। ৩০। 
ন চ শ্রেয়োহনূপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে। 
ন কাঙ্ক্ষে বজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সূখানি চ॥৩১॥ 
যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করায় আমি কোন মঙ্গল দেখি না_হে কৃষ্ণ! আমি জয় চাহ 
না, রাজ্যসুখ চাহি না। ৩১। 
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজা“বিতেন বা। 
যেষামর্থে কাত্্ষতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ৩২॥ 
ত ইমেহ্বাস্থিতা যদদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্তনা ধনানি চ। 
আচার্যযাঃ পপিতরঃ পান্রান্তথৈব' চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥ 
মাতুলাঃ শ্বশ রাঃ পৌন্রাঃ শ্যালাঃ সম্বান্ধিনন্তথা। 
এতান হস্তুমিচ্ছামি ঘ্মতোহাঁপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥ 
যাহ।দগের জন্য রাজ্য, ভোগ, সখ কামনা করা যায়, সেই আচার্য, পিতা, পানর, পিতামহ, 
মাতুল, শ্বশধর, পো, শ্যালা এবং কুট;ম্বগণ যখন ধন প্রাণ ত্যাগ কারয়া এই যুদ্ধে 
তখন হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যেই কাজ কি, ভোগেই কাজ ক, জীবনেই কাজ ক? হে 
মধ।সদন! আমি হত হই হইব, তথাপিও তাহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা কার না। ৩২ 1৩৩ ।৩৪। 
“আমি হত হই হইব (ঘ্যতোহপ)” কথার তাংপর্যয এই যে, “আম না মারলে তাহারা 
আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে বটে। যাঁদ তাই হয়, সেও ভাল, তথাপি আম তাহাদিগকে 
মারব না। বস্তুতঃ ভীচ্ম, দ্রোণের সাঁহত অজ্জ্ন এই ভাবেই যুদ্ধ কারয়াছিলেন। অজ্জুনের 
“মদ, যুদ্ধের” কথা আমরা অনেক বার শুনিতে পাই। 
আপ ন্ৈলোক্যরাজস্য হেতোঃ কিন্ন; মহাীকৃতে। 
নিহত্য ধার্তরাম্ট্রন্‌ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনাদ্দ'ন॥ ৩৫॥ 
পৃথিবীর কথা দুরে থাক, ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যই বা ধৃতরাষ্ট-পান্রগণকে বধ কাঁরলে 
কি সুখ হইবে, জনাদ্দন? 1৩৫ 
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্‌ হত্বৈতানাততায়িনঃ 
তস্মাল্নাহ্ণা বয়ং হন্তুং ধান্তরাত্ট্রান্‌ সবান্ধবান্‌।* 
স্বজনং হি কথং হত্বা সাঁখনঃ স্যাম মাধব ৩৬ ॥ 
এই আততায়ীদিগকে বিনাশ কাঁরলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব আমরা 
সবাদ্ধব ধূতরাষ্ট্র-পনুত্রদিগকে বিনাশ কাঁরতে পাব না। হে মাধব! স্বজন হত্যা করিয়া আমরা 
কি প্রকারে সুখী হইব? ৩৬ । 
ছয় জনকে আততায়ী বলে-_ 
আঁগ্নদো গরলশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। 
ক্ষেত্দারাপহারী চ ষড়েতে আততায়নঃ॥ 
যে ঘরে আগুন দেয়, যে বিষ দেয়, শস্ত্রপাঁপি, ধনাপহারা, ভূমি যে অপহরণ করে ও বাঁনতা 


অপহরণ করে, এই ছয় জন আততায়। অর্থশাস্তানসারে আততায়ী বধ্য। টণকাকারেরা 


* স্ববান্ধবান্‌ ইতি পাঠাস্তর আছে। 
৬৮৭ 


বাঁঙঁকম রচনাবলন i 
অঞ্জনের বাক্যের এইরূপ অর্থ করেন যে, যাঁদও অর্থশাস্ম্রাননসারে আততায়ী বধ্য, তথাঁপ, 
ধ্্মশ৷স্রাননসারে গুরু প্রভৃতি অবধ্য । ধ্ম্ম শাস্ত্রের কাছে অর্থশাস্ত্র দুব্বল, সুতরাং দ্রোণ 
ভাঁল্মাদি আততায়ী হইলেও তাঁহাদিগের বধে পাপাশ্রয় হইবে। একালে আমরা “La” এবং 
“Morality র” মধ্যে প্রভেদ কার, এ বিচার ঠিক সেইরূপ “Law” র উপর “Morals!” 
ইংরেজের ?পনাল কোডেও লখে যে, অবস্থাবিশেষে আততায়ীর বধজন্য দণ্ড নাই । কিন্তু সেই 
সকল অবস্থায় আততায়ীর বধ সব্বত্র আধ্নানক নীতিশাস্ত্রসঙ্গত নহে। 

আনন্দাগার এই শ্লোকের আর একটা অর্থ কারয়াছেন। তান বলেন, এমনও বুঝ ইতে 
পারে যে, গরু প্রভাত বধ কাঁরলে আমরাই আততায়ী হইব) সুতরাং আমাদের পাপ-শ্রয় 


কাঁরবে। “গুরাভ্রাতৃস,হ্থৎপ্রভৃতীনেতান্‌ হত্বা বয়মাততাঁয়নঃ স্যামঃ।” 


যদ্যপ্যেতে ন পশ্যান্তলোভোপহতচেতসঃ। 
কুলক্ষয়কৃতং দে৷ষং 1মনতরদ্রোহে চ প।তকম্‌॥ ৩৭॥ 
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নবার্ত্ততুং। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যান্ভজনান্দ্ন॥ ৩৮॥ 


যদ্যাপ ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়দোষ এবং িন্ুদ্রোহে যে পাতক, তাহা 
কিন্তু হে জনাদ্দন! আমরা কুলক্ষয় করার দোষ দোখতোঁছ, আমরা সে পাপ 
হইতে 'নবৃত্তিব্যাদ্ধাবাশিম্ট কেন না হইব? ৩৭ ।৩৮। টি 


কুলক্ষয়ে প্রণশ্যান্ত কুলধম্মণঃ সনাতনাঃ। 
ধৰ্ম্মে নচ্টে কুলং কৃংঘ্পমধম্মেণহভিভবত্যুত | ৩৯ ॥ 


কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধনর্ম ন্ট হয়। ধৰ্ম্ম নস্ট হইলে অবাশিস্ট কুল অধৰ্ম্মে আভভূত 


সনাতন কুলধন্-অর্থ7 পবর্বপরুষপরম্পরা-প্রাপ্ত কুলধর্ম্ম। 


অধম্মনীভভবাৎ কৃষ্ণ প্রদূষ্যন্তি কুলাম্তরয়ঃ। 
স্বীষ্‌ দ.্টাস্‌ বার্েয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০1 


হে কৃষ্ণ! অধন্মীভিভবে কুলস্ত্রীগণ দস্টা হয়, জ্ব্রীগণ দুষ্টা হইলে, হে বাফেয়ি !* 
বর্ণ সঙ্কর জন্মায়। ৪০ । 


সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্যানাং কুলস্য চ। 
পতান্ত পিতরো হ্যেষাং ল:প্তাপিন্ডোদকক্রিয়াঃ 0৪১) 


এই সঙ্কর কুলনাশক'রশীদগের ও তাহাদের কুলের নরকের নিমিত্ত হয়। পিশ্ডোদকক্রিয়ার 
লোপ হেতু তাহাদিগের পিতৃগণ পাঁতত হয়। ৪১। 


2 কুলঘযানাং বর্ণ সঙ্করকারকৈঃ। 
উৎসাদ্যান্তে জাঁতধ্ম্মাঃ কুলধ্মাশ্চ শাশ্বতাঃ। ৪২॥৷ 


এইরূপ কুলঘ্যাদগের বর্ণসঙকরকারক এই দোষে জাঁতিধর্ম্ম এবং সনাতন কুলধম্ম" উৎসন্ন 


উৎসন্নকুলধন্মসানাং মনযস্যাণাং জনাদ্দনি। 
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীতানূশশ্রুম॥ ৪৩ ॥ 


হে জনাদন্দন! আমরা শনিয়াছি যে, যে মনুষ্যাদগের কুলধন্ম উৎসন্ন যায়, তাহাঁদগের 
নিয়ত নরকে বাস হয়। ৪৩। y 
৩১৯, ৪0, ৪১, ৪২, ৪৩, এই পাঁচটি শ্লোক আধ্ীনক কৃতাবদ্য পাঠকাদগের কানে ভাল : ' 


লাগবে না। ইহা বর্ণসঙ্কর-বিরোধী প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ' বাঁলয়া বোধ হইবে, 


* “লুগ্তপিশ্ডোদকক্রিয়ঃ” প্রভাতি অলঙ্কারও আছে। বর্ণসঞ্করের উপর গখতাকারের বিশেষ 
বিদ্বেষ দেখা যায়। ইনি স্বয়ং ভগবানের মহখেও বর্ণসঙ্করের নন্দা, সান্নাবল্ট করিয়াছেন। 


{আমরা যখন তাঁদ্বষায়ণী ভগবদুক্তির 
:.». বুঝিবার চেষ্টা কাঁরব। এক্ষণে অজ্জনোক্তির স্থল 


সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তখন তদটীক্তর তাৎপর্যা..: 
মৰ্ম্ম বৃঝিলেই যথেষ্ট হইল। কলের : 


,.. পররুষগণ মরলে কুলস্তাঁগণ যে রাভিচারণী হয়, ইহা সচরাচর দেখা যায়। কৃলদ্রীগণ 


* কৃষ্ণ বৃঁফিবংশসম্ভূত, এজন্য বাফেয়ি। 


তার উপর. * 


শ্রীমভগবদ্গতা 


ব্যাভসারণী হইলে তাহাদগের গর্ভে নীচ লোকের উরসে সন্তান জন্মিতে থাকে। বংশ 
নীচ সন্তাততে পাঁরপূর্ণ হয়, কাজেই কুলধ্ম্ম লোপ পায়। বর্ণসঙ্করে যাঁহারা দোষ না দেখেন, 
এবং ।পণ্ডাঁদর স্বর্গকারকতায় যাহারা বিশ্বাসবান্‌ নহেন- স্বর্গ নরকাঁদও যাহারা মানেন না. 
তাহারাও বোধ কার, এতটুকু স্বীকার করিবেন।* বাকীটুকু কালোচিত ভাষা এবং অলঙ্কার ৷ 
কথাটা আতি মোটা কথা বটে। কথাটা অক্জর্খনের মুখে বসাইবার একটু কারণ আছে_ 
অঞ্জনের এই “কুলধর্টের” বড়াইয়ের উত্তরে ভগবান্‌ “ফ্বধম্মের” কথাটা তুলিবেন। এটুকু 
গ্রন্থবারের কৌশল। “ন কাঙ্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখান চ” এই অমৃতময় বাক্যের 
পর বাঁলবার যোগ্য কথা এ নহে। 
অহো বত মহৎ পাপং কর্তং ব্যবাঁসতা বয়ং। 
যদ্রাজ্যসংখলোভেন হন্তুং স্বজনমদদ্যতাঃ॥8৪ ॥ 
হান! আমরা রাজ্যসখলোভে স্বজনকে বধ কারতে উদ্যত হইয়াছি__মহৎ পাপ কাঁরতে 
অধ্যবসায় করিয়াছি।৪৪। 
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপায়ঃ। 
ধাত্তরাষ্ট্রা রণে হনযন্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৪৫॥ 
যাদ আমি প্রতীকারপরাত্মখ এবং অশস্্ হইলে শস্বধারী ধৃতরাল্ট্রপ,ন্গণ যুদ্ধে আমাকে 
বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর' হইবে৷ ৪৫। 
সঞ্জয় উবাচ। 
এবমদক্তবাজ্জ্নঃ সংখ্যে রখোপস্থ উপাবিশৎ। 
বিস্‌জ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্রমানসঃ ॥৪৬ ॥ 
সঞ্জয় বলিলেন 
অজ্জুন এইরূপ বলিয়া শোকাকুল মানসে ধনঢুব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামস্থলে রথোপস্থে 
রলেন। ৪৬। 
ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসব ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাচ্দে 
শ্রীকৃষণাজ্জ4নসম্বাদে অজ্জ্নবিষাদো% 
নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ। 


*11707/010017, for instance, whose husbands, friends or relations have 
been all slain in battle, no longer restrained by law, seek husbands among 
other and lower castes, or tribes, causing a mixture of blood, which many 
Nations at all ages have regarded as a most serious evil ; but particularly 
those who—like the Aryans, the Jews and the Scotch—were at first 
Surrounded by foreigners very different to themselves, and thus preserved 
the distinction and genealogies of their races more effectively than any other. 
(Thomson's Translation of the Bhagavadgita, p. 7. 
By the destruction of the males the rites of both tribe and family woul 
cease, because women were not allowed to perform them ; and confusion of 
castes would arise, for the women would marry men of another caste. Such 
Marriages were considered impure (Manu, x. 1-40). Such marriages produced 
elsewhere a confusion of classes. Livy tells us that the Roman patricians at 
the instance of Canuleius complained of the intermarriages of the plebian 
class with their own, affirming that “omnia divina humanaque turbari, ut 
91 natus sit, ignoret, cujus sanguinis, quorum sacrorum sit.” 
(Davies’ Translation of the Bhagavadgita, p. 26.) 
tIn bringing forward these and other melancholy superstitions of 
Brahmanism in the mouth of Arjuna, we are not to suppose that our poet— 
though as much Brahman as philosopher in many unimportant points of 
belief himself received and approved of them. (Thomson, p. 7.) 
1 কোন কোন পুস্তকে “সৈন্যদর্শনং” ইতি পাঠ আছে। 


৬৮৯, 
জজ ১... ৫০ 


বাঁঁকম রচনাবলী | 

বালয়াছি, গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধম্মতত্ কিছ নাই, কিন্তু এই অধ্যায় একখান উৎকৃষ্ট 
কাব্য। কাব্যর উপাদান সকল এখানে বড় সুন্দর সাজান হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রে উভয় সেনা 
সুসজ্জিত হইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের মহতা সেনা ব্যহবদ্ধা হইয়াছে 
দেখিয়া রাজা দুর্যেযাধন, পরম রণপাশ্ডিত আপনার: আচার্যযকে দেখাইলেন। একট ভাত হইয়া 
আচার্যাকে বলিলেন, “আপনারা আমার সেনাপতি ভীম্মকে রক্ষা কারবেন।” 'কন্তু সেই বৃদ্ধ 
ভীঙ্ম যুবার অপেক্ষাও উদ্যমশীল-াঁতান সেই সময়ে সিংহনাদ কাঁরয়া শঙ্খধান কাঁরলেন_ 
(শঙ্খ তখনকার bugle) । তাঁহার শঙ্খধাঁন শুনিয়া উৎসাহে বা প্রত্যুত্তরে উভয় সৈন্যস্থ 
যোদ্ধগণ সকলেই শঙ্খধান করিলেন। তখন উভয় দলে নানাবিধ রণবাদ্য বাঁজয়া উঁঠিল_ 
শঙ্খে, ভেরীতে, অন্যান্য বাদ্যের কোলাহলে গগন বিদীর্ণ হইল-_আকাশ পাঁথবী তুমল হইয়া 
উাঠল। সেই মহোৎসাহের সময়ে 'স্থরাচত্ত অজ্জন_যাঁহার উপরে কৌরব-জয়ের ভার-- আপনার 
সারাথ কৃফকে বাঁললেন_“একবার উভয় সেনার মধ্যে রথ রাখ দোখ_দোখ, কাহার সঙ্গে আমায় 
যুদ্ধ কারতে হইবে।” কৃষ্ণ, শ্রেতাশ্বযুক্ত মহারথ উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিত কাঁরলেন,__সব্বজি 
সব্ব্বকর্তা বাললেন, “এই দেখ।” অজ্জন দৌখলেন, দুই দিকেই ত আপনার জন,_াপতৃব্য, 
পিতামহ, পাত্র, পৌন্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, সাহৃৎ, সখা-_তাঁহার গা কাঁপয়া উঠিল, শরীরে 
রোমা হইল, মুখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, মাথা ঘুরিল, হাত হইতে সেই মহাধন; গাণ্ডাব 
খাঁসয়া পাঁড়ল। বাঁললেন, “কৃষ্ণ! রাজ্য যাদের জন্য, তাদের মাঁরয়া রাজ্যে ক ফল: আমি 
যুদ্ধ কারব না।” এই সংগ্রামক্ষেত্র, দুই দিকে দুই মহতা সেনা, এই তুমুল কোলাহল, রণবাদ্য 
এবং ঘোরতর উৎসাহ সেই সময়ে এই মহাবীরের প্রথমে স্থৈর্যয, তার পর তাঁহার হৃদয়ে 
করুণ এবং মহান: প্রশান্ত ভাব_এরূপ মহচ্চিত্র সাঁহত্যজগতে দুললভ। “ন কাঙ্কে বিজয়ং 
কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখাঁন চ”_ঈদ্‌শাী অমৃতময়ী বাণী আর কে কোথায় শ্বানয়াছে £ 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 
সঞ্জয় উবাচ। 
তন্তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রদুপূ্ণাকুলেক্ষণম্‌। 
বিষাদভ্তামদং বাক্যমুবাচ মধ্যসৃদনঃ | ১॥ 
সঞ্জয় বাললেন__ 
এপ কৃপাবিষ্ট অশ্রৎপরর্ণাকুললোচন বিষাদযক্ত (অচ্জ্ন)কে মধুসুদন এই কথা 
|| || 


মা 
কুত্তা ং সম, 
কণ্মলমিদ। পাস্থিতমূ। 


বষ্টমস্বগ্ঠমকীর্ভকরমজ্জ্ুন॥ ২॥ 


হি 
হে অঞ্জন! এই সঙ্কটে অনার্য্যসোঁবত স্বর্গহানকর এবং অবশীর্তকর তোমার এই মোহ, 
উই গহানকর এব তোমার এ 
মা ক্রেব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়* নৈতৎ ত্বয্্পপদ্যতে ৷ 
ক্ষদপ্রং হৃদয়দৌব্্বল্যং ত্যক্তেৰোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ৩ ॥ 
হে কৌন্তের! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরভ্তপ! ক্ষুদ্র 
হৃদয়দৌব্বল্য পাঁরত্যাগ কাঁরয়া উত্থান কর। ৩। 
অজ্জর্ন উবাচ। 
কথং ভীম্মমহং সংখ্যে দ্রোণণ্ণ মধুসূদন । 
ইফযাভঃ প্রাতযোৎস্যামি পৃজাহপবারসদন॥ ৪ ॥ 
শ্রুনিসূদন মধ ভষ্ম 
হে শব্রানিসূদন.মধ্মসূদন! পৃজার্হ যে ভীত্ম এবং দ্রোণ, যুদ্ধে তাঁহাদের সাঁহত বাণের 
দ্বারা কি প্রকারে আম প্রাতযুদ্ধ করিব? ৪। 


* “কব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ” ইতি আনন্দাগার-ধৃত পাঠ। 
৬৯০ 


হত্বার্থকামাংস্তু গুরুনিহৈব 
ভুঞ্জীয় ভোগান্‌ রাধরপ্রাদপ্ধানৃ॥ ৫॥ 
সহানুভৰ গণরদাঁদগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা অবলম্বন করিতে হয়, সেও শ্রেয়। 
আর গণরদাদকে বধ করিয়া যে অর্থ কাম ভোগ করা যায়, তাহা রঃধিরলিপ্ত। ৫। 
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরনো গরায়ো 
যদ্ধা জয়েম যাঁদ বা নো জয়েয়ুঃ। 
যানেব হত্বা ন জজাবিষাম- 
স্তেংবাস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাম্ট্াঃ॥ ৬ ॥ 
< আমরা জয়) হই বা আমাদিগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে কোনটি শ্রেয়, তাহা আমরা 
বথাঝতে পারিতেছি না_যাহাদিগকে বধ কাঁরয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা কার না, সেই ধৃতরাষ্ট্র- 
পুত্ৰগণ সম্মুখে অবাস্থিত। ৬। 
কাপ“ণ্যদোষোপহ তস্বভাবঃ 
পচ্ছাম ত্বাং ধ্ম্মসংমুঢ়চেতাঃ। 
যচ্ছে-য়ঃ স্যান্লিশ্চিতং বাহ তন্মে 
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নমৃ॥ ৭॥ 
কাপণ্য-দোষে আমি অভিভূত হইয়াছি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত [িমূঢ় হইয়াছে, তাই 
তোমাকে জিজ্ঞাসা কারতেছি। যাহা ভাল হয়, আমাকে নিশ্চিত কাঁরয়া বল। আমি তোমার 
শিষ্য এবং তোমার শরণাপন্ন হইতেছি-_-আমাকে শিক্ষা দাও। ৭ ৷ 
কাপণ্যি অর্থে দীনতা। তারানাথ 'বাচস্পত্যে, এই অর্থ নিদ্দেশি করিয়া উদাহরণস্বরূপ ্‌ 
গাঁতার এই বচনটি উদ্ধত করিয়াছেন। ভরসা করি, কোন পাঠকই এখানে দীনতা অর্থে দারিদ্র্য 
ব্দীঝবেন না। ‘দান’ অর্থে মহাব্যসনপ্রাপ্ত। উদাহরণস্বরুপ--তারানাথ রামায়ণ হইতে আর 
একাট বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথাঃ_“মহদ্বা ব্যসনং প্রাপ্তো দান কৃপণ উচ্যতে।” আনন্দগিরি 
বলেন “যোহল্পাং স্বক্পামাঁপ স্বক্ষাতং ন ক্ষমতে স কৃপণঃ।” যে সামান্য ক্ষাত স্বীকার 
কাঁরতে পারে না, সেই কৃপণ।* শ্রীধর স্বামণ বুঝাইয়াছেন যে, “এই সকল বন্ধবগ্গকে নষ্ট 
করিয়া কি প্রাণ ধারণ কারিব?” অঞ্জনের ইতি ব্যাদ্ধিই কার্পণ্য। [তানি “কাপণ্যদোষ" ইতি 
সমাসকে দ্বন্দ সমাস বঝিয়াছেন_-কাপণ্য, এবং দোষ। দোষ শব্দে এখানে পূব্বকথিত 
কুলক্ষকৃত পাপ ব্যাঝতে হইবে। অন্যান্য টকাকারেরা সেরূপ অর্থ করেন নাই। 
নাহ প্রপশ্যাঁম মমাপন্যদ্যাদ্‌- ড় 
যচ্ছোকমনচ্ছোষণামান্দ্রয়াণামূ। 
অবাপ্য ভূমাবসপত্রমৃদ্ধং 
রাজ্যং সনরাণামাঁপ চাধিপত্যম্‌॥ ৮॥ 
প্‌খিবাঁতে অসপত্র সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য পাইলেও যে শোক আমার 
ইন্দিয়গণকে শোষণ করিবে, তাহা কিসে যাইবে, আমি দেখতেছি না।৮। 
সঞ্জয় উবাচ। 
এবমএক্তৰা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ। 
ন যোৎস্য হাত গোবিন্দমুক্তর তুষীং বভুব হ॥ ৯॥ 
সঞ্জয় বালতেছেন-__ 
শনঃজয়ী অজ্জর্ননা হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া, যুদ্ধ করব না, ইহা গোঁবন্দকে বাঁলয়া 
তুষণীন্তাব অবলম্বন করিলেন।৯। 


* কাশীনাথ ত্র্ম্বক তেলাং “কার্পণ্য” শব্দের প্রতিবাক্য দিয়াছেন “helplessness.” 
1 মূলে “গুড়াকেশ” শব্দ আছে। গঢ়ড়াকেশ অজ্জ্কনের একি নাম। টীকাকারেরা ইহার অর্থ 
করেন নদ্রাজয়ী'। অন্যবিধ অর্থও দেখা গয়াছে। 


৬৯৯ 


এটি 
বঙ্কিম রচনাবলী রি 
তমুবাচ হষাঁকেশঃ প্রহসান্নব ভারত। 3 


be সেনয়োরুভয়োম্মধ্যে বিষীদন্তামদং বচঃ/১০ ॥ 
হে ভারত! হৃষীকেশ হাস্য কাঁরয়া উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপর অজ্জ্নকে এই কথা 


বলিলেন। ১০ । 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচান্ত পণ্ডিতাঃ ॥ ১১॥ 
শ্রীভগবান্‌ বালতেছেন__ 5 
তুমি বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ বটে; কিন্তু যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, 
তাহাদের জন্য শোক কাঁরতেছ। ক জাবিত, কি মৃত, কাহারও জন্য পাণ্ডতেরা শোক 
করেন না। ১১ 


এইখানে প্রকৃত গ্রল্থারন্ত। এখন কি কথাটা উঠিতেছে, তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক। রা 

দুযে্যাধনাঁদ অন্যায়পুবর্বক পাণ্ডবাঁদগের রাজ্যাপহরণ কাঁরয়াছে। যুদ্ধ বিনা তাহার. 
পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এখানে যুদ্ধ কি কর্তব্য? 

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে এই কথাটার অনেক বিচার হইয়াছে। বিচারে স্থির হইয়াছিল 
যে, যদদ্ধই কৰ্ত্তব্য! তাই এই উভয় সেনা সংগৃহীত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে। 

এ অবস্থায় যুদ্ধ কর্তব্য ক না, আধ্দীনক নীতির অনুগামী হইয়া বিচার কারলেও আমরা 
পাণ্ডবদিগের সিদ্ধান্তের যাথার্থয স্বীকার করিব। এই জগতে যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে. 
সচরাচর যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট । কিন্তু ধর্সযদ্ধও আছে। আমোরকায় ওয়াশংটন, _ 
ইউরোপে উইলিয়ম দি সাইলেন্ট, এবং ভারতবষে প্রতাপ সিংহ প্রভাত যে যুদ্ধ কাঁরয়াছিলেন, 
তাহা পরম ধর্ম্ম_দানাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্্ম। পাণ্ডবাদগেরও এই য্যদ্ধপ্রবৃত্তি সেই শ্রেণীর 
ধৰ্ম্ম । এ বিচার আমি কৃষচাঁরত্রে সাবস্তারে করিয়াছি__এক্ষণে সে সকল প.ুনরূক্ত কারবার. 
প্রয়োজন নাই।* এ বিচারের স্থল মর্ম্ম এই যে, যেটি যাহার ধর্ম্মাননমত অধিকার, তাহার 
সাধ্যানদসারে রক্ষা করা তাহার ধর্ম্ম। রক্ষার অর্থ এই যে, কেহ অন্যায়পব্ষক তাহার অপহরণ. 
বা অবরোধ কাঁরতে না পারে ; কারিলে তাহার পুনর্দদ্ধার এবং অপহর্তর দণ্ডাবধান করা: 
কর্তব্য। যদি লোকে চ্বেচ্ছামত পরকে আঁধকারচ্যুত কাঁরয়া স্বচ্ছন্দে পরস্বাপহরণপবর্বক 
উপভোগ করিতে পারে, তবে সমাজ এক দিনও টিকে না। সকল মনুষ্যই তাহা হইলে অনন্ত দুখ 
ভোগ কাঁরবে। অতএব আপনার সম্পত্তির পনরুদ্ধার কর্তৃব্য। যাঁদ বল ভিন্ন অন্য সদরুপায়। 
থাকে, তবে তাহাই অগ্রে অবলম্বনীয়। যাঁদ বল ভিন্ন সদুপায় না থাকে, তবে বলই প্রযোজ্য ॥ 
এখানে বলই ধর্্ম। 

মহাভারতে দৌখ যে, অজ্জ্ন ইতিপূর্বে সকল সময়েই যা্ধপক্ষ ছিলেন। যখন যুদ্ধে: 
স্বজনবধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্বজনবর্গের মুখ দেখিয়া তান যে কাতরচিত্ত ও যযদ্ধবদ্ধি 
হইতে বিচলিত হইবেন, ইহাও সঙ্জনস্বভাবসূলভ '্্রান্ত। 

মহাভারতে ইহাও দেখতে পাই যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তঙ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ যী 
কারয়াছিলেন। পরে যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল, তখন "তান যুদ্ধে কোন পক্ষে রতা 
হইতে অস্বীকৃত হইয়া, কেবল অজ্জর্নের সারথ্য মাত্র স্বীকার কারয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যুদ্ধে. 
অপ্রবৃত্ত হইলেও তানি পরম ধর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং এ স্থলে ধর্মের পথ কোনটা, তাহা অজ্জ্নকে 4: 
ও বাধ্য। অতএব অজ্জ্নকে বুঝাইতেছেন যে, যুদ্ধ করাই এখানে ধৰ্ম্ম, যাদ্ধ না করাই; 
অধর্্ম। 4 
বাস্তবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যদদ্ধারস্তসময়ে কৃষ্ণাজ্জ'নে এই কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস 
করা কাঁঠন। কিন্তু গীঁতাকার এইরূপ কল্পনা কিয়া কৃষ্ণপ্রচারত ধর্ম্মের সার মৰ্ম্ম সঙ্কলিত; 
করিয়া মহাভারতে সান্নবোশত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। A 

যুদ্ধে প্রবাত্তসচক যে সকল উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ অজ্জ{নকে দিতেছেন, তাহা এই 'দ্বিতায়। 
অধ্যায়েই আছে। অন্যান্য অধ্যায়েও “যুদ্ধ কর” এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান মধ্যে মধ্যে 


* এবং নবজীবন, প্রথম খণ্ড দেখ। 
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শ্রীমন্ভগরদ্গীতা 


আপনার বাক্যের উপসংহার করেন বটে, কিন্তু সে সকল বাক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্তব্যতার. বিশেষ 
কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাই বোধ হয় যে, যে কৌশলে গ্রন্থকার এই ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রসঙ্গ মহাভারতের 
সঙ্গে সম্বদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকৃততা পাঠক অননভূত কাঁরতে না পারেন, এই জন্য 
যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা যুদ্ধপক্ষ সমর্থন 
এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধপক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত মন;ব্যধর্মের প্রকৃত 
পাঁরচয় প্রচারিত করাই উদ্দেশ্য। 

এই কথাটা বিশেষ কাঁরয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয়, পাঠক মনে মনে বুঝবেন যে, 
যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া, কৃষ্ণাজ্জনে যথার্থ এইরূপ কথোপকথন যে 
হইয়াছল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। দুই পক্ষের সেনা ব্যাহত হইয়া পরস্পরকে প্রহার করতে 
উদ্যত, সেই সময়ে যে এক পক্ষের সেনাপাত উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ 
অধ্যায় যোগধম্ম শ্রবণ কারবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর বালয়াও বোধ হয় না। এ কথার 
যৌক্তিকতা স্বীকার করা যাউক না যাউক, পাঠকের আর কয়েকাঁট কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। 

(১) গীতায় ভগবংপ্রচারত ধর্ম সঙ্কালত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গীতাগ্রল্থখানি 
ভগবংপ্রণীত নহে, অন্য ব্যাক্ত ইহার প্রণেতা । 

(২) যে ব্যাক্ত এই গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণাজ্জুনের কথোপকথনকালে সেখানে 
উপাস্থত থাকিয়া সকলই স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, এবং শ্ানয়া সেইখানে বাঁসয়া সব 1লাখয়া- 
ছিলেন বা স্মৃতিধরের মত স্মরণ রাখয়াছলেন, এমন কথাও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। 
সুতরাং যে সকল কথা গাঁতাকার ভগবানের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, সে সকলই যে প্রকৃত পক্ষে 
ভগবানের মূখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, এমন' বিশ্বাস করা যায় না। অনেক কথা যে গ্রন্থকারের 
নিজের মত, তান ভগবানের মুখ হইতে বাহির কাঁরতেছেন, ইহা সম্ভব। 

যাহারা বালবেন যে, এই গ্রন্থ মহাভারতান্তগ্গত, মহাভারত মহার্ষ ব্যাস-প্রণীত, তান 
যোগবলে সব্ব‘জ্ঞ এবং তন্রান্ত, অতএব এরুপ সংশয় এখানে অকর্তব্য, তাঁহাঁদগের সঙ্গে আমাদের 
নসর হইতে মালা 8 RL রা 
বলা র |) 

(৩) সংস্কৃত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। শঙকরাচারষের ভাষ্য 
প্রণীত হইবার পর কোন শ্লোক গতায় প্রাক্ষপ্ত হইতে পারে নাই, তাঁহার ভাষ্যের সঙ্গে এখন 
প্রচালত মূলের এঁক্য আছে। কিন্তু শঙকরাচার্যোযর অন্ন সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্বেও 
গীতা প্রচালত ছিল। এই কাল মধ্যে যে কোন শ্লোক প্রাক্ষপ্ত হয় নাই, তাহা ক প্রকারে বালব? 
আমরা মধ্যে মধ্যে এমন শ্লোক পাইব, যাহা প্রাক্ষিপ্ত বালয়াই বোধ হয়। 

এই সকল কথা স্মরণ না রাখলে আমরা গীতার প্রকৃত তাংপর্য্য বাঁঝতে পারব না। 
এ জন্য আগেই এই কয়টি কথা বাঁলয়া রাঁখলাম। এক্ষণে দেখা যাউক, শ্রীকৃষ্ণ অজ্জর্বনকে এই 
যুদ্ধের ধর্ম্ম্যতা বুঝাইতেছেন, সে সকল কথার সার মর্ম ক? 

আমরা উনবিংশ শতাব্দীর নপীতশাদ্তের বশবন্তর্ট হইয়া উপরে যে প্রণালীতে সংক্ষেপে এই 
যুদ্ধের ধর্ম্ম্যতা ব্ুঝাইলাম, শ্রীকৃষ্ণ যে সে প্রথা অবলম্বন করেন নাই, ইহা বলা বাহল্য। তাহার 
কথার স্থুল মৰ্ম্ম এই যে, সকলেরই স্বধর্ম্ম পালন' করা কর্তব্য। 

আগে আমাঁদিগের ব্দাঝায়া দেখা চাই যে, স্বধর্ষ্স সামগ্রীটা কিঃ 

শঙ্করাদি পূর্্বপন্ডিতগণের পক্ষে এ তত্ব বুঝান বড় সহজ হইয়াছিল। অক্জর্ধন ক্ষানরয়, 
সুতরাং অজ্জর্নের স্বধন্ম' ক্ষান্র ধৰ্ম্ম বা যদদ্ধ ৷ তিনি যে যুদ্ধ না করিয়া বরং বাঁলতোছলেন যে, 
“ভিক্ষাবলম্বন কাঁরব, সেও ভাল,” সেটা তাঁহার পরধর্মণবলম্বনের ইচ্ছা-কেন না, ভিক্ষা 
ব্রাহ্মণের ধর্ম 41৮ 

কিন্তু আমরা এই ব্যাখ্যায় সকল ব্যীঝলাম ক? বর্ণাশ্রমধন্মসাবলক্বী হিন্দুধর্মের স্বধর্ম্ম 
বর্ণাবভাগান;সারে নিণীতি হইতে পারে, ইহা যেন বূঝিলাম। কিন্তু আহিন্দুর পক্ষে স্বধর্ম্ম" 
কি? ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য ও শদ্রের যে সমাণ্ট, তাহা পৃথিবীর লোকসংখ্যার আত ক্ষদ্দ্রাংশ_ 


* শোকমোহাভ্যাং হ্যাঁভভূতাববেকবিজ্ঞানঃ জ্বতএব ক্ষত্রধর্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোহপ তস্মাদযদদ্ধাদ- 
পররাম পরধর্ম্মণ্ড িক্ষাজীবনাদকং কর্তং প্রববৃতে।_শঙ্করভাষ্য। 
৬৯৩ 


বাঁজকম রচনাবলন ৰ 
আঁধকাংশ মনুষ্য চতুব্বর্ণের বাহির ; তাহাদের স্বধর্্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন 
ধর্ম বাহত করেন নাই? কোটি কোটি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া কেবল ভারতবাসীর জন্য ধর্ম 
বাহিত করিয়া, আর সকলকেই ধর্ম্মচ্যুত কারয়াছেন? ভগবদুক্ত ধৰ্ম্ম কি হিন্দুর জন্যই? 
ম্লেচ্ছেরা ক তাঁহার সন্তান নহে ? ভাগবত ধর্ম এমন অনুদার নহে। 

যান স্বয়ং জগদীশ্বরের এইরূপ ধর্ম্মচ্যাততে 'বিশ্বাসবান, {তানি খষ্টানের" তুল্য। আর 
যান তাহাতে বিশ্বাসবান্‌ নহেন, তিনি "স্বধম্মের” অন্য তাৎপর্য্যর অনুসন্ধান কারবেন 
সন্দেহ নাই। 

যাহার যে ধর্ম, তাহার তাই স্বধর্ম্স। এখন মনুষ্যের ধর্ম ভি? যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, 
তাহাই মনদষ্যের ধর্ম্ম। কি লইয়া মন[হ্যত্বঃ মানুষের শরীর আছে, এবং মনাঁ আছে। এই 
শরীরই বা কিঃ এবং মনই বা কি? শরীর কতকগীল জড় পদার্থের সমবায়, তাহাতে 
কতকগ্দীল শক্তি আছে। এই শীক্তগ্ীল শরীর হইতে তিরোহত হইলে মন্ষ্যত্ব থাকে না ; 
কেন না, মানুষের মৃতদেহে মনুষ্যত্ব আছে, এমন কথা বলা যায় না। তবেই জড় পদার্থকে 
ছাড়িয়া দিতে হইবে_সেই দৌহকা শাক্তগঠীলই মনষ্যশরশীরের প্রকৃত উপাদান। আমি 
স্থানান্তরে এইগদীলর নাম দিয়াছি_“শারীরিকী বৃত্তি”। মনুষ্যের মনও এইরূপ শাক্ত বা 
বৃত্তির স্মাম্ট। সেইগুলির নাম দেওয়া যাউক-_মানাঁসক বৃত্তি। এখন দেখা যাইতেছে যে, 
এই শারীরক ও মানসিক বৃত্তি লইয়াই মানুষ বা মানুষের মানুষত্ব। 

যাঁদ তাই হইল, তবে সেই সকল ব্টান্তগ্ীলর {বাহত অনূশীলনই মানুষের ধৰ্ম্ম৷ 

বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা ক কার? হয় কিছ; কর্ম্ম কার, না হয় কিছু জান । কর্ম্ম 
ও জ্ঞান ভিন্ন মনষ্যের জীবনে ফল আর কিছ নাই ।$ 

অতএব জ্ঞান ও কম্্ম মানদষের স্বধর্্ম। সকল বাত্তগ্ীল সকলেই যাঁদ 'বাহতরূপে 
অনাষ্ঠত কাঁরত, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই সকল মন_ষ্যেরই স্বধৰ্ম্ম হইত। কিন্তু মন্ষ্য- 
সমাজের অপারণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না।$ কেহ কেবল জ্ৰানকেই প্রধানতঃ 

য় করেন, কেহ কম্্মকে এরুপ প্রধানতঃ স্বধ্ম্মস্বরুপ গ্রহণ করেন। 

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম ; সমস্ত জগৎ ব্রন্মে আছে। এ জন্য জ্ঞানাজ্জন যাঁহাঁদগের স্বধৰ্ম্ম, 
তাঁহাদগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্মন্‌ শব্দ হইতে 'নষ্পন্ন হইয়াছে। 

কম্মকে [তন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্মের 
বিষয়টা, ভাল করিয়া বুঝতে হইবে। জগতে অন্তব্বিষয় আছে ও বহি্রিষয় আছে। 
অস্তাব্ব্িয় কন্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, বহির্ত্বষয়ই কম্মের বষয়। সেই বাহব্বিষয়ের 
মধ্যে কতকগনালই হউক অথবা সবই হউক, মনষ্যের ভোগ্য। মনুষ্যের কর্ম্ম মনুষ্ের ভোগ্য 
বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় শ্রিবিধ, যথা (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ, 
(৩) রক্ষা। (১) যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধম্মা ; (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ 
করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্যধম্ম্ণ; এবং (৩) যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধধম্মণ। 

র নামান্তর ব্যাংক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শবদ্র, এ কথা পাঠক স্বীকার কাঁরতে পারেন দিক? 

স্বীকার কারবার প্রাত একটা আপত্তি আছে। হন্দাদগের ধন্মশাস্রান্‌সারে এবং এই 
গাঁতার ব্যবস্থানসারে কাব শহুদ্রের ধৰ্ম্ম নহে ; বাণিজ্য এবং কৃষ, উভয়ই বৈশ্যের ধর্ম্ম। অন্য 


* খ্ঢাঁল্টানদিগের বিশ্বাস যে, যে যাঁশখীপ্ট না ভজে, জগদীশবর তাহাকে অনন্তকাল জন্য নরকে 
নিক্ষেপ করেন। 

+ “মুন” চালত কথা, এই জন্য “মন” শব্দ ব্যবহার কারলাম। এই চলিত কথাটি ইংরেজি 
“mind” শব্দের অন্বাদ মান্ন। হন্দুদর্শনশাস্ৰের ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে, ইহার পাঁরবর্ত্তে বুদ্ধি 
ও মন উভয় শব্দ এবং তৎসঙ্গে অহঙ্কার এই তিনটি শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে। তাহার পরিবর্তে 
“matter and mind” এই বিভাগের অন[বত্তী+ হওয়াই ভাল। 

£ কোম্ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শীনকগণ তিন ভাগে চিত্তপারর্ণাতকে বিভক্ত করেন “Thought, 
Feeling, Action,” ইহা ন্যায্য কিন্তু ০6110 অবশেষে 17001 কিম্বা Action প্রাপ্ত হয়॥ 
এই জন্য পরিণাম্রে ফল জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দ্বিবিধ বলাও ন্যাধ্য। 

$ আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপাঁরণতাবস্থা বালতোছি। 

৬৯৪ 


শ্লীম্ভগবদ্গঈতা 


তন বর্ণের পরিচর্য্যাই শবুদ্রের ধর্ম্ম। এখনকার দিনে দৌখতে পাই, কৃষি প্রধানতঃ শুদ্রেরই 
ধৰ্ম্ম । কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ শদদ্রেরই ধর্ম্ম। যখন 
জ্ঞানধস্মন? যদদ্ধধম্মী বাণিজ্যধ্মী বা কাষিধম্মার কর্মের এত বাহুল্য হয় যে তদ্াম্্মগণ 
আপনাদিগের দৈহিকাদ প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া তে পারে না, তখন 
কতকগীল লোক তাহাদিগের পাঁরচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানাজ্জন বা লোকাশক্ষা, 
(২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (6) পারচর্য্যা, এই 
 পণ্াবধ কর্ম্ম। 
. ইহার অনুরূপ পাঁচাট জাতি, রূপান্তরে, সকল সমাজেই আছে। তবে অন্য সমাজের সঙ্গে 
' ভারতবর্ষের প্রভেদ এই যে, এখানে ধৰ্ম্ম পুরুষপরম্পরাগত। কেবল 1হন্দুসমাজেই যে এরুপ, 
তাহা নহে, হিন্দুসমাজসংলগ্ন মুসলমানাঁদগের মধ্যেও এরুপ ঘাঁটয়াছে। দরজিরা পুরুষানক্রমে 
সলাই করে। জোলারা পুরুষানক্রমে বস্ত্র বুনে, কল:রা পুরুষানুক্রুমে তৈল ক্রয় করে। 
ব্যবসা এইরূপ পুরুষপরম্পরানবদ্ধ হইলে একটা দোষ ঘটে এই যে, যখন কোন জাতির সংখ্যা 
বৃদ্ধি হইল, তখন নিদ্দিষ্ট ব্যবসায়ে কুলান হয় না, কম্মীস্তর অবলম্বন না কাঁরলে জীবকা- 
ীনব্ব্বাহ হয় না। প্রাচীন কালের অপেক্ষা এ কালে শূদ্রজাতির সংখ্যা বিশেষ প্রকারে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, তাহার এীতহাসিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।* এজন্য শ্‌দ্র এখন কেবল পারচর্যযা 
'ছাঁড়য়া কাঁষিধম্মন্ঁ। পক্ষান্তরে পবর্বকালে আর্ধযসমাজস্থ অধিকাংশ লোক এইরূপ সামাজিক 
কারণে শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষিধম্মর্ঁ ছিল। এবং তাহাদিগেরই নাম বৈশ্য। 
সে যাই হউক, মনুষ্য মানে, জ্ঞান বা কম্মণন.সারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বাঁণক্‌, শিল্পী, কৃষক, 
বা পারচারকধম্ম। সামাজিক অবস্থার গাঁত দেখিয়া যাঁদ বল যে, মনযুষ্য মাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য বা শুন, তাহাতেও কোন আপাত্তি হইতে পারে না। স্থুল কথা এই যে, এই ষড়াবধ বা 
পণ্থাবধ বা চতুবর্বিধ কর্ম ভিন্ন মনষ্যের কম্মান্তর নাই। যাঁদ থাকে, তাহা কুকর্ম এই 
ষড়াবধ কর্মের মধ্যে যান যাহা গ্রহণ করেন, উপজশীবকার জন্যই হউক, আর যে কারণেই 
হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাঁহার অন.ষ্ঠেয় কর্ম্ম, তাঁহার Duty. 
তাহাই তাঁহার স্বধম্ম। ইহাই আমার ব্যাধিতে গীতোক্ত স্বধম্মের উদার ব্যাখ্যা। যাহারা 
ইহার কেবল প্রাচীন হিন্দুসমাজের উপযোগী অর্থ নিন্দেশ করেন, তাঁহারা ভগবদাক্তকে আঁত 
 সঙ্কীর্ণার্থক বিবেচনা করেন। ভগবান্‌ কখনই সঙ্কীর্ণব্যাদ্ধ নহেন। 

যাহা ভগবদুক্তি গতাই হউক, 13191 ই হউক, স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবানের স্বমুখান্গতিই 
হউক বা তাঁহার অনুগ্গৃহীত মন্.ষ্যের মুখনির্গতই হউক, যখন উহা প্রচারিত হয়, উহা তখনকার 
ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে, এবং তখনকার সমাজের এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারের অবস্থার 
অন্ত যে অর্থ, তাহাই তৎকালে গৃহণত হয়। কিন্তু সমাজের অবস্থা এবং লোকের শিক্ষা ও 
 সংস্কারসকল কালক্রমে পাঁরবার্তত হয়। তখন ভগবদ্াক্তর ব্যাখ্যারও সম্প্রসারণ আবশ্যক হয়। 
কেন না, ধৰ্ম্ম নিত্য ; এবং সমাজের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধও 'নত্য। ঈশ্বরোক্ত ধর্ম যে কেবল 


 খাটিবে না, এজন্য সমাজকে পূ্্বাবস্থাতে রাখতে হইবে, ইহা কখন ঈশ্বরাভিপ্রায়সঙ্গত হইতে 
পারে না। কালক্রমে সামাজিক পাঁরবর্তনান্‌সারে ঈশ্বরোক্তর সামাজিক জ্ঞানোপযোগিনী 
২ ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় । কৃষ্োক্ত স্বধন্মের অর্থের ভিতর বর্ণাশ্রমধর্ম্মও আছে; আমি যাহা 
২ বুঝাইলাম, তাহাও আছে ; কেন' না, উহা বর্ণাশ্রমধম্মের সম্প্রসারণ মাত্র। তবে প্রাচীন কালে 
বৰ্ণাশ্ৰম ব্াঝলেই ঈশ্বরোক্তর কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়; আমি যেরুপ ব্দঝাইলাম, এখন 
সেইরূপ বুঁঝলেই কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়। 


3 * কেবল কালসহকারে প্রজাবদ্বর কথা বাঁলতোঁছ না। “বাঙ্গালির উৎপত্তি” বিষয়ে বঙ্গদর্শনে যে 
টে কয়াট প্রবন্ধ প্রকাশ কাঁরয়াছিলাম, তাহাতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি যে, অনার্য্য জাঁত'বশেষসকল 
 হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দ: শুদ্রজাতাবিশেষে পরিণত হইয়াছে। যথা পণ্ড নামক প্রাচীন অনার্য 
শষ এখন কোন স্থানে পড়া কোন স্থানে পোদে পাঁরণত হইয়াছে। এইরূপে কালক্রমে শুদ্রের 
সংখ্যা বাঁড়য়াছে। বর্ণসঙ্কর শৃদ্রবাদ্ধর অন্যতম কারণ। 
1 যথা চৌর্যাঁদ। 
৬৯৫ 
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স্বধ্ম্ম কি, তাহা যাঁদ, যাহা হউক এক রকম, আমরা বহাঝয়া থাকি, তবে এক্ষণে স্বধর্ম্ম ৷! 
পালন কেন করিব, তাহা ব্াীঝতে হইবে। 

শ্রীকৃষ্ণ দুই প্রকার বিচার অবলম্বনপঢুব্বক এ তত্ব অজ্জজনকে বুঝাইতেছেন। একটি 
জ্ঞানমার্ণ, আর একাট কম্মমার্গ। এই অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোক হইতে আটান্রশ শ্লোক পর্যন্ত 
জ্ঞানমার্গ কীর্তন, তৎপরে কর্ম্মমার্গ। 

জ্ঞানমার্গের স্থল তত্ব আত্মা আবিনশ্বর, পর-ক্লোকে সেই কথা উাঠিতেছে। 

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধপাঃ। 
ন চৈব ন ভাবষ্যামঃ সৰ্ব্বে বয়মতঃপরম্‌॥ ১২॥ 

আমি কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নহে । তুমি বা এই রাজগণ ছিলেন না, এমন নহে। ইহার 
পরে আমরা সকলে যে থাঁকব না, এমন নহে। ১২। 

যুদ্ধে স্বজন-নিধন-সম্ভাবনা দেখয়া অজ্জ্ন অনুতাপ কাঁরলেন। তাহাতে কৃষ্ণ ইহার 
পঢ্ব্ব'শ্লোকে বাঁলয়াছেন, “যাহার জন্য শোক কাঁরতে নাই, তাহার জন্য তুমি শোক কারতেছ।” 
যে মারবে, তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে কেন, তাহা এই শ্লোকে বুঝাইতেছেন। ভাবার্থ 
এই যে, “দেখ, কেহ মরে না। দেখ, আমি, তুমি আর এই রাজগণ অর্থাৎ সকলেই চিরস্থায়ী; 
পুব্রেও সকলেই ছিলাম, এ জীবন ধ্বংসের পর সবাই থাঁকবে। যাঁদ থাকবে, মারবে না, তবে 
তাহাদের জন্য শোক করিবে কেন?” 

ইহাই হিন্দুধর্মের স্থূল কথা-হিন্দ্যম্মান্তর্গত প্রধান তত্ব। কেবল হিন্দুধর্মের নহে, রি 
খনীজ্টধম্মের, বৌদ্ধধর্মের, ইস্লামধন্মের, সকল ধন্মের মধ্যে ইহাই প্রধান তত্ব। সে তত্ব এই 
যে, দেহাঁদ ব্যাতারক্ত আত্মা আছে, এবং সেই আত্মা আবিনাশশী। শরীরের ধ্বংস হইলেও আত্মা: 
পরকালে বিদ্যমান থাকে। পরকালে আত্মার কি অবস্থা হয়, তদ্বিযয়ে নানা মতভেদ আছে ও 
হইতে পারে, কিন্তু দেহাতারক্ত অথচ দেহাস্থিত আত্মা আছেন, এবং তান বিনাশ-শুনায, অমর, 
ইহা হিন্দ খলীন্টয়ান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, মুসলমান প্রভৃতি সকলের সম্মত। এই সকল ধর্মের 


নু ॥ 

এই তত্ত্বের প্রধান প্রতিবাদী বৈজ্ঞানিকেরা। তাঁহারা বলেন, শরশরাতিরিক্ত আর কিছু নাই। 

রক্ত আর একটা যে আত্মা আছে, তীঁদষয়ে কোন প্রমাণ নাই। 

আজকাল রাই বড় বলবান্‌। পৃথিবাঁর সমস্ত ধম্স এক দিকে, তাঁহারা আর. 
এক 'দিকে। তাঁহাদের প্রচন্ড প্রতাপে পাঁথবীর সমস্ত ধর্ম্ম হঠিয়া যাইতেছে। অথচ বিজ্ঞানের 
অপেক্ষা ধৰ্ম্ম বড়। পক্ষান্তরে ধর্ম বড় বাঁলয়া আমরা বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ কারতে পাঁর না। 
ধর্ম সত্য, বিজ্ঞানও সত্য। অতএব এ স্থলে আমাদের বিচার কাঁরয়া দেখা যাউক, কতটুকু 
সত্য কোন্‌ দিকে আছে। বিশেষতঃ "শিক্ষিত বাঙ্গাল, বিজ্ঞান জানন বা না জানুন, : 
প্রাত অচল ভাঁক্তবিশিষ্ট। বিজ্ঞানে রেলওয়ে টোলগ্রাফ হয়, জাহাজ চলে, কল চলে, কাপড় হয়, 
নানা রকমে টাকা আসে, অতএব বিজ্ঞানই তাঁহাদের কাছে জ্ঞানের শ্রেষ্য। যখন' শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের জন্য এই টাকা লেখা যাইতেছে, তখন আত্মবাদের 'বজ্ঞান' যে প্রাতবাদ করেন, তাহা 
বিচার করিয়া দেখা উচিত। ই 


এ বিচারে আগে বুঝা কর্তব্য যে, আত্মা কাহাকে বলা যাইতেছে, এবং হিন্দুরা আত্মাকে 
কিরূপ বুঝে। 

হিন্দ, দাশশীনকেরা আত্মাকে বলেন, “অহম্প্রত্যয়াবষয়াস্পদপ্রত্যয়লাক্ষিতাথ%”__অর্থাধ 
“আমি” বিলে যাহা ব্দাঝব, সেই আত্মা। এ সম্বন্ধে আম পূর্বে যাহা লিখিয়াছ, তাহা... 
লা দত ণ মান্র। তোপ 

ঃ দুঃখ ভোগ কার কে? বাহ্য-প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছ; তে - 
ইীন্দয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, আম বড় দুঃখ পাইতোছি--আম বড় সংখী। কিন্তু 
একাঁটি মনয্যদেহ ভিন্ন ‘তুমি’ বলিব, এমন' কোন সামগ্রণ দৌখতে পাই না। তোমার দেহ এবং 
(হক পৰিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই সখ দর 
ভোগ ? j 


* পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রচলিত প্রথান্‌সারে5০i৫৷৷০০ কেই বিজ্ঞান বলিতোঁছ ও বালব! 
৬৯৬ 
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তোমার মৃত্যু হইলে তোমার সেই দেহ পাঁড়িয়া থাকবে, কিন্তু তৎকালে তাহার সংখ দণ্খ 
ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান কাঁরয়াছে, 
তাহাতে দেহের কোন' বিকার নাই, তথাপি তুমি দ্খী। তবে তোমার দেহ দনঃখভোগ করে না। 
যে দঃখভোগ করে, সে স্বতন্ত্র । সেই তুমি । তোমার দেহ তুমি নহে । 

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে বে, এই জগতের [কিয়দংশ হীন্দ্িয়গোচর, 
কিরদংশ অনঃমের মাত্র, ইন্দ্ি়গোচর নহে, এবং সুখ দঃঃখাদির ভোগকর্ত। যে সুখ দনঃখাদর 
ভোগকর্তা, সেই আত্মা ।* 
আত্মতত্ব বিষয়ক এই স্থল কথাটা খষ্টিয়াদি সকল ধর্ম্মেই আছে। কিন্তু তাহার উপর 
আর একটা অতি সক্ষম, আঁত চমৎকার কথা কেবল হিন্দধন্মেই আছে। সেই তত্ব আঁত 
উন্নত, উদার, বিশ্যদ্, বিশ্বাসমাত্রে মনষ্যজন্ম সার্থক হয়। হিন্দ ভিন্ন আর কোন জাতিই সেই 
আত মহত্ত্ব অনুভূত করিতে পারে নাই। যে সকল কারণে 'হন্দধন্্ম অন্য সকল ধন্মের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা তাহার মধ্যে একটি আঁত গুরুতর কারণ। সেই তত্ব এখন বদঝাইতোছি। 
আত্ম সকলেরই আছে। তুমি যখন আমা হইতে ভিন্ন, তখন তোমার আত্মা আমা হইতে 
কাজেই ভিন্ন । কিন্তু (ভিন্ন হইয়াও প্রকৃতরুূপে ভিন্ন নহে। মনে কর, বহব্সংখ্যক শএন্য পাত্র 
আছে; তাহার সকলগন্ীলর ভিতর আকাশ আছে। এক গান্রাভ্যন্তরস্থ আকাশ পান্রান্তরস্থ আকাশ 
হতে ভিন্ন। কিন্তু পৃথক হইলেও সকল গান্রস্থ আকাশ জাগাঁতক আকাশের অংশ। পান্রগাল 
ভগ্ন কারলেই আর 'কছুমাত পার্থক্য থাকে না।.সকল পানস্থ আকাশ সেই জাগাঁতক আকাশ 
হইতে আঁভন্ন হয়। এইরূপ ?ভন্ন ভিন্ন জীবগত আত্মা পরদ্পর পৃথক্‌ হইলেও জাগাঁতক 
আত্মার অংশ, কেহ বন্ধন হইতে 'বিমুক্ত হইলে সেই জাগতিক আত্মায় বিলীন হয়। এই 
জগদাত্মাকে হন্দ:-দার্শানকেরা পরমাত্মা বলেন'। জীবদেহস্থায় আত্মা যত দিন সেই পরমাত্মায় 
লীন না হয়, তত দিন তাহাকে জীবাত্মা বলেন। 

এখন এই জীশবাত্মা কি নশ্বর ? দেহের ধংস হইলেই ক তাহার ধংস হইল? ইহার সহজ 
উত্তর এই যে, যাহা অবিনশ্বরের অংশ, তাহা কখন নশ্বর হইতে পারে না। যাঁদ জাগাঁতক আকাশ 
অবিনশ্বর হয়, তবে ভান্ডস্থ আকাশও আবিনশ্বর। যাঁদ পরমাত্মা অবিনশ্বর হয়েন, তবে তদংশ 
জাঁবাত্মাও অবিনশ্বর 

এই হইল 'হন্দধ্্মের কথা। অন্য কোন ধৰ্ম্ম এই অত্যুন্নত তত্ত্বের নিকটেও আসিতে 
পারেন নাই। আমরা পরে দেখাইব যে, ইহার অপেক্ষা উন্নত তত্ব মন্যব্যজ্ঞাত তত্ত্বের [ভিতর আর 
নাই বাললেও হয়৷ প্রাচীন খাঁষরা বালতে পারেন, “আমরা যাঁদ আর কিছু না কাঁরতাম, কেবল 
এই কথাটা পৃথিবীতে প্রচার কাঁরয়া যাইতাম, তাহা হইলেও আমরা সকল্‌ মনহয্যের উপরে 
আসন পাইবার যোগ্য হইতাম!” বাস্তবিক এই সকল তত্ত্বের আলোচনা কাঁরলে তাঁহাদিগকে 
মন[ষ্যমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না; দেবতা বলিতে ইচ্ছা করে। 

এখন দেখা যাউক, বৈজ্ঞানকেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন। তাঁহারা বলেন, আদৌ আত্মার 
অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। প্রমাণাভাবে কোন কথাই স্বীকার কর্তব্য নহে। যখন আত্মার 
স্বীকার করা যাইতে পারে না, তখন তাহার আবনাশিতা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, এ সকল উপন্যাস- 
মধ্যে গণনা কাঁরতে হয়। এই শ্রেণীর এক জন জগাদিখ্যাত লেখক, আত্মার আস্তত্ব স্বীকার পক্ষে 
যে আপান্ত, তাহা [িশদরূপে ব্দঝাইয়াছেন। 


“Thought and consciousness, though mentally distinguishable from the 
body, may not be a substance separable from it, but a result of it, standing 
in relation to it, like that of a tune to the musical instrument on which it 
is played ; and that the arguments used to prove that the soul does not 
die with the body, would equally prove that the tune does not die with 
the instrument but survives its destruction and continues to exist apart. 


* প্রবন্ধ পুস্তক । 
+ যে ততটা বঝাইলাম, তাহা যে বিলাতী [৭7০৪ নয়, এ কথা বোধ হয় বাঁলবার প্রয়োজন 
|| 
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বঙ্কিম রচনাবলী রর 


In fact, those moderns who dispute the evidence of the immortality a 


the soul, do not in general believe the soul to be a substance per se, but 
regard it as a bundle of attributes, the attributes of feeling, thinking, 
reasoning, believing, willing and these attributes they regard as a conse- ; 
quence of the bodily organization which therefore, they urge, it is ag be 
unreasonable to suppose surviving when that organization is dispersed, as বট 
to suppose the colour or odour of a rose surviving when the rose itself কে 
has perished. Those, therefore, who would deduce the immortality of the 

soul from its own nature have first to prove that the attributes in question 
are not attributes of the body, but of a separate substance.”* মল 


এইখানে পাঠক একট; সক্ষম বুঝিয়া দেখুন। এই বিচারের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মার 
আস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সুতরাং আত্মার আস্তিত্ব আঁসদ্ধ। তান্তন্ন ইহার দ্বারা আত্মার অনাস্তত্ব 
প্রমাণ হইতেছে না। আত্মা নাই, এমন কথা মিল, কি কেহই বাঁলতে পারেন না। উক্ত ‘বিচারে 
যে আত্মার: অনস্তিত্ব দ্ধ হইতেছে না, তাহা মিল নিজেই বুঝাইতেছেন। 


“In the first place, it does not prove, experimentally, that any mode 
of organization has the power of producing feeling or thought. ‘To make 
that proof good, it would be necessary, that we should be able to produce 
an organism, and try whether it would feel, which we cannot do.” 

পুনশ্চ 

“There are thinkers who regard it as a truth of reason that miracles 
are impossible; and in like manner there are others Who, because the 
Phenomena of life and consciousness are associated in their minds by 
undeviating experience with the action of material organs, think it an 
absurdity per se to imagine it possible those Phenomena can exist under 
any other conditions. But they should remember that the uniform co- ES 
existence of one fact with another does not make the one fact a part 01 
the other Or the same with it. The relation of thought to a material 
brain 1s no metaphysical necessity ; but simply a constant co-existence. 
within the limits of observation. And when analysed to the bottom on 
the Principles of the associative Psychology, just as much as the mental 
functions, is, like matter itself, merely a set of human sensations either 
actual or inferrible as possible ... Experience furnishes us with no example 
of any series of states of consciousness without this group of contingent 2 
sensations attached to it; but it is as easy to imagine such a series of 
states Without, as with, this accompaniment, and we know of no reason 
in the nature of things against the possibility of its being thus disjoined. 
We may suppose that the same thoughts, emotions, volition and even 
sensations which we have here, may persist or recommence somewhere 
else under other conditions, just as we may suppose that other thoughts 
and sensations may exist under other conditions in other parts of the 
universe. And in entertaining this supposition we need not be em: 
barrassed by any metaphysical difficulty about a thinking substance, 
Substance is but a general name for the perdurability of attributes ; where. 


* Three Essays on Religion P- 197.  শাক্ষত সম্প্রদা 
S10n, Dp. - ত য়ের জন্য এই টীকা 
যাইতেছে, সুতরাং ইংরেজির তরজমা দেওয়া যাইবে না। 


৬৯৮ 


ৃ শ্রীমভগবদ্গীতা 


ever there is a series of thoughts connected together by memories, that. 
constitutes a thinking substance.” 

জড়বাদীর আপাত্তি এই বিচারে ভাসিয়া গেল, তাহার চিহমান্র রহিল না। তথাঁপ ইহাতেই 
আত্মবাদী জয়ী হইতেছেন। পৃথক্‌ আত্মা নাই, অথবা তাহা নশ্বর, এ কথা বাঁলবার কাহারও 
অধিকার নাই, ইহাতে প্রমাণীকৃত হইল। 'কন্তু আত্মা যে একাঁট স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং তাহা 
আঁবনাশী, ইহা প্রমাণীরৃত হইল না। তুমি বালতেছ, স্বতন্্র আত্মা আছে, এবং তাহা অবিনাশী, 
এ কথার প্রমাণ কি? রি 

অনেক সহস্র বংসর ধারয়া পৃথিবীর সকল সভ্য জাতর মধ্যে এই প্রমাণ সংগৃহীত হইয়া 
আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাহা অপ্রচুর বাঁলিয়া উড়াইয়া দেন। বৈজ্ঞাঁনকেরা সত্যবাদী এবং 
ইন সে কহিল বিড 

|| 

বুঝিতে গেলে, আগে বুঝিতে হইবে, প্রমাণ কি? যাহা দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, 
তাহাই তাহার প্রমাণ। আম এই পজ্পাট দেখতে পাইতেছি বালিয়াই, জানিতে পারতোঁছ 
যে, পূজ্পাট আছে। প্রত্যক্ষ দৃন্টিই এখানে পুজ্পের আঁস্তত্বের প্রমাণ। আমি গৃহম্ধ্যে শয়ন 
কাঁরয়া মেঘগঞ্জন শাঁনলাম, ইহাতে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে। এখানে মেঘ আমার 
প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্তু মেঘের ধ্বনি আমার প্রত্যক্ষের* বিষয়। প্রত্যক্ষাভাবেও মেঘ- 
বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার কারণ পূর্বকৃত প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান। যখনই যখনই এইরূপ 
চনয শুনিয়া আকাশ প্রত দৃষ্টিপাত করা গিয়াছে, তখনই তখনই আকাশে মেঘ দেখা 
গায়াছে। 

অতএব আমরা দ্বিবধ প্রমাণের দেখা পাইতেছি--€১) প্রত্যক্ষ (২) অনমান। 
ভারতবধাঁয়েরা অন্যাবধ প্রমাণও স্বীকার করেন, তাহার কথা পরে বাঁলতোঁছ। বৈজ্ঞানিক 
বা জড়বাঁদগণ অন্য কোন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা অনুমান সম্বন্ধে ইহাও 
বলেন যে, যে অনুমান প্রত্যক্ষমূলক নহে, সে অনুমান আসদ্ধ ; অথবা এরুপ অনুমান হইতেই 
পারে না। এই তত্ত্বের মীমাংসা জন্য ইউরোপীয়েরা এক আঁত বিচিত্র এবং মনোহর দর্শনশাদ্ত্র 
সাষ্ট কাঁরয়াছেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিবার স্থান নাই! 

এখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মা কখন কাহারও প্রতাক্ষের বিষয় হয় 
নাই। শরীর প্রত্যক্ষ কিন্তু শরাীরস্থ আত্মার প্রত্যক্ষতা নাই। শরীর-বিম্ক্ত আত্মারও কেহ 
কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষমূলক কোন অন্যমানও 
হইতে পারে না। কেবল ইহাই নহে। আত্মা ভিন্ন এমন অন্য কোন পদার্থ সম্বন্ধে মনুষ্যের, 
কোন প্রকার প্রত্যক্ষজাত কোন প্রকার জ্ঞান নাই যে, তাহা হইতে আত্মার আস্তিত্ব অনুমান 
করা যার। এরূপ যে সকল প্রমাণ এদেশে বা ইউরোপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিচারে টিকে 
না। অতএব আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই 

তাই বিজ্ঞান, আত্মাকে খজিয়া পায় না। বিজ্ঞান সত্যবাদী। বিজ্ঞানের যত দুর সাধ্য, 


* যাহা ইীন্দ্রয়গোচর, তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয়। পদষ্পের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল, মেঘের ধৰানর শ্রাবণ 
প্রত্যক্ষ হইল। 
1 তবে সৰ্ব্ব দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, মৃত ব্যক্তির দেহবিমুক্ত আত্মা কখন কখন মনয্যের 
ইন্দরয়-প্রত্যক্ হয়। দেহ-বিম্ক্তাত্মা এইরুপে মন্ৃষ্যের হীন্ড্িয়গোচর হইলে অবস্থাবশেষে ভূত প্রেত 
নাম প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞাঁনকেরা বলেন, এ সকল চিত্তের ভ্রমমাত, রজ্জুতে সপ'জ্ঞানবৎ ভ্রমজ্ঞান মা, আর 
ঈদৃশ ভ্রমজ্ঞানই আত্মার স্বাতন্র্যে বিশ্বাসের কারণ। কিন্তু এক্ষণে ইউরোপ ও. আমোরকায় 
Spiritualism তত্বের প্রাদুর্ভাব, এই প্রেততত্বই বিজ্ঞানের একটি শাখা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং 
Crookes, Wallace প্রভৃতি প্রাসদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা এতাদ্বযয়ক প্রমাণ সকল এমন উত্তমরূপে পরীক্ষিত 
ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন যে, প্রাতপক্ষেরা কিছ গোলযোগে পাঁড়িয়াছেন। ইহার নানা, প্রকার বাদ 
প্রতিবাদ চাঁলতেছে। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রেতপ্রত্যক্ষের যাথার্থয এখনও র 
সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। সুতরাং উহা আত্মার আস্তিত্বের প্রমাণের মধ্যে আমি গণনা কাঁরতে 
পারিলাম না। আর ঈদশ প্রমাণের উপর ধন্মের 'ভীত্ত স্থাপন করা বাঞ্চনীয় বিবেচনা কাঁর না। ধর্ম 
বিজ্ঞান নহে; তাহার 'ভীত্ত আরও দঢ়সংস্থাপিত। 


৬৯৯ 


ৰজ্কিম রচনাবলী 


[বিজ্ঞান তত দুর সন্ধান কারল, কিন্তু যথার্থ সত্যান সান্ষিংস; হইয়া ও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াওঁ 
বিজ্ঞান আত্মাকে পাইল না। পাইল না কেন, না বিজ্ঞানের তত দূর গাঁতশাক্ত নাই। যাহার 
যত দৌড়, তাহার বেশী সে যাইতে পারে না। ডুবুরী কোমরে দাঁড় বাঁধিয়া সাগরে নামে, 
যতটকু দাঁড়, তত দুর যাইতে পারে, তার বেশ যাইতে পারে না, সাগরে সমস্ত রত্ন কুড়াইবার 
তার সাধ্য নাই। প্রমাণের দাঁড় বিজ্ঞানের কোমরে বাঁধা, বিজ্ঞান প্রমাণের অপ্রাপ্য আত্মতত্ব 
পাইবে কোথা? যেখানে বিজ্ঞান পেশছে না, সেখানে বিজ্ঞানের অধিকার নাই, যে উচ্চ ধামের 
নিম্ন সোপানে বাঁসয়া বিজ্ঞান জন্ম সার্থক করে, সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অনুসন্ধান করাই 
ভ্রম। “Our victorious Science fails to sound one fathom’s depth on any 
side, since it does not explain the parentage of mind.* For mind was in 
truth before all science, and remains for ever, the seer, judge, interpreter, 
even father of all its systems, facts, and laws. Our faculties are none the 
less truly above our heads because we no longer wonder like children at 
Processes we do not understand. Spite of category and formula of Kant 
and Hegel, we are abashed before our own untraceable thought. The 
star of heaven, the grass of the field, the Very dust that shall be man, foil 
our curiosity as much as ever, and none the less for yielding to the lens, 
the Prism and the polariscope of science ever now triumphs for our pride 
and delight.”{ যখন বিজ্ঞান একটি ধুলিকণার অস্তিত্ব প্রমাণ কাঁরতে পারে না, তখন 
আত্মার আস্তত্ব প্রমাণ কাঁরবে কি প্রকারে? যে হদয়ে ঈশ্বরকে না পায়, সে বিজ্ঞানে পায় না 


রি ঈশ্বরকে পাইয়াছে, তাহার কাছে আত্মবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কোন প্রয়োজন 
|| 


কোন জ্ঞান নাই ও হইতে পারে না। অতএব T তন্ন আর 
রি, তিএর আত্মা আছে কি না জানি না, ইহা ভিন্ন আর 


এ কথার দইাটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। একটি প্রাচীন হিন্দ: দাশীনকাঁদগের উত্তর, 
উস নর নমর উত্তর। দর্শনশাদ্রে এই দুইটি জাতিই গাথবার শ্রেণ্ঠ এই 


সমংকাঁণ, তাহা কখনই মননষ্য-জ্ঞানের সামা নহে। এই জন্য হিন্দ দাশশীনকেরা অন্যবিধ প্রমাণ 
করেন। নৈয়ারকেরা বলেন, আর 'দ্বিবিধ প্রমাণ আছে, উপমান এবং শাব্দ। সাংখ্যেরা 
উিপমান স্বীকার করেন না, কিনতু শাব্দকে তৃতীয় প্রমাণ বাঁলয়া স্বীকার করেন 

উপমান (4021085) যে একটি পৃথর প্রমাণ, ইহা আমরা পাঠকাঁদগকে স্বীকার কারতে 


আপ্তোপদেশই শাব্দ, অর্থাৎ ভরমপ্রমাদাদিশন্য যে বাকা, তাহাই তৃতীয় প্রমাণ। যদ 
বেদাদিকে ভরম্রমাদাদিশুন্য বলিয়া আমরা স্বর কাঁরতে পারি বেইতা প্রমাণ। য 
বেদাদিকে আমরা ভ্রমপ্রমাদাদিশন্য বাক্য বলিয়া স্বীকার কাঁরতে পারি তবে আপার আসত 
ও অবিনাশিতা বেদে উক্ত হইয়াছে বালয়া, উহা অনায়াসে স্বীকার কর: যাইতে পারে। পরত 
'বেদাদি যদি মনষ্যোক্ত হয়, তবে উহা ভ্রম, নন্য বাঁলয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না; 
কেন না, মনদযামারেই ভ্রমপ্রমাদাদির অধান। স্থুল কথা, এক ঈশ্বরই ্রমপ্রমাদাদিশ্য পররুষ। 


= 


* আত্মা। 
T Oriental Religions, India, p. 447. 
£ কতকগণল ইউরোপাঁয় দাশীনকদের মতে বাঁহজ্জ'গতের আস্তিতবের কোন প্রমাণ নই। 


‘৭০০ 


শ্লরীমভগবদ্গতা 


যদ কোন উক্তিকে ইঈশ্বরোক্তি বালয়া আমরা স্বীকার কাঁরতে পার, তবে তাহাই প্রকৃত শাব্দ- 
প প্রমাণ । খনীন্টয়ানেরাও ইহাকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বালয়া স্বীকার করেন_ ইংরাজি নাম 
Revelation. বস্তুতঃ যদ কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্ত বাঁলয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহা 
প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট প্রমাণ। 'কেন না, প্রত্যক্ষ ও অনুমানও ভ্রান্ত হইতে 
পারে, ঈশ্বর কখনই ভ্রান্ত হইতে পারেন না। যদি এই গীতাকে কাহারও ঈশ্বরোক্ত বাঁলয়া 
বিশ্বাস হয়, তবে আত্মার আস্তত্ব ও আবনাশিতা সম্বন্ধে তাঁহার অন্য প্রমাণ খঃাঁজবার প্রয়োজন 
- নাই; এই গীতাই অখন্ডনীয় প্রমাণ। তবে নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিক, গীতাঁদকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া 
স্বীকার করিবেন না। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে তান ক বাধ্য নহেন ? 
তাঁহাঁদগের জন্য জম্মণণ-দার্শীনকাঁদগের উত্তর আছে। কাণ্টের চিত্র দর্শনশাস্ত্র পাঠককে 
বুঝাইবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু কাণ্ট এবং তাঁহার পররত্তাঁ কতকগুলি লব্বপ্রাতন্ঠ 
দার্শীনকাদগের মত এই যে, প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান ভিন্ন জ্ঞানের অন্য কারণ আছে। 
তাঁহারা বলেন, কতকগীল তত্ব মনমফ্যাচন্তে স্বতঃঁসদ্ধ। তাঁহারা কেবল “বলেন” ইহাই নয়, 
কাণ্ট এই তত্ত্বের যে প্রকার প্রমাণ কারয়াছেন, তাহা মনুষ্য বুদ্ধির আশ্চর্য্য পরিচয়স্থল। কান্ট 
ইহাও বলেন যে, যাহাকে আমরা ব্যাদ্ধ বাল, অর্থাৎ যে শাক্তির দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষাদ্‌ হইতে 
প্রাপ্ত জ্ঞান লইয়া বিচার কার, তাহার অপেক্ষা উচ্চতর আমাদের আর এক শাক্ত আছে। যাহা 
বিচারে অপ্রাপ্য, সেই শীক্তর প্রভাবে আমরা তাহা জানিতে পারি। ঈশ্বর, আত্মা, এবং জগতের 
একত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা সেই মহতা শাক্ত হইতে পাই। এই “Transcendental 
Philosophy,” সব্বববাঁদসম্মত নহে । অতএব এমন লোক অনেক আছেন যে, আত্মার অ'স্তত্ব 
ও আঁবনাশিতায় বিশ্বাস তাঁহাদের পক্ষে দুর্ল'ভ। তবে যাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে ত্য, 
তাহা আমি এখানে বলিতে বাধ্য। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, চিত্তবৃত্তি সকল সম্যাঁচিত 
মাঙ্জত হইলে, আত্মসন্বন্ধীয় এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয় ।* 

ভক্তের এ সকল কচৃকচিতে কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরভক্ত কেবল ক্ষুদ্র দর্শনশাচ্দ্রের উপর 
নির্ভার করিয়া, আত্মার স্বাতন্ত্য বা আবিনাশিতা স্বীকার করেন না। ভক্তের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট 
যে, ঈশ্বর আছেন, এবং তানি স্বয়ং বালয়াছেন যে, 'তানই পরমাত্মা এবং স্বয়ংই সন্বভূতে 
অবস্থান করিতেছেন। তবে যে এই দীর্ঘ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার কারণ এই যে, অনেকে 
অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মতত্বকে উপহাঁসত করেন। তাঁহাদের জানা উচিত 
যে, আত্মতত্ব পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের অতীত হউক, বিজ্ঞানবিরদদ্ধ নহে। 

দোঁহনোহ'স্সিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। 
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধীরিস্তত্র ন মূহ্যাত॥ ১৩ ॥ - 

দেহগর যেমন এই দেহে কৌমার ও যৌবন ও বাদ্ধক্য, তেমনি দেহান্তর-প্রাপ্ত। পণ্ডিত 
তাহাতে মুগ্ধ হন না। ১৩। 

গাঁতোক্ত প্রথম প্রধান তত্ব, আত্মার আবনাশিতা। এই ক্লোকে দ্বিতীয় প্রধান তত্ত্ব কথিত 
হইতেছে__জল্মান্তরবাদ। যেমন এই দেহেতেই আমাদিগকে ক্রমশঃ কৌসার, যৌবন, জরা ইত্যাঁদ 
অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে হয়, তেমান দেহান্তে দেহান্তরপ্রাণপ্ত অবস্থান্তরপ্রাপ্ত মান্র। অর্থাৎ মৃত্যু 
কেবল অবস্থান্তর মাত্র, যেমন কোঁমার গেলে যৌবন উপস্থিত হয়, যৌবন গেলে জরা উপস্থিত 
হয়, তেমান এ দেহ যায়, আর এক দেহ আসে ;_বেমন কৌমার গিয়া যৌবন আসিলে কেহ শোক 
করে না, যৌবন গিয়া জরা আসিলে কেহ শোক করে না, তেমান এ দেহ গেলে দেহান্তরপ্রাপ্তর 
বেলাই বা কেন শোক কাঁরব? রর 

এই কথায় মানিয়া লওয়া হইল যে, মারলেই আবার জন্ম আছে। আত্মার আঁবনাশিতা 
যেমন হিন্দুধর্মের প্রথম তত্ব, জন্মান্তরবাদ তেমান দ্বিতীয় তত্। কিন্তু আত্মার আবনাশিতা 
যেমন খশীষ্টয়াঁদ অন্যান্য প্রধান ধম্মে স্বীকৃত, জল্মান্তরবাদ সেরুপ নহে। পক্ষান্তরে 
জন্মান্তরবাদ যে কেবল হিন্দুধম্মেই আছে, এমনও নহে। বৌদ্ধধর্মেরও ইহা প্রধান তত্ব, এবং 


Al 


* অনেকে বাঁলবেন, তবে কি Huxley, [00511 প্রভৃতির মত লোকের চিত্তবৃত্তি সকল সমদাঁচত 
মাজ্জ্ত হয় নাই? উত্তর_না, সকলগঢ়লি হয় নাই। 
৭০৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


অন্যান্য ধৰ্ম্মেও ছিল বা আছে। তবে ইউরোপে এ মত অগ্রাহ্য এবং ইহার কোন বৈজ্ঞ 
প্রমাণ নাই। এজন্য শিক্ষিত বাঙ্গালী এ মত গ্রাহ্য করেন না। 

বাস্তাবক আত্মার আস্তত্ব সম্বন্ধে যেমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তেমান জর 
লদ্বন্ধেও তদ্রুপ কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে যেমন আত্মার আস্তত্ব অপ্রমাণ করা যায় 
'জন্মান্তরও অগপ্রমাণ করা যায় না। তা না যাক, যাহার প্রমাণাভাব, তাহা মানিতে কেহ বাং 


সানিবেন না। কিনতু যান আত্মার অস্তিত্ব ও আবনাশতা মানেন, তাঁহার সম্মুখে একটা বড় 
গুরুতর প্রশ্ন আপনা হইতেই উপস্থাপিত হয়। 

জীবাত্মা যদ অবিনশ্বর হইল, তবে দেহান্তে তাহার গাঁত কি হয়? 

এ বিষয়ে জগতে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে। 

৯। ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। ইহা সচরাচর অসভ্য জাতিদিগের বিশ্বাস। 

২! স্বগাদ লোকান্তর প্রাপ্ত হয়। খনীষ্টিয়ান ও মুসলমানাঁদগের এই মত। 

৩। জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধাদগের এই মত। 

৪। পরব্রন্মে লীন হয় বা নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। রঃ 

হন্দধন্রে শেষোক্ত এই তিনাঁট মতই প্রচলিত আছে। এই তিনটি মতের সামঞ্জস্য ক 
প্রকার হইয়াছে, তাহা বুঝাইতোঁছ। হিন্দুরা বলেন যে, দেহাস্তে জীবাত্মা মুক্ত হয় না; 


এই অবস্থাপন হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাঁদ দর্শনশাস্দের 'উদ্দেশ্য। হিন্দুরা ইহাও বলেন যে, 
যখন জীবাত্মামক্ত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই অথচ এমন কোন সূকৃত করিয়াছে যে, চ্বগণাদি। 

যোগ্য, তখন জাবাত্মা কৃত পণ্যের পারিমাণানযায়ী কাল, স্বর্গাদ উপভোগ করে; 
পরে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। ণ g 


বালা-সংস্কারের মধো, সুতরাং আমরা সচরাচর ইহার গোঁরব অনুভব কার না। কিন্ত ব 


য় হয়েন! গীতার অন্নবাদকার. টমসন সাহেব এতৎসচ্বন্ধে 
“Undoubtedly it is the most novel and starting idea ever started in any a: 
or country” টেলর সাহেব ইহাকে“One of the most remarkable developme 
of ethical speculation” বলিয়া প্রশংসিত করিয়াছেন ।* 3 
কথাটা যদি এমনই গুরুতর, তবে ইহা আর একট; ভাল কারিয়া বুঝবার চেষ্টা করা যাউক! 


* Primitive Culiure, Vol. 1, p. 12. 
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বলা হইয়াছে, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, ইহা হন্দুশাল্ন্রের উক্তি। পরমাত্মা বা পরবন্ধের 
অংশ তাঁহা হইতে পার্থক্য লাভ কারল কি প্রকারে? তাঁহার দেহবদ্ধাবস্থা বা কেন? হন্দু- 
শাস্ত্রে ইহার যে উত্তর আছে, তাহা বুঝাইতোছ। ঈশ্বরের অশেষ প্রকার শক্ত আছে। একটি 
শক্তির নাম মায়া। এই মায়া কি, তাহা স্থানান্তরে বুঝাইব। এই মায়ার দ্বারা ?তান আপনার 
সত্তাকে জগতে পাঁরণত কাঁরয়াছেন। 'তাঁন চৈতন্যময়; তাঁহা ভিন্ন আর চৈতন্য নাই; অতএব 
জগতে যে চৈতন্য দোখ, ইহা তাঁহারই অংশ; তাঁহার ?সস্‌ক্ষান্রমে এই অংশ মায়ার বশীভূত হইয়া 
পৃথক্‌ ও দেহবদ্ধ হইয়াছে। যাঁদ সেই পৃথগৃভূত চৈতন্য বা জীবাত্মা কোন প্রকারে মায়ার 
বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে আর তাহার পার্থক্য থাকবে কেন? পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে, 
জ'বাত্মা আবার পরমাত্মায় বিলীন হইবে। 

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীবাত্মা এই মায়াকে আতক্রম কারবে কি প্রকারে? বাঁদ 
ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়োগক্রমেই বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আবার 'বিমুক্ত হইবার সাধ্য কি? ইহার 
উত্তর এই যে ঈশ্বরের নিয়োগ এরুপ নহে যে, জীবাত্মা চিরকালই মায়াবদ্ধ থাঁকবে। [তিনি 
যে সকল নিয়ম করিয়াছেন, মায়ার আতক্রমের উপায়ও তাহার ভিতরে রাখয়াছেন। সে উপায় 
ক, তদ্বষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, জ্ঞানেই সেই মায়াকে অতিক্রম করা যায়; কেহ বলেন 
-কম্মে? কেহ বলেন__ভাক্ততে। এই সকল মতের মধ্যে কোনৃঁটি সত্য বা কোনূটি অসত্য, 
তাহার [বিচার পশ্চাৎ করা যাইবে । এখন সকলগনীলই সত্য, ইহা স্বীকার কারয়া লওয়া বাউক। 
এখন এইগ্যালই যদ ঈশ্বরে বিলীন হইবার উপায়' হয়, তবে যে ব্যাক্ত ইহজীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম বা 
ভক্তির সম্ঘাচত অনুষ্ঠান করে নাই, সে ঈশ্বরে লয় বা মুক্তি লাভ কাঁরবে না। তবে সে ব্যাক্তির 
আত্মা, মৃত্যুর পর কোথায় যাইবে? আত্মা অবিনশ্বর; সুতরাং দেহত্রন্ট আত্মাকে কোথাও না 
কোথাও যাইতে হইবে। 

ইহার এক উত্তর এই হইতে পারে যে, দেহভ্রষ্ট আত্মা কম্মননুসারে স্বর্গে বা নরকে ঘাইবে॥ 

স্বর্গ বা নরক প্রভাতি লোকান্তরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। কিন্তু প্রমাণের কথা এখন থাক। 
স্বীকার করা যাউক, কর্্মফলানুসারে আত্মা স্বর্গে বা নরকে যায়। এখন জিজ্ঞাস্য যে, জীবাত্মা 
স্বর্গে বা নরকে কিয়ংকালের জন্য যায়, না অনন্তকালের জন্য যায়? 
. যাঁদ বল িয়ংকালের জন্য যায়, তবে সেখান হইতে ফারিয়া আবার কোথায় যাইবে? 
জন্মান্তর স্বীকার না করিয়া, এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হয় বল যে, জীব কর্মফলের উপযোগী 
কাল স্বর্গ বা নরক ভোগ কারয়া, পুনর্বার জন্মগ্রহণ কারবে, নয় বল যে অনন্তকাল সে স্বর্গ 
বা নরক ভোগ করিবে। 

খনীষ্টিয়ানেরা তাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর বিচার কারিয়া পাপীকে অনন্ত নরকে 
এবং পণ্যবানূকে অনন্ত স্বর্গে প্রেরণ করেন। 

এ কথায় বড় গোলমালে পড়তে হয়। মনুষ্যলোকে এমন কেহই নাই যে, কোন সং কর্ম্ম 
কখন করে নাই বা কোন অসৎ কর্ম্ম কখন করে নাই। সকলেই কিছ পাপ, কিছু পণ্য করে। 
এখন জিজ্ঞাস্য যে, যে কিছু পাপ কাঁরয়াছে, কিছু পুণ্য করিয়াছে, সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, 
না অনন্ত নরকে যাইবে? যাঁদ সে অনন্ত স্বর্গে যায়, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার পাপের দণ্ড 
হইল না কেন? যাঁদ বল, অনস্ত নরকে যাইবে, তবে "জিজ্ঞাসা কারি, তাহার পণ্যের পঢরস্কার 
হইল না কেন? 

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, সে অনন্ত নরকে, যাহার পণ্যের ভাগ বেশী, সে অনন্ত 
স্বর্গে যাইবে, তাহা হইলেও ঈশ্বরে আবচার আরোপ করা হইল। কেন না, তাহা হইলে এক 
পক্ষে পণ্যের কিছুই! পুরস্কার হইল না, আর এক পক্ষে পাপের কিছুই দণ্ড হইল না। 

কেবল ঈশ্বরের প্রাত অবিচার আরোপ করা হয়, এমত নহে । ঘোরতর নিষ্ঠ্রতা আরোপ 
করাও হয়। যাঁহাকে দয়াময় বলি, তান যে এই অল্প কাল পাঁরমিত মন্ষ্যজীবনে কৃত পাপের 
জন্য অনত্তকালস্থায়ী দণ্ড বিধান কাঁরবেন, ইহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা আর কি আছে? 
ঈদৃশ নিষ্ঠুরতা ইহলোকের পামরগণের মধ্যেও পাওয়া যায় না। 

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, পুণ্যের ভাগ কম, সে পৃণ্যানুরুপ কাল স্বর্গ ভোগ 
করিয়া অনন্তকাল জন্য নরকে যাইবে, এবং তাদ্পরীতে বিপরীত ফল হইবে; তাহাতেও 
এঁ সকল আপত্তির নিরাস হইল না। কেন না, পাঁরামত কাল, কোটি কোট যুগ হইলেও, অনন্ত 
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কালের তুলনায় কিছুই নহে। আবিচার ও নিষ্ঠুরতার লাঘব হইল, এমন হইতে পারে, ও 
হইল না। অতএব তুমি বাঁদ স্বর্গ নরক স্বীকার কর, তবে তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে 
হইবে যে, অনস্ত কালের জন্য স্বর্গ নরক ভোগ বিহিত হইতে পারে না। তুমি উদ্ধর্ব ইহাই 

পার যে, পাপ পণ্যের পারমাণান,্যায়ী পাঁরমিত কাল জীব স্বর্গ বা নরক বা পৌব্বা- 
পর্য্যর সহিত উভয় লোক ভোগ কারিবে। তাহা হইলে সেই সাবেক প্রশ্নটির উত্তর বাঁক থাকে। 
সেই পাঁরামত কালের অবসানে জাঁবাত্মা কোথায় যাইবে? পরৱন্মে লীন হইতে পারে না; 
কেন না, জ্ঞান কর্ম্মাদিই যাঁদ মুক্তির উপায়, তবে স্বর্গ নরকে সে উপায়ের সাধনাভাবে মুক্তি 
অপ্রাপ্য। কেন না, স্বর্গ নরক ভোগ মাত্র-কর্ম্ম'ক্ষেত্র নহে, এবং দেহশুন্য আত্মার জ্ঞানোন্দ্রয় 
ও কম্মোন্দ্রয়ের অভাবে, স্বর্গ নরকে জ্ঞান কর্মের অভাব। অতএব এখনও জিজ্ঞাস্য, সেই 
পাঁরমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যায়? 

{হন্দুশাস্ত্র এ প্রশ্নের উত্তরে বলে, _জীবাত্মা তখন জীবলোকে প্রত্যাগমন কাঁরয়া দেহাস্তর 
ধারণ করে। 'হন্দধ্রের, বিশেষতঃ এই গীতোক্ত ধর্মের এই অভিপ্রায় যে, জাবাত্মা সচরাচর 
দেহধবংসের পর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পঢুনব্বার জন্মগ্রহণ করে। সেই দেহাত্তর-প্রাপ্ততে 
কম্ম ফলানহসারে এবং পাপপ্প্যের তারতম্যানসারে সদসৎ যোনি প্রাপ্ত হয়। সচরাচর কম্মফল 
ভোগ জন্মান্তরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কতকগুলি কর্ম্ম এমন আছে যে, তাহার ফলে স্বগপ্রাপ্তি 
হইতে পারে, আর কতকগুলি কর্ম্ম এমন আছে যে, তাহার ফলে নরক ভোগ কাঁরতে হয়। 
যে সেরুপ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে স্বর্গে বা নরকে যাইতে হইবে। কর্মের ফলের 
পাঁরমাণানদ্যায়ী কালই স্বর্গ বা নরক ভোগ কাঁরবে, তাহার পর আবার জীবলোকে আসিয়া 
জন্মগ্রহণ করিবে। 

কিন্তু যে ব্যাক্তি জন্মান্তর মানে না, তাহার সকল আপত্তির এখনও নিরাস হয় নাই। সে 
বালিবে, “যাহা বিলে, এটা সাফ আন্দাজ কথা । অনন্ত স্বর্গ নরক ভোগ অসঙ্গত কথা স্বীকার 
কাঁর। স্বর্গ ও নরক আমি আদৌ মানতোঁছ না। কেন না, তাহার প্রমাণাভাব। 'কন্তু স্বর্গ 
নরক না মানিলেই জন্মান্তর মানিব কেন? মানিলাম যে, আত্মা অবিনাশী। তুমি বালতেছ যে, 
আঁবনাশী আত্মা, যাঁদ দেহান্তরে না যায়, তবে কোথায় যাইবে? আম উত্তরে বালব, কোথায় 
যায়, তাহা জানি না। পরকালের কথা কিছুই জানি না। যাহা জানি না, যাহার প্রমাণাভাব, 
তাহা মানিব না। জন্মান্তরের প্রমাণ দাও, তবে মানব । গত্যন্তরের প্রমাণাভাব, জন্মান্তরের প্রমাণ 
নয়। তুমি যে রামও নও, শ্যামও নও, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না যে, তুমি যাদব ক মাধব। 
জন্মান্তর যে হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কি?” 

কথা বড় শক্ত। জন্মান্তরবাদীরা এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ 'দিয়া থাকেন বা ইচ্ছা কাঁরলে 
দিতে পারেন, তাহা আমি যথাসাধ্য নিম্নে সংগ্রহ কারলাম। 

১। এ দেশে সচরাচর লোকের অদূষ্ট-তারতম্য দেখাইয়া এই মত সমর্থন করা হয়। কেহ 
বিনা দোষে দুখী ; কেহ সহস্ দোষ কারয়াও জুখী, এ দেশীয়গণ জন্মান্তরের সুকৃত দত্কৃত 
ভিন্ন এরূপ বৈষম্যের কিছ কারণ দেখেন না। লোকাস্তরে অর্থাৎ স্বর্গ নরকে সুকতের 
পুরস্কার ও দুচ্কৃতের দণ্ড হইবে, এ কথা বাঁললে ইহলোকের অদৃজ্ট-বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে বুঝা 
যায় না। কেহ আজন্ম দুঃখী, অন্নহীনের ঘরে জান্মিয়াছে ; কেহ আজন্ম সুখী, রাজার একমাত্র 
পাত্র; জল্মকালেই এ অদম্ট-তারতম্য কেন? যাঁদ ইহা জাবের বম্মফল হয়, তবে ইহজল্মের 
নাজ নান সরা লি মতা নাই লাজেই তাহার 


ন্‌ ত 

আপত্তিকারক এ বিচারে সন্তুষ্ট হইবেন না। মনে কর, তান বালবেন, “সকলই ক 
কম্মফিল? যদি তাই হয়, তবে মৃত্যুকেও কম্্মফল বলিতে হইবে। কিন্তু কখনও কোন জীব 
মৃত্যু হইতে নিচ্কাতি পায় নাই। অতএব ইহাই 'সদ্ধ যে, এমন কোন কম্্ম বা অকর্ম্ম নাই, 
যদ্দারা মৃত্যু হইতে রক্ষা হইতে পারে। অতএব মৃত্যু কর্মফল হইতে পারে না। মৃত্যু যদি' 
কম্মফিল না হইল, তবে জন্মই বা কম্মফল বালব কেন? যাহা কর্মফল, যাহা কৰ্ম্মফল 
নহে, সকলই ঈশ্বরের নিয়মে ঘটে। , ইহাও তাই ৷ দম্পাত-সংসর্গে অবস্থাবিশেষে পাত্র জন্মে ; 
রাজার ঘরেও জন্মে, মনটের ঘরেও জন্মে । ইহাও তাই ঘটিয়াছে। এমন স্থলে জাত ব্যক্তির 
কৰ্ম্মফল খুজিব কেন?” 
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৯ ইউপি তাত 
এখানেও বিচার শেষ হয় না। পূর্্বজন্মবাদী প্রত্যুন্তরে বলিতে পারে, “ঈশ্বরের নিয়মের 


তাহ র কারতোঁছ-জন্মের কারণ উপস্থিত হইলেই জন্ম ঘাটবে-তা রাজ্ঞীর গভেই 
কি, আর দারদ্রের গভেই কিঃ কিন্তু এ নিয়মে কি জন্মতন্ত সকলই বুঝাইতে পার? কেহ 
রূপ, কান্তি, বদ্ধ, সদ্‌গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে_কেহ কুরুপ, নির্ব্বোধ ও গুণহান 


শিক্ষার ফল, তাহাতে আমার উত্তর এই যে শিক্ষার প্রভেদে কতক তারতম্য ঘটে বটে, কিন্তু সমস্ত 
তারতশ্যটনকু শক্ষাধীন বলিয়া বুঝা যায় না। কেন না, অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, এক প্রকার 
শিক্ষায় পান্রভেদে ফলের বিশেষ তারতম্য ঘটে। এমন ক, শিক্ষা আরম্ভ হইবার পুবে দেহ 
ও বখাদ্ধর তারতম্য দেখা যায়। ছয় মাসের শিশ্যদিগের মধ্যেও এ প্রভেদ লাক্ষত হয়। জানি, 
তুম বলিবে যে, যেট:কু শিক্ষার অধান বাঁলয়া বুঝা যায় না, সে তারতম্যটুকু বৌজক, অর্থাৎ 
পিতা মাতা বা পব্বপুরুষগণের প্রকৃতির ফল। আমি ইহাও মান যে, মাতা পিতা বা 
তৎপব্বগামী পহক্বপুরুষগণের প্রকৃতি, এমন কি সংস্কার পর্য্যন্ত আমাদিগকে পাইতে হয়, 
এবং পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানাবৎ পণ্ডিতেরা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু মন্ষ্যমধ্যে যে তারতম্যের 
কথা বলতেছি, তাহা তোমার বৌজক তত্ত্বে নিঃশেষে বুঝা যায় না। দেখ, এক মাতার গর্ভে 
এক পতার রসে অনেকগাল ভ্রাতা জন্মে ; তাহাদের মাতা পিতা বা পঢ়ব্বপ্যুরুষ সম্বন্ধে 
কোনই প্রভেদ নাই ; অথচ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। ইহার উত্তরে তুমি 
বলিতে পার বটে যে, গর্ভধানকালে মাতা পিতার দৈহিক অবস্থা এবং যত দিন শিশু গভে থাকে, 
তত দন মাতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন ঘটনাসকল এই তারতম্যের কারণ। 
না হয় ইহাও মানিলাম-কিন্তু ষমজেও এরূপ তারতম্য দেখা যায়_সে তারতম্যের ?িছ কারণ 
নিদ্দেশ কারতে পার কি?” 

ইহারও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন যে, এই সকল তারতম্য 
এত দুর মন্ধ্য-পারিজ্ঞাত নৈসার্গক নিয়মাধীন বালয়া বুঝা গেল, তবে বাকিটকু মন্ষ্যের জ্ঞেয় 
নিয়মের অধীন বালিয়া বিবেচনা করা উচিত-_পব্বজন্ম কল্পনা করা অনাবশ্যক। এখনও 
বিজ্ঞান এত দূর যায় নাই যে, এই তারতম্যের কারণ স্বর নির্দেশ করা যায় ; কিন্তু একাঁদন 
যাইবে ভরসা করা যায়। 

এ দিকে জন্মান্তরবাদীও বালিতে পারেন যে, এ তোমার আন্দাজ কথা । যাহা বিজ্ঞান এখন 
বঝাইতে পাঁরতেছে না, তাহা যে বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে বুঝাইতে পারিবে, 
এটা আন্দাজ কথা। ইহা আমি মানি না৷ 

এরুপ বিচারের অন্ত নাই, কোন পক্ষের জয় পরাজয় নাই। এখানে বৈজ্ঞানিক জন্মান্তর- 

নিরস্ত করিতে পারেন না, বা জল্মান্তরবাদশী বৈজ্ঞানিককে 'নরস্ত কারতে পারেন না। 
* উভয়ের দশা তুল্য হইয়া পড়ে। যাহা অজ্ঞাত, উভয়কেই তাহার আশ্রয় লইতে হয়। তবে 

র বিশেষ প্রকারে অজ্ঞাত ও অগ্রামাণিকের আশ্রয় লইতে হয়। এ বিচারে 
জন্মান্তর প্রমাণীকৃত হইতেছে, এমন আমরা স্বীকার কাঁরতে পারি না। 

২। যাহাতে মন্‌ব্যসাধারণের বিশ্বাস, তাহা সত্য বালয়া বিবেচনা কাঁরতে হয়, এমন কথা 
অনেকে বলেন। খীষ্টিয়ান ও ম5সলমানেরা বাই বলুন, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী মন,ষোরা 
সাধারণতঃ জন্মান্তরে বিশ্বাস করে। পাঁথবী অনদসন্ধান কাঁরলে দেখা যাইবে, নানা দেশে নানা 
জাতই জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্‌।* - 


* “Tt has been accepted, in some form, by disciples of every relicion in the 
World. Tt is common to Greek philosophers, Eeyptian priests, Jewish Rabbins 
and several early Christian sects. It appears in the speculations of the Neo. 
Platonists, of later European mystics, even of socialists like Fourier, who 
elaborates a fanciful system of successive lines mutually connected by 
numerical relation. It reaches from the Fleusinian mysteries down to the 


৭০৫ 
ব ২_-৪৬ 


বঙ্কিম রচনাবলী 
২২২ 

বলা বাহুল্য যে, এ প্রমাণও অনেক লোকের প্রতীতিকর হইবে না। যাহা জনসাধারণের 
বিশ্বাস, তাহাও সকল সময়ে সত্য হয় না। ইহা শ্রীসদ্ধ। যথা, পৃথিবী স্যাদির 
জম্বর্তনকেন্দ্র। 

৩। যত দিন না আত্মা বহুজন্মার্জিত জ্ঞান কম্মাদর দ্বারা বিধৃতপাপ হয়, তত দিন 
ব্ৰহ্মপ্ৰাপ্তির যোগ্য হয় না। এক জন্মে সকলে তদ্‌পযোগী "চন্তশদাদ্ধ লাভ করে না। এ কথাটা 
আমাদের দেশী, কিন্তু গ্রীক দার্শীনকেরাও এই যুক্তির দ্বারা জন্মান্তরবাদের সত্যতা প্রাতিপন্ন 
কাঁরতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা তাহা সবিস্তারে পাঠ কাঁরতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Phedon 
নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সোক্রোতসের উক্তি অধ্যয়ন কারবেন। বৈজ্ঞানিক বাঁলবেন, এ কথারও 
প্রমাণাভার। 

৪1 অনেকের বিশ্বাস যে, যোগসিদ্ধ পুরুষেরা আপনাঁদগের পূব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ 
করিতে পারেন। কিন্তু কোন সিদ্ধ পুরুষের যে এরুপ পূব্বজল্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছল, 
তাহার বিশ্বাসজনক ছু প্রমাণ নাই৷ পুরাণোতিহাসের সকল কথা যে বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহা 
বলা বাহুল্য ।* আর যাঁদ কোন 'িদ্ধপুরুষ যথার্থই বাঁলয়া থাকেন যে, তাঁহার পৃব্বজন্মস্মাতি 
উপাস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল না। কেন না, দুইটি সন্দেহের কারণ 
বিদ্যমান থাকে, (১) তান সত্য কথা বাঁলতেছেন কি না, (২) যাঁদও ইচ্ছাপূবর্বক মিথ্যা না 
বলুন, তাঁহার সেই ীবস্মৃতি কোন পাঁড়াজনিত মান্তচ্কের 'বাক্রয়া মাত্র ক না? 

€& | যোগীদিগের পূব্বজল্মস্মীততে বশ্বাসবান্‌ না হইলেও, আর এক প্রকার 
পূব্বজন্মস্মীতর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনেকেরই এমন ঘটে যে, কোন নূতন স্থানে আদলে 
মনে হয় যে, পূর্ব্বে যেন' কখনও এ স্থানে আঁসয়াছি-কোন একটা নৃতন ঘটনা হইলে মনে হয়, 
যেন এ ঘটনা পঢ়ব্বে কখন ঘাঁটয়াছিল। অথচ ইহাও নিশ্চিত স্মরণ হয় যে, এ জন্মে কখন 
সে স্থানে আসি নাই বা সে ঘটনা ঘটে নাই। অনেকে এমন স্থলে বিবেচনা করেন যে, পূব্বজল্মে 
রে গিয়াছিলাম, অথবা সেই ঘটনা ঘাঁটয়াছল-নাহলে এরুপ স্মাঁতি কোথা হইতে 

য় হয়? 

এরূপ স্মৃতির উদয় যে হইয়া থাকে, তাহা সত্য। অনুসন্ধান কাঁরয়া জানয়াছ সত্য! 
অনেক পাঠকই বলিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের মনে কখন না কখন এমন স্মাতর উদয় 
হইয়াছল। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানশাস্তও ইহার সত্যতা স্বীকার করে। বৈজ্ঞাঁনকেরা বলেন যে, 


religions of many rude tribes of North America and the Pacific isles. Not 
a few noble dreams of the cultivated imagination are subtly associated with 
it, as in Plato, Giordano Bruno, Herder, Sir Thomas Browne, and specially 
notable is Lessing’s conception of gradual improvement of the human type 
through metamorphosis in a series of future lives.” Oriental Religions: 
India, p. S17: { 
{যানি এ সকল কথার বিস্তারিত প্রথম সংগ্রহ দোখতে চান, তান টেলর-প্রণীত Primitive . 
Culture নমক গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায় অধ্যয়ন কাঁরবেন। “ 
* কিন্তু ইহা আমি স্বীকার কাঁরতে বাধ্য যে, ভিন্ন দেশীয় লেখকেও এরুপ পু্্ব'জন্মস্মতির : 

কথা বলেন। Y 

“Pythagoras is made to illustrate in his own person his doctrine of metem- 
psychosis, by recognizing where it hung in Here’s temple the shield he had 
carried in a former birth, when he was that Euphorbos whom Menelaus slew 
at the siege of Troy. Afterwards he was Hermotimos, the Klazomenian 
prophet, whose funeral rites were so prematurely celebrated while his 5০0. 
Was out, and after that, as Lucian tells the story, his prophetic soul vassed.. 
into the body of a cock. Mikyllos asks this cock to tell him about Troy— 
were things there really as Homer said? But the cock replies ;—“How showC 
Homer have known, © Mikvyllos? When the Trojan war was going on, he 
Was a camel in Baktria.”—Tylor’s Primitive Culture, Vol. হা, p. 13. 2 

বলা বাহুল্য, ইহা সব খোস গল্প মান্র। 
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এ সকল "Fallacies of Memory,” অথবা মান্তচ্কের Double action. রুপে এরূপ 
স্মাতর উদয় হয়, তাহা কার্পেন্টর সাহেবের Mental Physiology নামক গ্রন্থ হইতে দুইটি 
উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব। 

“Several years ago the Rey. 5. Hansard, now Rector of Bethnal Green, 
was doing clerical duty for a time at Hurstmonceaux in Sussex and while 
there, he one day went over with a party of friends of Pevensey Castle, 
which he did not remember to have previously visited. As he approached 
the gateway he became conscious of a very vivid impression of having seen 
it before and he “seemed to himself to see” not only the gateway itself but 
donkeys beneath the arch and people on the top of it. His conviction 
that he must have visited the castle on some former occasion—although 
he had neither the slightest remembrance of such a visit, nor any 
knowledge of having ever been in the neighbourhood previously to his 
residence at Hurstmonceaux—made him enquire from his mother if she 
could throw any light on the matter. She at once informed him that 
being in that part of the country when he was about eighteen months old, 
she has gone over with a large party and had taken him in the pannier of 
a donkey, that the elders of the party having brought lunch with them, 
had eaten it on the roof of the gateway, where they would have been seen 
from below, whilst he had been left with the attendants and donkeys.— 
This case is remarkable for the vividness of the sensorial impression (it 
may be worth mentioning that Mr. Hansard has a decidedly artistic 
temperament) and for the reproduction of details which were not likely 
to have been brought up in conversation, even if he had happened to hear 
the visit itself mentioned as an event of his childhood, and of such 
mention he has no remembrance whatever.” 

যদি এই ব্যাক্তর মা না বাঁচয়া থাকতেন, তাহা হইলে এ স্মৃতি কোথা হইতে আসিল, 
তাহার কিছুই নিশ্চয়তা হইত না। পঢব্ব'জন্মবাদিগণ ইহা পক্বজন্মস্মৃত বলিয়া ধারতেন 
সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক স্মাতি আছে, বাহার আমরা কোন কারণ দোখ না, অননসন্ধান 

রলে ইহজন্মেই তাহার কারণ পাওয়া বার। এইরূপ সফল অন:সন্ধানের আর একটি উদাহরণ 
কাপেন্টির সাহেবের এ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত কারিতোঁছি। 

“In a Roman Catholic town in Germany a young woman who could 
neither read nor write, was seized with a fever and was said by the priests 
to be possessed of the devil, because she was heard talking Latin, Greek and 
Hebrew. Whole sheets of her ravings were written out and found to 
Consist of sentences intelligible in themselves, but having slight connection 
With each other. Of her Hebrew sayings only a few could be traced to 
the Bible and most seemed to be in Rabbinical dialect. All trick was out 
of the question ; the woman was a simple creature : there was no doubt as 
to the fever. It was long before any explanation, save that of demoniacal 
Possession, could be obtained. At last the mystery was unveiled by a 
Physician who determined to trace back the 21075 history and who after 
much trouble discovered that at the age of nine she had been charitably 
taken by an old Protestant pastor, a great Hebrew scholar, in whose house 
she lived till his death. On further inquiry it appeared to have been the 
old man’s custom for years to walk up and down a passage in his house 
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বাঁঙ্কম রচনাবলী ' 
into which the kitchen opened, and to read to himself with a loud voice 
out of his books. The books were ransacked and among them were found 
several of the Greek and Latin Fathers together with a collection of 
Rabbinical writings. In these works so many of the passages taken down 
at the young woman’s beside were identified that there could be no 
reasonable doubt as to their source.” 

এ দেশে হইলে ইহার আর কোন অনুসন্ধান হইত না, গ্রীক, লাটিন ও হিরু, এই স্ত্রীলোকের 
“পর্বেজল্মাজ্জতি বিদ্যার” মধ্যে গাঁণত ও স্থিরীকৃত হইত। 

পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে পারা যায় না, এরূপ সকল স্মৃতিই, অনুসন্ধান কাঁরলে, এই 
বর্তমান জীবনমুলক বাঁলয়া প্রতিপন্ন হইবে৷ বেশী অনুসন্ধান না হইলে এ কথা "স্থির কাঁরয়া 
বলা যায় না। তেমন বেশী অনুসন্ধান আজিও হয় নাই। যত দিন না হয় তত দন এ প্রমাণ 
কত দুর গ্রাহ্য, তাহা নিশ্চিত কাঁরয়া বলা যায় না। 
. অনঃসন্ধানের ফল যাহাই হউক, আর একটা তর্ক উঠিতে পারে। স্মৃতি মাস্তিচ্কের ক্রিয়া, 
না আত্মার ক্রিয়া? যদি বল, আত্মার ক্রিয়া, তবে পব্বজন্মের সাঁবশেষ স্মাতি আমাদের মনে 
উদয় হয় না কেন? কেবল এক আধট;কু অস্পন্ট স্মৃতি কখন কদাচিৎ মনে আসার কথা বল 
কেন? আত্মা ত সেই আছে, তবে তাহার স্মাত কোথায় গেল? আর যাঁদ বল, স্মাতি 
মাস্তচ্কের ক্রিয়া, তবে এই এক আধটদকু অস্পষ্ট স্মতই বা উদিত হইতে পারে ক প্রকারে? 
উনি জি ৯০ পাইয়াছে__ 
আর নাই। 

এ আপাত্তর সংমীমাংসা করা যায়। কিন্তু প্রয়োজন নাই। কেন না, এই সকল স্মৃতি যে 
পদ্বাজন্মস্মাত, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে না। ৃ 

শেষ কথা এই যে, যাহারা জীবাত্মার নিত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের জন্মান্তর স্বীকার 
ভিন্ন গতি নাই। আত্মা যাঁদ নিত্য হয়, তবে অবশ্য প্র ছিল। কোথায় ছিল? পরমা মায় 
লীন ছিল, এ কথা বলা যায় না। কেন না, পরমাত্মায় যাহা লীন, তাহা জাঁবাত্মা নহে, তাহার, 
পৃথক অস্তিত্ব নাই। আর যাঁদ বল, লোকান্তরে ছিল, তাহা হইলে ইহলোকে তাঁহার জন্ম, 
জন্মান্তর বালতেই হইবে। লোকান্তরে ছিল, যাঁদ এমন না বল, তবে অবশ্য বালতে হইবে যে, 
ইহলোকেই দেহান্তরে ছিল। 

এমন কেহ থাকিতে পারেন যে, আত্মার আবনাশতা স্বীকার কাঁরবেন, নিত্যতা 
স্বীকার কাঁরবেন না। অর্থাৎ বালবেন যে, দেহের সহিত আত্মার জন্ম হয় ই আর 


তাঁহারা প্রত্যেক জীবজন্মে একাট নূতন সানির কল্পনা করেন। এরূপ কল্পনা বিজ্ঞানাবরুদ্ধ। 
কেন না, বিজ্ঞানশাদ্রের মূল সূত্র এই যে, জাগতিক নিয়ম সকল নিত্য, তাহার কখন পর্যায় 
ঘটে না। এখন জাগতিক নিয়মের মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রমাণীকৃত একটি নিয়ম এই যে জগতে 
কিছ, নূতন সৃষ্টি নাই। জগতে কিছু নূতন সৃষ্টি হয় না- নিত্য নিয়মাবলীর প্রভাবে বস্তুর 


সৃষ্টি হইল, এমন কথা বলা যায় না; পঢ্ব হইতে বিদ্যমান জড় পদার্থ সমূহের নূতন সমবায় ' 
হইল মাত্র। অন্য বস্তুর রূপান্তর হইল মান্র। আত্মা, যাহা শরাঁরের সাঁহত জন্মগ্রহণ করিল, 
তাহা কিছুরই রুপান্তর বলা যায় না। কেন না, আত্মা জড় পদার্থ নহে, সুতরাং জড়ের বিকার 
নহে। পৃত্বজাত আত্মা সকলও আঁবনাশী, সুতরাং তাহারও রুপান্তর নহে। কাজেই নূতন 
সৃষ্টি বলিতে হইবে। কিন্তু নুতন সৃষ্টি জাগতিক নিয়মাবরুদ্ধ।' অতএব আত্মাকে আঁবনাশশ 
বলিলে নিত্য ও অনাদি কাজেই বলিতে হয়। নিত্য ও অনাদি বাঁললে জন্মান্তর কাজেই স্বীকার 
কারতে হয়। 
- আর যাঁহারা আত্মার স্বাতন্ত্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা অবশ্য জন্মান্তরও 
স্বীকার করিবেন না। তাঁহাঁদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, জন্মান্তরবাদ-অগ্রামাণ্য হইলেও 


* নাবস্ুনো বন্তু-সিদ্ধিঃ Exnihilo nihit fit. 
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‘EEE কাছে অশ্রদ্ধের হইতে পারে না। তাঁহাদিগেরই সম্প্রদায়ভুক্ত ইউরোপীয় 


পাঁণ্ডতেরা বক বলেন, শুনা যাউক।* 


বৌদ্ধতত্ববেত্তা Rbys Davids লেখেন, 
“The doctrine of Transmigration in either the Brabmanical or the 


Buddhist form, is not capable of disproof ; while it affords an explanation, 
quite complete to those who can believe in it, of the apparent anomalies 
and wrongs in the distribution of happiness or woe.f The explanation 
Can always be exact, for it is scarcely more than a repetition of the facts 
to be explained ; it may always fit the facts, for it is derived from them ; 
and it cannot be disproved,} for it lies in a sphere beyond the reach of 
human enquiry.” 

টেলর সাহেব লিাখতেছেন_ | 

“The Budhist Theory of ‘Karma’, or ‘Action’, which controls the 
destiny of all sentient beings, nor by judicial rewards and punishment, but 
by the inexhorable result of cause into effect, where the present is ever 
determined by the past in an unbroken line of causation is indeed one of 
the world’s most remarkable developments of ethical speculation.”— 
Primitive Culture, Vol. I, p. 12. 

কথাটার ভিতর একটু 'িগডঢ়ার্থ আছে। খানম্টানেরা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন না; তাঁহারা 
বলেন, স্বর্গে বসিয়া ঈশ্বর পাপ পণ্যের বিচার করিয়া দোষার দণ্ড ও পঢণ্যাত্মার পুরস্কার বাহত 
করেন। টেলর সাহেবের এ কথাটার তাৎপর্যয এই যে, ঈশ্বর যে হাকিমের মত বেণ্টে বাঁসয়া 
শক্লী ডিসামস করেন, তাহার অপেক্ষা এই কার্যাকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ জীবাদ্‌ষ্ট অধিকতর 
বৈজ্ঞানিক তত বটে। কথাটা একট? ভাল কারয়া বুঝা উচিত। জগতের শাসনপ্রণালী এই যে, 
কতকগনীল জাগতিক নিয়ম আছে। তাহা নিত্য, কখন বিপর্যস্ত হয় না। সেইগ্ালর প্রভাবে 
সমস্ত জাগাঁতক ক্রিয়া নিব্বহ হয় ; জগদীশ্বরকে কখনও হস্তক্ষেপ কাঁরয়া নিজে কোন কাজ 
কাঁরতে হয় না। ইহাও সত্য, সকল কাজ "তান নিজেই করেন, কিন্তু সে নিয়মের আড়ালে 
থাঁকয়া। কিন্তু যদি বাল যে, তান বিচারকার্ষে ব্রতী হইয়া জীবের মৃত্যুর পর তাহার অদষ্ট 


জগতের বিরুদ্ধ, তাহা কল্পনা করা হইল। এখানে নিয়মের দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে 
না, স্বয়ং জগদীশ্বরকে কার্য কারতে হইতেছে। প্রত্যেক জীবের দণ্ড পুরস্কার বিধান, এক্‌ 
একটি ঈশ্বরের আঁনয়মাঁসদ্ধ কার্য্য_অর্থাৎ "৮৪০e. 'কন্তু জন্মান্তরবাদে এ আপত্তি ঘটে 
না। ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, এইরূপ পাপাচারী এইরূপ যোনি প্রাপ্ত হইবে। কর্ম্ম কারণ, 
যোনাবশেষ, তাহার কার্য । এইরূপ কার্যয-কারণ-সম্বন্ধেবীনবন্ধ কম্্মফলের দ্বারাই জল্মান্তর 
সম্পাঁদত হয়--771:801০” প্রয়োজন হয় না। 

শ্লেগেল বড় গোঁড়া খশষ্টীয়ান, কিন্তু {তান ইউরোপের এক জন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ লেখক ও 
পণ্ডিত। তান এ বিষয়ে যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার ইংরোঁজ অনবাদ উদ্ধত কারিতৌছ। 


< i তে 
“Jn this doctrine, there was a noble clement of truth—the feeling 
that man, since he has gone astray, and wandered so far from his God, 


* অনেকগ্‌লি আধনেক ইউরোপাঁয় লেখক জন্মান্তরবাদ সমর্থন কারয়াছেন। Herder ও 
Lessing তল্মধ্যে সব্বশ্রেষ্ঠ। তদ্ভিন্ন Fourier, Soame Jenyns, Figuier, Dupont de 
Nemours, Pezzani ভাত অনেক ইতর লেখকের নাম করা যাইতে পারে। 


যে, সকল সময়েই মৃত্যু হইবামাত্র আত্মা দেহান্তরে প্রবেশ করে। যদি এমন হয় যে, কখন কখন 
দেহান্তরপ্রাপণ পক্ষে কালাবিলম্ব ঘটে, তাহা হইতে জন্মান্তর অপ্রমাণিত হইল না। 


৭০৯ 


"থাকৰ রচনাবলশী 

| must needs exert many efforts, and undergo a long and painful pilgrimage 
before he can regain the source of all perfection ;—the firm conviction and 
positive certainty that nothing defective, impure, or defiled with carthly 
stains can enter the pure পু of perfect spirits, or be eternally united 
to God; and that thus before it can attain to this blissful end, the 
immortal soul must pass through long trials and many purifications. It 
may now well be conceived, (and indecd the experience of this life would. 
prove it) that suffering, which deeply pierces the soul, anguish that" 
conyulses all the members of existence, may contribute, or may even be 
Necessary, to the deliverance of the soul from alt alloy, and pollution, 01 
to borrow a comparison from natural Objects, the generous metal is melted 
down in fire and purged from its dross. It is certainly true that 


Opinion which supposes that man who by his crimes and the abuse f 
reason, had descended to the level of the brute should at last be :--ans- 
formed into the brute itself.”* 1 


এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহার স্থল মৰ্ম্ম বালতোঁছ। 
১। জল্মাস্তরবাদ অপ্রমাণ করা যায় না। 
২! ইহার পক্ষে কোন রকম কিছ প্রমাণও আছে। 


|| 
9। যাঁহারা আত্মার অবিনাশতা স্বীকার তাঁহাঁদিগের 
38 জাগতিক নিতাই তে তাহাতে মতি 
প্রচালিত । 


বন 855 of History—translated by Robertson Bohn’s Edition 
0. 157-8. 


Tt Oriental Religions : India, p. 539. 


আর 
কারবেন। যেখানে যাহার 
হইতে পাইবেন। 


সে সকল সহ্য কর। ৯৪। 

| একাদশ শ্লোকে বলা হইল যে, যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহার জন্য তুমি শোক 
করিতেছ। দ্বাদশ শ্লোকে এরূপ অনুযোগ করিবার কারণ নির্দেশ করা হইল। সে কারণ এই 
ফে কেহই ত মারবে না; কেন না, আত্মা আবনাশা ৷ তুমি কাটিয়া পাঁড়লেও সে থাকিবে, 
হে না, তাহার আত্মা থাঁকবে। একাদশ শ্লোক পাঠে জানা যায় যে, যখন গাঁতা প্রণীত হয়, 
তখন জন্মান্তর জনসমাজে গৃহীত॥ একাদশ শ্লোকে অজ্জনের আ 

তাহারই খণ্ডন কারতেছেন। অঙ্জন বালতে পারেন, আত্মা না হয় রাহল, কিন্তু যখন দেহ 
গেল, তখন আমার আত্মীয় ব্যাক্তি, যাহার জন্য শোক কারতোঁছ, সে আর রাঁহল কৈ 


বাঁলতেছেন যে, এরুপ ভেদ কল্পনা করা অনুচিত ; কেন না, যেমন কৌমার, যৌবন, জরা এক 
বাঁক্তরই অবস্থান্তর মাত্র, তেমান দেহান্তরপ্রাপ্তিও অবস্থান্তর মাত্র। ইহাতেও অজ্জরুন আপত্তি 
করিতে পারেন যে, না হয় স্বীকার করা গেল যে, দেহান্তরেও দেহণীর একতা থাকে_কন্তু মৃত্যুর 
একটা দুঃখ-কষ্ট ত আছেই? এই স্বজনগণ সেই কষ্ট পাইকে_তাহা স্মরণ করিয়া শোক কারব 
না কেন? তাহাদের ঠবরহে কাতর হইব না কেন? - 

তাহার উত্তরে ভগবান- এই চতুন্দশ গ্রোকে বলিতেছেন যে, যে সকলকে তুমি এই দুঃখ 
বাঁলতেছ, তাহা ইান্দ্িয়ের বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্িয়ের সংযোগ-জানত ৷ যতক্ষণ সেই সংযোগ থাকে, 
ততক্ষণ সেই দুঃখ থাকে, সংযোগের অভাবে আর সে দুঃখ থাকে না। যেমন যতক্ষণ ত্বগের সঙ্গে 
রৌদ্রাদ উত্তাপের বা হিমের শৈত্যের সংযোগ হয়, ততক্ষণ উষ্ণ বা শীতদ্বরূপ যে দব্খ, তাহা 


কোন দূঃখকেই' দ:ঃখবোধ হয় না। তার পর এই গীতোক্ত সর্্বানন্দময়ী ভাঁক্ততে মননব্যের 
জীবন অপারসীম সুখে আপ্লুত হয়। ুঃখমান্র থাকে না। জীবনকে সুখময় কারবার জন্য, 
গোড়াতে এই দুঃখসাহফ্ণুতা আছে_তাহা ব্যতীত কিছ হইবে না। হীন্দরয়গণের 
বাঁহার্্বষয়ের-সংযোগজানত যে সখ: , তাহাও দুঃখের মধ্যে গণ্য 

কেন না, তাহার প্রাত অনুরাগ জান্মিলে, তাহার অভাবও দুঃখ বালয়া বোধ হয়। এই জন্য 
“শশতোষণ স্মখদৃখ” একত্ৰ গণনা করা হইয়াহে 


শরীর স্বামীও এরূপ বলেন, যথা_ীয়ন্তে জায়ন্তে বিষয়া আরভারাত মানা ইন্দি়বতস্তসাং স্পর্শ 
বিষয়ঃ সহ সম্বন্ধাঃ মোত্রাস্পর্শঃ)1” মধুসুদন সরদ্বতীও ঠিক তাই বলেন। পক্ষান্তরে, বিশ্বনাথ 
চক্রবত্তাঁঁ বলেন, “মান্রা হীন্িয়গ্রাহ্যাবষয়াঃ।” তাতেও আসিয়া যাইত না, কিন্তূ একজন ইংরেজ 
অনুবাদক Davis স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এই মাত্রা শব্দ লাঁটিন ভাষায় M৫1৭ ও ইংরাজিতে 

৭১১ 


যং হি ন ব্যথয়ন্তেতে পর;ষং পুরুষর্ষভ। 


সমদ-ঃখস খং ধাঁরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫॥ 
হে পদ্রদ্যষভি! সুখদদ্ণখে সমভাব যে ধার পুরষ, এ সকলে ব্যথিত হন না, তানিই 
মোক্ষলাভে সমর্থ হন। ১৫। 
সখ দন্ঠখ সহ্য কাঁরতে পারলে মোক্ষলাভের উপযোগণী হয় কেন? দুঃখ হইতে মুক্তিই, 
মুক্ত বা মোক্ষ। সংসার দ:ঃখময়। যাঁহারা বলেন, সংসারে দুঃখের অপেক্ষা সুখ বেশী, 
তাঁহাদেরও দ্বীকার করিতে হইবে, সংসারে দুঃখ আছে। এজন্য জন্মান্তরও দুঃখ, কেন না, 
পুনব্বার সংসারে আসিয়া আবার দুঃখভোগ করিতে হইবে। অতএব পুনজ্ম হইতে 
মুক্তিলাভও মুক্তি বা মোক্ষ। স্থদলতঃ দ:ঃখভোগ হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ। এই জন্য 
সাংখ্যকার প্রথম সূত্রেই বালয়াছেন, “ত্ৰিবিধদঃখস্যাত্যন্তানবৃত্তিরত্যন্তপুরুযার্থঃ 1” এখন, দুখ 
সহা কাঁরতে শাখলেই দুখ হইতে মুক্ত হইল। কেন না, যে দুঃখ সহ্য কারিতে শিয়া, 
সে দঞ্$খকে আর নখ মনে করে না। তাহার আর দুঃখ নাই বলিয়া তাহার মোক্ষলাভ হইয়াছে। 
অতএব মোক্ষের জন্য মারবার প্রয়োজন নাই। দুঃখ সহ্য কারিতে পারলে, অর্থাৎ দুঃখে দুঃখিত 
না হইলে, ইহজীবনেই মোক্ষলাভ হইল। 
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। 
উভয়োরণ্পি দৃস্টোহত্তস্তনয়োস্ততৃদার্শিভিঃ॥ ১৬॥ 
অসং বসুর অস্তিত্ব নাই, অসুর অভাব হয় না। তত্বদর্শিগণ এইরূপ উভয়ের অন্ত দর্শন 


রয় !১৬৷ 


উস ধাতু হইতে সৎ শব্দ হইয়াছে। যাহা থাকিবে, তাহাই সং; যাহা নাই বা থাকিবে না, 


তাহার ধধ্মাবরোধা। শ্রীধর স্বামী এইরূপ বঝাইয়াছেন। তান বলেন, “অসতোহনাত্মধ্ম্ম ত্বাং 
অবিদ্যমানস্য শাঁতোষ্দেরাত্মান ন ভাব” আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি। 

শঙকরাচার্য্য এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া সদসদব্দাদ্ধ যে প্রকার বুঝাইয়াছেন, তাহাও 
পাঠকাদগের বিশেষ অভিনিবেশপ্চ্বক আলোচনা করা কর্তা তাহা হইতে আমাদিগের 


হইতে দোঁখ, তাহার প্রভেদ ব্ৰতে পারিবেন। এই শ্লোকের শঙ্করপ্রণীত ভাষ্য অতিশয় 
দদরহ। নিম্নে তাহার একটি অনুবাদ দেওয়া গেল। 

রণ হইতে উৎপন্ন, অতএব অসংস্বরংপ শাঁত উষ্ণ প্রভাত কারের আন্ত নাই। শীত 
উদ বে কারণ হইতে উৎপল, তাহা প্রমাণ দারা নর্মাপত হয়; সনদ চা তত 
হইতে পারে না কারণ, উহার বিকার মার, এবং বিকারেরও স্বর উহা হয় পদ 
লিন বিকার থাকে, কথন থাকে না)। যেমন চ্ দারা দৌখিতে পাইলেই চাহ (বং 
ভিন্ন অন্য কিছু বালিয়া উপলান্ধ হয় না, সেইরূপ কারণ ভিন্ন অন্য কিছু বলয়া 
উপলব্ধি না হওয়ায় সব্বপ্রকার বিকার পদার্থই অসংৎ। উৎপত্তির পৃব্ৰে এবং ধ্বংসের 
অব মতকাদি কারপ হইতে চংগ ঘা রাতের উপলাকি হয় না কেছ এবং খের 


র 
হইয়া পড়ে, (সং আর কিছুই থাকে না)। এরূপ আপাত্তর খণ্ডন এই যে, সকল গুলেই 
দুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়; সং বলিয়া জ্ঞান ও অসৎ বলিয়া জ্ঞান। যে বন্ধুর জ্ঞানের ব্যভিচার 


matter, সূতরাং তান “মান্রাস্পর্শাঃ” পদের অনুবাদে “Matter-contacts” fলখয়াছেন। পরিমাণ- 
জ্ঞানের জন্য ইণন্দ্িয়াবিষয়েরও যে আবশ্যকতা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাংখ্যদর্শনের “তন্মাত্র” শব্দের 
তাৎপৰ্য্য বিচার করা কর্ত্তব্য। বলা, বাহংল্য যে, আমি বিশ্বনাথ চক্রবত্তাণ ও ডেভিস সাহেবকে পরিত্যাগ 


শ্লীমভগবদ্গীতা 


নাই অর্থণৎ যে বস্তু একবার “আছে” বলিয়া বোধ হইলে আর “নাই” বাঁলিয়া বোধ হয় না, তাহার 
নাম সৎ। আর যে বস্তু একবার আছে বলয়া বোধ হইলে পরে আবার নাই বাঁলরা বোধ হয়, 
তাহার নাম অসং। এইরুপে ব্াদ্ধিতন্্ সং ও অসৎ দুই ভাগে ভক্ত, এবং সকলেই সব্বন্ 
এই দুই প্রকার জ্ঞান হইতেছে বলিয়া উপলান্ধ করেন। বশেষণ ও বিশেষ্য পদ এক বিভাক্ততে 
বর্তমান থাকলে তাহাদের অভেদ হয়, যেমন “নীলং উৎপলং” ইহার অর্থ উৎপল নীল হইতে 
অভিন্ন, অর্থাৎ এ উৎপলের জ্ঞান হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভিন্নভাবে নীলত্বের জ্ঞান হইবে। 
এইর,প যখন “ঘটঃ সন,” “পট সন” “হস্ত সন” ইত্যাদি জ্ঞান হয়, তখন ঘটজ্ঞানের সহিত 
“সং” এই জ্ঞান আভন্নভাবে উৎপন্ন হয়। সুতরাং সৎ ও অসৎ ভেদব্যাদ্ধর যে কল্পনা করা 
কিল. তাহা নিরর্থক হয়। কিন্তু লোকে এরুপ আঁভন্নভাবে উপলান্ধ করে না। এই 
বাদ্ধদ্ধয়ের (সৎ ও অসং) মধ্যে ঘটাঁদ ব্যাদ্ধর ব্যভিচার হয়, তাহা প্রদার্শত হইয়াছে; সৎ ব্দাদ্ধির 
তার হযে নাপোলির তাহা অসৎ, 
এবং অব্যাভচার হয় না বালয়া উহা ব্াদ্ধর বিষয় হইতে পারে না। 
যাঁদ বল, ঘট বিনষ্ট হইলে যখন ঘটবঢ়দ্ধির ব্যাভচার হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ্ধরও 
ব্যভিচার হউক (অর্থাৎ আপাঁত্তকারীর মতে ঘটব্যাদ্ধ ও সংবাদ্ধি আভিন্ন, সঢতরাং ঘটব্াদ্ধির 
ব্যাভচার হইলে সতবযাদ্ধরও ব্যভিচার হউক)। এই আপাত্তি খাটিতে পারে না; কারণ, তৎকালে 
সেই সংবাদ্ধ ঘটাদিতে বর্তমান থাকে (সুতরাং উহার ব্যভিচার হয় না৷) সে সংবাদ 
বিশেষণভাবে অবাস্থত, সুতরাং (বিশেষ্যনাশে) বিনষ্ট হয় না। 
যাঁদ বল, সংবদধির স্থলে যেরূপ যুক্তি অনুসারে একটি ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্য ঘটে ত 
ঘটব্যাদ্ধ থাকে, “স:তরাং ঘটব্বাদ্ধ সং হউক,” এ আপান্তি ইহাতে খাঁটিতে পারে না; যেহেতু সে 
ঘটবদ্ধি পটাদিতে থাকে না।, টড 
যাঁদ বল, সংবদ্ধিও ঘট নষ্ট হইলে দৃষ্ট হয় না। এ কথা গুরুতর নহে। সংবাদ্ধ 
[িশেষণভাবে 'অবাস্থিত, বিশেষ্যের অভাব হইলে [বিশেষণ থাকিতে পারে না। থাকিলে তাহার 
বিষয় কি হইবে? বিষয়ের অভাব হইলে সৎব্াদ্ধ থাকে না। যদি বল, ঘটাঁদ বিশেষ্যের অভাব 
হইলেও বিশেষণ বিশেষ্য ভাবে এক বিভক্তিতে উল্লেখ করা যায় বালয়া ঘট সং হইবে, তাহার 
উত্তর এই যে, মরীচিকা প্রভৃতি স্থলেও সংব্দদ্ধি এবং উদক, উভয়ের অভাব হইলেও এক 
বিভাক্তিতে “সং ইদং উদকং এরা বানহারাহ্র রর দ্বারা এক বিভাক্ততে উল্লেখ হওয়া সং 
অথবা অসৎ, এ উভয়ের কোন: পক্ষেই: প্রমাণ নহে)। 
অতএব দেহাদি দ্বন্দ কারণ হইতে উৎপন্ন ও অসৎ, উহার অস্তিত্ব নাই ; এবং সৎ যে আত্মা, 
তাঁহারও কোথাও অভাব নাই, যেহেতু তাঁহার কোথাও ব্যাভচার হয় না। ইহাই সৎ এবং 
অসতরুপ আত্মা এবং অনাত্মার স্বরুপানর্ণয়। যে সং, সে সংই; যে অসৎ, সে অসৎই ৷* 
শংকরাচায যেমন দিগ্বিজয় পণ্ডিত, এই দাশশীনক বিচারও তাহার উপযুক্ত। তবে 
উনাবংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সঙ্গে ইহা বড় 'াঁশবে না। সুখ দকঃখকে সংই বল, আর 
অসংই বল, সুখ দুখ খ আছে। থাকিবে না সত্য, কিন্তু নাই, এ কথা 'বাঁলবার বিষয় নাই। 'কস্ত 
থাকিবে না, এইটাই বড় কাজের, কথা ॥ তবে সহ্য করিতে পারলেই দুঃখ নষ্ট হইবে। 
——The darkest day, 
Wait till to-morrow, 
Will have passed away.” 
এখন ১৪।১৫। ১৬, এই তিন শ্লোকে যাহা উক্ত হইল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝলে, 
কয়েকটি আপাঁত্ত উপস্থাঁপত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি, দুঃখ সহ্য কাঁরতে হইবে_নিবারণ 
কাঁরতে হইবে না? অঞ্জনের দুঃখ, জ্ঞাত-বন্ধ-বধ; যুদ্ধ না কারলেই সে দুঃখ নিবারণ 
হইল; দ:ঃখানিবারণের সহজ উপায় আছে। এ স্থলে তাঁহাকে দুঃখানবারণ কাঁরতে উপদেশ না 
য়া, ভগবান দঃখ সহ্য করিতে উপদেশ দিতেছেন, ইহা কিরুপ উপদেশ? রোগীর রোগের 
উপশমের জন্য ওঁবধ ব্যবহার কাঁরতে পরামর্শ না দিয়া, তাহাকে রোগের দুঃখ সহ্য করতে 
উপদেশ দেওহার সঙ্গে কি এ উপদেশ তুল্য নহে? 


* শাঙ্কর ভাষ্যের এই অনুবাদ আমরা কোন বন্ধুর নিকট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছ। 
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এই সমস্ত জগৎ 
প্র, সেইরূপ ব্যাপ্ত । 


এই “সকলই” অর্থাৎ জগং। 
বলেন, যেমন ঘটাদি আকাশের দ্বারা ব্যা' 


“যাহার দ্বারা” অর্থাৎ পরমাত্বার দ্বারা। 


পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত_শশ্কর 
* প্রবন্ধ-পৃন্তক হইতে 
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কিছুতে আবিভ্ত হও। আমি তোমার যে রূপ কল্পনা কাঁরয়া গাঁড়য়াছি, তাহা! 
জপ তোমার উপাসনা কাঁর। নাহিলে কোথায় পৃ্পচন্দন দিব, ত 
না 


প্রতিমাপৃজার উপরে আমাদের [শক্ষাগ্র্‌ ইংরেজদিগের বড় রাগ এবং তাহ 

[শিষা নব্য ভারতবষণ'য়েরও বড় রাগ। ইংরেজের রাগ, তাহার কারণ-_বাইবেলে ইহার নিষেধ, 
আছে। শিক্ষিত ভারতবধাঁয়ের রাগ ; কেন না, ইংরেজের ইহার উপর রাগ। যাহা ইংরেছে: 
নিন্দা করে, তাহা "আমাদের" অবশ্য নিন্দনীয়। প্রতিমাপ্‌জা ইংরেজের নিকট নিন্দনীয়, 
অতএব প্রাতমাপৃজা অবশ্য “আমাদের” নিন্দনীয়, তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই ॥; 
বলে উৎসন্ল গিয়াছে, এবং ইহার ধ্বংস না 

তাহাই বিশ্বাস কাঁরতে বাধা ; তাহার আর 'কিচা 

বটে, রোম গ্রাস প্রভাতি প্রাচীন রাজ্য প্রাতমাপৃজা কারা 
যে, be 


আমরা এর্‌প উক্তির অনুমোদন কাঁরতে পারি না। ঈশ্বর সৰ্ব্বজ্ঞ, সকলে 
সকলের অন্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, সকল প্রকারের উপাসনা গ্র 
পারেন ; কি 'নরাকারের উপাসক, কি সাকারোপাসক, কেহই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ 
কাঁরতে পারেন না। তানি অচিন্তনীয়। অতএব তাহার চক্ষে সাকার উপাসকের 
নিরাকার উপাসকের উপাসনা তুল্য ; কেহই তাঁহাকে জানে না। যাঁদ ইহা সত্য হয়, 
উপাসনার সার হয়, এবং ভাক্তিশ্‌ন্য উপাসনা যাঁদ তাঁহার অগ্রাহাই হয়, তবে ভক্তিযুক্ত 
সাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট গ্রাহ্য ; ভাক্তিশ্‌ন্য হইলে নিরাকারোপাসকের উ 
তাঁহার নিকট পেশীছিবে না। অতএব আমাদের বিশ্বাস যে, ভারতবধাঁয়ের যদ ঈশ্বরে 
থাকে, তবে সাকার উপাসনার ভাবে আচ্ছন্ন হইলেও কেহ উৎসন্ম যাইবে না, আর ভ 
হইলে নিরাকারোপাসনায়ও উৎসন্ন হইবে তদ্বিষয়ের কোন সংশয় নাই। সাকার ও 
উপাসনার মধ্যে আমাদের মতে কোনটাই নিষ্ফল নহে ; এবং এতদৃভয়ের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ 
নাই। সৃতরাং উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার । 

সাকারোপাসকেরা বাঁলয়া থাকেন, নিরাকারের উপাসনা হয় না। অনস্তকে আমরা 
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থাকেন যে, তানি আপনার সান্ত চিন্তাশক্তির 
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হইবে? এই গাঁতার বক্তা কৃষককে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা ষাউক। ঈশ্বর নিরাকার 
কৃষ্ণ সাকার। ই'হাকে তবে কি প্রকারে ঈশ্বরাবতার বলা যাইবে? এই প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর 
আম কৃষচারত্র নামক মংপ্রণাত গ্রন্থে দিয়াছি, সূতরাং এখানে সে সকল কথা পুনক্্বার 


“যেন সব্বামদং ততম্‌” ইত্যাঁদ বাক্যে অনেকের এইরূপ ভ্রম জান্মতে পারে যে 
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তা 


বাঙ্কম রচনাবলী 


য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌। 
উভোৌ তো ন বিজানীতো নায়ং হান্তি ন হন্যতে॥ ১৯॥ 
হে ই'হাকে হস্তা বলিয়া জানে, এবং যে ইহাকে হত বাঁলয়া জানে, ইহারা উভয়েই অনাভজ্ঞ। 
হত্যা করেন না-হতও হয়েন না। ১৯। 
প্রাচীন ট ররা এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন; যথা-_ভীম্মাঁদর মৃত্যু নিমিত্ত 
অঞ্জনের শোক, উক্ত বাক্যে নিবারিত হইল। এক্ষণে “আম ইহাদের বধের কর্তা ।” এই নিমিত্ত 
যে দুঃখ, প্রথম অধ্যায়ে ৩৪1৩৬ ইত্যাদি শ্লোকে অজ্জর্ননের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তরে 
ভগবান্‌ বুঝাইতেছেন যে, আত্মা যেমন কাহারও কর্তৃক হত হরেন না, তেমান তান কাহাকেও 
হত্যা করেন না। কেন না, আত্মা আবিক্রিয়। 
শঙ্কর ও শ্রীধর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়েরা যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে সেইরূপ 
বাঁলতোছ। ইহার পরবর্তীঁ গ্লোকেরও সেইরুপ অর্থ করিব। অন্য অর্থ হয় কি না, তাহাও 
বলা যাইবে। টাকাকারেরা বলেন, আত্মা যে অবিক্রিয়, তাহার প্রমাণ পরবন্তাঁ শ্লোকে দেওয়া 
I 


ন জায়তে ম্িয়তে বা কদাচি- 
মায়ং ভূত্বা ভাবতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজো 'নত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০॥ 
ইনি জন্মেন না বা মরেন না, কখন হয়েন নাই, বর্তমান নাই বা হইবেন না। ই অজ, 
নিত্য, শাশ্বত, পঢুরাণ; শরীর হত হইলে হান হত হয়েন না। ২০। 

1 বলেন, আত্মা যে আবাক্রয়, ই'হার ষড়ুভাবাবকারশন্যত্বের দ্বারা দূঢ়কৃত করা 
হইতেছে। হানি জন্মশুন্য_এই কথার দ্বারা জন্ম প্রাতীষদ্ধ হইল ; মরেন না-ইহাতে বনাশ 
প্রাতবিদ্ধ হইল। ইনি কখন উৎপন্ন হয়েন নাই, এজন্য বর্তমান নাই। যাহা জন্মে, তাহাকেই 
বর্তমান বলা যায়; কিন্তু ইনি পূর্ব হইতে স্বতঃ সদ্রুপে আছেন, অতএব উৎপন্ন হইয়া যে 
বিদ্যমানতা, তাহা ইহার নাই। এবং সেই জন্য ইনি আবার জান্মিবেন না। সেই জন্য ইনি 
অজ অর্থাৎ জন্মশূন্য, ইনি নিত্য অর্থাৎ সৰ্বদা একরুপ, শাশ্বত অর্থাৎ অপক্ষরশুন্য, পুরাণ 
অর্থাৎ বিপারণামশন্য। 

এক্ষণে পাঠক, এই দুইটি শ্লোকের প্রাত মনোভিনিবেশ করিলেই দোখতে পাইবেন যে, 
আত্মার এই আঁবাক্রিয়ত্ববাদ সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্টতঃ মুলে নাই। অস্পম্টতঃ “নায় হন্তি” 
এই কথাটা আছে. কিন্তু ইহার অন্য অর্থ না হইতে পারে এমনও নহে। যাঁদ কেহ মরে না, 
তবে আত্মাও কাহাকে মারে না। 


না; তাহার কারণ, আমরা গাঁতার ব্যাখায় প্রবৃত্ত, কিন্তু এই দুটি শ্লোক গঁতার নহে। 


কঠোপানিষদেরও দ্বিতীয় বল্লীর ১৯শ শ্লোক: আর. গঁতার ও অধ্যয়ের যোট ২০শ শ্লোক, 


তাহাও কঠোপনিষদের এ বল্পীর ১৮শ শ্লোক। গণঁতার শ্লোক কঠোপনিষদের শ্লোক 
পাশাপাশি লেখা যাইতেছে। i 


গাঁতা ৷ 

য এনং বোত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌ ৷ 

উভোঁ তৌ ন িজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ২৷ ১১ 

ন জায়তে 'ঘিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভাবতা বা ন ভূয়ঃ। 

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ম্পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২। ২০ 
কঠোপনিষদ্‌ 

ইস্তা চেন্মন্যতে হস্তুং হতশ্চেন্সন্যতে হতম্‌। 

উভো তৌ ন বিজানীতো নায়ং হত্তি ন হন্যতো॥ ২। ১৯ 


৭১৮ 


শ্রীমর্তগবদ্গতা 


ন জায়তে শ্রিয়তে বা বপশ্চন্নায়ং কুতশ্চন্ন বভুব কশ্চিৎ। 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহম্পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২। ১৮ 
শ্লোক দুইটি কঠোপনিষদ্‌ হইতে গাতায় আনীত হইয়াছে, গীতা হইতে কঠোপাঁনষদে 
ত হয় নাই। এ কথা লইয়া বোধ কার বেশশী বিচারের প্রয়োজন নাই। আমরা দেখব, 
উপানষদ্‌ হইতে অনেক শ্লোক গীতায় আনীত হইয়াছে। অন্ততঃ প্রাচীন ভাষ্যকারাদগের এই 
শশকরাচার্য্য িলখিয়াছেন_“শোকমোহাদিসংসারকারণানবৃত্তর্থং গীতাশাদ্ত্ং ন প্রবর্তক- 
মত্যেতৎ পার্থস্য সাক্ষীভূতে খচাবানিনায়” এবং অনন্দাগার িখিয়াছেন_“হস্তা চেন্মন্যতে 
হস্তুং ইত্যাদ্যামূচমর্থতো দর্শায়ত্বা ব্যাচন্টে য এনাঁমাতি।” 
এক্ষণে এই শ্লোক সম্বন্ধে দুইটি কথা বাঁলতে বাধ্য হইতোঁছ। 
প্রথম, আত্মা যদি কর্তা নহে, তবে কর্ম্মযোগ জলে ভাসাইয়া দিতে হয়। শঙ্করাচার্ষেযর 
যে তাহাই উদ্দেশ্য, ইহা বলা বাহুল্য ৷ কর্ম্মযোগের কথা যখন পাঁড়বে, প ঠক তখন এ বিষয়ের 
বিচার কাঁরতে পারিবেন । 
দ্বিতীয়, আত্মার আবিক্রিয়ত্ব একটা দার্শানক মত প্রাচীন কালে সকল দেশে, দর্শন ধর্মের 
এন আধকার করে এবং ধর্ম দর্শনের অনুগামী হয়। ইহা উভয়েরই আঁন্টকারী। ধর্ম ও 
he পরস্পর হইতে 'বযক্ত হইলেই উভয়ের উন্নাত হয়, নচেৎ হয় না। এই তত্ত্বটি সপ্রমাণ 
বারয়া কোম্‌ং ও তংৎশিষ্যগণ দর্শন ও ধৰ্ম্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন। আমাদিগেরও সেই 
মা্গাবলম্বী হওয়া উঁচত। 
দার্শনিক মত যাহাই হউক, হিন্দুধর্মের সাধারণ মত_-মাত্মাই কর্তা। ইহা প্রমাণ 
কারবার জন্য শত পৃষ্ঠা ধাঁরয়া বচন উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। আমরা কেবল দুইটি কথা 
তুলব । একটি উপনিষদ ইহতে, আর একাঁট পরাণ হইতে । 


আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসাীৎ। 


নান্যৎ কিণুন মিষং। 
স ঈক্ষত লোকান্‌ নু সজা ইতি॥ ১ 
স ইমাল্লোকানসৃজত অন্তো 


মরাচীম্মরামত্যাদ। 
খগ্বেদীয়ৈতরেয়োপনিষৎ। 
আত্মাই সব সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আত্মাই কর্তা। 
দ্বিতীয় উদাহরণ প্রাণ হইতে গ্রহণ কারতোঁছ। উহা কঠোপনিষদের শ্লোকের সঙ্গে তুলনা 
কারিয়া পাঠক দোখবেন, 'হন্দুশাস্তের মধ্যে এক্যের সন্ধান করা ক যন্ত্রণা 
কঃ কেন হন্যতে জ্তুজর্তুঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে। 
হস্তি রক্ষাত চৈবাত্মা হ্যসং সাধু সমাচরন্‌ ॥ 
বিফুপুরাণ। ১।১৮। ২৯ 
বেদাবনাশনং নিত্যং য এনমজমব্যয়মূ। 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়াত হান্ত কমৃ॥২১ 


যে ইহাকে আবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অবায় বালয়া জানে, হে পার্থ, সে পুরঃষ কাহাকে 


বাসাংাস জশর্ণান যথা হাল. 
নবানি গৃহনাতি নরোহপরাণ। 
তথা শরশীরাণ বিহায় জীর্ণা- 
ন্যন্যান সংযাঁত নবান দেহী॥ ২২॥ 
৭১৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 1 


যেমন মনুষ্য জীর্ণ বন্দু পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্্র* গ্রহণ করে, তেমনি আত্মা 
পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীরে সংগত হয়। ২২। 
অর্থাৎ যেমন তোমার জীর্ণ বদ্্র কেহ ছিশড়য়া দিক বা না দিক, তোমাকে জীর্ণ বস্ত্র 
পরিত্যাগ কাঁরয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিতেই হইবে, তেমনি তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, যোদ্ধগণ 
মি মেকছ বরতিতে হারের বেহনাশনিবারল- হইবে না। তবে কেন 
য্দ্ধ নাঃ 
স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যে ব্যক্তি বধকার্যয করতে হইবে বাঁলয়া শোকমোহপ্রযুক্ত ধর্মযুদ্ধ 
হইতে বিমুখ হয়, তাহার প্রতি এই সকল বাক্য প্রযোজ্য। নচেৎ আত্মা আঁবনশ্বর এবং দেহমান্র 
নশ্বর, ইহার এমন অর্থ নহে যে, কেহ কাহাকে খুন কাঁরলে তাহাতে দোষ নাই। খুন করিলে 
দোষ আছে ক না আছে_-সে বিচারের সঙ্গে এ বিচারের কোন সম্বন্ধই নাই-_থাঁকিতেও পারে 
না। এখানে বিবেচ্য, ধর্ময্দ্ধে শোকমোহের কোন কারণ আছে কি না? উত্তর-_কারণ নাই, 
কেন না, আত্মা অবিনশ্বর, আর দেহ নশ্বর। দেহা কেবল নূতন কাপড় পারবে মান্র__তাহাতে 
কাঁদাকাটার কথাটা ক? 
নৈনং ছিন্দন্ত শস্ত্াণ নৈনং দহাঁতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্লেদয়স্ত্যাপো ন শোষয়াত মারুতঃ ॥ ২৩॥ 
এই (আত্মা) অদ্বে' কাটে না, আগুনে পড়ে না, জলে ভিজে না, এবং বাতাসে 
শুকায় না। ২৩। 
আত্মা নিরবয়ব, এই জন্য অস্ত্রাদির অতাঁত। 
অচ্ছেদ্যাহরমদাহ্যোহ্রমক্রেদ্যেইশোষ্য এব চ। 
নিত্যঃ সব্বগাতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ। 
অব্যক্তোহয়ম চল্ত্যে হয়মাবিকার্ষোহয়মূচ্যতে ৷ ২৪॥ 
ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্রেদনীয় নহেন, এবং শোষণীয় নহেন। হোন) নিত্য, 
স্বগত, স্থাণুন, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য্য বলিয়া কাঁথত হন। ২৪। 
সথাণ_অর্থন শ্থিরস্বভাব। অচল--পুব্বরুপ অপরিত্যাগ্ী। সনাতন-ঁচরন্তন, অনাদ। 
অব্যক্ত_চক্ষুরাদি জ্ঞানোন্দ্রয়ের আবিষয়। অচিন্ত্-মনের আবষয়। আঁবকাধ্য অচল__ 
কর্মোন্দ্রয়ের অবিষয়। 
শঙ্কর এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করেন। আত্মা অচ্ছেদ্য ইত্যাদ, এজন্য আত্মা নিত্য; 
এজন্য সব্বগিত; সব্বগত- এজন্য স্থিরস্বভাব ; স্থরস্বভাব_এজন্য অচল; অচল- এজন্য 
|| র্‌ 


সনাতন, 
তস্মাদেবং বাদতৈনং নানুশোচিতুমহীস॥ ২৫ 
অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া, শোক কারও না। ২৫। 


কেন তথাপি শোক করিবে না? শঙ্কর বলেন, মৃত্যু অবশ্যস্তাবী বাঁলয়া। পরশ্লোকেও 
সেই কথা আছে। কিন্তু পরশ্লোকে “প্রনবং জন্ম মৃতস্য চ”_এই বাক্যে আত্মার আবিনাশিতাও 
সংচিত হইতেছে। তাহা হইলে আর আত্মার বিনাশ স্বীকার করা হইল কৈ? এবং নূতন 
থাই বা কি হইল? এই জন্য শ্রীধর আর এক প্রকার বুঝাইয়াছলেন। ঁতাঁন বলেন যে, 


* পা was if my soul were thinking separately from the body ; she looked 
uron the body as a foreign substance, as we look Upon a garment.” Wilhelm 
Meister, Carlyle’s Translation. Book VI. by 

যে কয়টা কথা ইটালিক অক্ষরে লিখলাম, পাঠক তংপ্রাত অনুধাবন কাঁরবেন, গীতার কথাটা বেশ 
বুঝা যাইবে। 

1 “নৈবং* পাঠান্তর। 


৭২০ 


শ্রীম্ভগবদ্গণীতা 
আত্মাও যাঁদ মারল, তাহা হইলে তোমাকেও আর পাপপুণ্যের ফলভাগী হইতে হইবে না, তবে 
আর দুঃখের বিষয় কি? 
কেন তথাঁপ শোক কারবে না, তাহা পরশ্লোকে বলা হইতেছে। 
জাতস্য হি ধরবো মৃত্যুপ্ধবং জন্ম মৃতস্য চ। 
তস্মাদপারহার্যোহর্থে ন ত্বং শোচিতুমহণীস॥ ২৭ | 
যে জন্মে, সে অবশ্য মরে ; যে মরে, সে অবশ্য জন্মে ; অতএব যাহা অপারহার্য্য, তাহাতে 
শোক কারও না /২৭। 
আত্মার আবিনাশতা গীতাকারের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। “নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্‌” 
মানিয়া লইয়াও, উত্তরে আবার বাঁলতেছেন,“ধ্রনুবং জন্ম মৃতস্য চ।” যাঁদ মারলে আবার 


জ্মিবে, তবে আত্মা অবশ্য আঁবনাশনী;, “নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্‌” বলা আর খাটে না। 


অব্যক্তাদীন ভূতানি ব্যক্তমধ্যাঁন ভারত। 
অব্যক্তানধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥ ২৮. 
জীবসকল আদিতে অব্যক্ত, কেবল) মধ্যে ব্যক্ত, আবার) নিধনে অব্যক্ত; সেখানে 
শোকাবলাপ কিঃ ২৮। 
অব্যক্ত শব্দের অর্থ পুর্বে বলা হইয়াছে । শঙ্কর অর্থ করেন, “অব্যক্তমদর্শনমনপলান্ধি- 
যেষাং ভূতানাং” অর্থাৎ যে (যে অবস্থায়) ভূতসকলের দর্শন বা উপলব্ধি নাই শ্রীধর অর্থ করেন; 
“অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পুবর্বরূপম্‌।৮ অর্থাৎ ভূত সকল উৎপত্তির পূর্ে 
কারণরূপে অব্যক্ত থাকে । অপর সকলে কেহ শ্রীধরের, কেহ শঙ্করের অন্ববস্তাঁ হইয়াছেন। 
শঙকরের অর্থ গ্রহণ কাঁরলেই অর্থ সহজে বুঝা যায়। 
শ্লোকের অর্থ এই যে, যেখানে জীব সকল আদিতে অর্থাৎ জন্মের পর্বে চক্ষুরাদর 
অতাত ছিল; কেবল মধ্যে দিনকত জন্মগ্রহণ কাঁররা ব্যক্তরূপ হইয়াছল, শেষে মৃত্যুর পর 
আবার চক্ষঃরাদর অতীত হইবে, তখন আর তজ্জন্য শোক কাঁরব কেন? *প্রাতব্দ্ধস্য 
স্বপ্রদষ্টবস্তুক্বিব শোকো ন ঝ্ঃজ্যতে” শ্রৌধর স্বামী)__ঘ্যমম ভাঙ্গিলে স্বপ্নদজ্ট বস্তুর ন্যায় জীবের 
জন্য শোক অনুচিত 
এখানেও আত্মার আবনাশত্ববাদ জাজবল্যমান। 


শ্রুতাপোনং বেদ ন চৈব কশ্চং ॥২৯॥ 

এই (আত্মা)কে কেহ আশ্চর্ধযবং দেখেন; কেহ ইহাকে আশ্চর্যযবৎ বলেন; কেহ ইহাকে 
আশ্চয্যবৎ শনিয়া থাকেন। শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানতে পারিলেন না। ২৯। 

এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই। আত্মা অবিনাশ হইলেও পাণ্ডিতেরাও মৃত ব্যাক্তর জন্য 
শোক কারয়া থাকেন বটে। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তাঁহারাও প্রকৃত আত্মতত্ব অবগত নহেন। 
আত্মা তাঁহাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় মান্র_ তাঁহারা আশ্চর্য্য বিবেচনা করেন। আত্মার 
দু্জেয়তাবশতঃ সকলের এই ভ্রান্তি। 

এ কথাতে এই আপাত্ত হইতে পারে যে, “আত্মা অবিনাশী” এবং “ইন্দ্িয়াদির অবিষয়” 
এই সকল কথাতে এমন ছু নাই যে, পণ্ডিতেও বুঝিতে পারে না। কিন্তু ভগবদ;ক্তির 
উদ্দেশ্য কেবল দুব্বেধ্যতা প্রাতপাদন করা নহে। আমরা আত্মার আবিনাশতা বাঁঝতে 
পারলেও কথাটা আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ করে না। তীদ্ধষয়ক যে বিশ্বাস, তাহা আমাদের 
সমস্ত জীবন শাসিত করে না। এই বিশ্বাসকে আমরা একটা সব্বদা-জাজবল্যমান, জীবন্ত, 
সব্বথা-হৃদয়ে-প্রস্ফূটিত-ব্যাপারে পারণত কারি না। ইহাই ভগবদুক্তির উদ্দেশ্য। 

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সৰ্ব্বস্য ভারত। 
তস্মাৎ সব্ব্বাণ ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমহ্বীস॥ ৩০ 

হে: ভারত! সকলের দেহে, আত্মা ত্য ও অরধ্য। অতএব জীব সকলের জন্য তোমার 

শোক করা উচিত নহে। ৩০। 
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আত্মার আবনাশতা সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, এই শ্লোক তাহার উপসংহার । 

স্বধম্মমাঁপ চাবেক্ষ্য ন I 
ধম্ম্যাদ্ধি য্দ্ধাচ্ছেয়োহন্যং ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥৩১॥ 

ছা তি হর রাখিয়া ভাঁড় ক সাক ক্ষাৱয়ের পক্ষে তো 
আর lL ৩১। 

এক্ষণে ১১ ও ২২ শ্লোকের টাকায় যাহা বলা গিয়াছে, তাহা স্মরণ কাঁরতে হইবে। স্বধর্ম্ম" 
ক, তাহা পঢুব্বে' বালয়াছ। ক্ষত্ৰিয় অর্থাৎ যুদ্ধব্যবসায়ীর স্বধর্্ম_ুদ্ধ। কিন্তু যোদ্ধার 
স্বধসর্ম যুদ্ধ বালয়া যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই যে যোদ্ধাকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এমন 
নহে। অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যোদ্ধার পক্ষে অধর্ম্ম। অনেক রাজা পরস্বাপহরণ 
“জন্যই যদ্ধ করেন। তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত হওয়া ধর্ম্মাননমত নহে। কিন্তু যে যাদ্দব্যবসায়ী, মনষ্য- 
সমাজের দোষে তাহাকে তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোদ্ধগণ রাজা বা সেনাপাতির 
আজ্ঞানবস্তাঁ। তাঁহাদের আজ্ঞামত যুদ্ধ করিতে, অধীন যোদ্ধমাত্রেই বাধ্য। কিন্তু সে অবস্থায় 
যুদ্ধ কাঁরলেও তাঁহারা পরস্বাপহরণ ইত্যাদি পাপের অংশী হয়েন। এই অধন্্ময,দ্ধই অ. ক। 
যোদ্ধা তাহা হইতে কোনরূপে নিষ্কাতি পান না। ভীচ্মের ন্যায় পরমধাম্মক ব্যারও 
অননদাসত্ববশতঃ দর্যেযাধনের পক্ষাবলম্বনপব্বর্ক অধর্মযদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা এই 
মহাভারতেই আছে। ইউরোপায় সৈন্যমধ্যে খুজিলে ভীম্মের অবস্থাপন্ন লোক সহস্র সহস্র 
পাওয়া যাইবে। অতএব যোদ্ধার এই মহৎ দুর্ভাগ্য যে, স্বধর্ম পালন কাঁরতে গিয়া, অনেক 
সময়েই অধৰ্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ধার্মিক যোদ্ধা ইহাকে মহন্দঃখ বিবেচনা করেন। কিন্তু 
ধম্মিনদ্ধও আছে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশরক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধর্ম রক্ষার 
জন্য যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এইরূপ যদ্ধে যোদ্ধার অধর্ম্ম সঞ্চয় না হইয়া পরম ধৰ্ম্ম সণ্যয় হয়। 
এখানে কেবল স্বধর্ম্মপালন নহে, তাহার সঙ্গে অনন্ত পণ্য সণ্যয়। এরুপ ধন্মযুদ্ধ যে যোদ্ধার 


যদ.চ্ছয়া চোপপন্নং স্বগ'দ্বারমপাবৃ্তমূ। 
স্মাখনঃ ক্ষন্রিয়া পার্থ লভন্তে যদ্ধমীদৃশমূ॥ ৩২॥ 


মুক্ত স্বগদ্ারস্বরূপ ঈদৃশ যদ, আপনা হইতে যাহা উপাস্থত হইয়াছে, সখা ক্ষত্িয়েরাই 
ইহা লাভ কারয়া থাকে। ৩২1 
অথ চেত্রীমমং ধম্মণং সংগ্রামং ন করিষ্যাস। 
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্তি হত্বা পাপমবাপ্স্যাস॥ ৩৩1 
হইতে বদি তুমি এই ধৰ্ম্ম যুন্ধ না কর, তবে স্ব এবং কার্য পারত্যাগে পাপয্‌ক্ত 
1৩৩। 


৩১ ক্লোকের টাকায় যাহা লেখা গিয়াছে, তাহাতেই এই দুই গ্লোকের তাৎপর্য্য স্পষ্ট বুঝা 
|| 

অকীর্তিণ্াপি ভূতানি কথায়ষ্যান্ত তেহব্যয়াম্‌। 

সম্ভাবিতস্য চাকীত্তর্মর 


ত রণাদাঁতারিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥ 1 
লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্ত ঘোষণা করিবে। সমর্থ ব্যাক্তির অবশীর্তর অপেক্ষা 
মৃত্যু ভাল। ৩৪। 
ভয়াদ্রণাদ্পরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ। 
যেষাণ্ট ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবমৃ॥ ৩৫॥ 
মহারথগণ মনে কাঁরবেন, তুমি ভয়ে রণ হইতে বিরত হইলে। যাঁহারা তোমাকে বহমান 
করেন, তাঁহাদগের নিকট তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে। ৩৫। ; 
৭২২ 


শ্রীমন্ভগবদ্গীতা 


অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্‌ বাঁদঘ্যান্ত তবাহিতাঃ। 
নিন্দন্তস্তব সামর্থযং ততো দ:ঃখতরং নু কিম্‌ ॥৩৬॥ 
তোমার শল্ুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে ও অনেক অবাচ্য কথা বালবে। তার পর 
অধিক দুঃখ আর কি আছে? ।৩৬। 
হতো বা প্রাপ্স্যাস স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীমূ। 
তস্মাদ্যাত্তষ্ঠ কৌন্তেয় যদদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭ ॥ 
হত হইলে ক্বর্গ পাইবে। জয়া হইলে পাঁথবী ভোগ কাঁরবে। অতএব হে কৌন্তের! 
যুদ্ধে কৃতাঁনশ্চয় হইয়া উত্থান কর। ৩৭ । 


_ ৩৪৷৩৫৷৩৬।৷৩৭, এই চাঁরাট শ্লোক কি প্রকারে এখানে আসিল, তাহা বুঝা যায় না। 


স্বাথ দে পুর্ণ, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

৩৩শ প্লোক পর্যন্ত ভগবান্‌ অজ্জঃনকে আত্মতত্ব সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ দিলেন । 
৩৮ শ্লোক হইতে আবার জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধীয় পরম পাঁবন্র উপদেশ আরম্ভ হইবে। এই চারাট 
শ্লোকের সঙ্গে, দুইয়ের একেরও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তৎপাঁরবর্তে লোক-ীনন্দা-ভয় 
প্রদার্শত হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, লোক-ীনন্দা-ভয় কোন প্রকার ধর্ম্ম নহে। সত্য বটে, 
আধ্বাীনক সমাজ সকলে ধর্ম এতই দুৰ্বল যে, অনেক সময়ে লোক-নিন্া-ভয় ধর্মের স্থান 
অধিকার করে। অনেক চোর চৌর্যে ইচ্ছক হইয়াও কেবল লোক-নিন্দা-ভয়ে র করে না, অনেক 
পারদারক লোক-নিন্দা-ভয়েই শাসিত থাকে। তাহা হইলেও ইহা ধর্ম্ম = পিতলকে 
শগিল্টি করিলে দুই চারি দিন সোনা বালিয়া চালান যায় বটে, কিন্তু তাহা বাঁলয়া {পতল সোনা 
হয় না। পক্ষান্তরে এই লোক-নিন্দা বহুতর পাপের কারণ। আজকার দিনে “হন্দঃসমাজের 
ভুণহত্যা ও স্ত্রীহত্যা অনেকই এই লোক-নিন্দা-ভয় হইতে উৎপন্ন । এক সময়ে ফরাসীর 
দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে পারদারিকতার অভাবই নিন্দার কারণ 1ছিল। সিয়াপোষ 
কাফরাঁদগের মধ্যে, যে একজনও মুসলমানের মাথা কাটে নাই, অর্থাৎ যে নরঘাতী 
নহে, সে সমাজে নিন্দিত-_তাহার বিবাহ হয় না। সকল সমাজেরই সহস্র সহস্র পাপ লোক- 
নন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন; কেন না, সাধারণ লোক নির্বোধ, যাহা ভাল, তাহারও নিন্দ৷ 
কাঁরয়া থাকে । লোকে যাহা ভাল বলে, মনুষ্য এখন তাহারই অন্বেষণ করে বলিয়াই মনুষ্যের 
ধম্মণচরণে অবসর বা তৎপ্রাত মনোযোগ নাই। লোক-ানন্দা-ভয়ে অনেকে যে ধর্ম্মাচরণ কারতে 
পারে না, এবং ধ্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত ব্যাক্তকে অসার লোকে লোক-নিন্দা-ভয় প্রদর্শন করে, ইহা 
সচরাচর দেখা গিয়া থাকে। যে লোক-ানন্দা-ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সে সাক্ষাৎ নরাঁপশাচ। ভগবান্‌ 
স্বয়ং যে অজ্জ্নকে সেই মহাপাপে উপাঁদস্ট করিবেন, ইহা'সন্তব নহে। কোন জ্ঞানবান্‌ 
ইহা ঈশ্বরোক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। ইহা গাঁতাকারের “নিজের কথা বায়াও গ্রহণ কারিতে 
পারা যায় না; কেন' না, গীতাকার যেই হউন, তান পরম জ্ঞানী এবং ভগবদ্ধম্মে সুদীক্ষিত ; 
এরূপ পাপোরক্ত তাঁহা' হইতেও সম্ভবে না। যাঁদ কেহ বলেন যে, এই শ্লোক চারটি প্রাক্ষপ্ত, 
তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা শঙ্করের পর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আঁভনবগৃপ্তাচার্যয 
এই কয় শ্লোককে “লৌকিক ন্যায়” বালয়াছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁদ “লৌকিক ন্যায়” পারত্যাগ না 
কাঁরবেন, তবে আর দাঁড়াই কোথায়! যাহাই হউক, লোকানিন্দার কথার পর ও পাঁথবশীভোগের 
কথার পরেই “এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে ব:দ্ধির্যোগে” ইত্যাদি কথা অসংলগ্ন বোধ হয় বটে। 
অতএব যাহারা এই চারটি শ্লোক প্রাক্ষপ্ত বালবেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা বিবাদ কাঁরতে 
দূ || 

বাঁলতে কেবল বাঁক আছে যে, যাঁদও ৩৭শ শ্লোকে লোক-নিন্দা-ভয় দেখান নাই, তথাঁপ 
ইহা স্বার্থবাদ-পাঁরপূর্ণ। স্বর্গ বা রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্ম প্রবৃত্ত করা, আর ছেলেকে 
ঠাই দিব বাঁলয়া সংকৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করা তুল্য কথা, উই নক দ্বাথ'পরতার উত্তেজনা মাত। 

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভো য় 
০ ৮১১৮৯ ৩৮ 


৭২৩ 


বাঙ্কম রচনাবলী 


অতএব সুখদঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যদদ্ধার্থ উদ্‌যুক্ত হও। নচেও 
পাপযুক্ত হইবে। ৩৮। 
যুদ্ধই যাঁদ স্বধৰ্ম্ম, অতএব অপাঁরহার্যা, তবে তাহাতে সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয় 
সমান' জ্ঞান কাঁরয়া তাহার অনুষ্ঠান কাঁরতে হইবে ; কেন না, ফল যাহাই হউক, যাহা অনুষ্ঠেয়, 
তাহা অবশ্য কর্তব্য-_কারিলে সুখ হইবে ক দুঃখ হইবে; লাভ হইবে কি অলাভ হইবে, ইহা 
বিবেচনা করা কর্তব্য নহে। ইহাই পশ্চাৎ কর্ম্মযোগ বাঁলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা-_ 
সিদ্ধ্যাসদ্ধ্যোঃ সমো ভুত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮] 
পাঠক দোখবেন, ৩৭শ শ্লোকের পর আবার সুর 'ফারিয়াছে। এখন যথার্থ ভগবদ্‌গণীতার 
মহিমাময় শব্দ পাওয়া যাইতেছে । এই যথার্থ কৃষ্ণের বংশীরব। ৩৪-৩৭শ শ্লোক ও ৩৮শ 
শ্লোকে কত প্রভেদ! 
এষা তেহাভাহতা সাংখ্যে ব্রাদ্বষেণেগে ত্বিমাং শৃণু। 
ব্দ্ধযা বুক্তো যয়া পার্থ কর্্মবন্ধং প্রহাস্যাস॥ ৩৯ 
তোমাকে সাংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হইল ৷ কেৰ্ম্ম)যোগে ইহা যোহা বালব) শ্রবণ কর। 
তদ্ৰারা যুক্ত হইলে, হে পার্থ"! কম্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে। ৩৯। 
প্রথম_সাংখ্য কিঃ “সম্যক্‌ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তৃতত্বমনয়েতি সংখ্যা। সম্যগ জ্ঞানং 
তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্বং সাংখ্যম্‌।” প্রৌধর)। যাহার দ্বারা বন্তুতত্ব সম্যক্‌ প্রকাশিত হয়, 
তাহা সংখ্যা। তাহার সম্যগ্জ্ঞান প্রকাশমান আত্মতত্ব সাংখ্য। সচরাচর সাংখ্য নামাঁট এক্ষণে 
দর্শনাবশেষ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তজ্জন্য ইংরেজ পাঁণ্ডিতেরা গুরুতর ভ্রমে গাঁড়য়া 
থাকেন। বস্তুতঃ এই গীতাগ্রন্থে সাংখ্য শব্দ “তত্জ্ঞান” অর্থেই ব্যবহৃত দেখা যায়, এবং ইহাই 
ইহার প্রাচীন অথ” বালয়া বোধ হয়। 
দ্বিতীয় -যোগ কিঃ যেমন সাংখ্য এক্ষণে কপিল-দর্শনের নাম, যোগও এক্ষণে পাতঞ্জল- 
দর্শনের নাম। পতঞ্জল যে অর্থে যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, এক্ষণে সচরাচর যোগ কাঁরলে 
তাহাই আমরা ব্দাঝয়া থাঁক। কিন্তু গীতায় যোগ শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা 
হইলে “কৰ্ম্মযোগ” “ভাক্তযোগ” ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থ হয় না। বস্তুতঃ গঁতায় “যোগ” 
শব্দাট সৰ্ব্বত্ৰ এক অর্থেই যে ব্যবহৃত' হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। সচরাচর ইহা গাতায় 
যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, ঈশ্বরারাধনা বা মোক্ষের 'বাবধ উপায় বা 
যোগ্। জ্ঞান, ঈদ্‌শ একটি উপায় বা সাধন, কর্ম তাদ্‌শ উপায়ান্তর, ভাক্ত 
তৃতীয়, ইত্যাদি -এজন্য জ্ঞানযোগ, কর্্মযোগ, ভাক্তযোগ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। 
সচরাচর এই অর্থ, কিন্তু এ শ্লোকে সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। এ স্থলে “যোগ” অর্থে 
কম্মযোগ। এই অর্থে “যোগ” “যোগী” “যুক্ত” ইত্যাঁদ শব্দ গতায় ব্যবহৃত হইতে দৌখব। 
স্থানান্তরে “যোগ” শব্দে জ্ঞানযোগাদিও বুঝাইতে দেখা যাইবে। 
অতএব এই শ্লোকের দুইটি শব্দ বাঁঝলাম-_সাংখ্য, জ্ঞান; এবং যোগ, কর্ম্ম। এক্ষণে 
মনষাপ্রকৃতির ?িণ্িং আলোচনা আবশ্যক। 
ন্‌ যাহা আছে, পাশ্চাত্য পাণ্ডিতেরা {বিভক্ত 
করিয়াছেন ;= Thought, Action and Feeling. ১১১৯ রি নখ পাঁণ্ডিতের 
মতাবলম্বা নাই হইলাম, তথাপি আমরা নিজেই মন[ষ্যজীবন আলোচনা কাঁরয়া দোৌখলে জানিব 
যে, তাহাতে এই তিন ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই তিনকেই ঈশ্বরমূখ করা যাইতে পারে ; 
তিনিই ঈশ্বরার্পিত হইলে ঈশ্বরসমীপে লইয়া যাইতে পারে। Thought ঈশ্বরমূখ হইলে 
জ্ঞানযোগ 7 4১০0০%. ঈশ্বরমূখ হইলে বদ্মযোগ ; 76০10  ঈশ্বরমূখ হইলে ভাক্তযোগ। 
ভাঁক্তযোগের কথা এখন থাক। ৩৪ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানের কথা ভগবান অজ্জ্নকে বুঝাইলেন ; 
এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামই “সাংখ্যযোগ” ৭ জ্ঞানে অজ্জ্ধনকে উপাঁদষ্ট করিয়া ভগবান: এক্ষণে 
৩৯ শ্লোক হইতে কৰ্ম্মে উপদিষ্ট কারতেছেন। কি বলিতেছেন, এক্ষণে তাহাই শুন। 


* যোগাশ্চত্তবৃত্তানরোধঃ। 
+ চতুর্থাধ্যায়ের নাম “জ্ঞানযোগ”। প্রভেদ কি, পশ্চাং জানা যাইবে। 
{ মধ্যের চারাট শ্লোক তবে ক প্রাক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয় না? 
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ভাষ্যকারেরা বলেন, এই কম্মণ জ্ঞানের সাধন শ্রৌধর) বা প্রাপ্তর উপায় (শঙকর)। অর্থাৎ 
প্রথমে তত্ত্বজ্ঞান ‘কি, তাহা অক্জনকে বুঝাইয়া, “যদ অঙ্জ্যনের তত্ত্বজ্ঞান অপরোক্ষ না হইয়া 
থাকে, তবে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ততৃজ্ঞান জান্মবার নিমিত্ত এই কর্ম্মযোগ” কাহতেছেন (ঁহতলাল 
মিশ্র)। বলা বাহুল্য, এরূপ কথা মূলে এখানে নাই। তবে স্থানান্তরে এরূপ কথা আছে 


বটে, যথা 
আররঃক্ষোমএনের্যোগং কর্ম্ম কারণমচ্যতে। ৩ ।৬ 
কিন্তু আবার স্থানবিশেষে অন্য প্রকার কথাও পাওয়া যাইবে, যথা 
যং সাংখৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরাঁপ গম্যতে ৷ 


ইত্যাদ। ৫ ।৬।৫ 

এ সকল কথার ম্ম্ম পশ্চাং বুঝা যাইবে। 

এই শ্লোকে বম্মযোগের ফলও কাঁথত হইতেছে। এই ফল “কম্মবন্ধ” হইতে মোচন। 
কৰ্ম্মবন্ধ কি? কর্ম কারলেই তাহার ফলভোগ কাঁরতে হয়। জন্মান্তরবাদীরা বলেন, এ জন্মে 
যাহা করা যায়, জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ কাঁরতে হয়। যাঁদ আর পুনজ্জন্ম না হয়, তবেই 
আর কম্মফল ভোগ কাঁরতে হইল না। তাহা হইলেই কর্ম্মবন্ধ হইতে মরীক্ত হইল। অতএব 
মোক্ষপ্রাপ্তই কৰ্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি। 

‘কিন্তু যে জন্মান্তর না মানে, সেও কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি এ জীবনের চরমোদ্দেশ্য বাঁলয়া 
মানতে পারে। পরকালে বা জন্মান্তরে (ক হইবে, তাহা জানি না, কিন্তু আমরা সকলেই! জান 
যে, ইহজন্মেই আমরা সকল কম্মের ফল ভোগ করিয়া থাঁক। আমরা সকলেই জানি যে, 
{হম লাগাইলে ইহজন্মেই সাঁদ্দ হয়। আমরা সকলেই জানি যে, রোগের চিকিৎসা কাঁরলে 
রোগ আরাম হয়। সকলেই জানি যে, আমরা যাঁদ কাহারও শত্রুতা করি, তবে সেও 
আমাদের শত্রুতা করে, এবং আমরা যদি কাহারও উপকার কার, তবে তাহার 
আমাদের প্রত্যুপকার করার সন্তাবনা। সকলেই জানে, ধনসণ্টয় কঁরিলেই ইহজন্মেই “বড়মানদষী” 
করা যায়; এবং পরিশ্রম কাঁরয়া অধ্যয়ন কাঁরলেই ইহজন্মেই 'বদ্যালাভ করা যায়। সকল প্রকার 
কম্মের ফল ইহজন্মেই এইরূপ পাওয়া গিয়া থাকে। 

তবে কতকগ্যাল কম্্ম আছে, তাহার বিশেষ প্রকার ফলের প্রত্যাশা কারতে আমরা 'শাঁক্ষত 
হইয়াঁছ। এই কর্ম্মগ্ীলকে সচরাচর পাপ পুণ্য বালয়া থাকে। তাহার যে সকল ফল প্রাপ্ত 
হইবার প্রত্যাশা কারতে আমরা 'শিখিয়াছি, তাহা ইহজল্মে পাই না বটে। আমরা শাখয়াছি 
যে, দান কাঁরলে স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু ইহজীবনে কাহারও স্বর্গলাভ হয় না। কেহ বা মনে 
করেন, একগ্‌ণ দিলে দশগুণ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহজীবনে একগন্ণ দিলে অন্ধগন্ণও পাওয়া 
যায় না। শুনা আছে, চর করিলে একটা ঘোরতর পাপ হয়। কিন্তু ইহজীবনে চুরি কাঁরয়া 
সকলে রাজদণ্ডে পড়ে না-সকলে সে পাপের কোন প্রকার দণ্ড দেখিতে পায় না। সকলে 
দেখিতে পায় না বালিয়া ইহজীবনে চুরির কোন প্রকার দণ্ড নাই-কর্্মফলভোগ নাই, এমন 
নহে ; এবং দানের যে কোন পুরস্কার নাই, তাহাও নহে। চিত্তপ্রসাদ আছে-পদনঃ পুনঃ 
দানে আপনার "চত্তের উন্নাত এবং মাহাত্ম্য বৃদ্ধি আছে। পাপ পদুণ্যে ইহজীবনে কিরুপ সমহাঁচিত 
কৰ্ম্মফল পাওয়া যায়, তাহা আমি গ্রন্থান্তরে বূঝাইয়াছ,* পুনরদুক্তির প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের 
ইচ্ছা হইবে, সেই গ্রন্থে দৃষ্টি কাঁরবেন। 

সেই গ্রন্থে ইহাও বুঝাইয়াছি যে, সম্পূর্ণ ধম্মণচরণের দ্বারা ইহজাীবনেই মদীক্তলাভ করা 
যায়। সেই মুক্তি কি প্রকার এবং িরুপেই লাভ হয়, তাহাও সেই গ্রন্থে বঝাইয়াছি। সে 
সকল কথা আর এখানে পঢ়নরুক্ত কাঁরব না। ফলে জীবন্মুক্তি হিন্দঃধর্মের বাঁহভূতি তত্ব নহে। 
এই গাঁতাতেই উক্ত হইয়াছে যে, জীবন্মযাক্ত লাভ করা যায়। আমরা ক্রমশঃ তাহা ব্াঝব। 
যেরূপ অনষ্ঠানের দ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই কর্ম্মযোগ। ইহাও দোঁখব ৷ 
সুতরাং যাঁহারা জন্মান্তর মানেন না, তাঁহারাও কর্ম্মযোগের দ্বারা ম্নাক্তলাভ কাঁরতে পারেন। 
গণীতোক্ত ধৰ্ম্ম িশ্বলৌকিক, ইহা পুৰ্বে বলা গিয়াছে। 

উপসংহারে বলা কর্তব্য যে, আর এক কম্মফলের কথা আছে। হিন্দুরা যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান 


* ধর্মতত্। 
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কাঁরয়া থাকেন_ কর্মফল পাইবার জন্য। এই সকলের ইহলোকে যে কোন প্রকার ফল পাওয়া 
যায় না, এমন কথা আমরা বাল না। একাদশীব্রত কাঁরলে শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ করা যায় এবং 
অন্যান্য যাগযজ্ঞের ও ব্রতাদির কোন কোন প্রকার শারীরিক বা মানীসক ফল পাওয়া যাইতে পারে। 
তবে ইন্দরা সচরাচর যে সকল্‌ ফল কামনা করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহা এ জন্মে 
গাওয়া যায় না বটে। ভরসা কার, এ টীকার এমন কোন পাঠক উপস্থিত হইবেন না, বনি এ 
প্রশ্নের কোন উত্তর প্রত্যাশা করিবেন । 

নেহাভক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। 

স্ব্পমপ্যস্য ধৰ্ম্মস্য ভ্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০ | 
এই কেম্মযোগে) প্রারস্তের নাশ নাই; প্রত্যবায় নাই; এ ধর্মের অজ্পতেই মহন্ত হইতে 
পরিব্রাণ পাওয়া যায়। ৪০। 

জ্ঞান সম্বন্ধে এরুপ কথা বলা যায় না। কেন না, অল্প জ্ঞানের কোন ফলোপধায়িতা নাই ; 

বরং প্রত্যবায় আছে, উদাহরণ-_সামান্য জ্ঞানীর, ঈশ্বরানসন্ধানে নাস্তিকতা উপাস্থিত হইয়া থাকে; 
এমন সচরাচর দেখা গিয়াছে। 


হে কুরনন্দন! ইহাতে (কম্ম যোগে) ব্যবসায়াত্মকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি একই হইয়া 
থাকে। কিন্তু অব্যবসায়িগণের বদ্ধ বহুশাখাযঢক্ত ও অনন্ত হইয়া থাকে। ৪১। 

. শ্রীধর বলেন, “পরমেশ্বরে ভক্তির দ্বারা আম নিশ্চিত ত্রাণ গাইব,” এই নিশ্চয়াত্মকা বৃদ্ধি 
ব্যবসায়াস্বকা বাদ্ধ। ইহা একই হয়, অর্থাৎ একনিষ্ঠই হয়, নানা বিষয়ে ধাবিত হয় মা। 
কিন্তু যাহারা অব্যবসায়ী, অর্থাৎ যাহাদের সেরূপ নিশ্চয়াত্মকা বদ্ধ নাই, অর্থাৎ যাহারা 
ঈশ্বরারাধনাবহি্মখ, এবং সকাম, তাহাদের কামনা সকল অনন্ত, এবং ক্ম্মফল-গডণফলসত্বাদর 
প্রকারভেদ আছে, এজন্য তাহাদের বঢ়দ্ধিও বহুশাখা ও অনন্ত হয়, অর্থাৎ কত ?দকে যায়, তাহার 
অন্ত নাই। যাহারা কামনাপরবশ, এবং কামনাপরবশ হইয়াই কাম্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদের 
ঈশ্বরারাধনার বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে, নানাবিধ বিষয়েই প্রধাবত হয়। 

কথাটার স্থল তাংপর্য্য এই। ভগবান্‌ কম্ম্মযোগের অবতারণা কাঁরতেছেন, কিন্তু অণ্জ্‌ন 


কামা কদম কম" বালয়া পরিচিত। কম্্ণ বাললে সেই সকল কন্মই বায়! উতর প্রথমেই 
ভগবান বলয়া রাখিতেছেন যে, কাম্য কর্ম্ম কর্ম্মযোগ নহে, তাহার বিগ্োধশী। কর্ম" কি, তাহা 
পশ্চাৎ বালবেন, কিন্তু তাহা বলিবার আগে এ বিষয়ে যে সাধারণ ভ্রম প্রচলিত, পরে তাহারই 


যামিমাং পনুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যাবপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ থে £1 ৪২ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জল্মকম্মফলপ্রদাম-। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্ব্যাগতিং প্রীত॥ ৪৩।॥ 
প্রসক্তানাং তয়াপহতচেতসাম-। 
ব্যবসায়াত্মিকা ব্াদ্ধিঃ সমাধো ন বিধাঁয়তে॥ 8৪ 
হে পার্থ! অবিবেকগণ এই শ্রবণরমণীয়, জন্মকম্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বযেখর সাধনভূত 
খল বাক্য বলে, যাহারা বেদবাদরত, “তেষ্তিল্ন) আর কিছুই নাই” যাহারা ইহা বলে, 
তাহারা কামাত্মা, স্বগপর, ভোগৈশ্বষেয আসক্ত এবং সেই কথায় যাহাদের চিত্ত অপহৃত, তাহাদের 
ব্যদ্ধি সমাধিতে সংশয়বিহীন হয় না। ৪২।৪৩। ৪৪1 
এই তিনটি শ্লোক ও ইহার পরবত্তাঁ দুই গ্লোকের ও ৫৩ গ্লোকের বিশেষ প্রাধান্য আছে; 
কেন না, এই ছয়টি শ্লোকে একটি বিশেষ এঁতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। এবং গণতার এবং 
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বাঁঝবার জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। অতএব ইহার প্রাত পাঠকের বিশেষ 
মনোযোগের অনুরোধ করি।* 


* এই গ্লোকরয়ের বিশেষ প্রাধান্য আছে বলিয়া পাঠকের সন্দেহভঞ্জনার্থ মংকৃত অনুবাদ ভিন্ন আর 
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রী শ্রীমন্তগবদ্গীতা 

প্রথমতঃ শ্লোকন্রয়ে যে কয়াট শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাউক। 

কাম্য কম্মের কথা হইতোঁছিল। এখনও সেই কথাই ,হইতেছে। কাম্যকম্মীবষায়ণী কথাকে 
আপাতশ্রতিসখকর বলা হইতেছে ; কেন না, বলা হইয়া থাকে যে, এই কাঁরলে স্বর্গলাভ হইবে, 
এই কাঁরলে রাজ্যলাভ হইবে, ইত্যাঁদ। 

সে সকল কথা “জন্মকর্্মফলপ্রদ”। শঙ্কর ইহার এইরূপ অর্থ করেন, “জন্মৈব ক্ম্মণঃ 
ফলং জন্মকর্ম্মফলং, তথ প্রদদাতীতি জন্মকর্্মফলপ্রদা।” জন্মই কর্মের ফল, যাহা তাহা 
প্রদান করে, তাহা “জন্মকম্্মফলপ্রদ”। শ্রীধর ভিন্ন প্রকার অর্থ করেন, “জন্ম চ তত্র কন্মণাণ 
চ তৎফলান চ প্রদদাতশীতি।” জন্ম, তথা কর্ম্ম, এবং তাহার ফল, ইহা যে প্রদান করে। 
অন্বাদকেরা কেহ্‌ শঙ্করের, কেহ শরীরের অননবত্তা হইয়াছেন । দুই অর্থই গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। 

তার পর এ কাম্যকম্মীবষাঁয়ণী কথাকে “ভোগৈশ্বর্যেযর সাধনভূত 'ক্রিয়াবিশেষবহুল” বলা 
হইয়াছে। তাহা বুূঝিবার কোন কম্ট নাই। ভোগৈস্বর্যয প্রাপ্তির জন্য ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্য এ 
সকল বাধতে আছে, এই মাত্র অর্থ। 

কথা এইরূপ । যাহারা এই সকল কথা বলে, তাহারা “বেদবাদরত”। বেদেই এই সকল 
কাম্যকম্মশীবষায়ণণ কথা আছে--অন্ততঃ তৎকালে বেদেই ছিল ; এবং এখনও এ সকল কর্ম 
বেদমূলক বাঁলয়াই প্রাঁসদ্ধ ও অন:ষ্ঠেয়। যাহারা কাম্যকম্্মীনরাগন, তাহারা বেদেরই দোহাই 
দেয়_বেদ ছাড়া “আর কিছু নাই” ইহাই বলে। অর্থাৎ বেদোক্ত কাম্যকর্ম্মাত্মক যে ধর্ম” তাহা 
ভিন্ন আর 'কছড ধৰ্ম্ম নাই, ইহাই তাহাদের মত। তাহারা “কামাত্মা” বা কামনাপরবশ_ 
“সবগণ্পর,” অর্থাৎ স্বর্গই তাহাদের পরমপ/র্যষার্থ, ঈশ্বরে তাহাদের মাত নাই, মোক্ষলাভে 
তাহাদের আকাঙ্ক্ষা নাই। তাহারা ভোগ এবং এঁশ্বর্যেয আসক্ত_সেই জন্যই স্বর্গ কামনা করে ; 
কেন না, স্বর্গ একটা ভোগৈশ্বর্য্যের স্থান বালিয়া তাহাদের ‘বিশ্বাস আছে। কাম্যকর্্মীবষয়ক 
গ্যাষ্পত বাক্য তাহাদের মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখয়াছে। ঈদ্‌ৃশ ব্যাক্তরা আববেকী বা মুঢ়। 
সমাধিতে ঈশ্বরে চিত্তের যে আঁভমখতা বা একাগ্রতা_তাহাতে এবংবিধ ব্বাদ্ধ নিশ্চয় 
হয় না। 

শ্লোকত্রয়ের অথ এক্ষণে আমরা ব্যাঝতে পাঁরিতেছি। বেদে নানা কাম্য কর্মের বাধ 
আছে ; বেদে বলে যে, সেই সকল বহ্যপ্রকার কাম্য কম্মের ফলে স্বর্গাঁদ বহনীবধ ভোগৈশ্বর্য্য 
প্রাপ্ত হয়, সতরাং আপাততঃ শনেতে সে সকল কথা বড় মনোহারণী। যাহারা কামনাপরায়ণ, 
আপনার ভোগৈশ্বর্য খুজে, সেই জন্য স্বর্গাঁদ কামনা করে, তাহাদের মন সেই সকল কথায় 
মদ্ধ হয়। তাহারা কেবল বেদের দোহাই দিয়া বেড়ায়, বলে_ইহা ছাড়া আর ধৰ্ম্ম নাই। 
তাহারা মূঢ। তাহাদের বদ্ধ কখন ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে না। কেন না, তাহাদের ব্দাদ্ধ 
“বহুশাখা” ও “অনন্তা”, ইহা পব্বগ্লোকে কথিত হইয়াছে। 

কথাটা বড় ভয়ানক ও বস্ময়কর। ভারতবর্ষ এই উনাবংশ শতাব্দীতেও বেদশাসিত। 
আজও বেদের যে প্রতাপ, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের তাহার সহস্রাংশের এক অংশ নাই। সেই 
প্রাচীন কালে বেদের আবার ইহার সহস্রগুণ প্রতাপ ছিল। সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না 


একটি অনুবাদ দেওয়া ভাল। এজন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অন্দুবাদকৃত অন,বাদণ এ স্থলে 
দেওয়া গেল। উহা অবিকল অনুবাদ এমন বলা যায় না, কিন্তু বিশদ বটে।। 

“যাহারা আপাতমনোহর শ্রবণরমণীয় বাক্যে অনুরক্ত; বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাকাই যাহাদের 
প্রধীতকর: যাহারা ক্বর্গাদি ফলসাধন কর্ম্ম ভগ্ন অন্য {কিছুই স্বীকার করে না; যাহারা কামনাপরায়ণ; 
স্বর্গই যাহাদের পরমপতর্যার্থ; জন্ম কর্ম্ম ও ফলপ্রদ ভোগ ও শীশবর্ষোর সাধনভূত নানাবিধ ক্রিয়া- 
প্রকাশক বাকো যাহাদের চিন্ত অপহৃত হইয়াছে; এবং যাহারা ভোগ ও. খুঁশ্বর্যেয একান্ত সংসক্ত; সেই 
'বিবেকহশন মডাদিগের বদ্ধ সমাধি বিষয়ে সংশয়শ্‌লা হয় না।” 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


কথা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ কৃষ্ণের ঈদৃশ উক্তি বেদের নিন্দা নহে, বৈদিক কন্মবাদশীদগের 
নিন্দা। যাহারা বলে, বেদোক্ত কম্মই (যেথা, অশ্বমেধাদি) ধর্ম, কেবল তাহাই আচরণীয়, 
তাহাদেরই নিন্দা। কিন্তু বেদে যে কেবল অশ্বমেধাঁদি যজ্ঞেরই বিধি আছে, আর কিছ; নাই, 
এমন নহে। উপানিষদে যে অত্যুন্নত ৱহ্মবাদ আছে, গীতা সম্পূর্ণরূপে তাহার অনবাঁদনী, 
তদক্ত জ্ঞানবাদ অনেক সময়েই গাঁতায় উদ্ধৃত, সগ্কলিত ও সম্প্রসারিত হইয়া নিষ্কাম ক্ম্মবাদ 
ও ভাঁক্তবাদের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়াছে। অতএব কৃষ্ণের এতদুক্তকে সমস্ত বেদের ‘নন্দা 
বিবেচনা করা অনযঁচিত। তবে দ্বিতীয় কথা এই বক্তব্য যে, যাঁহারা বলেন যে, বেদে যাহা 
আছে, তাহাই ধৰ্ম্ম, তাহা ছাড়া আর কিছু ধ্ম্ম নহে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে নহেন। তান 
বলেন, (১) বেদে ধর্ম আছে, ইহা মাঁন। (২) কিন্তু বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা 
প্রকৃত ধর্ম নহে-যথা, এই সকল জন্সকর্ষ্মফলপ্রদা ক্রিয্াবশেষবহনলা পদাষ্পতা কথা। 
(৩) তিনি আরও বলেন যে, যেমন এক দিকে বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা ধৰ্ম্ম নহে, 
আবার অপর 1দকে অনেক তত্ব যাহা প্রকৃত ধর্মতত্ব, অথচ বেদে নাই। ইহার উদাহরণ আমরা 
গাঁতাতেই পাইব। কিন্তু গীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ 
কর্ণপব্্ব হইতে দুইটি শ্লোক' উদ্ধত কাঁরতোছি। 
শ্রচতেধ্ম্ম ইতি হোকে বদাস্ত বহবো জনাঃ। 
তত্তে ন প্রত্যসয়াম ন চ সব্্বং বিধীয়তে॥ ৫৬ ॥ 
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধন্মপ্রবচনং কৃতম্‌ ৷ ৫৭1৯ 
যদি কেহ ইহাকে বেদানন্দা বলিতে চাহেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ বেদনিন্দক এবং গীতার এবং 
মহাভারতের অন্যত্র বেদনিন্দা আছে। বস্তুতঃ ইহা এই পর্য্যন্ত বেদনিন্দা যে, এতদ্ৰারা বেদের 


তত দুর ইহাকে না হয়, বেদানিন্দাই বলা যাউক। এই বেদানন্দার ভিতর একটা ধীতহাঁসক 
তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়াছ, তাহা মপ্রণীত “ধৰ্মতত্ত্ব” গ্রন্থে বুঝাইয়াছ য়াছ। কিন্তু এ গ্রন্থ 
সম্প্রাত মাত্র প্রচারিত হইয়াছে। এ জন্য পাঠকাদগের সুলভ না হইতে পারে। অতএব 
প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতোঁছ। 

“সাধারণ উপাসকের সাঁহত সচরাচর উপাস্য দেবেব যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্মে 
উপাস্য-উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। ‘হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর। হাঁব 
ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ্‌ দাও, পত্র দাও, গোরু দাও, শস্য দাও, আমার 
শংেকে পরাস্ত কর।' বড় জোর বাঁললেন, ‘আমার পাপ ধংস কর।' দেবগণকে এইরূপ আঁভপ্রায়ে 
পর কারবার জন্য বোদকেরা যজ্ঞাদি কারতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি করাকে 
কাম্য বলে। 


এই ফল; অতএব কাজ কারিতে হইবে এইরূপ ধন্মজ্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কর্ম্ম। 
বৈদিক কালের শেষ ভাগে এইরূপ কন্ম্াত্বক ধর্ম্মের আঁতশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাগযজ্ঞের 
দৌরাত্ে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বলপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর প্রাতভাশালণী 

যা দৌধতে পোইলেন যে, এই কমা ধম বৃথা ধর্ম তাহাদের মধ্যে অনেকেই 


* “অনেকে শ্রীতিকে ধর্ম্মপ্রমাণ বািয়া নিদ্দেশ করেন। আঁম তাহাতে দোষারোপ কাঁর না! 
কিস শ্রযীতিতে সমুদায় ধম্মতত্ব নিদ্দিণ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধৰ্ম্ম নিদ্দিষ্ট 
কাঁরতে হয়।” কালীণপ্রসন্ন সিংহের অন্যবাদ- কর্ণপব্ত্ব, ৭০ অধ্যায়। [সিংহ মহোদয় যে কাঁপি দেখিয়া 
অন্দবাদ করিয়াছেন, তাহাতে এই শ্লোক দুটি ৭০ অধ্যায়ে আছে। কিন্তু অনা ৩৯ অধ্যায়ে ইহা 
পাওয়া যায়। 
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পুনজন্মি। অতএব কম্মের ধংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ কাঁরয়া চিত্তসংঘমপত্্বক অষ্টাঙ্গ 
ধৰ্ম্মপথে গিয়া নির্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শীনকদিগের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। 
তাঁহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা দৌখলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অন:সন্ধানে 
তাঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা আতিশয় দর্জেয়। সেই ব্ৰহ্ম জানিতে পারলে-সেই জগতের অন্তরাত্মা 
বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং জগতের সঙ্গে বা তাঁহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, 
তাহা জানিতে পারলে বুঝা যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া ক করিতে হইবে। সেটা কঠিন 
তাহা জানাই ধৰ্ম্ম_অতএব জ্ঞানই ধর্ম-_জ্ঞনই নিঃশ্রের়ন। বেদের যে অংশকে উপানষদ্‌ 
বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদগের. কীর্ভ। ব্রক্মানিরূপণ ও আত্মজ্ঞানই উপনিবদ্‌ 
সকলের উদ্দেশ্য। তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও 'বিবাঁন্ধত ও প্রচারিত হইয়াছে। 
কাঁপলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক।” 
শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানবাদীদগের মধ্যে। কিন্তু অন্য জ্ঞানবাদী যাহা দেখিতে পায় না, অনস্তজ্ঞানী 
তাহা দোঁখয়াছিলেন। তিনি দখিয়াছলেন যে, জ্ঞান সকলের আয়ত্ত নহে; অন্ততঃ অনেকের 
পক্ষে আত দঃঃসাধ্য। তান আরও দোখয়াছিলেন, ধর্মের অন্য পথও আছে; আধকারিভেদে 
তাহা জ্ঞনাপেক্ষা দুঃসাধ্য । পাঁরশেষে ইহাও দৌঁখয়াছিলেন, অথবা দেখাইয়াছেন- জ্ঞানমার্গ 
এবং অন্য মগ পারণামে সকলই এক৷ এই কয়টি কথা লইয়া গাঁতা। 
ব্ৈগুণ্যবিষয়া বেদা 'নিস্বৈগ্ণ্যো ভাবাজ্জ?ন। 
নির্ঘন্দো নিত্যসতৃচ্ছো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌॥ ৪৫॥ 

হে অজ্জর্দন! বেদ সকল ত্রেগ্‌ণ্যাবষয়; তুমি নিস্বৈগরণ্য হও। নিদ্বন্দ, নিত্যসতৃস্থ 
যোগ-ক্ষেম-রাহত এবং আত্মবান হও? ৪৫। 
ক এই ক্লোকে ব্যবহৃত শব্দগণীলর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় বলয়া অন্যবাদে তাহার 
কছুই পরিষ্কার করা গেল না। প্রথম, “ত্ৈগণ্যবিষয়” কি? সত, রজঃ তম, “এই ব্রিগুণ; 
ইহার সমষ্টি টৈগণ্য। এই তিন গুণের সমষ্টি কোথায় দেখি? সংসারে। সেই সংসার যাহার 
বিষয়, অর্থাৎ প্রকাশায়িতব্য (91০০), তাহাই" “ব্ৈগৃণ্যবিষয়”। 
শক্করাচার্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তান বলেন_ত্রৈগ্‌ণ্যবিষয়াঃ ত্ৰৈগুণ্যং সংসারো 
ঃ প্রকাশায়িতব্যো যেষাং তে বেদাট্রগপ্যবিষয়া।” ইহাও একটু বেদনিন্দার মত শুনায় 
অতএব শঙ্করের টাঁকাকার আনন্দগিরি প্রমাদ গাঁণয়া সকল দিক্‌ বজায় রাখবার জন্য 
লিখলেন, “বেদশব্দেনান্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে। তদভ্যাসবতাং তদন;্ঠানদ্বারা সংসারধোব্যান্ন 
বিবেকাবসরোহস্তীত্যর্থঃ।” অর্থাৎ “এখানে বেদ শব্দের অর্থে কর্মকাণ্ড বুঝিতে হইবে। 
যাহারা তাহা অভ্যাস করে, তাহাদের তদনুষ্ঠান দ্বারা সংসারধোব্য হেতু বিবেকের অবসর থাকে 
না।” বেদের কতট;কু কর্মকাণ্ড, তর সে বিষয়ে কোন ভ্রম না ঘাঁটলে, 
আনন্দাগারর এ কথায় আমাদের কোন আপাঁত্ত নাই। 

শ্রীধব স্বামী বলেন, শান্রগ্ণাত্মকাঃ সকামা যে আধিকারণস্তদ্বিষয়াঃ কম্্মফলসম্বন্ধপ্রাতপাদকা 
বেদাঃ1” এই ব্যাখ্যা অবলম্বনে প্রাচীন বাঙ্গালা অনুবাদক 'হতলাল 'মশ্র বুঝাইয়াছেন যে, 
“িগুণাত্মক অর্থাৎ সকাম আঁধকারশীদগের 'নামত্তই (1) বেদ সকল কর্মফল সম্বন্ধে প্রাত- 
পাদক হয়েন।” এবং শ্রীধরের বাক্যেরই অনুসরণ করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার 
এই শ্লোকার্ঘের অনুবাদ করিয়াছেন যে, “বেদসকল সকাম ব্যক্তীদগের কম্মফলপ্রাতপাদক।” 
অন্যান্যেও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। 

উভয় ব্যাখ্যা মন্মতিঃ এক। সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া এই শ্লোকের প্রথমাদ্ঘ বুঝতে চেষ্টা 
করা বাউক। তাহা হইলেই ইহার অর্থ এই হইতেছে যে, “হে অঞ্জন! বেদ সকল সংসার- 
প্রাতপাদক বা কর্মফলপ্রাতপাদক। তুমি বেদকে আঁতক্রম করিয়া সাংসারক বিষয়ে বা ক্ম্মফল 
বিষয়ে নিচ্কাম হও।” কথাটা ক হইতোঁছল, স্মরণ করিয়া দেখা যাউক। প্রথমে ভগবান 
অজ্জ্যনকে সাংখ্যযোগ বঝাইয়া, তৎপরে কর্ম্ম যোগ বুঝাইবেন অভিপ্রায় প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 
কিন্তু কৰ্ম্মযোগ কি, তাহা এখনও বলেন নাই। কেন না, কৰ্ম্ম জন্বন্ধে যে একটা গুরুতর 
সাধারণ ভ্রম প্রচালত ছিল (এবং এখনও আছে), প্রথমে তাহার নিরাস করা কর্ত্তব্য। নাহলে 
প্রকৃত কর্ম্ম কি, অঞ্জন তাহা বুবিবেন না। সে সাধারণ ভ্রম এই যে, বেদে যে সকল যজ্ঞাঁদর 
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অননুষ্ঠান-প্রথা কথিত ও বাহিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম্ম। ভগবান্‌ বুঝাইতে চাহেন যে, ইহা 
প্রকৃত কর্ম্ম নহে। বরং যাহারা ইহাতে চিত্তীনবেশ করে, ঈশ্বরারাধনায় তাহাদিগের একাগ্রতা 
হয় না। এ জন্য প্রকৃত কর্্মযোগীর পক্ষে উহা কর্ম্ম নহে। এই ৪6শ শ্লোকে সেই কথাই 
পুনরুক্ত হইতেছে। ভগবান বাঁলতেছেন যে, বেদ সকল, যাহারা সংসারী অর্থাৎ সংসারের 
সখ খোঁজে, তাহাঁদগের অন:সরণীয়। তুমি সেরুপ সাংসারিক সুখ খুজিও না। ত্গ্ণ্যের 
অতীত হও। 

কি প্রকারে ত্রৈগৃণ্যের অতীত হইতে পারা যায়, শ্লোকের "দ্বিতীয় অদ্ধে' তাহা কথিত 
হইতেছে। ভগবান্‌ বাঁলতেছে__তুঁমি নিদ্বন্দ হও, নিত্যসত্ৃস্থ হও, যোগ-ক্ষেম-রাহত হও 
এবং আত্মবান্‌ হও। এখন এই কয়টা কথা ব্দীঝলেই শ্লোক বুঝা হয়। 

৯। নিছন্ৰি_শীতোফ সুখদঃখাঁদিকে দ্বন্দ বলে, তাহা পূর্বে বলা গিয়াছে। যে সে-সকল 
তুল্য জ্ঞান করে, সেই 'নর্ঘন্দ। 

২। নিত্যসতৃদ্থ--নিত্য সত্গণাশ্রত। 

৩। যোগ-ক্ষেম-রহিত-যাহা অপ্রাপ্ত, তাহার উপাজ্জনকে যোগ বলে, আর যাহা প্রাপ্ত, 
তাহার রক্ষণকে ক্ষেম বলে । অর্থাৎ উপার্জন রক্ষা সম্বন্ধে যে চিন্তা, তদ্রাহত হও। 

৪1 আত্মবান্‌_-অথবা অপ্রমত্ত।* 

যাবানর্থ উদপানে সব্বতঃ সংগপ্লুতোদকে। 
তাবান্‌ সব্বেষ; বেদেষ ব্রাহ্গণস্য বিজানতঃ॥৷ ৪৬ ৷ 

এখানে এই শ্লোকের অনুবাদ দিলাম না। টাকার ভিতরে অনুবাদ পাওয়া যাইবে। 
কেন না, এই শ্লোকের প্রচলিত যে অর্থ, তাহাতে দুই একটা আপত্তি ঘটে; সে সকলের মীমাংসা 
না কাঁরয়া অনুবাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। 

আম এই শ্লোকের তিনাট ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বুঝাইব। 

প্রথম। যে ব্যাখ্যাটি পর্ব হইতে প্রচলিত, এবং শঙ্কর ও শ্রীধরাদির অনুমোদিত, তাহাই 
অগ্রে বুঝাইব। 

দ্বিতীয়। আর একটি নৃতন ব্যাখ্যা পাঠকের সমীপে তাঁহার বিচার জন্য উপস্থিত কাঁরব। 
সঙ্গত বোধ না হয়, পাঠক তাহা পাঁরত্যাগ কারবেন। 

তৃতীয়। আধুনিক ইংরোজ অনুবাদকেরা যেরুপ ব্যাখ্যা কারয়াছেন, তাহাও বঢঝাইব। 

সংক্ষেপতঃ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা এই :_ 

৯ম। সন্বতিঃ সংপ্রুতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ জানতো ব্রাহ্মণস্য সবের্বষু বেদেষু 
তাবানথ%। ইংরেজ অনবাদকেরা এই অর্থ করিয়াছেন। ইহার কোন মানে হয় না। 

২য়। সব্ব্তঃ সংগ্লতোদকে সাঁতি উদপানে যাবানর্থ ইত্যাঁদ পূব্ববং। এই ব্যাখ্যা 
নূতন। 


* আমার ক্ষুদ্র ব্া্ধতে যেরূপ মূলসঙ্গত বোধ হইয়াছে, আম সেইরূপ অর্থ কাঁরলাম। কিন্তু 
বাঁহারা বেদের গৌরব বজায় রাখিয়া এই শ্্োকের অর্থ কাঁরতে চান, তাঁহারা দকরূপ কুঝেন, তাহার 
উদাহরণস্বরূপ বাব কেদারনাথ দত্ত কৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত কাঁরতোঁছ। পাঠকের যে 
ত লম ত ই ; 

“শাস্রসমূহের দুই প্রকার বিষয়_অর্থাং বিষয় ও নিদ্দিষ্ট {বিষয় । যে বিষয়াট যে শাস্ত্রের 
চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার ভীদ্দষ্ট বিষয়। যে বিষয়কে নিদ্দেশ কাঁরয়া উীদ্দিষ্ট বিষয়কে লক্ষ্য করে, 
সেই বিষয়ের নাম নিদ্দি্টিবষয়। অরুন্ধতী যে স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সে স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে 


হইয়া নিত্য সত অর্থাৎ আমার ভক্তগণের সঙ্গ করতঃ কম্মর্ঞানমার্গের অন্ুসন্ধেয় যোগ ও ক্ষেমানুসন্ধান 
পারত্যাগপর্ত্বেক ব্যাদ্ধযোগ সহকারে নিস্রৈগ্ণ্য লাভ কর।” 


৭৩০ 


শ্রীমস্তগবদ্গীত্য 
৩য়। উপাদানে যাবানর্থঃ সব্বতঃ সংগ্লুতোদকে তাবানর্থঃ। এবং সৰ্ব্বেষু বেদেষ, 
বান্থঃ বিজানতে ব্রাহ্মণস্য তাবানর্থঃ। এই অর্থ প্রাচীন এবং প্রচলিত 

₹ অগ্রে প্রচলিত ব্যাখ্যাই বুঝাইব। কু বাঙ্গালা অন্ববাদ দেওয়া যার নাই; তদভাবে যাঁহারা 
সংস্কৃত না জানেন, তাঁহাদের অস্মবধা হইতে পারে, এ জন্য প্রচলিত ব্যাখ্যার উদাহরণদ্বরূপ, 
প্রথমে প্রাচীন অনুবাদক হিতলাল মিশ্র-কৃত অন্দ্বাদ নিম্নে উদ্ধত কারতোছিঃ_ 

“যাহা হইতে জল পান করা যায়, তাহা উদপান শব্দে বাচ্য, অর্থাৎ পুজ্কারণী এবং কৃপাঁদ। 
তাহাতে স্থিত অল্প জলে একেবারে সমস্ত প্রয়োজন সাধনের অসম্ভব হেতু সেই সেই সমস্ত 
পাদ পরিভ্রমণ করিলে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ যে প্রকার প্লান পানাদ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সে 
সম দায় প্রয়োজন, সংপ্রুতোদকশব্দবাচ্য এক মহাহুদে' একত্র যেমন নিব্বাহ হইতে পারে, তদ্রুপ 
সমন্ত বেদে কথিত যে কম্মফলরূপ অর্থ, তাহা সমদায়ই ভগবস্তাক্তযুক্ত ব্যক্তির, 
তদ্দ্বারাই সম্পন্ন হয়।” 

শঙ্কর ও শ্রীধর উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কাজেই আর সকলে সেই পথের পাঁথক 
হইয়াছেন। শ্রীধর-কৃত ব্যাখ্যা আমরা উদ্ধত কাঁরতেছি। 

“উদকং পীয়তে যাঁস্মংস্তদদপানং বাপীকৃপতড়াগাঁদ। তাঁস্মন্‌ স্বল্পোদকে একত্র কৃৎ- 
্না্থস্যাসম্তবাততত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্‌ প্লনপানাদরর্থ% প্রয়োজনং ভবাঁত তাবান্‌ 
সব্বোহপার্থঃ সব্বতিঃ সংপ্লুতোদকে মহাহুদে একত্রে যথা ভবাঁত এবং যাবান্‌ সব্বেষু বেদেষ 
তত্তৎকর্্মফলরুপোহ্থস্ভাবান সব্বোহাঁপ বিজানতো ব্যবসায়াত্মকাবাদ্ধযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য 
রহ্মনিচ্ঠস্য ভবত্যেব।” 

ইহার স্থল তাৎপর্য এই যে, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় অনেকগযীলন পরিভ্রমণ কাঁরলে 
মাবং পারমিত প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, এক মহাহুদেই তাবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। সেইরূপ 
সমস্ত বেদে যাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ব্যবসায়া'ত্মকা-বুদ্ধি-যুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠায় তাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ 
হয়।* 

আমরা আপ প্রাচীন মহা- 
মহোপাধ্যায়াদগের পাদপদ্ম বন্দনাপূর্থক আমি তাহা নিবেদন কারতেছি। যে আপনার 
সন্দেহ ব্যক্ত কারতে সাহস না করে, তাহার কোন জ্ঞানই জন্মে নাই। এবং জাল্মবারও 
সম্ভাবনাও নাই। 

" “যাবৎ” “তাবৎ” শব্দ পারমাণবাচক। কিন্তু কেবল যারৎ বাঁললে কোন পরিমাণ বুঝা যায় 
না। একটা যাবৎ থাকলেই তার একটা তাবং আছেই। একটা তাবৎ থাকিলেই -তার একটা 
যাবৎ আছেই। এমন অনেক সময়ে ঘটে যে, কেবল “যাবৎ” শব্দটা স্পষ্ট, তাহার পরবন্তাঁ 
“তাবৎ”কে বুঝিয়া লইতে হয় ; যথাঁ“আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও।” ইহার 
প্রকৃত অর্থ, “আম যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাঁকিও।” অতএব স্পষ্টই হউক, 
আর উহ্যই হউক, যাবৎ থাঁকলেই তাবৎ থাঁকিবে। তদ্রুপ তাবৎ থাকলেই যাবৎ থাকিবে 
এই যাবৎ তাবৎ শব্দের পরস্পরের সম্বন্ধ এই, যে বস্তুর সঙ্গে যাবৎ থাকে, আর যাহার 
সা তারৎ থে রে দি 
থাকলে দুইটি তুল্য বা তুলনার বস্তু আছে, ইহাই বুঝতে হইবে। “আম যাবৎ না আসি; 
(তোবং) তুমি এখানে থাঁকও”_এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, “আমার পদুনরাগমন 
পতন উনি আর তোমার এখানে অবাস্থিতিকাল, উভয়ে সমান হইবে৷" এখানে এই দুইটি 
সময় তুল্য বা তুলনীয়। 


So 


* শতঙকরাচার্য্-ব্যবহৃত ভাষা কাঁণ্টত ভিন্ন প্রকার। শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ছের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,. 
“সব্ববে'ষঢ বেদে; বেদোক্তেষ্ কৰ্ম্মসু: যোহর্থো যং কর্ম্মফলং সোহরে ব্রাহ্মণস্য সন্যাসনঃ পরমার্থ তত্ব 
বিজানতো যোহ্ধ যং বজ্ঞানফলং' সব্বতঃ সংগ্লুতোদকস্থানীয়ং তাঁস্মংস্তাবানেব সংপদ্যতে ইত্যাদি” 
ইহার ভিতর অন্য যে কল-কৌশল থাকে, তাহা পশ্চাৎ বুঝাইব।  সম্প্রাত “সব্বেষড বেদেষ” ইহার 
যেরূপ অর্থ ভগবান্‌ শশকরাচার্য্য করিয়াছেন, তংপ্রতি পাঠককে মনোযোগ কারিতে বাঁল। “সর্ব 
বেদেষ” অর্থ: “বেদোক্তেষ্‌ কর্ম সং যে কারণে আনন্দার বলিয়াছেন, “বেদশব্দেনাত্র কর্মকান্ডমেব 
গহ্যতে,” সেই কারণে ইনিও বালয়াছেন, “সব্বেষ্ বেদেষু” অর্থে বেদোক্তেষু কর্ম্মসডু”। 


৭৩৯. 


বাঙ্কম রচনাবলী 


এইরূপ যেখানে একটি যাবান্‌ আর একাঁট তাবান্‌ আছে, সেখানেও ব্াঝতে হইবে যে, 
দুইটি বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে। যাঁদ তার পর আবার যাবান্‌ তাবান্‌ দেখ, তবে 
অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, আবার আরও দুইটি পরস্পর তুলিত হইতেছে। ইহার অন্যথা 
কদাচ হইতে পারে না। 
এখন এই শ্লোকের মূলে মোটে একাট যাবান্‌ আর একটি তাবান আছে ; অতএব বাঁঝতে 
হইবে, দুইটি বিষয় মাত্র পরস্পর তলত হইতেছে, অর্থাৎ (১) উদপানে বা সঙ্কীর্ণ জলাশয়ে 
অবস্থাঁবশেষে যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন, (২) সমস্ত বেদে অবস্থাবশেষে তাবং প্রয়োজন। 'কস্তু 
প্রাচীন টীকাকারাঁদগের কৃত যে ব্যাখ্যা, যাহার উদাহরণ উপরে উদ্ধৃত কাঁরয়াছি, তাহাতে দোখ 
যে দুইটা যাবান্‌ এবং দুইটা তাবান্‌।* অতএব বুঝতে হইবে যে, প্রথমে দুইটা বস্তু পরস্পর 
পর, আবার দুইটা বস্তু পরস্পর তুলিত হইয়াছে। প্রথম, সঙ্কীর্ণ জু শয়ের 
সঙ্গে সমস্ত বেদ তুলিত না হইয়া মহাহুদের সঙ্গে তুলিত হইতেছে। তার পরে আবার সমস্ত 
বেদ, সঙকীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া রক্গানষ্ঠার সঙ্গে তুলনা প্রাপ্ত হইল। হহাতে 
কোন অর্থীবপর্যযয় ঘাঁটতেছে কি না? 
সচরাচর এ প্রশ্নের এই উত্তর যে, কোন অর্থাবপর্যযয় ঘটিতেছে না। কেন না, খাবান্‌ 
তাবানূ যেখানে নাও থাকে, সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকারকে বসাইয়া লইতে 


৭, 


হয়; তাহার উদাহরণ পদব্রে দেওয়া গিয়াছে। এ কথার এখানে দুইটি আপাত্তি উপস্থিত 
হইতেছে। 


প্রথম আপাঁত্ত এই । মানিলাম যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনান;সারে ব্যাখ্যাকার যাবান্‌ তাবান্‌ 
বসাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু: যাবান্‌ কাটিয়া তাবান্‌ কাঁরতে, তাবান্‌ কাটয়া যাবান্‌ করিতে 
পারেন কিঃ আম যাঁদ বাল, আমি যাব না আস, তুম এখানে থাঁকও, তাহা হইলে 
ব্যাখ্যাকার তাবৎ শব্দ বসাইয়া লইয়া ‘তাবং তুমি এখানে থাকিও’ বলতে পারেন। 'ক্তু তান 
যাঁদ যাবৎ কাটিয়া তাবৎ করেন, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ করেন, যাঁদ বলেন যে, এই বাক্যেব অর্থ 
‘আম তাবৎ না আসি, যাব তুমি এখানে থাকিও তাহা হইলে তাঁহার ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য ও 
মূলের বিপরীত বাঁলতে হইবে। 

আরও একটা উদাহরণের দ্বারা কথাটা আরও স্পষ্ট করা যাউক। 

“যাবং তোমাব জীবন, তাবৎ আমার সুখ৷” কে)' 

এই বাক্যটি উদ্াহরণ-স্বরুপ গ্রহণ কর, এবং তাহাতে (ক) চিহ্ন দাও। তার পর উহার 
যাবৎ কাটিয়া তাবৎ কর, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ কর। তাহা হইলে বাক্য এইরূপ দাঁড়াইতেছে। 

বারতা 

এখন দেখ, ব রকরুপ বিপর্যয় ৷ (ক)-চিহ্নত বাক্যের প্রকৃত অর্থ যে, 
“তুমি যত দিন বাঁচবে, তত দিনই আমি সুখী, তার পর আর সুখী হইব না।” খে)-চাহিত 
বাক্যের প্রকৃত অর্থ “যত দিন আম সখী থাকব, তত দন তুমি বাঁচবে, তার পর আর 
তুমি বাঁচিবে না।” অর্থের সম্পূর্ণ শববপর্যযয় ঘাটল। 

অতএব টীকাকার কখনও যাবান্‌- কাটিয়া তাবান্‌, তাবান্‌ কাটিয়া যাবান্‌ কারবার আঁধকারণ 
নহেন। কিন্তু এখানে টীকাকার ঠিক তাহাই কারয়াছেন। ব্যাঝবার জন্য ক্লোকের চারটি 
চরণে রুান্বয়ে ক, খ, গ, ঘ; চিহ্ন দেওয়া যাক। তাহা হইলে শ্লোকস্থ “যাবানের” গায়ে কে) 
এনং “তাবানের” গায়ে গে) চিহ্ন পাঁড়তেছে। 


(ক) যাবানর্থ উদপানে (গ) তাবান্‌ সব্বেষু বেদেষু 
(খ) সব্বতুঃ সংগ্লঃতোদকে ঘে) ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ 
তদ্যাখ্যায় টীকাকার করিয়াছেন-_ 

(ক) যাবানর্থ উদপানে গে) যাবান্‌ সব্বেষ্‌ বেদেষ্‌ 
(খ) তাবান্‌ সব্বতিঃ সংগ্লদতোদকে (ঘে) তাবান্‌ ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ 


* পর অক্ষরে এই চারিটা শব্দ ছাঁপয়াছি, পাঠক িলাইয়া দেখিবেন। 
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এক্ষণে পাঠক গে)তে গে)তে মিলাইয়া দৌখবেন, তারান্‌ কাটিয়া যাবান্‌ হইয়াছে কি না।* 

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ব্যাখ্যার, প্রয়োজনমতে ব্যাখ্যাকার যাবান্‌ তাবান্‌ বসাইয়া 
বুঝাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে বসাইতে পারেন ক? যেখানে নূতন যাবান্‌ 
তাবান্‌ না বসাইয়া লইয়া সোজা অর্থ কাঁরলেই অর্থ হয়, সেখানেও ক যাবান্‌ তাবান্‌ বসাইয়া 
লইতে হইবে? এখানে ক নূতন যাবানূ তাবান্‌ না-বসাইলে অর্থ হয় নাঃ হয় বৈ কি। 
বড় সোজা অর্থই আছে। 

যাবানর্থ উদপানে সব্বতঃ সংগ্লুতোদকে। 
তাবান্‌ সব্বেষু বেদেষ, ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ 

ইহার সোজা অর্থ আম এইরূপ বুঝি ;- 

ভে সংপ্লুতোদকে সাত উদপানে যাবানর্থঃ বিজানতো, ব্রাহ্মণস্য . সব্রবেষু বেদেষ 
তাবানথ ৪। - 

অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষদুদ্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, 
ব্ৰহ্মজ্ঞ ব্রহ্মানিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন। 

মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন খষতুল্য ভাষ্যকার টণকাকারেরা যে এই সহজ অর্থের প্রতি দৃষ্টি 
করেন নাই, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমার বোধ হয় যে, তাঁহারা এই অর্থের প্রাত 
[িলক্ষণ দৃষ্টি করিয়াছে এবং অতিশয় দুরদশ+ দেশকালপাব্রজ্ঞ পণ্ডিত বালয়াই এই সহজ 
অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন। দুইটা ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য পর্যালোচনা কাঁরলেই পাঠক তাহা 
মঝতে পারবেন। শেষে কাঁথত এই সহজ ব্যাখ্যার তাংপর্য্য কি? সব্বন্র জলপ্রাবত হইলে 
ক্ষূদ্র জলাশয়ে লোকের আর কি প্রয়োজন থাকে? কোন প্রয়োজনই থাকে না। কেন না; সব্বন্ত 
জলপ্রাবিত__সকল ঠাঁইই জল পাওয়া যায়। ঘরে বসিয়া জল পাইলে কেহ আর বাপ কুপাঁদতে 
যায় না। তেমান যে ঈশ্বরকে জানিয়াছে, তাহার পক্ষে সমস্ত বেদে আর কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। 
এখন বেদে কিছ প্রয়োজন নাই, এমন কথা, আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ শষ্য, আমরা 
হয় সাহস করিয়া বালতে পারি, ‘কিন্তু শঙকরাচার্যয, কি শ্রীধর স্বামী এমন কথা ক বালিতে 
িতেন? বেদ স্বয়ম্ভুব, অপৌরুষেয়, নিত্য, সব্বফলপ্রদর। প্রাচীন ভারতবষায়েরা বেদকেই 
কটা ঈশ্বরদ্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন। কাঁপল ঈশ্বর পরিত্যাগ কারিতে পারয়াছলেন, 
চু বেদ পাঁরত্যাগ কারতে পারেন৷ নাই। বৃহস্পতি বা শাকাসিংহ প্রভীত যাহারা বেদ 
পারত্যাগ করিয়াছলেন, তাঁহারা হন্দ:-সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। অতএব শঙ্করাচায, বি 
ধর স্বামী হইতে এমন উক্তি কখন সম্ভবে না যে, রক্গজ্ঞানীই হউক বা যেই হউক, কাহারও 
পক্ষে বেদ নিজ্প্রয়োজনপীয়। কাজেই তাহাদিগকে. এমন একটা অর্থ করিতে হইয়াছে যে, তাহাতে 
বুঝায় যে, রক্মজ্ঞানেও যা, বেদেও তা, একই ফল। তাহা হইলে বেদের মর্যাদা বাহাল রাহল। 
শেষে যে ব্যাখ্যা {লা'খত হইল, তাহার অর্থ যে, ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় বেদজ্ঞান আত তুচ্ছ। 
এক্ষণে সেই “সব্রেষু বেদেষু” অর্থে “বেদোক্েষু কর্ম্মস্” “বেদশব্দেনাত্র কম্ম্মকাণ্ডমেব 
গৃহ্যতে।” ইত্যাঁদ বাক্য পাঠক স্মরণ করুন! প্রাচীন টীকাকারাঁদগের উদ্দেশ্য ব্দাঝতে পারবেন। 

এক্ষণে পাঠকের বিচাষ্য এই যে, দুইটা ব্যাখ্যা, তাহার মধ্যে একটার জন্য মনল কোন প্রকার 
পারবর্তন কারতে হয় না; যেমন আছে, তেমনি ব্যাখ্যা কারলেই সেই অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু 
সে ব্যাখ্যার পক্ষে কেহই সহায় নাই। আর একটা ব্যাখ্যার জন্য কিছু নূতন কথা বসাইয়া কিছ 
কাটকুট করিয়া লইতে হয়। কিন্তু সমস্ত টীকাকার, ভাষ্যকার ও অনুবাদক এবং মহামহোপাধ্যায় 
পাণ্ডতমণ্ডলগ সেই ব্যাখ্যার পক্ষে। কোন: ব্যাখ্যা গ্রহণ করা উচিত? আমার কোন দিকেই 
অনুরোধ নাই। আমার ক্ষদু্র ব্রাদ্ধতে যেমন ব্দাবয়াছ, সেইরূপ ব্যঝাইলাম। দুই দিক্‌ই 
বুঝাইলাম, পাঠকের যে ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন! কাঁরবেন। অভিনব ব্যাখ্যার 
সমর্থন জন্য আরও কিছু বলা যাইতে পারে, কিন্তু ততটা প্রয়াস পাইবার বিষয় কিছু দেখা যায় 
না। বৈদিক ধর্মের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ, পাঠক তাহা ব্যাঝলেই হইল। সে 
সম্বন্ধ বি, পুবের্ব তাহা বালয়াছি। 


* সত্য বটে, শশকরাচার্য্য তাবান্‌ শব্দের স্থানে বাবান্‌ শব্দ ব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক হইয়াছেন, 
বস্তু তৎপারবর্তে “যদ” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কাজেই এক কথা। 
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বাঁঙকম রচনাবলী 


তৃতীয়, ইংরাজি অনুবাদকেরা এই ক্লোকের আর এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। সব্বতঃ 
'সংপ্রুতোদকে সাত উদপানে যাবানর্থঃ, এরূপ না বিয়া, তাঁহারা বুঝেন, সব্বতিঃ সংগ্লুতোদকে 
উদপানে যাবানর্থ% ইত্যাদ। অর্থাৎ “সংপ্ননুতোদকে” পদ “উদপানের” বিশেষণ মাত৷ অন্য 
ইংরাজি অনুবাদকগণের প্রীতি পাঠকগণের শ্রদ্ধা হউক বা না হউক কাশীনাথ ত্রযম্বক তেলাঙ্গের 
প্রাত শ্রদ্ধা হইতে পারে। তান এই শ্লোকের এইরূপ অন.বাদ কারিয়াছেন__ 

“To the instructed Brabhmana there is in all the Vedas as much utility 
AS in a reservoir of water into which waters flow from all sides.” 

দুঃখের বিষয় কেবল এই যে, ইহার অর্থ হয় না। কিছু তাংপর্য্য নাই। অনবাদকও তাহা 
অগত্যা স্বীকার করিয়াছেন। তানি এই শ্লোকের একটি টাকা শলাখয়া, তাহাতে বলয়াছেন__ 

“The meaning here is not easily apprehended. I suggest the following 
‘explanation: —Having said that the Vedas are concerned with actions for 
‘special benefits, Krishna compares them to a reservoir which provides 
‘Water for various special Ppurposes—drinking, bathing &c. The Vedas 
similarly prescribe particular rites and ceremonies for going to heaven, or 
“destroying an enemy &c. But, says Krishna, man’s duty is merely to 
perform the actions prescribed for him among these, and not entertain 
“desires for the special benefits named.” 

তেলাঙ্গের পর আর কোন ইংরোজ অনুবাদকের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়ো'্নশীয় 
হইতে পারে না। ইহাই বলা যথেষ্ট যে. Davis ও Th০m৪০৷ প্রভাত 'সাহেবেরা তেলাঙ্গের 
ন্যায় অর্থ কাঁরয়াছেন। তবে তাঁহারা সেই অনুবাদের সঙ্গে যে একট একটু টকা সংযুক্ত করিয়া 
দিয়াছেন, তাহাতে আরও রস আছে। [০৪০০ -কৃত টীকাটুকু পাঠককে উপহার [দলেই 
যথেষ্ট  হইবে। তাহা উদ্ধত কারতোছ-__ 

“As a tank full of fresh water may be used for drinking, bathing, 
Washing one’s clothes and numerous other purposes, so the text of the 
Vedas may be turned to any object of self-interest by a Brahman who 
is well acquainted with them and knows how to wield them.. We may 
‘exemplify this general fact by the uses made of texts from our scriptures 
in the mouths of the Puritans on the one hand, and of the Cavaliers on the 
other. Our author must not, however, be understood to reject the use of 
the Vedas by what he here says. He merely advises a careful use of them. 


Kapila himself admits them as a last source of proof of the truth when 
others fail.” 


আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যাক্ত গীতার মম্মার্থ বাঁঝতে বা বুঝাইতে যে অক্ষম, তাহা আমি 
ম্ক্তকন্ঠে স্বীকার কাঁর। তবে “স্বজ্পমপ্যস্য ধৰ্ম্মস্য” ইত্যাদি বাকা স্মরণ করিয়াই স্বকার্যোয 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি বুঝাইতে পাঁর বা না পারি, প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের যে সকল 
মহদ্বাক্য উদ্ধৃত কারিতোঁছ, অন্ততঃ তাহা হইতে পাঠক ইহার মন্মণথণ বাঁঝতে পারিবেন, এমত 
ভরসা আছে। কিন্তু তাহাতেও বুঝদুন বা না বুঝুন, পাঠকের কাছে যুক্তকরে এই নিবেদন করি 
সে ইংরেজের কাছে যেন গাঁতাথ বিবার জন্য না যান। সুশক্ষিত বাজগালাীকে ইংরেজের কৃত 
।নিববাদ পাঁড়িতে দেখিয়াছি বলিয়াই এ কথা বালতোঁছ ; এবং প্রবৃত্তির শের জন্যই 
এতটা ইংরোজ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। [17 1 লাশের অনি 
প্রবাদ আছে যে, পঢরাণাদি প্রণয়নের পর ব্যাসদেব এক দন সমুদ্রতীরে উপবেশন করিয়া দি 
কারতোঁছলেন। সমুদ্রে বৃহৎ বৃহৎ উীর্্মি-মালার মত তাঁহারও মানসসমুদ্রে গুরুতর 
চিন্তা উঠিয়া মনকে অশান্ত কারয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ তাঁহার “নিকট 


শ্্রীমভ্গবদ্গীতা 
আতবাহিত হইয়াছে । তথাপি এখন আমার মনে হইতেছে, বুঝি আমার কর্তব্য কিছুই করা 
হয় নাই, অথচ আর আমি কি কাঁরব, নির্ণয় কারতে পারতেছি না। এই জন্য মন আঁতশয় 
ব্যাকুল হইয়াছে-_-অশান্ত মনে সমদুদ্রতীরে আঁসয়াছ-_দেব! কোথায় আমার কর্তব্যের দুটি 
হইয়াছে, আরও আমার ক কর্তব্য বাঁক আছে, নিদ্দেশ করিয়া আমার এই অশান্ত মনে শান্ত 
প্রদান করুন। “ধর্মের প্রধান অবলম্বন ভাক্ত জগতে প্রচার কর”_এই উপদেশ দিয়া দেবার্ষ 
অন্তাহ'ত হইলেন। কাথত আছে যে, ব্যাসদেব তখন ভাগবত ও ভগবদ্গীতা প্রণয়ন করেন, 
আরও দুই একখানি পুরাণে ভক্তের আদর্শ অঙ্কন করেন। এই কারণে কেহ কেহ মহাভারত 
গীতার পুব্রবে রচিত হইয়াছিল, অনুমান করেন। 
_ গাঁতাও ভাগবত ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ। ব্যাসদেব বঃবিয়াছিলেন, ভীক্ত জীবনের চরম উদ্দেশ্য, 
পারন্রাণের একমাত্র উপায়। 

কি কথাটা হইতোছল, এক্ষণে এক বার স্মরণ করা কর্তব্য। ভগবান্‌ অজ্জনকে জ্ঞানযোগ 
বুঝাইয়া, “এষা তেহাঁভাহতা সাংখ্যে” ইত্যাদি বাক্যে বাঁললেন যে, এখন তোমাকে কৰ্ম্মযোগ 
শুনাইব। তখন কর্্মযোগের ছু প্রশংসা করিয়া, প্রথমতঃ একটা সাধারণ প্রচালত ভ্রাঁঘ্তর 
নিরাসে প্রবৃত্ত হইলেন'। সে ভ্রান্তি এই যে, বেদোক্ত কাম্য কর্ম্ম সকলেই' লোকের চিত্ত নিবিষ্ট, 
তাদ্‌শ লোক ঈশ্বরে একাগ্রচিন্ত হইতে পারে না। তাই ভগবান অজ্জ্নকে বলিলেন যে, বেদ 
সকল “ন্রৈগ্ণ্যাবিষয়,” তুমি নিস্ৰৈগ্‌ডণ্য হও বা বেদবিষয়কে অতিক্ৰম কর। কেন না, যেমন 
সব্বন্ত জলপ্রাবত হইলে বাপী কূপ তড়াগাদিতে কাহারও প্রয়োজন হয় না, তেমান যে 
রক্ষনিষ্ঠ, বেদে আর তাহার প্রয়োজন হয় না! কম্মযোগের সহিত বোদক কর্ম্মের' সম্বন্ধরাহিত্য 
এইরুপে প্রাতপাদন' করিয়া ভগবান্‌ এক্ষণে ক্ম্মযোগ কাহতেছেন; 
কম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 
ৃ মা কম্মফিলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্ম্মাণ॥ ৪৭ 

কর্মে তোমার আঁধকার, কিন্তু ফলে কদাচ (অধিকার) না হউক। তুম কম্মফলহেতু হইও 
না; অকর্ম্মে তোমার আসক্তি না' হউক ৷ ৪৭1 

এই শ্লোক ব্যীঝতে গেলে, “কম” দক, “কর্্মফলহেতু” ক, “অকম্স” ক, বুৰা চাই। 

খক্ম্ম কি" বাঁঝলে, আর দুইটা বুঝা গেল। কর্মফল যাহার প্রবৃত্তি হেতু, সেই 
“কর্ম্মফলহেতু”। কম্ম্মশূন্যতাই অকর্ষ্ম। কর্ম কি, তাহা পরে বলিতোঁছ। 

অতএব শ্লোকের অর্থ এই যে, কর্ম্ম করিও, কিন্তু কদ্মফল কামনা কারও না। কর্ম্ম 
ফলপ্রাপ্তই যেন তোমার কর্মে প্রবৃত্তির হেতু না হয়। কিন্তু কর্মের ফলের প্রত্যাশা না থাকলে 
কেহ কৰ্ম্ম করতে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্য শ্লোকশেষে তাহাও নিষিদ্ধ হইতেছে। 
বলা হইতেছে, ফল চাঁহ না বলিয়া কর্মে বিরত হইও না। অর্থাৎ কর্ম অবশ্য কাঁরবে, কিন্ত 
ফল কামনা কাঁরয়া কম্্ করিবে না। 

বোধ হয় এক্ষণে শ্লোকের অর্থ বুঝা গিয়াছে। ইহাই স্মীবখ্যাত িচ্কাম কম্মতত্ব। 
এরূপ উন্নত, পাঁবত্র এবং মনদষ্যের মঙ্গলকর মহামাহমময়, ধর্ম্মোক্তি জগতে আর 
কখন প্রচারিত হয় নাই। কেবল ভগবৎপ্রসাদাংই হিন্দ; এরূপ পবিত্র ধর্ম্মতত্ব লাভ কাঁরতে 
পা।রয়াছে। 

কিন্তু লাভ কাঁরয়াও হিন্দুর পক্ষে ইহার বিশেষ ফলোপধাঁয়তা ঘটে নাই। তাহার কারণ, 
এমন কথাতেও আমাদের বাদ্ধিবিদ্রংশবশতঃ অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমরা আজও ভাল 
কাঁরয়া ইহা বুঝতে পার নাই। 

আম এমন বলিতোঁছ না যে, আমি ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি বা পাঠককে সম্পূর্ণরূপে 
বুঝাইতে পাঁরব। ভগবান: যাঁহাকে তাদ্‌শ অনগ্রহ কাঁর্বেন, তিনিই ইহা ব্যাঝতে ত পারবেন। 
তবে যতটুকু পার, বুঝাইতে চেষ্টা করায়! বোধ হয় ক্ষতি নাই। 

ইহার প্রথম গোলযোগ কর্ম্ম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে। যাহা করা যায় বা করিতে হয়, তাহাই 
কর্ম, কৰ্ম্ম শব্দের এই প্রচলিত অর্থ। কিন্তু কতকগুলি হিন্দু শাস্ত্ুকার বা হিন্দ; শাস্ত্রের 
ব্যাখ্যাকার ইহাতে একটা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের কৃপায় এ সকল 
স্থলে বাঁঝতে হয়, কর্ম্ম অর্থে বেদোক্ত হজ্ঞাদি। কর্ম্ম মাত্রই কর্ম্ম নহে_বেদোক্ত 'অথবা 
শাস্তরোক্ত যন্ঞই কর্ম্ম। * 


৭৩৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


1 ২8-২২-৯৯৬০ ০4০১১ ২ 
যাঁদ তাই হয়, তাহা হইলে এই শ্লোকের অর্থ এই ব্দরীঝতে হয় যে, বেদোক্তাদি যজ্ঞাদি 
কারবে, কিন্তু সেই সকল যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি, সেই স্বর্গাদির কামনা কাঁরবে না। 
এইরূপ অর্থ চিরপ্রচালত বালয়া সুশিক্ষিত ইংরোজনবিশেরাও এইরূপ অর্থ বাঁঝরাছেন। 
সপাণ্ডিত কাশীনাথ' ত্বক তেলাঙ্‌ ইহার পব্ব-শ্লোকের : টাকায় লিখিয়াছেন, “The 
Vedas. + . prescribe particular rites and ceremonies for going to heaven 
or destroying an enemy &c. But, says Krishna, man’s duty is merely to 
perform the actions prescribed for him among these, and not entertain 
desires for the special benefits named,” 
যাঁদ কর্ম্ম শব্দের এই অর্থ হয়, তবে পাঠককে একটু গোলযোগে পাঁড়তে হইবে। পাণঠুক 
বাঁললেন যে, যে কর্মের ফল স্বর্গাঁদ, অন্য কোন প্রয়োজন নাই, যাঁদ সে ফলই কামনা না 
কাঁরলাম, তবে সে কর্ম্মই কারব কেন? নিচ্কাম কাম্য কর্্ম রুপ? কাম্য কর্ম্ম নিষ্কাম 
হইয়াই বা কার কেন? 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম অর্থে বেদোক্তাঁদ কাম্য কর্ম্ম বুঝিলে আমরা কোন 
বোধগম্য তত্ত্বে উপস্থিত হইতে পাঁর না। আর বেদোক্ত কাম্য কর্ম্ম গীতোক্ত নিজ্কাম কর্মের 
ীদ্দষ্ট নহে, তাহা গলতার তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় আঁত স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এ 
তৃতীয় অধ্যায়ের নামই “কর্ম্মযোগ”। ইহাতে কর্ম্ম সম্বন্ধে কাথত হইয়াছে 
নহি কশ্চিং ক্ষণমাঁপ জাতু তিষ্ঠত্যকর্্মকং। 
কাৰ্য্যতে হ্যবশঃ কৰ্ম্ম সৰ্ব্ব“ প্রকীতিজৈগর্টগৈঃ | ৫॥ 
“কেহ কখন ক্ষণমান্র কৰ্ম্ম না করিয়া থাঁকতে পারে না; কেন না, প্রকবাঁতজ বা স্বাভাবক 
গুণে সকলকেই কৰ্ম্ম কাঁরতে বাধ্য করে।” 
এখন দেখা যাইতেছে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি সম্বন্ধে এ কথা কখনই বলা যায় না। কেবল 
সচরাচর যাহাকে কর্ম্ম বাঁল-_যাহাকে ভাষায় কাজ এবং ইংরোঁজতে ৪৫০7. বলে, তাহার সম্বন্ধেই 
কেবল এ কথা বলা যাইতে পারে। কেহ কখন কাজ না করিয়া থাঁকতে পারে না, অন্য কোন 
কাজ না করুক, স্বভাব বা প্রকৃতির (1৩৩) বশীভূত হইয়া কতকগনল কাজ অবশ্য কারতে 
হইবে। যথা, 'অশন, বসন, শয়ন, শ্বাস, প্রশ্বাস ইত্যাঁদ। অতএব স্পষ্টই কৰ্ম্ম শব্দে বাচ্য 
যাহাকে সচরাচর কম্ম বলা যায়, তাহাই ; যজ্ঞাদি নহে। 
পুনশ্চ এ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে কাঁথত হইতেছে 
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ। 
শরীরযান্রীপ চ তে ন প্রসিধ্যেদক্ম্মণঃ | 
“তুম নিয়ত কর্ম কর ; কন্্ম অকর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ; অকর্ম্মে' তোমার শরাীরযাত্রাও নিব্্বাহ্‌ 
হইতে পারিবে না।” 
এখানেও 'নীশ্চিত কৰ্ম্ম সব্বাবধ কর্ম বা ‘কাজ’ $_যন্ঞাদি নহে। হজ্ঞাঁদ ব্যতীত সকলেরই 
শরাীরযান্রা নির্বাহ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, কেবল কাজ বা ৭c₹i০৷ যাহাকে সচরাচর কর্ম্ম 
বলা যায়, তাহা ভিন্ন শরারযান্রা ব্বাহ হয় না। 
NT প্রমাণ নিদ্দেনেষ হইলে, 
এক প্রমাণই যথেন্ট। অতএব আর 
অতএব ইহা সিদ্ধ যে, কে ক বলা আমা, 
অর্থাং কাজ বা 9৫007, তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত ;_বোদক যজ্ঞাঁদ নহে। 


* পক্ষান্তরে অষ্টমাধ্যায়ে, “ভূতভাবোভ্তবকরো বিসগ্্ কম্মসধাজ্ঞতঃ” চন বাকাও আছে। তাহার 
প্রচলিত অর্থ যজ্ঞ পক্ষে বটে। কিন্তু সেই প্রচালত অর্থও যে ভ্রমাত্মক, বোধ কার পাঠক তাহা পশ্চাৎ 
বাঁঝতে পারিবেন। আমি বুঝাই, এমন কথা বলি না_ পাঠক সহজেই বাঝবেন। এবং ইহাও 
স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, কখন কখন গীতাকেও, বম্ শব্দে বৌদক কাম্য কর্ম্ম বুঝায়, যথা 
এই যে অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে, প্দরেণ হ্যবরং কম্্ম”। কিন্তু এখানেও স্পষ্টই বুঝা যায়, এ “কর্মের” 
সঙ্গে কর্ম্মযোগের বিরুদ্ধ: ভাব। গাঁতায় অনেকগুল শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত 
হইয়াছে, ইহা পৃশ্বেই বালয়াছি। 


৭৩৬ 


শ্রীন্ভগবদ্গঈতা 


হা হইলে এই ৪৭ শ্লোকের অর্থ এই হইতেছে যে, কর্তব্য কর্ম্ম সকল করিতে হইবে। 
কিন্তু তাহার ফল কামনা করিবে না, নিষ্কাম হইয়া কাঁরবে। এক্ষণে এই মহাকাব্যের প্রকৃত 
তাৎপ J বাঝবা চেষ্টা করা যাউক। 
ইহার, ভিতর দুইটি আজ্ঞা আছে_ প্রথম, কর্ম্ম কাঁরতে হইবে। দ্বিতীয়, সকল কর্ম্ম 
নিষ্কাম হইয়া কাঁরতে হইবে । এক একটি করিয়া বুঝা যাউক। প্রথম, কর্ম করিতে হইবে। 
কৰ্ম্ম কাঁরতে হইবে কেন? তৃতীয়াধ্যায়ের যে দুই শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই 
উহা বুঝান হইয়াছে। কৰ্ম্ম আমাদের জীবনের নিয়ম ০£ Life কর্ম্ম না কাঁরয়া কেহ 
শণকাল তিষ্ঠিতে পারে না। সকলেই প্রকৃতিজ গুণে কর্ম কারতে বাধ্য হয়। কর্ম্ম না করিলে 
শরীরযান্রাও নিৰ্ব্বাহ হয় না। কাজেই সকলকে কৰ্ম্ম করিতে হইবে। 
কিন্তু সকল কম্মই কি কাঁরতে হইবে? কতকগুলি কম্মমকে আমরা সৎকর্ম বাল, কতক- 
গুলিকে অসংকর্ম্ম বলি। অসংকর্ম্মও কারতে হইবে? g 
অসংকর্্ম আমাদের জীবন নিব্বাহের নিয়ম নহে-ইহা আমাদের Law ০? Life নহে। 
অসংৎকর্ল্ম না কারয়া কেহ ক্ষণকাল থাঁকতে পারে না, এমন নহে ;_অসংকর্ম্ম না কারলে 
কাহারও শরীরযান্রা নিবব্বাহের বিঘ্ন হয় না। চুরি বা পরদার না কারয়া কেহ যে বাঁচতে পারে 
না, এমন নহে। সুতরাং অসংৎক্ম্ম কাঁরতে হইবে না। তৃতীয় অধ্যায় হইতে উদ্ধত এ দুই 
শ্লোক হইতে বুঝা যাইতেছে; পশ্চাৎ আরও বুঝা যাইবে। 
পক্ষান্তরে ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতে পারে যে, যাহাকে সংকর্ম্ম বালি, তাহাই কৈ আমাদের 
জীবনযাত্রার নিয়ম? আমরা কতকগাঁলকে সংকর্ম্ম বাল, য্থা- পরোপকারাদ; আর কতক- 
গ্‌লিকে অসংকর্ম্ম বলি, যথা-__পরদারগমনাঁদ ; আর কতকগঢ়ালকে সদসং কিছুই বাল না, যথা, 
শয়ন ভোজনাদ। ভাল 'বুঝা গিয়াছে যে, দ্বিতায় শ্রেণীর কমল কারবার প্রয়োজন নাই; 
এবং তৃতীয় শ্রেণীর কম্মগীল না কাঁরলে নয়, সুতরাং কারিতে' হইবে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর 
কম্মগ্ীল কারব কেন? সৎকর্ম মনষ্যজীবনের নিয়ম কিসে? 
এ কথার উত্তর আমার প্রণীত ধর্মতত্ব নামক গ্রন্থে সাঁবস্তারে দিয়াছ, সূতরাং পূনরাক্তর 
প্রয়োজন নাই। আমি সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি যে, যাহাকে আমরা সৎকর্ম্ম বাল, তাহাই 
মনষ্যত্ের প্রধান উপাদান। অতএব ইহা মনম্যজশবন 'নর্বাহের নিয়ম। 

বস্তুতঃ ক্মের এই 'ত্রাবিধ প্রভেদ করা যায় না। যাহাকে সৎকম্ম বাল, আর যাহাকে সদসং 
কিছুই বাল না, অথচ করিতে বাধ্য হই, এতদুভয়ই মনয্যত্ব পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই জন্য এই 
দুইকে আম ধম্মতত্ে অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্ম বালিয়াছি। এই টীকাতেও বালিতে থাঁকব। 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, কোন্‌ MESA rl GE DLL 

মীমাংসা কে কাঁরবে? মীমাংসার স্থুল নিয়ম এই. গণতাতেই কাঁথত হইয়াছে, পশ্চাৎ দৌখব : 
এবং সেই নিয়ম অবলম্বন কারয়া আম উক্ত ধর্ম্ম'তত্ব গ্রন্থে এ তত্ব কিছুদূর মীমাংসা কাঁরয়াছি। 

এই শ্লোকোক্ত প্রথম বিধি, “কর্ম্ম কাঁরবে,” তৎসম্বন্ধে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বালয়া দ্বিতীয় 
[বাঁধ সামান্যতঃ ব্ঝাইব। দ্বিতীয় বাধ এই যে, যে কম্ম করিবে, তাহা নিভ্কাম হইয়া করিবে । 
একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। 

পরোপকার অননষ্ঠেয় কম্ম। অনেকে পরোপকার এইরূপ আঁভপ্রায়ে করিয়া থাকে যে, 
আম বাহার উপকার করলাম সে আমার প্রত্যুপকার কারবে। ইহা সকাম কর্ম্ম। ইহা এই 

'বাঁধর বাহর্ভূতি। 

Ue দিসি ইহাতে আমার পুণ্যসণয় হইয়া 
তৎফলে স্বর্গাঁদ লাভ হইবে৷ ইহাও সকাম কৰ্ম্ম, ২২০ 

অনেকে এইরূপ অভিপ্রায়ে পরোপকার কারিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর ইহাতে আমার উপর প্রসন্ন 
হইবেন, এবং প্রসন্ন হইয়া আমার মঙ্গল কারবেন। তাহা হইতে পারে; ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন 
সন্দেহ নাই এবং পরোপকারণীর মঙ্গলও কাঁরতে পারেন; কিন্তু ইহা নিক্কাম কর্ষ্ম নহে। ইহা 
সকাম, এবং এই বিধির বহিভূতি। 

তাহাও চাহে না, কিছুই চাহে না, কেবল আপনার অনযষ্ঠেয় কর্ম্ম কারতে 

চাহে। পরোপকার আমার অন্যষ্ঠেয় কল্ম_এই জন্য আমি করিব, কোন ফলই চাই না। ইহা 
নিষ্কাম চিত্তভাব। 


এ] 


৭৩৭ 
ব ২-৪৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ধম্মতিত্বে আমি আর আর উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছি যে, সকল প্রকার অন:জ্ঠেয় কৰ্ম্মই 
নিচ্কাম হইতে পারে। অতএব পদনরাক্ত অনাবশ্যক। 

নিষ্কাম কম্্ম সম্বন্ধে একট প্রথম কথা । এ তত্ব ক্রমশঃ আরও পাঁরস্ফুট ও বিশদ হইবে। 

যোগস্থঃ কুরু বন্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনগ্জয়। 
৪ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে 18৮ ॥ 

হে ধনঞ্জয়! যোগস্থ হইয়া “সঙ্গ” ত্যাগ কারয়া কর্ম্ম কর। সিদ্ধ ও আঁসাদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান 
কীরয়া (কম কর)। (এইরূপ) সমত্বকে যোগ বলে।৪৮। 

পৃব্বশ্লোকে ফলাকাঙ্্ষাশুন্য যে কর্ম্ম, তাহাই বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে সেইরূপ কর্ম্ম 
করার পক্ষে নাট বিধি 'নাদ্দস্ট হইতেছে-_ 

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কৰ্ম্ম কারিবে। 

দ্বিতীয়, সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কারবে। 

তৃতীয়, 'সাদ্ধ ও আঁসাদ্ধিতে তুল্যজ্ঞান কাঁরবে। 

ক্রমশঃ এই তিনাট বাঁধ ব্যাঝতে চেষ্টা করা যাউক। 

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে। যোগ কি? যোগ শব্দ গীতায় স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূব্বে বািয়াছি। পাঠককে বুঝাইতে হইবে না যে, বাহাকে 
পতঞ্জলি ঠাকুর “চিত্তবৃত্তানরোধ” বলিয়াছেন, সেরূপ কথা হইতেছে না। 

এখানে “যোগ” শব্দের অর্থে শ্রীধর স্বামীর মতে “পরমেশ্বরৈকপরতা।” শঙকরাচার্য্যও 
তাহাই ব্দাঝয়াছেন। তানি নু “যোগস্থ সন্‌ এ ১৬৮৪ কিন্তু 
শ্লোকের শেবাংশের ব্যাখ্যাকালে বালয়াছেন, “কোহসৌ যোগো যন্বস্থঃ কুব্বিত্যুক্তমিদমেব 
তৎ সিদ্ধ্যাসদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে ৷” 

স্থল কথা, যোগ কি, তাহা যখন এই শ্লোকেই ভগবান্‌ বঝাইয়াছেন, তখন আর ভিন্ন অর্থ 
খঁজবার প্রয়োজন কি? 'সাদ্ধ ও আঁসাদ্ধিতে যে সমত্বজ্ঞান, তাহাই যোগ। তৃতীয় বাধ 


জবার প্রয়ে ? 
ব্যাঝবলেই তাহা ব্াঝব। তৃতীয় বিধি, প্রথম বধির সম্প্রসারণ মাত্র। সম্প্রসারণকে পুনরঘাক্ত : 


বলা যায় না। 
রক করবে বস 

? শ্রীধর বলেন, “কর্তুত্বাভীনবেশঃ।” , এই আভনিবেশ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া, কেবল 
ঈশ্বরাশ্রয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরই কর্তা, ইহা জানিয়া কর্ম্ম করিবে। 

শঙ্কর বলেন, “যোগস্থঃ সন্‌ কুর কর্ম্মাণ, কেবলমীশ্বরার্থং তন্রাপীশ্বরো মে তুষ্যাত্বীত সঙ্গং 
ত্যক্তবা»” কেবল ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম কাঁরবে, কিন্তু ঈশ্বর তঙ্জন্য আমার শুভ করুন, এরুপ কামনা 
পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কাঁরবে। ফলে, ফলকামনা ত্যাগই সঙ্গত্যাগ, এইরূপ অর্থে “সঙ্গ” শব্দ 
পুনঃ ৩4 পুন আপ 

এক্ষণে ধ বুঝা ॥ কম্মীসাদ্ধ, এবং কর্মের আসাদ্ধকে জ্ঞান কাঁরতে 
হইবে, এই সৃমদ্বজ্ঞানই যোগ। এই কথা জ্ঞানবাদাঁ শক্করাচা্য যেরপে ব্ঝাইরাছেন আমাদের 
মত গর সেরুপ বুঝায় বিশেষ লাভ নাই। তাঁহার মত এই যে, জ্ঞানপ্রাপ্ত কর্মের 
সিদ্ধ । বি মদ যে, “সত্বশ্নাদ্ধজা জ্ঞানপ্রাণপগ্তলক্ষণা সাদ্ধঃ”। এবং “তদ্বিপর্য্যয়জা 
অসিদ্ধ”। শ্রীধর ঠাকুরও এখানে শঙ্করাচাযেণের অন্নবস্তর। তানি “কম্্মফলস্য 
জ্ঞানস্য 'সদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ” ইত্যাদি ঘি 


এখন জ্ঞান, কম্মের ফল কি না, সে বিচারের প্রয়োজন নাই। স্থানান্তরে সে বিচারে প্রবৃত্ত 
হইতে হইবে। আপাততঃ যে কথাটা উপাস্থিত, তাহার সোজা অর্থ বুঝতে পারলে আমাদগের 
পরম লাভ হইবে৷ টীকাকার মধুসুদন সরস্বতী সেই সোজা অর্থ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, 
"'সদ্ধাঁসদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বেতি ফলাসদ্ধো হর্যং ফলাসিদ্ধো চ 'বিষাদং তাক্তদ্া” ইত্যাদি৷ ফল- 
'সাদ্ধতে হর্ধত্যাগ এবং ফলের আসদ্ধিতে 'বিষাদত্যাগ, ইহাই 'র্সাদ্ধ আঁ্সাদ্ধতে সমত্বজ্ঞান। 
সাধারণ পাঠকের ইহাই সঙ্গত অর্থ বিয়া বোধ হইবে। যে নিষ্কাম, ফলকামনা করে না, তাহার 
ফলাসাদ্ধতে হর্ষ হইতে পারে না এবং অসিদ্ধিতে ‘বিষাদ জন্মিতে পারে না। যত দন সে 
ফলাসাদ্ধতে আনন্দ লাভ করে, তত দন বাঁঝতে হইবে যে, সে ফলকামনা করে-কেন না, 
ফলকামনা না কাঁরলে ফলার্সাদ্ধতে হর্ধলাভ কারবে কেন। কর্মকার “নিষ্কাম হইলে, তাহার 


5৩৮ 


€ 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
ফলাসাঁদ্ধতে হর্ষ নাই বা আঁসাদ্ধিতে দুঃখ নাই। তাহার পক্ষে আসাদ্ধ ও সিদ্ধি সমান। এই 
সমন্জ্ঞানই যোগ। তাদ্‌শ যোগস্থ হইয়া কৰ্ম্ম কর, ইহাই প্রথম বাধ 
দুরেণ হ্যবরং কর্ম্ম ব্যাদ্যোগাদ্ধনপ্জয়। 
বুদ্ধো শরণমান্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥ 

হে ধনঞ্জয়! কুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম অনেক নিকৃষ্ট । বুদ্ধিতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। 
যাহারা সকাম, তাহা কৃষ্ট । ৪৯। 

বঢদ্ধিযোগ কাহাকে বলে, তাহা পঢু্ব্বে কথিত হয় নাই। গ্রীধর বলেন, ব্যবসায়াত্মবকা-ব্যাদ্ধ- 
যুক্ত কর্্মযোগই ব্যাদ্ধযোগ। শঙ্কর বলেন, সমত্বব্যা্ধ। সমত্বং যোগ উচ্যতে। তাহা হইতে 
কম্ম অনেক নকৃষ্ট যখন বলা হইতেছে, তখন বাঁঝতে হইবে, এখানে কৰ্ম্ম শব্দে কাম্য কর্ম্ম। 
ভাষ্যকারেরা এইরূপ বলেন। অতএব শ্লোকের প্রথমার্ধের অর্থ এই যে, যে কর্্মযোগের কথা 
বাঁললাম, তাহা হইতে কাম্য কৰ্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট। 

শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দে বলা হইতেছে যে, বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর বা ব্যাদ্ধর অনুষ্ঠান কর, 
ইহাতে এখানে “বুদ্ধি” শব্দে এ ব্াদ্ধযোগই ব ঢাঁঝতে হয়। ভাব্যকারেরা বলেন, 'সংখ্যাব্াদ্ধ 
বা জ্ঞান। যাঁদ তাই: হয়, তবে প্রথমান্ধেও বৃদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝাই উচিত। তাহা হইলে 
তৃতীয় অধ্যায়ের আরন্তে “জ্যায়সী চেৎ কম্মপস্তে মতা বাদ্িজনান্দন” ইত্যাদি বাক্যে আর কোন 
গোলযোগ হইবে না। কিন্তু পরবর্তা ৫০ শ্লোকে কিছ, গোলযোগ বাঁধিবে। 
বন্দ্ধযক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদডচ্কৃতে। 
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কৰ্ম্মসু কোশলম্‌॥ ৫০ 
যান ব্যাদ্ধযুক্ত, ইহজন্মে তান স,কৃত দু্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। -তজ্জন্য তুম 
যোগের অনুষ্টান কর । কম্ম কৌশলই যোগ। ৫০1 

“বথাদ্বষদক্ত”-অর্থাৎ ব্দাদ্ধযোগে যুক্ত । যে সকল কর্মের ফল স্বগ্গাঁদ, তাহাই সুকৃত; 

আর যে সকল কর্মের ফল 'নরকাঁদি, তাহাই দুক্কত। যানি বাদ্ধয্ত, “তান যাহাতে স্বাদ 
বা নরকাঁদ প্রাপ্ত হয়, তাদ্‌শ উভয়ীবধ কর্ম্মই পরিত্যাগ করেন। ইহার তাৎপর্য: এমন নহে 
যে, তিনি কোন প্রকার সৎকর্ম্ম করেন না, অথবা ভাল মন্দ কোন কৰ্ম্মই করেন না। ইহার অর্থ 
এই যে, তিনি স্বগর্ণাদ কামনা বা নরকাঁদির ভয়ে কোন কর্ম্ম করেন না। যাহা: করেন, তাহা 
অন-স্ঠেয় বলিয়া করেন। 

অতএব তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর! কর্মে কৌশলই: যোগ প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এ 
কথায় অর্থ কারয়াছেন যে, কর্ম বন্ধনজনক; কেন. না, কম্ম+ কারলেই পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করিয়া 
তাহার ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু তাদ্‌শ বন্ধনকেও যাঁদ ঈশ্বরারাধনার সাহায্যে মুক্তির উপায়ে 
পাঁরণত করিতে পারা যায়, তবে তাহাকেই কর্মের কৌশল বা চাতুর্য্য বলা যায় 

উনাবিংশ শতাব্দীতে আমরা এর্‌প বুঝিতে প্রস্তুত নাহ। আমরা বুঝ, যান. কর্মে 
কুশলী, অর্থাৎ আপনার অনুষ্ঠেয় বম্ম্সকল যথা নিৰ্ব্বাহ করেন; তিনিই :যোগী। 
কর্মে তাদ্‌শ কৌশল বা বিহিত অনুষ্ঠানই যোগ । “যোগ কম্ম্মস কৌশলম্‌।” এ কথার 
এই অর্থই সহজ এবং সঙ্গত বালিয়া বোধ হয়। যেখানে সহজ অর্থ আছে, সেখানে ভাব্যকার 
মহামহোপাধাযাদগকে দূর হইতে প্রণাম কারা, আমরা সেই, সহজ 'অর্থেরই অনরোঁ 

|| 


কম্মজং ব্াদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্তৰা মনণীষণঃ। 
জন্মবন্ধাবানম্মক্তাঃ পদং গচ্ছন্তানাময়মৃ॥ ৫৯ 
বহদ্ধযুক্ত জ্ঞানিগণ কম্মজনিত' ফল ত্যাগ করিয়া, জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় পদ 
প্রাপ্ত হয়েন।৫১। 
”"ব্যাদ্ধযোগাবলম্বী। 
অনাময় 'পদ- সব্বোপদ্রবশন্য বিষ্ণুপদ ৷ (শ্রীধর) 
যদা তে মোহকালিলং বূদ্ধি্ব্যাততরিষ্যাত। 
তদা গন্তাঁস নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২॥ 
যবে তোমার বদ্ধ মোহকানন আতন্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রত বিষয় সকলে 
বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে।৫২ ৷ 


৭৩৯ 


বাঁডকম রচনাবলী 


এই ফলকামনা পরিত্যাগপুর্বক অনাময় পদ কিনে পাওয়া যায়ঃ যখন মোহ বা 
দেহাভমান হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তখন সমস্ত শ্রুত বা শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য বা কামনা- 
শুন্যতা জন্মে। স্বাদ সুখ বা রাজ্যাঁদ সম্পদ কোন বিষয়েরই কথা শানয়া মুগ্ধ হইতে 


হয় না। 
শ্রযাতাবপ্রাতিপন্না তে যদা স্থাস্যাত নিশ্চলা। 
সমাধাবচলা ব্যাদ্ধস্তদা যোগমবাপস্যাসা॥ ৫৩ 

তোমার “শ্রহ্াতাবিপ্রাতপন্না” ব্দাঁদ্ধ যখন সমাধিতে নিশ্চলা, (সুতরাং) অচলা হইয়া থাকিবে, 
তখন যোগ প্রাপ্ত হইবে। €৩। 

*শ্রুৃতিবিপ্রীতপন্া”। বিপ্রাতিপন্ন অর্থে বিক্ষিপ্ত।* কিন্তু শরবত কি? শ্রাত, যাহা শুনা 
গিয়াছে আর শ্রীত, বেদকে বলে। বেদ ব্যাদ্ধীবক্ষেপের কারণ হইতে পারে, ইহা প্রাচীন 
ভাষ্যকারেরা স্বীকার কাঁরতে পারেন না; সুতরাং এখানে শ্রুতি শব্দে “যাহা শনা গিয়াছে,” 
তাঁহারা এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজের মত সোজা শর্তে, শ্রবণ মান্র। মধনসহদন' আর একট; 
বেশা বলেন, “নানাবিধ ফলশ্রবণই” শ্র্যীত। শশুকরাচার্য্য তাই বলেন, তবে তাঁহার মাঁ্জতি 
লেখনীর শব্দের ছটাটা বেশীর ভাগ। তান বলেন, *শ্রাতাবপ্রাতপন্না অনেকসাধ্যসাধনসন্বন্ধ- 
প্রকাশনশ্রহৃতেভিঃ শ্রবণোব্্ব“প্রাতপন্না।” শ্রীধর স্বামী সকলের অপেক্ষা একটু সাহস করিয়াছেন 
তান বলেন, “নানালোঁকিকবৈদিকার্থ শ্রবণো্ব“প্রাতপন্না ৷” 

ইংরেজ গীতার কিছুই বুঝে না-ব্যাঝবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অনেক সময়ে পাণ্ডত, 
মুখের কথাও শুনায় ক্ষাত বোধ করে না। 1)2%15 সাহেব এই সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছেন, তাহা 
উদ্ধৃত কারতেছি। 


সাহেব প্রথমে একটু আপনার বড়াই করি = 
“TJ, too, have consulted Hindu Commentators largely (কদাচিৎ, and have 


found them deficient in critical insight and more intent on finding or 
forming Vedantist doctrines in every part than in giving the true sense of 
the author.” শোঙ্কর ভাষ্য সম্বন্ধে অনেক দেশী লোকেও এ কথা বলিয়া থাকেন ।)। I have 
examined their explanations with the freedom of inquiry that is common 
to western habits of thought, and thus while 1 have sometimes followed 
their guidance, I have been obliged to reject their comments as mis- 
representing the doctrine of the author. T append some instances of this 
kind, that my readers may be able to form their own judgment.” 

এই বাঁলয়া সাহেব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোককেই উদাহরণস্বরূপ উদ্ধত কাঁরয়াছেন। 
তান শ্রহতে শব্দে ‘বেদ’ এই অর্থ করেন। এবং উপারালাখত উাঁক্তর পোষকতায় বলেন যে_ 

“Flere the reference is to Sruti which means (1) hearing, (2) reve- 
lation. Hindu commentators say that the meaning is, what you have 
heard, about the means of obtaining desirable things; assuming as a 
certain proposition that the Vedas could not be attacked. The doctrine 
of the Bhagavadagita is, however, that the devotee (yogin), when fixed in 
meditation lays aside the Vedas and Vedic ritual.” ; 

ডেবিস এক জন ক্ষুদ্র প্রাণীঁতাঁহার উক্তি উদ্ধত করিয়া কাগজ নষ্ট কারবার প্রয়োজন 
ছিল না। তবে এই মতটা ইউরোপের এক জন পাণ্ডিতশ্রেষ্ঠের_খোদ লাসেনের। তিনিও 
*শ্রুতিবিপ্রাতপন্না” পদের এরুপ অনুবাদ করিয়াছেন। আর আর ক্ষুদ্র অনুবাদকেরা তাঁহার 
পথে গিয়াছেন। তন্ন ডোবিসের আত্মষ্লাঘার ভিতর একাঁটি অমূল্য কথা আছে--সেই, অমুল্য 
তত্ব ভারতবর্ষে ইদানীং ছিল না ও এখনও নাই ৷ “FREEDOM OF ENQUIRY” এই 
হইলাম না। 


* Anglice—distracted. 
৭80 ॥ 


| শ্রীমন্ভগবদ্গীতা 
বেদ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ মত আমরা বুঝিয়াছ বা বুঝাইয়াছি, তাহার সঙ্গে দেশী মতের 
অপেক্ষা {বিলাতী মতটা বেশী সঙ্গত। তবে পাঠক ইচ্ছা কাঁরলে শ্রীধর স্বামীকে এখানে বিলাতী 
দলে টানিয়া লইতে পারেন। 
এই শ্লোকে *শ্রৃতিবিপ্রীতিপন্না” ভিন্ন আর একটি মাত্র পদ ব্দঝাইবার প্রয়োজন। যাহাতে 
চিত্ত সমাহিত হয়, তাহাই “সমাধি”। 
এক্ষণে অনুবাদ পাঠ করিলে, পাঠক বোধ হয় শ্লোকার্থ বুঝতে পারিবেন। 
অজ্জ্ন উবাচ। 
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাঁধস্থস্য কেশব। 
স্থিতধাঁঃ কং প্রভাষেত িমাসীত ব্রজেত [িমৃ॥ &৪॥ 
অজ্জ্ন বাঁললেন,_- 
হে কেশব! যান সমাধিস্থ হইয়া স্থিতপ্ৰজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহার কি লক্ষণ? স্থিতধী ব্যক্তি 
{ক বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন, রুপে চলেন? 1681 
ইতিপূবের্ব সাংখ্যযোগ কহিয়া, ভগবান্‌ এক্ষণে অজ্জ্কনকে কর্ম যোগ ব্ুঝাইলেন। কর্ম্ম- 
যোগের শেষ কথা এই বাঁলয়াছেন যে, কম্মফল সম্বন্ধে যাহা (বেদেই হউক, অন্যত্র হউক) 
শ্যানয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যত দিন সেরূপ থাকবে, তত দিন 
তুম কৰ্ম্মযোগ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু যখন তোমার বদ্ধ সমাধিতে (পরমেশ্বরে) স্থির হইবে, 
তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে । যাহার এইরূপ ব্যাদ্ধ স্থির হইয়াছে, তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থতধী 
বলা যায়। অজ্জর্ন এক্ষণে সেই সমাধিস্থিত স্িতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা কারতেছেন। 
শ্লীভগবানুবাচ। 
প্রজহাতি যদা কামান্‌ সব্বান্‌ পার্থ মনোগ্তান্‌। 
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্মিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫1॥ 
যখন সকল প্রকার মনোগত কামনা বাজ্জত হয়, আপনাতে বা (আত্মাতে) আপান তুষ্ট 
থাকে, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। ৫৫ । 
কামনার পুরণেই মানূষের সুখ দেখিতে পাই। যে কামনা ত্যাগ কাল, তাহার আর ক 
সুখ রহিল? শঙ্করাচা্য বলেন, পরমার্থদর্শনলাভে অন্য আনন্দ নিষ্প্রয়োজন। বেদে তাদ্‌শ 
আমরা আর একটা সোজা উত্তরে সন্তুষ্ট। আমরা স্বীকার কার, পরমেশ্বরই আনন্দ। 
শতাঁনই পরমানন্দ। কিন্তু বাহজগৎও ঈশ্বর হইতে বিষ্ক্ত নহে। কামনাশন্য হইলে 
বাহাব্বষয়ে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে না কেন? যে কামনাশুন্য, সে কি জগতের সৌন্দর্য্য 
দোঁখয়া মুগ্ধ হয় না? না, জ্ঞানাজ্জনে আনন্দ লাভ করে না? না সংকর্ম্ম-সম্পাদনে প্রফবল্প 
হয় না? কম্মের অনৃষ্ঠানই আনন্দময়__তাহার উপর 'সাদ্ধ ও আঁসাদ্ধি তুল্যজ্ঞান থাকিলে, 
সে আনন্দের আর কখন লাঘব হয় না; এবং এইরূপ আনন্দ আত্মাতেই; কাহারও সাপেক্ষ নহে। 
যান এই কথাটা তলাইয়া না বুঝবেন, তান গীতার এই সকল উক্ত, এই শ্লোক, এবং 
ইহার পরবর্তী কয়াট শ্লোক Ascetic 01311090175  বাঁলিয়া গণ্য কাঁরবেন। বস্তুতঃ ইহা 
Asceticism নহে। সংসারে যে কিছু সুখ আছে, তাহার 'নার্্বঘ্ম উপভোগের এই তত্বই 
উপযোগী । সংসারে উপভোগ্য যে কিছু সুখ আছে, তাহার উপভোগের বিঘ্ন কামনা ও 
হীন্দিয়াদির প্রাবল্য। তাহা বশবত্তারঁ হইলে সাংসারিক সুখসকলের উপভোগের আর কোন বিঘন 
থাকে না, সংসার পাঁবত্র ও সুখময় কম্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই তত্ব পারস্ফু্ট কারবার জন্য 
মপ্রণীত অনুশীলনতত্বে ধেক্মতত্ব, প্রথম ভাগ) আম বিশেষ যত পাইয়া, সুতরাং পদনরযাক্তর 
প্রয়োজন নাই। পরবর্তী শ্লোক সকলে ইহা বিশেষ প্রকারে পরিস্ফন্ট হইবে। 
দুঃখেজ্বনৃদ্দিগ্নমনাঃ সুখেষ; বিগতস্পৃহঃ। 
বীতরাগভয়ক্লোধঃ স্থিতধাম্মনানরনচ্যতে ॥ ৪৬ ॥ 
খে যানি অন্ডাদিগ্রমনা, সুখে যান স্পৃহাশন্য, যাহার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ আর নাই, 
তাঁহাকে স্থিতধঈ মান বলা যায়। &৬। 


৭৪১ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


চিহি ৮8715771471. ___.__ _ + 

এ সকল 4১5501529 নহে, এই তত্ব দুঃখনাশক, (সুতরাং) সুখবাদ্ধর উপায়। দখে 
যে কাতর হয়, সেই দুঃখী ৷ দুঃখে যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সে দুঃখজয়ী হইয়াছে, তাহার 
আর দ্টখ নাই। সুখে যাহার স্পৃহা, সে বড় দুঃখী; কেন না, সুখের সপৃহা অনেক সময়েই 
ফলবতা হয় না, ফলবতাঁ হইলেও আশানরুপ ফল ফলে না; এই উভয় অবস্থাতেই সেই 
সুখস্পূহা দুঃখে পারণত হয়। অতএব সুখস্পৃহা কেবল দ:ঃখব্‌দ্ধির কারণ। ভয়, ক্রোধ 
দুঃখের কারণ, ইহা বলা বাহুল্য । অনুরাগ অর্থে এখানে সকল প্রকার অন;রাগ বুঝা উচিত 
নহে। যথা ঈশ্বরানুরাগ_ইহা কখন নিষিদ্ধ হইতে পারে না। অন্ঃরাগ অর্থে এখানে কেবল 
কাম্য বস্তুতে, অথাৎ হীন্দ্রয়ভোগ্যাঁদ বস্তুতে অনদুরাগই বাঁঝতে হইবে। তাদ্‌শ ীবষয় সকলে 
অনুরাগ যে দুঃখের কারণ, তাহা আবার না। 

বলিতে কেবল বাঁক আছে যে, সুখস্পৃহা ত্যাগ' করলেই সুখ ত্যাগ করা হইল না। এবং 
সুখস্পৃহাত্যাগ ভিন্ন, সুখভোগত্যাগ এখানে বাহত হইতেছে না। যে সুখে স্পৃহাশুন্য, সে 
সব্্কপ্রকার সুখভোগ কারতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। স্বয়ং জগদীশ্বর সব্বপ্রকার 
সপৃহাশুন্য, অথচ অনন্ত সুখে সুখী। তবে মনুষ্য সম্বন্ধে এই আপান্তি উপাস্থিত হইতে পারে 
যে, মনুষ্য সুখে স্পৃহাশন্য হইলে, সুখলাভের চেষ্টা করিবে না, সখলাভের চেষ্টা না কাঁরলে, 
মনৃষ্য সুখলাভ করে না। যান কর্্মযোগ বুঝিয়াছেন, (তান কখন এই আপাঁত্ত কারবেন না। 
কম্মযোগের মন্্ম এই যে, নিচ্কাম হইয়া কর্ম করিবে। কর্মের ফলই সুখে অন; ষ্ঠেয় 
কম্ স্যানব্্বাহ করে সে তঙ্জনিত সুখলাভও করে। যে কামনা বা স্পৃহার অধীন হইয়া 
কৰ্ম্ম করে, সে সুখ লাভ করে না- কামনা ও স্পৃহা অননষ্ঠেয় কর্মের, সুতরাং পাপের ও 
ঃখের কারণ হইয়া থাকে। অতএব নিষ্কাম ও সুখে স্পৃহাশন্্যে হইয়া কর্ম্ম কারবে_সুখ 
আপাঁন আঁসবে। ৭০ শ্লোকে ভগবান: স্বয়ং তাহাই বলিয়াছেন, পরে দৌখব। 

যঃ সৰ্ব্বত্রানভিক্নেহস্তুত্তং প্রাপ্য শুভাশুভম্‌ূ। 
নাভিনন্দাত ন দ্বোচ্ট তস্য প্রজ্ঞা প্রাতজ্ঠিতা ॥ ৫৭ | 

যান সব্বন্ধ প্লেহশনন্য, তত্তাদ্বিযয়ে শ.ভপ্রাপ্ততে আনন্দিত বা অশভপ্রাপ্ততে বিদ্বেষুক্ত 
হন না, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৭ । 

“সব্বনি ঘেহশ[ন্য।”_শ্রীধর বলেন, সব্বর্ধ কি না “প্চ্রামিন্রাদিচ্বাপ।” শঙ্কর বলেন, 
“দেহজীবতাদিচ্বাঁপ”। শঙ্করের ব্যাখ্যাই প্রকৃত বাঁলয়া বোধ হয়। দেহ জবনাঁদর শ-ভাশনভে 
রায় হায় ত বে ইখন হইবার লঙ্াবনা, তাহা 

না। 


a 


যদা সংহরতে চায়ং কৃম্মোহঙ্গানীব সব্বশঃ। 

বি হীন্দরয়াীন্দ্িয়াথেভ্যন্ত্য প্রজ্ঞা প্রাতাম্ঠতা॥ ৫৮1 

বম্ম যেমন সকল বস্তু হইতে আপনার অঙ্গসকল সংহরণ করিয়া লয়, তেমান যান ইন্দ্িয়ের 
বিষয় হইতে হীন্দ্রিয়সকল সংহরণ করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতজ্ঠিত। ৫৮। 

এই কথার উপর কোন টাকা চাহি না। ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন কোন প্রকার ধম্মণচরণ নাই, 
ইহা সকল ধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম পজ্ঠা, সকল ধর্ম্মমান্দিরের প্রথম সোপান ।* সব্্বশাদ্রেই আগে 
হীন্দ্রয়সং্যমের কথা । কেবল এই ক্ম্মের উপমার প্রতি একটু মনোযোগ আবশ্যক। কর্ম 
তাহার হস্তপদাদি সংহত করিয়া রাখে_ধ্ংস করে না, এবং আবশ্যকমত তদ্দ্বারা জৈবানিক কার্য্য 
নিৰ্ব্বাহ করে। ইন্দ্িয়াদি সম্বন্ধেও তাই। ইহার সংঘমই ধৰ্ম্ম, ধংস ধর্ম নহে। ধম্মতত্তে 
এ কথা বুঝাইয়াছি। 


* All ethical gymnastic consists therefore singly in subjugating the 
instincts and appetites of our physical system in order that we remain their 
masters in any and all circumstances hazardous to morality ; a gymnastic 
exercise rendering the will hardy and robust and which by the consciousness 
of শিক freedom makes the heart glad. Kant: Metaphysics of Ethics— 
translated by Semple. 


৭৪২ 


k ) শ্ৰীমন্তগবদ্গীতা 


বষয়া বিনিব্ত্তন্তে নিরাহারস্য দোহনঃ। 
রসবজ্জ'ং রসোহপ্যস্য পরং দৃজ্টৰা নিবর্ততে॥ ৫৯ ॥ 
নিরাহার দেহীর (হীন্দরয়াদির) বিষয় বিনিব্ত্ত হয়, কিন্তু ততপ্রাত অনুরাগ যায় না। 
(কেবল) ব্রন্মসাক্ষাৎকারেই তাহা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ৫৯। 
“নরাহার” যে ইন্দ্রিয়াদর বিষয়োপভোগে ভিরত। 
মনের একাঁট আতি ভয়ঙ্কর অবস্থা আছে, দভণগ্যবশতঃ জগতে তাহা জব্বদাই দোঁখতে 
পাওয়া যায়। উপভোগ যায়, কিন্তু বাসনা যায় না। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা র উদাহরণ 
দিয়াছেন। যে জড় বা আতুর, তাহার উপভোগের সাধ্য নাই, সুতরাং উপভোগ নাই। কিন্তু 
ভোগের বাসনার অভাব নাই। দনভাগ্যন্রমে ইহার অপেক্ষা শোচনীয়! উদাহরণ আমরা প্রত্যহ 
দেখিতে পাই। লোকনিন্দাভয়ে বা পাঁবন্র চারত্রের ভান কাঁরয়া বা সন্ন্যাসাদ ধর্ম গ্রহণ কারয়া, 
অনেকে উপভোগ ত্যাগ করেন, কিন্তু বার্সনা ত্যাগ কাঁরতে পারেন না। তার পর এক দিন বালির 
বাঁধ ভাঙ্গিয়া পাপের স্রোতে সব ভায়া যায়। ঈদ্‌শ ব্যক্তির সঙ্গে উপভোগরত ব্যাক্তির প্রভেদ 
বড় অল্প। এইরূপ মানাঁসক অবস্থা বড় দজ্্জয়। কিন্তু ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে ইহা দুরীকৃত 
হয়। “পরং দম্টবা” এই কথার এমন তাৎপর্য নহে' যে, ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিবে। 


< ধম্মেরি এই বিঘ এমন গদরদূতর যে, ভগবান্‌ পরবন্তর্ কয় শ্লোকে ইহা আরও পারস্ফুট 
কারতেছেন। 


যততো হ্যাপ কৌন্তেয় পররুষস্য বিপশ্চিতঃ। 
ইন্দ্রিয়াণ প্রমাথথীন হরান্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০॥ 
তানি সব্ব্বাণ সংযম্য যুক্ত আসত মৎপরঃ। 
বশে হি যস্যোন্দ্রয়াঁণ তস্য প্রজ্ঞা প্রাতিষ্ঠিতা॥ ৬১ 
হে কোন্তেয়! বিবেকী পদ্ররুষ প্রযত্ব করিলেও প্রমথনকারণী হীন্দরিয়গণ বলপচ্বক চিত্ত 
হরণ করে। ৬০। 
. সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, যোগমদুক্ত হইয়া, মৎপর হইয়া যান অবস্থান করেন, 
যাহার ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হইয়াছে, [তানই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬১। 
এই গেল ইীন্ডিয়গণের স্বাভাবিক বলের কথা। যান বিবেক, তানও যত্ন কারয়াও 
সহজে দমন কারতে পারেন না, বলপব্্বক ইহারা চিত্তকে হরণ করে। আর যাহারা 
যত্ন করে না, যাহারা বাহিরে উপভোগ করে না, কিন্তু মনে কেবল সেই হীন্দরয়াবষয়েরই ধ্যান করে, 
তাহাদের সব্বনাশ ঘটে। সেই কথা পরবর্তী“ দই শ্লোকে বলা হইতেছে। 
ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গপ্তেষংপজায়তে। 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২॥ 
ক্রোধান্তবাতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। 
স্ম্তিজ্রংশাদ্বনদ্ধিনাশো ব্যাদ্ধনাশাৎ প্রণশ্যাতি॥ ৬৩ ॥ 
(ইন্দ্রিয়ের) বিষয়ে ধ্যান কারতে কাঁরতে তাহাতে আসক্ত জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা 
জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে। ৬২। 
ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, ম্মোহ হইতে স্ম-তিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বঢ়দ্ধিনাশ, ব্যদ্ধিনাশ 
হইতে বিনাশ ঘটে। ৬৩। 
যাহাকে মনে পঢ়নঃ পঢ়নঃ স্থান দিবে, তাহারই প্রতি আসক্তি জল্মিবে। আসাক্ত জন্মিলে 
তাহা পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কামনা জল্মে। না পাইলেই, প্রাতরোধক বিষয়ের প্রতি ক্রোধের 
উৎপত্তি হয়। ক্রোধে কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্যতা বা মুঢ়তা জল্মে। এরূপ মোহ হইতে 
কার্যা-কারণ-পরস্পর-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইতে হয়। কার্যযকারণসম্বন্ধ ভূলিলেই ব্যাদ্ধনাশ হইল। 
বাাদ্ধনাশে বিনাশ ।* 


* সাঁতারামের চরিত্রে বর্তমান লেখক এই কথাগুলিন উদাহরণের দ্বারা পারস্ফুট কারতে যত্ন 
কাঁরয়াছেন্‌। 
৭৪৩ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


হীন্দ্রিয়গ্ণকে সংযত কাঁরতে হইবে, এবং হীন্দ্রয়াদর বিষয়কে মনেও স্থান দেওয়া হইবে না। 
তবে কি হীন্ট্রিয়াদির উপভোগ একেবারে নিষিদ্ধ? যদি তাহা হয়, তবে এই গীতোক্ত ধর্ম্ম 
asceticism* না ত ক? তাহা হইলে জনসমাজকে সন্ন্যাসীর মঠে পাঁরণত কাঁরতে হয়। 

তাহা নহে, ইন্দ্রিয়ের উপভোগ নিষিদ্ধ নহে, তাহার বিশেষ বিধি পরশ্লোকে দেওয়া 


হইতেছে। 
রাগদ্বেষাবম-কতৈস্তু বিষয়ানান্দ্রয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্যোর থেয়াত্মা প্রসাদমাধগচ্ছাত ॥ ৬৪] 

যান বিধেয়াত্মা, তান অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমক্ত এবং আপনার বশ্য হইীন্দ্িয়গণের 
দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ করেন। ৬৪। 

1বধেয়াত্ম-যাঁহার আত্মা বা অন্তঃকরণ বশবত্তঁ। 

ঈদৃশ ব্যাক্তর হীন্দ্রয়সকল নিজের আজ্ঞাধীন-__বলের দ্বারা তাঁহার চিত্ত হরণ কাঁরতে পারে 
না। তাহার হীন্দ্িয়সকল ভোগ্য বিষয়ের প্রাত অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বমুক্ত_ ইন্দ্রিয়সকল 
তাঁহার বশ, তিনি হীন্দ্য়ের বশ নহেন। ঈদ্‌শ্‌ ব্যক্ত হান্দুয়াদ বিষয়ের উপভোগ কাঁরয়া প্রসাদ 
বা শান্তা লাভ করেন। অর্থাৎ তাঁহার কৃত উপভোগ দুঃখের কারণ নহে, সুখের কারণ। তাই 
বাঁলতোঁছিলাম যে, গীতোক্ত এই ধৰ্ম্ম Ascetic Philosophy নহে প্রকৃত পুণ্যময় ও সুখময় 
ধম্মণ। ব্ষিয়ের উপভোগ ইহাতে নিষিদ্ধ হইতেছে না, তবে ইহার পাঁরমাণ ও উপযুক্ত বিধি 
কাঁথত হইয়াছে। 

একটা কথা বুঝাইতে বাঁক আছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দিয়সকলকে “রাগদ্বেষ বিমুক্ত” 
_ অনুরাগ ও বিদবেষশন্য বলা হইয়াছে। বিধেয়াত্খা পুরষের ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে অনুরাগ- 
শন্য কেন হইবে, তাহা বুঝান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্বেষশ,ন্য বাঁলবার কারণ কি? ভোগাবিষয়ে 
অন;রাগ্রই ইন্দ্রয়ের স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম, বিদ্বেষ অস্বাভাবিক, কখন দেখান যায় না। যাহার 
সম্ভাবনা নাই, তাহার নিষেধের কারণ ক? আর যাঁদ উপভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রের বিদ্বেষ ঘটে, 
সে ত ভালই-_তাহা হইলে আর ইন্দ্রিযসুখে প্রবৃত্তি থাকবে না। তবে এ নিষেধ কেন? 

উপভোগ্যে যে বিদ্বেষ ঘটে না, এমন নহে। রোগীর আহারে অরচি এবং অলসের 
ব্যায়ামসুখে অরুচি, উদাহরণ-ক্বরূপ নিদ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। এ সকল শারীরক 
স্বাস্থ্যেও লক্ষণ নহে, মানসিক স্বাস্থোরও লক্ষণ নহে। অনেককে দেখতে পাই, কিছুতেই 
গাড়ওয়ালা ধূতি পারবেন না, চটি জুতা নাহলে পারে দিবেন না। ই'হাঁদিগের চিত্ত আজও 

হয় নাই, যে ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধাঁ নাহলে পারিবে না; তাহাঁদগের চিত্ত যেমন 

এখনও 1বকৃত, ইহাঁদগের তেমানি। যখন সকলই সমান জ্ঞান হইবে, তখন ইহারা আর এরুপ 
আপাত্ত করবে না। 
মহ tea বন উন ৰ তিল বস্তুতঃ কথাটা ততটা ছোট | 

॥ একটা বড় উদাহরণ দ্বারা উহার ৫ তপন্ন_কারতোছ। রোমানা কাথালিকা 
ধন্মোপদেস্টাঁদগের ইীন্দ্রয়াবশেষের তৃপ্তির প্রতি - কার্যযতঃ না হউক, 'বাঁধতঃ বটে। 
এই জন্য তাঁহাদের মধ্যে চিরকৌমার "বাহিত ছিল। ইহার ফলে কির ববশৃঙ্খলা ঘটিয়াছল, 
তাহা ইাতহাসপাঠক মাত্রেই জানেন। কিন্তু আর্য্য খাঁষরা যথার্থ 'স্থতপ্রজ্ঞ_কোন ইন্দিয়ের 
প্রতি তাঁহাদের অনদরাগও নাই, বিদ্বেষও নাই। অতএব তাঁহারা রক্মচর্য্য সমাপন করিয়া, 
বথাকালে দারপারগ্রহ কারিতেন। কু তাঁহারা যেমন বদ্বেষশ-্য, ইন্দ্রিয়ের প্রাত তেমা 
অনরাগশুন্য, অতএব কেবল ধর্ম্ম'তঃ সন্তানোৎপাদন জন্যই বিবাহ কাঁরতেন, এবং সেই জন্যই 
স্বভাব-নি্দল্ট সামায়ক নিয়মের আঁতারক্ত কখন ইন্দ্র চারতার্থ করিতেন না। 

Asceticism দুরে থাকুক, যাহাকে Puritanism বলে, এই গশতোক্ত ধৰ্ম্ম তাহারও 
বিরোধাঁ। কেন Puritanism এই “বদ্বেষ”-বৃদ্ধিজাত। গাঁতোক্ত ধৰ্ম্মে কোনরূপ ভণ্ডামি 
চলিবার পথ l 


* পপি পুরি না ২১ তাহা হইতে একট; স্বতন্ন জিনিষ । এই 
জন্য ইংরেজি কথাটাই আঁম উপরে 

1 “Makes the heart নি ১১০ কান্তের উক্ত দেখ। 
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প্রসাদে সব্ব'দ:ঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। 
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু ব্টাদ্ধঃ পর্যবাঁতষ্ঠতে ॥ ৬৫! 


প্রসাদে তাঁহার সকল দুঃখের বিনাশ জন্মে। যান প্রসন্নচিন্ত, আশ? তাঁহার ব্দাদ্ধ স্থিত 
হয়। ৬৫। 
পুব্বশ্লোকে কাঁথত হইয়াছে যে, আত্মবশ্য ও রাগদ্বেষাবমুক্ত ইন্দ্িয়ের দ্বারা বিষয়ের 
উপভোগে প্রসাদ লাভ হয়। প্রসাদ অর্থে প্রসন্ন চিত্ত বা শাঁন্ত। এক্ষণে কাঁথত হইতেছে, সেই 
প্রসাদে সব্বদঃখ নষ্ট হয়, সেই প্রসন্নচেতার স্থিতপ্রজ্ঞতা জল্মে। 
নাস্ত ব্যাদ্ধরয্ুক্তস্য ন চাষ্ুক্তস্য ভাবনা । 
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখমৃ॥৬৬॥ 
অফ্ুক্তের ব্ঢাদ্ধ নাই। অধাক্তের ভাবনা নাই। যাহার ভাবনা নাই, তাহার শাস্তি নাই; 
যাহার শান্ত নাই, তাহার সুখ নাই। ৬৬ | 
অযুক্ত অসমাহিতান্তঃকরণ (যোগশনন্য)। ভাবনা ধ্যান, চিন্তা। যাহার অন্তঃকরণ 
অসমাহিত, হীন্দ্রিয়সকল বশীকৃত হয় নাই, তাহার শাম্ত্রাদর আলোচনাতেও বদ্ধ জন্মে না। 
[হার বদ্ধ নাই, সে চিন্তা করিতে পারে না। (ভাষ্যকারেরা বলেন, আত্মজ্ঞানাভীনবেশ নাই) 
[হার চিন্তার শাক্ত নাই, তাহার শাস্তি নাই; শান্ত না থাকলে সুখ নাই। 
- ইন্দিয়পর ব্যক্তির যে বদ্ধ নাই, ইহা বুদ্ধ শব্দের সাধারণ অর্থে সৃত্য নহে। অনেক 
ন্দয়পর ব্যাক্ত ব্যাদ্বমান্‌ বাঁলয়া জগতে পাঁরাঁচত হইয়াছেন। তবে সে বুদ্ধিতে তাহাঁদগকে 
কখন সুখী করে না। যে বুদ্ধিতে সুখী করে না, সে ব্যাদ্ধি বড়াদ্ধই নহে। 
হীন্দ্িয়াণাং হি চরতাং ষন্মনোহ্নযাবধীয়তে। 
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়দুর্নাবামিবান্তীস॥ ৬৭ ॥ 
যাহার মন বিষয়ে প্রবর্ত্ত মান হীন্দ্িয়গণের অনুবর্তন করে, যেমন বায়, নৌকাকে জলে মগ্ন 
করে, সেইরূপ হৌন্ড্রয়) তাহার প্রজ্ঞা হরণ করে। ৬৭। 
শর প্রয়োজন নাই। 
তস্মাদ্‌যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি' সব্বশিঃ। 
হীন্দরয়াণণীন্দরিয়ার্থেভ্য্তস্য প্রজ্ঞা প্রাতিষ্ঠিতা 0৬৮ ॥ 
অতএব হে মহাবাহো! বাহার ইন্দ্রিয়সকল হীন্দিয়ের বিষয় হইতে সব্বপ্রকারে বমদখীকৃত 
হইয়াছে, সেই 'স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬৮। 
টীকার প্রয়োজন নাই। 
যা নিশা সৰ্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগার্ত সংযমী। 
যস্যাং জাগ্রত ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনোঃ॥ ৬৯ 
যাহা সব্বভূতের রান্রি, সংযম তখন জাগ্রত। সব্্বভূত যখন জাগে, দৃষ্টিযুক্ত মননের 
তাহাই রান্র। ৬৯। 
মহাভারতকারের অনবাদই এই গ্লোকের প্রচুর টীকা । “অজ্ঞানতামরাবৃতমাত ব্যাক্তাদগের 
নিশাস্বরূপ বঙ্গনিষ্ঠাতে জতৌন্দ্রয় যোগিগণ জাগ্রত থাকেন। এবং প্রাণগণ যে বিষরনিষ্ঠা- 
স্বরূপ 'দবায় প্রবোধিত থাকে, আত্মতত্দশর্ঁ যোগীদিগের সেই রান্র।” 
আপূর্যযমাণমচলপ্রাতিষ্ঞং 
সমদ্রমাপঃ প্রাবিশান্ত যদ্বং। 
তদ্বৎ কামা যং প্রাবশাস্তি সব্ব্বে 
স শাস্তিমাপ্নোত ন কামকামী॥ ৭০॥ 
যেমন পূর্য্যমাণ স্থিরপ্রতষ্ঠ সমুদ্রে নদীসকল প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগসকল যাহাতে 
প্রবেশ করে, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন; বিনি ভোগসকলের কামনা করেন, তান পান না।৭০। 
সমুদ্র, জলের অন্বেষণে বেড়ায় না; নদাঁসকল আপনা হইতে জল লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ 
কাঁরয়া তাহাকে পাঁরপূর্ণ রাখে। তেমান 'যান ইন্দ্রিয়সকল বশ কারয়াছেন, ভোগ সকাল 
আপনা হইতেই তাঁহাকে আশ্রয় করে; সেই কারণে তিনিই শান্ত লাভ করেন। যান ইীন্দ্রিয়- 
তাড়িত, সুতরাং কামনাপরবশ, তিনি সে শান্তি কদাচ লাভ কাঁরতে পারেন না। এখন $৬ 
| ৭৪৫ 
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বঙ্কিম রচনাবলী 
শ্লোকের টাকায় যাহা বলিয়াছ, তাহা স্মরণ কর। কামনা পারিত্যাগই কম্মফলজনিত সুখ- 
লাভের কারণ। কর্ম্মফলজানিত সুখ আসিয়া তাঁহাকে আপনি আশ্রয় করে। তাদ্‌শ সখই 
শান্তিদায়ক। কামনাজনিত সংখে শাস্তি নাই; সুতরাং সে সংখ সুখই নয়। 
য় কামান্‌ যঃ সব্বণন্‌ প্দমাংচরাত নিস্পৃহঃ। 
নিরহঙকারঃ স শাস্তিমাধগচ্ছাত॥ ৭১॥ 


নিন্মমো 
যিনি সব্বকামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যানি মমতাশন্য এবং নিরহত্কার, 
তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৭১। 


মমতাশ,ন্য-- ন্য। 
এষা ব্ৰাহ্মী শ্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বম্হ্যাতি। 
স্থিত্বাহস্যামন্তকালেহপি ব্ৰহ্মনিব্বাণমুচ্ছাত ৷ ৭২ 

ইহা ও । ইহাই রহিমা ইহা প্ৰাপ্ত হইলে আর মদন্ধ হইতে হয় না। কেবল অন্তকালেও 


তবে রক্মানিষ্ঠা, আঁত অল্প কথার ভিতর আসিল। ইীন্দ্িয়সংযম এবং কামনাপারত্যাগই 
হ্মানষ্ঠা। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরে সমাহিতচিত্তের ইহা লক্ষণ মার_ভগবদারাধনা ভিন্ন 
কামনাত্যাগ ঘটে না। অতএব সংযতৌন্দ্িয় ও নিচ্কাম হইয়া যে ঈশ্বরে চিত্তা্পণ তাহাই প্রকৃত 
্মনিষ্ঠা। ইীন্দুয়সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তাপপণপ্‌ব্বক নিক্কাম কম্মের অনুষ্ঠান ইহাই যথেষ্ট 
ব্রহ্মানিষ্ঠা। 


ইহা হইলেই ধৰ্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই হিন্দবধম্মের সারভাগ। গীঁতায় আর যাহা কিছ" 


আছে, তাহা এই কথার সম্প্রসারণ মান্র_আধকারভেদে পদ্ধাতীনিব্বণচন মান্র। 'হন্দুধন্মে বা 


হয় উপন্যাস, নয় উপধন্্ম, নয় সামাজিক নাত, নয় বাজে কথা-ত্যাগ কাঁরলেই 'ভাল। ইহা 
সকলের আয়ত্ত, ইহার জন্য বেদাধ্যয়নের আবশ্যক নাই, সন্ধ্যাগায়ন্রীর আবশ্যক নাই। স্রীলোক 
বা পাঁতত ব্যাক্তি, শর বা ম্লেচ্ছ, মুসলমান বা খ-পষ্টায়ান, সকলেরই ইহা আয়ন্ত। ইহা জগতে 
একমাত্র ধর্ম_ ইহাই একমাত্র Catholic religion. 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংাহতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভাষ্মপ্্বণ শ্রীমন্তগবদ্গীতাসূপনিষৎসন রক্গ- 
বিদ্যায়াং যোগশাস্মে শ্রীকষণাজ্জন- 
সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম 
ধ্যায়ঃ। 


তৃতীয় অধ্যায় 
অজ্জ্যন উবাচ। 


জ্যায়সী চেখ কম্মণস্তে মতা বাদ্ধিঞ্জনার্দ'ন। 
তৎ কিং কম্মীণ ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১॥ 
হে জনাদ্দন! যদি তোমার মতে কর্ম্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব! আমাকে 
লাক কম্মে কেন নিক করিতেছে? ১1 
দ্ধ অর্থে এখানে আবার জ্ঞান ব্যাঝতে হইতেছে। ভগবান: অঞ্জর্নকে যুদ্ধ করিতে 
বালয়াছেন, কিন্তু দ্িতীযাধ্যায়ের শেষ কয়েক শ্লোকে, অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে অজ্জরঁন এইর্‌প 


শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কম্মে বিশেষ যুদ্ধের ন্যায় নিকৃষ্ট কর্ম্মে কেন নিযুক্ত কারতেছ? 
অক্জর্মনের এইরুপ সংশয় কিরূপে উপস্থিত হইল, শ্রীধর তাহা এইরুপে বুঝাইয়াছেন, 
[” (দ্বিতায়াধ্যায়ের ১১শ শ্লোক দেখ) ইত্যাদি বাকোর দ্বারা প্রথমে মোক্ষ- 
সাধনজন্য দেহাত্মাববেকব্দাদ্ধর কথা বািয়া, তাহার পর “এষা তেহভিহিতা সাংখো বৃদ্ধিঃ” 
৭৪৬ 


শ্লীমভগবদ্গীতা 


ইত্যাঁদ বাক্যে (দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোক দেখ) কর্ম্মও কথিত হইয়াছে। কিন্তু এতদনভয় 
মধ্যে গন্রণপ্রধান ভাব স্পষ্টতঃ দেখান হয় নাই। তথা ব্দাদ্বষ্ক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের' 'নাক্রুয়ত্ব, 
নয়তোন্দ্রযত্ব, নিরহঙ্কারত্ব ইত্যাঁদ লক্ষণের গুণবাদে “এষা ব্রাহ্ম স্থাতঃ পার্থ” (৭২ শ্লোক 
দেখ) সপ্রশংস উপসংহারে, ব্দাদ্ধ ও কর্ম্ম, এতন্মধ্যে বাাদ্ধর শ্রেষ্ঠত্বইই ভগবানের অভিপ্রায় 
ব্ঝিয়াই অজ্জ্ন এইরূপ জিজ্ঞাসা কররিয়াছেন। 
বস্তুতঃ 'দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্পষ্টতঃ কোথাও বলেন নাই যে, কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। তবে 
৪৯ শ্লোকে কছু গোলযোগ ঘাটয়াছে বটে, 
“দুরেণ হ্যবরং কম বযাদ্িযোগাদ্ধনঞ্জয়।” 
এখানে ভাষ্যকারেরা যে বাদ্ধি অর্থে ব্যবসায়াত্বকা কম্মযোগ বুঝাইয়াছেন, তাহাও উক্ত 
শ্লাকের ব্যখ্যাকালে বুঝাইয়াঁছ। সেখানে এই অথ” পরিত্যাগ কাঁরয়া, ব্দাদ্ধ অর্থে জ্ঞান 
বাঁঝলে আর কোনও গোল থাকে না। নচেং এইখানে গোলযোগ উপাস্থত হয়, এ কথাও 
পুৰ্বে বালিয়াছ। আনন্দগারও এই তৃতীয়ের প্রথম শ্লোকের ভাষ্যের টাকায় “দুরেণ হ্যবরং 
কৰ্ম্ম” ইত্যাদি শ্লোকটি বিশেষরুপে 'নীদ্দর্টি কারয়াছেন। 
যাহাই হউক, জ্ঞান কর্মের গুণপ্রাধান্য সম্বন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভগবদনাক্ত যাহা আছে, তাহা 
কিছু “ব্যামশ্র” (anglice ambiguous) বটে। বোধ হয়, ইচ্ছাপঢব্বকই ভগবান কথা প্রথমে 
পারস্ফুট করেন নাই__এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা কারয়াছিলেন। কেন না, এই প্রশ্নের উত্তর 
উপলক্ষে পরব্তাঁঁ কয়েক অধ্যায়ে জ্ঞান-কর্মের তারতম্য ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে যে মীমাংসা 
হইয়াছে, ইহা মনুষ্যের অনন্ত মঙ্গলকর, এবং ইহাকে আঁতমানুষ-বাদ্ধি-প্রসূত বালয়াই স্বীকার 
করিতে হয়। আর কোথাও কখনও ভূমণ্ডলে এরুপ সব্বমঙ্গলময় ধৰ্ম্ম কাথত হয় নাই। 
অঞ্জন সেই “ব্যামশ্র” বাক্যের কথাই বিশেষ কারয়া বলিতেছেন; 
ব্যামশ্রেণের বাক্যেন ব্দাদ্ধং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্রযয়ামূ ॥ ২ 
ব্যামশ্র (সন্দেহজনক) বাক্যের দ্বারা আমার মন ম:গ্ধ কারতেছ। অতএব যাহার দ্বারা আমি 
শ্রেয় প্রাপ্ত হইব, সেই একই (এক প্রকার নিষ্ঠাই) আমাকে নিশ্চিত করিয়া বালয়া দাও। ২॥ 
শ্রীভগবানুবাচ। 
লোকেহস্মিন্‌ দ্বাবিধা নিষ্ঠা পারা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগনাম্‌॥ ৩! 
হে অনঘ! ইহলোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে, ইহা পূৰ্ৰে বালয়াছি। অর্থাৎ সাংখ্যাদগের 
জ্ঞানযোগ এবং (কর্ম্ম) যোগীদিগের কম্মযোগ বলিয়াছি। ৩। 
এই' সকল কথা একবার ব্ঝান হইয়াছে। পুনরঢাক্তর প্রয়োজন নাই। 
ন কম্মণামনারন্তানৈচ্কর্্মমং পুরুযোহম্নদতে। 
ন চ সন্যসনাদেব সাদ্ধং সমধিগচ্ছতি॥ ৪1 
এই কর্মের অনুষ্ঠানেই পুরুষ নৈক্কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না। আর কম্ত্যাগেই সিদ্ধ পাওয়া 
যায় না। 8৪1 
অঙ্জ্নের প্রশ্ন ছিল, যাঁদ কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে কর্মে নিয়োগ করিতেছ কেন? 
ভগবানের উত্তর, জ্ঞান যাঁদ শ্রেম্ঠই হয়, তাহা হইলে কি তোমাকে কর্ম্ম ত্যাগ কারতে বালিতে 
হইবে? জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেই কি তুমি কৰ্ম্ম ত্যাগ কাঁরতে পারিবে? তুমি কোন কর্ম্মের অনজ্ঠান 
না কারলেই দি নৈচ্কম্ম প্রাপ্ত হইবে? না নৈচ্কর্ম প্রাপ্ত হইলেই সিদ্ধ প্রাপ্ত হইবে? 
কম্মের অনম্ঠানে কেন নৈচ্কম্ম্য প্রাপ্ত হইবে না, তাহা ভগবান্‌ বলিতেছেন, 
ন হ কাশ্চৎ ক্ষণমাঁপ জাতু [িষ্ঠত্যকম্্মকৃৎ। 
কারাতে হ্যবশঃ কৰ্ম্ম সব্্বঃ প্রকৃতিজৈগ্ণৈঃ 06 ॥ 


কেহই কখনও ক্ষণমান্র কর্ম্ম না করিয়া থাকতে পারে না। প্রকীতজ গুণে সকলেই কর্ম্ম 
কাঁরতে বাধ্য হয়। &। 

হে অজ্জর্ন! তুমি বালতেছ, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সত্বেও আমি তোমাকে কর্ম করিতে 
বলতেঁছ, কিন্তু কর্ম না করিয়া থাকিতে পার কৈ? প্রকাত ছাড়েন কৈ? নিশ্বাস, প্রশ্বাস, 
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রাঙ্কম রচনাবলী 


ERT এ সকল ত্যাগ বর 
যায় কি? 

জিজ্ঞাস এখানে বালতে পারেন যে, যে সকল কর্ম্ম প্রকৃতির বশ হইয়া কাঁরতে হইবে, তাহা 
ত্যাগ করা যায় না বটে; কিন্তু যে সকল কার্য্য আপনার ইচ্ছাধীন, তাহা কি জ্ঞানী বা সন্ন্যাসী 
পাঁরত্যাগ কাঁরতে পারেন না? 

ইহার সহজ উত্তর এই, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কেহই পারত্যাগ কাঁরতে পারে না। ঈশ্বরচিন্তা 
স্বেচ্ছাধীন কৰ্ম্ম, ইহা ক জ্ঞানমাগ্গাবলম্বী পরিত্যাগ করিতে পারে? তবে জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? 

অনেকে বাঁলবেন, সাধারণতঃ যাহাকে কৰ্ম্ম বলে, তাহার কথা হইতেছে না। 'হন্দুশান্ব্রে 
শ্রোত কৰ্ম্ম ও স্মার্ত কম্মকেই কৰ্ম্ম বলে। কিন্তু ইহা সত্য নহে, শ্রোত কৰ্ম্ম ও স্মার্ত কৰ্ম্ম 
না কাঁরয়া কেহ ক্ষণকাল তাষ্ঠিতে পারে না এবং এই সকল স্বাভাঁবক নহে যে, প্রকৃতির তাড়নায় 
বাধ্য হইয়া তাহা কাঁরতে হয়। অতএব সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম্ম বলে_ যাহা কিছু করা যায় 
তাহারই কথা হইতেছে বটে। ইহা আমি পূর্েও বালয়াছি, এক্ষণেও বাঁলতেছি। গণঁতার 
ব্যাখ্যায় কৰ্ম্ম বাঁললে, কৰ্ম্ম মাত্রই বঁঝতে হইবে ; কেবল শ্রৌঁত স্মার্ত কৰ্ম্ম যে ভগবানের 
অআভিপ্রেত নহে, তাহা এই শ্লোকেই দেখা যইতেছে। ৰ 

কম্মোন্দ্য়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্‌। 
ইান্দিয়ার্থান্‌ বিমুঢ়াত্খা মিথ্যাচারঃ স উচ্তে॥ ৬॥ 

যে বিমঢঢ়াত্মা, মনেতে হীন্দ্রিয়-বিষয় সকল স্মরণ রাখিয়া, কেবল ক্ন্মে“ল্দুয় সংযত কারয়া 
অবাস্থাত করে, সে মিথ্যাচারী।৬। 

ভগবান্‌ বালয়াছেন যে, কর্ম্মের অনন,স্ঠানেই নৈচ্ক্ম পাওয়া যায় না এবং কম্মত্যাগেই' 
'সাদ্ধ পাওয়া যায় না। কম্মের অননুষ্ঠানে বে নৈক্কর্ম্য ঘটে না, ভগবান তাহার এই প্রমাণ 
দিলেন যে, তুমি কর্মের অনুষ্ঠান না কারলেও স্বভাবগুণেই তোমাকে কর্ম কাঁরতে বাধ্য হইতে 


যস্ত্বন্দরিয়াণ মনসা নয়ম্যারভতেহজ্জর্ন। 
কম্মোন্দরয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্তে॥ ৭॥ 
হে অক্জ্নন! যে হীন্দ্রয়সকল মনের দ্বারা নিয়ত কাঁরয়া, অসক্ত হইয়া কর্ম্মে“ন্দ্রয়ের দ্বারা 
কর্মযোগের অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রেষ্ঠ। ৭। রা 
নিয়তং কুরড কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকম্মণঃ। 
শরীরযাতরাপি চ তে ন প্রাসধোদকম্মণঃ| ৮] 


তুমি নিয়ত কৰ্ম্ম কারবে। কম্মণণন্যতা তায় তে র- 
ও ইতি তা হইতে কৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠ । কম্মশশন্যতায় তোমার শরীর, 


মনের দ্বারা সংযত করিয়া ; দ্বিতীয়, অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম কররিবে। তদাঁতীরিক্ত আর একটি “নিয়ম 
আছে; তাহাই সন্বেধ্রষ্ঠ ও সন্ব্রষ্ঠ এবং ক্মযোগের কেন্দঁডুড। তাহা পরব শোকে 
থত হইতেছে। 


* ভাষ্যকারেরা বলেন,_কেবল জ্ঞানোন্দ্রিয়নকল। 
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\ শ্ৰীমন্তগবদ্গীতা 
যজ্ঞার্থাৎ কম্মণোহন্যন্র লোকোহয়ং কম্মবন্ধনঃ। 
তদর্থং কৰ্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯॥ 

যজ্ঞার্থ যে কন্ম্ ত্তন্ন অন্যত্র কর্ম ইহলোকে বন্ধনের কারণ। হে কৌন্তেয়! তুমি সেই 
জন্য (েজ্ঞার্থে) অনাসক্ত হইয়া কর্্মানুজ্ঠঞান কর। ৯। 

যজ্ঞ শব্দের অর্থের উপর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা {নির্ভার করে। সচরাচর বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপকে 

পূ্ব্বে যজ্ঞ বলিত, যথা__অশ্বমেধাঁদ। এক্ষণে সব্ব্বপ্রকার শাস্্রোক্ত ক্রিয়াকলাপকেই যজ্ঞ বলে। 
প্রাচীন ভাষ্যকার শঙ্কর ও শ্রীধর এ অর্থ গ্রহণ করেন না। শঙ্কর বলেন,_“যজ্ঞো বৈ 
বিস্কারতি শ্রতে্যজ্ ঈশ্বরঃ”। শ্রীধর সেই অর্থ গ্রহণ করেন। মধুসূদন সরস্বতীও এইরূপ 
অর্থ করেন। রামানূজ তাহা বলেন না। তিনি দ্রব্যাজনাদিক কম্্মকে যজ্ঞ বলেন। 
শঙকরাদ-কাঁথত যজ্ঞ শব্দের অর্থ গ্রহণ কারলে, এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ হয় যে, 
ঈশ্বরোদ্দম্ট ভিন্ন যে সকল কর্ম্ম, তাহা কেবল কর্মফল ভোগের জন্য বন্ধন মান্র। অতএব 
অনাসক্ত হইয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশেই কর্ম্ম কাঁরবে। 
তাহা হইলে বিচাৰ্য্য শ্লোকের অথ এই হয় যে, ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম্ম, তাহা ভিন্ন অন্য 
সকল কৰ্ম্ম, কর্্মফলভোগের বন্ধন মাত্র। অতএব কেবল ঈশ্বরারাধনার্থই কর্ম কাঁরবে। 
এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে' পারে, তাও ক হয়? ভগবান্‌ই স্বয়ং বাঁলতেছেন, নিতান্ত পক্ষে 
প্রকীততাঁড়ত হইয়া এবং জীবনযান্রা নিব্্বাহার্থও কর্ম্ম কাঁরতে হইবে। ঈশ্বরারাধনা কি সে 
সকল কম্মের উদ্দেশ্য হইতে পারে? আম জীবনযাত্রা নিব্বাহার্থ স্নান পান, আহার ব্যায়ামাদ 
কার, তাহাতে ঈশ্বরারাধনার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? 

এ কথা বুঝবার আগে স্থির কাঁরতে হয়, ঈশ্বরারাধনা কি? মনদুষ্যের আরাধনা কারিতে 
গেলে, আমরা আরাধ্য ব্যাক্তর স্তবস্তাত করি। কিন্তু ঈশ্বরকে সেরূপ তোষামোদাপ্রয় ক্দদ্রচেতা 
মনে করা যায় না। তাঁহার স্তবস্তাত করিলে যদি আমাদের নিজের সুখ, কি চিত্তোন্নাত হয়, 
তবে এরুপ স্তবস্তুতি করার পক্ষে কোন আপত্তিই নাই, এবং এরুপ স্থলে ইহা অবশ্য কর্তব্য। 
‘কন্তু তাই বালয়া ইহাকে প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা বলা যায় না। সেইরূপ যাহাকে সাধারণতঃ 
“যাগযজ্ঞ” বলে, পুষ্প চন্দন, নৈবেদ্য, হোম, বাল, উৎসব, এ সকলও ঈশ্বরারাধনা নহে। 

. ঈশ্বরের তুণ্টিসাধন ঈশ্বরারাধনা বটে, কিন্তু তোষামোদে তাঁহার তুঁষ্টিসাধন হইতে পারে না। 
তাহার অভিপ্রেত কার্ষোর সম্পাদন, তাঁহার নিয়ম প্রাতপালনই তাঁহার তুম্টিসাধন-_তাহাই প্রকৃত 
ঈশ্বরারাধনা। এই তাঁহার অভিপ্রেত কার্ষের সম্পাদন ও তাঁহার নিয়ম প্রাতপালন' কাহাকে 
বাল? বিষুপ;রাণে প্রহয়াদ এক কথায় এই প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন 

“সব্বন্ত দৈত্যাঃ সমতামনুপেত 

সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য 1৮ 

সব্বভূতে সমদ্‌ষ্টিই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা ; আমরা ক্রমশঃ ভুয়ো ভূরঃ দোখব, গাঁতোক্ত 
ঈশ্বরারাধনাও তাই_সব্ব'ভূতে সমদ্‌চ্ট, সব্্বভূতে আত্মবং জ্ঞান, এবং সব্বভূতের হতসাধন। 

অতএব কম্মযোগীর কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য, সব্বভূতের হিতসাধন। 

যে কর্মকর্তা, সে নিজেও সর্ব্বভূতের অন্তর্গত। অতএব আত্মরক্ষাও ঈশ্বরাভিপ্রেত। 
জগদীশ্বর আত্মরক্ষার ভার, সকলকেই নিজের উপর দিয়াছেন। এ সকল কথা আমি সবিস্তারে 
ধম্মতিত্ে বঝাইয়াছি, পনর্টাক্তর প্রয়োজন নাই। 

এই নবম শ্লোকে বলা হইতেছে যে, “যজ্ঞ” (যে অর্থেই হউক) "ভিন্ন অন্যত্র কর্ম্ম বন্ধন মান্র। 
“বন্ধন” কি, এইটা বুঝাইতে বাঁক আছে। অন্যবিধ কৰ্ম্ম নিষ্ফল হয় বা পাপজনক, এমন কথা 
বলা হইতেছে না_বলা হইতেছে, তাহা বন্ধনস্বরূপ। এই বন্ধন বুঝতে জল্মান্তরবাদ স্মরণ 
কাঁরতে হইবে। কর্ম কারিলেই জন্মান্তরে তাহার ফল ভোগ কাঁরতে হইবে। কম্মফল-- 
সফলই হউক, আর কুফলই হউক, তাহা ভোগ কারবার জন্য জীবকে জন্মান্তর গ্রহণ কাঁরতে 
হইবে। যত 'দন জন্মের পর জন্ম হইবে, তত দিন জীবের ম.ুক্ত নাই। মুক্তি প্রাতবন্ধক 
বাঁলয়াই কৰ্ম্ম বন্ধন মাত৷ 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে _যাঁদ জন্মান্তর না থাকে? তাহা হইলেও গীতোক্ত নিষ্কাম 
কম্মই কি ধম্মানুমোদিত? না, নিষ্কাম কর্ম্মও যা, সকাম কর্ম্মও তা? 
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| 
বাঙ্কম রচনাবলী / 

আমি ধম্মতত্ে এ কথার উত্তর দিয়াছি। নিষ্কাম কর্ম্ম ভিন্ন মনষ্যত্ব নাই। মনয্যত্ 
ব্যতীত ইহজন্মে বা ইহলোকে স্থায়ী সুখ নাই। অতএব গাঁতোক্ত এই ধৰ্ম্ম বিশ্বজনীন । 

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সষ্টবা পুরোবাচ প্রজাপাতিঃ। 
অনেন প্রসাবষ্যধবমেষ বোহস্ত্বল্টকামধনক্‌ ॥ ১০ 

পুবর্বকালে প্রজাপতি প্রজাগণের সাঁহত যজ্ঞের সৃষ্টি কারয়া কাঁহলেন, “ইহার দ্বারা তোমরা 
বাদ্ধত৷ হইবে, ইহা তোমাঁদগের অভাষ্টপ্রদ হইবে”। ১০। 

এখানে 'যজ্ঞ' শব্দে আর ‘ঈশ্বর’ নহে বা ঈশ্বরারাধনা নহে। কেবল যজ্ঞই অর্থাৎ শ্রোত 
স্মার্ত কৰ্ম্মই যজ্ঞ ; এবং পরবত্তঁ ১২শ, ১৩শ, ১৪শ এবং ১৫শ শ্লোকেতে যজ্ঞ শব্দে কেবল! 
ওঁ ষজ্ঞই বুঝায়। এক গ্লোকে একাথে: একটি শব্দ কোন অর্থাবশেষে ব্যবহৃত কাঁরয়া, তাহার 
পরছতেই 'ভিন্ার্থে কেহ ব্যবহার করে না। এ জন্য অনেক আধুনিক পাণ্ডিত নবম শোকে 
যজ্ঞার্থে যজ্ঞই বুঝেন। কাশীনাথ ব্র্যম্বক তেলাঙ্‌ স্বকৃত অনুবাদে যজ্ঞার্থে sacrifice 
লাখয়াছেন। তাহার পর দশম শ্লোকের টীকায় িখিয়াছেন__ ‘Probably the sacrifices 
spoken of in that passage (নবম শ্লোকে) must be taken to be the same as 
those referred to in this Passage.”  ডোবসূ সাহেবও তৎপথাবলম্বী। শণ্করের ভাষ্য 
দেখিয়াও গ্রাহ্য করেন নাই, নোটে এইরূপ ভাব ব্যক্ত কাঁরয়াছেন। এদিকে কামধূকের স্থানে 
Kamduk  {লাখয়া বাঁসয়াছেন! একবার নহে, বার বার!!! 

এতক্ষণ ভগবান্‌ সকাম কর্মের নিন্দা ও নিচ্কাম কর্মের প্রশংসা কাঁরতোঁছলেন। কিন্তু 
যজ্ঞ সকাম। অতএব যজ্ঞার্থে ঈশ্বর না বয়ঁঝলে ইহাই বুঝিতে হয়, ভগবান্‌ সকাম কর্ম কারিতে 
উপদেশ দিতেছেন। তাই নবমে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর, ইহা ভগবান শত রাচার্য্য বেদ হইতে বাহির 
কাঁরয়াছেন। চতুব্বেদ তাঁহার কণ্ঠস্থ । : 

এক্ষণে এই শ্লোকটা সম্বন্ধে একটা কথা বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। বলা হইত | 
প্রজাপাত যজ্ঞের সাঁহত সৃষ্টি কারয়াছিলেন। এমন কেহই কুঁঝবেন না যে, যজ্ঞ এ টটাজনী 
জিনিষ; প্রজাপাঁত যখন মনুষ্য সৃষ্টি কারলেন, | বলেন ইহার জু 
এই যে, বেদে যজ্ঞাবাধ আছে, এবং যখন প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি কাঁরলেন, তখন সেই বেদও 
ছিল গোঁড়া হিন্দ এইট্কুতেই নষ্ট হইবেন, কভু জামার অধিকাংশ পাঠক সে শ্রেণীর 
লোক নহেন। আমার পাঠকেরা বাঁলবেন, প্রথমতঃ প্রজাসূষ্টিই মান: না_মনূষ্য ত বানরের 
বিবর্তন। তার পর বেদ নিত্য বা অপোর্ষেয বা প্রজাস£ষ্টর সমসামায়ক, ইহাও মান না! 
পরশে জাপতি যে পা করিয়া বসব একটি বৃ করি শলাইলেন, ইহাও 

না। 

নাতে বালতেছেন সি 


পুনশ্চ লৌকিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর কাঁরয়া বালতেছেন,_ 
দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। 
গরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ ১১ । 
তোমার যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে সংবাদ্ধ'ত কর; দেবগণ তোমাদগকে সংবাদ্ধত করন! 
পরস্পর এইরূপ সংবাদ্ধত করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ কাঁরবে। ১১ 
টাকায় শ্রীধর স্বামী বলেন, “তোমরা হাঁবর্ভাগের দ্বারা দেবগণকে সংবাদ্ধিতি করিবে, 
দেবগণও বষ্ট্যাদর দ্বারা অন্নোংপাত্তি করিয়া তোমাদিগকে সংবাদ্ধত কারবেন”। আমরা ত অন্ন 
না খাইলে বাঁচি না, ইহা জানা আছে। দেবতারাও না ক যজ্ঞের ঘি খাইয়া থাকেন, খাইলে 
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ভোগান্‌ হি বো দেবা দাস্যন্তে তাঃ। 
তৈদত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্তে ত স্তেন এব রা ১২॥ 


যজ্ঞের দ্বারা সংবাদ্'ত' দেবগণ, যে অভীষ্ট ভোগ তোমাঁদগকে দিবেন, তাঁহাদিগকে তন্দত্ত 
(অন্ন) না দিয়া, যে খায়, সে চোর। ১৯২। 


৭৫০ 


শ্রীম্ভগবদ্গীতা 


৯৪৯১১০5১১১০ 
শঙ্কর ও শ্রীধর স্বামী বলেন, (বালবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না) “পণ্চযজ্ঞাদিভির- 
দত্তা”, পণ্টযজ্ঞাদির দ্বারা না দিয়া খায়, সে চোর। পণ যজ্ঞ যথা । 
অধ্যাপনং ব্ৰহ্মযজ্ঞঃ পিত্যজ্ঞন্তু তর্পণমূ। 
হোমো দৈবো বালভেোতো নূষজ্ঞোহতিথভোজনমৃ॥ 
অর্থাৎ ব্রন্মষজ্ঞ বা অধ্যাপন, পিতৃষজ্ঞ বা তৰ্পণ, দৈব যজ্ঞ বা হোম, ভূতবজ্ঞ বা বাল, এবং 
নরযজ্ঞ বা আঁতাঁখ-ভোজন। ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শ্রীধর “পণ্টযজ্রৈরদত্বা” বলেন না, 
“পণ্চযজ্ঞাঁদাভরদত্বা” বলেন। 
যজ্ঞাশষ্টাশিনঃ সন্তো মন্চ্যন্তে সব্্বাকজ্বিষৈঃ। 
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ১৩॥ 
যে সঙ্জনগণ যজ্ঞাবাঁশল্ট ভোজন করেন, তাঁহারা সব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যাহারা 
কেবল আপনার জন্য পাক করে, সেই পাঁপিষ্ঠেরা পাপ ভোজন করে। ১৩) 
অনান্ডবান্তি ভূতানি পজ্জন্যাদন্নসম্তবঃ ৷ 
যজ্ঞান্তবাঁত পজ্জন্যো যজ্ঞঃ ক্ম্মসমুদ্ভবঃ॥৷ ১৪ 
অন্ন হইতে ভূতসকল উৎপন্ন ; পঙ্জন্য হইতে অন্ন জন্মে; যজ্ঞ হইতে পজ্জ'ন্য জন্মে। 
কৰ্ম্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি ।১৪। 
ইপক্জন্য একটি টনিক দেৱতা ভাবার লা 
হহবে। 
অন্ন হইতে জীবের উৎপাত্ত। কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক না হউক, অসত্য নয় এবং বোধগম্য 
হলের টাকাকারেরা বযবাহিয়াছেন, অন র-পাভারে গর সত হয তাহা হইতে? 
হ্‌ যু । 
তার পর বৃষ্টি হইতে অন্ন । তাহাও স্বীকার করা যাইতে পারে ; কেন না, বৃষ্টি না হইলে 
ফসল হয় না। কিন্তু যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি এ কথাটা বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবেন না। টীকা- 
কারেরা বলেন, যজ্ঞের ধূমে মেঘ জল্মে। অন্য ধুমেও মেঘ জন্মিতে পারে। আঁধকাংশ মেঘ 
ধম ব্যতীত জন্মে। যে দেশে যজ্ঞ হয় না, সে দেশেও মেঘ ও বৃষ্টি হয়। সে যাহা হউক, 
নক তত্ব এ স্থলে আলোচিত হইতেছে না। তবে কি ভগবদুাক্ত অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক? 
ক্রমশঃ তাহাই বুঝাইতেছি। £ 
কর্ম ব্রক্ষো্তবং িদ্ধি ব্ন্মাক্ষরসমনুভ্ভবমূ। 
তস্মাৎ সব্বগিতং ব্ৰহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্ৰাতাষ্ঠতম্‌ ৷ ১৫ 
কৰ্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত জানিও ; ব্ৰহ্ম অক্ষর হইতে সম্ভূত ; অতএব সব্বগত ব্রহ্ম নিত্য 
যজ্জে প্রাতাষ্ঠত। ১৫। 
ররা বলেন, ব্রহ্ম শব্দে এখানে বেদ বযাঝবে। এবং অক্ষর পরমাত্মা। তবে কেহ 
কেহ এই গোলযোগ করেন যে, প্রথম চরণে বন্ধ শব্দে বেদ বিয়া, দ্বিতীয় চরণে ব্রহ্ম শব্দে 
পরৱন্ম বুঝেন। নাহলে অর্থ হয় না। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এবং অন্যান্য 
অন্বাদকেরা এই মতের অন:বত্তাঁঁ হইয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং দ্বিতীয় চরণেও ব্রহ্ম 
শব্দে বেদ বুৰিয়াছেন, অতএব এই শ্লোকের এই দুই প্রকার অথ করা যায়। 
প্রথম শ্রীধরাঁদর মতে__ 
“কৰ্ম্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরৱন্ম হইতে সমদুভূত হইয়াছে ; অতএব স্বগত রহ্ধ নিয়তই 
যজ্ঞে প্রাতাজ্ঠত আছেন।” 
দ্বিতীয়, শঙ্করাচার্ষেযর মতে__ 
“কম্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পররন্গ হইতে সম্ভুত হইয়াছে ; অতএব বেদ সব্বার্থ 
প্রকাশকত্ব হেতু নিয়তই যজ্ঞে প্রাতন্ঠিত আছেন'।” 
772502455৮5 
ব্যাখ্যাতেই না। 
এবং প্রবার্ততং চক্রং নানবর্তয়তীহ যঃ। 
অঘায়ুরিন্দ্িয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবাঁতি॥ ১৬ 


৭৬১৯ 


) 


বঙ্কিম রচনাবলী ‘ 


এইরূপ প্রবর্তিত চক্রের যে অনবরত না হয়, সে পাপজীবন ও হীন্দ্িয়ারাম, হে পার্থ, সে 
অনর্থক জীবন ধারণ করে। ১৬। 

(ইন্দ্িয়স নখে যাহার আরাম, সেই হীন্দ্িয়ারাম।) 

ব্ৰহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কৰ্ম্ম, কর্ম্ম হইত্তে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, 
“অন্ন হইতে জীব। টাকাকারেরা ইহাকে জগচ্চক্র বাঁলয়াছেন। কর্ম্ম কারলে এই জগচ্চক্রের 
অন:বর্তন করা হইল। কেন না, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ হইবে; যজ্ঞ হইতে মেঘ হইবে, মেঘ হইত 
অন্ন হইবে, অন্ন হইতে জনীবনযান্রা নিক্বাহ হইবে। এই হইল চক্রের এক ভাগ। এ ভাগ সত্য 
নহে ; কেন না, আমরা জানি, কর্ম্ম করিলে যজ্ঞ" হয় না, যজ্ঞ কারলেই মেঘ হয় না, মেঘ হইলেই 
শস্য হয় না (সকল মেঘে বৃষ্টি নাই এবং অতিবাঁষ্টও আছে) ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যজ্ঞ {ভিন্ন 
কৰ্ম্ম আছে, বিনা যজ্ঞেও মেঘ হয়, বিনা মেঘেও শস্য হয়' (যথা রাবিখন্দ), শস্য বনাও জীবন- 
যান্রা নিব্বাহ হয় (উদাহরণ, সকল অসভ্য ও অদ্ধসভ্য জাঁত মূগয়া বা পশুপালন কাঁরয়া 
খায়) ইত্যাদি। 

চক্রের দ্বিতীয় ভাগ এই যে, ব্ৰহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম্ম। ইহাও বিরোধের স্থল। 
বক্ষ হইতে বেদ না বাঁলয়া, অনেকে বলেন, বেদ অপোঁরুষেয়। অনেকে বলিতে পারেন, বেদ 
অপৌরুষেয়ও নহে, রহ্মসম্ভূতও নহে, খাঁষপ্রণীত মাত্র, তাহার প্রমাণ বেদেই আছে। তার পর 
বেদ হইতে কৰ্ম্ম, এ কথা কেবল শ্রোত কৰ্ম্ম ভিন্ন আর কোন প্রকার কর্ম্ম সম্বন্ধে সত্য নহে। 
পাঠক দেখবেন, দশম শ্লোক হইতে আর এই ষোড়শ পর্যন্ত আমরা অনৈসার্গক কথার ঘোরতর 
আবর্তে পাঁড়য়াছি। সমস্তই অবৈজ্ঞানিক (unscientific)  কথা। এখানে মহার্যিতুল্য প্রাচীন 
ভাষ্যকারেরা কেহই সহায় নহেন; তাঁহারা বিশ্বাসের জাহাজে পাল ভায়া অনায়াসে উত্তীর্ণ 
হইয়া গিয়াছেন। আমরা চ্লেচ্ছের {শষ্য ; আমাদের উদ্ধারের সে উপায় নাই। তবে ইহা আমরা 
অনায়াসে বুঝতে পারব যে, গীতা বিজ্ঞান-বষয়ক গ্রন্থ নহে। [িশদ্ধ বৈজ্ঞানক তত্র প্রচার 
Tyndale Huxley জন্য বা ইহার প্রণয়ন করেন নাই। তিন সহস্র বংসর পুবে থে গ্রন্থ 
প্রণীত হইয়াছে, উনাবংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তাহাতে পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না। 

তবে পাঠক বলিতে পারেন যে, যাহা তুমি ভগবদযীক্ত বাঁলতেছ, তাহা ভ্রমশূন্য ও অসত্যশ,ন্য 
হওয়াই উচিত। অবৈজ্ঞানিক হইলে অসত্য হইল । ঈশ্বরের অসত্য কথা ক প্রকারে সন্ভবে 2 

কিন্তু এই সাতাঁট শ্লোক যে ভগবদুক্তি, তাহা আমি বালতে পার না। আমি পুব্বেছি 
বালয়াছি যে, গাতায় যাহা ?কছ7 আছে, তাহাই যে ভগবদযক্ত, এমন' কথা শ্বাস করা উচিত 
নহে। আম বলিয়াছ যে, কৃষ্ণকাঁথত ধৰ্ম্ম অন্য কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। যান সঙ্কলন 
কাঁরয়াছেন, তাঁহার নিজের মতামত অবশ্য ছল । তান যে নিজ-সঙ্কালিত গ্রন্থে কোথাও নিজের 
মত চালান নাই, ইহা সম্ভব নহে শ্রীধর স্বামীর ন্যায় টীকাকারও সঙ্কলনকর্তা সম্বন্ধে “প্রায়শঃ 
দর ঢু ০৬ ইহা বালয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, কা 
তসঙ্গতয়ে স্বয়ণ ব্যরচয়ৎ।” এখানে দৌখতে পাইতোছ, কৃষোক্ত {িচ্কাম ধর্মের সঙ্গে এ 
সাতটি ক্লোকের বিশেষ বিরোধ। এজন্য ইহা ভগবদ্াক্ত নহে--সঙ্কলনকর্তার মত ইহাই 
টি 

তবে ইহাও আমার বক্তব্য যে, ইহা যাদ প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণোক্তিই হয়, তবে যে এ সকল কথা 
উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসঙ্গত হওয়া উচিত ছিল, এমন বিশ্বাস আমার নাই। আম ‘কৃষ্ণচারত্রে' 
দেখাইয়াছি বে, কৃষ্ণ মানবী শক্তির দ্বারা পার্থিব কর্মসকল নির্বাহ করেন, শী শক্তি দ্বারা 
নহে। মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ ভিন্ন, ঈশ্বরের মনূষযদেহ গ্রহণ করা বুঝা যায় না। কৃষ্ণ 
যদি মানবশরারধারণী ঈশ্বর হয়েন, তবে তাঁহার মানুষ শক্তি ভিন্ন এশ শক্তির দ্বারা কার্য্য করা 
অসম্ভব; কেন না. কোন মানুষেরই এশা শাক্ত নাই-মানুষের আদর্শেও থাকিতে পারে না। 
কেবল মানূষী শক্তির ফল যে ধর্মতত্ত, তাহাতে তিন সহস্র বংসর পরবন্তর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য 
প্রত্যাশা করা যায় না। ঈশ্বরের তাহা আঁভপ্রেত নহে। 


,+ যাঁদ বল, শ্রোত স্মার্ত কৰ্ম্মই কৰ্ম্ম, কাজেই যজ্ঞ ভিন্ন কৰ্ম্ম নাই, তাহা হইলে “ন হি কশ্চিং 
ক্ষণমাপ জাতু তিষ্ঠত্যকম্মকিং" (৫ম শ্লোক), এবং “শরারযাাপ চ তে ন প্রাসধ্যেদকর্্মণঃ” (৮ শ্লোক) 
ইত্যাদি বাকোর অর্থ নাই। 


5৫২ 


শ্রীমভ্ভগবদ্গীতা 


আর এই বৈজ্ঞনিকতা সম্বন্ধে আর একটা কথা আছে। মনে কর, এখন ঈশ্বর অনগগ্রহ 
কাঁরয়া নূতন ধম্মতত্ব প্রচার করিলেন। এখনকার লোকের বোধগম্য বিজ্ঞান আত্ম কারয়া, 
নিজের সব্বজ্ৰিতাপ্রভাবে আর তিন চারি হাজার বংসর পরে বিজ্ঞান যে অবস্থার দাড়াবে, তাহার 
সহিত সদসঙ্গাত রাখলেন। বিজ্ঞনের যেরূপ দ্রুতগাতি, তাহাতে তন চার হাজার বৎসর পরে 
বিজ্ঞনে যে কি না কাঁরবে, তাহা বলা যায় না। তখন হয়ত মন্যফ্য, জীবন্ত মনুষ্য হাতে গাঁড়য়া 
সৃষ্টি করিবে, ইথরের তরঙ্গে চড়িয়া সপ্তার্বমণ্ডল* বা রোহণী নক্ষত্রাঁ বেড়াইয়া আসবে; 
হিমালয়ের উপর দাঁড়াইরা মঙ্গলাঁদ গ্রহ-উপগ্রহবাসী কিম্ভূতাকমাকার জীবগণের সঙ্গে 
কথোপকথন বা যবদ্ধ কারবে, এ বেলা ও বেলা সর্য্যলোকে আগ্রভোজনের নিমন্ত্রণ রাখিতে 
যাইবে। মনে কর, ভগবান্‌, স্ব জ্ঞতাপ্রযুক্ত এই ভাবী বিজ্ঞানের সঙ্গে সংসঙ্গত রাখিয়া 
তদ,পবোগন ভাষায় নূতন ধম্মতত্ব প্রচার কারিলেন। কালে, শনবে কে? বাঁঝবে কে? 
অনদবত্তাঁ হইবে কে? কেহ না। এই জন্য ঈশ্বরোক্ত সময়োপযোগণ ভাষায় প্রচারত হওয়া 
উঁচিত। তার পর ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞানবাদ্ধর সঙ্গে সেই প্রাচীন কালোগযোগন ভাষার দেশ 
কাল পাত্রের উপযোগী ব্যাখ্যা হইতে পারে। সেই জন্যই শঙ্করাদ 'দিগ্বিজয়ী পাঁণ্ডকৃত 
গীঁতাভাষ্য থাকিতেও, আমার ন্যায় মূর্খ অভিনব ভাষ্যরচনায় সাহসী । 

এই সাতাট শ্লোক যে বৈজ্ঞানিক অসত্যে কলাঁঙ্কত, এই প্রথম আপত্তির আমি এই তিনটি 
উত্তর দিলাম। দ্বিতীয় আপাত্ত এই উপস্থিত হইতে পারে যে, এই সাতাট শ্লোক গাঁতোক্ত 
নিচ্কাম ধম্মের বিরোধী । এ আপাতত অতি যথার্থ। তবে এই কয়টি শ্লোক কেন এখানে 
আসল, এ প্রশ্নের উত্তর শঙ্কর ও শ্রীধর যেরুপ দিয়াছেন, তাহা নবম শ্লোকের ঢাকায় বলিয়াছি। 
মধনসদন সরস্বতী যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বোধ হইতে পারে। পারব্রাজক 
শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তাহার মম্মার্থ আঁত বিশদরুপে বাঁঝয়াছেন, অতএব তাঁহার কৃত গাতার্থ- 
সন্দীপন! নাম্নী টীকা হইতে এ অংশ উদ্ধত কারতেছি। 

“সহযজ্ঞ” অর্থাৎ কম্মশাধকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রজাপাঁত যাহা 
বালিয়াছেন, তাহাতে কাম্য কর্মেরই উদ্ঘোষণা হইল। কিন্তু “মা কম্মফলহেতুভূঃ” এই বচনে 
কাম্য কম্মের নিষেধও করা' হইয়াছে, এবং গতাতেও কাম্য কর্মের প্রসঙ্গ-নাই, এজন্য ব্রহ্মার 
উাক্ত এ স্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু {বিচার কাঁরয়া দেখিলে এ আশঙ্কা 
বিদ্যারত হইবে। “প্রজাগণ, তোমরা কামনা কাঁরয়া ফলগ্রাপ্তর জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান কারও” 
ব্ৰহ্মা এ কথা বলেন নাই। কর্তব্যানরোধে কম্মের অনমজ্ঠান কারবে, ইহাই ব্রহ্মার উদ্দেশ্য। 
কিন্তু এই ক্ম্মসাধন মধ্যে যে দিব্য শক্তি নাহত আছে, তাহারই ঘোষণার ব্রহ্মা বললেন, 
"তোমরা নিয়ামত যজ্ঞের অনুষ্ঠান কারও । তাহারই অলোক প্রভাবে তোমরা যখন যাহা 
বাসনা কাঁরবে, তাহা সিদ্ধ হইতে থাঁকবে। লোকে আম্মেরই জন্য যেমন আম্রক্‌ক্ষ রোপণ করে, 
কিন্তু ছায়া ও মুকুলের সম্পন্ধ তাহারা বিনা চেষ্টাতেই পাইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ততব্যের 
অনদুরোধেই কর্ম্ম সাধন কাঁরবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফল কামনা না কারলেও, উহা স্বতএব প্রাপ্ত 
হইবে । ফলে ইচ্ছা না থাকিলেও কম্মের স্বভাবগ্‌ণেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে ।” 

আমার বোধ হয়, আমার পাঠকের নিকট শঙ্কর ও শ্রীধরের উত্তরের ন্যায়, এ উত্তরও সন্তোষ- 
জনক হইবে না। কিন্তু বিচারে বা প্রতিবাদে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এই সাতাঁট শ্লোকের 
{ভিতর একটি রহস্য আছে, দেখাইয়া "দয়া ক্ষান্ত হইব। 

গণতাকার বাঁলতেছেন যে 

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সষ্টৰা পরোবাচ প্রজাপতি 11: 
এই কথা গণতাকার নিজে হইতে বলেন নাই। এইরূপ বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে প্রচলিভ 
ছিল। মনসংাহতায় আছে, 
কর্ম্মাত্মনাণ্ট দেবানাং সোহস্‌জৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ। 
সাধ্যানাণ্ট গণং সুক্ষ্যং যজ্ঞণেব সনাতনম্‌॥ 
১-২২ ৷ ইত্যাদি। 


® Great Bears. + Plerades. 
$ ইহার অন্বাদ পর্বে দেওয়া হইয়াছে। 


৭৬৩ 
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নঙ্কিম রচনাবলী | 


যজ্ঞের দ্বারা দেবগণ পারতুষ্ট ও প্রসন্ন হয়েন, এবং যজ্ঞকারীকে আভমত ফল দান করেন, 
ইহা বৈদিক ধর্মের স্থুলাংশ। ইহাই লৌকিক ধর্ম্ম। 


এখন পঢ়ব্ব'প্রচালত প্রাচীন লৌকিক ধর্ম্মের প্রতি ধর্ম্মসংস্কারকের রূপ আচরণ করা : 


কর্তব্যঃ এমন লৌকিক ধর্ম নাই, এবং হইতেও পারে না যে, তাহাতে উপধর্ম্মের কোনও 
সম্বন্ধ নাই। যান ধৰ্ম্মসংস্করণে প্রবৃত্ত, তান সেই লৌকিক বিশ্বাসভুক্ত উপধম্মের প্রতি 
কিরূপ আচরণ কারবেন? 

কেহ কেহ বলেন, তাহার একেবারে উচ্ছেদ কর্ত্তব্য। মহম্মদ তাহাই কারয়াছলেন, কিন্তু 
তাঁহার ও তাহার পরবর্তী মহাপুরুষগণের তরবাঁরর জোর তত বেশনী না থাকিলে, তান 
কৃতকাৰ্য্য হইতে পারতেন না। যীশ্দখীষ্ট নিজে বীহন্দা ধঙ্মের উপরেই আপনার প্রচারিত 
ধম্মতিত সংস্থাপিত কারয়াঁছলেন। তার পর খটীষ্টীয় ধর্ম যে রোমক সাম্রাজ্য হইতে প্রাচীন 
উপধর্্মকে একবারে দুরীকৃত করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, রোমক সাম্রাজ্যের 
প্রাচীন ধর্ম্ম তখন একেবারে জীবনশন্য হইয়াছিল। যাহা জীবনশন্য, তাহার মৃত দেহটা 
ফোঁলিয়া দেওয়া বড় কঠিন কাজ নহে। পক্ষান্তরে শাক্যাসংহের ধম্ম+ প্রাচীন ধম্মের সঙ্গে 
কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। 


কিন্তু তাহার কৃত যে বিদ্রোহ, তাহার সীমা এই' পর্যন্ত যে, বেদে ধর্ম আছে, তাহা অসম্পূর্ণ ; 
নিত্কাম ক্ম্মযোগাদির দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ কারতে হইবে। এই জন্য তান বৈদিক সকাম 


ু I 
যাহারা কৰ্ম্ম করে (সকলেই কর্ম্ম করে), তাহাদিগকে তন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইতেছে। 
প্রথম, যাহারা নিজ্কামকম্মীঁ এবং যাহারা নিচ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা জ্ঞানমার্গে আরোহণ 
কারয়াছে, তাহাদের সপ্তদশ শ্লোকে “আত্মরাত” বা “আত্মারাম” বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়, যাহারা 
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শ্রীমস্ভগবদ্গঈতা 
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আর কোনও অর্থ শঙ্করাচাের আঁভপ্রেত হইতে পারে ক না এখন দেখা যাউক। আর 
কোন অভিপ্রায়ই খুজিয়া পাওয়া যায় না-তবে শতপৎব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধত করিয়াছি, 
তাহাতে যা হউক, একটা কিছ পাওয়া যায়। সে কথার তাৎপর্য এই যে, ইন্দু এবং অন্যান্য 
দেবগণ কুরুক্ষেত্র যজ্ঞ করেন। সেই দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু এক জন। সেই যজ্ঞে ইনি অন্য 
দ্বতাদগের উপর প্রাধান্য লাভ করেন এবং ভজ্জন্য যজ্ঞ বালয়া পাঁরচিত হইয়াছেন॥ অতএব 
এই বিষু্ই ঈশ্বর নহেন আর পাঁচটা দেবতার মধ্যে এক জন মান্র_-আদৌ আর পাঁচটা দেবতার 
সঙ্গে সমান। শঙ্করাচাণকৃত ব্যাখ্যা এই যে, “যজ্ঞো বৈ বিস্কারাত শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ।” এখন 
যাহারা বলিলেন যে, “যজ্ঞ বৈ বিষু€” ইহা স্বীকার কাঁরলে, যজ্ঞ ঈশ্বর, ইহা যে বেদে কথিত 
হইয়াছে, এমন কথা কোনও মতেই স্বীকার করা যায় না। 

শঙ্করাচাষের ন্যায় পণ্ডিত দুই সহস্র বংসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ জল্মিয়াছেন কি না 
সন্দেহ । এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে, তাঁহার পাদুকা বহন কারবার যোগ্য। তবে 
দেশ কাল পানর বিবেচনা কাঁরয়া আমাদের স্মরণ কারতে হুইবে যে, গীতা যে আদ্যন্ত সমস্ত 
শ্রীকৃষ্ণের ম্খপন্ম-বানগত, ইহা তান বিশ্বাস করিতেন বা কাঁরতে বাধ্য কাজেই এখানে 
অপরের উীক্ত কিছ; আছে বা জোড়াতাড়া আছে, এমন কথা তান মুখেও আনিতে পারেন না। 
পক্ষান্তরে যাঁদ যজ্ঞের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অর্থাৎ সকাম 
কম্মেরি উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহাতে অর্থাবরোধ উপস্থিত হয়। কেন না, এ পৰ্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ 
সকাম কৰ্ম্ম অপ্রশংীসত ও নিচ্কাম কর্ম্ম অন্যজ্ঞাত করিয়া আসিতেছেন। এই জন্য এখানে 
যজ্ঞার্থে ঈশ্বর বিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাহা বালয়াও পরবন্তর্ণ কয়টি গ্লোকের কোন 
উপায় হ্য় নাই। সে সকলে যজ্ঞার্থ কাম্য কম্মই ব্ুঝাইতে হইয়াছে। গাঁতায় এইরূপ কাম্য 
কম্মের বিধি থাকার কারণ ষোড়শ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্যয বলিয়াছেন যে, প্রথমে আত্মজ্ঞান- 
নিষ্ঠাযোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি কর্্মযোগান,জ্ঠান কারবে। ইহার' জন্য “ন কর্ম্মণা- 
মনারভ্তাৎ” ইত্যাদি যুক্তি পৃব্বে কথিত হইয়াছে; কিন্তু অনাত্মজ্ঞানের কর্ম্ম না করার অনেক 
দোষ আছে, ইহাই কাঁথত হইতেছে। 

শ্রীধর স্বামী শঙ্করাচার্যের অন্ববন্তঁ। তিনি নবম শ্লোকের ব্যাখ্যায় যজ্ঞার্থে ঈশ্বরই 
ব্যাঝয়াছেন। তানি বলেন যে, সামান্যতঃ অকম্ম কম্মশূন্যতা) হইতে কাম্য কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এই 


ইচ্ছক না হই, তবে তাহার আর একটা সদর্থের সন্ধান করা আমাদের কর্ত্ব্য। 


“যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। 
তেহাঁপ মামেব কৌন্তেয় যজজ্তাবাধপব্বকমৃ॥” ২৩॥ 
, ৯ অ। 


সেখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বরারাধনা। ভগবান্‌ তাহাই স্বয়ং বলিতেছেন-_ 


“অহং হি সব্বধিজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।” ২৪ 
, ৯ অ। 


যজ, ধাতু এবং যজ্ঞ শব্দ এইরুপ ঈশ্বরারাধনার্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। উপারধৃত 
শ্লোকে তিনটি উদাহরণ আছে । আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে 
“ভূতানি যান্তি ভুতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোহপি মাম্‌।” 
গাঁতা, ২৫, ১০ অ। 
“যজ্ঞানাং জপজজ্ঞোহ'স্ম স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।” 
গীতা, ২৫, ১০ অ। 


a৫৫ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


অন্য গ্রন্থেও যজ্ঞ শব্দের ঈশ্বরারাধনার্থে ব্যবহার অনেক দেখা যায়। যথা মহাভারতে_ 
x তা দেবঃ প্রীয়তাং মে জনান্দন ৷” 
শান্তিপব্ব, ৪৭ অধ্যায় । 
এখন এই নবম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বরারাধনা ব্ীঝলে ক প্রত্যবায় আছে? তাহা কাঁরলে, 
এই শ্লোকের সদর্থও হয়, সুসঙ্গত অর্থও হয়। 

'কন্তু যজ্ঞ শব্দের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ কারবার পক্ষে কিছ আপত্তি আছে। একাট আপত্তি 
এই$ঃ__এই শ্লোকের পরবস্তা কয় শ্লোকে যজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ; সেখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর, 
এমন অর্থ বঝায় না। “সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ”, “যজ্ঞভাবতাঃ দেবাঃ,” “যজ্ঞাশষ্টাশনঃ,” “যজ্ঞ 
কম্ম্মসমযৃন্তবঃ,” “যজ্ঞে প্রাতাষ্ঠতম্‌” ইত্যাঁদ প্রয়োগে যজ্ঞ শব্দে বিষ্ণু বা ঈশ্বর বুঝাইতে পারে 
না। এখন ৯ম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দ এক অর্থে ব্যবহার কাঁরয়া, তাহার পরেই দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, 
চতুদ্দশ, পণদশ শ্লোকে ভিন্নার্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা নিতান্ত অসন্তব। সামান্য লেখকও 
এরূপ করে না, গীতাগ্রণেতা যে এরূপ করিবেন, ইহা নিতান্ত অসন্তব। হয় গীতাকর্তা রচনায় 
নিতান্ত অপট,, নয় শঙ্করাদকৃত যজ্ঞ শব্দের এই অর্থ ভ্রান্ত। এ দুইয়ের একটাও স্বীকার করা 
যায় না। যাঁদ তা না যায়, তবে স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, হয় নবম হইতে পণ্টদশ পর্যন্ত 
একার্থে ই যজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, নয় নবম শ্লোকের পর একটা জোড়াতাড়া আছে। 

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম নয়। অভিধানে কোথাও নাই যে, যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম। 
কোথাও এমন প্রয়োগও নাই। ‘হে যজ্ঞ!’ বলিলে কেহই ব্যাঝবে না যে, “হে বিফো!' বাঁলয়া 
ডাকিতোছি। “বিষ্ণুর দশ অবতার” এ কথার পাঁরবর্তে কখনও বলা যায় না যে, “যজ্ঞের দশ 
অবতার”। “যজ্ঞ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বনমালন” বাললে, লোকে হাসিবে। তবে শঙকরাচা্যয 
কেন বলেন যে, যজ্ঞার্থে বিষ্ণু? কেন বলেন, তাহা তান বাঁলিয়াছেন। “যজ্ঞো বৈ িষ্মারাত 
শ্রবতেঃ”_যজ্ঞ ১41 

শতপথব্রাহ্গণে* কাঁথত আছে যে, আগ্ন, ইন্দ্র, সোম, মঘ, বিষণ প্রভাতি দেবগণ কুরএক্ষেত্রে যজ্ঞ 
করিয়াছলেন। তাঁহারা যজ্ঞকালে এই প্রাতিজ্ঞা কারলেন যে, আমাদগের মধ্যে যান শ্রম, তপ, 
শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, আহূতির দ্বারা যজ্ঞের ফল প্রথমে অবগত হইতে পারবেন, তান আমাদগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ হইবেন। বষ্ু তাহা প্রথমে পাইলেন। তান দেবতাদগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। এক্ষণে 
শতপব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধত কাঁরতোঁছ। 

“তাঁদষযঃ প্রথমঃ প্রাপঃ। স দেবানাং শ্রোষ্ঠোহভবত। তস্মাদাহ্যীর্বদর্দেবানাং শ্রেষ্ঠ ইতি। 
সঃ যঃ স 'বষ্ণুর্য জ্ঞঃ সঃ যঃ স যজ্ঞোহসৌ স আঁদত্যঃ। 

অর্থ-ইহা বিচ প্রথমে পাইলেন।_িনি দেবতাদগের শ্রেষ্ঠ হইলেন। তাই বলে, বিষ 
দেবতাদগের শ্রেষ্ঠ যে, সেই বধু যজ্ঞ সেই। যে সেই যজ্ঞ, সেই আদিত্য। 

পুনশ্চ তৌত্তরীয়সধাহতায় “1শাঁপাবষ্ায়” শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে।_-“যজ্ঞো বৈ বিকুঃ 
পশবঃ শাপঃ। যজ্ঞ এব পশ্য গ্রাতাতিষ্ঠাত।”1 ভট্ট ভাস্কর 'মশ্রও লাখয়াছেন, “যজ্ঞো 
বৈ বষ্ণুঃ পশবঃ শাঁপারাত শ্রতেঃ।” 

অতএব শঙ্করাচার্ষেযর কথা ঠিক- শ্র্ীততে যজ্ঞকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। কিন্তু ক অর্থে? 
একটা অর্থ হইতে পারে যে, বিষ্ণু যজ্ঞ, কেন না, সর্ব্বব্যাপী। ভট্ট ভাস্কর মিশ্রও তাই 
বলিয়ছেন। তিনি বলেন, “বিষ্ণু পশবঃ শাপারাত শ্রুতেঃ সব্ব“প্রাণাদ্যন্তর্যামিদ্রেন৷ 
প্রবিষ্ট ইতার্থ%।” 

এই গীতার ভিতর সন্ধান কারিলেই পাওয়া যাইবে 

“অহং ক্রুতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধমূ। 
মন্তোহহমহমেবাজ্যমহমাগ্ররহং হুতমৃ॥” 
গীতা, ৯ অ, ১৬। 

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ওষধ, আম মন্ত, আমি ঘৃত, আমি আগ্ম, আম 

হবন। 
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* S১৪!১৷১ 
1 ইহা আমি Muir সংগ্রহ হইতে তৃলিলাম। কিন্তু একট; সন্দেহের বিষয় আছে। 
৭৫৬ 


a 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


যদি তাই হয়, তবে বিফ যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষণ নহে। বিষ সৰ্ব্বময়, এজন্য তান মন্ত, 
{তান ঘৃত, তান আগ্ন ; কিন্তু মন্তুও বিষ নহে, ঘৃতও বষ্ নহে, আগ্মিও বিষ্ণু নহে। অতএব 
বিষ যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষ নহে, ইহা যাঁদ সত্য হয়, তবে শঙ্করাচার্ষের ব্যাখ্যা খাটে না। 
যস্ত্বাত্মরতিরের স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। 
আত্মন্যেব চ সত্ভুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭॥ 
নাই TNO TL 
হ। ১৭) 
দ্ববিধ মনুষ্য, এক ইণ্দ্রিয়ারাম (১৫ শ্লোক দেখ), দ্বিতীয় আত্মারাম। যে আত্মজ্ঞানীনষ্ঠ 
সেই আত্মারাম ; সাংখ্যযোগ তাহারই জন্য । এই শ্লোকে তাহারই কথা হইতেছে। 
ইতিপণব্রে বলা হইয়াছে যে, কেহই কর্ম্ম না কারিয়া ক্ষণমান্র থাঁকতে পারে না। কম্মণ 
ব্যতীত কাহারও জ'বনযাত্রাও নির্বাহ হয় না। আবার এখন' বলা যাইতেছে যে, ব্যাক্তাবশেষের 
কর্ম নাই। অতএব কর্ম্ম বা কার্য্য শব্দের বিশেষ বুঝিতে হইবে। বৌদকাঁদ সকাম কর্ম্মই 
এখানে আভগ্রেত। ভাবার্থ এই যে, যে আত্মতত্বজ্ঞ, তাহার পক্ষে উপারকাঁথত যজ্ঞাদর 
প্রয়োজন নাই। 


নৈব তস্য কৃতেনাথেন নাকৃতেনেহ কশ্চন। 

j ন চাস্য সব্বভূতেষ কাশ্চদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮ 

তাঁহার কম্মের কোন প্রয়োজন নাই ; এবং কর্ম অকরণেও কোন প্রত্যবায় নাই। সব্্বভূত- 
মধ্যে কাহারও আশ্রয় ইহার প্রয়োজন নাই। ১৮। 
তস্মাদসত্তঃ সততং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর। 
অসক্তো হ্যাচরন্‌ কম্ম পরমাপ্নোত পুরুষ ১৯॥ 

অতএব সতত অসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কায সম্পাদন কাঁরবে। পুরুষ অসক্ত হইয়া কর্ম্ম 
করিলে ম্দীক্ত লাভ করে। ১৯। 

'অসক্ত' অর্থে আসাক্তশনন্য অর্থাৎ ফলকামনাশূন্য। পাঠক দোঁখবেন যে, ৮ম বা ৯ম 
শ্লোকের পর ১৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত বাদ 'দিয়া পাঁড়লে, এই 'তস্মাৎ (অতএব) শব্দ আতশয় 
সুসঙ্গত হয়। মধ্যে যে কয়টি শ্লোক আছে, এবং যাহার ব্যাখ্যায় এত গোলযোগ উপাস্ছিত 
হইয়াছে, তাহার পর এই “তস্মাৎ শব্দ বড় সঙ্গত বোধ হয় না। ৮ম শ্লেকে বলা হইল যে, 
ফর্ম্ম না কারলে তোমার শরীীরযান্রাও নিব্ব্ধাহত হইতে পারে না। ৯ম গ্লোকে বলা হইল যে, 
ঈশ্বর আরাধনা ভিন্ন অন্যত্র কম্ম বন্ধনের কারণ মান্র। অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম কর, 
অনাসক্ত হইয়া ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম্ম, তাহার দ্বারা মনুষ্য মুক্তি লাভ করে। ৮ম, তার পর 
৯ম, তার পর ১৯শ শ্লোক' পড়লে এইরূপ সদর্থ হয় । মধ্যবত্তা নয়টি শ্লোক কিছ অসংলগ্ন 
বোধ হয়। মধ্যবত্তাঁ কয়টি শ্লোকের যে ব্যাখ্যা হয় না, এমতও নহে। তাহা উপরে দেখাইয়াছি। 
অতএব এ নয়টি শ্লোক যে প্রাক্ষপ্ত, ইহা সাহস করিয়া বলিতে পার না। 

কম্মণৈব হি সখাসাদ্ধমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। 
লোকসংগ্রহমেবাঁপ সংপশ্যন্‌ কর্তহ্পীস॥ ২০ 

জনকাঁদ কর্মের দ্বারাই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তুমিও লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া কর্ম্ম কর। ২০। 

এই "লোকসংগ্রহ” শব্দের অর্থে ভাষ্যকারেরা বুঝেন, দষ্টান্তের দ্বারা লোকের ধর্মে প্রবর্তন । 
শ্রীধর স্বামী বলেন যে, লোককে স্বধৰ্ম্মে প্রবর্তন, অর্থাৎ আমি কর্ম্ম করিলে সকলে কর্ম্ম 
করিবে, না করিলে অজ্ঞেরা জ্ঞানীর দষ্টান্তের অন_বত্তাঁ হইয়া নিজ ধর্ম্ম পারত্যাগপূর্্বক 
পাঁতিত হইবে, এই লোকরক্ষণই লোকসংগ্রহ। শঙ্করও এইরূপ বুঝাইয়াছেন। শঙ্করাচার্যয 
বলেন, লোকের উন্মাগপ্রবৃত্তি নিবারণ লোকসংগ্রহ। পরশ্লোকে গীতাকার এই কথা পরিষ্কার 


কাঁরতেছেন। 
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। 
স যং প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনবর্ততে॥ ২১॥ 
যে যে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ লোকে আচরণ করেন, ইতর লোকেও তাহাই করে। তাঁহারা যাহা 
প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, লোকে তাহারই অনুবত্তর্ণ হয়। ২১। 


৭6৫৭ 


/ 
বাঁঙকম রচনাবলী 

পঢব্বে কাথত হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞানশীদগের কৰ্ম্ম নাই। এক্ষণে কথিত হইতেছে যে, 
কৰ্ম্ম না থাকিলেও তাঁহাদের কর্ম্ম করা কর্তব্য। কেন না, তাঁহারা কর্ম্ম না কাঁরলে সাধারণ 
লোক যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে, তাহারাও তাঁহাদের দণ্টান্তের অনঃবত্তর্ঁ হইয়া কর্ম্ম হইতে 
বিরত হইবে। কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে স্ব স্ব ধৰ্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে। অতএব সকলেরই 
কৰ্ম্ম করা কর্তব্য। 

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জ্ঞানমার্গাবলম্বী ছিলেন। জ্ঞানমাগণবলদ্বীর কর্ম্ম নাই, ইহা 
স্থির করিয়া তাঁহারা কর্মে বাতশ্রদ্ধ ছলেন। এবং সেই দষ্টান্তের অন্.বত্তাঁ হইয়া সমস্ত 
ভারতবর্ষই কর্মে অনুরাগশ,ন্য, সুতরাং অকম্মণ লোকের দ্বারা পাঁরপূর্ণ হইয়া এই অধঃপতন: 
দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবান্‌ উপারালাখত যে মহাবাক্যের দ্বারা কর্ম্মবাদ ও জ্ঞানবাদের সামঞ্জস্য 
বা একীকরণ কাঁরলেন, ভারতবধাঁরেরা তাহা স্মরণ রাখলে, তদন্ত হইয়া কর্ম্ম কাঁরলে, 
জ্ঞান ও কম্্ম উভয়ই তাঁহাদের তুল্যরূপে উদ্দেশ্য হইলে, তাঁহারা কখনই আঁজকার দিনের 
সভ্যতর জাতি হইতে নকৃষ্টদশাগ্রস্ত হইতেন না-__পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী, পরজাতিদত্তাশক্ষা- 
বিপদগ্রস্ত হইতেন না। 

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল এই গতাতেই কম্মের মাহমা কণীর্ভত কারয়াছেন, এমত নহে ; মহাভারতে 
উদ্যোগ্রপব্রে সঞ্জয়যানপব্ব“ধ্যায়েও তিনি এরুপ কারয়াছেন। তাহা গ্রন্থান্তরে উদ্ধত করিয়াছি, 
এখানেও উদ্ধৃত কারলামঃ_ 

“শহাঁচ ও কুটঃম্বপারপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবন যাপন কাঁরবে, এইরূপ শাস্ত্র- 
নিদ্দিষ্ট বাঁধ বিদ্যমান থাকলেও ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বৃদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ 
কম্মবিশতঃ, কেহ বা কর্ম্ম পারত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ 
স্বীকার কাঁরয়া থাকেন। কিন্তু যেমন ভোজন না কাঁরলে তৃপ্ত লাভ হয় না, তদ্রুপ কম্মণনজ্ঠান 
না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষ লাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা 
কৰ্ম্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতাী; যাহাতে কোনও কন্্মান/জ্ঠানের বাধি নাই, সে 
বিদ্যা নিতান্ত নিজ্ষল। অতএব যেমন 'পিপাসার্ত ব্যান্তর জল পান' কাবা মাত্র পিপাসা শান্তি 
হয়, তদ্রুপ ইহকালে যে সকল কর্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। 
হে সঞ্জয়! কর্মবশতঃই এইরূপ বাঁধ বাহত হইয়াছে, সুতরাং কর্্মই সব্বপ্রধান। যে ব্যাক্তি কর্ম্ম 
অপেক্ষা অন্য কোনও বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা কারয়া থাকে, তাহার সমস্ত কম্মই নিষ্ফল হয়। 

“দেখ, দেবগণ কম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন। সমীরণ কম্মবলে সতত সণ্যরণ 


নভোমণ্ডল হইতে বারি বর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমন্তাচত্তে ভোগাভলাষ সজ্জন ও “প্রিয় 
বস্তুসমুদয় পরিত্যাগ কাঁরয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধৰ্ম্ম প্রাতপালনপর্্বক 
দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্‌ বৃহস্পাঁত সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধনপরবর্বক 
ব্রহ্মচর্যের অন,জ্ঠান কারয়াছলেন, এই নাত্ত (তান দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধব্ব, যক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাবস ও নক্ষন্রগণ কম্মপ্রভাবে বরাজিত 
রহিয়াছেন, মহধিগিণ ব্রহ্ম বিদ্যা, ৱৰ্মচৰ্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অন:ষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করিয়াছেন ।” 
আত্মজ্ঞানী ব্যক্তাদগেরও কর্ম্ম করা কর্তব্য, ইহা বলিয়া ভগবান্‌ কর্ম্মপরায়ণতার মাহাত্ম্য 

আরও পারস্ফুট করিবার জন্য নিজের কথা বলিতেছেন :. 

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ভরি লোকেব; কিণ্ঞন। 

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত কম্মাণ॥ ২২॥ 

যাঁদ হ্যহং ন বত্তেয়ং জাতু কম্ম্মণ্যতীন্দ্রিতঃ। 

মম বর্মান,বর্তান্তে মনযষ্যাঃ পার্থ সব্বশঃ।। ২৩ 
৭৫৮ - 
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হে পার্থ! এই তিন লোকে আমার কিছু মান্র কর্তব্য নাই। অপ্রাপ্ত অথবা প্রাপ্তব্য কিছুই 
নাই, তথাপি আম কৰ্ম্ম কাঁরয়া থাক।২২। 

কম্মে' অনলস না হইয়া যাঁদ আমি কখনও কর্ম্ম না কার, তবে হে পার্থ! মন[ষ্য সকলে 
সব্বপ্রকারে আমারই পথের অনবরত“ হইবে।২৩। 

এখানে বক্তা স্বয়ং ভগবান্‌ জগদীশ্বর। ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও বিকার নাই, 
সখ দব্ুখ কিছুই নাই, অতএব তাঁহার কোনও কর্ম্ম নাই। তিনি জগৎ সৃষ্টি কাঁরয়াছেন এবং 
জগৎ চাঁলবার নিয়মও করিয়াছেন, সেই নিয়মের বলে জগৎ চাঁলিতেছে ; তাহাতে তাঁহার হস্ত- 
ক্ষেপণের কোনও প্রয়োজন নাই। এ জন্য তাঁহার কম্্ম নাই। তবে [তান বাঁদ মন,যাত্বের আদর্শ 
প্রচার জন্য ইচ্ছান্রমে মনদ্ষ্যশরীর ধারণ করেন, তাহা হইলে তান মন[ফ্যধম্ম্ঁ বালয়া তাঁহার 
কম্মও আছে। যাঁদও তিনি নিজের এশন শক্তির দ্বারা সকল প্রয়োজন সিদ্ধ কারতে পারেন, 
তথাপি মন্মধ্যধার্ম্ন্বহেতু কর্মের দ্বারাই তাঁহাকে প্রয়োজন ‘সিদ্ধ কারতে হয়। তান আদর্শ 
মন-য্য, কাজে কাজেই তান আদর্শ কম্মাঁ। অতএব তান কদাচ আলস্যপরবশ হইয়া কম্ম* 
না করিলে, লোকেও আদর্শ মনুষ্ের দৃষ্টান্তের অনবর্তনে অলস ও কৰ্ম্মে অমনোযোগী হইবে। 
যে অলস ও কর্মে অমনোযোগী, সে উৎসন্ন যায়। তাই ভগবান পরনশ্চ বাঁলতেছেন,_- 

উৎসীদেয়/রিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহমূ। 
অঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজা ২৪]. 

যদ আম কর্ম না কার, তাহা হইলে এই লোকসকল আম উৎসন্ন দিব। সঙ্করের কর্তন 
হইব এবং এই প্রজা সকলের মালন্যহেতু হইব। ২৪। 
ভাষ্যকারেরা এই সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই ব্াঁঝয়াছেন। হিন্দুরা জাতিগত বিশুদ্ধ রক্ষার 
জন্য আতশয় যত্রশনীল; এ জন্য বর্ণসঙ্কর একটা কদর্য সামাজিক দোষ বলিয়া প্রাচীন 1হন্দু- 
দিগের বিশ্বাস। মনু বলেন, নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতি রাজ্যনাশের কারণ, এবং এই গীতাতেই 
আছে_- 


“সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্যানাং কুলস্য চ।” 
কিন্তু আমরা হঠাৎ বাঁঝতে পারি না যে, সংসারে এত গুরুতর অমঙ্গল থাকতে ঈশ্বরের 
আলস্যে বর্ণসঙ্করোৎপাত্তর ভয়টাই এত প্রবল কেন? এমন ত কিছু বুঝিতে পারি না যে, 
ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ধাঁয়া ব্রাহ্মণীর নিকট, ক্ষত্িয়কে ধরিয়া ক্ষত্িয়ার নিকট, বৈশ্যকে ধারয়া 
বৈশ্যার নিকট এবং শদ্রকে ধারয়া শুদ্রার নিকট প্রেরণ কাঁরয়া বর্ণ সাঙ্কয নিবারণ করেন। 
দক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয়, সব্বদেশব্যাপী রোগ, হত্যা, চৌযর্য এবং দান, তপস্যা প্রভাতি ধর্মের 
[িতরোভাব ঈশ্বরের আলস্যে, এ সকলের কোনও শৎকার কথা না বাঁলয়া, বর্ণ সাঙকর্যোযর ভয়ে 
শ্রীকৃষ্ণ এত ব্রস্ত কেন? সঙ্কর জাতির বাহুল্য যে আধুনিক সমাজের উপকারী, ইহাও সপ্রমাণ 
করা যাইতে পারে। অতএব সঙ্কর অর্থে বর্ণসঙ্কর বুঝলে, এই শ্লোকের অর্থ আমাদগের 
জদ্রব্যাদ্ধগম্য হয় না। 
কিন্তু সঙ্কর শব্দে বর্ণ সঙ্করই বুঝিতে হইবে, সংস্কৃত ভাষায় এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই। 
সঙ্কর অর্থে মিলন, মিশ্রণ। ভিন্নজাতীয় বা বিরদদ্ধভাবাপন্ন পদার্থের একব্রীকরণ ঘাঁটলে 
সাঙকর্যয উপস্থিত হয়। তাহার ফল বিশৃঙ্খলা, ইংরোজতে যাহাকে 1071. বলে। 
শ্রীকৃষ্ণোক্তির তাৎপর্য এই আমি বুঝি যে, তান কর্ম্মাবরত হইলে, সামাজিক বিশৃঙ্খলতা 
ঘাঁটবে। আদর্শ পদরুষের দষ্টান্তে সকলেই আলস্যপরবশ এবং কর্মে অমনোযোগণ হইলে 
সামাজিক বশৃঙ্খলতা যথার্থই সম্ভব। 
অক্তাঃ কম্্মণ্যাবদ্বাংসো যথা কুর্ব্বস্তি ভারত। 
কুর্যাদিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্যলেনকসংগ্রহমৃ॥ ২৫ ॥ 
হে ভারত! যেমন আবিদ্বানেরা কর্মে আসাক্তিবিশিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে, তেমনই 
লোকসংগ্রহচিকীর্য বিদ্বানেরা অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম কাঁরবেন। ২৫। 
আঁবদ্বানেরা ফলকামনা করিয়া কর্ম্ম করেন, বিদ্বানেরা লোকরক্ষার্থে অর্থাৎ ধম্মার্থে ফল- 


৭৬৯ 


| 
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িদ্বানেরা কর্মে আসক্ত অজ্ঞানাদগের ব্যাদ্ধভেদ জন্মাইবেন না। আপনারা অবাহত হইয়া 
ও সবর্ব কর্ম্ম কাঁরয়া, তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত কারবেন। ২৬। 
যহারা জ্ঞানী, তাঁহারা কর্ম্ম না করিলে অজ্ঞানেরা বিবেচনা কাঁরতে পারে যে, আমাদগেরও 
এই সকল কৰ্ম্ম কর্তব্য নহে; অতএব জ্ঞানীদিগের দস্টা্তদোষে অজ্ঞনীদগের এইরূপ ব্দাদ্ধভেদ 


জান্মতে পারে। 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সব্বশঃ। 
ট অহঙ্কারাবমন্ঢাত্মা কর্তাহামাত মন্যতে॥ ২৭॥ 
প্রকাতর গুণসকলের দ্বারা সব্বপ্রকার কর্ম্ম ক্রিয়মাণ। কিন্তু বাহার ব্বদ্ধ অহঙ্কারে মধ, 
সে আপনাকে কর্তা মনে করে। ২৭। 
তত্তীবক্ঞ মহাবাহো গুণকম্মীবভাগয়োঃ। 


জ্ঞনীরা কম্মে অনাসক্ত বা ফলকামনাশুন্য। কিন্তু এই প্রভেদ ঘটে কেন? আত্মজ্ঞান থাকিলেই 
ফলকামনা পাঁরত্যাগ করে, এবং আত্মজ্ঞান না থাকলেই ফলকামনাবিশিষ্ট হয়, এই প্রভেদ ঘটে 


তহার ফলভোগ কাঁরব না, এই বোধে, তাঁহারা ফল কামনা করেন না। অতএব আত্মতত্ুজ্ঞানই 


মায় সব্বাঁণ কম্মাঁণ সংনাস্যাধ্যাত্মচেতসা। 
নিরাশীনির্্মমো ভূত্বা যুধাস্ব বিগতজবরঃ ॥ ৩০1 
আমাতে সমস্ত ক্ম্ম সমর্পণ করিয়া অধ্যাত্ব-জ্ঞানের দ্বারা নিস্পৃহ, মমতাশুন্য ও শোকশুনা: নু 
হইয়া যুদ্ধ কর।৩০। 
৭৬০ 
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গোড়ার কথাটা এই হইয়াছিল যে, অজ্জ্ন আত্মীয় স্বজনকে হত্যা কাঁরয়া তাদৃশ পাপ- 
কর্মের দ্বারা রাজ্য লাভ কাঁরতে আনচ্ছদক ; অতএব দ্ধ করিবেন না "স্থির কারলেন। তদ;ন্তরে 
ভগবান্‌ প্রথমে আত্মজ্ঞানে তাঁহাকে উপাঁদস্ট কারলেন। তার পর কর্মের মাহাত্ম্য ও অবশ্য- 
কর্তব্যতা বুঝাইলেন। বুঝাইলেন যে, সকলকে বর্ম কাঁরতেই হয়। অন্য কর্ম না কাঁরলেও 
জীবনযাত্রা নিব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। তবে যাহার আত্মজ্ঞান নাই, সে মূর্খ ফলকামনা 
কারয়া কর্ম্ম করে, আর যে আত্মজ্ঞানী, সে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করে; কিন্তু নিষ্কাম হইয়াই - 
হউক, আর সকাম হইয়াই হউক, অনুষ্ঠেয় কন্্ম কাঁরতেই হইবে। যাঁদ কাঁরতেই হইল, তবে 
িত্কাম হইয়া করাই ভাল; কেন না, নিচ্কাম কর্ম্মই পরম ধর্ম্ম। অতএব তুমি িচ্কাম হইয়া, 
ফলকামনা পারিত্যগ কাঁরয়া, রাজ্যলাভ হইবে, না হইবে, সে চিন্তা না কাঁরয়া, কর্ম্মের ফলাফল 
ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, যুদ্ধ ক্ষান্রয়ের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া 'নার্্বকারচিত্তে বদ্ধ কর। - 
যে মে মতামদং 'ত্যমনননতেণ্ঠান্ত মানবাঃ। 
শ্রদ্ধাবস্তোহনসুয়ন্তো মন্ন্তে তেহাঁপ কর্ম্মভিঃ॥ ৩১॥ 
যে সকল মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্‌ ও অসুয়াশন্য হইয়া আমার এই মতের নিত্য অন:্ঠান করে, 
তাহারা কর্ম্ম হইতে অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগ হইতে মুক্ত হয়। ৩৯। 
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্ত্যে নানতিষ্ঠীন্ত মে মতমূ। 
সব্ব'জ্ঞানাবমুঢ়াংস্তান্‌ বিদ্ধ নম্টানচেতসঃ॥ ৩২ 
যাহারা অসয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুজ্ঠান করে না, তাহাদিগকে সব্বজ্ঞান- 
ঢ়, নষ্ট এবং বিবেকশুন্য বলিয়া জানিও। ৩২। 
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে প। 
প্রকীতিং যান্তি ভূতান নিগ্রহঃ কিং কারষ্যাত॥ ৩৩ ॥ 
জ্ঞানবান্‌ও, যাহা আপন প্রকৃতির অনক্‌ল, সেইরুপই চেষ্টা করে। জীবগণ প্রকাতিরই 
অনুগামী হয়। নিগ্রহে কোন ফল হয় না। ৩৩। 
হীন্দ্িয়স্যোন্দরয়স্যার্থে রাগদ্বেষো ব্যবাস্থিতৌ। 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেতৌ হাস্য পারপাল্খনো ॥৩৪॥ 
ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে হীন্দ্রয়ের রাগদ্ধেষ অবশ্যন্তাবী। তাহার বশগামী হইও না; কেন না, তাহা 
শ্লেয়োমাগে'র বিঘ্মকারক। ৩৪। 
. শ্রেয়ান্‌ স্বধম্মেণ বিগণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনজ্ঠিতাং। 
স্বধৰ্ম্মে“ নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫ ॥ 
পরধন্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্মের অসম্পূর্ণ অনষ্ঠানও ভাল। বরং স্বধর্ম্মে 
নিধনও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ ৷ ৩৫। 
তেত্রিশ, চৌত্ৰিশ, পণ্রান্রশ_এই তিন শ্লোকে যাহা কাঁথত হইল, তাহার মন্মার্থ 
বুঝাইতোঁছ। সকলেই আপন আপন প্রকাতির বশ, ইহা পৃব্রে কথিত হইয়াছে। জ্ঞানবান্‌ও 
আপন স্বভাবের অনুকূল যে কার্য্য, তাহাই করিয়া থাকেন। নিষেধ বা পাঁড়নের দ্বারাও আপন 
স্বভাবের প্রাতকূল কার্যে কাহাকে নিযুক্ত বা সুদক্ষ করা যায় না। কিন্তু লোকে যাঁদ হীন্দ্িয়ের 
বশাঁভূত হয়, তবে সে স্বধৰ্ম্ম পারত্যাগ করিয়া পরধন্মের অনুসরণ করিয়া থাকে। স্বধর্ম্ম 
ক, তাহা পঢব্বে ব্যঝাইয়াছি। বৰ্ণাশ্রমধৰ্ম্ম যে স্বধম্ম, এমন অর্থ করা যায় না। কেন না, 
যে সকল সমাজের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, সে সকল সমাজের প্রতি এই উপদেশ অপ্রযোক্তব্য 
হয়। কিন্তু ভগবদুক্ত ধৰ্ম্ম সাব্বজনীন, মনুষ্য মাত্রেই রক্ষা ও পরিত্রাণের উপায়। 
অতএব স্বধৰ্ম্ম এইরূপই ব্যাঝতে হইবে যে, ইহজীবনে যে, যে কর্ম্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় 
কৰ্ম্ম বায়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার জ্বধঞ্স। যে সমাজ বর্ণ/শ্রমধর্ম্ম প্রচালত, এবং 
যে সমাজে সে ধৰ্ম্ম প্রচালত নহে, এতদভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বর্ণাশ্রমধম্মীরা পুরুষ- 
পরম্পরায় একজাতায় কার্যাকেই আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বাঁলয়া গ্রহণ কারতে বাধ্য হন। 
অন্য সমাজে, লোক আপন আপন ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সুযোগ এবং শাক্ত অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত 
হয়। শাক্ত ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী বালয়া অথবা, আজীবন অভস্ত বলিয়া স্বধম্মই লোকের 
অনকূল। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়াদর বশীভূত হইয়া, ধনাঁদর লোভে 
ধমুদ্ধ হইয়া, স্বধন্্স পারিত্যাগপন্্বক লোকে পরধর্ম্ম অবলম্বন করে। তাহাদের প্রায় ঘোরতর 
৭৬১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


অমঙ্গল ঘাটর়া থাকে। প্রাচীন ভাষ্যক[ুরেরা এই অমঙ্গল পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধেই বুঝেন। 
ইহলোকেও যে স্বধস্মত্যাগগ এবং পরধর্ম্ম অবলম্বন অসঙ্গলের কারণ, তাহা আমরা পুনঃ 
পুনঃ দৌখতে পাই। যে সকল পুরুষ স্বধর্মে থাকিয়া, তাহার সদনচষ্ঠান জন্য প্রাণপণ যতন 
করেন, এবং তাহার সাধন জন্য মৃত্যু পর্যন্ত স্বীকার করেন, তাঁহারাই ইহলোকে বীর বালয়া 
বিখ্যাত হইয়া থাকেন ; এবং স্বধন্মের অনুষ্ঠানে কৃতকার্যয হইতে পারলে, তাঁহারাই ইহলোকে 
যথার্থ সখী হয়েন। কিন্তু পরধর্্ম অবলম্বন কাঁরয়া অর্থাৎ যাহা নিজের অন:ষ্টের নয়, এমন 
কাধে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা জসম্পন্ন করিতে পারলেও, কেহ যে সখী বা যশস্বী হইতে 
রয়াছেন, এমন দেখা যায় না। অতএব পরধর্স্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্মের 
অসম্পূর্ণ অনদ্ঠানও ভাল। বরং স্বধম্মে মরণও ভাল, তথাপি পরধন্ম অবলম্বনীয় নহে। 
অজ্জন উবাচ। 
অথ কেন প্রযদক্তোহয়ং পাপণ্যরাত পারুষঃ। 
আচ্ছিন্নপি বাষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজতঃ॥ ৩৬ ॥ 
পরে অজ্জন বাঁলতেছেন,_- 
হে বাঞ্চেয়! পুরুষ কাহার দারা প্রযুক্ত হইয়া পাপাচরণ করে? কাহার নিয়োগে অনিচ্ছা 
সত্বেও বলের দ্বারা পাপে নিযুক্ত হয়? ৩৬। 
রবে কথা হইয়াছে যে, ইন্দ্িয়ের বিষয়ে ইন্দ্িয়ের রাগদ্বেষ অবশ্যন্তাবী। পুরুষের ইচ্ছা 
না থাকলেও সে স্বধ্মচ্যুত হইয়া উঠে, ইহাই এরুপ কথায় বূঝায়। অর্জন' এক্ষণে জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন যে, কেন এরূপ ঘটিয়া থাকে? কে এরূপ করায়? 
শ্রীভগবান[বাচ। 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুস্তবঃ। 
মহাশনো মহাপাপ্‌মা বিদ্ধেনমিহ বৈরণম্‌॥৩৭॥ 
ইহা কাম। ইহা ক্রোধ। ইহা রজোগুণোংপন্ন মহাশন এবং অত্যুগ্ন। ইহলোকে ইহাকে 
শর; বিবেচনা করিবে। ৩৭। 
আগে শব্দার্থ সকল বুঝা যাউক। রজোগুণ ‘ক তাহা স্থানান্তরে কথিত হইবে । মহাশন 
অর্থে যে আধক আহার, করে। কাম দজ্পুরণীয়, এ জন্য মহাশন। 
পাঠক দোখবেন যে, কাম ক্রোধ উভয়েরই নামোল্লেখ হইয়াছে। শকন্তু একবচন ব্যবহৃত 
হইয়াছে। ইহাতে বুঝায় যে, কাম ও ক্রোধ একই ; দুইটি পৃথক্‌ পর কথা হইতেছে না। 
ভাষ্যকারেরা বঝাইয়াছেন যে, কাম প্রাতহত হইলে অর্থাৎ বাধা পাইলে ক্রোধে পারণত হয় ; 
অতএব কাম ক্রোধ একই। 


তবে কথাটা এই হইল যে, স্বধর্ম্মান্নণ্ঠানই শ্রেয়, কিন্তু ইহা সকলে পারে না। কেন না, 
দ্বভাবই বলবান্‌ ; স্বভাবের বশীভূত বাঁলয়াই লোকে আনচ্ছক হইয়াই পরহন্মাশ্রয় করে; 
গাপাচরণ, করে। ইহার কারণ, কামের বলশালিতা।, কাম অর্থে বিপ্যীবশেষ না ব্যাবায়া 
সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় মান্রেরই বিষয়াকাশক্ষা বুঝলে, এই সকল গ্লোকের প্রকৃত উদার তাৎপর্যয 
বুঝিতে পারা যাইবে। 

তগ্বদাক্যের যাথার্থয এবং সাব্বজনীনতার প্রমাণদ্বর্‌প পরবত্ত দেশ বিদেশ ইতিহাস 
হইতে তিনটি উদাহরণ প্রয়োগ কাঁরব। 

প্রথম, রাজার স্বধম্ম_রাজাশাসনা ও প্রজাপালন। [তানি' ধর্মপ্রচারক বা ধম্মণনয়ন্তা 
নহেন। এখানে Reli৪i০৷ অর্থে ধৰ্ম্ম শব্দ ব্যবহার কাঁরতোঁছ। কিন্তু মধ্যকালে ইউরোপে 


Inquisition, এই তিনটা নামের উ্থাপনই যথেষ্ট। কথিত আছে, পণ্ণম চালণসের সময়ে এক 
ee দেশে দশ লক্ষ মনুষ্য কেবল রাজার ধৰ্ম্ম হইতে ভিন্নধম্্মাবলম্বশ বালয়া প্রাণে 


ফিরি. 
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র্‌ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


বাণিজ্য বৈশ্যের ধর্ম্ম। রাজা এই সময়ে বৈশ্যধর্দ্মাবন্নান্বন কাঁরয়াছিলেন_East India 
Company  বাণিজ্যব্যবসায়ী হই ইহার ফল ঘাঁটয়াছিল বাঙ্গালার শিল্পনাশ, 
বাণিজ্যনাশ, অর্থনাশ। বাঙ্গালার কাপনসবদ্ত্, পট্রবস্ত, রেশম, পত্তল, কাঁসা, সব ধ্বংসপুরে 
গেল _আভ্যন্তারক বাণিজ্য কতক একেবারে অস্তাহত হইল, কতক অন্যের হাতে গেল ; বাঙ্গালা 
এমন দারদ্র্য-সমৃদ্রে ডবল বে, আর উঠিল না। কোম্পানকেও শেষ বাণিজ্য ছাঁড়িতে হইল। 
মানুষ সব ছাড়ে, আফিঙ্গ ছাড়ে না। সে বাণিজ্যের এখনও আফিঙ্গটুকু আছে। 
তৃতীয় উদাহরণ, আমোরিকার স্ত্ীজাতির আধুনিক স্বধর্ম্মত্যাগে ও পৌরুষ কর্মে প্রবৃত্তি। 
ইহাতে ঘাঁটতেছে, স্বজাতির বৈষায়ক ভিন্ন প্রকার অবনতি, গৃহে উচ্ছঙ্খলতা এবং জাতীয় 
হা জে লাক লা জর নল তাহাকে স্মরণ করিয়া, 
সহমরণাভিলাবিণা হিন্দমাহলা অবশ্যই বাঁ বেন, 
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধম্মেণ ভয়াবহঃ। 
ধূমেনাব্রয়তে বহির্যথাদশেশ মলেন চ। 
যথোল্বেণাবুতো গভস্তথা তেনেদমাবৃতমৃ॥॥ ৩৮॥ 
যেমন ধুমে বহি আবৃত, মলে দর্পণ এবং গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই কামের 
রানা (সাত) আবৃত থাকে। ৩৮। 
“জ্ঞান” শব্দটি মূলে নাই,_তংপাঁরবর্তে ' “ইদম্‌’ আছে। কিন্তু পরশ্লোকে “জ্ঞান” শব্দই 
আবৃতের বিশেষ্য ; এ জন্য এ শ্লোকের অন্.বাদেও সৈইরুপ করা গেল। 
৩৩শ শ্লোকে কাঁথত হইয়াছে যে, জ্তঞানবান্ও আপন প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করে। 
“সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানাপ” 
জ্ঞানবান্‌ জ্ঞান থাকিতে কেন এরুপ করেঃ তাহাই বুঝাইবার জন্য বালতেছেন যে, জ্ঞান 
এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে ; জ্ঞান এ অবস্থায় অবম্মণ্য হয়। 
উপমা তিনটি আঁত চমৎকার ; কিন্তু উপমার কৌশল বুঝাইবার পুব্বণ বলা আবশ্যক। 
“মল” শব্দে শঙ্করাচার্যয “মল” অর্থাৎ মলই বাঝয়াছেন। কিন্তু শ্রীধর স্বামী বলেন, “মলেন” 
কি J এয এ অবস্থায় দপণস্থ প্রাতাবিদ্ব যে “মল” শব্দের আঁভপ্রেত, ইহাই বুঝতে 


নাজাত হি কা রাকা এবং যাহা উপমের, উভয়ই 
স্বাভাবক। বহির স্বাভাবক আবরণ ধুম; দর্পণ থাকলেই ছায়া বা প্রাতাবদ্ব থাকবে, 
নাহলে দপণত্ব নাই ; এবং গর্ভেরও স্বাভাবিক আবরণ জরায়। তেমনই জ্ঞানের আবরণ 
কামও স্বাভাবক। ইহা পূৰ্বেই কাথত আছে। উপমেয় ও উপাঁমত উভয়ই প্রকাশাত্মক ; বাহু 
প্রকাশাত্মক ; দর্পণ প্রকাশাত্মক, গর্ভ প্রকাশাত্মক ;_তেমনই জ্ঞানও প্রকাশাত্মক। প্রকাশের জন্য 
প্রয়োজন, ক্রিয়াবিশেষ। ফুংকারাঁদর দ্বারা ধূমাবরণ, অপসারণের দ্বারা বিম্বাবরণ এবং প্রসবের 
দ্বারা উল UL EE 
কামাবরণ বিনষ্ট হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ পায়। ইহা ৪১ গ্লোকে দেখব। 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞাননো নিত্যবোরিণা। 
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুল্প্‌রেণানলেন চ॥ ৩৯॥ 
হে কোন্তেয়! জ্ঞানশীদগের নিত্যশন্র;, কামরুপে দুষ্পুর, এবং অগ্নিতুল্য হইয়া জ্ঞানকে 
আবৃত রাখে । ৩৯। 
কামই 


নিতাশন্র। ভোগকালে সুখদায়ক, পাঁরণামে সখদায়ক এবং ভোগ- 
কালেও যাহা নিষ্প্যয়েজনীয়, তাহার অনদন্ধানেপ্রব্ত্ত করিয়া দ:ঃখদায়ক, এই জন্য নিতাশতরু*। 
ইহা দুজ্পুর-কেন না, কিছুতেই ইহার পুরণ নাই ; এবং ইহা সম্তাপহেতু, এই জন্য অগ্নিতুল্য ৷ 
শি মনো ধষ্ঠানমচাতে। 
এতৈর্বিমোহয়তোষ' জ্ঞানমাবৃত্য দোহনম্‌1৪০॥ 
ইন্দ্রিয় সকল মন ও বঢদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান বাঁলয়া কাঁথত হইয়াছে। জ্ঞানকে আবৃত 
রাখিয়া, এই সকলের দ্বারা ইহা কোম) আত্মাকে মুগ্ধ করে। ৪০ । 
মি... ৮১:১০: 
* ভাব্যকারেরা এইরূপ বলেন। 
৭৬৩ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


১5-82-1181 .___ 
এই কাম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? ইন্দ্রিয় সকলকে এবং মন ও ব্াদ্ধকে। আত্মা 
হইতে পৃথক্‌। আত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না। আত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখে। 
তস্মাত্ীমান্দ্রয়াণ্যাদৌ নিরম্য ভরতর্ষভ ৷ 


জ্ঞান বা বিজ্ঞানে প্রভেদ কি? শ্রীধর বলেন, জ্ঞান আত্মবিষয়ক, বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় অথবা 
“জ্ঞান শাস্ত্রাচাষেযের উপদেশজাত, বিজ্ঞান নাদিধ্যাসজাত।” শঙ্করাচা্য বলেন, “জ্ঞান শাস্ত্র 
হইতে আচার্য্যলন্ক আত্মাদর অবরোধ। আর তাহার বিশেষ প্রকার অনভবই জ্ঞান ।” পাঠক 
এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল বায়া গ্রহণ করিবেন। আম বুঝি যে, 
এইট,কু বাঁঝতে পারলেই আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে যে, কাম সব্বপ্রকার জ্ঞান 
ও আত্মার উন্নাতর বনাশক। 


হীন্দ্রয়াণি পরাণ্যাহত্রারান্দরিয়েভাঃ পরং মনঃ। 
মনসস্তু পরা ব্দাদ্িব্দ্ধে্যঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২॥ 
এবং বদদ্ধেঃ পরং বহদ্ধৰা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। 
জহি শন্দ;ং মহাবাহো কামরূপং দ;রাসদমূ॥ ৪৩ ॥ 
_'_ ইন্দ্রিয় সকল শ্রেষ্ঠ বলিয়া কাঁথত ; ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্ৰেষ্ঠ ; মন হইতে বা শ্ৰেষ্ঠ 
বৃদ্ধি হইতে তান শ্ৰেষ্ঠ । ৪২। 
এইরূপ ব্াদ্ধর দ্বারা পরমাত্মাকে ব্ঝয়া আপনাকে স্তান্তত কারয়া, হে মহাবাহো! তুমি 
কামরূপ দ্রাসদ* শত্রুকে জয় কর। ৪৩। 
প্রথম ৪২ ক্লোকের প্রতি মনোযোগ করন। ইহা অন[বাদে দুর্বোধ্য । 
বলা হইতেছে যে, হীন্দুয়গণ শ্রেঘ্ঠ বলিয়া কাঁথত। মন হীন্দিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি । তবে 
ইণ্দ্িয়গণণ কাহা হইতে শ্রেষ্ঠ? ভাষ্যকারেরা বলেন, দেহাঁদ হইতে। তাহাই গ্লোকের আভপ্রায় 
বটে, কিন্তু আধুনিক পাঠক জিজ্ঞাসা কারতে পারেন, ইন্দ্রিয় কি দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র? 


বক্তার অভিপ্রায় কি, তাহা মূলে যে “আহ:ঃ” পদ আছে, তাহার প্রাত মনোযোগ করিলে 
সন্ধান পাওয়া যাইবে। বক্তা নিজের মত বলিয়া ইহা বাঁলতেছেন না, এইরূপ কাঁথত হইয়াছে 
বলিয়া বলিতেছেন। কে এরুপ বালয়াছে? সাংখ্যদর্শন স্মরণ কাঁরলেই"এ প্রশ্নের উত্তর 
পাওয়া যইবে। তাহা বু চু | 
শী সমস্ত পদার্থ পণ্চবিংশতি গণে বিভক্ত হইয়াছে। পর্যায়ক্রমে পণ্াবংশাত গণ 
এইরূপ । 


১। প্রকৃতি। ৪ হইতে ১৯। পণ) তন্মাত্ৰ ও একাদশ ইন্দ্রিয় ৷ 
২। মহৎ। ২০-২৪। পণ স্থূল ভূত। 
৩। অহঙ্কার। ২৫। পুর । 


* দুরাসদ শব্দে দৃব্বিজেয, শ্রীধর স্বামী বৃঝিয়াছেন। 
৭৬৪ 


ঠা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


এই পর্য্যায়ের তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে 
পণ তন্মান্র ও একাদশ হীন্দ্রয় ; পণ্চ তন্মাত্ৰ হইতে স্থূল ভূত। পদরূষ পরমাত্মা। 

এই পধণায়ানুসারে স্কুল ভূত (ক্ষিত্যাদ, সুতরাং পাণ্ভৌতিক দেহাদি) হইতে হা্দ্রয় 
শ্রেম্ঠ। এখানে মন হীন্দ্য় হইতে প্‌থক্‌ ; কিন্তু সাংখ্যমতান;সারে মন হীন্দ্িয় হইলে অন্যান্য 
ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেচ্ত টু কেন না, অন্যগদাল বাহারান্দ্রয় ; দ্বিতীয় 8) [বজ্ঞ।নাভিক্ষঃ 
সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে বদ্ধ বালয়াছেন। অতএব বদ্ধ মন হইতে শ্রেষ্ঠ 

কু এমন বাঁলতে পারা যায় না, এই সাংখাদর্শন গ ভিসি, জন্মগ্রহণ কারয়াঁছল। 
তবে গঁতাপ্রণয়নকালে ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার সাংখ্যমত প্রচলিত ছল, তাহার প্রমাণ গীতাতেই 
আছে ॥ তাহারই সম্প্রসারণে কাঁপল-প্রচারত সাংখ্য। গীতার সপ্রমাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে 
এইরূপ গণ কাঁথত হইয়াছে,_ 


ML ELE 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকাতিরস্টধা॥ ৪ ॥ 
আটটি মাত্র গণ কথিত হইল ; পাঁচটি স্কুল ভূত, মন, ব্যাধি এবং অহঙকার। শওকরাচার্যয 

বলেন, পণ ভুতের গণনাতেই পপ নমাত এবং ইন্ড সকলের গণন্ হইল ব্বাবতে হইবে ।* 
আর পা দোঁখবেন যে, ভগবান্‌ বলিতেছেন যে, এই আট প্রকার আমার প্রকীত। 
অতএব কাপল সাংখ্ের সঙ্গে এ মতের প্রভেদও আত গুরুতর । 
যাহা হউক, শ্লোকোক্ত পারম্পর্যয কতক বুঝা গেল। ‘কিন্তু ব্াদ্ধর আর একটি অর্থ আছে। 
নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবাত্তকে ব্যাদ্ধ বলা যায়। এই অর্থে বরাদ্ধ শব্দ যে গীতাতেই ব্যবহৃত 
হইয়াছে, তাহা "দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখয়াছ। গ্লোকের অবশিষ্টাংশ বাঝাবার জন্য এই অর্থ স্মরণ 
কাঁরতে 'হইবে। ইন্দ্িয়দমনের উপায় কথিত হইতেছে। অন্য সমস্ত অন্তঃকরপপ্রবৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ 


এখন ৪৩ শ্লোক সহজে বুঝব । এই নিশ্চয়াত্মকা ব্দাদ্ধর দ্বারা সেই পরমাত্মাকে বৃবিয়া, 
আপনাকে নিশ্চল কাঁরয়া কামকে পরাজিত কাঁরতে হইবে। ইহার অপেক্ষা ইন্দিয়জয়ের উৎকৃষ্ট 
উপায় আর কোথাও কখন কথিত হইয়াছে, এমন জান না ৷} 
ইত মহাভারতে শতসহত্র্যাং সংাহতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীম্মপব্বাণ শ্রীমস্তগবদ্গীতাসুপানষৎসহ বরক্ষাবিদ্যায়াং 

যোগশাস্ত্ে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। 


rss Sal itso dates bch asd Ld ana 
গ্কারো বদ্ধিরব্যন্তমেব চ। 
ইরানি পণ্) চৌন্দ্য়গোচরাঃ॥ ৫॥ 
ইচ্ছা দ্বেষঃ সৃখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। 
এতৎ ক্ষেত্ৰং সমাসেন সবিকারমদাহৃতমৃ॥ ৬ ॥ 
ইহাতে কাঁপল সাংখ্যের ১৩টি গণ আছে, মন ও আত্মা, আরও সাতাঁট আছে। ইহা গণ বা পদার্থ 
বলিয়া কথিত হইতেছে না; সমস্ত জগৎকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার উদ্দেশ্য নাই। অতএৰ 
কিল সাংখা নহে; বরং কাঁপল সাংখ্যের মূল এইখানে আছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে। 
1 বেদাস্তসার--২৮। 
£ সভাসমাজে মনূষোর একট ইন্দ্রিয় এত প্রবল দেখা যায় যে, “ইন্দ্িয়দোষ” বাঁললে সেই হীন্দ্য়ের 
দোষই বুঝায়। ইহার প্রাবল্য নিবারণের উপায় অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, অনেকে জিজ্ঞাস, 
হইয়াও লক্জার অনুরোধ পুন করিতে পারেন না। অনেকে এমনও আছেন যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন বা 
তাঁহাকে নিশ্চয়াত্মিকা বাদ্ধর দ্বারা ধারণ করিতে অক্ষম। অতএব হীন্দ্রয়দমনের ক্ষদ্্রতর যে সকল উপায় 
আছে, তাহা শনম্নে লিখিত হইল। 
(১) শারীরিক ব্যায়াম। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য সাধিত হয়। শারীরিক 
ও মানাঁসক উভয়াবধ স্বাস্থ্য থাকলে ইন্দ্রিয়ের দষণীয় বেগ জন্মিতে পারে না। 
(২) আহারের নিয়ম। উত্তেজক পানাহার পরিত্যাগ কাঁরবে। মদ্যাদ বিশেষ নিষেধ।, মংস্য, 
মাংস একেবারে নিষেধ করা যায় না; বিশেষতঃ মংস্যের অনেক সদ্‌গুণ আছে; কিন্তু মৎস্য ইীন্দয়ের 
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বাঁঙ্কম রচনাবলী 


চতুৰ্থ অধ্যায় 
শ্রীভগবাননবাচ। 


ইমং িবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়মূ। 
| বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মননারক্ষবাকবেহব্রবীৎ॥ ১ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ বালিলেন;_ 
এই অব্যয় যোগ আমি সম্াকে বায়াছিলাম। সূৰ্য্য মনকে বালয়াছিলেন, আনু 
ইক্ষৰাকুকে বলির়াছলেন। ১। 
এই যোগের ফল অব্যয়, এ জন্য ইহাকে অব্যয় বলা হইয়াছে। ইক্ষ্বাকু মনূর পত্র, এবং 
সম্য্যবংশীয় রাজগণের আদি পুরুষ। - 
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তামমং রাজর্যয়ো বিদডঃ। 
স কালেনেহ মহতা যোগো নম্টঃ পরস্তপ॥ ২॥ 
এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত হইয়া এই যোগ রাজার্যগণ অবগত হইয়াছিলেন। হে পরস্তপ! 
এক্ষণে মহৎ কালপ্রভাবে সে যোগ নষ্ট হইয়াছে। ২। 
(টীকা অনাবশ্যক।) 
স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পডুরাতনঃ। 
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদ;ত্তমম্‌॥ ৩ ॥ 
উত্াহীম। আমার ভক্ত ও সখা, সেই পুরাতন যোগ অদ্য আঁম তোমাকে বাঁললাম। এ প্রসঙ্ 
।৩। / 
(টীকা অনাবশ্যক।) ) 
অঞ্জন উবাচ। 
অপরং ভবতো জল্ম পরং জন্ম ৪। 
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদো প্রোক্তবানীত॥ ৪ ॥ 


বিশেষ উত্তেজক। অতুএব মৎস্য মাংসের অঙ্গ ভোজনই ভাল। মৎস্য মাংসের এই দোষ জন্যই ররহ্মচারণীর 
পক্ষে হিন্দশাস্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। মংস্য হিন্দুমারেরই পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

(৩) আলস্য পরিত্যাগ। আলস্য হীন্দ্িয়দোষের একটি আতিশয় গ্‌র্তর কারণ। আলস্যে 
কুন্তার অবসর পাওয়া।যায়-_অন্য চিন্তার অভাব থাকিলে ইীন্দুয়সখাচি্তাই ব্লবতা হয়। অন্য কৰ্ম্ম 
না থাকিলে, হান্দুয়' প্ত চেষ্টাই প্রবল হয়। যাহার বিষয়কম্ম' আছে, তানি বিষয়কর্মে বিশেষ 
সং দলেও মে উতর তাহাতে বধ ফল 


দোষ এই ঘটে যে, লোক অত্যন্ত বিষয়ী হইয়া উঠে। সেটা কারণ হয়। অতএব 
য পারেন, তাঁহারা অবসরকালে স.সাহত্য পাঠ বা আলোচনা কাঁরবেন। যাহারা 

অভাবে তাহাতে অক্ষম বা অনন্য্রাগাঁ, তাঁহারা আপনার কার্য্য শেষ কারয়া পরের কার্য্য কাঁরবেন। 
পরিবারবর্গের সাহত কথোপকথন, তত্ত্বাবধান, আপনার আয়ব্যয়ের 


আমোদ-প্রমোদে অন্যরক্ত, তাহাদের ছায়াও পরিত্যাগ কাঁরবে। ইহাদের দৃষ্টান্ত, প্ররোচনা ও 
কথোপকথনে দেবষিগিণও কলিত হইতে পারেন। সভ্য সমাজে বাসের একটি প্রধান অমঙ্গলই এই 


(৫) সৰ্বাপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ উপায়_কৈবল ঈশ্বরচিন্তার নীচে--পাঁবত দাম্পত্য-প্রণয়। এ বিষয়ে অধিক 
'লাখবার প্রয়োজন নাই। 

এই সকল কথা যাঁদও গাঁতাব্যাধ্যার পক্ষে অপ্রাসাঙ্গক, তথাপি ইহা লোকের পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর 
বলিয়া এ স্থানে লিখিত হইল। 
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. 
নু 
ঃ শ্রীম্ভগবদ্গীতা 


আপনার জন্ম পরে, সুষ্র্যর জন্ম পুর্বে, আপাঁন যে ইহা পূক্বে বাঁলয়াছিলেন, তাহা 
কি প্রকারে বুঝিতে পারব? ৪। ly 
টোকা অনাবশ্যক।) 
শ্রীভগবানুবাচ। 
বহ্বীন মে ব্তীতান জন্মান তব চাত্জ'ন। 
তান্যহং বেদ সৰ্ব্বাণি ন ত্বং বেখ পরস্তপ॥ ৫1 
আমার বহ জন্ম অতাঁত হইয়াছে, তোমারও হইয়াছে। আমি সেগুলি সকলই অবগত 
আছ। হে পরন্তপ! তুমি জান না।৫। 
সহসা অবতারবাদের কথা উত্থাপত হইল। কর্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ বনঝবার জন্য উহার 
প্রয়োজন আছে। আপাততঃ এই শ্লোকগন্শীলর ভাবে বোধ হয়, যেন অজ্জ্ুন অবতারতত্ব অবগত 
ছিলেন না। এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা স্মরণ রাখা বর্তব্য। 
প্রথমতঃ, মহাভারতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ, বিষণ ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে, ইহা সত্য বটে। 
কিন্তু কৃষ্চারন্র নামক মংপ্রণীত গ্রল্থে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, মহাভারতের সকল অংশ 
এক সময়ের নহে ; এবং যে সকল অংশে কৃষ্ণের অবতারত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত 
আধনানক। দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতে দশ অবতারের কথা মাত্র নাই, এক ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম 
অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একত্র বিদ্যমান৷ তৃতীয়তঃ, দশ অবতারের কথা অপেক্ষাকৃত 
আধ্দানক পুরাণগনালতে আছে; কিন্তু পুরাণে আবার ভিন্ন প্রকারও আছে। ভাগবতে আছে, 
অবতার বাইশটি; আবার এ কথাও আছে যে, অবতার অসংখ্যেয়। শ্রীকৃ্ণও এখানে আটটি। 
‘ক দশটি, কি বাইশাটর কথা বলিতেছেন না। “বহু” অবতারের কথা বালতেছেন। ভাগবতের 
“অসংখ্যেয়” এবং এই রি শব্দ একার্থবাচক সন্দেহ vl 
অজোহপি সন্নবায়াত্খা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌। 
প্রকৃতিং স্বামাঁধষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। ৬॥ 
আমি অজ; আমি অব্যয়াত্মা; সব্বভুতের ঈশ্বর; তাহা হইয়াও আপন প্রকৃতি বশীকৃত 
কাঁরয়া আপন মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। ৬। 
অজ- জল্মরাহত। 
অবায়াত্মা-যাঁহার জ্ঞানশক্তির ক্ষয় নাই (শঙ্কর)। 
ঈশ্বর-_কম্ম'পারতন্ত্য-রহিত প্লৌধর)। 
প্রকাতি-নরগ/ণাঁত্বকা মায়া, সব্বজগৎ যাহার বশশভূত। 
এতদ্বাতীত মূলে যে “অধিজ্ঠায়” শব্দ আছে, শঙ্করাচার্যয তাহার অথ “বশীফৃত্য” 
লাখয়াছেন, কিন্তু শ্রীধর স্বামী “স্বাকৃত্য” িখিয়াছেন। শৎ্করকৃত ব্যাখ্যা অধিকতর সঙ্গত 
বলিয়া গ্রহণ করা গিয়াছে। 
স্থল কথা এই যে, ভগবানের কথায় এই আপত্তি হইতে পারে, যিনি জন্মরাহত, তাঁহার 
জল্ম {ক প্রকারে? জ্ঞানে মোক্ষ;_যাঁহার জ্ঞান অক্ষয়, তাঁহার জন্ম হইবে কেন? জন্ম 
কর্ম্মাধীন,_যিনি ঈশ্বর, এ জন্য কম্মের অনধখন, তাঁহার জল্ম কেন? 
উত্তরে ভগবান্‌ যাহা বলিয়াছেন, শক্করাচার্যয তাহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমার 
যে স্বপ্রকাঁত, অর্থাৎ সত্তরজন্তম ইতি ব্রিগ্‌ণাত্মিকা বৈষণবণ মায়া, সমস্ত জগৎ যাহার বশে আছে, 
যদ্দারা মোহিত হইয়া আমাকে বাসদেব বলিয়া জানিতে পারে না, সেই প্রকৃতিকে বশীভূত 
কারিয়া আমি জন্মগ্রহণ করি। আপনার মায়ায়_কি না, সাধারণ লোক যেমন পরমাথানবন্ধন 
জন্মগ্রহণ করে, এ সেরূপ নহে। 
শ্রীধর স্বামী একটু ভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি' বলেন. ভগবান্‌ বলিতেছেন যে, 
আমি আপনার শহদ্ধসত্্ীত্মিকা প্রকৃতি স্বীকার করিয়া, বিশুদ্ধ উজ্জবল সতৃমযৃর্তর দ্বারা 
স্বেচ্ছা্রুমে অবতীর্ণ হই। 
কথাগৃলি বড় জাটল। পাঠকের বুঝিবার সাহায্যার্থ দুই একটি কথা বলা উচিত। 
“মায়া” ঈশ্বরের একটি শক্তি। এই মায়া, হিন্দাদগের ঈশ্বরতত্বে, বিশেষতঃ উপনিষদে ও 
দর্শনশাস্তে অতি প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ বেদান্তে মায়া কিরূপে পাঁরচিত 
হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান কারবার আমাদের প্রয়োজন নাই। এই গাঁতাতেই মায়া কিরুপ 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


ব,ঝান হইয়াছে, তাহাই বুঝাইতোঁছ। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে যে, তৃতীয় অধ্যায়ের ৪২ 
শ্লোকের টীকায় আমরা গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে এই গ্লোকটি উদ্ধৃত কাঁরয়।ছিলাম,_ 
ভূমিরাপোহনলো বায়ন খং মনো ব্যাদ্ধরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকাতিরষ্টধা ॥৪॥ 
ভূঁম, জল, আঁগ্ন, বায়, আকাশ, মন, বদ্ধ, অহঙ্কার, আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্ট প্রকার 
প্রকাতি। ৪। ইহা বাঁলয়াই বাঁলতেছেন_ 
অপরেয়ামতস্ত্বন্যাং প্রকাতিং 'বাদ্ধি মে পরাং। 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যযতে জগৎ ৫ ॥ 
ইহা আমার অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি; আমার পরা বা উৎকৃষ্ট প্রকৃতিও জান। ইনি 
জীবভূতা, এবং ইনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। ৫। 
তবে ঈশ্বরের যে শাক্ত জীবস্বরূপা, এবং যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই তাঁহার 
পরা প্রকাত বা মায়া। আপনার জীবস্বরূপা এই শক্তিতে ভগবান্‌ জীবসৃণ্টি কাঁরয়াছেন, 
সেই শক্তিকে বশীভূত কারিয়া আপনার স্বত্বকে জীবরুপী কাঁরতে পারেন 
ঈশ্বর শরীর ধারণপঢন্বক অবতীর্ণ হইতে পারেন না, ইহার বিচার 'িষ্প্রয়োজন; কেন না, 
{তানি ইচ্ছাময় ও সব্্বশাক্তমান্‌._পারেন না, এমন কথা বললে তাঁহার শাক্তর সীমা 'নর্রদশ 
করা হয়। ঈশ্বর শরীরী হইয়া অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব ক না, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিচার 
আম গ্রন্থান্তরে* যথাসাধ্য কাঁরয়াছ--পুনর্ীক্তর প্রয়োজন নাই। আর শরীর ধারণপূব্বক 
রদ হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে ক না, ভবগান্‌ নিজেই পরশ্লোকদ্বয়ে তাহা 


[| 
যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্য গ্নানভ'্বাত ভারত। 
অভ্যুথানমধন্মনস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥ ৭॥ 
পারন্রাণায় সাধূনাম্‌ বনাশায় চ দুত্কৃতামূ। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবাম যুগে যুগে ॥ ৮॥ 
7 টি সুই দেই সময়ে আপনাকে 
সৃজন কাঁর। ৭। 
সাধুগণের পাঁরন্রাণহেতু, দুত্কৃতকারীদগের “বিনাশার্থ' এবং ধম্মসংস্থাপনার্থ আম যুগে 
যুগে জন্মগ্রহণ কারা । ৮। 
জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বৌত্ত তত্ৃতঃ। 
ত্যক্তরা দেহং পুনজন্ম নৌত মামোত সোহজ্জ্ন ॥ ৯॥ 
হে অজ্জন! আমার জন্ম কর্ম্ম দিব্য। ইহা যে তত্ৃতঃ জ্ঞাত হয়, সে পুনজ্জন্ম প্রান্ত 
হয় না-_আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৯। 
দিব্য অর্থে “অপ্রাকৃত”, “ওুঁশ্বর” বা “অলোদীকক”। 
ভগবানের মানাবক জল্ম কর্ম তত্ৃতঃ জানিলে মোক্ষলাভ হইবে কেন? আমি কৃষচারন্র- 
বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ ব্ঝাইয়াছি যে, মনষ্যত্বের আদর্শ প্রকাশের জন্য ভগবানের ম'নবদেহ 
ধারণ। অনা উদ্দেশ্য সম্ভবে না। আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ কম্ম্। অতএব কম্মমযোগণর পক্ষে 
আদর্শ কম্ম্ীর কর্ম্ম তত্তৃতঃ বুঝা আবশাক। তদ্যাতীত কম্মযোগ, অন্ধকারে লোচ্টুক্ষেপ ৷ 
যাঁদ ইহা না স্বীকার করা যায়, তবে কর্ম্মযোগ কথনকালে এই অবতারতত্ উ্থাপনের কোনও 
প্রয়োজন দেখা যায় না। যান ভগবানের আদর্শকা্মত্ব ব্মীঝতে চেষ্টা কাঁরবেন, তান 
কষ্ণচারত গ্রন্থ বিস্তারশঃ পাঠ কারলে বাঁঝতে পারবেন । আর একটা অর্থ না হয়, এমন নহে। 
যাহাকে দর্শীনকেরা জ্ঞানমার্গ কহেন, তাহার অর্থ এইরুপ প্রসিদ্ধ, ব্রন্ষজ্ঞানই মুক্তির পথ । 
বহ্মকে জানিতে হইবে, কিন্ত ব্রহ্ম কি? ব্ৰহ্ম নিরাকার, নিবঞ্জন, অপারাচ্ছিন্ন, নিতা, শ-দ্ধমুক্ত, 
সতা, জ্ঞান ও আনন্দস্বরপ। এই ররহ্মকে জানিলেই মাক্তিলাভ হয়। 'কন্তু অবতীর্ণ এবং 
শরীরাবাশিষ্ট যে ঈশ্বর, তাঁহাকে নিরাকার ইত্যাঁদ বলা যাইতে পারে না। তবে কি অবতীর্ণ 


* কৃষ্ণচারত, প্রথম খণ্ডে। 
1 এই সকলের কথাও আম কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ডে বিচার করিয়াছি।  পুনরূক্তি অনাবশ্যক। 
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এবং শরীরাবিশি্ট ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও ফলোদয় নাই, তাঁহার উপাসনায় মুক্তির সম্ভাবনা নাই? 
এই শ্লোকে সে সংশয় নিরাকৃত হইতেছে। অবতীর্ণ এবং শরীরঈ ঈশ্বরের দিব্য জন্ম কম্মণ 
তত্বৃতঃ জানলেও মুক্তিলাভ হইতে পারে। কিন্তু তত্ৃতঃ জানিতে হইবে। যাহাকে তাহাকে 
ঈশ্বরের অবতার বাঁলয়া জানলে সে লাভ নাই। 
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামপাশ্রিতাঃ। 
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মঞ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০] 
বীতরাগভয়ক্রোধ, মন্ময়, আমাতে উপাশ্রত, জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পুত অনেকে মভ্তাবগত 
হইয়াছে। ১০। 
প্রথমে কথার অর্থ। রাগ__অননরাগ।_ মন্ময়_ব্রহ্মাবৎ, ঈশ্বরভেদজ্ঞানরাহত। আমাতে 
উপাশ্রিত। শঙ্কর বলেন, কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ; শ্রীধর বলেন, মতগ্রসাদলন্ধ মঞ্ডাবগত, ঈশ্বরভাবগত, 
মোক্ষপ্রাপ্ত। 
ভাষ্যকারেরা বলেন যে, এ কথা এখানে বাঁলবার কারণ এই যে, আমাতে ভাক্তবাদ এই নূতন 
প্রচারিত হইতেছে না। পদুদ্বেও অনেকে ঈদ্‌শ ভ্ঞনতপের দ্বারা মোক্ষলাভ করিয়াছেন । তাহাই 
বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ এইটুকু ব্দঝা কর্তব্য যে, যাঁহারা আদর্শ কম্মাঁর কম্মের মর্ম্ম বুবিয়া 
ক্ম্ম* করিয়াছেন, তাঁহাদেরই কথা হইতেছে। পরবর্তী পণ্টদশ শ্লোক পাঠ কাঁরলেই ইহা বুঝা 
যাইবে। ইহা বুঝিতে না পারলে কম্মযোগ্ের সঙ্গে এই সকল কথার কোনও সম্বন্ধ দেখিতে 
পাওয়া যাইবে না। 
নিচ্কাম কন্মের পক্ষে রাগভয়ক্রোধ থাকবে না, ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান থাকবে, এবং জ্ঞান 
ও তপের (Spiritual culture) দ্বারা চারন্র বিশদদ্ধাকৃত হইবে। ইহা না হইলে কৰ্ম্ম 
নিষ্কাম হইবে না। 
সকলেই নিষ্কামকম্মারঁ হইতে পারে না। যাহারা সকাম কর্ম্ম করে, তাহাদের কর্মের কি 
কোন ফল নাই? ঈশ্বর সকল কম্মের ফলাবধাতা। ইহা পরবত্তাঁ দুই শ্লোকে কাথত হইতেছে 
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বত্মানিবরত্তন্তে মন্,ষ্যাঃ পার্থ সব্বশঃ॥ ১১ 
যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনযষ্য 
সব্বপ্রকারে আমার পথের অনুবত্তার্ণ হয়। ১১। 
অগ্রে প্রথম চরণ বুৰা যাউক। অঞ্জন বলিতে পারেন, “প্রভো! আসল কথাটা কি, তা 
ত এখনও বদঝাও নাই। নিষ্কাম কম্মেই তোমাকে পাইব, আর সকাম কর্মে কিছ; পাইব 
না কি? সেগুলো কি পণ্ডশ্রম?৮” ভগবান্‌ এই সংশয়চ্ছেদ কারতেছেন। সকলেই একই 
প্রকার চিন্তভাবের অধীন হইয়া আমার উপাসনা করে না। যে যে-ভাবে আমার উপাসনা করে, 
তাহাকে সেইরূপ ফল দান কাঁর। যে যাহা কামনা করিয়া আমার উপাসনা করে, তাহার সেই 
কামনা পূর্ণ করি। যে কোনও কামনা করে না,_অর্থাৎ যে নিভ্কাম, সে আমায় পায়। কামনা- 
ভাবে তাহার কামনা পূর্ণ হয় না, কিন্তু সে আমায় পায়। 
তার গর 'দ্িতীয় চরণ । “মনুষ্য সব্বপ্রকারে আমার পথের অন;বত্ত হয়,” এ কথার অর্থ 
সহসা এই বোধ হয় যে, “আমি যে পথে চি, মানুষে সব্বপ্রকারে সেই পথে চলে ।” এখানে 
সে অর্থ নহে_ গীঁতাকারের 41107” ঠিক আমাদের 1107” সঙ্গে মিলিবে, এমন প্রত্যাশা 
করা যায় না। এ চরণের অর্থ এই যে, “উপাসনার বিষয়ে মনুষ্য যে পথই অবলম্বন করুক না, 
আম যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে হইবে।” “মান্য যে-দেবতারই পুজা 
করুক না কেন, সে আমারই পুজা করা হইবে; কেন' না, এক ভিন্ন দেবতা নাই। আমিই 
সব্বদেব_অন্য দেবের পুজার ফল আমিই কামনান্রূপ দিই। এমন ক, যদি মানুষ 
দেবোপাসনা না করিয়া কেবল ইন্দ্িয়াঁদর সেবা করে, তবে সেও আমার সেবা । কেন না, জগতে 
আম ছাড়া কিছু নাই- হীন্দ্রিয়াদও আমি, আমিই ইন্দ্িয়াদিস্বরুপে ইন্ড্িয়াদর ফল দিই। ইহা 
নিকৃষ্ট ও দুঃখময় ফল বটে, কিন্তু যেমন উপাসনা ও কামনা, তদনরুপ ফল দান কারি।” 
পাঁথবীর বহুবিধ উপাসনাপদ্ধীত প্রচলিত আছে। কেহ নিরাকারের, কেহ সাকারের 
উপাসনা করেন। কেহ একমাত্র জগদীশ্বরের, কেহ বহু দেবতার উপাসনা করেন; কোনও জাত 
ভূতযোনির, কোনও জাত বা পিতৃলোকের, কেহ সজীবের, কেহ নিজাবের, কেহ মনুষ্যের, 
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কেহ গবাঁদ পশ্বর, কেহ বা বৃক্ষের বা প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা করে। এই সকলই উপাসনা; কিন্তু 
ইহার মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ আছে, অবশ্য স্বীকার কাঁরতে হইবে। কিন্তু সে উৎকর্ষাপকর্ষ কেবল 
উপাসকের জ্ঞানের পারমাণ মান্র। যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে পাঁথপার্থখে পূঙ্পচন্দনসিন্দরাক্ত 
শিলাখণ্ড দেখিয়া, তাহাতে আবার প.জ্পচন্দন বিন্দুর লোঁপয়া যায়; যে কিপিং জানিয়াছে, 
সে না হয়, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। 'কন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতির পাঁরমাণজ্ঞান সম্বন্ধে দুই জনেই 
প্রায় তুল্য অন্ধ। যে হিমালয় পর্বতকে বল্মীক-পাঁরামত মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র- 
পাঁরমিত মনে করে, এ উভয়ে সমান অন্ধ। রক্ষবাদীও ঈশ্বরস্বরূপ অবগত নহেন-__িলাখন্ডের 
উপাসকও নহে । তবে একজনের উপাসনা ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য, আর একজনের অগ্রাহ্য, ইহা কি 
প্রকারে বলা যাইবে? হয় কাহারও উপাসনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য নহে, নয় সকল উপাসনাই গ্রাহ্য। 
স্থূল কথা, উপাসনা আমাদগের চিত্তবৃত্তর, আমাদের জীবনের পবিত্রতা সাধন জন্য- ঈশ্বরের 
তুষ্টসাধন জন্য নহে। যান অনন্ত আনন্দময়, যিনি তুষ্টি অতুষ্টির অতীত, উপাসনা দ্বারা 
আমরা তাঁহার তুন্টাবধান কাঁরতে পারি না। তবে ইহা যাঁদ সত্য হয় যে, তানি বিচারক--কেন 
না, কম্মের ফলবিধাতা--তবে যাহা তাঁহার বিশহদ্ধ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই উপাসনাই তাঁহার 
গ্রাহ্য হইতে পারে। যে উপাসনা কপট, কেবল লোকের কাছে ধাঁম্মক বাঁলয়া প্রাতষ্ঠালাভের 
উপায়দ্বর;প, তাহা তাঁহার গ্রাহ্য নহে-কেন না, তিনি অন্তর্যামী। আর যে উপাসনা আন্তরিক, 
তাহা ভ্রান্ত হইলেও তাঁহার কাছে গ্রাহ্য। যান নিরাকার রক্ষের উপাসক বা তপশ্চারী, তাঁহার 
উপাসনা যদি কেবল লোকের কাছে পসার কারবার জন্য হয়, তাহার অপেক্ষা যে অভাগা 
পত্রের মঙ্গল কামনায় ষজ্ঠীতলায় মাথা কুটে, তাহার উপাসনাই অধিক পাঁরমাণে ভগবানের গ্রাহ্য 
বলিয়া বোধ হয়। 

এই শ্লোকের তাপর্য বুঝলে, পূথবীতে আর ধম্মগত পাথক্য থাকে না;_+হন্দঃ, 
মুসলমান, খন্রীষ্টীরান, জৈন, নিরাকারবাদী, সাকারবাদী, বহদেবোপাসক, জড়োপাসক, সকলেই 
সেই এক ঈশ্বরের উপাসক_যে পথে তান আছেন, সেই পথে সকলেই যায়। এই শ্লোকোক্ত 
ধম্মহ জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। এক মাত্র সব্বজনাবলম্বনীয় ধর্ম+। ইহাও প্রকৃত 
সা হিল মম তুল্য উদার ধম আর নাই--আর এই কের তুল্য উদার মহাবাকাও 
আর নাই। 


কাঙ্ক্ষন্তঃ কম্মণাং 'সাদ্ধং ষজন্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে 'সাদ্ধভবাত কম্মজা॥ ১২॥ 
ইহলোকে যাহারা কম্মণীসাদ্ধ কামনা করে, তাহারা দেবগণের আরাধনা করে। এবং শর 
মননষ্যলোকেই তাহাদের কর্ম্মীসাদ্ধি হয়। ১২। 
অর্থাৎ সচরাচর মন[ষ্য কর্মফল কামনা করিয়া দেবগণের আরাধনা করে এবং ইহলোকেই 
সেই আভলাষত ফল প্রাপ্ত হয়। 
সে ফল সামান্য। নিষ্কাম কর্মের ফল আঁত মহং। তবে মহং,ফলের আশা না কাঁরিয়া, 
লোকে সামান্য ফলের চেষ্টা করে কেন? ইহা মন.ষ্যের দ্বভাব যে, যে-সুখ শীঘ্র পাওয়া যাইবে, 
তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, মন[ষ্য তাহারই চেষ্টা করে। 


তস্য কর্তারমাঁপ মাং বিদ্ধযকর্তারমব্যয়ম॥। ১৩॥ 

গুণ ও কম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চাঁর বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি বটে, কিস্তু আমি তাহার 
সোন্টি)কত্তা হইলেও আমাকে অকর্তা ও 'বকার-রাহত জানিও। ১৩। 

হিন্দশাস্ত্রের সাধারণ উক্তি এই যে বরাহ্মণবর্ণ সৃষ্টিকর্তার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহ? হইতে, 
বৈশ্য উর হইতে এবং শদ্র চরণ হইতে স্ট হয়। কিন্তু গু্ণকম্্মীবভাগশঃ চাতুক্বর্ণয সমষ্ট 
হইয়াছে, এই কথা হিন্দূশাস্ত্রের কাঁথত সাধারণ উক্তির সঙ্গে আপাততঃ সঙ্গত বোধ হয় না। 
নানা কারণে এ কথাটার বিস্তারিত বিচার আবশ্যক। 

প্রথমতঃ দেখা যায়, হন্দঃশাস্দ্রের কথিত সাধারণ উক্তির আদি বিখ্যাত পরুবসক্তে। 

খগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের নবাতিতম সংক্তকে পঃরূষসূক্ত কহে। উহার প্রথম খাক্‌ 
“সহত্রশীর্ষা পদরুষঃ সহস্রাহ্ষঃ” ইত্যাদি রাহ্মণগণ আজও বিষুপুজাকালে প্রয়োগ করিয়া 
থাকেন। পাশ্চাত্ত্য পশ্ডিতগণ--যাঁহারা প্রাতপন্ন করিতে চাহেন যে, বৈদিক কালে জাতিভেদ 
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) শ্রীমস্ভগবদ্গীতা 
0 যে 
ছিল না, তাঁহারা বলেন যে, এই সুক্ত আধ্যীনক। আমাদের সে 'বচারে প্রয়োজন নাই। 
বৈদিক সক্ত সবই আঁত প্রাচীন, ইহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। আমার বাঁলবার 
কথা, এ সংক্তে যাহা আছে, তাহাতে ঠিক এমন বুঝায় না যে, মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন 
হইয়াছে, বাহ, হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি। সেই খাক্গযীল উদ্ধত কাঁরতেছি__ 

“ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহ রাজন্যঃ কৃতঃ। 
উর; তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পত্ত্যাং শদ্রোহজায়ত॥ ” 
শবদ্রের সম্বন্ধে “অজায়ত” বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ 
সেই পদরষের মুখ হইলেন এবং ক্ষত্রিয় বাহু (কৃত) হইলেন ।* বৈশ্য সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে 
যে, ইহার উরুই বৈশ্য। 
বেদের মধ্যে কেবল! তৌত্তিরীয় সংাহতায় পাওয়া যায় যে, প্রজাপাঁতি মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু 
হইতে ক্ষত্রিয়, মধ্যভাগ হইতে (মধ্যতঃ) বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শর সৃষ্টি করিলেন। 
কিন্তু বেদের অন্যান্য ভাগে, চাতুব্ব্ণে্যর সৃষ্টি অন্য প্রকার কাঁথত হইয়াছে। শতপথ- 
্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, যথা 
95 বৈ প্রজাপাতি্র্দ অজনয়ত। ভুব ইতি ক্ষন্রং স্বারাত বশমৃ।" শুদ্রের কথা 
I 
পুনশ্চ তৈত্তিরীয় ব্ৰাহ্মণে 
“খগ্‌ভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহনঃ যজডব্বে'দং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্যোনিম্‌। সামবেদা ব্রাহ্গণানাং 
প্রস্াতঃ।: অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণের, যজচুব্বে'দ হইতে ক্ষত্িয়ের এবং খগ্বেদ হইতে 
বৈশ্যের জন্ম । এখানেও শদ্রের কথা নাই। 


* ডান্তার হোঁগ এই ঝক্‌ সম্বন্ধে লাখয়াছেন. “N০w, according to this passage, 
which is the most ancient and authoritative, we have on the origin of Brah- 
manism, and caste in general, the Brahmana has not come from the mouth 
of this primary being, the Purusha, but the mouth of the latter became the 
Brahmanichal caste, that is to say, Was transformed into it. The passage has 
no doubt an allegorical sense. (দেবের অনেক সুক্তে তাই) Mouth is the seat of 
speech. The allegory points out that the Brahmans are teachers and 
instructors of mankind. The arms are the seat of strength. If the two arms 
of the Purusha are said to have been made of Kshattriya (warrior), that 
means, then, that the Kshattriya have to carry arms to defend the empire. 
That the thighs of the Purusha were transformed into Vaisya, that, as the 
lower parts of the body are the principal repository of food taken, the Vaisya 
caste is destined to provide food for the others.” এটুকু বড় কষ্ট. কঙ্পনা,উরদুতে 
ডাল ভাত যায় না--কিন্তু এ সকল স্থানে উদর শব্দের প্রয়োগও হিন্দশাস্দে দেখা যায়। যথা- মহাভারতের 
শান্তিপব্বে* ৪৭ অধ্যায়ে } 

“ব্রহ্ম বক্তুং ভূজো ক্ষত্রং কতঘমূরূদরং বিশঃ” তার পর.“The creation of the Sudra from 
the feet of the Purusha indicates that he is destined to be a servant to the 
others, just as the foot supports the other parts of the body as a firm sup- 
port.” Dr. Haug on the origin of Brahmanism, p. 4. 

Dr. Muir-e বন.“It is indeed said that the Sudra sprang from Purusha’s 
feet; but as regards the three superior castes and the members with which 
they are respectively connected, it is not quite clear which (z.e.) the castes or 
the members are to be taken as subjects, and which as the predicates, and 
consequently, whether we are to suppose verse 12, (উদ্ধত খক্‌) to declare 
that the three castes were the three members or conversely that the three 
members were, or became the three castes.” Sanskrit Texts, Vol. Il, p. 15, 
2nd edition. 

1 ২।১৷ ৪1 ১১ ইত্যাদি। 

£৩১২৯২ 


৭৭১ 


বাঁওকম রচনাবলী 


চারি সরাতে সকল উদ 
কারতে গেলে পাঠকের বিরাক্তকর বিরাক্তকর হইবে। স্থল কথা, হন্দুশাস্নে চাতুব্বণ্য উৎপাত্ত সম্বন্ধে 
এ 58 তাহাও সাধারণ মত হইতে ভিন্ন বাঁলয়া 
আপাততঃ বোধ হইতে পারে । তান বলেন না যে, আম আমার অঙ্গাবশেষ হইতে বর্ণীবশেষ 
সৃষ্টি কারয়াছ। তানি বলেন, গুণকর্মের িভাগানুসারে কাঁরয়াছ। প্রথমে দেখা যাউক, গণ 
কাহাকে বলে। 

সত্বরজন্তম এই তন গ্ণ। ভাষ্যকারেরা বলেন, সত্ব সতৃপ্রধান ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের কর্ম্ম শমদমাদ) 
সত্রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, তাহাদিগের কর্ম শোর্ষ্য যদ্ধাদ; রজস্তমঃপ্রধান বৈশ্য, তাহাঁদগের কর্ম 
ঢু বৰা বজ্যাদ। তমঃপ্রধান শদুদ্র, তাহাদিগের ক্ম্ম অন্য তন বর্ণের সেবা । এইরূপ গুণকর্মের 
বিভাগ অনুসারে সৃষ্টি কারয়াছ, ইহাই ভগবদভিপ্রায়। 

এক্ষণে যে জাঁন্মবে, সে গর্ভে জাল্মবার পব্বেই সত্্বগণদণাধিক্য, রজোগন্ণাধিক্য বা 
তমোগ,ণাঁধক্য ইত্যাদি প্রকাতি সম্ট হয়? 

যান বাঁলবেন যে, আগে জীবের জন্ম, তার পর তাহার সত্বপ্রধানাদ স্বভাব, তাঁহাকে 
অবশ্য স্বীকার কারতে হইবে যে, মনষ্যের বংশানডসারে নহে, গুণানসারে তাহার ব্রাহ্মণত্বাদ। 
ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এমন নহে; সত্তৃগ্ণপ্রধান স্বভাব হইলে 
গূদ্রের পত্র হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাহ্মণের পত্রের তমোগ-পপ্রধান স্বভাব হইলে সে শদ্র 
হইবে, ভগবদ্বাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলানধ। 

আম যে একটা নূতন মত নিজে গাঁড়য়া প্রচার কারতেছি, তাহা নহে। প্রাচীন কালে, 
শঙকর শ্রীধরের অনেক পুবের্ব প্রাচীন খাঁষগণও এই মত প্রচার কাঁরয়াছিলেন। ধৰ্ম্ম তত্ত্বে 
তাহার 'কছ; প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছ, যথা 

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতৌন্দ্রয়ম। 
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শুদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥ 


5848 স্বাধ্যায়ানরতান্‌ শহ্চীন্‌। 
উপবাসরতান্‌ দাস্তাংস্তান্‌ দেবা ব্রাক্মণান্‌ বিদঃ॥ 
ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। 
চণ্ডালমাঁপ বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণ বদ ॥ 


পধনশ্৮- 


সকলে শংদ্র। যাহারা আঁগ্হোত্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত, দান্ত, দেবতারা 
ব্রাহ্মণ বাঁলয়া জানেন। হে রাজন! জাত পুজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। 

শি বিবার জানেন। 

পুনশ্চ, মহাভারতের বন' মার্কপ্ডেয়সমস্যাপর্ত্াধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে খাঁষবাক্য আছে, 
“পাঁতত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাস্তিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শাদ্রসদূশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম 
ও ধৰ্ম্মে সতত অন:রক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা কাঁর। কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।” 
পানশ্চ বনপন্বে অজগরপর্তধযায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজার্ধ নহ.ষ বলিতেছেন, " “বেদমূলক সত্য, 
দান, ক্ষমা, আন্শংস্য, আহংসা ও করুণা শুদরেও লাঁক্ষত হইতেছে। যদ্যীপ সত্যাঁদ রাহ্মণ- 
ধৰ্ম্ম শুদ্রেও লক্ষিত হইল, তবে শূ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।” তদুত্তরে যুধাণ্ঠির বলিতেছেন, 
“অনেক শুদ্রে বাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাততেও শাদ্ুলক্ষণ লাক্ষত হইয়া থাকে, অতএব 
শব্্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয়, এবং রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এর্‌প নহে । কিন্তু যে 
সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লাক্ষিত হয়, য়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল 
না হয়, তাহারাই শদুদ্র।” 

কিন্তু হইতোঁছল ‘নিষ্কাম ও সকাম কর্মের কথা, কর্মের ফলকামনার কথা-_চাতৃন্ধর্ণোর 
কথা আসল কেন? কথাটা বলা হইয়াছে যে, কেহ ইহকালে আশ.লভ্য ফলের কামনায় দেবাদির 
যজনা করে, কেহ বা নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া থাকে। লোকের মধ্যে এরপ বিসদূশ আচরণ দেখা 
যায় কেন? তাহাদিগের প্রকতিভেদবশতঃ। এই প্রকাতিভেদই চাতুব্ৰর্ণন বা বর্ণভেদ। কিন্ত 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
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এই বর্ণভেদ কেন? ঈশ্বরেচ্ছা। ঈশ্বর ইহা করিয়াছেন। তবে ঈশ্বর ‘ক ক্ম্ম করেন? করেন 
বৈ কি। কিন্তু এরূপ কর্্ম কারয়াও তিনি অকর্তা। কেন না, তিনি অব্যয়। তিনি যাঁদ 
অব্যয়, তবে তি কম্মফলের অধীন হইতে পারেন না-তাঁহার সুখ দুঃখ, হাস বৃদ্ধি নাই। 
যদি তানি ফলের অধীন নহেন, তবে তাঁহার কৃত কর্ম নিভ্কাম। তান 'িৎ্কামকল্মা। 
মন:য্যও সেই জন্য নিজ্কাম না হইলে ঈশ্বরে মালত হইতে পারে না। জ'বাত্মা পরমাত্মায় লীন 
হওয়াই ম্াক্ত। কিন্তু শদদ্ধসত্ব নি্কামস্বভাব পরমাত্মায় সকাম জাঁবাত্মা লীন হইতে পারে না। 
নিভ্কামকন্মাঁই মুক্তির অধিকারী । 
ঈশ্বর কর্ম করেন, এ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকাদগের শিষ্যেরা মানিবেন না। তাঁহারা 
বালবেন, ঈশ্বর কর্ম্ম করেন না; যাহা হয়, তাহা তাঁহার সংস্থাপন নিয়মে (৪৮) নষ্পন্ন 
হয়। কিন্তু সেই নিয়ম সংস্থাপনও বদ্্ম। যাহারা বলবেন, সেই সকল নিয়ম জড়ের গুণ, যাঁদ 
তাহারা জড়কে ঈশ্বরসষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা ঈশ্বরের কর্্মকারিত্ব স্বীকার 
কাঁরলেন। যাঁহারা তাহাও স্বীকার করেন না, তাঁহারা অনীশ্বরবাদী, তাঁহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের 
কর্মকা রত্ব সম্বন্ধে কোন বিচারই নাই। 
ণ লিম্পান্ত ন' মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা । 
ইতি মাং যোহভিজানাতি কম্মণভর্ন স বধ্যতো॥ ১৪ ॥ 
কম্মসকল আমাকে লিপ্ত করে না। আমারও কর্মে ফলস্পৃহা নাই। এইরূপ আমার যে 


' জানে, সে কম্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না। ১৪। 


ঈশ্বরের নি্কামকম্মিত্ব না জানিলে, নিচ্কাম কর্ম বুঝা যার না। তাহা জানলে কর্ম্ম 
হইবে। তাহা হইলে সকাম কম্্মরুূপ বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। প্ব্ব- 
শ্লোকের যে টাকা দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে' এ কথা পারিস্ফুট করা গিয়াছে। 


এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পৃব্র্বরাঁপ মহমক্ষীভঃ। 
কুর; ক্মৈব তস্মাতৃং পুব্বৈঃ পৃব্বতমং কৃতমৃ॥ ১৫ ॥ 
এইরূপ জানিয়া পূব্বকালের মোক্ষাভিলাষিগণ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তুমি পব্বগামশীদিগের 
পব্ব‘কাল-কৃত কৰ্ম্ম সকল কর। ১৫। 
অর্থাৎ প্রাচীন কালে যাঁহারা মোক্ষকাম, তাঁহারা আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া--কম্মের 
ফলভোগা নাহ, ইহা জানিয়া কৰ্ম্ম করিতেন। তুমিও সেইরুপ কর্ম্ম কর। 
কিং কৰ্ম্ম িমকর্মোত কবয়োহপ্যন্র মোহতাঃ। 
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যাম যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাঙ॥ ১৬ ॥ 
কর্ম কি, অকৰ্ম্ম কি, পশ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারেন' না। অতএব কর্ম্ম কি, তাহা 
তোমাকে বলিতেছি। তাহা জানিলে, অশুভ হইতে মুক্ত হইবে । ১৩। 
অকৰ্ম্ম অর্থে এখানে মন্দ কম্মণ নহে-_অকর্ম্ম অর্থে কর্ম্ম শুন্যতা । 
কৰ্ম্মণো হ্যাঁপ বোদ্ধব্যং বোদ্ধবাণ বিকম্মণঃ। 
অকম্মপণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কৰ্ম্মণো গাতিঃ॥ ১৭ ॥ 
কম্ম” কি, তাহা বুঝিতে হইবে, বিকর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে, এবং অকর্ম্ম শক, তাহা 
ব্দাীঝতে হইবে। কর্মের গাঁত দুর্ঞেয়। ১৭। 
কর্ম্ম_অর্থে বাহত কম্মণ যাহা যথার্থ কর্ম্ম। 
বিকর্ম্ম-_আঁবাহত কর্্ম। 
অকর্ম্ম কম্ম্মত্যাগ, কম্মশন্যতা। 
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকম্মাণ চ কর্ম্মঃ যঃ। 
স বাদ্ধমান্‌ মনুষ্য স যুক্ত কৃতস্নকম্ম'কৃতৎ॥ ১৮ ॥ 
যে কম্মেতেও কম্মশন্যতা দেখে, এবং অকর্মেও কর্ম্ম দেখে, সেই মনুষ্যের মধ্যে 
বাদ্ধমান্‌। সেই যোগযুক্ত, এবং সেই সৰ্ব্বকর্ম্মকারাী। ১৮। 
ভগবদারাধনা কর্ম্ম : কিন্তু তাহাতে কর্মের যে বন্ধকতা, তাহা ঘটে না, এই জন্য তাহাকে 


 কম্মস্বরূপ বিবেচনা করিবে না। আর যে কর্ম্ম বাহিত, তাহা না কাঁরলে তাহার ফলভাগণ 


হইতে হয়, ফলভাগিত্ব মুক্তির রোধক ; এ জন্য না করাকেই, অর্থাৎ অকর্ম্মকেই কম্ বিবেচনা 
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কারিবে। শ্রীধরের ঢাকার মন্মার্থ এই । ইহাতে এ শ্লোক হইতে ইহাই পাওয়া যায় যে, 
ভগবদারাধনাই কর্তব্য । অন্যান্য অনযষ্ঠান মনীক্তর বিঘ্য। 

শঙ্করাচার্যয অন্যরূপ বঝাইয়াছেন। [তান এই শ্লোক উপলক্ষে একটি দীর্ঘ এবং জটিল 
প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার স্কুল কথা এই-_ আতা ক্রিয়ানিলিপ্ত ; কর্ম্ম হীন্দ্িয়াদর দ্বারাই 
কৃত হইয়া থাকে; কিন্তু ভ্রমন্রমেই আত্মাতে কম্মরোপ হইয়া থাকে। যানি ইহা জানেন, ?তাঁন' 
কম্মে অকন্্ম দেখেন। আর হীন্দরয়াদ বাহিতআন[জ্ঠানে {বিরত হইলেও সেই অকর্ম্মকেও 'তাঁন 
ইীন্দ্িয়াদির কর্ম্ম দেখেন। 

কিন্তু আমাদের ক্ষদুদ্র ব্াদ্ধতে, পরবত্তাঁ প্লোকের উপর দ্বাম্ট রাখলে একটা সোজা অর্থ 
পাওয়া যায়। কামসগ্কজ্প-বিবাঁজ্জতি, ফলকামনাশ[ুন্য যে কর্ম্ম, সে অকর্্ম__কম্মশ[ন্যতা। আর 
যান অন্দষ্ঠেয় কম্মে বিরত, তাঁহার কর্তব্য-বরূতির ফলভা'গিত্ব' আছেই আছে_-অতএব এখানে 
কম্মশিদন্যতাও কম্ম। কেন না, ফলোৎপান্তর কারণ। যান ইহা ঝঁঝতে পারেন, তানই জ্ঞানী 

যস্য সবের্ব সমারন্তাঃ কামসঙ্কজ্পবাজ্জতাঃ। 
ৃ জ্ঞানাগ্রিদ্ধকম্মমীণং তমাহনঃ পণ্ডিতং বধাঃ॥ ১৯ ॥ 

যাঁহার সকল চেস্টা কাম ও সঙ্কল্পবর্জত, এবং যাহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নতে দগ্ধ, তাঁহাকেই 
জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলেন! ১৯। 

“কামসঙ্কল্প” এই পদের অর্থের উপর শ্লোকের গৌরব কিয়ংপাঁরমাণে নির্ভার করে 
শঙকরাচা্যকৃত এই অর্থ-_“কামসওকঞ্পবজ্জিতাঃ”, “কামৈস্তংকারণৈশ্চ সঙ্কট্পর্বাজ্জতাঃ”। 
শ্রীধরকৃত ব্যাখ্যা এই, “কাম্যতে ইতি কামঃ। ফলং তৎসঙ্কলেপন বাঁজ্জতাঃ টা 
সরস্বতী বলেন, “কামঃ ফলতৃষগা। সঙ্কল্পোহহং করোমশীতি কর্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং তাঃ”। 
এইরূপ নানা মনীনর নানা মত। মধুসূদন সরস্বতীকৃত সঙ্কজ্প শব্দের অর্থ আভিধানিক নহে, 
কিন্তু এখানে খুব সঙ্গত। শঙ্করাচার্ধ্যকৃত, কাম এবং তাহার কারণ সঙ্কল্প উভয়-ববাঁজ্জত 
হইলে কৰ্ম্মে প্রবৃত্তির অভাব জাল্মবে। যে কর্ম্ম কারবার আঁভলাষ রাখে, এবং ফল কামনা 
করে না, সে কর্ম্ম' করিবে কেন? এ জন্য শৃঙ্করাচার্যয নিজেই বালিয়াছেন, “মুধৈব চেষ্টামান্রম্‌ 
অননজ্ঠীয়ন্তে প্রবৃত্তেন' চেল্লোকসংগ্রহার্থং নিবৃত্তেন জীবনযাত্রার্থং।”' অর্থাৎ ঈদ্‌শ ব্যাক্তর 
সমারন্তসকল অনর্থক' চেষ্টা মাত্র। প্রবৃত্তিমার্গে কেবল লোকশিক্ষার্থ, এবং নিবুত্তিমার্গে কেবল 
জীবনযান্রানি্বাহার্থ। পাঠকাঁদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে, তাহা হইলেও কামও 
সঙ্কল্পবঞ্জত হইল না। 

মধস্‌দন সরদ্বতীও “লোকশিক্ষার্থং" ও “জীবনযাত্রার্থং” কথা দুইটি রাখয়াছেন, কিন্তু 
“কামসঙ্কজ্পবাজ্জত” পদের তানি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠক নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ কাঁরতে 
পারেন। ফলতৃষ্ণা এবং অহঙ্কাররহিত যে কম্্মানুজ্ঠান, তাহাই বাহিত, এবং তাহাই কর্ম্ম 
শূন্যতা ৷ 


তাই হইত, তাহা হইলে গাঁতার এক ছব্রেরও কোন মানে নাই। বথাটা পৃব্ৰ' বুঝান হয় নাই। 
এখন ব্দঝান যাউক। 

কতকগুলি কাৰ্য্য আছে, যাহা মন য্যের অনুষ্ঠেয়। যে সে কম্মের ফলকামনা করে না, 
তাহারও পক্ষে অনুষ্ঠেয়। এমন মন[ষ্য আছে সন্দেহ নাই, যে জশবন রক্ষা কামনা করে না 
মারতে পারলেই তাহার সব যন্ত্রণা ফুরায়। কিন্তু আত্মজশীবন রক্ষা তাহার অন্ষ্টেয়। যে 
শুলরোগণী আত্মহত্যা করে, সে পাপ করে সন্দেহ নাই। শন্ুর জবনরক্ষা সচরাচর কেহ কামনা 
করে না, কিন্তু শত্রু মজ্জনোল্মুখ বা অন্য প্রকারে মৃত্যুকবলগ্রস্তপ্রায় দৌখলে তাহার রক্ষা আমাদের 
অনদচ্ঠেয কর্্ম। শত্রুকে উদ্ধারকালে মনে হইতে পারে, “আমার চেষ্টা নিষ্ফল হইলেই ভাল।” 
এখানে ফলকামনা নাই, কিন্তু কর্ম্ম আছে। 
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তবে ইহাও বলা কর্তব্য যে, নিষ্কাম কর্মে ফলসাদ্ধর চেষ্টা নাই, এমন কথা বলাও যায় 
না, এবং গীতার সে আভপ্রায়ও নয়। ম্ুক্তিই যাহার উদ্দেশ্য, সে মুক্ত কামনা করে এবং মুক্ত 
প্রাপ্তির উপযোগন চেষ্টা করে। কাম শব্দ গীতায় বা অন্যত্র এমন অর্থে ব্যবহার হয় না যে, 
তাহারও ফলাসাদ্ধর চেষ্টা বুঝায় না। মনে কর, স্বদেশের বা স্বজাতির হিতসাধন একটি 
অনন্টেয় কম্ম্স। যে স্বদেশহিতের চেষ্টা করে, সে যে স্বদেশের হিতকামনা কাঁরয়া, সে চেষ্টা 
করে না, এমন কখনই হইতে পারে না। অতএব কাম শব্দের প্রকৃত তাংপর্য্য কি, তাহা বুঝা 
। 
ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারটি অপবর্গ_ পদরদবার্থ। পরুষাথে ইহা ভিন্ন আর কোন 
প্রয়োজন নাই। যাহা ধৰ্ম্ম, অর্থ অর্থাৎ এঁহিক ধন সৌভাগ্যাদ এবং মোক্ষ, এই তিনের 
আঁতারক্ত, তাহাই কাম। এই জন্য কাম্য কন্মের দ্বারা স্বগণাদ লাভ সাধনাকে কাম শব্দে 
আঁভাহত করা যায়। কিন্তু সেই কাম্যকম্মজনিত যে সখভোগ, সে আপনার সংখ। অতএব 
[মের ভীদ্দস্ট যে স:খ--তাহা নিজের সুখ--পরের মঙ্গল নহে। যে কম্মের উদ্দেশ্য পরাহতাঁদ, 
হাই নিচ্কাম। যে কম্মের উদ্দেশ্য নিজহিত, তাহা নিভ্কাম নহে। 
কাম শব্দ মহাভারতের অন্যত্র বিশেষ করিয়া বুঝান আছে। 
হীন্দ্িয়াণাণ্ট পঞ্চানাং মনসো হদয়স্য চ। 
বিষয়ে বর্তমানানাং যা প্রীতরুপজায়তে। 
স কাম ইতি মে বঢ়দ্ধিঃ কম্মণাং ফলমত্তমম্‌॥ 
পাঁচাট ইন্দ্রিয়, মন, এবং হৃদয়, স্ব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া যে প্রীত উপভোগ, আমার 
বিবেচনায় তাহাই কাম। তাহাই কম্মে'র উত্তম ফল। 
অতএব কাম অর্থে আত্মসখ। 
এখন সেই স্বদেশীহতৈষীর উদাহরণ মনে কর। যাঁদ' স্বদেশাহতৈষী কেবল মাত্র স্বদেশের 
হিতকামনা করিয়া কম্ করেন, তবে তাঁহারই কর্ম্ম নিজ্কাম। আর যাঁদ আপনার যশ মান সম্ভ্রম 
উন্নতি প্রভৃতির বাসনায় স্বদেশের ইন্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তান সকামকম্মণ। 
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দেবতত্ব ও হিন্দ্;ধর্ম্ম 
হিন্দদধর্ম্স 


সম্প্রাত স্নীশক্ষিত বাঙ্গালাঁদগের মধ্যে হিন্দুধন্মের আলোচনা দেখা যাইতেছে। 
অনেকেই মনে করেন যে, আমরা হিন্দুধর্মের প্রীত ভাক্তমান হইতোঁছ। যাঁদ এ কথা সত্য হয়, 
তবে আহয্রাদের বিষয় বটে। জাতীয় ধন্মের পূনজ্জাবন ব্যতীত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই, ইহা 
আমাদগের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু যাহারা হিন্দুধর্মের প্রাত এইরূপ অন:রাগযুক্ত, তাঁহ্যাদগকে 
আমাদগের গোটাকত কথা জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম জিজ্ঞাস্য, হিন্দুধর্ম কঃ হিন্দুয়ানিতে 
অনেক রকম দোখতে পাই। "হন্দ; হাঁচি পাঁড়লে পা বাড়ায় না, টকাটাক ডাকলে “সত্য সত্য” 
বলে, হাই উঠিলে তুঁড়ি দেয়, এ সকল কি ন্দুধম্ম? অমুক শিয়রে শুইতে নাই, অমুক 
আস্যে খাইতে নাই, শুন্য কলসী দোঁখলে যান্রা কারতে নাই, অমুক বারে ক্ষোরী হইতে নাই, 
অমুক বারে অমুক কাজ করিতে নাই, এ সকল ক হন্দুধর্ম্ম ? অনেকে স্বীকার করিবেন যে, 
এ সকল হিন্দ্ধন্্স নহে। মুখের আচার মান্ন। যাঁদ' ইহা হিন্দুধর্ম হয়, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে 
বালিতে পাঁর যে, আমরা হন্দুধম্মের পৃনজ্জাঁবন চাহ না।* 
এক্ষণে শুনিতে পাইতোছি যে, হিন্দধর্মের নয়মগ-ীল পালন করিলে শর : ভাল থাকে। 
যথা একাদশী বত সবসথারক্ষার একটি উত্তম উপায়। তবে শরাররক্ষার বতই' ক হিন্দু? 
আমরা একটি জামদার দৌখয়াছি। তান জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত হিন্দু। তান আত 
প্রত্যষে গান্রোথান কাঁরয়া কি শীত ক বর্ষা প্রত্যহ প্রাতঃন্নান করেন এবং তখনই পুজাহ্কে 
বাসয়া বেলা আড়াই প্রহর পর্যন্ত অননামনে তাহাতে নিষুক্ত থাকেন। পূজাহিকের কিছুমাত্র 
বিঘ্য হইলে, মাথায় বজ্রাঘাত হইল, মনে করেন। তার পর অপরাহে নিরামষ শাকান্ন ভোজন 
করিয়া একাহারে থাকেন._ভোজনান্তে জমিদারী কার্যে বসেন। তখন কোন: প্রজার 
, কোন্‌ অনাথা বিধবার সৰ্ব্বস্ব কাঁড়য়া লইবেন, কাহার খণ ফাঁকি দিবেন, মিথ্যা জাল : 
কাঁরয়া কাহাকে বিনাপরাধে জেলে দিতে হইবে, কোন্‌ মোকদ্দমার কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিতে 
হইবে, ইহাতেই তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, এবং যত্ন পর্যাপ্ত হয়! আমরা জান যে, এ ব্যাক্তর 
পূজা আহিকে, ক্রিয়া কম্মে দেবতা ব্ৰাহ্মণে আন্তারক ভাঁক্ত, সেখানে কপটতা কিছু নাই। জাল 
কাঁরতে কাঁরতেও হারিনাম করিয়া করিয়া থাকেন। মনে করেন, এ সময় হাঁর-স্মরণ কাঁরলে এ জাল করা 
আমার অবশ্য সার্থক হইবে। এ ব্যক্তি দক হিন্দু? 
আর একটি হিন্দুর কথা বাঁল। তাঁহার অভক্ষ্য প্রায় বিছুই নাই। যাহা অদ্বাস্থাকর, তাহা 
ভিন্ন সকলই খান। এবং ব্রাহ্মণ হইয়া এক আধটু সুরাপান পর্যন্ত কাঁরয় থাকেন। যে কোন 
জাতির তন্ন গ্রহণ করেন। যবন ও স্লেচ্ছের সঙ্গে একন্র ভোজনে কোন আপাত্ত করেন না। সন্ধা 
আহক ক্রিয়া কৰ্ম্ম কিছুই করেন না। কিন্তু কখন মিথ্যা কথা কহেন না। যাঁদ “মিথ্যা কথা 
কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্পোক্তি স্মরণপূব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত 
প্রয়োজনীয়__অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই 'মিথ্যা কথা কাহিয়া থাকেন । দীনচ্কাম 
হইয়া দান ও পরহিত সাধন কাঁরয়া থাকেন। যথাসাধ্য ইন্দ্রিয় সংযম এবং অন্তরে ঈশ্বরকে 
ভক্তি করেন। কাহাকে বণনা করেন না, কখন পরস্ব কামনা করেন না। হীন্দ্িয়াদ দেবতা 
আকাশাঁদি ঈশ্বরের মার্ত স্বরূপ এবং শক্তি ও সৌন্দর্যের বিকাশ স্বরুপ গিববেচনা করিয়া, সে 
সকলের মানাঁসক উপাসনা করেন। এবং পঢরাণকাথত শ্রীকৃষে সব্বগুণসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রকৃতি 
পর্যালোচনা কাঁরয়া আপনাকে বৈষ্ণব বলয়া পাঁরাচত করেন। হন্দনধর্দ্মানুসারে গুরুজনে 
ভাক্তি, পাত্র কলবাদির সপ্েহ প্রাতপালন, পশুর প্রাত দয়া কারয়া থাকেন। তান অক্রোধ ও 
ক্ষমাশশল। এ ব্যাক্তি কি হিন্দ? এ দুই ব্যাক্তর মধ্যে কে হিন্দ:? ইহাদের মধ্যে কেহই কি 


* পণ্ডিত শশধর তকর্চ্‌ড়ামাঁণ মহাশয় যে-হিন্দধর্ম্ম প্রচার কাঁরতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে 
কখনই টিকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না। এইরূপ বিশ্বাস আছে বালয়া, আমরা তাঁহার কোন 
কথার প্রাতবাদ করিলাম না। 


৭৭৬ 


দেবতত্ব ও হিন্দঢধর্্স_হিন্দধর্্স 


হিন্দু নয়? যাঁদ না হয়_তবে কেন নয়? ইহাদের মধ্যে কাহাতেও যাঁদ হিন্দুয়াঁন পাইলাম না, 
তবে হিন্দুধর্ম বক? এক ব্যাক্ত ধর্সভষ্ট, দ্বিতীয় ব্যাক্ত আচারত্রষ্ট। আচার ধর্ম্ম, না ধর্ম্মই 
ধৰ্ম্ম? যাঁদ আচার ধৰ্ম্ম না হয়, ধর্ম্মই ধৰ্ম্ম হয়, তবে এই আচারন্রস্ট ধার্মিক ব্যাক্তকেই হিন্দ 
বাঁলতে হয়। তাহাতে আপত্তি কিঃ 

ইহার উত্তরে অনেকে বাঁলবেন যে, এ ব্যান্ত হিন্দ:শাস্ত্রীবাহত আচারবান্‌ নহে, এজন্য এ 
হিন্দ নহে। কোথায় এ হিন্দুধর্মের স্বরূপ পাইব? 

এ সকল লোকের বিশ্বাস যে, হন্দঃশাস্ত্েই হিন্দুধর্ম আছে। এই 'হন্দরশাস্ত্র কি? 
শাস্ত্র তো অনেক। যে সকল গ্রল্থকে শাস্ত্র বলা যায়, তাহার যেখানে যাহা আছে, সকলই ক 
হিন্দদুধর্্সঃ যাঁদ কোন গ্রন্থ হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া এ দেশে মান্য হয়, তবে সে “মন5সংাহতা?। 
মনতে আছে যে, যুদ্ধকালে শত্রুসেনা যে তড়াগপদুজ্কারণ্যাদির জলে স্নান পানাঁদ করে, তাহা 
নষ্ট করিবে ৷* যে হিন্দুধর্ম তৃষিতকে এক গণ্ড্ষ জলদানের অপেক্ষা আর পূণ্য নাই বলে, 
সেই হিন্দুধন্মেরই এই গ্রন্থে বলতেছে যে, সহস্র সহস্র লোককে জলাপপাসাপাঁড়িত কাঁরয়া 
প্রাণে মারবে। এটা ক হিন্দুধর্্স? যদি হয়, তকে এরূপ নৃশংস ধর্মের পঢুনজ্জাঁবনে দি 
ফল? বস্তুতঃ এ হিন্দধৰ্ম্ম নহে, ব্ুদ্ধনীত মান্র-_কি উপায়ে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারা যায়, 
তদ্দিবরক উপদেশ৷ বাঁদ ইহা হিন্দুধর্ম হয়, তবে এ 'হন্দুধন্মেঁ মন্বাদি অপেক্ষা মোল্তৃকে 
ও নেপোলিয়ন্‌ আঁধক আভিজ্ঞ। 
স্কুল কথা এই, মনতে যাহা পিছন আছে, তাহাই যে ধৰ্ম্ম নহে, ইহা এক উদাহরণেই সিদ্ধ 
হইতেছে। এ সকলকে যদ ধন বলা যায়, তবে সে ধর্ম শব্দের অপব্যবহার। যখন বলি, 
চোরের ধর্ম্ম লুকাচুরি, তখন যেমন ধৰ্ম্ম শব্দ অর্থাত্তরে প্রযুক্ত হয়, এ সকল বাধকে “রাজধর্ম্ম” 
ইত্যাদি বলা, সেইরুপ। তবে মনদুতে যাহা যাহা পাই, তাহাই যাঁদ্‌ ধর্ম্ম নহে, তবে জিজ্ঞাস্য, 
মনর কোন: ভীক্তগ্গীলতে হিল্দধর্্ম আছে এবং কোন্গনীলতে নাই, এ কথা কে মীমাংসা 
কারবে? যাঁদ মন্বাঁদ খারা তদ্রান্ত হন, তবে তাঁহাদের সকল উীক্তগনলিই ধর্ম্ম_যাঁদ তাহাই 
ধৰ্ম্ম হয়, তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুধম্মণনুসারে সমাজ চলা অসাধ্য। 
মন্‌ হইতেই একটা উদাহরণ "দিয়া আমরা দেখাইতোছি। মনে কর, কাহারও পতৃত্রাদ্ধ উপাস্থিত। 
'হন্দুশাস্মতে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে। কাহাকে নিমন্ত্রণ কাঁরবেঃ মনে 
নিষেধ আছে যে, যে রাজার বেতনভুক্‌, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে বাণিজ্য 
করে, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে টাকার সনদ খায়, তাহাকে খাওয়াইবে না ; যে বেদাধ্যয়নশন্য, 
তাহাকে খাওয়াইবে না; যে পরলোক মানে না, তাহাকে খাওয়াইবে না; যাহার অনেক বজমান, 
তাহাকে খাওয়াইবে না; যে চিকিৎসক, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে শ্রোতস্মার্ত আগ পাঁরত্যাগ 

রয়াছে, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে শুদ্রের নিকট অধ্যয়ন করে, {ক শুদ্রকে অধ্যয়ন করার, 
যে ছল করিয়া ধর্মকর্ম করে, যে দুজ্জন, যে পিতামাতার সাঁহত বিবাদ করে, যে পাঁতত 
লোকের সাঁহত অধ্যয়ন করে, ইত্যাদি বহ্যাবধ লোককে খাওয়াইবে না। এমন কথাও আছে যে, 
{মন ব্যাক্তকেও ভোজন করাইবে না। ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, মন নুর এই বাধ 
অন.সারে চালিলে শ্রাদ্ধকন্মে আঁকার 'দনে একটিও ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। সুতরাং শ্রাদ্ধাদ 
পতৃকার্ধ্য পারত্যাগ করিতে হয়। অথচ যে বাপের শ্রাদ্ধ কাঁরল না, তাহাকেই হিন্দ; বাল 
ক প্রকারে? এইরূপ ভুঁরি ভূর উদাহরণের দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, সব্বাংশে শাস্ত্ুসম্মত 
যে হিন্দুধর্ম তাহা কোনরুপে এক্ষণে পুনঃসংস্থাপিত হইতে পারে না; কখন হইয়াছিল কি না, 
তাঁদিষয়ে সন্দেহ । আর হইলেও সেরূপ হন্দুধর্ম্মে এক্ষণে সমাজের উপকার হইবে না, ইহা এক 
প্রকার নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। 

যাঁদ সমস্ত শাস্ত্রের সঙ্গে সব্ব্বংশে সংমিলিত যে হিন্দ্ুধম্ম্ তাহা পঢুনঃসংস্থাপনের সম্ভাবনা 
না থাকে, তবে এক্ষণে আমাদগের ক করা কর্তব্য? দুইটি মাত্র পথ আছে। এক, হন্দুধর্্স 
একেবারে পরিত্যাগ করা, আর এক "হন্দুধন্মের সারভাগ অর্থাৎ যেটুকু লইয়া সমাজ চালতে 
পারে, এবং চাঁললে সমাজ উন্নত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা । হন্দুধর্্স একেবারে 
গারত্যাগ করা আমরা ঘোরতর আঁনষ্টকর মনে কাঁর। যাহারা 'হন্দধন্ম একেবারে পাঁরত্যাগ' 


* ‘ভন্দ্যাচ্চৈব তড়াগান প্রাকারোপারিখাস্তথা ইত্যাদি। ৭ম অধ্যায়, ১৯৬। 


৭৭৭. 


বঙ্কিম রচনাবলী 


করিতে পরামর্শ দেন, তাঁহাদের আমরা জিজ্ঞাসা কার যে, হিন্দুধর্মের পাঁরবর্তে আর কোন! 
নুতন ধৰ্ম্ম সমাজে প্রচালত হওয়া উচিত, না সমাজকে একেবারে ধৰ্ম্মহীন রাখা উচিত? যে 
সমাজ ধন্মশিন্য, তাহার উন্নতে দুরে থাকুক, বিনাশ অবশ্যন্তাবী।* আর তাঁহারা যাঁদ বলেন যে, 
হিন্দুধ্ম্মের পারিবর্তে ধম্মান্তরকে সমাজ আশ্রয় করুক, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা কার যে, 
কোন্‌ ধর্মকে আশ্রয় কারতে হইবে? পাঁথবীতে আর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আছে, বৌদ্বধম্মণ 
ইস্‌লাম্‌ধ্ম্ম এবং খৃষ্টধর্ম্ম, এই তন ধর্মই ভারতবর্ষে হিন্দ্ুধন্্মকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার 
আসন গ্রহণ কারবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে ; কেহই হিন্দধর্্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে 
নাই৷ ইসলাম কতকগনূলা বন্যজাতি এবং হিন্দুলামধারী কতকগন্লা অনার্য্য জাঁতকে আঁধকৃত 
করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃত আর্ধসমাজের কোন অংশ বিচলিত কাঁরতে পারে নাই! 
ভারতীয় আর্ধয হিন্দ ছিল, হিন্দুই আছে। বৌদ্ধধর্ম হন্দধর্ম্মকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দয়া 
দেশান্তরে পলায়ন কাঁরয়াছে। খ্‌ল্টধর্ম্ম রাজার ধৰ্ম্ম হইয়াও কদাচিৎ একখানি চণ্ডালের বা 
পোদের গ্রাম অধিকার, অথবা দুই এক জন কুরুট-মাংস-লোল[ুপ ভদ্রসন্তানকে দখল 1ভন্ন আর 
কিছুই কারতে পারে নাই। যখন বৌদ্ধধর্ম, ইস্‌লামধর্ম্ম ও খ্‌ল্টধর্ম্ম, হিন্দুধর্মের গ্থান 
আঁধকার করিতে পারে নাই, তখন আর কোন্‌ ধর্মকে তাহার স্থানে এখন স্থাঁপত কাঁরব? 
ব্ৰাহ্মধৰ্ম্মের আমরা পৃথক্‌ উল্লেখ করিলাম না, কেন না, ব্রাহ্মধর্ম্ম 'হন্দুধন্মের শাখা মাত্র॥ 
ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা ভবিষ্যতে 
সামাজিক ধর্মে পাঁরণত হইবে। 

যখন ধম্মশনুন্য সমাজের বিনাশ নিশ্চিত, বাঁদ হিন্দুধর্মের স্থান অধিকার করিবার শাক্ত আর 
কোন ধৰ্ম্মেরই নাই, তখন হিন্দুধর্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্দ্ঃসমাজের আর কি গতি আছে? তবে 
হিন্দুধৰ্ম লইয়া একটা গণ্ডগোলে পাঁড়তে হইতেছে । আমরা দেখিয়াছি, যে, শাস্রোক্ত যে ধৰ্ম্ম, 
তাহার সব্্বাঙ্গ রক্ষা করিয়া কখন সমাজ চলিতে পারে না-এখনও চাঁলতেছে না-_এবং বোধ হয়, 
কখন চলে নাই। তা ছাড়া একটা প্রচলিত হন্দধন্্ম আছে; তৎকর্তৃক শাস্ত্রের কতক বাধ 
রাক্ষত এবং কতক পাঁরত্যক্ত এবং অনেক অশাদ্ত্রীয় আচার-ব্যরহার-বাধ তাহাতে গৃহীত 
হইয়াছে। হিন্দুধর্মের কি সপক্ষ বক বিপক্ষ সকলেই স্বীকার করেন যে, এই বামশ্র এবং 
১ রাতের টা না। তাই আমরা লা 

প্‌ হন্রধধন্ম র প্রকৃত , যেখকু সারভাগ, ন্‌ প্রকৃত ধৰ্ম্ম, 0 ইটনকু অনদসন্ধান 08 
আমাদের স্থির করা উাঁচিত। তাহাই জাতীয় ধর্ম বালয়া অবলম্বন করা উচিত। যাহা 
হন্দধন্ম নহে, যাহা কেবল অপবিত্র কলডষত দেশাচার বা লোকাচার, ছদ্মবেশে ধর্ম বালয়া 
হন্দদধন্মের ভিতর প্রবেশ কাঁরয়াছে, যাহা' কেবল অলীক উপন্যাস, যাহা কেবল কাব্য, অথবা 
প্রত, যাহা কেবল ভণ্ড এবং স্বার্থপরাঁদগের দ্বার্থসাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং অজ্ঞ ও 
নবের্বাধগণ কর্তৃক হিন্দুধর্ম বাঁলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহা কেবল "বিজ্ঞান, অথবা ভ্রান্ত এবং 
মিথ্যা বিজ্ঞান, যাহা কেবল ইতিহাস, অথবা কেবল কজ্পিত ইতিহাস, কেবল ধম্মর্রন্থ মধ্যে 
বিন্যস্ত বা প্রক্ষিপ্ত হওয়া ধৰ্ম্ম বাঁলয়া গাঁণত হইয়াছে, সে সকল এখন পারত্যাগ কারিতে হইবে 
যাহাতে মননষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরক, মানাসক এবং সামাজিক সব্্বাবধ উন্নতি হয়, তাহাই 
ধম্ম্। এইর;প উন্নাতকর তত্ব লইয়া সকল ধর্ম্মেরই সারভাগ গঠিত, এইরূপ উন্নাতকর তত্ব- 
সকল, সকল ধম্মাপেক্ষা হন্দুধম্মেহি প্রবল ৷ 'হন্দঃধস্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। 
হিন্দুধন্মে যেরুপ আছে, এরুপ আর কোন ধন্মেই নাই। সেইটুকু সারভাগ নু 
হন্দনধর্ম্ম। সেটঃকু ছাড়া আর যাহা থাকে- শাদ্বে থাকুক, অশাস্ত্ে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক 
_তাহা অধর্ম। যাহা ধৰ্ম্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য, তাহা অধর্্ম। যাঁদ অসত্য মনতে থাকে, 
মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে, তবু অসত্য, অধৰ্ম্ম বলিয়া' পারিহার্য্য। 

এ কথায় দুইটি গোল ঘটে। প্রথম, বেদাঁদতে অসত্য বা অধর্ম্ম' আছে, বা থাকিতে পারে, 


* অনেকে বলেন যে, ধর্ম (২০112107) পারত্যাগ কাঁরয়া কেবল নগীতমান্র অবলম্বন করিয়া 
সমাজ চলিতে পারে ও উন্নত হইতে পারে। এ কথার প্রতিবাদের এ স্থান নহে। সংক্ষেপে বলা যাইতে 
পারে যে, এমন কোন সমাজ দেখা যায় নাই যে, ধৰ্ম্ম ছাঁড়য়া, কেবল নগীতিমান্র অবলম্বন কাঁরয়া উন্নত 
হইয়াছে। দ্বিতীয়, এই নীতিবাদীরা যাহাকে: নীতি বলেন, তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম বা ধর্ম্মমলক। 
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দেবতত্ ও হিন্দডধৰ্ম্ম_বেদ 


এ কথা অনেকেই স্বীকার কারবেন না। এমন কথা শ্ানলে অনেকে কানে আঙ্গুল দিবেন। 
এ সম্প্রদায়ের জন্য আমরা লিখিতেছি না! তাঁহাদের যা হোক্‌ একটা ধৰ্ম্ম অবলম্বন আছে। 
যাহারা হিন্দুধর্ম আস্থাশুন্য হইয়াছেন, অথচ অন্য কোন ধৰ্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের জন্যই 
খতোছ। তাঁহারা এ কথা অস্বীকার করিবেন না। 

আর একটি গোলযোগ এই যে, হিন্দুশাস্তের কোন্‌ কথা সত্য, কোন্‌ কথা মিথ্যা, ইহার 
মীমাংসা কে করিবে ঃ কোনউনকু ধৰ্ম্ম, কোনূটুকু ধৰ্ম্ম নয়? কোনট;কু সার, কোনউ,কু 
অসার? উত্তর, আপনাদেরই তাহার মীমাংসা করিতে । সত্যের লক্ষণ আছে। যেখ্যনে 
সেই লক্ষণ দৌখব, সেইখানেই ধৰ্ম্ম বাঁলয়া স্বীকার করিব । যাহাতে সে লক্ষণ না দোখব, তাহা 
পাঁরত্যাগ কারব। অতএব প্রকৃত হিন্দুধর্ম নিরূপণ পক্ষে, আগে দৌখতে হইবে, হিন্দুশাস্ত্রে 
{ক ক আছে। 

কিন্তু {হন্দ;শাস্্র অগাধ সমদদ্র। তাহার যথোচিত অধ্যয়নের অবসর অল্প লোকেরই আছে। 
কিন্তু সকলে পরস্পরের সাহায্য করলে, সকলেরই কিছু কিছ ড় উপকার হইতে পারে। আমরা 
সে বিষয়ে যথাসাধ্য যত্র করিব।__প্রচার, ১ম বর্ষ পৃ. ১৫-২৩। 
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বেদ 


বেদ, হিন্দুশান্ত্রের শিরোভাগে । ইহাই সৰ্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং আর সকল শাস্ত্রের আকর 
বালিয়া প্রাসদ্ধ। অন্য শাস্ত্রে যাহা বেদাঁতাঁরক্ত আছে, তাহা বেদমুলক বলিয়া চলিয়া যায়। 
যাহা বেদে নাই বা বেদাবরডুদ্ধ, তাহাও বেদের দোহাই দিয়া পাচার হয়। অতএব, আগে বেদের 
কিছ পরিচয় দিব। 

সকলেই জানেন, বেদ চাঁরাট__খাক্‌, জব, সাম, অথবর্ব। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় 
বে, বেদ. তিনাটি-খক্‌, যজুঃ, সাম। অথব্ব সে সকল স্থানে গাঁণত হয় নাই। অথব্্ব বেদ 
অন্য তিন বেদের পর সঙ্কলিত হইয়াছিল ক না, সে বিচারে আমাদের কিছযমান্র প্রয়োজন নাই। 

কিম্বদন্তী আছে যে, মহর্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, বেদকে এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন। 
ইহাতে বুঝা যায় যে, আগে চার বেদ ছিল না, এক বেদই ছিল । বাস্তবিক দেখা যায় যে, খগ্বেদের 
অনেক শ্লোকাদ্ব যজডব্বে'দে ও সামবেদে পাওয়া যায়। অতএব এক সামগ্রী চার ভাগ হইয়াছে 
ইহা বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 

যখন বাল, খক্‌ একটি বেদ, যজুঃ একটি বেদ, তখন এমন বুিতে হইবে না যে, খাশ্বেদ 
একখানি বই বা যজুব্ব্দে একখান বই। ফলতঃ এক একখান বেদ লইয়া এক একাট ক্ষুদ্র 
লাইব্রেরী সাজান যায়। এক একখানি বেদের ভিতর অনেকগাল গ্রন্থ আছে। 

একখানি বেদের তিনটি করিয়া অংশ আছে, মন্ত, ব্রাহ্মণ, উপানিষৎ। মন্তরগদ্রলির সংগ্রহকে 
সংহতা বলে, যথা-_খগ্বেদসংহতা, যজ.ব্বেদিসংহিতা। সংহিতা, সকল বেদের এক একখান, 
কিন্ত ব্রাহ্মণ ও উপানষৎ অনেক। যজ্ঞের নিমিত্ত বানয়োগাঁদ সাহত মন্রসকলের ব্যাখ্যা সহিত 
গদ্যগ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণ ৷ ব্হ্মপ্রাতপাদক অংশের নাম উপনিষৎ। আবার আরণ্যক নামে কতকগ্াঁল 
গ্রন্থ বেদের অংশ। এই উপানিষদূই ১০৮ খানি। 

বেদ কে প্রণয়ন করিল? এ বিষয়ে হিন্দাদগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। এক মত এই 
যে, ইহা কেহই প্রণয়ন করে নাই। বেদ অপৌরুষেয় এবং চিরকালই আছে। কতকগনাীল কথা 
আপনা হইতে চিরকাল আছে। মনুষ্য হইবার আগে, সৃষ্টি হইবার আগে হইতে, মনয্য্য-ভাষায় 
সঙ্কলিত কতকগ্াল গদ্য পদ্য আপনা হইতে চিরকাল আছে; অধিকাংশ পাঠকই এ মত গ্রহণ 
কাঁরবেন না, বোধ হয়। 

আর এক মত এই যে, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত। ঈশ্বর বাঁসিয়া বাঁসয়া আগ্িস্তব ও ইন্দ্রস্তব ও 
নদ৭স্তব ও অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতির বিবিধ রচনা করিয়াছেন, ইহাও বোধ হয় পাঠকের মধ্যে 
অনেকেই বিশ্বাস না করিতে পারেন। বেদের উৎপাঁত্ত সম্বন্ধে আরও অনেক মত আছে, সে সকল 
সাবস্তারে সঙ্কলিত করিবার প্রয়োজন নাই। বেদ যে মনাষ্য-প্রণীত, তাহা বেদের আর ছু 
পরিচয় পাইলেই, বোধ হয় পাঠকেরা আপনারাই "সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন। তাঁহারা আপন 
আপন ব্ডাদ্ধমত মীমাংসা করেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। 


৭৭৯ 


বাঁঙওকম রচনাবলী 


বেদ যেরুপেই প্রণীত হউক, এক জন উহা সঙ্কলিত ও বিভক্ত করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ ৷ 
সেই বিভাগ মন্নরভেদে হইয়াছে এবং মন্ত্রভেদানসারে {তন বেদই দেখা যায়। খাদ্বেদের মন্ত 
ছন্দোনিবদ্ধ স্তোত্ৰ; যথা, ইন্দ্রস্তো্, আগ্িস্তোন্র, বরুণস্তোন্র। যজনব্বেদের মন্ত্র প্রশ্নিণ্টপাঠ গদ্যে 
বিবৃত, এবং যজ্ঞানুষ্ঠানই তাহার উদ্দেশ্য। সামবেদের মন্ত্র গান। খগ্বেদের মনও গীত হয় 
রতন, বশীকরণ 
ত || 

হন্দ্নমতাননসারে অন্য বেদের অপেক্ষা সামবেদের উৎকর্ষ আছে। ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণ 
বালয়াছেন, “বেদানাং সামবেদোস্ম দেবানামিত্যাদি”* কিন্তু ইউরোপীয় পাণ্ডতাদগের কাছে 
খাগ্বেদেরই প্রাধান্য। বাস্তাবক খাগ্বেদের মল্নগরীল অব্বাপেক্ষা প্রাচীন বাঁলয়া বোধ হয়। এই 
জন্য আমরা প্রথমে খগ্বেদের পাঁরচয় দিতে প্রবৃত্ত হই। খাণ্বেদের ব্রাহ্মণ ও উপ্পানষদের পাঁরচয় 
পশ্চাৎ দিব, অগ্রে.সংহিতার পরিচয় দেওয়া কর্তব্য হইতেছে। 

খণ্বেদে দশটি মণ্ডল ও আটটি অন্টক। এক একাঁট মন্রকে এক একাঁট খচ্‌ বলে। এক 
খাঁর প্রণীত এক দেবতার স্তুতি সম্বন্ধে মন্্গ্ীলকে একটি সুক্ত বলে। বহুসংখ্যক খাঁষ কর্তৃক 
প্রণীত সুক্তসকল এক জন খাঁষ কর্তৃক সংগহাীত হইলে একটি মণ্ডল হইল। এইরূপ দশটি 
মণ্ডল খ্বেদসংাহতায় আছে। কিন্তু এরূপ পরিচয় দিয়া আমরা পাঠকের বিশেষ িছ; উপকার 
কাঁরতে পাঁরিব না। এগনাল কেবল ভূমিকা স্বরূপ বাঁললাম। আমরা পাঠককে খাগ্বেদ- 
সংহতার ভিতরে লইয়া যাইতে চাই। এবং সেই জন্য দুই একটা সূক্ত বা খক- উদ্ধত কাঁরব। 
সব্বাগ্রে খণ্বেদসংাহতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাকের প্রথম সুক্তের প্রথম খাক্‌ উদ্ধত 
কাঁরতেছি। কিন্তু ইহার একটি “হেডিং” আছে। আগে “হেডিং”ট উদ্ধত করি। 

“খাঁষাবিশ্বামিত্রপত্রো মধুচ্ছন্দা। আগ্নদ্দেবতা। 
গায়নরীচ্ছন্দঃ। ব্ৰহ্মযজ্ঞান্তে বিনিয়োগ? আঁগ্রম্টোমে চ।” 

আগে এই “হোঁডিং"ট:কু ভাল কারয়া বাঁঝতে হইবে। এইরূপ “হোডিং” সকল সুক্তেরই 
আছে। ব্রাহ্মণ পাঠকেরা দোখবেন, তাঁহারা প্রত্যহ যে সন্ধ্যা করেন, তাহাতে যে সকল বেদমন্ত 
আছে, সে সকলেরও এরুপ একট একটু ভূমিকা আছে। দেখা যাক্‌, এই “হেঁিংস্টুকুর 
তাৎপৰ্য্য কিঃ ইহাতে চারিটি কথা আছে, প্রথম, এই সুক্তের ধাঁ, বিশ্বামিতরের পাত্র মধচ্ছন্দা। 
দ্বিতীয়, এই সক্তের দেবতা আগ্মি। তৃতীয়, এই সুক্তের ছন্দ গায়ন্রী। চতুৰ্থ, এই সক্তের 

যাগ বরহ্ম্যজ্ঞান্তে এবং অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে। এইরূপ সকল সুক্তের একটি খাঁষ, একাঁট দেবতা, 
ছন্দ এবং বিনিয়োগ 'নাদ্দল্ট আছে। ইহার তাৎপর্য ক? 

প্রথম, খাঁষশব্দট,কু বুঝা যাক্‌। খাঁষ বলিলে এক্ষণে আমরা সচরাচর সাদা দাড়খওয়ালা 
গের"য়াকাপড়-পরা সন্ধ্যাহক-পরায়ণ ব্রাহ্মণ__বড় জোর সেকালের ব্যাস বাল্মণীকর মত তপোবল- 
বিশিল্ট একটা অলৌকিক কাণ্ড মনে কাঁর। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সেরূপ কোন অর্থে খা 
শব্দ এ সকল স্থলে প্রযুক্ত হয় নাই। 

বেদের অথ বুঝাইবার জন্য একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে, তাহার নাম '“নরুক্ত”। নিরুক্ত 
একটি “বেদাঙ্গ”। যাস্ক, চ্ছোলপ্টিবী, শাকপাৃণ প্রভৃতি প্রাচীন মহা্ষগণ নিরুক্তকর্তা। বেদের 
নিরুক্তের আশ্রয় গ্রহণ কারিতে হয়। এখন, নিরুক্তকার 


বুঝতে হইবে যে, সুক্তটির বক্তা এ খাঁষ। এই বক্তা অর্থে প্রণেতা বুঝিতে হইবে কি? 
যাঁহারা বলেন, বেদ নিত্য অর্থাৎ কাহারও প্রণীত নহে, তাঁহাদের উত্তর এই যে, বেদ-মন্রসকল 


* বেদের মধ্যে আমি সামবেদ ইত্যাদি। 

+ বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের মতে জম্পূর্ণমৃষিবাক্যস্ত সক্তমিত্যাভধাঁয়তে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ খাঁষ-বাকাকে 
সুক্ত বলে। 
৭৮০ 


রা দেবতত্ ও হিন্দধন্্ম-বেদ 


অনেকে ?কছন্তেই স্বীকার করিবেন না। যাঁদ কেহ বিশ্বাস করিতে চান যে, যখন লিপিবিদ্যার 
সৃষ্ট হয় নাই, তখন মন্ত্রসকল মৰ্ত্ত ধারণ করিয়া খাষাদগের সম্মখে আবির্ভূত হইয়াছিল, 
তবে 'তাঁন স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করুন, আমরা আপত্তি করিব না। আমরা কেবল ইহাই বাঁলতে চাই 
যে, বেদেই অনেক স্থলে আছে যে, মন্সকল খাঁষপ্রণীত, খাঁষদন্ট নহে। আমরা ইহার অনেক 
উদাহরণ দিতে পারি, কিন্তু অপর সাধারণের পাঠ্য প্রচারে এরুপ উদাহরণের স্থান হইতে 
পারে না। এক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এমন অনেক সুক্ত আছে যে, তাহাতে 
খাঁষরাই বলিরাছেন যে, আমরা মন্ত্র করিয়াছি, গাঁড়য়াছি, সৃষ্ট কাঁরয়াছ বা জন্মাইয়াছি। 
সে বাহাই হউক, ইহা স্থির যে, খাঁষ অর্থে আদৌ তপোবলাবাশস্ট মহাপুরুষ নহে, সহুক্তের 
বক্তা মান্র। 

এই প্রথম সুক্তের খষি মধুচ্ছন্দা। তার পর দেবতা আগ্মি। সুক্তের দেবতা কি? যেমন 
খাঁষ শব্দের আলোচনায় তাহার লোকক অর্থ উড়িয়া গেল তেমান দেবতা শব্দের আলোচনায় 
এরুপ দেবতার লৌকিক অর্থ উড়িয়া যায়। নিরুক্তকার বলেন যে, “যস্য বাক্যং স খাঁষ যা 
তেনোচ্যতে সা দেবতা” অর্থাৎ সমুক্তে যাহার কথা থাকে, সেই সে সুক্তের দেবতা । অর্থাৎ 
সুক্তের যা 4১589)০০৮* তাই দেবতা ৷ 

ইহাতে অনেকে এমন কথা বাঁলতে পারেন, এক্ষণে যাহাঁদগকে দেবতা বলি, অর্থাৎ ইন্দ্রাদ, 
সুক্ত সকলে তাঁহারাই স্তুত হইয়াছেন, অতএব এখন যে অর্থে তাঁহারা দেবতা, সেই অর্থেই 
তাহারা বেদমন্ত্রে দেবতা । এরূপ আপাঁত্ত যে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ দানস্তুুতিসকল। 
কতকগঢ়াল সুক্ত আছে, সেগুলিকে দানস্তাত বলে। তাহাতে কোন দেবতারই প্রশংসা নাই, 
কেবল দানেরই প্রশংসা আছে। অতএব এ সকল সমক্তের দানই দেবতা । ইহা অনেকে জিজ্ঞাসা 
করিতে পারেন, যাঁদ দেবতা শব্দের অর্থ সমুক্তের বিষয় (50১1৩০), তবে দেবতার আধুনিক 
অথ আসিল কোথা হইতে? এ তত্ব ঝুঁঝবার জন্য দেবতা শব্দটি একটু তলাইয়া বু 
হইবে। নিরুক্তকার যাস্ক বাঁলয়াছেন, “যো দেবঃ সা দেবতা” যাহাকে দেব বলে, তাহাকেই 
দেবতা বলা যায়। এই দেব শব্দের উৎপাত্ত দেখ। দিব্‌ ধাতু হইতে দেব। 'দিব্‌ দীপনে বা 
দ্যোতনে। যাহা উজ্জল, তাহাই দেব। আকাশ, সূর্য, আগ্ন, চন্দ্র প্রভৃতি উজ্জবল, এই জন্য 
এ সকল আদৌ দেব। এ সকল মাহমাময় বস্তু, এই জন্য আদৌ ইহাদের প্রশংসায় স্তোন্, অর্থাৎ 
সূক্ত রাঁচিত হইয়াছিল । কালে যাহার প্রশংসায় দুক্ত রচিত হইতে লাগল তাহাই দেব হইল। 
পঙ্জন্য যিনি বৃষ্টি করেন। তান উজ্জবল নহেন, তিনিও দেব হইলেন। ইন্দ্‌ ধাতু বর্ষণে। 
সংস্কৃতে একটি র প্রত্যয় আছে। রুদ্‌ ধাতুর পর র কারিয়া রুদ্র হয়, অস: ধাতুর পর র কাঁরয়া 
অসুর হয়। ইন্দ ধাতুর পর র করিয়া ইন্দ্র হয়। অতএব খিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র। 
যান বৃষ্টি করেন তাঁহাকে উজ্জবল বাঁলিয়া মনে কল্পনা করিতে পাঁর না, কিন্তু তিনি ক্ষমতাবান 
_ক্‌ষ্টি না হইলে শস্য হয় না, শস্য না হইলে লোকের প্রাণ বাঁচে না। কাজেই তিনিও বোদক 
সুক্তে স্কুত হইলেন। বৈদিক সক্তে স্তুত হইলেন বাঁলয়াই তান দেবতা হইলেন। এ সকল 
কথার সাবস্তার প্রমাণ ক্রমে পাওয়া যাইবে। 

“াষম্ধিচ্ছন্দা। আঁগ্রদেবতা। গায়ন্রীচ্ছন্দঃ।” ছন্দ বুঝিতে কাহারও দেরী হইবে না। 
কেন না, ছন্দ ইংরাজি বাঙ্গালাতে আছে। খক্গর্ীল পদ্য, কাজেই ছন্দে বিন্যন্ত। “যদক্ষর- 
পাঁরমাণং তচ্ছন্দঃ।” অক্ষর পারমাণকে ছন্দ বলে। চৌদ্দ অক্ষরে পয়ার হয়_পয়ার একটি 
ছন্দ। আমাদের যেমন পয়ার, তিপদা, চতুষ্পদ, নানা রকম ছন্দ আছে, বেদেও তেমনি গায়ত্রী 
অনষ্টূভ্‌, বিষ্ট্‌ভ্‌, বৃহতা, পংক্তি প্রভাত নানাবিধ ছন্দ আছে। যে সুক্ত যে ছন্দে রাঁচত,_ 
আমরা যাহাকে “হেডিং” বাঁলিয়াছি, তাহাতে দেবতার ও খাঁষর পর ছন্দের নাম কথিত থাকে। 
যাহারা মাইকেল দত্ত ও হেমচন্দ্রের পরব্বকার কাবাদিগের কাব্য পাঁড়ুয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, 
এ প্রথা বাঙ্গালা রচনাতেও ছিল। আগে বিষয় অর্থাৎ দেবতা লীখত হইত, যথা_“গণেশ-বল্দনা ৷” 
তাহার পর ছন্দ লাখত হইত, যথা--“্রিপদণ ছন্দ” বা “পয়ার।” শেষে খাঁষ লাখত হইত, যথা_ 
“কাশশরাম দাস কহে” কি “কহে রায় গুণাকর।” ইংরাজিতেও দেবতা ও খাঁষ লিখতে হয়; 
ছন্দ লিখত হয় না। যথা, De Profundis দেবতা, Alfred Tennyson খাঁষ। 

খাঁষ দেবতা ও ছন্দের পর বানয়োগ। যে কাজের জন্য সক্তাটর প্রয়োজন, অথবা যে কাজে 
উহা ব্যবহার হইবে, তাহাই 'বানয়োগ। যথা, আগ্নিষ্টোমে বানয়োগঃ অর্থাৎ আগ্রি্টোম যন্ঞে 

৭৮১ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


ইহার নিয়োগ বা ব্যবহার। অতএব ইংরাঁজতে বুঝাইতে হইলে বুঝাইব যে, খাষ (৪0০1) 
দেবতা (541১1০0) ছন্দ (metre) বিনিয়োগ (use) 
এক্ষণে আমরা খকৃটি উদ্ধৃত কারতে পাঁরি। 


“আগ্মমীলে পুরোহিত যজ্ঞস্য দেবমৃত্বজম্‌। 
হোতারং রক্রধাতমমৃ॥” 


'ঈলে” ক না স্তব কার ৷ “আগ্মিমীলে” বক না আঁগ্নকে স্তব করি। এ খাকের এইটিই আসল 
কথা। “আঁগ্নং” কৰ্ম্ম “ঈলে” ত্রিয়া। আর যতগদুলি কথা আছে, সব আগ্মর বিশেষণ । সেগনাল 
পরে বুঝাইব॥ আগে আগ শব্দটি বঝাই। বেদের ঢীকাকার সায়নাচার্য্য বলেন, আগ্ন অগ্‌ 
ধাতু হইতে হইয়াছে, “অগ কম্পনে।” বাচস্পত্য অভিধানে লেখে, “অগ বক্রুগতৌ” 'কন্তু ইহার 
আরও অনেক ব্যাখ্যা আছে। সে সকল উদ্ধৃত কাঁরয়া পাঠককে পড়ত কাঁরব না। কিন্তু 
তাহার মধ্যে একটি ব্যাখ্যা অনেক কাজ কারয়াছে। নরুক্তে সেটি পাওয়া যায়। “অগ্র” শব্দ 
পঢব্বক “নী” ধাতুর পর ইন্‌ প্রত্যয় কর, তাহা হইলে অগ্রণী হইবে। নিরুক্তকার বলেন, ইহাতে 
“অগ্নি” শব্দ নিষ্পন্ন হইবে । যাহা আগ্রে নীরমান। এখন যজ্ঞ কাঁরতে গেলে হোম চাই । হোমে 
আগ্ঘতে আহ্ীত দিতে হয়। নাহলে দেবতারা পান না। এই জন্য যাহা প্রথমে যজ্ঞে নীয়মান 
তাহাই আগ্ন। এই ব্যাখ্যাঁট পাঁরশুদ্ধ বালয়া কোন মতে গৃহীত হইতে পারে না। কেন না, 
আগ্ন এই নাম অন্যান্য আর্য্যজাতর মধ্যে দেখা যায়। যথা Latin 27785 Slav 0৪7; তবে 
নিরুক্তকারের জন্যই হউক আর যে জন্যই হউক, ব্যাখ্যাটা চালয়াছল, চাঁলয়া দেবগঠনে 
লাঁগয়াছল, তাই ইহার কথা বলিলাম কাজেই যাঁদ অগ্রপবর্বক নী ধাতু হইতে আগ্ন হইল, 
তবে আগ্ন দেবতাদিগের অগ্রণী হইলেন, যাঁদ অগ্রণী হইলেন, তবেই তান দেবতাদের প্রধান, 
আগে যান এ কথাও উঠিল। বহব্ক্‌ মন্তভাগে আছে_“আগ্রম্খেং দেবতানামৃ।” আগনি 
দেবতাদিগের প্রথম ও মুখস্বরুপ। আর “আগর্বৈ দেবানামবমঃ” দেবতাদগের মধ্যে আগ্মিই 
মুখ্য। এইরূপ কথা হইতে হইতেই কথা উঠিল, “আগ্র্বৈ দেবানাং সেনানী” অর্থাৎ আগ্ন 
দেবতাঁদগের সেনানী ৷ সেনানী কি না সেনাপাতি। 

তারপর এক রহস্য আছে।_আমাদগের বর্ত্তমান হন্দ্শাস্ত্রে অর্থাৎ পৌরাণক 
'হিন্দঃয়ানতে দেবতাঁদগের সেনাপতি কে? পঢ়রাণোতহাসে কাহাকে দেবসেনানী বলে? কুমার, 
কার্তকেয়, স্কন্দ, ইনিই এখন দেবসেনানী। শেষ প্রচলিত মত এই যে, কার্তকেয়, মহাদেব 
অর্থাৎ রদদ্রের পান্র। যখন এই মত প্রচলিত হইয়াছে, তখন আগ্ন রুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে। আগ্মির 
সঙ্গে রুদ্রের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা ক্রমে পরে দেখাইব, কিন্তু আঁত প্রাচীন ইতিহাসে, যখন আগ্ন 
রুদ্র হন নাই, তখন কার্ভকেয় আঁগ্নর পনত্র। যাহারা এ তত্ত্বের বিশেষ প্রমাণ খ:জেন, তাঁহারা 
মহাভারতের বনপর্ব্বের মাকর্ণ্ডেয় সমস্যা পর্র্বাধ্যায়ের ১১২ অধ্যায়ে এবং তৎপরবর্তীঁ 
অধ্যায়গ্লিতে দৌখতে পাইবেন। “আত্মা বৈ জায়তে পান্তঃ”। আগ্নর দেব-সেনানণ, শেষ দাঁড়াইল, 
আগ্রর ছেলে দেব-সেনানী। কুমার রুদ্র, অতএব শেষ মহাদেবের পন্র। 


“আগ্সিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমাত্বজম্‌। 
হোতারং রত্রধাতমম্‌॥” 


“আগ্রমীলে”। অগ্নিকে স্তব করি। আগ্ন কি রূপ তাহা বলা হইতেছে। “প্যরোঁহতং”। 
অগ্নি পুরোহিত ।, আগ্ন হোমকার্যয সম্পন্ন করেন, এই জন্য আঁগ্নকে পুরোহত বলা যাইতেছে। 
খগ্বেদ-সংহিতায় আগ্নিকে পুনঃ পুনঃ পরোহত বলা হইয়াছে। বেদব্যাখ্যায় পাঠক মহাশয়েরা 
যাঁদ একটুখানি ব্যঙ্গ মাজ্জনা কাঁরতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা বলিতাম যে, আধ্যানক' 
পুরোহিতাদগের সঙ্গে অগ্নির বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে; যজ্ঞায় দ্রব্য উভয়েই উত্তমরূপে সংহার 
করেন। 

“্যজ্ঞস্য দেবং”। আগ্মি যজ্ঞের দেব। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে আমরা বালয়াছ_ 
দিব্‌ ধাতু দীপনে বা দ্যোতনে। “যজ্ঞস্য দেবং” যিনি যজ্ঞে দীপামান। 

“খাত্বজং। খাত্বক বলে যাজককে। তখনকার এক একটি বৈদিক যজ্ঞে ষোল জন কাঁরয়া 
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দেবতত্ব ও হিন্দঃধর্্-_বেদ 


8১৮০-2৬-31 ০. SF IES ests ৬৪২১৮ 
খাত্বক্‌ প্রয়োজন হইত। চারি জন হোতা, চারি জন অধ্বর্য্য, চারি জন উল্গাতা, আর চারি জন 
রহ্ধা। যাহারা খঙ্মন্ত্র পাঠ করিত, তাহারা হোতা। যজনব্বেদী খাঁত্বকেরা অধবর্য্য। আর 
যাহারা সামগান করেন, তাঁহারা উদ্গাতা। যাঁহারা কার্য য-পাঁরিদর্শক, তাঁহারা ব্রহ্মা । 

হোতারং। হোতৃগণ খঙ্মন্ত্র পাঠ কাঁরয়া দেবতাদিগকে আহবান করেন, আঁগ্র হবিরাদ 
বহন করিয়া দেবতাদিগকে আহবান করেন, এই জন্য আগ্ম হোতা। “ঝত্বিজং হোতারং” সায়নাচার্যয 
ইহার এই অর্থ করেন যে, আগ্ন খাত্বকের মধ্যে হোতা। 

রত়্ধাতমম্‌। ধাতমম্‌ ধারারতারমূ। 'বান রত্ন দান করেন, তিনি রত্বধাতম। আগগ্ন যজ্ঞ- 
ফলরপ রত্ন প্রদান করেন, এই নিমিত্ত আগ্ন রত্নাধাতম। 

এই একটি খক্‌ সবিস্তারে বুঝাইলাম। এই সডক্তে এমন নয়টি খক্‌ আছে। অবশিষ্ট 
আটটি এইরূপ সবিস্তারে ব্ুঝাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল তাহার একটা বাঙ্গালা 
অননবাদ দিতোছ। 

“আগ্ন পব্বাষাঁদগের দ্বারা স্তুত হইয়াছেন এবং নূতনের দ্বারাও। তান দেবতাঁদগকে 
এখানে বহন করুন।২। 

যাহা দিন দন বাঁড়তে থাকে, এবং যাহাতে যশ ও শ্রেষ্ঠ ধাঁরবত্তা আছে, সেই ধন আঁগ্মর 
দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।৩। 

হে অগ্নে! যাহা বিঘ্মরাহত এবং তুমি যাহার সব্বতোভাবে রক্ষাকর্তা, সেই যজ্ঞই দেবগণের 

গমন করে।৪1 

যান আহবান-কর্তা, যজ্ঞকুশল, বিচিত্ৰ যশঃশালিগণের শ্রেষ্ঠ এবং সত্যস্বরূপ, সেই আগ্মিদেব 
দেবগণের সাঁহত আগমন করুন ।&। 

হে অগ্নে! তুমি হবিদাতার যে মঙ্গল কর, হে আঙ্গর! তাহা সত্যই তোমা ভিন্ন আর 
কেহই করিতে পারে না।ঙ। 

হে অগ্নে! আমরা প্রাতাঁদন রাত্রে ও দিবসে ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার কাঁরতে কাঁরতে 
সমীপস্থ হই ।৭ ৷ 

তুমি যজ্ঞসকলের জবলন্ত রাজা, সত্যের জলন্ত রক্ষাকর্ত্তা। এবং স্বগৃহে বদ্ধমান, (তোমাকে 
নমস্কার কাঁরতে করিতে আমরা তোমার সমীপস্থ হই)।৮। 

হে আগ্ন! পিতা যেমন পত্রের, তম তেমান আমাদের অনায়াসলভ্য হও; মঙ্গলার্থে তুমি 
আমাদের সন্নিহিত থাক।৯।* 

অনেক হন্দুরই বিশ্বাস আছে যে, বেদের ভিতর মনষ্যের বৃদ্ধির অগম্য অতি দুরূহ কথা 
আছে; বাঁঝবার চেষ্টা করা কর্তব্য, কণ্ঠস্থ করাই ভাল-তাও দিজাতির পক্ষে। এজন্য আমরা 
খাগ্বেদ-সংাহতার প্রথম সূক্তের অনুবাদ পাঠককে উপহার দিলাম। লোকে বলে, একটা ভাত 
টাপলেই হাঁড়ির পারচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজনমতে আরও কোন কোন সূক্ত উদ্ধৃত কারব। 
সম্প্রতি প্রয়োজন নাই। 

ইহার পর দ্বিতীয় সুক্তের এক দেবতা নহেন। প্রথম তিন খাকের দেবতা, বায়ু, ৪-৬ 
খকের দেবতা ইন্দ্র ও বায়ু ; শেষ তিনটি খাকের দেবতা, মিত্র ও বরুণ, সংস্কৃতে “মিন্রাবরুণো |” 
মন্ত্র কে তাহা পরে বাঁলব। বেদের অনুশীলনে, এমন অনেক দেবতা পাওয়া যাইবে যে, 

* মূল এই সঙ্গে দিলাম। প্রথম খক্‌ পঢব্বে দেওয়া গিয়াছে। 

অগ্নিঃ পৃব্বৌভঃ খাঁষাভরীড্যো নৃতনৈরূত।  স দেবান্‌ এহ বক্ষাতি। ২। 
আগগ্মনা রয়িমশনবৎ পোষমেব দিবে দিবে। যশসং ধীরবত্তমং। ৩। 
অগ্নে যং যজ্ঞমধরং বিশ্বতঃ পাঁরভূরাঁস। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি। ৪। 


আগ্মহ্বেতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিনশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবৌভরাগমৎ। &। 
যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্ধে ভদ্রং করিষ্যাঁস। ভবেত্ত সতমার্গরঃ। ৬। 
উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষা বস্তা্ধয়া বয়ম্‌ নমো ভংরত এমাস। ৭। 
রাজন্তমধবরাণাং গোপামৃতস্য দীদাবিং। বর্ধমানং স্বে দমে। ৮। 
স নঃ পিতেব সুনবেহগ্পে সংপারনো ভব। সচস্বা নঃ স্বন্তয়ে। ৯। 


বাঙ্গালা অনুবাদ যাহা দেওয়া হইল, তাহার মধ্যে ১ ও ২ খাক্‌ লেখকের; অন্য খক্‌্গ্ীলর অন্যবাদ 


কোন বন্ধ হইতে উপহার প্রাপ্ত । 
৭৮৩ 


বাজ্কিম রচনাবলী 


আধুনিক হিন্দুয়ানিতে যাহার নাম মাত্র নাই। আবার, আধুনিক 1হন্দর কাছে যে সকল 
দেবতার বড় আদর, তাহার মধ্যে অনেকের নামমান্রও বেদে পাওয়া যাইবে না। 

তৃতীয় সুক্তের দেবতাও অনেকগলি। ১--৩ কের দেবতা, আশ্ষিনীকুমারদ্ধয়, বেদে 
তাঁহাদের নাম “আঁম্বনৌ"। ৪-৬ খকের দেবতা ইন্দ্র ; ৭--৯ খকের দেবতা “1বশ্বেদেবাঃ।” 
আধৃনিক 1হন্দ্‌ ইহাদিগের নামও অনবগত। ১০--১২ খকের দেবতা সরস্বতী । 

চতুর্থ সৃক্তের দেবতা ইন্দ্রু। খগ্বেদে ইন্দ্রের স্তবই আঁধক। ৪ হইতে ১১ পর্যন্ত স্‌ক্তের 
দেবতা ইন্দ্র। তন্মধ্যে ষষ্ঠ সৃক্তে মরুতেরাও আছেন। মরু্‌তেরা বায় হইতে ভিন্ন । সে প্রভেদ 
পরে বুঝাইব। 

ম্বাদশের আবার আঁগ্রদেবতা। ইন্দ্রের পর খাগ্বেদে আঁগ্মর স্তবই অধিক। 

তয়োদশ সুক্ত “আপ্রণী” সৃক্ত। আপ্রাসুক্তের বিনিয়োগ পশুযজ্ঞে। ধগ্বেদে মোট দশটি 
আপ্রীসৃক্ত আছে। এই আপ্রীস্ক্তের দেবতাও অগ্নি, কিন্তু সুক্তের ১২টি ধকে অগ্নির দ্বাদশ 
ম্বার্তর স্তব করা হইয়াছে। 

চতুদ্দ্শশ সুক্তের অনেক দেবতা, যথা-_বিশ্বদেবাঃ, ইন্দ্র, বায়ু, আগর, মিত্র, বৃহস্পাঁতি, পা, 
ভগ, আদিত্য ও মরুষ্গণ। 

পণ্ঝদশে ইন্দ্রাদদ অনেক দেবতা । সায়নাচার্যা বলেন, খতুরাই ইহার দেবতা । ষোড়শে একা 
ইন্দু দেবতা । সপ্তদশে ইন্দ্র, বরুণ । অষ্টাদশের এক দেবতা ব্রহ্গণস্পাঁত। তান কে? সে বড় 
গোলযোগের কথা । আরও ইন্দ্র ও সোম আছেন, তান্তিক্ন দক্ষিণা ও সদসস্পাত বা নারাশংস 


বাজেয়াপ্ত করিলে, অনেক বেচারা দেবতা মারা যায়। 'হন্দুর মুখে ত শুনি, হিন্দুর 
দেবতা তেত্রিশ কোট। কিন্তু দোখ, বেদে আছে, দেবতা মোটে তৌন্রিশাঁট। খগ্বেদ-সংহতার 
প্রথম মণ্ডলের, ৩৪ সুক্তের, ১১ খকে অশ্বীদগকে বালতেছেন, “তিন একাদশ (১১১৩-৩৩) 
দেবতা লইয়া আসিয়া মধুৃপান কর।” ১1৪৫২ খকে আঁপ্রকে বলা হইতেছে, “তেত্রিশটিকে 
লইয়া আইস” এঁর্‌প ১1১৩৯।১১ ও ৩1৬1৯ ও৮।২৮।১ ও ৮1৩০।২ ও ৮1৩৫।৩ 
ও ৯৯২1৪ কে ওঁর্‌প আছে। কেবল খগ্বেদে নয়, শতপথাহ্মণে, মহাভারতে, রামায়ণে ও 


“এক মে হাজার লাখ মেয় কহা বনায়কে।” 

খগ্বেদের ৩1৯১1১৯ খকে আছে, “ত্রীণি শতা ভ্রীসহত্ীণ আগ্নং ন্রিংশচ্চ দেবা নব চ 
অসপর্যান্‌।”" তিন শত, তিন সহস্র, ত্রিশ, নয় দেবতা । তৌন্রশ কোটি হইতে আর কতক্ষণ 
লাগে * 

তার পর ‘জিজ্ঞাস্য এই তেত্রিশাট দেবতা কে কে? খাগ্বেদে সে কথা নাই, থাকবার কথাও 


* তব খাঁষ ঠাকুর তিন ছাড়েন নাই। 

যে তিনের একাদশ গুণে তেত্রিশ, সেই তিনকে শত গুণ, সহস্র গুণ, দশ 
করিয়াছেন। লোকে কোটি গুণ কাঁরিয়াছে। এই “তন” পাঠক ছাড়বেন না। তাহা || 
চরমে পেণীছতে পারিবেন। সে কথা পরে হইবে। ব্‌ | 


৭78৪ 


ধু 
বন 
নি 


দেবতত ও হিন্দ(ধর্ম্ম--বেদের দেবতা 


নয়। তবে শলতপথনাহ্মণে ও মহাভারতে উহাদিগের শ্রেণণীবভাগ ও নাম পাওয়া যায়। প্রেণণ- 
বিভাগ এইর্‌প। দ্বাদশটি আদিত্য, একাদশটি রুদ্র এবং আটাউ বস্‌। “আদিত” “রুদ্র” এবং 
“বস্ব" বিশেষ একটি দেবতার নাম নয়, দেবতার শ্রেণা বা জাতিবাচক মাত । 

এই হইল একন্রিশ। তারপর এ ছাড়া “দ্যাবা পৃথিবী” এই দুটি লইয়া তোঁচশটি। 
শতপদথৱাক্ষণে প্রজাপতিকে ধরিয়া ৩৪টি গণা হইয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে 
ডহাদগের নাম নির্দেশ আছে। যথা 
__ আঁদতা। অংশ, ভগ, মিত, জলেম্বর, বরুণ, ধাতা, অর্ধামা, জয়ন্ত, ভাস্কর, স্বন্টা, পা, 
ইন্দ্র, বিফু। 
এরি অজ, একপদ, আহরধ!, পিনাকণ, ধৃত, পিতৃর্প, ভ্রাহ্বক, ব্যাকাপি, শম্ভু, হবন, 
টা || 

বসুদ। ধর, ধ্রুব, সোম. সাবতা, আনল, অনল, প্রত্যষ, প্রভাস। 

প্রচার', ১ম বর্ষ, পূ. ৩৭-৪৬, ১০২-৮ । 


কিন্তু সময়ে বেদের অন্যান্যাংশের দেবোপাসনার স্থল মর্ম যাহা পাওয়া যায়, তাহা বুঝাইব। 
এখন, আমরা দেখিয়াছ, খগ্বেদে আছে যে, দেবতা তেত্রিশটি, কাব, ভক্ত বা 
গল্পে গল্পে তেত্রিশ কোটি হইয়াছে। 
তার পর দৌখয়াছি যে, সেই তোন্িশটি দেবতা, শতপথ্রাহ্মণে (ইহাও বেদ) তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়াছেন, যথা (১) আদিত্য, (২) রুদ্র, (৩) বস! তার পর মহাভারতে এই তিন 
শ্রেণীর দেবতার যেরুপ নাম দেওয়া আছে, তাহাও দিয়াছি। 
ঝগ্বেদের সঙ্গে ইহার কিছু মিলে না। ইহার মধ্যে কোন কোন দেবতার নামও খক্বেদে 
পাওয়া যায় না। খগ্বেদে এমন অনেক দেবতার নাম পাওয়া যায়, যাহা এই তালিকার ভিতর 
নাই। খশ্বেদে কতকগাীল আদিত্যের নাম আছে বটে, এবং রুদ্র ও বস্‌ শব্দদ্বয় বহৃবচনে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, এবং অষ্ট বসু, এমন কথা নাই ৷ ধাগ্বেদে 
নিম্নলিখিত দেবতাদিগের নাম পাওয়া যায়। 
(১) মিত্র, বরুণ, অর্ধামা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মাত্তপ্ড, সূর্য্য, সবিতা ও ইন্দ্র। ইহাদিগকে 
খগ্বেদের কোন স্থানে না কোন স্থানে আদিত্য বলা হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে অর্ধামা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্তণ্ড ই'হাদিগের কোন প্রাধান্য নাই। 
(২) আর কয়টির, অর্থাৎ মিত্র, সূর্য্য, বরুণ, সবিতা ও ইন্দ্রের খুব প্রাধান্য। তন্তিন্ন 
দেবতারাও ঝগ্বেদসংহতায় বড় প্রবল। চট 
(৩) বৃহস্পতি, ব্ৰহ্মণস্পাত ও যমেরও কিছু গোঁরব আছে। 
(8) ত্রিত, আপ্ত্য, অহিব্রধ] ও অজ একপদের নাম স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। 
(৫) এই কয়টি নামে সৃষ্টিকৰ্ত্তা বা ঈশ্বর বুঝায়__বিশ্বকর্্মা, হিরণাগর্ভ ক্কম্ভ, প্রজাপাতি, 
পুরুষ, ব্রহ্ম । 
ডে) তান্তিন্ন কয়েকটি দেবী আছেন। দুইটি দেবী বড় প্রধানা-আঁদাঁত ও উষা ৷ 
(৭) সরস্বতী, ইলা, ভারতী, মহা, হোত্রা, বরুত্রী, ধীষণা, অরণ্যানী, অস্নায়ী, বরুণানী, 
আঁশনী, রোদসী, রাকা, 'সিনিবালন গু শ্রদ্ধা ও শ্রী, এই কয় দেবীও আছেন। তান্ত্ন 
পারিচিতা সকল নদীগণও স্তুত হইয়াছেন। 
৭৮% 


ব ২৫০ 


রাঙ্কম রচনাবলী 


এক্ষণে, আগে আঁদত্যাদগের কথা কিছ? বালব। আদত্য শব্দে এখন সচরাচর সূর্য্য 
ব্যঝায়। দ্বাদশ আদিত্য বাঁললে অনেকেই বারাট বারটি সূর্য্য বুঝেন। অনেক পণ্ডিত আবার এই 
ব্যাখ্যা করেন যে, দ্বাদশ আদিত্য অর্থে বারাট মাস বহাঝতে হইবে। পক্ষান্তরে আদিত্য সকল 
দেবতাঁদগের সাধারণ নাম, এরুপ প্রয়োগও আছে। যাঁহারা অমরকোষের ছত্র দুই চার 
পাঁড়য়াছেন, তাঁহারাও জানেন বে, “দেব” ইহার প্রাতশব্দ মধ্যে “আঁদিতেয়” শব্দটি ধরা 
হইয়াছে। আঁদতেয়, আদিত্য, একই। এরুপ গণ্ডগোল কেন? দেখা যাউক আঁদত্য শব্দের 
প্রকৃত অর্থ কিঃ 

দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। দিতি, যাহার বন্ধন নাই, সীমা আছে, 
খান্ডত বা ছন্ন। আঁদাতি, যাহার বন্ধন নাই, অখণ্ড, আচ্ছন্ন সীমা নাই, যে অনন্ত; 
The Infinite. 

এই জড় জগৎ সর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, মেঘ, সবই সেই অখণ্ড বা অনন্ত হইতে উৎপন্ন । পণ্যে 
বঢঝাইয়াছ, যাহা উজ্জল, তাহাই দেব, সু্য্যাদি রশ্মিময় পদার্থ দেব। তাহারা অনন্ত হইতে 
উৎপন্ন ; আঁদতি অনন্ত, তাই আঁদাঁত দেবমাতা ; দেবতারা আঁদত্য। কিন্তু সকল দেবতার মাতা 
যে আঁদাঁত, ঠিক এ কথা বেদে পাওয়া যায় না। এ কথা পৌরাণিক ও এীতহাঁসক। 
পুরাণোতহাসেই, বেদে অত্কাঁরিত যে হিন্দাধর্্স, তাহাই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখনকার 
সাহেবাঁদগের এবং সাহেব 'শিষ্যাদগের মত এই যে, পুরাণ ইতিহাস কেবল মূর্খতা, এবং 
ওপধাম্মকিতা, ভণ্ডামি এবং নষ্টামি। বাস্তাবক বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা পৌরাণিক ধর্ম অগ্কুরের 
অপেক্ষা বৃক্ষের ন্যায় শ্রেষ্ঠ। তবে বৃক্ষাটতে এখন অনেক বানরের বাসা হইয়াছে বটে। ভরসা 
আছে, সময়ান্তরে সে কথা বুঝাইব। এক্ষণে কথাটা যাহা বালতোঁছ, তাহা এই £__পৌরািকেরা 
ব্ীঝয়াছিল যে, এই অনন্ত--অনস্ত কাল ও অনন্ত স্থিত, অনন্ত জড়পরম্পরা, অনন্ত জীবপর রম্পরা 
_এই আদাঁত ; (The Infinite in time, space and existence) ইহাই সব্বপ্রসুি। 
সব্বর্রস্যাত বাঁলয়া যাহা তেজঃপ্জ, যাহা সুন্দর, যাহা দীপ্ঠিমান, যাহা মহৎ, যাহা বলবান্‌-" 
আকাশ চন্দ্র সূর্য্য বরুণ মরু পঞ্জন্য, সকলেরই প্রস্যীত। তাই আঁদাত' দেবমাতা। কিন্ত 
খদ্বেদে আঁদাতির একটা বিস্তার নাই। খাণ্বেদে আদিত অনন্ত বটে, ‘কিন্তু সে অনস্ত আকাশ । 
আকাশ অনন্ত, আকাশ আঁদাতি। তাই বেদে আঁদতি কেবল সর্য্যাদ আঁদত্যাদগের মাতা 
আঁদাত যে আকাশ, তাহা বেদের অনেক স্থানেই লেখা আছে ;-যথা খগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের 
৬৩ সুক্তের ৩ খাকে “যেভ্যো মাতা মধদমৎ পিন্বতে পয়ঃ পীষুষং দ্যৌরাদাতরাদ্রবহ্হাঃ” 
ইত্যাদি 


এখানে আঁদাঁতর {বিশেষণ “দ্যোঃ” শব্দ । দ্যোঃ শব্দে আকাশ |» 

TEL Bo An SLO LE hi bg কিন্তু দোখতোঁছ ইনি আকাশ মান্র। 
ইহাকে আকাশ-দেবতা বলা যাইতে পারে। বেদের যে সকল দেবতার নাম কাঁরয়াছ, তাহাদের 
মধ্যে আরও আকাশ-দেবতা পাইব। বাস্তাবক খগ্বেদের দেবতারা, হয়, 

(১) আকাশ, যথা, আঁদাঁত, দ্যৌস্‌, বরণ (ইনি আদৌ জলেশ্বর নহেন), ইন্দ্র পজ্জন্যি। 

(২) নয়, সূর্য্য দেবতা, যথা, সূর্য্য, মি, সাঁবতা, পৃষা, বিষ্ণু। 

(৩) নয়, আগ্ন দেবতা, যথা, আঁ, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পাত, রুদ্র 

(৪) নয়, অন্যাবধ আলোক দেবতা, যথা, সোম, উষা, অশ্ব 

(৫) নয়, বায়ু দেবতা, যথা, বায়ু, মরুদ্‌গণ। 

(৬) নয়: সৃষ্টিকর্ত্তা, যথা, প্রজাপাঁত হরণ্যগর্ভ, পুরুষ, বিশ্বকম্মণ। 

(৭) ত্বষ্টা, যম প্রভাতি দুই চারটি মাৱ এই শ্রেণীর বাহিরে 

প্রচার’, ১ম বর্ষ, প্‌. ১২৪-২৮। 


* শতপথৱাহ্মণে আছে “ইয়ং বৈ পৃথিবী আঁদাতিঃ”, এখানে যাঁদও পৃথিবীকে আঁদাত বলা হইয়াছে, 
সে অনস্তার্থে। অথর্ব বেদে পাঁথবী হইতে আঁদাঁতির প্রভেদ করা হইয়াছে। bal sna 
আঁদাঁতর্নো জনিরং ভ্রাতান্তরণক্ষম।” এখানে তিন লোক গণা হইল। এখানেও আঁদাত স্পষ্টই 
আকাশ। 


৭৮৬ 


ৰ দেবততৃ ও হিন্দুধর্ম ইন্দ্র 
_- ০০2 


ইন্দু 


এখন আমরা কতক কতক জানয়াছি, খণ্বেদে কোন্‌ কোন্‌ দেবতার উপাসনা আছে। 
আকাশ দেবতা, সূর্য্য দেবতা, এ সকল কথা এখন ছাড়িয়া দিই। যাঁদ প্রয়োজন বিবেচনা করি, 
তবে সে কথার সাবশেষ আলোচনা পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন, ইন্দ্রাদর কথা বাল। 
এই ইন্দ্রাদ কে? ইন্দু বলিয়া যে একজন৷ দেবতা আছেন, কি বিষ্ণু বালয়া দেবতা এক জন 
ছেন, ইহা আমরা কেমন করিয়া জানিলাম? কোন মনুষ্য “ক তাঁহাদের দোয়া আসিয়াছে? 
হাদের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে অনেক পাকা হিন্দ: বাঁললেন যে, “হাঁ অনেকেই 
হাদগকে দেখিয়া আসিয়াছে। সেকালে খাঁষিরা সব্বরদাই স্বর্গে যাইতেন এবং ইন্দ্রাদ 
দেবতার সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিতেন। এবং তাঁহারাও সব্ব'্দা পৃথিবীতে আসিয়া মনব্য- 
দিগের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতেন। এ সকল কথা প্রাণ ইতিহাসে আছে।” বোধ হয়, 
আমাদিগকে এ সকল কথার উত্তর দিতে হইবে না। কেন না, আমাদিগের অধিকাংশ পাঠকই এ 
সকল কথায় শ্রদ্ধাযদক্ত নহেন। তবে এ সম্বন্ধে একটা কথা না বলিয়া থাকা যায় না। পুরাণোতি- 
হাসে যে ইন্দ্রাদ দেবতার বর্ণনা আছে, যাঁহাদিগের সাঁহত রাজর্ধিরা এবং মহ্ষ'রা সাক্ষাৎ করিতে 
যাইতেন এবং যাহারা পাঁখবীতে আসিয়া সশরীরে লখলা করিতেন, তাঁহাদগের চারত্র বড় 
চমৎকার। কেহ গণরদতজ্পগামী, কেহ চৌর, কেহ বাঙ্গালি বাবুদিগের ন্যায় ইন্দ্িয়পরবশ হইয়া 
নন্দনকাননে উন্ব্শী মেনকা রন্তা লইয়া ক্রীড়া করেন, কেহ আভমানী, কেহ স্বার্থপর, কেহ 
লোভা,_ সকলেই মহাপাপিচ্ঠ, সকলেই দব্ব'ল, কখন অস্মুর কর্তৃক আঁড়ত, কখন রাক্ষস 
কর্তৃক দাসত্বশুঙ্খলে বদ্ধ, কখন মানব কর্তৃক পরাজিত, কখন দব্বাসা প্রভাত মানবাঁদগের 
আভশাপে বিপদগ্রস্ত, সব্বদা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের শরণাপন্ন । এই কি দেব-চারত্রঃ ইহার 
সঙ্গে এবং নিকৃষ্ট মন[ষ্য-চারত্রের সঙ্গে প্রভেদ কি? এই সকল দেবতার উপাসনায় মহাপাপ 
এবং চিত্তের অবনাতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। যাঁদ এ সকল দেবতার উপাসনা 
হিন্দুধৰ্ম হয়, তবে হিন্দুধম্মের পুনজ্জার্বন নিশ্চিত বাঞ্ছনীয় নহে। বাস্তাবক হন্দধন্মের . 
প্রকৃত তাৎপর্য এরূপ নহে। ইহার ভিতর একটা গুঢ় তাৎপর্য আছে ; তাহা পরম রমণীয় 
এবং মন্‌ষ্যের উন্নাতিকর। সেই কথাটি ক্রমে পাঁরস্ফূট করিব বালিয়া আমরা এই সকল প্রবন্ধ- 
গু লিখিতেছি। সেই কথা বযঝবার জন্য আগে বোঝা চাই, এই সকল দেবতা কোথা হইতে 
পা I 

অনেকে বাঁলবেন, বেদেই পাইয়াছি। কন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, বেদেই বা তাঁহারা কোথা 
হইতে আসিলেন? বেদ-প্রণেতারা তাঁহাঁদগকে কোথা হইতে জানলেন? পাকা হিন্দঃদগের 
মধ্যে অনেকে বলিবেন, কেন বেদ ত অপৌরুষেয়! বেদও চিরকাল আছেন, দেবতারাও চিরকাল 
আছেন, সংতরাং তাঁহারাও বেদে আছেন। অপর কেহ বাঁলবেন, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত, ঈশ্বর 
সব্বজ্তি, কাজেই বেদে ইন্দ্রাদ দেবগণের কথা থাকা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এরুপ পাকা হিন্দুর 
সঙ্গে বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বালয়াছি যে, বেদ যে খাষ-প্রণীত অর্থাৎ 
১১০০৮০৬০955, 
বঝাইবার আর উপায় নাই। 

বেদ যদ খষি-প্রণীত হইল, তবে বিচাৰ্য্য এই যে, খাবিরা ইন্দ্রাদকে কোথা হইতে পাইলেন। 

রা ত বলেন না যে, আমরা ইন্দ্রাদকে দেখিয়াছি। সে কথা পরাণ ইতিহাসে থাকুক, 
খগ্বেদে নাই। অথচ তাঁহারা ইন্দ্রাদর রূপ ও গুণ সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন। খবর পেপছিল 
কোথা হইতে? ইন্দ্রাদ ক, এ কথাটা বুঁঝলেই সে কথাটা বোঝা যাইবে । এবং আরও 
অনেক কথা বোঝা যাইবে। 

এই ইন্দ্রকেই উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। ই'হার ইন্দ্র নাম হইল কোথা হইতে? 
কে নাম রাখল? মন্ষ্যে না তাঁর বাপ মায়ে? “তাঁর বাপ মায়ে,” এমন কথা বালিতোঁছি তাহার 
কারণ এই যে, তাঁহার বাপ মা আছেন, এ কথা খগ্বেদে আছে। তবে তাঁর বাপ মা কে, সে 
বিষয়ে খগ্বেদে বড় গোলযোগ । খগ্বেদে অনেক রকম বাপ মার কথা আছে। খাগ্বেদে এক 
স্থানে মার তিনি আদিত্য বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু শেষ পৌরাণিক তত এই দাঁড়াইয়াছে 
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উনি 4৮-১৯১১২-২ 
যে, বতনি আঁদাতি ও কশ্যপের পাত্র । পুরাণোতহাসে তাঁহার এই পাঁরচয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই 
যে, আঁদাত ও কশ্যপ- ইন্দ্রের অন্নপ্রাশনের সময় কি তাঁহার এ নাম রাখিয়াছিলেন ? 
আগে ব্যাঝয়া দেখা যাউক যে, ইন্দ্র আঁদাত এবং কশ্যপের সন্তান কেন হইলেন? আঁদাত 
কে, তাহা আমরা পুব্বেই বুঝাইয়াছ-তাঁন। অনন্ত প্রকাতি। আমরা যাহা বাঁলয়াছি, তাহার 
উপর দুই একজন বিলাতঈ পাঁণ্ডতের কথা হইলে বোধ হয় আমাদের দেশের অনেক, বাবর 
মনঃপৃত হইবে। এই জন্য নোটে প্রথমতঃ আচার্য্য রোথের মত, 'দ্বতীয়তঃ মাক্ষমূলরের মত 
উদ্ধত কারিলাম।* 
এই ত গেল দেবতাঁদগের মা। এখন দেবতাঁদগের বাপ কশ্যপের কিছ পারচয় দিই। 
এখানে সাহেবাঁদগের সাহায্য পাইব না বটে, কিন্তু বেদের সাহায্য পাইব। কশ্যপ অর্থে কচ্ছপ। 
এ অর্থ বেদেও লেখে, আজও অভিধানেও লেখে। এখন, কচ্ছপের আর একটা সংস্কৃত নাম' 
কুম্ম। আবার কর্ম শব্দ কৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে_কি প্রকারে নিচ্পন্ন 
হইতে পারে সে কচৃকচিতে আমাদের কাজ নাই_ বৈদিক খাঁষরা তাহার দায়ী_অতএব, যে 
কাঁরয়াছে, সেই কর্ম কর্ম হইতে হইতে কালক্রমে সেই কর্তা আবার কশ্যপ হইল, 
কেন না_ ক্স. কশ্যপ একার্থবাচক শব্দ। যান সকল কায়াছেন, যান বেদে প্রজপাঁত 
বা পুরুষ বলিয়া আঁভহিত, ?তিনি কৃর্্ম তানই এই কশ্যপ। এখন বেদ হইতে ইহার 
প্রমাণ দিতেছি। 

“স যং কূম্মেন নাম। এতদৈ রূপং ধত্বা প্রজাপাঁতঃ প্রজা অসুজত। যদসৃজত অকরোন্তৎ। 
যদকরোত্তস্মাৎ কম্মঃ। কশ্যপো বৈ কুন্ম। তস্মাদাহনঃ সব্্বাঃ প্রজা কাশ্যপা ইঁত।” 
শতপথরাহ্মণ ৭1৪ ১। ৫ 

ইহার অর্থ 
: . “কর্ম নামের কথা বলা যাইতেছে।_ প্রজাপতি এই রূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃজন কারলেন। 
যাহা সুজন কাঁরলেন, তাহা তান কাঁরলেন অকরোৎ), করিলেন বাঁলয়া তান কন্ম। কশ্যপও 
(অৰ্থাৎ কচ্ছপ) কর্ম্ম। এই জন্য লোকে বলে, সকল জীব কশ্যপের বংশ 1” 

অতএব প্রজাপাঁত বা স্রষ্টাই কশ্যপ। গোড়ায় তাই। তার উপর উপন্যাসকারেরা উপন্যাস 


গে 
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অতএব ইন্দ্রের বাপ মার ঠিকানা হইল । সকল বস্তুর বাপ মা যে, ইন্দ্রেরও বাপ মা সেই 
প্রকাত পঢরুযে। সাংখ্যের প্রকৃত পুরুষ নহে; ইন্দ্র যখন হইয়াছেন, সাংখ্য তখন হয় নাই। 
প্রকৃতি অনন্তসত্তাঁ_পুরুষ আঁদ কারণ। যখন বাপ মার এর্‌প পারিচয় পাইলাম, তখন' এরুপ 


* আচার্য রোথ বলেন 

“Aditi Eternity or the Eternal, is the clement which sustains and is 
sustained by the Adityas. This conception, owing to the character of what 
it embraces, had not in the Vedas been carried out into a definite personi- 
fication, though the beginnings of such are not wanting.*** This eternal 
and inviolable principle in which the Adityas live and which constitutes 
their essence is the Celestial Licht.” মূর সাহেব কৃতান বাদ 

২। মাক্ষমূলর বলেন 

“Aditi, an ancient God or Goddess, is in reality the earliest name 
invented to express the Infinite; not the Infinite as the result of a lon 
process of abstract reasoning but the visible Infinite, visible by the ee 
eye, the endless expanse beyond the earth beyond the clouds beyond the 
sky.” ; Translations from the Rig-Veda. 1, 230. 

সায়নাচার্যেযর মত ভিন্ন প্রকার, কিন্তু তাঁনও জানেন যে, আঁদাত চৈতন্যযুক্তা দেবী-বশেষ নহেন। 
{তান বলেন, “আঁদাতিং অখণ্ডন'য়াং ভূঁমং দাঁতং খাণ্ডতাং প্রজাদকাং।” কেহ কেহ অদাতকে পৃথিবী 

+ পাঠকের স্মরণ থাকে যেন প্রথমে আঁদাঁত অনস্তসত্তা বা প্রকৃতি নহেন_ প্রথমে আঁদাঁতি অনন্ত 
আকাশ মান্র। “অনন্ত” ইাঁতজ্ঞান, প্রথমে আকাশ হইতে জন্মিয়া পরিণামে সমস্ত সত্তায় পেশীছে। 
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দেবতত ও হিন্দধর্ম্ম_ইন্দ্ 


বুঝা যায় যে, হও বি হিল হি প্রকীতিতে এশা শক্তির বিকাশ 
মা হইবেন। আমরা প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইন্দ্রের নামেই সে কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। 
নামটা আঁদাত ও কশ্যপ তাঁহার অন্নপ্রাশনের সময় রাখেন নাই, আমরাই রাখিয়াছি। আমরা 
যাহাকে ইন্দ্র বলি, তাঁহার গুণ দেখিয়াই ইন্দ্র নাম রাখয়াছি। ইন্দ্‌ ধাতু বর্ষণে। তদ,ত্তর 
“রপ প্রত্যয় কারিয়া “ইন্দু” শব্দ হয়। অতএব, নি হাক OR ESR 
করে, অতএব ইন্দ্র আকাশ। 
আমরা অন্য প্রবন্ধে বলিয়া, আঁদাতিও আকাশ-দেবতা। আকাশকে দুই বার পৃথক্‌ 
পৃথক ভিন্ন ভিন্ন দেবতা কল্পনা করা কছুই অসম্ভব নহে।* বরং আরও আকাশ-দেবতা 
আছে- থাকাও সম্ভব। যখন: আকাশকে অনন্ত বালয়া ভাবি, তখন আকাশ আঁদতি ; যখন 
আকাশকে বৃষ্টিকারক বালিয়া ভাব, তখন আকাশ ইন্দ্র; যখন আকাশকে আলোকময় ভাবি, 
তখন দ্যোঃ। এমনই আকাশের আর আর মূর্তি আছে। সূর্য্য আগ্ন বায়: প্রভীতর ভিন্ন ভিন্ন 
শক্তির আলোচনায় ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক দেবের উৎপাত্তি হইয়াছে, ক্রমে দেখাইব। 

আমরা যাঁদ এই কথা মনে রাখ যে, বৃস্টিকারী আকাশই ইন্দ্র, তাহা হইলে ইন্দ্র সম্বন্ধে 
যত গুণ, যত উপন্যাস, বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসে কথিত হইয়াছে, তাহা কুঝিতে পাঁর। এখন 
'বাঁঝতে পারি, ইন্দ্রই কেন বজুধর, আর কেহ কেন নহে। যান বৃষ্টি করেন, তিনিই বজ্রপাত 
করেন। 

খগ্বেদের সুক্তগ্ীলর সাঁবশেষ পর্যযালোচনা করিলে বাঁঝতে পারব যে, কতকগাল সুক্ত 

অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, কতকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ৷ ইহাতে {কছুই অসম্ভব নাই, কেন না 

সংহিতা সংকলিত গ্রল্থ মান । নানা সময়ে, নানা খাব কর্তৃক প্রণীত, না হয় দৃষ্ট মন্ত্গনীলর 
সংগ্রহ মান্র। অতএব তাহার মধ্যে কোনটি পৃব্বব্তী কোনটি পরবর্তী অবশ্য হইবে। যে 
সুক্তগ্লি আধ্দানক, তাহাতে ইন্দ্র শরীর, টৈতন্যযক্ত দেবতা হইয়া পাঁড়িয়াছেন বটে, তখন 
ইন্দ্রের উৎপাত্ত "খাষরা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন সুক্তগুলিতে দেখা যায় যে, ইন্দ্র যে 
আকাশ, এ কথানামিদের SS TCA দিতেছি? 

“অবদ্ধীিন্দ্রমরূতশ্চিদ্র মাতা যদ্বীরং দধনদ্ধান্ঠা” ১০। ৭৩। ১ 

অর্থাৎ যখন তাঁহার ধনাঢ্যা মাতা তাঁহাকে প্রসব করিলেন, তখন মর তেরা তাঁহাকে 
বাড়াইলেন। এস্লে ঝড়ের' সঙ্গে বৃষ্টির সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। 

“ইন্দরস্য শীর্ষং ক্রুতযো নিরেকে” ১০।১১২।৩ 

এখানে সূ্যযালোকে আকাশ আলোকিত হইবার কথা সুচিত হইতেছে এবং ইন্দ্রকে 
“হারিশিপ্র” “হাঁরকেশ” “হরিশ্মশ্রব" “হারিবর্পা” “হিরণ্যয়” “ঁহরণ্যবাহু” ইত্যাদি বিশেষণের 
দ্বারা আকাশে সর্য্যালোকজানত কাণ্চনবর্ণ সুচিত দত বর্ণকালীন মেঘ সকল বায়ুর 
আর এজন্য কাঁথত হইয়াছে যে, ইন্দ্র বাতাসের ঘোড়ার উপর চলেন 
“যুজানো অশ্বা বাতস্য ধুনী দেবো দেবস্য বীভ্রবঃ” ১০। ২২।৪। ৬। ইন্দ্রের বজের সম্বন্ধে 
কথিত হইয়াছে “সমুদ্রে অন্তঃ শয়তে উদ্না বজ্রো অভীবৃতঃ” ৮1৭৯1৯। বজ্র অন্তঃসমহদ্রে 
জলকর্তৃক আবৃত হইয়া শুইয়া থাকে। এখানে অন্তঃসমুদ্র অর্থে অন্তরাক্ষ, আর জল অর্থে 
অন্তরাক্ষের বায়বীয় পদার্থ? অথব্্ব বেদে ইন্দ্রের জাল আছে “অন্তরীক্ষম জালমাসাঁজজালদণ্ডা 
দশোমহণীঃ1” অথবর্ব বেদ ৮1৫ । অর্থাৎ অস্তরীক্ষটা ইন্দ্রের জাল আর পৃথিবীর দিক: সকল 
জালের দণ্ড বা বাঁশ_এ জাল আকাশেরই ৷ 

এরুপ উদাহরণ খঁজলে অনেক পাওয়া যায়। পাঠকের রুচি হয়, আমরা আরও যোগাইতে 
পারিব। এক্ষণে ইন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল উপন্যাস আছে, তাহার দুই একটা বুঝাইবার চেষ্টা করা 
ফাউক। এ সকল উপন্যাস অধিকাংশ অস:রবধ সম্বন্ধে। আধুনিক বৈয়াকরণেরা অসুর শব্দের 
এই ব্যাখ্যা করেন যে, “অস্যাত ক্ষিপাঁত দেবান্‌ উর বিরোধে ইতি অসুরঃ।” 


* মাও আকাশ, ছেলেও আকাশ, ইহাও বিস্ময়কর নহে। প্রথম যখন আকাশ “আঁদতি” এবং আকাশ 
“ইন্দ্র” বলয়া কাঁলপিত হয়, তখন ইহাঁদগের মাতা প্র সম্বন্ধ কল্পিত হয় নাই। খাণ্বেদে তান 
আঁদাতির পার্রাদগের মধ্যে গাণত হন নাই; কেবল এক স্থানে মার খণ্বেদে আদিত্য বলয়া আভাহত 
হইয়াছেন। সে সক্তটিও বোধ হয় আধুনিক। 

৭৮৯ 


রাঙ্কম রচনাবলী 


যদিও এই ব্যাখ্যা প্রকৃত নহে এবং আদৌ অসুর ও দেব উভয় শব্দ একার্থবাচক ছিল, 
তথাপি শেষাবস্থায় দেবদ্ধেষীদগকেই যে অসুর বলা হইত, ইহা বথার্থ। যখন বেদে পাঁড় যে, 
বৃত্ৰ নমচি শম্বর প্রভৃতি অসুরগণ ইন্দ্রের দ্বেষক ছিল এবং ইন্দ্র ইহাদিগকে বজ্রদ্বারা বধ 
করিলেন তখন অনেক স্থানেই! বঝিতে পার যে, এই সকল অসুর বৃষ্টির ঘা মাত্র, বৃষ্টি- 
নিরোধক প্রাকতক ক্রিয়া মান্র। আকাশ বজ্রপাত কারিয়া বৃষ্টি আরম্ভ করেন, অমনি সে 
অসঃরেরা মরিয়া যায়। অমাঁন ইন্দ্রের বজ্রে বৃত্র মরে। “বজ্রেণ হত্বা নিরাপঃ সসজ” 
“বজ্জেণ যান অতৃণৎ নদীনাং” “ইন্দ্রো অর্ণে অপাং প্রৈরয়দহাহাচ্চ সমর" এমন কথা অনেক 
গাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ৩২ সংক্তের ২ খকে আছে' যে, “বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যল্দমানাঃ অঞ্জঃ 
মমদদ্রমবজগ্মরাপঃ” বৃন্রাসুর হত হইলে পর রুদ্ধগাত নদী সকল বেগের সাহত সমুদ্রে প্রবাহিত 
হইয়াছিল, যদ্রূপ গো সকল হাম্বারব করিয়া সত্বর বসের নিকট গমন করে। 

এই সকল কথার মন্্স এই যে, ব্ত্রাদি অসুর বধ হইলেই জল ছোটে। অতএব অসর-বধ 
আর কিছুই নহে-বাঁষ্টর ঘন সকল বিনাশ করিয়া বর্ষণ করা। সচরাচর দেখা যায় যে, 
গ্লীম্মের পর প্রথম বৃঁষ্টতে আঁধক বজ্রাঘাত হয়, এই জন্য বজ্রের দ্বারা ইন্দ্র অসুর বধ করেন। 
কিন্তু কেবল বজ্রের দ্বারা নহে, “হিমেন অবিধ্যদব্ব্দদং” ৮1৩২।২৬, (োহমেন, .হিমের দ্বারা 
অর্থাৎ আমরা যাহাকে শল বাল তদ্ৰারা)। শন্ককালের পর প্রথম বৃষ্টর সময়ে অনেক সময়ে 
শিল (১৭11) পড়ে। পুনশ্চ “অপামূ ফেনেন নমচেঃ শির ইন্দ্র উদবর্তয়ৎ” ৮।১৪।১৩ 
জলের ফেনার দ্বারা ইন্দ্র নমুচির মস্তক উদ্বর্তন করিলেন। ঝড় বৃষ্টর চোটে অস;রটা মারা 
গেল। 

অতএব নমদাচ বন্ত্র শম্বর আঁহ প্রভাতি অস্রেরা বৃষ্টি-নরোধক প্রাকৃতিক ক্রিয়া ভিন্ন 
অন্য কিছুই যে নহে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কিন্তু ইহারা পুরাণোতহাসের অনেক 
মালমসলা যোগাইয়াছে। 

ইন্দ্র বাষ্টকারী আকাশ, শুধু এই কথাটযকু লইয়া পুরাণোতহাসের উপন্যাস সকল ক 
প্রকারে রাঁচত হইয়াছে, তাহার আর একটা উদাহরণ 'দিতেছি। অহল্যার গল্প সকলেই জানেন। 
কাঁথত আছে, ইন্দ্র গৌতমপন্রী অহল্যাকে হরণ করেন এবং খাঁর শাপে তাঁহার অঙ্গ সহস্রধা 

হয়। তাহার পর আবার খাঁষবাক্যে সেই বিকার সহস্র চক্ষে পাঁরণত হয়। উপন্যাসটা 

শুনিতে আত কদৰ্য্য এবং এইরূপ উপন্যাসের জন্যই 'হন্দুশাস্ত লক্ষ গালি খাইয়াছে। আর 
এই সকল উপন্যাসই হিন্দুধর্মের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এত অভাঁক্তর কারণ হইয়াছে। 
ইউরোপীয় পণ্ডিত সাহেবরাও__অন্যে নয়, মুর, মাক্ষমূলার, লাসেন প্রভাত, পাঁড়য়া শুনিয়া 
স্থির করিয়াছেন যে, লাম্পট্যাপ্রিয় ন্দুশাস্রকারেরা লাম্পট্যাপ্রয়তাবশতঃই, ইন্দ্রাদি দেবতাকে 
লম্পট বলয়া 'চান্রত করিয়াছে। > 

‘কন্তু কথাটা বড় সোজা। ইন্দ্র সহস্রাক্ষ কিন্তু ইন্দ্র আকাশ । আকাশের সহস্র চক্ষয কে না 
দোখতে পায়? সাহেবরা ক দোখতে পান না যে, আকাশে তারা উঠে? সহস্র তারাযুক্ত 
আকাশ, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র। কথাটা আমি নূতন গাঁড়তেছি না--অনেক সহস্র বংসরের কথা। 
প্রাচীন গ্রীসেও এ কথা প্রচলিত 'ছিল। তবে আমরা বাল, ইন্দ্র সহস্রাক্ষ ; তাহারা বলে, 
আগণস শতাক্ষ ।* 

পাঠক বলিতে পারেন, তাহা হউক, কিন্তু অহল্যার কথাটা আসিল কোথা হইতে? সকলেই 
জানেন হল বলে লাঙ্গলকে। অহল্যা অর্থাৎ যে ভূমি হলের দ্বারা কার্যত হয় না--কঠিন, 


* Even where the tellers of legends may have altered or forgotten its 
earlier mythic meaning, there are often sufficient grounds for an attempt to 
restore it.*** For instance the Grecks had still present to their thought the 
meaning of Argos Panoptes, 105 hundred eyed all seeing guard, who slain 
by Hermes and changed into a peacock, for Macrobus writes as recognizing 
in him the star-eyed heaven itself, even as the Aryan Indra—the Sky—is 
the “thousand eyed.” 

Tylor's Primitive Culture, p. 230, Vol. I. 


৭৯০ 


দেবততৃ ও হিন্দধর্্মকোন্‌ পথে যাইতেছি? 


অন্য্্বর। ইন্দ্র বর্ষণ কাঁরয়া সেই কঠিন ভূমিকে কোমল: করেন,_জীর্ণ করেন, এই জন্য ইন্দ্র 
অহল্যা-জার। জৃধাতু হইতে জার শব্দ 'নষ্পন্ন হয়। বৃষ্টির দ্বারা ইন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করেন, 
এই জন্য [তান অহল্যাতে আঁভগমন করেন। কুমারলভট্ট এ উপন্যাসের আর একট ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন তাহা নোটে* উদ্ধত কাঁরলাম। উপার-কাঁথত ব্যাখ্যাগযীলর জন্য লেখক নিজে দায়ী । 

এখন বোধ হয় পাঠক কতক কতক বুঝিয়া থাকবেন যে, হিন্দুধর্মের ইন্দ্রাদি দেবতা কোথা 
হইতে আসিয়াছেন এবং পরাণোতহাসের উপাখ্যান সকলই বা কোথা হইতে আসয়াছে। বেদের 
অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও আমরা কিছু কিছ; বালব। 

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ইন্দ্রকে পূজা না করিব কেন? ইনি অচেতন, বর্ষণকারী' 
আকাশ মাত্র, কিন্তু ইহাতে ক জগদীশ্বরের শাক্ত, মহিমা, দয়ার আশ্চর্য্য পারচয় পাই না? 
যাঁদ আম আকাশ সচেতন, স্বয়ং সুখদখের বধানকন্ত্ণ বলিয়া, তাঁহার উপাসনা করি, যাঁদ 
অই ভাবিয়া, তাঁহার কাছে প্রার্থনা কার যে, হে ইন্দ্র! ধন দাও, গোর দাও, ভার্য্যা দাও, 
শন্রসংহার কর, তবে আমার উপাসনা, দজ্ট, অলীক, উপধর্ম্ম মান্র। কিন্তু যদি আমার মনে 
থাকে যে, এই আকাশ নিজে অচেতন বটে, 'কন্তু জগদীশ্বরের বর্ষণ-শক্তির বকাশস্থল ; যে অনন্ত 
কার্ণ্যের গণে পৃথিবী কৃষ্টি পাইয়া শীতলা, জলশালিনী, শস্যশালিনী, জীবশালিনী হয়, 
সেই কারণ্যের দৃম্টিপথবার্ভনণ প্রতিমা, তবে তাহাকে ভাঁক্ত কারলে, পুজা কারলে, ঈশ্বরের 
পূজা করা হইল। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না; তবে তাঁহাকে আমরা জানতে পার 
কিসে? তাঁহার কার্য্য দেখিয়া, তাঁহার শাক্ত ও দয়ার পরিচয় পাইয়া। যেখানে সে শাক্ত 
দেখব, সে পাঁরচয় পাইব, সেইখানে তাঁহার উপাসনা কাঁরব, নহিলে তাঁহার প্রাত আন্তারক 
ভাঁক্তর সম্পুর্ণ স্ফার্ত্ত হইবে না। আর যদি চিত্তরার্জনী বৃত্তিগ্াীলর স্ফযার্ত সখের হয়, 
তবে জগতে যাহা মহৎ, যাহা সুন্দর, যাহা শক্তিমানূ, তাহার উপাসনা কাঁরতে হয়। এ 
সকলের প্রতি ভাক্তিমান না হইব, তবে চিন্তরাঞ্জনী বৃত্তিগনাল লইয়া ক কাঁরব? এ উপাসনা 
ভিন্ন হৃদয় মরুভূমি হইয়া যাইবে । এগদাীল বাদ দিয়া যে ঈশ্বরোগাসনা, সে পন্নুহীন বৃক্ষের 
ন্যায় অঙ্গহণন উপাসনা । হিন্দুধর্ম এ উপাসনা আছে। ইহা 'হন্দুধন্মের শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ 
তবে দভর্ণগ্যবশতঃ ক্রমে হিন্দুধর্মের বিকৃতি হইয়াছে, ইন্দ্র যে বর্ষণকারী আকাশ, তাহা 
ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে স্বয়ং সংখদখের বিধাতা, অথচ ইীন্দ্রিয়পরবশ, কুকম্মশালী, স্বগস্ছি 
একটা জণবে পাঁরণত কাঁরয়াছি। "হন্দুধন্মের সেইটুকু এখন বাদ দিতে হইবে__হিন্দুধর্ম্মে 
যে একমাত ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই, ইহা মনে রাখতে হইবে। তবে ইহাও মনে রাখিতে হইবে 
যে, ঈশ্বর িশ্বরূপ ; যেখানে তাঁহার রূপ দৌখব, সেইখানে তাঁহার পুজা কারব। সেই অর্থে 
ইন্দ্রাদর উপাসনা পুণাময়_নাহলে অধর্ম্ম। প্রচার, ১ম বর্ষ, পঃ ১৪৫-৫৬। 


কোন্‌ পথে যাইতেছ? 


যাঁহারা ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, তাঁহাঁদগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক 
শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারেরা বলেন, যাহাকে ধৰ্ম্ম বালতোঁছ, তাহা ঈশ্বরোক্ত বা ঈশ্বর-প্রোরত উপদেশ। 
তাঁহাদের কাজ বড় সোজা। অমুক গ্রন্থে ঈশ্বরদত্ত উপদেশগলি পাওয়া যায়, আর তাহার 
তাৎপর্য এই, এই কথা বাঁললেই তাহাদের কাজ ফুরাইল। খনীস্টিয়ান, ব্রাহ্মণ, মুসলমান, 
য়ীহদশ, সচরাচর এই প্রথাই অবলম্বন করিয়াছেন। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারেরা বলেন যে, কোন ধর্্ম বা ধর্ম্মপৃস্তক যে ঈশ্বরোক্ত, ইহা 
বিশ্বাস কারবার উপযুক্ত কারণ নাই। বৌদ্ধ, কোমৃত্‌, ব্ৰাহ্ম, এবং নব্য হিন্দু ব্যাখ্যাকারেরা 
এই মতের উদাহরণস্বরূপ । ইহারা কোন গ্রন্থকেই ঈশ্বরোক্ত বাঁজয়া স্বীকার করেন না। 


£ সাঁবতৈবাহানি লীয়মানতয়া রান্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃ 
ক্ষায়াত্মকজরণহেতুত্বাজ্জারজ'ত্যম্মাদনেন বোধিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্যাচ্যতে ন পরস্তীব্যভিচারাৎ।” 
ইহার অর্থ। তেজোময় সবিতা এঁশ্বর্য্যহেতুক ইন্দ্রপদবাচ্য। অহন্‌ অর্থাৎ দিনকে লয় করে বলিয়া 
রাত্রের নাম অহল্যা। সেই রাতরিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্র অর্থাৎ সবিতা অহল্যাজার। ব্যাভচার, 
জন্য নহে। বঙ্গদর্শন, ১২৮১--৪৬৮ পড। 


* “সমন্ততেজাঃ 


৭৯৯ 


বাঁঙঁকম রচনাবলী 


যাঁদ ঈশ্বর-প্রণীত ধৰ্ম্ম না স্বীকার করিলেন, তবে তাহাদিগকে ধম্মের একটা নৈসার্গক ভিত্তি 
আছে, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। নইলে ধর্মের কোন মুল থাকে না-কসের উপর ধর্ম্ম 
সংস্থাপত হইবে? ধর্মের এই নৈসার্গক ভিত্তি কল্পিত আস্তত্বশুন্য বস্তু নহে ; বাঁহারা ঈশ্বর- 
প্রণীত ধৰ্ম্ম স্বীকার কারিয়া থাকেন, তাঁহারাও ধর্মের নৈসার্গক ভিত্তি স্বীকার করিতে পারেন। 
উপস্থিত লেখক হিন্দধৰ্ম্মের অন্যান্য নূতন ব্যাখ্যাকারাদগের ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। 
আমি কোন্‌ ধর্মকে ঈশ্বর-প্রণীত, বা. ঈশ্বর-প্রোরত মনে কার না।* ধম্মের নৈসার্গক ভিত্তি 
আছে, ইহাই স্বীকার কাঁর। অথচ স্বীকার কাঁর যে, সকল ধর্মের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্স শ্রেন্ঠ। 
এই দ:ইটি কথা একান্ত কারলে, পাঠক প্রথমে আপাত্ত কারবেন' যে, এই দুইটি উক্তি 
পরস্পর অসঙ্গত। {হন্দুধর্ম্ম যাহারা গ্রহণ করে, তাহারা 'হন্দুধন্ম+ ঈশ্বরোক্ত বলিয়াই গ্রহণ 
করে। কেন না, হন্দনধর্ম্ম বেদম্‌লক। বেদ হয় ঈশ্বরোক্ত, নয় ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য । যে ইহা 
মানিল না, সে আবার হিন্দ্রধর্মের সত্যতা এবং শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে কি প্রকারে? 
ইহার্‌ উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্মের যে নৈসার্গক 'ভীত্ত আছে, হিন্দুধর্ম্ম তাহার 
উপর স্থাপিত, তাই ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম না মানিয়াও হিন্দুধর্মের যাথাথ্য ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার 
করা যাইতে পারে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে এই কথা ক্রমে পি কুট 
তছে। 
যাহারা এই কথা বলেন, তাঁহাদের উপর এই কথা প্রমাণের ভার আছে। তাহাদিগকে 
দেখাইতে হইবে যে, ন্দুধর্ম্ম, ধর্মের নৈসার্গক মূলের উপর স্থাপত। যাঁদ তাহা না 
দেখাইতে পারেন, তবে এক শ্রেণীর লোক বাঁলবেন, “হিন্দবধরদ্ম তবে ধর্মই নহে, মিথ্যা ধর্্ম।” 
আর এক শ্রেণীর লোক বলবেন, “ধর্মের নৈসার্গক ভিত্তির কথা ছাঁড়য়া দাও-বেদ “ত্য 
বা বাঁধবাক্য বাঁলয়া স্বীকার কর।” 
অতএব হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় আমাদের দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম, ধর্মের নৈসাগক 
ভিত্তির উপর স্থাঁপত। ইহা দেখাইতে গেলে প্রথমে বুঝাইতে হইবে, ধম্মের সেই নৈসার্গক 
মল কি? তাহার পর দেখাইতে হইবে যে, হিন্দধ্ম্ম সেই মূলের উপরেই স্থাপত। 
প্রথমাঁট, অর্থাৎ ধর্মের নৈসার্গক তত্ব, আমি 'নবজণীবনে বুঝাইতোছ। দ্বিতীয়টি ‘প্রচারে’ 
বঝাইতে প্রয়াস পাইতেছি। 
আমি 'নবজাবনে” দেখাইয়াছি যে, ধর্ম্মের তন ভাগ, (১) তত্ুজ্ঞান, (২) উপাসনা, 
(9) তি হনদবেম্মের ব্যথায় প্রবন্ত হইতে গেলে, এ তন ভাগই একে একে বায়া 
|| 


হ্য় 
হন্দ-ধ্ম্মের প্রথম ভাগ, অর্থাৎ তত্জ্ঞান, ইহাকেও আবার তনটি পৃথক- অবস্থায় অধাত 
কারতে বং (১) বোদিক, (২) নি (৩) পৌরাণিক। 

এই বৈদিক তত আবার ন্রাবধ। (১) দেবতাতত্ব, (২) ঈশ্বরতত্ব, (৩) আত্মতত্ব । 
দেবতাতত্ত প্রধানতঃ সংাহতায়; আত্মতত্ব উপনিষদে; ঈশ্বরতত্ব উভয়ে ৷ 

অতএব হিন্দুধন্রের ব্যাখার গোড়ায় খণ্বেদসংহিতার দেবতাতত্ব। পাঠক এখন 
খাবায়াছেন যে, কেন আমরা খাগ্বেদসংহিতার দেবতাঁদগকে লইয়া ‘প্রচারে’ ধর্ম্ম-ব্যাখা আরম্ভ 

রয় || 

পূর্ব কয় সংখ্যায় কয়াট বৌদক. প্রবন্ধে আমরা যাহা বলয়া, তাহার মধ্যে ভরসা কারি, 

গোর স্মরণ আছে। যথা, (১) বেদে বলে দেবতা মোটে তোন্রিশাটি। অনেক আধুনিক 
দেবতা এই তেত্রিশটির মধ্যে নাই। অনেকে আবার এমন আছেন যে, তাঁহাদের উপাসনা এখন 
আর প্রচলিত নাই। 

(২). সে তোত্রশাঁটি দেবতা হয় আকাশ, নয় সূর্য্য, নয় অগ্নি, নয় অন্য কোন নৈসার্গক 
পদার্থ। তাঁহারা লোকাতীত চৈতন্য, অথবা এখানে যাঁহাকে দেবতা বাঁল-সের্‌প দেবতা 
নহেন। 

(৩) এই নৈসর্গক পদার্থের যে সকল গুণ, তাহার বর্ণনাগ্ীল ক্রমে বৈদিক এবং পৌরাণিক 
উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে । 


* যাহা কিছ; জগতে আছে, তাহাই ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত। সে কথা এখন হইতেছে না। 
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দেবতত্ব ও হিন্দ্ধম্্স_বরঃণাদ 


(৪) এ সকল অচেতন পদার্থ জগদীশ্বরের মহিমার পারচায়ক এবং নিজেও মহান্‌ বা 
সুন্দর, অতএব সে সকল বস্তুর ধ্যানে ঈশ্বরে ভাক্ত, এবং চিত্তবাত্তর স্ফার্ত হয়। এই অর্থে 
বোঁদক উপাসনা 'বিধেয়। 

এই চারাটির মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তত্ত্বের প্রমাণ এবং উদাহরণস্বরূপ আমি 
তি ও ইন্ছের কিছ বিস্তারিত পরিচয় িাছি। কভু আর আম বোদিকও দেরতাগনীলার 
প্রত্যেককে এইরূপ সশরীরে পাঁরচিত না করিলে, এই দেবতাতত্ত প্রমাণীকৃত বা প্রাঞ্জল হইয়াছে, 
এমত বিবেচনা করা যায় না। অতএব ইন্দ্রের পরে, বরুণাঁদর পাঁরিচয়ে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু 
সকলেরই তত সাবিস্তারে পারচয় আবশ্যক হইবে না। আবশ্যক হইলে দিব। দেবতাতত্ব সমাপ্ত 
হইলে ঈশ্বরতত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। 

পাঠককে এত দুরে আনিয়া আমরা কোন্‌ পথে যাইতেছি, তাহা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক 
বোধ হইল। কোন্‌ পথে কোথায় যাইতেছি, তাহা না বলিয়া দিলে পাঠক সঙ্গে যাইতে অস্বীকার 
কাঁরতে পারেন। প্রচার, ১ম বর্ষ পৃ. ২০০-২০৪। 


বরঃণাঁদ* 


আমরা বালয়াছি, ইন্দ্র ও আঁদাত আকাশ-দেবতা। বরুণ আর একটি আকাশ-দেবতা। 

ব্‌ ধাতু আবরণে। যাহা চরাচর বিশ্ব আবরণ করিয়া আছে, তাহাই বরুণ। আকাশকে যখন 
অনন্ত ভাবি, তখন তান আঁদাত, যখন আকাশকে বৃষ্টিকারী ভাবি, তখন আকাশ ইন্দু যখন 
আকাশকে সব্বাবরণকারী ভাব, তখন আকাশ বরুণ। 
পুরাণে বরণ আর আকাশ-দেবতা নহেন, তিনি জলেশ্বর। খগ্েদেও তান স্থানে স্থানে 
জলাধিপাত বলিয়া আঁভাহত হইয়াছেন। তাহার কারণ, বেদে পাঁথবীর বায়বীয় আবরণ অনেক 
স্থলে জল বলিয়া বার্ণত হইয়াছে ৷ কিন্তু প্রাচীন কালে তান যে আকাশ-দেবতা ছিলেন, 
গ্রীকাদগের মধ্যে 0॥r৭৷০৪ দেবতা তাহার এক প্রমাণ। ভাষাতত্বীবং পাঠকেরা অবগত আছেন 
যে গ্রীক ও হিন্দুরা যে এক বংশসম্ভূত, তাহার অন্ল্লজ্ঘ্য প্রমাণ আছে। গ্রীক ধর্মে 
0)07:8795 আকাশ-দেবতা। 

ধণ্বেদে বরণের বড় প্রাধান্য। [তানি সচরাচর সম্রাট ও রাজা বালয়া আভাহিত হইয়াছেন। 
ইউরোপাঁয় পশ্ডিত কেহ কেহ বলেন যে, প্রথমে বরুণ বৈদিক উপাসকাঁদগের প্রধান দেবতা 
ছিলেন, ক্রমে ইন্দ্র তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন। ফলতঃ খগ্বেদে বরণের যেরূপ মাহাত্ম্য 
কণীর্তত হইয়াছে, উট হায় হী আর জেন বিতর নন জরিনা বি 


দেবতা ৷ 
আর এক আকাশ-দেবতা “দ্যোঃ”। ভাষাতত্ীবদেরা বলেন, ইনি গ্রীকদিগের “Zeus” 
এবং “Zeus Pater” হইয়া রোমকাদগের Jupiter হইয়াছেন। Zeus ও. Jupiter উক্ত 
জাতাদগের প্রধান দেবতা । “দ্যোঃ” এককালে আধ্যাদগের প্রধান দেবতা ছিলেন। ইদ্হাকে 
বেদে প্রায় পৃথিবীর সঙ্গে একত্রে পাওয়া যায়। যুক্তনাম "দ্যাবা পাঁথবী”। দ্যোঁঃ পিতা 
সর মৃত ইহাদের সম্বন্ধে কয়েকটা বথা ভবিষ্যতে বলবার আছে। ইহার যে আকাশ 
ও পৃথিবী ইঠ্হাদের নামেই প্রকাশ আছে, অন্য প্রমাণ দিতে হইবে না। 
আর একটি আকাশ-দেবতা পর্জনা।' ইনিও ইন্দ্রের ন্যায় বৃষ্টি করেন, বজ্রপাত করেন, 
ভূমিকে শস্যশালিনী করেন। ইন্দ্রের সঙ্গে ই'হার প্রভেদ কেন হইল, তাহা আমি বাঁধতে 
পারি নাই, বুঝাইতেও পারলাম না। তবে ইহা বুঝিতে পার যে, পজন্য ইন্দ্রের অপেক্ষা 
প্রাচীন দেবতা। 'িখুয়ানিয়া বলিয়া রূষ দেশের একটি ক্ষুদ্র বিভাগ আছে। সে প্রদেশের 
লোক আর্ধাবংশোদ্ভব। শুনিয়াছি তাহাদের ভাষার সঙ্গে প্রাচীন বেদের ভাষার বিশেষ সাদশ্য। 
এমন দক, বেদজ্ঞ ব্যাক্ত তাহাদের ভাষা অনেক বাঁঝতে পারেন। এই পজন্যাদেব, সেই প্রদেশে 


* এই প্রবন্ধ পাঁড়বার আগে, ইহার পর্্বোস্থিত প্রবন্ধাট পাঁড়লে ভাল হয়। 
+ যথা “য়ে দেবাসো দিব একাদশ চ্ছ পাঁথব্যামীধ একাদশ স্থ। অপ্‌জ্নীক্ষতো মাহনা একাদশ 


স্থ তে দেবাসো” ইত্যাদি। ১, ১৩৯, ১১। 


৭৯৩ 


রাঙ্কম রচনাবলী 


আজও বিরাজ কারতেছেন। সেখানে নাম Perkunas. সেখানেও তান বজ্রবৃঁষ্টর দেবতা । 
যাঁদ এ কথা সত্য হয়, তবে যে আদিম আর্ধজাতি, ইউরোপীয় ও ভারতববাঁয় আধ্দানক 
আর্ধজাতাদগের পুবর্বপদরঃষ, পর্জন্য তাহাঁদগের দেবতা । ইন্দ্রের নাম ভারতবর্ষ ভিন্ন আর 
কোথাও নাই। ইনি কেবল ভারতবষাঁয় দেবতা । আর্যোযরা ভারতবর্ষে আসিলে তবে ই'হার 
সৃষ্টি হইয়াছল। ইন্দ্র পর্জন্যের অনেক পরবত্তাঁ। 

এক্ষণে সূয্দেবতাদগের কথা বাল। সূর্যযদেবতাগহীল সংখ্যায় অনেক। যথা, সূয্য, 
সাঁবতা, পৃষা, মিত্র, অর্যমা, ভগ, বিষু। সূয্ের সাঁবশেষ পরিচয় দিতে হইবে না। সূ্য্যকে' 
প্রত্যহ দৌখতে পাইতিনি কে তা জান। অন্য সৌর দেবতাঁদগের পারচয় দতেছি। 
যজনব্বেদের মাধ্যল্দিনী-শাখা চতুস্ত্িংশ অধ্যায়ে ব্হ্মযজ্ঞপাঠে কতকগুলি দেবতার স্তাত আছে। 
তন্মধ্যে রান্র, উষা ও প্রাতস্তুতির পর পারম্পর্য্যর সাহত কতকগল সৌর দেবতার স্তুতি 
আছে। প্রথমে ভগস্তুতি। তারপর পার স্তাত। তার পর অর্ধামার স্তাত। তার পর 
বিষ্ণুর স্তরাত। পণ্ডিতবর৷ সত্যরত সামশ্রমী যজ_ব্বেদের মাধ্যান্দনী শাখা ব্রহ্গাযজ্ঞপ্রকরণের 
অন,বাদের টাকায় এ ম্যার্ত চাঁরটির সবাক্ষপ্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধত কাঁরতোছ। 
“উষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল__ইহাকেই অরুণোদয়কাল কহে। প্রাতঃকালের পরেই ভগোদয়কাল 
অর্থৎ অরুণোদয়ের পরেই যখন স্যর প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তাঁৱ হইয়া উঠে, ভগ সেই: 
কালের সূর্য্য” 

“যে পর্যন্ত সূর্যের তেজ অত্যুগ্ না হয়, তাবৎ তাদ্‌শ স্বজ্পতেজা সুর্য্যকে পুষা কহে, 
অর্থাৎ পৃষা ভগোদয়ের পরকালবত্তাঁ সূ্যয।” 

তার পর অর্য্যমা, অর্ধামা অর্ক একই। সামশ্রমী মহাশয় লাখতেছেন।_ 

“পঢষোদয়ের পরেই অক্োদয়কাল_ ইহার পরেই মধ্যাহ্ন । এই কালের সূর্যাকেই অর্ক বা 
অর্ধমা কহে। এই অর্ধমার অস্তেই পৃব্বাহ্ব শেষ হয়।” 

“মধ্যাহ্ন কালের সম্যণকে বিষ্ণু কহে ।” 

খগ্বেদে প্‌ষাকে অনেক স্থলেই “পশুপা” “প্‌াষ্টম্তর” ইত্যাদি শব্দে আভাহিত করা 
হইয়াছে। যে ভাবে এই কথাগযাল পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, তাহাতে এমন বোধ হয় যে, যে 
মুক্তিতে সূ্য্য কাষধনের রক্ষাকর্তন, 'পশাঁদগের পাতা, পৃষা সূর্যের সেই মূর্ত্তি। কিন্তু এই 
পশু কে, সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। অনেক স্থানে পৃষা পাঁথকাঁদগের' দেবতা বলিয়া 
আখ্যাত হইয়াছে। 

যাহাই হউক, পষা সম্বন্ধে আঁধক বাঁলবার প্রয়োজন নাই, কেন না, তান এক্ষণে আর 
হিন্দুধর্মের প্রচালত দেবতা নহেন। 

এক্ষণে মন্রের কথা বাঁল। মিত্র সূর্য্য, কিন্তু মিত্র বরণের ভাই। বেদে যেখানে মিত্রের 
সতত, সেইখানে বরণের স্তুতি, -মিত্রাবরবণোঁ বেদের দুইটি প্রধান দেবতা । আদিত্য শব্দ এই 
দই দেবতা সম্বন্ধে যেমন পদনঃ পদনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন আর কোন দেবতা সম্বন্ধেই নহে। 
আমরা বাঁলয়াছ যে, বারা তবে "মন্ত্র সূর্য্য হইল কোথা হইতে? তৈত্তিরীয় সংাহতায় 

2 ন নক্তমাসীদব্যাকৃতং তে দেবা মিন্রাবরণৌ অৱবন্‌ ইদং নো 

ত মিন্রো অহরজনয়দ্বরদণো রান্রং।” অর্থাৎ দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না--জগৎ 

নাত হি তখন দেবতারা মিত্র বরুণকে বাঁললেন-_তোমরা ইহাকে বিভাগ কর। মিত্র দিবা 
করিলেন, বরুণ রাত্রি করলেন। ১।৭।১০।১। সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন, “অস্তং গচ্ছন্‌ সূর্য্য 
এব বরুণ ইতি উচ্যতে__স. হি স্বগমনেন রানিং জনয়াত।” “অস্তগামশ সূর্যকে বরুণ বলে, গতান 
আপনার গমনের দ্বারা রাত্রির সৃষ্টি করেন।” শতপথরাঙ্গণে আছে, “তয়ং হি লোকো মিব্ঃ। 
অসৌ বর্‌ণঃ।” অর্থাৎ ইহলোক মির, পরলোক বরূণ। বোধ হয়, ইহাতে পাঠক ব্যাঝয়াছেন 
যে, বরুণ সব্বাবরণকারণ অন্ধকার-তানি সব্ব্রই আছেন, যেখানে কেহ গিয়া আলো করে, 
সেইখানে আলো হয়, নাহলে অন্ধকার, নাহলে বরুণ । আলো করেন মিত্র । সৌভাগ্যরুমে এই 
বরুণ আর এই মিত্র অন্য আর্ধাজাতি' মধ্যেও পাঁজত। বরুণ যে গ্রণকাদগের Uranos তাহা 
বালিয়াছি। আবার তিনি প্রাচীন পারসাজাতাদিগের দেবতা, “এমনও কেহ কেহ বলেন। প্রাচীন 
পারসাদিগের প্রধান দেবতা অহুরমজ্‌দ। ভাষাবিদেরা জানেন যে, পারসোরা সংস্কৃত স স্থানে 
হ উচ্চারণ করে যথা, সিদ্ধ: স্থানে হিন্দু, সপ্ত স্থানে হপ্ত। তেমনি অস্বর স্থানে অহুর। এখন 
৭৯৪ 


দেবতত্ব ও হিন্দনধন্্বরুপাদি 


জনরাসুর শব্দ যাহারা ব্যবহার করেন তাহাদিগের কথার তাৎপর্য এই, অস্যরেরা দেবতাদিগের 
বিদ্বেষ কিন্তু আদৌ অসদরই দেবতা । অস; নিশ্বাসে। অস: ধাতুর পর র প্রত্যয় কাঁরয়া 
অসুর” হয়। অর্থাৎ আকাশে সু্ষেযে পৰ্বতে নদীতে যাঁহাঁদণকে প্রাচীন আর্ষ্যেরা শাক্তশালা! 
লোকাতীত চৈতন্য মনে করিতেন, তাঁহারাই অসুর । বেদে ইন্দ্রাদ দেবগণ পুনঃ পুনঃ অসুর 
বাঁলয়া আভাহত হইয়াছেন। খগ্বেদে বরূণকে পুনঃ পুনঃ “অসুর” বলা হইয়াছে । এই 
অহতরমজ্‌দ নামের অহ্্র শব্দের তাৎপর্য্য দেব। অনেক ইউরোপীয় লেখক প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই অহ্রমজ্‌দ বরুণ । ইনি বরুণ হউন বা না হউন, ই'হার আনদ্যাঙ্গক 
দেবতা মিগ্র যে বর্ণের আনন্ষাঙ্গিক মিত্র, তীঁদ্িষয়ে সন্দেহ অজ্পই। মিত্র সম্বন্ধে আর একাঁট 
রহস্যের কথা আছে। প্রাচীন পারসিকাদগের মধ্যে এই মিগ্রদেবের একটা উৎসব ছিল। সে উৎসব 
শীতকালে হইত। রোমকেরা যখন আশিয়ার পশ্চিম ভাগ অধিকৃত করিয়াছলেন, তখন তাঁহারা 
স্বরাজ্য মধ্যে এ উৎসবটি প্রচলিত করেন। তার পর রোমক রাজ্য খনীল্টীয়ান হইয়া গেল। কিন্তু 
উৎসবাঁট উঠিয়া গেল না। উৎসবাঁট শেষে খুইষ্টের জন্মোৎসব খনীজ্টমাসে (Christmas) 
পারণত ও সেই নামে পারচিত হইল। এই যে ইংরেজ মহলে আজ এত গাঁদাফুল ও কেকের 
শ্রাদ্ধ পাঁড়য়া গিয়াছে, সাহেবরা জানুন বা না জানুন, মানদন বা না মানুন, এ উৎসব আদৌ 
আমাদের 'ন্রদেবের উৎসব । নোটে প্রমাণ উদ্ধত করিতেছি { 
আবার সেই মিত্রদেবের উৎসবই বা কিঃ সেটা সূর্যের উত্তরায়ণের উৎসব। আমাদেরও 
যে উৎসব আছে_“মকর সংক্রান্ত”_যে দিন স্যর মকর রাশিতে সঞ্চার হয়। বাস্তাবক 
এখনকার “মকর সংক্রান্তি” আর যে দন সূর্যেযর মকরে যথার্থ সঞ্টার হয়, সে এক দিনই নয়_ 
মকরে প্রকৃত সঞ্চার, “মকর সংক্রান্তি” হইতে তিন সপ্তাহের কিছু বেশী পিছাইয়া পাঁড়য়াছে। 
এই ব্যাতক্রমের কারণ “Precesion of the 1770117০০১৮, জ্যোতিষ শাল্ব যাহারা অবগত 
আছেন, তাঁহারা সহজে গণনা কাঁরতে পারিবেন, কত দিনে এই ব্যতিক্রম ঘাটরাছে। সে যাহাই 
হউক, সাহেবদিগের এই আমাদের “মকর সংক্রান্তি” পৌষপাব্্বণ ও “খুণীল্টমাস” একই। কথাটা 
“আযষাঢ়ে” রকম, কিন্তু প্রমাণে কিছ; ছিদ্র নাই প্রচার,” ৯ম বর্ষ, পৃ, ২০৪-১০। 


* অস্যাত ক্ষিপাঁত দেবান্‌ উর বিরোধে। 

+The Roman winter solstice festival as celebrated on December 25 (VIII. 
Kal. Jan.) in connexion with the worship of the Sun-God Mithra, appears to 
have bech instituted in this special form by Aurelin about A. D. 273. and to 
this festival the day owes its apposite name of Birth-day of the Unconquered 
Sun, “Dies Natalis Soils Invict”. With full symbolic appropriateness, though 
not with historical justification, the day was adopted in the Western Church, 
where it appears to have been generally introduced in the fourth century, 


and whence in time it passed to the Eastern Church, as the solemn anni- 
versary of the birth of Christ, the Christian Dies Natalis, Christmas day. 
Attempts have been made to ratify this date as a matter of history, but no 
valid or even consistent Christian tradition vouches for it. The real origin 
of the fistival is clear from the writings of the Fathers after its institution. 
In religious symbolism of the material and spiritual Sun, Augustine and 
Gregory Nyassa discourse on the glowing light and dwindling darkness that 
follow the Nativity, while Leo the Great, among whose people the earlier 
Solar meaning of the festival remained in strong remembrance, rebukes in 
a sermon the pestiferous persuasion, as he calls it, that this solemn day is 
to be honoured not for the birth of Christ, but for the rising, as they say, 
of the new Sun. 51025 Primitive Culture, Vol. Il, p. 297-8. 

টেলর সাহেব নোটে প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন। যাঁহাদিগের সে প্রমাণগুলি বিস্তারত দেখিবার ইচ্ছা 
থাকে, তাঁহারা তাঁহার এ নোটের লিখিত পগ্রল্থগল পড়িয়া দেখিবেন। নোটে ছয়খানি গ্রল্থের 


৭৯ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


সবিতা ও গায়ন্রী 


॥ 
আকাশ-দেবতাদগের কথা বাঁলয়াহ। তার পর সম্ষ্য-দেবতাঁদগের কথা বাঁলতোছলাম। 
সূ্্“দেবতা, সুর্য, ভগ, অর্ধমা, মিত্র, সবিতা, বিষ্ণু। ইহার মধ্যে সর্ষের কোন কথা 
বালবার প্রয়োজন হয় নাই_চেনা জিনিষ । ভগ, অর্ধমা, পূষা, ও মিত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা 
গিয়াছে। বিষ্ণুর কথা এখন বালব না-পৌরাণিক তত্বের আলোচনায় তাঁহার সম্বন্ধে অনেক 
কথা বলিতে হইবে । অতএব এক্ষণে কেবল সাবতাই আমাদের আলোচ্য । 
কিন্তু সাবতাকে লইয়া বড় গোলযোগ । সর্ষের নাম সবিতা, ইহা বালকেও জানে। কিন্তু 
গায়ত্রী নামক মন্ত্রে যেখানে সাবতা আছেন (“তৎসাবতুঃ৮”) সেখানে তান স্বয়ং পররদ্ধ 
পরমেশ্বর বাঁলয়া পরাচিত। অনেকেই সবিতা অর্থে জগ্্রম্টাকেই বুঝেন। এ কথা আমাদের 
{বিচাৰ্য্য । প্রা বা মিত্রের মত তাঁহাকে অপ্রচালতের মধ্যে ফেলিয়া তাড়াতাঁড় কাজ শেষ কারতে 
পারি না_কেন না, তিনি আর্য ব্রাহ্মণের উপর বড় আধিপত্য বিস্তার কাঁরয়াছেন। যে গায়ন্রীকে 
্রাহ্মণেরা আপনাদের ব্রাহ্মণ্যের ও উপাসনার সার ভাগ মনে করেন, তিনি সেই গায়ন্রর দেবতা । 
গায়ত্রী কেবল তাঁরই স্তব। সুতরাং এ কথাটা আগে মীমাংসার প্রয়োজন-_-তাঁন কেবল একটা 
বৃহৎ জড়াঁপন্ড, না সব্বশ্রিষ্টা, অনন্তচৈতন্য পরমেশ্বরঃ আমরা নিরপেক্ষ হইয়া এ বিষয়ের 


“সঃ” ধাতু হইতে সাঁবতু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তবেই সাঁবতা অর্থে প্রসাবতা। কাহার 
প্রসবিতাঃ 'নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, “সব্স্য প্রসবাঁতা”। সায়নাচার্য্য গায়ন্রীর ব্যাখ্যা কালে 
“তৎসাবতুঃ” ইতি বাক্যের অর্থ করেন, “জগংপ্রসবিতুঃ”। যাঁদ তাই হয়, তাহা হইলে সাঁবতা 
পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। রঘ,নন্দন ভট্টাচার্য প্রভৃতিও “তৎসাবিতুঃ” শব্দের ব্যাখ্যা পরব্রহ্ম' পক্ষে করিয়া 
থাকেন। বেদের এক স্থানে তাঁহাকে “প্রজাপাঁত” বলা হইয়াছে। আর এক স্থানে বলা হইঃ 
যে, ইন্দ্র, বরুণ, মত, অর্যামা, রুদ্র, কেহই তাঁহার বিরোধ হইতে পারে না।* জলবায়; তাঁহার 
আত্ঞাকারী। অন্য দেবতারা তাঁহার অনুগামী । বরুণ, মিন, অর্য্যমা, আদতি, ও বসুগণ 
তাঁহার ভুতি করেন।$ তান প্রার্থনার বস্তু ঈশ্বর; আমাদের কাম্য বস্তু সকল' দান করেন। তান 
ভুবনের প্রজাপাঁত; আকাশকে ধর্তা (দিবো ধর্তা ভুবনস্য প্রজাপতিঃ। €। $৩। ২1) তৈত্তিরণয় 
ব্ৰাহ্মণে আছে যে, “প্রজাপাতিঃ সবিতা ভুত্বা প্রজা অসজত”। সাঁবতা প্রজাপাঁত হইয়া প্রজা সৃষ্টি 
কাঁরলেন। কথাগদ্লায় যেন কেবল পরমেশ্বরকেই ব্দঝায়। 

পক্ষান্তরে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রসাবত শব্দ খগ্বেদে সূর্য্য প্রাতও এক স্থানে প্রযুক্ত 
হইয়াছে (৭ ।৬৩ ।২ 1)। খাণ্বেদের সৃক্তের একটি লক্ষণ এই যে, যখন যে দেবতা ভ্তুত হন, তখন 
তিনিই সকলের বড় হইয়া দাঁড়ান। সং্তরাং সাঁবতার এত মাহাত্ম্য ক্ীর্ভত দেখিয়াও দিই 
স্থির করা যায় না। সাঁবতা যে সূর্য্য, এমত বিবেচনা কারবার অনেকগযীল কারণ আছে। 

১! খাগ্বেদে অনেক স্থানে স্পষ্টই সম্য্ার্থে সাবতৃ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা, 
৪ ম, ১৪ সু, ২ খকে। 

২। সূ্র ন্যায় তাঁহার রূপ। সুর্যের মত তাঁহার রণ আছে। (প্রসবন্নক্ত-ভেজগং। 
৪ ম, ৫৩ সু, ৩ খাক্‌) সর্ষের ন্যায় তাঁহার রথ আছে, অশ্ব আছে এবং সূর্যের ন্যায় তানি 
আকাশ পরিভ্রমণ করেন। 

৩। যাস্ক বলেন, যখন আকাশ হইতে অন্ধকার গিয়াছে, রশ্মি িকণর্ণ হইয়াছে, সেই 


* নাঁকরস্য তানি ব্রতাঃ দেবস্য সবিতুর্মিনন্তি। ন যস্য ইন্দ্রো বরবণো ন মিন্রো ব্রতং অর্ধমান্‌ 
মিনন্তি রাদ্রাঃ। অস্যহি সব্বশান্তারাং সবিতুঃ কচ্চন 'প্রয়ং। নমিনাস্ত স্বরাজ্যং।২।৩৮। l৯ 1-6 ৮২২ 

1 আপশ্চিদস্য ্রতে আনিমগ্রা অয়ণ্যিং বাতো রমতে পারজ্মন্‌। ২।৩৮। ২। 

$ যস্য প্রয়ানমন্বয়ে ইদ্যযুর্দেবাঃ। &। ৮১1 ৩। 

$ অপি স্তুতঃ সবিতা দেবো অস্তুয়ং আচীদিশ্বেবসবো গৃণান্ত। অভি যং দেবী আঁদাঁতগর্ণাঁত সবং 
দেবস্য সবতুজবাণা। আভিসম্রাজো বরুণো গৃণাম্ত আভমিত্রাসো অর্ধমা সযোষাঃ। এ। ৩৮। ৩, ৪। 


৭৯৬ 


দেবতত্ব ও হিন্দঃধর্্স_সবিতা ও গায়ত্রী 


এ উউি28585771865215--১০--52$৬4১৭01 ৮৮-5১-১৮১1, 
সাবতার কাল।* সায়নাচার্য্য বলেন যে, উদয়ের পব্বে যে মূর্ত সেই সবিতা, উদয় হইতে 
অস্ত পর্য্যন্ত যে মুৰ্ত্তি, সেই সূষ্য।1 অতএব এই মত পূৰ্ব‘ পণ্ডিতগণ কর্তৃক গৃহীত ৷ 
91 সবিতা যে পরর্ নহেন, তাহার আর এক প্রমাণ এই যে, 3 
নিরাকার বালিয়াই স্বীকার করেন, অথবা বিশ্বরুপ বালয়া থাকেন, কিন্তু সবিতা অন্যান্য বৈদিক 
দেবতার ন্যায় সাকার। তান হিরা, হিরশ্যহস্ত, হরণাঁজহৰ, হিরণ্যপাণ, পৃথ,পাণি, 
স্মপ্যাণ, সজিহর, মন্দ্ৰজিহৰ, হারকেশ ইত্যাদি শব্দে বাত হইয়াছেন। তাহার বাহুর কথা 
অনেক বার কথিত হইয়াছে । (বাহ, কর মাত্র) 
বোধ হয় এখন স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, সাবতা, পরব্রক্ম নহেন, জড়াপন্ড সূ্য্য। তবে 
গায়ত্রীর সেই “তৎসবিতুঃ” শব্দের অর্থ ক হইল? এত কাল কি রাঙ্গাণেরা গায়ন্রীতে সূর্যাকেই 
ডাকিয়া আসিতেছে, পরব্রহ্মকে নয়? যে গায়ত্রী না জিয়া ব্রাহ্মণকে জলগ্রহণ কারতে নাই, যে 
গায়ত্রী জপ কাঁরয়া ব্রাহ্মণ মনে করেন, আমি পাঁবত্র হইলাম, আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল 
সে কি কেবল জড়াপণ্ড সূর্যের কথা, জগ্দীশ্বরের নহে? 
ব্ৰাহ্মণে এমন ভাবে না। এমন ভাবিতে ব্রাহ্মণের প্রাণে বড় আঘাত লাগে। রাহ্মণেরা 
টিকে গায়ত্রীর কিরূপ অর্থ করেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় রঘুনল্দন 
র কৃত ব্যাখ্যা নোটে উদ্ধৃত করলাম] কিন্তু এখনকার ব্রাহ্মণেরা যাই বলুন, এইরূপ 
[ক পৰত বা তাহা ব্যাঝলেই গোল মিটিতে পারে। 
গায়ত্রী আর কিছুই নহে। খগ্বেদের একটি খক্‌। তৃতীয় মণ্ডলে দিষাণ্টতস সূক্তের 
১৮টি খক্‌ আছে; তন্মধ্যে দশম খক গায়ত্রী । এ সংক্তটি সমদায় উদ্ধৃত কারতে হইতেছে, 
নাহলে পাঠক “গায়ন্রীর” মৰ্ম্ম বুঝবেন না। 
এই সংক্তের খাঁষ বিশ্বামিত। ইন্দ্রাবরণৌ (ইন্দ্র ও বরুণ একরে) বৃহস্পতি, পুুষা, সবিতা, 
সোম, মিত্রাবরুূণৌ (মিত্র ও বরুণ একত্রে) এই সহুক্তের দেবতা । অর্থাৎ বিশ্বামিত্ৰ এই সুক্তে 
বক্তা প্রণেতা) এবং ইন্দ্রাদ দেবতা ইহাতে স্তুত হইয্লাছেন। ওঁ ভূত দেবতাঁদগের মধ্যে সবিতা 
এক জন। যে ঞ্চক্‌টিকে গায়ন্রী বলা যায়, তাহা তাঁহারই স্তব। 
সুক্ঞটি এই 
“ইমা উ বাং ভূময়ো মন্যমানা যুবাবতে ন তুজ্যা অভূবন্‌। 
কুত্যাদন্দ্রাবরুণা যশো বাং যেন স্মা সিনং ভরথঃ সাঁখভ্যঃ।॥ ১] 
অয়: বাং পররতমো রয়'য়ঞ্চশ্ত্তমমবসে জোহবাঁতি। 
ন্দ্রাবরুণা মরদান্ভী্র্বা পাঁথব্যা শৃণুতং হবং মে॥ ২॥ 
অস্মে তাঁদন্দ্রাবরূণা বসু ফ্যাদস্মে রা়িম্সরূতঃ সবর্ববীরঃ। 
অস্মান্‌ বরদরীঃ শরণৈরবক্তরস্মান্‌ হোন্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ॥ ৩॥ 


* তস্য কালো যদা দ্যোরপহততমস্কাকীর্ণরমিমববাতি। 

+ উদয়াৎ পব্বভাবী সাঁবতা। উদয়ান্তমধ্যবত্তাঁ সূর্য্য ইতি। 

$ গগায়ন্র্যা অর্থমাহ যোগণী যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দেবস্য সবিতুর্বচ্চে ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্গবাঁদন 
এবাহুব্ব'রেণ্যণ্টাস্য ধামাহ। চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধয়ো যো নঃ প্রচোদয়াং।  ধর্সার্থকামমোক্ষেষ্ু 

2 পুনঃ পুনঃ। বুদ্ধেশ্চোদায়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্‌। বরেণ্যং বরণীয়ণ জল্মসংসার- 

ভীরহাভঃ। আদত্যান্তগণ্তং * যচ্চ ভর্গাখ্যং তন্মমক্ষাভঃ। জন্মমৃত্যাবনাশায় দুঃখস্য প্রিয়তস্য চ। 
ধ্যানেন পুরুযো যশ্চ দ্রণ্টব্যঃ সূ্ধমণ্ডলে। মন্ত্রার্থমাঁপ চৈবায়ং পাপের তেন গায়ন্র্যা 
অয়মর্থঃ। দেবস্য সাঁবতুভ্গ্বরুপান্তর্যাম ব্রহ্ম বরেণাং  বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরীভঃ তাঁদ্বনাশায় 
উপাসনীয়ং। ধামাহ প্রাগৃক্তেন সোহহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ। যো ভগ সব্বান্তরযামীশ্বরো নোহস্মাকং 
সব্বেষাং সংসারিণাং য় বৃদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধন্মর্থকামমোক্ষেষয প্রেরয়াত। তথাচ ভগবদৃগীতায়ং। 
“ঈশ্বর  সব্বভূতানাং হন্দেশেহজ্জন তিষ্ঠাতি। ভ্রাময়ন সব্ব্ভূতানি যল্ারুঢানি " মায়মা।” 
ঈশ্বরোহস্তর্যামণী হন্দেশে অন্তঃকরণে ভ্রাময়ন্‌ তত্তৎকম্মস; প্রেরয়ন্‌ হন্ত্রারুঢানি 
উন প্রাণনো জাবানাতি যাবৎ মায়য়া অঘটনঘটনপটায়স্যা নিজশক্ত্যা ৷ তথাচাশ্বতরাণাং মল্লুঃ। “একো 

দেবঃ সব্বভূতেষ গঢ় সব্ব্বব্যাপী সব্ববভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মধ্যক্ষঃ সব্বভূৃতাধবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো 
নিগণেশ্চ ৷” 


৭৯৭ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


বৃহস্পতে জুষস্ব নো হব্যানি বশ্বদেব্য। 

রাস্ব রত্বানি দাশনবে॥ ৪॥ 
শহাচমকৈর্বহস্পাঁতমধবরেষ; নমস্যত। 
অনাম্যোজ আ চকে॥ 6॥ 

বৃষভং চর্যণীনাং বশ্বরূপমদাভ্যং। 

বৃহস্পাতিং বরেণ্যং॥ ৬॥ 

ইয়ং তে পৃষান্নাঘূণে সুজ্ট্রাীতদ্দেব নব্যসী। 
অস্মাভদ্তুভ্যং শস্যতে॥ ৭ ॥ 

তাং জুষস্ব ?গরং মম বাজয়ন্তীমবা ধিয়ং। 
বধুয়যীরব ঘোষণাং॥ ৮॥ 

যো বিশ্বাভি বিপশ্যাঁত ভুবনা সং চ পশ্যাঁত। ' 
স নঃ পূষাবতা ভূবং॥ ৯॥ 

তৎসাবতুব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমাহ। 

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াং॥ ১০॥ 

দেবস্য সববতুব্বয়িং বাজয়ন্তঃ পঢরন্ধ্যা। 

ভগস্য রাঁতিমীমহে ॥ ১১॥ 

দেবং নরঃ সাঁবতারং যজ্রৈঃ সুবৃক্তভিঃ। 
নমস্যান্ত ধিয়োষতাঃ॥ ১৯২ ॥ 

সোমো জগাতি গাতুবৎ দেবানামোত নিজ্কৃতং। 
খতস্য যোনিমাসদং॥ ১৩ 

সোমো অস্মভ্যং দ্বিপদে চতুষ্পদে চ পশবে। 
অনমীবা ইষস্করং॥ ১৪ | 
অস্মাকমায়ব্বর্ধয তাঃ সহমানঃ। 
সোমঃ সংস্থমাসদৎ॥ ১৫ ॥ 
আ নো মিন্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যাতিমুক্ষতং। 
মধবা রজাংাঁস সক্রত॥১৬ 

উর্মশংসা নমোবুধা মহন দক্ষস্য রাজথঃ। 
দ্রাঘস্ঠাঁভঃ শুচিব্রতা॥ ১৭ | 

গৃণানা জমদগ্মিনা যোনাবৃতস্য সীদতং। 
পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ১৮ 


শেষ ৪ খকের খাঁষ কোন কোন মতে জমদাঁগ্পি। অস্যার্থ। 

হে ইন্দ্র ও বরহণদেব! আপনাঁদগের সম্বন্ধীয় মান্যমান এবং ভ্রমণশশল এই প্রজাগণ যুবা 
এবং বলবান্‌ রপাকর্তৃক যেন বিনষ্ট না হয়। আপনাঁদিগের তাদুশ যশ আর কোথায় আছে, 
যে যশঃদ্বারা সাঁখভূত আমাদিগকে অনপ্রদান করেন। ১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! ধনেচ্ছ্‌ মহান্‌ 
যজমান রক্ষার নিমিত্ত আপনাঁদগকে আহবান করেন। মরদ্গেণ, দলোক ও পৃথিবীর সাহত 
সংগত হইয়া আপনারা আমাদের স্তুতি শ্রবণ করূন। ২। হে দেবদ্ধয়! আমরা যেন সেই 
আভিলধিত বস; এবং সেই সব্বকিদ্মকরণে সামর্থ বিধায়ক অর্থ প্রাপ্ত হই। সকলের বরণীয় 
দেবপত্নীগণ রক্ষার সহিত, এবং হবনীয় সরস্বতী গোরুপ দক্ষিণার সাঁহত আমাদিগকে রক্ষা 
করন। ৩। হে সব্বদেবহিত বৃহস্পতে! আমাদিগের হব্যাঁদ গ্রহণ করুন এবং আমাদিগকে 
ধনদান করুন। ৪। হে খাত্বক্গণ! বৃহস্পাঁতদেবকে তোমরা স্তোত্রদ্বারা নমস্কার কর। আমরা 
তাঁহার অনাঁভভবনীয় তেজের স্তুতি কারতেছি। €&। মন্যধ্যাদগের অভিমত ফলদাতা অনাভিভবনীয় 
এবং ব্যাপ্তরূপ, বরেণ্য বৃহস্পতিকে নমস্কার কর। ৬। হে দশীপ্রমন্‌ প্ষন! এই নৃতন 
স্তুতি আপনার উদ্দেশে কীর্তন করিতেছি। ৭। হে' পৃষন, স্তাতকারক আমার এই স্তুতি গ্রহণ 
করুন এবং স্ততদ্বারা প্রীত হইয়া অন্ন ইচ্ছাকারিণন ও হর্যকারণী এই স্তুতি গ্রহণ করুন, যেমন 
স্তীকামী পরূষ স্ত্রীকে গ্রহণ করে। ৮ । যে প্‌ষাদেব বিশ্বজগৎ দর্শন করেন, গতান আমাদিগকে 


৭৯৮ 


দেবতত্ব ও হিন্দধৰ্ম্ম_বৈদিক দেবতা 


EE UE EONS HUE CS SAUTE OT 
রক্ষা করুন৷ ৯। সাঁবতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, বান আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি 


প্রেরণ করেন। ১০। অন্ন ইচ্ছা করিয়া আমরা স্তুতির সাহত সবিতৃদেবের এবং ভগদেবের 
দান প্রার্থনা কাঁর। ৯১। নেতৃ বপ্রশণ যজ্ঞে শোভন ুতিদ্বারা সবিতৃদেকে বন্দনা করে। ১২। 
পথপ্রদর্শক সোমদেব দেবগণের সংস্কৃত আবাসে এবং যজ্ঞস্থানে গমন করেন। ১৩। সোমদেব 
আমাদিগকে এবং সব্ব্রাণীকে অনাময়প্রদ অন্ন প্রদান করুন। ১৪। সোমদেব আমাদিগের 
আর়দব্বদ্ধন এবং পাপনাশ করিয়া হাঁবর্ধানপ্রদেশে আগমন করুন। ১৫। হে শোভনকম্মশীল 
মিৰ SS আপনারা আমাদিগের গাভীসকলকে দুক্ধপূ্ণ কর্ন এবং জল 
মধ্ররস করুন। ১৬। বহুত এবং স্ুতিব্দ্ধ শুদ্ধরত আপনারা দাঁঘস্তুঁতিদ্বারা রা বলের 
বর হয়েন। ১৭। জা কর্তৃক ফূত হইয়া যজঞবদধক আপনারা বজ্ঞহলে আগমন করন 
এবং সোম পান করুন। ১৮। 

এখন দেখা যাইতেছে, যখন, ইন্দু, বরুণ, মিত, সোমাঁদির সঙ্গে করেই সবিতা স্তুত হইয়াছেন, 
তখন সবিতা পররহ্ম না হইয়া সূর্য্য হইবার সন্তাবনা। একাদশ খকৃটিও সাবতৃত্তব। এ খকে 
সবিতার সঙ্গে তগদেবও যুক্ত হইয়াছেন। অতএব উভয়েই সূষঠের মার্তীবশেষ, ইহাই সম্ভব । 
পাঠক দেখিবেন যে, খক্‌টিকে গায়ন্রী বলা যায় দেশম খক্‌) তাহার পুর্বে “ভূ” “ভূব” “স্বর” 
এ তিনটি শব্দ নাই। গায়তরীর পর্বে এই তিনটি শব্দ সচরাচর উচ্চারিত হওয়ার নিয়ম থাকায়, 
অনেকে মনে করেন, * “তৎসাবিতা” অর্থে, এই ব্রৈলোক্যের প্রসাঁবতা । 
এই থাকার গায়ত্রী নাম হইল কেন? গায়ত্রী একটি ছন্দের নাম। এই ৬২তম জ্মক্তের 
প্রথম তনাটি খক্‌ ত্িষ্টপ ছন্দে। আর ১টি গায়ন্রীচ্ছন্দে। এই খাক্‌টির প্রাধান্য আছে 
বালিয়াই ইহাই গায়ত্রী নামে প্রচলিত। এই প্রাধান্য, ইহার অর্থগৌরব হেতু। সত্য বটে যে, 
স্যপক্ষে ব্যাখ্যা কারলে তত. অর্থগৌরব থাকে না। কিন্তু ইহাও স্বীকার কাঁরতে হইবে, যখন 
ভারতবর্ষে প্রধান ঝরা ব্রহ্মবাদ হইলেন, আর তাঁহারা ব্রহ্মবাদ বেদমূলক বলয়া প্রাতপন্ন 
করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন গায়ন্রীর অর্থ ব্রহ্মপক্ষেই কাঁরলেন। এবং সেই অর্থই 
ব্রাহ্মণমণ্ডলণতে প্রচলিত হইল। 

ইহাতে ক্ষতি কি? ব্রাক্মণেরই বা লাঘব কি? গায়ন্রীরই বা লাঘব ক? যে খাঁষ গায়ত্রী 
প্রণয়ন' করিয়াছিলেন, তান যে অর্থই অভিপ্রেত করিয়া থাকুন না, যখন ব্রহ্মপক্ষে তাহার বাক্যের 
সদর্থ হয়, আর যখন সেই অর্থেই গায়ত্রী সনাতন ধন্মোপযোগী এবং মনুষ্যের চিত্ত-শনাদ্ধিকর, 
তখন সেই অর্থই প্রচালত থাকাই উাঁচত। তাহাতে ব্রাহ্মণেরও গৌরব, 'হিন্দুধন্মেরও গৌরব । 
এই অর্থে ব্রাহ্মণ শর, ব্রাহ্ম খ্যীষ্টীয়ান্‌ সকলেই গায়ত্রী জপ করিতে পারে। তবে 'আদৌ বৈদিক' 
ধমক ছিল, তাহার যথার্থ মম্্স কি, তাহা হইতে কি প্রকারে বর্তমান হিন্দুধর্ম উৎপন্ন 
হইয়াছে, এই তত্বগর্ীল পাঁরচ্কার করিয়া বুঝান আমাদের চেষ্টা, তাই গোড়ার কথাটা লইয়া 
আমাদের এত বিচার কাঁরতে হইল । বোদিক ধর্ম হিন্দুধন্মের মূল, কিন্তু মূল বৃক্ষ নহে; 
বৃক্ষ পৃথক: বন্তু। বৃক্ষ যে শাখা প্রশাখা, পত্র পূঙ্প ফলে ভূষিত, মূলে' তাহা নাই। কিন্তু 
মূলের গুণাগ্ণ না বাঁঝলে, জাম 
১ম বর্ষ, পৃ. ২২৮-৩৭ ৷ 


বৈদিক দেবতা 


এক্ষণে আমরা অবাঁশষ্ট বৈদিক দেবতাদগের কথা সংক্ষেপে বলিব। আমরা আকাশ ও 

র কথা বলিয়াছ, এক্ষণে বায়ন-দেবতাদিগের কথা বলিব। বেশী বলিবার 

প্রয়োজন নাই। বায় দেবতা, প্রথম বায়ন বা বাত, দ্বিতীয় মরুদ্গণ। বায়ুর বিশেষ পাঁরচয়' 

কিছুই দিবার নাই! সূর্যের ন্যায় বায়; আমাদিগের কাছে নিত্য পারচিত। ইনি পৌরাশিক 

দেবতার মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। প্যরাণোতহাসে ইন্দ্রাদর ন্যায় ইন একজন দিকৃপাল মধ্যে 

গণ্য। এবং বায়ু বা পবন নাম ধারণ করিয়াছেন'। সুতরাং ইন্হাকে প্রচলিত দেবতাদের মধ্যে 
হয়। 

 মর্জ্গাণ সেরূপ নহেন। ইহারা এক্ষণে অপ্রচালত। বায়ু সাধারণ বাতাস, মরুদ্গণ ঝড়। 

নামটা কোথাও একবচন নাই ; সৰ্ব্ব্ই বহুবচন। কাঁথত আছে যে, মরণ বরিগণত যন্টি- 

৭৯৯ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


সংখ্যক, একশত আশী। এ দেশে ঝড়ের যে দোরাত্ম্য, তাহাতে এক লক্ষ আশা হাজার বাঁললেও 


অত্যান্ত হইত না। ইতহাঁদগকে কখন কখন রুদ্র বলা হইয়া থাকে । রুদ্‌ ধাতু চীৎকারার্থে 


রুদ্‌ ধাতু হইতে রোদন শব্দ হইয়াছে। রুদ্‌ ধাতুর পর সেই “র” প্রত্যয় কারয়া রংদ্র শব্দ 
হইয়াছে। ঝড় বড় শব্দ করে, এই জন্য মরদদ্গণকে রুদ্র বলা হইয়াছে সন্দেহ.নাই। কোথাও 
বা মরুদ্গণকে রুদ্রের সন্তাত বলা হইয়াছে। 

তার পর আগ্রদেবতা। আগ্রও আমাদের নিকট এত সুপরিচিত যে, তাঁহারও কোন পারচর 
দিবার প্রয়োজন নাই। কিছ পারিচয় দেওয়াই হইয়াছে। 


খাগ্বেদে আর একটি দেবতা আছেন, তাহাকে কখন বৃহস্পাঁত কখন ব্রহ্মণস্পাত বলা হইয়া. 
থাকে। কেহ কেহ বলেন, ইনি আঁগ্ন, কেহ কেহ বলেন, ইনি ব্রহ্মণ্যদেব। সে যাহাই হউক, ব্রহ্মণ- 


স্পাঁতর সঙ্গে আমাদের আর বড় সম্বন্ধ নাই। বৃহস্পতি এক্ষণে দেবগ্র; অথবা আকাশের 
একটি তারা । অতএব তাঁহার সম্বন্ধে বড় বিশেষ বাঁলবার প্রয়োজন নাই। 

সোমকে এক্ষণে চন্দ্র বলি, কিন্তু খগ্বেদে তান চন্দ্র নহেন। খগ্বেদে তান সোমরসের 
দেবতা। 

অশ্বীদ্বধয় পুরাণোঁতহাসে আশ্বনীকুমার বলিয়া বিখ্যাত। কাঁথত আছে যে, তাহারা সূর্যের 
_ গুরসে আশ্বনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছলেন। এই জন্য তাঁহাঁদগের পৌরাণিক নাম 
আঁশ্বনীকুমার। এমন বিবেচনা কারবার অনেক কারণ আছে যে, তাঁহারা শেষরান্রর দেবতা ; 
উবার পব্ব্ামী দেবতা । 
আর একটি দেবতা ত্বষ্টা। পুরাণোতহাসে 'বশ্বকর্ম্মা যাহা, খাগ্বেদে ত্বস্টা তাহাই। অর্থাৎ 
দেবতাঁদগের কারিগর ৷ 
যমও খগ্বেদে আছেন কিন্তু যমও আমাদগের নিকট বিশেষ পাঁরাঁচিত। যমদেবতার একটি 
গু তাৎপৰ্য্য আছে, তাহা সময়ান্তরে বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে। 
. ত্ৰিত আপ্ত্য অজ একপাদ প্রভৃতি দুই একা ক্ষদদ্র দেবতা আছেন, কখন কখন বেদে 
তাঁহাদগের নামোল্লেখ দেখা যায়। 'কন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে এমন কিছুই কথা নাই যে, তাঁহাদের 
কোন পারিচর দিবার প্রয়োজন করে। 

বোদক দেবীদগের মধ্যে আঁদাঁতি পাঁথবী এবং উষা এই িনেরই 'কিপ্িৎ প্রাধান্য আছে। 
আঁদাত ও পৃথিবীর কিণ্ডিৎ পারচয় 'দিয়াছ। উষার পাঁরচয় দিবার প্রয়োজন নাই, কেন না, 
যাহার ঘুম একট: সকালে ভাক্গিয়াছে সেই তাহাকে চিনে। সরস্বতীও একটি বৈদিক দেবাঁ। 
‘তান কখন নদা কখন বাগ্‌দেবা। গঙ্গাণীসন্ধ; প্রভৃতি ধাগ্বেদে স্তৃত হইয়াছেন। ফলতঃ 
ক্ষুদ্র বৈদিক দেবীদিগের সবিস্তার বর্ণনে কালহরণ কাঁরয়া পাঠকাঁদগকে আর কষ্ট দিবার প্রয়োজন 
নাই। আমরা এইখানে বৈদিক দেবতাদিগের ব্যাক্তগত পরিচয় সমাপ্ত কারলাম। 'কস্তু আমরা 
বৈদিক দেবতাতত্ব সমাপ্ত করিলাম না। আমরা এখন বৈদিক দেবতাতত্ের স্থল মৰ্ম্ম বুঝবার 
চেষ্টা কারব। তার পর বোদক ঈশ্বরতত্রে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা কারব।_-প্রচার', ১ম বর্ষ, 
পৃ. ২৬৬-৬৮। 


দেবতত্ 


আমরা দেখিয়াছি যে, বেদের ইন্দ্রাঁদ দেবতারা কেহ বা আকাশ, কেহ বা জর্য্য, কেহ বা 
অগ্নি, কেহ বা নদী; এইরূপ অচেতন জড়পদার্থ মান্র। বেদে এইরূপ অচেতন জড়পদার্থের 
উপাসনা কেন? এরূপ উপাসনা কোথা হইতে আসল? ইহার উৎপাত্তর ক কোন কারণ 
আছে? অদ্য এই বিষয়ের অনসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। 
"বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কেবল বৈদিক "হিন্দুরাই এই ইন্দ্রাদর উপাসনা কারতেন না 
পৃথিবীর অনেক সভ্য এবং অসভ্য জাত ই'হাঁদগের উপাসনা করিত এবং এখনও করিয়া থকে 
সেই সকল জাতিমধ্যে এই দেবতাঁদগের নাম ভিন্ন প্রকার বটে, কিন্তু উপন্য দেবতা একই 
আমরা কেবল প্রাচীন আর্বজাতিসম্ভত যোন, রোমক প্রভাত জাতাঁদগের কথা বাঁলতোছি না 
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'হন্দুরা যে জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও সেই জাত হইতে জন্মগ্রহণ কারয়াছিল ; 


সুতরাং একই বংশে একই দেবতার উপাসনা যে প্রচালত থাকিবে ইহা বিস্ময়কর নহে। 


৮০9০ 


দেবতত্ব ও হিন্দদধর্্স-দেবতত্ব 


২___ শি সী 
বিস্ময়কর এই যে, যে সকল জাতির সঙ্গে আর্য্যবংশাঁয়দিগের বংশগত, স্থানগত, বা অন্য কোন- 
প্রকার এতিহাসক সম্বন্ধ নাই, তাহাদিগের মধ্যেও এই ইন্দ্রাদর উপাসনা প্রচালত। আমেরিকা, 
আক্রকা, অন্ট্রোলয়া বা পলিনেসিয়ার অভ্যন্তরবাসীদিগের মধ্যেও এই সকল দেবতাঁদগের 
উপাসনা প্রচালত। আমরা কতকগনলি উদাহরণ দিব। আঁধিক উদাহরণ সঙ্কলনের জন্য প্রচারের 
স্থান নাই। উদাহরণ দিবার পূব্বেঁ আমাদিগের দুইটি কথা বাঁলবার আছে। 

প্রথম, হিন্দদধম্মেরি ব্যাখ্যায় আমরা পাশ্চাত্ত্য লেখকাঁদগের সাহায্য গ্রহণ করিতে অতিশয় 
আনচ্ছুক। ইংরেজভক্ত পাঠকাঁদিগের তুষ্টির জন্য দুই একবার আপন মতের পোষকতায় 
পাশ্চাত্য লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়াছি বটে, কিন্তু সে আনচ্ছাপর্্বক। এবং আপনার মতের 
সঙ্গে তাহাদিগের মত না মূলিলে সেরুপ সাহা গ্রহণ করি নাই। কিন্তু এখানে ইউরোপের 
সাহায্য ব্যতীত আমাদের চলিবার উপায় নাই, কেন না কোন হিন্দুই আমোরকা, আফ্রিকা, 
অন্ট্রোলয়া ও পাঁলনোসয়ার আ'দবাসীদগকে দেখিয়া আইসে নাই। 

দ্বিতীয়, আমরা প্রধানতঃ অসভ্য জাতাঁদগের মধ্য হইতে অধিকাংশ উদাহরণ গ্রহণ করিব। 
ইহাতে কেহ মনে না করেন যে, আমরা হিন্দাদগকে অথবা প্রাচীন বৈদিক হিন্দ্যাদগকে, অসভ্য 
জাতি মধ্যে গণ্য করি। ইহা আমরা বলিতে জ্বীকৃত আছি যে, বৈদিক হিন্দুরা যে সকল কথা 
বাঁঝয়াছলেন, ইউরোপে সভ্য জাতিরাও তাহার অনেক কথা এখনও বুঝেন নাই। তবে সাদশ্য 
এই যে, বৈদিক ধৰ্ম্ম হিন্দধর্মের প্রথম অবস্থা, আর আমরা যে সকল অসভ্য জাতদের কথা 
বালব, তাহাদেরও ধর্মের প্রথম অবস্থা। 
এক্ষণে আমরা উদাহরণ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই ৷ প্রথমতঃ ইন্দ্রদেবতাই আমাদের উদাহরণ 
হউন। প্রমাণ কারয়াছ যে, 844৮৬ MRE RES 
ইন্দ্রকে দেন্দিদ নামে উপাসনা করে। তান ইন্দ্রের ন্যায় বৃষ্টি-দেবতা এবং ইন্দ্রের ন্যায় 
স্বর্গবাসট প্রধান দেবতা ৷ “ডমর নামে অসভ্য জাতাদগের মধ্যে 'ওমাকুরু' নামে দেবতা বৃষ্টি- 
দেবতাও বটে, সব্বপ্রধান দেবতাও বটে। ইনিই ভমরাদগের ইন্দ্র। আমোরকার আদিম 
[ীতাঁদগের মধ্যে দুইটি সভ্যজাত ছিল, মেক্সিকোর আদিবাসী “অজতেক' এবং পিরুু'র 
আদমবাসী 'ইগকাণীদগের প্রজা। অজতেকেরা তালোকের উপাসনা কারত। তান ইন্দ্রের ন্যায় 
আকাশ-দেবতা এবং ইন্দেয় ন্যায় বৃণ্টি-দেবতা এবং ইন্দ্রের ন্যায় বজ্র।। পরুবাসীদিগের মধ্যে 
ইন্দু, দেব নহেন, দেবী। নিকারাগুয়াবাসীদগের মধ্যে কৃষ্টি-দেবতার পুজা আছে। 
ভারতবষাঁয় অসভ্যজাতাঁদগের মধ্যে উড়িষ্যার খন্দেরা পিজ্জপেন্ন: নামে কৃষ্টি-দেবতা পূজা 
করে। কোলেদের বড় পব্বতকে তাহারা মরংব;রূ বলে। তিনিই. ইহাদের বৃষ্টি-দেবতা। পূর্বে 
আমরা স্থানান্তরে বাঁলয়াছি যে, রোমকাদগের জুপিটার আমাদগের দ্যৌম্পিতি। কিন্তু দ্যোঃ ত 
কেবল আপ রোমকরা কল আকাশের উপাসনা সহ কারী আকাশের 
উপাসনা চাই। এজন্য তাঁহারা জ্বাপটার প্রযীবয়স, অর্থাৎ বৃঁষ্টকারী আকাশের উপাসনা 
কারতেন। হীন রোমকাঁদগের ইন্দ্র। 

আঁগ্নকে দ্বিতীয় উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। পৃঁথবীতে, বিশষতঃ আশিয়া প্রদেশে, 
আগ্ঘর উপাসনা বড় প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমেরিকার 'দিলাবরেরা আঁগ্মদেবতাকে 
আমোরকার আঁদমবাসীদগের আদি পুরুষ (মন) বালয়া বৎসরে বৎসরে উপাসনা করে। 
আভ'ঙের লিখিত পনস্তকে জানা যায় যে, চনক নামে র প্রান্তবাসী আদিমজাতিরা 
আগ্নর পূজা করিত। সভ্য মোঁকসিকোবাসশীদগের মধ্যে অগ্নি একজন প্রধান দেবতা ছিলেন; 
কিন্তু তাহার নামটি এত দুরচ্চর্যয যে, আমরা তাহা বাঙ্গালায় লিখতে পারলাম না।* 
পলিনেসিয়াতে মহুইকা নামে এবং আফ্রিকার ডাহোমে প্রদেশে জো নামে অগ্নি পৃজিত। আশিয়া 
প্রদেশে কণড়লেরা শব পূজা করে এবং আগ্নও পুজা করে। জাপান প্রদেশস্থ য়েসো প্রদেশে 
5১115278755 
টইলর সাহেব মোগলাঁদগেরাঁ একটি ববিবাহমন্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পাঁড়য়া ধাগ্বেদের অগ্ি- 
সুক্ত মনে পড়ে। 


* Xjuhteuctli; also Huehueteotl. 
+ আমরা যাহাঁদগকে মোগল বাল তাহারা যথার্থ মোগল নহে । আরব্য বা পারস্য হইতে আসিয়া 


৮০১ 
ব ২৫৯ 


বাঁঙ্কম রচনাবলশী 


ইতিহাসে বিখ্যাত আঁসারয়া, কালাদয়া, ানাঁসিয়া প্রভূত দেশের লোকেরা প্রধানতঃ আগ্নর 
উপাসক ছিল। প্রাচীন পারস্যবাসীরা 1বখ্যাত_আগ্নর .উপাসক এবং তাহাদগের বংশ, 
বোম্বাইয়ের পাসরা অদ্যাঁপও বিখ্যাত আগ্নর উপাসক ইউরোপেও গ্রীকদের মধ্যে Vulcan, 
Hephaistos, Hestia আঁগ্নদেবতা। তৎপরবত্তী ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রাচীন প্রএসয়েরা এবং 
রুষিয়েরা এবং িলথুয়ানীয়েরা আগ্ঘর পূজা কারত। এখনও ইউরোপে একট: একট: আঁগ্নপ্‌জা 

আছে। উদাহরণস্বরংপ টইলর সাহেবের গ্রন্থ হইতে একট; উদ্ধত করিলাম 
সূ্য্যোপাসনা জগতে আতশয় বিস্তুত। সভ্য এবং অসভ্য সকলেই তাঁহার উপাসনা করে। 
আমোঁরকায় অসভ্য জাতাদগের মধ্যে হডসন বের উপকুলবাসী আদমজাতরা প্রাতঃসুর্যেযর 
উপাসনা করে। বঙ্কুবর দ্বীপবাসীরা মধ্যাহসূর্যেের উপসানা করে। 1দলাবরাদিগের দ্বাদশ 
দেবতার মধ্যে সূর্য্য তীয় দেবতা। বা্জীনয়ার আঁদমবাসীরা উদয় এবং অস্তকালে সূর্যের 
উপাসনা কাঁরত ৷ পোত্তাবতুমিরা ছাদের উপর উঠিয়া সূর্যের ভোগ দিত। আলগোতকুইনীদগের 
চন্রালাপ মধ্যে সূর্যের চিত্র প্রধান দেবতার চিত্রের স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। [সিউস জাতিরা 
সূয্টকে জগতের 'সৃজনকর্তা ও পালনকর্তা স্বরূপ বিবেচনা করে। ব্লাক জাতিরা সর্যাকে 
ঈশ্বরের প্রাতমাস্বরপ বিবেচনা করে। আরৌকানয়েরা সূর্য্যকে সব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বিয়া 
উপাসনা করে। পয়েল্চেরা সূর্যের নিকট সকল মঙ্গল কামনা করে। ট:কুমানবাসীরা সূর্যের 
মান্দির গঠন করিয়া, তল্মধ্যে তাঁহার উপাসনা করে। লুইসিয়ানাবাসী নাচেজ জাতাঁদগের মধ্যে 
সুর গুরোহিতেরাই রাজা হইত এবং অূ্ষেণর মান্দর নিম্মণণপবর্বক রশীতিমত প্রত্যহ তাহার 
উপাসনা করিত। ফ্লোরদার আদমবাসী অপলশেরা প্রকৃত সৌর ছিল। তাহারা প্রত্যহ প্রাতে 
ও সন্ধ্যাকালে সূর্য্য উপাসনা করিত এবং বৎসরে চারবার সূর্যের উৎসব কারত। এদেশে 
লগা ফেন ঘা, মোকো নবী অজতেকদিগের মধ সপজার সেই 
। তাহাঁদগের {নামত স্যর বত জপ অদ্যাপি তান আছে এবং পেস্টের 


সূর্যোর নিকট নরবাল দিত। পরুর সূর্্যোপাসনা আঁত খ্যাত এবং ির;রাসশীদগের 
জনীবনের সমস্ত কর্ম্ম এই সূর্যেযাপাসনার দ্বারা শাসিত হইত। পরূর রাজারা 'আমাঁদগের 
রামচন্দরাদির ন্যায় সর্য্যবংশীয় বাঁলয়া পাঁরচিত ছিলেন। তাঁহারা সূর্যের প্রাতীনধি বালিয়া 
রাজ্য কারতেন। পিরদদেশে বর্ণ খাঁচত অসংখ্য স্যামন্দিরে সর্যোর স্বর্ণীনাম্সত প্রাতম্র্ভ 
সকল সব্কলোকের দ্বারা উপাঁসত হইত। 

ভারতবষাঁয় অসভ্য জাতাদিগের মধ্যে বোড়ো ও ধাঁমাল জাতিরা সর্য্য উপাসনা করে। 
বাঙ্গালার প্রান্তবাসী কোল, মুণ্ডা, ওরাও এবং সাঁওতাল জাঁতিরা সিংবোঙ্গা নামে সর্যযদেবের 
উপাসনা করে। উীঁ়ব্যার' খন্দদিগের মধ্যে সূর্যাদেবের নাম বূড়াপে্লু। তিনি শ্রষ্টা এবং 
তা তা তাতার, হু সাইবরাবাসারা এবং লাগ জাতির সর্ষের উপাসনা 

থাকে। 

আর্ধাজাতাঁদগের মধ্যে প্রাচীন পারাঁসকাঁদগের সূর্য্যোপাসনার কথা বাঁলয়াছি। গ্রীক- 

'দিগের মধ্যে সূ্য্যদেবতা হিলিয়স্‌ বা আপোলন নামে উপাসিত হইতেন। সক্রেটিস্‌ প্রতিও 


যাহারা ভারতবর্ষে বাস কাঁরয়াছে আমরা তাহাঁদগকেই মোগল বাঁল। তাহারা মোগল নহে। মধ্য- 
আশিয়ায় মোগল নামে একটি ভিন্ন জাতি আছে। 

* “The Esthonian bride consecrates her new hearth and home by an offer- 
ing of money cast into the fire, or laid on the oven for Tule-Ema, fire mother. 
The Carinthian peasant will ‘fodder’ the fire to make it kindly and throw 
lard or dripping to it, that it may not burn his house. To the Bohemian it is 
a godless thing to spit into the fire, God’s fire as he calls it. Tt is not right to 
throw away the crumbs after a meal, for they belong to the fire. Of every 
kind of dish some should be given to the fire and if some runs over, it is 
wrong to scold, for it belongs to the fire, It is because these rights are now so 
neglected that harmful fires so often break out.” Primitive Culture, p. 285. 


৮০২ 


দেবততৃ ও হিন্দঃধম্্ম-_ দেবতত্ব 


হার উপাসনা কাঁরতেন। আধ্মানক ইউরোপীয় পশ্ডিতেরা অনেকেই বলেন যে, গ্রীক প্রভৃতি 
য্জাতাদগের দেবোপাখ্যান সকল অধিকাংশই সৌরোপন্যাস_সয্যরূপক। তাঁহারা 
বিষয়ে কিছন বাড়াবাঁড় করিয়াছেন, পাঠকেরা তাহা অবগত থাকিতে পারেন। 
. প্রাচীন মিশরবাসীদিগের মধ্যে সংযেযাপাসনার বড় প্রাধান্য ছিল। বৈদিক 'হন্দাঁদগের ন্যায় 
তাহারাও সুযে্র নানা ম্যার্তর উপাসনা কাঁরতেন। এক ম্টীর্ত রা আর এক মাঁত্ত ওসাইরিস, 
তৃতীয় মূর্তি হার্পক্লোতি* প্রাচীন সিরীয়, ও আসিরীয় ও টিরায়াদগের মধ্যে সূর্য্য 
বালস্‌মেস্‌, বেল বা বাল নামে উপাসিত হইতেন। সিরিয়া হইতে সূষ্বোপাসনা রোমকে 
আনীত হইয়াছিল। এই সুয্যদেবের নাম এলোগবল। তাহার পুরোহিত হেলিওগবলস্‌ 
রোমকের একজন সমাট্‌ হইয়াছিলেন। পরে রোমক খন্টান হইলেও খৃষ্টোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে 
স্থানে স্থানে সুর্যেযাপাসনা চলিয়াছিল এবং এখনও চাঁলতেছে। যেখানে সূষ্যোপাসনা 
লদপ্ত হইয়াছে, সেখানেও খষ্টমাস্‌ প্রভৃতি উৎসবে তাঁহার উপাসনার চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান 
আছে। পক্ষান্তরে, বিড়ইন আরবের “দলা হইনি অদ্যাঁপ সূর্যের উপাসনা কারয়া 
খাকে। 

চতুর্থ উদাহরণস্বরূপ আমরা বায়ঃদেবতাকে গ্রহণ কাঁর। ইন্দ্রাগ্রসূষে'র ন্যায় বায়ুরও 
উপাসনা বহদদেশে প্রচলিত। আলাগক্কুইন জাতাদিগের বায়ুদেবচতুষ্টয়ের উপাখ্যান লংফেলো 
কত Hiawatha নামক কাব্যে বাণ ত আছে। 'দিলাবরাদিগের দ্বাদশ দেবতার মধ্যে উত্তর, পশ্চিম, 
পর্ব, দক্ষিণ, এই চাঁরাট দেবতা চার প্রকার বায়ু মাত্র। ইরকোয়া জাতাদগের মধ্যে বায়ুর 
অধিপতি দেবতার নাম গাওঃ। বেদে যেমন বায়, এবং মরদুল্গণ পৃথক্‌ পৃথক: দেবতা, অসভ্য 
জাতাদগের মধ্যেও তেমনি কোথাও বায়ু কোথাও মর্দ্গণ পূজিত পলিনেসীয়াদগের মধ্যে 
মর্গণের পুজা আছে। তাহাঁদগের মধ্যে প্রধান বেরোমতৌতরু এবং তোরবু। বন্ধঃজন 
ঝড়ের সময় সমুদ্রে থাকিলে উহারা এই মরুদ্গাণের পূজা করে। উহাদিগের বিশ্বাস, এ পৃজায় 
নামত বড় বন্ধ হয় এবং প্রাথনামত বড় উপ হয়। অশ্লোসিযার উপ মধ্যে মোই 
প্রধান দেবতা। তান কোন কোন স্থানে বায়নদেবতা বলয়া পূজিত হন। টাহিটিতে তানি 
পনবর্ব বায়ন। নবাঁজল্যাণ্ডে তিনি বায়ঃগণের শাসনকর্ত্তা। [িন্জাতিদিগের প্রধান দেবতা 
উক্লো ঝড়ের অধিপাঁত। গ্রণকাদিগের মধ্যে বোরিয়স্‌, জেফিরস্‌ এবং ইয়লস্‌ বায়রদেবতা। 
হাঁপ‘গণ মরদ্দেবতা। স্ক্যান্ডিনেভীয়াদগের বিখ্যাত' গঁডন মরুদ্দেবতা। এই মরন্দেবের 
পূজার চিহ আজও ইউরোপে বর্তমান আছে। কারীন্খিয়ার কৃষকেরা গাংসপূ্ণ কাণ্ঠপাত্র গাছে 
ঝলাইয়া দয়া বায়-দেবতাকে ভোগ দেয। জানান অত প্ৰাবিয়া, টাইরোল এবং! 
উপর-পালাটিনেট প্রদেশে ঝড় হইলে ঝড়কে এরূপ মাংস উপহার দিয়া শান্ত কারবার চেষ্টা 
করে। 

বেদে বরুণ প্রধানতঃ আকাশদেবতা, কিন্তু [তান স্থানে স্থানে জলেশ্বর বলিয়াও আভহিত 
হইয়াছেন। পুরাণে তিনি কেবল জলেশ্বর। গ্রীকদিগের মধ্যে বরুণ এইরূপ দুই ভাগ 
হইয়াছেন। বুরেনস্‌ (079005) আকাশ বরুণ এবং পোসাইডন (Poseidon) বা নেপচুন 
(Neptune) জলবরুণ। অসভ্য জাঁতদের মধ্যেও এই 'দ্বাবধ বরণের উপাসনা আছে। আকাশ 
বরণের কথা আমরা পরে বালব, এক্ষণে জলেশ্বর বরুণেরই কথা বাঁল। পালনেসয়া প্রদেশে 
তুয়ারাতাই এবং রূয়াহাতু এই দৃই জলেশ্বর বরুণ উপাসিত হইয়া থাকেন। আফ্রিকায় বোসমান 

মধ্যে জলেশ্বরের পূজা খুব ধূমধামের সহিত হইয়া থাকে। আফ্রিকার অন্যান্য 

প্রদেশেও জবেষরের পা বজাছে।-দজিলল্তাদেরিকার পিরযোসািজামারেচা নীম 
দেবের পূজা করে। পর্ব আসিয়ার কামচকট্‌কো প্রদেশে িংক্‌ নামে জলেশ্বর উপাসিত হইয়া 
থাকেন। জাপানে দ্বিবিধ জলেশ্বর আছেন। চ্ছলমধাগত জলেশ্বরের নাম িধসনোকামি, এবং 
জলমধ্যগত জলেশ্বরের নাম জোঁবস; ৷ 

আগাম সংখ্যায় আমরা আর টি বৈদিক দেবতাকে উরে গহপ কারব। পরে 
যে তত্ব বুঝাইবার জন্য এই সকল উদাহরণ সংগ্রহ কারতোঁছ, তাহার অবতারণা কারিব।_-প্রচার 
৯ম বর্ষ, পৃ, ৩০১-১০। 


ক প্র 


* Harpokrates. 
৮০৩, 


বঙ্কিম রচনাবলী 


দ্যাবাপাথবী 


আকাশের একটি নাম দ্যু বা দ্যোঃ। নামটি এখনও অর্থাৎ আধদীনক সংস্কৃতে ব্যবহৃত 
হয়। এই দ্য বা দ্যৌ বেদে দেবতা বাঁলয়া স্কৃত হইয়াছেন, ইহা বালয়াছি। হীন একজন আকাশ- 
দেবতা। ইন্দ্র বৃ্টিকারী আকাশ, বরুণ আবরণকারী আকাশ, আঁদাঁত অনন্ত আকাশ। কত্ত 
দ্যৌ বা দ্য আকাশের কোন্‌ মীর্তএ কথাটা বলা হয় নাই। 
বেদে যেমন আকাশের স্তোত্র আছে, তেমনি পাঁথবীরও আছে। আকাশ দেব বালিয়া, 
পৃথিবী দেবী বাঁলয়া ভুত হইয়াছেন। একটা কাজের কথা এই যে, এই দ্য বা দ্যৌ, অয এই 
পাঁথবী, একত্রে এক সংস্তেই স্তুত হইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তনাম দ্যাবপাথবী। 
আরও কাজের কথা এই যে, কেবল তাঁহারা একত্রে স্তুত হইয়াছেন, এমত নহে, তাহারা 
দম্পাঁত বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছেন। আকাশ পারুষ, পাঁথবী স্্রী। 
কেবল তাই নহে। এই দম্পাঁত সমস্ত জীবনের পিতা ও মাতা বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছেন 
দ্যৌ পিতা, পৃথিবী মাতা । আজি আমরা পৃথিবীকে মা বলিয়া থাঁক-_বাঙ্গলা সাহিত্যেও 
“মাতব্বসূমৃতি!” এমন সম্বোধন পাওয়া যায়। কিন্তু আকাশকে তা বালয়া ডাঁকতে আমরা 
ভুলিয়া গিয়াছি। বোদক খাঁষরা যেমন পাৃঁথবীকে মাতা বালতেন, তেমনি আকাশকে পিত 
বাঁলতেন। “তন্মাতা পৃথিবী তর্থাপতা দ্যোঃ ৷” (৯১৮৩,৪) এই “পিতা দ্যোঃ” বা “দ্যোচ্পিতা” 
অর্থাৎ “দ্যোৌচ্পত্ব” শব্দ গ্রীকাদগের“Zeu৪ Pater” এবং রোমকাঁদগের 41310” ইহা 
পুবের্বে বলা হইয়াছে। 
হিন্দ; দর্শনশাদ্ত্রে বলে, আকাশ পণ্চভূতের একাঁট । কিন্তু ইহাই আদিম ॥ আকাশ হইতে 
বায়, বায়: হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, জল হইতে ক্ষত ৷ খগ্বেদসংাহতায় দর্শনশাস্ত্ নাই 
_অতএব খগ্বেদসংাহতায় এ সকল কথা নাই। কিন্তু তাহাতে আছে যে, আকাশ হইতে 
সব্বৰভূতের উৎপান্ত হইয়াছে। যথা, "দ্যাবাপাঁথবী জনিন্রী।” “দ্যৌদ্পিতা পৃথিবী মাতরপ্র- 
গঞ্নে ভ্রাতবর্বসবো” ইত্যাঁদ। 
তবেই, যেমন ইন্দ্র আকাশের বর্ষ কমুর্ত্ত, বরুণ আবরকমূর্তি, আদাঁত অনস্তমীর্ত, দ্য বা 
দ্য তেমান জনকম্মীর্ত। মনও বাঁলয়াছেন, “মাতা পৃথিব্যা মতার্তঃ।” 
এখন আধ্মানক বিজ্ঞানে এমন কথা বলে না যে, আকাশ এই 'বশ্বব্যাপী জীবপদঞ্জের জনক। 
এরূপ কথার কোন “প্রমাণ” নাই। কিন্তু বিজ্ঞান লইয়া প্রাচীন ধৰ্ম্ম সকল গঠিত হয় নাই। 
যখন বিজ্ঞান হয় নাই, তখন বিজ্ঞান কিছুরই গঠনে লাগতে পারে না। তবে এই জনকপদে' 
প্রীতীষ্ঠত হইবার আকাশের কি কোন দাবি দাওয়া ছিল না, তাহা আমাদের বাঁলবার প্রয়োজন 
করে না, কেবল ইহাই বালিলে যথেষ্ট হইবে যে, পৃথিবী জ্বাড়য়া এই দাবি স্বাঁকার কারয়াছিল। 
সকল আদিম ধৰ্ম্মে আকাশ জনক। অনেক ধর্মে আকাশের নামে ঈশ্বরের নাম। 
বেদে দ্যোঁঃ স্বামী, পৃথিবী স্ত্রী। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও আকাশ স্বামী, পৃথিবী স্ত্রী। 
আমরা বালয়াছ যে, এই “দ্যোঃ” শব্দই “2০4৪৮ কিন্তু 2০৪5 গ্রীকপঢুরাণে পাঁথ্বীর স্বামী 
নহে। গ্রীকপনরাণে ০U॥॥৭॥০৪ দেবের পত্নী 0919. দেবী। 0912 সংস্কৃত “গো” । গো শব্দে 
পৃথিবী সকলেই জানে। কিন্তু ইহার পতি 2০4৪ নহেন, 08105 পাঁত। Ouranos দোঠোঃ 
নহেন_ 991200$ বরুণ। বরুণও আকাশ। অতএব গ্রকপরাণেও আকাশ পাথবশর স্বামী। 
এরং ইহারাই সেই পুরাণমতে সব্ব্জীবের জনক-জননী। আমাদের পাঠকেরা, দুই এক জন 
ছাড়া, বোধ হয় লাটিন ও গ্রীক বুঝেন না--এবং আমরাও দডর্ভাগ্যক্লমে এই অপরাধে অপরাধী। 
সুতরাং এ কথার পোষকতায় বচন উদ্ধাত কাঁরতে পারলাম না।* 
' উত্তর আমোরকার হরণ, ইরিকোওয়া প্রভৃতি জাতির মধ্যে, আফ্রিকার জুল্‌জাত, বািজাতি 
প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই আকাশ-দেবতা পৃঁজিত। উত্তর আঁশয়ার সামোয়েদ জাতির মধ্যে, 


* এই তত্ত্বে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যখন আকাশ ও পাঁথবীর পাঁরণয় কাঁজ্পত হইয়াছিল, তখন 
দেযাঃ শব্দ জিয়স্‌ শব্দে পাঁরণত হয় নাই। তখন আর্ধবংশীয়েরা পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেশে যাত্রা করে নাই! 
অনেক কালের প্রাচীন কথা । 


৮০৪ 


দেবতত্ব ও হিন্দঃধন্্ম_চৈতন্যবাদ 


কন্‌ জাতাদগের মধ্যে এবং চীনজাতাদগের মধ্যে আকাশ জনক বলিয়া প্রাতস্ঠিত। অনেক 
স্থানে আকাশবাচক শব্দই ঈশ্বরবাচক শব্দ। 

এরূপ আর্ধাজাতীয়াঁদগের মধ্যে, নানা অসভ্য জাতাঁদগের মধ্যে এবং চোনক জাতাঁদগের 
মধ্যে আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা, পাঁথবী আকাশের পত্নী; পৃথিবী ও আকাশের সংযোগে বা 
বিবাহে জাবসৃচ্টি ৷ 
চৈনিক দাৰ্শানকেরা ইহার উপর একট. বাড়াইলেন। আকাশ পিতা, পাঁথবী মাতা; ইহা 
হইতে তাঁহারা কারলেন যে, সৃষ্টিতে দুইটি শাক্ত আছে-_একাঁট পদরুষ, একটা স্ত্রী, একটি 
স্বগাঁয় একাট পার্থব। একটির নাম ইন্‌, আর একটির নাম ইয়ঙ্‌। 

ইহাতে পাঠকের, ভারতবধাঁ/য় প্রকৃতি পুরুষ মনে গাঁড়বে। ভারতবষায়েরা যে চৌনক- 
দিগের নিকট হইতে এ কথা পাইয়াছিলেন, অথবা চৌনিকেরা যে ভারতবধাঁয়াদিগের নিকট হইতে 
পাইয়াছিলেন, এমন কথা বাঁলবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, দুই জাতির মধ্যে 
এক কারণেই এই প্রকৃতি-পুরুষতত্ব উদ্ভূত হইয়াছিল। উভয় দেশেই আকাশ পিতা, পৃথিবী 
মাতা, এবং উভয়ের সংযোগে বিশ্বজনন, এই বিশ্বাস ছিল, তাহা হইতেই প্রকৃতি-পরুষতত্ 
উদ্ভূত হইয়া থাঁকিবে। সাংখ্যের পুরুষ আকাশ নহে, এবং প্রকৃতি পৃথিবী নহে তাহা আমরা 


আগ্ম বা বায়ু 

দ্বিতীয়। এইরূপ ইন্দ্রাদর উপাসনা কেবল ভারতবর্ষে নহে, অনেক স্থানে আছে। এক্ষণে 
আমরা বিচার কারব, 

প্রথম। কেন এরূপ ঘাঁটয়াছে। 


দ্বিতীয়। এখানে উপাসনা বস্তুটা কি। 
প্রচার’, ১ম বর্ষ, প্‌- ৩৬৩-৬৭ 


' চৈতন্যবাদ 


পৃথিবীতে ধর্ম কোথা হইতে আসল? 

অনেকেই মনে করেন, এ কথার উত্তর আঁত সহজ। খীষ্টীয়ান বলবেন, মনসা ও যশ ধর্ম্ম 
আনিয়াছেন। মুসলমান বলিবেন, মহম্মদ আনিরাছেন, বৌদ্ধ বলবেন, তথাগত আনিয়াছেন, 
ইত্যাদি । কিন্তু তাহা ছাড়া আরও ধৰ্ম্ম আছে। প্রাচীন গ্রীক প্রভীত জাতির ধর্ম্মের মুসা 
মহম্মদ কেহ নাই। পৃথবীতে কত জাতীয় মনুষ্য আছে, তাহার সংখ্যা নাই বাঁললেও হয়। 
সকলেরই এক একটা ধৰ্ম্ম আছে, এমন কোন জাঁত আজি পর্যন্ত আবচ্কৃত হয় নাই, যাহাদের 
কোন প্রকার ধ্ম্ম-জ্ঞান নাই। এই অসংখ্য জাতাঁদগের ধম্মে প্রায় মহম্মদ মুসা খনীষ্ট বৌদ্ধের 


কথায় একটা ভূল আছে। ইহারা কেহই ধর্মের সৃষ্ট করেন নাই, প্রচালত ধর্মের উন্নাত 
কারয়াছেল সাথ পষ্টের পূব্বে য়হযদার য়িহুদা ধর্ম্ম ছিল খণেনটংন্স তাহারই উপর গঠিত 
হইয়াছে; মহম্মদের পূর্বে আরবে ধর্ম ছিল, ইসলাম তাহার উপর ও 'য়হুদী ধন্মের উপর 
গঠিত হইয়াছে; শাক্যাসংহের আগে বৈদিক ধর্ম ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দধর্্মে'র সংস্করণ মাত্র। 
মুসার ধর্ম্ম প্রচারের পৃব্রেও এক 'য়হুদণ ধর্ম ছিল; মুসা তাহার উন্নতি কারয়াছিলেন। 
সেই সকল আদিম ধর্ম কোথা হইতে আসল -- তাহার প্রণেতা কাহাকেও দেখা যায় না। 

৮০৫ 


বাঁড্কম রচনাবলনী 
8১ 81551--...  . 
অর্থাৎ কদাচিৎ ধম্যেরি সংস্কারক দেখা যায়, কোথাও ধর্মের স্রষ্টা দেখা যার না। সষ্ট ধর্ম্ম 


নাই; সকল ধর্মই পরম্পরাগত, কদাচিৎ বা সংস্কৃত 
র মধ্যে এমনই একটা প্রশ্ন আছে--পৃথিবীতে জীব কোথা হইতে আসল? 
যাঁদ বলা যায়, ঈশ্বরেচ্ছায় বা ঈশ্বরের সষ্টিক্রমে পৃথবীতলে জীবসপ্জার হইয়াছে, তাহা হইলে 
বিজ্ঞান বিনষ্ট হইল ৷ কেন না, সকলই ঈশ্বরেচ্ছায় ঘাঁটয়াছে; সকল বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের এই উত্তর 
দিয়া অনুসন্ধান সমাপন করা যাইতে পারে। অতএব কি জীবোৎপাত্ত কি ধম্মেণৎপাত্ত সম্বন্ধে 
এ উত্তর দিলে চলিবে না। 
কেন না, ধর্মোৎপাত্তও বৈজ্ঞানিক তত্ব । ইহারও অনঃসন্ধন বৈজ্ঞানিক প্রথায় কারতে 
হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রথা এই যে, বিশেষের লক্ষণ' দেখিয়া সাধারণ লক্ষণ নিদ্দেশ কারতে হয়। 
ইউরোপাঁয় পণ্ডিতেরা অনেকেই এই প্রণালী অন:সারে ধর্মের উৎপত্তির অনুসন্ধান 
কারিয়াছেন। কিন্তু নানা মুনির নানা মত। কাহারও মত এমন প্রশস্ত বাঁলয়া বোধ হয় না যে, 
পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে অন রোধ করিতে পারি। আমি নিজে যাহা কিছ বাঝ পাঠক- 
দিগকে আঁত সংক্ষেপে তাহার মম্ার্থ বূঝাইতোছি। 
ধন্মেরি উৎপত্তি ব্যাঝতে গেলে সভ্য জাতির ধর্ম্মের মধ্যে অন:সন্ধান কাঁরলে কিছ; পাইব 
না। কেন না, সভ্য জাতির ধর্ম পুরাতন হইয়াছে, সে সকলের প্রথম অবস্থা আর নাই, 
প্রথমাবস্থা নহিলে আর কোথাও উৎপাত্ত লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। গাছ কোথা হইতে 
হইল, অঙ্কুর দোখলে ব্যঝা যায়; প্রকাণ্ড বৃক্ষ দৌখয়া বুঝা যায় না। অতএব অসভ্য জাঁতি- 
দিগের ধম্মের সমালোচনা করিয়া ধর্মের উৎপত্তি বুঝাই ভাল। 
এখন, মনদষ্য যতই অসভ্য হৌক না কেন, একটা কথা তাহারা সহজে বুঝিতে পারে। 
ব্াঝতে পারে যে, শরীর হইতে চৈতন্য একটা পৃথক্‌ সামগ্রণী। 
এই একজন মানুষ চলিতেছে, খাইতেছে, কথা 'কহিতেছে, কাজ কাঁরতেছে। সে মারয়া 
গেল, আর সে কিছুই পাইল না। তাহার শরীর যেমন ছল, তেমনই আছে, হস্তপদাদি কিছুরই 
অভাব নাই, কিন্তু সো আর ছুই কাঁরতে পারে না। একটা কিছ তার আর নাই, তাই আর 
পারে না। তাই অসভ্য মনুষ্য বুঝিতে পারে যে, শরণর ছাড়া জীবে আর একটা দি আছে, 
সেইটার বলে জীবত্ব, শরীরের বলে জীবত্ব নহে। 
সৃভ্য হইলে মনুষ্য ইহার নাম দেয়, “জীবন” বা “প্রাণ” বা আর িছ। অসভ্য মনযষ্য 
নাম দিতে পারক! না পারুক, জিনিষটা ব্যাঝায়া লয়। বুঝলে দেখতে পারে যে, এটা কেবল 
জীবেরই আছে, এমত নহে. গাছ পালারও আছে। গাছ পালাতেও এমন একটা দি আছে যে, 
সেটা যত দিন থাকে. তত দিন গাছে ফুল ধরে, পাতা গজায়, ফল ধরে, সেটার অভাব হইলেই 
আর ফুল হয় না, পাতা হয় না, ফল হয় না, গাছ শকাইয়া যায়, মাঁরয়া যায়। অতএব গাছ 
পালারও জীবন অছে। কিন্তু গাছ পালার সঙ্গে জীবের একটা প্রভেদ এই যে, গাছ পালা নড়িয়া 
বেড়ায় না, খায় না, গলায় শব্দ করে না, মারাপট লড়াই বা ইচ্ছাজনিত কোন ক্রিয়া করে না। 
অতএব অসভ্য মনুষ্য জ্ঞানের সোপানে আর এক পদ উাঁঠল। দোৌখল, জীবন ছাড়া জীবে 
একটা কছ আছে. যাহা গাছ পালায় নাই। সভা হইলে তাহার নাম দেয়, “ঠৈতন্য"। 
অসভ্য নাম দিতে পার্ক না পারুক, জিনিষটা বাঁঝিয়া লয়। 
মনুষ্য দেখে যে, মান্য মারলে, তাহার শরীর থাকে_অস্ততঃ িয়ংক্ষণ থাকে, কিন্তু 
টৈতনা থাকে না। মান: নিদ্রা যায়, তখন শরণীর থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। সচ্ছ্ীদ'রোগে 
শরীর থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। তখন সে দিদ্ধান্ত করে যে, চৈতন্য শরণর' ছাড়া একটা 
স্বতন্ত্র বনস্তু। 
এখন অসভ্য হইলেও. মনুষোর মনে এমন কথাটা উদয় হওয়ার সম্ভাবনা যে, এই শরণীর হইতে 
টৈতনয যাঁদ পেক্‌ বস্তু হইল, তবে শরীর না থাঁকলে এই টৈতনা থাকিতে পারে ক নাঃ 
থাকে কি নাঃ 
মনে করিতে পারে, মনে করে, থাকে বৈ কিঃ প্বপ্নে দেখি: স্বপ্পে শরণীর এক স্থানে রাহল, 
কিন্তু চৈতন্য গিয়া আর এক স্থানে দেখিতেছে, বেড়াইতেছে, সখ-দঃখ ভোগ কাঁরতেছে, নানা 
কাজ কারতেছে। ভূত আছে, এ কথা দ্বাঁকার কারবার আমাদের প্রয়োজন নাই. কিন্তু সভ্য কি 
অসভ্য মনুষ্য কখন ভূত দেখিয়া থাকে, এ কথা স্বীকার করিবার বোধ হয় কাহারও আপত্তি 
৮০৬ 


দেবতত্ ও হিন্দনধন্্ম_চৈতন্যবাদ 


নাই। মন্তচ্কের রোগে, কিদ্বা ভ্রমবশতঃ মনুব্যে ভূত দেখে, ইহা বলা যাউক। যে কারণে হউক 
মনুষ্য ভূত দেখে। মরা মানুষের ভূত দেখিলে অসভ্য মানুষের মনে এমন হইতে পারে যে, 
শরীর গেলেও চৈতন্য থাকে। এই বিশ্বাসই পরলোকে বিশ্বাস, এইখানেই ধর্মের প্রথম 
সূত্রপাত। 

ইহা বাঁলয়াছি যে, অসভ্য মনুষ্য বা আদম মানুষ, যাহাকে ক্রিয়াবান্‌, আপনার ইচ্ছান;সারে 
ক্রয়াবান্‌, দেখে, তাহারই চৈতন্য আছে শ্বাস করে। জীব, জাপন ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্‌, 
এজন্য জীবের চৈতন্য আছে, নিজ্জীঁব ইচ্ছানুসারো ক্িয়াবান্‌ নহে, এজন্য নিজ্জীব চেতন নহে। 
কিন্তু আদম মনুষ্য সকল সময়ে বুঝিতে পারে না, কোনটা চৈতন্যযুক্ত, কোনটা চৈতন্যযুক্ত 
নহে। পাহাড় পর্বত, জড়পদার্থ সচরাচর ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান নহে, সচরাচর 
অচেতন বলিয়া বুঝতে পারে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটা পাহাড় আগ্নি উদ্গীরণ কারয়া আত 
ভয়াবহ ব্যাপার সম্পাদন করে। সেটাকে ইচ্ছান;সারে ক্রিয়াবান্‌ বাঁলয়া বোধ হয়; আদম 
মনূষ্যের সেটাকে সচৈতন্য বলিয়া বোধ হয়। কলনাদনী নদী, রাত্রি দিন ছুঁটিতেছে, শব্দ! 
করিতেছে, বাঁড়তেছে, কামতেছে, কখন ফাঁপিয়া উঠিয়া দুই কুল ভাসাইয়া দিয়া সব্বনাশ 
কাঁরতেছে, কখন পাঁরামত জলসেচ করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেছে, ইহাকেও ইচ্ছান:সারে 
ক্রিয়াবতী বালয়া বোধ হয়। ্ষ্যের কথা বড় আশ্চর্যয। জগতে যাহাই হোক না কেন, ইনি 
ঠিক সেই নিয়ামত সময়ে পব্বীদকে হাঁজর। আবার ঠিক আপনার নিদ্দিষ্ট পথে সমস্ত দিন 
ফাঁরয়া, ঠিক নিয়ামত সময়ে পশ্চিমে লাক্কা়িত। ইহাকেও স্বেচ্ছাক্রির বলিয়া বোধ হয়, ইহাও 
সচৈতন্য বোধ হয়। চন্দ্র ও তারা সম্বন্ধেও এইরূপ হইতে পারে। কোথা হইতে আকাশে মেঘ 
আসে? মেঘ আসিয়া কেন বাঁষ্ট করে? বৃষ্টি করিয়া কোথায় চলিয়া যায়? মেঘ আসলেই 
বা সকল সময়ে বৃষ্টি হয় না কেন? যে সময় বাঁষ্টির প্রয়োজন, যে সময়ে বৃষ্টি হইলে শস্য 
হইবে, সচরাচর ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টি হয় কেন? সচরাচর তাহা হয়, কিন্তু এক এক সময়ে 
তাই বা হয় না কেন? কখন কখন অনাবাঁষ্টতে দেশ জিয়া যায় কেন? এ সব আকাশের 
ইচ্ছা, মেঘের ইচ্ছা, বা বৃষ্টির ইচ্ছা, এজন্য আকাশ সচেতন, মেঘ সচেতন, বা বাঁষ্ট সচেতন 
বিয়া বোধ হয়। ঝড়, বা বায়ু সম্বন্ধেও এরুপ। বজ্র বা বিদ্যুৎ সম্বন্ধেও এরূপ ঘটে। অগ্নি 
সম্বন্ধেও যে এরূপ ঘাঁটবে, তাহা অগ্নির ক্রিয়া সকলের সমালোচনা কারলে সহজে বুঝা যাইতে 
পারে। অগাধ, দপ্তর, তরঙ্গ-সঙ্কুল, জলচরে সংক্ষুক্ধ রত্বাকর সমুদ্র সম্বন্ধেও সেই কথা হইতে। 
পারে। ইত্যাদ। 
এইরূপে জড়ে চৈতন্য আরোপ, ধর্মের দ্বিতীয় সোপান। ইহাকে ধৰ্ম্ম না বলয়া, উপধ্ম্ম" 
বলিতে কেহ ইচ্ছা করেন, আপত্তি নাই। ইহা স্মরণ রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে, উপধম্মই সত্য 
ধস্মেরি প্রাথমিক অবস্থা। বিজ্ঞানের প্রথামাবস্থা যেমন ভ্রমজ্ঞান, ইতিহাসের প্রথমাবস্থা যেমন 
লৌকিক উপন্যাস বা উপকথা, ধর্মের প্রথমাবস্থা তেমান উপধর্ম্ম। মতান্তর আছে, তাহা আমরা 
জান, কিন্তু মনুয্যের আদিম অবস্থায় বিজ্ঞান নিকৃষ্ট, ইতিহাস নিকৃষ্ট, দর্শন কাব্য সাহিত্য- 
শিল্প, সর্বপ্রকার বিদ্যা বুদ্ধ, সবই নিকৃষ্ট, কেবল তত্বৃজ্ঞান উৎকৃষ্ট হইবে ইহা সম্ভব নহে। 

তার পর ধর্মের তৃতীয় সোপান। যে সকল জড়পদার্থে মনুষ্য চৈতন্যারোপ কাঁরতে আরম্ভ 
করে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি আতশয় ক্ষমতাশালী, তেজদ্বী, বা সন্দর। সেই আগ্নেয়গিরি 
একেবারে দেশ উৎসম্ন দিতে পারে, তাহার ক্রিয়া দেখিয়া মনবয্যবুদ্ধি স্তান্তিত, ল:প্তপ্রায় হইয়া 
যায়। সেই ক্লপ্ারপ্লাবিনী, ভূমির উৎপাঁদকা শাক্তর সঞ্ারণী নদীমঙ্গলে আতশয় 
প্রশংসনীয়া, অমঙ্গলে অতি ভয়ঙ্করণ বলিয়া বোধ হয়। ঝড়, বৃষ্টি, বায়; বজ, বিদ্যুৎ, আগি, 
ইহাদের অপেক্ষা আর বলবান্‌ কে? ইহাদের অপেক্ষা ভীমকম্মণা কে? যাঁদ ইহাদের অপেক্ষা 
শ্ৰেষ্ঠ কেহ থাকে, তবে সুৰ্য্য; ইহার প্রচণ্ড তেজ, আশ্চর্য্য গাঁত, ফলোৎপাদন জীবোৎপাদন 
শাক্ত, আলোক, সকলই বিস্ময়কর । ই'হাকে জগতের রক্ষক বলিয়া বোধ হয়, ইনি যতক্ষণ 
অন্যাদত থাকেন, ততক্ষণ জগতের ক্রিয়াকলাপ প্রায় বন্ধ হইয়া থাকে। 

এই সকল শীক্তশালণ মহামাহিমাময় জড় পদার্থ, যাঁদ সচেতন, স্বেচ্ছাচারী বাঁলয়া বোধ 
হইল, তবে মান্‌ষের মন ভয়ে বা প্রণীততে অভিভূত হয়। ইহাদের কেবল শাক্ত এত বেশী তাই 
নহে, মনুষ্ের মঙ্গলামঙ্গল ইহাঁদগের অধশন। সচরাচর দেখা যায় যে, যে চৈতন্যযুক্ত, সে তুষ্ট 
হইলে ভাল করে, রুষ্ট হইলে অনিষ্ট করে। এই সকল মহাশাক্তযৎক্ত মঙ্গলামঙ্গল-সম্পাদক 

৮০৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


পদার্থ যাঁদ চৈতন্যাবশিম্ট হয়, তবে তাহারাও সেই: নিরমের বশীভূত, ইহা আঁদম মনদষ্য মনে : 
করে। মনে করে, তাহাদের তুষ্ট রাখতে পারলে সব্ব্ন্র মঙ্গল, তাহারা রুষ্ট হইলে সব্র্বনাশ 
হইবে। ইহাতে উপাসনার উৎপাঁত্ত। ইহাই ধর্মের তৃতীয় সোপান। এই জন্য সবর্বদেশে 
সূর্য, চন্দ্র, বায়ন, বরুণ, ঝড়, বৃষ্টি, আগ্ম, জলধি, আকাশাদর উপাসনা । এই জন্য বেদের. 

ইন্দ্রাদ আকাশ দেবতা, সুৰ্য্য দেবতা, বায় দেবতা, আগ্ন দেবতা প্রভীতর উপাসনা ৷ 
কিন্তু ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। উপাসনা 'দ্বাবধ। যাহার শীক্ততে ভীত হই, বা 
যাহার শাক্ত হইতে সুফল পাইবার আশা কার, তাহার উপাসনা কাঁর। কিন্তু তা ছাড়া আরও 
এমন সামগ্রী আছে, যাহার উপাসনা করি, সেবা কার, আদর করি। যাহার ভয়দায়িকা শাক্ত ' 
নাই, অথচ হতকর তাহারও আদর করি। অচেতন ওষাঁধ বা ওষধের আমরা এরূপ আদর কাঁর। 
ছায়াকারক বট বা স্বাস্থযদায়ক শেফালিকা বা তুলসীর তলায় জল 'সঞ্চন কাঁর। উপকারী আশ্বের _ 
ভূত্যব সেবা কাঁর। গৃহরক্ষক কুকুরকে বত্র কাঁর। দঃক্ধদায়নী গাভী, এবং কর্ষণকারী 
বলদকে আরও আদর কার। ধাঁম্মক মনচষ্যকে ভীক্ত করি। এ এক জাতীয় উপাসনা । এই. 
উপাসনার বশবত্তাঁ হইয়া হিন্দ ছুতার কুড়াল পুজা করে, কামার হাতুড়ি পূজা করে, বেশ্যা 
বাদ্যযন্ত্র পুজা করে, লেখক লেখনী পূজা করে, ব্রাহ্মণ পথি পুজা করে।* | 
' আরও আছে । যাহা স্দুন্দর, তাহা আমরা বড় ভালবাস। সুন্দর হইতে আমরা সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে, কোন উপকার পাই না, তব আমরা স্যন্দরের আদর কাঁর। যে ছেলে চন্দ্র হইতে কি J 
উপকার বা অপকার পাওয়া যায়, তাহার কিছুই জানে না, সেও চাঁদ ভালবাসে। যে ছাঁবর | 
( 


পুতুল, আমাদিগের ভাল মন্দ কিছুই করিতে পারে না, তাহাকেও আদর কাঁর। সুন্দর ফুলটি, 
সুন্দর পাঁখাঁট, সুন্দর মেয়েটিকে বড় আদর কার। চন্দ্র কেবল সোন্দর্য্য গননেই দেবতা, সাতাইশ 
নক্ষত্র তাঁহার মহিবী। 
প্রকৃত পক্ষে ইহা উপাসনা নহে, কেবল আদর। কিন্তু অনেক সময় ইহা উপাসনা বলিয়া: 
গাঁণত হয়। বৈদিক ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে তাই অনেক সময়ে হইয়াছে। কথাটা উন্নাবংশ শতাব্দীর : 
ভাষায় অনবাদ করা যাউক তাহা হইলেই অনেকেই বুঝিতে পাঁরবেন। | 
যাহা শাক্তশালী, তাহা নৈসার্গক পদার্থের কোন [বিশেষ সম্বন্ধ বিশিষ্ট বালয়াই শাক্তশালশী। 
কাব্বনের প্রাত অদ্লজানের নৈসা্গক অন;রাগই আগ্নির শাক্তর কারণ। তাপ, জল, ও বায়, ' 
এই তিন' পদার্থের পরস্পরে বিশেষ কোন সম্বন্ধ বিশিষ্ট হওয়াতেই মেঘের শক্তি।। 
এই যে জাগতিক পদার্থের পরস্পরের সম্বন্ধের কথা বলিলাম, এই সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক নাম 
সত্য। সত্যই শাক্ত। কেবল জড়শাক্ত, আধ্যাত্বক শাক্ত সম্বন্ধেও এই কথা সত্য । যাঁশু বা. 
শাক্যাসংহের উীক্ত সকল বা কর্ম সকল সমাজের সাঁহত নৈসা্গক শাক্তাবশিষ্ট, অন্ধেক জগণ 
আজিও তাঁহাদের বশীভূত রর 
হাহা হিতকর, শীক্তশালী হউক বা না হউক, কেবল হিতকর, উনাবংশ শতাব্দশ তাহার 
নাম দিয়াছে, শিব! সন্দর বা সৌম্যের নূতন নাম ীকছ হয় নাই, সনন্দর সন্দরই আছে, সৌম্য 
সৌম্যই আছে। | 
এই সত্য (The True), [শিব (The Good) এবং সনন্দর (The Beautiful) এই 
ত্ৰিবিধ ভাব মানষের উপাস্য । এই উপাসনা দ্বিবধ হইতে পারে। উপাসনার সময়ে অচেতন 
উপাস্যকে সচেতন মনে করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে, আদিম মনা তাহাই কারিয়া থাকে 
এই উপাসনা-পদ্ধতি ভ্রান্ত, কাজেই আঁহতকর। 'দ্বিতীয়াবধ উপাসনায়, অচেতনকে অচেতন ; 
বলিয়া জ্ঞান থাকে। গেটে (9০০0০) বা বডক্ষবর্থ (Wordsworth) এই জাতীয় 
জড়োপাসক। ইহা আহিতকূর নহে, বরং হিতকর, কেন না, ইহার দ্বারা কতকগুলি চিত্তবৃত্তির 
স্ফার্ত ও পরিণাত সাধিত হয়। ইহা অনুশীলন বিশেষ । এখনকার দেশী পাঁণ্ডিতেরা 
(বিশেষ বালকেরা) তাহা বাঁঝতে পারিয়া উঠে না, কিন্তু কতকগুলি বোদিক খাঁষ তাহা 
ব্াাঁঝতেন। বেদে দ্বিবিধ উপাসনাই আছে। 


* এই কথা শুনিয়া সর আলফ্রেড লায়েল *লাখলেন, কি ভয়ানক উপধন্্! এমন নিকৃষ্ট জাতির 
কি গাঁত হইবে। কাজেই বুদ্ধির জোরে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর হইলেন। 


৮০৮ 


দেবতত্ব ও িন্দধর্ম্ম_উপাসনা 


প্রচারে'র প্রথম সংখ্যা হইতে বৈদিক দেবতাতত্ব সম্বন্ধে আমরা কি কি কথা বলিলাম তাহা 
একবার স্মরণ করিয়া দেখা যাউক। 
১। ইন্দ্রাদ বৈদিক দেবতা, আকাশ, সুৰ্য্য, আগ্ন, বায়; প্রীত জড়ের বিকাশ 'ভন্ন 
লোকাতীত চৈতন্য নহেন। 
২। এই সকল দেবতাঁদগের উপাসনা যেমন বেদে আছে, এবং ভারতবধাঁয়েরা যেমন 
ইস্হাদিগের দেবতা বলয়া মানিয়া থাকে, সেইরূপ পৃথবার অন্যান্য জাঁতিগণ কাঁরত বা করে। 
ও ইহার কারণ এই যে, প্রথমাবস্থায় মনুষ্য জড়ে চৈতন্য আরোপণ করিয়া, তাহার শক্ত, 
হতকারতা, বা সৌন্দর্য্য অনুসারে, তাহার উপাসনা করে। 

৪1 সেই উপাসনা ইন্টকারী এবং আন্টকারণ উভয়াবধ হইতে পারে। এখন দোখতে 

, বেদে কিরূপ উপাসনা আছে। তাহা হইলেই আমরা বৈদিক দেবতাতত্ব সমাপ্ত কাঁর। 
_-প্রিচার', ১ম বর্ষ, পৃ ৩৭৪-৮৩। 


'উপাসনা 


পুৰ্বে উপাসনা সম্বন্ধে যাহা বলা গিয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, উপাসনা 'দ্বিবধ। 
এক, যাহাদের ফলপ্রদ বিবেচনা করা যায়, তাহাদের কাছে ফলকামনাপুবর্বক তাহাদের উপাসনা, 
আর, এক যাহাকে ভালবাসি, বা যাহার নিকট কৃতজ্ঞ হই, তাহার প্রশংসা বা আদর। প্রথমোক্ত 
উপাসনা সকাম, দ্বিতীয় নিত্কাম। এইরুপ সামান্য নিষ্কাম উপাসনা কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে হইতে 
পারে এমত নহে, সামান্য জড়পদার্থ সম্বন্ধে দর পারে। িন্নজাতীয় মহাত্াদিগের বিশ্বাস 
যে, হিন্দ; গোরুর উপাসনা করে। বস্তুতঃ এমন হিন্দ কেহই নাই যে, বিশ্বাস করে যে, 
আদম আহার গান উরি কো কিতা নক র 
খায়, আর দুধ দেয়, তাহা ছাড়া আর কিছ পারে না, তাহা সকলেই জানে। তবে সাধারণ 
হিন্দুর এই বিশ্বাস যে গোর্ুকে যত্ন কারলে, আদর করিলে, দেবতা প্রসন্ন হয়েন। এ কথাটা 
তত অসঙ্গত নহে। যাহা উপকার, তাহা আদরের ৷ যাহা আদরের, তাহার আদর 
কাৰ্য্য ঈশ্বরানূমোদত। এইরূপ গোরুর আদরের একটা উদাহরণ বেদ হইতে উদ্ধত 
কারতোছ। 

শক যজব্ব্দে সংহিতায় দর্শপূ্ণমাস যজ্ঞে বংসাপাকরণ কাধের মন্ন্রে আছে, 

“হে বংসগণ, তোমরা ্রীড়াপরবশ, সুতরাং বায়বেগে দাগ্দগন্তরে ধাবমান হও। বায় 
দেবতাই তোমাদগের রক্ষক। ৩॥ 

হে গাভীগণ, আমরা শ্রেম্ঠতম কাষ্য আরম্ভ করিয়াছি। তৎসাধনার্থ সবিতা-দেবতা 
তোমাঁদগকে প্রভূত তৃণ বন প্রাপ্ত করান। ৪] 

হে (স্বল্প বা বহুতর) রোগশুন্য অচিরপ্রসূতা অবধ্য গাভীগণ! তোমরা অক্ষ চিত্তে 
নিঃশঙ্ক ভাবে গোষ্টে প্রচুর তৃণ শস্য ভোজন করতঃ ইন্দ্র দেবতার ভোগের উপযোগী দুগ্ধের 
পারবদ্ধন কর। তোমাঁদগকে ব্যাপ্রাদ হিংস্র জন্তুর বা চৌর প্রভৃতি পাঁপগণ কেহই আয়ত্ত 
কারতে পম হইরে লা)তোমরা এই রজমানের গে চিরদিন নহবগারিরার হইতে থাক, 61 

এ যজ্ঞের দগ্ধকে সম্বোধন খাত্বক্‌ বলেন 
রি বর সি গতধার এই পাহিত তাম শোধিত হও। সাবতা-দেবতা তোমাকে 

করুন ৷” 

উখা অর্থাৎ হাঁড়িকে সম্বোধন কাঁরয়া বালতে হয়। “হে উখে! তুমি ম্‌ন্ময়, সৃতর 
EE AS EE La 
দ্যুরুপাও তোমাকে বালতে পার। ২॥ 

হে উে, তোমার উদরে অবকাশ আছে। সুতরাং বায়ুর স্থান অন্তরীক্ষলোকও তোমার 
অধীন। অতএব তোমাকে অন্তরীক্ষলোকও বাঁলতে পারি। এতাবতা তুমি ন্রলোকস্বরূপ। 


* এই প্রবন্ধে বজনমল্দের যে যে অনুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা শ্রীযৃক্ত সত্যব্রত সামশ্রমীকৃত 
বাজসনেয়ী সংহিতার অনুবাদ হইতে। 
৮০৯ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


সমস্ত দ্ধ ধারণেই সক্ষম হইতেছ। স্বীয় উৎকৃষ্ট তেজে দৃঢ় থাঁকবে। বক্র হইবে না। 

সাবধান! তোমার দাট্ের নচ্যনতা বা বক্রুতা হইলেই যজ্ঞাবঘম উপস্থিত হইবে। সুতরাং 

বজমান আমাঁদগের প্রত বর হইতে পারেন, অতএব তানি যাহাতে বক্র না হন। ৩॥৮ 
এখানে সকলেই দেখতে পাইতেছেন, যাহার উপাসনা হইতেছে, উপাসক তাহাকে অচেতন 

জড়পদার্থ বালয়াই জানেন। হাড় কি দুধকে কেহই ইজ্টানিম্টফলপ্রদানে সক্ষম চৈতন্যাবাশষ্ট 

বস্তু বালয়া মনে কারতে পারে না। অথচ তাহার উপাসনা হইতেছে। এ উপাসনা কেবল' আদর 

মান্। গোবৎস দির অন্য যজ্ঞের মন্দ পৃ কিছ; উদ্ধৃত করিতোঁছ। 
চাতু্ম্মাস্য যাগে অর্থাৎ হাতাকে বলা হইতেছে, 

“হে দাবি তুমি অন্নে পাঁরিপূর্ণ হইবার অপুর্ব শোভা ধারণ করিয়াছ। এই আকারেই 
ইন্দ্র দেবতার সমীপে গমন কর। ভরসা কার পুনরাগমনকালেও ফলে পাঁরিপূর্ণ হইয়া এইরূপ 
শোভিত হইবে৷” 

আঁগ্নচ্টোম যজ্ঞে প্রথমেই যজমানের মস্তক কেশ ও শমশ্র প্রভৃতি ক্ষুরের দ্বারা মুণ্ডন করিতে 
হয়। আগে কুশা কাটিয়া ক্ষ:র পরীক্ষা করতে হয়। সেই সময় কুশাকে বাঁলতে হয়, “0. কুশা 
সকল! অতীক্ষধার ক্ষুরের দ্বারা ক্ষৌরে যে কষ্ট হইতে পারে তাহা হইতে ত্রাণ কর। অর্থাৎ 
তোমাদের দ্বারাই তাহা পরাক্ষিত হউক ।” 

পরে ক্ষৌরকালে ক্ষররকে বলিতে হয়, “হে ক্ষুর, তুমি যেন ই'হার রক্তপাত কাঁরও না।” 

পরে প্লান কারয়া ক্ষৌম বদ্ধ পারধান করিতে হয়। বস্ত্র পারধানকালে বস্ত্রকে বালতে হয়, 
“হে ক্ষৌম! তুমি কি দীক্ষণীয় কি উপসদ উভয় প্রকার যজ্ঞেরই অঙ্গীভূত হইতেছ। আম 
এই স্নানে সুন্দর কান্ত লাভ করতঃ সুখস্পর্শ কল্যাণকর তোমাকে পারধান কারতেছি।” 

তার পর গাত্রে নবনীত মন্দন করিতে হয়। মন্দনকালে নবনীতকে বাঁলতে হয়, “হে গব্য 
নবনীত! তুমি তেজ সম্পাদনে সমর্থ হইতেছ। আমাকে তেজঃপ্রদান কর।” 

এ সকল স্থানে ক কুশা কিংবা ক্ষুুর বা বন্ত্র বা নবনীতকে কেহ ফলপ্রদানে সক্ষম চৈতন্য- 
বিশিষ্ট দেবতা মনে কাঁরতেছে না। বাতুল ভিন্ন অপরের দ্বারা এরূপ বিবেচনা হওয়া সন্তব 
নহে। এ সকল' কেবল যক্কের বস্তুতে যত্রজনক বাঁধ প্রয়োগ মান্র। ইন্দ্রাদ দেবের যে স্তুতি সকল 
খাগ্বেদে আছে আদৌ তাহা প্রশংসনীয় বা আদরণীয়ের প্রশংসা বা আদর মাত্র ছিল। উদাহরণ- 
স্বরূপ আমরা একটি ইন্দ্রসুত্ত উদ্ধত কাঁরতোছ। 

“ইন্ড্রস্য নু বী্ধ্যাঁণ প্র বোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রণী। 
অহনিমন্বপন্ততদ্্দ প্র বক্ষণা আঁভনৎ পব্বতানাং॥ 
অহন্নাহং পৰ্বতে শিশ্রিয়াণাং তৃষ্টাট্মে বজুং স্বৰ্য্যং ততক্ষ। 
বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা আংজঃ সম দ্রমবজগ্মরাপঃ 1 
বৃষায়মনোহব্ণীত সোমং ন্রিকদ্রুকেদ্বাপবৎ সতস্য। 

আ সায়কং মঘবাদত্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহণশীনাং ॥ 
যাঁদন্দ্রাহন্‌, প্রথমজামহণীনামান্মায়নামামনাঃ প্রোত মায়াঃ। 
আত সম্্যযং জনয়ন্‌ দ্যামযাসং তাদিত্না শত্ুং ন কলাবাঁবৎসে॥ 
অহন্‌ বত্রং বৃত্রতরং ব্যংসামান্দ্রা বজেণ মহতা বধেন। 
স্কন্ধাংসীব কুলিশেনাবিবৃক্শাহঃ শয়ত উপপূক্‌ পাথিব্যাঃ 
অযোদ্ধেব দুর্মদ আ হি জহেৰ মহাবীরং তুবিবাধমৃজশীষমূ। 
নাতারাদস্য সমাতং বধানাং সংরূজানাঃ িপিষ ইন্দ্রশন্রঃ॥ 
অপাদহস্তো অপতন্যাদন্দ্রমাসা বজুমাধ সানোঁ-জঘান। 

বৃষ বপ্ধিঃ প্রাতিমানং বভৃষন্‌ পারাত্রা বুরো অশয়ৎ ব্যস্তঃ ৷৷ 
নদং ন ভিন্মমুয়া শয়ানং মনো রূহাণা' অঁতিষন্ত্যাপঃ। 
যাশ্চিৎ বৃত্রো মহিনা পর্যযাতষ্ঠৎ তাসামাহঃ পৎসনতঃশণর্কভুব ৷ 
নীচাবয়া অভবৎ বন্রপেন্দ্রা অস্যা অব বধজর্ভার।। 

উত্তরা সুরধরঃ প্যত্র আসা দানঃঃশয়ে সহবৎসা ন ধেনুঃ 
আতিষ্ঠন্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে বনাহতং শরীরং। 
ত্রস্য নিণ্যং বিচরজ্ত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়াদন্দরশন্ঃ ৷ 


৮১০ 


দেবতত্ ও হিন্দধর্ম্ম_উপাসনা 


দাসপত্বীরহগোপা আতিষ্চন্িরদ্ধা আপ পাঁণনেব গাবঃ। 
অপাং বিলমাঁপাহতং যদাসীৎ বৃত্রং জঘন্বাঁ অপ তদ্ববার॥ 
অশ্ব্যো বারো অভবস্তাঁদন্দ্র সৃকে বস্তা প্রত্যহন্দেব একঃ। 
অজয়ো গা অজয়ঃ শুর সোমমবাসৃজঃ অর্তবে সপ্ত সিন্ধনন্‌॥ 
নাস্মৈ বিদ্যুল্ন তনয্যতুঃ সিষেধ ন যাং মহমাকরত্বাদনং চ। 
ইন্দ্রশ্চ যত্যুষুধাতে আহশ্চোতাপরীভ্যো মঘবা বাঁজগ্যে॥ 
অহের্ধাতারং কমপশ্য ইন্দ্র হাঁদ যত্তে জঘ্মুষো ভীরগচ্ছৎ। 
নব চ যন্নবাতিং চ স্রবন্তাঁঃ শ্যোনো ভীতো অতরো রজাধাঁস॥ 
ইন্দ্রো যাতোহবাঁসতস্য রাজা শমস্য চ শৃঙ্গিনো বজ্রবাহুঃ। 
সেদু রাজা ক্ষয়তি চর্ধণীনামরান্ন নোমঃ পার তা বভূব॥” 


অন্নবাদ 


১। “বজ্রধর ইন্দ্রদেব প্রথমে যে সমস্ত পরান্রমসূচক কার্য করিয়াছিলেন তাহা আম বর্ণনা 
কাঁরতোছি। তিনি আঁহনামে আভাঁহত ব্ত্রাস্ঘরকে বিনাশ কাঁরয়াছলেন। জলসমহ ভূমিতে 
পতিত কাঁরয়াছলেন। এবং পার্বত্য প্রদেশের রুদ্ধ বহনশীল নদী সকলের কূল ভগ্ন কাঁরয়া 
জল প্রবাহিত কারয়াছিলেন। 

২। ইন্দ্রদেব পব্বতে লাক্লায়িত বৃত্রাসুরকে বধ কাঁরয়াছিলেন। ত্বম্টুদেব ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত 
গজ্জনশীল বজ্র ন্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ব্ত্রাসুর হত হইলে পর রদদ্ধগাত নদী সকল 
বেগের সাঁহত সমুদ্রে প্রবাহত হইয়াছিল, বদ্দুপ গো সকল হম্বারব কারিয়া সন্বর বসের নিকট 
গমন করে। 

৩। বলবান্‌ ইন্দ্রদেব সোমরস পান কাঁরতে ইচ্ছা কাঁরয়াছলেন এবং উপর্যদ্যপার ষজ্ঞতয়ে 
সোমরস পান করিয়াছিলেন । তৎপরে বলবান: ইন্দ্রদেব মারকবজ্ গ্রহণপূবর্বক আহাদগের শ্রেষ্ঠ 
বৃন্রাসূরকে বধ কাঁরয়াছিলেন। 

৪। হে ইন্দ্রদেব! আপাঁন যখন আঁহাঁদিগের শ্রেষ্ঠ বত্রাসুরকে বধ করিয়া মায়াবী অস:ুর- 
দগের মায়া নষ্ট কারয়াছিলেন এবং তৎপরে যখন সূর্য্য উষাকাল এবং আকাশ সানি 
কারয়াছলেন তখন আর কোন শন দোখতে পান নাই। 

৫। ইন্দ্রদেব তাঁহার বৃহৎ ও বধকারা বজ্রের সাঁহত লোকের উপদ্রবকারী ব্ন্রাসূরকে লোকে 
যেমন কুঠার দ্বারা বৃক্ষস্কন্ধ ছেদন করে, তদ্রুপ বাহঃচ্ছেদনপবের্বক বধ কারয়াছিলেন, এবং 
বৃত্রাসুরকে তদবস্থ ভূমির উপর পাতিত করিঃ ] 

৬। আমার সমান যোদ্ধা আর কেহ নাই এইরূপ দর্পযুক্ত বত্রাসুর মাহাবীর ও বহঃশত্রু- 
নবারক ইন্দ্রদেবকে য্দ্ধার্থে স্পদ্ধণ কারয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রদেবের অস্রপ্রহার হইতে কোন 
প্রকারে আপনাকে রক্ষা কারতে না পারিয়া অবশেষে হত হইয়া নদ সকলের উপর পতিত হইয়া 


পাষাণসদৃশ স্কন্ধের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিল। পোঁরঢযবাঁজ্জত ব্যাক্ত য্রূপ পৌরুষাবিশিষ্ট 
ব্যাক্তর সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করে, তদ্রুপ বত্রাসুর ইন্দ্রের সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র কর্তৃক 
শরীরের নানা স্থানে আহত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিল । 
bl নদীর জল সকল ভগ্ন কুলের উপর যেমন বেগের সাহত প্রবাহিত হয় তদ্রুপ নদীর 
উপর পাঁতত বন্রাসুরের দেহের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল। বন্রাসংর জীবনদশায় যে জল সকল 
বলের দ্বারায় রুদ্ধ রাখিয়াঁছল সেই জল সকলের নিম্নে মৃত্যুর পর তাহার দেহ পাঁতিত রাঁহল। 
৯। বান্রাসুরের মাতা পা্রদেহ রক্ষা কারবার ননামত্ত স্বয়ং বন্রকে ব্যবহিত কারয়াছিল। 
ভু ইন্দরদে বৃত্রের মাতার উপর ব্তর প্রহার করেন, তাহাতে: বন্রমাতা হত হইয়া গাভী বসের 
সাহত যেমন শয়ন করে, তদ্‌প মৃত পুত্রের উপর পাঁতত হইয়া তাহা আচ্ছাঁদত করতঃ শয়ন 
কারয়াছল। 
১০। আঁবশ্রান্ত প্রবহনশগল নদ সকলের জলমধ্যে বৃন্রাসুরের দেহ পাঁতত হইল! জল 
৮১১ 


বণ্কিম রচনাবলী ‘ 


সমুহ বন্ধনমনক্ত হইয়া অন্তহি“ত বৃত্রদেহের উপর প্রবাহত হইতে লাগিল। ইন্দ্রদেবের সাহত : 
শত্রুতা কারিয়া বৃত্রাসনর চিরনিদ্রায় 'নাদ্রুত হইল। ূ 

১১। দাস এবং আহনামে প্রসিদ্ধ বন্রাসুর যে সকল নদীর প্রবাহ নিরোধ করিয়াছিল যদ্রূপ: 
পণ নামক অসুর গো সকল গুহাতে নিরহদ্ধ করিয়া রাখয়াছিল, ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুরকে বধ 
করিয়া সেই সকল নিরোধ দুর করিয়া প্রবাহমার্গ মুক্ত কাঁরয়া দিয়াছলেন। 

১২। হে ইন্দ্রদেব! যখন অসহায় বন্রাসুর আপনার বজ্রে প্রাতপ্রহার কারয়াছল তখন! 
আগান অনায়াসে বুত্রাসুরকে িরাকৃত কাঁরয়াছিলেন, যদ্ধুপ অশ্বপ্চ্ছগত বালসমূহ মাঁক্ষকাদি 
অনায়াসে নিরাকৃত করে। তদন্তর আপনি পণি নামক অসুর কর্তৃক অপহৃত আঁনর্দ্ধ ও; 
ন্রদ্ধ গোসমূহ জয় করিয়া স্ববশে আনয়ন কাঁরয়াছিলেন। জয়লাভ কাঁরয়া সোমরস পান. 
করিয়াছিলেন এবং সপ্ত নদীর প্রবাহ নিরোধ অপনয়নপূর্বক তাহাদিগকে প্রবাহিত 
কাঁরয়াছিলেন। 


১৩। বুত্রাসুর ইন্দ্রকে নিরস্ত কারবার নিমিত্ত যে বিদ্যুৎ প্রহার, যে গজ্জন, যে বর্ষণ, যে. 
অশান নিক্ষেপ, এবং যে অপরাপর কৌশল প্রয়োগ কাঁরয়াছিল, তৎসমুদায়ই ইন্দ্রের অনিষ্ট ' 
কাঁরতে ব্যর্থ হইয়াছিল এবং অবশেষে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে অভিভূত করিয়াঁছলেন। 

১৪। হে ইন্দ্রদেব! আপানি যখন বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ভীত হইয়াছিলেন, এবং ভীত 
হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় একোনশত সংখ্যক প্রবহনশল নদী পার হইয়াছিলেন, তখন বন্রাসঃর 
বধের নির্যযাতনেচ্ছ কোন্‌ জনকে দৌখয়াছিলেন? 
১৫। বজ্জধর ইন্দুদেব স্থাবর এবং জঙ্গম জগতের রাজা, শান্ত এবং দডদণস্ত জীবগণের 
অধীশ্বর। এবন্ভূত ইন্দ্রদেব মনমফ্যাদগের প্রভু। রথচক্রের নোম যদ্রুপ চন্রুগত আরাখ্য কাষ্ঠ 
সকল বেষ্টন কাঁরয়া থাকে, তদ্রুপ তান মন্যফ্যাদগকে সব্ব্তোভাবে বেন্টনপৃব্বক 
রক্ষা করেন।” | 

এই সংক্তের তাংপর্য্য বড় স্পল্ট। পূর্ব্বে বুঝান গিয়াছে, ইন্দ্র বর্ধণকারশ আকাশ। বত 
বাঁষ্টীনরোধকারাঁ নৈসার্গক ব্যাপার। বর্ষণশাক্তর দ্বারা সেই সকল নৈসার্গক ব্যাপার অপহত 
হইলে বন্্বধ হইল। এই সুক্ত বর্ষণকারী আকাশের সেই ক্রিয়ার প্রশংসা মাত্র। ইন্দ্র এখানে; 
কোন চৈত পুরুষ নহেন, এবং এ সমক্তে তাহার কোন সকাম উপাসনাও নাই। 

স্বীকার কারি, এক্ষণে বৈদিক সংহিতায় যে উপাসনা আছে, তাহার প্রায় আঁধকাংশই সকাম, 
এবং উপাস্যেরা তাহাতে চৈতন্যাবাশিষ্ট দেবতা বালিয়া বার্ণত হইয়াছে। কিন্তু জড়শাক্তর : 
প্রশংসা-পদ্ধাত ক্রমে প্রচলিত হইয়া আসিলে, শব্দের আড়ম্বরে তাহার প্রকৃত তাৎপর্ধ্য লোকের 
চিত্ত হইতে অগসৃত হইল। "জগতের রাজা” এবং “জশবগণের অধীশ্বর" ইত্যাকার বাক্যের 
যথার্থ তাৎপৰ্য্য যে, বৃষ্টি হইতেই জগৎ ও জীবের রক্ষা, লোকে ইহা ক্রমে ভুলিয়া যাইতে 
লাগিল, এবং ইন্দ্রকে যথার্থ জগতের চৈতন্যাবাশষ্ট রাজা এবং জশবগণের চৈতন্যাবাঁশষ্ট অধাশ্বর 
মনে কাঁরতে লাগিল। তখন জগতের জড়শক্তির নিজ্কাম প্রশংসার স্থানে সকাম উপাসনা আসিয়া 
উপস্থিত হইল। যাহা টিত্তরাঞ্জনী বৃত্তিগ্রলর অনুশীলন মাত্র ছিল, তাহা দেবতাবহূল 
উপধন্মে পাঁরণত হইল । মি 

বোঁদিক ধৰ্ম্মের উৎপত্তি কি তাহা উপার উদ্ধৃত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সূক্তগলি হইতেই 
আমরা বাঁঝতে পাঁর। খগ্বেদ-সধাহতার সকল সূক্তগনলে এক সময়ে প্রণীত হয় নাই; এবং 
খাগ্বেদের সব্ব্ বহন দেবতার উপাসনাত্মক উপধম্মই যে আছে, এমত নহে। অনেকগলি এমত, 
সূক্ত আছে যে, তাহা হইতে আমরা একেশ্বরবাদই শিক্ষা কাঁর। সময়ান্তরে আমরা তাহার 
আলোচনা কারিব। সেইগ্‌লি যে বৈদিক ধর্মের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায়, আর উপার উদ্ধত 
সুক্তের সদশ সক্তগ্রলি যে আদিম অবস্থায় আর সচেতন ইন্দ্রাদির উপাসনাত্মক সুক্তগনলে ' 
প্রধানতঃ যে মধ্যাবস্থায় প্রণাঁত হইয়াছিল, ইহা যে মনোযোগপূন্বক বেদাধায়ন কাঁরবে সেই 
বাঁঝতে পারিবে। বেদব্যাস, বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। সংকলন ব্যতীত চতুব্বেদের বিভাগ; 
হয় নাই। যাহা সঙ্কলিত, তাহা নানা ব্যাক্তির দ্বারা নানা সময়ে প্রণীত হইয়াছিল। অতএব, 
আদম, মধ্যকালিক, এবং শেষাবস্থার সুক্ত বলিয়া সুক্তগ্লিকে বিভাগ করা যাইতে পারে। 


* এই অন্নবাদ “রমানাথ সরস্বতণ কৃত। 
৮১৯২ 


দেবতত্ ও হিন্দডধৰ্ম্ম_হিন্দড কি জড়োপাসক ? 


ধর্মের প্রথমাবস্থা জড় প্রশংসা, মধ্যকালে চৈতন্যবাদ, এবং পাঁরণাত একেশ্বরবাদে। অতএব 


সুক্তের তাৎপর্যয ব্দাঝয়া তাহার সময় নিন্দেশ করা বায়। 

এক্ষণে প্রচারে'র দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে এ পর্য্যন্ত বৈদিক দেবতাতত্ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম 
পাঠক তাহা স্মরণ করুন। তাহার স্কুল তাংপর্য্য এই 7 

১। ইন্দ্রাদ বৈদিক দেবতা, আকাশ, সূর্য্য, আগ্, বায়ু প্রভৃতি জড়ের বিকাশ ভিন্ন কোন 
লোকোত্তর চৈতন্য নহে। 
২। এই সকল দেবতাদগের উপাসনা যেমন বেদে আছে, সেইরূপ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য 
দেশে ছিল বা আছে। 
৩। তাহার কারণ এই যে, প্রথমাবস্থায় মনুষ্য জড়ে চৈতন্য আরোপণ করিয়া তাহার শাক্ত, 
[হতকারতা, বা সৌন্দর্য অনুসারে তাহার উপাসনা করে। 
৪। এই উপাসনা গোড়ায় কেবল শক্তিমান, স্যন্দর বা উপকারী জড়পদার্থের প্রশংসা বা 
আদর মান্র। কালে লোকে সে কথা ভুলিয়া গেলে, ইহা ইতর দেবতার উপাসনায় পাঁরণত হয়। 
{হন্দ:ধৰ্ম্মে ইতর দেবোপাসনা এই অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। ঈদ্‌শ উপাসনা অনিষ্টকর 
এবং উপধ্ম্ম। কিন্তু ইহার মুল আনিম্টকর নহে। জড়শাক্তও ঈশ্বরের শাক্ত। সে সকলের 
আলোচনার দ্বারা ঈশ্বরের মাহমা এবং কৃপা অনুভূত করা এবং তদ্ৰারা চিত্তরঞ্জন বৃত্তি সকলের 
অনুশীলন করা বিধেয় বটে। 
বৈদিক ধম্মের এই স্কুল তাৎপর্য্য। আধুনিক হিন্দধম্মেও সেই সকল বৈদিক দেবতারা 
উপাসিত। অতএব এখনকার "হিন্দুধর্মের সংস্কারে সেই কথা আমাদের মনে রাখা উঁচিত। 
জড়ের শাক্তর চিন্তার দ্বারা জ্ঞানাজ্জনী এবং চিত্তরঞ্জিনীবৃর্তি সকলের অনুশীলন কাঁরব, এবং 
ঈশ্বরের মাহমা বাঝিবার চেষ্টা কারব, কিন্তু জড়ের উপাসনা কারব না। ইহাই হন্দন্ধম্মের 
একাঁট স্থল কথা। 

এক্ষণে বোদক তত্বান্তগণত দেবতাতত্্ সমাপ্ত করিয়া, আমরা বৈদিক তত্বান্তর্গত ঈশ্বরতত্বের 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পাঁর। হিন্দুধর্ন্মের এই ব্যাখ্যার প্রথম অধ্যায় সামাপ্ত করিলাম ৷ 
প্রচার” ১ম বর্ষ, পৃ ৩৯৭-৪০৭। 


হিন্দ; কি জড়োপাসক 2 


যতক্ষণ আমার অঙ্গলটি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে ততক্ষণ এ অঙ্গুলি চেতনাময়, কিন্তু 
অঙ্গলিটি কাটিয়া ফেলিলে, উহা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, উহাতে আর চেতনা থাকে না, 
তখন উহা অচেতন জড় পদার্থ । 

এই সমগ্র বিশ্ব চৈতনাময় এক পুরুষের দেহ। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শীক্তর আধার সকল, 
অর্থাৎ আগ্নি বায় ইত্যাদি পদার্থ সকল সেই দেবতার অঙ্গাবশেষ। আগ্রকে যাঁদ সেই এক 
চৈতন্যময় পুরুষের অঙ্গ বলিয়া জানি, আঁগ্নকে যাঁদ সেই চৈতন্যময় পরুয হইতে বিচ্ছিন্নভাবে 
না দোখ, তবে অগ্নির চেতনা আছে বলিয়া বূঁঝিব। আর যান অগ্নির সহিত সেই চৈতন্যময়ের 
কোন সম্বন্ধ দেখতে পান না তাঁহার কাছেই অগ্নি জড় পদার্থ। . 

আজকালকার পাশ্চান্তা পাণ্ডতগণ আগ্নিকে ([gneous principle) জড় বলিয়া জানেন 
কস্তু প্রাচীন হিন্দুগণ অগ্নির সাঁহত চৈতন্যের সম্বন্ধ বিয়া উহাকে চেতন বালয়া বুঝিতেন। 
আজকালকার পাশ্ান্তগণ জাগ্িগত শাক্তকেই (398) জগতের আদ শক্তি বালয়া প্রতিপন্ন 
কারিতে চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু খাঁষগণও এই আগ্নকে জগতের আদি শক্ত বলিয়া স্থির 
করিয়াঁছলেন, তবে প্রভেদ এই পাশ্চাস্ত পাণ্ডতাঁদগের আগ জড়শক্তি, প্রাচীন হিন্দ খাঁষদের 
আগ্নি চেতনাযুক্ত 

প্রণব মন্ত্র হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থাত লয় কার্য্য চলতেছে । এই প্রণব মন্তের দেবতা 
আঁগ্ন। হিন্দুরা বৃবিয়াছলেন যে, এই অগ্নিগত শক্তি হইতেই এই জগৎচক্র ঘণরতেছে। কিন্তু 
এই আগ্নগত শাক্ত যে চৈতন্য সম্বন্ধ রাহত ইহা তাঁহারা কখনও ভাবতেন না। হিন্দুদের কাছে 
প্রণব মন্ত্রের লক্ষ্য আগ্মগত শক্তি ব্রহ্মচৈতন্যে চেতনায,ক্ত। 

ওুঁকারস্য রক্মখাষিঃ গায়ন্রীচ্ছন্দোহাগদেবতা সব্বকম্মরন্তে বানয়োগঃ। 


৮১৩ 


বাঙ্কম রচনাবলণ 


প্রণব মন্ত্রের লক্ষ্য অগ্নিগত শক্তি সম্বন্ধে যান চিন্তা করিতে চান, অথবা উক্ত শাক্তর 
সাহায্যে যান কোন কৰ্ম্ম কারতে চান, তাঁহাকে সব্বপ্রথমে উক্ত মন্রের খাব কে__তাহা জানিতে 
হইবে। মন্ত্রের খি কে_ইহা না জানিয়া অর্থাৎ মন্ত্রের লক্ষ্য শক্তি কিরূপ চেতনায,স্ত ইহা 
না জানিয়া যিনি মন্ত্র সাহায্য গ্রহণ করেন তাঁহাকে পাপভাক্‌ হইতে হয়, ইহা শ্র্্াতর কথা। 

যোহহরহরাবাদিত ন্দা দৈবতাবনিয়োগেন ব্রাক্মণেন বা মন্তেণ বা যজাতি যাজয়াঁত 
বা অধীতে অধ্যাপয়াত বা হোমে কৰ্ম্মাণি অন্তজশলাদো বা স পাপীয়ান্‌ ভবাতি। 

এখন দেখ বেদোক্ত ধর্্মাচারী খাষগণকে জড়োপাসক বলা ক কোন ক্রমে সঙ্গত হয়? যে 
পাশ্চাত্তগণ হিন্দঃদের জড়োপাসক বলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই জড়োপাসক। পাশ্চাত্তগণ 
আজকাল নানা প্রকার প্রাক্কাতক শক্তির সাহায্য অবলম্বন করিয়া নানাবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন; কিন্তু এ সকল শাক্ত যে চৈতন্যময়ের চেতনাযুক্ত, ইহা একবারও ভাবেন না। জগতে 
ওঁ সকল শাক্ত দ্বারা চৈতন্যময়ের কি প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে পাশ্চান্তগণ তাহা ॥কবার 
অনঃসন্ধান করেন না। পাশ্চান্তাগণ খাঁষ বিনিয়োগাঁদ না জানিয়া প্রাকীতিক শাক্তর সাহত খেলা 
কাঁরতেছেন। শ্রাত মতে উদ্হারা পাপভাগনী হইতেছেন। 

আমার বোধ হয় যেদিন হইতে ডাইনামাইট সৃষ্ট হইয়াছে সেই দিন হইতে পাশ্চান্তগণের 


আজকাল যাহাকে জড় পদার্থ বলা হয়, যেমন আন্ন বায়ন নদী পর্বত ইতাঁদ, ইহারা হিন্দুদের 


য়র নু বীর £ 
হিন্দ; একই অর্থ বুবিয়া থাকেন। মৃত শরীরের সংস্পর্শে হিন্দ্‌ থাকতে চান না।-_ পপ্রচার', 
১ম বর্ষ, পৃ. ৪২৭-৩০। 


হিন্দ্ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি স্থল কথা 


আমরা বেদের দেবতাতত্ব সমাপন কাঁরয়াছ। এক্ষণে ঈশ্বরতত্ব সমালোচনে প্রবৃত্ত হইব। 
পরে আনন্দময়! ব্রহ্ম কথায় আমরা প্রবেশ কারব। 

একজন ঈশ্বর যে এই জগৎ সন্ট করিয়াছেন, এবং ইহার স্থিতাবধান ও ধংস কাঁরতেছেন, 
এই কথাটা আমরা নিত্য শ্বান বলিয়া, ইহা যে কত গ:রুতর কথা, মনয্যব্াদ্ধর কত দূর 
দং্পরাপা, তাহা আমরা অনুধাবন কাঁরয়া উঠিতে পার না। মনযষ্যজ্ঞানের অগম্য যত তত্ব আছে, 
সব্্বাপেক্ষা ইহাই মনুষ্যের ব্দাদ্ধির অগম্য। 

এই গুরুতর কথা, যাহা আজিও কৃতাবদ্য সভ্য মন্ষ্যরা ভাল কারয়া বুঝতে পারিতেছে 
না, তাহা কি আদম অসভ্য জাতাঁদগের জানা ছল? ইহা অসম্ভব ৷ বিজ্ঞান" প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর 
জ্ঞানের উন্নাত আত ক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমশঃ হইয়া আসিতেছে; তখন সব্বণপেক্ষা দ্য 
ও দ্ব্বোধ্য যে জ্ঞান তাহাই আদিম মন্যষ্য সব্বাগ্রে লাভ কাঁরবে, ইহা সম্ভব 'নহে। অনেকে 


এ উত্তর যথার্থ নহে। কেন না, এখন পাঁথবীতে যে সকল অসভ্য জাত বর্ত্তমান আছে, তাহাদের 
মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই ঈশ্বরজ্ঞান নাই। একটা মনদষ্যের 
আদি প;রুষ কিম্বা একটা বড় ভূত বালিয়া কোন অলোঁকিক চৈতন্যে কোন কোন অসভ্য জাতির 
বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরজ্ঞান নহে। তেমান সভ্য সমাজস্থ নব্েণধ মূর্খ ব্যক্ত 


* হিন্দূশাস্্ে যাহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা জানেন যে, বিজ্ঞান” অর্থে $০1০706 নহে। কিন্তু এক্ষণে 
এঁ অর্থে তাহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বালিয়া আমিও এ অর্থে ব্যবহার করিতে বাধ্য। “নাত” 
শব্দেরও এরূপ দশা ঘটিয়াছে। নীতি অর্থে Politi০s বস্তু এখন আমরা “Moral” অর্থে 
ব্যবহার করি। 


৮১৪ 


দেবতত্ব ও হিন্দদধর্্ম_হিন্দঃধর্্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা 


হয় নাই, হি অসম্ভব। বহি না পাঁড়ুলে যে চিত্তবাত্ত সকল অনুশীলিত 
হয়না এমন নহে। কিন্তু যে প্রকারেই হউক, বদ্ধ, ভীক্ত প্রভাতর সম্যক্‌ অনুশীলন ভন্ন 
অসম্ভব । তাহা না থাকিলে, ঈশ্বর নামে কেবল দেবদেবীর দেবদেবীর উপাসনাই সম্ভব। 
অতএব বদ্ধির মার্জ্জিতাবস্থা ‘ভিন্ন মনযয্যহৃদয়ে ঈশ্বরজ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা নাই। কোন 
| পারমাণে স্তচহংয়া মালি তারার হয়, সেই পরিমাণে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে। এ কথার 
যদি কেহ প্রাচীন 'িহ্দীদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন যে, তাহারা প্রাচীন গ্রীক 
জাতির অলেদ মারা হীন ভব ও 
যে, রহত্দীদগের সে ঈশ্বরজ্ঞান বস্তুতঃ ঈশ্বরজ্ঞান নহে। জিহোবাকে আমরা আমাদের পাশ্চাত্ত্য 
গর কৃপায় ঈশ্বর বলিয়া বশ্বাস কাঁরতে শাখয়াছ, কিন্তু জিহোবা ফিহন্দীদিগের 
একমান্র উপাস্য দেবতা হইলেও ঈশ্বর নহেন। তিনি রাগদ্বেষপরতন্ত্র পক্ষপাতী মনষ্যপ্রকৃত 
দেবতামার। পক্ষান্তরে স্্শীক্ষত গ্রীকেরা ইহার অপেক্ষা উন্নত ঈশ্বরজ্ঞানে উপস্থিত হইয়া- 
[ছিলেন। খৃষ্টধম্মনবলম্বাদগের যে ঈশ্বরজ্ঞন, যিশু 'য়িহদ্রশী হইলেও, সে জ্ঞান কেবল 
য়হদদীদিগেরই নিকট প্রাপ্ত নহে। খৃষ্টধর্মের' যথার্থ প্রণেতা সেন্ট পল। তান গ্রীকদিগের 
জিত দত 
সব্বাপেক্ষা বোদক হিন্দুরাই অল্পকালে সভ্যতার পদবীতে আরুঢ হইয়া ঈশ্বরজ্ঞানে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা এ পর্যন্ত বৈদিক ধর্ম্মের কেবল দেবতাততুই সমালোচনা 
করিয়াছি। কেন না সেইটা গোড়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাঁরপক যে বোদক ধর্ম্ম, তাহা অতি 
উন্নত ধৰ্ম্ম, এবং এক ঈশ্বরের উপাসনাই তাহার স্থূল ম্্স। তবে বলবার কথা এই যে, প্রথম 
হন্দরা, একেবারে গোড়া হইতে ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই। জাতিকর্তৃক ঈশ্বরজ্ঞান প্রপ্তির 
সচারাচর ইতিহাস এই যে, আগে নৈসার্গক পদার্থ বা শাক্তিতে ক্রিরমান্‌ চৈতন্য আরোপ করে, 
অচেতনে চৈতন্য আরোপ করে। তাহাতে 'ক প্রকারে দেবোংপাত্তি হয় তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি। 
এই প্রণালী অনুসারে, বৈদিকেরা কক প্রকারে ইন্দ্রাদ দেব পাইয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়াছি। 
এই অবস্থায় জ্ঞানের উন্নাত হইলে উপাসকেরা দেখিতে পান যে, আকাশের উপাসনা কার, 
বায়ুরই উপাসনা কার, মেঘেরই উপাসনা কারি, আর আঁগ্নরই উপাসনা কার, এই সকল পদার্থই 
নিয়মের অধীন। এই নিয়মেও সব্ব্ধ একত্ব, এক স্বভাব দেখা যায়। ঘোল মউানির তাড়নে 
ঘোল, আর বাত্যাতাঁড়ত সমুদ্র এক নিয়মে িলোড়িত হয়; যে নিয়মে আমার হাতের গণ্ডুষের 
জল পাঁড়য়া যায়, সেই নিয়মেই আকাশের বৃষ্টি পৃথবীতে পড়ে। এক নিয়াত সকলকে 
শাসন কারতেছে; সকলই সেই নিয়মের অধীন হইয়া আপন আপন কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে, 
কেহই নিয়মকে ব্যাতক্ষত্ন কারিতে পারেন না। তবে ইহাদেরও নিয়মকর্তা, শান্তা, এবং কারণ- 
স্বরূপ আর একজন আছেন। এই বিশ্বসংসারে যাহা কছ আছে সকলই সেই এক নিয়মে 
চালিত; অতএব এই বিশ্বজগতের সব্বাংশই সেই নিয়মকর্তার প্রণীত এবং শাসিত। ইন্দ্রাদ 
হইতে রেণডকণা পর্যন্ত সকলই এক নিয়মের অধীন, সকলই এক জনের সৃষ্ট ও রক্ষিত, এবং 
এক জনই তাহার লয়কর্তা। ইহাই সরল ঈশ্বরজ্ঞান। জড়ের উপাসনা হইতেই ইহা অনেক 
সময়ে উৎপন্ন হয়, কেন না, জড়ের একতা ও নিয়মাধীনতা ন্রমশঃ উপাসকের' হৃদয়ঙ্গম হয়। 
তবে ঈশ্বরজ্ঞান উপস্থিত হইলেই যে দেবদেবীর উপাসনা লুপ্ত হইবে এমন নহে। 
যাহাদিগকে চৈতন্যবিশিষ্ট বালয়া পূর্বে বিশ্বাস হইয়াছে, জ্ঞানের আরও আঁধক উন্নাত না 
হইলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের (বিশেষ আলোচনা ব্যতীত, তাহাদিগকে জড় ও অচেতন বালিয়া বিবেচনা 
হয় না। ঈশ্বরজ্ঞান এই বিশ্বাসের প্রতিষেধক হয় না। ঈশ্বর জগৎত্রম্টা হউন, কিন্তু ইন্দ্রাদও 
আছে, এই বিশ্বাস থাকে-_তবে ঈশ্বরজ্ঞান হইলে উপাসক ইহা বিবেচনা করে যে, এই ইন্দ্রাদও 
সেই ঈশ্বরের সৃষ্ট, এবং তাঁহার 'নয়োগান?্সারেই স্ব স্ব ধৰ্ম্ম পালন করে। ঈশ্বর যেমন মনবব্য 
ও জাবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমন ইন্দ্রাদকেও করিয়াছেন; এবং মনষ্য ও জীবগণকে 
যেমন পালন ও কল্পে কল্পে ধংস করে, ইন্দ্রাদকেও সেইরূপ কাঁরয়া থাকেন। তবে ইন্দ্রাদও 
মন্‌ষ্ের উপাস্য, এ কথাতেও শ্বাস থাকে, কেন না, ইন্দ্রাদকে লোকোত্তর শাক্তসম্পন্ন ও ঈশ্বর 
কর্তৃক লোকরক্ষায় নিযুক্ত বালিয়া বিশ্বাস থাকে। এই কারণে ঈশ্বরজ্ঞান জন্মিলেও, জাত মধ্যে 
দেবদেবীর উপাসনা উাঠয়া যায় না। হিন্দুধম্মেণ তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাই প্রচালত সাধারণ 
হিন্দুধ্্ম_অর্থাৎ লৌকিক হিন্দুধৰ্ম্ম, বিশদৃদ্ধ হিন্দুধৰ্ম্ম নহে। লৌকিক হিন্দধৰ্ম্ম এই যে, 


৮৯ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


একজন ঈশ্বর সব্বঘ্রষ্টা, সব্্বকর্তন, কিন্তু দেবগণও আছেন, এবং তাঁহারা ঈশ্বর কর্তৃক [নিযুক্ত 
হইয়া লোক রক্ষা করিতেছেন। বেদে এবং হিন্দ শাচ্ত্রের অন্যান্য অংশে স্থানে স্থানে এই ভাবের 
বাহুল্য আছে। ] 
তার পর, জ্ঞানের আর একট; উন্নাত হইলে, দেবদেবী সম্বন্ধে ভাবান্তরের উদয় হয়। 
জ্ঞানবান্‌ উপাসক দেখিতে পান যে, ইন্দ্র বাষ্ট করেন না, ঈশ্বরের শাক্ততে বা ঈশ্বরের 'নয়মে 
বৃষ্টি হয়; ঈশ্বরই বৃঁষ্ট করেন। বায়ু নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা বাতাস করেন না; বাতাস 
এাশক কার্যয। সূর্য্য চৈতন্যাবশিন্ট আলোককর্তা নহেন; সূর্য্য জড় বস্তু, সৌরালোকও এীশক 
ক্রিয়া। যখন বাঁন্টকর্তা, বায়ুকর্তা আলোদাতা প্রভাত সকলেই সেই ঈশ্বর বাঁলয়া জানা গেল, 
তখন ইন্দ্র, বায়ন, সূর্য্য, এ সকল উপাসনাকালে ঈশ্বরেরই' নামান্তর বালয়া গৃহীত হইল। তান 
এক, কিন্তু তাঁহার বিকাশ ও ক্রিয়া অসংখ্য, কার্য যভেদে, শাক্তভেদে, বিকাশভেদে তাঁহার নামও 
অসংখ্য। তখন, উপাসক যখন ইন্দ্র বাঁলয়া ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে, যখন বরুণ বাঁলয়া _ 
ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে; যখন সন্যযকে বা আঁগ্রকে ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে। 
ইহার এক ফল হয়৷ এই যে, উপাসক ঈশ্বরের স্তবকালে ঈশ্বরকে পব্বপারচিত ইন্দ্রাদ নামে. 
আভাহিত করে। ইঈশ্বরই ইন্দ্রাদ, কাজেই ইন্দ্রাদও ঈশ্বরের নামান্তর। তখন ইন্দ্রাদ নামে 
তাঁহার পুজাকালীন, ইন্দ্রাদর প্রাত সব্ববাঙ্গীণ জগদীশ্বরত্ব আরোপিত হয়। কেন না, জগদশশ্বর 
ভিন্ন আর কেহই ইন্দ্রাদ নাই। 
বেদের সঃক্তে এই ভাবের বিশেষ বাহুল্য দেখিতে পাই। এ সমুক্তে ইন্দ্রে জগদীশ্বরত্ব, ও 
সমক্তে বর্ণে জগদীশ্বরত্ব, অন্য সংক্তে আঁগ্নতে জগদনীশ্বরত্ব, সুক্তান্তরে সূর্যে জগদীশ্বরত্ব, এইরূপ 
পদ্নঃ পুনঃ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মাক্ষমূলর ইহার মর্ম কিছুই বঁঝতে না পারিয়া, একটা 
ঢু র ব্যাপার ভাবিয়া কি বলিয়া এরুপ ধর্ম্মের নামকরণ কাঁরবেন, তাঁদিষাঁয়ণী' : 
দুশ্চিন্তায় গ্রিয়মাণ! এরূপ কাণ্ডটা ত কোন পাশ্চাত্ত্য ধর্ম্মে নাই, ইহা না ITheism না 
Polytheism, না Atheism কোন ism নয়! ভাবিয়া চিন্তিয়া পাণ্ডতপ্রবর গ্রীক ভাবার 
অভিধান খ্যালয়া খ্ব দেড়গজশী রকম একটা নাম প্রস্তুত কারলেন_Kakenotheism। বা 
Henotheism এই সকল বিদ্যা যে এ দেশে অধীত, অধ্যাঁপত, আদৃত, এবং অন;বাঁদত হয়, 
ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। আচার্য্য মাক্ষমূলর বেদ বিশেষ প্রকারে অধীত কারিয়াছেন, 
কিন্তু পুরাণোঁতহাসে তাহার কিছুই দর্শন নাই বাঁললেও হয়। যাঁদ থাকত, তাহা হইলে 
জানিতেন যে, এই দব্বেধ্য ব্যাপার_অর্থাৎ সকল দেবতাতেই জগদীশ্বরত্ব আরোপ, কেবল 
বেদে নহে, প্ররাণোতহাসেও আছে। উহার তাৎপর্য্য আর ছুই নহে_কেবল সমস্ত: 
নৈসার্গক ব্যাপারে ঈশ্বরের এশ্বর্য্য দর্শন তাঁহার Henotheism. বা Kakenotheism আর : 
কিছুই নহে, কেবল Polytheism নামক সামগ্রীর উত্তরাধিকারী Pure Theism. 
এই গেল বোদিক ধৰ্ম্মের তন অবস্থা 
(৯) প্রথম, দেবোপাসনা--অর্থাৎ জড়ে চৈতন্য আরোপ, এবং তাহার উপাসনা। 
(২) ঈশ্বরোপাসনা, এবং তৎসঙ্গে দেবোপাসনা। 
(৩) ঈশ্বরোপাসনা, এবং দেবগণের ঈশ্বরে বিলয়। 
বোদক ধম্মের চরমাবস্থা উপনিষদে। সেখানে দেবগণ একেবারে দুরীকৃত বাঁললেই হয়। 
১৮৮8. বিরাজমান। এই ধর্ম আঁত বিশদদ্ধ, কিন্তু অসম্পূর্ণ । 
চতুথ বন্ছা। 
শেষে গাঁতাদি ভাক্তশাস্ত্ের আবির্ভাবে এই সচ্িদানন্দের উপাসনার সঙ্গে ভাক্তি ‘মালিতা 
হইল। তখন হিন্দুধ্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই সব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ধৰ্ম্ম, এবং ধম্মের মধ্যে 
জগতে শ্রেষ্ঠ। নিগর্ণ ব্রন্মের স্বরূপ জ্ঞান, এবং সগুণ ঈশ্বরের ভাক্তিযুক্ত উপাসনা ইহাই 
বিশদদ্ধ হিন্দুধৰ্ম্ম। ইহাই সকল মন;ষ্যের অবলম্বনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে. হিল্দঃরা এ 
সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল ধর্মশাস্তের উপদেশক বা দেশাচারকে হিন্দুধর্মের স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাতেই "হিন্দুধর্মের অবনাতি এবং হিন্দ জাতির অবনত ঘট্য়াছে। 
'.. এক্ষণে যাহা বাঁললাম তাহা আরও স্পষ্ট কাঁরয়া বুঝাইয়া প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করিবার 
চেষ্টা করিব। সফল হইব কিনা, তাহা যিনি এই ধর্মের উপাস্য, তাঁহারই হাত। কিন্তু 
পাঠকের যেন এই কয়টা স্থুল কথা মনে থাকে। নাহলে পরিশ্রম বৃথা হইবে। হিন্দুধর্ম 
৮১৬ 


দেবতত্ব ও হিন্দধম্্ম_বেদের ঈশ্বরবাদ 


সম্বন্ধে প্রচারে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ পায়, তাহা ধারাবাহিক ক্রমে না পাঁড়য়া, মাঝে মাঝে পাঁড়লে 
সে সকলের মৰ্ম্ম গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। হস্তীই হউক, আর শৃগালই হউক, অন্ধের ন্যায় কেবল 
তাহার কর চরণ বা কর্ণ স্পর্শ কাঁরয়া তাহার স্বরূপ অনুভব করা যায় না। “এটা রাজদ্বারে 
আছে, সুতরাং বান্ধব” এ রকম কথা আমরা শুনিয়াছ।_প্রচার', ২য় বর্ষ পূ. ৭৪-৮০। 


বেদের ঈশ্বরবাদ 


প্রবাদ আছে হিন্দ্াদগের তেত্রিশ কোট দেবতা, কিন্তু বেদে বলে মোটে তৌন্রশাটি দেবতা । 
এ সম্বন্ধে আমরা প্রথম প্রবন্ধে যে সকল খাক্‌ উদ্ধৃত কাঁরয়াছ, পাঠক তাহা স্মরণ করুন| 
আমরা দোখিয়াছি, বেদে বলে এই তেন্রিশাটি দেবতা তিন শ্রেণীভুক্ত ; এগারাট আকাশে, এগারাটি 
অস্তারক্ষে, এগারাট পৃথবীতে। 
ইহাতে যাস্ক কি বলেন শুনা যাউক। তান আত প্রাচীন 'নর্ুক্তকার__আধীনক ইউরেপীয় 
পণ্ডিত নহেন। তান বলেন, 
“তত্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। আগ্মঃ পৃথিবাস্থানো বায়ুর্বা ইন্দ্রো বা অন্তারক্ষস্থানঃ 
সূর্যে দযস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাদ্‌ একৈকস্যাঁপ বহন নামধেয়ানি ভবান্ত। অপি বা কর্ম্ম- 
পৃথকত্বাং যথা হোতা অধবর্যযর্ষা উদ্গাতা ইত্যস্যেকস্য সতঃ।” ৭ 1€। 
অর্থাৎ “নৈরক্তাদগের মতে বেদের দেবতা তিন জন। পাথবীতে অগ্নি, অস্তারক্ষে ইন্দ্র বা 
বায় এবং আকাশে সূর্ধা। তাঁহাদের মহাভাগত্ব কারণ এক এক জনের অনেকগাঁল নাম। অথবা 
তাঁহাঁদিগের কম্মের পার্থক্য জন্য, যথা হোতা, অধরর্যু, ব্ৰহ্মা, উদ্গাতা, এক জনের, নাম হয়। 
তেত্রিশ কোটির স্থানে গোড়ায় তেত্রিশ পাইয়াছিলাম, এখন নিরুক্তের মতে, তোঁত্রশের স্থানে 
মোটে তন জন দোখতোছি-_আগ্মি, বায় বা ইন্দ্র, এবং সূর্য্য । বহুসংখ্যক পৃথক্‌ পৃথক্‌ চৈতন্য 
দ্বারা যে জগৎ শাঁসত হয় না_ জাগাঁতকা শক্তি এক, বহুবিধা' নহে, পৃথিবীতে সব্ব্ন এক 
নিয়মের শাসন, অন্তারক্ষে সব্ব্র.এক নিয়মের শাসন, এবং আকাশে সব্ব্প এক নিয়মের শাসন 
এখন তাঁহারা দোখতেছেন। পাঁথবীতে আর এগারটি পৃথক্‌ দেবতা নাই_এক দেবতা, 
তাঁহার কৰ্ম্ম ভেদে অনেক নাম, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি এক, অনেক দেবতা নহেন। তেমনি অ্তারক্ষেও 
এক দেবতা, আকাশেও এক দেবতা। 

এখনও প্রকাশ পাইতেছে না যে, খাঁষরা জাগাঁতক শক্তির সম্পূর্ণ এক্য অনুভূত করিয়াছেন। 
এখন পৃথিবীর এক দেবতা, অন্তারক্ষের অন্য দেবতা, আকাশের তৃতীয় দেবতা জীব, উীন্তদাদির 
উৎপাঁত্ত ও রক্ষা হইতে বায়; বৃষ্টি প্রভৃতি অন্তারক্ষের ক্রিয়া এত ভিন্নপ্রকৃতি, আবার সে সকল 
হইতে আলোকাঁদ আকাশব্যাপার সকল এত ভিন্ন যে, এই তিনের এঁক্য এবং একনিয়মাধীনত্ব 
আইত রা EC খাঁষাদগের নিকট তাহাও 
অধিক দন অস্পষ্ট থাকে নাই। খাগ্বেদসংহতাতেই পাওয়া: যায়, “মদ্্পা ভূবো ভবতি 
নক্তমগ্রিস্ততঃ সূ্যেযা জায়তে প্রাতরুদ্যন্‌।” (১০-৮৮) “আগনি রারে পাঁথবীর মস্তক ; প্রাতে 
তান সণ হইয়া উদয় হন।” পট পূনশ্চ “যদেনমদধ্যযজ্ঞিয়াসে দাবি দেবাঃ সূ্যামাদিতে়ম।” 
ইহাতে “এনং আগ্গিং সূ্যাং আঁদিতেয়ং” ইত্যাদি বাক্যে আগ্নই সূর্য্য ব্ঝাইতেছে। 

এই সংক্তের ব্যাখ্যায় যাস্ক বলেন, “ন্রেধা ভাবায় পৃখিব্যামন্তরিক্ষে দদাব হীত শাকপাাণঃ” 
অর্থাৎ শাকপৃণি (পৃব্ৰগামী নিরুক্তকার) বলিয়াছেন যে; “পাথিবীতে, অন্তারক্ষে, এবং আকাশে, 
{তন স্থানে আঁগ্ন আছেন।” ভোঁম, অন্তারক্ষ, ও দিব্য, এই ব্রিবিধ দেবই তবে আগ্মি। 

আগ্ন সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক কথা পাওয়া যায়। ক্রমে জগতের একশক্তাধীনত্ব 
খাঁষাঁদগের মনে আরও স্পষ্ট হইয়া আসতেছে। “ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমাগ্রমাহরথো 1দিবাঃ স 
সদপর্ণে গরদত্মান্‌। একং সদ্দিপ্রাঃ বহুধা বদস্তি আগ্নিং যমং মাতারশ্বানং।" ইল্দ, বরণ. আদি 
বল, বা দিব্য সংপর্ণ গরদ্মান্‌ বল, এক জনকেই বিপ্রগণে অনেক বলেন. যথা. “আগ ঘম 
মাতারিশ্বন্‌ ৷” পুনশ্চ, অথর্ব বেদে, “স বরুণ সায়মাগ্র্ভ'বাঁত স 'মান্রা ভবতি প্রাতরদান্‌। স 
সবিতা ভূত্বা অন্তারক্ষেণ যাঁত, স ইন্দ্র ভূত্বা তপত মধ্যতো বং” সেই আগ্নই সায়ংকালে বরুণ 
হয়েন। ?তানই প্রাতঃকালে উদয় হইয়া মির হয়েন। তিনিই, সাঁবতা হইয়া অস্তারক্ষে গমন 
করেন, এবং ইন্দ্র হইয়া মধ্যাকাশে তাপ বিকাশ করেন। 


৮১৭ 
ব ২-৫২ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


চিতা হি 9 47108144--,- ২ 
এইরুপে খাঁষরা বুঝিতে লাগিলেন যে, আগ্ম, ইন্দু, সূর্য্য, পৃথিবীর দেবগণ, অন্তারক্ষের 
দেবগণ, এবং আকাশের দেবগণ, সব এক ৷ অর্থাৎ যে শাক্ত দ্বারা পাথবা শাসিত হয়, যে শাক্তর 
দ্বারা অন্তারক্ষের প্রাক্রুয়া সকল শাসিত হয়, আর যে শাক্তর দ্বারা আকাশের প্রাক্রয়া সকল শাঁসত 
হয়, সবই এক। জগৎ একই নিয়মের অধীন। একই নিয়ন্তার আধীন। “মহদ্দেবানাম- 
সঃরত্বমেকম” খোগ্বেদসধাহতা ৩৫৫) এইরূপে বেদে একেশ্বরবাদ উপাস্থত হইল । অতএব 


‘বশঢুদ্ধ বৈদিক ধৰ্ম্ম তেত্রিশ দেবতারও উপাসনা নহে, [তিন দেবতারও উপাসনা নহে, এক ঈশ্বরের ॥ 


উপাসনাই ‘বশঢদ্ধ বৈদিক ধৰ্ম্ম। বেদে যে ইন্দ্রাদর উপাসনা আছে, তাহার যথার্থ তাংপর্য্য কি 
তাহা আমরা পঢব্বে বনঝাইয়াছি। স্থূলতঃ উহা জড়ের উপাসনা। সেইটি বেদের প্রাচীন এবং 
অসংস্কৃতাবস্থা। স,ক্ষমমতঃ উহা ঈশ্বরের বিবিধ শাক্ত এবং বিকাশের উপাসনা- ঈশ্বরেরই 
উপাসনা । ইহাই বৈদিক ধন্মের পাঁরণাম, এবং সংস্কৃতাবস্থা। সাধারণ হিন্দ: যাঁদ জানত যে, | 
বেদে ক আছে, তাহা হইলে কখন আঁজকার হন্দুধর্দ্ম এমন কুসংস্কারাপন্ন এবং অবনত 
না ; মনসা মাকালের পৃজায় পেশীছিত না। জ্ঞান, চাবি-তালার ভিতর বদ্ধ থাকাই উন্নতিপ্রাপ্ত | 
সমাজের অবনাতর কারণ। ভারতবর্ষে সচরাচর জ্ঞান চাঁব-তালার ভিতর বদ্ধ থাকে ; যাহার 
হাতে চাঁব তান কদাচ কখন সন্ধক খ্নালয়া, এক আধ টুকরা কোন প্রিয় শিষাকে বকশিশ 
করেন। তাই, ভারতবর্ষ অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার হইলেও সাধারণ ভারতসন্তান অজ্ঞান 
ইউরোপের পঠাঁজ পাটা অপেক্ষাকৃত অল্প কিন্তু ইউরোপাীয়েরা জ্ঞান বিতরণে সম্পূর্ণ ম.ক্তহস্ত। 
এই জন্য ইউরোপের ক্রমশঃ উন্নাত, আর এই জন্য ভারতবর্ষের ক্রমশঃ অবনাত ৷ বেদ এত দিন! 
চাঁব-তালার ভিতর ছল, তাই বেদমুলক ধম্মের ক্রমশঃ অবনাত। সৌভাগ্যন্রমে, বেদ এখন 
সাধারণ বাঙ্গালির বোধগম্য হইতে চাঁলল। বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুবাদ সকল প্রচার হইতেছে। | 
বাবু মহেশচন্দ্র পাল উপানষদ্‌ ভাগের সান্ববাদ প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। বেদজ্ঞ পাঁণ্ডত 
শ্রীযুক্ত সত্যৱত সামশ্রমণী যজদব্র্বেদের বাজসনেয় সংহিতা প্রভৃতির অনুবাদ প্রকাশ কারয়াছেন। 
এক্ষণে বাব; রমেশচন্দ্র দত্ত খণ্বেদ সংাহতার অন্নবাদ প্রকাশ আরম্ভ কাঁরয়াছেন। এই তিন 
জনেই আমাদের ধন্যবাদের পান্র।* 


* এস্থলে বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের বিশেষ প্রশংসা না কারিয়া থাকা যায় না। 
খাগ্বেদ সংাহতার অন;বাদ অতি গুরুতর ব্যাপার। রমেশ বাব; যেরূপ ক্ষিপ্রকারতা, বিশুদ্ধ, এবং | 
সব্বাঙ্গীণতার সাঁহত এই কাধ স্যানিব্বাহ কাঁরতেছেন, ইউরোপে হইলে এত দন বড় জয় জয়কার | 
পাঁড়য়া বাইত। আমাদের সমাজে সেরুপ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, ভরসা কারি, তান ভগ্মোৎসাহ 
হইবেন না। আমরা যত দুর ব্ীঝতে পারি, এবং প্রথম অণ্টকের অনুবাদ দৌঁখয়া যতদুর বুঝিতে 


হইলাম যে, রমেশ বাবদ সব্ব্দই সায়নের অনুগামী হইয়াছেন । 

বেদ সম্বন্ধে কতকগুলি বিলাত মত আছে। অনেক স্থানে সেই মতগযালি অশ্রদ্ধেয়, অনেক স্থলে 
তাহা আঁত শ্রদ্ধেয়। শ্রদ্ধেয় হউক অশ্রদ্ধেয় হউক, হিন্দুর সেগুলি জানা আবশ্যক। জানলে বৈদিক 
তত্ব সম্‌দায়ের তাঁহারা সমশমাংসা কাঁরতে পারেন। আমার যাহা মত, তাহার প্রাতবাদীরা কেন তাহার 
প্রতিবাদ করে, তাহা না জানিলে আমার মতের সত্যাসত্য কখনই! আমি ভাল করিয়া বুঝতে পারব না। 
অতএব সেই সকল মত অঙ্কলন কাঁরয়া টণকাতে উহা স্মিবোশত করাতে রমেশ বাবুর অন বাদ বিশেষ 
উপকারক হইয়াছে। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, রমেশ বাবু ৩০০ পৃষ্ঠা প্যন্তকের 1%” মূল্য নিদ্ধীরত 
করিয়াছেন, বোধ কার ইহা কেবল ছাপার খরচেই ‘বিক্রীত হইতেছে।। 

“যান যাহাই বলুন, রমেশচন্দ্রের এই কীর্তণট চিরস্মরণ'ীয় হইবে। ইউরোপে যখন বাইবেল প্রথম 
ইংরেজি প্রভাতি প্রচলিত ভাষায় অন্যবাঁদত হয় তখন রোমকীয় পুরোহিত এবং অধ্যাপক সম্প্রদায়, 
অনুবাদের প্রতি খঞ্াহপ্ত হইয়াছিলেন। রমেশ বাবুর প্রতিও সেইর্‌প অত্যাচার হওয়াই সম্ভবে। কিনতু 
যেমন বাইবেলের সেই অনুবাদে, ইউরোপ উপধর্্স হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপায় উন্নতির পথ অনর্গল 
হইল, রমেশ বাবুর এই অনুবাদে এ দেশে তদ্রুপ সুফল ফাঁলবে। বাঙ্গাল ই'হার খণ কখন প্রাতশোধ 
করিতে পারবে না। 

প্রথম অষ্টকের অনুবাদ এক খণ্ড আমাঁদগের নিকট সমালোচনার জন্য প্রোরত হইয়াছে। “প্রচারে' 
কোন গ্রন্থের সমালোচনা হয় না, এবং বর্তমান লেখকও গ্রস্থসমালোচনার কার্ষো হস্তক্ষেপকরণে পরাজ্ুখ। 


৮১৮ 


দেবতত্ব ও িন্দধম্্সম_বেদের ঈশ্বরবাদ 


এইর পে বৈদিক ঝরা ক্রমে ক্রমে এক বেদে আসিয়া উপাস্থত হইলেন। জানলেন যে, এক 


জনই সব করিয়াছেন ও সব করেন। যাস্ক বলেন- “মাহাত্ম্যাদ্দেবতায়াঃ এক আত্মা বহুধা স্তুয়তে ৷ 
একস্যাত্মনোহন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গান ভবান্ত।” 
মাহাত্ম্যপ্রযুক্ত এক আত্মা বহু দেবতা স্বরূপ স্তুত হন। দেবতা সকলেই একই আত্মার 
প্রত্যঙ্গমানত্ত। অতএব ঈশ্বর এক ইহা স্থির । 

(১) তান একাই এই বিশ্ব নাম্সত করিয়াছেন, এই জন্য বেদে তাঁহার এক নাম বশ্বকম্মন। 
খাগ্বেদসংাহতার দশম মণ্ডলের ৮১ ও ৮২ সুক্তে জগৎকর্তার এই নাম_পুরাণোতহাসে 


বিশ্বকর্মা দেবতাদের প্রধান শিল্পকর মান্র। সক্তে আছে যে, তিনি আকাশ ও পাঁথবী 
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন (১০।৮১।২) বিশ্বময় (বিশ্বতঃ) তাঁহার চক্ষু, মুখ, বাহু, পদ তে, ৩) 


(২) তান হিরণ্যগরভ। এই হিরণ্যগর্ভের নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার ব্যাখ্যা আছে। হেমতুল) 
নারায়ণসংষ্ট অণ্ড হইতে উৎপন্ন বাঁলয়া ব্রহ্মাকে মনুসংহতায় হিরণ্যগভভ বলা হইয়াছে এবং 
প্রাণোতহাসেও হিরণ্যগর্ভ শব্দের এরুপ ব্যাখ্যা আছে। এ দশম মণ্ডলের ১২১ সুক্তে 
হিরণ্যগর্ভ সব্ব্বাগ্রে জাত, সব্বভুতের একমাত্র পতি, স্বর্গ মর্তে্র সৃষ্টিকর্তা, আত্মদ, বলদ, 
বিশ্বের উপাঁসত, জগতের একমাত্র রাজা, ইত্যাদ ইত্যাদ। 

(৩) তান প্রজাপাতি। তাঁহা হইতে সকল প্রজা সৃষ্ট হইয়াছে। স্থানে স্থানে সূর্য্য বা 
সাবতাকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। কিন্তু পারশেষে যাঁহাকে খাঁষরা জগতের একমারু চৈতন্যাবাশস্ট 
সব্বিষ্টা বলিয়া বুঝলেন তখন তাঁহাকেই এই নামে আঁভাহত কারতে লাগিলেন। এঁতিহাসক 
ও পৌরাণিক দিনে ব্ৰহ্মাই এই নাম! প্রাপ্ত হইলেন। খগ্বেদসংহতায় ব্ৰহ্মা শব্দ নাই। 

(৪) ব্ৰহ্ম শব্দও আমি খগ্বেদসংহতায় কোথাও দেখিতে পাই নাই। অথচ বেদের যে 
পরভাগ, উপানিষদ্‌, এই ব্লক্গ নিরূপণ তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ ভাগে ও বাজসনের- 
সংঁহতায় ও অথব্ববেদে ব্রহ্মকে দেখা. যায়। সে সকল কথা পরে হইবে। 

(৫) খগ্বেদসধাহতার ৯০ সুক্তকে পুরুষসক্ত বলে। ইহাতে সব্ব্বব্যাপী পদ্রুষের বর্ণনা 
আছে। এই প্ঢরন্য শতপথব্রাহ্মণে নারায়ণ নামে কাঁথত হইয়াছে। অদ্যাপ বিষ্ণুপঃজায় পঃরুষ- 
সংক্তের প্রথম খক্‌ ব্যবহৃত হয় 

সহস্রশার্ষঃ পর সহস্রাক্ষঃ সহস্্রপাং 
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যাতষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং | 
কাঁথত হইয়াছে যে, এই পুরুষকে দেবতারা হবির সঙ্গে যজ্ঞে আহত 'দিয়াছিলেন। সেই 
যজ্ঞফলে সমস্ত জীবের উৎপাত্ত। এই পারূষ “সব্ববং য্ভূতং যচ্চ ভাব্যং-সমস্ত বিশ্ব ইহার এক 
পাদ মান্র। বিশ্বকৰ্ম্মা হিরণ্যগর্ভ ও প্রজাপতির সঙ্গে, এই পুরুষ একীভূত হইলে বৈদান্তিক 
পররন্দে প্রায় উপস্থিত হওয়া যায়। 

অতএব অতি প্রাচীন কালেই বোদকেরা জড়োপাসনা হইতে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে 
উপাস্থিত হইয়াছিলেন। কছন দন সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাদদ বহু দেবের উপাসনা রাহিল। ক্রমে ন্রমে 
দেখিব যে, সেই ইন্দ্রাদিও পরমাত্মায় লীন হইলেন। দেখব যে, হিন্দুধর্মের প্রকৃত মৰ্ম্ম 
একমাত্র জগদীশ্বরের উপাসনা । আর সকলই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাম মান্র। 

যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজস্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। 
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজজ্ত্যবিধিপূক্বকং॥ গ্লীতা ৯। ২৩। 
আমরা ধাণ্বেদ হইতেই আরম্ভ করি, আর রামপ্রসাদের শ্যামা বিষয়* হইতেই আরম্ভ করি, 


এজন্য 'প্রচারে" উহার সমালোচনার সম্ভাবনা নাই। তবে, যে উদ্দেশ্যে প্রচারে’ এই বৈদিক প্রবন্ধগ্ুল লিখিত 
হইতেছে, এই অনূবাদ সেই উদ্দেশ্যের সহায় ও সাধক। এই জন্য এই অনুবাদ সম্বন্ধে এই কয়টি 
কথা বলা প্রয়োজন “বিবেচনা কাঁরলাম। বেদে কি আছে, তাহা যাহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাঁদগকে 
বেদের অনুবাদ পাঠ কাঁরতে হইবে--আমরা বেশী উদাহরণ উদ্ধত কারি_প্রচারে” এত স্থান নাই। 
* রামপ্রসাদ কালণ নামে পরব্রহ্গের উপাসনা করিতেন। 

প্রসাদ বলে, ভাক্ত মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি। 

এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধৰ্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি। 
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বাঁঁকম রচনাবলী 
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সেই কৃষ্ণোক্ত ধম্মেই উপস্থিত হইতে হইবে। বুঁিব_-এক ঈশ্বর আছেন, অন্য কোন দেবতা 
নাই। ইন্দ্রাদ নামেই ডাকি, সেই এক জনকেই: ডাকি । ইহাই কৃষ্ণোক্ত ধৰ্ম্ম ।--প্রচার’, ২য় বর্ষ, 
পৃ. ১৪৭-৫২। 


হিন্দুধর্ম ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই 


প্রথমে জড়োপাসনা। তখন জড়কেই চৈতন্যাবশিষ্ট বিবেচনা হয়, জড় হইতে জাগাঁতক 
ব্যাপার *নম্পনন হইতেছে বোধ হয়। তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায়, জাগাঁতক ব্যাপার সকল 
নন়মাধীন। এক. জন সব্্বানয়ন্তা তখন পাওয়া যায়। ইহাই ঈশ্বরজ্ঞান। কিন্তু যে সকল ; 
জড়কে চৈতন্যাবশিল্ট বাঁলয়া কল্পনা করিয়া লোকে উপাসনা কারত, ঈশ্বরজ্ঞান হইলেই তাহাদের 
উপাসনা লোপ পায় না। তাহারা সেই সব্ব্ষ্টা ঈশ্বর কর্তৃক সম্ট চৈতন্য এবং বিশেষ ক্ষমতা : 
প্রাপ্ত বালয়া উপাঁসত হইতে থাকে। 

তবে দেবগণ ঈশ্বরসন্ট, এ কথা খগ্বেদের সুক্তের ভিতর পাইবার তেমন সম্ভাবনা নাই। 
কেন না, সুক্ত সকল এ সকল দেবগণেরই স্টোন; স্তোরে স্তুতকে কেহ ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ কাঁরতে | 
চাহে না। 'কন্তু এ ভাব উপনিষদ সকলে অত্যন্ত পারস্ফ্ট। খাগ্বেদীয় এতরেয়োপানিষদের 


আরম্তেই আছে, 
আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিণন মিষৎ 

অর্থাৎ সৃষ্টির পর্বে কেবল একমাত্র আত্মাই ছিলেন_আর কিছুমান ছিল না। পরে 

‘তান জগৎ সৃষ্টি কাঁরয়া দেবগণকে সৃষ্টি কারলেন ; 1 
স ঈক্ষতে মে নু লোকা লোকাপালান্নঃ সৃজা হীত। ইত্যাঁদ। 

আমরা বালয়াঁছ যে, পাঁরশেষে যখন জ্ঞানের আধক্যে লোকের আর জড় চৈতন্য বশ্বাস 
থাকে না, তখন উপাসক এ সকল জড়কে ঈশ্বরের শাক্ত বা বিকাশ মাত্র বিবেচনা করে। তখন 
ঈশ্বর হইতে ইন্দ্রাদর ভেদ থাকে না, ইন্দ্রাদ নাম, ঈশ্বরের নামে পাঁরণত হয়। ইহাই আচার্য্য | 
মাক্ষমূলরের Henotheism৷. খণ্বেদ হইতে তান ইহার ‘বিস্তর উদাহরণ উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন, 
সুতরাং যান এই কথার বৈদিক প্রমাণ চাহেন, তাঁহাকে উক্ত লেখকের গ্রন্থাবলীর উপর বরাত 
দিলাম । এখানে সে সকল প্রমাণের পুনঃ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই । যে কথাটা আচার্য্য মহাশয় 
বুঝেন নাই, তাহা এই ৷ তান বলেন, এটি বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ যে, যখন যে দেবতার 
স্তুতি করা হয়, তখন সেই দেবতাকে সকলের উপর বাড়ান হয়। স্থুল কথা যে, উহা বৈদিক | 
ধম্মের বিশেষ লক্ষণ নহে--পঢ়ুরাণোতহাসে সব্বত্র আছে ;-উহা পাঁরণত হিন্দুধর্দ্মের । 
একেশ্বরবাদের সঙ্গে প্রাচীন বহু দেবোপাসনার সংমলন। যখন দেবতা একমাত্র বলিয়া দবীকৃত 
হইলেন, তখন ইন্দ্র, বায়ন, বরুণাঁদ নামগ্ীল তাঁহারই নাম হইল। এবং 1তাঁনই ইন্দ্রাদ নামে 
স্তৃত হইতে লাগলেন। 

এই ইন্দ্রাদ যে শেষে সকলই ঈশ্বর স্বরূপ উপাসত হইতেন, তাহার প্রমাণ বেদ হইতে 
দিলাম না। আচার্য্য মাক্ষমূলরের গ্রন্থে সকল উদ্ধত [76000101970 লম্বন্ধয় উদাহরণগ্ীলই 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। আম দেখাইব যে, ইহা কেবল বেদে নহে, পুরাণোতহাসেও আছে। 
তজ্জন্য মহাভারত হইতে কয়েকাঁট স্োন্র উদ্ধত কারিতোছি। 

ইন্দ্র স্তোত্র আঁদপবের্বর পণ্াাবংশ অধ্যায় হইতে উদ্ধত কাঁরতেছি। “হে সুরপতে! 
সম্প্রতি তোমা ব্যাতরেকে আমাদিগের প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায়ান্তর নাই--যেহেতু তুমিই 
প্রচুর বার বর্ষণ কারতে সমর্থ। তুমি বায়ন; তুমি মেঘ; তুমি আঁগ্ন ; তুম গগনমণ্ডলে 
সৌদাঁমনশ রুপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলশী পারচালিত হইয়া থাকে; 
তোমাকেই লোকে মহামেঘ বালয়া 'নদ্দেশ করে : তুমি ঘোর ও প্রকাণ্ড বজজ্যোতিঃদ্বরূপ ; 
তুমি আদিত্য ; তাঁম বিভাবসু ; তুমি অত্যাশ্চর্য্য মহাভূত ; তুমি নিখিল দেবগণের আঁধপাঁত ; 
তুমি সহস্াক্ষ ; তাঁম দেব ; তুমি পরমগাঁত : তুমি অক্ষয় অমত : তুমি পরম পূজিত সৌমামার্ভ ; 
তুম মৃহর্ত ; তুমি তিথি; তুমি বল ; তুমি ক্ষণ ; তুমি শুরুপক্ষ, তুমি কৃষ্ণপক্ষ , তুমিই কলা, 
কাষ্ঠা, হুট, মাস, খত, সম্বংসর ও অহোরার ; তুমি সমস্ত পর্বত ও বনসমাকীণর্ণ বসুন্ধরা ; তুমি 
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দেবতত ও হিন্দঃধর্ম্স__হিন্দুধম্রে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই 


[তাঁমরাবরাহত ও সয্যসংসকৃত আকাশ ; তুমি তিমাতমাঙ্গল সাঁহত উত্তঙ্গতরঙ্গকুলসঙ্কুল 
মহার্ণব।” এই স্তোত্ৰে জগদ্যাপী পরমেশ্বরের বর্ণনা করা হইল। 

তার পর আদপব্বের দুই শত উনবিংশ অধ্যায় হইতে আগ্ স্তোত্র উদ্ধত করি। 

“হে হদতাশন! মহার্ষগণ কহেন, তুমিই এই বিশ্ব সৃষ্টি কারয়াছ, তুমি না থাঁকলে এই 
সমন্ত জগৎ ক্ষণকালমধ্যে ধৰংস হইয়া যায়; বিপ্রগণ স্ত্রীপনত্র সম1ভব্যাহারে তোমাকে নমস্কার 
চারয়া স্বধর্্মীবাঁজত ইন্টগাঁতপ্রাপ্ত হন। হে অগ্নে! সজ্জনগণ তোমাকে আকাশবিলগ্ন নাবিদ্য 
জলধর বলিয়া থাকেন; তোমা হইতে অস্ত্র সমহদার নির্গত হইয়া সমস্ত ভূতগণকে দগ্ধ করে; 
হে জাতবেদঃ! এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব তুমিই নিষ্মণ কাঁরয়াছ ; তুমিই সব্বাগ্রে জলের সৃষ্টি 
রয় তৎপরে তাহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপাদন করিয়াছ ; তোমাতেই হব্য ও কব্য বথ্যাবাঁধ 
প্রাতাষ্ঠত থাকে; হে দেব! তুমি দহন; তুমি ধাতা ; তুমি বৃহস্পাঁত; তুমি আশ্বনীকুমার ; 
তুমি মিত্ৰ ; তুমি সোম এবং তুমিই পবন।” 
বনপব্বে'র তৃতীয় অধ্যায়ে সূর্য্য স্তোত্র এইরুপ-ও সূর্য্য ; অর্য্যমা, ভগ, ত্বস্টা, পুষা, অর্ক, 
সবিতা, রাবি, গভাস্তিমান্‌, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতব, প্রভাকর, পথবী, জল, তেজঃ, আকাশ, 
বায়, সোম, বৃহস্পতি, শংকর, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান, দাঁপ্তাংশু, শুচি, সৌর, শনৈশ্চর, 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, বরুণ, যম, বৈদয্যতাগ্ন, জঠরাগ্র, এন্ধনাগ্ন, তেজঃপাতি, ধম্মধবজ 
বেদকর্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপর, কাল, কলা, কান্ঠা, মুহুর্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, 
সম্বংসরকর, অশ্ব, কালচক্র, বিভাবস;, ব্যক্তাব্যক্ত, পুরুষ, শাশ্বতযোগণী, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, 
বিশ্বকম্মণ, তমোন,দ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমৃত, জীবন, আহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপাঁত, স্রচ্টা, 
সম্বর্তক, বাঁহ্ন, সব্্বাদ, অলোল;প, অনন্ত, কাঁপল, ভান, কামদ, জয়, বিশাল, বরদ, মন, সংপর্ণ, 
ভূতাদ, শীঘ্র, ধন্বস্তার, ধূমকেতু, আঁদদেব, দাতসূত, দ্বাদশাক্ষর, অরাবন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, 
পিতামহ, স্বগ'দ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, তৃবিষ্টপ, দেহকর্তা, প্রশাস্তাত্মা, বিশ্বাত্থা, বিশ্বতোমুখ, 
চরাচরাত্মা, সংক্ষমাত্মা ও মৈত্রেয়, স্বয়ম্ভূ ও আমিততেজা ৷” 

তার পর আদিপর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ের আশ্বনীকুমারদয়ের স্তোন্র উদ্ধত করিতেছি ৫ 

"হে আশ্বনীকুমার ! তোমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলে ; তোমরাই সব্বরভূতপ্রধান হিরণা- 
গভরি,পে উৎপন্ন হইয়াছ, পরে তোমরাই সংসারে প্রপণ্স্বরূপে প্রকাশমান হইয়াছ। দেশকাল ও 
অবস্থাদ্বারা তোমাঁদগের ইয়ত্তা করা যায় না; তোমরাই মায়া ও মায়ার চৈতন্যরূপে দ্যোতমান 
আছ; তোমরা শরারবৃক্ষে পক্ষিরুূপে অবস্থান কারতেছ ; তোমরা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার গরমাণ, 
সমান্ট ও প্রকৃতির সহযোগিতার আবশ্যকতা রাখ না ; তোমরা বাক্য ও মনের অগোচর ; তোমরাই 
স্বায়প্রকৃতি বিক্ষেপশাক্তি দ্বারা নিখিলাবশ্বকে সুপ্রকাশ করিয়াছ।” 

দুই শত একন্রিশ অধ্যায়ে, কার্তকেয়ের স্তো এইরূপ £ 

“তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি পরম পাত্র; মন্ত সকল তোমারই স্তব করিয়া থাকে ; তুমিই 
বিখ্যাত হুতাশন, তুমিই সংবংসর, তুমিই ছয় খতু, মাস, অন্ধ মাস, অয়ন ও দিক্‌। হে রাজীব- 
লোচন! তুমি সহস্রমূখ ও সহস্রবাহ;; তুমি লোক সকলের পাতা, তুমি পরমপবিন্র হাব, তুমিই 
সরাসরগণের শনাদ্ধকর্তা ; তুমিই প্রচণ্ড প্রভু ও শৱুগণের জেতা ; তুমি সহস্রভূ ; তুমি সহস্রভুজ 
ও সহস্রশ'র্ষ ; তুমি অনন্তরুপ, তুমি সহস্রপাৎ, তুমিই গুরুশাক্তধারী।" 

তার পর আদিপব্ৰে ভ্রয়োবিংশ অধ্যায়ের গরদড় স্তোত্রে_ 

“হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি খাঁষ, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সর্্যয, তুমি প্রজাপাত, 
তুম রঙ্গা, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্ৰীব, তুমি শর, তুমি জগৎপতি, তুমি সখ, তুমি দুঃখ, তুমি 
বিপ্র, তুমি আগ্ন, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি বিষ্ণু, তুমি অমৃত, তুমি মহত্যশঃ, 
ভু অভ, ভূ তমা সাধু, ঘ তুমি সম্‌দ্ধযান্‌, 


হে প্রভূতকাী'র্ক্তি গরুড়! ভূত ভাবষ্যং ও বত তোমা হইতেই ঘটিতেছে, তুমি স্বকীয় 


৮২১ 


বাঁঙকম রচনাবলশ 


ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিব সম্বন্ধে এইরূপ স্তোত্রের এতই বাহুল্য পুরাণাদিতে আছে যে, তাহার 
উদাহরণ দিবার প্রয়োজন হইতেছে না, এক্ষণে আমরা সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কাঁর__ 
যেহপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। 
তেহাঁপ মামের কৌন্তেয় যজজ্তযাবাধিপবর্বকং॥ গীতা । ৯।২৩। 
অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে আঁবধিপূর্্বক 
ঈশ্বরকেই ভজনা করে।_-প্রচার”, ২য় বর্ষ, পৃ..২৭৪-৭৮। 


৮২২ 


চতুর্থ ভাগ 


সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা 


জীবনী 


দীনবন্ধঃর জীবনচারত 'লাখবার এখনও সময় হয় নাই। কোন ব্যক্তির জীবনের 
ঘটনাপরম্পরার কৃতিমান্র জবনচাঁরতের উদ্দেশ্য নহে। িয়ৎ-পাঁরমাণে তাহাও উদ্দেশ্য বটে, 
কিন্তু যান সম্প্রাত মাত্র অস্তাহত হইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধীয় প্রকৃত ঘটনা সকল বিবৃত কাঁরতে 
হইলে, এমন অনেক কথা বাঁলতে হয় যে, তাহাতে জীবত লোক লিপ্ত। কখন কোন জীবিত 
ব্যাক্তির নিন্দা করিবার প্রয়োজন ঘটে ; কখন জীবিত ব্যাক্তাদগের অন্য প্রকার পাড়াদায়ক কথা 
বিবার প্রয়োজন হয় ; কখন কখন গুহ্য কথা ব্যক্ত কারতে হয়, তাহা কাহারও না কাহারও 
পাড়াদায়ক হয়। আর, একজনের জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া অন্য ব্যাক্তি শিক্ষা প্রাপ্ত হউক 
ইহা যাঁদ জীবনচাঁরত-প্রণয়নের যথার্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে বর্ণনায় ব্যাক্তর দোষ গুণ উভয়েরই 
সাবস্তার বর্ণনা কারতে হয়। দোষশুন্য মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই ;_দীনবন্ধঃরও যে 
কোন দোষ ছিল না, ইহা কোন্‌ সাহসে বালব? যে কারণেই হউক, এক্ষণে তাহার জীবনচারত 
িখিতব্য নহে। 
আর 'লাখবার তাদ্‌শ প্রয়োজনও নাই। এই বঙ্গদেশে দানবন্ধকে না চিনিত কে? কাহার 
সঙ্গে তাঁহার আলাপ ও সোঁহাদ্দ দিল না? দীনবন্ধ; যে প্রকাতির লোক ছিলেন, তাহা কে না 
জানে? স.তরাং জানাইবার তত আবশ্যকতা নাই। 

এই সকল কারণে, আমি এক্ষণে দশনবন্ধতর প্রকৃত জীবনচারত লিখব না। যাহা লিখিব, 
তাহা পক্ষপাত-শূন্য হইয়া {লিখতে যত্ন কারব। দাীনবন্ধবর প্লেহ-ধাণে আমি খণী, কিন্তু তাই 
বলিয়া আমি মিথ্যা প্রশংসার দ্বারা সে খণ পরিশোধ করিবার যত্ন করিব না। 

পূর্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের কাঁচরাপাড়া স্টেশনের কয় ক্রোশ পব্বোত্তরে চৌবেড়িয়া নামে 
গ্রাম আছে। যমুনা নামে ক্ষুদ্র নদী এই গ্রামকে প্রায় চারি দিকে বেষ্টন করিয়াছে ; এই জন্য 
ইহার নাম চৌবোঁড়িয়া। সেই গ্রাম দীনবন্ধঃর জন্মভূমি। এ গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্ণত। 
বাঙ্গালা সাহিত্য দর্শন ও ধর্ম্মশাস্র সম্বন্ধে নদীয়া জেলার বিশেষ গৌরব আছে, দীনবন্ধর 


আরম্ভ করেন। 

সেই সময় ‘তান প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট পরিচিত হয়েন। বাঙ্গালা 
সাহত্যের তখন বড় দুরবন্থা। তখন প্রভাকর সব্বোৎকৃষ্ট সংবাদ-পন্ন। ঈশ্বর গযপ্ত বাঙ্গালা 
সাহত্যের উপর একাধিপত্য কারতেন। বালকগণ তাঁহার কাবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে 
আলাপ কারবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঈশ্বর গ্প্ত তর্ণবয়স্ক লেখকাঁদগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ 
সমমংসূক ছিলেন। হিন্দ; পেট্রিয়ট যথার্থই বলিয়াছলেন, আধ্মানক লেখকাঁদগের মধ্যে অনেকে 
ঈশ্বর গৃপ্তের শিষ্য। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল কত দুর স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয় 


গুপ্তের নিকট খণা। সৃতরাং ঈশ্বর গুপ্তের কোন অপ্রশংসার কথা লিখিয়া আপনাকে অকৃতজ্ঞ 
বাঁলয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নাহি। কিন্তু ইহাও অদ্বাঁকার কাঁরতে পারি না যে, এক্ষণকার 
পারমাণ ধরতে গেলে, ঈশ্বর গুপ্তের রূচি তাদ্‌শ বিশ্দ্ধ বা উন্নত ছিল না, বলিতে হইবে। 
তাঁহার শিষেরা অনেকেই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছেন। 

৮২৩ 


ৰাঙ্কম রচনাবলী 


বাব; রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনামধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল 
দীননন্ধুতেই কিয়ৎ-পাঁরমাণে তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন পাওয়া যায়। 

“এলোচুলে বেণে বউ আলতা দিয়ে পায়, 

নলক নাকে, কলস কাঁকে, জল আনতে যায়।” 


ইত্যাকার কবিতায় ঈশ্বর” গপ্তকে স্মরণ হয়। বাঙ্গালা সাঁহত্যে চার জন রহস্যপট লেখকের 
নাম করা যাইতে পারে" টেকচাঁদ, হুতোম, ঈশ্বর গুপ্ত এবং দীনবন্ধ;। সহজেই বুঝা যায় যে, 
ইহার মধ্যে দ্বিতীয় প্রথমের শষ্য এবং চতুর্থ তৃতীয়ের 'শষ্য। টেকচাঁদের সাহত হুতোমের 
যত দুর সাদৃশ্য, ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে দীনবন্ধুর. তত সাদৃশ্য না থাকুক, অনেক দর ছল। 
প্রভেদ এই যে, ইশ্বর গুপ্তের লেখায় ব্যঙ্গ (10) প্রধান ; দীনবন্ধ;র লেখায় হাস্য প্রধান। কিন্তু 
ব্যঙ্গ এবং হাস্য উভয়বিধ-রচনায় দুই জনেই পট: ছিলেন, তুল্য পটু ছিলেন না। হাস্যরস 
ঈশ্বর গুপ্ত দীনবন্ধুর সমকক্ষ নহেন। 
আম যতদুর জানি, দীনবন্ধ;র প্রথম রচনা “মানব-চারন্র”-নামক একটি কাঁবতা। ঈশ্বর গুপ্ত 
কর্তৃক সম্পাদিত “সাধ্রঞ্জন"-নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়। আঁত অল্প বয়সের 
লেখা, এজন্য এ কবিতায় অন:প্রাসের অত্যন্ত আড়ম্বর। ইহাও, বোধ হয়, ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত 
শিক্ষার ফল। অন্যে এ কাঁবতা পাঠ কাঁরয়া কিরনপ বোধ কারয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্ত 
উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত কারিয়াছিল। আম এ কাঁবতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ কাঁরয়াছলাম 
এবং যত দিন সেই সংখ্যার সাধ্রঞ্জনখানি জীর্ণগালিত না হইয়াছিল, তত দন উহাকে ত্যাগ 
কার নাই। সে প্রায় সাতাইশ বংসর হইল ; এই কাল মধ্যে ও কবিতা আর কখন দোঁখ নাই ; 
কিন্তু এ কবিতা আমাকে এমনই মন্দ্রমুগ্ধ কারয়াছিল যে, অদ্যাঁপ তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ 
কারয়া বালিতে পারি। পাঠকগণের এ কাঁবতা দোঁখতে পাইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না, উহা 
কখন পংনমীদ্রত হয় নাই। অনেকেই দীনবন্ধবর প্রথম রচনার দই এক পঞ্ডাক্ত শুনিলেও প্রীত 
হইতে পারেন ; এজন্য স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া এ কাঁবতা হইতে দুই পঞ্াক্ত উদ্ধৃত 
কারলাম। উহার আরম্ভ এইরূপ. 
মানব-চাঁরত্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষোপিয়া। 
দুঃখানলে দহে দেহ, বিদরয়ে হিয়া ॥. 


একাঁটি কাবতা এই 


যে দোষে সরস হয় সে জনে সরস। 
যে দোষে বরস হয় সে জনে বিরস॥ 
আর একাঁট 

যে নয়নে রেণু অণদ আস অনুমান । 


বায়সে হানবে তায় তাঁক্ষ্য চ%;-বাণ| 
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সেই অবাধ, দীনবন্ধ; মধ্যে মধ্যে প্রভাকরে কাঁবতা fলখতেন। তাঁহার প্রণীত কবিতা সকল 
পাঠক-সমাজে আদৃত হইত। তান সেই তরুণ বয়সে যে কাঁবত্বের পারচয় *দয়াছলেন, তাঁহার 
অসাধারণ “সরধৃনণী” কাব্য এবং “দ্বাদশ কাঁবতা” সেই পারচয়ানুরূপ হয় নাই। তান দুই 
বংসর, জামাই-ষজ্ঠীর সময়ে, “জামাই-বজ্ঠী” নামে দুইটি কাঁবতা লেখেন। এই দুইটি কবিতা 
বিশেষ প্রশংসিত এবং আগ্রহাতিশষ্যের সাহত পাঠিত হইয়াছিল । দ্বিতীয় বৎসরের “জামাই 


আমরা দোঁখয়াছি, কোন কোন সংবাদপত্রে “কালেজীয় কবিতাদ্ধে"র উল্লেখ. হইয়াছে! 
তাহাতে গৌরবের কথা কিছ; নাই, সে সম্বন্ধে আম কিছু বলিব না। তরুণ বয়সে গালি দিতে 
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ছু ভাল লাগে; বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রায় পরস্পরকে গালি দয়া থাকে। দীনবন্ধ: [চিরকাল 
রহস্যাপ্রয়, এজন্য এট ঘাঁটয়াছল। 
দীনবন্ধ; প্রভাকরে “[বজয়-কাহিনী” নামে একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্য প্রকাশ কারয়াছলেন। 
নায়কের নাম বিজয়, নায়িকার নাম কামিনী তাহার, বোধ হয়, দশ বার বংসর পরে “নবান 
তপস্বিনী” 'লাখত হয়। “নবীন তপাঁস্বনী”র নায়কের নামও জয়, নাঁয়কাও কাঁমনী। 
চরিন্রগত, উপাখ্যান কাব্য ও নাটকের নায়ক নাঁয়কার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। এই ক্ষন্দ্ 
উপাখ্যান-কাব্যখাঁন সুন্দর হইয়াছিল। 
ঈনবন্ধ; হেয়ার স্কুল হইতে হিন্দু কালেজে যান, এবং তথায় ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ কাঁরয়া কয় 
বৎসর অধ্যয়ন করেন। তান কালেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বাঁলয়া গণ্য ছলেন। 
দঈনবন্ধুর পাঠ্যাবস্থার কথা আম বিশেষ জান না, তৎকালে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ 
পাঁরচয় ছিল না। 

বোধ হয় ১৮৫৫ সালে, দীনবন্ধ কালেজ পারিত্যাগ কাঁরয়া, ১৫০২ বেতনে পাটনার 
পোষ্টমান্টারের পদ গ্রহণ করেন। এ কর্মে তানি ছয় মাস নিযুক্ত থাকিয়া সখ্যাঁত লাভ 
করেন। দেড় বৎসর পরেই তাঁহার পদবাদ্ধি হইয়াছিল। তানি উীঁ়ষ্যা বিভাগের ইন্‌স্পেক্‌টিং 
পো্টমান্টার হইয়া যান। পদব্‌দ্ধ হইল বটে, কিন্তু তখন বেতনব্হাদ্ধ হইল না; পরে হইয়াছল। 

এক্ষণে মনে হয়, দীনবন্ধ; চিরাদন দেড় শত টাকার পোষ্টমান্টার থাকতেন; সেও ভাল 
ছিল, তাহার ইন্‌স্পেক্‌টিং পোস্টমান্টার হওয়া মঙ্গলের বিষয় হয় নাই। পব্ৰ এই পদের 
কার [নিয়ম "ছল যে, ই'হাদিগকে আবরত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পোষ্ট আপসের কার্য্য 
সকলের তত্বাবধারণ কাঁরতে হইবে। এক্ষণে ইহারা ছয় মাস হেডকোয়ার্টারে স্থায়ী হইতে 
পারেন। পূর্বে সে নিয়ম ছিল না। সংবংসরই ভ্রমণ কাঁরতে হইত। কোন স্থানে এক দন 
কোন স্থানে দুই দিন, কোন স্থানে তিন দিন_-এইরূপ কাল মান্র অবাস্থাতি। বংসর বৎসর দ্রমাগত 
এইরূপ পরিশ্রমে লৌহের শরীরও ভগ্ন হইয়া যায়। নিয়ত আবর্তনে লোহার চক্র ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয়। দীনবন্ধরর_ শরীরে আর সে পারশ্রম সাঁহল না; বঙ্গদেশের দঃরদজ্টবশতঃই তিনি 
ইনস্পেকাঁটিং পোষ্টমান্টার হইয়াছিলেন। 

ইহাতে আমাদের মুলধন নজ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছ; লাভ হয় নাই এমত নহে। 
উপহাসানপুণ লেখকের একট বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। নানা প্রকার মন:ষ্যের চরিত্রের 

তই সেই শিক্ষা পাওয়া যায়। দীনবন্ধ্‌ নানা দেশ ভ্রমণ কাঁরয়া নানাবিধ চাঁর্ত্রের 

মনৃষ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তঙ্জনিত শিক্ষার গুণে তান নানাবিধ রহস্যজনক চাঁরন্র- 
সৃজনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত নাটক সকলে যেরুপ চারিত্রবোচত্য আছে, তাহ 
বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল। 
উীড়ব্যা বিভাগ হইতে দশনবন্ধ; নদীয়া বিভাগে প্রোরত হয়েন, এবং তথা হইতে ঢাকা 


পারিভ্রম। ণ করিয়া নীলকরাঁদ রদিগের দৌরাত্ম্য {বশেষরুপে অবগত হইয়াছিলেন। তান এই সময়ে 
*নগল-দপ্পণণ” প্রণয়ন কাঁরয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপারশোধনণয় খাণে বদ্ধ কাঁরলেন। . 
দীনবন্ধ; বিলক্ষণ জানিতেন যে, তিনি যে নীল-দর্পণের প্রণেতা, এ কথা ব্যক্ত হইলে; তাঁহার 


না 


সৰ্বদা আসিতে ইয়। তাহারা শত্রুতা কাঁরলে বিশেষ আনিষ্ট করিতে পার্ক না পার্ক, 
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বাঙ্কম রচনাবলশ 


বাঙ্গাল-পাঠক-মধ্যে নিতান্ত আশিক্ষিত অনেক আছেন। তাঁহারা ভাববেন, যাঁদ দীনবন্ধ;র 
গ্রন্থের মূল প্রাচীন উপন্যাসে, ইংরেজি গ্রন্থে বা প্রচালত গলপ আছে, তবে আর তাঁহার 
গ্রন্থের প্রশংসা কিঃ তাঁহারা ভ ভাববেন, আম দীনবন্ধ;র অপ্রশংসা কারতোছি। এ সম্প্রদায়ের 
পাঠকাঁদগকে কোন কথা ব:ঝাইয়া বলতে আম অনিচ্ছক, কেন না, জলে আলপনা সম্ভবে না। 
সেক্ষপীয়রের প্রার এমন নাটক নাই যাহা কোন প্রাচীনতর-প্রন্থমঃলক নহে। সকটের অনেকগুলি 
উপন্যাস প্রাচীন কথা বা প্রাচঈন-গ্রল্থমূলক। মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ ৷ ইনিদ্‌, ইালিয়দের 
অনদুকরণ। ইহার মধ্যে কোন্‌ গ্রন্থ অপ্রশংসনীয়? 

“সধবার একাদশণী” শাবয়েপাগলা বুড়ে"র পরে প্রকাশিত হইয়াছল, কিন্তু উহা! তৎপর 
‘লাখত হইয়াছিল। সধবার একাদশীর যেমন অসাধারণ গুণ আছে, তেমান অনেক অসাধার 
দোষও আছে। এই প্রহসন শহদ্ধ রবির অনুমোদিত নহে, এই জন্য আম দীনবন্ধনকে বিশেষ 
অনুরোধ করিয়াছলাম যে, ইহার বিশেষ পরিবর্তন ব্যতীত প্রচার না হয়। কিছ, দিন মাত্র 
এ অনুরোধ রক্ষা হইয়াঁছল। অনেকে বলিবেন, এ অনুরোধ রক্ষা হয় নাই ভালই হইয় ছে, 
আমরা “নমচাঁদ”কে দোখতে পাইয়াঁছ। অনেকে ইহার বিপরীত বাঁলবেন। 

"লঈলাবতাঁ” বিশেষ যত্রের সাঁহত রাচত, এবং 'দীনবন্ধ;র অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ 
অজপ। এই সময়কে দীনবন্ধুর কবিত্বসচর্যের মধ্যাহ্ৃকাল. বলা যাইতে পারে। ইহার পর হইতে 
কাণৎ তেজঃক্ষীত দেখা যায়। এরূপ উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। স্কট প্রথমে পদাগ্রন্থ 
'লাখতে আরম্ভ করেন। প্রথম তনখান কাব্য অত্যুৎকৃষ্ট হয়, “Lady of the Lake” নামক 
কাব্যের পর আর তেমন হইল না। দোঁখয়া, স্কট পদ্য লেখা ত্যাগ কাঁরলেন, গদ্যকাব্য ?লাখতে 
আরম্ভ কাঁরলেন। গদ্যকাব্য-লেখক বালয়া স্কটের যে যশ, তাহার মুল প্রথম পনের বা 
যোলখানি নবেল “Kenilworth? . নামক গ্রন্থের পর স্কটের আর কোন উপন্যাস প্রথম 
শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য হয়' নাই। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রের সঙ্গে সন্ধ্যাকালশন ক্ষীণালোকের 
যে সম্বন্ধ “Ivanhoe” এবং “Kenilworth”  প্রভাতর অঙ্গে স্কটের শেষ দুইখানি পাদ্য- 
কাব্যের সেই সম্বন্ধ। 

“লীলাবতী"র পর দীনবন্ধবর লেখনী কিছুকাল বিশ্রাম লাভ চা সেই বিশ্রামের 
পর “স্ুরধুনী কাব্য” “জামাই- বারিক” এবং “দ্বাদশ কাবতা” আত শগঘ্র শগগ্র প্রকাঁশত হয়। 
এসরধানী”। কাব্য অনেক দিন পদব্র্ব লিখিত হইয়াছিল । ইহার কিয়দংশ “বয়েপাগলা বুড়ো"রও 
পৰ্ব ‘লাখত le ইহাও প্রচার না হয়, আমি এমত অন রোধ কাঁরয়াছিলাম; আমার 
বিবেচনায় ইহা দীনবন্ধ;র লেখনীর যোগ্য হয় নাই। বোধ হয়, অন্যান্য বন্ধ[গণও এইরূপ 
অনুরোধ কায়াছিলেন।' এই জন্য ইহা অনেক দন অপ্রকাশ ছল 

দীনবন্ধর মৃত্যুর অজ্পকাল, পূর্বে “কমলে কামিনী” প্রকাশত হইয়াঁছল। যখন ইহা 
সাধারণে প্রচারিত হয়, তখন তান রুগ্সশয্যায়। 

গ্রন্থ সকলের কোন সমালোচনা করিলাম না। গ্রন্থ-সম্লালোচনা ।এ প্রবন্ধে 
ীদ্দষ্ট নহে; সমালোচনার সময়ও নহে। দনবন্ধ; যে সূলেখক ছিলেন, ইহা সকলেই জানেন, 
আমাকে বলতে হইবে না! তান যে আঁত সক রাজবসমসিরী ছিলেন, তাহাও..কৎ 
উল্লেখ কাঁরয়াছি। কিন্তু দীনবন্ধ;র একাঁট পারচয়ের বাঁক আছে। তাঁহার সরল, অকপট, 
প্লেহময় হৃদয়ের পাঁরচয় ক প্রকারে দিব? বঙ্গদেশে আজকাল গ[ণবান্‌ ব্যাক্তর অভাব নাই, 
দক্ষ কম্মণচারীর অভাব নাই, সলেখকেরও নিতান্ত অভাব নাই, দন্ত দশনবন্ধর অন্তঃকরণের 
মত অন্তঃকরণের অভাব বঙ্গদেশে কেন- সন[ষ্যলোকে-_চিরকাল থাকিবে থাকিবে। এ সংসারে ক্র 
কাঁট হইতে সম্রাট্‌ পর্যান্ত সকলেরই এক দ্বভাব--আহঙ্কার, আঁভমান, ক্রোধ, দ্বার্থপরতা, 
কপটতায় পরিপূর্ণ । এমন সংসারে দীনবন্ধ:র ন্যায় রত্বই অমল্য রঙ্। 

সে পাঁরচয় 'দিবারই বা প্রয়োজন ভি? এই বঙ্গদেশে দশনবন্ধকে কে বিশেষ না জানে? 
দারজিলিঙ্গ হইতে বরিশাল পর্যন্ত, কাছাড় হইতে গঞ্জাম পর্যান্ত, ইহার মধ্যে কয়জন ভদ্রলোক 
দীনবন্ধর বন্ধমমধ্যে গণ্য নহেন? কয়জন তাঁহার স্বভাবের পাঁরচয় না জানেন? কাহার গনকট 
পাঁরচয় দিতে হইবে? 

দীনবন্ধু যেখানে না গিয়াছেন বাঙ্গালায় এমত স্থান অল্পই আছে। যেখানে গগয়াছেন 
নই বধ সংগ্রহ করিয়াছেন। যে তাহার আট সত ভিসি ডাই ছি সহিত 
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আলাপের জন্য উৎসুক হইত। যে আলাপ কারত, সেই তাঁহার বন্ধ; হইত। তাঁহার ন্যায় 
সরাসক লোক বঙ্গভূমে এখন আর কেহ আছে ক না বালতে পাঁর না। তানি যে সভায় 
বাসতেন, সেই সভার জীবনস্বরূপ হইতেন। তাঁহার সরস, সুমিষ্ট কথোপকথনে সকলেই মদ্্ধ 
হইত। শ্রোতৃবগ+ মন্মের দুঃখ সকল ভুলিয়া গিয়া, তাহার সম্ট হাস্যরস-সাগরে ভাসত। 
তাহার প্রণীত গ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষায় সব্বেধকৃষ্ট হাস্যরসের গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত 
হাস্যরসপটুতার শতাংশের পাঁরচয় তাঁহার গ্রন্থে গাওয়া যায় না। হাস্যরসাবতারণায় তাহার 
যে পটুতা, তাহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কথোপকথনেই পাওয়া যাইত। অনেক সময়ে, তাহাকে 
সাক্ষাৎ মুর্ভিমান্‌ হাস্যরস বাঁলয়া বোধ হইত। দেখা শগয়াছে যে, অনেকে “আর হাসিতে 
পার না" বালয় তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন কারিয়াছেন। হাস্যরসে ‘তান প্রকৃত এন্্রজালক 
1ছলেন। 
অনেক লোক আছে যে, িব্বোধ অথচ অত্যন্ত আত্মাভমানী। এরুপ লোকের পক্ষে 
দশনবন্ধ সাক্ষাৎ যম ছিলেন। কদাচ তাহাঁদগের আত্মাতমানের প্রাতবাদ কাঁরতেন না, বরং 
সেই আগুনে সাধ্যমত বাতাস দিতেন। নিব্বোধ সেই বাতাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। তখন 
তাহার রঙ্গভঙ্গ দেখিতেন। এরুপ লোক দানবন্ধর হাতে পাঁড়লে কোনরূপ চকাত 


না 


না।” দনবন্ধ; কেবলমাত্র উত্তর করিলেন, “কে বাল?” কিন্তু পরক্ষণেই অন্যমনস্ক হইলেন। 
এক দিবস আমরা একত্রে রান্রযাপন করি। তাঁহার রস-উদ্দীপন-শাক্ত শুখাইয়াছে "ক না 
আপাঁন জানবার নিমিত্ত একবার সেই রাত্রে চেষ্টা করিয়াঁছলাম ; সে চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল 
হয় নাই। রান্রি প্রায় আড়াই প্রহর পর্যন্ত অনেকগাল বন্ধুকে একেবারে মধ করিয়াছলেন। 
তখন জানিতাম না যে, সেই তাঁহার শেষ উদ্দীপন। তাহার পর আর কয়েক বার দিবারান্রি 
একত্রে বাস করিয়াছ/কন্তু এই রান্রের ন্যায় আর তাঁহাকে আনন্দ-উৎফুল্প দেখি নাই। তাহার 
অসাধারণ ক্ষমতা ক্রমে দু্বল হইতেছিল। তথাপি তাঁহার ব্যঙ্গশাঁক্ত একেবারে নিস্তেজ হয় 
নাই ৷ মৃত্যুশয্যায় পাঁড়য়াও তাহা ত্যাগ করেন নাই।. অনেকেই জানেন যে, তাহার মৃত্যুর কারণ 
বিস্ফোটক, প্রথমে একটি প্ঠদেশে হয়, তাহার কাত উপশম হইলেই আর একটি পশ্চাংভাগে 
হইল। তাহার পর শেষ আর একট বামপদে হইল। এই সময় তাঁহার পঢ়ুব্বোক্ত বন্ধ 
কার্াস্থান হইতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছলেন। দনবন্ধ; আঁত দরব্তা্ঁ মেঘের ক্ষীণ 
বদনতের ন্যায় ঈষৎ হাসিয়া বাললেন, “ফোঁড়া এখন আমার পায়ে ধাঁরয়াছে।” 
মনষ্যমান্রেরই অহঙ্কার আছে ;_দীনবন্ধবর ছল না ; মননবামানের রাগ আছে ;দীনবন্ধুুর 
ছিল না। মারের ক কোন কথা আমার কাছে গোপন ছিল না, আমি কখন তাঁহার রাগ দেখ 
নাই। অনেক সময়ে তাঁহার ক্রোধাভাব দেখিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিয়াছি, তান রাগ কাঁরতে 
পারিলেন না বালয়া অপ্রাতিভ হইয়াছেন। অথবা কুদ্ধ হইবার জন্য যক্প করিয়া, শেষে নিষ্ফল 


তাঁহার ₹ ক্রোধের চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহা জামাই-বারিকের “ভোঁতারাম ভাটে"র 
উপাতীহার যে (কিছু হের রর প্রশংসা করিতেন, তেমন কতবগাীল লোক তাঁহার 
গ্রন্থের নিন্দক ছিল যেখানে যশ, সেইখানেই নিন্দা, সংসারের ইহা নিয়ম। পাঁথবীতে যান 
বশদ্বা হইয়াছেন, তিনিই জম্প্রদায়ীবশেষকর্তৃক নিন্দিত, হইয়াছেন। ইহার অনেক কারণ আছে। 


প্রথম, দোষশন্য মনুষ্য জন্মে না ; যান বহুগং! , তাঁহার 
কিছ: অধিকতর স্পষ্ট হয়, সুতরাং লোকে তৎকীর্তরনে প্রবৃত্ত হয়। টিন 


অসম বহরে ছারা শরদুতা সাধে চতুর্থ, অনেক মনষোর স্বভাবই এই; প্রশং 
অসম হইলে নিন্দার নিতে ভালবাসে সামান্য ব্যাক্তির নিন্দার অপেক্ষা যশস্বা ব্যঁর 


নিন্দা বক্তা ও শ্রোতার সুখদায়ক। পণ্ডম, ঈর্ষা 
৮২৯ 


বাচ্কিম রচনাবলী 


অত্যন্ত কাতর হইয়া যশস্বার নিন্দা কাঁরতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শ্রেণীর নিন্দকই অনেক, ?বশেষ 
বঙ্গদেশে। 

দীনবন্ধ স্বয়ং িব্বিরোধ, নিরহঙ্কার, এবং ক্রোধশুন্য হইলেও এই সকল কারণে তাঁহার 
অনেকগ্াল নিন্দক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমাবস্থায় কেহ তাঁহার নিন্দক ছিল না, কেন না, 
প্রথমাবস্থাতে তান তাদ্‌শ যশস্বী হরেন; নাই। যখন “নবীন তগাক্বিনণ” প্রচারের পর তাঁহার 
যশের মাত্রা পুর্ণ হইতে লাগল, তখন নিন্দকশ্রেণী মাথা তুলিতে লাগিল। দীনবঞ্ধুর গ্রন্থে 
যথার্থই অনেক দোষ আছে,_কেহ কেহ কেবল সেই জন্যই নিন্দা কারতেন। তাহাতে কাহারও 
আপাতত নাই ; তবে তাঁহারা যে দোষের ভাগের সঙ্গে গুণের ভাগ বিবেচনা করেন না, এই জন্যই 
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নন্দক বলি। 
অনেকে দীনবন্ধঃর নিকট চাকরির উমেদারী করিয়া নিষ্ফল হইয়া সেই রাগে দীনবন্ধু 
সমালোচক-গ্রেণী-মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়াছল্‌। এ শ্রেণীস্ছ নিন্দকাদিগের নিন্দায় দীনবন্ধ্‌ হাসিতে, 
নিম্ন শ্রেণীর সংবাদপত্রে তাঁহার সমচিত ঘৃণা ছিল, ইহা বলা বাহূল্য। কিন্তু “কালকাত 
{রাবউ”র ন্যায় পত্রে কোন নিন্দা দৌখলে [তান ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত হইতেন। কলিকাতা 
রাবউতে আরধূনী কাব্যের যে প্রকাঁশত হইয়াছিল, তাহা অন্যায় বোধ হয় না 
দীনবন্ধ; যে ইহাতে রাগ করিয়াছিলেন, ইহাই অন্যায়। “ভোৌতারাম ভাট” দীনবন্ধ;র টারন্রে 
ক্ষুদ্র কলঙ্ক! 
ইহা স্পষ্ট কাঁরয়া বলা যাইতে পারে যে, দীনবন্ধ; কখন একটিও অসৎ কার করেন নাই 
তাঁহার স্বভাব তাদুশ তৈজস্বী ছিল না বটে, বন্ধুর অনুরোধ বা সংসগদোষে নিন্দনীয় কার্যেযর 
কাণ্ঠং সংস্পর্শ তান সকল সময়ে এড়াইতে পারতেন না; কিন্তু যাহা অসৎ, যাহাতে পরের 
আছে, যাহা পাপের কার্য, এমত কার্য্য দীনবন্ধু কখনও করেন নাই। তান অনেক 
লোকের উপকার করিয়াছিলেন, তাঁহার অনঃগ্রহে বিস্তর লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে। 
একাট দঃলভি সুখ দীনবন্ধুর কপালে ঘটিয়াছিল। তান সাধ্বী স্লেহশালিনশ পাঁতপরায়ণা 
পত্নীর স্বামী ছিলেন। দানবন্ধ/র অজ্পবয়সে বিবাহ হয় নাই। হগলশর কিছ; উত্তর বংশবাটী 
গ্রামে তাহার বিবাহ হয়। দীনবন্ধ, চিরদিন গহস্মখে সুখী ছিলেন। দম্পাঁত-কলহ কখন না 
কখন সকল ঘরেই হইয়া থাকে, 'কন্তু কাঁসমন্‌ কালে মূহর্ত নিমিত্ত ইহাদের কথান্তর হয় ' 
নাই। একবার কলহ কারবার নিমিত্ত দীনবন্ধ; দূঢপ্রাতজ্ঞ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রাতজ্ঞা বুথা 
হইয়াঁছিল। বিবাদ করিতে পারেন নাই। কলহ করিতে গিয়া তিনিই প্রথমে হাসিয়া ফেলেন, কি 
তাঁহার সহ্ধার্ম্মণী রাগ দেখিয়া উপহাস দ্বারা বেদখল করেন, তাহা এক্ষণে আমার স্মরণ নাই। 
দীনবন্ধ; আটটি সন্তান. রাখিয়া গিয়াছেন। 
দানবন্ধ; বন্ধ-বেরি প্রাত বিশেষ স্লেহবান্‌ ছিলেন। আমি ইহা বালতে পাঁর যে, তাঁহার 
যা প্রীত সংসারের একটি প্রধান ল*খ। যাহারা তাহা-হারাইয়াছেন, তাঁহাদের দুঃখ 
বর্ণনীর নহে। 


কাঁবত্ব 
যে বংসর' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত 
“তিলোত্তমাসন্তব কাব্য” রহস্যসন্দর্ভে [ “বাবিধার্থ-সংগ্রহে'? ] প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। 


ইহাই মধ্মসূদনের প্রথম বাঙ্গালা কাব্য। তার পর-বৎসর দীনবন্ধ;র প্রথম গ্রন্থ “নণল-দর্পণ" 
প্রকাশিত হয়। 


দীনবন্ধ; ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্যাশষা। ঈশ্বর্চন্দ্রের কাব্যশিষ্যাদগের মধ্যে দীনবন্ধ; 
গুরুর যতটা কবিস্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধু 
হাস্যরসের যে অধিকার, তাহা গুরুর অন্বকারা। বাঙ্গালীর প্রাত্যাহক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধ:র 
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কবিতার যে ঘাঁনচ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অন্কারী। যে র্যাচর জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে 
দ্বাষয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর । 

কিন্তু কবিত্ব সম্বন্ধে গুরুর অপেক্ষা 'শিষ্যকে উচ্চ আসন দিতে হইবে। ইহা গ্ররুরও 
 অগৌরবের কথা নহে। দীনবন্ধ;র হাস্যরসে অধিকার যে ঈশ্বর গুপ্তের অনুকারী বালয়াছ, 
সে কথার তাৎপর্যয এই যে, দশনবন্ধ; ঈশ্বর গঃপ্তের সঙ্গে এক জাতীয় ব্যঙ্গ-প্রণেতা ছিলেন। 
আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় ?ছল-_এখন আর! এক জাতায় ব্যঙ্গে আমাদিগের 
ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক িছ7 মোটা কাজ ভালবাসত ; এখন রর উপর 
লোকের অন[রাগ। আগেকার রাঁসক, লা্য়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর 
মাথায় মারতেন, মাথার খাল ফাটিয়া যাইত। এখনকার রাসিকেরা ডান্তারের মত, সরু 
 লান্সেটখান বাহর করিয়া, কখন! কুচ'কারয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছ জানতে পারা 
যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণত ক্ষতম্‌খে বাহর হইয়া যায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে 
ডাক্তারের গ্রীবাদ্দ_লাঠিয়ালের বড় দরবস্থা। সাহত্য সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে 
| দৃর্ভাগ্যক্গমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, বাহুতে বল নাই, 
তাহারা লাঠির ভয়ে কাতর, শশক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে।' লোক হাসায় বটে, 

হাস্যের পান্র তাহারা 'স্বয়ং। ঈশ্বর গৃপ্ত বা দীনবন্ধূ এ জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। 
তাঁহাদের হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠি, বাহদতেও আঁমত বল, শিক্ষাও 'বাঁচত। দানবন্ধবর 

র আঘাতে অনেক জলধর' ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর 'বা রাজীব-জীবন পারত্যাগ 

|| 
: বর প্রধান গা সৃষ্ট-কোঁশল ৷ ঈশ্বর গনপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধ;র এ শাক্ত 
আঁত প্রচুর পরিমাণে ছল। তাঁহার প্রণীত জলধর, জগদদ্বা, মল্লিকা, নিমচাঁদ দত্ত প্রভাত এই 
সকল কথার উজ্জবল উদাহরণ। তবে, যাহা সুক্ষ, কোমল, মধ্নর, অকৃন্রম, করুণ, প্রশাস্ত_ 
লে সকলে দনবন্ধ:র তেমন অধিকার ছল না। তাহার লশলাবতাঁ, মালতণ, কামিনী, সৈরিন্ধ-ী, 
সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, 
: ন মন মুন্ধ কারতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থল, অসঙ্গত, lagi ie 
ন ইঙ্গিত মাৱেরও অধান। ওার ডাকে ভুতের দলের মত স্মরণমার আসিয়া 


উন ই সৰল সা তাহার আলোচনা কাঁরলে' 
দয বলল টক অলৰ লৱ বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধ;র বহুদার্শতা। সকল 


| দের কাছেও গাগা দা রে বার গর রা 
জন জি 
কোন বাঙ্গাল লেখক গ্রাম্য প্রদেশ ভ্রমণ করেন নাই। অনেকে কাঁরয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে 
| না লেখক ₹ যাহা জানিয়াছেন তাহার মূল্য ক? 
ই ইত গদে নৰ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


কন্যা, আদনরীর মত গ্রাম্যা বষাঁয়সী, তোরাবের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, 
নশীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে িমচাঁদের মত সহুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের 
মত নগরবিহারী গ্রাম্য বাব, কাণ্চনের মত মন.ষ্যশোণিতপায়নী নগরবাসিনী রাক্ষসী, নদেরচাঁদ 
হেমচাঁদের মত “উনপাঁজুরে বরাখুরে" হাপ পাড়াগে+য়ে হাপ সহনুরে বয়াটে ছেলে, ঘটীরামের 
মত ডিপ, নীলকুঠির দেওয়ান, আমীন তাগাদ্গশীর, উড়ে বেহারা দুলে বেহারা, পেচোর মা 
কাওরাণীর মত লোকের পর্যন্ত {তানি নাড়ী নক্ষত্র জানতেন । তাহারা কি করে, ক বলে, তাহা 
ঠিক জানতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির কাঁরতে পাঁরতেন,-আর কোন বাঙ্গালী 
লেখক তেমন পারে নাই ৷ তাঁহার আদরীর মত অনেক আদদরী আমি দোখরাছি-_তাহারা ঠিক 
আদদরী। নদেরচাদ হেমচাঁদ আমি দোঁখয়াছি, তাহারা ঠিক নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদ। মাল্পকা 
দেখা গিয়াছে,_তিক অমনি ফুটন্ত মাল্লকা। দীনবন্ধূ অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা 
চন্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চারত্রগ্লি গঠিতেন। সামাঁজক বৃক্ষে 
সামাজক বানর সমারঢ় দৌখলেই, অমান তুলি ধরিয়া তাহার লেজশহদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। 
এটুকু গেল তাঁহার 1২০91197, তাহার উপর Idealize কারবারও 'বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। 
সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া, আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া, তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের 
গুণ দোষ চাপাইয়া দিতেন। যেখানে যেটি সাজে, তাহা বসাইতে জান্তেন। গাছের বানরকে 
এইরূপ সাজাইতে সাজাইতে সে একটা হনূমান্‌ বা জাম্বুবানে পাঁরণত হইত। 1নমচাঁদ, 
ঘটীরাম, ভোলাচাঁদ প্রভাত বন্য জন্তুর এইরূপ উৎপাত্তি। এই সকল সৃচ্টির বাহুল্য ও বৈচিত্র্য 
বিবেচনা কাঁরলে, তাঁহার অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর বালয়া বোধ হয়। 

‘কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না, সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজক 
অভিজ্ঞতাই ‘বিস্ময়কর নহে-_-তাঁহার সহান[ভূতিও আঁতশয় তীব্র। বিস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার 
কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। গাঁরব দুঃখীর দুঃখের 
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আজ্ঞাবর্ভিতার যন্ত্রণা বনঁঝিতে পারিতেন ৷ দণনবন্ধকে আম বিশেষ জানিতাম ; তাঁহার হৃদয়ের 


কিন্তু এ সহান:ভূঁতি কেবল দুঃখের সঙ্গে নহে ; সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ সকলেরই সঙ্গে তুল্য 
সহানভূতি। আদনুরীর বাউটি পৈশ্ছার সুখের সঙ্গে সহানভূতি, তোরাপের রাগের সঙ্গে 
সহানুভূতি, ভোলাচাঁদ যে শুভ কারণ বশতঃ শ্বশ্যরবাড়ী যাইতে পারে না, সে সখের সঙ্গেও 
সহানুভূতি। সকল কাবিরই এ সহানভ্ীত চাই। তা নাহলে কেহই উচ্চ শ্রেণীর কাব হইতে 
পরেন না। কিত্ত অন্য কাঁবাদগের সঙ্গে ও দাঁনবন্ধুর সঙ্গে একট; প্রভেদ আছে। চু 
প্রধানতঃ কল্পনাশাক্তর ফল। আমি আপনাকে ঠিক অন্যের স্থানে কল্পনার দ্বারা বসাইতে 
পারলেই তাহার সঙ্গে আমার সহানদুভীতি জন্মে । যাঁদ তাহাই হয় তবে এমন হইতে পারে বে, 
আতি নিদ্দ'য় নিষ্ঠ্‌র ব্যাক্তও কল্পনাশাক্তর বল থাকলে কাব্য প্রণয়ন কালে দুঃখার সঙ্গে 
আপনার সহানভাতি জল্মাইযা লইয়া কাবোর উদ্দেশ্য সাধন করেন। কিন্তু আবার এমন গ্রেণীর 
লাকও আছেন যে, দয়া প্রভাত কোমল বৃত্তি সকল তাঁহাদের স্বভাবে এত প্রবল যে, সহানভূতি 
তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ, কল্পনার সাহাযোর অপেক্ষা করে না। মনস্ততাবদেরা বলবেন, এখানেও 
কলপনাশাক্তি লূকাইয়া কাজ করে, তবে সে কার্য এমন অভ্যস্ত, বা শীঘ্র সম্পাঁদত যে, আমরা 


৮৩২ 


পার না যে এখানেও কল্পনা বিরাজমান তাই না হয় হইল, তথাপিও একটা প্রভেদ 
ইল। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের সহান:ভূতি তাঁহাদের ইচ্ছা বা চেষ্টার অধীন, দ্বিতীয় শ্রেণীর 
লোকের সহাননভাত তাঁহাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাঁহারাই সহান:ভূতির অধীন॥ এক শ্রেণীর 
লোক যখন মনে করেন, তখনই সহান্দভাতি আসিয়া উপাস্থত হয়, নাহলে সে আসতে পারে 
না; সহান,ভাঁত তাঁহাদের দাসী। অপর শ্রেণীর লোকেরা নিজেই নিজেই সহানভূতির দাস, তাঁহারা 
তব না চান, লে আভায হৃদয় ব্যাঁপিয়া আসন পাঁতয়া বিরাজ 
। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের কল্পনাশীক্ত বড় প্রবল; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের প্রণীত 
এ 

। দানবন্ধ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার সহানুভূতি তাঁহার অধান বা আয়ত্ত 
নুহ; ভণই নিজে সহানডাতর অধান। তাহার স্বযাপাঁ সহানভীত তাঁহাকে যখন বে 
লইয়া যাইত, তখন তাহাই কাঁরতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে 
SSE EEA 
{ তথাপি তাঁহার গ্রন্থে যে রন্চর দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবলা, 
সহানুভাতই তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাঁহার সহান.ভূতি, যাহার চারত্র আঁকতে 
হার মস তা ! কিছ বাদসাদ 
র তাঁর শাক্ত ছিল না, কেন না, তান সহানুভূতির অধীন, সহানুভাতি তাঁহার অধান 
নন আমরা বলয়াছি যে. ভান জানত আন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চারন্র প্রণয়নে নিযুক্ত 
হ্‌ ৷ সেই জাীবস্ত আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতি হইত বলিয়াই তিনি তাহাকে আদর্শ কাঁরতে 
রন কু তাঁহার উপর আদলে এমনই এল যে, নেই আদলে কোন অংশ তন 
তে পারতেন না। তোরাপের সুষ্টিকালে তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহা বাদ 
তে পারতেন না। আদুরীর সুষ্টিকালে আদুরী যে ভাষায় রহস্য করে, তাহা বাদ দিতে 
. না। নিমচাঁদ গাঁড়বার সময়ে, নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলা করে, তাহা ছাড়িতে 
পারতেন না। অন্য কাঁৰ হইলে সহানন্ভঁতর সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিত, বালিত, “তুমি 
গাকে তোরাপের বা আদদ্রীর বা নিমচাঁদের স্বভাব চরিত্র বঝাইয়া দাও ভাষা আমার 
হই ভাষা তোমার কাছে লাই দ্র সান না, হন 
কোন প্রকার বন্দোবস্ত করেন। সহাননভত তাঁহাকে বাঁলত, “আমার হদকুম' 

মায় ভাষা ৷ দোখতেছ না যে, তোরাপের ভাষা ছাড়লে, Bice EAS 
গার মত থাকে না, আদুরীর ভাষা ছাড়িলে আদুরার তামাসা আর আদ্রাীর তামাসার মত 
নানার ভাবা হাড়ে নিম দের মাতলামি আর নিমচাদের মাতলামির মত থাকে না? 
দিতে হইবে।” দীনবন্ধ;র সাধ্য ছিল না যে বলেন-_যে “না তা হবে না।” তাই আমরা 
আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দৌখতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা কাঁরতে 
, ছে'ড়া তোরাপ, কাটা আদুরাঁ, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম ॥ 
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জানে। কথাটায় আমরা মানুষটা কুঝিতে পারিতোছ। গ্রন্থ ভাল হউক আর 
, মানুষটা বড় ভালবাঁসিবার মান:ষ। তাঁহার জীবনেও তাই দৌখয়াছি। দানবন্ধকে 
ভালবাঁসত, আর কোন বালক যত লোকে ভালবাসিয়ছে, এমন আমি কখন 
রে Ld সন ৬০ ie 


/ সেখানেই তাঁহার করি লক্ষ হইয়াছোহায়া তাহার প্রধানানায়ক নায়িকা 

এবং heroine), তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। 
বা তোরাপ জীবন্ত চিত্র, কামিনী বা লীলাবতী, বিজয় বা লালতমোহন সেরূপ নয়। 
bl: ৮৩৩ 
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বাঁঙ্কম রচনাবলী 
৮ আদঢুরী বা তোরাপের বেলা তাহাদের স্বভাবাসদ্ধ ভাষা পর্য্যন্ত আনিয়া কাবর কলমের 

গায় বসাইয়া ীদয়াছিল ; কামিনী বা ব্জয়ের বেলা, লীলাবতা বা লালতের বেলা, চাঁরত্র ও 
তব তবে এখানে 
সহানুভূতি নিষ্ফল কেন? কথাটা বুঝা সহজ। এখানে আভজ্ঞতার অভাব। প্রথমে নাঁয়কাদের 
কথা ধর। লীলাবতী বা কামনীর শ্রেণীর নায়কা সম্বন্ধে তাঁহার কোন আঁভজ্ঞতা ছিল না। 
ছিল না, কেন না কোন লীলাবতা বা কামিনী বাঙ্গালা সমাজে ছিল না বা নাই। হিন্দুর ঘরে 
ধেড়ে মেয়ে, কোটণীশপের পান্রী হইয়া, যান কোর্ট কাঁরতেছেন, তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ 
কারয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী সমাজে ছিল না-কেবল আজকাল নাক দুই একটা 
হইতেছে শহীনতোছ। ইংরেজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে ; ইংরেজ কন্যা-জীবনই তাই। 
আমাদগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমাঁন আছে। দীনবন্ধ; ইংরোজ ও সংস্কৃত নাটক 
নবেল ইত্যাঁদ পাঁড়িয়া এই ভ্রমে পাঁড়য়াছিলেন যে, বাঙ্গালা কাব্যে বাঙ্জালার সমাজস্িত নায়ক 
নায়কাকেও নেহ ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তানি তাই 
গাঁড়তে বাঁসিয়াছলেন। এখন, আমি ইহাও বুঝাইয়াঁছ যে, তাঁহার চারত্র প্রণয়ন প্রথা এই ছিল 
যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া 'চিন্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ 
নাই, কাজেই ইংরোজ ও সং গ্রন্থের মধ্যগত' মৃৎপনুত্তলগ্াঁল দৌখয়া, সে চাঁরন্র গঠন কাঁরতে 
হইত। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সে সব্বব্যাপনী সহান্ভাতও সেখানে নাই। 
কেন না, সব্্বব্যাপনী সহানদুভূতিও জীবন্ত ভিন্ন জীবনহীনকে ব্যাপ্ত কারতে পারে না 
জীবনহানের সঙ্গে সহাননভতির কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে পাঠক দৌখলেন যে, দীনবন্ধু 
সামাজিক অভিজ্ঞতাও নাই_স্বাভাবক সহানুভাতও নাই। এই দুইটি লইয়া দীনবন্ধ:র 
কাঁবত্ব। কাজেই এখানে কাঁবত্ব িম্ষল। 

যেখানে দাঁনবন্ধর প্রধান নায়িকা কোর্টীশপের পাত্রী নহে-যথা সৈরিন্ধশী_সেখানেও 
দানবন্ধ; জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া পৃত্তকগত আদর্শ অবলম্বন কাঁরয়াছেন। কাজেই 
সেখানেও নায়িকার চাঁরন্ স্বাভাবিক হইতে পায় নাই। 

দীনবন্ধ;র নায়কাদগের সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা যাইতে পারে না। দনবন্ধর নায়কগযুল 
সব্বগ্ণসম্পন্ন বাঙ্গালী ফ্ুবা__কাজ কৰ্ম্ম নাই, কাজ কর্মের মধ্যে কাহারও Philanthropy, 
কাহারে এ ররর জীবিত জব বালা সাজে নাই, কালেই এখানেও 
অভিজ্ঞতা নাই, সহাননভূতি নাই। কাজেই এখানেও দীনবন্ধ_র কাঁবত্ব নিষ্ফল 
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কাঁরয়াছলেন, বদ এখানে সেই পথা অবলা কারন, তাহা হইলেও এখানে তাঁহার কবিত্ব 
সফল হইত। যাঁদ একত্রে, একাধারে বাঞ্ছনশয় আদর্শ পাইলেন না, তবে বহুসংখ্যক জীবন্ত 
আদর্শের অংশাঁবশেব বাছিরা লইয়া যাঁদ বিন্যস্ত করতেন, তাহা হইলে এখানেও কাঁবন্ব সফল 


সহান্ভূতিকে জোর করিয়া ধারয়া আনিয়া বসাইয়া, একটা নবীনমাধর বা লীলাবতশর | র চরিত্রকে 
কারে নানার Ariel 


সৃষ্টি করিয়াছেন, কালিদাস অবলালাক্রমে উমা বা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে 
সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাকারণী। 


ছিলেন। নীলকরের তংকালক প্রজাপীড়ন সবিস্তারে স্বক্ষেত্রে অবগত হইয়াছিলেন। এই 
প্রজাপীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছলেন, এমন আর কেহই জানতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক 
ক বলো 

. কাজেই হুদয়ের উৎস কাঁবকে লেখনী মূখে নিঃসৃত কাঁরতে হইল। নালদর্প'ণ 
বাঙ্গালার lefts Tom’s Cabin. “টম কাকার কুটীর” আমেরিকার কাফ্রাদগের দাসত্ব 
৮৩৪ 


ঘাইয়াছে ; নীলদর্পণ, নীল দাসাঁদগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীলদর্পণে, 
্ন্থকারের আঁভজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় যোগ দিয়াছল বালিয়া, নীলদর্পণ তাঁহার 
প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শীক্তশালশি। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকতে পারে, কিন্তু 
নীলদর্পণের মত শক্তি আর িছুতেই নাই। তাঁর আর কোন নাটকই পাঠককে বা দর্শককে 
তাদ্‌শ বশীভূত করিতে পারে না।' বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেবগযীল নাটক নবেল বা অন্যবিধ 
কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সেগুলি কাব্যাংশে 
, তাহার কারণ কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্যস্যাম্ট! তাহা ছাড়িয়া, সমাজ সংস্করণকে 
মূখ উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কাঁবত্ব নিষ্ফল হয়। কিন্তু নীলদর্পণের মূখ্য উদ্দেশ্য এবম্বিধ 
হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মোহময় সহান[ভূতি সকলই 
মাধ্যযময় করিয়া তুলিয়াছে। 

উপসংহারে আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, আম দীনবন্ধ;র কবিত্বের দোষ- গুণের যে 
উংপাততস্থল 'নাদ্দিন্ট কারলাম, ইহা তাঁহার গ্রন্থ হইতেই যে পাইয়াছ, এমন নহে ৷ বাহ পাঁড়য়া 
একটা আন্দাজ Theory খাড়া করিয়াছি, এমন নহে। গ্রল্থকারের হৃদয় আমি বিশেষ জানিতাম, 
তাই এ কথা ৮৬০. ও বাঁলতে পারিয়াছি। যাহা গ্রন্থকারের হৃদয়ে, 9 গ্রন্থেও 


ন বালিতে পোত 3) জানি না।' কথাটা দীনবন্ধু গ্রন্থের পাঠকমণ্ডলশীকে 
, ইহা আমার বড় সাধ 'ছিল। দীনবন্ধ:র স্নেহ ও প্রীতির খণের যতটুকু পারি 
পারশোধ কারিব, এই বাসনা ছিল। তাই, এই সমালোচনা 'লাখবার জন্য আম তাঁহার 
৷ পরাদগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। 'দীনবন্ধ,র গ্রন্থের সানী বালক বরা আয়া 
উন্দেশ্য নহে কেবল, সেই অসাধারণ মনুষ্য কিসে অসাধারণ ছিলেন, তাহাই ব্ুঝান আমার 


কে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ-_ভুমিকা 


উদ্দেশ্য। 
শ্রীবঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ-_ভুমিকা 
জীবনচারত ও কাঁবত্ব 
উপক্রমাঁণকা 


{ 
i বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব কাঁবতার অভাব নাই। উৎকৃষ্ট কাঁবতারও 
অভাব নাই বিদ্যা হযে নরালিমাধপ্যা নত তনেক নকৰি বাঁজালার জনম হরি কিন। 
্‌ নেক উত্তম কবিতা লাখয়াছেন, বালতে গেলে বরং বাঁলতে হয় যে, বাঙ্গালা সাহিত্য, কাব্যরাশি 
ড়ত। তবে আবার ঈশ্বর গ্প্তের কাঁবতা সংগ্রহ কাঁররা' সে বোঝা আরও ভারি 


| বলেন যে, এ ' ০২০৮1১২০748 এখন আমরা ও 
| ভুলিয়া কেলা কা ফুল বালিতে শিখিয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ কারিতে 
মা আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন। 

বৰ্ষাকা ৰ ন বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল- প্রস্ফাটত 
লে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে 


Le বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগ’রথণী মৃদু পবনাহল্লোলে তরঙ্গভঙ্গ 
চ্দ্ুকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতোছল ও ৷ যে বারান্ডায় বাঁসয়াছিলাম 
ইহার নীচে দয়া বর্ষার বারিরাশ মদ: রব ছুটিতোছল। আকাশে 


নু দিনা হলে তা সাধন আসি। টযোজবারতাড ভাঁহা হইল না-ইংরোজির গালা 
রি: ত:কিছাই দিলে না। কালিনাস তবভূতিও অনেকনুরে। 


৮৩৬ 


বাঁঁকম রচনাবলী 


এ জা জু 
মধ্স্‌দন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র কাহাতেও তৃপ্ত হইল না। চুপ রাহলাম। 
5 বাহতে বাহক 


গাঁয়তেছে_ 


তখন প্রাণ জুড়াইল-_মনের সুর মিলিল-বাঙ্গালা ভাষায়-_বাঙ্গালীর মনের আশা শদীনতে 
পাইলাম__এ জাহবী-জীবন দুর বাঁলয়া প্রাণ ত্যাঁজবারই বটে, তাহা বঝলাম। তখন সেই 
শোভাময়ণ জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্যযময় জগৎ, সকলই আপনার বালয়া বোধ হইল_-এতক্ষণ পরের 
বলয়া বোধ হইতোঁছিল। 

সেইরূপ, আঁকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারুঢ সৌন্দর্যযাবাশন্ট বাঙ্গাল 
সাহিত্য দৌখয়া অনেক সময়ে বোধ হয়_হৌক সুন্দর, কিন্তু এ ৰচক পরের-_আমাদের নৃহে। 
খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খাঁজয়া পাই' না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা 
সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গলা। ধমন্সুদন, হেমচন্দর, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, 
শশাক্ষিত বাঙ্গালীর কা ইশ্বর গ্্ত বাঙ্গালীর কাঁব। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কাব জন্মে না 
জন্মিবার যো নাই_জান্ময়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে 
খাঁটি বাঙ্গালী কাব আর জন্মিতে পারে না। আমরা “বন্রসংহার” পাঁরত্যাগ করিয়া “পৌষপাব্বণ” 
চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌঁষপাব্র্বণে যে একটা সুখ আছে-_ব্ত্রসংহারে তাহা | নাই। 
পঠা পঢ্নালতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রাতাবাম্বত সংধায় তাহা নাই। সে 
জনিষটা একেবারে আমাদের ছাঁড়িলে চলিবে না ; দেশশনদ্ধ জোনস্‌, গাঁমসের তৃতীর সংস্করণে 
পারণত হইলে চালবে না। বাঙ্গালী নাম রাখতে হইবে। জনন জন্মভূমিকে ভালবাসতে 
হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন কাঁরয়া তুলিয়া রাখতে হইবে। এই দেশী জানসগ্যাল 
মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাঙ্গালাট, এই খাঁটি দেশী কথাগুল মার প্রসাদ। মার প্রসাদে ঢ 
না ভরে, থা আনা 
কাবতাগরীল মার প্রসাদ। তাই সংগ্রহ কাঁরলাম। 

এই সংগ্রহের জন্য বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই পাঠকের ধন্যবাদের পান্ন। তাঁহার 
উট হি ক তই আমা 
করিতে হইলে, আম কখন পাঁরয়া উাঠতাম না 

রে উপহার দত তাহার জন্যও ধন্যবাদ 

পাল বাঝুরই প্রাপ্য। তাঁহার জীবনী সংগ্রহ কারয়া গোপাল বাবু আমাকে কতকগ 

নন নয জা মম ফারযাছি। 
গোপাল বার: নিজে সুলেখক, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যসংসারে সংপারচিত। তাঁহার নোটগুলি 
এরুপ পাঁরপাটী যে, আম তাহাতে কাটাকুটি বড় কিছ; কাঁর নাই, কেবল আমার নিজের 
বক্তব্যের সঙ্গে গাঁথিয়া 'দয়াছি। প্রথম পাঁরচ্ছেদাট িশেষতঃ এই প্রণালীতে 'লাখত। দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে, যোপাল বাবর নোট প্র বজায় রাছি-আর কই গাথতে হয় নাই! 
তৃতীর পারচ্ছেদের জন্য আমি একাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। 

এই বাধা কাবার তং এই বে, মোগল যাহ এই লহ: ও জন জনয আমার 
ও সাধারণের নিকট 'বশেষ কৃতজ্ঞতার পান্ন। 


প্রথম পারিচ্ছেদ__-বাল্য ও শিক্ষা 


প্রয়াগে যুক্তবেণন- বাঙ্গালার ধান্যক্ষেত্র মধ্যে মুক্তবেণী-কালিকাতার ১৫ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গা, 
যম্‌না, সরদ্বতী ব্িপথগামনী হইয়াছেন। যেখানে এই পাঁবন্র তীর্থস্থান, তাহার পাঁশ্চম পার্থ 
গ্রামের নাম “ব্রিবেণী”- পূর্ব পারস্থিত গ্রামের নাম “কাণ্টনপল্পাঁ” বা কাঁচরাপাড়া। 

কাঁচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারহট, কুমারহট্র দক্ষিণে গোঁরণীভা বা গাঁরফা। এই তিন গ্রামে 
অনেক বৈদ্যের বাস। এই বৈদ্যাদগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালার মুখ উজ্জল করিয়াছেন 


৮৩৬ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ-_ভূমিকা 


গারফার গৌরব রামকমল সেন, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণাবহারী সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার । 

কুমারহট্রের গৌরব কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। কাঁচরাপাড়ার একটি অলঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ত।* 
কাঁচরাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাস একাট বৈদ্যবংশের আদ পুরুষ ॥ তাঁহার একমাত্র পত্রের 

নাম রামগোঁবন্দ। রামগোবিন্দের দুই পত্র, (১) বিজয়রাম, (২) 'নিধিরাম। 'ব্জয়রাম 


পাণ্ডত বলিয়া খ্যাত 1ছলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্য 
তান বাচস্পাঁত উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার একাট টোল ছিল, তথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত, 

সাহত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা কারত। তান সংস্কৃত ভাষায় 

কয়েকখান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই। 

-. কনিষ্ঠ নাধরাম, আয়ব্বেদ চাকৎসা শাস্ত্রে লক্ষণ ব্যুৎপান্ত লাভ কাঁরয়াছলেন। তান 
 কাঁবভূষণ উপাধি পাইয়াছিলেন। নাধরামের তিনটি পূন্র জন্মে, (১) বৈদ্যনাথ, (২) ভোলানাথ 
এবং (৩) গোপানাথ। 

গোপানাথের প্রথম পক্ষের 'দ্বিতাঁয় পত্র হারনারায়ণ দাসের ওরসে শ্রীমতী দেবীর গর্ভে 

(১) গাঁরশচন্দ্র, (২) ঈশ্বরচন্দ্র, (৩) রামচন্দ্র, (৪) ?শিবচন্দ্রু এবং একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। 

‘ ন্দ, পিতার দ্বিতীয় পত্র। তিনি ১৭৩৩ শকের (বাঙ্গালা ১২১৮ সালে) ২৫এ 
| ফাল্গুনে শুক্রবারে কাঁচরাপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। 

গনপ্তেরা তাদ্‌শ ধনী ছিল না; মধ্যাবত্ত গৃহস্থ । পৈতৃক ধান্যক্ষেত্র, পুজ্করিণী, উদ্যান, 
এবং রাইয়াত জমির আয়ে এই একান্নভুক্ত পাঁরবারের কোন অভাব ঘাঁটত না। সমাজ মধ্যে 

এই গৃহস্থেরা মান্য গণ্য ছিল। 
ন্দুর পতা, চাকৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ কাঁরয়া, স্বগ্রামের নিকট শেয়ালডাঙ্গার কাটিতে 


ছেলে ছিলেন। সাহসটা খুব ছিল। পাঁচ বৎসর বয়সে কালীপূজার দিন, অমাবস্যার রাত্রে, 
একা নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। অন্ধকারে, একজন কেহ পথে তাঁহার ঘাড়ে পাঁড়য়া গগিয়াছিল। 
সৈ ঘোর অন্ধকারে তাঁহাকে চিনিতে না পাঁরয়া জিজ্ঞাসা কারিল”_ 


“একেলা এই অন্ধকারে অমাবস্যার রাতে কোথায় যাইতোছস ?” 
J “ঠাকুর মশায়ের বাড়ী লুচি আনতে ৷” 
. দেশকাল গুণে এ সাহসের পরিণাম-হোগলকুশীড়য়ায় বাঁসয়া কবিতা লেখা! 
| র বয়ঃক্রম যংকালে ১০ বর্ষ, সেই সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। 
র কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। 


'মৌকর বড় শতু। এই সংগ্রহস্ছিত [লি পড়লেই দেখিতে পাইবেন যে 
চব বড় শত্ু-সকল রকম উপর তান গালি বর্ষণ গবর্ণর 
জনেরল হইতে মুটে পর্য্যন্ত কাহারও মাফ নাই। এই 'িমাতার আগমনে 


* এই প্রদেশের বৈদাগণ রাজকার্যোেও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। নাম কারলে অনেকের 
শীম করা যাইতে পারে। 
৮৩৭ 


বঙ্কিম রচনাৰলশ 


গাছা রূল লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে তান নিক্ষেপ কাঁরলেন। কাঁব- 
প্রয্ক্ত রুল সৌভাগ্যত্রমে, বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খইীজল-_বিমাতা ত্যাগ 
কাঁরয়া একটা কলা গাছে বধিয়া গেল। 

অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া করাতপরাজিত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত দিন 
দ্বার রুদ্ধ কারয়া রাঁহলেন। কিন্তু বরদানার্থ [পনাকহস্তে পশুপাত না আসয়া, প্রহারার্থ 
জুতাহস্তে জ্যেঠা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। জ্যেঠা মহাশয় দ্বার ভাঙ্গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে পাদুকা 
প্রহার কাঁরয়া চাঁলয়া গেলেন। 

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র পাশ বপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল সন্দেহ নাই। তিনি ব্াঝলেন, এ সংসার 
মোক চাঁলবার ঠাঁই-মেকির পক্ষ হইয়া না চললে এখানে জুতা খাইতে হয়। ইহার পর, 
যখন তাঁহার লেখনী হইতে অজস্র তীব্র জবলাবাশষ্ট বক্রোক্ত সকল নির্গত হইল, তখন 
পৃঁথবীর অনেক রকম মোক তাঁহার নিকট জুতা খাইল। কাঁবকে মারলে, কবি মার তুলিয়া 
রাখেন। ইংরেজ সমাজ বায়রণকে প্রপীঁড়িত করিয়াছিল-_রায়রণ, ডন জুয়ানে তাহার শোধ. 
লইলেন। 

পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আসিয়া সান্বনা করিয়া বলেন, “তোদের মা নাই, মা হইল, 
তোদেরই ভাল। তোদের দেখবে শুনিবে।” 

আবার মেকি! জ্যেঠা মহাশয় যা হৌক-__খাঁটি রকম জুতা মারিয়া গিয়াছলেন, কিন্তু 
িতামহের নিকট এ স্নেহের মোক ঈশ্বরচন্দ্রের সহ্য হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র পিতামহের মুখের 
উপর বলিলেন, 

“হাঁ! তুমি আর একটা বিয়ে করে যেমন বাবাকে দেখুছ, বাবা আমাদের তেমনই দেখ্‌বেন ৷” 

দুরন্ত ছেলে, কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র লেখা পড়ায় বড় মন দিলেন না। বুদ্ধির অভাব ছিল না। 
কথিত আছে ঈশ্বরচন্দ্র যখন তিন বংসর বয়স, তখন তিনি একবার কলিকাতায় মাতুলালয়ে 
আসিয়া পীড়িত হয়েন। সেই পাড়ায় তাঁহাকে শয্যাগত হইয়া থাকতে হয়। কাঁলকাতা 
তৎকালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং মশা মাছির বড়ই উপদ্ুব ছিল। প্রবাদ আছে, ঈশ্বরচন্দ্র 
শয্যাগত থাকিয়া সেই মশা মাছির উপদ্রবে একদা স্বতঃই আবৃত্তি কারতে থাকেন 

ং এই তাড়ুয়ে কল্‌কেতায় আছি।” 

I lisped in numbers, for the numbers came! . 

তাই নাক? অনেকে কথাটা না বিশ্বাস করতে পারেন_আমরা বিশ্বাস কারব ক না 
জানি না। তবে যখন জন চ্টুয়ার্ট মিলের তিন বংসর বয়সে গ্রীক শেখার কথাটা সাহত্যজগতে 
চলিয়া গিয়াছে, তখন এ কথাটা চলুক 

ঈশ্বরচন্দ্রের পবর্বপুরুষাঁদগের মধ্যে অনেকেই, তৎকালে সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচালি, কি 
প্রভৃতিতে যোগদান এবং সংগীত রচনা কাঁরতে পারিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ?পতা' ও িতৃব্যাদগের 
সংগীত রচনা শাক্ত ছিল। বীজ গুণে নাকি অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। 

কিন্তু পাঠশালায় গিয়া লেখা পড়া শিখতে ঈশ্বরচন্দ্র মনোযোগণ ছিলেন না। কখনও 
পাঠশালায় যাইতেন, কখনও বা টো টো করিয়া খোলয়া বেড়াইতেন। এ সময় মুখে মুখে 
কাঁবতা রচনায় তৎপর ছিলেন। পাঠশালার' উচ্চশ্রেণীর ছান্রেরা পারস্য ভাষায় যে সকল পন্স্তক 
অর্থ করিয়া পাঠ কাঁরত, শুনিয়া, ঈশ্বর তাহার এক এক স্থল অবলম্বন পূব্বেক বাঙ্গালা ভাষায় 
কাবতা রচনা কারিতেন। 

ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখা পড়া শিক্ষায় অমনোযোগণ দেখিয়া, গুরুজনেরা সকলেই বাতেন, 
ঈশ্বর মুর্খ এবং অপরের গলগ্রহ হইবে। চিরজীবন অন্নবস্ত্ের জন্য কষ্ট পাইবে। | 

সেই অনাবিষ্ট বালক সমাজে লক্ধপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে সচরাচর প্রচলিত 
প্রথাননসারে লেখা পড়া না শিখিলেই ছেলে গেল স্থির করা যায়। কিন্তু ক্লাইব বালককালে 
কেবল পরের ফলকরা চুরি কাঁরয়া বেড়াইতেন, বড় ফ্রোড্রক বাপের অবাধ্য বয়াটে ছেলে ছিলেন; : 
এবং আর আর অনেকে এইরূপ ছলেন। 'কন্বদস্ত আছে, স্বয়ং কালিদাস নাক বাল্যকালে 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাবতাসংগ্রহ__ভূমিকা 


কলিকাতায় আসিয়া সামান্য প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বভাবাসিদ্ধ কবিতা রচনায় 
বিশেষ মনোযোগ থাকায়, শিক্ষার প্রাত দৃষ্টি দিতেন না। 
ঈশ্বরচন্দ্র যে ভ্রমে পাতত হইয়াছলেন, আজ' কাল অনেক ছেলেকে সেই ভ্রমে পাঁতত হইতে 
দোখ। লাখবার একটু শাক্ত থাকলেই, অমান পড়া শরনা ছাঁড়য়া দিয়া কেবল রচনায় মূন। 
রাতারাতি যশস্বী হইবার বাসনা । এই সকলে ছেলেদের দুই দিক নষ্ট হয়-__রচনাশাক্ত যেটুকু 
থাকে, শিক্ষার অভাবে তাহা সামান্য কলপ্রদ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যে পড়া শুনার অমনোবোগণী 
হউন, শেষে তান কিছ; শিখিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য রচনায় তাহার 'বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। 
কিনতু {তান বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বড় দণঃখেরই বিষয়। তিনি 
সুশিক্ষিত হইলে, তাহার যে প্রাতভা ছিল, তাহার বাহত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবিত্ব, কার্য, 
এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত। আমার বিশ্বাস যে, তান যাঁদ তাহার 
সমসামায়ক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্তী“ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় স্যাশাক্ষিত 
হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাঙ্গালা সাহত্য অনেক দুর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার 
বত আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত। তাঁহার রচনায় দুইটি অভাব দোঁখয়া বড় দুঃখ হয় 
মাজ্জতি রুচির অভাব, এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেকটাই ইয়ারীক। আধুনিক সামাজিক 
বানরাদগের ইয়ারাকর মত ইয়ারাক নয়- প্রভাবশালী মহাত্মার ইয়ারীক। তবু ইয়ারাক বটে। 
জগদীশ্বরের সঙ্গেও একট; ইয়ারকি-_ 
কাঁহতে না পার কথাক রাখব নাম? 
তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম। 
ঈশ্বর গুপ্তের যে ইরা তাহা আমরা ছাড়তে! রাজ নই বাঙ্গালা সাহত্যে উহা আছে 
, বাঙ্গালা সাহত্যে একটা দুলভ সামগ্রী আছে। অনেক সময়েই এই ইয়ারাক বিশুদ্ধ, 
এবং ভোগাবলাসের আকা বা পরের পরি বিরেষশড্য। পাইয়া হারাইতে আমরা রাজ 
নই, কিন্তু দখ এই যে__এতটা প্রাতভা ইয়ারীকতেই 'ফুরাইল। 
একজন দেউলেপড়া শাড়ী, মাত শীলের গল্প শদানিয়া, দুঃখ করিয়া বালয়াছল, “কত 
লোকে খাল বোতল বোচিয়া বড় মানূষ হইল--আদমি ভরা বোতল বেচিয়া কিছ কারতে 
পারলাম না?" সুশিক্ষার অভাবে ঈশ্বর গদপ্তের ঠিক তাই ঘটিয়াছিল। তাই এখনকার 
ছেলেদের সতর্ক কারিতোঁছ-_-ভাল শিক্ষা লাভ না করিয়া কালির আঁচড় পাঁড়ও না। মহাত্মা- 
EE dnd el eel ee aa 
বনের সমালোচনায় আমরা এই মহতা নাতি শিখি-সংশিক্ষা ভিন্ন প্রতিভা কখন পর্ল' 
el 
স্মৃতিশাক্ত বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার যাহা শুনিতেন, 
হা আভল না। কিন সংস্কৃত ভার দ্য গোকসমের ব্যাখ্যা একবার শনয়াই 
শহা আবিকল কাবতায় রচনা করিতে পারতেন 
bes Mant ia ses ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের ‘সংবাদ 
RLS SA ls রা 
“ঈশ্বর বাবু দুদ্ধপোষ্যাবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধিশালিতা ব্যক্ত কারতে আরম্ভ করেন। 
যংকালীন পাঠশালায় প্রথম শিক্ষায়, অতি শৈশবকালে প্রাবর্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহা অপেক্ষা 
আধকবয়দ্ক বালকেরা পারস্য শাস্ত্র পাঠ কারত। তাহাতেই যে দুই একটি পারস্য শব্দ শত 
ইত তাহার অব মাযেই শেষ বিদিত হইয়া বঙ্গ শব্দের সহিত সংযোজনা কায়া 


গান রায় প্রতৃত কলা আযাদ তা রা উর 
সকার গান রিপন লাগল জাত করিয়া দিতেন ।” 

লেখক পরে লিখিয়া গিয়াছেন, ২০২৭২৬০৮৭০৬ ০১ ইংরাজি 'বদ্যাভ্যাস 
এবং জরীবকান্বেষণ জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। আমার সাহিত সন্দর্শন হইয়া প্রথমতঃ 


৮৩৯ 


বাঙকম রচনাবলী 


যখন তাহার সাঁহত প্রণয় সণ্চার হয়, তখন আমারও পঠদ্দশা, তান যাঁদও আমার অপেক্ষা 
[কিং আঁধক বয়স্ক ছিলেন, তথাপি উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক, কেবল 'বিদ্যাভ্যাসেই আসক্ত 
ছিলাম। আমি সে সময় সব্ববদা তাঁহার সংসর্গে থাকতাম, তাহাতে প্রায় প্রাতাঁদনই এক একটি 
অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ হইত। অর্থাৎ প্রত্যহই নানা বিষয়ে অবলীলান্রমে অপব্ব কাত 
রচনা কাঁরয়া সহচর সুহৎসমূহের সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান কাঁরতেন। কোন ব্যাক্ত কোন কঠিন 
সমস্যা পুরণ কাঁরতে দিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা যাদৃশ সাধু শব্দে সম্পূরণ কারিতেন, তদ্রুপ পূর্বে 
কদাঁপ প্রত্যক্ষ হয় নাই।” 
উক্ত বাল/সখা শেষ লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু যকালীন ১৭।১৮ বর্ষ বয়স্ক, 
তৎকালীন দিবা রাত্রি একত্র সহবাস থাকাতে আমার নিকট ম্যন্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন কাঁরতে 
আরম্ভ করেন। অনুমান হয়, এক মাস ক দেড় মাস মধ্যেই মিশ্র পর্যন্ত এককালীন মুখস্থ . 
ও অথে'র সাঁহত কণ্ঠস্থ কারয়াছিলেন। শ্র্াতধরাঁদগের প্রশংসা অনেক শ্রতিগোচর আছে, 
ঈশ্বর বাবর অদ্ভুত শ্রন্রাতধরতা সব্বদাই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বাঙ্গালা কাঁবতা তাঁহার 
স্বপ্রণীতই হউক বা অন্যকৃতই হউক, একবার রচনা এবং সমক্ষে পাঠ মাত্রই হৃদয়ঙ্গম হইয়া, 
একেবারে চিত্রপটে চাত্রতের ন্যায় চিত্রস্থ হইয়া চিরদিন সমান স্মরণ থাঁকিত।” 
তার প্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মাতামহ-বংশের পারিচয় ছিল। সেই 
য় আসিয়াই বাটীতে পারাচিত হয়েন। পাথ্বীরয়াঘাটার গোপা- 
মোহন ঠাকুরের তৃতীয় পন্ত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পাত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ সখ্য জন্মে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার নিকট নিয়ত অবস্থানপূব্বক কবিতা রচনা 
করিয়া সখ্য বাঁদ্ধ করিতেন। যোগেন্দ্রমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ছিলেন৷ লেখা পড়া শিক্ষা 
এবং ভাষানূশীলনে তাহার অনুরাগ ও যত্ন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে তাঁহার রচনাশাক্তিও 
জান্ময়াছল। যোগেন্দ্রমোহনই ঈশ্বরচন্দ্রে ভাবী সৌভাগ্যের এবং যশবশীর্ভর সোপানস্বরূপ। 


কবিতা রচনা কারতে পাঁরিতেন। মহেশের কিণিৎ বাঁতকের 1ছট থাকায় লোকে তাঁহাকে 
“মহেশা পাগলা” বলিত। এই মহেশের সাহত ঠাকুর বাটশতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রায়ই মুখে মুখে 
কাবতা-য্দ্ধ হইত। রা 
ঈশ্বরচন্দ্রে যৎকালে ১৫ বর্ষ বয়স, তৎকালে গঢ় গোরহাঁর মল্লিকের কন্যা দগ্গামাণ 
দেবীর সাঁহত তাঁহার বিবাহ হয়। ১8৮ রা 
দুগমাণর কপালে সখ হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র দৌখলেন, আবার মোক! দুগ্গামাণ দোঁখতে 
কুতাস্তা! হাবা! বোবার মত! এ ত স্ত্রী নহে, প্রাতভাশালণ কাবর অদ্ধঙ্গ নহে- কবির 
সহধাম্মণী নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর তাহার সঙ্গে কথা কাঁহলেন না। 
ইহার ভিতর একট; 7২০779009 আছে। শুনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, কাঁচরাপাড়ার একজন 
ধনবানের একটি পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ কাঁরতে অভিলাষা হয়েন। কিন্তু তাহার পিতা 


দেন। গৌরহারি, বৈদ্যাদগের মধ্যে একজন প্রধান কুলীন ছিলেন সেই কুল-গৌরবের কারণ 
এবং অর্থ দান কাঁরতে হইল না বাঁলিয়া, সেই পান্রীর সাঁহতই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা পত্রের বিবাহ 
দেন। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় ৬০15 চিপ তান 


মিত্ৰগণ তাঁহাকে আর একটি বিবাহ কারতে অনুরোধ করিলে, তান বলেন যে, দুই সতানের 
ঝগড়ার মধ্যে পড়িয়া মারা যাওয়া অপেক্ষা বিবাহ না করাই ভাল। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী হইতে আমরা এই আর একাট মহত নখীত 'শক্ষা করি। ভরসা 
কার আধ্যানক বর কন্যাঁদগের ধনলোল,প পতৃমাতৃগণ এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম কারবেন। 

ঈশ্বর গ্প্ত, স্রীর সঙ্গে আলাপ না করুন, চিরকাল তাঁহাকে গহে রাখিয়া ভরণ-পোষণ 
করিয়া, মৃত্যুকালে তাঁহার ভরণ-পোষণ জন্য কিছু কাগজ রাখিয়া গিয়াছলেন। দ্গামাণও 
সচ্চারতা ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, দর্গামাণ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। 

এখন আমরা দ্গামণির জন্য বেশী দুঃখ কাঁরব, না ঈশ্বরচন্দ্র জন্য বেশী দুঃখ করিব? 
দর্গামাণর দুঃখ ছিল কি না তাহা জানি না। যে আগুনে ভিতর হইতে শরণর পড়ে, সে 
8৮৪০ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ-_ভূমিকা 


আগুন তাঁহার হৃদয়ে ছিল কি না জান না। ঈশ্বরচন্দ্র িল__কাবতায় দোখতে পাই। 


অনেক দাহ করিয়াছে দেখিতে পাই। যে শিক্ষটযকু স্রীলোকের নিকট পাইতে হয় হয়, তাহা 
তাঁহার হয় না। যে উন্নাত স্মীলোকের সংসর্গে হয়, স্ত্রীলোকের প্রত দ্বেহ ভক্তি থাকলে 
হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই। স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পান্ন। ঈশ্বর গনপ্ত তাহাদের 
গে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসেন, মন্খ ভেঙ্গান, গালি পাড়েন, তাহারা যে পাঁথবীর পাপের আকর 
তাহা নানা প্রকার অশ্লীলতার সাঁহত বালিয়া দেন_তাহাদের সুখময়ী, রসময়ণী, পপ্যময়ী 

পারেন না। এক একবার স্তীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয়া" কাব যাত্রার সাধ টাইতে 
যান_কিভতু সাধ মিটে না। তাঁহার উচ্চাসনাস্থিতা নায়কা বানরাঁতে পাঁরণত হয়। তাঁহার 
প্রণীত “মানভঞ্জন” নামক বিখ্যাত কাব্যের নায়কা এরূপ। উক্ত কাবতা আমরা এই সংগ্রহে 
উদ্ধৃত করি নাই। স্বীলোক সম্বন্ধীয় কথা বড় অল্পই উদ্ধৃত কাঁরয়াছ। অনেক সময়ে ঈশ্বর 


ূ | লাক সম্বন্ধে প্রাচীন খাষাদগের ন্যায় মূক্তকণ্ঠ-আত কদর্য ভাষায় ব্যবহার না 


, গাল পুরা হইল'মনে করেন না। কাজেই উদ্ধত করিতে পার নাই। 
এখন দুর্গামাণর জন্য দুঃখ কাঁরব না, ঈশ্বর গুপ্তের জন্য? ভরসা করি, পাঠক বাঁলবেন, 
র গুপ্তের জন্য। 
১২৩৭ মালের মাসে ঈশ্বরচন্দ্রে রা ভা 
মাতার মৃত্যুর ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আ মাতুলালয়ে থা কুর বাটীতেই 
নত হইতেন। পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপজ্জন আবশ্যক হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠ 
ন্দ্র এবং সব্্বকানষ্ঠ শিবচন্দ্র পৃব্বেই মারয়াছিলেন। রামচন্দ্রের লালন পালন ভার 


র উপরই আর্পত হয়। 
দ্বিতীয় পারচ্ছেদ__কম্্স 


প্রবাদ আছে, লক্ষী সরস্বতীতে চিরকাল 'বিবাদ। সরস্বতীর বরপযব্রেরা প্রায় লক্ষমীছাড়া ; 
বরপদনব্রেরা সরস্বতীর 1বষনয়নে পাঁতিত। কথাটা কতক সত্য হইলেও হইতে পারে, 

সে বিষয়ে লক্ষ্ীর বড় অপরাধ নাই। ‘বিক্ৰমাদিত্য হইতে কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাই 
লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর পর্রগণের {বিশেষ সহায়। লক্ষী, চিরকাল সরস্বতশীকে হাত 
ধারা তুলিয়া খাড়া করিয়া রাখতেন; নাহলে বোধ হয়, সরস্বতী অনেক দিন, 'বিষ্ণুপার্্বে 


্‌ চা “যায় শয়ন করিয়া, ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন হইতেন- তাঁহার পালিত গদ্দ'ভগযল সহস্র 
কার কারলেও উঠিতেন না। এখন হয়ত সে ভাবটা তেমন নাই। এখন সরদবতী কতকটা 


 ট্পনার বলে বলবতাীঁ; অনেক সময়েই আপনার বলেই পদ্মবনে দাঁড়াইয়া বীণায় ঝঙ্কার 


দোঁখতে পাই। হয়ত দেখিতে পাই, দুই জনে একাসনে বাঁসয়াই সুখ স্বচ্ছন্দে কাল 
মাপন কারিতেছেন-_সতীনের মত কোন্দল ঝকড়া নাক কাটাকাটি গছ; নাই; অনেক সময়ে দেখি 


বত আস হে বাস 


য়ন প্রথম প্রবত্ত তখন সে দিন উপস্থিত হয় নাই। লক্ষ্মীর একজন বরপান্র তাঁহার 
সহায় হইলেন। লক্ষ্মী 'সরস্বতাঁকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। 
ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্রের কাঁবত্বশাক্ত এবং রচনাশাক্ত দর্শনে এই সময়ে অর্থাৎ 


১২৩৭ সালে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সংবাদপর প্রচার কারতে অভিলাষা হয়েন। ইহার 


৬ খানি মাত্র বাঙ্গালা সংবাদপন্র প্রকাশ হইয়াছিল। 
(১) “বাঙ্গালা গেজেট”--১২২২ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশ হয়। ইহাই প্রথম 
সংবাদপন্র। (২) “সমাচার দর্পণ”--১২২৪ সালে শ্রীরামপরের িশনরাদিগের দ্বারা 
হয়। (৩) ১২২৭ সালে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে- “সংবাদ-কৌম.দী” প্রকাশ 
নার) ১২২৮ সালে “সমাচার চান্দ্রকা”, (৫) “সংবাদ তাঁমরনাশক” এবং (৬) নাবু 
হালদার কর্তৃক “বঙ্গদৃত” প্রকাশ হয়। 
যোগেন্দ্রমোহনের সাহাযো, উৎসাহে এবং উদ্যোগে সাহসী হইয়া সন ১২৩৭ 


নর ই$ই মাঘে “সংবাদ প্রভাকর” প্রচারারম্ত করেন। তৎকালে প্রভাকর সপ্তাহে একবার মাত্র 


৮৪১ 


বাঁঁকম রচনাবলী 


ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে প্রভাকরের জল্ম-ববরণ সম্বন্ধে লিখিয়া 
গিয়াছেন, “*বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহাষ্যক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকঁটিত 
হয়। তখন আমাদিগের ষন্ত্রালয় ছিল না। চোরবাগানে এক মাদ্রাল্্র ভাড়া কাঁরয়া ছাপা 
হইত। ৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে পৃব্বেক্ত ঠাকুর বাবুদিখের বাটীতে স্বাধীনরূপে ঘন্ত্রালয় 
স্থাঁপত করা যায়। তাহাতে ৩৯ সাল পর্য্যন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে আত সম্ভ্রমের সাঁহত '্দাদ্ূত 
হইরাছিল।” 
কাঁণ্টদাধক ১৯ বর্ধবয়স্ক নবকাব-সম্পাদিত নব প্রভাকর অল্প দিনের মধ্যে সম্ভ্রান্ত 
কৃতাবদ্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কলিকাতার যে সকল সম্ভ্রান্ত ধনবান 
এবং কৃতাবদ্য লেখক, সাপ্তাহিক প্রভাকরের সহায়তা করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা 
বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাঁদগ্ধের নামের নিম্নালখিত তালিকা প্রকাশ কারিয়া গিয়াছেন,_ 
উঃ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, “বাবু নন্দলাল পা ই চন্দ্রকুমার ঠা বা 
নন্দকুমার “বাব; রামকমল সেন, শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাব প্রসন্নকুমার ঠাকুর, 
‘হালিরাম টেীকয়াল ফদুকধন, শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙকার, শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তকববাগীশ। 
বাবু নীলরত্ব হালদার, বাব ব্রজমোহন সিংহ, রবে বসু, বাবু রসিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাব? 
ধম্মদাস পালিত, বাব, শ্যামাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নীলমাণ মাতলাল ও অন্যান্য। শ্রীযুক্ত 
প্রেমচাঁদ তক্বাগণশ যানি এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারশাদ্বের অধ্যাপক, তান 'লাঁপ 
বিষয়ে বিস্তর সাহায্য কাঁরতেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকদয়* অদ্যাবাঁধ প্রভাকরের 
শিরোভূষণ রাহয়াছে। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক উত্তম উত্তম গদ্য পদ্য লিখিয়া 
রা El 

এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কণীর্তত। মধ্যে একবার প্রভাকর মেঘে ঢাকা 
পাডড়য়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার প.নরদাদত হইয়া অদ্যাপি কর বিতরণ কাঁরতেছেন। বাঙ্গালা 
সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ খণী। মহাজন মারিয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম 
করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে খণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু 
এক দিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্তা কর্তা বিধাতা ছিলেন। প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার 
রীতিও অনেক পরিবর্তন কাঁরয়া যান। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেক ছল বটে-অনেক 
স্থলে তানি ভারতচন্ড্রের অনঃগামণী মান্র, কিন্তু আর একটা ধরণ ছল, যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় 
ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজাস্বিনী হইয়াছে। নিত্য নোমাত্তকের ব্যাপার, 
রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়শ রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই 
প্রথম দেখায়। আজ শখের যুদ্ধ, কাল পৌষপাব্বণ, আজ মশনার, কাল উমেদার, এ সকল 
যে সাহত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গণুষ্ের 
নিজের ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানীবশাঁদগের একটা বশীর্ত আছে। দেশের অনেকগনল 
লক্বপ্রাতষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন! বাবু 

মিত্র আর একজন। শুনিয়াছ, বাবু মনোমোহন বসু আর একজন। ইহার জন্যও 
বাঙ্গালার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট খণীী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ খণী। 
আমার প্রথম রচনাগনাীল প্রভাকরে প্রকাশত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ত আমাকে বিশেষ 
উৎসাহ দান করেন। 

১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন প্রাণত্যাগ করায়, সংবাদ প্রভাকরের গতিরোধান হয়। ঈশ্বরচন্দ্র 
১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে 'লিখিয়া গিয়াছেন, “এই সময়ে (১২৩৯ সালে), 
জগদীশ্বর আমাঁদিগের কর্ম্ম এবং উৎসাহের শিরে বিষম বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, 
মহোপকারণী সাহায্যকারী বহন্গদণধারী আশ্রয়দাতা বাব যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় 

সাংঘাতিক রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের দন্তে পাতত হইলেন। সুতরাং. মহাত্মার 


দত 


* সতাং মনন্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সব্ব্বেষ্‌ সমপ্রভাকরঃ। 
উদোঁত ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থ সম্বাদনবপ্রভাকরঃ। 
নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেক্বিন্দীবরেষু ক্ষচিদ্ভ্রামংদ্রামমতান্দ্রমীযদমূতং পীণত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ। 
প্রভাকরকরপ্রোল্ভিশ্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবস্তু চতুরাঃ স্বাস্তাদ্ধরেফা রসং! 
৮৪২ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাবতাসংগ্রহ__ভূমিকা 


লোকান্তরগমনে আমরা অপর্যাপ্ত শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া এককালীন সাহস এবং অন:রাগশনন্য 
হইলাম। তাহাতে প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন 
করিয়া কিছু দিন গপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।” 

প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কাবিত্ব এবং রচনা- 
শাক্ত দর্শনে আন্দদলের জমীদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মাল্লক, ১২৩৯ সালের ১০ শ্রাবণে 
“সংবাদ রত্বাবলী” প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন। 

১২৫১ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা সংবাদপন্রসমূহের যে ইতিবৃত্ত 
প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে এই রত্বাবলী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, “বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মাল্লক 
মহাশয়ের আন্‌কুল্যে মেছয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গালতে “সংবাদ রক্কাবলী” 
আবির্ভূত হইল। মহেশচন্দ্র- পাল এই প্রের নামধারী সম্পাদক 'ছিলেন। তাঁহার কিছু মাত্র 
রচনাশীক্ত ছিল না। প্রথমে ইহার লাপকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন কারতাম। রক্াবলী সাধারণ 
সমীপে সণতশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যাধকারী 
সভার পৃব্খতন সম্পাদক “রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।” 

ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র, ৯২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, 
“ফলতঃ গ্‌ণাকর প্রভাকর কর বহ কাল৷ রক্লাবলঈীর সম্পাদকীয় কার্ষেয নিষ;ক্ত ছিলেন না, তাহা 
পাঁরত্যাগ কাঁরয়া দক্ষিণ প্রদেশে শ্রীক্ষেত্রাদি তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া, কটকে পরম পন্জনীয় 

[ক্ত শ্যামামোহন রায় পিতৃব্য মহাশয়ের সদনে কিছ; দিন অবস্থান করিরা, একজন আত 
সুপাণ্ডত দণ্ডীর নিকট তন্রাদি অধ্যয়ন করেন। এবং তাহার 'কয়দংশ বঙ্গভাষায় স্নামস্ট 

য় অনুবাদও কারয়াঁছলেন।” 

১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি 

তায় আ'সয়াই প্রভাকরের পুনঃ প্রচার জন্য চোঁষ্টত হয়েন। তাঁহার সে বাসনাও সফল 
হয়। ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র, প্রভাকরের পূ্র্ববৃত্তান্ত প্রকাশ মূত্র 
লিখিয়া গিয়াছেন, “১২৪৩ সালের ২৭এ শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পননব্বার 
বারন্রায়ক রুপে প্রকাশ কার, তখন এই গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদন কাঁরতে পারি, আমাদগের এমত 
সম্ভাবনা ছিল না। জগদশ্বরকে চিন্তা কাঁরয়া এতৎ অসমসাহিক কর্ম্মে' প্রবৃত্ত হইলে, 
সাধারণ-মঙ্গলাভিলাষী বাব; কানাইলাল ঠাকুর, এবং তদন্‌জ বাবু গোপাল- 
এবং অদ্যাবাঁধ আমাদগের আবশ্যক ক্রমে প্রার্থনা কাঁরলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার কারিতে ত্রুটি 
করেন না। এ কারণ আমরা উল্লিখিত ্রাতাদ্বয়ের পরোপকারিতা গুণের খণের নিমিত্ত জীবনের 
স্থায়ত্ব কাল পর্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলাম।” 

অল্পকালের মধ্যেই প্রভাকরের প্রভা আবার সমুজ্জবল হইয়া উঠে। নগর এবং গ্রাম্যপ্রদেশের 

সম্ভ্রান্ত জমশদার এবং কৃতবিদ্যগণ এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে যথেষ্ট সহায়তা কাঁরিতে থাকেন। কয়েক 


চো 


. বর্ষের মধ্যেই প্রভাকর এত দূর উন্নাত লাভ করে যে, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে 


প্ভাকরকে প্রাত্যহিক পত্রে পাঁরণত করেন। ভারতবর্ষের দেশীয় সংবাদগনরের মধ্যে এই প্রভাকরই 
থম প্রাত্যাহক। 
প্রভাকর প্রাত্যাহক হইলে, যে সকল ব্যক্তি লিপ সাহায্য এবং উৎসাহ দান করেন, ঈশ্বরচন্দ্র 
১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে {লাখয়া গিয়াছেন,_ 
“প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকাঁদগের মধ্যে 


৮৪৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


পাঁণ্ডত ইহারা কেহ [তিন চার বৎসর পর্যন্ত প্রভাকরের লেখক বন্ধুর শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত 
হইয়াছেন।” 

“শ্রীষদক্ত হরচন্দর ন্যায়রত্ব ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমাদিগের সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান সংযুক্ত 
বন্ধন শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের ন্যায় তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, অতএব 
ই'হাদিগের বিষয় প্রকাশ করা আতিরেক মান্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যাক্তর শ্রমের হস্তে যখন 
আমরা সমদ্দয় বর্ম সমর্পণ করি, তখন তাঁহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা কাঁরবেন।” 

“রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মাদ্দগের সংযোজিত লেখক বন্ধন, ইহার সদ্‌গুণ ও ক্ষমতার কথা 
ক ব্যাখ্যা কারব! এই সময়ে আমাঁদগের পরম স্লেহান্বিত মৃত বন্ধ; বাব: প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের 
শোক পুনঃ পুনঃ শেল স্বরুপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ কারতেছে। যেহেতু ইনি 'রচনা বিষয়ে তাঁহার 
ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ই'হার অধিক শক্তি দুষ্ট হইতেছে। কাঁবতা 
নর্তকীর ন্যায় আভপ্রায়ের বাদ্য তালে ই'হার মানসরুপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। 
হানি কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।” 

“ঠাকুরবংশীয় মহাশয়াদগের নামোল্লেখ করা বাহুল্য মানত, যেহেতু প্রভাকরের উন্নাত সৌভাগ্য 
প্রতিষ্ঠা প্রভাত যে কিছ তাহা কেবল এ ঠাকুরবংশের অনগগ্রহ দ্বারাই হইয়াছে। মৃত বাবু 
যোগেন্দুমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। পরে বাব কানাইলাল ঠাকুর ও গোপাল- 
লাল ঠাকুর, 'চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ‘নন্দলাল ঠাকুর, বাব; হরকুমার ঠাকুর, বাব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৃত 
বাব দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাব; রমানাথ ঠাকুর, বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাব মথ,্রানাথ ঠাকুর, 
বাবদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাঁদগের আশার অতীত কৃপা বিতরণ কাঁরয়াছেন, 
এবং ই'হাঁদগের যত্বে অদ্যাঁপ অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রতি যথোচিত স্নেহ কারয়া থাকেন।” 

“এই প্রভাকরের প্রাত বাব; গিরিশচন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্য আমরা অত্যন্ত 
বাধ্য আছি। বিবিধ বিদ্যাতৎ্পর মহানভব বাব; কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের 
প্রতি আতিশয় স্নেহ করতঃ ইহার সৌভাগ্যবদ্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাবু 
রমাপ্রসাদ রায়, বাব কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাব মাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র 
লাহড়ী, বাব অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকৃণ্ঠনাথ চৌধূরা, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি 
মহাশয়েরা আমাঁদগের পত্রে সমাদর করিয়া, উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ যত্বশীল আছেন।” 

প্রভাকরের বর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং সাহায্যকারী সংখ্যা বৃদ্ধ হইতে থাকে। 
বঈদেশের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কলকাতার প্রায় সমস্ত ধনবান এবং কৃতাঁবদ্য ব্যক্তি 
দান কারতেন। তাহার সংখ্যাও ৩1৪ শত [| পাশ্চমাণ্চল স্থানের প্রবাস’ 
বাঙ্গালীগণও গ্রাহবশ্রেণীভুক্ত হইয়া নিয়ত স্থানীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পি [সিপাহী 
বিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা সংবাদ প্রেরণে প্রভাকরের বিশেষ উপকার করেন। 
প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালার সংবাদপ্রসমূহের শশষস্থান অধিকার করিয়া লয়। 

২২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র “পাষন্ডপণড়ন” নামে একখানি পত্রের সৃষ্টি করেন। ১২৫৯ সালের 
১লা বৈশাখের প্রভাকে সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, “১২৫৩ সালের 


ঘোষ নামক জনৈক কৃতঘয ব্যাক্ত যাহার নামে এই পর প্রচারিত হয়, সেই অধার্ম্মিক ঘোষ 
বিপক্ষের সাহত যোগদান করতঃ এ সালের ভাদ্র মাসে পাষপ্ডপাঁড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন 
করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধঃগণ তংপ্রকাশে বণ্টিত হইলেন। ওঁ ঘোষ উক্ত পত্র ভাঙ্করের 
করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট কাঁরিল।” 

সম্বাদ ভাস্কর-সম্পাদক গোরাশঙ্কর তর্কবাগণীশের সাঁহত ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক দিন হইতেই 
মিত্ৰতা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে 'িখিয়া গিয়াছেন, “স্মবিখ্যাত 
পণ্ডিত ভাস্কর-সম্পাদক তক্বাগণশ মহাশয় পূবে বন্ধরুপে এই প্রভাকরের অনেক সাহায্য 
করিতেন, এক্ষণে সময়াভাবে আর সেরূপ পারেন না।” 

১২৫৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় লেখেন, “ভাদ্কর-সম্পাদক' 
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ঈশ্বরচন্দ্র গনুপ্তের কবিতাসংগ্রহ-_ভূমিকা 


চি ESE ER LE ES ACES ES ETL ESOL 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইক্ষণে যে গ্ঢর তর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাতে কি প্রকারে লিপি 
দ্বারা অস্মৎ পত্রের আনবকুল্য কাঁরতে পারেন? তান ভাস্কর পত্রকে আত প্রশংসিত রূপে 
নিষ্পন্ন করিয়া বন্ধঃগণের সাঁহত আলাপাদি করেন, ইহাতেই তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান কাঁর। 
বিশেষতঃ সুখের বিষয় এই যে, সম্পাদকের যে যথার্থ ধৰ্ম্ম, তাহা তাঁহাতেই আছে।” 

এই ১২৫৪ সালেই তক'বাগ্ীশের সাঁহত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। 
ঈশ্বরচন্দ্র “পাষণ্ডপাড়ন” এবং তকর্বাগীশ “রসরাজ” পত্র অবলম্বনে কাঁবতাষুদ্ধ আরম্ভ করেন। 
শেষে নিতান্ত অশ্লীল্তা, গ্লানি, এবং কুৎসাপূর্ণ কাবতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে 
থাকেন। দেশের সব্ববসাধারণে সেই লড়াই দৌখবার জন্য মত্ত হইয়া উঠে। সেই লড়াইয়ে 
গচণ্দ্রেরহ জয় হয়। 

কিন্তু দেশের রুচিকে বাঁলহাঁর ! সেই কবিতা-যদ্ধ যে ি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনকার 

র্‌ ব্যাঝয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাধীন আমি এক সংখ্যা মাত্র রসরাজ একাঁদন 
দৌখয়াছিলাম। চারি পাঁচ ছন্রের বেশী আর পড়া গেলা না। মনষ্যভাষা যে এত কদ্যয হইতে 
গারে, ইহা অনেকেই জানে না। দেশের লোকে এই কাবিতা-বুদ্ধে মুগ্ধ হইয়াঁছলেন। বালহার 
রাঁচ! আমার স্মরণ হইতেছে, দই পত্রের অশ্লীলতায় জৰালাতন হইয়া, লং সাহেব অশ্লীলতা 
নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যন্ধবান ও কৃতকার্যয হয়েন। সেই দিন হইতে অগ্নীলতা পাপ আর 
বড় বাঙ্গালা সাহত্যে দেখা যায় না। 

অনেকের ধারণা যে, এই বিবাদ সুত্রে উভয়ের মধ্যে বিষম শত্রুতা ছিল। সেটি ভ্রম। 
তকরবাগীশ গুরুতর পাড়ায় শয্যাগত হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে দেখতে গিয়া বিশেষ আত্মীয়তা 
প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে সময়ে মৃত্যুশষ্যায় পাঁতত হন, তর্কবাগীশও সে সময়ে রুগ্রশষ্যায় 

1ছলেন, সুতরাং সে সময়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে দৌখতে আসিতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের 
টে পর-তকবাগাশ সেই রগ্শয্যায় শয়ন করিয়া ভাস্করে যাহা 'লাখয়াছিলেন, নিম্নে তাহা 
ওয়া গেল, 

“প্রশ্ন । প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোথায়? 

উত্তর। স্বর্গে । 

প্র। কবে গেলেন? 

উ। গত শানবার গঙ্গাযান্না করিয়াছিলেন, রাত্রি দুই প্রহর এক ঘণ্টাকালে গমন করিয়লাছেন। 

প্র। তাঁহার গঙ্গাযাতা ও মত্যুশোকের বিষয়, শনিবাসরীয় ভাস্করে প্রকাশ হয় নাই কেন? 

উ। কে লিখিবে? গোরীশৎ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত ৷ 

প্র। কত দিন? 

উ। এক মাস কুড়ি দিন। তান ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্ত-ও গোরণশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুইটি নাম 
দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষঃন্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, যাঁদ মত্যুমূখ হইতে রক্ষা পান, তবে আপনার 

বিষয় ও প্রভাকর-সম্পাদকের মত্যুশোক স্বহস্তে লিখবেন, আর যাঁদ প্রভাকর-সম্পাদকের 
অনুগমন কাঁরতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের জীবন বিবরণ ও মৃত্যুশোক প্রকাশ জগতে 


এ অপ্রকাশ রাহল।” 


তকবাগীশ মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক এক পক্ষ পরেই অর্থাৎ ১২৬৫ সালের ২৪এ 
মাঘ গ্রাণত্যাগ করেন। 
পাষণ্ডপাঁড়ন উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্র “সাধুরঞ্জন” নামে আর 


 *একখানি সাপ্তাহিক পর প্রকাশ করেন। এখানিতে তাঁহার ছাব্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ সকল 


প্রকাশ হইত। “সাধুরঞ্জন”" ঈশ্বরচন্দ্র মৃত্যুর পর কয়েক বর্ষ পর্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল। 


সভাপদে নিযুক্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং কাবিতা_ পাঠ কাঁরতেন। তাঁহার 
নু ভগত মে তিনি আজিকার দিনে বাচিয়া নাই ; তাহা হইলে সভার জনালায় ব্যাতব্্ত হইতেন। 


| পা, f 
 ছাঁড়িতেন সন্দেহ নাই। কাঁলকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে 


দেখতেন, গ্রামে গ্রামরক্ষিণণ সভা, হাটে হাটভাঞ্জিনী, মাঠে মাঠসণ্ডারিণাী, ঘাটে ঘাটসাধনণ, জলে 
৮৪৫ 


রাঙ্কম রচনাবলী 
জলতরঙ্গিণা, স্থলে স্থলশায়িনী, খানায় নিখাতনী, ডোবায় নিমজ্জিনশ, বিলে িলবািনী, এবং 
মাচার নীচে অলাবুসমপহারণী সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে। 

সে কাল আর এ কালের সান্ধস্থানে ঈশ্বর গপ্তের প্রাদুর্ভাব। এ কালের মত তানি নানা 
সভার সভ্য, নানা স্কুল কামিটির মেম্বার ইত্যাঁদ ছিলেন_আবার ও দিকে কাঁবর দলে, হাফ 
আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধতেন। নগর এবং উপনগরের সখের কাঁব এবং হাফ আখড়াই দল- 
সমূহের সংগীঁতসংগ্রামের সময় তিনি কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত হইয়া সংগীত রচনা কাঁরয়া 
শদতেন। অনেক স্থলেই তাঁহার রচিত গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় তাঁহারই জয় হইত। সখের দল- 
টি সবর্বাগ্রে তাঁহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা কাঁরত, তাঁহাকে পাইলে আর অন্য কাঁবর আশ্রয় 

না। 

সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একটি নূতন অন্স্ঠান করেন। নববর্ষে অর্থাৎ প্রাত 
বর্ষের ১লা বৈশাখে তানি স্বীয় যন্দ্রালয়ে একাঁট। মহতী সভা সমাহৃত কাঁরতে আরম্ভ করেন। 
সেই সভায় নগর, উপনগর, এবং মফস্বলের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক এবং সে সময়ের সমস্ত 
বদ্ধান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আমীন্নত হইয়া উপস্থিত হইতেন। কাঁলকাতার ঠাকুরবংশ, মাল্পক- 
বংশ, দত্তবংশ, শোভাবাজারের দেববংশ প্রভাতি সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা সেই সভায় উপাদ্থত 

। বাব; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ সভাপাঁতর আসন গ্রহণ 

কাঁরতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সভায় মনোরম প্রবন্ধ এবং কাঁবতা পাঠ করিরা, সভাস্থ সকলকে তুষ্ট 
কাঁরতেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহাঁদগের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা তাহা পাঠ 
কারতেন। যে সকল ছাত্রের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা নগদ অর্থ প:রসকার স্বরূপ পাইতেন। 
নগর ও মফস্বলের অনেক সন্ভ্রান্তলোক ছাত্রাদগকে সেই পঢ়রক্কার দান কীরতেন। সভাভঙ্গের 
পর ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমান্বরত প্রায় চাঁর পাঁচ শত লোককে মহাভোজ দতেন। 

প্রাত্যাহক প্রভাকরের কলেবর ক্ষুদ্র, এবং তাহাতে সম্পাদকীয় উক্তি এবং সংবাদাদি পর্যাপ্ত 
পাঁরমাণে প্রদান কাঁরতে হইত, এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে মনের সাধে কাঁবতা লাখিতে পারিতেন 
না। সেইজন্যই তিনি ১২৬০ সালের ১লা তাঁরখ হইতে এক একখান স্থৃলকায় প্রভাকর প্রাত 
মাসের ১লা তারিখে প্রকাশ করিতেন। মাসিক প্রভাকরে নানাবিধ খণ্ড কবিতা ব্যতীত গদ্য- 
পদ্যপর্র গ্রল্থও প্রকাশ কাঁরতে থাকেন। 

প্রভাকরের দ্বিতীয় বার অভ্যুদ্রয়ের কয়েক বর্ষ পর হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র দৈনিক প্রভাকর 
সম্পাদনে ক্ষান্ত হয়েন। কেবল মধ্যে মধ্যে কাঁবতা 'লাখতেন এবং বিশেষ রাজনোতক বা 
সামাঁজক কোন ঘটনা হইলে, তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় উীক্ত {লাখতেন। সহকারী সম্পাদক বাব, 
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন কাঁরতেন। মাসিক পত্র সৃষ্টির পর হইতে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পারিশ্রম কারিয়া, তাহা সম্পাদন কাঁরতেন। শেষ অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের দেশ- 
পর্যটনে বিশেষ অনুরাগ জল্মে। সেই জন্যই তান সহকারীর হস্তে সম্পাদকভার দান করিয়া, 
পর্যাটনে বাহর্গত হইতেন। কালিকাতায় থাকিলে, আঁধকাংশ সময়ে উপনগরের কোন উদ্যানে 
বাস কাঁরতেন। 

শারদীয়া পূজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্রমণে বাঁহ্গত হইতেন। তানি পৃব্ববাঙ্গালা ভ্রমণে 
বাহর্গত হইয়া, রাজা রাজবল্লভের কণীর্ভনাশ দর্শনে কবিতা প্রণয়নপূ্বক' প্রভাকরে প্রকাশ 
করেন। আদিশুরের যজ্ঞস্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ কারয়াছিলেন। গৌড় দর্শন কাঁরয়া তাহার 
ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে কাঁবতা রচনা করেন। গয়া, বারানসা, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণে বর্ষাধিক 
কাল আতিবাহত করেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেইখানেই সমাদর এবং সম্মানের সাঁহত * 
গৃহীত হইতেন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনতেন না, তাঁহারাও তাঁহার মিষ্টভাঁষতায় মুগ্ধ হইয়া 
আদর করিতেন। এই ভ্রমণসূত্রে স্বদেশের সকল প্রান্তের সম্ভ্রান্ত লোকের সাঁহতই তাঁহার 
আলাপ পরিচয় এবং মিন্রতা হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া, মফস্বলের ধনবান জমীদারগণ 
মহানন্দ প্রকাশ কারতেন এবং অযাচিত হইয়া পাথেয়দ্বরূপ পর্যাপ্ত অর্থ এবং নানাবিধ মূল্যবান 
দ্রব্য উপহার দিতেন। যাঁহার সহিত একবার আলাপ হইত, তানিই ঈশ্বরচন্দ্রের গি্রতা-শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ হইতেন। 'মষ্টভাষিতা এবং সরলতার দ্বারা তানি সকলেরই হৃদয় হরণ কিতেন। ভ্রমণ- 
কালে কোন অপরিচিত স্থানে নৌকা লাগলে, তীরে উঠিয়া পথে যে সকল বালককে খেলিতে 
দেখিতেন, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া, তাহাঁদিগের বাটতে যাইতেন। তাহাঁদগের 


৮৪৬ 


ঈশ্বরচন্দ্র গপ্তের কবিতাসংগ্রহ-_ভূমিকা 


বাটীতে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কোন ফল মূল দেখিতে পাইলে' চাহিয়া আনিতেন। ইহাতে কোন 
হীনতা বোধ কাঁরতেন না। বালকাঁদগের অভিভাবকগণ শেষে ঈশ্বরচন্দ্রের পারচয় প্রাপ্ত হইলে, 
যথাসাধ্য সমাদর কাঁরতে ত্রুটি কাঁরতেন না। ভ্রমণকালে বালকাদগকে দেখিতে পাইলে, 
তাহাদিগকে ডাকিয়া গান শীনতেন এবং সকলকে পয়সা দিয়া তুষ্ট কাঁরতেন। 
প্রাচীন কবাদগের অপ্রকাশিত লঃগ্তপ্রায় কবিতাবলী, গাঁত, পদাবলী এবং তৎসহ 
তাহাঁদগের জীবন? প্রকাশ কারতে অভিলাষা হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ধকাল নানা দ্থান 
পর্যটন, এবং যথেষ্ট শ্রম কাঁরয়া শেষ সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন। বাঙ্গালীজাতির মধ্যে 
ঈশ্বরচন্দ্র এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগাী। সব্ব্ণাদৌ ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক প্রভাকরে 
ঈশ্বরন্দ্র বহ কচ্টে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তওপ্রণীত “কালীকীর্তন” ও 
“কিফকীর্তন” প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগ্াল লঃপ্তপ্রায় গত এবং পদাবলণ প্রকাশ করেন। তৎপরে 
ক্রমে প্রাত মাসের প্রভাকরে রামানধি সেন (নিধনবাব), হরঠাকুর, রাম বস, নিতাইদাস 
বৈরাগী, লক্ষনীকান্ত বিশ্বাস, রাস ও নৃসিংহ এবং আরও কয়েক জন প্রাচীন খ্যাতনামা কাবর 
 জীবনচাঁরত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। সেগযাল স্বতন্ত্র পাস্তকাকারে প্রকাশ কারবার 
বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। 
ৃ মৃত কাব ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন এবং তৎপ্রণীত অনেক লপ্তপ্রার় কবিতা এবং পদাবলখ 
| বহদপারশ্রমে সংগ্রহ করিয়া, সন ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে প্রকাশ করেন। সেই 
সনের আষাঢ় মাসে তাহা স্বতন্ত্র পভ্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাই ইঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম 
| 
1 
| 


পন্তক প্রকাশ । 
১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে “প্রবোধ প্রভাকর” নামে গ্রন্থ প্রকাশারন্ত হইয়া, 
সনের ১লা ভাদ্রে তাহা শেষ হয়। পদ্মলোচন) ন্যায়রত্ব সেই পডন্তক প্রণয়ন কালে তাঁহার 
f Ee সহায়তা করেন। উক্ত সনের ১লা চৈত্রে “প্রবোধ প্রভাকর” স্বতন্ত্র প/স্তকাকারে 
| শ হয়। 
§ তৎপরে প্রাত মাসের মাসিক প্রভাকর ক্রমান্বয়ে “হিতপ্রভাকর” এবং «বোধেন্দাবকাশ” 
_ প্রকাশ ও সমাপ্ত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে তাহা স্বতন্ত্র প্রস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন 
| | তাঁহার অনুজ বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত পরে প্যস্তকাকারে “হতপ্রভাকর” ও “বোধেন্দূবিকাশে”্র 
প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। তনখানি পপ্তকেরই "দ্বিতীয় খণ্ড অপ্রকাশিত আছে। 
কয়েকটি ক্ষদুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস এবং নশীতিবিষয়ক অনেকগ্ীলি কাঁবতা “নশীতিহার” নামে 
প্রভাকরে প্রকাশ করেন। 
১২৬৫ সালের মাঘ মাসের মাসিক প্রভাকর সম্পাদনের পর ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীমপ্ভাগবতের বাঙ্গালা 
য় অন বাদ আরম্ভ করিয়াছলেন। মঙ্গলাচরণ এবং পরবন্ত্ঁ কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ 
:_ কাঁরয়াই [তান মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন। 
| অবিশ্রান্ত মস্তিচ্ক চালনাসুত্রে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচন্দরের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইত। সেই জন্যই মধ্যে 
মধ্যে জলপথে এবং স্থলপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ১২৬০ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র শ্রম 


শেষ তাহা বিকারে পাঁরণত হয়। উক্ত সনের ৮ই মাঘের প্রভাকরের সম্পাদকীয় উক্তিতে 
নিম্নলিখিত কথা প্রকাশ হয়;_ 
? “অদ্য কয়েক দিবস হইতে আমাদিগের সব্ববাধ্যক্ষ কবিকুলকেশরণ শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র 
{গপত মহাশয় জরবিকার রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত আছেন। শারণীরিক গ্রানি যথেষ্ট হইয়াছিল, 
সদপয্্ত গুণযুক্ত এতদ্দেশীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাব; গো'বন্দচন্দ্র গৃপ্ত, শ্রীযুক্ত বাব: 
ঈ্ণিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাতি মহোদয়েরা চিকিৎসা কারিতেন। তত্ৰারা শারশীরক গ্লান 
অনেক নিবাত্ত পাইয়াছে। ফলে এক্ষণে রোগ নিঃশেষ হয় নাই।" 
ঈশ্বরচন্দরের রোগের সংবাদ প্রকাশ হইবামার দেশের সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। কাঁলিকাতার 
সমভান্ত লোকেরা এবং মিশ্রমপ্ডলণ দুঃখিতান্তকরণে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে যান। অনেকে বহক্ষণ 
পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র নিকট অবস্থান, তত্ত্বাবধান এবং চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দান কাঁরতে থাকেন। 


৮৪৭ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


ঈশ্বরচন্দ্রের পাড়ায় সাধারণকে নিতান্ত উীদ্বন্ন এবং বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ 
প্রকাশ কাঁরতে দৌখরা, পরাদিনের অর্থাৎ ৯ই মাঘের প্রভাকরে তাঁহার অবস্থার ও 'চাকৎসার 
বিবরণ প্রকা(শত হয়। 

তৎপরাঁদন অর্থাৎ ১০ই মাঘের প্রভাকরে তাহার পর বৃত্তান্ত লিখিত হয়। পাড়ায় সকল 
মনুষ্যেরই দুঃখ সমান-_সকল িকিংসকেরই বিদ্যা সমান এবং সকল ব্যাঁধরই পাঁরণাম শেষ 
এক। অতএব সে সকল কছদই উদ্ধত কারবার প্রয়োজন দেখি না। 

১০ই মাঘ শাঁনবারে ঈশ্বরন্দ্রের জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া আসলে, হিন্দঃপ্রথ/মত তাঁহাকে 
গঙ্গাযান্রা করান হয়। ১২ই মাঘ সোমবারের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র লেখেন) 

“সংবাদ প্রভাকরের জন্মদাতা ও সম্পাদক আমার সহোদর পরমপূজ্যবর “ঈশ্বরচন্দ্র গণপ্ত 
মহোদয় গত ১০ই মাঘ শানবার রজনী অনুমান দুই প্রহর এক ঘাঁটকা কালে *ভাগীরথীতীরে 
নারে সজ্ঞানে অনবরত স্বীয়াভিষ্টদেব ভগবানের নাম উচ্চারণ পূক্বক এতল্মায়াময় কলেবর 
পাঁরত্যাগ পূৰ্্বক পরলোকে পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারে গমন কাঁরয়াছেন।” 

এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্রের চারত্র সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ কাঁরব। 
ঈশ্বরচন্দ্র ভাগ্য তাঁহার স্বহস্তগঠিত। 

তান কলিকাতায় আগমন করিয়া, অনুজ রামচন্দ্রের সাহত পরান্নে প্রাতপালিত 
হইয়াছলেন। একদা সেই সময়ে রামচন্দ্রকে বলিয়াছলেন, “ভাই, আমাঁদগের মাসিক ৪০. টাকা 
আয় হইলে, উত্তমরূপে চালবে।” শেষ প্রভাকরের উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র দৈন্যদশা 
বিদরিত হইয়া, সম্ভ্রান্ত ধনবানের ন্যায় আয় হইতে থাকে। প্রভাকর হইতেই অনেক টাকা 
আসিত। তদ্যতীত সাধারণের নিকট হইতে সকল সময়েই বৃত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। একদা 
অনুজ রামচন্দ্রকে অর্থোপাজ্জনে উদাসীন দেখিয়া বালয়াছলেন, “আম এক দন ভিক্ষা কাঁরতে 
বাহির হইলে, এই কাঁলকাতা হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা কাঁরয়া আনতে পারি, তোর দশা ক 
হইবে?” বাস্তারক ঈশ্বরচন্দ্রের সেইরূপ প্রাতপাত্ত হইয়াছল। 

অর্থের প্রাত ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র মমতা ছিল না, পান্রাপান্র ভেদ জ্ঞান না কাঁরয়া সাহায্য- 
প্রার্থী মান্রকেই দান করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ' প্রতিনিয়তই তাঁহার {নিকট যাতায়াত করিতেন, 
ঈশ্বরচন্দুও তাঁহাদগকে নিয়ামত বার্ষিক বৃত্তি দান ব্যতীত সময়ে সময়ে অর্থসাহাষ্য কাঁরতেন। 
গাঁরচিত বা সামান্য পরিচিত ব্যক্তি, খণ প্রার্থনা কাঁরলে, তন্দণ্ডেই তাহা প্রদান কারতেন। কেহ 
সে ধণ পাঁরশোধ না কারলে, তাহা আদায় জন্য ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা কাঁরতেন না। এই সুত্রে তাঁহার 
অনেক অর্থ পরহস্তগত হয়। সমধিক আয় হইতে থাকলেও তাহার রীতিমত কোন হসাবপন্ন 
ছিল না। ব্যয় করিয়া যে সময়ে যত টাকা বাঁচিত, তাহা কালকাতার কোন না কোন ধনী লোকের 
নিকট রাখিয়া দিতেন। তাহার রাঁসদপন্ু লইতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (৫1) 
সেই তি: আত্মসাৎ করেন। রাঁসদ অভাবে তদ৭য় ভ্রাতা তৎসমস্ত আদায় কাঁরতে 
পারেন নাই। 

রচন্দ্রের বাটীর দ্বার অবারত ছিল। দুই বেলাই ক্রমাগত উনুন জবালত, যে আসত; 

সেই আহার পাইত। তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া, আত্মীয় মিত্র এবং ধনী 
০555 

ঈশ্বরচন্দ্র প্রাত বংসর বাঙ্গালার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট মূল্যবান শাল উপহার 
গাইতেন। তৎসমস্ত গাঁটার বাঁধা থাঁকিত। একদা একজন সন “শাল গুলা 
ব্যবহার করেন না, পোকায় কাটিবে, নষ্ট হইয়া যাইবে কেন; বিক্রয় কাঁরলে, অনেক টাকা 
পাওয়া যাইবে। আমাকে 1দউন, বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দব।” ঈশ্বরচন্দ্র তাহার 
কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েক শত টাকা মূল্যের এক গাঁটার শাল তাহাকে 'দলেন। 'কন্তু সে 
ব্যক্তি আর টাকাও দেয় নাই, শালও ফিরিয়ে দেয় নাই, ঈশ্বরচন্দ্রও তাহার আর কোন তত্ৃও 
লয়েন নাই। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকালে যাঁদও উদ্ধত, অবাধ্য এবং স্বেচ্ছান;রক্ত (ছিলেন, বয়োবাদ্ধসহকারে 
সে সকল দোষ যায়। [তান সদাই হাস্যবদন: মিষ্ট কথা. রসের কথা, হাসির কথা নিয়তই মুখে 
লাগয়া থাকিত। রহস্য এবং ব্যঙ্গ তাঁহার প্রিয় সহচর 'ছিল। কপটতা, ছলনা, চাতুর 
জানিতেন না। তিনি সদালাপাঁ ছিলেন। কথায় হউক, বক্তৃতায় হউক, বিবাদে হউক, কবিতায় 
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ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ-_ভূমিকা 


কঃ গাতে হউক, লোককে হাসাইতে বিলক্ষণ পট, ছিলেন। সামান্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত 
লের সাহিত সমান ব্যবহার কাঁরতেন। শন্বরাও তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। 
চারন্রাট সম্পূর্ণ নিদ্দেষ ছিল না। পানদোষ ছিল। প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে তান 
লাগান করিতেন, সে সময়ে লেখনী অনর্গল কাবতা প্রসব কারত। যে কোন শ্রেণীর যে কোন 
বা অপরিচিত ব্যক্তি যে কোন সময়ে তাঁহাকে যে কোন প্রকার কাবতা, গীত বা ছড়া 
কারয়া দিতে অন্দরোধ করিত, তিনি আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ করিতেন। 
কও নিরাশ কারতেন না। 
ঈশ্বরচন্দ্র পন পুনঃ আপন কবিতায় স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সুরাপান কারতেন ৷ 

এক (১) দুই (২) তিন (৩) চার (৪) ছেড়ে দেহ ছয় (৬)। 
\ পাঁচেরে (৫) করিলে হাতে রিপু িপু নয়॥ 

তণ% ছাড়া পণ% সেই অতি পারপাটি 

বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি ॥ 

পাত্র হোয়ে পাত্র পেয়ে ঢোলে মার কাটি। 

ঝোলমাখা মাছ নিয়া চাটি দিয়া চাটি ॥ 
[তান সুরাপান করিতেন, এজন্য লোকে নিন্দা করিত। তাই ঈশ্বর গযপ্ত মধ্যে মধ্যে কবিতায় 
দগের উপর ঝাল ঝাঁড়িতেন। খতু কবিতার মধ্যে পাঠক এই সংগ্রহে দেখিতে পাইবেন 
যখন ঈশ্বর গ:প্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক, স্কুলের ছাত্র, কিন্তু তথাপি 
গদপ্ত আমার স্মীঁতপথে বড় সমুজ্জবল। তানি সংপঃরুষ, সুন্দর কান্তাবশিষ্ট fছিলেন। 
রর স্বর বড় মধদর ছিল। আমরা বালক বালিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে একট; গন্ভীরাভাবে 
বাতা কাহতেন-_তাঁহার কতকগদলা নন্দীভূঙ্দী থাকিত-_রসাভাসের ভার তাহাদের উপর 
উত। ফলে তিনি রস ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে পারতেন না। ক্বপ্রণীত কবিতাীল 
য়া শ্নাইতে ভাল বাসিতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদগকেও শদ্নাইতে ঘূণা 
না। কন্তু হেমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার আবৃত্তিশাক্ত পরিমার্জিত ছিল না। যাহার 
রচনাশাক্ত আছে, এমন সকল যঃবককে তানি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, তাহা পূব্বে 
ছ। কবিতা রচনার জন্য দীনবন্রকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একবার 
দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র-তানিই প্রথম প্রাইজ 
তাঁহার রচনাপ্রণালণটা কতকটা ঈশ্বর গৃপ্তের মত ছিল--সরল স্বচ্ছ_দেশা কথায়, দেশী 
তান ব্যক্ত কারতেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকলে বোধ হয় তান 
উৎকৃষ্ট কাব হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধ., ঈশ্বরচন্দ্র, সকলেই ?গিয়াছেন-_তাঁহাদের 


শ্রাপান করুন, আর পাঁটার স্তোত্র লিখুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না। সামান্য বেশে, 

্য ভাবে অবস্থান কারতেন। যথেষ্ট অর্থ থাকলেও ধনী ব্যক্তির উপযোগী সাজসজ্জা 
কাঁরতেন না। বৈঠকখানায় একখানি সামান্য গালিছা বা মাদুর পাতা থাকত, কোন 
আসবাব থাকত না। সম্ভ্রান্ত লোকেরা আসিয়া তাহাতে বাঁসয়াই ঈশ্বরের সাহত আলাপ 
তৃপ্ত হইয়া যাইতেন। 


তৃতীয় পারচ্ছেদ-কবিত্ব 


র গুপ্ত কাবি। কি রকম কাঁব? 
নিক কাকা 
কাব, জ্যোতিষশাস্্কারও কবি। 

পর কাব শব্দের অর্থের অনেক রকম পাঁরবর্তন ঘটয়াছে। “কাবোষ মাঘঃ কিঃ 
"৪" এখানে অর্থটা ইংরেজি 7১০৩ শব্দের মত। তার পর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে 


কাম, (২) ক্রোধ, (৩) লোভ, (৪) মোহ, (৬) মাৎসর্য (৫) মদ। শাঁরপ; রিপ্‌ নয়” অর্থাৎ 
দি এখানে রি অর্থে বুঝিবে না। 
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বাঁজ্কম রচনাবলী 


পাপা ১ 
“কাঁবর লড়াই” হইত। দুই দল গায়ক জয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর প্রতুন্তর 
'দিতেন। সেই রচনার নাম “কবি"। 

আবার আজকাল কবি অর্থে ৮০৩৮ তাহাকে পারা যায়, কিন্তু “কাঁবত্ব” সম্বন্ধে আজকাল 
বড় গোল। ইংরেজিতে যাহাকে ১০০০৮ বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অথ প্রচালত, 
সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি {ক না আমরা বিচার কাঁরতে বাধ্য। 

পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এনন প্রত্যাশা করেন না যে, এই কাঁবত্ব {ক সামগ্রী, তাহা 
আম বুঝাইতে বাঁসব। অনেক ইংরেজ বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের 
আমার বরাত দেওয়া রাহল। আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, সে অর্থে ঈশ্বর গ-প্তকে উচ্চাসনে 


[তান রাজা। 

সংসারের সকল সামগ্রী গছ ভাল নহে। যাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে যে, তার 
অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা কার না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকয আমরা 
কামনা করি। সে উৎকর্ষের আদর্শ সকল, আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে । সেই আদর্শ 
ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। দ্যান তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন: দিয়া শরীরা 
করিয়া, আমাদের হৃদয়গ্রাহী কাঁরয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বাঁল। মধুসৃদনাদি 
তাহা পারিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা : 
অধ্সদেনাদিকে শ্রেষ্ঠ কবি বাঁলয়া, ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্নশ্রেণীতে ফৌঁলয়াছি। কিন্তু এইখানেই কি 


আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কাঁব। তান এই বাঙ্গালা সমাজের কাঁব। তানি কাঁলকাতা সহরের 
কাঁক। "তানি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কাব । এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়! অনো 
তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্্বণে শপিটাপুাল খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি 
তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস বাইয়া, মদ 1গাঁলয়া, গাঁদাফুল 
সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মাঁক্ষকাবৎ তাহার সারাদান কাঁরয়া নিজে উপভোগ করেন: 
অন্যকেও উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রনাবন্দ- 
সাজাইয়া মৃক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও-_তান চালের দরাঁট কাঁষয়া দোখিয়া তার ভিতর 
একটা রস পান। 
মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে 
ভাঙ্গা মন আর গড়ে না কো। 
তোমরা স্ন্দরীগণকে পষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পৃজা কর, তিনি 
তাহাদের রান্নাঘরে, উনুন গোড়ায় বসাইয়া, শাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের সংসারের 
এক রকম খাঁটি কাব্যরস বাঁহর করেন: 
বধূর মধুর খাঁন, মুখশতদল। 
সলিলে ভায়া যায়, চক্ষু ছল ছল। 
দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার আস্থাস্থিত মজ্জায়। তানি আনারসে মধ্যর রস ছাড়া কাব্যরদ 
পান, তপ্‌সে মাছে মংস্যভাব ছাড়া তপস্বীভাব দেখেন, পাঁটার বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দধি 
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ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ-_ভূমিকা 


রর গন্ধ পান। তিনি বলেন, “তোমাদের এদেশ, এ সমাজ বড় রঙ্গভরা। তোমরা মাথা 
(কটাকটি কাঁররা দুর্গোত্সব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি-_তোমরা এ ওকে ফাঁক 
দতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাঁদ, আমি 
তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় গুণবতী, বড় 
'মনোমো প্রেমের আধার, প্রাণের সংসার, ধর্মের ভান্ডার ;-তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু 
[সাম দোখ উহারা বড় রঙ্গের জিনিষ। মানুষে যেমন রূপা বাঁদর পোষে, আমি বালি পুরুষে 
মান মেয়েমানন্য পোষে-উভয়কে মুখ ভেঙ্গানতেই সুখ।” স্ত্রীলোকের রূপ আছে-তাহ 
হামার আমার মত ঈশ্বর গ:প্তও জানিতেন, কিন্তু তান বলেন, উহা দেখিয়া মুন্ধ হইবার কথা 
গহে_উহা দেখিয়া হাঁসবার কথা। তিনি দ্ত্রালোকের রুপের কথা পড়লে হাসিয়া লুটাইয়া 
এডণ। মাঘ মাসের প্রাতঃল্লানের সময় যেখানে অন্য কাব রুপ দোখবার জন্য, যুবাতগণের 
ছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখবার জন্য যান। তোমরা হয়ত, 
সেই নীহারশীতিল স্বচ্ছসাললধোঁত কাঁষতকান্ত লইয়া আদর্শ গাঁড়বে, তিনি বললেন, “দেখ 
লিখ! কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময় পারধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের 
য়া এত বাড়াবাঁড় কর!” তোমরা মাঁহলাগণের গৃহকর্মে আস্থা ও যত্ন দোখয়া, বালবে, 
ন্য স্বামি ত্রসেবাব্রত! ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য!” ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়শালে 
[গয়া দেখিখ্নে, রন্ধনের চাল চন্বণেই গেল, টির জন্য কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামীভোজন 
কর বার সময়ে শাশুড়ী ননদের মণ্ড ভোজন হইল, এবং কুটুম্বভোজনের সময় লজ্জার মুণ্ড 
হইন। স্থল কথা, ঈশ্বর গতপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত 580190 | ইহা তাঁহার 
গীধ্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে আদ্বিতীয়। 

__ ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরোপে অনেক বাঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের 
শা অনেক সময়ে হিংসা, অসয়া, অকৌশল, নিরানন্দ, এবং পরগ্রীকাতরতাপরিপূর্ণ। পড়িয়া 
বাধ হয় ইউরোপাঁয় যুদ্ধ ও ইউরোপায় রাঁসকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে__দুয়ের কাজ 
শি্যকে দুঃখ দেওয়া । ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ কারতেছে_এই 
চুন রাঁসকতাও এদেশে প্রবেশ কারয়াছে। হুতোম পেশ্চার নক্সা বিদ্বেষপাঁরপরূর্ণ। 
বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্ৰুতা করিয়া তান কাহাকেও গালি দেন না। 
গিহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মোকর উপর রাগ আছে বটে, তা 
ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি। গৌরাশঙ্করকে গালি দিবার সময়েও 
গা কারয়া গালি দেন না। সেটা কেবল জিগাঁষা-ব্রাহ্মণকে কুভাষায় পরাজয় কাঁরতে হইবে 
এই 'জদ। কবির লড়াই, এ রকম শন্রুতাশুন্য গালাগাি। ঈশ্বর গ্যপ্ত “কবির লড়াইয়ে” 
*শাক্ষত__সে ধরনটা তাঁহার ছিল। 

অন্যত্র তাও না- কেবল আনন্দ। যে যেখানে সমুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে 
৬ চড়, নহে একটা কাণমলা "দিয়া ছাঁড়য়া দেন_কারণ আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু 
“সবার জন্য। কেহই চড় চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টেনাশ্ট 
, কৌন্‌সিলের মেম্বর হইতে, মুটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারা কেহ ছাড়া নাই। এক একটি 
২? চাপড় এক একাট বজ্ঞ-যে মারে, তাহার রাগ নাই, কিন্তু যে খায়, তার হাড়ে হাড়ে লাগে। 
“তি আবার পান্রাপান্র বিচার নাই। যে সাহসে তান বলিয়াছেন, 

| 'বিড়ালাক্ষী বিধুম্ুখী, মুখে গন্ধ ছুটে। 

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের {লিখিত দুই চরণে আমাদের 


চেরা সই রাঁহল, 
সিন্দুরে বিন্দঃসহ কপালেতে উজ্কি। 
নস জশী ক্ষেমা বামী, রামী শ্যামী গুল্কী॥ 
. শহারাণীকে স্তুতি কারতে কাঁরতে দেশশ 4১814০দের কাণ ধরিয়া টানাটানি 
তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গোর,  ! 
শাখ নি সিং বাঁকানো, 
কেবল খাব খোল 'বিচালি ঘাস। 


রা 
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যেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মামলা, 
গামলা ভাঙ্গে না। 
আমরা ভূঁস পেলেই খুসি হব, 
ঘসে খেলে বাঁচব না॥ 
সাহেব বাবুরা কবির কাছে অনেক কাণমলা খাইয়াছেন_একটা নমুনা 


যখন আসবে শমন, করবে দমন, 
{ক বোলে তায় বুঝাইবে। 
বাঁঝ হুট্‌ বোলে বট পায়ে দিয়ে 


চুরুট ফুকে স্বর্গে যাবে? 
এক কথায়, সাহেবদের নৃত্যগনীত_ 
গুড় গড়ন গরম গম লাফে লাফে তাল। 
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল! 
সখের বাবদ, বিনা অন্বলে।_ 
তেড়া হোয়ে তুঁড় মারে, টপ্পা গীত গেয়ে। 
গোচে গাচে বাবু হন, পচাশাল চেয়ে॥ 
কোনরুপে পাত রক্ষা, এ'ঢটোকাঁটা খেয়ে। 
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে॥ 
কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গৃপ্তের এ ধরন নাই। অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গরস, কেবল 
আনন্দ। তপ্‌সে মাছ লইয়া আনন্দ 
কাঁষত কনক কান্ত, কমনীয় কায়। 
গালভরা গোঁপদাঁড়, তপস্বার প্রায় 
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে। 
মোহন মাঁণর প্রভা, ননীর শরণরে ॥ 


লন মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত কার। 
চিন্ময় চৈতন্য, চান তায় ভারি॥ 


সাধ্য কার এক মুখে, মাহমা প্রকাশে । 
আপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে॥ 
হাড়কাটে ফেলে দিই, ধোরে দুটি ঠ্যাঙ্গ। 
সে সময়ে বাদ্য করে, ছ্যাড্যাঙ্গ ছ্যাড্যাঙ্গ॥ 
এমন পাঁটার নাম, যে রেখেছে বোকা । 
[জে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা ॥ 
তব ইহা স্বীকার কাঁরতে হয় যে, ঈশ্বর গপ্ত'মোকর উপর গালগালাজ কারতেন। মোকর 
উপর যথার্থ রাগ ছিল। মোক বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মোক সাহেবেরা গালি 
খাইতেন, মোকি ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডিতেরা “নস্যলোসা দাঁধ চোসার” দল, নারি হন্দর হনে 
মোক খ-ল্টায়ান হইতে চলিল দোখয়া তাঁহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনারদের ধর্মের মোকর 
উপর বড় রাগ । মোক পালটিকৃসের উপর রাগ। যথাস্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ পাইবেন, 
এজন্য এখানে উদাহরণ উদ্ধত কাঁরলাম না। 
অনেক সময়ে ঈশ্বর গপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধসম্ভূত। অশ্লীলতা ঈশ্বর গৃপ্তের কবিতার 
একটি প্রধান দোষ । উহা বাদ দিতে গিয়া, ঈশ্বর গৃপ্রকে 73০৭0107126 করিতে গয়া, আমরা 
তাঁহার কবিতাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছি। যানি কাব্যরসে যথার্থ রাসক, তান আমাদিগকে 
নিন্দা কারবেন। কিন্তু এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা পাঠকের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কোন- 
রূপেই অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র রাখিতে পারি না। ইহাও জান যে, ঈশ্বর গুপ্তের অগ্লীলতা, 
প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহা ইীন্দয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়াস্থত কদর্য্যভাবের 
আঁভব্যক্তি জন্য {লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা । তাহা পাত্ৰ সভাভাষায় লিখিত হইলেও 


৮৫২ 


অথবা আনারসে_ 


অথবা পাঁটা_ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাবতাসংগ্রহ-_ভূমিকা 


অগ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তরস্কৃত বা উপহাসিত করা যাহার 
উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। খাষরাও এর্‌প ভাষা 
ব্যবহার কারতেন। সেকালের বাঙ্গালশীদগের ইহা এক প্রকার স্বভাবাসদ্ধ ছিল। আম এমন 
অনেক দৌখয়াছি, অশশতিপর বৃদ্ধ, ধৰ্ম্মাত্মা, আজন্ম সংযতোন্দ্রয়, সভ্য, সুশীল, 'সঙ্জন, এমন 

সকল লোকও, কুকাজ দোখিয়াই রাগিলেই “বদৃজোবান” আরম্ভ কাঁরতেন। তখনকার রাগ 
দান সাচ িল। ফলে সে সময়ে ধৰ্ম্মাত্মা এবং অধন্মাত্মা উভয়কেই অল্লীলতায় 
স্পট; দোখিতাম-প্রভেদ এই দেখতাম, যান রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তানি ধর্ম্মাত্মা। 

যান ইীন্দিয়ান্তরের বশে অশ্লীল তানি পাপাত্মা। সোভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে 
৷ কলমে বিলপ্ত হইতেছে। 

ঈশ্বর গ/প্ত ধন্মণত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালণী। তাই ঈশ্বর গপ্তের কাঁবতা অগ্লীল। সংসারের 
উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের 
অমূল্য রত্ন যে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাঁড়য়া লইল। খাঁটি সোনা কাঁড়য়া লইয়া, 
তাহার পাঁরবর্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল--মার বদলে 'বিমাতা। তার পর যৌবনের 
যে অমূল্যরত্_ শুধু যৌবনের কেন, যৌবনের, প্রৌঢ় বয়সের, বাদ্ধক্যের তুল্যরূপেই অমূল্যরত্ব 
: যে ভাৰ্য্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। যাহা গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন 


ই িতৃহীন, সহায়হশীন হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র অল্নকম্টে পাঁড়লেন। কত বানরে, বানরের অন্রালিকায় 
{শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর সর পায়সান্ন ভোজন করে, আর "তান দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া 
ই ডূমণ্ডলে আসিয়া, শাকান্নের অভাবে ক্ষুধার্ত। কত কুকুর বা মক বরষে জ;ড়ী জীতয়া, 
তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর [তানি হৃদয়ে বাণ্দেবী ধারণ করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার 
কাদা ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন না। দ্যব্্বল মন,ব্য হইলে অত্যাচারে হার মানিয়া, রণে ভঙ্গ 
| য়া, পলায়ন করিয়া দুঃখের অন্ধকার গহ্রে লুকাইয়া থাকে। শকন্তু প্রাতভাশালীরা প্রায়ই 
f । 
্‌ 


ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে সমাজকে, স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার বিকট হইতে ধন, যশ, 
সম্মান আদায় কারিয়া লইলেন। “কিন্তু অত্যাচারজানিত যে ক্রোধ তাহা নিটল না। জোঠা 
মহাশয়ের জ.তা তানি সমাজের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া . 


 আভবযক্ত হইত। বোধ হয় ইহাদের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবাদ্বজাদি প্রভাত যে 
SES বাতা 
ঈশ্বরচন্দ্র কবিতায়' অশ্লীলতা আসিয়া পাঁড়য়াছে। 

| মরা হাওর হারার CONE eS TASS UR 
(কবল রঙ্গদাঁরর জন্যে, শুধ; ইয়ারাকর জন্য এক আধট; অশ্নীলতাও আছে। কিন্তু দেশ কাল 
বেচা -কারলে: তাহার না ঈ্ছরচলের কল ক্ষমা ৰবা| সেকালে গালতা তাহ 
কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বালয়া গণ্য হইত না। যে কথা 
{অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি 
| য়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাবযই অগ্লীল। চোর, কবি, চোরপপ্তাশৎ দুই পক্ষে 
অর্থ খাটাইয়া গলাখবেন--বিদ্যাপক্ষে এবং কালগপক্ষে-_দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পুজা 
| লে অশ্লীল- উৎসবগ্ীল অগ্লীল--দর্গোৎসবের নবমীর রান্র বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ 


অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালি হাফআকড়াই অশ্লীলতার জনাই রাঁচত। ঈশ্বর 
্‌ রাহ তলে রাজার রা সাবার রে 
|| 


আর একটা কথা আছে। অগ্লগলতা সকল সভ্যসমাজেই ঘাঁণত। তবে. যেমন লোকের 
রযচ ভিন্ন ভিন্ন. তেমান দেশভেদেও র্চ ভিন্ন ভিতর প্রকার। এমন অনেক কথা আছে. যাহা 
| ইংরেজরা অক্পশীল বিবেচনা করেন, আমরা কাঁর না। আবার এমন অনেক কথা আছে. যাহা 
আমরা আশ্লশল বিবেচনা কার, ইংরেজেরা করেন না। ইংরেজের কাছে, প্যানটাল-ন বা উরদেশের 
নাম অশ্রল-_ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি পায়জামা বা 


৮৫৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


উর শব্দগ্দীলকে অশ্লীল মনে কার না। মা, ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে এ সকল কথা 
ব্যবহার কাঁরতে আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে দ্ত্ীপুরুষে-মুখচুম্বনটা আমাদের সমাজে আতি 
অশ্লীল ব্যাপার! কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা পাবন্র কার্ষ- মাতৃপত সমক্ষেই উহা নির্বাহ 
পাইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দর্ভাগ্যক্রমে, আমরা দেশশ জিনিষ সকলই হেয় 
বলিয়া পরিত্যাগ কারতেছি, বিলাতী জিনিষ সবই ভাল বালিয়া গ্রহণ কারিতোছি। দেশী 
সুর্চ ছাঁড়য়া আমরা বিদেশী সুরু গ্রহণ কারতোছ। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে, 
তাহাদের পরস্ত্রীর মুখচুম্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্তীর অনাবৃত চরণ! আলতাপরা মলপরা 
পা! দর্শনে বিশেষ আপাত্ত। ইহাতে আমরা যে কেবলই 'জীতয়াছি এমত নহে। একটা 


উদাহরণের দ্বারা বুঝাই মেঘদূতের একাঁট কবিতায় কালিদাস কোন পব্বতশৃঙ্গকে ধরণীর 


স্তন বলয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতী রুচবিরদদ্ধ। স্তন বিলাতী রুচি অনুসারে অশ্লীল 


আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতী রুচির আইনে ধরা পাঁড়য়া 
বনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাঃসশীকি কি কালদাসেরও 
অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মসূর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, 
আর যাহারা রামায়ণ, কুমারসত্তব িখিরাছেন, সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের রুচি 
অশ্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপায়ের কাছে পাই। ধক শিক্ষা! তাই আমি অনেক বার 


স্থানেই তত সহজে তাঁহাকে নিক্কীত দেওয়া যায় না। অনেক হার রুচি বাস্তুবক 
কদৰ্য্য, যথার্থ অশ্লীল, এবং বিরক্তিকর । তাহার মাজ্জনা নাই। শান 

ঈশ্বর গবপ্তের যে অশ্লীলতার কথা আমরা লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন 
শা আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কাবতাগ-লিকে নেড়া মন্ড়া করিয়া বাহির কাঁরয়াছ। 
অনেকগ্ালকে কেবল অগ্লীলতাদোষ জন্যই একেবারে পাঁরত্যাগ কারিয়াছি। তবে তাঁহার 


তান কি গুণে, কি প্রকারে, এই কাতি রাখিয়া গেলেন, তাহাই ব্রীঝতে হইবে। তাহাই 
জীবনী ও সমালোচনাদন্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার মূখ্য উদ্দেশ্য। 
ঈশ্বরচন্দ্র জীবনীতে আমরা অবগত: হইয়াছি যে, একজন আঁশাক্ষিত যুবা কলিকাতায় 
আসিয়া, সাহিত্য ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন কারিল। ক শক্তিতে? তাহাও দেখতে পাই 
_নিজ প্রতিভা গণে। কিন্তু ইহাও দেখতে পাই যে, প্রতিভানুষায়ণ ফল ফলে নাই? প্রভাকর 
মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে। এখন ইহা এক প্রকার 
স্বাভাবিক নিয়ম যে, প্রাতভা ও সুর্চি পরস্পর স' প্রাতভার অনুগাঁমন সুরচি। ঈশ্বর 
৮৫৪ 


] 


ঈশ্বরচন্দ্র গপ্তের কবিতাসংগ্রহ__ভূমিকা 


| লা তাহা ঘটে নাই 
দশের রুচি বুঝাইলাম, কালের রুচি বুঝাইলাম, এবং পাত্রের রুচি বুঝাইলাম। বুঝাইলাম 
[যে পাত্রের র0াঁচর অভাবের কারণ, (১) পযস্তকদত্ত স্যাশক্ষার অজ্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের 
অভাব, (৩) সহধাম্ণী, অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম্ম শিক্ষা কার, তাঁহার পাবন্র সংসর্গের 
ভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার, এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কাঁবর জাতক্লোধ। যে মেঘে 
প্রভাকরের তেজোহাস করিয়াছিল এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম। স্কুল তাৎপর্য্য এই যে, 
ীশ্বরচন্্র যখন অশ্লীল তখন কুরঁচর বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্দ্রাদর ন্যায় কোথাও 
র বশসভূত হইয়া অশ্লীল নহেন। তাই দর্পণতলস্থ প্রাতাবম্বের সাহায্যে প্রাতাবিম্বধারী 
ব্যঝাইবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশ্লীলতা দোষ এত সাবস্তারে সমালোচনা 
রটা রুূচিকর নহে। মনে কারলে, নমঃ নমঃ বাঁলয়া দুই কথায় সায়া যাইতে 
প্রায় বাবা বিস্তারত সমালোচনা পাঠক মাজ্জনা কাঁরবেন। 

. মানুষটাকে আর একটু ভাল কাঁরয়া বুঝা যউক-কাবিতা না হয় এখন থাক। দ্বিতীয় 
| = খল্যাং দর এ তর 


E ক ও মাক ৰক 
কাবতা পাইবেন। অনেকের পক্ষে এগলে নীরস বালয়া বোধ হইবে, কিন্তু যাঁদ পাঠক ঈশ্বর 
ক বুঝতে চাহেন, তবে সেগীল মনোযোগপ্চর্বক পাঠ কারবেন। দেখবেন সেগুলি 


যথেষ্ট হইবে যে, পরমার্থ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে পদ্যে যত 'লখিয়াছেন, এত আর কোন 
বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। এ গ্রন্থ পদ্যসংগ্রহ বলয়া, আমরা তাঁহার গদ্য 

নাই, কিন্তু সে গদ্য পাঁড়য়া বোধ হয় যে, পদ্য অপেক্ষা বঢ়াঝ গদ্যে তাঁহার মনের ভাব 
রও সংপ্ট। এই সকল পদ্য পদে পরিধান কারা দেখিলে আমরা বুঝিতে পারব যে, 
রগ্প্তের ধর্ম্ম, একটা কাঁতিম ভান ছিল না। ঈশ্বরে তাঁর আত্তারক ভক্ত ছিল। [তান মদ্যপ 
, বিলাসী হউন, কোন হুঁবিষ্যাশী নামাবলীধারীতে সেরূপ আন্তারক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে 
[ারণ বারী বা ঈশ্বরভক্তের মত তান ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন না। 
রকে নিকটে দেখিতেন, যেন প্রত্যক্ষ দোখতেন, যেন মুখোমুখী হইয়া কথা কহিতেন। 
০০৮5: 


ll ক, র র গাঢ় 

রী অনেক সময়েই দৌখতে পাই যে, ম্তমান ঈশ্বর সম্মথে পাইতেছেন না, কথার উত্তর 
4 না বাঁলয়া, তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বাঁকয়া ফাটাইয়া দিতেছেন। 
| নিরাকার নগলে (চতন্য না, সাক্ষাৎ মূৰ্ত্তিমান বাপ নহেন, এ কথা মনে কাঁরতেও অনেক 
সময়ে কণ্ট কষ্ট হইত 

কাতর 'কগকর আমি, তোমার সন্তান 

আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥ 

বার বার ডাকিতোঁছ, কোথা ভগবান্‌। 

একবার তাহে তুমি, নাহ দাও কান॥ 


__ * সূরাপানের মাজ্জনা নাই। মাক্জনার আমিও কোন কারণ দোখতে ইচ্ছক নাঁহ। কেবল সে 
| ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কাঁবর এই উক্তিটি স্মরণ করিতে বলি_ 
: একোহি দোষো গুণসান্নিপাতে  নিমজ্জতান্দোঃ কিরণোঁজ্ববাঙ্কঃ। 
চু 1 কবিতাসগগ্রহের ৫৯ পণ্ঠার কবিতাটি পাঠ কর। 
৮৬৫ 


বাঁঙ্কম রচনাবল? 


সব্বাঁদকে সব্বলোকে, কত কথা কয়। 
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়॥ 
হায় হায় কব কায়, ঘটিল {ক জবালা। 
জগতের পতা হোয়ে, তুমি হলে কালা! 
মনে সাধ কথা কই, আনিয়া। 
অধীর হ’লেম ভেবে, বাঁধর জানিয়া॥ 
এ ভক্তের স্তাত নহে--এ বাপের উপর বেটার অভিমান। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি ?িতৃপদ লাভ 
রয়াছ সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য 'নাহ। 
রচন্দ্রের ঈশ্বরভাঁক্তর যথার্থ" স্বরূপ বিনি অনুভূত কাঁরতে চান, ভরসা কার তান এই 
সংগ্রহের উপর নির্ভর করিবেন না। এ সংগ্রহ সাধারণের আয়ত্ত ও পাঠ্য কারবার জন্য ইহা 
নানা দিকে সংকীর্ণ কারতে আমি বাধ্য হইয়াছি। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কতকগনাঁল গদ্য পদ্য প্রবন্ধ 
মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। যিনি পাঠ করিবেন, [তানিই ঈশ্বরচন্দ্রের অকৃত্রিম ঈশ্বরভাক্ত 
বুঝিতে পারবেন। সেগডলি যাহাতে পনর্াদ্রত হয়, সে যত্ন পাইব। 
বৈফবগণ বলেন, হনমানাদি দাস্যভাবে, শ্রীদামাদি সখ্যভাবে, নন্দযশোদা পঢত্রভাবে, এবং 
গোপাগণ কাস্তভাবে সাধনা কাঁরয়া ঈশ্বর পাইয়াছলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার ' সকল 


সহজে গাই না। যাঁদ হনদমান্‌, উদ্ধব, যশোদা বা শ্রীরাধাকে আমাদের কাছে পাইতাম, তবে সে 
সাধনা বুঝবার চেষ্টা কতক সফল হইত। বাঙ্ালার দুই জন সাধক, আমাদের বড় নিকট 
দুই জনই বৈদ্য, দুই জনই কাঁব। এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্ত। ইহারা কেহই 
বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, পত্র, বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ 
ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে - দেখিয়া ভক্তি সাধিত কাঁরয়াছলেন- ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রাম- 


তুমি হে ঈশ্বর গঢ়ুপ্ত ব্যাপ্ত ব্রিসংসার। 
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার 
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়োছি। 
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি॥ 
তুমি গুপ্ত আমি গণপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়। 
তবে কেন গুপ্ত ভাবে ভাব গুপ্ত রয়? 
প:নশ্চ_আরও নিকটে__ 
তোমার বদনে যাঁদ, না সরে বচন। 
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন ॥ 
আমি যাঁদ কিছু বাল, বুঝে আভপ্রায়। 
রায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায় 
যার এই ঈশ্বরভক্তি-যে ঈশ্বরকে এইরূপ সব্বদা নিকটে, আঁত নিকটে দেখে ঈশ্বর- 
সংসগতৃষ্ণয় যাহার হৃদয় এইর্‌পে দগ্ধ_সে কি বিলাসণ হইতে পারে? হয় হউক। আমরা 
(৮৮১১5: 


লক্ষরণছাড়া যাঁদ হও, খেয়ে আর "দয়ে। 

কিছুমাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষী নিয়ে॥ 

যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে। 

নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে 

ইথে যাঁদ কমলার, মন নাহি সরে 

পাচা লয়ে যান মাতা, কৃপণের ঘরে॥ 
৮৫৬ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাবতাপংগ্রহ-_ভূমিকা 


শাকান্নম ত্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই বিলাসী মধ্যে গণনা কাঁরতে হইবে, ইহাও আমি 
স্বীকার করি না। গাঁতায় ভগবদর্ণাক্ত এই 
আয়ুঃসত্ববলারোগ্য সুখপ্রণীতাবিবদ্ধনাঃ। 
প্লি্ধারস্যাস্থিরাহ্বদ্যাঃ আহারাঃ সাত্বকপ্রিয়াঃ। 
স্থূল কথা এই, যাহা আগে বালয়াছি-ঈশ্বর গৃপ্ত মোকর বড় শন্রু। মেকি মানুষের শত, 
এবং মেকি ধন্মের শত্র;। লোভী পরদেষী অথচ হবিব্যাশশ ভণ্ডের ধৰ্ম্ম তান গ্রহণ করেন নাই। 
ভণ্ডের ধর্মকে ধৰ্ম্ম বালয়া তান জানিতেন না। তিনি জানিতেন ধর্ম ঈশ্বরানূরাগে, আহার 
ত্যাগে নহে। যে ধর্মে ঈশ্বরানঃরাগ ছাড়িয়া পানাহারত্যাগরকে ধর্মের স্থানে খাড়া কারতে 
চাঁহত_ঁতিনি তাহার শ্রঃ। সেই ধম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ পাঁটার স্কোর, আনারসের গুণগানে, 
এবং তপ্‌সের মহিমা বর্ণনায় কবির এত সখ হইত। মানুষটা বুঝিলাম, নিজে ধাঁন্সক, 
ধর খাঁটি, মোকর উপর খড়াহস্ত ৷ ধাঁম্মকের কবিতায় অশ্লীলতা কেন দেখ, বোধ হয় তাহা 
দাঝয়াছি। বিলাসিতা কেন দোখ, বোধ হয় তাহা এখন ব্যাঝলাম। 
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বালতে তাঁহার ব্যঙ্গের কথায়, ব্যঙ্গের কথা হইতে তাঁহার 
অশ্লীলতার কথায়, অশ্লীলতার কথা হইতে তাঁহার বিলাসিতার কথায় আসিয়া পাঁড়য়াছিলাম। 
এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। 
অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা তেমাঁন আর এক প্রধান 
দোষ। শব্দ টায়, অন/প্রাস যমকের ঘটায়, তাঁহার ভাবা্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘচিয়া মুছিয়া 
যায়। অনংপ্রাস যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর ক ছাই: ভস্ম থাকিয়া যায়, কাঁব তাহার প্রাত 
মাত্র অন:্ধাবন কাঁরতেছেন না-_দেখিয়া অনেক সময়ে রাগ হয়, দঃঃখ হয়, হাঁস পায়, দয়া 
হয়, পাঁড়তে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাহার অষ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকান্;প্রাসে 
অনুরাগ দেশ কাল পান্র। সংস্কৃত র অবনাতর সময় হইতে ষমকানপ্রাসের বড় 
বাড়াবাঁড়ি। ঈশ্বর গুপ্তের প্যব্বেই--কাবওয়ালার কবিতায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে, ইহার 
বেশী বাড়াবাড়। দাশরাথ রায় অনপ্রাস যমকে বড় পট্‌_তাই তাঁর পাঁচালি লোকের এত “প্রিয় 
ছিল। দাশরাথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমন নহে, কিন্তু অনপ্রাস যমকের দৌরাত্যে তাহা প্রায় 
একেবারে ঢাকা পাঁড়য়া গিয়াছে ; পাঁচালওয়ালা ছাড়িয়া তান কবির শ্রেণীতে উঠতে পান 
নাই। এই অলককার প্রয়োগে পট.তায় ঈশ্বর গৃপ্তের স্থান তার পরে- এত অনুপ্রাস যমক আর 
ব্যবহার করে না। এখানেও মাজ্জত রুচির অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়। 
অনণপ্রাস যমক যে সব্ব্্ই দুষ্য এমন কথা আম বলি না। ইংরোজতে ইহা বড় কদর্য 
শশায় বটে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপয্ব্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর । কিছুরই বাহল্য 
ভাল নহে_অন:প্রাস যমকের বাহুল্য বড় কম্টকর। রাখিয়া ঢাঁকয়া, পাঁরামত ভাবে ব্যবহার, 
করতে পারলে বড় িঠে। বাঙ্গালাতেও তাই। মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে অনপ্রাসের 
ব্যবহার করেন,-বড় বাুঝিয়া জিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া, ব্যবহার করেন-মধুর হয়। শ্রীমান্‌ 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন, দুই এক বদ অন্/প্রাস ছাড়িয়া দেন_রস উছলিয়া উঠে। 
ঈশ্বর গ:প্তেরও এক একটি অন:প্রাস বড় মিঠে_ 
বাজান চলে জান লবেজান করে। 
ইহার তুলনা নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা সরহদ্দ 
নাই_একবার অনূপ্রাস যমকের ফোয়ারা খুললে আর বন্ধ হয় না। আর কোন দিগে দুষ্ট 


থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। এরূপ শব্দ ব্যবহারে তানি আদ্বিতীয়। তিনি শব্দের 


প্রতিযোগীশূন্য আধপাঁত। এই দোষ গণের উদাহরণস্বরূপ দুইটি গত বোধেন্দ:বিকাস 
হইতে উদ্ধৃত কররিলাম। 


৮৫৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


হের হে ভূপ, ক অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরুপ, 
মদনানধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয়॥ 
বামা, হাসছে, ভাঁষছে, লাজ না বাঁসছে, 
হুহুঙকাররবে, বিপক্ষ নাশছে, গ্রাসছে বারণ, হয়। ১ 


কোপেতে জ্বলছে, দনুজ দালছে, ছিছে, ভুবনময়॥ ২ 
কে রে, লালতরসনা, বিকটদশনা, 
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা, 

হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়।৩ 


রাগিণী বেহাগ-তাল একতালা। 


কে রে, বামা, ষোড়শী রূপসা, 
সুরেশী, এ, যে, নহে মানুষ, 

ভালে শিশুশশশী, করে শোভে অসি, রূপমসী, চারু ভাস। 
দেখ, বাঁজছে বম্প, দিতেছে বম্প, 

গেল রে পৃথবী, করে ক কীণীর্ত, চরণে কৃত্তিবাস॥ ১ 


কাহার স্বাঁমনী, ভুবনভামিন', 

রুপেতে প্রভাত, করেছে যামিনন, দামিনীজড়িত-হাস। ২ 
কে রে, যোগিনী সঙ্গে, রুধর-রঙ্গে, 

রণতরঙ্গে, নাচে ব্রিভঙ্গে, 
কুটিলাপাঙ্গে, তামর-অে, কারছে ?তামর নাশ। ৩ 

আহা, বে দেখ পর্ব, যে ছিল গর্ব, 

হইল খব্ব গেল রে সর্ব, 
চরণসরোজে, পাড়িয়ে শর্ব্ব, কারছে সবর্বনাশ।৪ 
দেখি, নিকট মরণ, কর রে স্মরণ, 
মরণহরণ, অভয় চরণ 

‘নিবিড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ। ৫ k 

ঈশ্বর গ্যস্ত অপুর্ব শব্দকৌশলণ বলিয়া, তাঁহার যেমন এই গুরুতর দোষ জান্মিয়াছে, তান 
অপনূৰ্ব শব্দকৌশলণ বাঁলরা তেমান তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে_যখন' অনদুপ্রাস যমকে 
মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তান পদ্য 
লিখয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য ক গদ্য কিছাই 
লেখে নাই । তাহাতে সংস্কৃতজানত কোন ‘বিকার নাই__ ইংরোজনাঁবশশর বিকার নাই । পাণ্ডিত্যের 
অভিমান্‌ নাই-বিশনাদ্ধর বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না-সরল, সোজা পথে 
চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন 
আর কেহই লেখে নাই_আর 'লিখিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ভাষা নহে-_ভাবও তাই। ঈশ্বর 
গুপ্ত দেশী কথা-দেশশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় কেলা কা ফুল নাই। 
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্যোগণী-_তাহার বিশেষ কারণ তাঁহার ভাষার 

এই গঢ়ণ। খাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড় মিঠে লাগে ভরসা কার পাঠকেরও লাগিবে। এমন 
বালিতে চাই না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নত হইতেছে না 
বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাত হারাইয়া ভিন্ন ভাষার 
অন্করণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত না হয় তাহাও দেখতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা বড় 
দোটানার মধ্যে পাঁড়য়াছে। ভ্রিপথগামিনী এই স্রোতদ্বতীর ন্রিবেণীর মধ্যে আবর্তে পাঁড়িয়া 
আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। একাঁদগে সংস্কতের স্রোতে মরা গাঙে 


৮৮ 


ঈশ্বরচন্দ্র গ্প্তের কবিতাসংগ্রহ-_ভূমিকা 


উজান বাঁহতেছে__কত “ধৃষ্টদর্যম্ন প্রাড়াববাক্‌ মলিন্লুচ” গুণ ধারয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা 
সকল টানয়া উঠাইতে পারিতেছে না--আর' একদিগে ইংরেজির ভরা গাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়া 
দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে_মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষারজান, ইবোলিউশন, ডবালউশন প্রভৃতি 
জাহাজ, পিনেস, বজরা, ক্ষ:দে লঞ্চের জরলায় দেশ উৎপণীড়ত ; মাঝে জ্বচ্ছবসাললা প.ণ্যতোয়া 
কৃশাঙ্গী এই বাঙ্গালা ভাষার স্লোতঃ বড় ক্ষীণ বাহতেছে। ব্রিবেণীর আবর্তে পাঁড়য়া লেখক 
পাঠক তুল্যরূপেই ব্যতিব্যস্ত । এ সময়ে ঈশ্বর গ্প্তের রচনার প্রচারে কিছ উপকার হইতে পারে। 
ঈশ্বর গুপ্তের আর এক গণ, তাঁহার কৃত সামাজিক ব্যাপারে সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। 
[তিনি যে সকল রীতি নশীত 'বাঁর্ণত করিয়াছেন, তাহা অনেক 'বলপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে। 
সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরসা কাঁর। 

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব বর্ণনা নবজীবনে বিশেষ প্রকারে প্রশংাসত হইয়াছে। আমরা ততটা 
প্রশংসা কার না। ফলে তাঁহার যে বর্ণনার শাক্ত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। তাহার উদাহরণ 
এই সংগ্রহে পাঠকা মধ্যে মধ্যে দোখতে পাইবেন। “বর্ষাকালের নদী”, “প্রভাতের পদ্ম” প্রীত 
: কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাইবেন। 
স্থল কথা তাঁর কাঁবতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পাঁরচর তাঁহার 
কবিতায় নাই৷ যাঁহারা বিশে প্রাতভাশালী তাঁহারা প্রায় আপন সময়ের অগ্রব্তা“। ঈশ্বর গুপ্ত 
আপন সময়ের আগ্রবন্তরঁ ছিলেন৷ আমরা দুই একটা উদাহরণ দিই । 
৷ প্রথম, দেশবাৎসল্য। বাৎসল্য পরমধন্্ম, কিন্তু এ ধর্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে 
ছিল না। কখনও ছিল কি না বালিতে পাঁর না। এখন ইহা সাধ্যরণ হইতেছে, দেখিয়া আনন্দ 
হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে, ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, 
আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধৰ্ম্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাংসল্যের ন্যায় উদার নহে 
অনেক {কৃষ্ট । মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দু 
ঈশখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসলোর প্রথম নেতা বলা যাইতে গারে। ঈশ্বর গনপ্তের 
দেশবাংসল্য তাহাঁদগেরও কিপিং পৃব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাংসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ 
না হইয়াও তাহাদের অপেক্ষা তাঁর ও বশাদধ। নন কয় ছন পদ্য ভরসা কাঁর সকল পাঠকই 
শদখস্থ কারবেন। 


ভ্রাতৃভাব ভাব মনে, দেখ দেশবাসিগণে, 
প্রেমপূর্ণ নয়ন মোলয়া। 
কতর;প স্লেহ টস দেশের কুকুর ধর, 
[বদেশের ঠাকুর ফোলয়া॥ ন 


E তখনকার লোকের কথা দুরে থাক, এখনকার কয়জন ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন লোক 
এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের, কথায় যা কাজেও তাই ছিল তান বিদেশের 
াকুরাদিগের প্রাত ফাঁরয়াও চাহিতেন না: দেশের কুকুর লইয়াও আদর কাঁরতেন। ২৮৪ পড্ঠায় 
 শাতৃভাষা সম্বন্ধে যে কাবিতাট আছে, পাঠককে তাহা গাঁড়তে বাঁল। “মাতৃসম মাতৃভাষা," 
| তত মে এখন অনেকে কুবিতেছেন, কভু ঈশ্বর গণপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথা 
বলে? “বাঙ্গালা বুঝিতে পারি.” এ কথা স্বীকার কাঁরতে অনেকের লজ্জা হইত। আজিও 
হকি কলিকাতায় এমন আনেক কৃতাবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘা বরে, যে 
তাহার করে, তাহাকেও ঘণা করে, এবং আপনাকে মাতৃভাষা অনুশীলনে পরাজ্মুখ 
' ইংরৌজনবাঁশ বাঁলয়া পারচয় দিয়া, আপনার গৌরব বাদ্ধির চেষ্টা পায়। যখন এই মহাত্মারা 
আদৃত তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে। 


হিন্দ, ছিলেন, কিন্তু তখনকার লোকাঁদগের ন্যায় উপধর্্মকে হিন্দুধর্ম বলিতেন না। এখন' 
যাহা বিশুদ্ধ হিন্দধৰ্ম্ম বলিয়া ‘শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই গৃহীত করিতেছেন, ঈশ্বর গপপ্ত 
সেই বিশুদ্ধ পরম মঙ্গলময় হিন্দধন্মণ গ্রহণ কারয়াছিলেন। সেই ধর্মের যথার্থ মর্ম ক তাহা 
জাত হইবার জন্য {তান সংস্কতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাঁদ দর্শনশাস্ত 

বং ব্দাদ্বর অসাধারণ প্রাখর্ধাহেতু সে সকলে যে তাঁহার বেশ আঁধকার 
রা বাক 
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ছিলেন। আদিরান্গসমাজভুক্ত ছিলেন, এবং তত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। ব্রান্মীদগের সঙ্গে 
সমবেত হইয়া বক্তৃতা, উপাসনাদি কীরতেন। এ জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাব: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
নিকট তিনি পাঁরচিত ছিলেন এবং আদৃত হইতেন। 

তৃতীয়। ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ?ছল। তাহাতেও যে তান সময়ের অগ্রবন্তী- 
ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বাঁলতে হয়, সুতরাং নিরস্ত হইলাম। 

এক্ষণে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বাঁলয়া আম ক্ষান্ত হইব। ঈশ্বর গুপ্ত যত পদ্য 
িিয়াছেন, এত আর কোন বাঙ্গালী লেখে নাই। গোপাল বাবুর অনুমান, তিনি প্রায় পণ্টাশ 
হাজার ছত্র পদ্য িলাখয়াছেন। এখন যাহা পাঠককে উপহার দেওয়া যাইতেছে, তাহা উহার 
ক্ষুদ্রাংশ। যাঁদ তাঁহার প্রতি বাঙ্গালী পাঠকসমাজের অনুরাগ দেখা যায়, তবে ক্রমশঃ আরও 
প্রকাশ করা যাইবে । এ সংগ্রহ প্রথম খণ্ড মাত্র। বাছয়া -বাঁছয়া সব্বোৎকৃষ্ট কাঁবতাগাঁল যে 
ইহাতে সন্নিবৌশত করিয়াছি এমন নহে। যাঁদ সকল ভাল কাঁবতাগনালই প্রথম খণ্ডে দব, 
তবে অন্যান্য খণ্ডে কি থাকবে? 

নিব্বচনকালে আমার এই লক্ষ্য ছিল যে, ঈশ্বর গন্প্তের রচনার প্রকাতি কি, যাহাতে পাঠক 
ব্াঝতে পারেন, তাহাই কারিব। এজন্য, কেবল আমার পছন্দ মত কবিতাগনীল না তুলিয়া সকল 
রকমের কাঁবতা কিছু কিছ তুিয়াছি। অর্থাৎ যত রকম রচনা-প্রথা ছিল, সকল রকমের 
কিছ কিছু উদাহরণ দিয়াছি। কেবল যাহা অপাঠ্য তাহারই উদাহরণ দই নাই। আর 
“হিতপ্রভাকর”, “বোধেন্দযুবকাশ”, *প্রবোধপ্রভাকর” প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কিছু সংগ্রহ কাঁর নাই। 
কেন না সেই গ্রল্থগ্ীল আবকল পহনম্াদ্রত হইবার সম্ভাবনা আছে। তন্তিন্ন তাঁহার গদ্য রচনা 
হইতে কিছুই উদ্ধৃত কার নাই। ভরসা কার, তাহার স্বতন্ত্র এক খণ্ড প্রকাশিত হইতে পাঁরিবে। 

পাঁরশেষে বক্তব্য যে, অনবকাশ-_বিদেশে বাস প্রভাতি কারণে আমি ম্দ্রাঙ্কনকার্ষধ্যের কোন 
তত্ত্বাবধান করিতে পাঁর নাই। তাহাতে যাঁদ দোষ হইয়া থাকে, তবে পাঠক মাজ্জনা কাঁরবেন। 


BENGALI SELECTIONS 


Appointed by the Syndicate of the Calcutta University for the 
Entrance Examination, 1895. 


PREFACE 


One of the objects kept in view in this compilation has been to place 
before the student as great a variety of style as is possible in a small 
volume like the present. I have admitted on this ground, a few short 
extracts from the older poets, whose quaint and now antiquated style is 
as superior to that of their modern successors in vigour and richness, 
as it is inferior to it in elegance and refinement. 

I have also taken care that the matter should be equally varied, and 
should enable the young student to form some idea of ancient as well 
as modern Hindu thought and culture. The passage specially translated 
from the Mahabharata, Pandit Iswar Chandra Vidyasagar’s beautiful 
renderings from Kalidasa, Babu Bhudeb 1৬101171166 masterly studies of 
modern Bengali life, and Babu Rajkrishna Mukherjee’s lucid expositions 
of the most advanced European thought in his singularly charming style, 
will present the student with reading as varied as useful, and with instruc- 
tion which, although almost indispensably necessary to him, he cannot 
expect to obtain from his English text-books. There are many who do 
not accept the views put forward in some of these extracts, but it is im- 
possible to find anything in Bengali literature, or in any literature, to which 
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all parties will subscribe. The best way of training the minds of young 
men is not to restrict them to any particular groove of thought. Among 
the results of education, scarcely anything is more valuable than the 
capacity to consider questions that arise from different and even opposite 
points of view. I have not therefore thought it proper to confine the 
extracts to What will meet with universal acceptance, to the exclusion of 
what will best benefit the student, 

A word about Grammar, Bengali Grammar is still in some respects 
in an unsettled state. Purists insist on a rigid adherence to the rules of 
Sanskrit Grammar in all cases to which they can be made applicable, 
while others contend that whatever is sanctioned by the usage of the best 
writers is admissible. In the present volume I have allowed each writer 
to retain his own Grammar, confining my own duty as Editor to the 
correction of obvious errors and misprints. 

I have admitted extracts from my own writing with some reluctance. 
They bad a place in all previous selections ; their exclusion now for the 
first time would have required some explanation, and I had none to offer. 

The student will probably find the present volume of selections more 
difficult than any of its predecessors. But students who do not take the 
trouble of acquiring a classical language must be prepared to give to their 
own vernacular, more time and attention than they have hitherto done. 
They have hitherto enjoyed an unfair advantage over those who take up 
a classical language, and they must not complain now that the balance 
1s sought to be redressed. 


BANKIM CHANDRA CHATTERJEE. 


[ ল্যপ্তরত্বোদ্ধার”-এর ভুমিকা] 


A আট বংসর হইল, মৃত মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ পত্র বাব; নগেন্দ্রলাল "মনকে 
৮৮ যে, তাহার পিতার সকল গ্রন্থগুলি একত্র করিয়া পুনম্দাদ্ূুত করা 
টা 'দগের কর্তব্য। উক্ত মহাত্মার পুত্রেরা এক্ষণে সেই পরামর্শের অন_বত্তা হইয়া কার্য 
রতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাঁদগের ইচ্ছাক্রমে বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে আমার যাহা 
বক্তব্য, তাহা এই স্থানে সান্মবোশত হইল। 
বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান আতি উচ্চ। তান বাঙ্গালা সাঁহত্যের এবং 
বাঙ্গালা গৃদোর একজন প্রধান সংস্কারক । কথাটা বঝাইবার জন্য বাঙ্গালা গদ্যের ইতিবৃত্ত 
ঠককে কিছু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কত্ত'্ব্য। 
এক জনের কথা অপরকে বুঝান ভাষা মাত্রেরই যে উদ্দেশ্য, ইহা বলা অনাবশ্যক। কিন্তু 


কোন কোন লেখকের রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহাদের বিবেচনায় যত অল্প লোকে তাঁহাদিগের 


ভাষা বুঝতে পারে, ততই ভাল। সংস্কৃতে কাদম্বরী-প্রণেতা এবং ইংরাজিতে এমর্সনের রচনা 
ধচীলত ভাষা হইতে এত দর পৃথক যে, বহু কষ্ট দ্বাঁকার না করিলে, কেহ তাঁহাঁদগের 
"্থ হইতে কোন রস পায় না। অন্যে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন উপকার পাইবে, এরূপ 
খে লেখকের উদ্দেশ্য, তানি সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে দেশের 
সা।হত্যে সাধারণ বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর 
ইয়। মহাপ্রাতভাশালন কাঁবগণ তাঁহাঁদগের হদয়স্থ উন্নত ভাব সকল তদুপযোগন উন্নত ভাষা 
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ব্যতীত ব্যক্ত করিতে পারেন না, এই জন্য অনেক সময়ে, মহাকবিগণ দুরূহ ভাষার আশ্রয় 
লইতে বাধ্য হন এবং সেই সকল উন্নত ভাবের অলঙকার স্বরূপ পদ্যে সে সকলকে বিভূষিত 
করেন।” ক্তু গদ্যের এরুপ কোন প্রয়োজন নাই। গদ্য যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই 
উন্নাতকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ সাত জন মাত্র অধিকারী, সে সাহত্যের জগতে কোন 
প্রয়োজন নাই। 

প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এদেশে মদ্দ্রাযন্দ্র স্থাপিত হইবার পরুব্বেক বাঙ্গালায় সচরাচর পঢুস্তক- 
রচনা সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যেই হইত । গদ্য-রচনা যে ছিল না এমন কথা বলা যায় না, কেন না 
হস্ত-লাঁখত গদ্য গ্রন্থের কথা শনুনা' যায়। সে সকল গ্রল্থও এখন প্রচালত নাই, সুতরাং তাহার 
ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মদ্রাষন্্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ 
প্রথম প্রমারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম 
গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ, 
রুপে ভিন্ন। এমন কি বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পারণত হইয়াছিল। 
একটির নাম সাধভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাবা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাং 
জানেত অপর ব্যাক্তদিগের ব্যবহার্ধ্য ভাষা। এস্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত ব্াঝতে হইবে। 


বসিয়া ‘দই’ চাহিবার সমর ‘দধি’ বাঁলয়া চীৎকার করিতে! হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন 

অধ্যাপক এক দিন “শিশনুমার’ ভিন্ন ‘শুক’ শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশ্‌মার 

অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় 

গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতাঁদগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছল, তবে 

র লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ংকর ছল, তাহা বলা বাহুলা। এরুপ ভাষায় 

কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলযৃপ্ত হইত, কেন না কেহ! তাহা পাঁড়ত না। কাজেই 
ত 


এই সংস্ৰৃতানঃসারিণ ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার র দত্তের হাতে 
কিছ; সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ই'হাঁদিগের ভাষা সংস্কৃতান সারণী হইলেও তত দুব্বোধ্যা নহে। 
(বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা আত সমমধ্যর ও মনোহর। তাঁহার পৃত্বেঃ কেহই এরুপ 
সংমধণর বাঙ্গালা গদ্য লিখতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা 
হইলেও সব্বর্জন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রাহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় 


শ্যালনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় 
বিমদধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা কারিতে ইচ্ছক বা সাহসী হইত না। 
Alte hilt re atid Anis co a 

অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ ঘটয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও 
যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চাঁলতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। 
যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামা্ ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ 
ইত্রাজির ছায়ামার ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সারসঞ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা 

আর কিছুই প্রসব কাঁরত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাতভাশালশ লেখক ছিলেন সন্দেহ 
নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সাঁতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তাবলাস ইংরাজি হইতে 


* কাঁব যদি ভাষার উপর প্রকৃতরুপে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে মহাকাবাও অতি 
প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হয়। সংস্কতে রামায়ণ ও কালিদাসের মহাকাব্য সকল কাবোর শ্রেষ্ঠ । কিন্তু এর্‌প 
সুখবোধ্য কাব্যও সংস্কৃতি আর নাই। 


৮৬২ 


\ 
সঞ্জীবনীসধা- ভূমিকা 


এবং বেতাল-পণ্বিংশাত হিন্দি হইতে সংগৃহত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র 
অবলম্বন 1ছল। আর সকলে তাঁহাদের অনকারী এবং অন্বত্তাঁ। বাঙ্গাঁল-লেখকেরা গতানদু- 
গাঁতকের বাহরে হস্তপ্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভান্ডার আপনাদের অধিকারে আবার 
চেষ্টা না কারয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভান্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহত্যের 
পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরূতর বিপদ আর ছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু 
যাহা কাঁরয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানূমত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার 
পাত্র নহেন ; কিন্তু সমস্ত বা্জাল-লেখকের দল সেই একমান্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ ৃ 
এই দুইটি গন্রূতর বিপদ্‌ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধত করেন। 
যে ভাষা সকল বাঙ্গালর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালি কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা 
্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার কারলেন। এবং [তাঁনই প্রথম ইংরাজি ও সংদ্কৃতের ভাণ্ডারে পঢ়ব্বগামণী 
লেখকাদিগের উীচ্ছিষ্টাবশেবের অনুসন্ধান করিরা, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার 
রচনার উপাদান সংগ্রহ কারিলেন। এক' “আলালের ঘরের দুলাল” নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইল। “আলালের ঘরের দুলাল” বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। 
উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকতে পারেন অথবা ভাবষ্যতে কেহ 
কাঁরতে পারেন, কিন্তু “আলালের ঘরের দূলালে"র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে 
আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভাবষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ। 
আমি এমন বাঁলতোছ না যে “আলালের ঘরের দুলালে”র ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে 
গাম্তীর্য্যর এবং বিশাদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে আঁত উন্নত ভাব সকল, সকল সময়ে, 
পারিস্ফুট করা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারত হইল যে, 
যে বাঙ্গালা সব্্বজনমধ্যে কথিত এবং তি, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সান্দরও 
হয়, এবং যে সব্বজন-হ্ৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়নী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা 
সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গাল জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা 
জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গাঁত অতিশয় দ্রুতবেগে চালতেছে। 
বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সামায় প্যারীচাঁদ 
মিত্রের “আলালের ঘরের দুলাল”। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। “আলালের 
ঘরের দুলালে”র পর হইতে বাঙ্গাল লেখক জানিতে পারল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার 
উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অজ্পতা দ্বারা, আদর্শ 
বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃন্টিকর্ত্ণ নহোন, 
বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নাতর পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান: ও প্রথম কারণ । 
ইহাই তাঁহার অক্ষয় কণীর্ক্তি। 
আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কশীর্ত এই যে, তানই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহত্যের প্রকৃত 
পাদান আমাদের ঘরেই আছে,_তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাঁহতে হয় 
না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, 
পরের সামগ্রী তত সান্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যাঁদ সাহিত্যের দ্বারা 
বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গাঁড়তে হইবে। 
প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতায় সাহিত্যের আদি “আলালের ঘরের দুলাল”। প্যারাচাঁদ মিত্রের 
এই দ্বিতীয় অক্ষয়-কণীৰ্ত্ত। 
অতএব বাঙ্গালা সাহিতো প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান আত উচ্চ। এই কথাই আমার বক্তব্য 
র প্রণীত গ্রল্থ সকলের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আমার অবসর নাই। 
শ্রীবা্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৷ 


“সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী 


ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই জাবতকালে আপন আপন কৃতকার্ধোর পুরস্কার 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের কার্য দেশ কালের উপযোগণ 
নহে, বরং তাহার অগ্রগামী, তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে 


৮৬৩ 


বাঙ্কম রচনাবলী 


শ্রেষ্ঠ মনে' করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না। যহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জল, অপরাংশ 
ম্লান, কখন ভস্মাচ্ছন্ন কখন প্রদীপ্ত, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না ; কেন না অন্ধকার কাটিয়া দপ্তর 
. প্রকাশ পাইতে দিন লাগে। 
ইহার মধ্যে কোন্‌ কারণে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* তাহার জশীবিতকালে, বাঙ্গালা সাহত্য- 
সভায় তাঁহার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন' নাই, তাহা এ জীবনী পাঠে পাঠক ব্াঝতে পারেন। 
কন্তু তান যে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে আপনার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা 
যাঁনই তাঁহার গ্রন্থগ্ীল যত্রপক্বক পাঠ করিবেন, তিনি স্বীকার কাঁরবেন। কালে সে আসন 
প্রাপ্ত হইবেন। আম বা চন্দ্রনাথ বাব; এক এক কলম 'লাখিয়া, তহাকে এক্ষণে সে স্থান দিতে 
পারব, এমন ভরসায় আমি উপস্থিত কর্মে ব্রতী হই নাই। তবে আমাদের এক আঁত বলবান্‌ 
সহায় আছে। কাল, আমাদের সহায়। কালক্রমে ইহা' অবশ্য ঘাঁটবে। আমরাও কালের অনূচর ; 
তাই কালসাপেক্ষ কার সূত্রপাত এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছ। 
“সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার সহোদর। আমি ভ্রাতৃপ্লেহবশতঃ তাঁহার জীবনী াখিতে 
প্রবৃত্ত হই নাই। আমি ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ত, দীনবন্ধ; মিত্র, এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্য খাহা 
করিয়াছি, আমার অগ্রজের জন্য তাহাই কারিতোঁছ। তবে ভ্রাতৃযলেহসূলভ পক্ষপাতের পারবাদ 
ভয়ে তাহার গ্রন্থ সমালোচনার ভার আমি গ্রহণ কারলাম না। সৌভাগ্যন্রমে তাঁহার ও আমার' 
পরমস্দহদ্‌ বিখ্যাত সমালোচক বাব; চন্দ্রনাথ বস; এই ভার গ্রহণ কারিয়া আমাকে ও পাঠকবর্গকে 
বাধিত করিয়াছেন। 
জীবনী লাখবারও আমি উপযুক্ত পান্র নাঁহ। যাঁহার জশবনশ লেখা যায়, তাঁহার দোষ 
গুণ উভয়ই কীর্তন না কারলে, জীবনশী লোকশিক্ষার উপযোগণ হয় না_ জীবনী লেখার 
উদ্দেশ্য সফল হয় না। সকল মানুষেরই দোষ গুণ দুই-ই থাকে; আমার অগ্রজেরও ছিল। 
কিন্তু তাহার দোষ কীর্তনে আমার প্রবৃত্তি হইতে পারে না; আমি তাহার গুণকীর্তন 
কাঁরলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, ভ্রাতৃপ্েহজনিত পক্ষপাতের ভিতর ফোলবে। কিন্তু তাঁহার 
র ঘটনা সকল আমি ভিন্ন আর কেহ সবশেষ জানে না--সতরাং আমিই 
লিখিতে বাধ্য । 
লিখিতে গেলে তাঁহার দোষ গণের কথা কিছুই বালব না, এমন প্রাতজ্ঞা রক্ষা করা যায় 
নাং কেন না কিছ; কিছু দোষ গুণের কথা না বলিলে ঘটনাগীল বুঝান যায় না। যাহা 
ঘাটয়াছল, তাহা অন্ততঃ কিয়ং পরিমাণে তাঁহার দোষে, বা তাহার গুণে ঘটিয়াছিল। কি 
দোষে কি গুণে ঘাঁট্য়াছল, তাহা বালিতে হইবে। তবে যাহাতে গুণ দোষের কথা খুব কম 
বালিতে হয়, সে চেষ্টা কারব। 
অবসাথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফযলিয়া কুলীনাঁদগের পূর্বপুরুষ । তাঁহার 
বাস ছিল হ-গলা জেলার অন্তঃপাতী দেশম.খো। তাঁহার বংশীয় রামজণবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার 
পব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা ববাহ করিয়াছলেন। তাঁহার 
পুত্ৰ রামহার চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস কাঁরতে লাগলেন। 
সেই অবধি রামহাঁর চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস কাঁরতেছেন। এই ক্ষণ 
লেখকই কেবল স্থানাস্তরবাসী। 
সেই কাঁটালপাড়া, সঞ্জীবচন্দ্রের জন্মভূমি | তানি কথিত রামহাঁর চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌনর ; 
গরমারাধ্য *যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পাত্র। ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে ই'হার জন্ম। 
যাহারা জ্যোতিষ শাস্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত তাহাদের কৌতুহল নিবারণার্থ ইহা লেখা আবশ্যক, 


* ই'হার প্রকৃত নাম সঞ্জবনচন্্র, কিন্তু সংক্ষেপানযরোধে অঙ্াণবচন্দ ব্যবহৃত হইত। প্রকৃত 
নামের আশ্রয় লইয়াই এই সংগ্রহের নাম দিয়াছি, সপ্তাগবনণ সূধা। টা = 

1 জীবনী লিখিবার অনুরোধে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও কেবল সঞ্জ"বচন্দ্র বলিয়া |লিাখিতে বাধ্য হইতেছি। 
প্রথাটা অতান্ত ইংরাজি রকমের, কিন্তু যখন আমার পরম স্ঢহৃদ্‌ পাণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় 
চট্টোপাধ্যায় এই প্রথা প্রবান্তত করিয়াছেন, তখন মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। বিশেষ তিনি আমারই 
“দাদা মহাশয়”, কিন্তু পাঠকের কাছে সঞ্জগবচন্দ্র মাত্র। অতএব দাদা মহাশয়, দাদা মহাশয়, পুনঃ পুনঃ 
পাঠকের রুচিকর না হইতে পারে। 
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সঞ্জীবনশসঃধা-_ভুমিকা 


যে, তাহার জন্মকালে, তিনটি গ্রহ, অর্থাৎ রবি, চন্দ্র, রাহ;, তুঙ্গী, এবং শত্রু স্বক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে 
লগ্নাঁধপাত ও দশমাধপাঁত অন্তামত। দোঁখবেন, ফল 'মীলয়াছে কিনা । 
সে সময়ে গ্রাম্য প্রদেশে পাঠশালার গরু মহাশয় 'শিক্ষামন্দিরের দ্বাররক্ষক ছিলেন; তাঁহার 
সাহায্যে সকলকেই মান্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে হইত। অতএব সঞ্জশীবচন্দ্র যথাকালে এই বেব্রপাঁণ 
দৌবারকের হস্তে সমার্পত হইলেন। গর মহাশয় যদিও স্ীবচন্দের বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশেই 
নিযুক্ত হইয়াঁছলেন, তথাপি হাট বাজার করা ইত্যাঁদ কার্যে, তাঁহার মনোভানবেশ বেশী 
ছিল, কেন না তাহাতে উপাঁর লোভের সম্ভাবনা। স:তরাধ ছানরও বদ্যাজ্জানে তাদ্‌শ মনোযোগণ 
ছিলেন না। লাভের ভাগটা গ[ুরুরই গুরুতর রাহল। 
এই সময়ে আমাদিগের পিতা, মোদনীপদুরে ডেপ7টি কালেক্টরী কারতেন। আমরা সকলে, 
কাটালপাড়া হইতে তাঁহার সান্িধানে নীত হইলাম। অঞ্জীবচন্দ্র মোদননপুরের স্কুলে প্রবিষ্ট 
হইলেন। [কহ,কালের পর আবার আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার জঙ্জশীব- 
চন্দ হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। তানি কিছ; দিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার একজন 
“গর, মহাশয়” যুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন; কেন না 
আমাকে ক, খ, 1শাঁখতে হইবে, কিন্তু বিপদ্‌ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ 
প্রকারের হস্তে সমার্প'ত হইলেন, সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে 
মুক্তিলাভ করিয়া মোদনীপুর গেলাম। সেখানে, সঞ্জবচন্দ্র আবার মেদিনীপুরের ইংরোঁজ 
: স্কুলে প্রাবন্ট হইলেন। 
সেখানে তন চার বংসর কাটিল। সঞ্জীবচন্দ্র অনায়াসে সব্বোচ্চ শ্রেণীর সব্বোৎকৃষ্ট 
র মধ্যে স্থান লাভ করিলেন। এইখানে তিনি তখনকার প্রচলত Junior Scholarship 
পরাক্ষা দিলেন, তাঁহার বিদ্যোপাজ্জনের পথ সঃগম হইত। কিন্তু বিধাতা সেরূপ করিলেন না। 
পরাক্ষার অল্পকাল পৃব্বেই আমাদিগকে মোঁদনীপ,্র পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। 
সাবার কাঁটালপাড়ায়. আসিলাম। সপ্জণবচন্দ্রকে আবার হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হইতে হইল। 
Junior Scholarship পরণীক্ষায় বিলম্ব পাঁড়য়া গেল। 
এই সকল ঘটনাগ-ীলকে গুরুতর শিক্ষাবিভ্রাট বলিতে হইবে । আজি এ স্কুলে, কাল ও 
‘কুলে, আজ গুরু মহাশয়, কালি মাষ্টার, আবার গঢ়রু মহাশয়, আবার মাষ্টার, এরূপ শিক্ষা- 
বিরাট ঘাঁটলে কেহই সনচারনর্পে বদ্যোপাজ্জ্ন কাঁরতে পারে না। যাঁহারা গর্বণমেণ্টের 
উতর চাকার করেন, তাঁহাদের সম্তানগণকে প্রায় সচরাচর এইরূপ শিক্ষাবিভ্রাটে পাঁড়তে হয়। 
কর্তার বিশেষ মনোযোগ, অর্থব্যয়, এবং আত্মসদখের লাঘব স্বীকার ব্যতীত ইহার সদুপায় 
3 পারে না। 
কিন্তু ইহাও সকলের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, দুই দিকেই বিষম সঙ্কট। বালক বালিকা- 
শের শিক্ষা আঁতশয় সতকর্তার কাজ। এক দিগে পঃ" পুনঃ বিদ্যালয় পরিবর্তনে“ বিদ্যা 
ক্ষার আতশয় বিশ্‌ঙ্খলতার সম্ভাবনা; আর 'দিগে আপনার শাসনে বালক না থাকিলে বালকের 
বিদ্যাশিক্ষায় আলস্য বা কুসংসর্গ ঘটনা, খুব সম্ভব। সঞ্জীবচন্দ্র প্রথমে, প্রথমোক্ত বিপদে 
গিত ইলোন, এক্ষণে অদুষ্টদোযে দ্বিতীয় বিপদেও তাঁহাকে পাঁড়তে হইল। এই সময়ে 
পাউদেব বিদেশে, আমাদিগের সব্বজ্যেষ্ঠ সহোদরও চাকরি উপলক্ষে বিদেশে । মধ্যম সঞ্জগীব- 
সর বালক হইলেও কর্তা-_ 
Lord of himself, that heritage of woe! 
কাজেই কতকগুলা বিদ্যাননশলনবিমুখ ক্রাড়াকৌতুকপরায়ণ বালক--ঠিক বালক নহে, 
প্রাপ্ত যুবা, আসিয়া তাহাকে ঘোঁরয়া বাঁসল। 


ইনবভাবাপল্ন হইলেও তাহাদিগকে ত্যাগ কারতে পারিতেন না। কৈশোরে যে তাহা পারেন 


আহ বলা বাহুল্য। কজেই বিদ্াচ্চার হান হইতে লাগিল। নিদ্নালাখত ঘটনাটিতে 


কাটে কেবারে হইল। 
ও লা কলেজে O NEEL 0 I ta 
মাষ্টার গ্রেবস- সাহেব আসিয়া কোন্‌ দিন কোন্‌: ক্লাসের পরাক্ষা হইবে. তাহা বাঁলয়া দিয়া 
গলেন। সঞ্জীবচল্দ্র কলেজ হইতে বাড়ী আসিয়া স্থির করিলেন, এ দুই দিন বাড়ী থাকিয়া 


ব ২৫৫ ৮৬৫ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


ভাল কারয়া পড়া শুনা করা যাউক, কলেজে যাইব না, পরীক্ষার দন যাইব। তাহাই কাঁরলেন, 
কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাঁদগের ক্লাসের পরাক্ষার দিন বদল হইল অবধারিত দিবসের পৃব্বাদন 
পরাঁক্ষা হইবে স্থির হইল। আমি সে সন্ধান জানিতে পারিয়া, অগ্রজকে তাহা জানাইলাম। 
ব্াঁঝলাম যে, তান৷ পরীক্ষা দিতে কলেজে যাইবেন। কিন্তু পরাক্ষার দিন, কলেজে যাইবার 
সময় দেখলাম, তান উপারালাখত বানর সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জনের সঙ্গে সতরণ খোলতে- 
িলেন। 'বিদ্যার মধ্যে এইটি তাহারা অনুশীলন কাঁরত এবং সঞ্জীবচন্দ্রকে এ বিদ্যা 
কারয়াছল। আমি তখন পরীক্ষার কথাটা 'অগ্তণবচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দদলাম। শক্ত 
সম্প্রদায় সেখানে দলে ভার ছিল; তাহারা বাদান[বাদ কাঁরিয়া প্রাতপন্ন করিল যে, আম আতিশয় 
দুষ্ট বালক, কেন না লেখা পড়া ভান করিয়া খাঁক, এবং কখন কখন গোইন্দাগার করিয়া 
বানর সম্প্রদায়ের কীর্ত কলাপ মাতৃদেবীর শ্রীচরণে নিবেদন কাঁর। কাজেই ইহাই সম্ভব যে, 
আম গল্পটা রচনা করিয়া বাঁলয়াছি। সরলচিত্ত সঞ্জনবচন্দ্র তাহাই বিশ্বাস কারলেন। পরীক্ষা 
দিতে গেলেন না। তৎকালে প্রচালত নিয়মানূসারে কাজেই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন 
না। ইহাতে এমন ভগ্মোৎসাহ হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ কলেজ পাঁরত্যাগ কাঁরলেন, কাহারও কথা 
শদনিলেন না। 

তখন িতাঠাকুর বদ্ধমানে ডেপদাট কালেক্টর । তখন রেল হয় নাই, বদ্ধমান দুরদেশ। 
এই সংবাদ যথা কালে তাঁহার কাছে পেশীছল। তাঁহার বিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল, তান এই 
সংবাদ পাইয়াই পুত্রকে আপনার নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহার স্বভাব চাঁরত্র বিলক্ষণ পর্যবেক্ষণ 
করিয়া ব্বীঝলেন যে, ইহাকে তাড়না করিয়া আবার কলেজে পাঠাইলে এখন ীকছ; হইবে না, 
যখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যোপাজ্জ্ন কারবে, তখন সুফল ফাঁলবে। 

তাহাই ঘাঁটল। সহসা সঞ্জীবচন্দ্রের প্রাতভা জ্বলিয়া উঠিল। যে আগুন এত দিন 
ভস্মাচ্ছন্ন ছিল হঠাৎ তাহা জৰালাবাশষ্ট হইয়া চার দক আলো করিল। এই সময়ে আমাদগের 
সব্বণগ্রজ *শ্যামচরণ চট্টোপাধ্যায় বারাকপুরে চাকার কারতেন। তখন সেখানে গবর্ণমেশ্টের 
একটি উত্তম ডান স্কুল ছিল। প্রধান শিক্ষকের 'বশেষ খ্যাতি ছিল। সঞ্জীবচন্দ্ Junior 
Scholarship পরীক্ষা দিবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরণক্ষার জন্য তিনি 
এরুপ প্রস্তুত হইলেন যে, সকলেই আশা কারল যে তানি পরীক্ষায় ঠবশেষ যশোলাভ কারবেন। 
কিন্তু বাঁধালাপ এই যে, পরীক্ষায় তানি চিরজীবন [বফলরত্ব হইবেন। এবার পরীক্ষার দিন 
তাঁহার গরূতর পাঁড়া হইল; শয্যা হইতে উঠিতে পারলেন না। পরক্ষা দেওয়া হইল না। 

তার পর আর সঞ্জীবচন্দ্র কোন “বিদ্যালয়ে গেলেন না। বিনা সাহায্যে, নিজ প্রাতিভা বলে, 
অল্পাঁদনে ইংরোঁজ সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এবং ইতিহাসে অসাধারণ শিক্ষা লাভ কারলেন। কলেজে 
যে ফল ফালত, পা Ge des bnah 


দুর? 


গার কাঁরতেন 

খ্যালয়াছিল; তাহার “Law Class” তখন ন্‌তন। আম তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। 
৬1৮৮7 বানা ০১১৬১৯১৪১৯১ কেরানাগারটি 
পাঁরত্যাগ করাইয়া ল ক্লাসে প্রবিষ্ট করাইলাম। আমি শেষ পর্যন্ত রাঁহলাম না; দুই বৎসর 
পাঁড়য়া চাকার করিতে গেলাম। তানি শেষ পর্যন্ত রহিলেন, 'কস্তু পড়া শুনায় আর মনোযোগ 
করিলেন না। পরাক্ষায় সফল বিধাতা তাঁহার অদষ্টে লিখেন নাই; পরাক্ষায় নিষ্ফল হইলেন! 
তখন প্রতিভা ভস্মাচ্ছন্ন ৷ 

তখন উদারচেতা মহাত্মা, এ সকল ফলাফল “কিছামমান্র গ্রাহ্য না কাঁরয়া কাঁটালপাড়ায় 
মনোহর পৃষ্পোদ্ান রচনায় মনোযোগ দিলেন। পিতা ঠাকুর মনে করিলেন, পত্র পুচ্পোদ্যানে 
অর্থব্যয় করা অপেক্ষা, অর্থ উপাজ্জ'ন করা ভাল । তান যাহা মনে কাঁরতেন, তাহা করিতেন। 
তখন উইল্‌সন সাহেব নূতন ইন্‌কমটেক্স বসাইয়াছেন। তাহার অবধারণ জন্য জেলায় 


৮৬৬ 


Ee ২২৯৭ দি 82545248821 
আসেসর নিযুক্ত হইতোঁছল। পিতা ঠাকুর সঞ্জীবচন্দ্রকে আড়ই শত টাকা বেতনের একটি 
আসেসারতে নিযুক্ত করাইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র হঃগলী জেলায় নিযুক্ত হইলেন। 

কয়েক বৎসর আসেসার করা হইল। তার পর পদটা এবালিশ হইল। পুনশ্চ কাঁটালপাড়ায় 
পঙ্পাপ্রয়, সোন্দর্যয প্রিয়, স্খাপ্রয় সঞ্জীবচন্দ্র আবার পঢচ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। 

এবার একটা বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল জ্ো্টাগ্রজ, শ্য।মাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
আভপ্রায় করিলেন যে, পিতৃদেবের দ্বারা নূতন শিবমন্দির প্রাতন্ঠিত করাইবেন। তিনি সেই 
মনোহর পদস্পোদ্যান ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার উপর শিবমন্দির প্রস্তুত করিলেন। দুঃখে সঞ্জীব- 
চন্দ্র ভস্মাচ্ছাদতা প্রতিভা আবার জৰলিয়া উঠিল-সেই আগ্রশিখায় জন্মিল “Bengal 


| এই পঢন্তকখানি ইংরেজিতে লিখিত এখনকার পাঠক জানেন না যে, এ জিনিষটা কি? ' 
৷ কিন্তু একদিন এই পঢন্তক হাইকোর্টের জজদিগেরও হাতে হাতে 'ফরিয়াছে। এই পস্তকখানি 
প্রণয়নে সঞ্জীবচন্তর বিস্ময়কর পারশ্রম করিয়াছিলেন। প্রত্যহ কাঁটালপাড়া হইতে দশটার সময়ে 
টেনে কলিকাতায় আসিয়া রাশি রাশ প্রাচীন প্রস্তক ঘাঁটিয়া আভলধিত তত সকল বাহির 
করিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে বাড়া যাইতেন। রান্রে তাহা সাজাইয়া লিপিবদ্ধ কাঁরয়া 
প্রাতি আবার কালকাতায় আসিতেন। পস্তকখানির বিষয়, (১) বঙ্গীয় প্রজাদগের পব্ৰ্তন 
অবস্থা, (২) ইংরেজের আমলে প্রজাদগের সম্বন্ধে যে সকল আইন হইয়াছে, তাহার হীতক্ত্ত 
| ১৩ ফল বিচার, (৩) ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচার, (৪) প্রজাদগের উন্নাতর জন্য 
| খাহা কর্তব্য ৰ 
"ট্তকখানি প্রচারিত, হইবা মাত্র, বড় বড় সাহেব মহলে বড় হুলস্থূল পাঁড়য়া গেল। 
বোডের সেক্রেটরাী চাপ্‌মান্‌ সাহেব স্বয়ং কলিকাতা রাবউতে ইহার সমালোচনা 
করিলেন। অনেক ইংরেজ বলিলেন যে, ইংরেজেও এমন গ্রন্থ লিখতে পারে নাই। হাইকোর্টের 
বজজেরা ইহা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরাণী দাসীর মোকদ্দমায় ১৫ জন জজ ফুল বেণে 
বায় প্রজাপক্ষে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ অনেক পারিমাণে তাহার প্রব্তিনয়ক। 
গন্ধখানি দেশের অনেক মঙ্গল ‘সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, তাহার কারণ ১৮৫৯ সালের 
সন রাহত হইয়াছে; Hills vs. Iswar Ghose মোকদ্দমার ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। 
এই দই ইহার লক্ষ্য ছিল। 

্রদ্থখান পাঠ করিয়া লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সাহেব, স্জশবচন্দ্রকে একটি ডেপুটি মাজিস্ট্রোট 
: ধু উপহার দিলেন। পর পাইয়া সঞ্জাবচন্দ্র আমাকে বলিলেন, “ইহাতে পরাক্ষা দিতে হয়; 
কখন পরীক্ষা দিতে পার না; সুতরাং এ চাকার আমার থাকিবে না।” 


আদনদপ্রবাহ। মনহষ্যে যাহা চায়, সকলই তিনি এই সময়ে পাইয়াছিলেন। 
ই বংসর এইরুপো কৃষ্ণনগর কাটিল। তাহার পর গবর্ণমেণ্ট তাহাকে কোন গরুর 
ভার দিঃ 


৮৬৭ 


রাঙ্কম রচনাবলী 


প্রবন্ধ এই সংগ্রহে সংকলিত হইয়াছে, তাহা সেই পালামৌ যাত্রার ফল। প্রথমে ইহা বঙ্গদর্শনে 
প্রকাশিত হয়। প্রকাশ কালে, তানি নিজের রচনা বাঁলয়া ইহা প্রকাশ করেন না পরম 
নাথ বস,” ইতি কাল্পনিক নামের আদ্যক্ষর সহিত এ প্রবন্ধগবাল প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার 
সম্মুখে 'বাঁসয়াই তান এগনাল িখিয়াছিলেন, অতএব এগদ্রীল যে তাঁহার রচনা তাঁদ্বয়ে 
পাঠকের সন্দেহ কারবার কোন প্রয়োজন নাই। 
এবার বিদায়ের অবসানে তান যশোহরে প্রোরত হইলেন। সে স্থান অস্বাস্থ্যকর, তথায় 
সপারবারে পণীড়ত হইয়া আবার বিদায় লইয়া আঁসলেন। তার পর অল্প দিন আলপারে 
থাকিয়া পাবনায় প্রোরত হইলেন। 
ভিপ্ঢাটাগাঁরতে দুইটা পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা বিষয়ে তাঁহার যে অদল্ট তাহা 
বালয়াছি। কিন্তু এবার প্রথম পরীক্ষায় তান কোনরুপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 'দ্বতীয় 
পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারলেন না। কর্ম্ম গেল। তাঁহার নিজমখে শুনিয়া পরাক্ষা 
উত্তীর্ণ হইবার মার্ক তাঁহার হ্ইরাছিল। কিন্তু বেঙ্গল আঁফসের কোন কল্মচারী ঠিক ভু 
কাঁরয়া ইচ্ছাপুব্বক তাঁহার অনিষ্ট কারিয়াছিল। বড় সাহেবাদগকে একথা জানাইতে আ' 
পরামর্শ দিয়াছিলাম; জানানও হইয়াছিল কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই। 
কথাটা অমূলক ক সম.লক তাহা বালিতে পার না। সমূলক হইলেও, গাবর্ণমেণ্টের রর 
একটা গলং সচরাচর স্বীকার করা প্রত্যাশা করা যায় না। কোন কেরানি যাঁদ কোশল 
অং সন বের 
ব্যবহার কারলেন, তাহা দই দিক্‌ রাখা রকমের। সপ্তীবচন্দ্র ডপরাটাগার আর পাইলেন না। 
কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে তুল্য বেতনের আর একি চাকার দিলেন। বারাসতে তখন একজন 
দেপাঁশয়াল 'সবরেজিজ্ট্রার থাঁকত। গবর্ণমেণ্ট সেই পদে সঞ্জীবচন্দ্রকে নিযুক্ত কারলেন। 
যখন তান বারাসতে তখন প্রথম সেন্স! হইল। এ কারের কর্তৃত্ব Inspector 
General of Registration এর উপরে আপত। সেন্‌সসের অঙ্ক সকল 1ঠক্‌ ঠাক্‌ বার 
জন্য হাজার কেরানি নিষ্যক্ত হইল। তাহাদের কার্ষের তত্তাবধান' জন্য সপ্জীবচন্দ্র নিব্ব্বাচত 
ও নিযুক্ত হইলেন। 
এ কার্য শেষ হইলে পরে, অগ্জীবচন্দ্র হগলশীর Special Sub-Registrar হইলেন। 
ইহাতে [তান সখা হইলেন, কেন না তান বাড়ী হইতে আপিস কাঁরতে লাগলেন! কিছ; 
দিন পরে হুগলীরসবরেজিজ্ট্রারী পদের বেতন কমান গবর্ণমেণ্টের আঁভপ্রায় হওয়ায়, সঞ্জীব- 
চন্দ্রের বেতনের লাঘব না হয়, এই আঁভপ্রায়ে তান বদ্ধমানে প্রোরত হইলেন। 
বদ্ধমানে সঞ্জীবচন্দ্রু খুব সুখে ছিলেন। এইখানে থাকবার সময়েই বাঙ্গালা সাহত্যের 
সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ্য সম্বন্ধ জন্মে। বাল্যকাল হইতে জঞ্জীবচন্দ্ের বাঙ্গালা রচনায় অন;রাগ 
'ছিল। কিন্তু তাঁহার বাল্য রচনা কখন প্রকাশিত হয় নাই, এক্ষণেও 'বদামান নাই। [কিশোর 
বয়সে শ্রীযুক্ত কালিদাস মৈন সম্পাদিত শশধর নামক পত্রে তান দুই একটা প্রবন্ধ *লাখয়াছলেন, 
তাহা প্রশধীসতও হইয়াছিল। তাহার পর অনেক বংসর বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে বড় সম্বন্ধ রাখেন 
নাই। ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ আম বঙ্গদর্শন সৃষ্টি করিলাম। এ বৎসর ভবানীগ্রে 
উহা মাঁদ্রত ও প্রকাশত হইতে লাগল। কিন্তু ইত্যবসরে সঞ্জবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে ; 
একটি ছাপাখানা স্থাপিত কারলেন। নাম দিলেন বঙ্গদর্শন প্রেস। তাঁহার অনুরোধে 
বঙ্গদর্শন ভবানীপুর হইতে উঠাইয়া আনিলাম। বঙ্গদর্শন প্রেসে বঙ্গদর্শন ছাপা হইতে লাগিল। 
সঞ্জশবচন্দ্র বঙ্গদর্শনের দই একটা প্রবন্ধ লাখিলেন। তখন আমি পরামর্শ স্থির কারিলাম যে, 
আর একখানা ক্ষুদ্রতর মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া ভাল। যাহারা 
বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাঁহাদের পক্ষে কঠিন, তাঁহাদের উপ 
একখান মাসিক পর প্রচার বাঞ্ছনীয় বিবেচনায়, তাঁহাকে অনুরোধ কাঁরলাম যে, তাদৃশ কোন 
পত্ের স্বত্ব ও সম্পাঁদকতা তানি গ্রহণ করেন। সেই পরামর্শনসারে [তানি ভ্রমর নামে 
পত্র প্ৰকাশত করিতে লাগিলেন। পন্রখানি আঁত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং তাহাতে বিলঙ্ষণ 
লাভও হইত। এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনণ প্রাতভা পূুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উাঁঠিল। প্রায় তিনি 
একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন; আর কাহারও সাহায্য সচরাচর গ্রহণ কাঁরতেন না। এ 
সংগ্রহে যে দুটি উপন্যাস দেওয়া গেল, তাহা ভ্রমরে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
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এক কাজ তান নিয়মমত অধিক দন করিতে ভাল বাঁসিতেন না। ভ্রমর লোকান্তরে উাঁড়য়া 
গেল। আমিও ১২৮২ সালের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ করিলাম। বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাঁকলে 
পর, তান আমার নিকট ইহার স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল 
পর্য্যন্ত তিনিই বঙ্গদৰ্শনের সম্পাদকতা করেন। পব্বে আমার সম্পাদকতার সময়ে, বঙ্জদর্শনে 
যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব 
অক্ষ রাঁহল। যাহারা পুর্বে বঙ্গদর্শনে লিখতেন, এখনও তাঁহারা িলখিতে লাগলেন । 
অনেক নূতন লেখক-বাঁহারা এক্ষণে খুব প্রাসদ্ধ, তাঁহারাও লিখতে লাগিলেন। “কুষ্ণকান্তের 
উহল,” “রাজাঁসিংহ,” “আনন্দমঠ,” “দেবী” তাঁহার সম্পাদকতা কালেই বঙ্গদশ'নে প্রকাশিত হয়। 
তান নিজেও তাঁহার তেজস্বিন? প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ কাঁরয়া “জাল প্রতাপচাঁদ,* “পালামৌ,” 
“বৈজিকতত্ত” প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন।। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপাত্ত হইল 
না। তাহার কারণ, ইহা কখনও সময়ে প্রকাঁশত হইত না। সম্পাদকের অমনোযোগে, এবং 
ধ্যক্ষতার কারের বিশৃঙ্খলতায়, বঙ্গদর্শন কখনও আর নিদ্দিষ্ট সময়ে বাঁহর হইত না। 
ক মাস, দুই মাস, চার মাস, ছয় মাস, এক বৎসর বাকি পাঁড়তে লাগিল। 
বদ্ধমানেরও স্পেসিয়াল সবরোজিজ্্রীর বেতন কিয়া গেল। এবার সঞ্জীবচন্দ্রকে বশোহর 
যাইতে হইল। তাঁহার যাওয়ার পরে, বার্টন নামা এক জন নরাধম ইংরেজ কালেক্টর হইয়া সেখানে 
আসল। যে কালেক্টর, সেই মাজিন্ট্েট, সেই রেজিষ্টর। ভারতে আসিয়া বার্টনের একমাত্র ব্রত 
ছিল__শিক্ষিত বাঙ্গালী কম্মণচারীকে কিসে অপদস্থ ও অপমানিত কারিবেন বা পদচ্যুত করাইবেন, 
তাহাই তাঁহার কার্য্য। অনেকের উপর 1তাঁন অসহ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের 
উগরও আরম্ভ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বিদায় লইয়া বাড়ী আঁসলেন। 

। বাড়ী আসলে পর, আমাদিগের পিতৃদেব প্বর্গারোহণ কারলেন। এতদিন তাঁহার ভয়ে, 
সপ্তীবচন্দ্র আপনার মনের বাসনা চাঁপয়া রাঁখয়াছলেন। পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পর আমরা 
দই জনের দুইটি সঙ্কল্প কার্যে পারণত কারলাম। আমি কাঁটালপাড়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় 
উঠিয়া আসলাম-_সঞ্জবচন্দ্র চাকার ত্যাগ কারিলেন। সঞ্জগবচন্দ্র বঙ্গদর্শন যন্তালয় ও কার্য্যালয় 
কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন। 

‘কস্তু আর বঙ্গদর্শন চলা ভার হইল। বঙ্গদর্শনের কোন কোন কম্মণচারী এমন ছল যে, 
তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ছিল। িতাঠাকুর মহাশয় যত দিন বর্তমান ছিলেন, 
‘তত দিন তিনি সে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার অবর্তমানে কাহার শস্য কাহার গৃহে যাইতে লাগিল, 
তাহার ঠক নাই। যান মালিক, তানি উদারতা ও চক্ষ্লজ্জা বশতঃ কিছুই দেখেন না। টাকা 
রি বাট হইতে লাগল। প্রথমে ছাপাখানা গেল-শেষে বঙ্গদর্শনের অপঘাত 

< হল। 

তার পর সঞ্জগবচন্দ্র, কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে বাসয়া রাহলেন। কয়েক বৎসর কেবল বসিয়া 
রাহলেন। কোন মতে কোন' কার্যে কেহ প্রবৃত্ত করিতে পারল না। সে জ্বালাময়ী প্রাতভা 
আর জলিল না। ক্রমশঃ শরীর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। পাঁরশেষে ১৮১১ শকে বৈশাখ 
মাসে, জবরাবকারে তিনি দেহত্যাগ কারিলেন। ২ 

তাঁহার প্রণণত গ্রল্থাবলগর মধ্যে (১) মাধবীলতা, (২) কণ্ঠমালা, (৩) জাল প্রতাপচাঁদ, 
(8) রামেশ্বরের অদষ্ট, (৫) যাত্রা সমালোচনা, (৬) Bengal Ry০t, এই কয়খানি পথক্‌ ছাপা 
হইয়াছে, অবাশষ্ট গ্রন্থগৃলি প্রকাশ করিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। “রামেশ্বরের অদৃল্ট” এক্ষণে 
আর পাওয়া যায় না, এজন্য তাহাও এই সংগ্রহভুক্ত হইল। 
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শ্রীবাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


৮১৯ 


পযঃস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী 


নূতন গ্রন্থের সমালোচনা 


আমরা প্রথামত প্রাপ্ত পস্তকাদির সংক্ষপ্ত সমালোচনায় এ পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত হই নাই। ইহার 
কারণ এই যে, আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কাহারও কোন উপকার নাই। 
এইরুপ সংক্ষপ্ত সমালোচনায় গ্রন্থের প্রকৃত গ্ণদোষের বিচার হইতে পারে না। তদ্দারা, 
্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা ভিন্ন অন্য কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু গ্রল্থকারের প্রশংসা 
বা নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কেবল এই উদ্দেশে গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে 
ইচ্ছুক নাহ। গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সখলাভ বা যে জ্ঞানলাভ কাঁরবেন, তাহা অধিকতর 
সপম্ডীকৃত বা তাহার বৃদ্ধ করা; গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সেখানে ভ্রম সংশোধন করা; 
যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে, সেই গ্রন্থের আনিষ্টকারতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান 
করা; এইগনীল সমালোচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য দুই ছত্রে সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই 
কারণেই এ পর্য্/ভ্ত সধাক্ষপ্ত সমালোচনায় আমরা বিরত ছিলাম। ইচ্ছা আছে, অবকাশানুসারে 
্রন্থবিশেষের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। নাধ্যান;সারে সেই ইচ্ছামত কায হইতেছে। 

এই সকল কারণে আমরা যে সকল গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার অধিকাংশের প্রায়ই 
কোন প্রকার উল্লেখ করি নাই। কিন্তু আমূরা তঙ্জন্য অকৃতজ্ঞ বালয়া প্রাতপন্ন হইতোছি। 
গল্থকারগণ যে উদ্দেশ্যে আমাদিগকে গ্রন্থগবীল উপহার দিয়াছেন, যাঁদ তাহা সিদ্ধ না কারলাম, 
তবে এসকল গ্রন্থের মূল্য, প্রেরণ আমাঁদগের কত্তব্য। তদপেক্ষা একট; লেখা সহজ, সুতরাং 
আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম বঙ্গদর্শন’, কার্ত্তিক ১২৭৯, পূ. ৩৩৬-৩৭। 


THREE. YEARS IN EUROPE.* 


নাম প্রকাশিত হয় নাই। 

এইরুপ একখানি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন 'ছিল। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে আমরা ইংরাজি 
্দ্থাদ হইতে ইংলম্ডের বিষয় অনেক অবগত হইয়াছি, এবং এখানেও অনেক ইংরাজ দেখিতে 
পাই। তথাপি, অন্ধ যেমন' স্পশের দ্বারা হাস্তির আকার অন্যভূত করিয়াছিল, ইংলণ্ড সম্বন্ধে 
আমাঁদিগের অনেক বিষয়ে সেইরুপ জ্ঞান। ইংরাঁজ গ্রন্থ বা পতাদি ইংরাজের প্রণীত। 
ইংরাজের চক্ষে যেমন দেখায়, তাহাতে ইংলণ্ড সেইরুপ চিন্রত। আমাঁদগের চক্ষে ইংলণ্ড 
কিরূপ দেখাইবে, তাহার কিছুই সে সকলে পাওয়া যায় না। মসূর তাইন একজন কৃতবিদ্য 
ফরাশী। তিনি ফরাশীর চক্ষে ইংলন্ড দেখিয়া, তদ্দেশোববরণ একখানি গ্রন্থে প্রচারিত 
করিয়াছেন। তংপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ইংরাজের চিত্রিত ইংলণ্ড হইতে 
মসুর তাইনের চিত্রিত ইংলণ্ড অনেক বিষয়ে স্বতন্্। ইংরাজ ও ফরাশশতে বিশেষ সাদৃশ্য; 
আমাদিগের চক্ষে দোখতে গেলে উভয়ে এক দেশবাসী, এক জাতি, এক ধম্মাক্রান্ত; উভয়ের 
এক প্রকার শিক্ষা, এক প্রকার আচার ব্যবহার, এক প্রকার স্বভাব। যাঁদ ফরাশশীর গলাঁখত চিত্রে 
ইংলণ্ড এইরূপ নূতন বন্তু বলিয়া বোধ হয়, তবে বাঙ্গালীর বর্ণনায় আরও কত তারতম্য ঘটবে, 


* Three Years in Europe, being Extracts from Letters sent from Europe 
Calcutta, I. C. Bose & Co. 1872. 
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॥ তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব বাঙ্গালীর হস্তালাখত একখানি ইংলণ্ডের চিত্র দৌখবার 
আমাদের বড় বাসনা ছিল। এই' লেখক বাঙ্গালী জাতির সেই বাসনা পরাইয়াছেন, এজন্য আমরা 
তাঁহাকে ধন্যবাদ কাঁর। এ 

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, লেখক ইউরোপ একট. অন্যকূল চক্ষে দেখিয়াছেন। 
আমাদগের দেশের লোকের চক্ষে যে ইউরোপ আঁত আশ্চর্য্য দেশ বোধ হইবে, তাহাতে সংশয় 
নাই। যে দেশের জন কয়েক লোক মাত সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া পাঁচ সহম্্র মাইল দুরে আসিয়া 
প্রত্যহ নূতন নূতন বিস্ময়কর কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের স্বদেশ যে আমাদের নিকটে বিশেষ 
প্রশংসনীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব যাঁহার স্বভাব দেষাঁবাশম্ট নহে, তানই 
ইংলপ্ডকে অনুকূল চক্ষে দেখবেন, সন্দেহ নাই। তথাপি বিদেশে গেলে বিদেশের সকল 
বিষয় ভাল লাগে না। ইউরোপে ক ক আমাদগের ভাল লাগে না, সেইটনকু শনিবার জন্য 
আমাঁদগের বিশেষ কৌতুহল আছে। এ গ্রন্থে সে আকাঙ্কা নিবারণ হয় না। 

সেটুকু আমরা কেন শুনিতে চাই? তাহা আমরা বুঝাইতে পারব কি না, বালতে পারি 
না। আমরা বাঙ্গালী, ইংরাজ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির তুলনায় আমরা আত সামান্য জাতি বালয়া 
গণ্য। ইংরাজের তুলনায় আমাদগের কিছুই প্রশংসনীর নহে। আমাদের কিছুই ভাল নহে। 
একথা সত্য কৈ না, তাহা আমরা ঠিক জানি না; কিন্তু প্রত্যহ শবাঁনতে শদানতে আমাদের উহা সত 
বালিয়া বিশ্বাস হইয়া উঠিতেছে। সে বিশ্বাসটি ভাল নহে। ইহাতে আমাদের স্বদেশতাক্তি, স্বজাত্র 
রাত শ্রদ্ধার হ্রাস হইতেছে। যাহাতে কিছু ভাল নাই-তাহা কে ভালবাসবে? আমরা যাঁদ 
অন্য জাঁতর অপেক্ষা বাঙ্গালশ জাতির, অন্য দেশের অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশের কোন বিশেষ গুণ 
'না দেখ, তবে আমাদগের দেশবাৎসলোর অভাব হইবে। এই জন্য আমাদের সর্বদা ইচ্ছা করে 
মে, সভ্যতম জাত অপেক্ষা আমরা কোন অংশে ভাল ক না, তাহা শুনি । কিন্তু কোথাও তাহা 


[তিনি স্বদেশবংসল, স্বদেশবাংসল্যে তাঁহার অন্তঃকরণ বিচলিত হইলে, তান প্রবাস হইতে 
স্বদেশ বিষয়ে যে সকল কাঁবতাগুনলন' লিখিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছেন, তাহা আমাদের কর্ণে 
অমৃত বর্ষণ করে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, গুণহানা মাতার প্রাত সংপমন্রের যেরংপ 
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বাঁঙ্কম রচনাবলী 


আড়ম্বরশ,ন্য। ভাবও সরল, এবং আড়ম্বরশনুন্য। লেখকের হৃদয়ও যে সরল এবং আড়ম্বর- 
শুন্য, এই গ্রন্থ তাহার পারিচয়। লেখক সব্বন্রেই গণুণগ্রাহী, উৎসাহশশল, এবং সপ্রসন্ন। 
তাঁহার রাঁচও সুন্দর, বদ্ধ মাঁজ্জত, এবং বিচারক্ষমতা আনিন্দনীয়। বিশেষ, তাঁহার একটি 
গুণ দৌখয়া আমরা বড় প্রীত হইয়াছি। চিত্রে বা খোঁদত প্রস্তরে যে রস, বাঙ্গালীরা প্রায়ই তাহা 
অনন্ভূত কাঁরতে পারেনু না। বালকে বা চাষায় “সং” দোয়া যেরূপ সুখ বোধ করে, সুশিক্ষিত 
বাঙ্গালীরাও চিত্রাদ দৌখয়া সেইরূপ সুখ বোধ করেন। এই গ্রন্থের লেখক সে শ্রেণীর বাঙ্গালী 
নহেন। তান চিন্রাদির যে সকল সমালোচনা পন্রমধ্যে ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ 
রসান॥ভাবকতা এবং সহদয়তা প্রকাশ পায়। ইউরোপে পর্যটন কাঁরলে, ভুবনে অতুল্য চিন্রাদ 
দর্শনে, এবং তত্বীদ্রষয়ের বিচক্ষণ বিচারকাঁদগের সহবাসে যে বদ্ধ মাঁজ্জতা, এবং রসগ্রাহিণী 
শক্তি স্ফীরতা হইবে, ইহা সঙ্গত। কিন্তু এ লেখকের রসগ্রাহণণ শক্তি স্বভাবজাতাও বটে 
{তানি ইউরোপে প্রবেশ কারবার পব্বেই মাল্টা নগরে 01791”র গঠিত মুর্ভি দেখিয়া 
লাখয়াছেন;_ ॥ 

“It is impossible for me to describe in adequate terms the meekness 
and tender pathos that dwells in the placid and unclouded face of the 
mother as she gazes with a loving and affectionate look on the sweet 
heaven of her infant's face. I stood there I know not how long, but this 
I know I could have stood there for hours together, and not have wished 
to go away.” P. 11-12. 


প.্স্তকের মধ্যে মধ্যে যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাতে আমরা প্রত হইয়াছ। সে সকল 
গ্ন্থকারের 'লাঁপশাক্তর পারচয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা নিম্নালাখত বর্ণনা উদ্ধৃত কারলাম-_ 

“From Iona we went to the small uninhabited island of Staffa contain- 
ing several wonderful caves, of which Fingal’s cave is the most magnificant. 
This cave with its splendid arch 70 feet high, supporting an intablature 
of 30 feet additional —its dark basaltic pillars, its arching roof above, and 
the sea ever and anon rushing and Toaring below, is a most wonderful sight 
indeed. The sea being calm we went in a boat to the inner end of the 
cave. ‘The walls consist of countless gigantic columns sometimes square, 


increased tenfold, and the whole effect is grand.”  P. 48. 

সথানাভাব প্রযুক্ত আমরা অন্যান্যাংশ উদ্ধত করিতে পারলাম না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি 
যে, bl Ea 448 যাহা দেখিয়াছেন, তাহার সুন্দর ভাগ রা 
করিয়াছেন। যখন তি য় খালের মধ্যে, তখনকার ও 2 রক্ত হহঃ 

ন, ত খনকার অবস্থায় অনেকেই বিরক্ত 

“Oh both sides of us were continuous chains of mountains, and it being 
very bad weather, dark clouds hanging over our heads served as a gloomy 
canopy extending from the ridges on our right to those on our left. As 
far as the eye could reach, before or behind, there was nothing but this 
gloomy vista,—the dark clouds above, dark waters below, and high moun- 
tains on both sides of us. The scene was grand indeed, and I can assure 
you. I would not have changed that gloomy scene of highland grandeur 
for the neatest and prettiest spot in the earth, nor ever for the sunniest 
sky, the dark rolling clouds which added to the gloom and sublimity of 
the scene.” P, 50. 


৮৭২ 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন 


লেখক মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনা করিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিতেন। বাঙ্গালী হইয়া যান 
ইংরাজিতে কাঁবতা রচনা করেন, আমরা যখন তাহার প্রশংসা কাঁরব না, ইহা আমাদের স্থির 
প্রীতজ্ঞা। সুতরাং তাঁহার কাঁবতার প্রশংসা কারতে পারিলাম না। 

পাঁরশেষে লেখকের নিকট আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ এই যে, এই পযস্তকখানি বাঙ্গালায় 
অনবাদ কাঁরয়া প্রচার করুন। যাঁহারা ইংরাজি জানেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা যাদৃশ 
মনোরঞ্রক এবং উপকারী, ইংরাজি আভিজ্ঞদিগের নিকট তাদ্‌শ নহে। যাঁহারা ইংরাজি জানেন, 
তাঁহারা ইউরোপের বিষয় (কিছু কিছ জানেন। যাহারা ইংরোজ জানেন না, তাঁহারা ইউরোপের 
বিষয় কিছুই জানেন না। বিলাত 1ক-_মরুভাম কি জলাশয়, ভূত প্রেত ক রাক্ষসের বাস 
তাহার কিছুই জানেন না। অন্ততঃ গ্রল্থকারকে অনুরোধ কি যে, বঙ্গসন্দরীদগের পাঠার্থে 
ইহা বাঙ্গালায় প্রচার করুন। তজ্জন্য যে কিছ পরিবর্তন আবশ্যক, তাহা কষ্টকর হইবে না; 
কষ্টকর হইলেও তাহার সার্থকতা আছে। বাঙ্গালশীদিগের মেয়ের এমন শক্ত হইয়াছে যে, এরুপ 
গ্রন্থ পাঁড়য়া মম্মগ্রহণ কাঁরতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালায় এমন গ্রন্থ প্রায় নাই যে, তাঁহাদের 
'শয়নগৃহের পশ্চাতে কি আছে, তাহা জ্ঞাত করায়। সুতরাং অনেকেরই বোধ আছে, বলাতে 
বাঙ্গালীতে মোট বয়, বাঙ্গালীতে ভূমি চবে; কেন না সাহেব কি মোট বাঁহবে, না লাঙ্গল ধাঁরবে? 
_-বঙ্গদশনি, ফাল্গ,ন ১২৭৯, পৃ. ৫০৩-০৭ 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষপ্ত সমালোচন 


ছন্দ; ধর্মের শ্রেষ্ঠতা। শ্রীরাজনারায়ণ বস; প্রণীত। কলিকাতা জাতীয় যন্ত্। 

এই গ্রন্থ, এবং ইহার পরে যে গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতেছে, এই দুই গ্রন্থের সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা একাট আনন্দ অনুভব কারতোছি। আমরা সচরাচর বাঙ্গালা গ্রন্থের 
অগ্রশংসা কাঁরয়া থাঁক। তাহাতে লেখকাদগেরও অসুখ, আমাদগেরও অসংখ। লেখক 
মানের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে “আমার প্রণীত গ্রন্থ সব্বাঙ্গসুন্দর, অনিন্দনীয়, এবং রামায়ণ 
হইতে আজ প্জান্ত যত গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, সব্্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।” সমালোচক যাঁদ ইহার 
অন্যথা লেখেন, তবেই গ্রন্থকারের বিষম রাগ উপাস্থিত হয়। দডর্ভাগ্যক্রমে পাঁথবী মধ্যে বত 
দেশে যত গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়া লোকপাঁড়া জল্মাইয়াছেন, তন্মধ্যে সাধারণ বাঙ্গালী 
গ্রন্থকার সব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট। সুতরাং তাঁহাঁদগের আমরা প্রশংসা কার না। অপ্রশংসা 
দেখিয়া, লেখক সম্প্রদায় আমাঁদগের প্রাত রাগ করেন। সভ্য জাতীয়াদগের মধ্যে কাহারও 
এরুপ রাগ হইলে, তিনি সে রাগ গায়ে মারেন; দুই একজন ব্যাকুল গ্রন্থকার কদাচিৎ সমা- 
লোচনার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু বাঙ্গালীর স্বভাব সেরুপ নহে। বাঙ্গালী অন্য যে কার্যে 
পরাঙ্মখ হউন না কেন, কলহে কদাঁপ পরাঞ্মুখ নহেন। সমালোচনায় অপ্রশংসা দোখলেই 
তাহার প্রাতবাদ কাঁরতে হইবে_প্রাতবাদ কাঁরতে গেলে এ সম্প্রদায়ের লেখকাঁদগের দৃঢ় বিশ্বাস 
আছে যে, ভদ্রলোকের ভাষা এবং ভদ্রলোকের ব্যবহার বজ্জনীয়। যে দেশে অল্পকাল হইল, 
কাঁবর লড়াই ভদ্রলোকের প্রধান আমোদ ছিল--যে দেশে অদ্যাপিও পাঁচালি প্রচালত, যে দেশের 
লোক অশ্লীল গালিগালাজ ভিন্ন অন্য গালি জানে না, সে দেশের ন্ুদ্ধ লেখকেরা যে রাগের 
সময়ে আপনাপন শিক্ষা এবং সংসগে'র স্পথ্টপারিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, তাহা সহজেই 
অনুমেয়। কখন কখন দোঁখয়াঁছ যে মহাসম্দ্রান্ত দেশমান্য বাক্তও আপনার সম্মানের রঃ 
হইয়াছে {বিবেচনা করিয়া রাগান্ধ হইয়া ইতরের আশ্রয় অবলম্বন কাঁরয়াছেন এবং মাতৃভাষাকে 
কল্যাষত কাঁরয়াছেন। কখন কখন দেখিয়াছি, রাগান্ধ লেখকেরা সমালোচনার মর্ম গ্রহণ 
কাঁরতেও অক্ষম। যাঁদ আমরা কোন প্ন্তকান্তর্গত চাব্তি চত্বণকে ব্যঙ্গ করিয়া “ন্‌তন্‌” 
বালয়াঁছ, গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন যে, সত্য সত্যই তাঁহার কথাগালকে নূতন বালয়াছ। ঘাঁদ 
কোন গ্রন্থে দুই আর দুই চারি হয়, এমত কথা পাঠ করিয়া তাহা দূর্জয় বায়া ব্যঙ্গ করিয়াছি, 
অমনি গ্রন্থকার মনে কাঁরয়াছেন যে, আমার আবিজ্কৃত তত্ব সত্য সত্যই দুর্জয় বলিয়া নন্দা 
কারিয়াছে। সুতরাং তান অধীর হইয়া প্রমাণ করিতে বাঁসিয়াছেন যে, তাঁহার কথাগত্রীলন আঁত 
এবং সকলেরই জ্ঞানগোচর। কখন কখন দেখিয়াছি, কোন সামান্য অপারচিত লেখক 

মনে মনে স্থির কাঁরয়াছেন, আমরা ঈর্ষাবশতই তাঁহার গ্রন্থের নিন্দা কাঁরয়াছি। এ সকল রহস্যে 
৮৭৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বিশেষ আমোদ প্রাপ্ত হইয়া থাকি বটে, কিন্তু কতকগুলিন ভাল মানুষকে যে মনঃপণড়া দিয়া 
থাকি, এবং তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হই, ইহা আমাদিগের বড় দুঃখ। অতএব বঙ্গীয় পুস্তক 
সমালোচনা আমাদগের বড় অপ্রীতিকর কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কেবল কর্তব্যানূরোধেই আমরা 
তাহাতে প্রবৃত্ত। কর্তব্যানুরোধেই আমরা আনিচ্ছক হইয়া অপ্রশংসনীয় গ্রন্থের অপ্রশংসা 
কারয়া থাকি। আমাদের নিতান্ত কামনা: যে, প্রশংসনায় গ্রন্থ আমাঁদগের হাতে পড়ে আমরা 
প্রশংসা কাঁরয়া লেখক সমাজকে জানাই যে, আমরা বিশ্বানন্দুক নাহ । আমাদের দু্ভাগ্যক্রমে 
এবং বাঙ্গালা ভাষার দুভাগ্যক্রমে সেরূপ গ্রন্থ আঁত বিরল। অদ্য দূইখান প্রশংসনীয় গ্রন্থ 
আমাদগের হস্তগত হইয়াছে। তাই' আজ আমাদগ্ের এত আহয্রাদ। তাহার মধ্যে রাজনারায়ণ 
বাবর গ্রল্থখান প্রথমেই সমালোচনীয়। 

হিন্দ, ধৰ্ম্ম যে সকল ধম্মের শ্রেষ্ঠ, এই কথা প্রাতপন্ন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গত 
ভাদ্র মাসে জাতীয় সভায় রাজনারায়ণ বাব উপস্থিত মতে একটি বক্তৃতা করেন। তৎপরে তাহা 
স্মরণ কাঁরয়া লাপবদ্ধ কাঁরয়াছেন। তাহাতেই এ প্রস্তাবের উৎপাত্ত। 
বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রচারকালে কার্য্যাধ্যক্ষ সাধারণ সমক্ষে প্রাতশ্রুত হইয়াছিলেন যে, এই 
পত্রে ধম্ম সম্প্রদায়ের মতামতের সমালোচনা হইবে না। আমরা সেই প্রাতজ্ঞায় বদ্ধ। সেই 
প্রাতিজ্ঞালজ্বন না করিলে আমরা এ প্রবন্ধের উপযুক্ত সমালোচনা কাঁরতে পার না, কেন না 
তাহা কাঁরতে গেলে হিন্দ; ধর্মের দোষ গুণ বিচার কারতে হয়। অতএব আমরা ইহার প্রকৃত 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারলাম না, ইহা আমাদের দুঃখ রহিল। 

কিন্তু সে তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়াও যাঁদ একজন হন্দবংশজাত লেখক বলেন 
যে, আমাদের দেশের ধর্ম্ম সব্বর্রেষ্ঠ ধর্ম ইহা একজন স্‌পশ্ডিত লোকের নিকট শুনিয়া সুখ 
হইল, তবে বোধ কার, অন্য ধর্মাবলম্বী লোকেও তাঁহাকে সাজ্জরনা কারিবেন। 

আমরা বালতোঁছ, এ কথা শুনিয়া আমাদের সুখ হইল, কিন্তু এ কথা আমরা যথার্থ বালয়া 
স্বাঁকার কারতোঁছ না, বা অবথার্থ বলিয়া অগ্রাহ্য কাঁরতেছি না? হিন্দ; ধর্ম অন্য ধর্ম্মাপেক্ষা 
শ্রেষ্ট কিনা, তাঁদযয়ে কোন অভিমত ব্যক্ত না কারয়া নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা, বোধ হয়, 
বলা যাইতে পারে। 

লেখক যাহাকে স্বয়ং হিন্দ; ধৰ্ম্ম বলেন, তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপনই যে তাঁহার উদ্দেশ্য, 
ইহা অবশ্য অনুমেয়। তান বলেন যে, রক্ষোপাসনাই "হিন্দ ধর্ম্ম। অতএব ব্রক্গোপাসনা যে 
শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম, কেবল তাহাই সমর্থন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এ দেশের সাধারণ ধন্মের শ্রেষ্ঠতা 
প্রতপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। হিন্দু ধর্ম সন্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কত আমাদের দেশের 
চলিত ধৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এমত কথা 'তান বলেন না। যে ধৰ্ম্মকে [তান শ্রেষ্ঠ বলেন, তৎসম্বন্ধ 
লোকের বড় মতভেদ নাই। 578 ধঙ্মের অন্তর্গত-_ সকলেরই ছি 

রাজনারায়ণ বাবু নিজ প্রশং ধর্ম্মের মৃূলস্বরূপ বেদাঁদ হিন্দ; শাস্ত্রের Xl 
কারয়াছেন। তান যে ধর্মের উল্লেখ কারয়াছেন, তাহার মুল হিন্দু শাস্তে আছে, ইহা যথার্থ ৷ 
কিন্তু উহা হিন্দ: ধৰ্ম্মের একাংশ মাৱ_আঁত অল্পাংশ। কোন পদার্থে অংশ মান্রকে সেই 
পদার্থ কল্পনা করায় সত্যের বি হয়। অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া সকল পদারথে'রই প্রশংসা 
করা যায়। রাজনারায়ণ বাব যেমন হিন্দ ধর্মের অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া & ধন্মের প্রশংসা 
করিয়াছেন, তেমনি এ ধর্ম্মের অপরাংশ গ্রহণ কারয়া তাঁহার সকল কথাই খণ্ডন! করা যাইতে 
পারে। যেমন অঙ্গ'রাঁয় মধ্যস্থ হারককে অঙ্গুরীর বলা যায় না, তেমান কেবল ব্রন্মোপাসনাকে 
হিন্দ ধৰ্ম্ম বলা যায় না। যেমন কলিকাতাকে ভারতবর্ষ বলা যায় না, তেমাঁন কেবল ব্ৰহ্মোপা- 
সনাকে হিন্দ ধর্ম বলা যায় না। উপধৰ্ম্ম হইতে 'বাচ্ছ্ন পাঁরশ্যদ্ রন্মোপাসনা কোন কালে 
একা ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে বা আধুনিক ব্রাহ্ম ভিন্ন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
প্রচলিত ছিল কি না, সন্দেহ ৷ যদি এ কথা যথার্থ’ হয়, তবে ব্রাহ্ম ধম্মেরই' শ্রেষ্টতা সংস্থাপন 
লেখকের উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। বোধ' হয়, রাজনারায়ণ বাবু এ কথা অস্বীকার কাঁরবেন না। 

ইহাতে আমরা লেখকের অপ্রশংসা কারতেছি না। স্বমত সংস্থাপনে সকলেরই অধিকার 
আছে। বিশেষ ব্রাহ্ম পারবর্তে হিন্দ, কথাটি ব্যবহারে বিশেষ উপকার আছে। হিন্দ: ধর্চ্মের 
সাঁহত ব্রাহ্ম ধন্মের একতা স্বীকার করায় আমাদের বিবেচনায় উভয় সম্প্রদায়ের মঙ্গল। 
বাদি অন্যের সহিত পৃথক হইয়া একা কোন সদনষ্ঠানে রত হই, তবে আমার একারই উপকার; 
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প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন 


সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া সে সদনুজ্ঠানে রত হই, তবে সকলেই তাহার ফলভোগণ' 
ইবে। অল্প লোক লইয়া একটি নূতন সম্প্রদায় স্থাপনের অপেক্ষা বহু লোকের সঙ্গে পুরাতন 
ম্মের পাঁরশোধন ভাল। কেন না তাহাতে বহু লোকের ইষ্ট সাধন হয়। আমরা হিন্দু, 
সম্প্রদায়ভূক্ত নাহ; কোন সম্প্রদায়ের আনুকূল্যে এ কথা বলিলাম না; হিন্দু জাঁতর 
দ্কুূল্যেই এ কথা বাঁললাম। 
অন্যান্য বিষয়ে আমরা' কোন কথা বালিতে ইচ্ছুক নাহ বালয়া গ্রল্থকারের রচনার প্রশংসা 
আমরা ক্ষান্ত হইব। এই প্রবন্ধের রচনাপ্রণালী অতি পরিপাটি। লেখক আত পারশদুদ্ধ, 
সকলের বোধগম্য এবং শ্রদ্নতস খেদ ভাষায় আপন বক্তব্য প্রকাশিত কারয়াছেন। মিথ্যা 
' ঝাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় কথায় সনুচারুরূপে কার্য সমাধা করিয়াছেন'। তহার 
 ঈগ্রহও প্রশংসনীয়। সব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রবন্ধের শেষ ভাগে সন্নিবোশত জরোচ্চারণ আমাদের 
প্রীতপ্রদ হইয়াছে। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগরকে উপহার দিলাম । ইহাতে নূতন 
কথা কিছ; নাই, কিন্তু এরূপ পুরাতন কথা যদ হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়, তবে তাহাতেই 
আমাদের সুখ। রাজনারায়ণ বাবুর হৃদয় হইতে এ কথা নিঃসৃত হইয়াছে বালয়াই, তাহাতে 
আমাদের সুখ । 

“আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পৃব্বে যেমন' হিন্দ জাতি বিদ্যা বদ্ধ সভ্যতা জন্য 
বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পঃনরায় সে বিদ্যা বদ্ধ সভ্যতা ধৰ্ম্ম জন্য সমস্ত পৃথিবাঁতে বিখ্যাত 
হইবে। মিল্টন তাঁহার স্বজাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন__ 

Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself 
like a strong man after sleep and shaking her invincible looks ; methinks 
I see her as an eagle mewing her mighty youth and kindling her undazzled 
65 at the full mid-day heaven. 

আমিও সেইরূপ হিন্দ: জাতি সম্বন্ধে বলিতে পার, আমি দৌখতেছি, আবার আমার 
কারতেছে এবং দৈবাবক্রমে উন্নাতর পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখতেছি 
, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধৰ্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জল হইয়া 
থবীকে সশোভিত কারতেছে; হিন্দ; জাঁতর কীর্ত হিন্দু জাঁতর গরিমা পাঁথবীময় 
রায় বিস্তারত হইতেছে। এই আশাপন্র্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ কাঁরয়া আমি অদ্য 
সমাপন কাঁরতোছি। 


কোন আঁদ্র হমাদ্র সমান? 
ফলবতা বস্‌মতা, ম্রোতস্বতী পৃণ্যবতী, 
শতখাঁন রতনের নিধান। 
গাও ভারতের জয়, 
কি ভয় কি ভয়, 
গাও ভারতের জয় ॥ 
রূপবতী সাধৰী সতী ভারতললনা । 
কোথা দিবে তাদের তুলনা ? 
অতুলনা ভারতললনা। 
ইত্যাদ। 
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বাঁঙ্কম রচনাবলী 


বাঁশঙ্ঠ গৌতম অত্ৰি মহামুনিগণ 
বিশ্বামিত্ৰ ভূগতপোধন। 
কাঁবকুল ভারতভূষণ। 


মায়ের মুখ উজ্জবল কাঁরতে বক ভয়? 

গাও ভারতের জয়, 

ক ভয় কি ভয়, 

গাও ভারতের জয়॥” 

রাজনারারণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বৃষ্টি হউক! এই মহাগীত ভারতের 

সব্বন্ত গীত হউক। হিমালরকন্দরে প্রাতধবানত হউক! গঙ্গা যমুনা িন্ধ; নম্মদা গোদাবরী 
তটে বক্ষে বৃক্ষে মন্মণীরত হউক! পর্ব পশ্চিম সাগরের গন্তীর গজ্জঁনে' মন্দীভূত হউক! 
এই বিংশাঁত কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্ ইহার সঙ্গে বাঁজতে থাকুক! 


কি জলযোগ ৷ প্রহসন, কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র। 


থাকে তথাপি নিন্দনীয় নহে, কেন না ব্যঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও ব্যঙ্গ দেখলাম 
না। যাহা ব্যঙ্গের যোগ্য, তংপ্রাত ব্যঙ্গ প্রযজ্য; তাহাতে অনিষ্ট নাই, ইস্ট আছে। কে ব্যঙ্গের 
যোগ্য, তাহার মীমাংসার স্থান এ নহে; সংক্ষেপে কিপিং বালব । 

কার্যেযর যে সকল গণ আছে, তাহার মধ্যে একটি ফলোপধায়কতা। কা হয় সফল, 
নয় নিক্ষল। কাৰ্য্য সফল হইলে, তাহার ফলে যাঁদ অন্যের ইষ্ট হয়, তবে তাহাকে পণ্য 
বাঁল। যাঁদ তাহার ফলে পরের অনিষ্ট হয়, তবে তাহাকে কর্তার অভিপ্রায়ভেদে পাপ বা ভ্রান্ত 
বাল ৷ যাঁদ অসদিপ্রায়ে সেই অনিষ্টজনক কার্ধয কৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা পাপ বা দযাক্রুয়া। 
যদি অসদাঁভপ্রায় ব্যতীত ঘাঁটয়া থাকে, তবে তাহা ভ্রান্তি মান্র। 

দেখা যাইতেছে যে, পপ, পাপ, বা ভ্রান্ত, কেহই বাঙ্গের যোগ্য নহে। পণ্য প্রতিষ্ঠার 
যোগ্য, তপ্রাত ব্যঙ্গ অপ্রযজ্য। পাপ, ভর্খসনা, দণ্ড, বা শোচনার যোগ্য তৎপ্রাতও বাঙ্গ 
অপ্রযুজ্য। যাহাতে দুঃখ করা উচিত, তাহা বঙ্গের যোগ্য নহে। তদ্রুপ, ভ্রান্তও ব্যঙ্গের যোগ্য 
নহে- উপদেশ ততপ্রাত প্রযৃজ্য। 

নিষ্ফল ক্রিয়ার প্রাত অবস্থাবশেষে ব্যঙ্গ প্রযজ্য। ক্রিয়া যে নিষ্ফল হয়, তাহার সচরাচর 
কারণ এই যে উদ্দেশ্যের সহিত অনযজ্ঠানের সঙ্গাত থাকে না। যেখানে অন্জ্ঠানে উদ্দেশ্য 
অসঙ্গত, সেইখানে ব্যঙ্গ প্রযৃজ্য। বাঙ্গালার কথার অপ্রতুল হেতু ইহাকেও প্রমাদ বালিতে হয়, 
কিন্তু প্রথমোক্ত ভ্রান্তির সহিত ইহার বিশেষ প্রভেদ আছে। ইংরাজি ভাষায় এই দুইটির জন্য 
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| 


দুগন 
গৃথক্‌ পৃথক নাম আছে। একাঁটকে E701 বলে আর একটিকে Mistake বলে । Error 
ব্যজোর যোগ্য নহে, Mistake ব্যঙ্গের যোগ্য । 
ক্রিয়া সম্বন্ধে যেরুপ, ক্রিয়ার অপরিণত মনের ভাব সম্বন্ধেও সেইরূপ ৷ পণ্যের উপযোগী 
চন্তভাবকে ধৰ্ম্ম বলা যায়; পাপের উপযোগী ভাবকে অধর্্ম বাল, এবং ভ্রান্তির উপযোগণ 
 ভাবকে অজ্ঞানতা বলি। এই তিনই ব্যঙ্গের অযোগ্য। কিন্তু যে চিত্তবৃত্তি হইতে প্রমাদ জন্মে, 
তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য। আমরা দুইটি ইংরাজি কথা ব্যবহার করিয়াছ, আর একটি ব্যবহার 
কারলে অধিক দোষ হইবে না। Mistake যেরুপ ব্যঙ্গের যোগ্য, 8০1 ও তদ্রুপ । এই নাটকে 
বিধমখীর বা পূর্ণচন্দ্র বা পের্ুরামের চিত্রে যে ব্যঙ্গ দেখা যায়, তাহা এরুপ অসঙ্গত কার্য 
বা ভাবের উপর লক্ষিত। সুতরাং নিন্দনীয় নহে। পরস্তু এই প্রহসনের আদ্যোপান্ত পাঠ বা 
অভিনয় দর্শন প্রীতকর। ইহা সামান্য প্রশংসা নহে, কেন না অন্যান্য বাঙ্গালা প্রহসনে প্রায় 
তাহা অসহ্য কষ্টকর ৷ ডি 
পাঁরতাপের বিষয় এই যে, এ প্রহসনের কোন কোন স্থলে এমত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে 
ভদ্রলোক পরস্পরের' সাক্ষাতে উচ্চারণ করেন না। ইহাকে অশ্লীলতা বলা যাউক বা না যাউক, 
একট, দোষ বটে। কিন্তু ইহা মক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারা যায় যে, ইহাতে কদযযভাবজনক 
কথা ছুই নাই৷ এমত কোন কথা নাই যে তাহাতে পাঠকের বা দর্শকের মন' কলুষিত হইতে 
গারে বঙ্গদর্শন’, চৈত্র ১২৭৯, পৃ. ৫৭১-৭৬। 


দ্গ 


এ. শ্ৰীকৃষ্ণ এবং দুর্গা এই বঙ্গদেশের প্রধান আরাধ্য দেবতা ৷ ইহাদিগের পুজা না করে এমত 
হিন্দ প্রায় বঙ্গদেশে নাই। কেবল পুজা নহে, কৃষ্ভক্তি ও দর্গাভীক্ত এ দেশের লোকের 
 সব্বকম্মব্যাপন হইয়াছে। প্রভাতে উঠিয়া শিশুরাও “দগ্ণ দুর্গ” বালিয়া গান্রো্থান করে। 
যে কিছ; লেখা পড়া আরম্ভ কারতে হইলে, আগে দুর্গা নাম লিখতে হয়। “দুর্গে” “দুর্গে” 
 'ধদগীতনাশান” ইত্যাদি শব্দ অনেকের প্রাতনিঃশ্বাসেই নির্গত হয়। আমাদের প্রধান পব্ত্বাহ্‌ 
দূগোৎসব। সেই উৎসব অনেকের জীবনমধ্যে প্রধান কর্ম্ম বা প্রধান আনূন্দ। সম্বংসর 
তাহারই উদ্যোগে যায়। পথে পথে কালীর মঠ। অমাবস্যায় অমাবস্যায় কালীপজা। কোন 
গ্রামে পাঁড়া আরম্ভ হইলে রক্ষাকালীপূজা। কাহারও কিছু অশুভ সন্তাবনা হইলেই চণ্ডীপাঠ 
অর্থাৎ কালীর মহিমা কীর্তন। ইহার প্রীত্যর্থে পর্্ববিঙ্গে অনেক প্রাচীন বিজ্ঞ ব্যক্তিও 
মদ্যপান ও অন্যান্য কুৎসিত কর্মে রত। ফলে এই দেবী বঙ্গদেশ শাসন কাঁরতেছেন। 
 শক্ষাইতেরা ই'হার পুজা না দিয়া ডাকাইতি করে না। 

. এই দেবী কোথা হইতে আসলেন? ইনি কে? আমাদগের হিন্দ ধর্মকে সনাতন ধৰ্ম্ম 
বালবার কারণ এই যে, এই ধৰ্ম্ম বেদমূলক। যাহা বেদে নাই, তাহা হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত 
কি না সন্দেহ। যাঁদ হিন্দু ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে কোন গুরুতর কথা বেদে না থাকে, তবে হয় বেদ 
অসম্পূর্ণ, না হয় সেই কথা হিন্দ,ধর্ন্তগ্গত নহে। বেদ অসম্পূর্ণ ইহা আমরা বলিতে পারি 
শা, কেন না তাহা হইলে হিন্দ ধম্মের' মূলোচ্ছেদ করিতে হয়। তবে দ্বিতীয় পক্ষই এমন 
স্থলে অবলম্বনীয় ক না, তাহা হিন্দবাদগের বিচার্যয। 

__ দুগণর কথা বেদে আছে ক? সকল 'হন্দ্‌রই কর্তব্য যে এ কথার অনুসন্ধান করেন। 
আমরা অদ্য তাঁহাদের এ বিষয়ে গছ সাহায্য কারিব। 

অনেকেই জানেন যে বেদ একখানি গ্রন্থ নয়। অথবা চার বেদ চারিখানি গ্রন্থ মাত্র নহে। 
: কতকগ্ালন মন্ত, কতকগরালন “ব্রাহ্মণ” নামক গ্রন্থ, এবং কতকগনলিন উপানিষদ্‌ লইয়া এক 
একা বেদ সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে মন্ত্রই বেদের শ্রেষ্ঠাংশ বলা যাইতে পারে। 

১. ইহা একপ্রকার নিশ্চিত যে কোন বৈদিক সংহিতায় এই দেবীর বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। 
উম, বরুণ, বায়, সোম, আঁগ, বির, আঁশ্বনাকুমার প্রভাত দেবতার ভূর ভা উল্লেখ 
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1 উরি 


বাঙ্কম রচনাবলী 


মান্র। কিন্তু তাহাতে যাঁদও দুর্গা নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি তাঁহাকে আমাদের পাঁজতা 
দুর্গা বলা যাইতে পারে না। উহা রান্রি-স্তো্র মান্র। সান্দিহান পাঠকের সন্দেহ ভঙ্জনার্থ, 
আমরা উহা উদ্ধৃত কাঁরলাম। 


আরান্রি পার্থবং রজঃ পিতুরপ্রায় ধামাভঃ। 

দিবঃ সদাধীস বৃহতী 'বাতচ্ঠসে ত্বেষাং বর্ততে তমঃ॥১॥ 
যে তে রাত্রি নচাক্ষসো য্যক্তাসো নবাঁতর্নব। 

অশীতিঃ সন্ত্বল্টা উতো তে সপ্ত অপ্ততীঃ॥ ২॥ 


রান্রং প্রপদ্যে জননীং সব্বভূতানবেশননং। 

ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো 'নিশাং॥ ৩॥ 
সম্বেশনীং সংযমনীং গ্রহনক্ষত্রমালনীম্‌। 

প্রপনোহং শিবাং রান্রং 

ভদ্রে পারং অশীমাহ ভদ্রে পারং অশনমাহ ওঁ নমঃ] ৪॥ 


স্তোষ্যাম্‌ প্রযতো দেবীং শরণ্যাং বহ্চাপ্রিয়াং। 

সহম্রসংমতাং দুর্গাং জাতবেদসে সঃনবাম সোমম্‌॥ ৫॥ 
শান্ত্যর্থং তাদ্জাতীনামৃষাভঃ সোমপাশ্রতাঃ সেমুপাশ্রিতাঃ?) 
খাগ্বেদে ত্বং সমুৎপন্নারাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ ॥ ৬ ॥ 

যে ত্বাং দৌব প্রপদ্যন্তে বাহ্মণাঃ হব্যবাহনাং। 

অবিদ্যা বহনাবদ্যা বা স নঃ পর্ষদতিদূগর্ানি বিশ্বাঃ॥ ৭ ॥ 


আগ্নিবর্ণং শুভাং সৌম্যাং কনর্তীয়ষ্যান্ত যে 'দ্বজাঃ। 

তান্‌ তারয়তি দুগ্ান নাবেব সিন্ধু দরতাত্যাগ্রঃ॥। ৮ ॥ 
দুগেষ্‌ু বিষমে ঘোরে সংগ্রামে িপঃসঙ্কটে। 
আগ্রচেরনিপাতেষ দষ্টগ্রহানবারণে ॥ ১ 


দনগেষি বিষমেষ ত্বাং অংগ্রামেষ বনেষু চ। 
মত্বা প্রপদ্যন্তে তেষাং মে অভয়ং কুরু তেষাং মে অভয়ং কুরু ও নমঃ॥ ১০॥ 
কোৌশননং সব্বভূতানাং না সি 
সা মাং সমা নিশা দেবী সব্বতঃ পাররক্ষতু সব্বতঃ পাঁররক্ষতু ওঁ নমঃ॥ ১১] 
তামাগ্রবর্ণাত্তপসা জবলভ্তীং বৈরোচনীং ঢ জজ্টামূ। 
দু্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরাস তরসে নমঃ ১২ 
দগর্ণ দরসে, স্থানেষ্; সন্নোদেবশীরভীম্টয়ে। 
য ইমং দর্গাস্তবং পুণ্যং রান রাত্রৌ' সদা পঠেৎ। 
রাত্রিঃ কুশিকঃ সৌভরো রািস্তবো গায়ত্রী রান্রিসূক্তং জপোল্লিত্যং তৎকালমুপপদ্যতে ৷৷ ১৩॥ 


এই সংস্কৃত এক এক স্থানে অত্যন্ত দুরূহ, এজন্য আমরা ইহার অনুবাদে সাহসী হইলাম 
না। ডাক্তার জন মিয়োর কৃত ইংরেজি অনবাদের অন্দবাদ নিম্নে লাখলাম। তাঁহার অনবাদও 
হত কিরণে পারি, হইয়াছল বৃহাত! 
“হে রাত্রি! রজঃ তোমার ।পতার করণে পাঁরপূর্ণ হইয । হে বৃহাত: 
তুমি 'দিব্যালয়ে থাক, অতএব তমঃ বর্তে। যে নরদর্শকেরা তোমাতে যুক্ত তাহারা নবনবাত 
বা অল্টাশীতি বা সপ্তসপ্তাত হউক (অৰ্থ কি?) সব্বভূতনিবেশনশী, জননী, ভদ্রা, ভগবতা, কৃষ্ণ, 
) 


খাষ 
দিগের আশ্রয় (? ) খগ্বেদে তুমি সমংপন্না অগ্নি অরাতিদিগের দহন করেন (2) দেবি! 
৮৭৮ 


আমরা যেন পারে যাই, ও নমঃ। দেবী, শরণ্যা বহব্চাপ্রয়া, সহস্রতুল্যা দুর্গাকে আম হয়ে 
তুমি 


যে 


দন 


রা, অবিদ্যা হউন, বা বহরবিদ্যা হউন, তোমার কাছে আসেন, তান (7) আমাদের সকল 
বাণ কারবেন। যে ব্রাহ্মণেরা আগ্নবর্ণা শন্ভা, সৌম্যাকে কীর্ভত' করবে, অম্রে 
ন্যায় আগ্ন তাহাদিগকে বিপদ হইতে পার কারবেন। বিপদে ঘোর [বষম সংগ্রামে, 
কটে বিষয় বিপদে সংগ্রামে, বনে আগ্মীনপাতে, দেরনিপাতে, দূুস্টগ্রহ নিবারণে, তোমার কাছে 
৮ এ সকল হইতে আমাকে অভয় কর! এ সকল হইতে আমাকে অভয় কর! ওঁ নমঃ। 
সব্বভুতের কোশিনী, পঞ্চমী নাম যাঁর, সেই দেবা প্রতিরাত্রে সকল হইতে পাঁররক্ষণ 
! সকল হইতে পাররক্ষণ করন! ওঁ নমঃ। আগ্মবর্ণা তপের দ্বারা জবালাবিশিল্টা, 
নাচন, কম্মফিলে জষ্টা, দ্ঃগাদেবীর শরণাগত হই, হে সুবেগবাত! তোমার বেগকে 


k | দন্গনদেবী বিপদস্থলে আমাদের মঙ্গলার্থ হউন । এই পবিত্র দরগা স্তব যে রাত্রে রান্রে 
গদা পাঠ কাঁরবে--রাত্রি, কুশক, সৌভর, রাত্রিস্তব, গায়নরী, যে রান্রসূক্ত নিত্য জপ করে সে 
২ প্রাপ্ত হয়।” 
র সকল স্থলে অনদবাদ হইয়া উঠে নাই, এবং যাহা অনুবাদ হইয়াছে তাহার সকল 
র কেহ অর্থ কাঁরতে পারে না। কিন্তু এত দুর বুঝা যাইতেছে যে, যাঁদ এই দেবী 
প্ীজতা দুর্গা হয়েন, তবে দরগা রাত্রির অন্যেতর নাম মাত্র। 

যজনব্বে'দের (বাজসনেয়) সংাহতায় এক স্থানে অম্বিকার উল্লেখ আছে। কিন্তু 
অম্বিকা শিবের ভগিনী, যথা__ 
“এষ তে রদদ্র ভাগঃ স্বস্রা অম্বিকয়া ত্বং জুষস্ব স্বাহা॥” 
আর কোন সংহতায় কোথাও দুর্গার কোন নামের কোন উল্লেখ নাই। 
তৎপরে ব্রাহ্মণ। কোন ব্রাহ্গণে কোন নামে ই'হার কোন উল্লেখ নাই। তারপর উপনিষদ্‌ ৷ 
দংগণর নাম কোথাও নাই; এক স্থানে উমা হৈমবতী, আর এক স্থানে কাল করালী 
উল্লেখ আছে। ও দুইটি স্থানই আমরা ক্রমশঃ উদ্ধৃত কারতোছি। 
প্রথম, কেনোপাঁনষদে আছে_ 


সা রন্ষোত হোবাচ ব্ৰাহ্মণো বা এতাদ্বজয়ে মহীয়ধ্মত। ততো হৈব 'দিবাণ্টকার ব্রহ্মোত” 
“তাহারা তখন ইন্দ্রকে বলিলেন, “মেঘবন্‌ এ যক্ষ কি জানুন।” ইন্দ্র “তাই” বলিয়া তাহার 
| | ন, সে অন্তদ্ধান হইল। 


ং উপলক্ষয়াত। অতএব তলবকারোপানষাঁদ (ইহারই নামান্তর কেনোপনিষদ্‌) 
মু/র্ত্তপ্রস্তাবে রন্গবিদ্যামর্তিও পঠ্যতে। বহদশোভমানামনমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ 
উময়া সাহতবর্তমানত্বাং 


দর্গাস্তব আছে, তাহাতে দুগ্গাকে "ব্রহ্ম বিদ্যা” বলা হইয়াছে । যথা-_ 

ত্বং ব্ৰহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাং। 
দ্বিতীয়, মুণ্ডকোপনিষদে এক স্ানে কালী ও করালশ নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে 
হন বন্য দাত মুনা সুদ < মতন 
নাম, কথিত আছে, যথা 
কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধত্রবর্ণা। 
স্ফুলিঙ্গিন বিশ্বরূপী চ দেবী লোলায়মানা ইতি সপ্ত জিহবা 


৮৭৯ 


বাঁঙকম রচনাবলশ 


কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সংধ্্র্ণ, স্ফুলঙ্গিনী, এবং বিশ্বরুপী এই সাতটি ' 
আঁগ্নর জিহবা । - 
ইহা ভিন্ন বেদে আর কোথাও দুর্গা, কালী উমা, আম্বিকা প্রভাত কোন নামে এই দেবীর 
কোন উল্লেখ নাই। 
তোত্তরীয় আরণ্যকে দুগণগায়ন্রী আছে। তাহা এই 
কাত্যয়নায় বদ্মহে কন্যাকুমারী ধামাহ। তন্নো দুগণীঃ প্রচোদয়াৎ। 


তিনি কাত্যয়ন শব্দের এই ব্যাখ্যা করেন, “কাঁতিং বস্তে ইত কত্যো রূদ্রঃ। স এবায়নং যস্য 
সা কাত্যায়নন। অথবা কতস্য খাঁষাবশেষস্য অপত্যং কাত্যঃ1” কন্যাকুমারীর এই রূপ ব্যাখ্যা 
করেন, “কুৎীসতং আনষ্টং মায়রতি ইতি কুমারা, কন্যা দীপ্যমানা চাসোঁ কুমারী চ কন্যাকুমারী ৷” 

এতন্তিন্ন খদ্বেদান্তগতি রাব্রিপারশিষ্ট হইতে যে দ্গাপ্তব উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার ১২ 
সংখ্যক শ্লোক এ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দ্বিতীয় অনুবাকে আগ্রিস্তবে' আছে। তাহাতে দুর্গার 


কৈবল্যোপানিষদে “উমা সহায়ম” বাঁলয়া মহাদেবের উল্লেখ আছে। কৈবল্যোপানষদ্‌ 


ওয়েবর বলেন, আরণ্যের অষ্টাদশ অনদুবাকে “উমাপতয়ে” শব্দ আছে_-িন্তু 


উপনিষদে বা আরণ্যকে আর কোথাও দুগ“র উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, আমাদিগের প্উজিত দূর্গা কি রাত্রি, না মহাদেবের ভগিনী, না ব্রহ্মা বিদ্যা, 
না আগ্মিজহবা 2* বঙ্গদর্শন”, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, পৃ. ৪৯-৫২। 


জন ষ্টঃয়ার্ট মিল 


মিলের মৃত্যু হইয়াছে! আমরা কখন তাঁহাকে চক্ষে দৌখ নাই; [তানও কখন বঙ্গদর্শনের 
পাচ গ্রহণ করেন নাই। তথাপি আমাদগের মনে হইতেছে যেন আমাদিগের কোন পরম 
আত্মীয়ের সাহত চিরবিচ্ছেদ হইয়াছে! 

২৭ বৈশাখ তারিখের টেলিগ্রাম ২৮ তারিখে প্রকাশ হয় যে মিল সঙ্কটাপন্নরূপে পণীড়ত। 
পরাদুন প্রাতে মিলের কুশল জানবার জন্য স্মাতশয় আগ্রহাটত্তে সম্বাদপত্ খুলিলাম, দোখলাম 
যে, চিকিৎসকেরা মিলের জীবনের আশা পরিত্যাগ কারিয়াছেন। সেই 1দবস" অপরাহ্ে সম্বাদ 
আইসে যে মিল নাই! 

ছয় হাজার মাইল দুরে থাকিয়া আমরা এই শোক পাইয়াছি, না জান ইংলণ্ডবাসীরা 
কতই দণঃখ করতেছেন! কিন্তু কেনই দুঃখ কারি তাহা বলা যায় না! যে মহোদয় আপন 
বদদ্ধিবলে প্রায় সমস্ত মানব জাতিকে খণা করিয়াছেন, যিনি যাবজ্জীবন ধণ প্রদানে নিযুক্ত 
ছিলেন এবং যান এতাদ্‌শ কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন যে, যে কেহ হউক যন্্রসহকারে আবেদন 
কাঁরলেই তাঁহার বদানযতার ফলভোগণ হইতে পারবে, এরুপ মহাপযরুষ এত কাল পরে বিশ্রাম 
লাভ কারিয়াছেন বলিয়া কেনই এত কাতর হই? তথাচ মৃত্যুশোক দুর হইবার নহে, “মিল 
নাই” এই কথা মনে করিলে চিত্ত স্বভাবতঃই ব্যথিত হয়। 

অতি সক্ষমব্দদ্ধিসম্পন্ন নৈয়ায়ক ছিলেন। তাঁহার কৃত ইংরাজি ন্যায়শাস্্ এবং 
অর্থব্যবহারশাচ্ত্র তাঁহার প্রধান কাঁর্ত। ইহাতে তান যে কোন নূতন কথার উদ্ভাবন 
করিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু এতৎসংক্রান্ত সম্‌দায় কথা এমন সুশৃঙ্খল কাঁরয়া {লাখয়াছেন এবং 
প্রত্যেক বিষয় এত পরিভ্কার করিয়া ব্ুঝাইয়াছেন যে. তাঁহার গ্রন্থ পাঠ না করিলে কাহারই 
উক্তশাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইবেক না। 


* এই প্রবন্ধে যাহা কিছু বেদ হইতে উদ্ধত হইয়াছে তাহা ডাক্তার জন মিয়োরের সংগ্রহ 
(Sanskrit Texts) হইতে নাঁতি। সেই সংগ্রহই প্রবন্ধের অবলম্বন। 


৮৮০ 


জন স্টঃয়ার্ট মিল 


রাজ্যশাসনপ্রণালী বিষয়ে যে সমস্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় যে, 
পরে ইংলশ্ডে তাহা ফলধারণ কারিবে। তাহার পরামর্শ ইংলন্ডায়াদগের প্রকৃতির 
ী বটে তথাপি অপর ' সাধারণে এখনও তাহার সম্পূর্ণ মন্ম্রহণ কাঁরয়া উাঠতে 


রনাই। 
৬ 

| "লন বিষয়ে তিনি বে পথ পাদ কাযাছেম এখন? সা সকলেই নেই 
নুসারী হইতেছে। চিল বলিয়াছেন বে, বেমন চৌব্্য প্রভাত অপরাধ নিবারণের উপায় 
কতৃক নিদ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, তদ্রুপ তাবৎ লোককে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়াও রাজার 
্য। তাঁহার একাস্তিক বাসনা [ছিল যে উত্তম অধম, ধনী দারিদ্র, ভদ্র অভদ্র সকলেই 
যাস কাঁরবে ; সব্বন্ু বিজ্্নশাস্রের চচ্চ বাদ্ধিত হইবে এবং ধম্মেনপদেশ বিষয়ে রাজার 
করা কর্তব্য নহে। কাজে না হউক মনে মনে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারগণ প্রায় 
লহ এই সকল কথার যৌক্তকতা স্বীকার কারিয়াছেন। 

মনোিজ্ঞানশাস্ত্রে মিল অনেকের যথেচ্ছচারিতা দমন কারয়াছেন। এখন bsolutist 
রন রও পারচয় দিলে তাহার একপ্রকার নিন্দা করা হয়। এতাদৃশ সংস্কার বিস্তার 
পক্ষে মিলের আয়াস যথেষ্ট ফললাভ করিয়াছে। 
মিল শেষাবস্থায় সামাজিক ব্যবস্থা বিষয়ে দ্যাট নূতন কার্যোযে হস্তক্ষেপ কারয়াছিলেন। 
তি তাহার মতে স্বাজাত সন্বতোভাবে পারুষের তুলা, অতএব যাহাতে উভয় জাতির শ্রেজ্ঠ 
| দংরাকৃত হয় মিল তাহার জন্য আঁতিশয় চোষ্টত ছিলেন। পারণামে ইহার ক হয় 
কন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার অবস্থার প্রীতি মনোনিবেশ কারয়া দোখলে বোধ হয় না 
আরম্ভ হইয়াছে তাহা সহসা ভঙ্গ হইবেক ৷ এই বিষয়ক চিন্তাকালে আমাদিগের মনে 
[ আপন স্ত্রীবিয়োগের পর তাহার গাঢ় পত্রীভীক্ত কার্ষেয পর্য্যবাসত করণার্থ ব্রত 
গ এই চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হয়েন। 

এ্রন্থলে এ কথা বাঁললে তাহার মনের ভাব কতক প্রকাশ হইবেক যে, ফরাঁসদেশে আডিনে 
নগরের এক গির্জার সমাধিক্ষেত্রে মিলের স্ত্রী সমাধিস্থ হয়েন এবং এ সমাধি সব্বদা 
ত পাইবেন বলিয়া মিল তাহার [নকটবত্তর্ঁ একটি বাটী ক্রয় করেন। সেই বাটাতে 
লেগে তাহ রা 

; মিলের কল্পনা এই যে পৃথিবীর ভুমিসম্পত্তির উপস্বত্ব ্রমশঃই বান্ধত হইতেছে; 
ংশ কেবল মাত্র সভ্যতার উন্নাতজানত ; তাহাতে কাহারও আয়াস বা অর্থ-ব্যয় হয় 
ME oot ভূমিকার তাহার গাছিভোগনী হরেন বারি উমর এই বাঁদাত 
রাজহস্তে সমার্পত হয়, তবে ক্রমশঃ রাজকরের লাঘব হইয়া রাজাস্থ তাবং লোকেই ইহার 
‘কিছ; অংশ পাইতে পারেন। অতএব ইহার সদুপায় করা কর্তব্য। মিল এই কার্যে 
হইল হস্তক্ষেপণ করিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুর পরে যে হঠাৎ আর কেহ ইহাতে 
হইবেন, বোধ কাঁর তাহার সম্ভাবনা অজ্প। 

মিল প্রথমাবস্থায় অনেক বিষয়ে কোমৃতের সহিত একমত ছিলেন কিন্তু পারণামে নানা 
উপাস্থিত হয়। আমরা মনে কার যে পরস্পরের বিবাদের স্থূল কথা এই যে, 
[াক্তীবশেষ ও জনসমাজ এতদনভয় মধ্যে, মিলের মতে ব্যাক্তির প্রাধান্য রক্ষা কাঁরয়া সমাজের 
সাধন কাঁরতে হইবেক নতুবা পৃথিবী ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া যাইবেক। 

গার কোমূৎ বলেন যে, সহস্র চেষ্টা করিলেও মনষ্যের দ্বার্থানুরাগ পরহিতোষিতা অপেক্ষা 
হইবেক না; ব্যক্তবিশেষের প্রাধান্য রক্ষার্থ যত্ন প্রয়োগ হইলে, সেই ক্র দ্বারা সমাজের 
ত হইতে পারত তাহার ব্যাঘাত হইবেক। অতএব স্বার্থানুরাগ কেবল দমন কারবার 
করাই কর্তব্য। 

ও কোমৃতের ন্যায় মহোপাধ্যারগণ যে সকল বিষয়ের একমত সংস্থাপন করিতে 
নাই, তাহার কোন পক্ষের মত সমর্থন করা সামান্য লোকের পক্ষে অবশ্যই অসাধ্য । 
 মতদ্বয় মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ এবং কোনটি নিকৃষ্ট তাঁদষয়ে আমরা কোন কথা বালিতে 
মা কাহ জনয 
1051 শর and Positivism নামক যে প্যস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে জনসমাজের 
ক্ষতি হইয়াছে। কিনতু তাহা মিলের আভিপ্রেত নহে বালয়া তঙ্জন্য মিলকে বিশেষ 


৮৮১ 


বঙ্কিম রচনাবলণ 


দোষ দেওয়া যয় না। অনেকে কেমৃতের গ্রন্থ পাঠ করা দুরূহ বালিয়া মিলের গ্রন্থ হইতে 
তাহার মতের সার সংগ্রহ কারবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহার পাঁরণাম কেবল এই মাত্র হয় যে, 
যেমন কিছুদিন পব্ব খন্টান্‌ মহাশয়েরা সকল কথা না বুঝা কেবল হিন্দুধর্মের প্রতি 
ব্যঙ্গ কারতেই পটু হইতেন, 'মলকৃত কোমৃত্ভাষ্যের পাঠক মহাশয়েরাও তদ্রুপ কেবল ব্যঙ্গ 
ক্ষমতা লাভ করেন। 
মিলের ধর্ম বিষয়ে আমরা কোন কথা বাঁলতে ইচ্ছা কারি না, কারণ তান নিজে তাহা 
পরিচ্কাররুপে ব্যক্ত করেন নাই। ইহাতে তিনি 'নন্দাভাজন হইয়াছেন ক না তাদিষয়ে দ্বিমত 
থাকতে পারে। কিন্তু যাঁদ তিনি স্বয়ং আপন প্রকৃত বিশ্বাস গোপন কারবার চেষ্টা করিয়া 
থাকেন, তবে অন্যের পক্ষে তাহার আন্দোলন করা বন্ধুর কার্য্য হইতে পারে না। 
আমরা এতক্ষণ যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহাতে আমরা সমগ্র মানব- 
জাতির সাঁহত ভ্রাতৃসম্পর্কে আবদ্ধ। কিন্তু ভারতবাসী বলিয়া মিলের সাঁহত আমাদের আরো 
কিছ: সম্পর্ক আছে। যংকালে ভারতবর্ষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্বাধীন ছিল তখন মিল 
প্রথমতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসের একজন কেরানি এবং পাঁরশেষে 'চাঠিপন্র-পরীক্ষকের কার্য 
কাঁরতেন। কোর্ট অব্‌ ডাইরেকটর হইতে ভারতবর্ষে যে সকল আজ্ঞালাপ আসত তাহা 
মিলের পরাঁক্ষা ভিন্ন প্রোরত হইত না। কিম্বদন্তী আছে যে, ভারতবর্ষের বিদ্যা শিক্ষাবিষয়ক 
সন ১৮৫৪ সালের প্রাসদ্ধ লিপিরচনাকার্য্যে মিলের বিশিষ্ট সাহায্য ছিল। ফলতঃ উহাতে 
যেরূপ নিয়ম নান্দন্ট হইয়াছে তাহার সাঁহত“মিলের Liberty নামক পস্তকোক্ত মতের 
সম্পূর্ণ এক্য লক্ষিত হইবেক। 
কোন্সিলের মেম্বর হইতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ও নূতন বন্দোবস্ত মিলের মতে অযোক্তিক 
বালয়া বতনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন নাই। তৎকালে ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ হইতে 


পালিয্নাযেণ্টের অধীন না হইয়া কোম্পানির অধীন থাকিলে ভারওখাসবদিদেড রড ইক, 
নতুবা তাহারা ইংলণ্ডের দলাদালির আক্রোশে পড়িয়া নিতান্ত উৎপণীড়ত হইবেক। তৎকালে এই 
কথার প্রাত কেহই তাদ্‌শ মনোযোগ করেন নাই; কিন্তু এখন ইহাকে তুচ্ছ কারতে পারে এমন 


জাবনব্ত্তান্ত িখবার প্রথা অনুসারে মিলের বিষয়ে, নিম্নলাখত তারিখগুলি সংগ্রহ 
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মৃত মাইকেল মধসদন দত্ত 


আজ বঙ্গভূমির উন্নাতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় কার না-_এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গাল জাতির 
গৌরব হইবে। কেন না বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে_-অকপটে বাঙ্গাল, বাঙ্গালী কাঁবর 
জন্য রোদন কাঁরতেছে। 

যে দেশে এক জন সকাঁব জন্মে, দে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকাঁব ষশঃ প্রাপ্ত হয়, 
সে দেশের আরও সৌভাগ্য। যশঃ, মৃতের পুরসকার-_জীবিতের যথাযোগ্য যশঃ কোথায়? 
প্রায় দেখা যায়, যানি যশের পাত, তান জীবিতকালে যশস্বী নহেন ; যিনি যশের অপান্, তানি 
জীবিতকালে যশস্বী। সক্রেতিস এবং ফীশুখীষ্টের দেশীয়েরা, তাহাদিগকে অপমান করিয়া 
প্রাণদণ্ড কাঁরয়াছিল। কোপরানিকস্‌, গোললায়, দান্তে প্রভৃতির দুঃখ কে না জানে? আবার 


১ 


হোল, সিওয়ার্ড মহাকবি বালয়া খ্যাত হইয়াঁছলেন। এ দেশে, আজও দাশরাথ রায়ের একটু 


বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। যাঁহারা ভূতত্ববেত্তাদগের মুখে শুনেন যে, বাঙ্গালা নদীমূখনীত 
কদ্দমে সম্প্রতি রচিত, তাঁহারা যেন না মনে করেন যে, কাল পরশ্ব হিমাচলপদতলে সাগরোম্ি 
প্রহত হইত। সেরূপ অনুমানশাক্ত কেবল হুইলর সাহেবের ন্যায় পণ্ডিতেরই শোভা পায়। 
কিন্তু এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বংসর মধ্যে কাব একা জয়দেব গোস্বাম। শ্রীহর্ষের 
কথা বিবাদের স্থল-_নিশ্চয়স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর 

ধস্‌দন। 

যদি কোন আধ্দানক এঁশ্ব্য্য-গাব্বত ইউরোপাঁয় আমাদিগের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের 
আবার ভরসা কি? বাঙ্গালির মধ্যে মন্ষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্ম্মোপদেশকের 
মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শীনকের মধ্যে রঘদনাথ, কাঁবর মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধ্সূদন। 

স্মরণীয় বাঙ্গালির অভাব নাই ৷ কুল্লক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপাতি, 
চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতনন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম কারতে পাঁর। 

য়ও বঙ্গমাতা রত্রপ্রসাবনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য 

হইল! কেবলই ক বঙ্গদেশে? 

আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নিগণ হইলেও, রক্রপ্রসাঁবনীর সন্তান। সকলে এই 
কথা মনে করিয়া, জগতঈতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ কাঁরতে বত্ব কর। আমরা িসে 
অপটু? রণে? রণ ি উন্নতির উপায়? আর ক উন্নতির উপায় নাই? রক্তত্রোতে জাতীর 
তরণী না ভাসাইলে ক সখের পারে যাওয়া যার না? চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল 
বাঁলয়া স্বীকার কারতে হইবে? মন্যব্যের জ্ঞানোন্নীত কি বৃথায় হইতেছে? দেশভেদে, কাল- 
ভেদে কি উপায়ান্তর হইবে না? 

ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নাতর ভিন্ন ভিন্ন সোপান। 'বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন 
ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন ইউরোপ 
নপব বাহিতেহে রেজা ভাতা পতাকা (উই দাওলকাহাতে লাম ইমো 
শ্রীমধঃসদন।” 

বঙ্গদেশ, বঙ্গ কবির জন্য রোদন কাঁরতেছে। বঙ্গ কবিগণ 'মালয়া বঙ্গীয় কাবকুলভূষণের 
জন্য রোদন করিতেছেন। কাঁব নাহলে কাঁবর জন্য রোদনে কাহার অধিকার ?-_-বঙ্গদর্শন”, 
ভাদ্র ১২৮০, পৃ. ২০৯-১০। 


৮৮৩ 


বঙ্কিম রচনাবলশ 


জাতিবৈর 


ভারতবষাঁয় যে কোন ইংরোজ সম্বাদপন্র (ইংরেজি সম্বাদপন্র অর্থে ইংরেজের দ্বারা 
সম্পাদিত সম্বাদপনু) আমরা হস্তে গ্রহণ করি না কেন, সন্ধান কাঁরলে অবশ্যই দেখিব যে, তাহার 
কোন স্থানে না কোন স্থানে দেশীয় লোকাদিগের উপর কিছ গাঁল-কিছ অন্যায় নিন্দা আছে। 
আবার যে কোন বাঙ্গালা সম্বাদপন্র পড়ি না কেন, সন্ধান কারিলে তাহার কোন অংশে না কোন 
অংশে-ইংরেজের উপর ক্রোধ প্রকাশ_ইংরেজের নিন্দা--অবশ্য দোখতে পাইব। দেশশ পত্র 
মাত্রেই ইংরেজের অন্যায় নিন্দা থাকে, ইংরেজি পত্র মাত্রেই দেশী লোকের অন্যায় নন্দা থাকে। 
বহদকাল হইতে এরুপ হইতেছে_ নুতন কথা নহে। 

সম্বাদপত্রে বেরুপ দেখা যায়, সামাজিক কথোপকথনেও সেইরুপ। ইহা জাঁতিবৈরের ফল। 
এতদনভর জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ ভাব, তাহাকেই জাতিবৈর বাঁলতৌছ। প্রায় আঁধকাংশ সদাশয় 
ইংরেজ ও দেশীয় লোক এই জাতবৈরের জন্য দঃ্াঁখত। তাঁহারা এই জাতিবৈরকে মহা 
অশন্ভকারী মনে কাঁরয়া ইহার শান্তর জন্য যত্ব করেন। যে সকল সম্বাদপত্রে এই জাতিবৈরের 
পারিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই আবার ইহার নিবারণার্থ নানাবিধ কূটার্থ, অলঙকারাবশিষ্ট, 
প্রবন্ধ দেখতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার নিরাকরণার্থ অনেক দিজাতীয়, সমাজ, সভা, সোসাইটি, 
এসোসিয়েশন স্থাপিত হইয়া, শ্বেতকৃষণ উভয় বর্ণে রাঞ্জত হইয়া সতরণ্ডের ছকের দশা প্রাপ্ত 
হইয়াছে। ইহার শমতা জন্য কত ইউনিয়ন ক্লুব সংস্থাপিত হইয়া সূপকার এবং মদ্যাবক্রেতা- 
কুলের আনন্দ বৃদ্ধ কাররাছে। কিন্তু কিছুতেই এ রোগের উপশম হইল না, এ বিষ নামল না। 
দুখের বিষয় যে, কেহ কখন বিবেচনা করিয়া দেখল না যে, এই জাঁতবৈর শামিত করিয় , আমরা 
উপকৃত হইব কি না? আর উপকৃত হই বা না হই; বাস্তাবক ইহার শমতা সাধ্য কি না? 

ইংরেজরা যে এ দেশের লোকের অপেক্ষা সাধারণতঃ শ্ৰেচ্ঠ, তাহা আত্মগোরবান্ধ ব্যক্তি 
ব্যতীত কেহই অস্বীকার কাঁরবেন না। ইংরেজরা আমাদের অপেক্ষা বলে, সভ্যতায়, জ্ঞানে, 
এবং গোঁরবে শ্রেষ্ঠ । কোন এক জন ইংরেজের অপেক্ষা, কোন এক জন বাঙ্গালীকে শ্রেষ্ঠ দেখা 


না হইবে, শ্রেষ্ঠ তাহার উপর কাজে কাজেই বিরক্ত হইবেন। আর যে শ্রেষ্ঠ হইয়া বল প্রকাশ 
এবং আনিষ্টকারী হইবে, নিকৃষ্ট সৃতরাং তাহার উপর রাগ কারিবেন। আতগএরব“ইংরেজেরা “যা 
আমাদিগের প্রাত নিস্পৃহ, {হতাকাঙক্ষী এবং শামতবল হইয়া আচরণ কাঁরতে পারেন, আর 
আমরা যাঁদ তাঁহাঁদিগের নিকট নম, আজ্ঞাকারী, এবং ভক্তিমান হইতে পারি, তবে জাতিবৈর দূর 


হইয়া জেতার প্রত ভক্তিমান হয় অথবা তাহাদিগকে হতাভিলাষা, নিদ্পৃহ মনে করে: এবং 


করিব, অন্তরে নহে। অতএব এই জাতিবৈর, আমাদিগের প্রকৃত অবস্থার ফল যত দিন দেশী 
বিদেশীতে বিজিত-জতৃ-সম্বন্ধ থাকিবে, যত দিন আমরা হইয়াও প্বগৌরব মনে 
রাখিব, তত দিন জাতিবৈরের শমতার সম্ভাবনা নাই। ৬৫৯ 

এবং আমরা কায়মনোবাকো প্রার্থনা কার যে, যত দিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, তত দিন 
যেন আমাদগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যত দিন জাতিৈর আছে, 
তত দিন প্রাতযোগিতা আছে। বৈরভাবের কারণই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতূল্য 
হইতে যত্ন কাঁরতেছি। ইংরেজদের নিকট অপমানপ্রস্ত, উপহসিত হইলে, যত দূর আমরা 
তাহাদিগের সমকক্ষ হইবার জন্য যত্র করিব, তাহাদিগের কাছে বাপু বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে 


৮৮৪ 


মানস বিকাশ 


ততদুর কারব না-কেন না সে গায়ের জালা থাকবে না। বিপক্ষের সঙ্গেই গ্রাতযোগিতা ঘটে 
_স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নাতির উদ্দীপক- উন্নত বন্ধ; আলস্যের আশ্রয়। 
আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতিবৈর ঘটিয়াছে। 

যদি শ.ভান্দধ্যায়ীদগের যত্ব সফল হইয়া, সম্প্রাত জাতিবোরতার উপশম ঘটে, তাহা হইলে 
আমরা যে মানাসক সম্বন্ধের কথা উপরে বাঁলয়াছি, তাহা অবশ্য ঘাঁটবে ; জাতবৈর ডাচ্ছিন্ন হইলেই 
নিকৃষ্ট জাতি উৎকৃষ্টের নিকট বিনীত, আজ্ঞাকার এবং ভীক্তমান হইবে,_কেন না সে অবস্থা 
না ঘটলে জাতিবৈর যাইবে না। এইরূপ মানসিক অবস্থা, উন্নতির পথরোধক। যে বনত, 
সে আত্মক্ষমতায় বিশ্বাসশনন্য,-যে পরের আজ্ঞানঢকারী, সে আত্মানবর্ভতাশন্য-এবং যে 
প্রভুর প্রাত ভাক্তমান্‌ সে প্রভুর প্রতি সকল ভার অর্পণ করিরা আত্মকার্ষেয বিমুখ হয়। যখন 
বাঙ্গালী ইংরেজের তুল্য না হইয়াও ইংরেজের প্রীতি জাঁতিবৈরশুন্য হইবে, তখন বাঙ্গালী 
আত্মোমাতর সম্ভাবনায় বিশ্বাস কারবে না, তাহার চেষ্টাও করিবে না, আত্মচিত্তবাত্তকে স্ফার্ত 
দিবে না, আত্মরক্ষায় যত্ব করিবে না। তখন ভাবী উন্নাতর মূল এককালীন উৎপাটিত- হইবে। 
সে দুরবস্থা কখন না ঘটুক! জাঁতিবৈর এখনও বহুকাল বঙ্গদেশে বিরাজ করূক। 

অতএব জাতিবৈর স্বভাবসঙ্গত, এবং ইহার দুরীকরণ স্পৃহণীয় নহে। কিন্তু জাতিবৈর 
স্পৃহণীয় বাঁলয়া, পরস্পরের প্রাত দ্বেষভাব স্পৃহণীয় নহে। দ্বেষ, মনের আঁত কুৎসিত অবস্থা ; 
যাহার মনে স্থান পায় তাহার চাঁরত্র কলুষিত করে। বাঙ্গালী ইংরেজের প্রাতি বিরক্ত থাকুন, 
কিন্তু ইংরেজের অনিষ্ট কামনা না করেন; ইংরেজ বাঙ্গালীর প্রাত' বিরক্ত থাকুন, কিন্তু বাঙ্গালীর 
অনিষ্ট কামনা না করেন। জাতিবৈরের ফলে প্রাতযোগতা ভিন্ন বিদ্বেষ ও অনিষ্ট কামনা না 
ঘটে। অনেক স্থানে তাহা ঘাঁটতেছে।-_সাধারণী", ১১ কার্ত্তিক ১২৮০। 


মানস বিকাশ* 


বাঙ্গালা সাঁহত্যের আর যে দ:ঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য 
ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কাঁবতার আধিক্য । অন্যান্য কবির কথা না ধাঁরলেও, একা 
বৈফব কবিগণই ইহার সমদ্রীবশেষ। বাঙ্গালার সব্ব্ণেৎকুষ্ট কবি-জয়দেব-গণীতকাব্যের 
প্রণেতা। পরবন্তা বৈষ্ণব কাবাদগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, এবং চন্ডীদাসই প্রসিদ্ধ, 

আরও কতকগ্ীলন এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্য-প্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অন্যন 

পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর 
কাব্য বলতে হয়। রামপ্রসাদ সেন, আর একজন প্রসিদ্ধ গীতি-কবি। তৎপরে কতকগুলি 
“কবিওয়ালার” প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর । রাম বস, হর্‌ 

র, নিতাই দাসের এক একটি গীতি এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য 
কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের আঁধকাংশ রচনা, অশ্রদ্ধে ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই। 
আধ্দীনক কাবাদগের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক জন অত্যুৎকৃষ্ট। হেম বাবুর গণীতি- 
কাব্যের মধ্যে এমত অংশ অনেক আছে যে, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় তুলনারাহত। অবকাশরাঞ্জনীর 
কব, আর একজন উৎকৃষ্ট গণীতিকাব্য-প্রণেতা। বাব্‌ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত কাব্য- 

যর মধ্যে এক একখানি আত সুন্দর গণীতকাব্য পাওয়া যায়। সম্প্রাত “মানস বিকাশ" 
নামে যে কাবাগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। 

সকলই নিয়মের ফল। সাহত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ 
বিশেষ নিয়মানসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোংগান্ত হয়। জল উপারস্থ বায়ন এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর 
অবস্থানুসারে, কতকগুলি অলঙ্ব্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, কোথাও বৃষ্টিবিন্দু, 
কোথাও শাশর, কোথাও হমকণা বা বরফ, কোথাও কুজঝটিকারূপে পরিণত হয়। তেমাঁন 

ও দেশভেদে, দেশের অবন্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবন্তাঁ হইয়া রূপান্তারত হয়। সেই 

সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুক্দের, সন্দেহ নাই ; এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার সবশেষ তত্ব নিরূপ 
করিতে পারেন নাই। কোমূৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরুপ তত আবিষ্কৃত কাঁরয়াছেন, সাঁহত্য সম্বন্ধে 
০০৪ 

* মানস 'িকাশ। কলিকাতা প্রাচীন ভারত যল্ম। 
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কেহ তন্তুপ কাঁরতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিতা দেশের অবস্থা এবং 
জাতীয় চাঁরত্রের প্রার্তাবদ্ব মাত । যে সকল নিয়ঘান্সারে দেশভেদে, রাঞ্জাবপ্রাবের প্রক এতে, 


গণীতিকাব্য-লেখকাঁদকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল, প্রাকৃতিক 
শোভার মধ্যে মনষ্যকে স্থাপিত করিয়া, ততপ্রাত দাঁষ্ট করেন ; আর এক' দল, বাহ্য প্রকৃতিকে 
রাখিয়া মনষ্যহদয়কেই 


চে 


গনি hy 4 = ALE HSL 
নথ lot! HSE ৮ 4 17 855৮ 


ত কুসুম, শরচ্চন্দ্ু, মধৃকরব্ন্দ, কোকিলকুজিতকুল্জ, নবজলধর, এবং 
হরবল্পী, বাহ্‌লতা, 'বিদ্বোষ্ঠ, সরসীরুহলোচন, , এ 

টিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকাঁচকা সম্পাদন কাঁরিতেছে। বাস্তবিক এই 
প্রকৃতির প্রাধান্য । বিদ্যাপাঁত যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে 
ত নহে-বাহা প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ সৃতরাং 
তাহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লাঁক্ষত হয়, 
২৪ তলচারী ভাব সকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে বাহঃ- 


তি শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিকো কবিতা একট; হীন্দরয়ান্‌- 
j বদ্যাপতি অনষাহৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল তংপ্রতি দৃদ্টি 
রেন, কবিতা, ই লা 
ত, রাধাকৃফের বিলাস পূর্ণ; বিদ্যাপাঁতর রাধাকৃফের প্রণয় পূর্ণ। জয়দেব ভোগ ; 


ll বর আদর্শ স্বর্‌প বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াঁছ, 
ভাত বৈষ্ণব কাঁবাদগের সম্বন্ধে তদ্দুপই বর্ত্তে। 

॥ আধুনিক বাঙ্গালি গীঁতিকাবা-লেখকগণকে একটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। 
হারা আধুনক ইংরোজ গণঁতকাবাদগের অনুগামী। আযুনক ইংরেজ কাঁব ও আধুনিক 
ill কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধর কারণে স্বতন্ত একটি পথে চাঁলয়াছেন। পর্ত্ব কাঁবগণ কেবল 
মাকে চানতেন, আপনার নিকটবন্তাঁঁ যাহা তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্ডারক, বা 
৯০০৭০০১৬৮৮৯ সকল রাখিয়া 


ব অন্তঃপ্রকাতি ও বাহঃপ্রকাতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিচ্ব 
তত হয়। অর্থাৎ বাহঃপ্রকাতির গুণে হৃদয়ের ভাবাস্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য 
হয়_উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বাহঃপ্রকাত বর্ণ নায়, তাহা 


হ্‌ , পোপ ও জনসন। - 
রূতচন্দরাদ বাঙ্গাল ক, যাঁহারা কাঁলদাস ও জয়দেবকে আদর্শ করেন, তাঁহাদের কাব্য 
৮৮৭ 
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ইন্দিয়পর। কোন মূর্খ না মনে করেন যে, ইহাতে কালিদাসাদির কবিস্বের নিন্দা হইতেছে_ 
কেবল কাব্যের শ্রেণী নির্ব্বাচন হইতেছে মাত্র। আধুনিক, ইংরোঁজ কাব্যের অন:কারা বাঙ্গাল 
কাবগণ, িয়দংশে আধ্যাত্মকতা দোষে দুষ্ট । মধুসূদন, যেরূপ ইংরেজি কাঁবাদগের শিষ্য, 
সেইরূপ কতক দূর জয়দেবাদির শিষ্য, এই জন্য তাহাতে আধ্যাতক দোষ তাদৃশ স্পষ্ট নহে। 
বঙ্গদর্শন” পৌষ ১২৮০, প্‌ ৪০২-৪০৭। 


সর্‌ উইলিয়ম গ্রে ও সর্‌ জর্জ কাম্বেল 


প্ব্ববিঙ্গবাসী কোন বর, কালিকাতানিবাস একটি কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। 
কন্যাট পরম্াসদন্দরী, বাদ্ধমতী, বিদ্যাবতী, কম্মিক্ঠা এবং সশীলা। তাঁহার পিতা মহা ধন, 
নানা রক্ধে ভুষিতা কাঁরয়া কন্যাকে শ্বশরগৃহে পাঠাইলেন'। মনে ভাবলেন, আমার মেয়ের কোন 
দোষ কেহ বাহির করিতে পারিবে না। সঙ্গের লোক ফিরিয়া আসিলে তানি জিজ্ঞাসা কারলেন, 
“কেমন হে, বাঙ্গালেরা মেয়ের কোন দোষ বাহির করিতে পারিরাছে?” সঙ্গের লোক বাঁলল “আজ্ঞা 
হাঁদোষ লইয়া বড় গণ্ডগোল গিয়াছে।” বাব; জিজ্ঞাসা কাঁরলেন_“সে কি? কি দোষ? 
ভৃত্য বলল “বাঙ্গালেরা বড় নিন্দা করিয়াছে, মেয়ের কপালে উল্কি নাই।” আমরা এই বঙ্গদর্শনে, 
কখন সরু জর্জ কাম্বেল সাহেব সম্বন্ধে কোন কথা বাল নাই। যাহার নিন্দা তন বসরকাল 
বাঙ্গালাপত্রের জীবনস্বরুপ ছিল, তাঁহার কোন উল্লেখ না থাকাতে, আমাদের ভয় করে যে 
হইলাম ২ নে, বঙ্গদশনের উল্কি নাই। আমরা! অদ্য বঙ্দর্শনকে উতিক পরাইতে প্রব্ 

[| 


তবে এই উল্কি বড় সামান্য নহে। যে পত্র বা পত্রিকা (কোন্গ্লি পত্র আর কোনগ;লি 
পত্রিকা তাহা আমরা ঠিক জানি না_. কি করিলে পন্র পান্রকা হইয়া যায়, তাহাও অবগত নাহ) 
একবার কপালে এই উচ্কি পারয়াছেন, তানি বঙ্গদেশ মোহিয়াছেন, মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে_এবং সাম্বংসারক অগ্রিম মূল্যে বরণ করিয়া তাঁহাকে বরে 


নিন্দায় যে সুখ, তাহাতে এক্ষণে বঙ্গদেশের লোক বাণ্চিত হইল। ইহার অনা আর গরুর 
দুঘটিনা কি হইতে পারে? এই যে গুরুতর দ্ীভক্ষবাহিতে দেশ দগ্ধ হইতোঁছিল-__তাহাতেও 
আমরা কোন মতে প্রাণ ধারণ করিতোঁছলাম-_খবরের কাগজ চাঁলতেছিল, বাঙ্গাল বাব; গল্পের 
মজালিশে অগ্লীল গল্প ছাড়য়া সর্‌ জজের নিন্দা করিয়া বোতল শেষ কাঁরতোঁছলেন ৷ কিন্তু 


এইরূপ সব্বজননিন্দাহ হওয়া সচরাচর দেখা যায় না। অনেকে বালবেন, সর জর্জ 
কাম্বেলের অসাধারণ দোষ ছিল, এই জন্যই তান এইরুপ অসাধারণ নিন্দনশয় হইয়াছিলেন। 
আমাদিগের আছে যে এইর,প সব্বজিননিন্দনগয় হয়, যাহার নিন্দায় সকলের তুষ্টি জন্মে, 
পে হয় অসাধারণ দোষে দোষাঁ বা. অসাধারণ গুণে গডণবান=নয়ত দ:ই। জিজ্ঞাস্য সর- জজ 
কাম্বেল, অসাধারণ দোষে দোষাঁ, না অসাধারণ গণে 
হইয়াছিল? 


গরণবান্‌ বলিয়া তাঁহার এই নিন্দাঁতশয্য 


তাঁহার পার্বগামী শাসনকর্তা র্‌ উহীলয়ম গ্রে। সর: উইলি়ম গ্ের ন্যায় কোন লেঃ 
গর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন নাই। সরু জর্জ কাম্বেল ও সর: উইলিয়ম গ্রের এইস েরতমা 
কোন দোষে বা কোন গুণে? কোন্‌ গুণে সর্‌ উহীলিয়ম সকলের প্রিয়, কোন: দোষে সর্‌ জর্জ 
০২ মীমাংসা করিতে ইচ্ছতক তাঁহাদি বি 
রা এই কথার মীমাংসা করিতে ইচ্ছ, গকে একটা কথা ব্যঝাইতে হয়। এই 
রটিশ ভারতায় শাসনপ্রগালী দূর হইতে দেখিতে বড় জাঁক, শীতে ভয়ানক, নিতে বড় 
গোল_ইহার প্রকৃতি কি প্রকার? এক লেঃ গবর্ণর কর্তৃক: যে এই বৃহৎ রাজ শাসিত হয় নে 
কোন রণীত অবলম্বন করিয়া? 
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সর্‌ উইলিয়ম গ্রে ও সর্‌ জর্জ কাম্বেল 


.. সে রাত দুই প্রকার। একটি রীতি, একটি সামান্য উদ্াহরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে কর, 
বাঁধের কথা উপাস্থত। কমিশ্যনরের রিপোর্টে হউক, বোর্ডের রিপোর্টে হউক, ইঞ্জীনয়রাঁদগের 


রিপোর্টে হউক, সংবাদপত্রে হউক, লেঃ গবর্ণর জানিলেন যে, নদশতী রথ প্রাচীন বাঁধ সকল রাক্ষত 


রঃ 

রঃ হইতেছে না_ তাহার উপায় করা কর্তব্য। তখন লেঃ গবর্ণরের হুকুম হইল যে, রিপোর্ট তলব 
 কর। এই হকুণে যাঁদ কোন বিশেষ গঢ়ণশালিত্ব বা যোগ্যতা থাকে, তবে সে গুণশালত্ব বা 
যোগ্যতা লেঃ গবর্ণরের। সেক্রেটার সাহেব হুকুম পাইয়া, বোর্ডে "চাঠি 'লাখলেন__তাঁহার 


চিঠিতে কথাটা একট; বিস্তুতি পাইল-তান বাঁললেন ইহার বিশেষ, অবস্থা জানবে_অধীনচ্ছ 


 কম্মচারগীদগের'আভিপ্রায় কি তাহা লিখবে, ইহার িরুপ' উপায় হইতে পারে তাহা লিখবে । 


২ বোড+ এ প্রখানির একাদশ খণ্ড অতি পাঁরৎ্কার অনযাললাপ প্রস্তুত করিয়া, একাদশ কমিশ্যনরের 
নিকট পাঠাইলেন। একাদশ কামশ্যনর, অন্যালাঁপ প্রাপ্ত হইয়া তাহার কোণে পেন্‌সিলে প্রাপ্তর 


 তারখ লিখিয়া বাক্সে ফোললেন, তাঁহার গুরুতর কর্তব্য কার্য্য সমাপ্ত হইল। বাক্স প্রাচীন 
. প্রথান্ুসারে যথাসময়ে চাপরাশির স্কন্ধে আরোহণ কাঁরয়া, কেরাণীর নিকট পেশীছিল। কেরাণনী 


| তাহার আর এক খণ্ড পাঁরচ্কার অন্ালাপ প্রস্তুত করিয়া সাত দিনের মিয়াদ লাখয়া দয়া, 


র নিকট পাঠাইলেন। যে পথে মহাজন যায় সেই পথ,_দোদ্দ“ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বত 
ক্ত কালেক্টর বাহাদুর, চুরুট খাইতে খাইতে চিঠির কোণে িখিলেন “সাব্ডিবিজন ও 
রাবর।” চিঠি এইরুপে বড় ডাকঘর হইতে মেজো ডাকঘরে, মেজো ডাকঘর হইতে 
র, এবং তথা হইতে শেষে আটচালা নিবাসী বোতামশনন্য চঈাপকানধারী কালকোল 
নুদস ভিপি বাহাদুরের ছন্ন পাদকামণ্ডিত শ্রীপাদপদ্মযুগলে মধুলনন্ ভ্রমরের ন্যায় 


ধাঁরল। ধাঁরয়াই জিজ্ঞাসা করিল যে, “তোদের গাঁয়ের বাঁধ থাকে না কেন রে?” চৌিদার 
ভাঁত হইয়া বলিল, “আজ্ঞা, জমীদারে মেরামত করে না, আমি গাঁরব মানুষ ক করিব?” 
কনণ্টেবল তখন জমীদারণ কাছারিতে পদরেণ্ড অর্পণ কাঁরয়া গোমস্তাকে কিছু তম্বী কাঁরলেন। 
ক্রোমস্তা জমীদারী খাতায় পাঁচ টাকা খরচ িখিয়া কনণ্টেবল বাবুকে দেড় টাকা পারতোিক 
দয়া বিদায় কারলেন। কনচ্টেবল আসিয়া সব-ইনস্পেক্টর সমক্ষে রিপোর্ট করিলেন “বাঁধ সব 
বেমেরামত-_জমীদার মেরামত করে না-জমীদার মেরামত কাঁরলেই মেরামত হইতে পারে।” 
 ডিপটি বাহাদুর লিখলেন, “বাঁধ সব বেমেরামত,জমীদারেরা মেরামত করে না-তাহারা 
মেরামত কাঁরলেই হয়।” কালেক্টর বাহাদুর সেই সকল কথা শলাখলেন, আধকন্তু “এক্ষণে 
'জমীদারাদগবে: বাঁধ মেরামত কাঁরতে বাধ্য করা উচিত।” কমিশ্যনর, সেই সকল কথা 'লাঁখিয়া 
বোর্ডে ‘জিজ্ঞাসা করিলেন, “এক্ষণে, কি প্রকারে জমাদার বাঁধ মেরামত কাঁরতে বাধ্য হইতে 
পারে?” বোর্ড তত্তদ্াক্ত পনরুক্ত কাঁরয়া, একটা যাহা হয় উপায় নীর্স্ট কারলেন। 
সেক্রেটার সাহেব সেই সকল কথা সাজাইয়া িখিয়া এক [রজালউশনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত 
. ক্ারয়া পাঠাইলেন, লেঃ গবর্ণর সাহেব সম্মত হইয়া তাহাতে দস্তখত করিয়া দিলেন। আজ্ঞা 
দেশে প্রচারিত হইল ; লেঃ গবর্ণর বাহাদুরের যশ দেশে বিদেশে ঘোঁষল। যাহারা মিত্রপক্ষ 
. তাহারা গবর্ণর বাহাদ;রের প্রশংসা কারিতে লাগিল- শরুপক্ষ নানা জাতীয় ইংরোজ বাঙ্গালায় 
তাঁহাকে গাল পাঁড়তে লাগিল৷ নণ্টের গোড়া চৌকিদার নিব্বিঘেন স্বদেশে কোদালি পাঁড়তে 
গিল। 
বাস্তাবক যে এইরূপ কোন প্রকৃত ঘটনা ঘাঁটয়াছে, এমত নহে। একটি কল্পিত ঘটনা 
অবলম্বন কাঁরয়াই এ সকল কথা লাখলাম। এইরূপ যে সচরাচরই ঘাঁটয়া থাকে, এমত নহে। 
' কিন্তু অনেক সময়ে ঘটে। সোঁভাগ্যক্রমে যাহারা সুযোগ্য শাসনকর্তন, তাঁহারা এ প্রথা অবলম্বন 
করেন না, অযোগ্যেরা করিয়া থাকেন, এইরুপ কার্যাপ্রণালীকে “কলে শাসন” বলা যাইতে পারে। 
ধম্মের কলের ন্যায় শাসনের কলও বাতাসে নাঁড়য়া থাকে ; কোন দিক্‌ হইতে কোন কর্মচারীর 
রিপোর্টের বাতাস. বা অন্য প্রকার ফাঁপ উঠিয়া, কলে লাগলে, কল চলিতে আরম্ভ করে ; 
তদন্তের হুকুম হইতে কলের দম আরপ্ত হইয়া বোর্ড কামশানর প্রভাত অধোধঃ পর্যায়ক্রমে 
৮৮৯ 


Ee 


বাঁঙঁকম রচনাবলী 


ঘ্ারয়া আবার লেঃ গবর্ণর পর্যন্ত আসিয়া সাঁহ মোহরের মঞ্জযার ম্নাদ্রত কাঁরয়া দিয়া বন্ধ হয়। 
যেমন কলের ধ্যাত, কলের সূতা প্রভাতি সামগ্রী 'আছে, তেমন কলে তৈয়ার রাজাজ্ঞাও আছে। 

যে লেঃ গবর্ণর এইরূপ কলে শাসন করেন, তান সুমানষ হইলে হইতে পারেন; তত্তিন্ 
তাঁহার ব্যাদ্ধমত্তা, যোগ্যতা বা অন্য কোন গুণের প্রশংসার কারণ দেখা যায় না। তান কখন 
আপন ব্যাদ্ধর চালনা করেন না, কোন বিষয়ের সাঁদ্ববেচনা কারিবার জন্য তাঁহাকে নিজে কষ্ট 
পাইতে হয় না। তান পারশ্রম স্বীকার করিয়া কখন কোন নূতন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন না; 
পাঁরশ্রম স্বীকার কাঁরয়া কোন বিষয়ের বাথার্থয স্বয়ং মীমাংসা করেন না। তিনি শাসনযন্তের 
একটি' অংশ মান্র_বখন রাজ্যের কল বাতাসে নাঁড়ল, তখন 'তানও নাঁড়লেন, কলে চালিত হইয়া 
মঞ্জযার লিপি সমেত সাঁহমোহর করিয়া দিয়া কলে থামিলেন। সেইরূপ ঘণ্টা পূর্ণ 'হইলে, 
ঘাঁড়র মদ, বাহর হইয়া, ঠংঠং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া, আবার কলে 'মাশয়া যায়। 

সর্‌ উইলিয়ম গ্রে ও সর্‌ জর্জ কাম্বেলে প্রধান প্রভেদ এই যে, সর্‌ উইলিয়ম গ্রে কলে শাসন 
করিতেন, সর্‌ জর্জ কাম্বেল তাহা করিতেন না। 

কলে শাসনের অনেক গুণ আছে। তাহার ফল ভাল হউক, মন্দ হউক, লোকের অসন্তোষের 
সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা পঢ়ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিতান্ত আঁনস্টকর হইলেও, 
লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট ; পঢব্বপ্রচালত রীতি অত্যন্ত অনিষ্টকারী হইলেও লোকে তাহার 
সংশোধনে অসন্তুষ্ট । 'পুরাতনের মন্দও ভাল, নূতনের ভালও মন্দ। কলের শাসন, শাসনই 
নহে ; যিনি কলে শাসন করেন, তান কিছু করেন না বলিলেই হয়। অতএব কলের শাসনে 
পূরাতনের কিপিল্মান্র সংস্করণ ভিন্ন নূতন কখন ঘটে না ; যাহা আছে, তাহাই প্রায় বজায় থাকে ; 
যাহা নাই, অথচ আবশ্যক, প্রায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। এজন্য লোকেরও অসন্তোষ জন্মে না। 
বিশেষ এদেশীয় লোক পঢুরাতনের অত্যন্ত জনুরাগণী, নূতনে অত্যন্ত ববরক্ত। 

সর্‌ উইলিয়ম গ্রে, কলে শাসন করিতেন, সমতরাং লোকের বড় প্রিয় িলেন। সর্‌ জর্জ 
কাম্বেল, কলে শাসন কাঁরতেন না, এজন্য লোকের বড় অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজাশাসন 
উভয়েরই উদ্দেশ্য; কিন্তু সর্‌ উইলিয়ম গ্রের উদ্দেশ্য ছল কেবল শাসনের কল চালান ; সর্‌ 
জর্জ কাম্বেলের উদ্দেশ্য শাসনের উদ্দেশ্য সফল করা। এমত বলিতোছ না যে সর্‌ জর্জ 
কাম্বেল সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনে সুফল ফলিয়াছে, সর্‌ উইলিয়ম গ্রের 
শাসনে কুফল ফালয়াছে, এ কথা বলাও আমাদের আভিপ্রায় নহে। কেবল বাঁলতে চাই যে, সর্‌ 
জর্জ কান্বেল আপন ব্দাদ্ধতে চঁলিতেন ; এ বৃহৎ রাজ্যশাসন জন্য চিন্তা করিতেন ; উদ্দেশ্াগাঁল 
স্থির করিয়া, তাঁহার সাধনে প্রাণপণে যত্ন করিতেন ; যে কার্য কর্তব্য এবং সাধ্য বাঁলয়া ব্যাঝতেন, 
কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতেন না। সর্‌ উইলিয়ম গ্রে এ সকল ছুই কাঁরতেন না। 
যাহা হয় আপনি হউক, কেহ কল টিঁপয়া দেয় ত কল চলুক আমি কিছুর মধ্যে থাকিব না। 
নিজের বি, গ্রে সাহেব প্রায় খরচ কাঁরতেন না ; জমার অঙ্কে কিছ; ছিল ক না বলা যায় না। 
নিজের যন্ প্রায় তাঁহার কোন বিষয়ে "ছিল না। তাঁহার দ্বারা যে কিছু সংকার্যা দ্ধ হইয়াছে 
তাহা কলে; তাঁহার দ্বারা যে কিছু অনিষ্ট ঘটয়াছে, তাহা কলে। তান উচ্চ শিক্ষার পোষক 
ছিলেন বলিয়া বাঙ্গালি মহলে বড় প্রশংসিত ; কিন্তু বাঙ্গালি বাবাঁদগের মত, আসল কথাটা কি 
তাহা বুঝেন নাই ; কেবল আটকিন্সন সাহেব কল টাঁপয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কলের প্যস্তলণ 
সর্‌ উইলিয়ম গ্রে উচ্চ শিক্ষার পোষকতা করিয়াছিলেন, ঘাঁড়র মূরদ ঘড় টিঁপয়া দিয়া কলে 
কাই । 

এমন নহে যে, সরূ জর্জ কাম্বেলের সময় কলে শাসন একেবারে ছিল না। শাসনের কল 

বজায় আছে; যানি ইচ্ছা তান শাসনকর্তা হউন, সে কল মধ্যে মধ্যে বাতাসে নাড়িবে ; 


সর্‌ উইলিয়ম গ্রে সকলের মন রাখিয়া কাজ কাঁরতেন ; গালিগালাজকে বড় ভয় করিতেন। 
সম্বাদপত্রের ভয়ে তটস্থ ছিলেন ; ব্রিটিশ ইশ্ডিয়ান আসোসিয়েশনকে মুরুব্বি বালয়া মাঁনতেন। 
সৃখ্যাতর আশায় এবং গালির ভয়ে, তান সম্বাদপত্রের আজ্ঞাকারী ছিলেন : রি. ই, 
৮৯০ 


সর্‌ উইলিয়ম গ্রেও সর্‌ জর্জ কাম্বেল 


আসো সিয়েশনের প্রধান মেম্বরাঁদগের কেনা বেচার মধ্যে ছিলেন। সর্‌ জর্জ কাম্বেল, কাহারও 
নিকট স্ংখ্যাঁত খংজিতেন না; কাহারও অন্রোধ রাখতেন না। নম্বাদপন্র সকলকে ঘ্‌ণা 
করিতেন, 'র্লটিশ ইঃ আসো সিয়েশনকে ব্যঙ্গ করিতেন। অতএব একজন যে লোকের 'প্রয়, আর 
একজন আপ্রয় হইবেন ইহা সহজেই অনমেয়। 
সর্‌ উইালয়ম গ্রে ‘কিয়দংশ 'প্রিয়বাদী ছিলেন, সর্‌ জর্জ কাম্বেল বড় আপ্রয়বাদী ছিলেন। 
সকলকে কটু বলার সর্‌ জর্জ কাচ্রেলের বিশেষ আমোদ িল। তাঁহার গুরুতর অহঙ্কারই 
এই আঁপ্রয়ঝাঁদত্বের একাঁট প্রধান কারণ। তান জানতেন যে, পাঁবীতে ব্ডাদ্ধমান পণ্ডিত 
এবং বিজ্ঞ, একা সর্‌ জর্জ কাম্বেল ; আর সকল মন[ব্যই মুর্খ, নির্বোধ, অসার, ভণ্ড এবং 
স্বার্থপর। তিরস্কারই তাহাদের প্রাত উপযুক্ত ব্যবহার। এইরুপ তমোভিভূত হইয়া সর্‌ জর্জ 
কাম্বেল কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য কারতেন না। নিজেও দেশের অবস্থা কিছুই জানিতেন না। 
সকল বরে মীমাংসা করিয়া হস্তক্ষেপ কারতেন। তাহাতে অনেক আনম্ট 

য়াছেন। 
সর্‌ জর্জ কান্বেল এদেশীয়গণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন। তানি বিবেচনা কাঁরতেন, 
ইহারা অকর্ম্মণ্য-কোন গুরুতর ভারের অযোগ্য। এই ঘৃণা তাঁহার শাসনকার্ষের আর 
একাটি ঘোরতর 'বিঘ] হইয়া দাঁড়াইয়াছল। যাহার প্রাত ঘৃণা আছে তাহার সুখ দুখের ভাগী 
হওয়া যায় না, প্রজার সখ দ:ঃখের ভাগণী না হইলে, কখন প্রজার সুখ বৃদ্ধি, দুঃখ নিবারণ করা 
যায় না। 
সর্‌ উইীলয়ম গ্রে ও জর্জ কাম্বেল উভয়েই স্বেচ্ছাচারী ও দডঢ়প্রাতজ্ঞ ছিলেন। যিনি 
যাহা ধারতেন, তানি তাহা আর ছাড়তে চাহিতেন না। দুই জনের “রোখ” বড় ভয়ানক ছিল 
_ দণ্ড প্রণয়নের সাধ দুই জনেরই বড় গরুতর ছিল। দুই জনেরই একটি নিতান্ত নিন্দনীয় 
দোষ ছল যে, [িনাপরাধেও দণ্ডাবধান কারতেন। বিশেষ সর্‌ জর্জ কাম্বেলের ন্যায়নিষ্ঠতা 
কিছুই ছিল না। 

স্থল কথা এই যে, সর্‌ জর্জ কান্বেল অত্যন্ত গার্্বত, আত্মাভিমানণী, কৃষণম্টে ঘুণাবাশষ্ট, 
পরোপদেশে বিরক্ত, চ্বেচ্ছাচারী, আপ্রয়বাদণ, আপ্রয়কারী, অন্যায়পর শাসনকর্তা [ছলেন। 


গুণ পক্ষে, সর্‌ জর্জ কাম্বেল সাহেবের নিতান্ত অভাব ছিল না। তিনি ব্দাদ্মান্‌, 
সৃপাণ্ডত, পাঁরশ্রমী, এবং অধ্যবসায়সম্পন্ন। দ্ীভক্ষের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে, তান 
ক্ষিপ্রকারণ এবং দূুরদশর্শ। তিনি সাম্যবাদী। প্রজার কোন মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া থাকুন, বা না 
থাকুন, তান প্রজার হতৈষণ। সর: উইিয়ম গ্রের গুণের মধ্যে কেবল ইহাই আমাদের স্মরণ 
হইতেছে যে, তাঁন অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ ছিলেন। সর্‌ জর্জ কাম্বেলের মৃত বহ গুণে 
গুণবান্‌ ও বহ দোষে দোষী শাসনকর্তা কেহই এদেশে আসেন নাই ; সর্‌ উহীলয়ম গ্রের মত 
দোষশুন্য ও গুণশুন্য কেহ আসেন নাই। গুণবান্‌ ও দোষযদক্তের শত্র অনেক, 'র্দ্দোষ ও 
টের শর গার যা 
কারণই এই ৷ 

{কস্তু কিছু বিবেচনা করিয়া দোখলে, সে নিন্দা ও সখ্যাঁতর সকল কারণ বজায় থাকে না। 


আজ্ঞাপালন কাঁরয়াছেন মান্ন। 

নৃতন কার্্যাবাধ আইনের দুইটি নিয়মের জন্য সূর্‌ জর্জ কাম্বেল নিন্দিত হইয়া থাকেন। 
প্রথম, জুরির বিচারের অলঙ্বনীয়তার উচ্ছেদ ; দ্বিতীয় সরাসরি বিচারের প্রথা । 

সরাসাঁর বিচার প্রথার আমরা অনুমোদন কাঁর না। অনুমোদন কার না, তাহার কারণ এই 
যে, এ দেশীয় বিচারকগণ অনেকেই এই ক্ষমতার অযোগ্য। কিন্তু বিচারক অযোগ্য বলিয়া আইন 


৮৯১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


অসম্পূর্ণ থাকবে কেন? একটি কথা 'বশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। যেরুপ লাখত 
ধবচারপ্রণালী প্রচালত, তাহাতে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা কারতে অনেক বিলম্ব হয়। 
িচারকেরা বে কয়েকাঁটির বিচার কাঁরতে পারেন, সেই কয়টির বিচার করিয়া অবাশন্টের দন 
িরাইয়া দেন। এইরূপ অনেক মোকদ্দমার দিন, পদ্রনঃ পন ফারিয়া যায়। অর্থ প্রত্য্থী 
অনেকবার কণ্ট পাইয়া, রফা করিয়া চাঁলয়া বায়।' না হয়, সাক্ষী গলায় ; নয়, ধনন পক্ষ সময় 
পাইলে অর্থ ব্যয় কাঁরয়া সাঁক্ষগণকে বশীভূত করে। এইরুপে বচারকের অনবকাশে অনেক 
OU EAE et প্রথম, বিচারকের সংখ 

; দ্বিতীয় বিচারকের অবকাশ বাদ্ধ। প্রথম উপায়, অর্থব্য়সাপেক্ষ ; বিচারকসংখ্যা বাঁ 
চি আবার নূতন টেক্স বসাইতে হয়। টেক্সের নামে লোকের যেরুপ ভয়, টেক্স বাঁসলে 
লোকের যেরূপ কষ্ট, টেক্সের জন্য গবর্ণমেণ্টের উপর প্রজার যেরুপা অসম্তভেষ তাহাতে আর টেক্স 
বসান সম্ভব নহে। সুতরাং বিচারকের সংখ্যা বাড়াইবার কোন উপায় নাই। অতএব {বিচারকের 
অবসর বৃদ্ধি ভিন্ন এ আচার নিবারণের উপায়ান্তর নাই। বিচারকের অবসর বাঁদ্ধর একমান 
উপায় আছে। যাহাতে মোকদ্দমায় অল্প সময় লাগে, তাহা কারলেই অবসর বৃদ্ধ হইতে পারে। 
এই জন্য সরাসাঁর বিচারের সৃষ্টি । ইহার অন্য কোন উপায় নাই_কেবল কতকগীল মোকদ্দমায় 
লেখাপড়ার অজ্পতা করা একমাত্র উপায়। যাঁদ বল, আপল উঠিয়া গেল কেন? উত্তর, প্রমাণ 
'াপিবদ্ধ না থাকলে কি দৌখয়া আপল আদালত বিচার নিষ্পান্ত কারবেন। 

জারির বিষয়েও একটি বিশেষ কথা আছে। যাঁদ হাঁড়ি গড়া, ঘটি গড়ায় নৈপুণ্য শিক্ষার 
অধীন, তবে বিচারকার্ষেই শিক্ষার প্রয়োজন নাই, এ কথা নির্বোধ বা কুসংসকারাবষ্ট লোকেই 
বাঁলবে। 'বচারকার্ষ শিক্ষিত জজের দ্বারা হওয়াই কর্তব্য-যে অনেক দন ধারয়া কোন একাট 
কাজ অভ্যাস কাঁরয়াছে, তাহাকেই শিক্ষিত বাঁলতোছ। যাঁদ কাঁসারীকে ঘাঁট গাঁড়তে না দয়া, 
তাঁতকে কাপড় ব্দনতে না "দিয়া, পাঁচজন মাটি কাটা মজ.রকে 'দিয়া ঘটি গড়ান, বা বস্ত্র ঝুনান 
ভাল না হয়, তবে যে 'বিচারকার্য্য ?শজ্পকম্মাপেক্ষা শতগুণে কঠিন, তাহাতেই কি কেবল 
শিক্ষিতাপেক্ষা আঁশাক্ষিতের কার্য ভাল? অনেকে বলেন, এক জন বিচারকের উপর নিভর 
কাঁরলে ভুলের সম্ভাবনা, অতএব এক জন জজের অপেক্ষা পাঁচ জন জ্যীরর বিচার ভাল৷ ইহা 
বাঁললে বালতে হয় যে, একজন নিউটন অপেক্ষা পাঁচ জন: পাঠশালার গর, গণনায় ভাল, 


টি 


এক জন হক্সলী অপেক্ষা পাঁচটি নোটব ডাক্তার শারীরতত্তে ভাল, এক জন কালিদাস অপেক্ষা" 


বাঙ্গালা সম্বাদপন্রের পাঁচ জন পন্ুপ্রেরক কাবত্বে ভাল। আমাদগের সংস্কার আছে যে, যাহা 
বিলাত তাহাই ভাল, বিলাতে জারির প্রথা প্রচলিত আছে, সুতরাং আমাদের দেশেও [ঠিক সেই 
জুরির বিচার চালাইতে হইবে! এরুপ কুসংস্কারাবাশন্ট লোকে জানেন না যে, ইংলণ্ডে খখন 
বিচারকেরা পক্ষপাতী ছিলেন, ধনীর বশীভূত হইয়া দীনের অন্যায় দণ্ড কারতেন, তখন দীনের 
রক্ষার্থ দীনের দ্বারা দীনের বিচার, 8119 সমানের দ্বারা সমানের বিচার, 
এই প্রথা সৃষ্ট হইয়াছিল। এইক্ষণে ইংলণ্ডে সে অবস্থা নাই, কিন্তু ইংলশ্ডের ন্যায় দেশাচারাপ্রয় 
EE Le EEE 
ণভক্ত দেশেও । এক্ষণে ইংল' শীল রিল 

বিচারের প্রথার 'বিরোধী হইয়া দাঁড়াইতেছেন। ভারতবর্ষ, বিশেষ প্রকারে জর বিচার প্রথার 
অযোগ্য ৷ জ্যারর সৃষ্টি হইয়া অবধিই ভারতবর্ষে অবিচার হইতেছে__দোষী দোষ কাঁরয়া, সেসন 
হইতে প্রায় খালাস পাইয়া আসিতেছে__হৃগলগতে নবীনের বিচার, ইহার একাঁট জাজ্জনল্যমান 
প্রমাণ। এই ঘোর অবিচার নিবারণের জন্যই সর্‌ জর্জ কাম্বে জর আইনের 1কথ 
পাঁরবর্তন করাইয়াছেন। সে জন্য তাঁহার নিন্দা না কাঁরয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ কাঁরতে হয়। তান 
যে জারির প্রথার একেবারে উচ্ছেদ করেন নাই, ইহাতেই আমরা দ:ঃাখত। 

কার্ধাবাধ আইন সম্বন্ধে আর একটি কথা আমাঁদগের বলিতে বাঁক আছে। ব্রিটিশ- 
ভারতব্ষায় রাজ্যে সর্বাপেক্ষা তিমিরময় কলঙ্ক-দেশশী দেশতে 'বিচারাগারে বৈষম্য! 
দেশীর জন্য এক আইন আদালত-_সাহেবের জন্য ভিন্ন আইন আদালত । এই লজ্জাকর 
কলঙ্ক মেকলে হইতে লরেন্স পর্যন্ত অনেকে অপনীত কাঁরতে চেষ্টা করিয়াছিলেন--কেহ শক্ত 
হয়েন নাই। সর্‌ জর্জ কাম্বেল হইতেই সেই কার্য্য কিয়দংশে সিদ্ধ হইতেছে । এ বিষয়ে তিন 
দেশীয় লোকের পরম বন্ধুর কার্য কাঁরয়াছলেন। অন্য কেহ করিলে, এত দিন তাঁহার 


৮৯২ 


বঙ্গে দেবপূজা- প্রাতিবাদ 


আখ প্যীরয়া যাইত। সর্‌ জর্জ কাম্বেল এ কার্য করিয়াছেন বাঁলয়া সে কথার কোন 
চ্য নাহ! 
উচ্চাশক্ষার বরদুদ্ধাচরণ তাঁহার আর একটি নিন্দার কারণ। যান কোন প্রকার শিক্ষার 
দ্বাচরণ করেন, তিনি মনষ্যজাতির শত্রুর মধ্যে গণ্য। তবে ইহা স্মরণ কাঁরতে হইবে বে, 
মনুষ্যেরই শিক্ষায় সমান আধকার। শিক্ষায় ধনীর পত্রের যে অধিকার, কৃষকপণন্রের সেই 
ধকার। রাজকোষ হইতে ধনশীদগের শিক্ষার জন্য অধিক অর্থব্যয় হউক, নির্ধনাঁদগের শিক্ষায় 
অল্প ব্যয় হউক, ইহা ন্যায়বিগাহ্ত কথা। বরং নির্ধনাদগের শিক্ষার্থ অধিক ব্যয়, এবং 
ধনীদগের শিক্ষার্থ অল্প ব্যয়ই ন্যায়সঙ্গত ; কেন না ধন্গণ আপন ব্যয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত 

পারে, কিন্তু বনর্ধনগণ, সংখ্যায় অধিক, এবং রাজকোষ ভিন্ন অনন্যগাতি। কিন্তু ভারতবধীয় 
গবর্ণমেন্ট পৃব্বপর শিক্ষার্থে যে প্রণালীতে ব্যয় কাঁরয়া আঁসয়াছেন, তাহা 
ন্যায়ানূমোদিত নহে। ধনীর শিক্ষার্থই সে ব্যয় হইয়া আসিতেছে ; দারিদ্রের শিক্ষার্থ প্রায় নহে। 
যখন হীণ্ডয়ান' গবর্ণমেণ্ট হইতে এ প্রথা পারবর্তন করিয়া, ধনীর শিক্ষার ব্যয়ের লাঘব করিয়া, 
র্‌ দার শিক্ষার ব্যয় বাড়াইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তখন সর্‌ উইলিয়ম গ্রে “উচ্চাশক্ষা! উচ্চশিক্ষা !” 

'কারয়া সে প্রস্তাবের প্রাতবাদ করিয়া, দেশের লোকের প্রিয় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেশের মঙ্গল 
করেন নাই৷ যাঁদ উচ্চশিক্ষার ব্যয় হইতে কিছ টাকা লইয়া তাহা দরিদ্রশিক্ষায় ব্যয় কারবার 
Shad ক্যা dias ioal i EL Sn 

র না। | 
আরও কয়েকটি বিষয়ে সমালোচনার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে এ প্রস্তাবের আর সম্প্রসারণ 
ত পারলাম না। উপসংহারে বক্তব্য যে, যাঁদ কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে, সর্‌ 
জর্জ কাদ্বেলের কৃত এমন ?ক কার্য্য আছে বে তজ্জন্য সর্‌ জর্জের কিছু প্রশংসা কাঁরতে পারি? 
আমরা তাহা হইলে বালব যে, দ্র্ভক্ষ সম্বন্ধে {তান উপকার কাঁরয়াছেন, ব্রিটশজাত প্রজাকে 

[তদ্দেশশয় আদালতের বিচারাধীন করিয়াছেন, প্রাবনাঁসরাল আয় ব্যয়, তাঁহার হস্তে যেরূপ 
স্ীনয়মাবিশিষ্ট ছিল। পক্ষান্তরে যাঁদ কাহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, সর্‌ উইলিরম গ্লের 
কৃত এমন কোন কার্য আছে যে, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া প্রশংসা কারতে পারি, 


7 


তাহা হইলে ‘তান ক উত্তর দিবেন? উচ্চশিক্ষার পক্ষ সমর্থন? 


অভাব নাই । যাহার অনেক দোষ, তাহার কোন গুণ আছে৷ ি না, এ বষয়ে সমালোচনার ফল 
আছে-যে এক চক্ষে দেখে সে অদ্ধেক অন্ধ। এ প্রস্তাবের জন্য, যাঁদ কেহ রাগ করেন, আমাদের 
আপান্ত নাই। কোন শ্রেণীর পাঠকের সান্তোষের কামনায় কোন প্রকার কথা এ পত্রে লিখিত হয় 
কোন শ্রেণীর পাঠকের অসন্তোষের আশঙকায় কোন কথা ব্যক্ত করিয়া বালিতে, এ পত্রের 
খকেরা সঙ্কুচিত নহেন। বর্তমান লেখক সর্‌ জর্জ কাচ্বেল কর্তৃক কোন অংশে উপকৃত বা 
সর উইলিয়ম গ্রে কর্তৃক কোন অংশে অপকৃত নহেন ; যাহা 'লাখত হইল, সত্যান,রোধেই 
লাখিত হইল। এদেশে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতেছে ; ভ্রান্ত ভ্রান্তকে উপদেশ দিতেছে। যাঁদ 
প্রবন্ধের সাহায্যে কেহ এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহা হইলেই এ প্রস্তাবের সার্থকতা 
হইল। শ্রীভজরাম।__বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ ১২৮১, পৃ. ৭৩-৮২। 


বঙ্গে দেবপচ্জা 


প্রাতবাদ 

 কার্তক মাসের ভ্রমরে শ্রীঃ স্বাক্ষরিত “বঙ্গে দেবপৃজা” নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু 
লিবার কথা আছে। 

শ্রীঃ মহাশয়ের কথার রীতিমত প্রাতিবাদ করিতে গেলে যে সময় লাগে তাহা আমার নাই ; 
যে স্থান লাগে তাহা ভ্রমরের নাই। কিন্তু কথা সহজ-_সংক্ষেপে বাঁললেই চলবে । 


বাঁঙকম রচনাবলী 


তাহার স্কুল কথা এই যে, পোত্তালকমত, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ইহা বঙ্গদেশে প্রচালত 
থাকাতে, দেশের বিশেষ উপকার আছে। কি কি উপকার? 

তান, প্রথম উপকার, এই দেখান যে, দেবসেবার অনুরোধে সেবক ভাল খায় পরে। এবং 
এই কথা প্রাতপনন করিবার জন্য বৈষ্ণবের বাড়ী ব্রাহ্ম আঁতাথর উদাহরণ 1দরাছেন। 
শ্রীঃ মহ শয়কে জিজ্ঞাসা কারি, যাহারা ঠাকুরপুজা করে না, তাহারা বক কখন ভাল খায় পরে না? 
শ্রাঃ মহাশয় কি কখন লাহেবাঁদগের আহার দেখেন নাই, তাহারা কয়টা শালগ্রামের ভোগ দেয়? 
হিন্দ; পদভ্তল পুজা করে, ইংরেজ করে না; ইংরেজ ভাল খায়, না হিন্দ; ভাল খায়? ইংরেজ। 
রাহা ডর রহ হা মকে ক্রাকার কারতে 

|| 

1তনি হয়ত বাঁলবেন, ইহা সত্য, তবে বাঙ্গালি এমান জাতি যে, যাহা কিছু ভাল খায়, তাহা 
ঠাকুরের অন রোধে, ঠাকুর না থাকলে খাইত না। এ কথা মিথ্যা। অনেক ঘোর নাস্তিক, উৎকৃষ্ট 
আহার করে, এবং অনেক দ্‌ঢুভক্ত কানাইয়া লালকে এমন কদন্ন ভোগ দেয় যে, তাহার গন্ধে 
ভূত প্রেত পলায়। স্কুল কথা এই যে, যাহার শীক্ত ও সংস্কার আছে, সেই ভাল খায়। যে এখন 
ঠাকুরকে উপলক্ষ কাঁরয়া ভাল খায়, বা খাওয়ায় সে পৌত্তীলক না হইলে উদরের অনুরোধে ভাল 
খাইত, খাওয়াইত। শ্রীঃ মহাশয় দ্বিতীয় উপকারাট বঙ্গমাহলা সম্বন্ধে দেখাইয়াছেন। দিখেন, 
“প্রকৃত ঈশ্বরের নিকট থাকায় যে ফল, তাহা তাহাদের ফালতেছে।” শ্রীঃ মহাশয় সে ফল ক 
আপাঁন জানেন? সে ফল পুরুষোত্তম, কাশ; প্রভৃতি তাঁথ স্থানে প্রকটিত আছে। ঈশ্বরান্িধ্য 
হিন্দু মহিলার নিকট নিঃশড্কাঁচত্তে পাপ কারবার স্থান বাঁলয়া পাঁরাঁচিত। 

‘তিনি বলেন, সাকারে প্রার্থনা আন্তারক হয়, নিরাকারে তত হয় না। কে বালয়াছে? কেন 
হয় না? যাহাকে চাক্ষুষ মাঁট বা পাতর দেখিতোছ, তাহার কাছে যাঁদ আন্তাঁরক কাঁদতে পারি, 
তবে যাঁহাকে চক্ষে দৌখতোছি না, কিন্তু মনে জানিতোঁছ ‘তান ব্ৰহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, কেন 
তাঁহার কাছে আন্তারক কাঁদতে না পারব? কেন সেইরূপ সান্বনা লাভ না কারব? শ্রীঃ 
নবতার মুখে যে কয়টি কথা বসাইয়াছেন, তাহা মেয়োল কথা বালয়া উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না। 
যুবত! স্তরীব্াদ্ধতে অলীক কথা বালয়াছে, ভক্ত নিরাকারবাদীর অস্তঃকরণ ব্যাঝতে পারে না 
বাঁলয়া বালয়াছে। দেবতার কাছে আছি বািয়া, তাহার যে সুখ, যে সাহস, অব্বব্যাপী ঈশ্বরের 
কাছে আছি বলয়া নিরাকার ভক্তেরও সেই সুখ, সেই সাহস। বিশ্বাসের দার থাকিলে সাকার 
নিরাকারে কোন প্রভেদ নাই। 

তৃতয় উপকার, তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ রোগ ভাল করেন, শ্রীঃ বলেন, রোগ বিশ্বাসে ভাল হয়, 
বিশ্বাস দেবতার উপর। যাঁদ বিশ্বাসে রোগ ভাল হয়, তবে 'বশ্বাসযোগ্য ডাক্তারের সংখ্যা 
বাঁড়দলই দেবতারা পদচ্যুত হইতে পারেন। 

চতুর্থ উপকার, উৎসব, যথা দূগেরৎসবাদ। জিজ্ঞাসা কার এই হতভাগ্য অনাকিষ্ট, বৃথা 
হটুগোলে ব্যতিব্যস্ত বঙ্গসমাজে একটা উৎসবের 'ক প্রয়োজন আছে? এখন কতকগুলি কাঁঠন- 
হৃদয়, ভোগপরাঙ্মুখ, উৎসবাবিরত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় না হইলে, ভারতবর্ষের শক উদ্ধার হইবে? 

পঞ্চম, শ্রীঃ বলেন, এই উপধর্ম্ম বঙ্গের সমাজবন্ধন ; এ বন্ধন রাখিয়া, সমাজ রক্ষা কর। 
বঙ্গসমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া, সমাজ ভঙ্গ করা, বিচালত, বিপ্লঃত করারই প্রয়োজন হইয়াছে ; এই 
খইয়ে বন্ধনে বাঙ্গালির প্রাণ গেল। এ পচা গোর; দাঁড় আর আমাদের গলায় রাখিও না৷ খাঁদ 
দেবতাপূজাই এই নরক তুল্য সমাজের মুল গ্রান্খ, তবে আমি বাল যে, শীঘ্র শাণিত ছরিকার 
দ্বারা ইহা ছিন্ন কর। নূতন সমাজ পত্তন হউক। 

রূপক একটি ভ্রমের কারণ। “বন্ধন” শব্দটি ব্যবহার কাঁরলে লোকে মনে করিবে “বড় 
আঁটাআঁটি_দাঁড় ছাঁড়স না, বাঁধন ঠিক রাখিস।” বস্তুতঃ সমাজবন্ধন মানে ক? শ্রীঃ কি গনে 
করেন যে, দেবতার প্‌জা উঠিয়া গেলেই সমাজ খাঁসয়া পাঁড়বে, সমাজের লোক সকল, সমাজ 
ছাড়িয়া গোশালাবম্‌ক্ত গোরুর ন্যায় বনের দিকে ছাঁটবে? তাহা নহে। আসল কথা এই 
দেবতাভক্তি, বঙ্গসমাজের একটি ধর্ম্মাভত্তি। এ ভিত্তি ভাঙ্গিয়া গেলে ধর্মের অন্য ভাতত হইবে ; 
সমাজ নষ্ট হইবে না। যত দিন না নূতন ভিত্তি পত্তন হয়, তত দিন কেহ এই 'ভীত্ত বিনষ্ট 
করিতে পারিবে না। শিক্ষা এবং লোকবাদ (9011০ ০pini০n) এবং উৎকৃষ্ট নপীতশাস্জনিত 
নুতন ভিত্তি চারিদিকে স্থাপিত হইতেছে। শ্রীঃ বলেন, “ভাক্তি শ্রদ্ধা, প্রভৃতি যে কয়েকটি গণের 
৮১৪ 
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'নামত্ত বাঙ্গালা 1বখ্যাত, তাহা এই দেবতাদিগের প্রসাদাৎ।” ইত্যাদি। প্রত্তলপূজা ভিন্ন যে 
ভক্ত্যাদি গাহস্থ্য ধন্মের অন্য মূল নাই, এ কথা এরুপ অমূলক এবং অশ্রদ্ধেয যে ইহার প্রাতবাদ 
আবশ্যক করে না। 
আমি সংক্ষেপতঃ দেখাইলাম যে, শ্রীঃ বঙ্গীয় দেবতাগণকে যে কয়েক বিষয়ে উপকারক মনে 
করেন, তাহা কেবল তাঁহার ভ্রাত্ত। সকল ভ্রান্ত দেখাইতে গেলে, তন নম্বর ভ্রমর আমাকেই 
ইজারা ক কারিতে হইবে। কিন্তু বিচারার্থ আমি স্বীকার কারতে প্রস্তুত আছি যে, কোন কোন 
বষয়ে সাকার-পুজা উপকার করে। তাই বালয়া কি সাকার পুজা অবলম্বনীয়ঃ৪ এ জগতে 
এমন অপরৃষ্ট সামগ্রী কি আছে যে, তদ্বারা কোন না কোন উপকার নাই। মদ্য উৎকৃষ্ট ওষধ ; 
অনেক বিষে উৎকৃষ্ট ওষধ প্রস্তুত হয়; তাই বালয়া কি মদ্য এবং বিষ নিত্য সেবা করা কর্তব্য? 
কয়েদী জেলে গিয়া, পরের খরচে খাইতে পায়, তাই 7 জু অপনত্রকের 
বায় অল্প, সেই জন্য কি অপন্রকতা কামনার? অনেক স্মীলোক সতী হইয়াই প্ত্রবতী 
তাহাতে কি অন্তত ইন্টব্ু হইল £ সাকার পায় কিছ, কিছ, উপকার "আছে 
জয়া ক সাকার পি 
সকলেরই ক শুভ. ফল আছে, সকলেতেই কিছ অশুভ ফল আছে।. শুভাশুভের 
তারতম্য বিচার কারয়া, কোনটি কামনায় ; কোনটি পাঁরহার্য্য মনুষ্য বিচার করে। একটি 
গেল, তাহার স্থানে আর একাঁট হইল; যেটি ছিল, ত তাহার যে সকল শুভ ফল, তাহা আর 
রাহল না, কিন্তু যোঁট হইল, তাহার জন্য নুতন' কতকগরাল শুভ ঘাঁটবে। এইগ্রীল যাঁদ পূর্বে 
টেন অপ 11 তবে ইহাই বাঞ্ুনীয়। সাকার পূজায় শুভ ফল অনেক থাকিতে 
কন্তু নিরাকার পূজার শুভফল যে তদপেক্ষা গুরুতর নহে, তাহার আলোচনায় শ্রীঃ 
এ. 
যখন এদেশে রেলের গাঁড় ছিল না, তখন ভ্রমণ পদব্রজে, নৌকায়, বা পাল্‌কীতে কারতে 
হইত। নোঁকা বা পাল্কশতে যাতায়াতের দুই একটি সফল 'ছিল-_তাহা বাম্পীয় বানে নাই। 
নৌকাধাত্রা দ্বাস্থ্যকর। যেদেশ দিয়া রেইল গাঁড়তে যাও তাহার কিছুই দেখা হয় না, গড়গড় 
কারয়া তাহা পার হইয়া যাও। পালুকাতে বা পদরজে গেলে, সকল দেশ দোখয়া যাওয়া যায় ; 
তাহাতে বহদর্শিতা এবং কৌতূহল নিবারণ লাভ হয়। তাই বলিয়া যে বলিবে রেইলগাঁড় 
দাও, দেশের সৰ্বনাশ হইতেছে, তাহাকে শ্রীঃ কিরূপ বোদ্ধা বলিয়া গণ্য করিবেন? 
রতক্তও তাঁহাকে সেইরূপ বোদ্ধা বায়া মনে করিতে পারে। 
তান সাকার পুজার গুণ কতকগুলি দেখাইয়াছেন; দোষ একটিও দেখান নাই। তাহার 
দুই একাট অশুভ ফলের উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় হইতেছে। কারিব। 
প্রথম, সাকার ধৰ্ম্ম, বিজ্ঞানবিরোধী! যেখানে সাকার ধর্ম্ম প্রচলিত, সেখানে জ্ঞানের উন্নাত 
হয় না। সেখানে সকল প্রশ্নেরই এক উত্তর_“দেবতায় করেন।” অন্য উত্তরের সন্ধান হয় না। 
অতএব সাকার পূজা জ্ঞানোন্নাতর কণ্টক। 
যাঁদ কেহ বলেন যে, অনেক যুনানী এবং অনেক আর্য পাণ্ডত জ্ঞানের উন্নতি করিয়া- 
ছিলেন, তাঁহারাই কি সাকারবাদী ছিলেন না? উত্তর, না_কেহই না। যুনানী তত্বজ্ঞ দার্শীনক 
এবং বিজ্ঞানবেতুগণ, এবং আর্য্য মহার্ষ'রা, যাঁহারা িছ]ু জ্ঞানের উন্নত ফারিয়াছিলেন, সকলেই 
নিরাকারবাদীঁ ছিলেন। সাকারবাদণী কর্তৃক জ্ঞানের উন্নত প্রায় দেখা যায় না। 
দ্বিতীয়। সাকার পুজা, স্বানহবর্তিতার বিরোধী । চারদিকে মনষ্যচিত্তকে বাঁধিয়া, মনযষ্য- 
চাঁরৱের স্ফুর্ত্তি, উন্নতি এবং বিস্তাত লোপ করে। 
তৃতীয় । জ্ঞান এবং স্বান[বার্ভতার গতি রোধ কাযা, এবং অন্যান্য প্রকারে সাকার পুজা 
সমাজের গাঁতরোধ করে। 
পক্ষান্তরে, ইহা স্বীকার কারিতে হয় যে, সাকার পুজার একটি গুরুতর সুফল আছে, শ্রীঃ 
তাহা ধরেন নাই। সাকার পূজা কাব্য এবং সুক্ষ্ম শিল্পের অত্যন্ত পডষ্টিকারক। সাকারবাদশ- 
দিগের প্রধান কাঁবাদগের তুল্য কবি, নিরাকারবাদীদিগের মধ্যে একজন মাত্র আছেন-__একা 
সেক্ষাপয়র। বঙ্গদেশেও, সাকার পুজার ফল, বৈষ্ণব কাঁবাদগের অপূর্ব গণাতকাব্য। 
শ্রীঃ সাকার নিরাকারের মধ্যে কোন প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা তাহার মীমাংসা করেন নাই ; 
আমিও তাহা করিব না। বাঁঝ বিচার কারতে গেলে, দুয়ের একটিও 'টাকবে না। ভাক্ততে 
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কৃষ্ণ পাওয়া যায়, কিন্তু তর্কে কৃষ্ণ বা ঈশ্বর কাহাকেও পাওয়া যায় না। কিন্তু যাঁদ দুইটির মধ্যে 
একটি প্রকৃত হয়, তবে যোঁট প্রকৃত সেইটি প্রচালত হওয়াই কর্তব্য, অপ্রকৃতের সহস্র শুভ ফল 
থাকলেও তাহা প্রচলিত হওয়াই অকর্তব্য। যাঁদ সাকার পুজাই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা হয়, তবে 
তৎপ্রদত্ত উপকার সকল এক এক করিয়া গাঁণবার আবশ্যকতা নাই ; তাহাতে কোন উপকার না 
থাকিলেও, সহস্র অনুপকার থাকলেও তাহাই অবলম্বনীয়। আর যাঁদ তাহা না হইয়া নিরাকার 
প্রকৃত ঈশ্বর স্বরূপ হয়, তবে সাকার পুজোয়, সহস্র উপকার থাকলেও, নিরাকার পুজায় কোন 
ইন্ট না থাকলেও, সাকার পূজা লুপ্ত হওয়াই উচিত৷ ইহার কারণ সত্য ভিন্ন অসত্যে কখন 
মঙ্গল নাই। সত্যই ধৰ্ম্ম, সত্যই শুভ, সত্যই বাঞ্চনীয়, সত্যমেব জয়াত। বঃ_-ভ্রমর", অগ্রহায়ণ 
১২৮১, প্‌. ১৮১-৮৭। 


কল্পতরহ* 


গদ্যোপন্যাসকে সচরাচর আমরা কাব্যই বাঁলয়া থাঁকি। কাব্যের বিষয় মন.ুষ্যচারত্র। 
মনুষ্যচারত্র ঘোরতর বোচিন্র্যাবশিষ্ট। মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বার্থপর, এবং মনুষ্য স্বভাবতঃ পরদন্ডখে 
রখ এবং পরোপকারী। মননুষ্য পশুবৃত্ত, এবং মনুষ্য দেবতুল্য। সকল মনুষ্যের এীরত্রই 
এইরূপ বোচিব্যাবশিক্ট ; এমন কেহ নাই বে এক বাপি, এবং এমন কেহ নাই যে, দে 
একান্ত স্বার্থাবস্মৃত পরহিতান নঃরক্ত ; কেহই নিতান্ত পশহ নহে, কেহই নিতান্ত দেবতা নহে। এই 
পশুত্ব ও দেবত্ব, একত্রে, একাধারে, সকল মনুষ্যেই কিয়ৎপারমাণে আছে তবে সব্বন্ত উভয়ের 
মাত্রা সমান নহে। কাহারও সদ্‌গুণের ভাগই আঁধক, অসদ্‌গুণের ভাগ অল্প, সে ব্যাক্তকে 
আমরা ভাল লোক বলি ; যাহার সদ্‌গঢ়ণের ভাগই অল্প, অসদ্‌গঢ়ণের ভাগ আঁধক, তাহাকে মন্দ 
বাল । কিনতু এইরূপ দপ্রকীতিত্ব সকল মন্দুষ্যেরই আছে; মনষাচারতরই দ্বপ্রাকতক ; দুইটি 
{বসদ্‌শ ভাগে মনুষ্যহদয় বিভক্ত৷ 
কাব্যের বিষয় মনুষ্চার ; যে বাক্য সম্পূর্ণ, তাহাতে এই দুই ভাগই বাঁদ্বত হইবে। 
‘ক গদ্য, কি পদ্য প্রথম শ্রেণীর গ্রল্থ মারেই এইর:প সম্পর্ণতাযুক্। কিন্তু কোন কোন কবি, এক 
একভাগ মাত্র গ্রহণ করেন। তাঁহারা যে মননয্যের 'দপ্রকৃতিত্ব অবগত নহেন, এমত নহে ; তবে 
তাঁহারা ববেচনা করেন যে, যেমন একনে সমাবষ্ট মনষ্যচারন্ের ভাল মন্দ অধীত এবং 
পর্যযবোক্ষিত করা আবশ্যক, তেমান উহা পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া অধীত এবং পর্য্যবোক্ষত করাও 
আবশ্যক। যেমন একটি যূুক্তবর্ণের উচ্চারণ ঁশাঁখবার পুক্র যে বণ'্বয়ের যোগে তাহা নিষ্পন্ন 
হইয়াছে, তত্তৎ উচ্চারণ আগ্রে পৃথক পৃথক্‌ করিয়া শিখা কর্তা, তেগান মন[ষ্যচারন্রের অংশ- 
দ্বয়কে বিষক্ত কারয়া পৃথৃক্‌ প্থক্‌ অধ্যয়ন করা বধেয়। এইরূপ বিশ্বাসের বশবন্ত্ হইয়া 
কতকগনীল' কাব মনষ্চারত্রের অংশমান্র গ্রহণ করেন। যাহারা মহদংশ গ্রহণ কাঁরয়াছেন, 
তাঁহাঁদগের গ্রন্থের এক বিশিষ্ট উদাহরণ 'বন্টর হ্যগোর গদ্যকাব্যাবলণী। যাহারা অস্ভাব গ্রহণ 
করেন, তাঁহারা প্রায় রহস্যলেখক। ই'হাদিগের চূড়ামীণ সর্‌ বশ্টিস। ইঞ্হাঁদগের গ্রল্থ সকল 
তিক অসম্পর্ণ কাব্য। 
এই সম্প্রদায়ের কেবল দুই জন লেখক বাঙ্গালা ভাষায় সৃপারিচিত ; প্রথম টেকচাঁদ ঠাকুর ; 
দ্বিতীয় হ্‌তোম পেশ্চা লেখক। অদ্য সেই সম্প্রদায়ের তৃতীয় লেখকের পারচয় দিতোঁছ। 
বাব: ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একখানি মান গ্রন্থ প্রচার কাঁরয়া, বাঙ্গালায় প্রধান লেখকাঁদগের 
মধ্যে হান পুরা যোগ্য বালিয়া পারত হইয়াছেন। রহসাপটভা় মন[ষ্যচারন্রের 
লাঁপচাতুর্যো, ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হনুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম 
din হইলেও পরদেষী, পরানিন্দক, সুনপীতির শর, এবং বিশ্দদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে 
প্রবৃত্ত। ইন্দরনাথ বাব; পরদুখে কাতর, 'স্মনগীতর প্রাতপোষক, এবং তাঁহার গ্রন্থ স্ম্র:চর 
বিরোধী নহে। তাঁহার যে লাঁপিকৌশল, যে রচনাচাতুর্য্, তাহা আলালের ঘরের দুলালে নাই 
সে বাক্শাক্ত নাই। তাঁহার গ্রন্থ রঙ্গদর্শনপ্রিয়তার ঈষৎ, মধুর হাঁস ছে ছবে প্রতাসিত আছে, 
অপাঙ্গে যে চতুরের বক্র দৃষ্টিটনকু পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা না হনুতোমে, না টেকচাঁদে, দুইয়ের 


* কল্পতরু। শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কাঁলকাতা। ক্যানিঙ লাইব্রোর। ১২৮১। 
৮৯৬ 


কলপতরঢ 


একেও নাই। তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়, সব্বস্থানেই মাক্তা প্রবালাদ জবলিতেছে। দীনবন্ধ; বাবুর 
মত তিনি উচ্চ হাসি হাসেন না, হতোমের মত “ “বেলেল্লাগরিতে” প্রবৃত্ত হয়েন না, কন তলাদ্ধ 
রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর, সব্বদা সহনীয়। “কজ্পতর,” বঙ্গভাষায় একখানি 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। 

যাহাকে সম্পূর্ণ কাব্য বাঁলয়াছি, এ গ্রন্থ তাহার মধ্যে গণ্য নহে। যিনি মনুষ্যের শক্তি, 
মন্ষ্যের মহত্__সুখের উচ্ছনস, দুঃখের অন্ধকার দেখিতে চাহেন, তান এ গ্রন্থে পাইবেন না। 
যান মনুষ্যের ক্ষুদ্রতা, নীচাশয়তা, স্বার্থপরতা, এবং বানদ্ধর বৈপরাত্য দোঁখতে চাহেন, তানি 
ইহাতে যথেষ্ট পাইবেন। যানি তমোভিভূত অথচ ভার, নি্ব্বোধ, ভণ্ড, ইন্দ্িয়পরবশ আধুনিক 
যুবা দেখতে চাহেন, তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখিবেন। যানি শঠ, বণ্টক, লব্ধ, অপাঁরণামদশ 
বাচাল, “চালাকদাস” দেখতে চাহেন, তিনি রামদাসকে দেখিবেন। যে সকল বন্য জন্তুগণ 
অনতিপূব্্ষকালে সাহেবের কাছে নথি পাঁ়িয়া অর্থ ও মেদ সয় কারত, কালনাথ ধরে, তাহারা 
জাজবলামান; এবং ধরপত্রী গাঁহণীর চুড়া। গবেশচন্দ্র নায়কের চুড়া। তাঁহার মত সুদক্ষ, 
অস্বার্থপর মনযয্যরত্নের পারচয় পাঠক স্বয়ং লইবেন। 

এই সকল চিন্র প্রকাতিমূলক- কিন্তু তাহাদিগের কার্য আত্যান্তকতাবশিষ্ট। যে বাহাতে 
উপহাসের বিষয়, রহস্যলেখক তাহার সেই প্রবৃত্তিঘটিত কার্য্যকে আত্যন্তিক বৃদ্ধি দিয়া চিত্রিত 
করেন। এ আত্যান্তকতা দোষ নহে_এটি লেখকের কৌশল। এই গ্রন্থে বিকৃত সকল কার্য্যই 
আত্যান্তকতাবিশিল্ট। গ্রন্থে এমন ছুই নাই বে, আত্যান্তকতাবিশিষ্ট নহে। 

মন.য্যহৃদয়ের যে সকল সৎবৃত্তি গ্রন্থকার তাহা গ্রল্থমধ্যে একেবারে প্রবেশ কাঁরতে দেন 
নাই। মধনসুদন ভ্রাতৃবৎসল, এবং নিতান্ত নিরাঁহ-তত্তিন্ন গ্রন্থোক্ত নায়ক নায়িকার কাহারও 
কোন সদ্‌গুণ নাই। মুধ্হদয়ের সদ্গণের পারিচয়ও লেখকের আঁভপ্রেত নহে। যাহা তাঁহার 
আভপ্রেত তাহাতে তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন বলিতে হইবে। 

গল্পাট আত সামান্য; সহজে বালতে ছত্ৰ দুই লাগে। আলালের ঘরের দুলাল ইহা অপেক্ষা 

শষ্ট। আর আলালের ঘরের দুলাল উচ্চনীতির আধার_ইহা সেরুপ নহে। আলালের 

ঘরের দুলালের উদ্দেশ্য নীতি; কল্পতরূর টি ব্ঙ্গ। আলালের ঘরের দুলালের লেখক 

মনষ্ের দংস্প্রবৃত্তি দেখিয়া কাতর, ইনি মনষ্যচারন্র ৮ ঘুণাযুক্ত। কল্পতরুর অপেক্ষা 

ঘরের দলালের সম্পূর্ণতা এবং 

যে গ্রন্থের আমরা এত প্রশংসা কালাম, হারান Fg লেখকের 

লীপপ্রণালীর পাঁরচয়দিব। যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম, গ্রন্থকার তাহাতে একটু বীভৎস রসের 

অন্যায় অবতারণা কারয়াছেন, এটি রুচির দোষ বটে। ভরসা কার অন্যান্য গুণে প্রীত হইয়া 
পাঠক তাহাকে মাজ্জনা করিবেন। 

“মধদুসুদন খব্বাকৃতি, কৃষণবর্ণ, কৃশ, এবং তাহার চুল কাফাঁরর মত, এই অপরাধে নরেন্দ্রনাথ 
তাহাকে বিশেষ ভালবাসিতে 'পারিতেন 'না। এরূপ সহোদরকে বারংবার ‘পরম পু শ্রীযুক্ত 
অগ্রজ মহাশয় বালিয়া প্র দলাখিতে ঘণা হইত, এই হেতু প্রাতবার বন্ধের পর বাটা হইতে 
কলিকাতা যাইবার সময়, যত দিন থাকিতে হইবে অনুমান করিয়া, খরচের টাকা একেবারে সঙ্গে" 
লইয়া যাইতেন। পাছে নরেন্দ্রে কোন কষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া মধুসুদনও যেমন করিয়া হউক 
টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতেন। 

দ'মাস আড়াই মাস অন্তরে নরেন্দ্রনাথ বাটীতে নিজদেহের কুশল লাখতেন। একবার, 

বহুকাল পর না পাইয়া DS হন, এরং পিসীর পাম নরেন্্ুকে কলিকাতার 

দৌখতে যান। নরেন্দ্নাথ ইণ্হাকে দুই দিবসের আঁধক বাসায় থাকতে দেন নাই, এবং 

বন্ধংবগে'র নিকট জ্যেত্ঠকে বাটীর সরকার বাঁলয়া পাঁরাচত করেন, ইহা আমরা উত্তমরূপ 

লা নরে্নাথ সেই অবধি জোর প্রাত জিব ঘলাকে হৃদয়ে লালনপালন করিতে 
|| 

ক রা পর্ব পরিচ্ছেদ বার্ণত হইয়াছে, নরেন্দ্রনাথ কলকাতায় কি ক করিয়া অবেশেষে 

বপে সেই ভয়ঙ্কর রজনশীতে তদণয় শ্রীচরণ-দ্বয়কে কষ্ট দিয়াছেন। এই সমস্ত ঘটনার বহুকাল, 

এমনকি ৪। ৫ মাস পর্ব হইতে নরেন্দরন্থ বাটার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছলেন। ক্রমে 

অগ্রহায়ণ মাস শেষ হইল, পরাক্ষার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাঁপ নরেন্দ্র বাড়ী আসলেন 


৮৯৭, 


ব ২-৫৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


না। ক্রমে পৌষ মাঘ মাসও গেল। তখন মধুসুদনের মনে বড়ই ভাবনা হইল। সী গৃহকার্য্য 
সমাপন কারয়া প্রাতাঁদন বিকালে কান্না ধাঁরলেন। 

“একে পিসী, তায় বয়সে বড়’ ঢতরাং শঙ্করা ঠাকুরাণীকে আমরা কখন নাম ধাঁরয়া ডাঁকব 
না। ‘পিস অথবা সীমা বাঁলতে থাঁকব। হে হৃদয়গ্রাহিপাঠক মহাশয়! যাঁদ আপনার 
£পসগ__আপনাদের 'পরমারাধ্য পরমপুজনীয়” িতামহের চিরাবধবা কন্যা থাকেন, তবেই 
আমাদের ভাঁক্তর স্বরূপ ব্ীঝতে সমর্থ হইবেন। 

দন যায়, রাত্রি আইসে; কিন্তু মধুসূদনের ‘ভাই নরেন্দু' বাটী আইসে না। রাত্রি যায় দন 
আইসে, 'কন্তু পিসীমার ‘নরেন’ ঘরে আইসে না। দিন রাত্রির কেহ নাই, কাজেই তাহারা না 
চাইতে আইসে, না চাইতে যায়। আমাদের ‘নরেনের’ পিসী আছেন, ঢুতরাং তান কাঁদিয়াও 
নরেন্দ্রনাথকে পান না। পাইবেন কেমনে? ছেলের যখন ব্ৰহ্মজ্ঞান জন্মে, তখন বাপ মায় পান 
না, তায়, পিসী কোন্‌ ছার? 

মধুসূদন পসীমার অনুরোধে তাঁহাদের গ্রামের গাঁদয়ান বাবুকে নরেন্দরনাথের সংবাদ' 
জানবার জন্য একখানি সজলনয়ন পত্র কাঁলকাতায় ?লাখলেন। উত্তর আসল যে অগ্রহায়ণ মাস, 
অবাধ গাঁদয়ান বাবু নরেন্দ্রনাথের কোন সমাচার পান নাই। 

তখন বাড়ীতে হুল-স্ুল পাঁড়য়া গেল। 1ীপসীমার নাকঝাড়াতে উঠান সব্বদা সপ্‌ সপ: 
কাঁরতে লাগিল; ঘরের মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত সীমার চক্ষের জলে লোণা হইতে লাগল। শোক- 
সন্তপ্তা পিসী সব্্বদাই নাক ঝাঁড়তে আরম্ভ কালে, প্রাতবেশিনীরাও তাঁহার বাড়ী যাওয়া 
পাঁরত্যাগ্গ কারল। 

পসণ মধ্সুদনকে কালিকাতায় নরেন্দ্র: সন্ধান কাঁরতে যাইবার জন্য বাঁললেন। মধ 
একবার মাত্র কালকাতায় গিয়াছলেন; তখন গবেশ রায় সঙ্গে ছল। এখন গবেশ্‌ 
গগয়াছেন; সুতরাং কাঁলকাতার গলির ভয়ে, বিনা গবেশ রায়ে, মধুসৃদ্নের যাওয়া ঘাঁটল না। 

একাঁদন রান্র-প্রভাতে সীমা ভার মুখভার করিয়া শয্যা হইতে উঠলেন, এবং গুণ গণ 
স্বরে গৃহকার্য্য আরম্ভ করিলেন। কাজ সারা হইলে স্নানে যাইবার জন্য তেলের বাটি গামছা 
লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন; কিন্তু যাইতে পারলেন না। পরচালায়, বাম হস্ত ভূমিতে 
পাতিয়া, দুই পা ছড়াইয়া চীৎকার কাঁরয়া কাঁদতে আরম্ভ কৃরলেন। 

গ্রামের উত্তর পাড়ায় একাট স্বশলোক পরম্পরায় শমীনতে পাইল যে, মধুর পিসী: 
কাঁদতেছেন। ইহার একটু কাবিকল্পনা ছিল; পাড়াগাঁয়ে অনেক স্ত্রীলোকেরই থাকে. 
'ঘটকদের নরেন্দ্র কাল; রেতে বাড়ী এসোঁছল, সকাল বেলা তারে সাপে খেয়েছে, তাই তার সা. 
কেদে গাঁ মাথায় করেছে’ যাহাকে দেখে এই কথা বলিতে বলিতে সে ঘটকবাড়ী আঁভমধ্খে 
চাঁলল। যখন পণ্হযাছিল, তখন বাড়ী লোকারণ্য; বোধ হয় যেন ব্রঙ্গাণ্ডে আর নাই। 
সকলেই বাঁলতেছে' ‘অমন ছেলে হয় না, হবে না।” ইহার মধ্যে কেহ আর এক জনের নিকট 
'সুদের পয়সা কটা’ চাহতেছে। সার দিকে যেই মুখ রায়, অমানি তাহার চক্ষ: ছলছল 
কে যেন লঙ্কা বাটিয়া দেয়; যেই মূখ হয়, অমানি ভাবান্তর যেন এপসীর' দুঃখের কথা তাহারা 
শুনেও নাই। কিন্তু পিসীমা এক-চিত্তে এক-ভাবে বাঁসয়া কেবল চীংকার কারতেছেন। 
রোদনের বিরাম নাই, বৈজাত্য নাই। অল্পবয়স্কা একটি স্ত্রীলোক-_ সেও কাঁদতে গিয়াছিল_ 
ফিরিয়া যাইবার সময় বালয়া গেল “বেট বসে কাঁদছে, যেন আলকাৎরা মাখান বড় চরকা 


ঘুরছে 1 

একট একট: কাঁদিয়া যখন সকলেই একে একে চাঁলয়া যাইতে লাগিল, তখন সায়া 
রোদনের বেগ ?কাণৎ সম্বরণ কাঁরলেন, দুটি একাট কথা কাঁহতে লাগলেন। ধ 

‘আহা বাছা আমার এত গুণের ছেলে! এমন ছেলে ক কারও হয়! ভাই মরেছে, সয়েছে। 
বাল, নরেন্দ্র বড় হবে, আমার সকল দুঃখ যাবে সীমা নাক ঝাঁড়লেন, একটি স্রশিলোকের 
গায় লাগল, সে নাক তুলিয়া চাঁলয়া গেল। পিসীর কি দুঃখ, নরেন্দ্র হইতে কেমন কাঁরয়াই 
বা সে দ:ঃখ মোচন হইবে, তাহা আমরা জানি না। পসাঁ-লোকের জ্ঞান শপসাঁদেরই আছে৷ 
নরলোকের সন্ভবে না। রা 

ধপসী পুনশ্চ চীৎকার ধারলেন; আবার কান্নার বেগ থামাইলেন, আবার কথা আগ হইল! 
‘নরেন আমারণীপসামা বৈ পিসী বলে না, এমন ছেলে কোথায় পাব? আর ক এমন হরে? 


৮৯৮ 


বৃত্রসংহার 


নরেন তুই একবার দেখা দে, আবার যাস্‌। প্রাণ না বেরুলে যে মরণ হয় না। এখন আমি 
কোথায় যাই ?, 

নানা ছাদে নাইয়া সী কাঁদিতেছেন, কথা কাঁহতেছেন, আবার কাঁদিতেছেন। কিন্তু 
ইহার মূল কারণ কেহই কিছ জানিতে পারে না। অবশেষে এক 'জন বৃদ্ধা বলিল, ‘যা হয়েছে, 
তা ফের্বার নয়, এখন তোমার মধ বেচে থাকুক, আশীব্বদ কর। কপালে যা ছিল, হ’ল; 
কাঁদূলে ি হবে। শদন্‌লে কবে? এ দারুণ কথা বল্পে কে, কেমন ক’রেই বা বলে? 

পিসীমা চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, খাট! ষাট! বুড়ীর দাস আমার! তা কেন হবে? 
ছেলের খপর পাই নাই; তাই রেতে স্বপন দেখোঁছ, তাই বড় ভাবনা হয়েছে 

নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় নাই, একথা তখন জানিতে পাঁররা দুই জন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া 
চালয়া গেল। পিসাঁ তখন স্বপ্নবৃত্তান্ত বালতে লাগলেন। 

শনজের ভাল দেখলে মন্দ হয়' তাহাতেই পিসীর এত শোক দঃঃখ উপস্থিত হইয়াছল। 
রাত্রি-শেবে পিসী স্বপ্ন দেখেন যে, মুলঃকের ছোট লাটসাহেব মরেছে, তাতে লাটহস্তী ক্ষেপে 
বেড়ার। পথে নরেন্দ্রনাথকে দেখতে পাইয়া, তাহাকে শহুড়ের দ্বারা মস্তকে তুলিয়া লইয়া গিয়া 
লাটাসংহাসনে বসাইয়া দেয়, তাহার পর নরেন্দ্রনাথ মেম বিবাহ করিয়াছে। তাহাতে সামা 

লেন, 'জাত যা’ক তবুও বউ নিয়ে ঘরে এস'-নরেন্দ্রনাথ এল না। তখন 1পসা নরেন্দ্রনাথের 
হাতে ধরিয়া আনিতে চাহিলেন। নরেন্দ হাত ছাড়াইয়া লইল। অমাঁন পিসীর 'নিদ্রাভঙ্গ। 

ইহাতেই পিসীর শঙ্কা, শঙ্কা হইতে দঃখ, দঃখ হইতে শোক, শোক হইতে গুণ্‌ গুণ 
স্বরে গৃহকার্য্য সারা, গুণ্‌ গুণ্‌ স্বর হইতে পাঁরশেষে পা ছড়াইয়া চীৎকার ধবানতে কান্না ও 
পাড়ার লোক জোটা। 

অনেক প্রবোধে পিসামার কান্নার ইতি, হইল। আমরাও পাণ্ডকবর্গকে বিরাম দিবার জন্য 
পারচ্ছেদের উপসংহার কাঁরলাম।”_বঙ্গদর্শন', পোষ ১২৮১, প্‌ ৪১৫-২০। 


বত্রসংহার* 


এই মহাকাব্যের বিষয়, হা ডালা বা 
অনুসরণ করেন নাই-_অনেক স্থানেই নিজ কল্পনাকে স্ফুরিত করিয়াছেন। পাতালে, ব্রাঁজত, 
নি্বাসিত সিত দেবগণ মন্তরণায় নিষুক্ত। এই স্থানে গ্রন্থারন্ত। প্রথম সর্গ পড়িয়া অনেকেরই 
পাণ্ডিমোনিয়ামে মন্রণানিযুক্ত দেবদূতগণের কথা মনে পঁড়িবে। হেমবাবু স্বয়ং স্বীকার 
কাঁরয়াছেন যে, “বাল্যাবাধ আম ইংরাঁজভাষা অভ্যাস কাঁরয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃতভাষা 
সাত নাহ, সৃতরাং এই পলকের অনেক স্থানে হে ইংরাজি গ্রল্ধকারাদিগের ভাবসঞ্কনন এবং 
শংস্কৃতভাষার অনাভিজ্ঞতা-দোষ লাক্ষিত হইবে তাহা 'বাঁচন্র নহে।” হেমবাবডু, 

অনুসরণ কারিয়া থাকুন বা না থাকুন, তিনি EAS He বিবেক পি 
দিয়াছেন, তাহা পাঠমাৱেই সহায় ব্যক্ত ব্ীঝতে পাঁরবেন। “নবিড়ধ্রল ঘোর” সেই 
গাতালপরান » মধ্যে, সেই tir অমরগণের দাীপ্তশুন্য সভা-_অল্পশক্তির সাহত বাণত 
হয় নাই। একটি শ্লোক বিশেষ ভয়ঙ্কর 


বহে য্াঁড় চাঁর দিক আলোঁড় সাগর। 


স্বগন্রিষ্ট দেবগণ সেই তমসাচ্ছন্ন, ভীমশব্দপূর্ণ সভাতলে বাসিয়া, পুনব্্বার স্বর্গ আক্রমণের 
পরামর্শ করিতে লাগলেন। দেবম্‌খে সা্িবৌশত বাক্যগলিতে একাঁটি অর্থ আছে; বোধ 


৮৪ 


* বত্রসংহার রর প্রথম খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র, বন্দ্যোপাধ্যায় বিরাঁচত। শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক 
প্রকাশিত। কলিকাতা 


৮৯১৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 
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কার, সকলেই বিনা টিপ্পনীতে তাহা বুঝতে পারিবেন। আঁধক উদ্ধৃত কারবার আমাদিগের 
স্থান নাই; উদাহরণস্বরূপ িনটি শ্লোক উদ্ধত কারতেছি। 

“ধিক্‌ দেব! ঘৃণাশুন্য, অক্ষুর্ধ-হৃদয়, 

এত দন আছ এই অন্ধতমপনরে ; 

দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বল । 


শীধক্‌ সে অমরনামে, দৈত্যভয়ে যাঁদ 
অমরা পাঁশতে ভয় কর দেবগণ, 
অমরতা পাঁরণাম 

দৈত্য-পদরজঃ পৃ্ঠে করহ ভ্রমণ। 


“বল হে অমরগণ-বল প্রকাশিয়া 
দৈত্যভয়ে এইরুপে থাকিবে ক হেথা? 
চির অন্ধকার এই পাতাল প্রদেশে, 
দৈত্য-পদ-রজঃ-চিহ্ন বক্ষে সংস্থাপয়া ?” 


এই সর্গে অনেক স্থানে আশ্চর্য্য কাঁবত্ব প্রকাশ আছে, তাহা দেখাইবার আমাদিগের অবকাশ 
নাই। অন্যান্য সর্গ সম্বন্ধে আঁধকতর বক্তব্য আছে। 

এই দেবসমাজে ইন্দ্র ছিলেন না৷ তান কুমের; শিখরে নিয়াতর আরাধনা কারিতোছলেন। 
অমরগণ বিনা ইন্দ্রেই পননর্যদ্ধ আঁভপ্রেত কারলেন। 

দ্বিতীয় সৰ্গ ইন্দ্রালয়ে। প্রথম সর্গে রৌদ্র ও বীর রসের তরঙ্গ তুলিয়া কুশলময় কাঁব সহসা 
সে ক্ষ্ধ সাগর শান্ত কীরলেন। সহসা এক অপদবর্ব মাধ্ুর্য্যময়ী সৃষ্ট সম্প্রসারিত করলেন! 
নন্দনবনে ব্রমাহযা পরীন্দ্রলা, নবপ্রাপ্ত স্বর্গ সুখে সৃখময়ী__ 


এই চিত্রমধ্যে বসম্ত-পবনের মাধ্্র ন্যায় একটি মাধ্দর্য্য আছে_িসের সে মাধবর্যয, 
পবন-মাধযেটর ন্যায় তাহা আনব্বচনীয়_স্বপ্নবৎ__ 
কাঁরছে শয়ন কভু পাঁরজাতে 
মায়া নয়ন কুসমমে হোলি। 
এই সুখশয্যায় শয়ন করিয়া, ঞন্দ্রলা স্বামীর কাছে সোহাগ বাড়াইতে লাগলেন। তিনি 
স্বগে'র অধীশ্বরী হইয়াছেন, তথাঁপি তাঁহার সাধ পুরে না শচকে আনিয়া দাসী করিয়া দিতে 
হইবে। বৃত্রাসূর তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এই কথোপকথন আমাঁদগের তত ভাল লাগে নাই! 
ইন্দুজয়ী মহাসুরের সঙ্গে মহাস্মরের মাহষা নন্দনে বাঁসয়া এই কথোপকথন কাঁরতেছেন, গ্রন্থ 
পড়তে পড়তে ইহা মনে থাকে না মর্তভূমে সামান্যা বঙ্গগৃহিণণর স্বামিসন্তাষণ বাঁলয়া কখন 
কখন ভ্রম হয়। 
তৃতীয় সর্গে, বৃত্রাসর সভাতলে প্রবেশ কাঁরলেন 
নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস, 
পব্বতের চূড়া যেন, সহসা প্রকাশ 
বূরসংহার কাব্য মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে।--'বঙ্গদর্শন’, মাঘ ১২৮১, পৃ. ৪৭২-৭৩ 
৯০০ 


জ্ঞান সম্বন্ধে দাশশীনক মত 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা 


সেম্পাদকীয় উক্তি) 


বহ সংখ্যক গ্রন্থ আমাদগের নিকট অসমালোচিত রহিয়াছে। গ্রন্থকারগ্রণও ব্যস্ত হইয়াছেন। 
কেন সে সকল গ্রন্থ এ পর্যন্ত সমালোচিত হয় নাই, তাহা যে বুঝে, না, তাহাকে বুঝান দায়। 
ব্ঝাইতেও আমরা বাধ্য কি না তাঁদষয়ে সন্দেহ। কিছু বুঝাইলেও ক্ষাত নাই। প্রথম, 
স্থানাভাব। বঙ্গদর্শনের আকার ক্ষুদ্র; অন্যান্য বিষয়ের সন্নিবেশের পরে প্রায় স্থান থাকে না। 
দ্বিতীয়, অনবকাশ। আজ কালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; 
উভয়ের অপত্য বৃদ্ধির সীমা নাই, এবং উভয়েরই সন্তানসন্তাত কদর্ধয এবং ঘুণাজনক। যেখানে 
ছারপোকার দৌরাত্ম্য সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর যেখানে 
বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পাঁড়য়া কেহ শেব কাঁরতে পারে না। 
আমরা যত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা সকল প্রাঠান্তর সমালোচনা করা 
| যায়, এত অবকাশ নিত্কম্মশ লোকের থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদর্শন-লেখকাঁদগের কাহারও নাই। 
থাকবার সম্ভাবনাও নাই। থাকলেও, বাঙ্গালা প্রন্থমান্র পাঠ করা যে যন্ত্রণা, তাহা সহ্য কারিতে 
কেহই পারে না। “বন্রসংহার” “কজ্পতর;” বা তদ্বং অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা সখের 
বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা এরুপ গরুতর যন্ত্রণা যে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর 
দণ্ড কছ,ই আমাদের আর স্মরণ হয় না। 

অনেকে বাঁলতে পারেন, যাঁদ তোমাদগের এ অবকাশ বা ধৈর্য্য নাই, তবে এ কাজে ব্রতী 
হইয়াছিলে কেন? ইহাতে আমাদগের এই উত্তর যে, আমরা বিশেষ না জানিয়া এ দৃক্কর্্ম 
বুটি । আর করিব না। বঙ্গদর্শনে যাহাতে সংক্ষেপ্ত সমালোচনা আর না প্রকাশ হয় এমত 

বব। রঃ 

আমাদের স্থূল বক্তব্য এই যে, আমাদের নিকট যে সকল গ্রন্থ এক্ষণে অসমালোচিত আছে 
বা যাহা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইব, তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবে 
শা। কোন কোন গ্রন্থের সম্বন্ধে আমরা পঢ়ব্ব প্রথানঃসারে সবিস্তারে সমালোচনা করিব।__ 
. বি্দর্শন', মাঘ ১২৮১, পৃষ্ঠা, ৪৮০। 


জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শানক মত* 


ন্যায়দর্শনের সঙ্গে বাঙ্গালি মাত্রেরই একাটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যাঁদ কেহ আমাদিগকে 
বলে যে, তোমরা এত বড়াই কর, কিন্তু কোন্‌ বিষয়ে তোমাদের পূ্্বপুরুষেরা পাঁথবীবাসী 
অন্যান্য জাতির অপেক্ষা গৌরব লাভ কাঁরয়াঁছলেন, তাহা হইলে, আমরা আর কিছু বলিতে 
পাঁর বা না পারি, ন্যায়শাস্তের উল্লেখ কারতে পাঁর। ইহাই  বাঙ্গালাদগের জাতীয় গৌরব। 
ভারতবধাঁ/ প্রত্নতত্বের যতই গাঢ়তর অন[সন্ধান হইতেছে_-ততই দেখা যাইতেছে বে সাঁহত্যে, 
দশনে, গণিতশাস্র্রে স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, ব্যবস্থাশাস্নে_এঁশ্বর্যেয, বাহুবলে-একাঁদন ভারতভূমি, 
ডুমণ্ডলে রাজ্ঞীস্বরূপা ছিলেন। কিন্তু সে গৌরব বঙ্গদেশের অংশ মগধ কান্যকুব্জাদর ন্যায় 
শহে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য মধ্যমপ্রকার--জয়দেব গোস্বামী ইহার চুড়া। মানবাঁদ ধম্্মশাস্ত্ 
বঙ্গীয় নহে। যে স্থাপত্য জন্য ফগসেন সাহেব ভারতবষাঁয়গণকে ভূমণ্ডলে অতুল্য বলিয়াছেন, 
বঙ্গদেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের অন্যান্যাংশে তাহা প্রচুরতর। যে সঙ্গীতের জন্য সেদিন আলদিস্‌ 
সাহেব, ভারতবর্ষকে পাথবাশ্বরণ বালিয়াছেন, তাহার চালনা বঙ্গদেশে চিরকালই সামান্য প্রকার । 
আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্যণ প্রভাত কেহই বাঙ্গালি নহে। কিন্তু ন্যায়শাস্্ে বাঙ্গালিরা আদদ্বতীয়। 

j বোধ হয়, বাঙ্গালি । রঘুনাম শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগণীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্ত- 
০৬৯৪১ ২ 


* ন্যায় পদার্থ তত্ত্ব। বাঙ্গালা দর্শন। শ্রীহারিকশোর তর্কবাগণশ প্রণীত। কলিকাতা । গিরিশ 
.বিদ্যরত্ যন্ম। 


৯০৯ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


বাগীশ, কৃষ্দাস সার্বভৌম, গদাধর তক্বলঙ্কার, জগদীশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বাঙ্জাল। গৌতম, 
কণাদ, কোন্‌ দেশবাসী তাহা নিশ্চিত কারবার কোন উপায় নাই-াঁকত্তু পরবর্তী প্রধান 
নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গাল। নবদ্বীপে, ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ মাজ্জিতি এবং পাপন 
হইয়াছিল, এরুপ ভারতবর্ষের আর কোথাও হয় নাই। নবদ্বীপে, বাঙ্গালির প্রধান কীর্তত ও 
অকণীর্ভর জন্মভাঁম ৷ নবদ্বীপে ন্যায়শাদ্ত্ের অভ্যুদয়, নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়__নবদ্ধীপে 
বৈষ্ণব সাহিত্যের আকর_কৃষ্ণচন্দ্রীয় সাহত্যও নবদ্বীপের নামে খ্যাত_আর, নবদ্বীপেই সপ্তদশ 
পাঠান কৃত বঙ্গবিজয়! ‘বঙ্গদর্শন’, ফাল্গুন ১২৮১, পৃ. ৪৮৭-৮৮। 


কৃষ্ণচরিন্র* 


বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে মানস বিকাশের সমালোচনায় কাথত হইয়াছে যে, যেমন অন্যান্য 
ভোতিক, আধ্যাত্বক বা সামাজিক ব্যাপার নৈসার্গক নিয়মের ফল, কাব্যও তদ্রুপ । দেশভেদে 
ও কালভেদে কাব্যের প্রকৃতিগত প্রভেদ জন্মে। ভারতীয় সমাজের যে অবস্থার উক্তি রামায়ণ, 
মহাভারত সে অবস্থার নহে; মহাভারত যে অবস্থার উক্তি, কাঁলদাসাঁদর কাব্য সে অবস্থার নহে! 
তথায় দেখান গিয়াছে যে বঙ্গীয় গাীঁতিকাব্য, বঙ্গীয় সমাজের কোমল প্রকৃতি, নিশ্চেম্টতা, এবং 
গহস্ঃখানরতির ফল। অদ্য সেই কথা স্পত্টীকরণে প্রবৃত্ত হইব। 

বিদ্যাপাত, এবং তদন.বন্তা্ঁ বৈষ্ণব কাবাদগের গীতের বিষয়, একমাত্র কৃষ্ণ ও রাধিকা 
বিষয়ান্তর নাই। তজ্জন্য এই সকল কাঁবতা অনেক আধুনিক বাঙ্গালির অরু্চকর। তাহার 
কারণ এই যে, নায়কা, কুমারী বা নায়কের শাস্রানুসারে পারণীতা পত্নী নহে, অন্যের পত্নী; 
অতএব সামান্য নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় হইলে যেমন অপাবন্র, অর্াচকর, এবং পাপে 
পাঁঙ্কল হয়, কৃষ্ণলীলাও তাঁহাদের বিবেচনায় তদ্রুপ-_আতি কদর্য পাপের আধার। বিশেষ এ. 
সকল কাঁব্তা অনেক সময় অশ্লীল, এবং ইন্দিয়ের পুষ্টিকর_-অতএব ইহা সব্বথা পারহার্ষয। 
যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী। যাঁদ কৃষণলীলার এই ব্যাখ্যা 
হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভাক্ত এবং কৃষ্গণীতি কখন এত কাল স্থায়ী হইত না। কেন না 
অপবিত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য আমরা এই নিগন্ঢ তত্বের 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 

কৃষ্ণ যেমন আধ্দীনক বৈষ্ণব কাঁবাদগের নায়ক, সেইরুপ জয়দেবে, ও সেইরূপ শ্রীমন্ভাগবতে! 
কিন্তু কৃষ্ণচারত্রের আদি, শ্রীমভ্ভাগবতেও নহে। ইহার আঁদ মহাভারতে। 'জজ্ঞাস্য এই যে, 
মহাভারতে যে কৃষ্চাঁরত্র দৌখতে পাই, শ্রীমন্ভাগবতেও কি সেই কৃষ্ণের চারত্র? জয়দেবেও [ক 
তাই? এবং বিদ্যাপাততেও কি তাই? চারি জন গ্রন্থকারই কৃষ্ণকে এঁশিক অবতার বলিয়া 
স্বীকার করেন, কিন্তু চার জনেই কি এক প্রকার সে এীশক চরিত্র চান্রত করিয়াছেন? যদি 
না করিয়া থাকেন, তবে প্রভেদ কি? যাহা প্রভেদ বালয়া দেখা যায়, তাহার কি কিছ কারণ. 
নিদ্দেশি করা যাইতে পারে? সে প্রভেদের সঙ্গে, সামাজিক অবস্থার {ক কিছু সম্বন্ধ আছে? : 

প্রথমে বক্তব্য, প্রভেদ থাকলেই তাহা যে সামাজিক অবস্থাভেদের ফল, আর কিছু নহে, 
ইহা বিবেচনা করা অকর্তব্য। কাব্যে কাব্যে প্রভেদ নানাপ্রকারে ঘটে। যানি কবিতা লিখেন 
তানি, জাতীয় চরিত্রের অধীন; সামাজক বলের অধীন; এবং আত্মস্বভাবের অধীন। তিনিই 
তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত হইবে। ভারতবাঁয়ি কবি মাব্রেরই কতকগ্থীলন বিশেষ দোষ গণ আছে 
যাহা ইউরোপাঁয় বা পারাসিক ইত্যাদি জাতীয় কাঁবর কাব্যে অপ্রাপ্য। সেগহাল তাঁহাদিগের 
জাতীয় দোষ গুণ। প্রাচীন কাঁব মাত্রেই কতকগুলি দোষ গুণ আছে, যাহা আধুনিক কাবতে 
অপ্রাপ্য। সেইগএীল তাঁহাদিগের সামায়ক লক্ষণ। আর কবি মাত্রের শক্তির তারতম্য এবং 
বৈচিত্র্য আছে। সেগুলে তাঁহাদগের নিজগুণ। রি 

অতএব, কাব্যবৌচন্রের [তিনাট কারণ-' জাতীয়তা, সামায়কতা, এবং স্বাতন্ত্য। যাঁদ চারি 
জন কাঁব কর্তৃক গণত কৃষিতে প্রভেদ পাওয়া যায়, তবে সে প্রভেদের কারণ তিন প্রকারই 
থাকবার সন্তাবনা। বঙ্গবাসী জয়দেবের সঙ্গে মহাভারতকার বা শ্রীমন্তাগবতকারের জাতীয়তা: 


* প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ। প্রযুক্ত বাব; অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত চু'চুড়া_সাধারণী ফর 
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কৃষ্ণচারত্র 


জনিত পার্থক্য থাঁকবারই সম্ভাবনা; তুলসীদাসে এবং কৃত্তবাসে আছে। আমরা জাতীয়তা 
এবং স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া, সাময়কতার' সঙ্গে এই চারটি কৃষ্ণচারন্ের কোন সম্বন্ধ আছে 
কি না ইহারই অনুসন্ধান কারব। 

মহাভারত কোন্‌ সময়ে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা এ পর্যন্ত নিরুপত হয় নাই। নিরাপিত 
হওয়াও আঁত কাঠন। মূল গ্রল্থ একজন প্রণীত বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু এক্ষণে যাহা মহাভারত 
বাঁলয়া প্রচালত তাহার সকল অংশ কখন একজনের 'লাঁখত নহে। যেমন একজন একটি 
অট্টালিকা 'নম্মণণ করিয়া গেলে, তাঁহার পরপুরুষেরা তাহাতে কেহ একটি নূতন কুঠারি, 
কেহ বা একটি নূতন বারেন্ডা, কেহ বা একটি নূতন প্রাচীর 'নন্মণ কাঁরয়া, তাহার বৃদ্ধি 
কাঁরয়া থাকেন, মহাভারতেও তাহাই ঘটিয়াছে। মূলগ্রন্থের [ভিতর পরবস্তাঁ লেখকেরা কোথাও 
কতকগনীল কবিতা, কোথাও একাঁট উপন্যাস, কোথাও একট পর্র্বাধ্যায় সন্নিবৌশত করিয়া 
বহু সারতের জলে পম্ট সমদ্রবৎ বিপুল কলেবর করিয়া তুলিয়াছেন। কোন্‌ ভাগ আঁদ 
গ্রন্থের অংশ, কোন্‌ ভাগ আধ্চনিক সংযোগ, তাহা সব্ব্র নিরূপণ করা অসাধ্য। অতএব 
আদ গ্রন্থের বয়ঃক্রম নিরূপণ অসাধ্য। তবে উহা যে শ্রীসন্ভাগবতের পৃব্বগামী ইহা বোধ হয় 
স্মাশক্ষিত কেহই অস্বীকার কারবেন না। যাঁদ অন্য প্রমাণ নাও থাকে, তবে কেবল রচনাপ্রণাল? 
দোখলে বুঝিতে পারা যায়। ভাগবতের সংস্কৃত অপেক্ষাকৃত আধ্ীনক; ভাগবতে কাব্যের গাঁত 
অপেক্ষাকৃত আধ্দানক পথে। 

অতএব প্রথম মহাভারত। মহাভারত খীষ্টাব্দের অনেক পৃবের্ব প্রণীত হইয়াছিল, ইহাও 
অনুভবে বুঝা যায়। মহাভারত পড়িয়া বোধ হয়, ভারতবষায়াদগের দ্বিতীয়াবস্থা, অথবা 
তৃতীয়াবস্থা ইহাতে পাঁরচিত হইয়াছে। তখন দ্বাপর, সত্য যুগ আর নাই ৷ যখন সরদ্বতী ও 
দূবদ্ধতী তীরে, নবাগত আর্ধয বংশ, সরল গ্রাম্য ধর্ম রক্ষা করিয়া, দস্যভর়ে আকাশ, ভাস্কর, 
মরূতাঁদ ভৌতিক শাক্তকে আত্মরক্ষার্থ আহ্বান করিয়া, অপেয় সোমরস পানকে জীবনের সার 
সুখজ্ঞান কাঁরয়া আর্ধ জীবন নিব্বাহ কারতেন, সে সত্য যুগ আর নাই। দ্বিতীরাবস্থাও নাই। 
যখন আর্যগণ সংখ্যায় পাঁরবর্ঘিত হইয়া, বহর যুদ্ধে যুদ্ধাবিদ্যা শিক্ষা কাঁরয়া দসমুজয়ে প্রবৃত্ত, 
সে ত্রেতা আর নাই। যখন আর্ধগণ, বাহুবলে বহু দেশ অধিকৃত করিয়া শিল্পাদির উন্নীত 
করিয়া, প্রথম সভ্যতার সোপানে উঠিয়া, কাশী, অযোধ্যা, মাথলাদ নগর সংস্থাঁপত করিতেছেন, 
সে ত্রেতা আর নাই। যখন আধ্হদয়ক্ষেত্রে নূতন জ্ঞানের অঙ্কুর দেখা দিতেছে, সে ত্রেতা 
আর নাই। এক্ষণে দস্যু জাতি বাজত, পদানত, দেশপ্রান্তবাসী শনদ্র, ভারতবর্ষ আর্য্যগণের 
করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য, এবং মহাসম্যাদ্বশালী। তখন আর্য্যগণ বাহ্য শক্রঃর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, 
আভ্যন্তারক সমৃদ্ধ সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগতা অনস্তরত্প্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত ৷ 
যাহা সকলে জয় কাঁরয়াছে তাহা কে ভোগ কাঁরবে? এই প্রশ্নের ফল, আভ্যন্তারক বিবাদ । 
তখন আৰ্য্য পৌরূষ চরমে দাঁড়াইয়াছে। যে হলাহল বৃক্ষের ফলে, দুই সহস্র বংসর পরে 
জয়চন্দ্ৰ এবং পৃথনীরাজ পরস্পর বিবাদ করিয়া উভয়ে সাহাব্যাদ্দনের করতলস্থ হইলেন, এই 
দ্বাপরে তাহার বাঁজ বপন হইয়াছে। এই দ্বাপ্রের কার্য মহাভারত। (১) 

এরুপ সমাজে দুই প্রকার মনুষ্য সংসারচিত্রের অগ্রগামী হইয়া দাঁড়ান; এক সমরাবজয়ী 
বার, দ্বিতীয় রাজনশীতাবশারদ মন্ত্রী । এক মল্টকে, ছিতীয় বিস্মার্ক; এক গারবলাঁদ, দ্বিতীয় 
কাকুর; মহাভারতেও এই দুই! চিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এক অজ্জ্ন, দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ। 

এই মহাভারতাঁয় কৃষ্চরির্রকাব্য সংসারে তুলনারাহত। যে ব্জলীলা জয়দেব ও 'বদ্যাপাঁতির 
কাব্যের একমাত্র অবলম্বন, যাহা শ্রীমন্ভাগবতেও অত্যন্ত পারস্ফ্ট, ইহাতে তাহার স্চচনাও নাই। 
ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় রাজনশীতাঁবদ্‌ সাম্রাজ্যের গঠন বিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য কৃতকার্য-_সেই 
জন্য ঈশ্বরাবতার বালয়া কল্পিত। শ্রীকৃষ্ণ এশিক শক্তিধর বাঁলয়া কাঁজ্পত, কিন্তু মহাভারতে 
ইনি অস্ত্রধারী নহেন, সামান্য জড় শক্তি বাহুবলে ই'হার বল নহে; উচ্চতর মানাসক বলই ই'হার 
বল। যে অবাধ ইনি মহাভারতে দেখা দিলেন, সেই অবাধ এই মহতোতিহাসের মূল গ্রান্থি রক্জ 
ইহার হাতে- প্রকাশ্যে কেবল পরামর্শদাতা-কৌশলে সব্বকর্তা। ই'হার কেহ মর্ম ব্বাীঝতে 
পারে না, কেহ আন্ত পায় না, সে অনন্ত চক্রে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। ই'হার যেমন দক্ষতা 


(১) পাঠক বুঝতে পারিবেন যে কাতিপয় শতাব্দীকে এখানে “যুগ” বলা হইতেছে। 
৯০৩ 


তাঁহার 
ভারতবর্ষের এঁক্য তাঁহার উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ তখন ক্ষুদ্র ক্ষদ্রু খণ্ডে বিভক্ত; খণ্ডে খণ্ডে এক 
একটি ক্ষুদ্র রাজা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া 


আভাসমান্র পাইয়াছিলেন। অদ্যাপি ইউরোপীয় দার্শনিকেরা এই তত্ত্বের চতুঃপার্থে অন্ধ 
মধনমাক্ষিকার ন্যায় ঘ্যারয়া বেড়াইতেছেন। কথাটির স্থুল মন যাহা তাহা সাংখ্যদর্শন বিষয়ক 
৯০৪ 


কৃষ্চারত্র 


প্রবন্ধে বঝাইয়াছি। এই প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্য মতানুসারে পরস্পরে আসক্ত, স্ফাঁটকপাত্রে 
জবাপুণ্পের প্রাতবিদ্বের ন্যায়, প্রকৃতিতে পুরুষ সংযুক্ত, ইহাদিগের মধ্যে সম্বন্ধ বিচ্ছেদেই 
মুক্তি। 

এই সকল দুরূহ তন্তু দার্শানকের মনোহর, কিন্তু সাধারণের বোধগম্য নহে। শ্রীমন্তাগবতকার 
ইহাকেই জনসাধারণের বোধগম্য, এবং জনসাধারণের মনোহর করিয়া সাজাইয়া, মৃত ধর্ম্মে' জীবন 
সণ্ডারের অভিপ্রায় করিলেন। মহাভারতে যে বীর ঈশ্বরাবতার বলিয়া লোকমণ্ডলে গৃহীত 
হইয়াছিলেন, তান তাঁহাকেই পুরুষ স্বরূপে স্বীয় কাব্যমধ্যে অবতীর্ণ করিলেন, এবং ফ্বকপোল 
হইতে গোপকন্যা রাধিকাকে সৃষ্ট করিয়া, প্রকৃতিস্থানীয় কাঁরলেন। প্রকাঁত পুরুষের যে 
পরস্পরাসক্তি, বাল্যলশলায় তাহা দেখাইলেন; এবং তদভয়ে যে সম্বন্ধে বিচ্ছেদ, জীবের 
মুক্তির জন্য কামনীয়, তাহাও দেখাইলেন। সাংখ্যর মতে ইহাঁদিগের িলনই জীবের 
দুঃখের মূল-তাই কবি এই মিলনকে অস্বাভাবিক এবং অপাঁবন্র কাঁরয়া সাজাইলেন। 
শ্রীমন্তাগবতের গঢ় তাংপর্যা, আত্মার ইতিহাস- প্রথমে প্রকৃতির সাঁহত সংযোগ, পরে বিয়োগ, 
পরে ম্যাক্ত। 

জয়দেবপ্রণীত তৃতীয় কৃষ্চারত্রে এই রূপক একেবারে অদৃশ্য। তখন আর্ধাজাতির জাতীয় 
জীবন দ.-বল হইয়া আসিয়াছে। রাজকীয় জীবন 'নাবিয়াছে_ধর্মের বান্ধক্য আসিয়া উপাশ্ছিত 
হইয়াছে। উগ্রতেজস্বী, রাজনশীতাবশারদ আর্য; বীরেরা বিলাসীপ্রয় এবং ইীন্দিয়পরায়ণ 


[র নায়কের ম্যার্ত, অপ্র্্ব মোহন ম্র্ত; শব্দভাণ্ডারে যত সুকুমার কুসুম আছে, 
সকলগুলি বাছিয়া বায়া চতুর গোস্বামী এই কিশোর কিশোরী রাঁচয়াছেন; আদিরসের 
রে বগল সদকা রাহে, সলসাল্তে ছা 
জ্যোতি মহাভারতে ও ভাগবতে কৃষ্ণচারত্রের নিঃসৃত হইয়াছিল, এখানে তাহা 

আসিয়া, আৰ্য্য পাঠককে 


হইতোঁছল; 'বদ্যাপাতির কাব্যে সেই য়র সূচনা লাক্ষিত হয়। তখন বাহ্য ছা'ঁড়য়া 
আভ্যন্তারকে দৃষ্টি পাঁড়য়াছে। সেই রক দৃষ্টির ফল ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রের উন্নাত। 


৯০৫ 


০. 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আমরা যে গ্রল্থকে উপলক্ষ করিয়া, এই কয়াট কথা বাঁললাম, তৎসম্বন্ধে এক্ষণে কিছু বলা 
কর্তব্য। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র “প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ” 
প্রকাশ কাঁরতেছেন। যে দুই খণ্ড আমরা দৌঁখয়াছি, তাহাতে কেবল বিদ্যাপাঁতর কয়েকাঁট 
গাঁত প্রকাশিত হইয়াছে। 1বদ্যাপাত প্রভাতি উৎকৃষ্ট প্রাচীন কাঁবাদিগের রচনা এক্ষণে অত 
দবস্্রাপ্য। যাহাতে উহা পাওয়া যায়, তাহাতে এত ভেদ মিশান যে, খাঁটি মাল বাছিয়া লইতে 
কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। অক্ষয় বাবু ও সারদা বাবু উৎকৃষ্ট গীত সকল বাঁয়া শ্রেণীবদ্ধ 
কাঁরয়া প্রকাশ করিতেছেন। বিদ্যাপাতর রচনা পাঠ পক্ষে সাধারণ পাঠকের একটি প্রতিবন্ধক এই 
যে, তাহার ভাষা আধ্দানক প্রচলিত বাঙ্গালা নহে-_-সাধারণ পাঠকের তাহা বুঝিতে বড় কষ্ট হয়। 
প্রকাশকেরা টাকায় দুরুহ শব্দ সকলের সদর্থ লিখিয়া সে প্রাতবন্ধকের অপনয়ন কাঁরতেছেন। 
যে কার্যে ইহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা গুরুতর, সুকঠিন, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় । ই'হারা 
সে কারের উপযুক্ত ব্যাক্ত। উভয়েই কৃতাবদ্য এবং অক্ষয় বাবু সাণহত্যসমাজে সূপারিচিত। 
তান কাব্যের সূপরীক্ষক, তাঁহার রুচি সুমাজ্জত, এবং তানি' বিদ্যাপাতির কাব্যের মন্ম্ঞি। 
দুরুহ শব্দ সকলের ইহারা যে প্রকার সদর্থ কারয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ সাধুবাদ কারিতে 
পারি। ভরসা কার, পাঠকসমাজ ই'হাদিগের উপযুক্ত সহায়তা করিবেন।_-বঙ্গদর্শন', চৈত্র 
১২৮১, পৃ. &৪৭-৫৪। 


খাতুবর্ণনি* 


কাব্যের দুইটি উদ্দেশ্য; বর্ণন ও শোধন। 

এই জগৎ শোভাময়। যাহা দেখিতে সুন্দর, শুনিতে স্ন্দর, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুকোমল, 
তৎসমদ্দায়ে বিশ্ব পাঁরিপূর্ণ। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, কিন্তু সৌন্দর্য্য খুজিতে হয় না-এ 
জগৎ যেমন দৌখ, তেমনি যাঁদ িখিতে পারি, যাঁদ ইহার যথার্থ প্রাতকাতর সৃষ্টি করিতে 
৮ কাব্যে অবতীর্ণ করিতে পারিলাম। অতএব কেবল বর্ণনা 

কাব্য। 

সংসার সৌন্দর্যময়, কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, তাহারও অভাব নাই। পথবীতে কদাকার 
কুবর্ণ, পঠাতগন্ধ, ককশস্পর্শ, ইত্যাদি বহন্তর কুংাসত সামগ্রী আছে, এবং অনেক বস্তু এমনও 
আছে যে, তাহাতে সোন্দর্য্যর ভাব বা অভাব কিছুই লাক্ষিত হয় না। ইহাও ক কাব্যের 
সামগ্রী ? অথচ এ সকলের বর্ণনাও ত কাব্যমধ্যে পাওয়া যায়_এবং অনেক সময় তাহা অসনন্দর, 
তাহারই সৃজন কবির মুখ্য উদ্দেশ্যস্বরুপ প্রতীয়মান হয়। কারণ ক? 


রি 
সদন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাব্যের উন্দেশ্য। কিন্তু জগতে সুন্দর অসুন্দর "মীশ্রত; অনেক সুন্দরের 


অতএব সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে, ঠিক্‌ 
তাহার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করিতে এ শ্রেণীর কাঁবরা যত্ন করেন। 

আর এক শ্রেণীর কবাঁদগের উদ্দেশ্য আবিকল স্বরুপ বর্ণনা নহে। অপ্রকৃত বর্ণনাও 
তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা প্রকৃতি সংশোধন কারিয়া লয়েন-_যাহা সুন্দর, তাহাই বাছিয়া 
লইয়া, যাহা অসুন্দর তাহা বাঁহচ্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে! 
জন্দরেও যে সৌন্দর্য নাই, যে রস, যে রুপ, যে স্পর্শ যে গন্ধ, কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে 
নাই, “যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই” সেই আত্মাচত্তপ্রসূত উজ্জল হৈমাঁকরণে সকলকে 
করেন। আঁত প্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাঁহাদের সৃষ্টিতে অযথার্থ, অভাবনীয় সত্যের 


িপরাত, প্রাকীতক নিয়মের বিপরাঁত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক তাহার আদর্শ কোথাও 


* খাতুবর্ণন। শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত। চুণ্চুড়া সাধারণী যন্ত। 
৯০৬ 


পলাশির যুদ্ধ 


দৌখবে না। ইহাকেই আমরা প্রবন্ধারস্তে শোধন বলিয়াছি। যে কাব্যে এই শোধনের অভাব, 


++ যাহার উদ্দেশ্য কেবল “যথা দন্টং তথা শলাখতং” তাহাকেই আমরা বর্ণনা বালয়াছ। 


আমরা দুই জন আধ্মানক বাঙ্গালি কাঁবর কাব্যকে উদাহরণস্বরূপ প্রয়োগ করিয়া এই কথাটি 


(সুস্পষ্ট করিতে চাঁহ। যে কাব্যের উদ্দেশ্য শোধন, হেম বাবদ প্রণীত “বত্রসংহার” তাহার 


উৎকৃষ্ট উদাহরণ । তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি পারশদদ্ধ হইয়া, মনোহর, নবীন পারিচ্ছদ পাঁরধান 

কাঁরয়া লোকের মনোমোহন কাঁরতেছেন। মানব স্বভাব সংশহদ্ধ হইয়া দৈব এবং আস্মীরক 
৷ প্রকাতিতে পাঁরণত হইয়াছে; ককর্শ পৃখিবাঁ পারশুদ্ধা হইয়া, স্বর্গে ও নৈমিষারণ্যে পারণত 
হইয়াছে । যে জ্যোঁতিঃ দেবগণের শিরোমণ্ডলে, তাহা জগতে নাই_কাঁবর হৃদয়ে আছে। যে 
জলা শচীর কটাক্ষে, তাহা জগতে নাই_কবির হৃদয়ে আছে। সংসারকে শোধন করিয়া কাঁব 
আপনার কাঁবত্বের পারিচয় দিয়াছেন । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাব; গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত খাতুবর্ণন। ইহাতে 
প্রকৃতির সংশোধন উদ্দিষ্ট নহে প্রকৃত বর্ণনা, স্বরূপ চিত্র, বাহ্য জগতের আলোকাচিন্র, ইহার 
উদ্দেশ্য ।__বজদর্শন/, বৈশাখ ১২৮২, প্‌. ২১-২২। 


পলাশির যহদ্ধ* 


পলাশির যুদ্ধ এঁতিহাসক বৃত্তান্ত । এবং পলাশর যুদ্ধে অনৈোতিহাসিক কৃত্তান্ত। কেন না 
ইহার প্রকৃত ইতিহাস 'লাখত হয় নাই। সুতরাং কাব্যকারের ইহাতে বিশেষ আঁধকার। এই 
জন্যই বোধ হয়, মেকলে ক্লাইবের জীবনচাঁরত নামক উপন্যাস 'লিখিয়াছেন।1 যাহা হউক 
মেকলের সঙ্গে আমাদের এক্ষণে কার্য নাই; নবীন বাবুর গ্রন্থের কথা বলি 

মেঘনাদবধ, বা ব্তসংহারের সাঁহত এই কাব্যের তুলনা করিতে চেষ্টা পাইলে, কবির প্রাত 
অবিচার করা হয়। এ কাব্যদয়ের ঘটনা সকল কাল্পনিক, অতি প্রাচীন কালে ঘাটয়াছল বাঁলয়া 
কাঁল্পত এবং সূরাসুর রাক্ষস, বা অমানুষিক শক্তিধর মনষ্যগণ কর্তৃক সম্পাদিত ; সুতরাং 
সে ক্ষেত্রে যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া, আপনার অভিলাষ মত সৃষ্টি কারতে পারেন। পলাশর 
যুদ্ধে ঘটনা এতিহাসিক, আধ্ানক; এবং আমাঁদগের মত সামান্য মন্ষ্যকর্তৃক সম্পাদত। 
সঃতরাং কবি এস্থলে, শঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবাঁতে বদ্ধ, আকাশে উঠিয়া গান কাঁরতে 
ন না। অতএব কাব্যের বিষয়-নক্বাচন সম্বন্ধে নবীন বাবুকে সৌভাগ্যশালী বাঁলতে 

র না। 


* পলাশর যুদ্ধ। কোব্য) শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। কলিকাতা। নূতন ভারত বন্ত। ১২৮৯। 
+ আমরা এরূপ বাঙ্গ করিতে বড় ভয় পাই। সময়ে সময়ে এরূপ ব্যঙ্গ করিয়া, আমরা বড় অপ্রাতভ 
হই। এদেশীয় পাঠকেরা সচরাচর, পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ কারয়া। অথবা মুর্খ, পাপিষ্ঠ, নরাধম বাঁলয়া 
কাহাকে গালি দিলে, বুঝিতে পারেন যে একটা রহস্য হইল বটে, তীস্তুনন অন্য কোন প্রকারে যে ব্যঙ্গ 
হইতে পারে, ইহা আমরা সকলে বড় ব্রীঝতে পাঁর না। যে সকল ইংরেজ সমালোচক, যাহা, কিছ 
রি আৰ্য্য সাহিত্যে, আৰ্য্য দর্শনে, আর্য্য ভাস্কর, বা আর্য্য বিজ্ঞানে উৎকৃষ্ট দেখেন, তাহাই ইউরোপ 
হইতে নীত মনে করেন, তাঁহাঁদগকে ব্যঙ্গ কারবার জন্য, এবং যে সকল দেশী সমালোচক যেখানে 
২ সাদৃশ্য দেখেন, সেইখানে চর মনে করেন, তাঁহাঁদগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য, আমরা সেবার 'লাখয়াছিলাম 
যে, শকুন্তলা “মরন্দার যেখানে সাদশ্য আছে, সেখানে অবশ্য সেক্ষপীয়র হইতে কালিদাস চুরি 
করিয়াছেন। ইহা পাঠ কাঁরয়া অনেকেই ব্যতিব্যস্ত! কি সর্বনাশ! কালিদাস সেক্ষপীয়রের পরব্তা*! 
আর একখানি গ্রন্থ সমালোচনাকালে, লেখক যে সকল পচা পুরাতন চাঁব্ব'তে চাব্বত পুনশ্চা্বত তত্ব 
লাখয়াছিলেন, তাহার দুই একটি উদাহণ উদ্ধত করিয়া, অতিশয় আভনব বাঁলয়া পাঠককে উপঢৌকন 
_ দিয়াঁছলাম। পড়িয়া লেখক বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া, রোদন করিয়া বললেন, “আমার লিখিত বিষয় 
সকলের নবীনত্ব আছে বলিয়া বঙ্গদর্শন আমাকে গালি দিয়াছে!” কি দুখ! 
এই স্থানে ক্লাইবের জীবনচাঁরতকে উপন্যাস গ্রন্থ বললাম দেখিয়া, এই সকল পাঠকগণ উপার- 
কথিত প্রথান;সারে তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন। তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য বলিয়া রাখা ভাল যে, 
কতকগুলি বাঙ্গালা সম্বাদপত্র যেরূপ উপন্যাস, এও সেইরূপ উপন্যাস। 


৯০৭ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


তবে, এই কাব্যমধ্যে ঘটনাবৈচিন্র্য, সযাম্টবোচিন্র, সঙ্ঘটন করা, কাঁবর সাধ্য বটে। তৎসম্বন্ধে 
বাব, তাদ্‌শ্য শীক্তপ্রকাশ করেন না। বন্রসংহারের একটি বিশেষ গুণ এই যে, সেই 
একখানি কাব্যে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে, এবং গণীতিকাব্য আছে। পলাশির যুদ্ধে, 
উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অতি অল্প_ গীত আতি প্রবল । নবীন বাবদ বর্ণনা এবং গীতিতে 
এক প্রকার মন্ত্রসদ্ধ। সেই জন্য পলাশির যুদ্ধ এত মনোহর হইয়াছে। 

এই সকল বিষয়ে তাঁহার 'লাপপ্রণালীর সঙ্গে বাইরণের শলাঁপপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা 
যায়। চারত্রের আঞ্রেষণে দুই জনের এক জনও শীক্তি প্রকাশ করেন না।-__বিশ্লেবণে দুই জনেরই 
কিছু শক্তি আছে। নাটকের যাহা প্রাণ_হৃদয়ে হৃদয়ে “ঘাত প্রাতঘাত”__দ;ই জনের এক জনের 
কাব্যে তাহার কিছুমাত্র নাই। কিন্তু অন্য দিকে দুই জনেই শাক্তশালী। ইংরেজিতে বাইরণের 
কবিতা তাঁৱতেজস্বিনী, জবালাময়ী, আগ্িতুল্যা। বাঙ্জালাতেও নবীন বাঝুর কাবতা সেইরূপ 
তীব্রতেজাস্বনী, জৰালাময়ী, আগ্মিতুল্যা। তাঁহাদিগের হৃদয়নিরুদ্ধ ভাব সকল আগ্নেয়াণারনিরদ্ধ, 
আগ্মীশখাবৎ_-যখন ছ্টে, তখন তাহার বেগ অসহ্য । বাইরণ স্বয়ং এক স্থানে কোন নায়কের 
প্রণয়বেগ বর্ণ'নাচ্ছলে নায়ককে যাহা বলাইয়াছেন, তাহার নিজের কাবিতার বেগ এবং নবীন বাবুর 
কাঁবতার বেগ সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে। 


ফু i ফু সু 


But mine was like the lava flood 
‘That boils in Etna’s breast of flame. 

I cannot prate in puling strain 
Of ladyelove and beauty’s chain: 

Tf changing cheek and scorching vein, 
Lips taught to writhe but not complain, 
If bursting heart, and madd’ning brain 
And daring deed and vengeful steel 
And all that I have felt and feel, 
Betoken love, that love was mine, 
And shown by many a bitter sign.* 
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নবীন বাব্রও যখন স্বদেশবাৎসল্য স্রোত? উচ্ছলিত হয়, তখন 'তাঁনিও রাখিয়া ঢাকিয়া 
বাঁলতে জানেন না। সেও গোরক নিশ্রবের ন্যায়। যাঁদ উচ্চৈঃন্বরে রোদন, যাঁদ আন্তরিক 
মৰ্মভেদী কাতরোক্তি, যাঁদ ভয়শুন্য তেজোময় সত্যাপ্রয়তা, যাঁদ দব্্বাসাপ্রার্থত ক্রোধ, 
দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়--তবে সেই দেশবাৎসল্য নবশন বাবুর, এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই 
কাব্যমধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে। 

বাইরণের ন্যায় নবীন বাব: বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী । বাইরণের ন্যায়, তাহারও শাক্ত 
আছে যে, দুই চাঁরাট কথায়, তানি উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতারণ কাঁরতে পারেন। ক্লাইবের 
নৌকারোহণ ইহার দগ্টান্তস্থল। কিন্তু অনেক সময়েই, নবীন বাবু সে প্রথা পারত্যাগ করিয়া, 
বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন। 

যাহাই হউক, কাঁবাঁদগের মধ্যে নবীন বাবুকে আমরা আঁধকতর উচ্চ আসন দিতে পার না 
পার, তাঁহাকে বাঙ্গালার বাইরণ বালয়া পারাচত কাঁরতে পাঁর। এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা 


জন্ম বৃথা ।__বঙ্গদর্শন', কার্ত্তিক ১২৮২, পৃ. ৩১৯-২৭। 
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* The Giaour 
৯০৮ 


বঙ্গদশনের বিদায় গ্রহণ 


বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ 


চার বংসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন 
আমার কতকগ্যাল বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পন্রসূচনায় কতকগুলি ব্যক্ত কারিয়াছলাম; কতকগ্াল 
অব্যক্ত ছিল। যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং যাহা অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার আঁধকাংশই সিদ্ধ 
হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই। 

যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশারন্ত হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের অভাব 

৷ এক্ষণে তাদ্‌শ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। যে অভাব পূর্ণ কারবার ভার বঙ্গদর্শন 
গ্রহণ করিয়াছল, এক্ষণে বান্ধব, আর্ধ্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা প্রত হইবে। অতএব 
বঙ্গদর্শন রাখবার আর প্রয়োজন নাই। আমার অপেক্ষা দক্ষতর ব্যাক্তগণ এই ভার গ্রহণ 
কাঁরয়াছেন দোঁখয়া, আমি অত্যন্ত আহমাদিত এবং বঙ্গদর্শনের জন্য আমি যে শ্রম স্বীকার 
কারয়াছিলাম, তাহা সার্থক [ববেচনা কাঁর। তাঁহাঁদগকে ধন্যবাদপূর্বক, আমি বিদায় গ্রহণ 
কারতোছ। 
এ সম্বাদে কেহ সন্তুষ্ট, কেহ ক্ষু্ধ হইতে পারেন । কেহ ক্ষুর হইতে পারেন' এ কথা বলায় 
আত্মশ্নাঘার বিষয় কিছুই নাই। কেন না এমন ব্যাক্ত বা এমন বস্তু জগতে নাই, যাহার প্রাত 
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যোগ্য পাত্র নাহ । 
যাঁহারা বঙ্গদর্শনের লোপ দোঁখিয়া ক্ষযন্ধ হইবেন, তাঁহাদের প্রতিই আমার এই নিবেদন। 
আর যাঁহারা ইহাতে আহয্রা্দিত হইবেন, তাঁহাদিগকে একাট মন্দ সন্বাদ শননাইতে আমি বাধ্য 
হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত কাঁরলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পানজ্জাদীবত 
হইবে না এমত অঙ্গীকার কাঁরতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পঃনজ্জর্টীবত 
করব ইচ্ছা রাহল। 
বঙ্গদর্শন সম্পাদনকালে আমি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছ। সেই কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার, এই সময়ে আমার প্রধান কার্য্য। - 
প্রথমতঃ সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট আমি বিশেষ বাধ্য। তাঁহারা যে পারমাণে বঙ্গদর্শনের 
প্রাত আদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন কাঁরয়াছেন, তাহা আমার আশার অতীত। আমি এক দিনের তরেও 
র আদর ও উৎসাহের কামনা কাঁর নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন 
না দেখিলে আমি এত দিন বঙ্গদর্শন রাখতাম কি না সন্দেহ । এ বৎসর বঙ্গদর্শনের প্রত আম 
তাদ্‌শ যত্ন কার নাই, এবং সন ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শন পূর্ব পূব বৎসরের তুল্য হয় নাই, 
তথাপি পাঠক শ্রেণীর আদরের লাঘব বা অনাস্থা দেখি নাই। ইহার জন্য আমি বঙ্গীয় পাঠক- 
গণের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। 
তৎপরে, যে সক জতাবদ্য সুলেখকাদগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণাঁয় হইয়াছিল, 
তাঁহাদগের কাছে আমার অপারশোধনীয় খণ স্বীকার কাঁরতে হইতেছে। বাব: হেমচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বাব; যোগেন্দুচন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাব অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাব 
রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন 'বদ্যানিধি, বাব; প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়* প্রভাতির 'লাঁপশাক্ত, 
* বাহল্যভয়ে ভয়ে সকলের নাম *লখিত হইল না। বিশেষ আমার ভ্রাতৃদ্বয়, বাব; সঞ্জবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
বাব পর্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অথবা ভ্রাতৃবৎ বন্ধ: বাবর জগদণীশনাথ রায়ের নিকট প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করা বাগাড়ম্বর মার। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাব, শ্রীকৃষ্ণ দাসও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


বদ্যাবত্তা, উৎসাহ, এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নাতর মুল কারণ। ঈদ্‌শ ব্যাক্তগণের 
সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে। 

আর একজন আমার সহায় ছিলেন_সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ দুঃখের 
ভাগনী- তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পাঁরতোঁছ না। এই বঙ্গদর্শনের 
বয়ঃক্রম আঁধক হইতে না হইতেই দীনবন্ধ7 আমাকে পরিত্যাগ করিয়া শিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য 
তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আম তাঁহার নামোল্লেখও কাঁর নাই। 
কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ কে তাহার ভাগণী হইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধ;ুর 
জন্য কাঁদলে প্রাণ জুড়াইবে ? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক-_আমার কাছে প্রাণতুলা বন্ধ7_ 
আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বালিয়া, তখনও কিছু বাল নাই 
এখনও আর কিছ বাঁললাম না। 
তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত কারয়াছলেন তাহাদিগকে আমার 
শত শত ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটি স্পদ্ধার কথা আছে। উচ্চশ্রেণীর দেশশী সম্বাদপন্ন 
"মাত্রই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন, আধকতর স্পদ্ধার কথা এই যে, নিম্নশ্রেণীর সম্বাদপন্র 
মাত্রেই ইহার প্রাতকূলতা কাঁরয়াছলেন। ইংরেজেরা বাঙ্গালা সামায়ক পত্রের বড় খবর রাখেন 
না; কিন্তু এক্ষণে গতাসু ইন্ডিয়ান অবজর্বর বঙ্গদর্শনের বিশেষ সহায়তা কারতেন। আমি 
ইন্ডিয়ান অববর ও ইশ্ডিয়ান মিররের নিকট যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াঁছলাম, এরূপ আর 
কোন ইংরোঁজ পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই। অবজর্বর এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশত্ 
মিরর অদ্যাপি উন্নত ভাবে দেশের মঙ্গল সাধন কারতেছেন। এবং ঈশ্বরেচ্ছায় বহুকাল তদ্রুপ 
মঙ্গল সাধন কারবেন; তাঁহাকে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ। বঙ্গদর্শনের সাহত অনেক গুরুতর; 
বিষয়ে তাঁহার মতভেদ থাকাতেও তানি যে এইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশপূবর্বক বল প্রদান কারতেন 
ইহা তাঁহার উদারতার সামান্য পাঁরচয় নহে। 

সহৃদয়তা, এবং বল, আমি কেবল অবজর্বর ও মিররের কাছে প্রাপ্ত হইয়াছি এমত নহে। 
দেশী সম্বাদপত্রের অগ্রগণ্য হিন্দ; পোঁউয়ট এবং স্থিরবাদ্ধি ও দেশবংসল সহচরের দ্বারা 
তদ্রুপ উপকৃত, এবং তাঁহাদের কাছে আমি সেইরূপ কৃতজ্ঞ। নিরপেক্ষ সাদ্দ্ধান্‌ এবং যথার্থ- 
বাদী ভারতসংস্কারক, বিজ্ঞ এডুকেশন গেজেট, ও তেজাঁস্বনী, তীক্ষাদৃষ্টিশালিনী সাধারণী' 
এবং সত্যাপ্রয় সাপ্তাহিক সমাচার প্রভাতি পন্রকে বহাবধ আনঃকুল্যের জন্য, আম শত শত 
ধন্যবাদ করি। 

চাঁর বংসর হইল বঙ্গদর্শনের পল্রুসূচনায় বঙগদর্শনকে কালম্রোতে জলবদ্ধূদ্‌ বালয়াছিলাম। 

সেই জলব্দ্দদ্‌ জলে মিশাইল--বঙ্গদ্শনন’, চৈত্র ১২৮২, পৃ. ৫৭৪-৭৬ ৷ 


বঙ্গদর্শন 


যখন বঙ্গদর্শনের চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত করিয়া আমি পাঠকাঁদগের নিকট বিদায় গ্রহণ কার, 
তখন স্বীকার করিয়াছিলাম যে, প্রয়োজন দে ঃ £ হউক বঙ্গদর্শন 
তা i খলে স্বতঃ হউক অন্যতঃ হউক 
বঙ্গদর্শনের লোপ জন্য অনেকের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের প্রাচর্যে 
আমার এমত প্রুতীত জান্ময়াছে যে, বঙ্গদ্শনে দেশের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন য়া, 
তি হইল আছে। প্রয়োজন আছে বলিয়া | 
যাহা এক জনের উপর নির্ভর করে. তাহার স্থায়িত্ব আনাশ্চত। বঙ্গদর্শন যত দিন আগার 
ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর নির্ভর কাঁরবে তত 'দিন' বঙ্গদশ-নের সার অসম্ভব! Ei 
এজন্য আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্বাবধান করাই 
আমার উদ্দেশ্য ৷ 
যাহার হন্তে বঙ্গদর্শন সমপ্পণ করিলাম তাঁহার দ্বারা ইহা পূ্্বাপেক্ষা প্রীবাদ্ধি লাভ কাঁরবে, 
ইহা আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে। তাঁহার সঙ্কল্প সকল আমি অবগত আছি। তান নিজের; 
উপর নির্ভর যত করন বা না করুন দেশীয় সূলেখক মান্রেরই উপর আঁধকতর নির্ভর কারবেন॥ 


৯৯০ 


সুচনা | প্রচার’ ] 

তাঁহার ইচ্ছা বঙ্গদর্শনকে, সুশিক্ষিত মন্ডলীর সাধারণ উীক্তিপন্ররুপে পাঁরণত করেন। তাহা 
হইলেই বঙ্গদর্শন স্থায়ী মঙ্গলপ্রদ হইবে। 

ইউরোপায় সাময়িক পত্রে এবং এতদ্দেশীয় সামায়ক পত্রে বিশেষ প্রভেদ এই যে, এখানে 

সম্পাদক তিনিই প্রধান লেখক । ইউরোপীয় সম্পাদক, সম্পাদক মান্র_কদাচিৎ লেখক । 
পত্র. এবং প্রবন্ধের উদ্ধাহে তিনি ঘটক মান্র_ স্বয়ং বরকর্ত হইয়া সচরাচর উপাস্থত হয়েন নাই। 
এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন কাঁরল। 

যাহা সকলের মনোনীত, তাহার সাঁহত সম্বন্ধ গৌরবের িবষর। আমি সে গৌরবের 
আকাঙ্মা করি। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য পরিত্যাগ কাঁরলাম বটে, কিন্তু ইহার সাঁহত 
আমার সম্বন্ধবচ্ছেদ হইল না। যত দন বঙ্গদর্শন থাকিবে, আমি ইহার মঙ্গলাকাঙক্ষা কারব 
এবং যাঁদ পাঠকেরা বিরক্ত না হয়েন, তবে ইহার স্তম্ভে তাঁহাদগের সম্মুখে মধ্যে মধ্যে উপস্থিত 
হইয়া বঙ্গদর্শনের গৌরবে গৌরব লাভ কারবার স্পদ্ধা করিব। 

এক্ষণে বঙ্গদ্শনকে অভিনব সম্পাদকের হস্তে সমর্পণ করিয়া, আশীব্বাদ করিতোঁছ যে, 
ইহার সশীতল ছায়ায় এই তপ্ত ভারতবর্ষ পারব্যান্ত হউক। আম ক্ষদদ্রবাদি, ক্ষদ্রশক্তি, সেই 
মহতা ছায়াতলে অলাক্ষত থাঁকয়া, বাঙ্গালা সাহত্যের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দর্শন কার, ইহাই 
আমার বাসনা ।»__বঙ্গদর্শন', বৈশাখ ১২৮৪, পু. ১-৩। 


সুচনা | প্রচার” ] 
আমাদিগের এই মাসিক পত্রখানি আঁত ক্ষদ্র। এত ক্ষ,দ্র পত্রের একটা বিস্তারিত মুখবন্ধ 
লেখা কতকটা অসঙ্গত বোধ হয়। বড় বড় এবং ভাল ভাল এত মাসিক পত্র থাকতে আবার 
একখানি এমন ক্ষাদ্র পত্র কেন? সেই কথা বালবার জন্যই এই সূচনাটুকু আমরা [লাখলাম। 
এ কথা কতকটা আমরা বজ্ঞাপনেই বাঁলয়াছি। পাঁথবীতে হিমালয়ও আছে; বল্মীকও 
আছে। সমহদ্রে জাহাজও আছে, ডিঙ্গীও আছে। তবে 'ডঙ্গীর এই গুণ, জাহাজ সব স্থানে চলে 
না, িঙ্গী সব স্থানে চলে। যেখানে জাহাজ চলে না, আমরা সেইখানে 'ডঙ্গী চালাইব। চড়ায় 
য়া বঙ্গদর্শন-জাহাজ বান্চাল হইয়া গেল_ প্রচার িঙ্গী, এ হাঁটি; জলেও ননার্্বঘেন ভাসয়া 
যাইবে ভরসা আছে। 
দেখ, ইউরোপীয় এক একখানি সামায়ক পত্র, আমাদের দেশের এক একখানি পরাণ বা 
উপপদরাণের তুল্য আকার;_ দৈর্ঘে, প্রচ্ছে, গভীরতা এবং গান্তশ্য কল্পান্তজীবী মাকণ্ডেয় বা 
পদ্রাণ-প্রণেতা বেদব্যাসেরই আয়ত্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা যাঁদ মনে কারতে 
পারতাম যে, রাবণ কুন্তকর্ণ মেগোঁজন পাঁড়িতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কণ্টেম্পোরার বা 
নাই্টীন্থ সেপ্চদীর পড়িতেন সন্দেহ নাই। ইউরোপে বা লঙ্কায় সে সব সন্তবে, ক্ষুদ্র-প্রাণ 
র দেশে, সে সকল সম্ভবে না। ক্ষাদ্র-প্রাণ বাঙ্গালী বড় অধায়নপর হইলেও ছয় ফর্ম্মা 
' সংপার-রয়ল মাসে মাসে পাইলে পাঁরতোষ লাভ করে। তাহাতেও ইহা দোঁখ যে, মাসে মাসে 
অঙ্গলোকই ছয় ফম্মণ সুপার-রয়ল আয়ত্ত করিতে পারেন। যাহাঁদিগকে শারীরিক বা মানসিক 
পারশ্রম করিয়া দিনপাত কাঁরতে হয়, অর্থীচন্তায় এবং সংসারের জবালায় শশব্যস্ত, মহাজনের 
তাড়নায় বিব্রত_এক মাসে ছয় ফম্মণ পড়া তাঁহারা বিড়ম্বনা মনে করেন। তাঁহাদের মধ্যে 
অনেকেই টাকা দিয়া বা না দিয়া ছয় ফম্মণর মাসিক পত্র লইয়া দুই এক বার চক্ষ: বূলাইয়া 
তক্তপোষের উপর ফেলিয়া রাখেন। তারপর সেই জ্ঞানব্যাদ্ধাবদ্যারসপূর্ণ মাসিক পত্রখণ্ড 
শ্রমে ক্রমে গড়াইতে গড়াইতে তক্তপোষের নীচে: পড়িয়া যায়। স্রুয়মান দাঁপতৈল তাহাকে নিষিক্ত 


* গত বৎসর বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ কালে আমি অনবধানতা বশতঃ একটি গুরুতর অপরাধে 
পতিত হইয়াছিলাম। যাঁহাঁদগের বলে এবং সাহায্যে আমি চারি বৎসর বঙ্গদর্শন জম্পাদনে কৃতকার্য 
হইয়াছিলাম, কাঁববর বাবু নবানচন্দ্র সেন তাঁহাঁদগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য। সে উপকার ভূলিবার নহে 
- আমিও ভূল নাই। তবে বিখ্যাত মাদ্রাকরের প্রেতগণ আমাকে চারি বৎসর জরালাইয়া তুপ্তিলাভ করে 
নাই; শেষ দিন, আমার কৃতজ্ঞতা স্বাঁকার কালে নবীন বাকুর নামাট উঠাইয়া দিয়াছিল। বঙ্গদর্শনের 
পনজ্জীর্বন কালে আমি নবীন বাবুর কাছে বিনীত ভাবে এই দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতোঁছ। 


৯১১ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


কাঁরতে থাকে। বডভুক্ষ; পিপীলিকা জাতি তদ পারি বিহার কাঁরতে থাকে। এবং পাঁরশেষে 
বালকেরা তাহা আধকৃত কারিয়া কাটিয়া, ছাঁটিয়া, ল্যাজ বাঁধিয়া দিয়া ঘুড়ী কাঁরয়া উড়াইয়া 
দেয়; হেম বাব, রবীন্দ্রবাবূ, নবীন বাবুর কবিতা, "দ্বজেন্দ্রু বাবু, যোগেন্দ্র বাবুর দর্শনশাম্দ্রঃ 
বাঁঙ্কম বাবুর উপন্যাস, চন্দ্র বাবুর সমালোচনা, কালনপ্রসন্ন বাবুর চিন্তা সতত্রবদ্ধ হইয়া পবন- 
পথে উত্ানপদব্বক বালকমণ্ডলীর নয়নানন্দ বদ্ধন কাঁরতে থাকে। আর যে খণ্ড সৌভাগ্যশালী, 
হইয়া অন্তঃপরমধ্যে প্রবেশ কাঁরল, তাহার ত কথাই নাই। উনন ধরান, মশলা বাঁধা, মোছা, 
মাজা, ঘষা প্রভৃতি নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, সে পত্র নিজ সাময়িক জীবন 
চারতার্থ করে। এমন হইতে পারে যে, ইহা সামাঁয়ক পত্রের পক্ষে সচ্গাতি বটে, এবং ছয় ফর্ম্মার 
স্থানে তিন ফম্মর আদেশ করিয়া প্রচার’ যে গত্যন্তর প্রাপ্ত হইবেন, এমন বোধ হয় না; গত্যন্তরও 
বেণের দোকান ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। তবে তিন ফম্মণয় এই ভরসা করা যাইতে পারে, 
যে, ছেলের ঘুড়ী হইবার আগে, বাপের পড়া হইতে পারে; এবং পাকশালের কার্যানবর্বাহে: 
প্রেরিত হইবার পুর্বে গাহণীদগের সহিত প্রচারের কিছ সদালাপ হইতে পারে। 
তারপর টাকার কথা । বৎসরে তিন টাকা আত অল্প টাকা__-অথচ সামায়ক পত্রের অধিকার? 
ও কাধ্যাধ্যক্ষণণের নিকট শানতে পাই যে, তাহাও আদায় হয় না। সাহত্যানরাগণ বাঙ্গালীরা 
যে স্বভাবতঃ শঠ বণ্টক এবং প্রতারক, ইচ্ছাপচবর্বক সামায়ক পত্রের মূল্য ফাঁক দেন, ইহা 
আমাদগের. বিশ্বাস হয় না, সুতরাং আমরা ইহাই সিদ্ধান্ত কাঁরয়াঁছ যে, তিন টাকাও সাধারণ 
বাঙ্গালী পাঠকের ক্ষমতাতীতি। সকলের তন টাকা জোটে না, এই জন্য দেন না, দিতে পারেন 
না বলিয়াই দেন না। যাহারা (তন টাকা দিতে পারেন না, তাঁহারা দেড় টাকা দিতে পারবেন 
এমত বিবেচনা কাঁরয়া, আমরা এই নূতন সামায়ক পত্র প্রকাশ কারলাম। 

অনেকে জিজ্ঞাসা কাঁরতে পারেন যে, যাঁদ লোক পড়েই না, টাকাই দেয় না, তবে এত 
ভস্মরাঁশর, উপর আবার এ নুতন ছাইমুঠা ঢালিবার প্রয়োজন কি? সাময়িক সাহত্য যাঁদ 
আমরা ছাই ভস্মের মধ্যে গণনা কারতাম, তাহা হইলে অবশ্য আমরা এ কার্যে হাত দিতাম না। 
আমাদের বিবেচনায় সভ্যতা-বাঁদ্ধর এবং জ্ঞানবিস্তারের সামায়ক সাহিত্য একটি প্রধান উপায়। 
যে সকল জ্ঞানগর্ভ এবং মনুষ্যের উন্নাতসাধক তত্ব, দরজ্প্র্যাপ্য, দুব্বোধ্য এবং বহু পারশ্রমে 


সাহায্যে সাধারণ সমীপে অনায়াসলভ্য হইয়া সুপরিচিত হয়। এমন কি, সামায়ক পু 
বথ্যাবাঁধ সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সাময়িক পত্রের সাধারণ পাঠকের অন্য কোন গ্রন্থ পড়বার 
প্রয়োজন থাকে না। আর সামায়ক পত্রের সমকালিক লেখক ও ভাবুকাঁদগের মনে যে 
সকল নুতন তত্ব আবির্ভূত হয়, তাহা সমাজে প্রচারিত কারবার সামায়ক পত্রই সব্বোৎকৃষ্ট 
উপায়। তাহা না থাকলে লেখক ও ভাব্.কাদিগকে প্রত্যেকে এক একখানি নূতন গ্রন্থ প্রচার 
কাঁরতে হয়। বহু সংখ্যক গ্রন্থ সাধারণ পাঠক কর্তৃক সংগৃহীত এবং অধীত হইবার সম্ভাবনা 
নাই। অতএব সামাঁয়ক পর্রই প্রাচীন জ্ঞান এবং নূতন ভাব উভয় প্রচারপক্ষেই' সব্বেকৃষ্ট 
উপায়। এই জন্যেই আমরা সব্্ব-সাধারণ-সুলভ সামায়ক পত্রের প্রচারে রতী হইয়াছি। 
আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই সময়ে, “নবজীবন” নামে অত্যুৎকৃষ্ট উচ্চদরের 
সাময়িক পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা সেই মহদ্দন্টান্তের অনুগামশ হইয়া এই ব্রত 
পালন কারিতে য় করব ৷ ‘সত্য, ধৰ্ম্ম’ এবং ‘আনন্দের’ প্রচারের জন্যই আমরা এই সলভ পত্র 
প্রচার করিলাম এবং সেই জন্যই ইহার নাম দিলাম “প্রচার ৷” 
যখন সব্বসাধারণের জন্য আমরা পন্ন প্রচার কারিতোছ, তখন অবশ্য ইহা আমাদগের উদ্দেশ্য _ 
যে, প্রচারের প্রবন্ধগণীল সর্বসাধারণের বোধগম্য হয়। আমাদগের পূব্ববত্তর্ঁ সম্পাদকেরা _ 
এ বিষয়ে কত দুর মনোযোগ হইয়াঁছলেন, তাহা বালতে পার না-আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ ' 
মনোযোগ থাকিবে ইহা বালিতে পাঁরি। কাজটি কঠিন, কৃতকার্য হইতে পারিব, এমন ভরসা: 
অতি অল্প। তবে সাধারণপাঠ্য বাঁলয়া আমরা বালকপাঠ্য প্রবন্ধ হহাতে সান্মবোশত কাঁরব না! 
ভরসা কারি, প্রচারে যাহা প্রকাশিত হইবে, তাহা অপাণ্ডিত ও পণ্ডিত উভয়েরই আলোচনায়. 
হইবে। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, যাহা অকৃতাঁবদ্য ব্যাক্তি পাড়বে বা বঁঝবে বা শুনিবে, তাহা 
পণ্ডিতের পাঁড়বার বা বুঝবার বা শনিবার যোগ্য নয়। আমাঁদগের এ বিষয়ে অনেক সংশয় 
আছে। আমরা দেখিয়াছি, মহাভারতের ব্যাখ্যা পণ্ডিতে ও মুর্খে তুল্য মনোভিনিবেশপব্বক 


৯১২ 


আদ ব্ৰাহ্ম সমাজ 


শ্যানয়াছেন। ভিতরে সব্বত্রই মনব্য-প্রকৃতি এক। আমরা কা জ্ঞানলাভ কাঁরলে, 
অজ্ঞানীকে যতটা ঘৃণা করি, বোধ হয়, ততটার কোন উপযুক্ত কারণ নাই। অজ্ঞ এবং জ্ঞানী 
উভয়ে কান পাতিয়া শ্ানতে পারেন আজকার দিনে এ বাঙ্গালা দেশে এমন অনেক বাঁলবার 
কথা আছে। 

এ শিক্ষা শিখাইবে কে? এ পত্রের শিরোভাগে ত সম্পাদকের নাম নাই। থাঁকবারও কোন 
প্রয়োজন দেখি না। সম্পাদক কে, পাঠকের জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই ; কেন না পাঠকেরা 
প্রবন্ধ পাঁড়বেন, সম্পাদককে পাঁড়বেন না। সম্পাদকের এমন কোন দাবি দাওয়া নাই যে, তান 
আত্মপারচয় দিয়া গাঠকাঁদগের সম্মুখীন হইতে পারেন। তাঁহার কাজ, যাঁহারা বিদ্বান, ভাবুক, 
রসজ্ঞ, লোকহিতৈষী এবং সুলেখক, তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ সকল সংগ্রহ কাঁরয়া পাঠকাদগকে 
উপহার প্রদান করেন। এ কাজ তানি পারিবেন, এমন ভরসা করেন। আম্রা মনুষ্যের নিকট 
সাহায্যের ভরসা পাইয়াছ। এক্ষণে যান মনুষ্যের জ্ঞানাতীত, যাঁহার নিকট মনধ্যশ্রেন্ঠও 
কাঁটাণ্‌মাত্র, তাঁহার সাহায্যের প্রার্থনা করি। সকল 'সাদ্ধিই তাঁহার প্রসাদমান্র এবং সকল আসাদ 


৬ 


তাঁহার কৃত নিয়মলঙ্ঘনেরই ফল।-_প্রচার” শ্রাবণ ১২৯১, পৃ, ১-৬। 


আদ ব্রান্ম সমাজ 
ও 


“নব হিন্দ; সম্প্রদায়” 


বাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি একটি বক্তৃতা করেন। তাহা অগ্রহায়ণের “ভারতন”তে 
প্রকাঁশত হইয়াছে প্রস্তাবাটর শিরোনাম, “একটি পুরাতন কথা।” ব্তৃতাঁটি শান নাই, মদাদ্রত 
প্রবন্ধাট দেখিয়াছি। ?নন্নস্বাক্ষরকারী লেখক তাহার লক্ষ্য। 
ইহা আমার পক্ষে কিছুই নূতন নহে। রবীন্দ্র বাবু যখন ক, খ, শিখেন নাই, তাহার পর্ব 
ত এরুপ সুখ দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরদ্ধে কেহ কখন কোন 
কথা লিখলে বা বক্তৃতায় বাঁললে এ পর্যন্ত কোন উত্তর কার নাই। কখন উত্তর কারবার 
প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একট; প্রয়োজন পাঁড়য়াছে। না কারলে যাহারা আমার 
কথায় বিশ্বাস করে, এমন কেহ থাকলে থাকিতে পারে) তাহাদের আনিষ্ট ঘটিবে। 
কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছন্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্র বাবুর কথার উত্তরে 
ইহার বেশন প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্র বাব, প্রাতভাশালন, স্যাশাক্ষত, সলেখক, মহৎ স্বভাব, এবং 
আমার 1বশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পান্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়সক। যাঁদ তান দুই 
একটা কথা বেশঈ' বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য। 
তবে যে এ কয় পাতা ?লখিলাম, তাহার কারণ, এই রাঁবর পিছনে একটা বড় ছায়া দৌখতোঁছ। 
রবীন্দ্র বাবু আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক। সম্পাদক না হইলেও আঁদ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে 
তাঁহার সম্বন্ধ যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ, তাহা বলা বাহুল্য। ব্তৃতাঁট পাঁড়য়া আমার আদি ব্রাহ্ম 
সমাজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা মনে পাঁড়ল। আদ ব্রাহ্ম সমাজের লেখকাঁদগের নিকট আমার 
কিছু নিবেদন আছে। সেই জন্যই লাখতোছি। কিন্তু নিবেদন জানাইবার পৃব্বরে পাঠককে 
একটা রহস্য ব্ঝাইতে হইবে। ৰ্ 

গত শ্রাবণ মাসে, “নবজীবন” প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাতে সম্পাদক একাট সুচনা [লীখয়া- 
ছিলেন। সচনায়, তত্ববোধনী পাতিকার প্রশংসা ছিল, বঙ্গদর্শনেরও প্রশংসা ছিল। আমাদের 
দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে তত্ববোধিনীর অপেক্ষা বঙ্গদর্শনের প্রশংসাটা একটু বেশী ঘোরাল হইয়া উাঠয়াঁছল। 

তার পর সঞ্জশবনীতে একখানি প্রোরত পত্র প্রকাশিত হইল। পন্রখানির উদ্দেশ্য নবজীবন- 
সম্পাদককে এবং নবজীবনের সূচনাকে গালি দেওয়া। এই পত্রে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না, ীকল্তু 
অনেকেই জানে যে, আদ ব্রাহ্ম সমাজের এক জন প্রধান লেখক, এ পত্রের প্রণেতা । তান আমার 

শ্রদ্ধার পাত্র এবং শ্যানয়াছ, তিনি নিজে এ পন্রখানির জন্য পরে অনুতাপ কাঁরয়াঁছলেন, 

অতএব নাম প্রকাশ কারিলাম না। যাঁদ' কেহ এই সকল কথা অস্বীকার করেন, তবে নাম প্রকাশ 


করিতে বাধ্য হইব। 


৯১৩ 
ব ২-৫৮ 


বাণ্কম রচনাবলী 

নবজীবন-সম্পাদক অক্ষয় বাব, এ পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু নবজীবনের আর 
এক জন লেখক এখানে চুপ করিয়া থাকা উচত বোধ কাঁরলেন না। আমার প্রিয় বন্ধ বাবদ ! 
চন্দ্রনাথ বসু এ পত্রের উত্তর 'দিয়াছিলেন ; এবং গালাগালির রকমটা দোঁখয়া “ইতর” শব্দটা লইয়া | 
একট: নাড়াচাড়া করিয়াছলেন। 

তদ্দন্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনাম প্র প্রকাশত হইল। নাম নাই বটে, কিন্তু | 
নামের আদ্য অক্ষর 1ছিল,_“র”। লোকে কাজেই বাঁলল পত্রখানি রবীন্দ্র বাবুর লেখা রবান্দর 
+ 


বাব; ইতর শব্দটা চন্দ্র বাবুকে পালটাইয়া বাললেন। J 
, . নবজীবনের পনর দন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহাব্ে 
ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নূবজাঁবনে আমি হিন্দ ধর্ম্ম_যে হিন্দু ধর্ম আমি গ্রহণ 
করি_তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতোঁছলাম। প্রচারেও এ বিষয়ে 1নয়মন্রেমে 
‘লিখতে লাগলাম । সেই ধৰ্ম্ম আঁদ ব্ৰাহ্ম সমাজের আঁভমত নহে। যে কারণেই হউক, প্রচার 
শত হইবার পর আমি আদ রাহ্ম সমাজ-ভুক্ত লেখকাঁদগের দ্বারা চার বার আক্রান্ত 
হইয়াছ। রবীন্দ্র বাবর এই আক্রমণ চতুর্থ আক্রমণ। গড় পড়তায় মাসে একাঁট। এই সকল 
আক্রমণের তাঁৱতা একট: পরদা পরদা উাঠিতেছে। তাহার একটু পারচয় আবশ্যক। 

প্রথম। তত্ববোধনীতে “নব্য হিন্দু সম্প্রদায়” এই [শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত 
“ধম্মনীজজ্ঞাসা” সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর, এবং 
ভাবুক। আমার যাহা বাঁলবার আছে, তাহা সব শুনিয়া, যাঁদ প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ 
নিভ'র না করিয়া, তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোন দোষই দিতে পারতাম 
না। তিনি যাঁদ অকারণে আমার উপর নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোপিত না কাঁরতেন, তরে 
আজ তাঁহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর ধরতে পারতাম না। তানি যে দয়ার সাঁহত সমালোচনা 
কাঁরয়া তাহাতে তিনি আমার ধন্যবাদের পান্র। বোধ হয় বলায় দোষ নাই যে, এই লেখক 
স্বয়ং তত্ববোধনী-সম্পাদক বাব; দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

দ্িতীয়। তত্ববোঁধনীর এ সংখ্যায় “নূতন ধর্মমত” ইতিশশর্ষক দ্বিতীয় এক প্রবন্ধে অন্য 
লেখকের দ্বারা প্রচার ও নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় ধর্ম সম্বন্ধে আমার যে সকল মত প্রকাঁশত 
হইয়াছিল, তাহা_ সমালোচিত নহে-তিরদ্কৃত হয়। লেখকের নাম প্রবন্ধে ছিল না। লেখক 
কে তাহা জান না, কিন্তু লোকে বলে, উহা বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর লেখা। 
তানি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপাঁতি। উহাতে “নাস্তিক” “জঘন্য কোমৃত মতাবলদ্বা” ইত্যাদি 
ভাষায় আভাহত হইয়াছলাম। এই লেখক 'যানই হউন, বড় উদার-প্রকাত। তান উদারতা 
প্রযুক্ত, ইংরেজেরা বাহাকে ঝঢ়লর [ভিতর হইতে "বিড়াল বাহির করা বলে, তাহাই করিয়া 
বাঁসয়াছেন। একটু উদ্ধত করিতোছি। 
“ধৰ্ম িজ্ঞাসা”-প্রবন্ধলেখক তাঁহার প্রস্তাবের শেষে বলিয়াছেন “যে ধর্মের তত্তবজ্ঞ নে অধিক 
সত্য, উপাসনা যে ধর্মের সর্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনোবাত্ত সকলের স্ফঠার্তদায়ক, যে 
ধম্মের নীতি সর্বাপেক্ষা ব্যাক্তগত এবং জাতগত উন্নতির উপযোগণী, সেই ধর্মই অবলদ্বন 
কারবে। সেই ধর্ম সব্বশ্রেষ্ঠ। 'হন্দুধর্মের সার ব্রাহ্মধ্ম্মই এই সকল লক্ষণাক্রান্ত। 
আমাদিগের ব্রাহ্মধ্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তত্ুজ্ঞান বিষয়ক যে সকল শ্লোক আছে, সকলই সত্য। 
ব্রহ্মোপাসনা যেমন চিত্তশাদ্ধকর ও মনোবাত্ত সকলের স্ফুর্ত্তিদায়ক, এমন অন্য কোন ধর্মের 
উপাসনা নহে। এ ধর্মের নীতি যেমন ব্যাক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, এমন অন্য 
কোন ধন্মের নীতি নৃহে। ব্রাহ্মধন্মই বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোক সাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। তাহাতে: 
জাতাঁয় ভাব ও সত্য উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। উহা দেশের উন্নতির সঙ্গে স্‌সঙ্গত। উহা সন্ত: 
বঙ্গ দেশের লোক গ্রহণ কারলে বঙ্গ দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।” (তত্ববোধিনশী_ ভাদ, 
৯১ পৃজ্ঠা)। ইহার পরে আবার নৃতন হিন্দুধর্ম সংস্কারের উদ্যম, নবজগবন ও প্রচারের 
ধূষ্টতার পরিচয় বটে। 

তৃতীয়। তৃতীয় আক্রমণ, তত্ববোধিনীতে নহে, এবং ধ্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিচারেও নহে! 
প্রচারের প্রথম সংখ্যায় “বাঙ্গালার কলওক” বলিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিত হয়। নব্যভারতে বাব 
কৈলাসচন্দ্র সিংহ নামে একজন লেখক উহার প্রতিবাদ করেন। তত্ববোধনশতে দেঁখয়াছি যে, 
ইনি আদ রান্গসমাজের সহকারী সম্পাদক। শনিয়াছি ইনি যোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দিগ্ের 
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আঁদ ব্রাহ্ম সমাজ 
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এক জন ভৃত্য_নাএব ক কি আম ঠিক জানি না। যাঁদ আমার. ভুল হইয়া থাকে, ভরসা কার, 
হান আমাকে মাজ্জনা করিবেন। ইনি সকল মাসিক পরে লিখিয়া থাকেন, এবং ইহার কোন 
কোন প্রবন্ধ পাঁড়য়াছ। আমার কথার দুই এক স্থানে কখন কখন. প্রাতবাদ করিয়াছেন 
দেখিয়াছ। সে সকল স্থলে কখন অসৌজন্য বা অসভ্যতা দেখ নাই। কিন্তু এবারকার এই 
প্রবন্ধে ভাষাটা সহসা বড় নাএাব রকম হইয়া উঠিয়াছে। পাঠককে একটু উপহার দিতোঁছ। 
“হে বঙ্গীয় লেখক! যাঁদ হীতহাস লিখতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর। 
আবিস্কৃত শাসনপত্রগণাঁলর মূল শ্লোক বশেষরূপে আলোচনা কর-_কাহারও অন্যবাদের প্রাত 
অন্ধভাবে নির্ভর কারও না। উইলসন, বেঝর, মেকসূমুলার, কানংহাম প্রভীত পশ্ডিতগণের 
পদলেহন কাঁরলে কিছুই হইবে না। কিম্বা 1মওর, ভাউদাজ, মেইন, মিনু, হান্টার প্রভৃতির 
কুসম-কাননে প্রবেশ কাঁরয়া তস্করবৃত্তি অবলম্বন কারও না। স্বাধীন ভাবে গবেষণা কর। 
না গার গুরুগার করিও না।”* নব্যভারত-_ভাদ্র, ২২৫ পচ্ঠা। 
এখন, এই লেখকের কথা উত্থাপন করার আমার এমন উদ্দেশ্য নাই যে, কেহ কুঝেন, প্রভু- 
দিগের আদেশান[সারে ভূত্যের ভাষার এই বিকৃতি ঘটয়াছে। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের 
সহকারী সম্পাদক বালয়াই, তাঁহার উল্লেখ করিলাম। 
চতুর্থ আক্রমণ, আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের দ্বারা হইয়াছে । গালিগালাজের বড় 
ছড়াছাড়, বড় বাড়াবাঁড় আছে। আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি, গালিগালাজ প্রভুর অপেক্ষা ভৃত্য 
মজবত। এখানে বালতে হইবে, প্রভুই মজবুত । তবে প্রভু, ভৃত্যের মত মেছোহাটা হইতে গালি 
আমদানি করেন নাই; প্রার্থনা-মান্দির হইতে আনিয়াছেন। উদাহরণ-_“অসাধারণ প্রাতভা ইচ্ছা 
স্বদেশের উন্নাতর মুল শিথিল করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের মুল শিথিল কারিতে 
পারেন না।” আরও বাড়াবাড়ি আছে। মেছোহাটার ভাষা এত দুর পেশছে না। পাঠক মনে 
করিবেন, রবীন্দ্র বাব তরুণবরস্ক বালরাই এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে। তাহা নহে। সর কেমন 
গরদা পরদা উঠিতেছে, তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। সমাজের সহকারী সম্পাদকের কাঁড় 
মধ্যমের পর, সম্পাদক স্বয়ং পণ্চমে না উঠিলে [স্বর] লাগাইতে পাঁরবার সম্ভাবনা 
না। 
রবীন্দ্র বাবু বলেন যে, আমার এই মত যে, সত্য ত্যাগ করিয়া প্রয়োজন মতে মিথ্যা কথা 
। বরং আরও বেশী বলেন; পাঠক বিশ্বাস না করেন, তাঁহার 'লাঁপ উদ্ধত করিতোছি, 


ন । 
“আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্য ভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভ'য়ে, অসত্যকে সত্যের সাহত 
একাপনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার কারয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক 
নীরবে নিস্তবূভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে 
লাহল কাঁরতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধম্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পাঁড়তেছে, সেই আঘাত 
হইতে ধম্মণকে ও সমাজকে রক্ষা কারবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না।' এ কথা কেহ 
. ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্য ভাবে কেহ ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত-কারতে সাহস করে, 
সেখানে ধন্মের মুল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে 
মিথ্যাচরণ ও কাপুর'ষতা যদ রক্তের সহিত সণ্টালিত না হইত, তাহা হইলে, কি আমাদের দেশের 
মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পদ্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কাঁহতে সাহস 
করেন? ইত্যাদি ইত্যাদ। (ভারতী-_অগ্রহা়ণ, ৩৪৭ পক)। 
সব্বনাশের কথা বটে, আদ ব্রাহ্ম সমাজ না থাকিলে আমার হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইত 
কি না সন্দেহ। হয়ত পাঠক জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কবে এই ভয়ঙকর ব্যাপার ঘাঁটল ! কবে 
পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া, স্পদ্ধা সহকারে, লোক ডাকিয়া বলিয়াছি, “তোমরা ছাই ভস্ম সত্য 
ভাসাইয়া দাও-মিথ্যার আরাধনা কর।” কথাটার উত্তর দিতে পারলাম না। ভরসা ছিল, 
০ 
* কৈলাস বাবুর প্রবন্ধেই প্রকাশ আছে যে, তান জানিয়াছেন যে প্রবন্ধ আমার লিখিত এবং আমিই 
তাঁহার লক্ষ্য। ২২৫ পষ্টো প্রথম স্তম্ভের নোট এবং অন্যান্য স্থান পড়িয়া দেখায় ইহা যে আমার লেখা 
তাহা অনেকেই জানে, এবং কোন কোন সম্বাদপত্রেগ সে কথা প্রকাশিত হইয়াছল। 
1 বন্তুতার সময়ে শ্রোতারা এই শব্দটা দিরুপ শ্বানয়াছলেন 
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বাঁজ্কিম রচনাবলশী 


রবীন্দ্র বাবু এ বিষয়ে সহায়তা করিবেন, কিন্তু বড় করেন নাই ৷ তাহার কুঁড় স্তম্ভ বক্তৃতার মধ 
মোটে ছয় ছত্ প্রমাণ প্রয়োগ খুজিয়া পাইলাম। তাহা উদ্ধৃত কাঁরতোঁছ। ৬ 
লেখক মহাশয় একি হিন্দুর আদর্শ কম্পনা করিয়া বাঁলয়াছেন, “তান যাঁদ মিথ্যা 
তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্ত স্মরণ পূর্ঘক যেখানে লোকাঁহতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্ররে 
অর্থাৎ যেখানে 'িথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন” ৭ 
প্রমাণ প্রয়োগ এই পর্যন্ত ; তার পর আদ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক বালতেছেন, “কোনখানে৷ 
মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বাঁকম বাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বাললেও হয় না!" 
আম বাঁললেও মিথ্যা সত্য না হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ বাললেও না হইতে পারে. 'কন্তু বো! 
কার আদি ব্রাহ্ম সমাজের কেহ কেহ বললে হয়। উদাহরণদ্বরূপ “একটি আদর্শ হি 
কল্পনা” সম্পাদক মহাশয়ের মুখ-নঃসৃত এই চারটি শব্দ পাঠককে উপহার দিতোছি॥ 
প্রথম “কল্পনা” শব্দটি সত্য নহে। আম আদর্শ 'হিল্দ্‌ “কল্পনা” কারয়াছ, এ বগা 
আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছুই নাই যে. তাহা হই! 
এমন অনুমান করা যায়৷ প্রচারের প্রথম সংখ্যায় হিন্দ: ধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রন 
বাবু তুলিয়াছেন। পাঠক এ প্রবন্ধ পাঁড়য়া দেখবেন যে, “কল্পনা” নহে। আমার 
পাঁরচিত দুই জন হন্দুর দোষ গুণ বর্ণনা কারিয়াছি। এক জন সন্ধ্যা আহকে রত, কিন্তু 
আঁনষ্টকারী। আদ ব্রাহ্ম সমাজের কেহ যাঁদ চাহেন, আম তাঁহার বাড়ী তাঁহাঁদগকে দে 
আনিতে পারি। স্পষ্টই বলিয়াছি যে, আমি এ ব্যাক্তিকে দেখিয়াছ। এ ব্যাক্তর: পারচর, 
বলিয়াছি, “আর একটি হিন্দুর কথা বাঁল।” ইহাতে কল্পনা বুঝার না, পারচিত ব্যাক্তির 
পরিচয় বুঝায়। ৰ 
তার পর “আদর্শ” কথাটি সত্য নহে। “আদর্শ” শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও 
লা কেনা রন কৰস পান:করে। সে ব্যাক্তি আদর্শ হিন্দ বলয় গহ 
প্রকারে? 
এই দুইটি কথা “অসত্য” বলিতে হয়। অথচ সত্যের মাঁহমা কীর্তনে লাগিয়াছে। 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় মিথ্যা সত্য হউক না হউক, আদ ব্রাহ্ম সমাজের লেখকের বাক্যবলে হইতে 
প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর 
এরুপ বচারে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমার যাঁদ মনে থাঁকত যে, আমি রবীন্দ্র বাবুর প্রতিবা 
কাঁরতেছ, তাহা হইলে এতট;কুও বাঁলতাম না। এই রবির পিছনে যে ছায়া আছে, অ 
তাহারই প্রতিবাদ কারিতৌছ, বলিয়া এত কথা বাঁললাম। 


যাঁদ তাই, তবে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, এমন কোন চেষ্টা করিয়াছেন ক. য 
লেখক যে অর্থে এই কথা ব্যবহার কায়াছিল, সেই অর্থট তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়? যদি 
না করিয়া থাকেন, তবে গাঁলই তাঁহার উদ্দেশ্য__সত্য তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তান ব 
“এমন কোন চেষ্টার প্রয়োজনই হয় নাই। লেখকের যে ভাব, লেখক িজেই স্পষ্ট 
কিন্তু এই কথা বলিয়াই আমি শেষ কারি নাই। মহাভারতীয় একটি কৃষ্কোক্তর উপর 
দিয়াছি। এই কৃষ্ণোক্তিটি ক, রবীন্দ্র রাব; তাহা পড়িয়া দেখিয়াছেন কি? যদ না ! 
থাকেন, তবে কি প্রকারে জানিলেন যে, আমার কথার ভাবার্থ তান বাঝিয়াছেন? 

্রত্যুত্তরে রবীন্দ্র বাব বালিতে পারেন, “অন্টাদরশপবর্ব মহাভারত সমদ্রীবশেষ, আমি 
সে খঃজিয়া ?- তুমি ত কোন নিদর্শন শিয়া দাও নাই” কাজটা * 
বাবুর পক্ষে বড় কঠিন ছিল না। ১৫ই শ্রাবণ আমার এ প্রবন্ধ প্রকাঁশত হয়। 
অনেক বার রবান্দ্র বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতিবার অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা হই 


৯১৬ 


আঁদ ব্রাহ্ম সমাজ 


কথাবান্তা প্রায় সাহিত্য: বিষয়েই হইয়াছে । এত দন কথাটা জিজ্ঞাসা করিলে আমি দেখাইয়া 
দিতে পারতাম, কোথায় সে কৃষ্োক্তি। রবীন্দ্র বাবুর অনুসন্ধানের ইচ্ছা থাকলে, অবশ্য 
জিজ্ঞাসা কারতেন। 

এ কৃষ্ণোক্তির মর্ম পাঠককে এখন সংক্ষেপে বুঝাই। কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
যুধিণ্ঠির [শাবির পলায়ন করিয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়া কৃষাজ্জুন সেখানে 
উপাস্থত হইলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের পরাক্রমে কাতর ছিলেন, ভাবিতোঁছলেন, অঙ্জর এতক্ষণ 
কর্ণকে বধ করিয়া আসিতেছে । অজ্জন আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ণ বধ হইয়াছে 
কি না। ভন্জর্ন বলিলেন, না, হয় নাই। তখন যুধিষ্ঠির রাগান্ধ হইয়া, অজ্জ্নের অনেক 

না কারলেন, এবং অজ্জ4নের গাণ্ডীবের অনেক নিন্দা করিলেন। অজ্জর্নের একটি প্রাতিজ্ঞা 
ছিল_যে গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে, তাহাকে তানি বধ কারবেন। কাজেই এক্ষণে “সত্য” রক্ষার 
জন্য [তানি বুধাষ্ঠরকে বধ করিতে বাধ্য-_নাহলে “সত্য"-চত হয়েন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের 
বধে উদ্যত €ইলেন--মনে কারলেন, তার পর প্রায়শ্চন্তস্বরূপ, আত্মহত্যা কাঁরবেন। এই সকল 
জানিয়া, শ..চক তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এরুপ সত্য রক্ষণীয় নহে। এ সত্য-লঙ্ঘনই ধম্মণ। 
এখানে সতচচ্যুতিই ধর্্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য হয়। 

এটা যে উপন্যাস মাত্র, তাহা আদি ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষিত লেখকদিগকে বুঝাইতে হইবে না। 
রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতার ভাবে বুঝায় যে, যেখানে কৃষ্ণ নাম আছে, সেখানে আর আমি মনে কার 
না যে, এখানে উপন্যাস আছে--সকলই প্রতিবাদের অতীত সত্য বলিয়া ধ্রুব জ্ঞান কার। আম 
যে এমন মনে কাঁরতে পার যে, এ কথাগুলি সত্য সত্য কৃষ্ণ স্বয়ং যুঁধাষ্ঠিরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া 
বলেন নাই, ইহা কৃষ্ণ-প্রচারিত' ধর্মের কবিকৃত উপন্যাসয্যক্ত ব্যাখ্যা মাত, ইহা বোধ হয়, তাঁহারা 
ব্থাঝবেন্‌ না। তাহাতে এখন ক্ষাত নাই। আমার এখন এই জিজ্ঞাস্য যে, তিনি আমার কথার 
অর্থ বুঝিতে কি গোলযোগ কাঁরয়াছেন, তাহা এখন বুঝিয়াছেন বি? না হয়, একটু বুঝাই । 

রবীন্দ্র বাবু “সত্য” এবং “মিথ্যা” এই দুইটি শব্দ ইংরোজ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই 
 অথেই আমার ব্যবহৃত “সত্য” “মিথ্যা” বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য, [74, মিথ্যা, 

falsehood | আম সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার কালে ইংরেজির অনুবাদ কার না। এই 
অন.বাদপরায়ণতাই আমার বিবেচনায়, আমাদের মৌিকতা, স্বাধীন চিন্তা ও উন্নাতির এক 'বিঘ! 
হইয়া উঠিয়াছে। “সত্য” “মিথ্যা” প্রাচীনকাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া 
আসিতেছে, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে, সত্য 1:80 আর তাহা 
ছাড়া আরও 1কছন। প্রাঁতজ্ঞা-রক্ষা, আপনার কথা রক্ষা, ইহাও জত্য। এইরূপ একটি প্রাচীন 

রোজ কথা আছে “Toth” । ইহাই Truth শব্দের প্রাচীন রূপ। এখন, [7uth শব্দ 

1761 হইতে ভিন্নার্থ হইয়া পড়িয়াছে। ওঁ শব্দটিও এখন আর বড় ব্যবহৃত হয় না। 
Honour, Faith, এই সকল শব্দ তাহার স্থান গ্রহণ কারয়াছে। এ সামগ্রী চোর ও অন্যান্য 
শাক্ষয়াকারীদগের মধ্যেও আছে। তাহারা ইহার সাহায্যে পৃথিবীর পাপ বদ্ধ কারয়া থকে। 
যাহা 17//2/ রবীন্দ্র বাবর [ruth তাহার দ্বারা পাপের সাহায্য হইতে পারে না। 

এক্ষণে রবীন্দ্র বাবুর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের মতে আপনার পাপপ্রাতিজ্ঞা (সত্য) 
বক্ষার্থ নিরপরাধী জ্যেষ্ঠ ভ্রতাকে বধ করাই কি অজ্জর্নের উচিত ছিল? যাঁদ কেহ প্রতে 
উঠিয়া সত্য করে যে, আজ দিবাবসানের মধ্যে পৃথিবীতে বত প্রকার পাপ আছে হত্যা, দস্তা, 
পরদার, পরপাঁড়ন,._সকলই সম্পন্ন কাঁরব-_তাঁহাদের মতে কি ইহার সেই সত্য পালনই উচিত? 
যাদ তাঁহাদের সে মত হয় ; তবে কারমনোবাব্যে প্রার্থনা কার, তাঁহাদের সত্যবাদ তাঁহাদেরই 
থাক্‌, এদেশে যেন প্রচারিত না হয়। আর তাঁহাদের মত যদি সেরূপ না হয়, তবে অবশ্য তাঁহারা 

র কারিবেন যে, এখানে সত্যচ্যাতই ধর্ম্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য। 

এ অর্থে “সত্য” “মিথ্যা” শব্দ ব্যবহার করা আমার উচিত হইয়াছে কি না, ভরসা কার, এ 
বিচার উঠিবে না। সংস্কৃত শব্দের চিরপ্রচালত অর্থ পারত্যাগ করিয়া, ইংরেজি ক্থ'র অর্থ 
তাহাতে লাগাইতে হইবে, ইহা আমি স্বীকার কার না। হিন্দুর বর্ণনার স্থানে যে খুইষ্টীয়ানের 
বর্ণনা করিতে হইবে, তাহাও স্বীকার করি না। i 

রবীন্দ্র বাবু “সত্য” শব্দের ব্যাখ্যায় যেমন গোলযোগ করিয়াছেন, লোকাঁহত লইয়াও তেমান 
_বরং আরও বেশী গোলযোগ করিয়াছেন। কিন্তু আর কচকাঁচ বাড়াইতে আমার ইচ্ছা নাই। 


৯১৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


এখন আর আমার সময়ও নাই। প্রচারে আর স্থানও নাই। বোধ হয়; পাঠকের জর ধৈষও 
থাকিবে না। সূতরাং ক্ষান্ত হইলাম। 

এখন রবীন্দ্র বাবু বলিতে পারেন যে, “যাঁদ ব্যাঝতে পারতেছ যে, তোম।র ব্যবহৃত শব্দের 
অর্থ ব্াঁঝতে না পাঁরয়া, আম ভ্রমে পাতত হইয়াছি-তবে আমার ভ্রম সংশোধন কারয়ই 
তোমার ক্ষান্ত হওয়া উচিত ছিল-_আঁদ ব্রাহ্ম সমাজকে জড়াইতেছ কেন?” এই কথ।র উত্তরে 
যে কথা সাধারণ পাঠ্য প্রবন্ধে বলা রাঁচাবগাহতি, যাহা Personal, তাহ। বাঁজতে বাধ্য হইলাম। 
আমার সৌভাগ্যন্রমে, আম রবীন্দ্র বাবুর নিকট বিলক্ষণ পাঁরাচত। শ্লাঘাস্বরূপ মানে 
কার এবং ভরসা করি, ভাঁবষ্যতেও মনে করিতে পারিব যে, আম তাঁহার ঃহ্ৃত্জন এধ্যে 
গণ্য হই ৷ চারি মাস হইল প্রচারের সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি মাস মধ্যে রবীন্দ্র 
বাবু অন্রগ্রহপূব্বক অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ 
করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ কখনও উত্থাপিত করেন নাই। অথচ বোধ হয়, যাদ এ প্রবন্ধ পাঁড়য়া 
রবীন্দ্র বাবুর এমন বিশ্বাসই হইয়াছল যে, দেশের অবনাত, এবং ধম্মের উচ্ছেদ, এই দুইটি 
আমি জীবনের উদ্দেশ্য কারয়াছি, তবে যান ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত, আদি ৱাহ্ম সমাজের সম্পাদক, 
এবং স্বয়ং সত্যানঃরাগ প্রচারে যত্বশীল, তান এমন ঘোর পাঁপচ্ঠের উদ্ধারের জন্য যে সে প্রসঙ্গ 
ঘুণাক্ষরেও উত্থাপত কাঁরবেন না, তার পর চার মাস বাদে সহসা পরোক্ষে বাঁগ্মিত।র উৎস 
খুলিয়া দিবেন, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়। তাই মনে কি, এ উৎস তান নিজে খুলেন 
নাই, আর কেহ খ্যালয়া দিয়াছে । এক্ষণে আঁদ ব্রহ্ম সমাজের লেখকাঁদগের কজ, 0 1ডায় যাহা 
বালয়াছ, পাঠক তাহা স্মরণ করন! আঁদ ব্রাহ্ম সমাজকে জড়ানতে, আমার কোন দোষ আছে 
কি না, বিচার করন । 

তাই, আঁদ ব্রাহ্ম সমাজের লেখকাঁদগের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। আদ ব্রাহ্ম 
সমাজকে আম বিশেষ ভাক্ত কার। আঁদ ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা এ দেশে ধম্মণ সম্বন্ধে বিশেষ 
উন্নাত সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জানি। বাব; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাব রাজনারায়ণ বস, 
বাব দ্বিজেন্দরনাথ ঠাকুর যে সমাজের নেতা, সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষা ল/ভ করব, এমন 
আশা রাখ। কিন্তু বিবাদ িসম্বাদে সে শিক্ষা লাভ কাঁরতে পারব না। বিশেষ আমার বিশ্বাস, 
আদ ব্ৰাহ্ম সমাজের লেখকাঁদগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের আতিশয় উন্নত হইয়াছে ও হইতেছে। 
সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কাষেয আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছ। আম ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা এমন 
কিছ; কাজ হয় নাই, বা হইতে পারে না, যাহা আঁদ ব্রাহ্ম সমাজের লেখকেরা গণনার মধ্যে 
আনেন। কিন্তু কাহারও আন্তারক যত্ন নিষ্ফল হয় না। ফল যতই অল্প হউক, বিবাদ বসম্বাদে 
কাঁমবে বই বাড়বে না। পরস্পরের আন:কূল্যে ক্ষুদ্রের দ্বারাও বড় কাজ হইতে পারে। তাই 
বালতোছ, বিবাদ বসম্বাদে, স্বনামে বা বিনামে, স্বতঃ বা পরতঃ, প্রকণে- বা পরোক্ষে, বিবাদ 
বিসম্বাদে তাঁহারা মন না দেন। আমি এই পর্যন্ত ক্ষান্ত হইলাম, আর কখন এরুপ প্রতিবাদ 
কাঁরব এমন ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের যাহা কর্তব্য বোধ হয়, অবশ্য কঁরিবেন। 

উপসংহারে, রবীন্দ্র বাবকেও একটা কথা বাঁলবার আছে। সত্যের প্রাত কাহারও অভ 
নাই, কিন্তু সত্যের ভানের উপর আমার বড় ঘৃণা আছে। যাহারা নেড়ণ বৈরাগশর হাঁরনামের 
মত মখে সত্য সত্য বলে, কিন্তু হৃদয় অসত্যে পরিপূর্ণ, তাহাদের অত্যানঃরাগবেই সত্যের ভান 
বলিতোছ। এ জিনিস, এ দেশে বড় ছিল না-_এখন বিলাত হইতে ইংরেজির সঙ্গে বড় বেশী 
পাঁরমাণে আমদানি হইয়াছে। জামগ্রীটা বড় কদর্যয। মৌখিক “11০ 417০01 সম্বন্ধে তাঁহাদের 
যত আপত্তি--কাৰ্য্যতঃ সমদদুপ্রমাণ মহাপাপেও আপত্তি নাই। সে কালের হিন্দূর এই দোষ 
ছিল বটে যে, “1 direct” সম্বন্ধে তত আপাঁত্ত ছিল না, কিন্তু ততটা কপটতা ছিল না৷ 
দুইটিই মহাপাপ। এখন ইংরেজ শিক্ষার গুণে হিন্দ; পাপটা হইতে অনেক অংশে উদ্ধার 
পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ইংরেজি পাপটা বড় বাড়িয়া উঠিতেছে। মৌখিক জসতের অপেক্ষা 
আন্তারক অসত্য যে গুরুতর পাপ, রবীন্দ্র বাবু বোধ হয় তাহা স্বীকার কাঁরবেন। সাতার 
মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে গিয়া কেবল মৌখক সত্যের প্রচার, আন্তরিক সতের প্রত অপেক্ষাকৃত 
অমনোযোগ, রবীন্দ্র বাবুর যত্নে এমনটা না ঘটে, এইটুকু সাবধান করিয়া দিতোছি। বাঁটয়াছে, 


* দেবী চৌধুরাণীতে প্রসঙ্গক্রমে ইহা উত্থাপিত করিয়াছি_-১৩০ পৃষ্ঠা দেখ। 
৯১৮ 


লর্ড রপণের উৎসবের জমা-খরচ 


এমন কথা বলিতোছি না, কিন্তু পথ বড় পাচ্ছিল, এজন্য এটুকু বাঁললাম, মাজ্জঁনা কারবেন। 

তাঁহার কাছে অনেক ভরসা করি, এই জন্য বাঁললাম। (তান এত জজ্প বয়সেও বাঙ্জালার উজ্জবল 

রক্ব_আশীব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নাত 
সাধন করুন৷ শ্রীবাঁওকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রচার’, অগ্রহায়ণ ১২৯১, পৃ. ১৬৯-১৮৪। 


লর্ড রিপণের উৎসবের জমা-খরচ 


এ উৎসবে আমরা পাইলাম কিঃ হারাইলাম কি? যে সণয়ী লোক, সে সকল সময়ে 
আপনার জমা-খরচটা খতাইয়া দেখে। আমাদের জাতীয় জমা-খরচটার মধ্যে মধ্যে কৈফিয়ং 
কাটিয়া দেখা ভাল। আগে দেখা যাউক, আমাদের লাভের অঙ্কে দি? 
প্রথমতঃ, আমরা এ উৎসবে লাভ কাঁরয়াছি রাজভাক্ত। অনেকে বাঁলবেন, আমাদের রাজভাক্তি 
ছিল বলিয়াই, উৎসব কাঁরয়াছি। সকলেই বুঝেন যে, ঠিক তাহা নহে ; অন্য কারণে এ উৎসব 
উপস্থিত হইয়াছে। উৎসবেই আমাদের রাজভাক্ত বাড়িয়াছে। রাজভাক্ত বড় বাঞ্ছনীয়। 
রাজভাঁক্ত জাতাঁয় উন্নাতর একাঁটি গুরুতর কারণ। রাজভক্তির জন্য ইহা প্রয়োজনীয় নহে যে, 
রাজা স্বয়ং একটা ভক্তির যোগ্য মনদষ) হইবেন। ইংলগ্ডের এলিজাবেথ্‌ বা প্রাষিরার "দ্িতীয় 
ফ্রোড্রক, এতদুভয়ের কেহই ভক্তির যোগ্য ছিলেন না। এরূপ নৃশংস-চরিত্র নরনারী পাঁথবীতে 
দু্লভ। কিন্তু এলিজাবেথের প্রাত জাতাঁয় রাজভক্তি ইংলণ্ডের উন্নাতর একাঁট কারণ। 
ফ্রোড্রকের প্রাত জাতীয় রাজভক্তি প্রাষয়ার উন্নাতর একটি কারণ। 

আমাদের দ্বিতীয় লাভ, জাতীয় এক্য। এই বোধহয়, এীতহাসিক কালে প্রথম সমস্ত 
ভারতবর্ষ এক হইয়া একটা কাজ করিল। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম যে, আমাদের মধ্যে এক্য 
ঘাটতে পারে। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম, ভারতবধাঁয়েরা একজাতি। 

তৃতীয় লাভ, রাজকীয় শাক্তি। রাজকীয় শক্তি কতকটা কোর. ফল বটে, কিন্তু এক্য 
থাকলেই যে শক্তি থাকে, এমত' নহে। সকল সমাজেই, সমাজই রাজা । রাজা সমাজ শাসন 
করেন বটে, [কিন্তু সে সমাজের প্রাতানধিস্বরূপ। সমাজ রাজার উপর আবার রাজা। কেবল 
সমাজ রাজার দণ্ড পারস্কারের কর্ত্ণ। যে সমাজ রাজাকে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত করিয়া থাকে, 
সেই সমাজেরই রাজনৈতিক শক্ত আছে। প্রকৃত রাজদণ্ড সেই সমাজেরই হাতে। আজ, লর্ড“ 

ছে 


রিগ। সুশাসনের জন্য পঢুরচ্কৃত করিয়া ভারতবধাঁয় সমাজ সেই রাজদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ 
on এট কর্তৃত্ব ভূম্যাধকারীদের 
[দের চতুর্থ লাভ,-এটনকু কেবল বাঙ্গালার লাভ ;__ সমাজের ধকার দের 
হাত হইতে এই প্রথম মধ্যবিত্ত লোকের হাতে গেল। অর্থাৎ কর্তৃত্ব, ধনের হাত হইতে ব্দাদ্ধ- 
র হাতে গেল। এখন হইতে বাঙ্গালায় ধনবানেরা আর কেহই নহেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ই 
কর্তা। ইহা সমাজের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর, উন্নতির লক্ষণ, এবং উন্নাতর সোপান। এখনকার 
| "মধ লেডি তক হণ: কথা 
প্লব না ঘটে । 
এই গেল লাভের অঙ্ক জমা । এক্ষণে খরচটা দেখা যাউক। 
আমাদের প্রথম ক্ষতি এই যে, এ উৎসবে দ্বেষক ইংরেজ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বোরতা বড় বাড়িয়া 
উঠিল। মুখে যান যাহা বলুন, তাঁহারা এ উৎসব কখন মাজ্জনা কারবেন না। তাঁহাদের 
সঙ্গে আর গোল মটিবে না। ইহাতে সময়ে সময়ে আমাদিগকে ক্ষাতগ্রস্ত হইতে হইবে। 
আমাদের "দ্বিতীয় ক্ষাত এই যে, কিছু “ষ্টীম” ছাড়া হইয়াছে, যে সত বলে সমাজ-যন্ত্ 
 ধ্রতবেগে চাঁলবে, তাহার কিছ: ব্যয় হইয়াছে। সেটা নিতান্ত মন্দ হয় নাই। বড় বেশী ষ্টীম 
জীমলে বিপ্লব উপস্থিত হয়। 
আমাদের তৃতীয় ক্ষতি এই যে, গলাবাজর দৌরাত্মযটা বড় বাড়িয়া গেল। কথার ছড়াছাঁড় 
বড় বেশ হইয়া গিয়াছে। সেটা কৃঁশক্ষা। একে ত বাঙ্গালী সহজেই কেবল বাক্য-বাহাদুর, 
তার উপর বক্তৃতা নামে বিলাত মালের আমদানি হইয়াছে। সোণা বলিয়া সোহাগা বিকুয় 
তিছে। আমাদের ভয়, পাছে আপনাদের বাকৃজালে আপনারাই জড়াইয়া পাঁড়, কথার কুয়াশায় 
আর পথ দোখতে না পাই ; তুবড়ণ বাঁজর মত মুখে সোঁ সে? করিয়া ফাটিয়া 'যাই। 


সম. নিক ৮ ক নরাররু ৮. চির ব্য এর রসনা কল্যান ররর: কী 


৯১৯ 


বাঁঙঁকম রচনাবলী 

সে যাহাই হোক, খরচের অপেক্ষা জমা যে বেশী, তাহাতে কোন সন্দেহই ন'ই ৷ খরচগযল 
ছোট ছোট, লাভগুলি বড় বড়। উৎসবে আমরা মুনাফা কারয়াছি, এখন রেখে ঢেকে চালাইতে 
পারলেই' হয়। তবে লাভ কি, লোকসান ক তাহা না ব্রাঝয়া, “বেড়ে হয়েছে! বেড়ে হয়েছে!” 
বালয়া বেড়ান জাতীয় শিক্ষার পক্ষে ভাল নহে। "প্রচার", পৌষ ১২৯১, পৃ. ২১৮-২২০। 


আগাম বৎসরে প্রচার যেরূপ হইবে 


আমরা পুব্বেই বলিয়াছ, যাহা সঙ্কল্প করা যার, তাহা সকল সময়ে সম্পন্ন হয় না। 
যখন প্রচার প্রথম প্রকাশ হয়, তখন আমাদের এমন আঁভপ্রায় ছিল না বে, প্রচার কেবল ধর্ম্ম- 
বিষয়ক পত্র হইবে। 'কন্তু প্রচারের লেখকাদিগের রুচির গাঁতকে, বিশেষতঃ প্রধান লেখকের 
অভিপ্রায় অন্দসারে, ইহাতে এক্ষণে ধন্মীবষয়ক প্রবন্ধ ভিন্ন আর কিছু থাকে না। 

ইহাতে প্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানের মধ্যে ধম্ম-জ্ঞানহ সব্বশ্রেষ্ঠ 
বটে, কিন্তু অন্যান্য জ্ঞান ভিন্ন ধন্ম'জ্ঞানের 'সম্যক্‌ স্ফৃর্ত হয় না। {বিশেষ মনুষ্যজীবন বিচিত্র 
ও বহ্াববয়ক ; এজন্য জ্ঞানেরও বৈচিত্র্য ও বহ:বিষয়কতা চাই। যাহা বিচিত্র ও বহনাবষয়ক 
নহে, তাহা সাধারণের নিকট আদরণীয় হইতে পারে না। সাধারণের নিকট আদরণীয় না হইলে 
ধর্মীবষয়ক প্রবন্ধেও সফলতা ঘটে না। অতএব আগামী বৎসরে যাহাতে প্রচ্র 'বাঁচত্র ও 
বহ্দীরষয়ক হয়, আমরা তাহা করিবার উদ্যোগী হইয়াছ। প্রচারের প্রধান লেখকেরাও এ 
বিষয়ে অনুমাতি প্রদান কাঁরয়াছেন। 

কিন্তু প্রচারের বর্তমান ক্ষযদ্রাকার থাকিলে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। আমরা 
ধম্মনলোচনা পাঁরত্যাগ কাঁরতে পারি না, অথবা তাহার অল্পতা করিতে পার না। কাজেই 
প্রচারের কলেবর বৃদ্ধি কারতে হইবে। কলেবর বৃদ্ধি কারিয়া, আমরা নিম্নালাখত নয়মানুসারে 
প্রচার সম্পাদিত কাঁরতে পারিব। 

১! ধম্মণবষয়ক প্রবন্ধ এক্ষণে যেরুপ প্রকাশিত হইতেছে সেইরূপ হইতে থাঁকবে। এখন 
যাঁহারা তাহা লাখতেছেন, তাঁহারাই তাহা শলাঁখবেন। 

২। স্থানাভাবপ্রযুক্ত আমরা উপন্যাস বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে স্থানাভাব 
না পৰ্যায় পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। “সীতারাম” বন্ধ হওয়ায়, 

দুঃখ বা অসন্তোষ প্রকাশ কারয়াছেন। অতএব আগামী শ্রাবণ মাস 

০:52 থাঁকিবে। 

রং 3 সামাজিক, এাঁতহাসক, রাজনোতিক, দার্শানক, এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ও রহস্য 

ডি পাঠকাদগের 

এই সঙ্কজ্প অনুমোদত না হইলে, সিদ্ধ হইবে না। কেন না পত্রের কলেবর 
বাধ কাঁরলে কাজেই মুল্য বৃদ্ধি হইবে। এই জন্য দুই মাস আগ্রে পাঠকাঁদগকে সম্বাদ দিলাম! 
পত্রের কলেবর এবং মূল্য কৈ পারমাণে বদ্ধ পাইবে, তাহা পাঠকেরা বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি করিবেন। 


প্রচার’, জ্যৈষ্ঠ ১২৯১, পৃ. ৩৬১-৬২। 


মাসিক সংবাদ 


গঙ্গাতীরে পাটনা নামে কোন নগর আছে। তথায় কর্ড নামা প্রথিতযশা আতি জ্ঞ নবান্‌ 
এক বিচারপতি জনসমাজের প্রাত কৃপা করিয়া টা হাজার টাকাম/ত বেতন লইয়া 
বিচার বিতরণ করিতেন। তাহাতে প্রুণ্যক্ষেত্র পাটালিপন্ত্র পবান্রিত হইতোঁছিল। একদা, বধিয়া 
নাম্নী অপ্রাপ্ত-যৌবনা কুচিৎ কুমারী তাঁহার বিচারাগারে বিচার প্রার্থত হইল। বলিল- 
“ধম্মণাবতার! গ্যরচরণ দোসাদ নামে চোর, আমার ঘাঁট বাটি চুর কাঁয়াহে।” বিচারানধান 
এই অপনতপ্ অভাবনীয় অথটনার সম্বাদশ্রবণে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া মনে মনে নানি! 
তর্ক বিতর্ক করিতে লাগলেন। ভাঁবিলেন_“কালের কি 'বাচত্র গাঁত! হায়! কুমারীর 
বাটি চুর! এমন কি হয়!” মালম্লন্চ য্বক্তপাঁণি হইয়া বিচারাসনতলে বদন কাঁরল_“হে 
ধর্মস্বরূপ! এমন কি হয়! বরং আকাশে স্তরে স্তরে সহস্রদল পপ প্রদ্কযাটত হইতে পারে 
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মাসিক সংবাদ 


NS SOs STE ADOT ১ ৩ 
_বরং প্রভাতে পাশ্চমে দ্বাদশ আঁদত্য উাঁদত হইতে পারে, বরং হিমালয়-শিখর-দেশে যুথে 
যুথে মকর কুম্ভীর সন্তরণ করিতে পারে, তথাপি হে, ধম্মস্বরূপ! কুমারীর কখন ঘটি বাটি 
চার যাইতে পারে না। ধম্মাবতার! এই দর্চারিণী বধিয়া ঘোরতর অসতী-ইহার কথা 
গ্য নহে।” তখন বিচারাসন হইতে সেই জ্ঞানসমুদ্রের কল্লোল সমাথত, হইল--“রে 


 মীলম্লচ! সাধু সাধু! এ অতি সঙ্গত কথা। আমি অন্ত জ্ঞানী বিচারক ; আম অচিরেই 


পরীক্ষার দ্বারা এ কঠিন সমস্যার মীমাংসা করিব।” তখন ধন্বস্তারির প্রতি মহা বিচারক আজ্ঞা 
প্রচার কারলেন, “বস্তু করিয়া এই দম্চারণীকে পরীক্ষিত কর।” দুশ্চারণ পরীক্ষিতা 
হইয়া চারতার্থ হইল। কিন্তু কালের {ক অনন্ত মাহমা! সেই প্রদেশে “বেহার হেরলড” নামে 
আঁত দদ্দান্ত রাক্ষস ধর্্মীহংসা-করিয়া দিন যাপন করে। সেই মহাধনদদ্ধর, পাটালপ্‌ত্র নগরে 
এইরূপ সাক্ষাৎ ধর্মের অবতারণা শ্রবণ কাঁরয়া মহা ক্রোধভরে বিচারপাঁতর প্রীত এমন এক 
শর প্রয়োগ কাঁরলেন যে, তাহা ত্যাগে এক মদদ্রাঙ্কনে সহম্ত্র, পতনকালে লক্ষ, এবং পংহারকালে 
কোটি কোট হইয়া পাঁড়ল। প্রাথতযশা 'বচারীনাধ শরজালে বিদ্ধ হইয়া, বিচারাসন হইতে 
ভূগাতত হইলেন। হাত করুর্ড-বধ। 

He comes, nor law, nor justice his course delay 

Hide! blushing Glory, hide 73000171975 day. 

The vanquished hero leaves his broken bands. 

And shows his misery in distant lands. 

His fate was destined on Patna’s sand, 

A petty niggeress, and a Baboo’s hand! 


ফু ফু সং চা ফু 
কৃষ্ণনগরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত চণ্ডাচরণ সেন মহাশয় তাঁহার একটি রায়ে লিখিয়াছেন, হিন্দ 


বিধবাদগের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন অসতী। আমাদের একটি গল্প মনে পাঁড়ল। গন্রণদে 
িষ্যালয়ে গ্রিয়াছেন, আদর অভ্যর্থনার পর যথাসময়ে শিষ্য রন্ধনের যোগাড় কারয়া দল । ঝোল 


উট যাঁদ না খান, ত আপনার বেটার মাথা খান।” 


আগে ও মাছটি খান” (৮ কিছুতেই স্বীকার পাইলেন: না। শিষ্য তখন 


যংপরোনাস্তি বিরক্ত ও নুদ্ধ হইয়া 


আমরাও চণ্ডী বাবুকে অনুরোধ করি, যাঁদ 'নিরানব্বইটির মাথাই খাইলেন, তবে আর একট 


| যা ফল ক? আর একবার রায় িখিয়া উঁটকেও টানিয়া লউন প্রচার’, শ্রাবণ ১২৯৫, 
, ১৫৪-৫৫। ) 
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পন্রাবলী ৃ 


[ কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত ] 


সনহদ্বরেষণ 

আপনার পন্রগ্রলির যে উত্তর দিতে পাঁর না, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একাঁট কারণ 
এই যে, তাহার উত্তর অদেয়। আপানি যাহা 'লেখেন তাহা এত মধুর যে, উত্তর যাহাই দিই না 
কেন তাহা কর হইবে। আপনার পরের উত্তর দেওয়া, আর অমৃত পান করিয়া ধন্বস্তারকে 
মূল্য দেওয়া সমান বাঁলয়া বোধ হয়। আপনার পত্রের উত্তর না দেওয়াই ভাল- কোঁকিলকে' 
Thanks দুয়া কি হইবে? আপনার নববর্ষ প্রভাত দিবসের সম্ভাষণ সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ 
খাটে। আপানি নিজে পণীড়ত; চক্ষের যন্ত্রণায় লিখতে অসমর্থ, তথাপি আমাদের মঙ্গল 
আন্তরিক কামনা করিয়া পত্র লাখয়াছেন। আপনার তুল্য মনঃষ্য আত দ্‌লভ। আপনাকে 
কারমনোবাক্যে আশীব্বাদ কারিতেছি, আপনি আঁচরাং সুস্থ হইয়া স্বদেশের উল্নাত সাধন 
কাঁরতে থাকুন। 

স্যার আশাল ইডেনের স্বদেশ গমন উপলক্ষে কলিকাতায় হুলস্থুল পাঁড়রা গিয়াছে। কেহ 
বলে, গোবর জল ছড়া দাও। কেহ বলে, “অরে নিদারুণ প্রাণ! কোন পথে...যান, আগে যা রে 
পথ দেখাইয়া” ইত্যাদ ইত্যাদ। আমাদের লাভের মধ্যে দুই একটা সমারোহ দেখিতে যাইব। 

আমার দৌঁহত্রট এ পর্যন্ত আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই, তবে পূব্বাপেক্ষা ভাল 
আছে। আর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়; বরুণ, যম, কুবের প্রভাত দিক্পালগণ পূব্বমত দিক্‌পালন 
করিতেছেন চন্দ্রের মধ্যে মধ্যে পূর্ণোদয় হয়, মধ্যে মধ্যে আমাবস্যা। এখন কালণ প্রসন্ন হইলেই 
আনন্দমঠ বজায় হয়। ইতি তাং ৪ বৈশাখ [ ১২৮৯ সাল ] [ ১৬ এপ্রিল, ১৮৮২ 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়! 
‘ঢাকা রাভউ ও সাম্মলন’ ] 


[ কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লাখত ] 

সহাদরেষদ+ 

আপনার অনংগ্রহ পত্র পাইয়া আনন্দ লাভ কাঁরলাম। 

আম যখন প্রথম এখানে আসি, তখন দই এক মাসের জন্য আসিতোঁছ এরুপ কর্তৃপক্ষের 
নিকট শ্বনিয়াছলাম। এজন্য একাই আসিয়াছ। বিশেষ পারবার আঁনবার স্থান এ নহে! 
এক্ষণে জানিলাম ইহার ভিতর অনেক চক্র আছে।***সেই মন্থরার দল আমাদের স্বদেশী 
সবজাতি, আমার তুল্য পদস্থ ; আমার ও আপনার বন্ধ;বগ্গের মধ্যে গণ্য। আমিই বা আনন্দমঠ 
লিখিয়া কি কারব, আপনিই বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি কারবেনঃ এ ঈর্বনপরবশ, 
সা ন বল, “বন্দেউদরং”। ড়া 

খের “বান্ধব” পাইয়াছি। এবং “মূলমন্ত্র” “জাতীয় সঙ্গীত” এবং অন্যান্য প্রবন্ধ পা 

অতিশয় প্রীত হইয়াছি। iy 

আপনিও “শাপেনাস্তং গমিতমহিমা,” শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তবে আপান মহৎ 
কর্ত্তব্যাননরোধেই এ দশা প্রাপ্ত, কাজেই তাহা সহ্য হয়, আম যে কি জন্য বৈতরণীসৈকতে 
পড়িয়া ঘোড়ার ঘাস কাটি তাহা বুঝিতে পারি না। যে ব্যাক্ত িখিয়াছিল “যমদ্ারে মহাবোরে 
তপ্তা বৈতরণী নদী” সে ব্যাক্তি নিশ্চিত জানিত উঁড়ষ্যার বৈতরণণপারেই যমদ্বার বটে। 

দশমহাবিদ্যার কিয়দংশ হস্তালীপ হইতে হেম বাবুর মুখেই শুনিয়াছিলার্ম। সেটক 
আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। বোধ হয় সেটনকু আপনিও গ্রস্থকারের মুখে শুনিয়া থাকিবেন। 
অবশিষ্টাংশ এখনও ভাল করিয়া পাঁড় নাই। যেটুকু পড়লাম তাহাতে বুঝিলাম যে গ্রন্থকারের 
মুখে না শানে গ্রন্থের সকল রসটকু পাওয়া যায় না। বিশেষ তাঁহার ছন্দ নৃতন-আমার 
আবাত্তর সম্পূর্ণ আয়ন্ত নহে। এ জন্য স্ছির কাঁরয়াছ, যদ কখন রজনশ প্রভাত হয়, তবে 
তাঁহারই মুখে অবশিষ্টাংশ শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করিব। 


৯২২ 


পন্রাবলখ 


আনন্দমঠে বিস্তর ছাপার ভুল দেখিলাম । অনুগ্রহ করিয়া মাজ্জঁনা কারবেন। হাতি ২৩শে 
পৌষ [ ১২৮৯ ] [ ৬ জারি ১৮৮৩] 
অনঃগ্রহাকাঙ্কাী 
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৷ 


‘ঢাকা রাভউ ও সাম্মলন’ ] 


[ সঞ্জীবচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়কে লিখিত ] 


শ্রীরণেষ্‌__ 
অবোর বরাটকে একট; পত্র লিখিবেন, যে, মাঘ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির করার পক্ষে আপাত্ত 
নাই, ভাঁবষ্যৎ সংখ্যার প্রাত আপত্তি আছে। অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা ভিন্ন আর বাহির করিতে 
দিবেন না। ইহা লিখবেন 
পত্ৰ পাঠ মাত্ৰ ইহা লিখবেন চন্দ্র অপ্রাতভ হইয়া অনেক কাকুতি মিনাত করিতেছে। 
নত এটুকু লইলে বিবাদ সম্পূর্ণ মিটিবে না। ইীতি তাং ২৩ ফেব্রুয়ার | ১৮৮৪ ]* 
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার” সাহিত্য-সাধক-চাঁরতমালা__পৃজ্ঠা ৩৫ ] 


শ্রীবাঙ্কমচল্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


[ শ্রীশচন্দ্র মজদমদারকে 'লাখত ] 

প্রয়তমেষ্‌ 
আমি হাঁপানির পাড়ায় অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইরাছে। 
গেজেটে তোমার appointment দেখিয়া অত্যন্ত আহযরাদত হইলাম। ভরসা কাঁর শাঘ্রই 
চাকরা চিরস্থায়ী হইবে। 
“পদরক্বলী" পাইয়াছ। কিন্তু সুখ্যাতি কাহার কারব? কাঁবাঁদগের না সংগ্রহকারাদগের 2 
যাঁদ কবাদিগের প্রশংসা করিতে বল, বিস্তর প্রশংসা করিতে পারি। আর যাঁদ সংগ্রহকারাদগের 
ই প্রশংসা করিতে বল, তবে কি ক বালব আমায় লিখবে, আম সেইরূপ. লাখব। তুমি এবং 
: রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা কেহই সন্দেহ কাঁরবে না 
এবং আমার সার্টীফকেট নিষ্প্রয়োজন। তথাপি তোমরা যাহা লাখতে বলবে, লাখব। 
কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন কবিয়াছ, পত্রে তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিলেই চলিবে। আমি যাহা 
_লাখয়াঁছ (নবজীবনে ও প্রচারে) ও যাহা িখিব, তাহাতে এই দুইটি তত্ব প্রমাণিত হইবে। 

রর শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে কদাপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত নহেন। 

হে আছে। ধনমথেইি মনকে অনেক সময় যে পরব হইতে হর (বথা 

Willlam the Silent) | ধর্ম্মযুদ্ধে অপ্রবৃত্তি অধ্ম্ম। সে সকল স্থানে ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ ঘুদ্ধে 
কখনও প্রবৃত্ত নহেন। 

৩। অন্যে যাহাতে ধ্ম্মযদ্ধ ভিন্ন কোন যুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত না হয়, এ চেষ্টা তিনি 
সাধ্যান সারে কাঁরয়াছিলেন। 

মনুষ্যে ইহার বেশী পারে না। কৃষ্ণচারত্র মনুষ্যচারত্র। ঈশ্বর লোকহিতার্থে মন.ষাচারত্র 
গ্রহণ কারিয়াছিলেন। 

কৃষ্ণনগরে কবে যাইবে? ইনি তাং ২৫শে আশ্বিন [ ১২৯২ ] [ ১০ অক্টোবর ১৮৮৫ ] 
শ্রীবন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 
%। পা] 


* অগ্রহায়ণ ও পোঁষ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত চন্দ্রনাথ বসুর “পশহুপাঁত সম্বাদ” বাঁঙকমচন্দ্রকে 
প্র করিয়াছিল বালয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে বাঁঞ্কিমচন্দ্র তাঁহার মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্রকে উক্ত পত্রখানি 
লেখেন। 


৯২৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


[ গিরিজাপ্রসন্ন রায়কে লিখিত ] 


সাদর সম্ভাষণম__ 

আপনার পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আপনি যে সঙ্কজ্প করিয়াছেন, তাহাতে আমার 
বিন্দুমাত্র আপাত্ত হইতে পারে না। কেবল এই কথা যে, আমার প্রণীত নরনারাচারিদ্রগলি 
আপনাদগের এতদূর পাঁরশ্রমের যোগ্য কিনা সন্দেহ। 

তবে, আপানি. সুলেখক এবং উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, তাহার পরিচয় গৃবের্ব পাইয়াছ। আপনর 
বয়ে আমার রচনা আশার অতাঁত সফলতা লাভ কাঁরতে পারিবে, এমন ভরসা কাঁর। 

আমার পণ্গ্তক হইতে যেখানে যতদুর উদ্ধত করা আবশ্যক বোধ কাঁরবেন, তাহা কারবেন। 
তাহাতে আমার কোন ক্ষাত হইবার সম্ভাবনা নাই। 

পদস্তকের নাম যাহা নিব্ব্বাচিত করিয়াছেন, তাহাতেও আমার কোন আপত্তি হইতে পারে না। 

আম চন্দ্র বাবুর মতের অপেক্ষা না করিয়াই আপনার পত্রের উত্তর দিলাম, কেননা আপনার 
বিচার-শক্তির পরিচয় পূব্বেই পাইয়াছ। ? 

'কৃষণকান্তের উইল’ সম্বন্ধে একটা কথা বালয়া রাখা ভাল। প্রথম সংদকরণে কয়েকটা 
গএরদতর দোষ ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা কতক কতক সংশোধন করা হইয়াছে। পুস্তকের 
অন্ধে'ক মান সংশোধিত হইয়া ম্াদ্রত হইলে, আমাকে কিছু দিনের জন্য কলিকাতা হইতে 
অঁতিদ্‌রে যাইতে হইয়াছিল। অতএব অবশিষ্ট অংশ সংশোধিত না হইয়াই ছাপা হইয়াছিল। 
তাহ।তে প্রথমাংশে ও শেষাংশে কোথাও ছু অসঙ্গাত থাকতে পারে। 

চন্দ্র বাব ও অক্ষয় বাবু আপনার সহায়তা' কারবেন, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।*** 
ইতি ১১ই জ্যৈষ্ঠ [ ১২৯৩ ] [ ২৪ মে ১৮৮৬ ] 


শ্রীবাঙ্কমচন্দ্র শম্ম ণঃ 
'বাঁঙ্কমচন্দ্র' ] 


[ জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'লাখত ] 


[ ১৮৮৭ সনে সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র পাত্র জ্যোতিশচন্দ্রু চট্টোপাধ্যায় মেহেরপুরে প্লিস 
[স্পেন্টরের পদে নিয়োগের পর চাকারতে পাকা হইয়া পুলিসের চাকার িভাবে নিব্ব্ণহ 


প্র়তমেষ, 
তুমি বোধ কার পুজার সময় বাড়ী গিয়াছিলে, এতদিনে ফারিয়া আসিয়া থাকিবে। 
আমার নিকট উপদেশ চাহিয়াছিলে, আমি এই পত্রের মধ্যে সাতটি উপদেশ লীখয়া 
পাঠাইলাম। এ সাতটি Golden 741০ বিবেচনা করিবে। বিশেষ প্রথম পাঁচটি। উহার 
অন্ত" হইলে সৰ্বত্ৰ মঙ্গল ঘটিবে। এখানকার সমস্ত মঙ্গল। ভরসা করি এই মাস হইতে 
তুমি সংসারের ভার লইতে পাঁরবে। ইতি ১৩ আশ্বন। 
শ্রীবাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৷ 


বিশেষ উপদেশ 


I. প্রথম প্রয়োজনীয় কথা। সত্য ভিন্ন কখন মিথ্যা পথে যাইবে না। কলমের মুখে কখন 
মিথ্যা নির্গত না হয়। তাহা হইলে চাকরি থাকে না। নিতান্ত পক্ষে কর্তৃপক্ষের 
অবিশ্বাস জন্মে। অবিশ্বাস জন্মিলে আর উন্নতি হয় না। 

II. দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কথা। পারশ্রম। বিনা পারশ্রমে কখন উন্নাতি হয় না। কখন 
কোন কাজ পাঁড়য়া না থাকে। 
1].  উপরওয়ালাদের আজ্ঞাকারা, তাঁহাঁদগের নিকট বিনগতভাব। চাকার রাখার পক্ষে 
এবং উন্নতির পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ।. তর্ক করিও না। 
IV. আপনার কাজের Rules & Laws বিশেষরূপে অবগত হইবে। 
৯২৪ 


পন্রাবলণ 


কাহারও উপর অত্যাচার কারিবে না। পঢীলসের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার 
করে। অনেকের বিশ্বাস যে তা নাহলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্তি। না চলে সেও 
ভাল। ইহা নিজে কখন কাঁরবে না, বা অধীনস্থ কাহাকে কারিতে দিবে না। ইহার 
কারাদণ্ড আছে। 

VL. সকলের সঙ্গে সদ্যবহার করিবে। অধীনস্থ ব্যাক্তাদগকে ব্যবহার দ্বারায় বশগভূত 
কাঁরবে। কেহ শব্দ; না হয়। কর্তব্য কর্মের অনুরোধে অনেকের. অনিষ্ট কারিতে হয়। 

তাহার উপায় নাই। দোষীর অবশ্য দণ্ড চাই। 
VII. নিত্কারণে ভীত হইবে না। 


প্রবাসী" শ্রাবণ ১৩৫৮ ] 


[ ভূদেব মখোপাধ্যারকে লিখিত ] 
[ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ ] ৮1৬৮৮ 
শ্রদ্ধা্পদেষ, 
তিনকাঁড় বাবুর নিকট এক সেট পুস্তক দিয়াছি। তন্মধ্যে আর একটি নূতন পুস্তক 
ধম্মতিত্ব আছে। এ গ্রন্থ পাঠকালে আপনার যাহা কিছু মনে উদয় হয় অথবা গ্রল্থকারকে 
বালবার প্রয়োজন হয়, তাহা যাঁদ অনঃগ্রহ করিয়া মাজ্জনে নোট করিয়া রাখেন, তবে ভাবয্যতে 
উপকৃত হইতে পারিবে। 


'ভুদেব-ঢারত" ] 
[ ভুদেব ম.ুখোপাধ্যায়কে লাখত ] 
৫ নং প্রতাপ চাটয্যার গাল 
কাঁলকাতাঁ-১৩ জন [ ১৮৮৮ ] 
[ ৩২ জ্যৈচ্ঠ ১২৯৫ ] 
শ্রদ্ধা্পদেষ_ 


আপনার অনঃগ্রহপন্র পাইয়াছি। আমার পনস্তকগ্ুলি আপান নিজে স্টেশনে আসিয়া লইয়া 
গিয়াছেন, এবং অন;রুদ্ধ না হইয়াও পাড়িয়া থাকেন, ইহার অপেক্ষা প্স্তকের আদর আর কি 
বেশী হইতে পারে? ইহাই আমার আশার অতাঁত ফল। 

প.স্তকগন্াল যেরূপ বাজারে ‘বিক্রয় হয়, সেইরূপ বাঁধানই আপনাকে পাঠান হইয়াছে, ভাল 
কারয়া বাঁধান হয় নাই। সকলগাল, এক রকম বাঁধান, এবং বাঁধান ইহার অপেক্ষা ভাল হয়, 
এইরূপ করিয়া বাঁধাইয়া পাঠাইবার ইচ্ছা িল। কিন্তু বাঁধান পুস্তক আবার বাঁধাইতে গেলে, 
ছোট মাড্জিন আরও ছাটা পাঁড়য়া যাইবে, এবং আবাঁধা পস্তক এক সেট পরা হয় না, এজন্য 
যেমন ছিল তেমনি পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছি। উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গ্রল্থেরও একট: 
 বাহ্য সৌজ্ঠব চাই, এজন্য প্রস্তকগনুলি সোণার জলে এবং কাপড়ে বাঁধাইয়া বিক্রয় কারয়া থাকি। 
গীতা পুনশ্চ প্রচারে প্রকাশিত হইতেছে। যাঁদ আপনার দেখিবার ইচ্ছা হয়, তবে পাঠাইতে 
পাঁর। উহাতে আপনার দেখিবার যোগ্য কিছু নাই, ইহা বলা বাহনুল্য। তবে, আমরা ক 
ভাবি, কি কার, ইহা বোধ হয় দোখতে আপনার ইচ্ছা হইতে পারে। ইতি 

প্রীবাঁজ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


[ কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লিখিত ] 


অশেষ গুণসম্পন্ন শ্রীযুক্ত কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব 
আশীব্বাদ ভাজনেষ্‌ 


আপাঁনি আমাকে যে কয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ধম্্মশাম্ত্রব্যবসায়ীরাই তাহার উপযুক্ত 
উত্তর দিতে সক্ষম। আমি ধৰ্ম্ম শাল্রব্যবসায়ী নহি, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রবেস্তার আসন গ্রহণ কাঁরতেও 


৯২৫ 


বাঙকম রচনাবলী 


প্রস্তুত নাহ । তবে সমনুদ্রযান্রা সম্বন্ধে যে আন্দোলন উপাস্থত, তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা বালবার 
আমার আপাত্ত নাই। 

প্রথমতঃ শাদ্বের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা 
সম্পন্ন করা উাঁচত, আমি এমন বিশ্বাস কার না। যখন মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 
বহ্যীববাহ নিবারণ জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আন্দোলন উপাস্থিত কাঁরয়াছিলেন, তখনও 
আমি এই আপাতত কারয়াছলাম, এবং এখনও পর্যন্ত সে মত পাঁরবর্তন করার কোন কারণ 
আমি দৌখ নাই। আমার এরুপ বিবেচনা করিবার দুইটী কারণ আছে। প্রথম এই যে, 
বাঙ্গালী সমাজ শাচ্ত্ে বশীভূত নহে,দেশাচার বা লোকাচারের বশীভূত। সত্য বটে যে, 
অনেক সময়ে লোকাচার শাম্্রানুষায়ী, কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, লোকাচার শাস্ত্রাবরদ্ধ। 
যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ, সেখানে লোকাচারই প্রবল। 

উপরিউক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজ সং্বত্র শাদ্ত্রের বিধানানঃসারে চাঁললে, 
সামাজক মঙ্গল ঘাঁটবে ক না সন্দেহ। আপনারা সমদ্রযান্রার সম্বন্ধে শাস্ত্রের, বিধান নকল 
অন্দসন্ধান দ্বারা বাঁহর কারয়া, সমাজকে তদন[সারে চালতে পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন; 
কিন্তু সকল বিষয়েই কি সমাজকে শাস্ত্রের 'বধানাননসারে চালতে বাঁলতে সাহস কারবেন? 
ধৰ্ম্ম শাস্ত্রের একটি বাধ এই, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের পরিচর্যযাই শুদ্রের ধর্ম । বাঙ্গালার শুদ্রেরা 
{ক সেই ধৰ্ম্মাবলম্বী? শাদ্দের ব্যবস্থা এখানে চলে না। আপনারা কেহ চালাইতে 
হয়েন কিঃ চেষ্টা কাঁরলেও এ ব্যবসা চালান যায় কি? হাইকোর্টের শদদ্র জজ জাঁজয়াত 
ছাঁড়রা, বা সৌভাগ্যশালী শচদ্র জমিদার জামদারের আসন ছাঁড়য়া, ধম্মশাস্তের গৌরবাথ' 
লঃচিভাজা ব্রাহ্মণের পদ সেবায় নিযুক্ত হইবেন কি? কোন মতেই না। বাঙ্গালী সমাজ, 
প্রয়োজন মতে ধন্মশাস্ত্রের কিয়দংশ মানে; প্রয়োজন মতে অবশিষ্টাংশ অনেককাল বিসঙ্জন' 
দয়াছে। এবং সেইরূপ প্রয়োজন ঝুঁঝলে, অবশিষ্টাংশ বিসঙ্জ্ন দিবে । এমন স্থলে ধন্মাশাদ্রের 
ব্যবস্থা খুজিয়া ক ফল? আমার নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম সম্বন্ধে এবং নপীতি সম্বন্ধে সামাজিক 
উন্নাত (Religious and moral regeneration) ar ঘাঁটলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থ ?বশেষের 
দোহাই দয়া, সামাজিক প্রথা বিশেষ পারবর্তন করা যায় না। আমার প্রণীত কৃষ্ণ-চারত্র (বষয়ক 
গ্রন্থে, ইহা আমি সবিস্তারে ব্ঝাইয়াছ। আমি উপরে বািয়াঁছ যে, সমাজ দেশাচারের অধীন, 
_শাস্তের অধীন নহে। এই দেশাচার পারবর্তন জন্য ধৰ্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং নশীত সম্বন্ধীয় 
সাধারণ উন্নাত ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সাধারণ উন্নাত য়ং পরিমাণে ঘাঁটয়াছে বালয়াই 
এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই উন্নাত ক্রমশঃ বৃদ্ধ পাইলে, সম.দ্রযান্রায় সমাজের 
কাহারও কোন আপান্তি থাকিবে না, কাহারও আপান্ত থাকলেও সে আপাত্তর কোন' বল থাকিবে 
না। কিন্তু ষতাঁদন না সেই উন্নাতর উপয্যক্ত মানা পারপূর্ণ হয়, ততাঁদন কেহই সমাদযান্রা 
সাধারণে প্রচালত কাঁরতে পারবেন না। 

তবে ইহাও বক্তব্য যে, সমুদ্রযানার পক্ষে বাঙ্গালী সমাজ বর্তমান' সময়ে কতদুর বিরোধ, 
তাহা এখন আমাদের কাহারও ঠিক জানা নাই। দোঁখতে পাই যে, যাঁহার অর্থ ও অব | 


প্রকার সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আছেন, কিন্তু তাঁহাদের দোষে ক আমাদের দোষে. তাহা 
ঠিক বলা যায় না। তাঁহারা এ দেশে আসিয়াই সাহেব সাজিয়া ইচ্ছাপুর্বক বাঙ্গালশ সমাজের : 
বাহিরে অবস্থাত করেন। বিদেশায় পরিচ্ছদ, বিদেশগীয় ভোজন প্রথা এবং $্বদেশগীয় ব্যবহার 
দ্বারা আপনাদিগকে পৃথক্‌ রাখেন। যাঁহারা ইউরোপ হইতে আসিয়া সেরুপ আচরণ না 
করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনায়াসে হিন্দুসমাজে প:নাম্মলিত হইয়াছেন! 
ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত মহাশয়েরা সকলেই দেশে ফারিয়া আসিয়া হন্দবসমাজসম্মত 
ব্যবহার করিলে, সাধারণতঃ তাঁহারা যে পরিত্যক্ত হইবেন, একথা নিশ্চিত করিয়া বলা 
যায় না। 

পরিশেষে আমার এই বক্তব্য, সমুদ্রযাত্রা হিন্দদগের ধর্ম্মশাস্মানমোদিত কি না, তাহা 
{বিচার করিবার আগে দেখিতে হয় যে, ইহা ধম্সানুমোদিত কি না? যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, 
৯২৬ j 


পত্রাবলখ 


কিন্তু ধম্মশাস্তাবরদ্ধ, তাহা [ক ধম্মশাস্তবিরঃদ্ধ বলিয়া পারিহার্য্য? অনেকে বাঁলবেন যে, যাহা 
ই ধম্মশাস্ত্রসন্মত, তাহাই ধৰ্ম্ম, যাহা হিন্দাদগের ধর্ম্মশাস্রবিরুদ্ধ, তাহাই অধ্ম্ম। এ কথা 
তাম স্বীকার কাঁরতে প্রস্তুত নাহ । 'হন্দীদগের প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ কথা পাই না। মহাভারতে 
কৃষ্ণোক্ত এইরূপ আছে। 


ধারণাদ্বন্্সীমত্যাহনছ্রম্মেণ ধারয়তে প্রজাও। 
যৎ স্যাদ্ধারণ প্রযুক্তং স ধর্ম ইতি [নশ্চয়ও। 
কর্ণপর্্ব একোনসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়, ৫৯ প্লোক। 


ধন্ম লোক সকলকে ধারণ (রক্ষা) করেন, এই জন্য ধম্্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা 
হয়, ইহাই ধৰ্ম্ম নিশ্চিত জানবে । 
যাঁদ মহাভারতকার মিথ্যা না লাঁখয়া থাকেন, যদি হিন্দুদের আরাধ্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া 
| সমাজে প.জত কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী না হন, তবে যাহা লোকাহতকর তাহাই ধর্ম্ম। এই সমদুদরযান্রা 
পদ্ধাত লোকাহতকর কৈ না? যাঁদ লোকহিতকর হয়, তবে ইহা স্মতশাম্তরীবরুদ্ধ হইলেও কেন 
পাঁরত্যাগ করিব? 

আম এইরুপ বুঝি ধম্মশাস্ত্রে যাহাই আছে, তাহাই হিন্দুধর্ম নহে । হিন্দুধঙ্্স অতিশয় 
: উদ্বার। স্মার্ত "খাঁষাঁদগের হাতে_ বিশেষতঃ আধীনক স্মার্ত রঘুনন্দনাদির হাতে_ইহা 

আঁতশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পাঁড়য়াছে। স্মার্ত খাঁধগণ হল্দুধম্মের রত্ট নহেন হিন্দ 

সনাতন- তাঁহাদগের পর্ব হইতেই আছে। অতএব সনাতন ধর্ম্মে এবং র্‌ ধম্সর্শাস্তরে 
[বিরোধ অসম্ভব নহে। যেখানে এরুপ বিরোধ দেখব, সেখানে সনাতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই 
উাচিত। ধৰ্ম্মে এবং হিন্দুধন্মে কোন বিরোধ আম স্বীকার কারতে পার না। ধর্মের সঙ্গে 
হিন্দঃধন্মের যদি কোন বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধর্মের গৌরব ক? উহাকে সনাতন ধৰ্ম্ম 
বলিব কেন? এরূপ বিরোধ নাই। সমদূদ্রযাত্রা লোকাহিতকর বলিয়া ধম্মননুঃমোদিত। সুতরাং 
ধম্মশাস্তে বাহাই থাকুক, সমদ্রযান্রা হিন্দ;ধন্মনুমোদিত। 

কলিকাতা, আপনার একান্ত মঙ্জলাকাঙ্ক্ষী, 
২৭ জুলাই, ১৮৯২ শ্রীবাঁঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


“হত ঠা! 


[ গুরুদাস বন্দ্যেপাধ্যায়কে 'লাখত | 


নমস্কার পূর্বক নিবেদন 

আপনার যাহা বক্তব্য তাহা কাল বৈকালে মূখে মুখেই বালিতে পারতেন, তথাঁপ পন্রখান 
যে নিজে হাতে করিয়া আনিয়াছিলেন, ইহা আমার বিশেষ সৌভাগ্য, কারণ মুখের কথা তখনই 
অন্তাহ‘ত হইত, কিন্তু পত্ৰখানি যত্ন কাঁরয়া রাখলে শত বৎসর থাকিতে পারে। আম উহা যয 
তুলিয়া রাখিব এবং আমার মৃত্যুর পর, এরূপ যত্ব করিয়া তুলিয়া রাখবার জন্য আমার 
দৌহিরাদিগকে বলিয়া যাইব। কারণ উহাতে আপনি আমাকে বাঁলয়াছেন যে “আপনার সম্মানে 
বঙ্গবাসী মান্রেরই সম্মান করা হইয়াছে ও সম্মানও সম্মানিত হইয়াছে”। অন্যে এ কথা বিলে, 
'ত্হার মুলা যাহাই হউক, আপনি সত্যবাদী ও সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ, অতএব আপনার 
ই এই উক্তি আমার বংশে চিরপ্মরণীয় ও চিররক্ষণীয়। 

যখন বিষবূক্ষ অনুবাদিত হইয়া প্রথম পরিচিত হয় তখন একখানি ইংরোজ সংবাদপত্র 
(Scotsman) বাঁয়াছেন যে. এ গ্রন্থ সংস্কৃত pi কাব্যের রা 
এবং একজন বলিয়াছেন যে Sophocles প্রণীত Antigone চাঁরব্রের পর আর ইহার হাতল 
চার কোন সাহিত্যে সৃষ্ট হয় নাই। এই সকল কথা আমি বড় গৌরবের কথা মনে 
কিন্তু আপনার উক্তি আমার পক্ষে তদপেক্ষা আধকতর গোঁরবের হইয়াছে। ইতি ১৯ পৌঁষ 


৯১৩০০ [ ২ জানয়ার ১৮৯৪ ] + 
শ্রীবঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
৯২৭ 


পাঠ্য পস্তক 
সহজ রচনাশক্ষা 


উপক্রমণিকা 


আমরা যাহা মনে কার, তাহা লোকের কাছে প্রকাশ কারতে হইলে, হয় মুখে মুখে বাল, 
নয় লিখিয়া প্রকাশ কাঁর। মুখে মুখে বাললে, লোকে তাহাকে কথোপকথন, বা অবস্থাবি 
বক্তৃতা বলে। লিখিয়া প্রকাশ কাঁরতে হইলে, চিতি, সংবাদপত্র, -স্তক ইত্যাদিতে পর 
করা যায়। 

কিন্তু মুখেই বাল, আর লাঁখয়াই বাল, বাঁলবার সময়ে কথাগাণা একটু সাজাইয়া ল 
হয়৷ সাজাইয়া না বাঁললে, হয়ত তুম যাহাকে বালতেছ, সে তোমার সকল কথা বুঝতে ? 
না, নয়ত সে কথাগাল গ্রাহ্য করিবে না। এই সাজানকে রচনা বলে। 

রত পা লাই কা ক 
করিলে কেহ আমাদের কথা বুঝতে পারত না। অতএব যে মুখে মুখে কথোপকথন করি 
পারে, 'লাখতে জানিলে সেও অবশ্য লিখিত রচনা কারতে পারে। তবে সকল ব 
অভ্যাসাধীন। মোৌঁখক রচনায় সকলেরই অভ্যাস আছে। লিখিত রচনায় যাহাদের অভ্যাস 
1৮25: -4৮৮৮৮৮ 

খলাম। 

আর মৌখিক রচনার সঙ্গে লিখিত রচনার একট? প্রভেদ এই আছে যে, লিখিত র 
কতকগুলি নিয়ম আছে ; সে নিয়মগহীল মৌথক রচনায় বড় মানা যায় নানা মানলেও, 
ক্ষতি নাই, কিন্তু লিখিত রচনায় না মানিলেই নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই নিয়মগণীজ বুঝাই 
তৃতীয় অধ্যায়ে পত্ররচনা শিখাইব। 


প্রথম অধ্যায় 


রচনা অভ্যাস 
প্রথম পাঠ 


রাম খাইতেছে। পাখী উড়িতেছে। হার পড়ত হইয়াছে। মানুষ মারিয়া 
এইগ্লিকে এক একটি বাক্য, উক্ত, বা পদ বলা যায়। 

“রাম খাইতেছে”_এই বাক্যে কাহার কথা বলা যাইতেছে? রামের কথা । অতএব র 
বাক্যের “বিষয়”। 

“পাখী ডীঁড়তেছে”_কাহার কথা বাঁলতোছি? পাখীর কথা। “হার পীঁড়ত হইয়া 
হার বলাতে 


“পাখী উড়িতেছে।” “উাঁড়তেছে* বব “যং পড়ত হইয়াছে ।” পাঁড়া এখানে ক : 
“মানূষ মায়া যায়।” মরা এখানে বক্তব্য। 
অতএব সকল বাক্যে, দুইটি বস্তু থাকে ; একটি “বিষয়” আর একটি “বক্তব্য”৷ 


৯২৮ 


পাঠ্য পযস্তক 


অভ্যাস্ার্থ 


১। নীচের লিখিত বিষয়গুলি লইয়া, তাহাতে বক্তব্য যোগ কর। 
ঘোড়া, আকাশ, নক্ষত্র, সমুদ্র, বালক, মাতা, শিক্ষক, প্ৃস্তক, ঈশ্বর, বৃক্ষ, ঠক, ঘট, প্রাণ। 
এ চোর 
|| 


। ভাঙ্গিয়া গেল। উচিত নয়। বাড়য়াছে। অধীন ছিল। ডুবিয়াছিল। প্রকাশ 


দ্বিতীয় পাঠ 


কখন কখন 'বষয়ের কোন গুণ কি দোষ আগে লখয়া তার পর বক্তব্য লাঁখতে হয়। যেমন 
“সুন্দর পাখী উড়িতেছে।” “দুঃখী হার পাঁড়ত হইয়াছে।” এখানে, পাখাঁটির একটি গুণ 
যে, সে সুন্দর; ইহা বলা হইল ৷ হারর একটি দোষ যে, সে দুঃখী; ইহা বলা হইল। এগাীলকে 
বিশেষণ বলে। « ৪: এই দ্যাট বিশেষণ ।' যাহার বিশেষণ, তাহাকে বিশেষ বলে। 


“পাখী” “হরি” ইহারা বিশেষ্য 
বিশেষণ উপযুক্ত হইতে টে অনুপযুক্তও হইতে পারে। উপযুক্ত বিশেষণ, যেমন 
ফলবান্‌ বৃক্ষ । : নিৰ্ম্মল আকাশ। 
বলবান্‌ মন্ষ্য। বেগবতা নদী। 


অনুপযুক্ত বশেষণ, যেমন, 

নিৰ্ম্মল বৃক্ষ । ফলবান্‌ মনমষ্য। বেগবান্‌ আকাশ। 

এইগল অনুপয্ক্ত। বৃক্ষের সমলতা বা নিৰ্ম্মলতা নাই, এই জন্য নিৰ্ম্মল বৃক্ষ বলা যায় 
না। মানুষে কোন ফল ফলে না, এই জন্য ফলবান: মনুষ্য বলা যায় না। আকাশের বেগ নাই, 
এজন্য বেগবান আকাশ বলা যায় না। যে বিশেষণ উপযুক্ত তাহাই লাখে, যাহা অনুপযুক্ত 
তাহা লাখও না। 


অভ্যাসার্থ 


৩। নীচের লিখিত িশেষ্যের সঙ্গে উপয্যক্ত বিশেষণ যোগ কর। 

সমর, চন্দ্র, সূর্য্য, হস্তা, বন, সংসার, স্বী, কন্যা, পুত, বালিকা, দেশ, রাত্রি, আসন, 
পুতুল, হংস। 

৪। নীচের বলাখত বিশেষণের পর উপযুক্ত বিশেষ্য যোগ কর। 

নশ্বর, পবিত্র, দীন, অযোগ্য, কষ্টসাধ্য, গুণবতা, সুলভ, সদাচার, শান্ত, পারচ্কার, অজ্ঞাত। 


তৃতীয় পাঠ 
“ফলবান্‌ বৃক্ষ”, “বলবান্‌ পররুষ”, “নির্মল আকাশ”, “বেগবতী নদী” বললে বাক্য 
সম্পূর্ণ হইল না। “ফলবান্‌ বৃক্ষ” সম্বন্ধে কি বাঁলতেছ? “বলবান্‌ প্ররুষ” সম্বন্ধে কি বালতে 
চাও? এখানে “ফলবান্‌ বৃক্ষ”, “বলবান্‌ পুরুষ” বিষয়; কিন্তু বক্তব্য কই? বক্তব্য লাখলে 
্‌ | তৰে বাক্য অম্পূর্ণ হইবে। যেমন 
ফলবান্‌ বৃক্ষ কাটও না। নিৰ্মল আকাশ দেখিতে সন্দর। 
বলবান: পুরুষ সাহসী হয়। বেগবতা নদী বাহতেছে। 


৯২৯ 


Ll ব ২-৫৯ 


বাঁকম রচনাবলী র 


অভ্যাসার্থ“ 
&। নীচের লাখত 'বষয়ে বক্তব্য যোগ কর। 
দয়াময় ভগবানূ। স্নেহময়ী মাতা। 
অবোধ শিশু অন্নহীন ভিক্ষক। 
নিষ্ফল কার্য্য। স্বচ্ছ সরোবর। 
সহজ কাজ। মজবূত বাঁশ। 
অন্ধকার রান্র। পাকা আটচালা। 


“ফলবান্‌ বৃক্ষ” “বলবান্‌ প্রূষ” বাঁললে বাক্য সম্পূর্ণ হয় না বটে, কিন্তু যাঁদ বাল “বৃক্ষ 
ফলবান্‌”, “মন[ব্য বলবান্‌”, তাহা হইলে বাক্য সম্পূর্ণ হয়। তাহার কারণ সহজে বু 
পাঁরবে। “ফলবান্‌ বৃক্ষ” বাঁললে, “ফলবান্‌ বক্ষ”ই বিষয় হইল, বক্তব্য নাই। কিন্তু “বক্ষ 
ফলবান্‌” বাঁল,ল বুক্ষ বিষয় হইল-_ফলবত্বা তাহার বক্তব্য। “বৃক্ষ ফলবান্‌” এ কথায় এই 
বুঝায় যে, বৃক্ষে ফল হয়। “মান্য বলবান্‌” বাঁললে বুঝাইবে, “মানুষের বল আছে।” 

দেখ, দুই রকমে এক বক্তব্য প্রকাশ করা যায়। যথা 


বৃক্ষ ফলবান। মন,ষ্য বলবান্‌। 
বৃক্ষে ফল হয়। মানূষের বল আছে। 
আকাশ নিম্মল। নদী বেগবতী। 

| আকাশের 'নর্ম্মলতা আছে। | নদীর বেগ আছে। 
আকাশ নিষ্মল হইয়াছে। 


“আছে” “হয়” “হইয়াছে” এইগদীলকে ক্রিয়া বলে। যাহাতে একটা কাজ বঝায়, কিদ্বা 
অবস্থান্তরপ্রাপ্ত বুঝায়, তাহাকেই ক্রিয়া বলে। ধাঁরল, থাকল, যাইল, শয়ন কাঁরল, ভক্ষণ কারল, 
{নিবেদন কাঁরল-_এ সব ক্রিয়া । 

অতএব বক্তব্য দুই প্রকারে প্রকাশ করা যায়, এক প্রকার 'বশেষণ দ্বারা, যেমন “বৃক্ষ 
ফলবান্‌”; আর এক প্রকার ক্রিয়া দ্বারা, যেমন-_“বৃক্ষে ফল হয়।” 


অভ্যাসার্থ 
৬ নীচের লাঁখত বাক্যগীলর বক্তব্য বিশেষণের দ্বারা বল। 
বাঙ্গালির বদ্ধ আছে। সন্দেশের স্বাদ ভাল লাগে। 
ইংরেজের 'বদ্যা আছে। বসন্তের বাতাস আস্তে বয়। 
মংস্যে খারাপ গন্ধ পাওয়া যায়। জলে ভাজলে পণড়া হয়। 
৭। নীচের খত বাক্যগন্ীলতে বক্তব্য ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশ কর। 
পৃথিবী ঘূর্ণমান। তাহার স্বর গম্ভীর । 
সূর্ধযাকরণ অসহ্য। মাতাল চিরদঃখী। 
ব্যাঘ্র মাংসাশশ। 
চতুর্থ পাঠ 


বিশেষণের আবার বিশেষণ হয়, যেমন 
অতিশয় ভারা । প্রচণ্ড তেজস্বা। প্রগাঢ় অন্ধকার। 
ইহাতে বিশেষ্য যোগ করা যায়; যথা-_ 
আতশয় ভারী লোহা । প্রচণ্ড তেজস্বী আগ্। প্রগাঢ় অন্ধকার রাত 
অথবা, 
লোহা আতিশয় ভারী। সর্য্য প্রচণ্ড তেজস্বী। বর্ষার রাত্রি প্রগাঢ় অন্ধকার। 
আবার ক্রিয়ারও বিশেষণ আছে, যেমন-_ 
মদ হাসিতেছে। দারুণ জীলতেছে। 
শীঘ্র যাইতেছে। ভালর্‌ূপে মেরামত কারতেছে। 
৯৩০ 


পাঠ্য প্যস্তক 


পঞ্চম পাঠ 


এখন বিষয়, বক্তব্য, বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ, এই সকল লইয়া বাক্যরচনা করিতে শিখ। 
একটা বিষয় লও। “রাক্ষস”। বক্তব্য_তাহার বিনাশ। বাক্য এইরুপে লিখতে হইবে। 


“পাপচ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনম্ট হইল।” 
তার পর ইচ্ছা করিলে, “পাঁপিষ্ঠে” বিশেষণের বিশেষণ দিতে পার। 
“চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল” 


পরাক্ষার্থ 


নিম্নীলাখত বিষয় ও বক্তব্য লইয়া বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ 
যোগপব্বকি বাক্য রচনা কর। 


বিষয় বক্তব্য 

পত্র পিতামাতার উপকার করা। 

রাজা প্রজাপালন করা। 

স্ত্রী স্বামীর সেবা করা। 

বিদ্যা অভ্যাসের অধীন ৷ 

ষষ্ঠ পাঠ 
কখন কখন বাক্য সম্পূর্ণ হইলেও, আরও কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকে । “চিরপাপজ্ঠ রাক্ষসেরা 

নিঃশেষে বিনষ্ট হইল” এই বাক্যটি সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা রহিল। কর্ম্ম 
আছে কর্তা নাই। রাক্ষসেরা বিনষ্ট , আমরা কে তাহাদের 


“বানরের দ্বারা চরপাঁপষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল।” আবার বানরের 1বশেষণ 
| দিতে পার, যথা := 
“দদদ্দ্ন্ত বানরের দ্বারা চিরপাঁপিষ্ঠ রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইল।” 
আবার দদদ্দ্শান্তেরও বিশেষণ দেওয়া যায়। 
কখন কখন আকাঙ্ক্ষা পুরণ না করিলে বাক্যই সম্পূর্ণ হয় না, যেমন 
“যাঁদ আমি সেখানে যাই।” 
“তুমি এমন কথা বাঁলয়াছিলে।” 
এ সকল বাক্য সম্পূর্ণ নহে। সম্পূর্ণ করিতে গেলে, বলিতে হইবে, 
“যদ আমি সেখানে যাই, তবে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কারও ।” 
“তুমি এমন কথা বালিয়াছিলে যে, তুমি আমাকে কিছ টাকা দিবে ।” 


পরণীক্ষার্থ 


নিম্নালাখত বাক্যগুলিতে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া বাকা সম্পূর্ণ কর। 
হাতীর গায়ে যে বল আছে, 

রামধন এমন দাম্ভিক, 

রাজা দশরথ বিজ্ঞ ছিলেন বটে, 

সাঁতার জানিয়াও যে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়, 

যদি তোমার এতই আভিমান যে, রাজার দান গ্রহণ কারবে না, 
তামাকু যাঁদ এমন অস্বাস্থ্যকর, 


সপ্তম পাঠ 


এখন ক্ষদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনা কাঁরতে শাখয়াছ। এখন একটি বিষয় লইয়া ততসম্বন্ধে দুই 
[তিনটি বাক্য রচনা কাঁরতে অভ্যাস কর। 

. একটি বিষয় লও, যথাঁঅশ্ব। অশ্ব সম্বন্ধে দুই তিনাঁট বাক্য লেখ । যথা: 

“অশ্ব চতুষ্পদ ৷ অশ্ব বড় দ্রুতগামী । মনষ্য অশ্বের উপর আরোহণ করে।” 

এখানে তিনাট বাক্যের বিষয় একই অশ্ব, কিন্তু বক্তব্য তিনটি। যথা--১। তুষ্পদত্ব। 
২। দ্রুতগমন। ৩। মনুষ্যগণের তদ পার আরোহণ । এই জন্য তিনটি পৃথক্‌ বাক্য হইল। 
এইরূপ এক বিষয়ে অনেকগাঁল বাক্যকে একত্র করিলে প্রবন্ধ বা বক্তৃতা হইল। 

আর একাঁট বিষয় লও “পৃথিবী”। 

“পাঁথবী গোলাকার । পাঁথবীতে জল ও স্থল আছে। পাঁথবী সূর্যকে সংবেষ্টন করে” 


পরণক্ষার্থ 
হস্তী, কুকুর, চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, বিদ্যা, মাতাপিতা, রাগ, সাহস, শিক্ষক, দয়া। 


অষ্টম পাঠ 


অনেক বালককে প্রবন্ধ লিখিতে বাঁললে তাহারা খুজিয়া পায় না যে, বি লাখতে হইবে। 
যদ বলা যায় যে, অশ্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ; তাহারা খজিয়া পায় না যে, অশ্ব সম্বন্ধে কি 
প্রবন্ধ লাখবে। এই সকল বালকের সাহায্য জন্য কতকগঢনল যুক্তি বাঁলয়া দিতেছি। 

১। প্রথমে বিষয়াট {ক তাহা বর্ণন কাঁরবে। 

২। তার পর তাহার জাতিভেদ বা প্রকারভেদ বা সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলে তাহা 
[| u 
৩। তাহার দোষগঢণের বা কার্য্যের বিচার কাঁরবে। 

৪। কিসে সেই বিষয়ে মনুষ্যের উপকার বা উন্নাত হইতে পারে, তাহার বিচার কাঁরবে। 
অশ্বের উদাহরণে ইহা বুঝাইতোছ। 


বাঁঙকম রচনাবলী | 


EY 


১। বর্ণনা 
অশ্ব চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ। 


২। জাতিভেদ 
অশ্ব অনেক জাতীয় আছে।_যথা আরবী, কাবুল, তুরকাঁ, ওয়েলর, টাটু ইত্যাদি। 


৩। গণ দোষ বিচার 
: অশ্ব, পশুজাতি মধ্যে বিশেষ বলবান ও দ্রুতগামী। অশ্বের আরও গুণ এই যে, অশ্ব সহজে 
মনদষ্যের বশ হয়। এজন্য মানুষ অশ্ব হইতে অনেক উপকার পায়। 


৪ উপকার ৃ 
মনুষ্য অশ্বকে বশ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক যথেচ্ছা ভ্রমণ করে। যে পথ 
অনেক বিলম্বে যাইতে হইত, অথবা শ্রমাধক্যবশতঃ যাওয়াই যাইত না, অশ্বের সাহায্যে তাহা 
অল্প সময়ে যাওয়া যায়। মনুষ্য গাঁড় প্রসুত করিয়া, তাহাতে অশ্বযোজন করিয়া, সুখে আসীন : 
হইয়া বিচরণ করে। হ্বদ্ধকালে অশ্ব, যোদ্ধার বিশেষ সহায়। ইহা ভিন্ন অনেক দেশে অশ্বের 
দ্বারা ভারবহন ও হলাকর্ষণ কার্য্যও নির্বাহ হয়। 
এই যে উদাহরণ দেওয়া গেল, ইহা সংক্ষিপ্ত । ইচ্ছা কারলে ইহার সম্প্রসারণ করিতে পার! 
যথা, বর্ণনায়_“অশ্ব চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ” লেখা গিয়াছে। 'কস্তু, চতুষ্পদ জন্তু কেহ মাংসাহারাঁ, 
কেহ উন্ভিজ্জাহারা, কেহ উভয়াহারী। অতএব অশ্ব ইহার কোন শ্রেণীভুক্ত, তাহা লেখা উচিত! 
যথা 
“অশ্ব উন্ভিজ্জ মার খায়, মাংস খায় না।” কিন্তু আরও অনেক চতুষ্পদ আছে যে, তাহারা 
৯৩২ 


পাঠ্য পুস্তক 


কেবল উদ্ভিজ্জ খায়। যথা, গোমাহিষাঁদ। অতএব আরও বিশেষ করিয়া লিখতে পার যে, 
“যে সকল চতুষ্পদ উদ্ভিজ্জাহারী, তাহাদের মধ্যে কতকগালর শ্‌ঙ্গ আছে, কতকগ্লির শৃঙ্গ 
নাই। অশ্ব দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে ৷” 

এইরূপ আরও সম্প্রসারণ করা যায়। 

এইরূপে (২) জাতিভেদ, (৩) দোষ-গুণ, (৪) উপকার_এ সকলেরও সম্প্রসারণ করা যায়। 


পরীক্ষার্থ 


নিম্নালাখত কয়েকাঁট বিষয়ে এইরূপ সম্প্রসারিত প্রবন্ধ লেখ। 

হস্তী, কুক্ধর, চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, বিদ্যা, মাতপিতা, রাগ, সাহস, শিক্ষক, দরা। 

ইহাও স্মরণ রাখবে যে, সকল বিষয়েই প্রবন্ধকে এরুপ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায় না। 
কখন কোনটি ছাঁড়য়া দিতে হয়। যথা, চন্দ্র সূ্য্যের জাতিভেদ নাই- উহা ছাড়িয়া দিবে; তবে 
চন্দ্র সূর্য্য সম্বন্ধে লোকের মতভেদ আছে, পার ত, তাহা াখবে। আর এই চারটি ভাগ ছাড়া 
আর যাহা কিছ বক্তব্য লাখতে চাও তাহাতে আগাত্ত নাই। বিশেষ কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লাখতে 
গেলে পৃব্বগামী লেখকাদিগের মত সঙ্কলন করা প্রথা আছে; আবশ্যক মতে তাহা করিতে পার। 
ভাল ব্যাঝলে তাহার প্রাতবাদ কারতে পার। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


প্রথম পাঠ-বিশ্যাদ্ধি 


রচনার চারটি গুণ বিশেষ করিয়া শিখিতে হইবে। এই চারটির নাম (৯) বিশদ, 
(২) অর্থব্যক্তি, (৩) প্রাঞ্জলতা, (৪) অলঙকার। 

প্রথমে বিশ্যাদ্ধ। রচনার ভাষা শদদ্ধ না হইলে সব নষ্ট হইল। বিশাদ্ধর প্রতি সব্বগ্রে 
মনোযোগ কাঁরতে হইবে। বিশ্দাদ্ সব্বপ্রধান গুণ 

যাহা বিশদ্ধ নহে, তাহা অশদদ্ধ। কি হইলে রচনা অশুদ্ধ হয়, তাহা ব্টাঝলেই, িশশাদ্ধ 
ক তাহা ব্যাঝবে। 

পূব্বেই বালয়াছ যে মৌখিক রচনা যেরূপ, লিখিত রচনাও সেইরুপ; তবে কিছ, প্রভেদ 
 আছে। লাখত রচনা কতকগুলি নিয়মের অধীন, মৌখিক রচনা সে জব নিয়মের অধীন নয়। 
অথবা অধীন হইলেও মৌখিক রচনায় সে সকল নিয়ম লঙ্ঘনে দোষ ধরা যায় না। লাখত 
রচনায় যে সকল নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে দোষ ধাঁরতে হয়, সেই সকল নিয়ম লাঁঙ্ঘত হইলেই রচনা 
 অশদদ্ধ হইল। সেই সকল দোষের কথা এখন লিখিতেছি। 

,. ১। বর্ণাশনাদ্ধ। মুখে সকলেই বলে, গপন্ট" “মেগ” “শপত” “শট” “বাদ” “দু্বল” 
“নেতা” কিন্তু {লাখতে হইবে “স্পষ্ট, মেঘ, শপথ, শঠ, বাঁধ, দুৰ্ব্বল, নৃত্য।” 

২। সবাক্ষাপ্ত। মুখে বলি, “কোরে” “কাঁচ্চ" “কর্ব” “কল্ল:ম” “কচ্ছিলুম” কিন্তু লিখিতে 
হইবে, “কাঁরয়া” “করিতেছি” “কাঁরব" “কারিলাম” “কারতেছিলাম” ইত্যাঁদ। 

৩। প্রাদেশিকতা। বাঙ্গালার কোন প্রদেশের লোকে বলে, “কল্পম”, কোন প্রদেশে, “কল্লেম”, 
কোথাও, “কল্লাম”, কোথাও “কন্ন7"। কোন প্রদেশবিশেষেরই ভাষা ব্যবহার করা হইবে না: 
যাহা লিখিত ভাষায় চিরপ্রচলিত, তাহাই ব্যবহৃত হইবে। 

অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা রাজধানীর ভাষাই সমাঁধক পাঁরচিত। অতএব রাজধানীর ভদ্র- 
সমাজে যে ভাষা চালত তাহা গলাখত রচনায় ব্যবহৃত হইতে পারে। কোন দেশে বলে “ছড়ি” 
কোন দেশে বলে “ন'ড় ৷” “ছড়ি” কলকাতার ভদ্রসমাজে চলিত। উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। 
লাগি” “লগা” “চৈড়”_ ইহার মধ্যে লগই কলকাতায় চালত, উহাই ব্যবহৃত হইতে পারে। অপর 
দুইটি ব্যবহৃত হইতে পারে না। 

91 গ্রাম্যতা। কেবল ইতর লোক বা গ্রাম্য লোকের মধ্যে যে সকল শব্দ প্রচালত, তাহা 
ব্যবহৃত হইতে পারে না। “কোঁশল্যার পো রাম,” “দশরথের বেটা লক্ষণ,” এ সকল বাক্য 
: গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট । 


৯৩৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


নাটক ও উপন্যাস গ্রন্থে, যে স্থানে কথোপকথন খত হইতেছে, সেখানে এই চারিটি 
দোষ অর্থাৎ বৰ্ণাশুদ্ধি, সংক্ষাপ্ত, প্রাদেশকতা ও গ্রাম্যতা থাকিলে দোষ ধরা যায় না। কেন না 
মৌখক রচনা এ সকল নিয়মের অধীন নহে বলিয়াছি। কথোপকথন মৌখিক রচনা মান্। 
কাঁবতা রচনাতেও অনেক স্থানে এ সকল নিয়মের ব্যাতিক্রম দেখা যায়। 

৫! ব্যাকরণ-দোষ। রচনায় ব্যাকরণের সকল নিয়মগুলি বজায় রাখতে হইবে। ব্যাকরণের 
সকল নিয়মগ্ীল এখানে লেখা যাইতে পারে না__তাহা হইলে এইখানে একখানি ব্যাকরণের 
গ্রন্থ [লিখিত হয়। কিন্তু উদাহরণস্বরূপ দুই একটা সাধারণ নিয়ম কৃঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। 

সান্ধ। সংস্কৃতের নিয়ম, সন্ধির যোগ্য দুইটি বর্ণ একত্রে থাঁকলে সকল স্থানেই সান্ধি 
হইবে। কিন্তু বাঙ্গালার নিয়ম তাহা নহে, বাঙ্গালার সমাস ব্যতীত সান্ধি হয় না। যে দুইটি 
শব্দে সমাস হয় না, সে দুইটি শব্দে সন্ধিও হইবে না। 

সহজ উদাহরণ ;_“সঃ অস্তি” সংস্কৃতে, “সোহাস্ত” হইবে; কিন্তু বাঙ্গালায় “তানি আছেন" 
“তিন্যাছেন” হইবে না। “অঙ্গ নল” “ভীত” এই দুইটি শব্দ সংস্কৃতে যে অবস্থায় থাকুক না 
কেন, মধ্যে আর কিছু না থাকলে, “অঙ্গবলন্থিত” হইয়া যাইবে, কিন্তু বাঙ্গালায় যাঁদ বলি, 
“তান অঙ্গীল উার্খত করিলেন,” সে স্থলে “তান অঙ্গলগ্ক্খিত করিলেন,” এরুপ কখনই 
[লাঁখতে পারিব না। কেন না এখানে সমাস নাই। 

বাঙ্গালায় সান্ধর দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, সংস্কৃতে ও অসংস্কৃতে কখন সান্ধি হইবে না। 
বলিবে, সেও ভাল বাঙ্গালা হয় না-_ কেন না সমাস নাই। “মড়াহারী পক্ষী” বলা যায় না; 
“শবাহারী” বাঁলতে হইবে। “গাধাকৃত পশু” বলা যায় না; “গদ্দভাকৃত” বাঁলতে হইবে। 
সকলেই “মনাস্তর” বলে, কিন্তু ইহা অশদ্ধ। কে না “মন” বাঙ্গালা শব্দ; সংস্কৃত মনস্, 
প্রথমায় মনঃ, এজন্য, “মনোদ:ঃখ”, “মনোরথ” শুদ্ধ । 

তৃতীয় নিয়ম। যদি দুইটি শব্দ অসংস্কৃত হয়, তবে কখনই সান্ধি হইবে না। যথা, 
“পাকা আতা” সন্ধি হয় না। 

সমাস। সমাসেরও নিয়ম এরুপ; সংস্কৃতে এবং অসংস্কৃতে সমাস হয় না। যেমন, ' 
“মহকুমাধ্যক্ষ” ; “উকীলাগ্রগণ্য” ; “মোক্তরাঁদ” এ সকল অশ্দদ্ধ। অথচ এরুপ অশ্দাদ্ধি এখন : 
সচরাচর দেখা যায়। 

উভয় শব্দ সংস্কৃত হইলেও সমাস করা না করা লেখকের ইচ্ছাধীন। “অধরের অমৃত" 

পার, অথবা “অধরামৃত” বালতে পার। “অধরামৃত” বাললে সমাস হইল “অধরের 
অমত” বাঁললে সমাস হইল না। সন্ধি করা না করাও লেখকের ইচ্ছাধীন। কেহ লেখেন 
“অধরামৃত”, কেহ লেখেন “অধর অমৃত”। 
নস যার হা বত ‘কম হয়, তত জর 
ম। প্রত্যয় সম্বন্ধে সংস্কৃতের যে নিয়ম, বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত প্রত্যয় র 
সেই সকল বজায় রাখিতে হইবে। “সৌজনাতা” “এক্যতা" এ টি অশদদ্ধ। “সৌজন্য” 
“এক” এইরূপ হইবে। 

সংস্কৃত শব্দের পরে অসংস্কৃত প্রত্যয় ব্যবহার হইতে পারে না। “মূদ্খামি” বলা যায় না, 
কেন না “মুখ” সংস্কৃত শব্দ, “মি” সংস্কৃত প্রত্যয় নহে; “মূর্খতা” বালিতে হইবে। “অহন 
সংস্কৃত শব্দ; এজন্য “আহাম্মদাথ” অশ্ব, “অহস্মখতা” 'বাঁলতে হইবে। 

স্রীত্ব। সংস্কতে এই নিয়ম আছে যে, বিশেষ্য যে লিঙগান্ত হইবে, বিশেষণও সেই লিঙ্ান্ 
হইবে। যথা, সন্দরী বালিকা, সন্দর বালক; বেগবান্‌ নদ, বেগবতাঁ নদণী। 

বাঙ্গালায় এই নিয়মের অনদবত্র্দ হওয়া লেখকের ইচ্ছাধীন। অনেকেই সনন্দরী বালিকা 
লেখেন; কিন্তু সবন্দর বালকাও বলা যায়। বিশেষতঃ বিশেষণ িশেষোর পরে থাঁকলে ইহাতে: 
কোন দোষই হয় না। যথা, “এই বালিকাঁট বড় সুন্দর।” “রামের স্ত্রী বড় মুখর।” অনেক 
সময়ে বিশেষণ স্ত্রীলঙ্গাত্ত হইলে বড় কদর্ধা শুনায়। যথা, “রামের মা উত্তমা পাঁচকা” এখানে 
“উত্তম পাচিকা” বলিতে হইবে। ॥ 

বাঙ্গালা রচনায় স্তরীত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম প্রবল; 

১। স্লীলিঙ্গান্ত বিশেষ্যের বিশেষণকে পুংলিঙ্গান্ত রাখতে পার। যেমন সুন্দর বালিকা, 


৯৩৪ 


পাঠ্য পন্স্তক 


উর্বর ভূমি৷ কিন্তু পুংলিঙ্গান্ত বা ক্লীবলিঙ্গান্ত বিশেষ্যের বশেষণকে কখন স্ব্রীলঙ্গান্ত করিতে 
পার না। “পণমী দিবস” “মহতা কার্য” “স্যীবস্তৃতা জনপদ” এ সকল অশুদ্ধ ৷ 

২। স্বীলঙ্গান্ত বিশেষ্যের বিশেষণকে ইচ্ছামত স্ত্রীলিঙ্গান্ত না কারলে, না কাঁরতে 
পার; কিন্তু যদ কতকগর্ীল বিশেষণ থাকে আর তাহার একটিকে স্ত্রীলিঙ্গান্ত কর, তবে আর 
সকলগন্রীলকেও স্ত্রীলঙ্গান্ত কারতে হইবে। “সুন্দর বালিকা” বলিতে পার, কিন্তু 
“স্মসজ্জিতা সুন্দর বালিকা” বাঁলতে পার না, “সুসজ্জিত সুন্দরী বালিকা” বলিতে হইবে। 
| বালতে পার, কিন্তু “কুলপ্লাবিনী প্রথর নদী” বালতে পার না; এখানে “প্রখরা” 

তে হ || 

৩। 'বশেষণ হইলে সংস্কৃত শব্দই স্বীলিঙ্গান্ত হয়, অসংস্কৃত বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গান্ত হয় 
না। যথা “একটা বড় বাঁঘনী” ভিন্ন “একটা বড়ী বাঁঘনী” বলা যায় না; “চেঙ্গা মেয়ে” ব্যতীত 
| “চেঙ্গী মেয়ে” বলা যায় না। “ফুটো কৌড়ি” “ফুটী কোড়” নহে। হিন্দীর নিয়ম বিপরীত 
 ইন্দীতে “ফুটা কৌ়ি” বালতে হইবে। 

৪! অসংস্কৃত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গান্ত বিশেষণ ভাল শুনায় না। “গর্ভবতী মেয়ে” না বলিয়া 
| “গুর্ভবতাঁ কন্যা” বলাই ভাল। “সুশীলা বউ” না বলিয়া “সশঈল বউ” বা “সুশীলা বধ্‌” বলা 
উাচিত। “মুখরা চাকরাণণী” না বাঁলয়া “মুখরা দাসী” বালব। 

কারক। সকল বাক্যে কর্তা ও কম্ম যেন নিদ্দিষ্ট থাকে। বাঙ্গালায় এ বিষয়ে ভুল সর্বদা 
ইয়। “আমাকে মারিয়াছে।” কে মারিয়াছে তাহার ঠিক নাই। “বাঁঝ দেশে রাহতে না।” 
কে রহিতে দিল না তাহার ঠিক নাই। 


দ্বিতীয় পাঠ 


অর্থব্যাক্ত 


বুথা হইল ৷ অর্থব্যক্তির বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে দুই একটা সঙ্কেত আছে। 
যে কথাটিতে তোমার কাজ হইবে, সেই কথাটি ব্যবহার করিবে । তাহা শুনিতে ভাল নয়, 
কি বিদেশী কথা, এরুপ আপত্তি গ্রাহ্য কারও না। এক সময়ে লেখকাঁদগের প্রীতজ্ঞা ছিল যে, 
সংকুতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ ব্যবহার কাঁরবে না। কিন্তু এখনকার উৎকৃষ্ট লেখকেরা 
প্রায়ই এ নিয়ম ত্যাগ কাঁরয়াছেন। যে কথাটিতে মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তাঁহারা সেই কথাই 
ব্যবহার করেন। 
একটি উদাহরণ দিতোছি। তুমি কোন আদালতের ইশৃতিহারের কথা াখিতেছ। আদালত 
হইতে যে সকল আজ্ঞা, সকলের জানবার জন্য প্রচারিত হয়, তাহাকে ইশ্‌তিহার বলে। ইহার 
আর একটি নাম 'ীবজ্ঞাপন”।॥ “বিজ্ঞাপন” সংস্কৃত শব্দ, ইশৃতিহার বৈদেশিক শব্দ, এজন্য 
অনেকে “বিজ্ঞাপন” শব্দ ব্যবহার কাঁরতে চাহিবেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনের একট: দোষ আছে, 
তাহার অনেক অর্থ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকর্তন গ্রন্থ {লিখিয়া গ্রন্থের পাঁরচয় জন্য প্রথম যে 
ভাঁমকা লেখেন তাহার নাম “বজ্ঞাপন”। দোকানদার আপনার জনিস বিক্রয়ের জন্য খবরের 
কাজে বা অন্যত্র যে খবর লেখে, তাহার নাম “বিজ্ঞপন”। সভা ক রাজকম্মচারীর রিপোর্টের 
নাম 'বিজ্ঞাপন”। “বিজ্ঞাপন” শব্দের এইরুপ গোলযোগ আছে। এস্থলে, আমি ইশ্‌তিহার 
শব্দই ব্যবহার কাঁরব। কেন না, ইহার অর্থ সকলেই বুঝে লোকক ব্যবহার আছে। অর্থেরও 
কোন গোল নাই। 
দ্বিতীয় সঙ্কেত এই যে, যাঁদ এমন কোন' শব্দই না পাইলাম যে তাহাতে আমার মনের . 
ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তবে যোঁট উহারই মধ্যে ভাল, সেইটি ব্যবহার কারব। ব্যবহার করিয়া 
র পাঁরভাষা কারয়া অর্থ বুঝাইয়া দিব। দেখ, “জাতি” শব্দ নানার্থ। প্রথম, জাতি 
(3৭5০) অর্থে হিন্দসমাজের জাঁত ; যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত ইত্যাদ। দ্বিতীয়, জাতি 
অর্থে দেশীবশেষের মনূষা (৭১০); যেমন ইংরেজজাতি, ফরাসীজাত, চীনজাতি। তৃতীয়, 
জাতি অর্থে মনয্যবংশ (২০০); যেমন আর্যজাতি, সেমীয়জাতি, তুরাণীজাতি ইত্যাদি। 
চতুর্থ, জাতি অর্থে কোন দেশের মনধ্যাদগের শ্রেণীবিশেষ মাত্র (17০); যেমন, 'য়িহুদায় 
৯৩৫ 


গে] 


বাঁঙ্কম রচনাবলশ 


দশজাতি ছিল। পণ্চম, 'নানাজাঁত পক্ষী” কুকুরের জাতি’ (9১০০165) বাললে যে অর্থ 
বুঝায়, তাই। ইহার মধ্যেও কোনও অর্থ প্রকাশ কারতে গেলে, জাতি ভিন্ন বাঙ্গালায় অন্য শব্দ 
নাই। এস্থলে জাতি শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু ব্যবহার কাঁরয়া তাহার পাঁরতাষা 
করিয়া ব্রঝাইয়া দিতে হইবে যে, কোন্‌ অর্থে 'জাত' শব্দ ব্যবহার করা যাইতেছে। বুঝাইয়া 
দিয়া উপরে যেমন দেওয়া গেল, সেইরূপ উদাহরণ দিলে আরও ভাল হয়। 


তৃতীয় পাঠ 
প্রাপ্জলতা 


্রাঞ্জলতা রচনার বড় গডণ। তুমি যাহা লিখিবে, লোকে পাঁড়বামান্র যেন তাহা বুঝিতে 
পারে। যাহা 'লাঁখলে, লোকে যাঁদ তাহা না বুঝিতে পারিল, তবে লেখা বৃথা । কিন্তু অনেক 
লেখক এ কথা মনে রাখেন না। কতকগদাঁল নিয়ম, আর কতকগ্ীল কৌশল মনে রাখলে রচনা 
খুব প্রাঞ্জল করা যায়। দুই রকমই বালয়া দিতোছি। 

১। একাট বস্তুর অনেকগাল নাম থাকিতে পারে, যেমন আগুনের নাম আন্ন, হুতাশন 
অথবা হুতভুক্‌, অনল, বৈশ্বানর, বায়নসখা ইত্যাদি । এখন, আগুনের কথা লিখিতে গেলে 
ইহার মধ্যে কোন্‌ নামটি ব্যবহার করিব? যেটি সবাই জানে, অর্থাৎ আগুন বা আঁগ্ন। যদ 
বাল, “হুতভুক্‌ সাহায্যে বাচ্পায় যন্ত্র সঞ্চালিত হয়,” তবে অধিকাংশ বাঙ্গালী আমার কথা 
কুঝিবে না। যাঁদ বলি যে, “আগ্মর সাহায্যে বাম্পীয়' যন্ত্র চলে” সকলেই ব্াঝবে। | 

২! অনর্থক কতকগএলা সংস্কৃত শব্দ লইয়া সান্ধি সমাসের আড়ম্বর কারও না_অনেকে ্‌ 


আর যাঁদ বাল, “মাছের তাড়নে যে পদ্ম কাঁপিতেছে,” তবে কে না বাঁঝবে? 

৩। অনৰ্থক কথা বাড়াইও না। অল্প কথায় কাজ হইলে, বেশশ কথার প্রয়োজন কি? 
“এবাম্বধ বাব্ধ প্রকার ভয়াবহ ব্যাপারের বশীভূত হইয়া, যখন সূযণদেব প্বগগনে অধিষ্ঠান 
করিয়া পৃঁথিবাঁতে স্বাঁয় কিরণমালা প্রেরণ করিলেন, তখন আমি সেই স্থান পাঁরত্যাগ পূর্বক : 


18852 গাল হইলে বাক্য 
৪1 বাক্য রচনা কারও না। অনেকগুলি বাক্য একত্র জাঁড়ত করা 
জটিল হয়। যেখানে বাক্য জাটল হইয়া আসিবে, সেখানে জটিল বাক্যটি ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট 
? MeO EV Et SON TRAN Rc পকাল | 
গ্রাম সকলের যেরূপ শোচনণয় ছে, তাহাতে অজ 
মধ্যে পল্লাগ্রাম যে জলহান হইবে, এবং তদ্ধেতুক যে কাকা ভনইিতেছো তাহাতে এর 


অনুমান করিয়াও অনেক ব্যক্তি তাহার প্রতিবিধানে যত্ব করেন না, দেখিয়া আমরা 
বড় দাত হইয়াঁছি।” 


এই বাকা অতি জাটল। সহজে বুঝা যায় না। কিন্তু ছোট ছোট বাক্যে ইহাকে বিভক্ত 
কাযা নইলে কত সহজ হয় দেখ। “দিন দিন পলা সকলের শোচনীয় অবস্থা দাড়াইতোছ। 


হইবে। পল্লাগ্রাম সকল জলহ'ন হইলে কৃঁষকার্যেযর বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে। অনেক দেশাহতৈযাঁ 
ব্যক্তি ইহা অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু অনুমান করিয়াও তাঁহারা ইহার প্রাতাবধানের ধর 
করেন না। ইহা দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি।” 


ও বকর যান ইনি হইয়াছে কি বাবার আর কোন ফন্ট নাই। 


৯৩৬ 


পাঠ্য পন্স্তক 


এমন স্থলে সম্প্রসারণ কাঁরবে। অশ্বের উদাহরণ পূব প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম পাঠে দিয়াছি; 
তাহা দোখলেই বুঝিতে পারিবে। 

“অশ্ব, শঙ্গহীন উীজ্তদূভোজশী চতুষ্পদ বিশেষ৷” 

ইহাতে অনেক কথা ব্যঁঝবার কষ্ট আছে। যাহা যাহা ব্াঝরার কষ্ট, তাহা প্রথম অধ্যায়ে 
সপ্তম পাঠে সম্প্রসারত বাক্যগ্ীলতে পার্কার হইয়াছে। আর এক প্রকারের উদাহরণ 
দেখ। 

মনে কর, এ বৎসর বৃষ্টি কম হইয়াছে। লোকে বলে “উন বর্ষায় দুনো শীতি।” অর্থাৎ 
যে বার বৃষ্টি কম হয় সে বার শীত বেশী হয়। মনে কর, তুম সে কথা জান না। এমন 
অবস্থায় ভাদ্র মাসে তোমাকে যাঁদ কেহ বলে, “এ বংসর শাঁত বেশী হইবে,” তাহা হইলে তুমি 
তাহার কথার মৰ্ম্ম কিছু বুঝিতে পারিবে না, হয়ত তাহাকে পাগল মনে কারবে। কিন্তু 
সে যাঁদ নিজ বাক্যের সম্প্রসারণ করিয়া বলে, “যে যে বৎসর কম বর্ষা হইয়াছে, সেই সেই বৎসর 
বেশী শত হইয়াছে দেখা গিয়াছে। এ বৎসর কম বর্ষা হইয়াছে, অতএব এ বৎসর বেশী 
শাঁত হইবে ।” তাহা হইলে বঝিবার কষ্ট থাকে না। 

ন্যায়শাস্ত্ে ইহাকে “অবয়ব” বলে। ন্যায়শাস্ত্ে অবয়বের এইরূপ উদাহরণ দেয়, যথা 

“পৰ্ব্বতে আগুন লাগয়াছে, 

কেন না পৰ্বতে ধরা দৌখতোছি।” 

যেখানে যেখানে ধুয়া দেখা গিয়াছে, সেইখানে আগুন দেখা গিয়াছে। 

এই পর্বতে ধুয়া দেখা যাইতেছে, 

অতএব ইহাতে আগুন লাগিয়াছে। 

অনেক সময়ে এইরূপ লাখলে রচনা বড় পাঁরত্কার হয়। 


চতুর্থ পাঠ 

অলঙ্কার 
অলঙ্কার ধারণ কাঁরলে যেমন মন7ষ্যের শোভা বৃদ্ধি পায়, অলঙ্কার ধারণ করিলে রচনারও 
সেইরূপ শোভা বৃদ্ধ পায়। কিন্তু অলঙ্কার প্রয়োগ বড় কঠিন। আর, সকল প্রকার রচনায় 


অলঙ্কারের সমাবেশ করা যায় না; বিশেষ, যাহারা প্রথম রচনা কারতে শিখে, তাহাদিগের 
পক্ষে অলঙ্কার প্রয়োগ বিধেয় নহে । অতএব অলঙকার সম্বন্ধে কিছদ লেখা গেল না। 


তৃতীয় অধ্যায় 
পন্রলিপি 


পত্র লিখতে জানা, সকলেরই পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অন্য প্রকার রচনার ক্ষমতা, 
অনেকের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু পত্র িখিবার ক্ষমতা সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
এই জন্য পত্র লেখার পদ্ধতি বলিয়া দিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লাঁখলাম। পত্র লেখা 
আঁত সহজ। বাঙ্গালায় পত্র লেখার কয়েক প্রকার পাঠ প্রচলিত আছে। 
সপত বাড, নিজে ইগ যতে চর যেহাকে "তেব! ও দম হণ লাদ হয়। 


সেবক শ্রীরমানাথ দেবশম্মর্ণঃ প্রণামাঃ শতসহস্রানিবেদনণ্ট বিশেষং। এই “দেবশম্মণঃ” 
শব্দ সম্বন্ধে একটা কথা বুঝবার আছে। ব্রাহ্মণেরা সকলেই আপন নামের পর “শম্মণ” বা 
“দেবশম্মণ” 'লাখতে বা বাঁলতে পারেন। রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যদ কেহ "জিজ্ঞাসা করে, 
মহাশয়ের নাম কি? তান উত্তর কারতে পারেন, “আমার নাম শ্রীরমানাথ শৰ্ম্মা” অথবা 
শশ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা”। কিন্তু দেখবে পত্রের পাঠে লিখিত হইল “দেবশম্মণঃ”--“দেবশম্” 
নহে। ইহার কারণ এই যে, আসল শব্দটি “শন্মণ্‌”। প্রথমায় ইহা শর্ম্মা হয়_“শম্মণিঃ” 
যণ্ঠ্যন্ত। শব্দ বণ্ঠন্ত হইলে সম্বন্ধ পদ হয়। অতএব “শম্সণঃ" কি “দেশম্মণঃ" বাঁললে 
৯৩৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


“শর্মার” ও “দেবশম্মণর” বুঝায়। উপরে যে পাঠ লেখা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, 
“আপনার সেবক শ্রীরমানাথ দেবশন্মার শতসহস্র প্রণাম ও নিবেদন।” ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য 
জাতীয় লেখক হইলেও লেখকের নামটি এরুপ ষষ্ঠ্যন্ত হইবে, যথা__ 

“সেবক শ্রীরমানাথ দাস ঘোষস্য প্রণামাঃ শতসহস্রানবেদনণ্ট বিশেষং”। 

“সেবক শ্রীরামচন্দ্র সেন গপ্তস্য প্রণামাঃ” ইত্যাদি । 

“সেবক শ্রীরামানাঁধ দাস বসোঃ প্রণামাঃ” ইত্যাদি। 

ব্রাহ্মণকন্যারা সকলেই আপনার নামের পর “দেবী” লাখতে পারেন, শচদুকন্যাদিগকে 
“দাসী” 'লাখতে হয়। “দেবী” শব্দ যণ্ঠ্যন্ত হইলে “দেব্যাঃ” হয়; “দাসী” শব্দ “দাস্যাঃ" হয়। 
এজন্য মোক্ষদা দেবী ক কৃষ্ণাপ্রয়া দাসী পত্র লাখতে গেলে, পাঠ লাখবে = 

“মোক্ষদা দেব্যাঃ প্রণামাঃ” ইত্যাদ, “কৃষ্ণাপ্রয়া দাস্যাঃ প্রণামাঃ” ইত্যাঁদ। 

এইরূপ বষ্ঠ্যন্ত পদ পত্রের ভিতরে লিখিত হয় বাঁলয়া এ দেশের লোকক আচারে একটা 
ঘোরতর ভ্রম প্রবেশ কারয়াছে। লোকের বিশ্বাস হইয়াছে যে, স্ব্রীলোকের নামই বুঝি “দেব্যাঃ” 
ও “দাস্যাঃ”। সাধারণ লেখকেরা, কর্তুকারকেও “দেব্যাঃ” লেখেন, কম্মকারকেও “দেব্যাঃ” 
লেখেন, অপাদান, সম্প্রদান, করণ, আঁধকরণ, সব্ব্তই “দেব্যাঃ” ও “দাস্যাঃ”। ইহা বড় ভুল। 
“দেব্যাঃ” অর্থ “দেবীর”; “দাস্যাঃ” অর্থ “দাসীর”। সংস্কৃত ভিন্ন বাঙ্গালা লেখায় উহা ব্যবহৃত 
হইতে পারে না। পত্রের পাঠ সংস্কৃত, এই জন্য সে স্থানে ইহা ব্যবহৃত হয়। সংস্কতেও সম্বন্ধ 
না বুঝাইলে ব্যবহৃত হইবে না। 

সেইরূপ, “দেবশম্মণিঃ"। আজিও এমন অনেক মূর্খ বাহ্মণকুমার আছে যে, নাম বাঁলতে 
গেলে বলে, “আমার নাম শ্রীঅমুক দেবশম্্সণঃ।” ইহা ভুল। ইহার অর্থ আমার নাম শ্রীঅমূক 

র।” নাম বাঁলতে হইবে, “আমার নাম শ্রীঅমূক দেবশম্মণ।” 

এখনই সেই “সেবক” পাঠ পনবর্বার পাঁড়য়া দেখ 

“সেবক শ্রীরামনাথ দেবশম্মণঃ 

প্রণামাঃ শতসহম্রীনবেদনণ্ বিশেষং”_এখন তোমার শেষ নিবেদন ক, তাহা সহজ 
বাঙ্গালায় লিখিবে, যথা-_ 

“মহাশয়ের আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়া শিরোধার্য্য কাঁরলাম। আপনি যেরূপ লেখা পড়া ও 
আহারাদির নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন, আমি সেই নিয়মানসারেই চাঁলব। আসি জ্বরে কিছ; কষ্ট 
পাইতোছ। চিকিৎসা করাইতেছি। ইতি, তারিখ সন ১২৮২। ২৭শে শ্রাবণ ।” 

এই “ইত” শব্দের অন্বয়, উপরে যে “নিবেদন বিশেষং”_লিখয়াছ, তাহার সঙ্গে! 
“নিবেদন বিশেষং ইতি”, অর্থাৎ “এই আমার বিশেষ নিবেদন” 

উপরে লেখকের নাম আছে, পন্রের নীচে আর তোমার নাম [লাখতে হইবে না। কিন্তু 
অনেকে শেষে নাম লেখেন। তাঁহারা সেবক পাঠ উপরে না 'লাঁখিয়া নীচে লেখেন । থা 

“প্রণামাঃ শতসহম্রীনবেদনণ বিশেষং 

মহাশয়ের আজ্ঞাপত্র পাইয়া” ইত্যাদি লাখয়া শেষে লেখেন, “ইতি, তারিখ সন ১২৮২! 


২৭শে শ্রাবণ। 
সেবক শ্রীরমানাথ দেবশম্ম'ণঃ। 
উপরে “নিবেদন” পদ আছে, এজন্য “দেবশম্মণঃ” লে: “দেবশম্ম্ণর নিবেদন" 
বদঝাইল। নহিলে “দেবশম্মন” লাখিতে হইত। ও 
এক্ষণে পত্র সমাপ্ত হইল। এখন পন্ন মৃড়িয়া তাহার উপরে শিরোনাম লাখিতে হইবে। 
যেমন পত্রের পাঠ আছে, তেমনই শিরোনামেরও পাঠ আছে। পজ্য ব্যক্তি, যাঁহাকে সেবক পাঠ 
লিখিতে হয়, তাঁহাকে শিরোনামে “পরমপুজনীয়” লিখতে হয়। নামের পর “শ্রীচরণেষ:” বা 
“শ্রীচরণকমলেষদ” কি এইরূপ অন্য কোন সম্মানসূচক পদ লিখতে হয়। যথা 


নীচে পত্রের ঠিকানা লিখিয়া দিবে, যথা_ দেয়, (বা দেনা) মোং বদ্ধ'মান। 
৯৩৮ 


পাঠ্য পঃস্তক 


._ পূজ্য ব্যক্তিকে “প্রণাম” কাঁরতে হয়, তুল্য ব্যাক্তিকে “নমস্কার” কারতে হয়। এই জন্য 
ভুল্য ব্যাক্তকে যে প্র লেখা যায়, তাহার পাঠের নাম “নমস্কার” পাঠ। যথা_ 
“সবিনয় নমসকারাঃ নিবেদনণ বিশেষং অথবা বাঙ্গালায়__ 
“বনয় পূর্বক নমস্কার নিবেদন।” অনেকে সংক্ষেপে কাঁরয়া শুধু লেখেন 
“নমস্কার নিবেদন।” 
আগে রীতি ছিল, লেখকের নাম পত্রের প্রথমে থাকত, যথা 
“আজ্ঞাকারা শ্রীরমানাথ দেবশম্মণিঃ”। কিন্তু এখন “সেবক” পাঠ ভিন্ন সে পদ্ধাত প্রায় 
নত হছে ইংরাজী পত্রের নিয়মানুসারে, নাম শেষে লেখা হয়। 1শরোনামে 
“মদেকদয়” বা “পোচষ্ট্‌বর” কি এমনই একটি ঘানিজ্ঠতাসচক পদ ব্যবহৃত 
আটে সে সকল পদ তত ব্যবহৃত হয় না। “মান্যবর” কি “ববজ্ঞবর” ক এমনই অপর 
কোন নিঃসম্বন্ধ পদ ব্যবহৃত হয়। যথা-_ 
“মান্যবর 
শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়মাধব মিত্র 
মহাশয় সমীপেষু ৷” 
তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রীযুক্ত বাবু” শিরোনামে এখনকার দিনে কখনও 
পাঁরত্যাগ করা যায় না। কেবল অধ্যাপক, গর: পররোহিত প্রভূতিকে লাখতে “ “বাবু” শব্দ! 
ত্যাগ কাঁরতে হয়। স্বীলোককে লাখতে গেলে, সধবা বা কুমারীকে “শ্রীমতী” লাখতে হয়। 


চা 


সাহেব বরাবরেষু।” 
যাঁহাদের কোন পি আছে, যথা রাজা, মহারাজা, রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর ইত্যাদি, 
তাহাদের সে উপাধি শিরোনামে লাখতে হইবে। যথা_ 
“মহারাজাঁধরাজ শ্রীলশ্রীষুক্ত বদ্ধমানাধপাঁত 
মহাতাপচন্দ বাহাদুর 
প্রজাপালকবরেষ্ু।” 
“মহামান্য শ্রীধুক্ত অনরেবল সরু আশ্লী ইডেন, কে, সি, এস, আই 
বরাবরেষু।” 
তার পর, বাহারা সদ্বন্ধে ছোট, তাহাদিগকে “ “আশীব্ব্ণদ” পাঠ লেখা যায়। আশশীব্বাদ' 
অনেক প্রকার আছে, যথা 
“পরমশনভাশীব্ববাদ” ইত্যাদি 
“শডভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু ।” 
কিন্তু অনেকেই এ সকল পাঁরত্যাগ কাঁররাছেন। আত্মীয় ব্যাক্তি হইলে, তাঁহারা “প্রয়তমেষ্‌” 
|  শশরয়বরেষ,” এইরূপ লেখেন; বিশেষ আত্মীয়তা না থাকিলে শুধু “কল্যাণবরেষ্ঃ” বলয়া 
 থাকেন। শিরোনামে, “পরমকল্যাীয়” বা “কল্যাণীয়া” পাঠ িখিতে হয়। শেষে কিছু 


৯৩৯ 


লাখও। লারণীরক কৃললবাবাণ বলাতে হ1$ ক'ত না 


মো 
ছাল পাপে, 
ক্ৱৰ্য। 
লেখাও 
। হে চাকা পাঠাইয়াছি, ভাঙা সাবখানে খৰত কারও ৷ তোম র 
খর মাক্চ'। 
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৬৯১৬২ ২১২ ESSE 
এ মেঘের কোলে, কখন ও মেঘের কোলে, কখন আকাশপ্রান্তে, কখন আকাশমধ্যে, কখনও মিটি 
মাটি, কখনও চাক চাকি__ 

যুই। তা তোমার যাঁদ সেই বিদন্যতেই এত মন মজেছে, ত এলে কেন? সে হ'লো বড়, 
আমরা হলেম ক্ষদদ্র। 

বৃষ্টাবন্দদ। আ ছি! ছি! রাগ কেন? আমি কি সেই রকম? দেখ, ছেলে ছোকরা 
হালকা যারা, তারা কেহই আসিল না, আমরা জন কত ভার লোক, থাকিতে পারলাম না, 
নামিয়া আসিলাম। বিশেষ তোমাদের সঙ্গে অনেক দিন দেখা শুনা হয় নাই। 

পদ্ম। প্দেকুর হইতে) উঃ, বেটা কি ভারি রে! আয় না, তোদের মত দু লাখ্‌ দশ লাখ্‌ 
আয় না_আমার একটা পাতায় বসাইয়া রাখ। . 

ব্াঁষ্টাবন্দ?। বাছা, আসল কথাটা ভুলে গেলে? পুকুর পরায় কে? হে পঙ্কজে, বৃষ্টি 
নাহলে জগতে পাঁকও থাকিত না, জলও থাকত না, তুমি ভাঁসতেও পাইতে না, হাঁসিতেও 
পাইতে না। হে জলজে, তুমি আমাদের ঘরের মেয়ে, তাই আমরা তোমাকে বকে কাঁরয় পালন 
কার, তোমায় এ রুপও থাকত না, এ সুবাসও থাকিত না, এ গব্বও থাকত না। 
পাপীয়স! জানিস্‌ না-তুই তোর পতৃকুলবৈরী সেই আগ্মীপন্ডটার অনুরাগিণী! 

যুই। ছি! প্রাণাধক! ও মাগণটার সঙ্গে কি অত কথা কহিতে আছে ওটা সকাল 
থেকে মন্খ খ্ালয়া সেই অগ্নিময় নায়কের মুখপানে চাহিয়া থাকে, সেটা যে দিকে যায়, সেই 

মনখ করাইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, এর মধ্যে কত বোলতা, ভোমরা, মৌমাছি আনে, 
তাতেও লজ্জা নাই। অমন বেহায়া জলেভাসা, ভোমরা মৌমাছির আশা, কাঁটার বাসার সঙ্গে 
কথা কাহতে আছে ক? 

কৃষ্কলি। বাল, ও যই, ভোমরা মৌমাছির কথাটা ঘরে ঘরে নয় দি? 

য'ডই। আপনাদের ঘরের কথা কও 'দাদ, আমি ত এই ফাঁটলাম। ভোমরা মৌমাছির 
জবালা ত এখনও কিছু জানি না। 

বান্টাবন্দ:। তুমিই বা কেন বাজে লোকের সঙ্গে কথা কও! যারা আপনারা কলাক্কনা, 
তারা ক তোমার র মত অমল ধবল শোভা, এমন' সৌরভ দোখয়া সহ্য করিতে পারে? 

পম্ম। ভাল রে ক্ষুদে! ভাল! খ্দব বক্তৃতা কর্‌চিস্‌:! এ দেখ, বাতাস আসচে! 

যুই। সৰ্ব্বনাশ! কি বলে যে! রর 

বাষ্টাবন্দু। তাই ত! আমার আর থাকা হইল না। 

যুই। থাক না! 


8 থাকিতে পারিব না। বাতাস আমাকে ঝরাইয়া দিবে।_আম উহার বলে 
র না। 
যুই। আর একট; থাক না। 


বি 
বাতাস। এহ অমল কমল সুশীতল সুবাসিত ফল্লকালকা লইঃ করিব! 
তুই বেটা অধচপাতিত, নশচগামী, নীচবংশ-_তুই এই সখের রক্ত 

হাম্চাবন্দ7। আমি আকাশ থেকে এয়েছি। 

বাতাস। তুই বেটা পার্ঘবয্োন-_নীচগামী-_খালে বিলে খানায় ডোবায় থাকিস-_তুই এ 
আসনে? নাম্‌। 

বৃষ্টিবিন্দয। ফঁথকে! আমি তবে যাই। 

যুই। থাক না। 

বৃজ্টিবিন্দ। থাকিতে দেয় না যে। 

যুই। থাক না থাক না-__থাক না। 

বাতাস। তুই অত ঘাড় নাঁড়স কেন? 

চা সর। 

He রিল 5 [ব্যাথকার সয়া সায়া পলায়নের চেষ্টা 
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পঢ্পনাটক 


বাষ্টাবন্দদ। এত গোলযোগে আর থাকিতে পার না। 

বই । তবে আমার যা কিছ ন আছে, তোমাকে দিই, ধুইয়া লইয়া যাও। 

বৃস্টিবিন্দু। কি আছেঃ 

যুই। একটু; সণ্চিত মধ্দ_-আর একটু পাঁরমল। 

বাতাস। পরিমল আমি নিব-সেই লোভেই আমি এসেছি। দে 

[বায়ঃকৃত পজ্প প্রতি বল প্রয়োগ] 

যই। বোন্টাবন্দুর প্রাত) তুমি যাও_দেখতেছ না ডাকাত! 

বান্টাবন্দু। তোমাকে ছাড়িয়া যাই কি প্রকারে? যে তাড়া দিতেছ, থাকতেও পার না__ 
যাই_যাই_ [বৃন্টিবিন্দূর ভূপতন ] 

টগর ও কৃষ্ণকাল। এখন, কেমন স্বগ্গবাসী! আকাশ থেকে নেমে এয়েচ না? এখন 
মাটিতে শোষ, নরদমায় পশ, খালে বিলে ভাস-_ 

যুই। বোতাসের প্রাত) ছাড়! ছাড়! 

বাতাস। কেন ছাড়ব? দে পাঁরমল দে! 

যুই। হায়! কোথা গেলে তুমি অমল, কোমল, স্বচ্ছ, স্ন্দর, স্যপ্রীতভাত, রসময়, 
জলকণা! এ হৃদয় স্নেহে ভাঁরয়া আবার শুন্য কারলে কেন জলকণা! একবার রুপ দেখাইয়া, 
দ্ধ করিয়া, কোথায় মিশিলে, কোথায় শষিলে প্রাণাধক! হায়, আমি কেন তোমার সঙ্গে 
গেলেম না, কেন তোমার সঙ্গে মারলাম না! কেন অনাথ, আক্পিপ্ধ পুষ্পদেহ লইয়া এ শুন্য 
প্রদেশে রাহলাম-_ 

বাতাীস। নে, কান্না রাখ্‌_পাঁরমল দে_ 

য্্‌ই ৷ ছাড়; নাহলে যে পথে আমার ‘প্রিয় গিয়াছে, আমও সেই পথে যাইব। 

বাতাস। যাস্‌ যাবি, পারমল দে।_হ হমূ! 

যই। আমি মারব ।- মার_তবে চাললাম। 


বাতাস। হঃ হম! 
[ইতি যূথিকার বৃক্তচ্যুতি ও ভূপতন] 
বাতাস। হুঃ! হায়! হায়! 
যবানিকা পতন 
EPILOGUE 


প্রথম শ্রোতা ৷ নাটককার মহাশয়! এ ক ছাই হইল? 
1. দিতীয় এ। তাই ত, একটা যুই ফুল নায়কা, আর এক ফোটা জল নায়ক। বড় ত 
81021 
তৃতীয় &। হতে পারে, কোন 1091 আছে। নীতিকথা মান্র। 
চতুর্থ এ। না হে-এক রকম Tragedy. 
পণ্চম ওঁ । Tragedy, না একটা Farce? 
যষ্ঠ এঁ। Farce না-- 990৩ কাহাকে লক্ষ্য কারয়া উপহাস করা হইয়াছে। 
সপ্তম এ । তাহা নহে। ইহার গঢ় অর্থ আছে। ইহা পরমার্থাবষয়ক কাব্য বালয়া আমার 
বোধ হয়। “বাসনা” বা “তৃষ্ণা” নাম দিলেই ইহার ঠিক নাম হইত বোধ হয়, গ্রন্থকার ততটা 
কাটতে চান না। 
অষ্টম এ। এ একটা রুপক বটে। আমি অর্থ কারবঃ 
.. প্রথম এ। আচ্ছা, গ্রল্থকারই বলুন না, কি এটা। 
| গ্রন্থকার। ও সব িছুই নহে। ইহার ইংরাজি "106 দিব 


08 true and faithful account of a lamentable Tragedy which occurred 
‘Da flower-plot on the evening of the 190 July 1885, Sunday, and of 
Which the writer was an eye-witness!” 
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সংযনক্তা্চ 
১। স্বপ্ন 
শুনি পাঁতবাণী যুড়ি দুই পাণি 
BS) জয় জয় জয় বলে রাজরাণী 
নিশীথে শুইয়া, রজত পালঙ্কে জয় জয় জয়! পৃথবীরাজে জয় 
প.জ্পগান্ধ শির, রাখ রামা অঙ্কে, জয় জয় জয়! বাঁলল বামা। 
দৌখয়া স্বপন শহরে সশঙ্কে কার সাধ্য তোমা করে পরাভব 
মহিষীর কোলে, শিহরে রায়। ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণ বাসব! 
চমাকি সুন্দর, নৃপে জাগাইল কোথাকার ছার তুর্ক পহযুব 
বলে প্রাণনাথ এ বা ক হইল, জয় পৃথবীরাজ প্রথিতনামা ৷ 
লক্ষ যোধ রণে যে না চমাঁকল 
মহিষীর কোলে সে ভয় পায়! ৬ 
আসে আসুক না পাঠান পামর 
আসে আসুক না আরাঁব বানর 
উঠিয়া নূপাঁত কহে মৃদু বাণী আসে আসুক না নর বা অমর! 
যে দেখিন; স্বপ্ন, শিহরে পরাণ, কার সাধ্য তব শকাতি সয়? 
স্বগার্য়া জননী চৌহনের রাণী পৃথবীরাজ সেনা অনন্ত মণ্ডল 
বন্য হস্তী তাঁরে মারতে ধায়। পৃখবীরাজভুজে আঁবাঁজত বল 
ভয়ে ভীত প্রায় রাজেন্দ্রঘরণী অক্ষয় ও শিরে কিরাঁট কুণ্ডল 
আমার নিকটে আসিল অমান জয় জয় পৃথবীরাজের জর ॥ 
বলে পত্র রাখ, মারল জননী 
বন্যহান্ত-শুণ্ডে প্রাণ বা যায়॥ ৭ 
এত বালি বামা দিল করতালি 
৩ দিল করতালি গৌরবে উছলি, 
ধরি ভীম গদা মাঁর হস্তিতুণ্ডে, ভূষণে শাঞ্জনী, নয়নে বিজলি 
না মানিল গদা, বাড়াইয়া শুণ্ডে, দোখয়া হাসল ভারতপাঁতি। 
জননীকে ধাঁর, উঠাইলে মুণ্ডে; সহসা কঙ্কণে লাগল কঙ্কণ, 
পাঁড়য়া ভূমেতে বধিল প্রাণ। আঘাতে ভায়া খাঁসিল ভূষণ, 
কুদ্বপন আজ ' দোঁখলাম রাণি, নাচিয়া উঠল দক্ষিণ নয়ন, 
কি আছে বিপদ কপালে না জানি কাঁব বলে তাল না দিও সাত! 
মত্ত হস্তী আস বধে রাজেন্দ্রাণী 
আমি পত্র নার করিতে ত্রাণ॥ ২। রণসজ্জা 
৪ ১ 
শুনিয়াছ নাকি তুরচ্কের দল রণসাজে সাজে চৌহানের বল, 
আসিতেছে হেথা, লাঙ্ঘ হিমাচল অশ্ব গজ রথ পদাঁতির দল, 
কি হইবে রণে, ভাবি অমঙ্গল, পতাকার রবে, পবন চণ্চল, 
কুৰি এ সামান্য স্বপন নয়। বাজিল বাজনা-_ভীষণ নাদ। 
জননীর;পেতে ব্মাঝ বা স্বদেশ, ধ্নলতে পারল গগনমণ্ডল, 
বুঝ বা তুরচ্ক মত্ত হস্তী বেশ, ধ্যীলতে পারল যমুনার জল, 
বার বার বুঝি এইবার শেষ! ধালতে পারল অলক কুন্তল, 
পৃথবীরাজ নাম বুঝি না রয়॥ যথা কুলনারণ গণে প্রমাদ | 


* পৃথবীরাজের মাহিষা- কান্যকুব্জরাজার কন্যা। টডকৃত রাজস্থানের সংযুক্তার বৃত্তান্ত দেখ! 
৯৪৪ 


দেশ দেশ হতে এলো রাজগণ 
স্থানেশ্বর পদে বাঁধতে যবন 
সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা অগণন-__ 
হর হর বলে যতেক বীর। 
মদবার* হতে আইল সমর$ 
আৰু হতে এলো দুরন্ত প্রমর 
আৰ্য্য বীরদল ডাকে হর! হর! 
উছলে কাঁপয়া কালন্দী-নীর ॥ 
। 
৩ 
গ্রীবা বাঁকাইয়া চিল তুরঙ্গ 
শুণ্ড আছাঁড়য়া চালল মাতঙ্গ 
ধনু আস্ফালয়াঁ শ্‌নিতে আতঙ্গ_ 
দলে দলে দলে পদাতি চলে। 
বসি বাতায়নে কনৌজনন্দিনী 
দৌখলা অদূরে চাঁলছে বাহিনী 
ভারত ভরসা ধরম রাক্ষিণী__ 


ভাসলা সমন্দরী নয়নজলে ॥ 


৪ 
মছলা অণ্টলে নয়নের নারে, 
যাঁড় দুই কর বলে “হেন বারে 
রণসাজে আমি সাজাব আজ ৷” 
পরাইল ধনশ কবচকুণ্ডল 
ম্কুতার দাম বক্ষে ঝলমল : 
ঝলাসল রত্ন কিরাঁট মণ্ডল 
ধনু হস্তে হাসে রাজেন্দ্ররাজ ॥ 
সাজাইয়া নাথে যোড় কার পাণ 
ভারতের রাণী কহে মদ বাণী 
“সখী প্রাণেশ্বর তোমায় বাখানি 
এ বাহিনীপাঁত চাঁললা রণে। 
লক্ষ যোধ প্রভু তব আজ্ঞাকার, 
এ রণসাগরে তুমি হে কাণ্ডারী 


মীথবে সে িন্ধ উনিই 
সেনার তরঙ্গ তরঙ্গসনে 


৬ 
আমি অভাগিনধ জনমি কামিনী 
অবরোধে আজি রাহনু বন্দিনী 
শা হতে পেলাম তোমার সংগনণ, 


অর্থাঙ্গ হইয়া রাঁহন  পাছে। 
pps Ee tro 


* মেবার। 
ব ২--৬০ 


$ সমর [সংহ। 


সংযুক্তা 


যবে পশি তুমি সমর-সাগরে 
না পাব দোখতে, দেখবে ত পরে 
তব বাঁরপনা! না রব কাছে॥ 


সাধ প্রাণনাথ সাধ নিজ কাজ 
তুমি পথৰীপাত মহা মহারাজ 
নি বাসবের বাজ 
ভারতের বীর আইস ফিরে । 
নহে যাঁদ শঙ্কু হয়েন নিন্দয় 
যদি হয় রণে পাঠানের জয় 
না আসিও ফিরে, দেহ যেন বয় 


রণক্ষেত্র ভাস শন্রুরূধিরে ॥ 


৮ 


কত সুখ প্রভু, ভুঞ্জিলে জীবনে! 
কি সাধ বা বাক এ তিন ভুবনে? 
নয় গেল প্রাণ, ধম্মের কারণে? 

িরাদন রহে জীবন কার? 
যুগে যুগে নাথ ঘোষিবে সে যশ 
গৌরবে পারত হবে দিক্‌ দশ 
এ কান্ত শরীর এ নব বয়স 


স্বর্গ গিয়ে প্রভু পাবে আবার ॥ 


৯ 


কারলাম পণ শুন হে রাজন 
নাশিয়া ঘোরীরে, জিনি এই রণ 
নাহি যতক্ষণ কর আগমন, 

না খাব কিছ, না কারব পান। 
জয় জয় বীর জয় পৃথবীরাজ, 
লভ পর্ণ জয় সমরেতে আজ 
যুগে যুগে প্রভু ঘোঁষবে এ কাজ 


হর হর শন্তো কর কল্যাণ ॥ 


৯০ 


হর হর হর! বম্‌ বম্‌ কালী! 
তালি দিল__ দিল করতালি 

রাজরাজপাঁত ফ.ল্প হদয়। 
ডাকো বামা জয় জয় পৃথবীরাজ 
জয় জয় জয় জয় পুথবারাজ-_ 
জয় জয় জয় জয় পূথবীরাজ 


কর, দুর্গে, পৃথরীরাজের জয়॥ 


৯৪৫ 


১১ 

প্রসারিয়া রাজ মহা ভুজদ্বয়ে, 
কমনীয় বপন, ধাঁরল হৃদয়ে, 
পড়ে অশ্রুধারা চাঁর গণ্ড বয়ে, 


স্মার ইচ্টদেবে বাহরিল বীর, 
মহাগজপচ্ঠে শোঁভল শরীর 
মহিষীর চক্ষে বহে ঘন নীর! 
কে জানে এতই জল নয়নে! 
৯২ 
লুটাইয়া পাড় ধরণীর তলে 
তব চন্দ্রাননী জয় জয় বলে 
জয় জয় বলে নয়নের জলে 
জয় জয় কথা না পায় ঠাই। 
কাঁব বলে মাতা মছে গাও জয় 
কাঁদ যতক্ষণ দেহ প্রাণ রয়, 
ও কান্না রাহবে এ ভারতময় 
আজও আমরা কাঁ সবাই॥ 
৩। চিতারোহণ 
১ 
কত দন রাত পড়ে রহে রাণী 
না খাইল অন্ন না খাইল পান 
কি হইল রণে কিছুই না জানি, 
মুখে বলে পৃথবীরাজের জয়। 
হেন কালে দূত আসিল দিল্লীতে 
রোদন উঠিল পল্লীতে পল্লীতে 


হায় হায় শব্দ! ফাটে হৃদয়! 


২ 
মহারবে যেন সাগর উছলে 
উঠিল রোদন ভারতমণ্ডলে 
ভারতের রবি গেল অস্তাচলে 
প্রাণ ত গেলই, গেল যে মান। 
আসিছে যবন সামাল সামাল! 
আর যোদ্ধা নাই কে ধাঁরবে ঢাল? 


পৃথবীরাজ বীরে হারয়াছে কাল, 
এ ঘোর বিপদে কে করে ভ্রাণ॥ 


৩ 

সখীজনে ডাক বলিল তখনি, 

সম্মুখ সমরে বীরশিরোমাঁণ 
গিয়াছে চলিয়া অনন্ত স্বর্গে । 


৯৪৬ 


আঁমও যাইব সেই স্বগ্গপুরে, 
বৈকুণ্ঠেতে গিয়া পুজিব প্রভুরে, 
পৃরাও রে সাধ; দুঃখ যাক দুরে 


সাজা মোর চিতা সজনীবর্গে॥ 


৪ 


বে বার পাঁড়ল সম্মুখ সমরে 
সে নহে বিজিত;  অপ্সরে কন্নরে, 
গাঁয়ছে তাহার অনন্ত জয়। 
বল সাঁখ সবে জয় জয় বল, 
জয় জয় বাল চাঁড় গিয়া চল 
জলন্ত ?চতার প্রচণ্ড অনল, 


বল জয় পৃথবীরাজের জয়॥ 


চন্দনের কাষ্ঠ এলো রাঁশ রাশি 
কুসুমের হার যোগাইল দাসী 
রতন ভূষণ কর পরে হাসি 
বলে যাব আজি প্রভুর পাশে। 
আয় আয় সাঁখ, চাঁড় fচিতানলে 
আয় আয় সাঁখ যাইব সকলে 


যথা প্রভু প্রভু মোর বৈকুণ্ঠবাসে ॥ 


৬ 


সগন্ধে পূরিল গগনমণ্ডল__ 
মধুর মধুর সংযডক্তা হাসে। 
বলে সবে বল পৃথবীরাজ জয় 
জয় জয় জয় পৃখবীরাজ জয় 
করি জয়ধৰান সঙ্গে সখীচয় 
চলি গেলা সতী বৈকুণ্ঠবাসে ॥ 
৭ 
কাঁব বলে মাতা {ক কাজ কাঁরলে 
সন্তানে ফোলিয়া নিজে পলাইলে, 
এ চিতা অনল কেন বা জৰ্বালিলে, 
ভারতের চিতা, পাঠান ডরে। 
আর না 'নাবল ভারতমণ্ডলে 
দাঁহল ভারত তেমনি 


শুইতাম শুনিবারে, তোর মৃদুরব ॥ 
রে প্রাণবল্লভ! 


২ 


কেন না হহাল তুই, যমুনাতরঙ্গ, 

টা মোর শ্যামধন! 

'দিবারাত জলে পাঁশ, থাকতাম কালো শি, 
.. করিবারে নিত্য তোর, নৃত্য দরশন॥ 


ওহে শ্যামধন! 
৩ 
কেন না হইলি তুই, মলয় পবন, 
ওহে ব্রজরাজ! 
আমার অণ্টল ধার, সতত খোঁলতে হার, 
ৰ নিশ্বাসে যাইতে মোর, হৃদয়ের মাঝ ॥ 
্‌ ওহে ব্ৰজরাজ ! 
8 
কেনা না হইলি তুই, কাননকুসুম, 
রাধাপ্রেমাধার। 


শা ছ'তেম অন্য ফুলে,  বাঁধতাম তোরে চুলে, 
চিকণ গাঁথয়া মালা, পারতাম হার 
মোর প্রাণাধার! 


আমার প্রাণেশ! 


৬ 


কেন না হইলে তুমি, চিকণ বসন, 

গণতাম্বর হরি! 

রাখিতাম যত্ন কর্যে হৃদয় উপরি 
পাতাম্বর হার! 


আকাঙ্ক্ষা 


5 
কেন না হইলে শ্যাম, যেখানে যা আছে, 
সংসারে সান্দর। 
িরাতেম আঁখ যথা, দেখতে পেতেম তথা, 
মনোহর এ সংসারে, রাধামনোহর। 
শ্যামল সুন্দর! 


স্যন্দর) 
১ 
কেন না হইনদ আমি, কপালের দোষে, 
যমুনার জল। 
লইয়া কম কলসী, সে জল মাঝারে পাঁশ, 
হাসিয়া ফাঁটত আস, রাঁধকা-কমল-_ 
যৌবনেতে ঢল ঢল॥ 


২ 
কেন না হইন আমি, তোমার তরঙ্গ, 
তপননান্দান! 
রাধিকা আসলে জলে, নাচিয়া হিল্লোল ছলে, 
দোলাতাম দেহ তার, নবীন নলিনী 
যমুনাজলহংঁসনী ॥ 


৩ 
কেন না হইনু আমি, তোর অনুরূপী, 
মলয় পবন! 
ভ্রামতাম কুত্‌হলে, রাধার কুন্তল দলে, 
কহিতাম কানে কানে, প্রণয় বচন__ 
সে আমার প্রাণধন॥ 
৪ 
কেন না হইন:; হায়! কুসুমের দাম, 
কণ্ঠের ভূষণ। 
এক নিশা স্বর্গ সুখে, বাঁণিয়া রাধার বকে, 
ত্যজিতাম নাশ গেলে জীবন যাতন-_ 
মেখে শ্রীঅঙ্গচন্দন ৷ 


৫ 
কেন না হইন আমি, চন্দ্রকরলেখা, 
রাধার বরণ। 
রাধার শরীরে থেকে, রাধারে ঢাঁকয়ে রেখে, 
ভুলাতাম রাধারূপে, অন্যজনমন-__ 

পর ভুলান কেমন? 


৬ 
কেন না হইনু আম 1চকণ বসন, 
দেহ আবরণ। 
তোমার অঙ্গেতে থেকে, অঙ্গের চন্দন মেখে, 
" অণ্চল হইয়ে দুলে, ছ:তেম চরণ, 
চুম্বি ও চাঁদবদন ॥ 


৯৪৭ 


বাঁঁকম রচনাবলী 


ন্‌ 
কেন না হইনু আমি, যেখানে যা আছে, 
সংসারে সুন্দর । 
কে হতে না আঁভলাষে, রাধা যাহা ভালবাসে, 
কে মোহিতে নাহ চাহে, রাধার অন্তর 
প্রেম-সখরত্বাকর ? 


অধঃপতন সঙ্গীত 


১ 


বাগানে যাবি রে ভাই? চল সবে মিলে যাই, 
যথা হন্ম্য সুশোভন, সরোবরতীরে। 


যথা ফুটে পাঁতি পাঁতি,  গোলাব মাল্পকা জাত, 
বিগ্লোনয়া লতা দোলে মৃদুল সমীরে ॥ 
নারিকেল বৃক্ষরাঁজ, চাঁদের করণে সাঁজ, 


ঝাঁনকি ঝানাক বান 
তাধিম্‌ তাঁধম্‌ তেরে গাও না বাজনা! 
চমকে চাহনি চারু, ঝলকে গহনা ॥ 


৩ 
ঘরে আছে পদ্মমুখী কভু না করিল সুখী, 
শুধু ভাল বাসা য়ে, ক হবে সংসারে। 
একা বাঁস ভাল বাসা ভাল লাগে কারে? 
গৃহধন্মে রাখে মন, ‘হত ভাবে অনুক্ষণ, 
সে বিনা দুঃখের দিনে অন্য গতি নাই! 
এ হেন সুখের দিনে, তারে নাহ চাই॥ 


9 
আছে ধন গৃহপন্র্ণ, যৌবন যাইবে তরর্ণ, 
যদি না ভুঞ্জনু সুখ, কি কাজ জীবনে? 
ঠুসে মদ্য লও সাতে, যেন না ফুরায় রাতে, 
সখের নিশান গাঢ় প্রমোদভবনে। 
খাদ্য লও বাছা বাছা, দাঁড় দেখে লও চাচা, 
চপ্‌ সুপ কাঁর কোম্মণা, কারবে 'বাঁচতর। 
বাঙ্গালির দেহ রক, ইহাতে করিও বত, 
সহস্র পাদুকা স্পর্শে, হয়েছে পবিল্র। 
পেটে খায়, পিঠে সয়, আমার চরিত্র 


৯৪৮ 


বন্দে মাতা সংরধ্যান, কাগজে মহিমা শুনি, 
বোতলবাহিনি পুণ্যে একশ নান্দান! 
কি ঢক ঢক নাদ, প্‌রাও ভকতসাধ, : 
লোহিত বরাণ বামা, তারেতে বান্দান! 
প্রণমাম মহানীরে, ছিপির কিরীট শিরে, 
উঠ শিরে ধীরে ধীরে যকৃত্জনান! 
তোমার কৃপার জন্য, 
শয্যায় পাতত রাখ, পাঁততপাবানি ! 


শিখিয়াছ লেখা পড়া, ঠাণ্ডা দেখে হই 
কথা কই চড়া চড়া, গভখার ফকিরে। 
দেখ ভাই রোখ কত, বাঙ্গাল শরীরে! 


৭ 


পুর পাত্র মদ্য ঢালি, দাও সবে ক 
কেন তুমি দাও গালি, কি দো ত 


দেশের মঙ্গল চাও? কিসে তার ন্ট 
লেক্চরে কাগজে বাল, কর দেশোদ্ধার ॥ 
ইংরেজের নিন্দা করি, আইনের দোষ 


সম্বাদ পত্রিকা গাঁড়, লিখি কভু তায়॥ 
আর কি করিব বল স্বদশের দায়? 

৮ 

করোছ 1ডউাঁটর কাজ, বাজা ভাই পা 
কামান, গোলাপি সাজ, ভাসি আজ র 
গেলাস পুরে দে মদে, দে দে দে আরো আরো: 
দে দে এরে দে ওরে দে, ছড়ি দে সার 
কোথায় ফুলের মালা, আইস দে না? ভাল 
“বংশী বাজায় চিকণ কালা ?” সুর দাও সঙ্গে 
ইন্দ্র স্বর্গে খায় সুধা, স্বর্গ ছাড়া কি 
কত স্বর্গ বাঙ্গালায় মদের তরঙ্গে। 
টলমল বসুন্ধরা ভবানী ভ্রভঙ্গে ॥ 


দেশাহত করিব ক, একা ক্ষুদ্র 
ঢাল মদ! তামাক দে! লাও ব্ৰাণ্ড পা 


১০ 

মনুষ্যত্ব : কাকে বলে? স্পিচ দিই টোনহলে, 

লোকে আসে দলে দলে, শুনে পায় প্রীত। 
নাটক নবেল কত, 'লাখয়াছে শত শত, 

এ ি নয় মনাব্যত্ব ঃ.নয় দেশাহত? 
ইংরেজি বাঙ্গালা ফে'দে, পালটিক্‌স লাখ কেদে, 
পদ্য লাখ নানা ছাঁদে, বোঁচ সস্তা দরে। 
আঁশ্টে অথবা শিষ্টে, গাঁল দিই অম্টে পৃজ্ঠে, 
তব্‌ বল দেশাহত কিছু নাহ করে? 
নিপাত যাউক দেশ! দেখি বসে ঘরে ॥ 


৯১ 
হাঁ! চামেলি ফ্যালচম্পা! . মধ্দর অধর কম্পা! 
হাম্বীর কেদার ছায়ানট সুমধুর! 
হুক্কা না দুরন্ত বোলে? শের মে ফল না ভোলে! 
পিয়ালা ভর দে মূঝে! রঙ্‌ ভরপদুর! 
আপ্‌ চপ্‌ কটলেট, আন বাবা প্লেট প্লেট, 


মাথাম,ণ্ড পেটে দিয়ে, 
জনাম বাঙ্গালিকুলে, সুখ কর্যে যাও। 
পাঁতিতপাবান সুরে, পাঁততে তরাও॥ 


১২ 
যাব ভাই অধঃপাতে, কে যাইব আয় সাতে, 
কি কাজ বাঙ্গালি নাম, রেখে ভূমণ্ডলে? 
লেখাপড়া ভস্ম ছাই, কে করে শিখেছে ভাই 
লইয়া বাঙ্গালি দেহ, এই বঙ্গস্থলে? 
হংসপুচ্ছ লয়ে করে, কেরাণির কাজ করে, 
মুন্সেফ চাপরাশি আর 1ডপুটী পিয়াদা। 
অথবা স্বাধীন হয়ে, ওকালতি পাশ লয়ে, 
খোশামাদ জংরাছ্রীর, 1শাখছে 1জয়াদা ! 
সার কথা বাল ভাই, বাঙ্গালতে কাজ নাই, 
কি কাজ সাধব মোরা, এ সংসারে থাকি, 
মনোবাত্ত আছে যাহা, ইন্দ্রিয় সাগরে তাহা 
বিসদ্দন সিরা কিবা আছে বাঁক? 
কেহ দেহভার বয়ে, যমে দাও ফাঁকি? 


১৩ 
ধর তবে গ্রাস আঁট, জলন্ত গবষের বাট 
শুন তবলার চাঁট, বাজে খন্‌ খন্‌। 
নাচে বাব নানা ছন্দ, সুন্দর খামিরা গন্ধ, 
গম্ভীর জশমূতমন্দ্র হঠকার গজ্জন ॥ 
সেজে এসো সবে ভাই, চল অধঃপাতে যাই, 
অধম বাঙ্গালি হতে, হবে কোন কাজ? 
ধাঁরতে মন[ষ্যদেহ, নাহি করে লাজ 


সাবিত্ৰী 
১৪ 
মক্টের অবতার, রূপগুণ সব তার 
বাঙ্গালির আঁধকার, বাঙ্গালি ভূষণ! 
হা ধরণ, কোন্‌ পাপে, কোন্‌ বিধাতার শাপে 
হেন পনত্রণ গৰ্ভে করিলে ধারণ? 
বঙ্গদেশ ডুবাবারে, মেঘে 'কম্বা পারাবারে, 
ছিল না কি জলরাশি? কে শোষিল নারে? 
আপনা ধৰধীসতে রাগে কতই শকাঁত লাগে? 
নাঁহ কি শকতি তত বাঙ্গালি শরীরে 
কেন আর জবলে আলো বঙ্গের মান্দিরে ? 


১৫ 
মারবে না? এসো তবে, উন্নতে সাধিয়া সবে, 
লাভ নাম প্‌থিবাঁতে, পিতৃ সমতুল! 
ছাঁড় দেহ খেলা ধুলা, ভাঙ বাদ্যভাণ্ডগদুলা 
মার খেদাইয়া দাও, নত্ত্কীর কুল। 
মারিয়া লাঠির বাড়ি, বোতল ভাঙ্গহ্‌ 
বাগান ভাঁঙ্গয়া ফেল পনকুরের তলে। 
সুখ নামে দিয়ে ছাই, দুঃখ সার কর ভাই, 
কভু না ম্াছরে কেহ, নয়নের জলে, 
যত দন বাঙ্গালকে লোকে ছি ছি বলে ॥ 


A 


সাবিত্ৰী 


৯ 
তাঁমস্রা রজনী ব্যাপল ধরণী, 
দেখ মনে মনে পরমাদ গাঁণ, 
বনে একাঁকিনী বাঁসলা রমণী 
আঁধার গগন ভুবন আঁধার, 
অন্ধকার গার বিকট আকার, 
দুগম কান্তার ঘোর অন্ধকার, 
চলে না ফেরে না নড়ে না কেহ॥ 


২ 

কে শুনেছে হেথা মানবের রব? 
কেবল গরজে হিংস্র পশু সব, 

কখন বসছে পাখী শাখায়। 
ভয়েতে সুন্দরী বনে একেশ্বরী, 
কোলে আরও টানে পাঁতিদেহ ধার, 
পরশে অধর অনুভব কারি, 

নীরবে কাঁদিয়া চুদ্বছে তায়॥ 


৯৪৯ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


৩ 

হেরে আচাম্বতে এ ঘোর সঞ্কটে, 
ভয়ঙ্কর ছায়া আকাশের পটে, 
ছিল যত তারা তাহার নিকটে 

চরমে ম্লান হয়ে গেল 'নিবিয়া। 
সে ছায়া পাঁশল কাননে,_অমানি, 
পলায় শ্বাপদ উঠে পদধৰনি, 
বক্ষণাখা কত ভাঙ্গল আপাঁন, 

সতী ধরে শবে বুকে আঁটিয়া॥ 


8 
সহসা উজ্জলি ঘোর বনস্থলী, 
মহাগদাপ্রভা, যেন বা বিজলি, 
দেঁখলা সাবিত্রী যেন রস্নাবল', 
ভাসল নঝরে আলোক তার। 
মহাগদা দোখ প্রণামলা সতা, 
জানিল কৃতান্ত পরলোকপাঁত, 
এ ভীষণা ছায়া তাঁহারই ম্‌রাতি, 
ভাগ্যে যাহা থাকে হবে এবার ॥ 


6 

গভীর নিস্বনে কাঁহলা শমন, 

থর থর কার কাঁপল গহন, 

পৰ্ব্বতগহৰরে ধ্বানল বচন, 
চমাকল পশু বর মাঝে। 

“কেন একাকিনী মানবনন্দিনী, 

শব লয়ে কোলে যাঁপছ মািনী, 

ছাড়ি দেহ শবে; তুমি ত অধানী, 
8৮ 


৪ 
নিয়মের রথে ফিরে রাত্রি দিন, 
যাহারে পরশে সে মম অধীন, 

স্থবর জঙ্গম জীব সবাই। 
সত্যবানে আসি কাল পরাশল, 
লতে তারে মম 'কঙ্কর আসিল, 
সাধ্বী অঙ্গ ছয়ে লইতে নারিল, 

আপাঁন লইতে এসেছি তাই ॥” 


৭ 
সব হলো বৃথা না শুনিল কথা, 
না ছাড়ে সাবিত্রী শবের মমতা, 
অধম্মের ভয়ে ধম্মের পাঁত। 
তখন কৃতান্ত কহে আর বার, 
“অনিত্য জানিও এ ছার সংসার, 
স্বামী পুত্র বন্ধু নহে কেহ কার, 
আমার আলয়ে সবার গতি॥ 


৯৫০ 


৮ 
“রত্ুছত শিরে রত্ভূষা অঙ্গে, 
রত্নাসনে বসি মাঁহষাঁর সঙ্গে, 
ভাসে মহারাজা সুখের তরঙ্গে, 
আঁধারয়া রাজ্য লই তাহারে। 
বাঁরদর্প' ভাঙ্গি লই মহাবীরে, 
রূপ নষ্ট কাঁর লই রূপসারে, 
জ্ঞান লোপ কাঁর গরাসি জ্ঞানারে, 
সুখ আছে শুধু মম আগারে ॥ 


৯ 

“আনতা সংসার পণ্য কর সার, 

কর নিজ কর্ম্ম নিয়ত যে যার, 

যত দিন সতী তব আয়ু আছে, 

করি পণ্য কর্ম্ম এসো স্বামী পাছে 

অনন্ত যুগান্ত রবে কাছে কাছে, 
ভুঁঞ্জবে অনন্ত মহা মঙ্গল | 


১০ 
“অনন্ত বসন্তে তথা অনন্ত যৌবন, 
অনন্ত প্রণয়ে তথা অনন্ত মিলন, 

অনন্ত বাসনা, তপ্ত অনন্ত। 
মিলন আছয়ে, নাহি বিচ্ছেদযল্তরণা, 
প্রণয় আছয়ে, নাহি কলহ গঞ্জনা, 

রূপ আছে, নাহি পু দুরন্ত | 

১১ 

“রাব তথা আলো করে, না করে দাহন, 
নাশ দ্বিদ্ধকর৯, নহে তিমির কারণ, 
মৃদু গন্ধবহ ভিন্ন নাহিক পবন, 

কলা নাহি চাঁদে, নাহ কলঙ্ক। 
নাহিক কণ্টক তথা কুসুম রতনে, 
নাহিক তরঙ্গ স্বচ্ছ কল্লোলিনীগণে, 
নাহিক অশনি তথা স্বর্ণের ঘনে, 

পঙ্কজ সরসে নাঁহক পঙ্ক॥ 

১২ 

“নাহ তথা মায়াবশে বৃথায় রোদন, 
নাহি তথা ভ্রান্তবশে বৃথায় মনন, 
নাহ তথা রিপৃবশে বৃথায় যতন, 

নাহ শ্রমলেশ, নাহি অলস। 
ক্ষুধা তৃষ্ণা তন্দ্রা নিদ্রা শরীরে না রয়, 
নারী তথা প্রণাঁয়নী বিলাসনা নয়, 
দেবের কৃপায় দিব্য জ্ঞানের উদয়, 

দিব্য নেত্রে নিরখে দিক্‌ দশা 


৯৩ 
“দ্গতে জগতে দেখে পরমাণুরাশি 
{মিলিছে ভাঙ্গছে পুনঃ ঘনারতেছে আসি, 
লক্ষ লক্ষ বিশ্ব গাঁড় ফোলছে বিনাশি, 
আন্ত অনন্ত কালতরঙ্গে। 
দেখে লক্ষ কোটা ভান; অনন্ত গগনে, 
বেড়ি তাহে কোটী কোটা ফিরে গ্রহণে, 
অনন্ত বর্তন রব শ্াানছে শ্রবণে, 
মাতিছে চিত্ত সে গীতের সঙ্গে ॥ 


১৪ 

“দেখে কর্মক্ষেত্রে নর কত দলে দলে, 

নিয়মের জালে বাঁধা ঘুরছে সকলে, 

ভ্রমে পিপীলিকা যেন নেমীর মণ্ডলে, 
নাঁদ্দষ্ট দুরতা লাঞ্বতে নারে। 

ক্ষণকাল তবে সবে ভবে দেখা দিয়া, 

প্‌ণ্যবলে পঢণ্যধামে মিলিছে আসিয়া, 
পুণ্যই সত্য অসত্য সংসার ॥ 


১৫ 
তাজ বৃথা ক্ষোভ; ত্যজ পাঁতকায়া, 
ধৰ্ম্ম আচরণে হও তার জায়া, 
গিয়া পুণ্যধাম। 
গৃহে যাও ত্যজি কানন বিশাল 
থাক যত দিন না পরশে কাল, 
কালের পরশে 'মাটিবে জঞ্জাল, 
সিদ্ধ হবে কাম॥” 


৯৬ 
শনি যমবাণী জোড় করি পাণি, 
ছাড় দিয়া শবে, তুলি মুখখানি, 
ডাকছে সাবিত্রী; “কোথায় না জানি, 
কোথা ওহে কাল। 
দেখা দয়া রাখ এ দাসীর প্রাণ, 
কোথা গেলে পাব কালের সন্ধান, 
পরাঁশয়ে কর এ সঙ্কটে ত্রাণ, 
শমটাও জঞ্জাল ॥ 


৯৭ 
“স্বামপদ যাঁদ সেবে থাকি আম, 
কায় মনে যাঁদ পূজে থাকি স্বামী, 
যাঁদ থাকে বিশ্বে কেহ অন্তৰ্য্যামী, 

রাখ মোর কথা। 
সতীত্বে যদ্যাপ থাকে পুণ্যফল, 
সতীত্বে যদ্যাপ থাকে কোন বল, 
জুডাও এ বাথা ॥৮ 


বিশাল প্রান্তরে । 
রতন শোভিত যেন, একই তরণী, 
অনন্ত সাগরে। 
তেমাঁন আমার তুম, প্রিয়ে, সংসার-ভিতরে ॥ 


২ 
চিরদারদ্রের যেন, একই রতন, 
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তু 

সুশীতল ছায়া তুমি, নিদাঘ সন্তাপে, 
রম্য বৃক্ষতলে। 

শীতের আগুন তুমি, তুমি মোর ছত্র, 
বরষার/জলে॥ 
রূপের প্রকাশে। 

শরতের চাঁদ তুমি, চাঁদবদান লো, 
আমার আকাশে । 

কৌমুদীমুখের হাসি, দুখের তাঁমর নাশে॥ 


৪ 
অঙ্গের চন্দন তুমি, পাখার ব্যজন, 
কুসুমের বাস। 
দেহের নিশ্বাস! 
মনের আনন্দ তুমি, 'নদ্রার স্বপন, 
জাগ্রতে বাসনা। 
সংসার সহায় তুমি, সংসার-বন্ধন, 
বিপদে সান্তবনা। 
তোমারি লাগিয়ে সই, ঘোর সংসার-যাতনা॥ 


বায় 


১ 
জন্ম মম স্ম্য্য-তেজে, আকাশ মণ্ডলে। 
যথা ডাকে মেঘরাশ, 
হাসিয়া বিকট হাসি, 
বিজাল উজলে।॥ 
কেবা মম সম বলে, 
হনুহদজ্কার কার যবে, নাম রণস্থলে। 
ফোল 


হাহাকার শব্দ তুল এ সুখ অবনীতলে॥ 


১ 
পিঠে করি বহি ঘনে, 
সে ঘন বরষে। 
হাসে দামিনী সে রসে। 
মহাশব্দে ক্রীড়া করি, সাগর উরসে | 


৯৫৯ 


মথিয়া অনন্ত জলে, 
ভাঙ্গি তুলে নভভ্তলে, 
ব্যাঁপ দিগ্‌দশে। 
শীকরে আঁধার জগৎ, ভাসাই দেশ অলসে॥ 


৩ 


যেন বায়ু সে বা নাহ, 
প্রবেশি তথায়! 
হেসে মার যে লজ্জায়__ 
পুুজ্পগন্ধ ছুঁর কার, মাখ নিজ গায়ে ॥ 
যাই যথায় সুন্দরী, 
গ্রজ্মের জবালায় ॥ 
তাহার অলকা ধার, 
মুখ চুম্বি ঘৰ্ম্ম হার, 
অঞ্চল চণ্চল কার, 
প্লি্ধ করি কায়॥ 
আমার সমান কেবা যুবতামন ভুলায়? 


৪ 
বেণুখণ্ড মধ্যে থাকি, বাজাই বাঁশরী 


কানন বল্পরী, 
তার মাঝে বাঁজতাম বংশীনাদ রূপ ধার ॥ 


সিংহের কণ্ঠেতে আমিই হযুঙকার 
খাঁষর কণ্ঠেতে আমিই ওজ্কার, 
গায়ককণ্ঠেতে আমিই ঝঙ্কার, 
বিশ্বমনোহর ॥ 
আমিই রাগিণী আম ছয় রাগ, 


কামিনীর মুখে আমিই সোহাগ, Thee টিপা 
বালকের বাণ অমৃতের ভ সঃ. & 
০০ eh রমণীতে বেচে এ বিডি 
গু ন 2 লেগেছে রমণীরুপের হাট ॥ 
কলহংস নাদে সরস ভিতর, লাখে লাখে দীপ উজাল জবলে। 
আমার কিঙ্কর॥ 17557517171 858/51 
আম হাসি আমি কান্না, স্বররূপে শাঁস নর॥ খাঁরদদার ডাকে, হাঁসিয়া ছলে॥ 
ফুলের তোরণ, ফুল আবরণ 
ফুলের স্তম্ভেতে ফুলের মালা। 
রব ফুলের দোকান, ফুলের নিশান, 
ফুলের বিছানা ফুলের ডালা॥ 
কে বাঁচিত এ সংসারে, আমার বহনে? লহরে লহরে ছুটিছে গোলার 
আমি না থাকিলে ভুবনে? উঠিছে ফ;য়ারা জবালছে জল। 
আমই জীবের প্রাণ, তাধান তাঁধান নাচিতেছে নটা, 
দেহে করি অধিষ্ঠান, গাঁয়ছে মধুর গাঁয়কা দল ৷৷ 
নিশ্বাস বহনে। রাজপ্যরী মাঝে লেগেছে বাজার, 
উড়াই খগে গগনে ।* বড় গুলজার সরস ঠাট। 
দেশে দেশে লয়ে যাই, বহি যত ঘনে। রমণীতে বেচে রমণীতে কিনে 
আনিয়া সাগরনীরে, লেগেছে রমণীরুপের হাট ॥ 
ঢালে তারা 1গাঁরাশরে, কত বা সুন্দরী, রাজার দূলালা, 
সিক্ত কার পাঁথবীরে, ওমরাহজায়া, আমীরজাদী। 
বেড়ায় গগনে । নয়নেতে জবালা, অধরেতে হাঁস 
মম সম দোষে গুণে, দেখেছ ক কোন জনে? অঙ্গেতে ভূষণ মধুর-নাদী ॥ 
হীরা মাত চুণি বসন ভূষণ 
কেহ বা বেচিছে কেনে বা কেউ। 
টা কেহ বেচে কথা নয়ন ঠারিয়ে 
কেহ কিনে হাস রসের ঢেউ॥ 
মহাবীর দেব আঁগ্ন জৰালি সে অনলে। কেহ বলে সখ এ রতন বেচি 
আমিই জরালাই যাঁরে, হেন মহাজন এখানে কই? 
আমিই নিবাই তাঁরে, সুপদ্রূৰ পেলে আপনা বেচিয়ে 
আপনার বলে। {বিনামুল্যে কেনা হইয়া রই ॥ 
মহাবলে বলী আমি, মন্থন কাঁর সাগর। কেহ বলে সাঁখ পুরুষ দরিদ্র 
রসে সুরাসিক আম, কুসমকুলনাগর ৷ কি দিয়ে কিনিবে রমণীমাঁণ। 
শহরে পরশে মম কুলের কামিনী । চারি কড়া দিয়ে পুরুষ কিনিয়ে 
মজাইনু বাঁশী হয়ে, গোপের গোঁপনী॥ গৃহেতে বাঁধয়ে রেখ লো ধান॥ 
বাক্যরুপে জ্ঞান আমি স্বরূপে গীত। পিঞ্জরেতে পার, খেতে দিও ছোলা, 


আমারি কৃপায় বাক্ত ভাত দন্ত প্রত ৷ 
প্রাণবায়ুরূপে আমি রক্ষা করি জীবগণ। 


সোহাগ শিকলি বাঁধিও পায়। 
অবোধ বিহঙ্গ পড়িবে 
তালি দিয়ে ধান, নাচায়ো তায় ॥ 


| ইহ হুহ:! মম সম গুণবান্‌ আছে কোন জন? 
১ শি্শীীসি 
* Vide Reign of Law, by Duke of Argyll, Chap. VIL. Flight of Birds. 


৯৫৩ 
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এক চন্দ্রাননী, মরাল-গাঁমনী, 
সে রসের হাটে ভ্রামছে একা। 

কিছু নাহ বেচে কিছু নাহি কিনে, 
কাহার(ও) সহিত না করে দেখা॥ 

প্রভাত-নক্ষত্র জিনিয়া রূপসা, 
দিশাহারা যেন বাজারে ফিরে। 

কান্ডারী বহনে তরণী যেন বা 
ভাসিয়া বেড়ায় সাগরনীরে ॥ 

রাজার দুলালী রাজপুতবালা 
চিতোরসন্তবা কমলকালি। 

পাঁতির আদেশে আসিয়াছে হেথা 
সুখের বাজার দেখবে বলি ॥ 

দেখে শুনে বামা সুখী না হইল 
বলে ছি ছি এ ক লেগেছে ঠাট। 

কুলনারীগণে, বিকাইতে লাজ 
বাঁসয়াছে ফে'দে রসের হাট! 

ফিরে যাই ঘরে কারিব একা 
এ রঙ্গসাগরে সাঁতার দিয়ে? 

এত বাল সতী ধাঁর ধাঁর ধার 
নি্গমের দ্বারে গেল চাঁলয়ে ॥ 

নিগ্গমের পথ অঁত সে কুটিল, 
পে'চে পে'চে ফিরে, না পায় দিশে। 
এখন বাহির হইব সে ? 

না জানি বাদশা ‘ক কল কাঁরল 
ধরতে পিঞ্জরে, কুলের নারী। 

না পায় ফিরিতে নারে 
নয়নকমলে বহিল বার | 

৩ 

সহসা দোখল সমদখে সান্দরী 
বিশাল উরস পযরুষ বাঁর। 

রতনের মালা দুলিতেছে গলে 
মাথায় রতন জবালছে স্থির ॥ 

যোড় কার কর, তারে বিনোদন 
বলে মহাশয় কর গো ভ্রাণ। 

না পাই যে পথ পড়েছি বিপদে 
দেখাইয়ে পথ, রাখ হে প্রাণ ॥ 

বলে সে পর্ষ অমিয় বচনে 
আহা মার, হেন না দেখি রূপ । 

এসো এসো ধান আমার সঙ্গেতে 


আমি আকব্বর-_ভারত-ভূপ ॥ 
৯৫৪ 


সহস্র রমণী রাজার দুলালী 
মম আজ্ঞাকারী, চরণ সেবে। 

তোমা সমা রুপে নহে কোন জন, 
তব আজ্ঞাকারী আমি হে এবে॥ 

চল চল ধান আমার মান্দরে 
আজ খোষ রোজ সুখের দিন। 

এ ভারত ভূমে কি আছে কামনা 
বলিও আমারে, শোধিব খাণ॥ 

এত বলি তবে রাজরাজপাতি 
বলে মোহিনীরে ধাঁরল করে। 

যুথপাত বল সে ভূজবিটপে 
টুটিল কঙ্কণ তাহার ভরে ॥ 

শুকাল বামার বদন-নাঁলনী 

ডাকি ভ্রাহ ত্রাহি ত্রাহি মে দু্গে। 

বাঁহ ত্রাহি ত্রাহি বাঁচাও জননি! 

ত্রাহি ত্রাহি বৰাহ ত্ৰাহি মে দুর্গে 

ডাকে কাল কালি ভৈরাঁর করালি 

কৌধাক কপালি কর মা ত্রাণ। 

অপর্ণে আম্বকে চামুণ্ডে চাণ্ডকে 

বিপদে বালকে হারায় প্রাণ॥ 

মানুষের সাধ্য নহে গো জনান 
এ ঘোর [বিপদে রক্ষিতে লাজ। 

সমর-রা্গীণ অসুর-ঘাঁতান . 
এ অসুরে নাশ, বাঁচাও আজ | 


দেখিয়া যুবতী প্রফুল্ল মুখ । 

হৃদি সরোবর পুলকে উছলে 
সাহসে ভাঁরল, নারীর বুক 

তুলিয়া মস্তক গ্রশবা 0 
দাঁড়াইল ধন ভশ্বণ রাগে । 

নয়নে অনল অধরেতে ঘৃণা 
বলিতে লাগল নূপের আগে ॥ 

ছাছ ছিছি ছিছি তুমি হে সম্রাট্‌, 


কুলবধ্‌ ছলে গৃহেতে আনিয়া 
বলে ধর তারে নাহি শরম ॥ 


আকবর শাহের খোষ রোজ 


|... বহর বীর নাশি বলাও বার। হেন অপমান না হবে কভু 
বীরপণা আজ ‘দেখাতে এসেছ বলে শুন ধান হইয়াছ প্রীত 
a রমণীর চক্ষে বহায়ে নার? দেখিয়া তোমার সাহস বল। 
 প্ররবাহুবলে পররাজ্য হর, যাহা ইচ্ছা তব মাগি লও সতি, 
পরনারন হর কাঁরয়ে চুরি। পৃরাব বাসনা, ছাড়িয়া ছল॥ 
আজি নারী হাতে হারাবে জীবন এই তরবারি দিন: হে তোমারে 
: ঘুচাইব যশ মারিয়ে ছার ॥ হীরক-খচিত ইহার কোষ। 
 জয়মল্ল বীরে ছলেতে বাঁধলে বীরবালা তুম তোমার সে যোগ্য 
ছলেতে লিয়ে চারু চিতোর। না রাখিও মনে আমার দোষ ॥ 
নারীপদাঘাতে আজ ঘঢচাইব আজি হতে তোমা ভাঁগন? বাঁলনদু, 
তব বারপণা, ধরম চোর! ভাই তব আম ভাবিও মনে। 
এত বাল বামা হাত ছাড়াইল যা থাকে বাসনা মাগি লও বর 
| বলিতে ধাঁরল রাজার আসি। যা চাহিবে আই দিব এখনে ॥ 
মারতে তুলিল, নবরুপসী!॥ সম্প্রীত হইন তোমার ভাষে। 
ধন্য ধন্য বাল রাজা বাখানিল ভিক্ষা যাঁদ দিবা দেখাইয়া দাও 
এমন কখন দৌখনে নারী। নির্গমের পথ, যাইব বাসে ॥ 
ধন্য সতী তুমি দেখাইল পথ, আপনি রাজন্‌ 
রাখ তরবারি; মানিনু হারি॥ বাহারল সতী, সে পুরা হতে। 
সবে বল জয়, হিন্দুকন্যা জয়, 
হিন্দুমাত থাক্‌ ধর্মের পথে॥ 
গে 
হাসিয়া রূপসী নামাইল অসি, ৬ 
বলে মহারাজ, এ বড় রস । 
রমণীর রণে হারি মান তুমি রাজপুরী মাঝে, কি সুন্দর আজ 
প্‌খথিবাঁপাতর বাঁড়ল যশ বসেছে বাজার রসের ঠাট। 
দুলায়ে কুণ্ডল, অধরে অণ্যল, রমণীতে কেনে রমণীতে বেচে 
হাসে খল খল, ঈষৎ হেলে। লেগেছে রমণীরুপের হাট ॥ 
বলে মহাবীর, এই বলে তুমি ফুলের তোরণ ফুল আবরণ 
রমণীরে বল করিতে এলে? ফুলের স্তস্তেতে ফুলের মালা। 
পৃথিবীতে যারে, তুমি দাও প্রাণ ফুলের দোকান ফুলের নিশান 
সেই প্রাণে বাঁচে, বলে হে সবে। ফুলের বিছানা যলের ডালা॥ 
আজ পৃথিরনাথ আমার চরণে নবমীর চাঁদ বরষে চাঁন 
প্রাণ ভিক্ষা লও, বাঁচিবে তবে ॥ লাখে লাখে দীপ উজলি জবলে। 
যোড়ো হাত দুটো, দাঁতে কর কুটো দোকানে দোকানে কুলবালাগণে 
করহ শপথ ভারতপ্রভু। ঝলসে কটাক্ষ হাসিয়া ছলে | 
পথ করহ হিন্দুললনার এ হতে সুন্দর, রমণী-ধরম 
হেন অপমান না হবে কভু ॥ k আয্যযনারাধর্ম্ম, সত’ তব ব্রত। 
তুমি না কাঁরবে, রাজ্যেতে না দিবে জয় আৰ্য্য নামে আজও) আর্যাধামে 
হইতে কখন এ হেন দোষ । আর্ীধম্্স রাখে রমণী যত॥ 
যে দিবে লাঞ্ছনা জয় আর্ধাকন্যা এ ভুবন ধন্যা, 
তাহার উপরে করিব রোষ॥ ভারতের আলো, ঘোর অঁধারে। 
শপথ করিল, পরশিরে অসি, হায় কি কারণে, আর্ধাপন্রগণে 


নারী আজ্ঞামত ভারতপ্রভু ৷ 


আর্োর ধরম রাখিতে নারে ॥ 
৯৫ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


মন এবং সুখ 
> 

এই মধুমাসে, মধুর বাতাসে, 
শোন লো মধুর বাঁশী । 

এই মধ্য বনে, শ্রীমধ্‌সৃদনে, 
দেখ লো সকলে আঁস॥ 

মধ্যর সে গায়, মধুর বাজায়, 
মধুর মধ্র ভাষে। 

মধুর আদরে, মধুর অধরে, 
মধুর মধ্র হাসে॥ 

মধুর শ্যামল, বদন কমল, 
মধুর চাহানি তায়। 

কনক নুপুর, মধধকর যেন, 
মধ্বর বাঁজছে পায় ॥ 

মধুর ইঙ্গিতে, আমার সঙ্গেতে, 
কাঁহল মধ্দুর বাণী। 

সে অবাধ চিতে, মাধ্যার হোঁরতে, 
ধৈরয নাহিক মানি॥ 

এ সখ রঙ্গেতে পর লো অঙ্গেতে 
মধুর চিকণ বাস। 

তুমি মধ্ফুল, পর কানে দুল, 
পরাও মনের আশ॥ 

গাঁথি মধমালা, পর গোপবালা 
হাস লো মধুর হাঁসি। 

চল যথা বাজে, যমুনার কুলে, 
শ্যামের মোহন বাঁশী ॥ 

২ 

চল যথা বাজে, যমুনার কূলে 
ধারে ধারে ধারে বাঁশণী। 

ধারে ধীরে যথা, উঠিছে চাঁদান, 
স্থল জল পরকাশি॥ 

ধারে ধীরে রাই, চল ধীরে যাই, 
ধীরে ধীরে ফেল পদ। 
কল কল গদ গদ॥ 

ধাঁরে ধারে জলে, রাজহংস চলে 
ধাঁরে ধারে ভাসে ফুল। 

ধারে ধারে বায়ু, বহিছে কাননে 
দোলায়ে আমার দুল! 

ধারে যাব তথা, ধীরে কবি কথা 
রাঁখাবি দোহার মান। 

ধাঁরে ধারে তার বাঁশগীটি কাড়িবি, 
ধশীরেতে প্যারা তান ॥ 


ধীরে ধীরে ধীরে, সরল সংপথে, 
নিজ গাঁত রেখ তায় ॥ 
কৃষ্ণ তাহে সখ, 


যাও যাবে মন, ‘কিন্তু দেখ যেন, 
একাকী যেও না রঙ্গে। 

মাধূর্যয ধৈরয, সহচরণ দুই, 
রেখ আপনার সঙ্গে ॥ 
ধরম কদম্ব তলে। 

মধুর স্ন্দর, সুখ নটবর, 
ভজ মন কুতহলে ॥ 


জলে ফুল 


১ 
কে ভাসাল জলে তোরে কানন-সন্দার ! 
নাচিতে পবন সনে, কোন্‌ ব্‌ক্ষোপরি ? 
কে ছণড়ল শাখা হতে শাখার মঞ্জরাী? 


২ 
কে আনিল তোরে ফুল তরাক্গণী-তাঁরে? 
ফুলের আঙ্গুলে তুলে ফুল দিল নারে? 
ফুল হতে ফুল খসি, জলে ভাসে ধারে! 


তি 
ভাসিছ সাঁললে যেন, আকাশেতে তারা । 
কিম্বা কাদম্বিনণ-গায়, যেন বিহঙ্গিনী প্রায়, 
কিম্বা যেন মাঠে ভ্রমে, নারী পথহারা; 
কোথায় চলেছ ধার, তরাঙ্গিপীধারা? 


ভাই ভাই 


৪ 
একাকিনন ভাস যাও, কোথায় অবলে! 
তরঙ্গের রাশি রাশি, হাসিয়া বিকট হাসি, 
তাড়াতাড়ি কার তোরে খেলে কুতূহলে? 
কে ভাসাল তোরে ফুল কাল নদাঁজলে! 


এ 
কে ভাসাল তোরে ফুল, কে ভাসাল মোরে! 
কাল স্রোতে তোর(ই) মত, ভাসি আম অবিরত, 
কে ফেলেছে মোরে এই তরঙ্গের ঘোরে? 
ফেলছে তুলিছে কভু, আছাড়িছে জোরে! 


৬ 
শাখার মঞ্জরী আমি, তোরই মত ফুল। 
বোটা ছিংড়ে শাখা ছেড়ে, ঘরে আমি স্রোতে পড়ে, 
আশার আবর্ত বেড়ে, নাহি পাই ক্‌ল। 
তোরই মত আমি ফল, তরঙ্গে আকুল। 


৭ 
তুই যাব ভেসে ফল, আমি যাব ভেসে। 
কেহ না ধারবে তোরে কেহ না ধাঁরবে মোরে, 
অনন্ত সাগরে তুই, িশাইবি শেষে। 
চল যাই দুই জনে অনন্ত উদ্দেশে । 


ভাই ভাই 
(সমবেত বাঙ্গালাদিগের সভা দেখিয়া) 


১ 
এক বঙ্গভূমে জনম সবার, 
এক বিদ্যালয়ে জ্ঞানের সপ্ার, 
এব দুঃখে সবে কাঁর হাহাকার, 
ভাই ভাই সবে, কাঁদ রে ভাই। 
এক শোকে শীর্ণ সবার শরীর, 
এক শোকে বয় নয়নের নীর, 
এক অপমানে সবে নতাঁশর, 
অধম বঙ্গালি মোরা সবাই ৷ 


কোমল করেতে ধর কমালনা, 
কোমল শয্যাতে, কোমল শীঞ্জনী, 
কোমল শরীর, কোমল যামিনী, 
কোমল রীতি, কোমল স্নেহ ॥ 


৩ 


শাখয়াছ শুধ উচ্চ চীৎকার! 
“ভক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!” সার 
দেহি দেহি দেহ বল বার বার 
না পেলে গালি দাও মিছামাছ। 
দানের অযোগ্য চাও তবু দান, 
মানের অযোগ্য চাও তব; মান, 
বাঁচিতে অযোগ্য 1 তব প্রাণ, 
শছাঁছ ছিছি! 
ছিছিছিছিছি! 


৪ 


কার উপকার করেছ সংসারে? 

কোন্‌ ইতিহাসে তব নাম করে? 

কোন্‌ বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালির ঘরে? 
কোন্‌ রাজ্য তুমি করেছ জয়? 

কোন্‌ রাজ্য তুমি শাসয়াছ ভাল? 

কোন্‌ মারাথনে ধাঁরয়াছ ঢাল 

এই বঙ্গভূমি এ কাল সে কাল 
অরণ্য, অরণ্য অরণ্যময় ॥ 


¢ 


কে মিলাল আজি এ চাঁদের হাট? : 
কে খুলিল আজ মনের কপাট? 
পড়াইব আজি এ দ:ঃখের পাঠ, 
শন ছি ছি রব, বাঙ্গালি নামে, 
যূরোপে মাঁকনে ছাছ ছি বলে, 
শুন 'ছিছি রব, 'হমালয়তলে, 
শুন ছিছি রব, সমুদ্রের জলে, 
স্বদেশে, বিদেশে, নগরে গ্রামে | 


বাঁজকম রচনাবলী 


দুগেৎসব* 


৯ 
বর্ষে বর্ষে এসো যাও এ বাঙ্গালা ধামে 


চিনিয়াছি তোরে দুর্গে 
দুর্গাতর একমাত্র সংহারকারণী ॥ 
সৃজিবারে জগতের সৃজনকারিণী। 
গড়ে পটে হলো খাড়া, বাজা ভাই ঢোল কাড়া, 
কুমারের হাতে গড়া এ দীনতারিণী! 
বাজা_ঠমাঁক ঠমাক ‘ঠাক, খানকি 
ঝানাক ঠাঁন॥ 


২ 
এ দেশে যে রাঙ্গই সাজ কে তোরে শিখালে 2 
সন্তানে রাঙ্গতা দলে আপনি তাই পারলে, 
কেন মা রাঙ্গের সাজে এ বঙ্গ ভুলালে 
ভারত রতন খাঁন, রতন কাণ্টন মাঁণ, 
সে কালে এদেশে মাতা, কত না ছড়ালে 2 
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, . আজি তুমি রাঙ্গতা পরা, 
ছানি 
তবে-বাজা ঢোল কাশি মধুর 
খেমটা তালে ॥ 


৩ 

কারে মা এনেছ সঙ্গে, অনন্তরাঙ্গাণ! 

“ক শোভা হয়েছে আজ, দেখ রে সবার! 
আমি বেটা লক্ষ্নীছাড়া, আমার ঘরে লক্ষী খাড়া, 

ঘরে হতে খাই তাড়া, ঘরখরচ নাই॥ 
হয়োছল হাতে খাঁড়, ছাপার কাগজ পাঁড়, 

সরস্বতী তাড়াতাঁড়, এলে বুঝ তাই? 
করো না মা বাড়াবাঁড়, তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি, 

চড়ে না ভাতের হাঁড়ি, বিদ্যায় কাজ নাই। 

তাক্‌ তাক্‌ ধিনাক্‌ খিনাক্‌ বাজনা 

বাজা রে ভাই ॥ 


8 
দশ ভুজে দশায়নধ কেন মাতা ধর? 
কেন মাতা চাঁপয়াছ 1সংহটার ঘাড়ে? 
. ছার দেখে ভয় পাই, ঢাল খাঁড়া কাজ নাই, 
ও সব রাখযক গিয়ে রামদীন পাঁড়ে। 


* এই কাব্যে ছন্দের নিয়ম পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘিত হইয়াছে__ব্যাকরণের ত কথাই ‘নাই ।--লেখক! 


৯৫৮ 


তুমি নাক ভব দুর্গে 


সিংহ চড়া ভাল নয়, দাঁত দেখে পাই ভয়, 
প্রাণ যেন খাঁব খায়, পাছে লাফ ছাড়ে, 
আছে ঘরে বাঁধা গাই, চড়তে হয় চড় তাই; 
তাও কিছ ভয় পাই পাছে সঙ্গ নাড়ে। 
সিংহপৃজ্ঠে মেয়ের পা! :. দেখে কাঁপি 
হাড়ে হাড়ে 


৫ 


তোমার বাপের কাঁধে_নগেন্দ্রের ঘাড়ে 
তুঙ্গ শ্‌ঙ্গোপরে [সংহ-দেখ 'গারিবালে! 


শিমলা পাহাড়ে ধৰজা, উড়ায় করিয়া মজা, 
পিতৃ সহ বন্দী আছ, হ্যযক্ষের জালে। 
তুমি যারে কৃপা কর, সেই হয় ভাগ্যধর 


ীসংহের চরণ দিয়ে কতই বাড়ালে! 
জনমি ব্ৰাহ্মণ কুলে, শতদল পদ্ম তুলে 

আমি পূজে পাদপদ্ম পড়িন আড়ালে! 

রুটি মাখন খাব মা গো! আলোচাল ছাড়ালে! 


৬ 


এই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়া মন, 
সিংহের, গভীর কণ্ঠ, ইংরেজ কামান! 
দুড়ম দুড়ম দুম, প্রভাতে ভাঙ্গায় ঘন! 
দুপুরে প্রদোষে ডাকে, শিহরয় প্রাণ! 
ছেড়ে ফেলে ছে'ড়া ধৃত, জলে ফেলে খনা পথি, 
সাহেব সাজিব আজ ব্রাহ্মণ সন্তান। 
লুচি মণ্ডার মুখে ছাই, মে 
দেখ মা পাই না পাই তোমার সন্ধান। 
সোলা-ট্াপ মাথায় দিয়ে পাব জগতে সন্মান! 


q 


য় এ বাঙ্গালা 
এনেছ মা শক্তিধরে, 
মেরেছ মা বারে বারে দুজ্টাসুরগণে। 
মার দেখি ক্ষুধাসূর, সমাজের রণে 
অসরে করিয়া ফের, মায়ে পোয়ে মারলে পে 
মার দেখি এ অসরে, ধার ও চরণে! 
তখন--“কত নাচ গো রণে!” বাজাব 
প্রফুল্ল মনে] 


দুগেৎসব 


৮ 


তোমার মহিমা মাতা ব্টীঝতে নারন্দ, 
কিসের লাগয়া আন কাল গবিষধরে ? 
ঘরে পরে বিষধর, বিষে বঙ্গ জবর জবর, 
আবার এ অজগর দেখাও কড্করে ? 
হই মা পরের দাস, বাঁধ আঁট কেটে ঘাস, 
নাহক ছাঁড় নিশ্বাস কালসাপ ডরে। 
ত নাতি অপমান, বষে জহর জবর প্রাণ, 
কত বিষ কণ্ঠ মাঝে, নীলকণ্ঠ ধরে; 
বিষের জবালায় সদা প্রাণ ছটফট করে! 


৯ 


দুর্গা দুর্গা বল ভাই দুর্গপুজা এলো, 
পঠীতিয়া কলার তেড় সাজাও তোরণ । 

বেছে বেছে তোল ফুল, সাজাব ও পদমুল, 
এবার হৃদয় খুলে পুঁজিব চরণ ॥ 

বাজা ভাই ঢাক ঢোল, _ কাড়া নাগড়া গণ্ডগোল, 
দেব ভাই পাঁটার ঝোল, সোনার বরণ ॥ 

ন্যায় এসো সাজি, প্রাতপদ হল আজ, 
জাগাও দোখ চণ্ডীরে বসায়ে বোধন? 


৯০ 


যা দেবী সব্বভৃতেষ_ছায়া রূপ ধরে! 
কি পথ পাঁড়লে 'বপ্র! কাঁদিল হৃদয় ! 


সব্বভূতে সেই ছায়া! হইল পবিত্র কায়া, 
ঘাচবে সংসারে মায়া, যদি তাই হয়॥ 
আবার কি শান কথা! শক্ত নাকি যথা তথা? 


যা দেবী সব্বভুতেষ্ণ, শক্তিরূপে রয় ই 
বাঙ্গালি ভূতের দেহ_- শব্তি ত না দেখে কেহ; 
ছিলে বাঁদ শাক্তরূপে, কেন হলে লয়? 

আদ্যাশক্তি শক্তি দেহ! জয় মা চণ্ডীর জয়! 


১৯ 


পারল এ বঙ্গবাসী, নূতন বসন, 
জীবন্ত কুসমসজ্জা, যেন বা ধরায়। 


কেহ বা আপাঁন পরে, কেহ বা পরায় পরে, 
যে যাহারে ভালবাসে, সে তারে সাজায়। 
বাজারেতে হনড়াহাঁড়, নাঁড়, আঁপিসেতে তাড়াতাড়ি, 


সখের বড় বাড়াবাড়ি, টাকার বেলা ভাঁড়াভাঁড়, 


এই দশা ত সকল বাড়ী, দোষিব বা কায়? 


বর্ষে বর্ষে ভূগি মা গো, বড়ই টাকার দায়! 


৯২ 


হাহাকার বঙ্গদেশে, টাকার জৰ্বালায় ৷ 

তুমি এলে শৃভজ্করি! বাড়ে আরো দায়। 
কেন এসো কেন যাও, কেন চাল কলা খাও, 

তোমার প্রসাদে যাঁদ টাকা না কুলায়। 


তুমি ধৰ্ম্ম তুমি অর্থ, তার ব্যাঝ এই অর্থ, 
তুমি মা টাকার্পেণী ধরম টাকায় । 
টাকা কাম, টাকা মোক্ষ, রক্ষ মাতঃ রক্ষ রক্ষ, 


টাকা দাও লক্ষ লক্ষ, নৈলে প্রাণ যায়। 
না জানি ভকাঁতন্তত, নমামি টাকায় ? 

হা টাকা যো টাকা দেবি, মরি যেন টাকা সেবি, 
অস্তিম কালে পাই মা যেন রূপার চাকায়? 


১৩ 
তুমই বিষ্ণুর হস্তে সুদর্শন চক্র, 
হে টাকে! ইহ জগতে তুমি সুদর্শন। 
ঘরে এসো সোনার চাঁদ, দাও দরশন ॥ 
আমার কি শোভা, ছেলে বুড়ার মনোলোভা, 
হদে ধর বাবর মুণ্ড, লতায় বেস্টন। 
তম্বুরা মুদঙ্গ বাঁণা কি ছার বাদন! 
পশিয়া মরম-মাঝো, নারীকণ্ঠ মৃদু বাজে, 
তাও ছার তুমি যাঁদ কর ঝন্‌ বন! 
টাকা টাকা টাকা টাকা! 
বাকৃসতে এসো রে ধন। 


১৪ 
তোর লাগ সব্ব্বত্যাগ্ী, ওরে টাকা ধন! 
জনাম বাঙ্গালী-কুলে, ভালন্ ও রুপে! 

তেয়াগিন তা মাতা, শন্রু যে ভগিনী ভ্রাতা, 
দেখি মার জ্ঞাত গোষ্ঠী, তোরে প্রাণ সপে! 
বুঝিয়া টাকার মৰ্ম্ম, ত্যজোছ যে ধর্ম কর্ম, 
করেছি নরকে ঠাই, ঘোর কৃমিকুপে | 
দুর্গে দুর্গে ডাক আজ, এ লোভে পড়ুক বাজ, 
অসরনাশান চাণ্ড আয় চাণ্ডরূপে! 
এ অস;রে নাশ মাত! 
শস্তে নাশলে যেরুপে! 


১৫ 


এসো এসো জগন্মাতা, জগদ্ধান্রী উমে 

{হিসাব নিকাশ আমি, কার তব সঙ্গে । 
আঁজ পূর্ণ বার মাস, পূর্ণ হলো কোন আশ? 

আবার পুঁজব তোমা, কিসের প্রসঙ্গে? 


৯৫৯ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


সেই ত কিন মাটি, দিবা রাত্রি দুখে হাঁটি, 
সেই রৌদ্র সেই বৃষ্টি, পীড়তেছে অঙ্গে। 
{ক জন্য গেল বা বর্ষ? বাঁড়য়াছে কোন হর্ষ? 
িছাঁমাছ আয়ূঃক্ষয়, কালের ভ্রুভঙ্গে । 
বর্ষ কেন গাঁণ তবে, কেন তুমি এস ভবে, 
গপঞ্জর যন্রণা সবে বনের বিহঙ্গেঃ 
ভাঙ্গ মা দেহ-িঞ্জর ! ডীড়ব মনের রঙ্গে। 


৯৬ 


ওই শুন বাজিতেছে গুম্‌ গাম্‌ গুমৃ 
ঢাক ঢোল কাড়া কাশ, নৌবত নাগরা। 
প্রভাত সপ্তমী নিশি, নেয়েছে শঙ্করী পিস, 
রাঁধবে ভোগের রান্না, হাড় মাল্‌শা ভরা। 
মোচা কুমড়া আল; বেগুন, 
আছে কাঁড় করা॥ 
আর মা চাও বা কি? মট্টাকভরা আছে ঘি, 
মাহদানা সীতাভোগ, লুচি মনোহরা ! 
আজ এ পাহাড়ে মেয়ের, 
ভাল কর্যে পেট ভরা। 


১৭ 


আর ক খাইবে মাতা? ছাগলের মুণ্ড? 
রুখিরে প্রবৃত্তি কেন হে শান্তিরুপিণি! 
তুমি গো মা জগল্মাতা, তুম খাবে কার মাথা? 
তুমি দেহ তুমি আত্মা, সংসারব্যাপানি! 
তুমি কার কে তোমার, তোর কেন মাংসাহার? 
ছাগলে এ তৃপ্তি কেন, সব্বসংহারাণি 
কার তোমায় কৃতাঞ্জল, তুম যাঁদ চাও বাল, 
বলি দিব সুখ দুঃখ, চিত্তবৃত্তি জিনি; 
ছ্যাডাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাং! 
নাচো গো রণরাঙ্গাণ! 


এ শক্তি দিতে কি পার? ঠুসে তবে পাটা মার, 
প্রণমামি মহামায়ে তুম রন্মময়ী। 

নৈলে তুমি মাটির টিপি, দশমীতে গলা টপ, 
তোমায় ভাসিয়ে গাঁজা টিপি, সাদ্ধরস্তু কই। 
এটুকু মা ভাল দোখ, পূজি তোমায় মুনময়ি! 


৯৯ 


পার? নথনাড়া, 
খণে কর্‌লে দেশ ছাড়া, পার না পালাতে। 
তাতে আবার তুমি এলে, টাকার হিসাব না করিলে, 
এতে কি মা ভাঁক্ত মেলে সংসার লীলাতে£ 
বোতলে এটেছি ছাপ! 
পার কি তুমি খোলাতে 2 


২০ 
কাজ নাই সে কথায়; পূজা কঃ সবে। 
দেশের উৎসব এ যে ঠোলতে কে পারে 

কর সবে গণ্ডগোল, 
সাপুটি পাঁঠার ঝোল 'ফাঁর দা... দ্বারে 

যাত্রার লেগেছে ধুম, ছেলে বুড়া; নাহি ঘন! 
দেখ না জবালছে আলো বঙ্গের সংসারে । 

দেখ না বাজনা বাজে, দেখ না রমণী সাজে, 
কুস্ামত তরু যেন কাতারে কাতারে! 
তব্দ ত এনেছ সুখ মাতা বঙ্গ-কারাগারে। 


২১ 
বর্ষে বর্ষে এসো মা গো, খাও লযাচ পাঁটা, 
ছোলা কলা কচু ঘেচু যা যোটে কপালে, 
যে হলো দেশের দশা, নাই বড় সে ভরসা, 
আসবে যাবে খাবে নেবে, সম্বৎসর কালে। 
তুমি খাও কলা মুলো, তোমার সন্তানগুলো, 
মারতেছে ব্রান্ড পান, মুগ পালে পালে। 
দীন কাঁব আম মাতা,  পাতিয়া আঙ্গট পাতা, 
তোমার প্রসাদ খাই, ঘৃত আলোচালে ॥ 
প্রসাদ প্রসাদ দুর্গে, প্রসীদ নগেন্দ্রবালে! 


রাজার উপর রাজা" 


গাছ পঠুতিলাম ফলের আশায়, 

পেলাম কেবল কাটা। 
সুখের আশায় বিবাহ করিলাম 

পেলাম কেবল ঝাঁটা॥ 
বাসের জন্য ঘর কারলাম 

ঘর গেল পুড়ে। 
বুড়ো বয়সের জন্য পঠাঁজ করিলাম 

সব গেল উড়ে॥ 


* যথার্থ “গদ্য-পদ্য”। কেন না, পদ্যের কোন ছন্দ নাই। 


৯৬০ 


দাও গোলে হার বোল, 


্ 
1 
L 


তবে আর কেন ভাই, বেড়াও ঘুরে, 


ঘাটল উমেদারি। বেড়ে ভবের হাট। 
যশের জন্য কীর্ত করিলাম, ঘর্ণঁ জলে নৌকা যেমন, ঝড়ের কুটো, 

ঘাঁটল টিটকারি॥ জলন্ত আগুনের কাঠ ॥ 

আসল গেল মারা। হৃদে ভাব হরি! 
প্রীতির জন্য প্রাণ দিলাম, এ ব্যবসায় লোকসান নেই ভাই, 

শেষে কেদে সারা॥ এসো লাভে ঘর ভার॥ 
ধানের জন্য মাঠ চঁষিলাম, এ গ্‌ণেতে শত লাভ, 

হলো খড় কুটো। শত গুণে হাজার। 

নৌকা হলো ফুটো! ভার ফলাও কারবার ॥ 
লাভের জন্য ব্যবসা কাঁরলাম, ভাই বল হার, হার বোল, 

সব লহনা বাঁকি। ভাঙ্গ ভবের হাট! 
সেটাম দয়া আদালত করিলাম, রাজার উপর হওগে রাজা 

'ডিন্রীর বেলায় ফাঁকি ॥ লাট সাহেবের লাট ৷৷ 

মেঘ 


আমি বৃষ্টি করিব না। কেন বৃষ্টি করব? বৃষ্টি করিয়া আমার কি সুখ? বৃষ্টি 
তোমাদের সখ আছে। তোমাদের সুখে আমার প্রয়োজন কিঃ 
দেখ, আমার ক যন্ত্রণা নাই? এই দারুণ বিদ্যদাগ্র আমি অহরহ হৃদয়ে ধারণ কারিতোঁছ। 
আমার হৃদয়ে সেই সহাঁসিনীর উদয় দোখয়া তোমাদের চক্ষু আনন্দিত হয়, কিন্তু ইহার স্পর্শ 
হে তোমরা দ্ধ হও। সেই আম আমি হয়ে ধার আম ভিন্ন কাহার সাধ্য এ আগ 
ধরে? 
| বায আমাকে সা করেছে । যা 
। আমি যাই জলভারগডররু, তাই বায়ন আমাকে উড়াইতে পারে না। 
ডর কৰিও না, আম এখনই বণ রত পবা শনদশানিন হইবে আমার 
ও । 
.. আমার গঞ্জন আত ভয়ানক_তোমরা ভয় পাইও না। আমি যখন মন্দগন্তীর গজ্জন 
' কার, বৃক্ষপত্র সকল কম্পিত করিয়া, [শাখকুলকে নাচাইয়া, মৃদু গম্ভীর গজ্জন কার, তখন 
ইন্দ্রের হৃদয়ে মন্দারমালা দলয়া উঠে, নন্দসূনশীর্ষকে শাঁখপচ্চ্ছ কাঁপয়া উঠে, পব্বতি-গুহায় 
মূখরা প্রতিধ্বনি হাসিয়া উঠে। আর 'ব্ত্রনিপাতকালে, বজ্ুসহায়' হইয়া যে গজ্জন করিয়াছিলাম, 
সে গক্জন শুনিতে চাহও না_ভয় পাইবে। 
কৃষ্টি কারব বৈ কি? দেখ, কত নবযুথকা-দাম আমার জলকণার আশায় উদ্ধ মুখা হইয়া 
আছে। তাহাঁদগের শন, সুবাঁসিত বদনমণ্ডলে স্বচ্ছ বারানষেক, আমি না করিলে কে করে? 
ক বৃষ্টি কাঁরব বৈ কি? দেখ, তঁটিনীকুলের দেহের এখনও পঢ়ষচ্টি হয় নাই। তাহারা যে 
আমার প্রোরত বাঁররাশি প্রাপ্ত হইয়া, পরিপূর্ণ হৃদয়ে, হাসিয়া হাসিয়া, নাচিয়া নাচয়া, কল 
কল শব্দে উভয় কূল প্রতিহত কাঁরয়া, অনন্ত সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া কাহার 
না বার্ষতে সাধ করে? 
২. আমি কৃষ্টি করব না। দেখ, ওঁ পাঁপষ্ঠা স্ত্রীলোক, আমারই প্রেরিত বারি, নদী হইতে 
| ক্লসী পঢ়রিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং “পোড়া দেবতা একটু ধরণ কর না” বালয়া 


দেখ, কৃষকের ঘরে জল পাঁড়তেছে বাঁলয়া আমায় গালি দিতেছে। নাহলে সে কৃষক কেন? 
আমার জল না পাইলে তাহার চাষ হইত না_আমি তাহার জীবনদাতা। ভদ্র, আম বৃষ্টি 
বব না। 
৯৬১ 
ব ২-৬১ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


সেই কথাটি মনে পাঁড়ল, 
মন্দং মন্দং নুদাতি পবনশ্চানুকুলো যথা ত্বাং 
বামশ্চায়ং নদতি মধুরশ্চাতকস্তে সগব্বহি। 
কালিদাসাঁদ যেখানে আমার স্তাবক, সেখানে আম বৃষ্টি কারব না কেন? 
আমার ভাষা শোৌল বাঁঝয়াছিল। যখন বলি, I bring fresh showers for the 
thirsting flowers, তখন সে গন্তীরা বাণীর মৰ্ম্ম শোল নাহলে কে বুবঝিবে? কেন জান? 
সে আমার মত হৃদয়ে ‘বিদন্দাঁগ্ন বহে। প্রাতভাই তাহার 'ঁবদয্যংৎ ৷ 
আমি আঁত ভয়ঙ্কর। যখন অন্ধকারে কৃষ্ণকরাল রূপ ধারণ কার, তখন আমার ভ্রুকুটি কে 
সাঁহতে পারে? এই আমার হৃদয়ে কালাগ্ন বিদ্যৎ তখন পলকে পলকে ঝলাঁসতে থাকে । আমার 
নিঃশ্বাসে, স্থাবর জঙ্গম উড়তে থাকে, আমার রবে ব্রহ্গাণ্ড কম্পিত হয়। 
আবার আমি কেমন মনোরম! যখন পশ্চিম-গরগনে; সন্ধ্যাকালে লোহিতভাস্করাঙ্কে বিহার 
কাঁরয়া স্বর্ণ তরঙ্গের উপর স্বর্ণতরঙ্গ বীক্ষপ্ত কার, তখন কে না আমায় দোঁখয়া ভুলে? জ্যোল্লা- 
পাঁরপ্লুত আকাশে মন্দ পবনে আরোহণ কাঁরিয়া কেমন মনোহর মরার্ত ধারয়া আম বিচরণ করি। 
শুন পৃথিবীবাসিগণ! আমি বড় সান্দর, তোমরা আমাকে সুন্দর বলিও। 
আর একটা কথা আছে, তাহা বলা হইলেই আম বুষ্টি করিতে যাই। পাঁথবীতলে একটি 
পরম গুণবতী কামনী আছে, সে আমার মনোহরণ কাঁরয়াছে। সে পব্বত-গৃহায় বাস করে, 
তাহার নাম প্রাতধ্বান। আমার সাড়া পাইলেই সে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করে। বোধ 
হয়, আমায় ভাল বাসে। আমিও তাহার আলাপে মুগ্ধ হইয়াছি। তোমরা কেহ সম্বন্ধ কাঁরয়া 
আমার সঙ্গে তাহার ঁববাহ দিতে পার 


বৃষ্টি 


রানা 
রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বান্টাবন্দু, একা এক জনে যুঁথকাকালর শুল্ক মুখও ধুইতে পার না 
মাল্পকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। আমরা * লক্ষ লক্ষ, 7 
টু সই কে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, 
দেখ, যে একা, ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার এক্য সকল 
কেহ একা নামিও না-_অদ্ঘপথে এ প্রচণ্ড রাবর করণে EE 
লক্ষে লক্ষে, অব্বদে, অব্ব্দে এই িবশোধিতা পৃথিবী ভাসাইব। 

পাঁথবী ভাসাইব। পব্বতের মাথায় চাঁড়য়া, তাহার গলা ধাঁরয়া, বুকে পা দিয়া, পাথবীতে 
রূপের রাইয়া, মহাকল্লোলে 

লিড কঁরৰ। সে লৰে নানি বাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ মারিয়া, মহারঙ্গে 
কে যুদ্ধ দিবে_বায়দ। ইস্‌! বায়ুর ঘাড়ে চাঁড়য়া দেশ দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের 
এ বর্ষাযদ্ধে বায়ন ঘোড়া মাত্র; তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক কাঁর। তাহার সাহায্য 
পাইলে বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা, পোত মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চাঁড়য়া, 
জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি। যুবতার যত্বানারম্মিত শয্যা ভিজাইয়া দিই__সংঘপ্ত সযন্দরীর 
eR য় 

দেখ ভাই, কেহ একা ও না-এঁক্যেই বল--নাহলে আমর আমরা 
ক্ষুদ্র বৃণ্টিবিন্দ:_কিন্তু শি) লালে aE stl get Ad 
নৌকা চালাইব-_মনদষোর বাণিজ্য বাঁচবে। তৃণ লতা বৃক্ষাদর পঢ়ষ্টি কারব_ পশু পক্ষী কাঁট 
পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবন্দ_-আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি। 
তবে. আয়, ডেকে ডেকে, হে'কে হে'কে, নবনীল কাদাম্বনী! বৃষ্টিকুলপ্রসীত! আয় মা 
দঙ্মণ্ডলব্যাঁপনি : সৌরতেজঃসংহারাণ! এসো গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কর, আমরা নামি! এসো 
ভাঁগান সূচারুহাঁসান চণ্চলে! বৃষ্টিকিলমূখ আলো কর! আমরা ডেকে ডেকে, হেসে হেসে, 
নেচে নেচে, ভূতলে নামি। তুমি বত্রমম্মভেদী বজ্র, তুমিও ডাক না-এ উৎসবে তোমার মত 


৯৬২ 


খদ্যোত 


বাজনা কে? তুমিও ভূতলে পাড়বে? পড়, কিন্তু কেবল গব্র্বান্নতের মস্তকের উপর পাঁড়ও। 
এই ক্ষযদ্র পরোপকারাী শস্যমধ্যে পাঁড়ও না-আমরা তাহাদের বাঁচাইতে যাইতোছ। ভাঙ্গ ত এই 
পব্বতশ্‌ঙ্গ ভাঙ্গ; পোড়াও ত এ উচ্চ দেবালয়চূড়া পোড়াও। ক্ষ;দ্রকে কিছ বাঁলও না-_-আমরা 
ক্ষবদ্র_ক্ষদ্রের জন্য আমাদের বড় ব্যথা। 

দেখ, দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথবীর আহমাদ দেখ! গাছপালা মাথা নাঁড়তেছে__নদী 
দুলতেছে, ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে_ চাষা চাষতেছে_ছেলে ভিজতেছে__ 
কেবল বেনে বউ আমসী ও আমসত্ব লইয়া পলাইতেছে। মর্‌ পাপিষ্ঠা! দুই একখানা রেখে ' 
যা না- আমরা খাব। দে, মাগীর কাপড় ভিজিয়ে দে। 

আমরা জাতিতে জল, কিন্তু রঙ্গরস জানি। লোকের চাল ফ.টা করিয়া ঘরে উপীক মারি_- 
দম্পাতর গৃহে ছাদ ফুটা কাঁরয়া টু দিই। যে পথে সুন্দর বৌ জলের কলস লইয়া যাইবে, 
সেই পথে ছল করিয়া রাখি। মাল্পিকার মধু ধুইয়া লইয়া গিয়া, ভ্রমরের অন্ন মার। মুড়ি 
মুড়াকর দোকান দেখলে প্রায় ফলার মাখিয়া দিয়া যাই। রাম চাকরাণী কাপড় শুকুতে দিলে, 
প্রায় তাহার কাজ বাড়াইয়া রাখি। ভণ্ড বামুনের জন্য আচমনীয় যাইতেছে দোঁখলে, তাহার 
জাত মারি। আমরা কি কম পাত্র! তোমরা সবাই বল--আমরা রাঁসক। 

তা যাক্‌__আমাদের বল দেখ। দেখ, পব্বতিকন্দর, দেশ প্রদেশ ধ্ইয়া লইয়া, নূতন দেশ 
নিম্মাণ করিব! বিশীর্ণা সূত্রাকারা তঁটিনীকে কূলপ্রাবিনী দেশমজ্জিনী অনভ্তদেহধারণী 
অনন্ত তরঙ্গিণ জলরাক্ষসী কাঁরব। কোন দেশের মানুষ রাখিব_কোন দেশের মানুষ মারব 
কত জাহাজ বাহব, কত জাহাজ ডুবাইব--পাঁথবী জলময় কাঁরব_অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! 
আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান্‌ কে? 


খদ্যোত 


খদ্যোত যে কেন আমাদিগের উপহাসের স্থল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। বোধ হয়, 
চন্দ্র সূ্ধযাদ বৃহৎ আলোকাধার সংসারে আছে বলিয়াই জোনাকির এত অপমান। যেখানেই 
অল্পগুণবিশিষ্ট ব্যাক্তকে উপহাস করিতে হইবে, সেইখানেই বক্তা বা লেখক জোনাকির আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। কিন্তু আমি দেখিতে পাই যে, জোনাকির অঙ্প হউক, অধিক হউক, কিছ; আলো 
আছে__কই, আমাদের ত কিছুই নাই। এই অন্ধকারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার পথ 
আলো কাঁরলাম? কে আমাকে দেখিয়া, অন্ধকারে, দাস্তরে, প্রান্তরে, দ্বাদ্দনে, বিপদে, বিপাকে 
বলিয়াছে, এস ভাই, চল চল, ও দেখ আলো জবাঁলতেছে, চল, এ আলো দৌখয়া পথ চল? 
অন্ধকার! এ পৃথিবী ভাই বড় অন্ধকার! পথ চলতে পার না। যখন চন্দ্র সূয্য থাকে, তখন 
পথ চাল_নাহলে পার না। তারাগণ আকাশে উঠিয়া, কৈছন আলো করে বটে, কিন্তু দুদিনে 
ত তাহাদের দেখতে পাই না। চন্দ্রসূর্য্যও জ্নীদনে-দ্যাদ্দিনে, দুঃসময়ে, যখন মেঘের ঘটা, 
'বিদযতের ছটা, একে রাত্রি, তাহাতে ঘোর বর্ষা, তখন কেহ না। মন:ষ্যানন্মিতি যন্তের ন্যায় 
তাহারাও বলে “Hora non numero nisi serenas!” কেবল তুমি খদ্যোত ক্ষন 
হীনভাস, ঘৃণিত, সহজে হন্য, সৰ্ব্বদা হত-তুঁমিই সেই অন্ধকার দদ্দদনে বর্ধাবৃষ্টিতে দেখা 

|| 


দাও। তুমিই অন্ধকারে আলো। আমি তোমাকে ভাল বাস 
আমি তোমায় ভাল বাস,'কেন না, তোমার অল্প, আঁত অল্প আলো আছে_আমিও মনে 
জানি, আমারও অজ্প, আতি অল্প আলো আছে-_তুমিও অন্ধকারে, আমিও ভাই, ঘোর অন্ধকারে। 
অন্ধকারে সুখ নাই কি? তুমিও অনেক অন্ধকারে বেড়াইয়াছ_তুমি বল দোখ? যখন নিশাথমেঘে 
জগৎ আচ্ছন্ন, বর্ষা হইতেছে ছাড়তেছে, ছাঁড়তেছে হইতেছে ; চন্দ্র নাই, তারা নাই, আকাশের 
নীলিমা নাই, পাঁথবীর দীপ নাই- প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভা পর্যন্ত নাই_কেবল অন্ধকার, 
অন্ধকার! কেবল অন্ধকার আছে_আর তুমি আছ_তখন, বল দোখ, অন্ধকারে কি সুখ নাই? 
সেই তপ্ত রোদ্রপ্রদাীপ্ত কর্কশ স্পর্শপণীড়ত, কঠোর শব্দে শব্দায়মান অসহ্য সংসারের পাঁরবর্ত্তে 
সংসার আর তুম! জগতে অন্ধকার : আর মৃদিত কামিনীকুসুম জলানষেকতরুণাঁয়ত বৃক্ষের 
পাতায় পাতায় তুমি! বল দেখি ভাই. সুখ আছে ক না? 
আমি ত বাল আছে। নাহলে কি সাহসে, তুমি এ বন্যান্ধকারে, আম এই সামাজিক 
: ৯৬৩ 


বাঁওকম রচনাবলী 


অন্ধকারে এই ঘোর দর্াদ্দনে ক্ষদুদ্র আলোকে আলোকত করিতে চেষ্টা কারতাম? আছে__ 
অন্ধকারে মাতিয়া আমোদ আছে। কেহ দেখিবে না_অন্ধকারে তুম জবীলবে-আর অন্ধকারে 
আমি জবলিব ; অনেক জরালায় জবাঁলব। জীবনের তাৎপর্য বুঝতে আঁত কঠিন_আঁত গন 
আঁত ভয়ঙ্কর- ক্ষুদ্র হইয়া তুমি কেন জল, ক্ষনদ্র হইয়া আমি কেন জাল? তুমি তা ভ কি? 
1ম ভাবি। তুমি যাঁদ না ভাব, 11184 SS 
আমিও কাট, ক্ষদ্রাধিক ক্ষুদ্র কীট- তুম সুখী কোন পাপে আমি অসুখী? তুম ভ কি? 
- তুমি কেন জগাৎসাবতা সং হইলে না, এককালীন আকাশ ও সমুদ্রের শোভা যে জ্বধাকর, কেন 
তাই হইলে না-_কেন' গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু নীহািকা,_কছ7 না হইয়া কেবল জোনাকি হইলে, 
কিঃ যান এ সকলকে স্জন করিয়াছেন, তাই তোমার সৃজন কাঁরয়াছেন, 'যানই 
উহাদিগকে আলোক "দিয়াছেন, তিনিই তোমাকে আলোক দিয়াছেন তান একের বেলা বড় 
ছাদের বেলা ছোট ছাদে গড়লেন কেন? অন্ধকারে এত বেড়াইলে, ভাবিয়া কিছ 
পপ ছ ? 
তুম ভাব না ভাব, আমি ভাবি। আমি ভাবিয়া স্থির করিয়াছি যে, বিধাতা -তোমায় 
আমায় কেবল অন্ধকার রাত্রের জন্য পাঠাইয়াছেন। আলো একই-তোমার আলো ও সূ্ষ্যের 
রা রিতা রাতের জলা) আমি কেবল বর্ষার রাত্রের জন্য। 
এসো || 
এসো কাঁদ--বর্ষার সঙ্গে, তোমার আমার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ কেন? আলোকময়, 
নক্ষত্রপ্রোজ্জবল .বসস্তগগনে তোমার আমার স্থান নাই কেন? বসন্ত চন্দ্রের জন্য, সখাঁর জন্য, 
'নাশ্চন্তের জন্য ;_বর্ষা তোমার জন্য, দ:ঃখীর জন্য, আমার জন্য। সেই জন্য কাঁদিতে চাহিতে- 
ডি কাঁদব না। যান তোমার আমার জন্য এই সংসার অন্ধকারময় কাঁরয়াছেন, 
কাঁদয়া তাঁহাকে দোষ দিব না। যাঁদ অন্ধকারের সঙ্গে তোমার আমার "নিত্য সদ্বন্ধই তাঁহার 
ইচ্ছা, আইস, অন্ধকারই ভালবাসি। আইস, নবীন নীল কাদাম্বিনন দেখিয়া, এই অনন্ত অসংখ্য 
জগন্ময় ভাষণ বিশ্বমণ্ডলের করাল ছায়া অনুভূত কারি ; মেঘগাজ্জ'ন শুনিয়া, সব্ব্ধংসকারী 
কালের আঁিশ্রান্ত গজ্জন স্মরণ কার ;-বিদযদ্দাম দেখিয়া কালের কটাক্ষ মনে কাঁর। 
মনে করি, এই সংসার ভয়ঙ্কর ক্ষাণক, তুমি আমি ক্ষাণক, বর্ষার জন্যই প্রোরত হইয়াছিলাম ; 
কাবার কথা নাই। ৷ আইস, নীররে জবালতে জবালতে, অনেক জরালায় জীলতে জবিতে 
সকল সহ্য | 
নাহলে, আইস, মরি। তুমি দীপালোক বেড়িয়া বোঁড়য়া পহড়য়া মর, আম আশারুপ প্রবল 
প্রোজ্জবল মহাদীপ বোড়য়া বেড়য়া পুড়িয়া সার । দপালোকে তোমার ক সোহিনশ আছে 
জানি না-আশার আলোকে আমার যে মোহন আছে, তাহা জানি। এ আলোকে কত বার 
৭৮8৩1 কত বার পদাঁড়লাম, কিন্তু মারলাম না। এ মোঁহনশ ক, আমি জানি! 
' হইয়া এ সংসারে আলো বিতরণ কারব_বড় সাধ; কন্তু হায়! আমরা খদ্যোত! 
এ আলোকে কিছুই আলোকত হইবে না! কাল সই ডাসা বা হুমা খন 
৮51 আমিও জলে হউক, স্থলে হউক, রোগে হউক, দুঃখে হউক, 
এ ক্ষুদ্র দীপ 


এ 


এ 


মন,ষ্য খদ্যোত। 


৯৬৪ 


বাল্যরচনা 


[ এই কবিতাগ্দীল লেখকের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লাখত। লিখিত হওয়ার তিন বং 

প্রকাশত হয়। প্রকাশিত হইয়া বিক্রেতার আলমারীতেই পচে_বিন্রয় হয় নাই। উরি 
সকল পদনমীদ্রত_ করিবার যোগ্য বিবেচনা কার নাই, এখনও আমার এমন বিবেচনা হয় না যে, ইহা 
প্নম্াদ্রত করা বিধেয়। বাল্যকালে কিরূপ 'লাখয়াছিলাম, তাহা দেখাইয়া বাহাদুর কারবার ভরসা 
কিছুমাত্র নাই; কেন না, অনেকেই অল্প বয়সে এরূপ কাঁবতা লিখিতে পারে। যাহা অপাঠ্য, তাহা বালক- 
প্রণীত হউক বা বৃদ্ধপ্রণীত হউক, তুল্যরুপে পাঁরহার্য্য। অতএব কিছু পরিবর্তন না কারয়া “লালতা” 
নামক কাব্যখান প[নম্যাদ্রত করিতে পারলাম না। “মানস” নামক কাব্যখানিতে পাঁরবর্তন বড় সহজ 
নহে, এ জন্য সে চেষ্টা কারলাম না। তথাপি সামান্যরুপ পরিবর্তন করা গিয়াছে। ] 


ললিতা 


ভোঁতিক গল্প 


“O Love! in such a wilderness as this. 
Where transport with security entwine. 
Here is the Empire of thy perfect bliss. 
And here art thou a God indeed divine.” 


Gerirude of Wyoming. 


“But mortal pleasure, what art thou 10 00071 
The torrents’ smoothness ere it dash below.” 


প্রথম সর্গ 


১ 


মহারণ্যে অন্ধকার, গভশর নিশায় 
নিৰ্ম্মল আকাশ নীলে, শশী ভেসে যায়॥ 
কাননের পাতা ছাদ, নাচে শাশকরে। 
পবন দোলায় তারে স*মধনর স্বরে ॥ 
নীচে তার অন্ধকারে, আছে ক্ষনদ্র নদী। 
অন্ধকার মহান্তন্ধ, বহে নিরবধি! 

ভীম তরূশাখা যথা পড়িয়াছে জলে, 
কল কল করি বার সবে উছলে॥ 
আঁধারে অস্পষ্ট দেখি, যেন বা স্বপন! 
কাঁলকাস্তবকময় ক্ষুদ্র তরূগণ ॥ 

শাখার বিচ্ছেদে কভু, শশধরকর, 

স্থানে স্থানে পাঁড়য়াছে, নীল জলোপর॥ 
ঘোর স্তব্ধ নদীতটে : শুধু ক্ষণে ক্ষণে, 
কোন কাঁট যায় আসে নাড়া দিয়ে বনে॥ 
শুধু অন্ধকার মাঝে, অলক্ষ্য শরীর! 
কোন হিংস্র পশু ছাড়ে নিশ্বাস গতর ॥ 
অসংখ্য পত্রের শুধু, ভাষণ মর্ম্মর। 
আর শুধু শুনি এক, সঙ্গীতের স্বর ॥ 
গভীর সঙ্গীত সেই! ভাসে নদা 'দিয়ে। 
ভাঙ্গিল গভার স্তব্ধ স্বরে শিহরিয়ে__ 


Ibid. 


কখন কোমল স্থির করুণার স্বরে, 
যেন কোন বিরাহণী কেদে কেদে মরে॥ 
শ্যানয়ে তা মনে হয়, ঈষৎ আভাস, 
যেন কত সংখস্বপ্ন, হয়েছে বিনাশ; 
{ক কারণে দু৪খোদয় কিসের স্মরণে, 
কিছুই বাঁঝ না তব, উচাটন মনে ॥ 
ফুলিয়ে উঠেছে ধান, স্থির শুন্য কেটে। 
ইচ্ছা করে গগনেতে উঠে যাই ফেটে॥ 
ছেড়ে হৃদয়ের ডোর গভীর যাতনে। 
ইচ্ছা করে গলি গিয়ে মাঁশ গান সনে॥ 
আর যাঁদ সঙ্গীতের দেহ দেখা পাই! 
যতনেতে আলিঙ্গিয়া, মোহে মরে যাই ॥ 


২ 


নদীতীরে বৃক্ষ নাহ ছিল এক স্থানে। 
দণর্ঘ তৃণে চন্দ্রকর জবাঁলছে সেখানে ॥ 
ছোট গাছে তারামত ফল্প পুজ্পদলে। 
"স্থির তার প্রাতিরূপ স্থির নদীজলে॥ 
সংখস্বপ্নে যেন তারা, নিদ্রাভরে হাসে। 
গগন গুমুরে মরে, সুখময় বাসে॥ 

সেই স্থানে বাঁস এক নারী একাকিনী। 
ফুলহ'ন বনে যেন স্থলকমলিনী॥ 


৯৬৫ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


মিশেছে সে চীন্দ্রকায়; ভাবে তায় চিত্ত তাীরেতে লাগল তাঁর আতিদ্রুত হয়ে। 

শুধু সে স্বপ্নের ছায়া, অসত্য আনত্য॥ দেখিতে দৌখতে দুয়ে দুয়ের হৃদয়ে ৷ 

যৌবন আশার সম ফুল্ল রূপ তার। কতই আদর করে, পেয়ে সোহাগনী। 

দৌখয়া ফিরালে আঁখি, দৌখ ফিরে বার॥ কতই রোদন করে কাতরা কাঁমনী ৷ 

স্থিরা ধারা সুকোমলা বিমলা অবলা। 

সবে নব পঢ়ুরিতেছে যৌবনের কলা॥ ৪ 

মোহন সঙ্গীতে মন বেধেছে যতনে । তখন লালতা কয়, “আর জবালা নাহ সয়, 

প্রেম যেন শুনিতেছে আশার বচনে॥ পাঁড়য়া দস্যুর হাতে, যে দুঃখ হে পেয়োছি। 

বদনে লালত রেখা কত হয়ে যায়। কাঁড় নিল অলঙ্কার, লাঞ্ছনা কত আমার, 

রক্তিম নারদ যেন শারদ সন্ধ্যায় ৷ তীরে তারে কেদে কেদে এতদূর এয়োছ॥ 

গাঁলল নয়নপদ্ম; মুদ্ধ তার মন, | দেখা হবে তব সাথ, হেন নাহ জানি নাথ, 

প্রাণ মন জ্ঞান ধন জীবন যৌবন, দয়া কার কালী আজ রেখেছেন চরণে ।” 

সকি করেছে বেন গীতে সমর্পণ ॥ পাতি বলে “শুন প্ৰিয়ে, . তোমা ধনে হারাইয়ে, 

কোথা হতে আসে সেই সুমধূর গান? মারব বালয়ে আজি, প্রবৌশন্‌ কাননে ॥ 

কেন তাতে এত আশা? কে হরিল প্রাণ? দেখিলাম দুই ধার, মহারণ্যে অন্ধকার, 
নীরবে নিম্মলা নদী, তার মাঝে বাহছে। 

র্‌ ভীষণ বিজন স্তব্ধ, নাহি জীব নাহি শব্দ, 

তরুদলে ঢুলে জলে, ঘুমাইয়া রহিছে ॥ 

ললিতা তাহার নাম- রাজার নাঁন্দনী। যে স্থির অরণ্য নদী, যেন বা সূজনাবাধ, 

জননী না ছিল তার, মাতা বাঘিনী। কোন জীব কোন কাঁট, তথা নাহ নড়েছে। 

রাজা বড় নিষ্ঠুর সতত দেয় জবালা; . প্রথমে যে ছিল যথা, এখনও রয়েছে তথা, 

গোপনে কতই কাঁদে মাতৃহীনা বালা। মৃত্যুর ভীষণ ছায়া, সব্বস্থানে পড়েছে! 

দূজ্জনের সাথে তার বিবাহ সম্বন্ধ ভয়েতে গগন পানে, চাহিলে ভুিন; প্রাণে, 

শুনে কেদে কেদে তার চক্ষ যেন অন্ধ। [বিমল সুন*লাকাশে, শশী হেসে যেতেছে। 

মল্মথ নামেতে যুবা, সুঠাম সুন্দর, ভাবলাম প্রকীতির, সকলি গভীর স্থির, 

বচনে অমিয় ক্ষরে নারীমনোহর। শুধু এ হৃদয় কেন, এত দুঃখ পেতেছে! 

মোহিল লালতাঁচত তার দরশনে। মার যাঁদ পারতাম, গোলে জল হইতাম, 

গোপনে বিবাহ হৈল লিল দুজনে। এ স্থির সাললে মিশে, হৃদয় ঘূমাইত। 

জানিল 'ববাহবার্তা দুরন্ত রাজন্‌। তথা পু চিন্তাহীন, রাহতাম চিরাদিন, 

কন্যারে ডাকিয়া বলে পরুষ বচন৷ লালতার দুঃখ তবে, কিসে হৃদে আইত 

এ পুরী আঁধার কেন কর কলাঙ্কনী। 

শীঘ্র যাও দেশান্তরে না হতে যামিনী ৷ 6 

কাল যাঁদ দৌখ তোরে, বাধব পরাণ। “ভাব এ প্রকার, ছাড়তে হুঙ্কার, 

ভয়ে বালা সেই দণ্ডে করিলা প্রস্থান ॥ : কাঁপল কানন স্তব্ধ ৷ 

মন্মথ লইয়া তারে তুলিল নৌকায়। শহার অন্তরে, ক জান কি ডরে, 

ভয়ে ভীত দুই জনে নদী বেয়ে যায় ॥ কাঁপে হৃদি শুনি শব্দ৷ 

পথিমধ্যে দসামদল আসিয়া রোধিল। হতাশ নাশিতে, সঙ্কেত বাঁশীতে, 

লিতারে কাঁড় লয়ে বনে প্রবোশল॥ গাঁয়লাম দুখ বত। 

অলঙকার কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিল তারে। বাজাইয়া তায়, মার লো তোমায়, 

ললিতা একাকণ ফিরে নদী ধারে ধারে সঞ্কেত করোছ কত! 

কোথায় মন্মথ গেল, তরি কোন্‌ ভিতে। একবার যাই, মুরলীী বাজাই, 

“রজনী গভীরা তব ভয় নাই চিতে। নল কোরে। 

এমন সময়ে শোনে সঙ্গীতের ধৰনি। গলে হৃদ দুখে, এক মাত্র সুখে; 

মন্মথ গাইছে গাঁত বুঝল অমানি | বাঁশী কি মোহিল মোরে! 

ব্ঝিল সঙ্কেত করে সেই প্রিয়জন, গাই পরক্ষণে, দেখি নিশাবনে, 

নদীতীরে চন্দ্রালাকে বসিল তখন একাকিনী রুূপবতা। 


৯৬৬ 


হয়ে চমকিত, তাঁর এই ভাত, 
্‌ লইলাম শীঘ্রগাঁত ৷ 

কে জানে কেমনে, আশা এলো মনে, 
আমারি লালতা হবে। 


ললিতা 


এক মোহে সদা মত্ত, না জানে আপান মর্তয, 
যাহা দেখে তাই প্রেমাকুল। 


কত ভাগ্য ধান, পাই হারা মণি, 
আর ছাড়া নাহি হবে?” 


কাঁরব সকল ক্ষণ ৮ 


মন্সথ 
“হে বিধি হে বাঁধ, কর কর বাধ, 
এই কপালে আমার। 
বল তার চেয়ে, স্বগ্পদ পেয়ে, 
কি সুখ আছে হে আর॥ 
বিচ্ছেদ যাতনা, দিব না দিব না, 
এ জনমে প্রেয়সীরে। 
কাল পূর্ণ হলে, সুখে তব কোলে, 
মরে যাব ধারে ধীরে ॥৮ 


দ্বিতীয় সর্গ 


৯ 


মার প্রেম যার মনে, 
প্রিয়মখ ত্রিসংসার তায়। 
হদে তার যে রতন, 
অন্য মাঁণ িবায় বভায় ॥ 


সে ক চায় রাজ্যধনে, 


আলো করে ভ্রিভুবন, 


রাব শশী তারাকাশ, পয়োদ পবনশ্বাস, 
সাগর [শিখর বনফুল ॥ 
যেন লক্ষ বিদ্যাধরে, সদা কর্ণে গান করে, 


শক মধুর শব্দহীন ভাষা। . , 
হেরিয়ে সামান্য কাল, নয়ন সাঁললে গাল, 
উছলে অনন্ত ভালবাসা ॥ 
প্রেমে যার মন বাঁধা, না পারে ?দবারে বাধা, 
সমুদ্র শিখর নদী বনে। 


তবে যাঁদ করে বাঁধি, চির বিরহের বাঁধ, 
তবু স্বর্গ মনের মিলনে ॥ 

কলঙ্ক বিপদ ক্লেশ, বাঁটকার ধার বেশ, 
{শিরোপার গরজয়ে যত। 

আশ্রয় কাঁরয়া আশা, প্রণয়ীতে ভালবাসা, 


প্রণরীর প্রাণে বাড়ে তত॥ 


জালা সয় নিরবধি, সেও ভাল পায় যাঁদ, 
একবার আঁখর িলন। 
দুঃখের গভীর বনে, সেই স্বপ্নে সখ মনে, 


প্রেম রীতি কে জানে কেমন ॥ 


২ 
চলিল চরণে চন্দ্রবদনী। 
ঢলিয়ে লিয়ে মন্দচরণী। 
উষার প্রখর তারকা ধনী। 
চাঁলল গজেশগামনী ৷ 
উভয়ে মরেছে হৃদ যাতনে। 
উভয়ে পেয়েছে প্রাণরতনে। 
কাঁধে কাঁধে ধার চলে কাননে। 
গভীর নীরব যামিনী ৷ 
শরোপরে শাখা বনান ঘন। 
আসিবে কেমনে শাঁশাকরণ। 
তরল [তিমির ভীষণ বন। 
দেখিয়া শহরে কামিনী। 
আঁধার আকাশে নক্ষত্রাবাল। 
তেমান কাননে কুসুম কলি। 
আমোদে হৃদয়ে যেতেছে গাল। 
সে নব নীরদ দামনী | 
ভীষণ 'তামরে ভীষণ স্থির। 
মাঝে মাঝে খসে পত্র শাখীর। 
ধীরে ধীরে ঝরে নির্ঝর নীর। 
আঁধারে 'নরখে রাণী ৷ 
লাগয়া নির্বরে ঈষৎ আলো। 
দেখে ফুলময় সে জল কালো। 
আঁধারে কুসুম পরশে গাল। 
শহরে সরোজ আঁঙগনী ৷ 


৯৬৭ 


বাঁধল মনঃকুরাঙ্গিণী ৷ 


৩ 


স্তন্ধ বনে অন্ধকারে, ভেসে ভেসে চাঁর ধারে 
মোহে তায় দুই জনে, আপনাকে ভূলিল। 

দুজনার মুখ চেয়ে, দজনারে বুকে পেয়ে, 
প্রেম আর সেই গানে, এক হয়ে মালল॥ 

জ্ঞান পেয়ে কহে কেন, এ গহনে ধবাঁন হেন, 
এ ধান দেবের যেন, চল দোঁখ যাইয়ে। 

আ মার! কহিছে ধনী, শান নাই হেন ধনি, 
হিল কানন ভয়, হৃদয় নাচাইয়ে ॥ 

বনমাঝে যায় যত, ধান সুনিকট তত, 
দেখে শেষে তরু কত, কুঞ্জ এক ঘেরেছে। 

স্থির শোভা কবা তার, ব্নাঝ প্রেম আপনার, 
সাধের প্রমোদাগার, তার মাঝে করেছে॥ 


8 
এ কুঞ্জ হইতে যেন আসছে জঙ্গীত। 
হেন ভাব দুই জনে আইল ত্বারত॥ 
নিকুঞ্জ প্রবেশ মাত্র থামল সে ধ্যানি। 
কানন পর্বের মত নীরব অমাঁন॥ 
আশ্চর্য হইয়া দোঁহে রাঁহলেক "স্থর। 
দেখিতেছে শোভা কুঞ্জ গগন শরীর ॥ 
কেহ নাই বন কিম্বা গগন 1ভতর। 
তথাপি কেমনে এলো এ মধুর স্বর॥ 
লালতার জ্ঞান হলো প্রবেশ সময়। 
যেন কোন স্বপ্ন-দৃষ্ট মত শোভাময় 
দুই মনোরম রূপ নার নরাকারে, 

/ দেখল চকিত মত নিকুর্জের ধারে ॥ 
মন্মথ মোহিনী প্রতি কাহিছে হে 'প্রিয়ে। 
দেখি কালকার দন এখানে রাহয়ে ॥ 
আজিকার মত যাঁদ কালিকায় হবে। 
দেব কি মানব যক্ষ জানা যাবে তবে॥ 
আজিকার মত এসো রই এই স্থানে। 
এমন মোহন স্থান পাবে কোন্খানে | 


& 


মোহন মল্মথ সনে মনোমত স্থলে । 
এমন যামিনী যাপে এমন বিরলে ॥ 


৯৬৮ 


এমন 'বপদহান বজন কানন। 

এমন বিরল প্রেম গভীর এমন॥ 

কে জানে সে সত্য কি না স্বপন নিশার । 
বনে এলে কে জানিত হেন হবে তার ॥ 
রবে না এমন সুখ মানব কপালে । 
ভাবিয়ে বিচল "চিত্ত এ সুখের কালে ॥ 

এই ভয় মনোমাঝে হয় আর বায়। 

যেন কোন মেঘ-ছায়া পাঁড়ছে ধরায় ॥ 

এই মত গেল নাশ নিকুঞ্জ মান্দিরে। 
সে দিন কাটালে সুখে নাশ এলো ফিরে॥ 


৬ 


কাননে যামিনী পরকাশে,.. িরমল নীলে শশী 

ভাসে। 

নিশীথে নাদ্রত বন, নিদ্রা যায় মেঘগণ, 
নিদ্রা যায় বাতাস আকাশে ॥ 

উঠিল নীরবে আচম্বিত, প্রেমময় ললিত সঙ্গীত। 

স্থির শুন্যে ভেসে যায়, গগন গহন তায়, 
শহারছে পুলক প্যীরত॥ 

যেন কেহ বিরহের জরে, প্রেমময়ী পরশে শিহরে। 

নাথহৃদে ছিল ধনী, গাঁলল শনিয়ে ধান, 
মোহে মিশে প্রাণে প্রাণেশ্বরে ॥ 

গভীর নিশ্বাসে থামে গান, অবকাশে তারা পায় 

জ্ঞান৷ 

জানিল সে কালকার, সেই ধান পননব্বর, 
হেথা হতে গেছে অন্য স্থান৷ 

প্রেয়সীরে কাহিছে মন্মথ, ধান যে জড়ায় 

শ্রযৃতিপথ। 

এখানে গেয়েছে কাল, কামিনি লো কি কপাল! 
আজ ধান অন্য স্থান গত॥ 

আজ গাঁত গাইছে যথায়, চল মোরা যাইব তথায়। 

কে গায় কিসের তরে, কেন গায় স্থান.স্তরে, 
কার চল যাহে জানা যায় 

নাথ সনে লক্ষ্য কাঁর্‌ ধান, চলে বনে শশাঙ্কবদনী। 


ঘন গাঁথা তরূদলে, ঘন তম তার তলে, 
ভয়ঙ্কর নীরব কেমনি ॥ 
পর্বত কুঞ্জ মণ্ডলে, আসল সে প্রেমিক 
যুগলে 
পু্বিমিত দ্বপ্নসম, দুই রুপ নরূপম, 


যথা হইতে দ্রুত গেল চলে ॥ 


q 
কাঁপিয়ে বিষম ভয়ে বলে হাঁ রে বিধি। 
এমন সৃখেতে কেন হেন কর বধি॥ 
প্‌থিবাঁতে কোন স্থান সুখের [ক নয়? 
কানন বাসেও কি গো বিপদ নিশ্চয় ॥ 


সনি বরন 


দেবতা কুঁপিত বাল দুজনাতে ভীত। 
কি হবে তৃতীয় রাত্রে দৌখতে চিন্তিত ৷ 
তৃতীয় শনাশথে গীত আর এক স্থানে। 
পুব্বমত তথা 'ঁগয়া ভয়ে মরে প্রাণে ॥ 
সেই মত পেলে ভয় চতুর্থ রজনী । 
পঞ্চম রজনীযোগে কোথায় সে ধান? 


৮ 


তামিস্রা পণম নিশা, গগন মণ্ডলে। 
ভীষণ আঁধার বাসি, ঘন বনতলে॥ 
নীরব নস্পন্দ তম, সঙ্গীতের আশে। 
সময় হইল তবু, সে ধ্বাঁন না আসে ॥ 
{বিকট আননে ভয়, ঘুমায় কাননে। 
দেখে স্তন্ধ স্পন্দহীন, যত তরুগণে_ 
পাপান্ধ“তামরময়, যেন কার মন, 
নীরবে করাল কায, করছে কল্পন॥ 
শুধু শুক পাতা খাস, মাঝে মাঝে পড়ে। 
যথা পড়ে তথা পচে, নাহ আর নড়ে ॥ 
পাইয়া অলক্ষ্য লক্ষ্য, কুসুমের বাস। 
আমোদে আঁধার দেহ, না ছাড়ে নিশ্বাস | 
পত্র-চন্দ্রাতপ তলে, ক্ষুদ্র খাল চলে। 
নাহি দেখা যায় ভাল, নাহ শব্দ জলে ॥ 
ঘমায়ে পাঁড়য়ে জলে, পরজ্পবক্ষাবলী। 
আঁধারে কলিকাগ,চ্ছ, নিরখি কেবলি ॥ 
নীরবে ঝাঁরয়া ফুল, স্তব্ধে ভেসে যায়। 
পাঁতহানা 'বিরহার, প্রেম আশা প্রায়॥ 
শুক ফল খাঁস জলে, পড়ে একবার । 
অমাঁন চমকে বুক, মন্মথ বামার॥ 
অন্ধকার মাঝে আলো দুয়ের বদন। 
বরষার শশী যেন, মেঘে আচ্ছাদন ॥ 
ভীম স্তন্ধে ভয়ে ভাত, বাঁস তারা তথা । 
উড়; উড়্‌ করে প্রাণ, নাহ সরে কথা ॥ 
ভাবে আজ কেন, এত কাঁদছে অন্তর। 
বালতে বলিতে নারে, হৃদ গরগর ॥ 
সখের কাননে আজ, কেন কাল ভাব। 
ভীষণ স্বপন যেন, দেখিছে স্বভাব ॥ 
আপনি নয়ন কেন, ঝরে অকারণ । 
বাঁঝ আজি ছেড়ে যাবে, জীবন রতন ॥ 
হদে ধার পরস্পরে, মূখপানে চায়। 
কে'দে যেন কি বলিবে, বলিতে না পায়॥ 
লালতা ল;কাল মাথা, প্রাণনাথ কোলে। 
কাঁদিয়ে মুছায় পাতি, প্রিয়া আঁখজলে ৷ 


৯. 
এখনো এলো না কেন সঙ্গীতের ধনানি। 
ভাঁষণ নীরব! হা রে! আছে কি ধরণী ? 


ললিতা 


অকস্মাৎ কোথা হয় গভীর গজ্জনি। 
কাঁপল গভীর বন কাঁপল দুজন ॥ 
অদ্ভুত নাদ উড়ে যায় বন দিয়ে । 
অন্ধকার ভীমতল হইল আঁসয়ে ॥ 
ভগমতর নাদে যেন কাঁপে নভ হৃদি। 
কাঁদয়া উঠিল দোঁহে, “হা বিধি! হা বিধি!” 


৯০ 


থেকে থেকে উচ্চতর স্বনে। 

পবন কাঁরছে জোর, যেন সাগরের সোর, 
হনঙকারে গরজে প্রাণপণে ॥ 

বারেক চণ্চলাভায়, দেখ নীল মেঘ গ্ঢয়, 
কটা মাথা নাড়ে ক্ষিপ্তবন। 

পাতা উড়ে ঢাকে ঘনে, পাঁড়িতেছে ঘোর স্বনে, 
বড় বড় মহীরুহগণ ॥ 


ঘোরতর চীৎকার, লক্ষ লক্ষ অনিবার, 
মানুষ চিবায় ভূতগণে। 


রেগে রেগে গৰ্জ্জে বায়; সনে॥ 
উপার উপার ধান, আছাড়ে সহস্রাশান, 
খণ্ডে খণ্ডে ছে'ড়ে বা গগন। 
দারিয়ে বিটপীরে, বজ্জাগ পোড়ায় শিরে, 
কাঁদে যত সিংহ ব্যাপ্রগণ ৷ 


৯১৯ 


ভীষণ নীরব! যেন মরেছে ধরণী । 
হে ধাতঃ কাঁপালো স্তব্ধ আবার ক ধৰাঁন॥ 
বলিছে গন্তর স্বরে, “রে নরষগল। 
দেবের কুঞ্জ এসে পাও কম্মফিল ॥” 
ফিরে বার ঘর ঘর, গরাঁজল জলধর, 
মাতিল মরুৎ ফিরে বার। 
চেচায় অশনি ঘন, ভীমবলে তরুগণ, 
মত্ত {শর নাড়ছে আবার ॥ 


১২ 


থামিল ঝাঁটকারণ, হলো নিশাশেব। 
শ্বেতমেঘময়াকাশে, উদিল নশেশ ॥ 
জলে করে জলময়, কানন নিকুঞ্জ ৷ 
তর লতা তৃণ ভূম, পদুজ্পলতা পরা | 
ফলেময় ছোট খাল বিমল চণ্ঠল। 
ছায়াকারী শাখা হতে ঝরে 'বন্দূজল॥ 
উজ্জবল পুলিনতলে ম্লান তারা মত। 
মারয়ে রয়েছে ঝড়ে ললিতা মন্মথ | 


৯৬৯ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


মানবের ক কপাল! সংসার কি ছার! 


বাহতে জীবন ভার কে চাঁহবে আর? 
নাথভুজে মাথা দিয়ে পড়েছে মোহিনী । 
মুখে মুখে কাঁদে যেন দুটি সরোজিনী ॥ 
লালতার মুখশশী ভিজে বাঁরবায়। 
সরোজ 'শাশর মাথা মাটিতে লোটায় ॥ 
শীতল ললাটে জলে জলে শশধর। 
জলে ভিজে পড়ে আছে অলকানিকর॥ 
ফুটায় কবর" চারু, দীর্ঘ তৃণোপরে। 
মন্মথ রয়েছে তবু নাহি তুলে ধরে॥ 
এখনো স্মাস্থির মুখ রূপের ছায়ায়। 
প্রাণ গেল তব্দ রূপ নাহ ছাড়ে তায় 
সের ঘুমায় যেন, সন্ধ্যা ধরাপরে; 
জ্ভয়ে প্রকাতর যেন নিশ্বাস না সরে॥ 
স্থির শ্বেত ভাল সেই, নহে ননরমল। 
দোঁখলে শিহর হয় শরীর বিকল॥ 
পড়ি তায় মরণের ভয়ঙ্কর ছায়া। 
চান্দ্রকায় যেন কালো, কাদম্বিনী কায়া॥ 
যেন চন্দ্রকরে স্থির বাঁরাঁধ বিস্তার। 
পড়ে তায় শিখরাীর ছায়া অন্ধকার | 
কোমল পল্লব নীল মুদেছে নয়ন। 
এঁর ক কটাক্ষে ছিল সুখের স্বপন? 
এখানি কে'দেছে কত কাঁদবে না আর। 
সফরাী সমান নাহ নাচিবে আবার॥ 
ব্যাঝ তার প্রিয় তারা মন্মথ বদনে। 
চাহিতে চাহিতে ব্াঝ মূদেছে মরণে॥ 
মানবের কি কপাল! এই সে হৃদয়। 


কোথা তার প্রেম মোহ কোথা আশা ভয়! 


বিবাস বিমল পাঁড় শশার িরণে। 
ভিতরে নিষ্পন্দ যেন জগৎ এক্ষণে ॥ 
এক বৃত্তে দটি ফুল মুখে মুখ দিয়ে। 
সে হাঁদ কুসুমাসনে পড়েছে ছিপড়য়ে॥ 
তেমনি একাঙ্গে এরা থেকে চিরকাল। 
মারল অধরাধরে কি সুখ কপাল 
যার লাগি ছিল বে*চে পারত বাঁচিতে। 
তারি সনে মরে গেল তাহার হৃদিতে॥ 
সখের কপাল! কত সংসার যাতনা । 
বিকার বিয়োগ শোক সহিতে হলো না॥ 
ছিপড়য়াছে ভাঁম ঝড়ে একই প্রহারে। 
কাটে নি ক্রমশঃ কট, প্রাণের সঃসারে | 


৯৭০ 


গভীর গোপনগামী সহখ-স্রোতোপরে। 

পড়ে নাই ভেসে ভেসে ডুবিতে সাগরে ॥ 

যা হবার হইয়াছে এই মাত্র স্থির। 

এই আছে অবশেষ, সে প্রেমশশীর ॥ 
ওইখানে দেহাম্বুজ মাটি হরে যাবে। 
জানবে কে? দোখবে কে? কেদে কে ভিজাবে £ 


চীন্দ্রকার নীলাকাশ গায়, দুটি দেবদার দেখা যায়॥ 
ভীম বনে তলে তার, অত স্তব্ধ অনিবার, 
কাল যেন প্রহরী তাহায়॥ 
সেই নদী সেই তরুবরে,  দৃখময় তর তর স্বরে, 
বারেক না ক্ষান্ত আছে, 'নক্ষত্রমণ্ডলা কাছে, 
অদ্যাঁপ বিলাপ কেন করে॥ 
গম্ভীর সে ধান নিরবাঁধ, যেন বা সন্ধ্যায় শরন্নদী ৷ 
শুনিলে হরি স্মার,. মেধার মারুতোপার, 
জাননে যেতোঁছ বক জলাধ ॥ 
শ্যামলা গুল্মিনী চির নব, ব্যাঁপয়াছে সেই 
স্থান সব। 
তারাফুল তারা ধরে, অনন্ত আমোদ করে, 
সংধাপানে 'শহাঁরছে নভ ॥ 
এ কাননে গভির এমন, কে করে রে বাঁশরাী বাদন। 
আবার নিশাভাগে, যেন কার অনরাগে, 
গায় সাধে মনের যাতন! 
মোহমন্তে তায় স্থির বন, শোনে ধ্বান-বিহীন 
স্পন্দন! 
নাহি সরে নীরধরগণ ॥ 
চান্দ্রকার শুন্য কুঞ্জোপর, মোহন স্বপ্নজ শোভাধর। 
কারা যেন শুনে তায়, উড়ে নীল নভ গায়, 
মন্মীরত প্রচুর অম্বর॥ 
তাহে কত সুধাবাস ঝরে, কুসুম বাঁরষে কুঞ্জোপরে! 
ভাঙ্গে দ্বপ্ন উবা আসি, অমনি নারব বাঁশী, 
গল্যে যায় সে রুপ নিকরে॥ 
ধূল হয়ে এই কুঞ্জবনে মন্মথ-মোহিনী নাথ সনে। 
প্রতি নাশ এই মত, হয় যথা নিদ্রাগত, 
ললিতা মন্মথ দুই জনে ॥ 


ফলান মূলান চ ভক্ষয়ন্‌ বনে 


ধগরীংস্চ পৃশ্যন্‌ সাঁরতঃ সরাধীস চ। 


বনং প্রাবশ্যেব 'বাচন্রপাদপং 
সখী ভাঁবষ্যামি তবাস্তু নির্বাতিঃ॥ 


There is pleasure in the pathless woods, 
There is a rapture on the lonely shore. 


হা ধরাণ ধর ক রে হৃদয়মণ্ডলে, 
{ক কোথাও মম, মনোমত স্থলে? 
আছে সংসারে আর বাঁধিবারে মোরে! 


একই স্রোতে চলিবে আমার ॥ 
'নিকৃ্জে যেন নীরবেতে নদী। 

গ কুসুম তায় চলে নিরবাধ | 

কারে নাহ বাসি ভাল, কেহ নাহ বাসে। 
হৃদে চাপা প্রেমাগন, হৃদয় বিনাশে॥ 
সংসার 'বজন বন, অন্তরে আঁধার। 
দোখতে অপ্রেমী মুখ, না পারি রে আর॥ 
{বাঁপনময় দ্বীপে একা থাকি। 
না মনের দুঃখ ভ্রামব একাকী 


রাখব নীরধারে, ভীষণ ভূধর। 
ফুলায়ে শাল বক্ষ জলধি উপর ॥ 
'তলয়া ললাট ভাম প্রবেশে গগনে ! 
গরজে গভীর স্বরে নব মেঘগণে ॥ 
[বুকে তার প্রহারবে পাগল পবন! 
'মহীধর মানবে না অধমের রঙ্গ, 

র রাগে কার ভয় প্রদর্শন ॥ 
এ সানূতে তার বিহার বিজনে। 
'আ মার এসব কবে হোরব নয়নে॥ 
মোহে মন মজাইবে প্রকৃতি মোহনী। 
(জীবন যাইবে যেন স্বপনে যাঁমনী॥। 


Childe Harold 


আলো মাখা কালো বাস উষা পরে যবে। 
শুনব সে তরতর জলানাধরবে ॥ 
দেখব বিশাল বক্ষ মিলিছে আকাশে । 
শ্বেত শাশছায়া নীলে ধাঁরে ধীরে ভাসে ॥ 
শিহরিবে হাদি মোর, সে শীন্প্ধ সমীরে। 
পাশে কুঞ্জ লতা ফুল নাচাবে সুধীরে ॥ 
হনিরাখব শশী শ্বেত গগনমণ্ডলে। 

কত মেঘ বায়ুভরে শ্বেতাকাশে চলে। 
{গাঁরপরে সুখ-তারা নেচে নিবে যায়। 
যেন শেষ মন আশা নিরাশা নিবায়॥ 
নাচাইবে কর তার জলের ভিতর । 
তাহার পানেতে চেয়ে রব নিরন্তর ॥ 
শুনিব সরব মৃদু সমীরণ করে। 
সন্ধার শিশির মাথা নিকুঞ্জ নিকরে॥ 
পঢলকে দৌখব আমি লোহিত আকাশে ! 
পয়োধর পাশ থেকে তপন প্রকাশে ॥ 


চণ্টল সুনীল জলে তরুণ তপন, 

. চাঁকাঁমাক চাকামীক নাচাইবে কর। 

তরুলতা তৃণ মাঝে কাঁরবে তখন, 
শঝাঁকামীক 


নপহারানকর॥ 


দপ্রহরে ঘননীল শীরমল অন্বরে, 
রাগিয়া রাহলে রাব অনলসাগরে, 
শ্বেত মেঘ আগি মেখে ফিরিয়া বেড়ায়, 


রব তবে অন্ধকার নিকুঞ্জ মাঝায় ॥ 


৯৭৯ 


বাঙ্কম রচনাবলশ 


কালো জলে ঢাকা দিলে প্রদোষ আঁধার_ 
আনবার তরতর ‘বিশাল (বস্তার 

সেই দ-৪খস্বরে হৃদ, শিহরি চণ্চল, 
কাঁদবে; না জান কেন আঁখিময় জল! 
মনে হয় যেন কোন সুখের সঙ্গীত। 
নাচাইয়ে হাঁদ ডোরে জাগে আচাম্বত॥ 
আপনি ভাঁসবে আঁখ দর দর ধারে। 
অনন্ত স্মারব চেয়ে পয়োধির পারে॥ 
নবীনা রুপসী একা কাঁপে এক তারা, 
যেন নব প্রণায়নী প্রণয়সাগরে। 
ছেড়ে গেছে কর্ণধার একা পথহারা, 
কত আশা কত ভয়ে কাঁপছে অন্তরে ॥ 
যখন সন্ধ্যায় শ্বেত অদ্ধ শশধরে 

ধাঁরে ধারে ভেসে যাবে নীলের সাগরে 


বারেক ভাঁবব সেই রমণীরতন 
রেখেছিল বেধে যার প্রেমমোহে মন॥ 
যবে ভাসি অন্ধ শশী তারাময়াকাশে 
স্বপ্নভূমি সম ধরা অস্পচ্ট প্রকাশে 
বর্ঝর বাতাস বয় ক্ষীণালোকে যবে 
ধাইবে সমদ্্র স্থির আনবার রবে 
আঁনবার সর সর উদ্দের্য তরুগণ 
দেখিব িশিবে শূন্যে রমণীরতন॥ 
আঁখি আর নালাকাশ মাঝে তার ছায়া। 
আলোময় বেশে সেই ফুলময় কায়া। 
নাবিড় কুন্তল দাম খোলছে পবনে। 
মদ, স্থির মোহময় প্রণয় বদনে ॥ 
দেখিতে দৌখতে মোহে হারাব চেতন। 
চেয়ে রব; জানিব না লাল কখন॥ 
পূর্ণ শশী মোহমন্তে চান্দ্রকায় যবে 
গার বারি বনাকাশ 'নীদ্রত নীরবে 
মনঃস:খে মনোদুখে মোহত হদয়ে। 
তার মাঝে বেড়াইব চার তাঁর লয়ে॥ 
ভাসবে নাঁবড় নীলে একা শশধর। 
দেখব জবালিছে "স্থির নক্ষত্রনিকর॥ 
পাশে নীল জল স্থির রব আনিবার। 
যেমন স্বপনে কথা যৌবনে আশার ॥ 
একবার পরশিবে মলয়সমীরে। 
যেমন সে পরশিত ভাগশরথীতীরে ॥ 
ধমেতে আকাশে মিশে তরু্দলতীরে। 
পরস্পর গায় পড়ে ঢলে ধাঁরে ধারে! 
প্রেমমোহ ভরে যেন, আবেশের রঙ্গে । 
প্রণয়ী ঢ্যালয়া পড়ে প্রণয়ীর অঙ্গে ॥ 
ভাম স্থির মাঝে কোন রব শুনিব না। 
তবে যাঁদ 'নিরূপমা স্বগয় ললনা 


৯৭২ 


শুন্যভরে শাশকরে স্বপ্নসম মিশে, 
প্রকাঁশয়ে যত জবালা প্রণয়ের বিষে, 
গভীর কোমল ধার যাতনার স্বরে ॥ 
মনোসাধে মজে তায় ভাববেক মন, 
স্বপনে নিরাশা সঙ্গে আশার মিলন ॥ 
মীর রে মোহত মনে শুনব সে স্বরে, 
মোহভরে মুখ পানে চেয়ে রব তার। 
হা বধাতঃ বল বল বারেক বল রে; 
হবে কি এমন দিন কপালে আমার॥ 
অথবা দেখিব স্তব্ধ লাঁতকার কুজে। 
জলে যথা শশিকর স্থির পাতাপুঞ্জে ॥ 
নবীন কুসুম হাসি ছাড়ছে সুবাস। 
যেন তৃণ লতা মাঝে নক্ষত্র প্রকাশ 
দেবের ললনা দলে নাচে মাঝে তার। 
চন্দ্রের কিরণে যেন চম্পকের হার॥ 
শত বাঁণা স্বগ'স রে অগ্সরে বাজায়। 
শত গান এক সুরে শুন্যেতে মিশায়॥ 
ঝরে ফুল জবলে মাঁণ দেহের বর্তনে। 
কতই তরঙ্গ বয় আলোক বসনে॥ 
তারা গেলে হবে কুঞ্জে বজন আঁধার। , 
একাকী কাঁদিব দেখে ঝরা ফুলহার ॥ 
নিমিষে ঘচবে স্বপ্ন বিজনমণ্ডলে। 
সেই ফুল সেই লতা ধীরে ধীরে দোলে ॥ 
কাননে সাগরে ববে অমাবস্যা বাস 
কালো মেঘে ঢাকা শর ভাষণ রাক্ষস 
গারগনহা মাঝে গর্জে ক্রোধ ঝঁটিকার। 
শুনে তাহে মিশাইব, অংশ হব তার॥ 
ভনমরণে প্রাণপণে পাগল পবন। 
ঘ্ারয়া ঘ্যারয়া রাগে করে গরজন॥ 
গরাজবে রেগে রেগে অসংখ্য তরঙ্গ 
তমোমাঝে শ্বেত ফেনা আছাড়িবে অঙ্গ ॥ 
শুনিব গভীর ধীর জলধরধনি। 
ফাটাবে গগন হৃদি চেচায়ে অশান॥ 
উপরি উপরি রেগে ছাড়বে শিখর। 
পৰ্বতে পৰ্বতে যেন হতেছে সমর'॥ 
ভয়ঙ্কর ভূতগণ, নেচে নেচে ঝড়ে, 
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিবেক ঝড়নাদ সঙ্গে৷ 
বিকট বদন ভঙ্গী গিরি পরি চড়ে, 
ভীম শ্বেত দন্তাবলণ দেখাইবে রঙ্গে ৷ 
পরেতে গভীর স্থর জগৎসংসার। 
কাঁদিয়া ঘুমালো যেন নবীন কুমার | 
যেন তাঁর করুণার প্রতিমা প্রকাশ। 
পযীজব গভীর মোহে, বিগত “বিলাস! 
স্পয়া জীবন মন, যৌবন রতন। 
এমন সুধীর মনে হইবে পতন॥ 


ভাবিব ঝাটকা মত ছিল মম মন। 
এ গভীর স্থির মত হয়েছে এখন ॥ 
কারো অনুরাগী নই বিনা সনাতন। 
জিয়া পাঁবত্র নাম হইব পতন॥ 


চন্দ্রাস্য সহাস্য করে, উষাকালে সতী 
প্রিয়করে কার করে, কহে পাতি প্রাত॥ 
প্রিয়া প্রাত পাঁত তার, কাঁরছে উত্তর। 
চরণে চরণে দেয়, উত্তর সত্বর | 


প্রথম চরণে স্ত্রীর উক্তি 
দ্বিতীয় চরণে পঁতির উত্তর 


পরার 


কহ না কি হেতু, কান্ত, শশী অস্তে চলে। 
পাং। তব মুখে মক হোয়ে, চলে অস্তাচলে ॥ 
দশাঁদগ্‌ কেন প্রাণ, প্রকাশিত হয়। 
পং। তব মুখ আলোকেতে, হয় প্রভাময় ॥ 
‘ক হেতু কোঁকলকুল, কুহু কহ? করে। 
পং। তোমার মধুর স্বর, পাইবার তরে॥ 
সে রবে কি হেতু প্রাণ, হোয়েছে বিকল। 
পং। আমারে নির্দয় বোলে, পাও প্রাতিফল॥ 
গন্ধবহ গন্ধ বহে, ভ্ৰমে ক কারণ। 
পাং। তব মুখ পদ্মগন্ধ, করিবে গ্রহণ ॥ 
অনিল অনল সম, কেন হয় জ্ঞান। 
পং। পরস্পর সখা তারা, জান না কি প্রাণ॥ 
; সখা হোলে একাঙ্গ ক, হয় গুণমাণ। 
 পং। ভাবের এমান ভাব, এভাব এমনি॥ 
তবে কেন তুমি আমি, এক অঙ্গ নই। 
গং। দেহে যাঁদ নই, কিন্তু, অন্তরেতে হই॥ 
কেন পতি, দীনপাঁত, উঠছে গগনে। 
গং। ওমুধ নালনী ফুল্ল, করণ কারণে 


৩৩৮, প্‌. ২৮৯-৯১ দ্ষ্ব্য)। এ 


বাল্যরচনা--পদ্য 


অনন্ত মহিমা স্মরি ছাড়ব এ দেহ। 
জানিবে না শানবে না কাঁদবে না কেহ | 
আবার জলরব কাঁদবে কেবল। 

আছে কি পাঁথাঁব হেন বিমোহন স্থল! 


পঃস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাল্যরচনা 
[সংবাদ পত্র ও সামায়ক পত্ৰ হইতে] 


পদ্য 
(হুগলী কলেজে ছান্রাবস্থায় াঁখত) 


স্ৰীং। কোথায় যাইছে সব, মধুকরগণ। 
পং। বদন কমল তব, করে অন্বেষণ ॥ 


_-সংবাদ প্রভাকর, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫২ 


বিরলে বাদ 


শ্রীযুক্ত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষ্। 


অন্যগ্রহপূব্বক আমার কএক পংক্তি আপনকার 
দর্পণে প্রকাশ কারতে আজ্ঞা হয়। 


বিষয়ে বিরক্ত হয়ে, ক্লিগ্ধ কুঞ্জবনে। 
যেই জন বাস করে সুখী সেই জনে ॥ 
সেই নিজ্জনন বটে কিন্তু একা নয়। 
নিত্য প্রেম সঙ্গে কথা নিত্য নিত্য কয় 
কতমত কাণাকাণি রাজার গোচরে। 
ভালকে অবজ্ঞা যাহে মন্দে শ্রদ্ধা করে! 
তাহাতে সুমিষ্ট মিষ্ট, পাঁক্ষর বিলাপ। 
বিয়োগিনী পাক্ষণীর, কঠোর সন্তাপ | 
তুচ্ছ মান হতে জন্মে, যে প্রশংসা বায়। 
তাহা হতে মলয়জে, মিষ্ট বলা যায়॥ 
আর মিম্ট নবপুঞ্পে সুগান্ধি পবন। 
ধন বিষ হতে মি্ট, নদীর জীবন॥ 
চাতুরী আশঙ্কা দুঃখে পঢ়ার্ণত সংসার। 
সত্য সুখ বনে, শনুদ্ধ ছায়া সহকার ॥* 
শ্রীবাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৷ 


_ “সমাচার দর্পণ’, ২৮ ফেব্রুয়ার, ১৮৫২ 


.. * ‘সমাচার দর্পণ" মুদ্রণকালে কাবতাঁটতে কয়েকটি মারাত্মক ভুল হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ১০ মার্চ 
৮৫২ তাঁরখের ‘সংবাদ প্রভাকরে' এই ভুলগুলি সংশোধন কাঁরয়া একখানি পত্র লেখেন। ("শনিবারের 
১ SEE 


৯৭৩ 


বাঁঙঁকম রচনাবলশ 


জীবন ও সৌন্দর্য্য অনিত্য 
চৌপদী 


যাঁমনী যামেক যায়, সোবতে শীতল বায়, 
বসি নিশাকর করে, ধরিয়ে প্রেয়সীকরে, 

প্রেম আলাপন করে, সরসেতে রসিয়া॥ 

শুন ওলো প্রাণেশ্বীর, তব মুখ রূপ ধার, 

ওই ক গগনোপারি, রুপে মনো হরে লো। 

বুঝি বা সে শশী হবে, ব্যাঝলাম অনুভবে, 
নাহলে কে আর তবে, হেন রূপ ধরে লো॥ 
কিম্বা তব মুখ ছায়া, ধার তব মুখ কায়া, 
গগনে শোভল গিয়া, আলো কার করে লো। 
তা নয় তা নয় সাঁখ, উহাতে কলঙ্ক লাখ, 
কলঙ্ক তো না নরাঁখ, ও মুখ উপরে লো॥ 
যাঁদ তব মুখোপরে, সে কলঙ্ক না বিহরে, 
রবে তো কেমন কোরে, ছায়ার ভিতরে লো। 
দেখ লো নয়ন তারা, গগনে যতেক তারা, 
কত শোভা করি তারা, সুখেতে বহরে লো॥ 
আহা কিবা মনোহর, অন্তর শহরে লো। 


তখন নয়ন তার, উজ্জল হীরকাকার, 

ফেলিলেক অশ্রুধার, দুঃখে পতি কাহিল! 
ওলো প্রাণ প্রেমাধার, সহে না সহে না আর, 
এই বিন্দ; অশ্রুধার, প্রাণে নাহি সহিল। 
শ্বনোছ প্রবলানল, জলে করে সুশশতল, 
কিন্তু তব অশ্রজল, মোরে আরো দহিল॥ 
চন্দ্রমুখী কয় তায়, দেখ সখা হায় হায়, 
এখনি দেখিন; যায়, গগন উপরি হে। 


৯৭৪ 


এই দেখি যে তারায়, প্রজবলত স্বর প্রায়, 
অপরুপ শোভা পায়, কতবার ধরি হে॥ 
মুহুত্তেকে মধ্য তায়, কেহ না দেখিতে পায়, 
কোথা গেল হায় হায়, স্থান পাঁরহার হে। 
কোথা তার এ সময়, মনোহর অঙ্গ রয়, 

কোথা রয় করচয়, মার মার মরি হে॥ 

কিন্তু তো তাহার সম, জীবন যৌবন মম, 
তবে কেন তার তম, মিছামাছ করি হে। 
যৌবন লাবণ্য নিয়ে, তোমার হইয়ে প্রিয়ে, 
আজ আছ বিনাশিয়ে, কাল যাব মার হে। 


_-সংবাদ প্রভাকর', ২৮ মে, ১৮৫২ 


হেমন্ত বর্ণনাছলে স্ত্রীর 
সহিত পঁতির কথোপকথন 
পাঁত 
লঘু ভ্রিপদী 


রাখ রাখ 'প্রয়ে, বসনে ঢাকিয়ে, 
জলদ চাঁচর চয়। 


বিষাদিত জলে পাশ ॥ 
পেয়ে মনস্তাপ, দেহ আভশাপ, 
যে সতিনী তব কোলে। 
যে সাঁতিনী তার, তাহার প্রকার, 
ডুবিয়ে মরিবে জলে ॥ 
তাহে এই ভয় পাছে সিদ্ধি হয়, 
সে পাপ কুমাদনীর। 
পাছে সাঁখ বহে নীর॥ 
কর কর আচ্ছাদন। 
শাপ হবে বিমোচন ॥ 
নার 
যে ছিল তপন, খর বিলক্ষণ, 
যখন শরদ 'দিবা। 
এ যে দিনপতি, তেজে ক্ষীণ অত, 
তাহার করণ কিবা! 


পাত অধরেতে তব, নবীন পল্লব, 
দ্বাদশ তপন, বিহার গগন, লাবিত তর তাই। 
বিতাঁরত খর কর। সেই তর্ফল ও দই শ্ৰীফল, 
কিন্তু খাঁস পরে, দশ 'দবাকরে, তোমাতে দেখিতে পাই॥ 
গেল তব নখোপর ॥ | 
এক রবি খাস, তব ভালে পশি, ক Se 
সিন্দর বিন্দুর রুপে। রি 3 8 
দ্বাদশ 'দিনেশ, এক অবশেষ, নীরব কোকিলকুল। 
উজ্জল হবে দক রূপে॥ কি হেতু বল না, না করে কলনা, 
কেন প্রাতকূল | 
নারা পতি 
ক্নে তাঁজল কমল, শুন প্রাণ বাল, কোকিল কাকলা, 
হেমন্তের আগমনে । যেহেতু হইল হারা। 
পাছে বা পলায়, প্রাণ পদ্ম তায়, মধযস্বরে তব, হইয়ে নারর 
এ ভয় তা দরশনে॥ তোমারে শাঁপছে তারা৷ ? 
i তব বিধ্বমন্খ, হইবেক মুক, 
যেমন তাহারা হয়। 
করাল মরাল, মনে জান কাল তাই বুঝি প্রাণ, যবে কর মান, 
রঃ কমল কমল হরি। ও মুখ নীরবে রয় ॥ 
ভয় যঢক্ত হিয়ে, রহে পলাইয়ে, 
তোমারে আশ্রয় কাঁর॥ 
হেরিয়ে নখরে, পাঁত দিবাকরে, লী এনে কী 
তাহার নিকটে যায়। পাতানো ন করে৷ ত 
তোমার গমন, হংস নিদর্শন, 
দৌখলেক সে তথায় ॥ পাঁত 
ভয়ে হয়ে ভীত, গলাতে চিন্তিত, বেণী লো তোমারি, দেখিতে না পারি, 
ত্রাণ স্থানে নির,পায়। পলাইল বিষধরে | 
হইয়ে অগতি, তাজে বসমতী, যদি বল ধান, দূর হলে ফণি, 
শেষেতে পলায়ে যায় ॥ অবনী মন্ডল হতে। 
হি আর ধরাতল, কিছ হলাহল, 
| রাহবে না কোনমতে ॥ 
শরদ স্বভাব, ত্যজিব স্বভাব, তা নয় তা নয় বহু বিষ রয়, 
i ধরিল মলিন ভাব। ih তোমার নয়নে প্রাণ। 
আঁত মনোহর, পদার্থ নিকর, সে গরল পারে, সংহার সংসারে, 
হইলেক রসাভাব॥ করিবারে সমাধান ॥ 
বিধদ্লান অতি, দীন দিনপতি, কিন্তু চমৎকার, সর্প বিষাধার, 
নলিন? মালনী হয়। সবে তাজে যর কাঁর। 
আর তরদ্দলে, ফল নাহি ফলে, নয়ন গরলে, যতনে সকলে 
পূর্ণ পরু পন্রচয় ॥ বাঞ্ছা করে ডুবে মরি ॥ 
গরল আঁহর শুধু কলাহর, 
পাঁত হয় পান। 
না লো প্রাণ সখি, বিটাপ রখ, নয়ন গরল, প্রেমিকে কেবল, 
হেমন্তে তোমায় প্রাণ। পান করে ওরে প্রাণ ॥ 
নব পল্লবিত, ফলে সুশোভিত, কিন্তু চমৎকার, বিষনাশকার, 
তুমি তরু করি জ্ঞান ॥ অমৃত বিষোর কাছে। 


৯৭৫ 


কেন রে এ বাঁধ, নয়ন সান্নীধ, 
অধরে অমৃত আছে॥ 
বুঝোঁছ কারণ, একত্রে স্থাপন, 


হয় অনুমান, A 


হেরি হিমালয়ে, বোধ হয় ভয়ে, 


সদা ইচ্ছা করি, 


শশাঙ্ক গগনে, ও মুখ দর্শনে, 
মলিন কাঁদছে ওই ॥ 
যত তারাগণে তোমার নয়নে, 
কাঁদিতেছে আঁবরত। 
পতন কাঁরতে রত॥ 


নারী Te 
হয়েছে শীতল, দোঁখতেছি জল, 
পুন শীত কি কারণ। 


আত শীতল হইল! 


পদার্থ সকল, সমীরণ জল, 
কি কাল শীতল, হলো সম্প্রাত॥ 
কিন্তু অপরূপ, 'নিরাখ তায়। 


সমস্ত শীতল, প্রতপ্ত কেবল, 
বোধ হয় প্রাণ, তোমার গায়॥ 
পাঁত। মোরে নিরন্তর, তব নেন্রকর, 
পাবক প্রখর, দাহন করে। 
মম দেহোপর, বহ্নি খর তর, 
তাই উষ্ণভাব, এ দেহ ধরে॥ 
স্লী। কেন বিভাবরণী, দীর্ঘ দেহ ধার, 
ধরায় বিহার, রহে এখন। 
ত্যাজতে ধরণী, না চায় রজনী, 
বল গুণমাণ, শান কারণ॥ 


তখনি হোৌরয়ে, তোমার মহখ। 
সতী বিভাবরী, শশী জ্ঞান করি, 
হেরি প্রাণপতি, পায় কি সুখ! 


আছে যতক্ষণ, শশী প্রাণধন, 
পাইয়ে রতন, না ত্যজে তায়। 

তাই িভাবরা, পাতি বোধ করি, 
বহুক্ষণ ধার, রয় ধরায় ॥ 

কিন্তু লো যেক্ষণে, নিদ্রার ভঞ্জনে, 
চাহিয়া নয়নে, উঠ প্রভাতে।, 

হোঁর ও নয়নে, নিশা ভাব মনে, 
কুমনুদী সাঁতনী, পালায় তাতে॥ 

স্লী। আতিশয় ঘন, বল কি কারণ 

নিরাখ প্রভাতে, এ কুঙ্ঝটিকা। 

কেন সব হয়, ধূমাকার ময়, 


তব নিকেতন, আসিল মদন, 
আপন যাতন, দিতে তেমায়॥ 
কিন্তু তব স্থান, হরের সমান, 
যে বহি নয়নে, সে ভস্ম হয়। 
তাই ধান তার, শাক্ত সে প্রকার, 
অবনীতে আর, নাহিক রয়॥ 
ভস্ম হৈল শর, তার কলেবর, 
প্রবল দহনে, দাহন হয়। 
দাহনে ধম, ব্যাপে নভোভুম, 


বাল্যরচনা--পদ্য 


পাঁতি। বিবেচনা করি, তোরে প্রাণেশ্বরী, 
বাল ব্রিপুরারি, প্রলাপ নয়। 
হরের ভূষণ, সব ‘লক্ষণ, 
তোমার অঙ্গেতে, তুলনা হয়॥ 
শিরে লো তোমার, কি শোভা পায়। 
সদা, ?শরোপরি, আছ নিশথপারি, 
তিন ধারা ধাঁর, গঙ্গা খেলায় ॥ 
সদা ফাণবরে, ভীষণ আত। 
বেণী ফাঁণবর, তব নিরন্তর, 
স্কন্ধ শিরোপর, রয় তেমাত॥ 
যেইমত হরে, কণ্ঠে বিষধরে, 
টু তেমতি গরল, তুমিও ধর। 
কিন্তু কণ্ঠে নয়, কিছ অধো রয়, 
{বশেষিয়া বাল, ও পয়োধর॥ 
যে গরল হরে, কণ্ঠদেশে ধরে, 
কাছে না এনে সে নাঁশতে নারে। 
কিন্তু পয়োধরে যে গরল ধরে, 
দুর হইতেই, মানবে মারে ॥ 
যাঁদ বল প্রিয়ে, কণ্ঠে না রহিয়ে 
অধোভাগে কেন, গরল রয়। 
কণ্ঠে রৈলে তবে, মুখ কাছে রবে, 
মুখামৃতে বিষ, নিস্তেজ হয় ॥ 
স্তী। কি মূঢ় মানব কোলে নিজ সব, 
দুরন্ত পাবক, লয়েছে টানি। 
বিশ্বাসঘাতক, সেই সে পাবক, 


রেখেছো অনল, কহ স্বরুপ 


স্ত্রী। তবে প্রেমাধার রাখিব না আর, 
নয়নে আমার, কাল অনল। 
দেখ প্রাণ ধন, মুদিয়া নয়ন, 
তাড়াই আগুন, শয্যায় চল ৷ 


পাঁতি। বাঁদ তুমি প্রাণ নাহি দিলে স্থান, 
কোথায় অনল, যাইবে আর ৷ 
পৃথিবীতে আর, স্থান নাহ. তার, 
তাহে বলী শাঁত, বিপক্ষ তার! 
যাইবে বথার, যাইবে তথায়, 
দুরন্ত শাৰব, শীত ধাইয়ে ৷ 
এমতে ধরায়, নাহি স্থান পায়, 
শেষে জলে যায়, রয় ডুবিয়ে ॥ 


৯৭৭ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


তাই দেখ কাল, নিশা শেষকাল, 
উঠে জল হোতে, ধূমের রাশি। 
তাই বলি প্রয়ে, স্থান না পাইয়ে, 


হয়েছে অনল, সলিল বাঁসি॥ 
সংবাদ প্রভাকর', ৫ ফেব্রুয়ার, ১৮৫৩ 


দূরদেশ গমনের বিদায় 


পাত 
লালিত 

এবার দোঁখ আর, দেখি দৌখ এইবার, 
দোখ ফিরে বিধুমুখ। দেখ আখ ভরি লো। 
আঁজকার নাশ ভোরে লয়ে যাবে কোথা মোরে, 
কত দন তোমা বিনে রহিব কি কর লো - 
দরে দরে বুক, হেরিব না বিধুমুখ, 
বিধ্মুখ হাসি ভরা, রব স্বপ্নে স্মার লো। 
আমি কিনা আসাঁফরে, হেরি ক না প্রেয়সীরে, 
জাননে জানিনে কিছ, বাঁচ কি না মার লো! 
হোর কি নাহোর আর, শশিমুখে ফিরে বার, 
জনমের মত তাই হেরি ভাল কার লো! 
সেই শেষ সুখ মার, বাধ বাঁক লয় হার, 
ব্াঝ নিশি পোহাইল, তাই হৃদে ডাঁর লো॥ 
কি শান ক শ্দান ধান কুহন কুহনু কারি ধান, 
হৃদয়ে শিহার মার, যে শমনেছি কাণে রে। 
বুঝেছি বুঝেছি মার, পোহাইল বিভাবরা, 
পোহাইল পোহাইল, মন তা না মানে রে॥ 
হা রজান একবার, রহ রহ রহ আর, 
একবার চাহি আম, চন্দ্রমূখশী পানে রে। 
মংখ পানে চেয়ে রই, নয়নে নয়নে হই, 
একবার দঘণশ্বাস, সলিল নয়নে রে॥ 
একবার মাঁর মার, হৃদয়ে হৃদয়ে করি, 
অধরে অধর ধারি, জড়ড়াইব প্রাণে রে। 
ধরি হাঁদ হাঁদ পরে, কত দিবসের তরে, 
জনমের মত কি না, কে জানে কে জানে রে॥ 


নালো না লো মিছে বাল, যামনী গিয়াছে চাল, 
ফিরবে না, ফিরিবে না, 'ফারবার নয় লো। 


ওই দেখ নীল নিশি, মৃদ্য আলো সনে মিশি 
ফিরিছে বিঘোর আলো, চারিদিক ময় লো॥ 
গগনে নিভেছে যেন, যত তারাচয় লো। 
কি বলি গগনোপরে,  একাকাঁ মধুর করে 
প্রভাতের সুখতারা, কিবা শোভা হয় লো! 
এখনি আকাশোপর,  প্রকাশিবে প্রভাকর, 


এখান যাইব কোথা, ভেবে হৃদি দয় লো। 
আদি লো আসি লো প্রিয় আসি লো বিদায় নিয়ে, 
চললাম কতদ্‌রে কি কপালে রয় লো॥ 


৯৭৮ 


য্থা যাব তথা রব, প্রেমডোরে বাঁধা তব, 
অন্তরে অন্তরে বাঁধা,  প্রণয়োর পাশে লো। 
স্বপনে নয়নে মনে, হোঁরব সে চন্দ্রাননে, 
হোরব সে বিধুমুখ, মদ মৃদু হাসে লো॥ 
তোমা চিন্তা সৰ্ব্বক্ষণে, শয়নে স্বপনে মনে, 


ফার দেখা আশে লো। 
একা প্রভাতের তারা, 
হৃদয় আকাশে লো! 


এক আশে রবে প্রাণ, 
সুখ শশী হলে হারা, 
হবে মোর অন্ধকার, 


স্ত্রী 
ন্রিপদী 
কেন আরে বিভাবার, পোহাইল মার মার, 
পোহাইল 'দিবারে যাতনা। 
কেন রে যাঁমনী ভাগে, স্বপ্নে জানবার আগে, 
কেন কেন মরণ হলো না॥ 


জেনোছ জেনৌছ আগে, যখন যামিনী ভাগে, 
হাঁদ মোর হইল চণ্গল। ] 

তখান জেনোছি মনে, গাইব প্রাণের জনে 
যাবে মোর যা আছে সকল॥ 

তখাঁন ভেবোছ মনে, কেন কেন ক কারণে, 
হৃদি মোর চঞ্চল ?িবকল। 

কেন রে আঁস্থির হয়া, ক্ষণে উঠ শিহরিয়া, 
কেদে কেদে উঠিছে কেবল 

প্রাণনাথ হৃদি পরে, হৃদি পরশিলে পরে, 
অস্থির হৃদয় হব স্থির। 

স্বর্গসুখ সম হিয়ে, তদপরে হাঁদ দিয়ে, 
কত সুখে ঘদমাই গভীর ॥ 

মার মার সে প্রকার, যাইতে পাব না আর, 
নিদ্রা তব হৃদির উপর। 

হাঁদপরে হৃদি দিয়ে, পয়োধরে পরিয়ে, 


শুধু যত সখের স্বপন। 
আর কি মধুরাকার, হেরিব না ফিরে বার, 


হয়েছে 

বিরহ বারিধি মাঝে, হয়েছি পতিত! 

জানি জানি সেই জালা, অহরহ ঝালা পালা, 
কাঁরবে আমারে মনে মনে। 

না দেখে প্রিয়ের মুখ, একেলা দহিবে বক, 
মনাগুনে গোপনে গোপনে 


বাল্যরচণা- পদ্য 


শুধু প্রাণনাথ আশা, 
আসা দিন অননুরাগণী, 
যেন যবে বিভাবরা, 
যদ্যাপ তাহারোপরে, 


নিবিড় তীমরময়, 


রবে এক হৃদে আশা, 
সপ্রবল শয়নে স্বপনে । 

রব প্রাণে তার লাগ, 
শুধ্য সেই দিন আশামনে ॥ 
তমসা বসন পার, 
শশধর না করে প্রকাশ। 

তাহা সহ ঢাকয়ে আকাশ ॥ 

শুধু দরশন হয়, 
শশী তারা নাহিক আকাশে । 


শুধ ভোদ জলধর, যাঁদ হয় ক্ষীণ কর, 


তেমাতি আমার বুকে, 


কাঁর তাহা জপমালা, 


যাঁদ দেহে প্রাণ ধার 
তোরে ফেলে প্রাণে মার, 
অন্তরে প্রণয় ডোরে, 
প্রাণেতে ত্যাজতে তোরে, 


আর কথা পরস্পরে 
তবে যাই সুনয়নি, 
যাই কিন্তু পদ ধাঁন, 


এক তারা একাকী [বকাসে ॥ 
অন্ধকার দুখে দুখে, 
গেছে যত আশা যত সহখ। 


ধ্য প্রাণনাথ আসা তারি প্রাণ ভরা আশা, 
একাকী বহরে মোর বুক॥ 
মূখ বাসর কবে, বল বল কবে হবে, 


ভুলিব বিরহ জবালা 
যদ পারি ভুলিতে রতন ॥ 


পতি 
চৌপদী 


আসব হে ত্বরা করি, 
রহে না লো রহে না। 
যে দৃঢ় গেথেছে মোরে, 
সহে না লো সহে না। 
প্রকাশিল প্রভাকরে, 
কহে না লো কহে না। 
যাইলো হৃদয় মণ, 
বহে না লো বহে না॥ 
সংবাদ প্রভাকর', ১৭ ফেব্রুয়ার, ১৮৫৩ 


লো তরুণ করে, 


কামিনীর প্রাতি উক্ত 


রেঃপক) 
তোমাতে লো ষড় খাতু 

অপরূপ দেখ এক, শরীরে তোমার। 
একঠাঁই ষড় খতু, কারছে বিহার ॥ 
নিদাঘ, বরষা, আর, শরদ হেমন্ত। 
নিরাখ শিশির আর, দঃরন্ত বসন্ত ৷ 
এ সবার সেনা আঁদ, তোমাতে বিহরে। 
গ্রীন্ম, বর্ষা, শরদাঁদ, কাহ পরে পরে ॥ 


গ্রীষ্ম 


তখন পিন্দুর বন্দ, আঁত খরতর। 
ক্রোধভরে করে কর, বসি মুখোপর ॥ 
সে রাঁব রাক্তম রাগে, শুন হেতু তার। 
'নরখিল নিজ প্রিয়া, চরণে তোমার] 
প্রফুল্লিতা কমলিনী, প্রেমভরে বাসি। 
নখরের ছলে কোলে, উপপাঁত শশী ॥ 
নলিনী শশাঙ্ক সহ, কারতেছে বাস। 
প্রভাকর করে তাই, প্রকোপ প্রকাশ ॥ 
আতি ক্রোধযযক্ত রাব, হোয়েছে এবার । 
তাই লো আরক্ত ছবি, দোখতোঁছ তার! 
ঠেকে শিখে দিবাকর, রমণীর রীতি। 
সামাঁলতে অন্য নারী, ধাইল ঝাঁটাতি॥ 
তোমার পঙ্কজ মুখ, প্রাণের রমণী । 
আগ্দলিতে আগে ভাগে, আইল অমনি ॥ 
বদন সরোজ কোলে, সিন্দুর তপন। 
{বশেষ কারণ তার, বুঝেছি এখন॥ 
পাঁতরে পাইয়া কোলে, সুখে আনন্দিত। 
তোমার বদন পদ্ম, হোলো বকাঁসিত॥ 


যে অনল নিদাঘেতে, দহে ন্রিভূবনে। 
সে অনল আছে ওই, তোমার নয়নে ॥ 
গ্রীষ্ম ভয়ে হার সহ, বাস করে করা। 
তাহাও তোমাতে সখ, দরশন কাঁর॥ 
করিয়াছে স্থিতি তব, কাঁটতে কেশরণী। 
আছে কুম্ভ জাগাইয়া, কক্ষোপরি করী॥ 
গ্রীত্মে তরু সুশোভিত, ফলে অহরহ। 
তুমি তরু শোভিতেছ দই ফল সহ॥ 
এ সবেতে পরাভব, নিদাঘ পলায়। 
আইল স্বদল সহ, বরষা তথায় ॥ 


বর্ষা 


নিরন্তর, নীরধর, নিরাখ চাঁচরে। 
হাসি ছলে সৌদামিনী, নাচিছে অধরে॥ 
হানিছে তাহার সদা, অশান আমার । 
হৃদয় 'বিদরে তায়, জর জর কায়৷ 
যে সময়ে ঘাম বারি, ও দেহে নিরখি। 
বরষার বারিধারা, তারে বাঁল সাঁখ॥ 
ঘোমটায় যবে ঢাকো, মুখ শশধরে। 
বরষায় শশী ঢাকা, যেন জলধরে ॥ 
ধাঁরতে আমার কর, মুদিয়াছ করে। 
কমল মদত যেন বরষার ডরে॥ 
উপরে ধোরেছে কালো, তব পয়োধর। 
গিরশিরে শোভে যেন, নব পয়োধর ॥ 


৯৭৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বিধুম্ীখ তাহে এই, বিনতি হে কাঁর। 
চাতক হইতে মোরে, দেহ প্রাণেশ্বরী ৷ 
বরষায় মনোহর, তর শোভাকর। 
দাঁড়ন্ব দোখ লো ধান, তব পয়োধর ॥ 
গার পরি নব লতা, শোভে এ সময়। 
সে গার তোমার কুচ, হার লতা হয়॥ 
এ সবেতে, পর/ভব, বরষা পলায়। 
আইল স্বদল সহ, শরদ তথায় ॥ 


শরদ 
শরদের সুধাকরে, সুধা করে কত। 
সে ভাব নিরাখ তব, মুখে আবিরত ॥ 
কিন্তু যে কলঙ্ক কাল, থাকে শশধরে। 
সে কলঙ্ক নাহ তব, মুখের ভিতরে ॥ 
যাঁদও নাহিক মৃগ, আছে কিছু তার। 
মগের নয়ন করে, বদনে বহার! 
বসন বারিদ পুন, হইয়াছে দুর। 
পুনরায় প্রকাশত, তপন সন্দুর ॥ 
কর কমলিনী সদা, আছে িকসিত। 
কঙ্কণের নাদে আল, গায় সুললিত ॥ 
শরদে মরাল কুল, সুখে কেলি করে। 
তোমাতে মরাল ভাব, গমনের তরে ॥ 
চান্দ্রকা হোয়েছে "প্রয়ে, অতি পাঁরজ্কার। 
নিরখি তাহার আভা, বরণে তোমার ॥ 
প্রফুল্লিতা কুমুদিনী, চন্দ্র মনোহরা। 
হোর তব নয়নেতে, বিষামৃত ভরা | 
যাঁদ বল চন্দ্রকোলে, আছে কুমাদনী। 
দুর ঘুচে একন্রিত, অপূর্ব কাহনী 
তার হেতু ইন্দীবর, তোমার নয়নে । 
শরণ লোয়েছে গিয়ে, পাঁত নিকেতন ॥ 
এ সবেতে পরাভব, শরদ পলায়। 
আইল স্বদল সহ, হেমন্ত তথায় ৷৷ 


হেমন্ত 


[ অস্পষ্ট] 


কখনো সদয় হও, কভু মান কর॥ 
নিদাঘ, শরদ, বর্ষা, এই খাতু চয়। 
বিশেষ বসন্ত কাল, হয় রসময়॥ 

এই হেতু ধান এই, ষড় খতুগণ। 
তোমার সরস ভাব, করিছে বর্ণন ॥ 
কিন্তু তাহে বার্ণত, না হবে, তব মান। 
সে মান বার্ণতে আম, হই ম্রিয়মাণ॥ 
এ কথা বদ্যাঁপ তুমি, কহ সুলোচনা। 
হেমন্ত, শিশির ছলে, মানের রচনা |! 
ফলত ঘটিল তাই, আমার কপালে। 
মান করি নিজ দেহে, হিম দেখাইলে॥ 


৯৮০ 


বিরস হোয়েছে তব, মুখ সধাকর। 
মুদিত হোয়েছে দেখি, আখৈ ইন্দীবর ॥ 
এখন কমল কর, নহে বিকাঁসত। 
সন্দুর রাঁবর ছবি, নহে প্রভান্বিত॥ 
নীহার নয়ন নীর, নিরবধি বহে। 

যে জল শীতল অতি, সে আমারে দহে ॥ 
শীতের স্বভাবে বারি, হোয়েছে শীতল॥ 
কিন্তু তব অশ্রদরুপে, দহে মোরে জল॥ 
শীতের প্রতাপে বহি, তাপহাীন হয় 
মানে তাই জ্যোঁতহীন, তব নেত্রদয় ॥ 
এ সবেতে পরাভব, হেমন্ত পলায়। 
আইল স্বদল সহ, শিশির তথায় ॥ 


শিশির 
নয়নের দীপ্তি হর, ঘন ঘোরতর। 
কুআশায় ঢাঁকয়াছে, রাঁব শশধর ৷৷ 
ঘোমটা কুআশা ঘোর, কার দরশন। 
মূখ শশী, ভালে রাঁব, করে আচ্ছাদন 
রও শীতে যে প্রকার। 
পা কাঁপছে দেহ, পরশে তোমার॥ 
দা রোমাণ্টিত, বিকল শরীর। 
উহ উহু, ভীম-ীহম, কারিছে অস্থির! 
যেমন শাশরে, কালো, প্লিগ্ধ হয় জল। 
তেমান তোমার অঙ্গ, কালো, সুশীতল॥ 
জল হোতে উঠে ধুম, অনল সমান। 
তোমার নিশ্বাসে ধুম, যাঁদ কর মান 
এ সবেতে পরাভব, শিশির পলায়। 
আইল স্বদল সহ, বসন্ত তথায় ॥ 


বসন্ত 

সরস বসন্ত করে, মুগ্ধ ভ্রিভুবন। 
তুমিও স্বরূপে মুগ্ধ, কারছ তেমন॥ 
স:চার্র বিমল শশী, তোমার বদন। 
ন্দীবর, নেত্রবর, প্রফুল্ল এখন॥ 
কমলে কমল কত, কমল কাননে । 
হাতে পায় পদ্ম, পদ্ম, হৃদয় বদনে॥ 
প্রকটিত ফুলকুল, সৌরভ বক কব। 
কিন্তু সে সৌরভ পাই, মুখপদ্মে তব 
ভ্রমর ভ্রমণ করে, শন গণ গুণ। 
বুঝোছি নূপুর তব, করে রণে রণ 
কিবা কুহ: কুহ করে, কোকিল কলাপ। 

সে রব তব, মধুর আলাগ॥ 
তোমার সুগন্ধ যুক্ত, কমল বদন! 
তাহা হোতে আসতেছে, মদ: শ্বাস ঘন 
মুখের সৌরভ লোয়ে, আসিছে নিশ্বাস 
না বুঝে কহিছে, লোক, দক্ষিণ বাতাস! 


বসন্ত বৃক্ষের ডালে, নবীন পল্লব। 
তাহার প্রমাণ দোখ, অধরেতে তব॥ 
বসন্তে প্রকাশ পায়, স্মরধনু শর। 

তা হোর কটাক্ষে তব, ভ্রুবুগ উপর ॥ 
কিন্তু প্রাণ তব স্থানে, নিজে নাই স্মর। 
কেবল রোয়েছে তার, ধন? আর শর॥ 
বুঝোঁছ কারণ সাঁখ, যাহে নাহি স্মর। 
পলায়েছে মনাঁসজ, হেরে কুচ হর॥৷ 
শক্ত নহে শিব সহ, করিবারে রণ। 
ধন্ব্বাণ ফেলে দিয়ে, পলালো মদন ॥ 
দেখ দেখ বিধুম্াখ, ঈশ্বর কৌশল। 
স্থাঁপত কোরেছে খতু, তোমাতে সকল ॥ 


সংবাদ প্রভাকর', ১৮ মাচ্চ, ১৮৫৩ 


রেচপক) 
ন্রপদী 


দ্বিযাম যামিনী যায়, আমার কি শোভা তায়, 
'নিরখি নিম্মল নদী তীরে। 

নিরমল নীলাকাশ, সীমা বিনা সুপ্রকাশ, 
মাঝে হেরি মধুর শাশরে | 

যেন কোন নব বালা, পাইয়া বিরহ জবালা, 
মলিনতা মধুর বদনে। 

গগন গহন বনে, মনোদুখে মার মনে, 
ভ্রমিতেছে গজেশ গমনে ॥ 

সেই রূপ মনোহর, রুপ ধার শশধর 
আলো করে ধরণী আকাশ। 

গগনের যত তারা, হইয়াছে কর হারা, 
অল্প তারা আকাশ প্রকাশ ॥ 

মাঝে মাঝে শশধরে ঢাকে ক্ষীণ জলধরে, 
মরি বেন নাথ দরশনে। 

রাহ গুরুজন মাঝে, মোহন’ মহলা লাজে, 
ঢাকা দেয় বদন বসনে ॥ 

চীন্দ্রকা বসন পরা, গভীর নিশীথে ধরা, 
মোহ মন্রে যেন নিদ্রা যায়। 

ঘোর স্তব্ধ ত্রিভূবন, দেখিয়া চাহছে মন, 
আরাধিতে অচিন্ত্য স্রল্টায় ॥ 

শুধু হয় শব্দ তায়, পরশি 'িকুগ্জ গায়, 
চলছে সমীর মৃদু স্বরে। 

পূর্ণ নদী স্থির নারে, শুধু শব্দ ধীরে ধীরে, 
মধুর মলয় মন্দ করে| 

আহা মার মার ক রে, এমন নদীর তীরে, 
কে রে শত শোভা ধার বাঁস। 


নাল্যরচনা--পদ্য 


ব্টাঝ এ বিরহ লাগ, প্রণায়নী অনুরাগী 
যুবক জনেক যেন শশী ॥ 

তৃণের কুসুম কুঞ্জ, লাঁলত লাঁতকা পন, 

যেমন মালন শশী, মলিন বদনে বাস, 
দীর্ঘশ্বাসে বিদরে হৃদয়৷ 

আখ হতে বারে বারে, ধারা বহে ধারে ধারে, 
তাহাতে কতই শোভা ধরে। 


যেন সে নয়ন জলে, শশী পাঁশ ছায়া ছলে, 
চুম্বন গণ্ডেতে তার করে ॥ 

নিরাখ নয়ন ভরি, মধুর চন্দ্রমাপার, 
শেষে শশী সম্বোধিয়া কয়। 

আরে মনোহর শশী, গগন মণ্ডলে পশি 
পার যেতে ত্রিভুবন ময় 

তাই বাল শশধর, আমার বচন ধর, 
যাও সেই মোহিনীর কাছে। 

যার তরে আশা পথে আরো ইয়া মনোরথে, 


আগে মোর পরাণ 'গয়াছে॥ 


পয়ার 
কিন্তু রে কি হের তোর, হৃদয় মাঝায়। 
কিরে সে কালীর রেখা, লেখা দেখা যায়॥ 
ব্যাঁঝ মম মনোরমা, ভাবয়া আমায়। 
আসবার কথা লিখে, দেছে তোর গায় ॥ 
না রে আর কেন মাজ, মিছার স্বপনে। 
জানি ভাল ভাবে না সে, অনুগত জনে॥ 


পদ 
ব্যাঝ মোর দুখে দুখী, নাহি দেখি বিধমুখী, 
বাঁঝ চাঁদ করেছ রোদন। 


হৃদয়ের রেখাচয়, আঁখ ধারা চিহ্ন রয়, 
ও যে নহে কলঙ্ক কখন॥৷ 

ব্যাঝ তাঁর দেখা তরে, আকাশ রোদন করে, 
তারারুপ সহস্র নয়নে। 
শত শত বিন্দু বরিষণে ॥ 

তাই বাল নিশাপতি, রতনে যতনে আঁত, 
ঝাঁটাত কর হে দরশন। 

এই ভাষা কহ গয়ে, . আশা বিনে ফাটে হিয়ে, 


তার লাগ মলো একজন ॥ 


পয়ার 
শাঁশ হে বাঁসয়ে আর, বিলদ্ব না কর। 
এমন অচল কেন, রও শশধর ॥ 
বুঝেছি বাঁঝ হে তব, যেই ভাব মনে॥ 
যে কারণে যেতে নারো, নারী নকেতনে ॥ 


৯৮১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


মোহনার মুখ রুপ, করি দরশন। 


যাবে না 


লা, পেয়েছ তখন ॥ 
খ, তার অদর্শনে। 


যাঁমনীনাথ, যথায় যুবতী ৷ 


ইহা যাঁদ ?নশানাথ, না মান আপান। 
আদি অন্ত জান আমি, বালব এখান ॥ 


চোপদী 
ললনা লপনে লাজ, পেয়ে মানে "দ্বিজরাজ, 
লঢুকালে মেঘের মাঝ, ঘোমটা ধাঁরয়া রে। 
এই কথা মুড়ে কয়, তাই অমানিশা হয়, 
কেহ কহে তাহা নয়, গিয়াছে মায়া রে! 
মাহলার মুখাকারে, অভিমানে আপনারে, 
একেবারে নাশিবারে, গমন করিয়া রে। 
মহেশ ললাট স্থলে, ধাঁক ধাকি বাহ জবলে, 
ঝাঁপ দিলে সে অনলে, পরাণ হাঁরয়া রে॥ 
বিমল বারিধি জলে, ডুবোছলে কেহ বলে, 
মে বলে বাঁর তলে, ছায়া সে পড়িয়া রে। 
ভয় এই পাছে তায়, কাঁমনী তথায় যায়, 
ছলে কম্পমান কায়, সাললে লাভয়া রে॥ 
পরেতে জানিয়া ভাল, কাঁরছে বিরহ কাল, 
কামিনী বদন কাল, তাই ফিরে. আইলে। 
ফিরে এলে 'সন্ধ্‌ হতে, বলে নর শতে শতে, 
যে তুমি এমান মতে, সমদ্রে জন্মাইলে॥ 
বিধ মূখ মাহলার, দেখ নাহ ফিরে বার, 
নাহ দেখি শোভা তার, আজো না পলাইলে। 
যেতে বাল যতবার, তত কর অস্বীকার, 
বুঝেছি কারণ তার, জবালা পাবে যাইলে। 
পয়ার 


নাহি ডর শশধর, ধর হে বচন। 
চরণে শরণ তার, কারও গ্রহণ ॥ 
প্রমদার পদতলে, পাঁড় নিরন্তর । 
তোমার সদৃশ আছে, দশ শশধর॥ 
বিশেষতঃ পদে যদ, না পড় প্রথমে । 
মুখের সম্মুখে কথা, কহ যদি তমে॥ 
তখনি ঘটবে কৃহ্‌, যেন গনশাকর। 
ললনা ললাটে আছে, 'সন্দুর ভাদ্কর॥ 


নখর নিকর তায়, 


কমলের কোলে শশধর। 


শশী সম শোভা পায়, 


ক্রোধে রক্ত দিবাপাঁতি, 


জানিল অসতাঁ আঁত, 


পদরুপা নলিনী নিকর॥ 


ঠেকে শিখে নারী রীতে, 


যদ বল কি প্রকারে, চিনবে তুমি হে তারে, 
দেখ নাই আগে তো সে জনে। 


জান যাঁদ আপনার, 


কুমুদিনী প্রেমাধার, 


তারে তবে চানবে নয়নে॥ । 


চৌপদী 


যাও যাও সুধাকর, 
একবার শশধর, 

প্রাণের প্রেয়সী পাশে, 
ধাঁরব পরাণ পাশে, 
নহে রহ এই স্থলে, 
যেও না হে অস্তাচলে, 
মোহিনীর মূখ তোরে, 
বাঁধয়া বাঁচাব মোরে, 


যত সুখ আশা আর, 
শেষ আসা আশা সার, 
যাঁদও জান রে মনে, 
গোপনেতে প্রাণপণে, 
যদ্যপি স্বপ্নে বা ভ্রমে, 
পাই যাঁদ 'প্রয়তমে, 


কেন হে বিলম্ব কর, 
যাও যাও যাও রে। 
বল গিয়ে যাঁদ আসে, 
বাঁধও না তাও রে॥ 
অহরহ কোন ছলে, 
এই ভিক্ষা দাও রে। 
জ্ঞান কার প্রেম ডোরে, 
যেও না কোথাও রে 
যখন রমণী মণ, 
ধাঁরল আমায় রে। 
এই সে নিকুঞ্জ কিরে, 
দেখোঁছ ক তায় রে॥ 
হা মধুর শশধর, 
ধাঁর সবে পায় রে। 


বাল্যরচনা পদ্য 


দারুণ 'বাঁধর বাঁধ, চেতনে হারল নিধি, 
জবালা জবালাইল বাঁধি, মার মার মার রে। 
কিন্তু আশা পাছে পাছে, তাই চাঁদ তোর কাছে, 
যেতে বাল যথা আছে, আমার স্বন্দরী রে॥ 
_ “সংবাদ প্রভাকর ৩০ মার্চ্চ, ১৮৫৩ 


বসন্তের নিকট বিদায় 
ধ্রপদী 

হা বসন্ত মনোহর, হা মোহন রুপধর, 
হা রে হৃদি বিচণ্টলকর। 

লইয়ে রুপের ভার কেন কর পাঁরহার, 
এ মহা মণ্ডল মনোহর ॥ 

আর কিছু দিন ওরে, রহ রে ধরণী পরে, 
{বদায় তোমারে নার দিতে। 

জান জানি মার মার, এ পাপ পাঁথবী পরি, 
নারো আর দিনেক রহিতে ॥ 
উড়ে যায় নহে স্থিরতর। 

খর দিনকর করে, ক্রমেতে মলিন করে, 


“পাপ তাপে দহে দেহ, 
মার সে কি ফাঁরবার নয়॥” 
না কুসুম সুন্দরী রে, আসবে আসবে 'ফরে, 
সাধের বসন্ত মনোহর । 
কিন্তু সে আসিলে ফের, তোরা তো পাঁব নে টের, 
আজ বাবে পড়িয়া ভূপর॥ 

আ মারি অমনি দুখে, বিদরে আমার বকে, 
এ অসার সংসারে রাঁহয়ে। 
ফুলের বসন্ত মত, আশার যতন যত, 
যে সকল সখের লাগিয়ে ॥ 
আশা মোর সে বসন্ত, বুঝ আমি হলে অন্ত, 
তবে আসি হবে রে ঘটনা। , 
প্রখর দুখের রবি, চিরদিন বুঝি রাব, 
অভাগারে 'দিবারে যন্ত্রণা ৷ 
মানবোর এমন কপাল। 
ইহ লোকে চির দীন, হাঁদ রবে সুখহান, 
মনোদুখে কাটাইবে কাল 
শনত্যই বসন্ত বিকাশত। 
যাই তথা যাই তর্ণ, পরম প্রণয় পর্ণ, 
পরমেশে প্রেমে করি প্রীত! 


শক ছার মিছার আর, মুখাম্কুজ মহিলার, 
মোহ ভরে কার নিরীক্ষণ। 
তেমতি মোহত মতি, সে প্রীত প্রকৃতি প্রাত, 
রাখিবেক করিয়া যতন॥ 
হা মলয় কেন তুমি, উন্মাদের প্রায়। 
বেগ ভরে যাও দ্রুত, যথায় তথায় ॥ 
প্রাণের প্রণয়েশ্বরী, কুসুমের কুলে। 
নাঁহক নিরাঁখ নেনে, জ্ঞান গেছ ভুলে ॥ 
না রে চল ধীরে ধীরে, আসিবে বসন্ত ফিরে, 
ফিরে আস ফুটাইবে ফূল। 
ফিরে ফুটাইলে ফুলে, লইও সৌরভ তুলে, 


কিন্তু রে কভু কি আর, আছে আশা ফাঁরবার, 


ফট্টায়ে প্রণয় ফুলে, মানবেরে দিবে তুলে, 
সুখ রুপী সৌরভ অনন্ত ॥ 
নারে সে কখনো আর, . নহেকো রে ফরিবার, 
আর নাহ্‌ ফেরে। 
যাঁদন না ধরে কাল, 
ছাড়ায়ে মায়ার যত ফেরে ॥ 
কি সুখ দিবারে রবে, 


শুধু তারা দেবে জবালা, মনে হবে ঝালাপালা, 
ভাবিয়া পাপের যত দুখ! 
অধরেতে ধাঁর নামে, 


--সংবাদ প্রভাকর', ২৮ এঁপ্রল, ১৮৫৩ 


বিচিন্ নাটক 
(তন মিত্রের কথোপকথন) 


প্রথম মিত্র 
শক বিবাদে মুখখানি, হাসি-ভরা নাই। 
বেণা-বনে বোসে কেন, উঠ উঠ ভাই 


দ্বিতীয় মিত 
দৌখয়া দেশের গাঁত, কে'দে মার মনে। 
সে দুখে বিয়া আছি, বিরস বদনে॥ 


তৃতীয় মিত্র 
সখা রে বচন ধর, ছা দুখ পাঁরহর, 
{নিজ সুখে সখী হও ভাই। 


৯৮৩ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


দ্বিতীয় মিত্র 
নিজ সখ এ সংসারে, 
আমি তো সে সুখ দোখ নাই॥ 


তৃতীয় মিত্র 
না জেনে কহিছ ভাই, 
জান না তো কার কাছে পাবে। 
রাখ রে মানস পরী, 
কত সুখে তোমারে মজাবে ॥ 
পদে পদে প্রেম পথে, 
মাঁহলার ‘মোহন বদনে। 
মোহ মন্ত্রে রবে বাঁধা, মানবে না কোন বাধা, 
কত সুখে রবে মনে মনে॥ 


প্রথম মিত্র 
এ কথাটি ভাল বটে, রটে ধরাময়। 
পরম প্দুলকপ্রদ, প্রমদা প্রণয় ॥ 
বিশেবতঃ কত তাহে, ধর্মের সঞ্টার। 
বিবাহ বিশেষ তাই, বাঁধ বিধাতার ॥ 
নর নার উভয়েতে, হইয়া মিলিত। 
আরাধনে কাঁরবেক, পরমেশে প্রীত 


দ্বিতীয় মিত্ৰ 

ছাছি ছিছি কেন ছার, মুখাম্বুজে মাহলার, 
মারয়াছ মোহিত হইয়া। 

জান জান যত জবালা, দেয় প্রণাঁয়নী বালা 
হারিয়াছি বারেক ঠোঁকয়া॥ 

সবে তার এক দিন, 
নাকে কাণে খৎ দি হে তায়। 

আদরে ভাঙ্গাতে মান, হইয়াছি অপমান, 
না ভাঙ্গল আমার কথায়॥ 


প্রথম মিত্র ' 

সব তার সহিলাম, কত কথা কাহলাম, 
॥.. মধুর মিনাত কত করি। 

রামায়ণ আদি নিয়া, সব কথা কাটাইয়া, 
টা তবু মানে রহিলা জন্দরী! 
সামান্য রতন নহে, রমণী রপেসী। 
তার না ভাঙ্গবে মান, বেণা-বনে বাঁসি॥ 
তাই বলি উঠ ভাই, পরিহার দুখ । 
বল তুমি বল কারে, পৃথবীর সুখ 


দ্বিতীয় মিত্ৰ 
অনিত্য সকল সখ, নিত্য কারে বাঁল। 
সকল সংসার সুখ, স্বপনে কেবলি! 


৯৮৪ 


বন বন বল কারে, 


সংসারে সে সুখ নাই, 
প্রমদার প্রেমে পুরি, 


মজাইবে মনোরথে, 


UJ 


1 


হই আমি প্রেমাধীন, 


প্‌াঁথবাঁতে আছে সুখ, কেবাঁল স্বপনে। 
স্বপ্ন বনে আর সুখ, নাহ জানি মনে॥ 
স্বপনে স্বকরে পাই, সংসার মণ্ডল। 
স্বপনে নারীর দোখ, লপন কমল 
ভারত জনম ভূমি, সতীত্ব অঙ্গনা। 
শাঁশমুখী সরস্বতী, আর কত জনা॥ 


তৃতীয় মিত্র 

সে সব স্বপন ভাই, শ্রবণে তোমার। 
শ্রবণে প্রবেশ করে, শত সুধাধার ৷ 
কাব দেখ ছেলে দেখ, দেখ গিয়া মেয়ে। 
স্বপনে জিনেছ ভাই, সকলের চেয়ে ॥ 
মধুর সরল ভাষে, মুগ্ধ কর মন। 
করদুণায় ভেসে যায়, নীরেতে নয়ন ॥ 
বিশেষ রাঁসক তুমি, জানি ইহাতেই। 
স্বপ্ন দরশনে দেখ, সতীত্ব নিজেই ৷ 


প্রথম মিত্র 
এখন হে জানিলাম, স্বপ্নে যত সুখ। 
এসো মন্ত্র স্বপ্নে মোরা, ঘুচাইব দুখ ॥ 


তৃতীয় মিত্র 
স্বপনে আমার ভাই, মন নাহি ভজে। 
আসল পাইলে বল, নকলে কে মজে॥ 
বিশেষ একেতে আমি, ডর হে কতক। 
একেবারে তাড়াবো না, দেশের র কা 


প্রথম মিত্র 
ওই দোষে চিরকাল, মারল রে তুই। 
ভাল কথা তোর মুখে, শ্ঢান নি কতুই॥ 


তৃতীয় মিত্র 

তুমিই তো ওই রসে, মাজয়াছ ভাই। 
সে কথা শুনেছি ভাল, কামিনীর ঠাঁই ॥ 
চতুর জামাই হও, শ্বশুরের ঘরে। 
ফল খেলা কত জানো, বাগান ভিতরে 
কিন্তু আহা মাঁর মার, কামিনীর রুপ। 
কি মোহন মন্ত্র দিয়ে, বর্ণেছ স্বরুপ ॥ 
মধ্দর মোহন ভাষে, মোহন! বর্ণন। 
ব্যঝি হে কখনো আর, ভুলিবে না মন॥ 


এই সময়ে শ্যামাচন্দ্র বিশ্বদাস ও গ্ঢপ্ত নামক কয়েক 
জন প্দালস সংক্রান্ত শস্রধারী আসিয়া কহিল যে, 


চোর চোর ধর চোর, এই জন চোর। 
পর ধন কর চুরি, এত সাধ্য তোর ॥ 


তৃতীয় মিত্র 
বাহারে! এ যে হে বড়, বাহারে চাতুরী। 
বল দোঁখ কার কিবা, করিয়াছি চুরি॥ 


গদপ্ত 
কার কি করেছো চুরি, এ তো নাহ জানি। 


বিশ্বদাস 
বলেছে তোমারে চোর, শুধু অনুমান ॥ 


তৃতীয় মিত্র 
ভাল ভাল এত বদ্ধ, প্রশংসার বটে। 
না জানিয়া চোর বলা, সুব্যাদ্ধিতে ঘটে ॥ 


শ্যামাচন্দ্ 
না জানিয়া তোরে কভু, চোর বাল নাই। 
তাহার কারণ তবে, শুন মোর ঠাঁই॥ 

সে কালের কালী বাব, বড় ধনবান। 

পোরেছিল ছ পাড়ের, ধূতি একখান ॥ 
তুমিও তো ছ পাড়ের, ধ্যাত পরিয়াছ। 
তাই বাল তার ধুতি, চুর কাঁরয়াছ॥ 


তৃতীয় মিত্র 
বটে বটে দিব্য আছে, এই পাঁথবীতে। 
দু খান ছপেড়ে ধুতি, নারিবে জান্মিতে ॥ 


শ্যামাচন্দ্ 
চোপ্‌ চোপ্‌ চোপ্‌ রহ, মৎ কর সোর। 
পঢ়ালসের ম্যাজন্ট্রোট, পদ আছে মোর ॥ 
আমি বাঁলতোঁছ তুই, চুরি কোরোছিস্‌। 
আমার কথায় হয়, ডিক্রী বা ডিস্মিস্‌॥ 


তৃতীয় মিত্র 
যো হুকুম খোদা-বন্দ, হইল ইয়াদ্‌। 
বল দেখি কত দন, খাটিব য়াদ ॥ 


গ্্ত 
মানিলাম নাহ তুমি, করিয়াছ চুরি। 
তব্দ দোব দেখাইতে, পারি ভূর ভুরি ॥ 


প্রথম মিত্র 
কেবল দেখায়ে দোষ; কি লাভ তোমার । 


গণপ্ত 
দোষ দেখানো হে বাপ, ব্যবসা আমার ॥ 
তোমারো সহস্র দোষ, দেখুইতে পারি। 
বিশ্বদাস তাহে মোর, আছে সহকারী ॥ 


. বাল্যরচনা-পদ্য 
প্রথম মিত 
ভাল ভাল সাধু সাধু, কি নাম তোমার। 
অসার সংসারে শুধু, তুমি প্রশংসার ॥ 


গুপ্ত 
গুপ্ত রাখিলাম বাপদু, নামাট আমার। 
গঢ় আছে প্রথমে তার মধ্যেতে পকার ॥ 
তন জন পদীলস প্রহরী 
কথার গাঁতক বড়, উত্তম না ঘটে। 
স্বস্থানে প্রস্থান করা, যুক্ত মত বটে ॥ 
ই'হারা প্রস্থান করদন। 


তৃতীয় মিত্ৰ 

সময় হোতেছে নাশ, যাই নিজ নিজ বাস, 
{ক করিব ভেবে দেখি মনে। 

তুমি যাও এই বেলা, কর শিয়া ফুল খেলা, 
যামিনীতে কামিনীর সনে॥ 

তুমি ত্যাজবে না বনে, ভাবো গয়ে নিজ মনে, 
আজকে দোঁখবে কি স্বপন। 

আম বাড়ী গিয়ে ভাই, মনসখে নিদ্রা যাই, 
স্বপন কি, না জানি কখন॥ 

তবে গো বিদায় হই, প্রণয়েতে যেন রই, 
এই আশা করে মোর মন। 

যাঁদ কোন কথা মোর, হয়ে থাকে আঁত জোর, 
then beg you pardon. 
--সংবাদ প্রভাকর, ২৭ মে, ১৮৫৩ 


বৰ্ষণ বর্ণনাছলে দম্পতির রসালাপ 


কামিনী 
'ন্রিপদী 
দোখ কি হে ভয়ঙ্কর, গরজিয়ে গর গর, 
ব্যাপিল গগনে নবঘনে। 
নবনীল নিরুপম, অর্ঘ তমাঁদ্বনী সম, 
দুলছে দামিনী ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
ঘন ঘোর গরজনে, শবদারে গগনে বনে, 
তগক্ষ তীর সম বাঁরষয়। 
বল বল প্রাণনাথ, কেন কেন অকস্মাৎ, 
-.গরজন বারষণ হয় ॥ 


পাঁত 
যে কারণে পুন পুন, 


রজন বাঁরষণ হয়। 
আঁতিশয় দম্ভভরে, বর্ষা আগমন করে, 
সঙ্গে সব সহচর হয়॥ 


প্রাণেশ্বরি শুন শন, 
গরজন 


৯৮৫ 


বঙ্কিম রচনাবল?. 


ভেবোছল যুবরাজ, নাহ ভুবনের মাঝ, 
রূপবান তাহার সমান। 

সে গৰ্ব্ব হইল নাশ, হারল তোমার পাশ, 
বরষার পর্ণ অপমান ॥ 

নাবিড় চাঁচর তব, তাহে কাদম্বিনী নব, 
রুপেতে িরুপে তোমা সমা। 

তব মৃদ্য হাসি স্থানে, পদে পদে অপমানে, 
দুখন! দাঁমনী নিরুপমা॥। 

মার কি সুন্দর পাঁশ, মুদতা জুন্দরাবাঁস, 
কোমল কমল কাল জলে। 

তাহে পরাজিত করে, তোমার হদয়োপরে, 
নব কুচ কাঁলকা যুগলে ॥ 

বর্ষার পল্লব নব, তাহাতে অধর তব, 
শতগুণে সুকোমল শোভা। 

নদ নদী জলে টলে, তাহাতে যৌবন জলে, 
তব দেহ কবা মনোলোভা। 


চিৎকার কাঁরছে কুঞ্জর'॥ 
তব কুচে পূর্ণ মান নাশ। 
তাহা হতে লাবণ্য প্রকাশ ॥ 
পদে পদে এইরুপে হারিয়া তোমার রুপে, 


যে দাঁড়ম্ব ব 


ক্লুদ্ধে মেঘ নাহি রক্ষে,  আঁশ্বীশখে উঠে চক্ষে, 
তাই সাঁখ বদ চমকে ॥ { 

জলধর ক্রোধমনে, আদেশিল সমীরণে, 
উড়াইতে বুকের বসন। 

তাই বায়ু আসে ডেকে, যাবে বুক খুলে রেখে, 
ধারয়ে রাখবে কতক্ষণ ॥ 

কামিনী | 

আগে ছিল সুধাকর, বিমল কোমল কর, 
নিরমল গগন মণ্ডল। 

এমন কেন গো শশী, গগন মণ্ডলে পশি, 
ঢাঁকয়াছে জলদ সকলে॥ 
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ক্ষণে ক্ষণে হয় দৃশ্যমান ॥ 


খর কর ধাঁর রাঁব, মেঘে ঢাকা দেখে ছবি; 
নহে প্ৰকাশত প্রভাকর। 


না হেরি পাঁতর মুখে, নয়ন মদয়া দুখে, 
কতই কাতর ॥ 
সাধে কি সকলে কয়, পুরুষ পরস ময়, 
কি কঠিন তাদের হৃদয়। 4 
এই দেখ দিনকর, কেমন নিদয়ান্তর। 
রমণীরে কেমন নিদ্দয় | 
কমালনী যার তরে, সতত বিলাপ করে, 
মৌনমুখী মদত নয়ন। 


সদা করে প্রাণে জবালাতন ॥ 


পাঁত যা 

গুণমণি দিনমাঁণ, কেন লো রমাঁণ মণি, ৷ 
না বাঁঝয়ে দোষ দিবাকরে। AE. 

নালনীর পেয়ে দোষ, দিনেশ করেছে রোষ। 
তার সনে দেখা নাহি করে॥ 

তব মুখে কমালিনী, কোলে ধরে 


মনে জানলেন দড়, নাঁলনী অসতী বড়, 
নাহি করে মুখ দরশন। 

গুণমণি, দিনমাণ, কেন লো রমাঁণ মণ, 
না জানিয়া দোষ লো তপন ॥ 


কামিনী 

এ সময় মধুকরে, কি জৰালায় জবলে মরে, 
মদত সকল শতদল। 

যাঁদ কোন পদ্ম পায়, অপ্রফুল্প দেখে তায়, 
মধুহীন যতন বিফল! 

ভ্রমে ভ্রাম সে ভ্রসরে, যদ্যাপ গমন করে, 
অন্য কমলিনী নিকেতন 

মৃণাল কণ্টকে লেগে, ছন্ন অঙ্গ হয়ে রেগে, 
অন্য পদ্মে করলো গমন॥ 

অপ্রকাশ্য সেই কালি, বাতাস লাগিল বাল, 
হেলে দুলে ফেরে তাহা হতে। 


নিরুপায় নিরাশার, শেষে মধ্দকর যায়, 

কাঁলকা উপরে স্থান লতে ॥ 
পাতি 

আ মার লো এ অধীনে, সেই মত এক দিনে, 
ঘটাইলে প্রাণের রতন। 

তুমি লো কমলবন, ছয় পদ্ম সুশোভন, 
কর পদ হৃদয় বদন॥ 

যবে "প্রয়ে মান কার, মজাইলে প্রাণেশ্বার, 


লক্ষ্য কার মুখ শতদল। 

গিয়ে তার মধুপানে, তৃপ্ত কাঁরবারে প্রাণে, 
অগ্রফলল্প দেখি সে কমল ॥ 

তাহাতে বাণ্চলে ছলে, যাই কর শতদলে, 
হাতে ধরে ঘচাইতে মান। 

গহনা ম্‌ণালে কাঁটা, অঙ্গটীল যাইল কাটা, 
পরে পাদ পদ পাড় প্রাণ॥ 

হেলে দুলে সে কমলে, ল.টাইয়া শতদলে, 
ফিরাইলে প্রাণের ললনা। 

শেষে যাই কলিপদুরে, শোভিছে যা হাঁদপরে, 
দূরে গেল মানের ছলনা ॥ 


কামিনী 
বল বল তারাচয় কেন কেন ম্লান হয়, 
ছল কবা শোভাকর কর। 


গতি 
যাঁমনী কামিনী সত, লইয়ে যাঁমনী পাঁত, 
িলাসছে মেঘের ভিতর 


বাল্যরচনা-_-পদ্য 
পাছে বা দোখতে পাই, নিভাইয়ে দেছে তাই, 
আকাশের দীপ তারাগণে। 


তবুও তো ীনরন্তর, স্থির নহে শশধর, 
উপক মেরে দেখে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 


পেয়ে নীরধর নীর, পূর্ণাকার ধরে নার, 
আহা মার শোভা তার কত। 

জলপর্ণ সরোবর, যদ্যাপ হে মোহকর, 
কমাঁলনী বনে শোভা হত ॥ 


পাতি 
না লো প্রাণ মনোহর, দেখিতোঁছ সরোবর, 
সরোজিনী সহ শোভা পায়। 


ধরণী সাললাবৃতা, বেন সরো সুশোভিতা, 
তুমি প্রাণ কমালনী তায় ॥ 
এর বা কারণ কিবা, এই বরষার দিবা, 


দীর্ঘ দেহ করেছে ধারণ। 
কমে গেছে তমাস্বনী, তব তাহে বিষাঁদনী, 
শরাহণী বিনোদনী গণ 


পাতি 

সুমের শিখর আর, ও কুচ ভূধরাকার, 
এ তিন শিখর নিরাখয়া। 

হইল তপন বাস্ত, কোন্‌টায় যাবে অস্ত, 
তাই ভাবে বিলম্ব করিয়া ॥ 

ঘন ঘোর ঘন আঁত, ঢেকেছে যাঁমনী পাত, 
শিরাহিনী 'িষাদে রজনী । 

কেদে কেপদে বুক ফাটি, দুখে দেহ করে মাটি, 
যৌবনেই মরে গেল ধনী 

_ সংবাদ প্রভাকর', ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩ 
কালেজশীয় কবিতার মারামার* 


অর্থাৎ 
কাঁবদের মজ্‌লিশ এবং এ নাটক দর্শন 
দলমল ঝলমল, শত দীপ সচণ্চল, 
িশাযোগে অষ্টালিকা মাঝে। 
সে আলোর কিবা বিভা, চীন্দ্রকার দিবা বিভা, 
যেন তথা 'মাশয়ে বিরাজে ॥ 


ূ্‌ , নিতে পাই প্রভাকরে না কি দুটো বার আসিয়া বড় যুদ্ধ আরম্ভ কারয়াছে? একটি না ক 


আবার আশে পাশে কামড় 


ঠাকিয়া যাই, কিন্তু নিজে বার নহি, যযদ্ধ কাঁরব না, চড়টা চাপড়টা 


আরম্ভ করিয়াছে, বেশ আমিও একবার এই সময় সাহেবদের সেলাম 


মারামারই ভাল। 
৯৮৭ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


কোটা দীপ কাঁচ মাঝে, কোটা তারা স্াবরাজে, 


কবীশ্বর পাশে কবিগণ॥ 
ধারে ধীরে বীণা বাজে, ধারে ধীরে নিশি মাঝে, 
মৃদু মৃদু গায় বামাস্বরে। 
বিদ্যা আর আঁবদ্যার, নৃত্য হবে দুজনার, 
কে ছোট কে বড় জানবারে ॥ 


বিদ্যার নাচ 


নাচে শীশমখী, গজেশ গাঁতি। 
ললনা নাঁলতা, লাবণ্যবতী ৷ 
কোমল কুসুম, কালকা প্রায়। 
কনক ভূষণ, কনক কায় ॥ 
নিবিড় নিতম্ব, যৌবন ভার। 
হাব ভাব হেলা, কত প্রকার! 
হেলিয়ে দলিয়ে, নাচিছে ঘুরে। 
ভুষা ঝলমল, কুসুম বরে ॥ 
প্রেমময় নীল, কোমল আঁখ। 
স্থির রাখিয়াছে, ধরায় রাখি॥ 
বাঁঙ্কম নয়নে, বারেক চায়। 
বিদ্যুৎ সমান, তখান যায় ॥ 
ঝপ্টার মাঝে, বদন চাঁদ। 
অশে পাশে ফেরে, বসন ফাঁদ॥ 
হাব ভাব কত লাবণ্যে মাখা। 
বেমন নাচছে, কেমন বাঁকা॥ 
চাঁলয়ে চাঁলয়ে, চাঁলয়ে ধারে ॥ 
কখন ক রুপে, কোথায় আছে। 
সমীরে সরোজা, যেমন নাচে॥ 
কিরূপ কি ভার, কেমন ছবি। 
দেখে গেল গলে, যতেক কবি॥ 
মন্ত মগ্ধ সবে, অচল আঁখ। 
বিদ্যা চলে গেল, তাদের রাখ ॥ 


আবদ্যার নাচ 


আইল আবিদ্যা তবে, দেখে কাঁপে বুক। 
ঢেঙ্গা মাগী পেটমোটা, হাঁড় পানা মুখ॥ 


বরণে হাঁড়ির তলা, ঝক্‌ মেরে যায়। 
দীর্ঘ চুল দীর্ঘ দাঁত, সাঁচিপান খায়৷ 
বসন মলিন অতি, পচা গন্ধ গায়। 

তান ফের নাচবেন, নমস্কার পায়॥ 
ধৃপ্‌ ধাপ্‌ কোরে নাচে, মেঝে করে চুর। 
পাঁকেতে নাফান যেন, ব্যা্গ বাহাদর ॥ 
কাঁবগণ হেসে মরে, বলে এ কি পাপ। 
পলাতে পারিলে বাঁচি, বাপ্‌ বাপ্‌ বাপৃ 


রহস্যোক্ত 
অবিদ্যা এতেক বিদ্যা, শাখিল কোথায়। 
মোহিত হইয়া মোরা, জিজ্ঞাস তোমায় ॥ 
পাঁরচয় দাও ধাঁন, কেন এত বিদ্যা। 
আ মাঁর সান্দারি তুমি, কাহার আবিদ্যা 


প্রথমা আবিদ্যা আমি, দ্বিতীয় দুব্্বাণী 1৮ 
পাত্র এক পেয়ে মেনে, পরাণে বে'চোছ। 
কিন্তু আগে বল সবে, কেমন নেচোছ॥ 


কবিগণ 
এমন সুন্দর নাচ, কভু দৌখ নাই। 
তাই এক অভিলাষ, করেছি সবাই ৷ 
সখী হব পুত্র তব, দোখবারে পেলে। 
কে জানে সে কতগ্যীল, তোমার তো ছেলে ॥ 


কুঁবদ্যা* 
ছেলের গুণের কথা, কি কাঁহব আর। 
রুপেতে আমার মত, বাছা বাঁচা ভার! 
ভাল যাত্রা করে সে, যে, নিজে অধিকারি। 
নাচতে গ্যাহতে বাছা, স্বরুপ আমার ॥ 
কিন্তু আজ পারে 'কি না, নাহি বার বলা। 
কেবল ঝক্‌ড়া কোরে, ভাঁ্গয়াছে গলা ॥ 
সতিনী পালিত পাত্র, আছে এক ছোঁড়া। 
সেই কালামুকো হলো, ঝক্‌ড়ার গোড়া! 
এক 'দিন তারে দেখে, আমার তনয়। 
মাই ধোরে কোলে বোসে, মৃদু মদন কর ॥ 
“ওমা ওমা হেদে দেখ, দাদার এখন। 
রাজ ভোগ খেয়ে দেহ, ফুলেছে কেমন ॥ 


* কুবিদ্যা ও অবিদ্যা এক জনেরই নাম 'ববেচনা কাঁরতে হইবে, অবিদ্যা শব্দের অন্য অর্থ আছে 


এজন্য তাহা ব্যবহার করা উচিত 
৯৮৮ 


বোধ হইতেছে না, তাহার হেতু পরে জানা বাইবে। 


আমি কাহলাম উহা, বলো না রে আর। 
ওপোড়া কপালে কাল, হয়েছে তোমার | 
সব কথা শুনিতে না, পেয়ে কবি ভালো। 
মনে মনে কাল অর্থে কারলেন কালো।” 
হইল বিষম মনে, আভমান বোধ । 

বারে বারে কু বোলে, দেয় প্রাতশোধ ॥ 
তাই তারে গালি দিল, কুমার আমার 
সে দ্বন্দ্বে মেরেছে হনুড়ো, বাঁ কাকে আর 
দুজনের সনে দ্বন্দ, এ আর কেমন। 

একা গাই দুই ষাঁড়, সে জবালা যেমন ॥ 


কবি ঈশ্বর 
সে তোমার পানর নয়, ভাল জানি আমি। 
তা হইলে হবে কেন, িদ্যাপথগ্রামী | 
বিদ্যালয়ে থাকে ছেলে, ীবদ্যা অনুরাগী। 
তোর ছেলে হবে কেন, দুর বুড়ো মাগী ॥ 


কুবিদ্যা 
তুই চুপ্‌ কর্‌ মেনে, সে ছেলে আমার। 
তাই পাঁরচয় দেছে, আপান কুমার ॥ 
সে কথা শুনেছে সবে, জগৎ সংসারে । 
প্রভাকর সাক্ষ্য আছে, জিজ্ঞাসহ তারে ॥ 


কবিগণ 


যাহা হৌক্‌ ডাক তারে, শুনিব গো গান। 
ছেলের মুখের গীত, অমৃত সমান ॥ 


কুঁবদ্যার ছেলে ডাকা 
আয় যাদু আয় যাদু, আয় ঝপ কোরে। 
মহা গণ কাব যত, ডাকিতেছে তোরে 
গু শন তে ডাকছে তোরে, পাব রে খাবার। 
আয় আয় আয় বাবা যাদুরে আমার! 
গাঁহবে সন্তোষ মনে, খাবে যাহা দিবে। 
এতেকাবমল মুখে, মিম্টদে খাইবে ॥* 
আয় আয় ধনমাঁণ, মুখ রাখ্‌ মার। 
আমার হোস্‌ গো তুই, সৰ্ব্ব ধন সার! 


ছেলে আসিতে আসিতে বাঁলতেছে 
মাকো তোর চাবালেরে, ডাক্‌ দিলি ক্যান্‌। 
যাতে নার্‌লাম মাগো, হাঁ 


* এতেক বিমল মুখে মিষ্ট দেখাইবে। 
+ অর্থাৎ বুবি-বা এটাকে পাঁড়য়া ধাঁরয়া 


হাগাইয়াছে।২ 


$ তাই কাবি। 


বাল্যরচনা--পদয 
মন্ত্র কাঁব 


—Walk up man. 


কবীশ্বর 
কও রে কি নাম তোর, বাস কি নগর। 


ছেলে 
নাম বুনো অধিকারী, বেণাবনে গর্‌॥ 


মিত্র কবি 
মাপ কর রাখ বাপু, দুটো দিশ বোলে। 
বল্‌ দেখ কিসে আলো, উপরেতে ঝোলে॥ 


বুনো 
চাতালেতে ওডা ব্াঝ, ডোমেতে বা বেচে। 
ক্যাঁচের দোচনাওলা, জোলাইয়া দেচে॥ 


চট 
বল দোঁখ সাদা কেন, ঘরের দেয়াল 
মহা ব্যাধ হোয়েছে কি, তোলা গেছে ছাল ॥ 


নে 
বুজি বা এ ভারে, পারে দোষে চিতাইচে। 
কি কাওয়ারে দৈবাৎ, কায়ে হাগাইচে 


মিত্র 
চট্ট এর ভাষা এ যে, বোঝা হোলো দায়॥ 
অনুবাদ কোরে বল, তবে বোঝা যায় ॥$ 


কুবিদ্যা 
ভেকো হোলে কেন বাছা, কথা কও দড়। 
মিছে কেন খাটো হও, জোরে হও বড় ॥ 
দাঁড়ায়ে কি কর, গালি, দেও যথোচিত। 
না হয় গানেতে কর, সবারে মোহিত॥ 


সব সন্ন্যাসী এবার। হব সন্ন্যাস! এবার। 


কোণের ভিতর শুকুনো নাড়ী, সইতে নারি আর। 
তোর্‌ সনে লো পিরীত কোরে, 


শিবের পুজা গেল ঘরে, 
আঁধকারী নামটি ধোরে, ঘণ্টা নাড়া সার॥ 
কেমন গেয়োছ সবে, কও তো বিশেষ । 


চিত্র করিয়াছে, কিম্বা কাকৃকে দই ভাত খাওয়াইয়া 


৯৮৯ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


সব কাব 
বেশ বেশ বেশ বুনো, বেশ বেশ বেশ॥ 


চট্ট 
বেশ ভাই ফিরে গাও, আর একবার। 
শঢানয়া জড়ড়াই ফের, শ্রবণের দ্বার ॥ 
অথবা শ্দুনোঁছ তুম, কব মহ্াগদণাী। 
একাঁট কাঁবতা ভাল, পড় দেখি শদীন॥ 
স্বপ্ন বা ধৰ্ম্মের রেশ, ফেলে দাও জলে। 
কহ তো প্রেমের গুণ, কাবতা কৌশলে | ' 


বুনোর কাঁবতা পাঠ 
প্রেম সবে কর সার, 


আকাশ, পাতাল মহতলে। 

সত্য ন্রেতা দ্বাপরাঁদ, প্রগাঢ় প্রণয়ে বাঁধ, 
ভাসায়েছে সুখেতে সকলে ॥ 

প্রেম তরে কত লোক, হয়ে গেল পরলোক, 
শশবের হইল ধ্যন ভঙ্গ। 

সমদ্দ্র মন্থন কালে, মোহনার প্রেমজালে, 
িরীশের ঘাঁটল ক রঙ্গ॥ 

শ্রীরাম প্রেমের তরে, কতই রোদন করে, 
দেশে দেশে উদ্দোশয়া নারী। 

জৰালা পায় কতবার, শেষেতে সে প্রেমে তার, 
হইল বানর অধিকারী ৷ 


দ্বারকানাথ গো আর, 
মন বাঁধা গরু রাধকার। 
দ্বারকায় লাজ খেয়ে, 
দাস জাম্বুবানের কথায়॥ 


যান নিজে রামেশ্বর, রাঁসকের মাঁণ। 
ছিল তাঁর কত আর, রাঁসকা রমণী ॥ 
র্ব্মণী রূপসী রামা, সত্যভামা সতাী। 
দ্বারকা স্বর্গের সম, ছিল শোভাবতী ৷ 
সে শোভা এখন কোথা, কোথা সেই হাঁর। 
মোহিনী মণ্ডল কোথা, সব গেছে মরি॥ 
যত ছার পশ্য পক্ষী, বাসা করে তায়। 
শৃগাল কুক্কুরে হাগে, দ্বারকার গায়।॥ 
তাইতে হইল মোর, কবিতার শেষ। 


সব কাঁব 
বেশ বেশ বেশ বুনো, বেশ বেশ বেশ॥ 


কবীশ্বর 


ভাল বটে দোঁখ তব, কবিতার ছটা। 
পরে গালি দিতে তবে, এত কেন ঘটা॥ 


৯৯০ 


প্রেমময় এ সংসার, 


গোপাল মাঝেতে তার, 


কেহ হোলো অসভ্যের, বল সেনাপাত। 

কেহ বা যুদ্ধের মন্ত্রী, নিজে সাধু আত 
পর দোষে দেও হাত, নিজ দোষ ঢাঁক। 
তুমি তো বোসেছ হোয়ে, নিজে জয়চাকী ॥ 


বুনোকাঁব 

না প্রভু নাহিক আম, অসভ্যের কেহ। 
পালত হোয়েছে শুধু, তাঁর অন্নে দেহ 
ভাল কোরে গালাগাল, দিতে যারে তারে। 
আশ্রয় লয়োছ এসে, অসভ্য আগারে ॥ 
কত লোক দিছে কত, মুখে চুণ কালি। 
তব যারে তারে দিই, দোহাতয়া গালি॥ 
প্তু অসভ্যের ছেলে, পাছে কেউ কয়। 
পরকে বলোছ তাই, অসভ্য তনয়॥ 
চট্ট ভাবে দিছে গাল, আম নাহ পট;। 
তাকেও বলোছি তায়, গোটা-দুই কট: 
গেলের বাজারে নাম, িখোছি রাখিয়া 
চট্ট মিত্র মোর গাল, গিয়াছে খাইয়া॥ 
কোন মুঢ় বলে ওরে, গালে আম কম। 
তারা জানে গাল মোর, শক্ত ক নরম॥ 
কিন্তু ভয় করে, পাছে, ফিরে গালি খাই। 
হাতে পায় ধোরে মানা, করিয়াছি তাই 


চট্ট 
বুঝোছ চতুর বট, বদ্ধ ঢের ঘটে। 
ME মুখ চাপা, য্াক্তমত বটে॥ 
আঙ্গুর হইল টক্‌, পেলে না নাগাল। 
ভয় খেয়ে সভ্য হলে, লিখবে না গাল! 
যেমন নবোঢ়া হয়ে, রাঁতরসে বালা। 
দুদন তোকয়ে শিখে, তার যত জবালা॥ 
দিন দুই ঘরে গিয়ে, স্বামিঘর ছাড়ে। 
যত আরো পতি সাধে, তত আরো বাড়ে ॥ 
কোলেতে বসায় পাতি, উঠে যায় কেদে। 
সেই রঙ্গ দাদা ভাই, বাঁসয়াছে ফে'দে! 
ছোঁড়াও তেমন নয়, ধোরে এনে জোরে। 
বুক পরে মনোরথ, লবে পর্ণ কোরে ॥ 


4 বুনোকাঁব 
তুম যে হে বোলোছলে, কট; কাহবারে। 
আম নাকি পাঁরনেকো, দেখ এই বারে॥ 


চট্ট 
বটে বটে খুব গালি, মতে দেছ ভাই। 
“মলমত্র” আহারাদি, কিছ; বাঁক নাই৷ 
এক জোর ঘায়ে সব, করিয়াছ শ্যে। 
পাগল বুনোর ঘায়ে, যাব কোন্‌ দেশ॥ 


'মর্খ বলে রাঁসকতা, [শিখেছি এবার ॥ 
কত রস শাখয়াছ, এই দেখ রামা। 
কসালো ছ:ঁড়র ঘাড়ে, বারো হা ঝামা॥ 
সেই রঙ্গ হলো তব, শুন ভাই বুনো। 
কাঁবত্বে বাড়ালে তুমি, গালি 'দয়ে দনো॥ 
কেবল তোমার মুখে, গালি না যয়ায়। 
ত্তু হে একটি কথা, জিজ্ঞাসা তোমায় 
কট;তে অপট; তুমি, বাঁলয়াছি বটে। 
তুম তা জানিলে বলো, কাহার নিকটে ॥ 


বুনোকাঁব 

"যে হোক্‌ না কেন তাতে, কি কায তোমার। 
আগে বল দিছি গাল, কেমন এবার॥ 
তোমারে যা বলিয়াছি, বুঝেছ ত সব। 
গোপনে বলোছ ঢের কর অননভব॥ 


চট্ট 
গাল দেছ দড় দড়, হলো বাহাদ্যার বড়, 
বাঁড়বেক যশ আঁবরত। 
আমরা শঢানিয়া তায়, এসোঁছ কৃতজ্ঞতায়, 
1 সেলাম বাজাতে গোটাকত॥ 
“নীচ যদ উচ্চ ভাষে,  সবদাদ্ধ উড়ায় হাসে” 
স্ব্যাদ্ধ মহৎ তুমিও ত। 
তাই সব নমস্কার না আর, 
স্বব্দাদ্ধ মহৎ জন মত 
ক সব্দাদ্ধ সুক্ষ তব, লোকে করে অনুভব, 


কেহ বলে কই কই, 
কেহ বলে দাঁড় বাঁধো পিছন ॥ 


জ্াবদ্যা সূমাতা ছেড়ে, এসে তার কাছে। 
এই মাত এই গাঁত, শেষ ঘাঁটয়াছে ॥ 


আম তোর মাতা নাহ, সে তোমার মাতা। 
সে তোমার পপ্রয় হলো, খোল মোর মাতা ॥ 
আম চলে যাই দৌখ, কে কি করে তোর। 
এখন কাঁরিবি তুই, কোন্‌ মা'র জোর॥ 
কুবিদ্যা প্রচ্থান ও বিদ্যা পঃনরাগমন করিলেন 


বিদ্যা 
কেন বাছা তোরা সবে, কলহ করহ। 
ভাই ভাই ভাবে সদা, ভাই ভাই রহ॥ 
সকলে একত্রে মোরে, আরাধনা কর। 
সকলেই উপদেশ, দেন কবীশ্বর ॥ 
সদাই সম্ভাবে তবে, কেন না চলহ। 
‘ক কারণে কর সবে, কেবল কলহ ৷৷ 
ক 
তাই আমি কতবার, বুঝায়ে লিখোঁছ। 
তার ফল গালাগাল, কেবল দেখোঁছ॥ 


আঁধকারা 
আম ত দই নে গালি, ওদের দুজনে । 
শুধ: কবিশ্রেষ্ঠ আমি, জেনে মনে মনে ॥ 
করিলাম অপরূপ, স্বপন রচনা। 
জগতেরে জানাবারে, নিজ গুণপনা ॥ 


বিদ্যা 
কিসে তুমি শ্রেষ্ঠ কাব, নিজ মনে লাগে। 
কাঁবতা কাহাকে বলে, বল দেখি আগে | 


আঁধকারী 


যে জন 'িলায় শব্দ, সুকোমল ভাষে। 
সেই ত সুকবি বাল, আপনা প্রকাশে ॥ 


বিদ্যা 
তা নয় কবিতা বাছা, তা নয় তা নয়। 
রামায়ণ পোড়ে তত, সকার না হয়॥ 
মুগ্ধ যাঁদ, প্রকীতর, মোহন বদন। 
যেই মনোমত ভাবে, করে দরশন ॥ 
সুখ দুখ রিপন রসে, হৃদয় মাঝার। 
প্রকৃতির মোহসনে, জন্মে যে বিকার॥ 


৯৯১ 


বঙিকম রচনাবলী 


যেই ভাষে সেই ভাব, স্বরূপ প্রকাশে। 
যে ভাবে আপনা সনে, হৃদয় সম্তাষে॥ 


কাঁব ঈশ্বরের ঠাঁই, লহ উপদেশ 
সংবাদ প্রভাকর', ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩ 


বর্ষার মানভপ্জন 
নায়কের উক্তি 
{ত্ৰপদী 

বিধ্দুমদখি করে মান, কিরূপে দেখালে প্রাণ 
হেরিতেছি অপরূপ ভাব। 
রহিয়াছে সকল দ্বভাব। 

বন উপবন চয়, রসময় সমদ্দর 
রসপনর্ণ যত জীবগণ। 

কিন্তু {ক আশ্চর্য্য কব, এ সবার মাঝে তব 
কেন পরিয়ে বিরস বদন। 

বুঝেছি কারণ তার, দোষ দিব কি তোমার 
বরষাকালেতে সব করে; 

সুধাকর এই কালে, জাঁড়ত জলদ জালে 
স্বভাবে মালন ভাব ধরে। 

গগনের শশধরে, যাঁদ এই ভাব ধরে 
শোভাহীন হয়ে সদা রয়; 

তব মুখচন্দ্র তবে, কেন বল নাহ হবে 
সেরূপ বিরূপ অতিশয়। 

আকাশেতে জলধর, মনোহর িশাকর 
ঢাকি আছে দিবস যামিনী; 

কেন না তোমার তবে শশীম;খ ঢাকা রবে 
অম্বরে অম্বরে বিনোদিনী। 


বুঝি এই ভাব তার, আগমনে বরষার 
কমন ম্াদতা সাঁললে। 
এ কালের প্রতিকূল, কাননে কোকিলকুল 


কুহু কুহু কাকলি না করে। 
কোকিল বাদন’ বুঝি, তাই আছে মুখ বাজ 
মৌনবতা বরযার ডরে। 
গগনের যত তারা, বরষা কালেতে তারা 
সদা কাল নহে প্রকটিত; 


৯৯২ 


আঁভমানে রোয়েছে মদত । 

বরষার অনদুক্ষণ, ধারা বাঁরবণ 
বারে বারে ধরা পূর্ণ তায়; 

তাই বুঝি নিরন্তর, তব নেব্র-নীরধর 
নীর-ধারে ফেলিছে ধরায়। 


নায়িকার উক্ত 


পয়ার 
িধ্মুখে মৃদুরবে কহিল মাঁননী। 
বরষার ধর্ম্ম যাঁদ বারি বারষণ, 
তবে কেন বলহান তোমার নয়ন। 
দুঃাঁখনীর দুখতাপে হইয়া সদয়, 
তোমার নয়নে কেন বৃষ্টি নাহি হয়। 


নায়কের উক্তি 
পদ 

চেও না চেও না আর, অধীনের আশ্রন্ধার 
এক 'বন্দ নাহি প্রাণধন, 

তোমার মিলন ছেদে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া খেদে 
নীর-হাঁন করেছি নয়ন। 

নাহি আর জলধার, কোথা বল পাব ধার 
প্রেমাধার, ধার বটে ধার; 

প্রাণের সম্বল বল, দুই এক ফোঁটা জল 
যাঁদ থাকে, দিতে নাহি পাঁর। 

যে হেতু যখন পুনঃ, তোমার নয়নাগদন 
কারবেক দহন আমারে 

শনবারতে সে অনল তখন না পেলে জল 


বাল্যরচনা_ গদ্য 


পয়ার 
তবু না কহিল কথা মাননী রমণী, 
হাসিয়া কাঁহছে শুন কান্ত গুণমাণি। 


ন্িপদী 
এ কি বপরীত ভাব, হোলে বর্ষা আবিভগব 
সতত চপলা চমকার, 
তামার অধরে আর, হাস্যাকার চপলার 
চমক নাঁহক হায় হায়। 


পয়ার 
গুণ বাড়ায় মান যত পাঁত সাধে, 
ফলতঃ বাহরে সেটা সাধে বাদ সাধে। 
গরে নিজ গাঢ় মান জানাবার তরে, 
ঘর ছেড়ে ছলেতে বাহরে যাত্রা করে। 
মধভাষে বধু কহে কি কর ললনা, 
যেও না যেও না ধান, বাহরে যেও না। 


ভ্িপদী 
প্রণায়নী মান পালা, ঘোর কাল মেঘমালা 
ঝালাপালা কারন আমারে; 


শত ফিরে ফিরে চাও, মাথা খাও ঘরে যাও 
দোহাই দোহাই বারে বারে। 

দ্‌রন্ত অবোধ মন, ঢাঁকতেছে ঘন ঘন 
গগন শোভন শশধরে; 

কি জান যদ্যাপ পুন, প্রকাশিয়া নিজগ্‌ণ 
তব্দ মুখশশী গ্রাস করে। 


তাহা হ'লে আর প্রাণ, আমার চকোর প্রাণ 
রাঁহবে না শরীর-পিজরে; 
তাই বাল প্রাণাপ্রয়ে, বাঁচাও ঘরেতে গিরে 


এসো এসো ধার দুই করে। 


নিবিড় নীরদ নব নিরাঁখ নয়নে, 

বাহিরেতে 'গয়া ধান ভাঁবতেছে মনে। 

ঘন ঘন ঘননাদ, গভীরা যামিনী, 

পলকে পলকে তার নলকে দামিনী। 

মানে মানে মান হরি মানিনী ভামনী, 
গরবেতে গৃহে যায় গজেন্দ্রগাঁমনী। 

মানের নিগ্‌ট ভাব শেষে গেল বোঝা, 
সখেতে বাঁও্কমচন্দ্র হইলেন সোজা । 

-_-সাহিত্য', শ্রাবণ, ১৩০১ 


গদ্য 


ছাত্র হইতে প্রাপ্ত 


গগনমণ্ডলে বিরাজতা কাদাম্বনী উপরে কম্পায়মানা শম্পা সঙ্কাশ ক্ষণক জীবনের 
আতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহরহঃ বিষয় বিষার্ণ বে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরমেশ 
প্রেম পারহার পদরঃসর প্রাতক্ষণ প্রমদা প্রেমে প্রমন্ত রাহয়াছে। অম্ব্ীবম্বূপম জীবনে চন্দরার্ক 
সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোখসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না যে, সেসব 
উৎসব শব হইলে ক হইবে এবং পরম নিধি প্রিয় পিতা পরাৎপরের প্রতি প্রণীত প্রভাবের অভাব 
করে, বিবেচনা করে না যে, তাঁহার সমীপে উত্তরকালে কি উত্তর কাঁরবে। কদাপও মূঢ় মানব- 
মণ্ডল মনোমধ্যে মুহূর্তেকও বিবেচনা করে না যে, তাহারা কি অনিত্য পদার্থ প্রবত্র পদ্রঃসর 
প্রাতপালন কারতেছে। এখন যে দেহে ধূলিকণা পতনে পাষাণ প্রহার প্রায় বোধ হয়, আশ সেই 
দেহ শ্বসমূহের করাল পদাঘাতে বিদীর্ণ হইবেক, এখন যাহার রাজীব রাজা বিরাজত শয্যাতেও 
নিদ্রা হয় না, জীবনান্তে সে ধল কদ্দম অস্ফিকণা কীর্ণ লক্ষ লক্ষ রক্ষো, যক্ষ, ভূত প্রেতাঁদর 
বাসস্থান শ্মশানে চিরানাঁদ্ূত হইবেক। এবং যে অঙ্গ কোমল কমল স্পর্শনে বিশীর্ণ হয় সে 
অঙ্গে গৃধিনী ৮7 আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিবেক। যে লপনেন্দ; শত ২ শশধর শোভা 
পাইতেছে, সে বদন কদ্দম মণ্ডিত হওত মৃমণ্ডলে পতিত থাঁকবেক। যে নয়নে অণুরেণু অস 
অনুমান হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন কাঁরবেক। যে রসনা প্রমদাধর রস না 
পান করিয়া অন্য রস পান করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোম্ট্র ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক। যে নাসিকা 
স্থলে চন্দনও বন্দনা পায় না, সে নাসিকা দুর্গন্ধ কাঁটাদ এবং গলিত শব-মাংসের ঘ্রাণ গ্রহণে 
বাধ্য হইবেক, যে শ্রবণ কামিনী কাকলণ' শ্রবণে সন্তোষ প্রাপ্ত হয় না, সে শ্রবণ শিবাগণের চীৎকার 
শ্রবণ করণে বাধ্য হইবেক, দিবাকর কর প্রকাশে মধুকর নিকর যে করে কমাঁলন? ভ্রমে মকরন্দ 
লোভে ভ্রামত সে কর কদর্যা কাঁট নিকরে ব্যাপ্ত হইবেক। যে পদ কখন বিপদগ্রস্ত হয় নাই, 
এবং যে পদ কখন সম্পদ সংরক্ষণেও ধূলি সহ সাক্ষাৎ করে নাই, সে পদ দ্বপদ পরিত্যাগ 


৯৯৩ 
ব ২-৬৩ 


বাঙ্কম রচনাবলী 


পুরঃসর ধ্নাল হইয়া যাইবেক। ধরাবাঁসাদগের এই ধারা দর্শনে অশ্রু; ধারা ধারে ধারে ধারণ 
হয় অতএব হে মানবগণ অনিত্য যতে ক্ষান্ত হও। 


‘সংবাদ প্রভাকর’, ২৩ এাঁপ্রল, ১৮৫২ 


(গেণাোকর জনসহ সাক্ষাদাভলাষে নিরাশ জনস্য বিরাচত) 


বর্ষাখতু 


স্বনাথ শশধর বরাহণী [ঘোর তমসাম্বরাবৃতা গ্রভীরা নশীথনদ সঙ্কাশ নিবিড় 
জলধারমাল গগনমণ্ডলে নিয়ত 'নরীক্ষণ কারতোছ। মন্মথোন্মাথত জনরাজণী হৃদয় {বিদারক 
ঘোরঘন নর্ঘেষ নিনাদ শ্রবণে চমাকতাঁচত্ত চাপল্য প্রাপ্ত হইতেছে। নিবিড় নীলাঙ্গান যমনা- 
প্রানে শ্রীরাধা চাতকী নারদ কদম্ববিহাি শ্যাম শরীরোপার তরালত বিকচ বিমল বনমালা 
তুলিয়া নীলজলধরোপাঁরি শম্পা কম্পায়মানা হইতেছে, কর্ণকুহর-ীবদারক ভঁষয়াশীন নিনাদে 
ভুবন চমাঁকত হইতেছে, কাদাম্বিনী বার্ধত বারি বন্দ: বিশালবেগে ধরাতলে পতিত হইতেছে। 
চরাশাবলাম্বনী চাতকী ধরাধর বার্ধত জলকণা পানে প্রাণ প্রাপ্ত হইতেছে, বিঘোর সজল জলদা- 
বলা সন্দর্শনে শিখাবল শত শত নীল নশাকর বিরাজিত প.্চ্ছবিস্তাঁরত পুরঃসর নত্য 
কাঁরতেছে, নিদারুণ প্রথর কর ধর বিভাকর বিশালজণমূত জালাচ্ছন্ন রহিয়াছে, লালত লপনা 
ললনা করান্তোজ স্বরুূপা বিমলা কমাঁলনী ম্লানম্চুখে মাদতা হইল মনোমোঁহনী মহিলা মালা 
মদখচ্ছায়া কনক চক্রাকার চারুচন্দ্রমালা জলধর জালাচ্ছন্ন রহিয়াছে, 'নশাম্বর শোভনতারকা- 
মণ্ডলী অদৃশ্য হইল। 

নদাঘীয় প্রখর প্রভাকর প্রতাপে ম্লান স্বভাবাচ্ছন্ন বিপুল লাবগ্যবতী হইল মহণরদ্হরাজী 
নবদল্মালায় ঝলমলায়মান হইতেছে। বদ্যল্লতা তুলিতা নবীনা কুমারী মাতুরঙ্কাবলস্বন সদ্‌শ 
নব লাঁতকামালা মহামহীরুহরাজীকে অবলম্বন কাঁরতেছে বুক্ষলতা সুশোভিতা বসুন্ধরা সান্দরী 
বহুল কনকালঙ্কারমশ্ডিতা চন্দ্রলপনাসওকাশ প্রেক্ষণীয়া হইয়াছে, জলধর রস প্রাপনে পর্ণ 
যৌবনা, বিশাল বেগবতনী, ভীষণ কল্লোলোন্সন্তা, তরল তরঙ্গ রঙ্গিণী, স্রোতস্বতী, স্বনাথ সাগরে 
শরীর সমর্পণ করিতেছে, হে নয়ন যুগল! এতল্মনোরম পদার্থপঃঞ্জে সন্দর্শন সার্থক হও। 


‘সংবাদ প্রভাকর', ১০ই জুলাই, ১৮৫২ 


৯৯৪ 


অসম্পূর্ণ রচনা 


রাজমোহনের জ্ত্রী 


মধনমত নদীতীরে রাধাগঞ্জ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। প্রভূত ধনসম্পন্ন ভূস্বামী- 
দিগের বসতি-স্থান বালয়া এই গ্রাম গণ্ডগ্রামস্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে। একদা চৈত্রের অপরাহ্ে 
দিনমাণর তীক্ষ কিরণমালা ম্লান হইয়া আসিলে দুঃসহ নৈদাঘ উত্তাপ ক্রমে শীতল হইতোছিল; 
মন্দ সমীরণ বাহিত হইতে লাগিল ; তাহার মদ 'হলোল ক্ষেব্রমধ্যে কৃষকের ঘন্মাক্ত ললাটে 
স্বেদাবন্দ; বিশনুজ্ক কারতে লাগিল, এবং সদ্যশয্যোখিতা গ্রাম্য রমণশীদগের স্বেদাবজাড়ত 

অলকপাশ বিধৃত করিতে লাগল। 
বিংশতবর্ষবয়স্কা একটি রমণশ একটি সামান্য পর্ণকুমীর অভ্যন্তরে মাধ্যাহিক নিদ্রা 
সমাপনান্তে গান্রোখান কাঁরয়া বেশভুষায় ব্যাপৃতা হইলেন। জ্ত্রীজাতির এই বৃহৎ ব্যাপার 
সম্পাদনে রমণীর কালবিলম্ব হইল না ; একটু জল, একখানি টিনে-মোড়া চার আঙ্গুল বস্তার 
দর্পণ, সেইরূপ দীর্ঘকায় একখানি চিরূণির দ্বারা এ ব্যাপার সসম্পন্ন হইল। এতত্যাতিরেকে 
র গড়ায় ললাট বিশোভিত হইল। পাঁরশেষে একটি তাম্বুলের রাগে অধর রাঞ্জাত 
হন। এইরূপে জগাদ্বজায়নশ রমণী জাতির একজন মহারথ সশস্ত হইয়া কলসশকক্ষে খাত 
, এবং কোনও প্রাতবাসীর বংশ-রচিত দ্বার সবলে উদ্ঘাঁটিত করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্টা 

ন। 


যে গ্‌হমধ্যে ইনি প্রবেশ কারলেন, তাহার মধ্যে চাঁরখাঁন চালা ঘর--মাটির পোতা-_ঝাঁপের 
বেড়া। কুটীরমধ্যে কোথাও দাঁরপ্র্যলক্ষণ 'দৃষ্ট হইতোঁছল না-_সব্বন্র পারজ্কার পরিচ্ছন্ন । 
চতুচ্কোণ উঠানের চারদিকে চাঁরখানি ঘর। তিনখানির দ্বার উঠানের দদিকে-একখানির দ্বার 
বাঁহরের দিকে। এই ঘরখাঁন বৈঠকখানা_অপর তনখানি চতু্পার্শ্বে আবরণ বিশিষ্ট হইয়া 
অন্তঃপনরত্ব প্রান্ত হইয়াছিল। সদর বাটীর মণ্ডপ সম্মুখে সবকীর্ধত ভূঁমিখণ্ডে কিছ; বার্ত্াকু 
শাকাদি জান্ময়াছিল। চারপার্থে নলের বেড়া ; দ্বারে ঝাঁপের আগড় ; সুতরাং অবলা অনায়াসে 
পা কারল। 
বলা বাহল্য যে, লক্প্রবেশা প্রথমেই আন্তঃপ্রাভিমনখে চললেন পরবাসী বা প্ররবাসিনী- 
বর মাধ্যাহৃক নিদ্রা সমাপনাস্তে স্ব স্ব কার্যে কে কোথায় গিয়াছিল, তাহা বাঁলতে পার না। 
: কৈবলমান্র তথায় দুই ব্যক্তি ছল ; একট অন্টাদশবধাঁয়া তরুণী বস্ক্রোপরে কার,কাষে ব্যাপৃতা 
, আর একটি চারি বংসরের "শিশু খেলায় মগ্সাচন্ত ছিল। তাহার জোঠ ভ্রাতা পাঠশালায় 
যাইবার সময় জানিয়া শুনিয়া মস্যাধার ভুলিয়া গিয়াছিল। শিশু সেই মসীপার দেখিতে পাইয়া 
অপর্যাপ্ত আনন্দ সহকারে সেই কালি মুখে মাখতেছিল ; পাছে দাদা আসিয়া দোয়াত কাড়য়া 
লয়, বাছা যেন, এই ভয়ে সকল কালিটরকু একেবারে মাখিয়া ফেলিতোঁছল। অভ্যাগতা, 
LS OAD RE CCR RON ETE “কি কারতোছস্‌ 
রা 


সম্বোধিতা রমণণী হাসিয়া উত্তর করিলেন, “আজ যে দাদ, বড় অনঃগ্রহ ; না জানি আজ 
কার মুখ দেখে উঠেছিলাম।” 

অভ্যাগতা হাসিয়া কাহল, “আর কার মুখ দেখে উঠ্‌বে? রোজ যার মুখ দেখে উঠ আজও 
তার মুখ দেখে উঠেছ।” 

এই কথা শুনিয়া তরুণীর মুখমন্ডল ক্ষণেকের জন্য মেঘাচ্ছন্ন হইল ; অপরা নারীর অধর- 
মূলে হাস্য অদ্ধপ্রকটিত রাহল। এই স্থলে উভয়ের বর্ণনা করি। 

অভ্যাগতা যে ন্রিংশত্বর্ধবয়স্কা এ কথা পূব্রেই বলিয়াছি। সে শ্যামবর্ণা-কাল নয় 

তত শ্যামও নয়। মুখকান্ত নিতান্ত সুন্দর নয়, অথচ কোন অংশ চক্ষুর আপ্রয়কর নয়; 
তন্মধ্যে ঈষং চঞ্চল মাধুরী ছিল, এবং নয়নের ‘হাস হাঁসি-ভাবে সেই মাধুরী আরও মধুর 

। দেহময় যে অলগকারসকল ছল, তাহা সংখ্যায় বড় অধিক না হইবে, কিন্তু একটি 

মুটের বোঝা বটে। যে শঙ্খবণিক সেই বিশাল শঞ্খ নির্মাণ কারয়াঁছলেন, তান বিশ্বকম্মণর 


৯৯৫ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


অঁতিব্‌দ্ধ প্রপৌন্র সন্দেহ নাই । আভরণময়শর' স্থলাঙ্গে একখানি মোটা শাটী ছিল ; শাটীখান 
বুঝ রজকের উপর রাগ করিয়াছিল, তাই সে পথে অনেক কাল গাঁতাবাঁধ করে নাই। 

অষ্টাদশবষাীয়ার কোমল অঙ্গে এতাদ্‌শ অলঙ্কার বেশী ছিল না। বস্তুতঃ তাহার বাক্যালাপে 
পূৰ্ব বঙ্গীয় কোনরূপ কণ্ঠাবকৃতি সংলাক্ষিত হইত না ; ইহাতে স্পষ্ট অনুভূত হইতে পারে যে, 
এই সব্ব্নঈগসন্দর রমণীকুসংম মধ্মতী-তীরজ নহে-_ভাগ্নীরী-কুলে রাজধানী সান্নাহত 
কোনও স্থানে জাতা ও প্রতিপালিতা হইয়া থাঁকবেক। তরুণশীর আরক্ত গোঁরবর্ণ'ছটা মনোদখ 
বা প্রগাঢ় ি্তাপ্রভাবে কিং মালন হইয়াছল ; তথাচ যেমন মধ্যাহ্ন রাঁবর কিরণে ্ছলপাদ্মনী 
অন্ধ প্রোজ্জবল, অদ্ধশুত্ক হয়, রূপসীর বর্ণজ্যোত সেইরূপ কমনীয় ছিল। আঁতবাদ্বত 
কেশজাল অফরাশাথল গ্রন্থিতে 'ক্কন্ধদেশে বদ্ধ ছিল; তথাপি অলককুন্তল সকল বন্ধন দশায় 
থাকতে অসম্মত হইয়া ললাট কপোলাঁদ 'ঘাঁরয়া বাঁসয়াঁছল। প্রশস্ত পূর্ণায়ত ললাটতলে 
নিন্দোষ বাঁঙকম ভ্রুষগল ব্রীড়াবিকম্পিত; নয়নপল্লবাবরণে লোচনযুগল সচরাচর অদ্ধ ৮ 
দেখা যাইত ; ‘কন্তু যখন সে পল্পব উদ্ধেবণখত হইয়া কটাক্ষ স্ফুরণ কাঁরত, তখন বোধ : 
হেলান লিনা ভাত চাইল পরে বৌমা তর দ:্টক্ষেনে 
চিন্তাকুলতা প্রতীত হইত ; এবং তথায় ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর দেখলেই! বুঝা যাইত, সে হৃদয়তলে কত 
সুখ দুঃখ বিরাজ কাঁরতেছে। তাহার অঙ্গসোণ্ঠব ও 'নম্মণ-পাঁরপাট্য, শারশীরক বা মানাসক 
ক্লেশে অনেক নষ্ট হইয়াছিল ; তথাচ পরিধেয় পাঁরচ্কার শাটাীখণ্ডমধ্যে যাহা অদ্ধ দৃন্ট হইতোঁছিল, 
তাহার অনুরুপ শিজ্পকর কখনও গড়ে নাই। সেই স্ঠাস অঙ্গ প্রায় নিরাভরণ, কেবলমাত্র 
প্রকোচ্ঠে চুড়ি! ও বাহদতে “দড়াকমাদীল' ইহাও বড় সংগঠন। 

তরুণ হস্তাস্কিত স.চ্যাদি একপার্শ্বে রাখিয়া অভ্যাগতার সাঁহত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। 
অভ্যাগতা কথোপকথনকালে নিজ গৃহয্ত্রণা-বর্ণনে বিস্তর সদ্বক্তৃত্ব প্রকাশ কাঁরলেন ; দোষের 
মধ্যে এই, যে যল্ত্ণাগুলিন বর্ণনা করিলেন, তাহা প্রায় কাল্পাঁনক। বক্ততী নিজ কদ্দমিময় 
বন্ত্া্চলের অগ্রভাগ লইয়া প্নঃ পুনঃ চক্ষে দিতে লাগিলেন ; বিধাতা তাঁহাকে যে চন্ষ্যঃগল 
দয়াছলেন সে কিছু এমত অবস্থার যোগ্য নয় ; িস্তু ‘ক হবে?-_-অবস্থাবিশেষে শালগ্রামেরও 
মৃত্যু ঘটে। চক্ষুর ঘটে নাই, যতবার কাপড়খানা এসে ঠেকে ততবার চক্ষু দুইটি কামধেনুর 
মত অজস্র অশ্রু বর্ষণ করে। বক্তুপ-চূড়ামাণ অনেকবার অশ্রুবষ্টি করিয়া একবার জাঁকাইয়া 
কাবার উদ্যোগে ছিলেন; কিন ভাগ্যক্রমে কথিত চক্ষ দুইটি সেই সময় সেই শিশির 
কালিময় মুখের উপর পাঁড়ল ; শিশুটি মসীপান্র শুন্য কাঁরয়া অন্ধকারময় মযার্ত লইয়া দণ্ডায়মান 
ছিল, বালকের এই অপরূপ অঙ্গরাগ দোঁখয়া গৃহযন্তরণাবাদিনী কাঁদতে গিয়া হাসিয়া ফেলিলেন ; 
রসের সাগর উতথালয়া যন্দ্রণাদি ভাসাইয়া 'দিল। 

রোদনাঁদর ব্যাপার সমাপ্ত হইলে, সূর্য্যদেবকে সত্য সত্যই অস্তাচলে যাইবার উদ্যোগী 
(01 বক্ততী উন পালিতে হর আমন কাঁরলেন। বস্তুতঃ এই আমন্ত্রণের 

এত দুর আসা। বাহনা' অস্বীকৃতা হইলেন ; তাঁহার 
১৮১৮১8১১৮৮৯ গেলে কুমীরে 
খাবে।” 

ইহা শুনিয়া সাঙ্গিনী যে ঘোর হাস্য করিল, নবীনা তাহাতেই বাঁঝলেন,__তাঁহার আপত্তি 

গ্রাহ্য হইল না। তিনি পুনরায় কাহলেন, “যাৰ কখন লা কনক, আর কি বেলা আছে?” 
ও 3 বলিয়া কনক অঙ্গুলশ নিদ্রেশে দেখাইলেন যে, এ পর্যন্ত সর্যযকর 
বৃক্ষোপরে 'দশীপ্তমান্‌ রহিয়াছে। 

নবীনা তখন কাণ্ডি গান্তীর্যা সহকারে বাঁললেন, “তুই জানিস্‌ ত কনক দিদি, আমি কখন 
জল আনতে যাই না।” 

কনক কহিল, “সেই জন্যই ত যাইতে কাঁহ, তুই কেন সারাদিন *প'জরেতে কয়েদ থাকব? 
আর বাড়ীর বউমানৃষে জল আনে না?” 

নবাণনা গাব্ববত বচনে কহিলেন, “জল আনা দাসীর কর্ম্ম।" 

“কেন, কে জল এনে দেয় লো? দাসী চাকর কোথা?” 

“ঠাকুরাঝ জল আনে।” 

“ঠাকুরাঝ যাঁদ দাসীর কর্ম্ম করিতে পারে, তবে বো পারে না?” 


৯৯৬ 


অসম্পূর্ণ রচনা_রাজমোহনের দ্ত্রী 


তখন তরুণী দড়প্রতিজ্ঞ স্বরে কহিল, “কথায় কাজ নাই কনক! তুমি জান আমার স্বামী' 

আমাকে জল আনিতে বারণ কারিয়াছেন। তুমি তাঁহাকে চেন ত?” 
কনকময়ী কোনও উত্তর না করিয়া সচাকত কটাক্ষে চতুদ্দিকে নিরীক্ষণ কারলেন, যেন 
কেহ আসতেছে কি না দোঁখলেন। কোথাও কেহ নাই দৌখয়া সমাভব্যাহারিণীর ম্খপ্রাত 
চাহিয়া রাহলেন, যেন কিছ বলিতে বাসনা আছে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আশত্কাপ্রযুক্ত কথনেচ্ছা 
টা, অধোদুষ্টি করতঃ চিন্তা কাঁরতে লাগিলেন। তরুণী জিজ্ঞাসা করলেন, “ক 

তাঁছস্‌ ?’ 

কনক কাঁহল-“যদি_যাঁদ তোর চোখ্‌ থাকৃত-_" 

নবীনা আর না শ্ানয়া হী্িতের দ্বারা নিষেধ কয়া কাহল, “চুপ্‌ কর্‌, চুপ্‌ কর্‌ 
4 NE ৮ 
কনক বাঁলল, “ব্যাঝিয়া থাক ত ক কাঁরবে এখন ?” 
তরুণী কিয়ংক্ষণ স্ত্ধ হইয়া রহিলেন, ঈষং অধরকম্পে এবং অল্প ললাট-রাক্তমায় প্রকাশ 
গাইতে লাগিল যে, ফুবতীর মনোমধ্যে কোন্‌ চিন্তা প্রবল। তাদ্‌শ ঈষৎ দেহকম্পনে আরও 
দেখা গেল যে, সে চন্তায় হৃদয় আত চণ্টল হইতেছে। ক্ষণেক পরে কাহলেন, “চল যাই, কিন্তু 

তে ক পাপ আছে?” 

কনক হাসির হা “পাপ আছে! আমি ভু'ড়ে ভট্টাচার্য্য নহি, শাদ্তের খবরও 
রাখ না; কিন্তু আমার আড়াই বু'ঁড় মিন্‌সে থাকিলেও যাইতাম।” 
“বড় বুকের পাটা” বলিয়া হাসিতে হাঁসতে যুবতী কলসী আনিতে উঠিল ; “পঞ্চাশটা! 
হাঁলো, এতগুলো ক তোর সাধ?” 
কনক দুঃখের হাস হাসিয়া কাহিল, ' “মুখে আনিতে পাপ; কিন্তু বিধাতা যে একটা দিয়াছেন, 
পণ্টাশটাও যদ তেমান হয়, তবে কোটাখানেকেই বা 'ক ক্ষত? কাহারও সঙ্গে যাঁদ দেখা 
ক্ষত না হইল ভবে আনি কোটী পের সপ হইয়াও সতী সাধনী পাতরতা।” 
“কুলীনে কপাল” বাঁলয়া তরুণী ৮ণল পদে পাকশালা হইতে একটি ক্ষদ্র কলসী আনয়ন 
কাঁরলেন। যেমন বারবাহনী তেমনই কলসী। তখন উভয়ে প্রবাহিশী” অভিমুখে যাত্রা 
কারলেন। কনক হাঁসতে হাসিতে কাঁহল, “এখন এস দোঁখ মোর গোৌরবিণী, হাঁ-করাগুলোকে 
একবার রূপের ছটাটা দেখাইয়া আনি।” 
“মর্‌ পোড়ার বাঁদর” বালয়া কনকের সমাভব্যাহারণ অবগনষ্ঠনে সলজ্জ বদন আচ্ছন্ন 
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দ্বিতীয় পারিচ্ছেদ 


অপনাত সূর্যাকর নারিকেলাদ ব্‌ক্ষাগ্রভাগ হইতে অন্তাহ্হত হইয়াছে ; কিন্তু এখনও পর্যন্ত 
রা A হর লাই LEA Sad তাহার TEE) RASTER পা 
প্রত্যাবর্তন কাঁরতোঁছল। পাঁথপার্খে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান ছিল ; নি ১২ 
বড় বিরল। সৃশোভন লৌহ রেইলের পাঁরাধ মধ্য হইতে অসংখ্য গোলাপ ও মীল্লকার কাল 
পাকার নেত্রমোদন কাঁরতোঁছল। পঢর্বতন পদ্ধাতমত চতুচ্কোণ ও অণ্ডাকার বহুতর চান্‌কার 
মধ্যে পাঁরচ্কার ইন্টকচূর্ণ পথ স[রচিত ছিল। উদ্যানমধ্যে একটি পদজ্কারণী। তাহার তীর 
কোমল তৃণাবালতে সংসাজ্জত ; একদিকে কাঁদকে ইন্টকনিম্মিতি সোপানাবলশী। ঘাটের সম্মুখে 
টিউকখানা। বৈঠকগানায়বারাশ্ডাম দাঁড়াইয়া দুই ব্যাক কখোপকথন: কারিতোছিল। 

বয়োঁধক যে ব্যক্তি, তাহার বয়স ত্রিশ বৎসরের উদ্ধর্ত হইবে ; দীর্ঘ শরীর; স্কুলাকার পুরুষ ৷ 
আঁত স্থলকায় বািয়াই সুগঠন বলা যাইতে পারিল না। বর্ণ কঠোর শ্যাম ; কান্ত কোনও 
অংশে এমত নহে যে, সে বাক্তকে সৃপুরুয বলা যাইতে পারে ; বরং মুখে কিছু অমধুরতা 
ব্যক্ত ছিল। বস্তুতঃ সে মুখাবয়ব অপর সাধারণের মুখাবয়ব নহে; িল্তু তাহার বিশেষত্ব ক 
যে, তাহাও হঠাৎ নিশ্চয়' করা দু্ঘট। কটিদেশে ঢাকাই ধৃঁতি. লম্বা লম্বা পাকান! ঢাকাই 
চাদরে পাগড়ি বাঁধা। পাগাঁড়টির দৌরাত্ম্য, যে দ্‌ই এক গাছ চুল মাথায় ছিল, তাহাও 
খতে পাওয়া ভার। ঢাকাই মলমলের পিরহাণ গাতে ;_সুতরাং তদভ্যন্তরে অন্ধকারময় অসীম 
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বাঁঙ্কম রচনাবলী 


দেহখানি বেশ দেখা যাইতোছল ; আর সঙ্গে সঙ্গে সোনার কবচখানিও উঁকঝডক মারতোছিল।॥ 
কিন্তু গলদেশে যে হেলেহার মন্দর পর্বতে বাসডুকিের ন্যায় বিরাজ কারতোছল, সে একেবারে 
পিরহাণের বাঁহরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পিরহাণে সোনার বোতাম, তাহাতে চেন্‌ লাগান ; 
প্রায় সকল আঙ্গ দলেই অঙ্গ রায় ; হস্তে যমদণ্ডতুল্য পিচের লাঠি। বামনদেবের পাদপদ্মতুল্য 
দুইখান পায়ে ইংরাজি জ্‌তা। 

ইহার সমাভব্যাহারী পরম জন্দর, বয়স অনমান বাইশ বংসর। তাঁহার সুবিমল সিদ্ধ 
বর্ণ, শারীরিক ব্যায়ামের অসন্ভাবেই হউক, বা এহিক সুখ সম্ভোগেই হউক, ঈষৎ ‘বিবর্ণ হইয়াছিল। 
তাঁহার পারচ্ছদ অনাতিমূল্যবান্‌.একখানি ধনত, অতি পাঁরপাটী একখানি চাদর, একটি 
কৌম্রকের পিরাণ; আর গোরার বাটীর জুতা পায়। একাঁট আঙ্গুলে একাঁট আংাঁট ; কবচ 
নাই, হারও নাই। 

বয়োজ্যেন্ঠ ব্যাক্ত অপরকে কহিল, “তবে মাধব, তুমি আবার কলিকাতা ধরিয়াছ! আবার 
এ রোগ কেন?” 

মাধব উত্তর করিলেন, “রোগ কিসে? মথুর দাদা, আমার কলিকাতার উপর টান যাঁদ 
রোগ হয়, তবে তোমার রাধাগঞ্জের উপর টানও রোগ ।” 

মথুর , “কিসে?” 

মাধব। নয় কিসে? তুমি রাধাগঞ্জের আমবাগানের ছায়ায় বয়স কাটাইয়াছ, তাই তুমি 
রাধাগঞ্জ ভালবাস ; আমি কালকাতার দগ্গন্ধে কাল কাটাইয়াছি, আমিও তাই কলিকাতা ভালবাঁস। 

মথুর। শুধু দুগন্ধি! ডেরেনের শযকো দুই ; তাতে দুটো একটা পচা ই'দুর, পচা বেরাল 
উপকরণ- দেবদলল্লভ। 

মাধব হাসিয়া কহিল, "শর. এ সকল সুখের জন্য কলিকাতায় যাইতেছি না, আমার কাজও 
আছে।” 

মথুর। কাজ ত সব জান।_কাজের মধ্যে নূতন ঘোড়া নূতন গ্রাঁড়-ঠক্‌ বেটাদের 
দোকানে টো টো করা- টাকা উড়ান_তেল পঢ়ড়ান_ইংরাজিনাবশ ইয়ার বক্‌শিকে মদ খাওয়ান 
আর হয়ত রসের তরঙ্গে চলাচল । হাঁ করিয়া ওদিক ক দোখতেছ? তুমি কি কখন কন্‌কিকে 
দেখ নাই? না ওই সঙ্গের ছংড়টা আস্‌মান থেকে পড়েছে ?-_তাই' ত বটে! ওর সঙ্গে ওটি কে? 

মাধব 'কাণ্টৎ রক্তিমকাত্ত হইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাবান্তর প্রকাশ কাঁরয়া কহিলেন, 
“কনকের কি স্বভাব দেখেছ? কপালে বিধাতা এত দুঃখ লিখেছেন, তব্‌ হেসে হেসে মরে।” 

মথর। তা হউক--সঙ্গে কে? 

মাধব। তা আমি কেমন কাঁরয়া বালব, আমার ক কাপড় ফঃড়ে চোখ চলে? ঘোমটা 
দোখতেছ না? এ 

বস্তুতঃ কনক ও তাহার সঙ্গিনী কলসীকক্ষে প্রত্যাবর্তন করিতোঁছল। কনককে 
চিনিত ; কিন্তু দ্বিতীয় কুলকামিনীর প্রতি পদসণ্টারে যে আঁনব্বচনীয় লাবণ্য বিকাশ হইতেছিল, 
তাহা বারা মোনা হাত তাহাতে প্রথমে মাধবের, 
পশ্চাৎ মথুরের দৃষ্টি মুগ্ধ ; এবং উভয়ে সঙ্গীতধ্বানিদত্তাচত্ত কুরঙ্গের ন্যায় অবাহিত মানে 
তপ্রতি নিরান্ষণ' করিতে লাগিলেন। রর রি 

শেষ লাখত কয়েকাঁট কথা যে সময়ে মাধবের মূখ হইতে নির্গত হইল, সেই সময় একবার 
মন্দ সমীরণ-হিল্লোল রমণীদগের শিরোপরে বাহিত হইল ; এই সময় তরুণণ স্বীয় কক্ষস্থিত 


মথুর কহিল, “ওই দেখ--তুমি ওকে চেন?” 
“চিনি ৷” 


“চেন? তুমি চেন, আমি চিনি না; অথচ আমি এইখানে জন্ম কাটাইলাম, আর তুমি 
কয়দিন! চেন যদি, তবে কে এটি?” 

“আমার শ্যালী।” 

যু শ্যালী? রাজমোহনের প্রাণী?” 

শি 
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অসম্পূর্ণ রচনা-রাজমোহনের চ্ত্রী 


“রাজমোহনের দ্র্রী, অথচ আমি কখন দোঁখ নাই ?” 
“দোঁখবে ির্‌পে? উনি কখন বাটীর বাহির হয়েন না।” 
মথুর কাহিল, “হরেন না, তবে আজ হইয়াছেন কেন?” 
মাধব। কি জান। 
মথদর। মানুষ কেমন? 
মাধব। দৌখতেই পাইতেছ-বেশ সদন্দর। 
মথ;র। ভবিষ্যদবক্তা গণকঠাকুর এলেন আর কিঃ তা বাঁলতোঁছ না-_বাঁল, মানদ্ষ ভাল? 
মাধব। ভাল মানুষ কাহাকে বল? 
মথুর। আঃ কলেজে পাঁড়য়া একেবারে অধঃপাতে গগিয়াছ। একবার যে সেখানে গিয়া 
রাঙ্গমখোর শ্রাদ্ধর মন্ত্র পাঁ়য়া আসে, তাহার সঙ্গে দুটো কথা চলা ভার। বাল ওর ক? 
যর বিকট জজ চটে  রে অঙ্গা টিভি করিতে জাহান ছা 
হইলেন। 
মাধব গাঁব্বত বচনে কাহিলেন, “আপনার এত স্পচ্টতার প্রয়োজন নাই ; ভদ্রলোকের স্তর 
পথে যাইতেছে, তাহার সম্বন্ধে আপনার এত বক্তৃতার আবশ্যক কি?” 
মর কাঁহল, “বালয়াঁছ ত দ: পাত ইংরাঁজ উল্‌টাইলে ভায়ারা সব আন্ম-অবতার হইয়া 
বসেন। আর ভাই, শ্যালশীর কথা কব না ত কাহার কথা কব? বাঁসয়া বাঁসয়া কৈ পিতামহাঁর 
যৌবন বর্ণনা কাঁরব? যাক চুলায় যাক্‌ ; মুখখানা ভাই, সোজা কর-নইলে এখনই কাকের 
গাল পিছনে লাগবে । রাজমহযনে গোবদ্ন' এমন পদ্মের মধু খায়?” 
মাধব কহিল, “বিবাহকে বালিয়া থাকে সূরাতি খেলা ।” 
এইরূপ আর কাত কথোপকথন পরে উভয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন কাঁরলেন। 


তৃতীয় পারিচ্ছেদ 
কনকময় এবং তৎসা্গনী নীরবে গহাভিম্ুখে চাঁললেন। লোকের সম্মুখে কথা কাঁহতে 


কনকের সহটরণ আঁত লক্জাকর বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কনকও নারব। 
কিন্তু এমন লোকালয়মধ্যে রসনারপণী প্রচণ্ডা আশ্বিন যে নিজ প্রাখর্য্যাদি গুণ দেদীপ্যমান 
কাঁরতে পারল না, কনকের ইহাতে বড় মনোদন্খ রাহল। তাঁহারা আপনাপন গৃহ-সান্িধ্যে 
আসিলেন : তথায় লোকের গাঁতাবাঁধ অধিক না থাকায় কনীয়সী কথোপকথন আরম্ভ করলেন ? 
্‌ বালিলেন, “ক পোড়া কপালে বাতাস দাদ, আমাকে “কি নাস্তানাবদদই কারল।” 
কনক হাসিয়া কহিল, “কেন, তোমার ভগ্মীপাঁত ক কখন তোমার মনখ দেখে নাই?” 


কনক। কেন, সে যে মথুরবাব; তাহাকে কি কখন দেখ নাই? 

কনণয়সণ। কবে দৌখলাম__আমার ভগ্মীপাঁতির জ্যেঠাত ভাই মথনরবাব? 

কনক। সেনা ত কে? 

কনীয়সী। ক লজ্জা বোন, কাহারও সাক্ষাতে বাঁলস্‌ না। 

কনক। মরণ আর কি! আমি লোকের কাছে গল্প করিতে যাইতে যে, তুমি জল আনিতে 
ঘোমটা খুলে মুখ দেখাইয়াছিলে। 

এই বলিয়া কনক মূখ টিপিয়া হাসিতে লাগুল। তরুণী সরোষে কাল, “তুমি ভাগাড়ে 
পড় না কেন? কথার রকম দেখ। এমত জানলে বি আম তোমার সঙ্গে আসতাম ?" 

কনক পরায় হাস্য কাঁরতে লাগিল ; যুবতী কাঁহলেন, “তোর ও হাসি আমার ভাল লাগে 


কালম্র্ভর ন্যায় রাজমোহন দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সাঙ্গনীর কর্ণে কর্ণে সে কাঁহল,_“আজ 
দোখঠোঁছ মহাপ্রলয় ; আমি তোর সঙ্গে যাই. যদ অকূলে কাণ্ডারী হইতে পারি।” 


বাঁঁকম রচনাবলী 


রাজমোহনের স্ত্রী তদ্রুপ মুদন্বরে কাহল, “না, না, আমারও সহ্য আছে-_তুমি থাকিলে 
হয়ত হিতে বিপরীত হবে, তুমি বাড়ী যাও ।” 

ইহা শুনিয়া কনক পথান্তরে নিজ গৃহে গমন করিল। তাঁহার সহচরী যখন নিজ গৃহে 
প্রবেশ কাঁরলেন, তখন রাজমোহন কিছুই বলল না। তাহার স্ত্রী জলকলসী লইয়া পাকশালায় 
রাখলেন। রাজমোহন নিঃশব্দে সঙ্গে সঙ্গে পাকশালায় যাইলেন। স্ত্রী কলসীঁটি রাখলে 
রাজমোহন কাঁহল, “একট? দাঁড়াও।” এই বাঁলয়া জলের কলসী লইয়া আস্তাকুড়ে জল চাঁলয়া 
ফোঁললেন। রাজমোহনের' একটি প্রাচীনা পিসী ছিল। পাকের ভার তাঁরই প্রাত; 
তে দৌখয়া রাজমোহনকে ভর্খসনা করিয়া কাহলেন, “আবার জলটা অপচয় 

কেন রে? তোর কগণ্ডা দাসী আছে যে, আবার জল আ নয়া দিবে?” 

"ডগ কর্‌ মাগী হারামজাদা” বাঁলয়া বালয়া রাজমোহন 'বারশূন্য কলসাটা বেগে দরে নিক্ষেপ 
কারল ; এবং স্ত্রীর দিকে 'ফাঁরয়া অপেক্ষাকৃত মদ; অথচ অন্তজর্বালাকর স্বরে কাঁহল, “তবে 
রাজরাণী, কোথায় যাওয়া হইয়াছল?” 

রমণী আত মূদুস্বরে দার্টয সহকারে কাঁহল, “জল আনিতে গয়াছলাম।” 

যথায় স্বামী তাঁহাকে দাঁড়াইতে বাঁলয়াছল [তিনি তথায় শচন্রার্পত পরভ্তাীলকার ন্যায় 
অস্পান্দতকায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। 

রাজমোহন ব্যঙ্গ কারয়া কহিল, “জল আনিতে গিয়াছলে? কাকে ব'লে গিছলে 
ঠাকুরাণি?” 

“কাহারেও বলে যাই নাই৷” 

রাজমোহন্‌ আর ক্রোধপ্রবাহ সম্বরণ করিতে পাঁরল না, চিৎকার স্বরে কহিল, “কারেও বলে 
যাও নাই_ আম দশ হাজার বার বারণ করেছি না? 

অবলা পূব্্বমত মূদুভাবে কাহল, “করেছ।” 

“তবে গোঁল কেন হারামজাদ ?” 

রমণী আতি গাঁব্বত বচনে কাঁহল, “আমি তোমার স্ব্রী।” তাঁহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, 
কণ্ঠস্বর বদ্ধ হইয়া আসতে লাগল । 

“গেলে কোন দোষ নাই বলিয়া গিয়াছিলাম।” 

অসমসাহসের কথা শুনিয়া রাজমোহন একেবারে আগ্সম হইয়া উঠিলেন ; বজনাদবৎ 
চিৎকারে কাঁহলেন, “আমি' তোকে হাজার বার বারণ করেছ ক না? এবং ব্যাপ্রবৎ লম্ "দয়া 
চিতরপ্যর্তীলসম 'স্থিরর্পণনী সাধবীর কোমল কর বজ্ুমৃষ্টে এক হস্তে ধরিয়া প্রহারার্থ দ্বিতীয় 
হস্ত উত্তোলন কাঁরলেন।” 

অবলাবালা ছু বুঝিলেন না ; প্রহারোদ্যত হস্ত হইতে একপদও সাঁরয়া গেলেন না, কেবল 
এমন কাতর চক্ষে স্র-ঘাতকের প্রা চাহিয়া রাহলেন যে, প্রহারকের হস্ত যেন মন্রম্ধ রহিল। 
ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিয়া রাজমোহন পত্নীর হস্ত ত্যাগ করিল ; ধু তৎক্ষণাৎ পর্বত 
বজ্রাননাদে কহিল, “তোরে লাঁথয়ে খুন করব।” 

তথাপি তিরস্কৃতা কোন উত্তর করিল না, কেবল চক্ষে আঁবরল জলধারা শবগাঁলত হইতোঁছল। 
ঈদৃশী মানাসক ল্রা নীরবে সহ্য কাঁরতে' দোয়া নিষ্ঠর কিন্ত আর্দ্র হইল। সহযার্ম্মণার 
অচলা সহিষ্ণুতা দুষ্ট প্রহারোদ্যমে বিতথপ্রযত্ণ হইলেন বটে, কিন্তু রসনাগ্রে অবাধে বজ্ুতাড়ন 
হইতে লাঁগল। সে মধূমাখা শব্দাবলী এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কর্ণ পাঁড়ন করা অবিধেয়। 
ধাঁরা সকলই নীরবে সহ্য কাঁরল। ক্রমে রাজমোহনের প্রচণ্ডতা খর্ব হইয়া আসিল ; তখন 
প্রাচীনা পিসীর একটু সাহস হইল ৷ তান ধারে ধারে ্রাতুষপর-বধুর কর ধারণপূব্বক তাঁহার 
গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন ; এবং যাইতে যাইতে ্রাতৃষ্পা্রকে দুই এক কথা শুনাইয়া দিলেন ; 
কিন্তু তাহাও সাবধানে, সাবধানে__সাবধানের মার নাই। যখন দেখলেন যে, রাজমোহনের ক্রোধ, 
মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, তখন ববাঁয়সী একেবারে স্বীয় কণ্ঠকুপ হইতে প্রচণ্ড [তিরদকার- 
প্রবাহ ছাড়িয়া দিলেন, ভ্রাতুষ্পান্র যতগ্ীলন কুকথা মুখানর্গত কায়াছিল, প্রায় সকলগীলরই 
উপযুক্ত মূল্যে প্রাতশোধ ীদলেন। রাজমোহন তখন নিজের ক্রোধ লইয়া বাস্ত, শপসশর মুখ- 
নিঃসৃত ভাষালালিত্যের বড় রসাস্বাদন কারতে পারলেন না; আর পর্বে সে রস অনেক 
আদ্বাদন করা হইয়াছিল, সুতরাং তিনি এক্ষণে তাহা অপ্চ্ব বালয়া বোধ করিলেন না। দই 


১০০০ 


অসম্পূর্ণ রচনা_রাজমোহনের স্ত্রী 


জনে দুই দকে গেলেন ; সী বধ্যকে সান্ত্বনা কারতে লাগলেন। রাজমোহন কাহার মাথা 
ভাবেন ভাবতে ভাবতে চাললেন।' 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


এক্ষণে পাঠক মহাশয়ের সাহত যাঁহাঁদগের পারচয় হইল, তাঁহ্যাদগের পনর্ব বিবরণ কথনে 
প্রবৃত্ত হই। 

পুব্বঞ্জলে কোন ধনাঢ্য ভূস্বামীর আলয়ে বংশীবদন ঘোষ নামে এক ভৃত্য (ছল। এই ভূ- 
স্বামীর বংশ ও নাম এক্ষণে EE কিন্তু পর্বে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি প্রাতপাঁত্ত ছিল। 
বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সন্তানের মুখাবলোকন না করিয়া শেষ বয়সে [তানি দ্বিতীয় দার পারগ্রহ কারলেন। 
কিন্তু বাঁধর 'িব্বন্ধ কে খন্ডাইতে পারে? ছিতীয় পত্লীও সন্তানরতুপ্রসবিনী হইলেন না। না 
হউন, বাদ্ধক্যে তরুণী স্ত্রী একাই এক স্হম্্। সত্য বটে মধ্যে মধ্যে দই সপক্রীতে কিছু 
গোলযোগ উপাস্থিত করিতেন; কখন কখন কর্তার নিকট আসিয়া উভয়ে চাঁৎকারের মহলা 
দিতেন ; কখন বা কনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠার কাপড় টানিয়া ছিপঁড়তেন ; জ্যেষ্ঠা কনিম্ঠার চুল টানিয়া 
ছিণড়তেন। এমনও কখন হইয়াছে যে, ছে'ড়া ছিশড় নাক কাণ পর্যন্ত উঠিয়াছে। রাজায় রাজায় 
যুদ্ধ হইলেই প্রায় উল খাকুড়ার প্রাণ বধ হইয়া থাকে_ বৃদ্ধ, সহ্ধাম্মশীদগের সমর সময়ে 
{নিকটে থাকলেই লাখিটা গ:তাটায় বাণ্টত হইতেন না; কানষ্ঠার পদাঘাত পাইলেই মনে কাঁরতেন, 
=-_এইবার পঢুব্বপঢরুষেরা চ্বৰ্গে উঠিলেন; এমনই 'লাথর জোর। জ্যেষ্ঠা সব্ব্দা বালতেন, 
“বড়র বড়, ছোটর ছোট।” শেষে করাল কাল মধ্যস্থ হইয়া “বড়র বড়, ছোটর ছোট” বালিয়া 
বড়কে আগে অন্তাহ'তি করিল। 
বয়োধকা পত্নীর মৃত্যু দোখয়া প্রাচীন মনে করিলেন, “ঘটে পোড়ে গোবর হাসে; আমাকেও 
কোন্‌ দিন ডাক পড়ে এই ৷ মরি তাতে ক্ষাত নাই, বার ভূতে বিষয়টা খাবে।” 

প্রেয়সী ফুবতীর সাক্ষাতে রর কথা বাঁললে প্রেয়সী বাললেন, “কেন আমি আছ, আমি 
{ক তোমার বার ভূত?” বৃদ্ধ কর্তা কহিলেন “তুমি যেখানে এক বিঘা জাম স্বহস্তে দান বন্য 
কাঁরতে পারিবে না, সেখানে তুমি আর বিষয় ভোগ করিলে ক?” চতুরা কহিল, “তুমি মনে 
কাঁরলে সব পার; টিনার করিয়া আমায় নগদ টাকাটা দাও না।” তথাস্তু বলয়া ভূক্বামী 
ভূঁমি বিক্রয় কারয়া অর্থসণয়ে মন দিলেন। স্ত্রীর আজ্ঞা এমনই ফলবতাঁ যে, যখন বৃদ্ধ 
লোকান্তরে গমন করিল, তখন তাহার {বিপুল সম্পত্তি প্রায় স্র্ণরোপ্যরাশিতেই ছিল-_ভূমি অতি 
অল্প ভাগ। করুণাময়ী বড় ব্াদ্ধমতী ; তান মনে মনে ভাবিলেন, TEE 
ধন আছে, জন আছে, যৌবনও আছে। ধন জন যৌবন সকলই বৃথা; যত দন থাকে তত দন 
ভোগ কাঁরতে হয়।” 

ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্র অবতারে যখন জানকী বিচ্ছেদে কাতর হন, তখন ক করেন, সীতার 
একটি স্বর্ণ প্রাতমার্ত গঠন কারয়া মনকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। কর্‌ণাময়শও সেইরূপ 
স্বামীর কোনও প্রাতমু্তির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া এ দুঃসহ বিরহ যন্ত্রণা নিবারণ না করেন 
কেন? আরও ভাবলেন, রামচন্দ্র ধাতুময় প্রাতম্যার্ততে হৃদয় স্নিগ্ধ কারতেন ; নিজাঁব ধাতুতে 
যাঁদ মনোদুখ নিবারণ হয়, তবে যাঁদ একটা সজীব পাঁতপ্রাতানাঁধ কার তাহলে আরও সুখদ 
হইবে সন্দেহ কি? কেন না. সজাব প্রাতানাধিতে কেবল যে চক্ষুর তৃপ্ত হইবে এমত নহে, সময়ে 
সময়ে কার্যেযোদ্ধারও সন্ভাবনা। অতএব একটা উপ-স্বামী স্থির করা আবশ্যক। পাঁত এমন 
পরম পদার্থ যে, একেবারে পাঁতহীীন হওয়া অপেক্ষা একটা উপপাঁত রাখাও ভাল; বিশেষ 

রামচন্দ্র যাহা কারিয়াছেন তাহাতে ক আর 'কন্তু আছে? এ 

এইরূপ 'ববেচনা করিয়া করুণাময় স্বামীর সব প্রাতমযর্তত্বে কাহাকে বরণ কাঁরবে 
ভাবিতে ভাবতে বংশব্দন ঘোষ খানসামার উপর নজর পড়িল ; বংশশীবদনকে আর কে পায়? 
ধৰ্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লইয়া সংসার, তাহার মধ্যে ধর্ম আদৌ, কাম মোক্ষ__পশ্চাৎ। এই িতনকে 
যাঁদ করুণাময় ভৃত্যের শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে পারল, রহিল অর্থ। অর্থ আর কয়াদন বাঁক 
থাকে? খানসামা বাধ; অতি শীঘ্র সদর নারে হইয়া বাঁসলেন। কালে সকলের লয় কালে 
প্রণয়ের লয়_কালে প্রণয়ীর লয়,_প্রণয়ময়ী আঁত শীঘ্রই খানসামাকে ত্যাগ করিয়া প্রেমাস্পদ 
মৃত স্বামীর অন্যবার্ভনী হইলেন। 
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বাঁওঁকম রচনাবল?ী 


প্রথমে 'করুণাময়ীর আঁত সামান্য জবর হয় ; জবরটা অকস্মাৎ বৃদ্ধি পায়। লোকে বংশী- 
বদনের নানামত নিন্দা কাঁরতে লাগল ; কেহ কেহ এমনও কাঁহল যে, সে ধনসম্পান্ত আত্মসাৎ 
করণাশায় করুণাময়ীকে বিষপান করাইয়াছল। যাহাই হউক, করুণাময়ী প্রাণত্যাগ কাঁরলেন। 

বংশীবদন প্রণায়নী বিয়োগের মনোদ:ঃখেই হউক, অথবা “যঃ পলায়তি স জীবাতি” বাঁলয়াই 
হউক, তৎক্ষণাং চাকার স্থান পাঁরত্যাগ করিয়া বাটন আসিলেন। 

করুণাময়ীর বিপুল অর্থরাশি যে তাহার সঙ্গে আসিল, তাহা বলা বাহুল্য। অপর্যাপ্ত 
ধনের আধপাতি হইয়াও বংশশীবদন, পাছে অসম্ভব ব্যয় ভূষণ কাঁরলে বিপদ্প্রস্ত হইতে হর এই 
আশঙ্কায় আঁত সাবধানে কালবাপন করিতে লাগলেন। তান পরলোক গমন কাঁরলে তাঁহার 
পদ্ত্রেরা তাদ্‌শ সাবধানতা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না; এবং দীর্ঘকাল গতে 'নাশ্চন্ত হইয় 
ভুসম্পত্তি ক্রয় করিলেন, অট্রালকা ও ক্রাড়া-হম্ম্যাদি নিম্মাণ কারলেন, এবং পৈতৃক ধনরাশির 
উপর উপযুক্ত এঁশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া কালক্ষেপ কাঁরতে লাগলেন। 

জ্যেষ্ঠ রামকান্ত আঁত বিষয়কার্যযদক্ষ িলেন। তাঁহার দক্ষতার ফলে তাঁহার অংশ 
'দিগণাধিক' সম্বদ্ধিত হইল।_-রামকান্ত এই সম্বাদ্ধতত সম্পত্তি নিজ দক্ষতর পূত্র মথুরমোহনের 
হস্তে সমর্পণ কাঁরয়া পরলোক গমন করেন। 

রামকান্তের দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, ইংরাজি স্কুল ইত্যাদি যে সকল স্থান 'বিদ্যাভ্যাস জন্য 
অধুনা সংস্থাপন হইতোছিল, তৎসম্যদরায়ই কেবল খন ্টান ধৰ্ম্ম প্রচারের জন্য জাল ‘বস্তার মান্ন 


সম্পাদনে িতৃসহযোগন হইয়া তাঁদ্ষয়ে তাঁহার বিশেষ পারদার্শতা জান্মিয়াছল : প্রজাপণড়ন, 
তণ্চকতা ও অর্থ সংগ্রহ প্রভাত বিদ্যাতে বিশেষ নিপূণতা আ্জত হইয়াছিল। 

বং র দ্বিতীয় পুত্র রামকানাই অন্যপন্থাবলম্বী হইল। তিনি স্বভাবতঃ সাতিশয় 
ব্যয়শীল ছিলেন; এজন্য অল্পকালেই অতুল্য এঁশ্বর্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। মধ্যম বাবুর যেমন 
বাটা, মধ্যম বাবর যেমন বাগান, মধ্যম বাবুর যেমন আসবাব, এমন কোন বাবূরই নয়। 
মধ্যম বাবুর জামদারীও সব্বাপেক্ষা লাভশন্য; এবং মধ্যম বাবুর ধনাগারও তদ্রুপ অপদার্থ । 
শেষে কাঁতিপয় শঠ চাটকার তাঁহাকে কোন বাঁণিজ্যাদি ব্যাপারে সংলপ্ত কাঁরল। কলকাতায় 
থাকয়া ব্যবসায় ঈদ্‌শ অপারিসীম অর্থলাভের সংকল্প কাঁরতে লাগিল যে, সরলাচিত্ত ভূদ্বামী- 
পর দ'রাশাগ্রস্ত হইয়া কালকাতায় গেলেন; এবং বাঁশিজ্যোপলক্ষে ধূর্ত চাটুকারাঁদগের করে পতিত 
হইয়া হতসৰ্ব্বস্ব হইলেন। পরিশেষে খণ পাঁরশোধার্থ তাবৎ ভূসম্পান্ত বিক্রীত হইয়া গেল। 

রামকানাই বাণিজ্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসায় এক উপকার হইয়াঁছল,_রাজধানীবাসী- 
দিগের পদ্ধাত অনুসারে নিজ পত্র মাধবকে দেশীয় ও বিদেশণয় দদ্যায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন! 
আরও মনদষ্যজন্মের সাধ মিটাইয়া উপযুক্ত পাত্রীর সাঁহত মাধবের পাঁরণয় ঘটাইয়াছিলেন। 
কাঁলকাতার কোনও গ্রামে এক দরিদ্র কায়স্থ বাস কারিত। জগদীশ্বর যেমন কাহাকে 


তদ্রুপ হইল-নীচস্বভাব রাজমোহন তাঁহার স্বামশ হইল। 

রাজমোহন কম্মঠি, কোনও উপায়ে সংসার প্রাতপালন কারয়া থাকে: তাহার বাটও নিকটে । 
এজন্য কন্যাকর্তার ও কন্যাকব্রঁর পাত্র বড় মনোনীত হইল._রাজসংহাসনের যোগা কন্যা 
মাতঙ্গিনী দ.ষ্টের দাসী হইলেন। কনিষ্ঠা হেমাক্জিনীর প্রতি বিধাতা প্রসন্ন --মাধবের সহিত 
তাঁহার পরিণয় হইল । 

মাধবের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার কিছু পৃব্বে রামকানাই লোকান্তরে গমন কারিলেন। মাধব 
িতৃপরলোকের পর প্রায় দাঁরপ্রগ্রস্ত হইতেন, কিন্তু অদষ্ট প্রসন্ন । বংশশীবদন ঘোষের 
পাত্র রামগোপাল, জ্যেষ্ঠের ন্যায় ধনসম্পাত্তশাল না হইলেও দ্বিতীয়ের ন্যায় হতভাগ্য ছিলেন 
না। রামগোপাল, রামকানাইয়ের পরই পাঁড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ কাঁরলেন। তাঁহার সস্তান- 
সম্ভত ছিল না। তিনি এই মৰ্ম্মে উইল করিলেন যে, মাধব তাঁহার তাবৎ সম্পত্তির আঁধকারা 
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| অসম্পূর্ণ রচনা_রাজমোহনের স্ত্রী 


হইবেক, বিধবা স্ত্রী যত দিন মাধবের ঘরে বাস কাঁরবেন তত দিন তাঁহার নিকট গ্রাসাচ্ছাদন 
| মাত্ৰ৷ 


পণ্চম পারচ্ছেদ 


| পিতৃীবয়োগের পরেও মাধব বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-শেষ পর্যন্ত রাহলেন। তাঁহার অনদুপাস্থিতি- 
কালে তাহার কার্য্যকারকেরা বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগল । পাঠ সমাপ্ত হইলে হেমাঙ্গিনীকে 
সঙ্গে লইয়া রাধাগঞ্জে গমনোদ্যত হইয়া শ্বশরালয়ে আগমন কাঁরলেন। 

মাতাঁঙ্গনী তৎকালে ন্রালয়ে ছিলেন, এবং রাজমোহনও তথায় উপস্থিত ছিলেন 
রাজমোহন সময়ের সুযোগ বুঝিয়া মাধবের নিকট নিজের দুঃখকাহিনী প্রকাশ করলেন; 
বাঁললেন, “পৃব্বেঁ কোনরূপ 'দিন যাপন করিয়াঁছ, কিন্তু এক্ষণে কাজকর্ম্ম প্রায় রহিত হইয়াছে; 
আমাদিগের সহায় মুরুব্বি মহাশয় ব্যতীত আর কেহ নাই। মহাশয় কুবেরতুল্য ব্যক্তি, অনুগ্রহ 
করিলে অনেকের কাছে বলিয়া দিতে পারেন।” 

মাধব জানিতেন যে, রাজমোহন আঁত দ;নীতস্বভাব, কিন্তু সরলা -মাতীঙ্গনী তাহার গৃহিণী 
হইয়া যে গ্রাসাচ্ছাদনের কেশ পাইতোঁছলেন, ইহাতে মাধবের অন্তঃকরণে রাজমোহনের উপর মমতা 
জন্মাইল। তিনি বাললেন, “আমার পব্বাবধি মানস যে, কোন বিশ্বস্ত আত্মীয় ব্যাক্তর হস্তে 
বষয়কম্মের কিয়দংশ ভার ন্যস্ত করিয়া আপাঁন কতকটা বঞ্চাট এড়াই, তা মহাশয় যাঁদ এ ভার 
গ্রহণ করেন তবে ত উত্তমই হয়।” 

রাজমোহন মনে মনে বিবেচনা করিল যে, মাধব যে প্রস্তাব কারতেছিলেন তাহাতে 
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যথেষ্ট; কিন্তু যাঁদ মহাশয়ের সহিত যাইতে হয়, তাহলে পরিবার কাহার কাছে রাখিয়া যাই?” 

মাধব বাঁললেন, “সে চিন্তায় প্রয়োজন ক? একই সংসারে দুই ভগিনী একত্র থাঁকবেন, 
মহাশয়ও আমার বাটীতে যেমন ভাবে ইচ্ছা তেমনই ভাবে থাকবেন” 
| এই শ্যানয়া রাজমোহন ভ্রুভঙ্গ করিয়া মাধবের প্রাত চাহিয়া সক্রোধে বালল, না মহাশয়, 
প্রাণ থাঁকতে এমন কখনও পারব না।” 

এই বাঁলয়া রাজমোহন তদ্দণ্ডেই শ্বশুরালয় হইতে প্রস্থান কাঁরল ৷ 

গরদিন প্রাতে রাজমোহন প্রত্যাগমন কাঁরল, এবং মাধবকে পুনরায় কহিল, “মহাশয়, 
সপারবারে দূরদেশে যাওয়া আম পারংপাক্ষ স্বীকার নাহি, কিন্তু কি কার, আমার নিতান্ত 
দদদ্দশা উপাস্থিত, সুতরাং আমাকে যাইতেই হইতেছে; কিন্তু একটা পৃথক ঘর-দ্বারের বন্দোবস্ত 
না হইলে যাওয়া হয় না।” 

যাচকের যাজ্জার ভঙ্গী পৃথক্‌, নিয়মকর্ত্তার ভঙ্গী পৃথক্‌। মাধব দেখলেন, রাজমোহন 
যাচক হইয়া নিয়মক্তণার ন্যায় কথাবার্তা কহিতেছেন: কিন্তু মাধব তাহাতে রুষ্ট না হইয়া 
বালিলেন, “তাহার আশ্চর্য্য হি? মহাশয় যাইবার পর পক্ষমধ্যে প্রস্তুত বাটী পাইবেন” 
রাজমোহন সম্মত হইল; এবং মাতাঙ্গিনীর সহিত মাধবের পশ্চাতে রাধাগঞ্জে যাত্রা করিল। 
রাজমোহনের এইরূপ অভিপ্রায় পাঁরবর্তনের তাৎপর্য্য কি, তাহা প্রকাশ নাই। ফলতঃ 
এমত অনেকের বোধ হইয়াছিল যে, রাজমোহন এক্ষণে বাটী থাকতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়া- 
ছল: অনিচ্ছার কারণ ক, তাহাও প্রকাশ নাই। 

রাধাগঞ্জে উপাস্থিত হইয়া মাধব রাজমোহনকে কার্ষেযর নামমাত্র ভার দয়া আঁত সান্দর বেতন 
নিদ্ধ“রণ করিয়া দিলেন: গৃহ নিম্মণণ কারতে িহ্কর ভূমি প্রদান কাঁরলেন, এবং নিষ্মীণ- 
প্রয়োজনীয় তাবৎ সামগ্রী আহরণ কাঁরয়া দিলেন। 
| রাজমোহন ‘বিনা নিজ ব্যয়ে নিজোপয্যন্ত পাঁরপাটী গৃহ স্বল্পকাল মধ্যে নিৰ্ম্মাণ কাঁরলেন। 
সেই গ্যহের মধেই এই আখ্যায়িকার সূত্রপাত। 
রাজমে হন যাঁদও উচ্চ বেতন-ভোগশী হইলেন, কিন্তু মাধব সন্দেহ করিয়া কোনও গুরুতর 
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বাঙ্কম রচনাবলী | 


উপায়াভাব প্রযুক্ত মাধব তাহাকে কৃষকের দ্বারা কর্ষণার্থ বহু ভূমি দান কাঁরলেন; রাজমোহন 
প্রায় এই কার্ষেই' ব্যাপৃত থাকিতেন। 

এইরুপে মাধবের নিকট শোধনাতীত উপকার প্রাপ্ত হইয়া রাজমোহন কোন অংশে কখন 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন না। রাধাগঞ্জে আসা অবাঁধ রাজমোহন, মাধবের প্রতি অপ্রশীতসূচক 
এবং অপ্রণীতজনক ব্যবহার করিতে লাগলেন ; উভয়ে সাক্ষাৎ সন্ভাবনাঁদ আঁত কদাচিৎ সংঘটন 
হইত। এইরুপ আচরণে মাধব কখন দৃকপাত কারিতেন না--দ্‌কপাত করিলেও তদ্দেতু বিরক্তি 
বা বদান্যতার লাঘব জল্মাইত না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, মাতাঁজনী ও হেমাঁ্জনী 
পরস্পর প্রাণতুল্য ভালবাসতেন, তথাপি তাঁহাদের প্রায় সাক্ষাৎ হইত না। হেমাঙ্গনী কখন 
কখন স্বামীকে অন রোধ করিয়া অগ্রজা সন্নিধানে ?শবিকা প্রেরণ কারতেন ; কিন্তু রাজমোহন 
প্রায় মাতানীকে ভগ্িনীগৃহে গমন কাঁরতে দিতেন না। হেমাঁ্গিনী মাধবের স্ত্রী হইয়াই বা 
িরুপে রাজমোহনের বাটীতে আসেন 2. 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


এক্ষণে আখ্যায়কার সুত্র পুনঃগ্রহণ করা যাইতেছে। প7ঃজ্পোদ্যান হইতে মাধব বাটীতে 
প্রত্যাগমন কাঁরলে একজন পন্র-বাহক তাঁহার হস্তে একখানি লিপ প্রদান কারিল। লিপির 
শিরোনামার স্থলে “জরঘাঁর” এই শব্দ দৃষ্টে মাধব ব্যস্ত হইয়া পর্রপাঠে নিযুক্ত হইলেন। সদর 
মোকামে যে ব্যক্তি তাঁহার মোক্তার নিযুক্ত ছিল, সেই ব্যাক্ত এই পত্র প্রেরণ কাঁরয়াছল। পত্রের 
মৰ্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ_ 

“মাহমার্ণবেষ_ 

অধীন এ মোকামে থাকিয়া হুজুরের মোকদ্দমা জাতের তাঁদ্বরে িষ্যক্ত আছে, এবং তাহাতে 
যেমত যেমত আবশ্যক তাহা সাধ্যমত আমলে আঁনতেছে। ভরসা কাঁর সব্ব্ মঙ্গল ঘটনা 
হইবেক ৷ সম্প্রতি অকস্মাৎ যে এক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহা হুজুরের গোচরে নিবেদন 
কারিতে অধীনের সাহসাভাব। হুজুরের শ্রীমতাঁ খ্দড়ী ঠাকুরাণীর উকিল হুজুরের নামে অদ্য এ 
মোকামের প্রধান সদর আল আদালতে এই দাবিতে মোকদ্দ'মা রূজ; করিয়াছেন যে, রামগোপাল 
ঘোষ মহাশয়ের উইলনামা জম্পূর্ণ সিথ্যা ও তণ্ক,_হুজ,র কর্তৃক জাল উইল প্রস্তুত হইয়া 
‘বিষয়াদি হইতে তেহ বেদস্ত হইয়াছেন। অতএব সমেং ওয়াশিলাত তাবৎ বিষয়ে দখল পাওয়ার 
ও উইল রদের দাব ইত্যাদ।” 

পন্নী মাধবের হস্তস্থালত হইয়া ভূপাতিত হইল। মনে যে তাঁহার বিরুপ ক্রোধাবর্ভাব হইল 
তাহা বর্ণনা করা দজ্কর। বহতুক্ষণ চিন্তার পর পত্রী মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন কাঁরলেন, এবং 
ললাটের স্বেদপ্রততি করদ্বারা বিলুপ্ত করিয়া পুনঃপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা__ 

“ইহার ছুলাদার কে, তাহা অধীন এ পর্যান্ত জানিতে পারে নাই ; কিন্তু অধীন অনেক 
অননসন্ধান করতেছে ও কারবেক। ফলে এমত বোধ হয় না যে, বিনা 'ছলা স্বশীলোক এরূপ 
নালিশ উত্থাপন করিবেন। অধীন অন্য পরম্পরায় শ্রুত হইল যে, কোনও আঁত প্রধান ব্যক্তির 
Es SUR I” 

মাধব মনে মনে ভ গলেন যে, এমত ব্যক্তি কে, যে কুপরামর্শ দিয়াছে? মাধব 
অনেক ভাবিয়া কিছুই স্থির কারতে পারিলেন না। কখন একজন প্রাতযোগণ প্রাতবাসণর প্রতি 
সন্দেহ, কখনও বা অপরের প্রতি সন্দেহ কাঁরতে লাগিলেন ; কিন্তু কোনও সন্দেহ সমলক বলিয়া 
বোধ হইল না। 

পন্রপাঠে পনঃপ্রবৃত্ত হইলেন $= 

“অধানের বিবেচনায় হুজুরের কোনও শওকা নাই, কেন না, ‘যতো ধর্ম্মঃ ততো জয়'। কিন্ত 
যের্‌প বিপক্ষের সহায় দেখা যাইতেছে, তাহাতে শতর্কতার আবশ্যক।-_বাবৃদিগের এক্ষণে 
ওকালতনামা দেওয়া আবশ্যক--পশ্চাৎ সময়ে সময়ে সদর হইতে উকীল কোঁীন্সলশ আনান কর্তব্য 
হইবেক। তৎপক্ষে হুজুরের যেমন মর্জি। আজ্ঞাধখন প্রাণপণে হজরের কার্ষে নিষ্ুক্ত 
রহিল--সাধ্যানসারে ত্রুটি কারিবেক না। ইতি তাঁরখ-_ 

আজ্ঞান,ব্তঁ শ্রীহারদাস রায়।” 


১০০৪ 


অসম্পূর্ণ রচনা_রাজমোহনের স্ত্রী 


“পুনশ্চ নি 

আপাততঃ মোকদ্দ্দমার খরচ প্রায় হাজার টাকার আবশ্যক হইবেক। যেরূপ হুজুর বুঝবেন 
সেইরূপ করিবেন।” . 

পন্রপাঠ সমাপন মাত্র মাধব, খল্পতাত-পত্নীর অনুসন্ধানে পুরমধ্যে চলিলেন। ক্রোধে কলেবর 
কম্পিত হইতোঁছিল, অতি তরল পদাঁবক্ষেপে গমন কাঁরতে লাগলেন ;_ তাঁহাকে খুল্লতাত-পত্বী 
নখ জাল সায়া দার বাকি ও কথা জজ কর এবং 
তৎক্ষণাৎ খুড়ীকে গৃহবাহিক্কৃত করিয়া দিবেন স্থির করলেন 

পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখলেন যে, ধলা নি ানিন সরান 
 উপাস্থৃত কারয়াছেন, তাহাতে কর্ণপাত করাই কষ্ট, কথার উত্তর পাওয়া দূরে থাকুক। কোথাও 
কোন রুপসী_একে স্থূলাকার তাহাতে মেঘের বর্ণ নানামত চিৎকার করিয়া এটা ওটা সেটা 

তি , এবং নানামত মুখভঙ্গশ অঙ্গভঙ্গী কাঁরতেছে,_যেন একটা ক্ষুদ্র হ 
ই কারতেছে। কোথাও একটি পাঁরচারিকা তদ্রুপ বিশাল দেহপর্্বত লইয়া ব্যস্ত_প্রায় বিবসনা__ 
গুহ মাজ্জনা কারতেছে ; এবং যেমন ভ্রিশূলহস্তে অসুরাবিজায়ন' প্রমথেশ্বরা প্রতিবার শুলাঘাতে 
অসরদল দালত কারিয়াছলেন, পারচারকাও করাল সম্মাঙ্জনণ হস্তে রাশি রাশ জঞ্জাল, 
ওজলা, তরকারির খোসা প্রভৃতি দলিত কারিতোঁছল, এবং যে আটকুড়ীরা এত জঞ্জাল কারয়াছল 
তাহাঁদগের পাঁতপযুন্রের মাথা মহাসুখে খাইতেছিল। কোথাও অপরা কিঙ্করণ আস্তাকুড়ে বাঁসয়া 
ঘোররবে বাসন মাঁজতোছল,__পাঁচকার অপরাধ, সে কেন কড়া বগনায় পাক কারয়াছিল ? 
তাই কিঙকর'র এ গুরুতর কম্মমভোগ ; যেমন মাজ্জনা-কার্ষেয তাহার বপল করষগল ঘর্‌ ঘর্‌ 
শব্দে চালতেছিল, রসনাখানিও তদ্রুপ দ্রুতবেগে পাঁচিকার চতুদ্দশ প;রূষকে বষ্ঠাঁদ ভোজন 
করাইতোছিল তোছল। পাচিকা স্বয়ং তখন স্থানান্তরে, গৃহণাীর সাহত ঘৃত লইয়া মহা গোলযোগ 
করিতোঁছলেন, আস্তাকুড়ে যে তাঁহার পঢ্ব-প্‌রুষের আহারাদির পক্ষে এমন অন্যায় ব্যবস্থা 
হইতেছিল, MET LILA ১০৩5-8-8185, 
যতট;কু ঘৃত প্রয়োজন ততটকু দিয়াছেন, কিন্ত পাঁচিকা তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি মনে মনে 

কারয়াছিলেন যে, যতটুকু পাকার্থ আবশ্যক তাহার দ্বিগুণ ঘৃত কোন সুযোগে লওয়াই 

; কারণ, অদ্ধেক পাক হইবে, অদ্ধেক আত্মসেবার জন্য থাঁকিবে। 

' কোথাও বা দারুণ ব'টার আঘাতে মংস্যকুল ছিন্শীর্য হইয়া ভূমিতে ল.টাইতোছিল, কোথাও 
বা বালক-বালিকার দল মহানন্দে ক্রীড়া কারতোঁছল। পঃরসন্দরশীরা কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে 
প্রদীপ-হস্তে যাতায়াত কাঁরতোছিলেন ; মলের শব্দ কোথাও ঝণাৎ ঝণাৎ, কোথাও রুণ্‌ বণ, 
কোথাও বা ঠুপু ঠুণ্‌ ও যার যেমন বয়স তার মলও তেমনই বাঁজতেছিল। কখন বা বামা- 
সরে রামী বামী শ্যামীর ডাক পাঁড়তৌছল। পাড়ার গোটা দুই অধঃপেতে ছেলে নিজ নিজ 
পৌরুষ প্রকাশের উপযুক্ত সময় পাইয়া মল্লযুদ্ধ উপলক্ষে উঠানে চুল ছেণ্ড়াছিশীড় করিতোঁছিল। 

বালিকা কলরব কাঁরয়া আগডুম বাগডুম খোলতোঁছল। 

মাধব এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া হতাশ হইলেন ; এ ঘোর কলরবের মধ্যে যে কেহ তাহার 
কথা শুনিতে পাইবে, এমত ভরসা রহিল না। তিনি অজ্টমে উঠিয়া চীৎকার করিয়া বাঁললেন, 
“বালি, মাগণীরা একট; থামবি।” এই বািয়া উঠানে গিয়া মল্লযোদ্ধা-বালকন্বয়ের মধ্যে একজনকে 
কেশাকর্ষণ কাঁরয়া দুই-চাঁর চপেটাঘাত করিলেন। 


ফোলিয়াছল--পারচারকা দ্ুতগদে গিবসন শরীর লইয়া যেমন পলাইবেন, অমান পা 'পিছলাইয়া 
 চাংপাত হইয়া ভূ নী হলেন; “যান পাত্াদি মাক্জনে হাত মুখ দুই ঘুরাইতে ঘুরাইতে 
₹ পাচিকার পিতৃপুরষের পিল্ডাদির বাবস্থা কারতোঁছলেন, তাঁহার একটা কটা লম্বা গাঁলর ছড়া 


বাঁজ্কম রচনাবলী 


আধখানা বই বলা হইল না-_হাত ঘ্ারতে ঘ্ারতে যেমন উ'চু হইয়াছিল তেমনই উ'চু রাহয়া 
গেল ; মৎস্যদল-দলনী বারেক নিস্তব হইলেন, পশ্চাৎ কার্য্যারন্ত করিলেন বটে, কিন্তু আর তাদ্‌শ 
ঘটা রাহল না ; রন্ধনশালার কন্তর যে ঘৃতের কারণ বক্তৃতা আরম্ভ কাঁরয়াছিলেন, অকস্মাৎ তাহা 
হইতে নিবৃত্ত হইয়া পলায়নতৎপরা হইলেন_-অন্যমনসকপ্রযুক্তই হউক, আর তাড়াতাঁড়তে 
বিবেচনার অভাববশতঃই হউক, পাঁচকা পলায়নকালে পূর্ণভান্ড ঘৃত লইয়া চলিয়া গেল-_পাঁচকা 
ইতিপনুবের্বে কেবল অদ্ধভাণ্ড মাত্র ঘৃতের প্রার্থতা ছিলেন ; বে প:র-দ্ন্দরীরা প্রদীপহস্তে কক্ষে 
কক্ষে গমনাগমন কারতেছিলেন, তাঁহারা সকলে ত্রস্তে পলাইয়া লক্কায়িত হইলেন, পলারনকালে 
মলগ্ীল একেবারে ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া বাঁজয়া উঠিল_হস্তের দীপনকল নাবিয়া গেল। 

যে শিশন মল্পযোদ্ধাটি মাধবের চপেটাঘাত খাইয়াছিলেন, [তিনি বীরত্বের এমত নূতনতর 
পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ রণস্থলী হইতে বেগে প্রস্থান কারয়াছিলেন_দ্বিতীয় যোদ্ধাও 
সময়ের গাতিক তাদ্‌শ সমাবধাজনক নয় ব্দাঝয়া রণে ভঙ্গ দিলেন, কিন্তু যেমন ঘটোৎকচ মৃত্যু- 
কালেও [পতৃবৈরট নষ্ট কাঁরয়াছিলেন, ইনিও তেমনই পলায়নকালে বিপক্ষের উরদেশে এক 
পদাঘ।ত কারয়া গেলেন। যে বাঁলিকাগণ কলরব-সহকারে খোলতেছিল, তাহারা খেলা ত্যা' 
কাঁরয়া পলায়নতংপর বীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চালল_ভয় হইয়াছে, কিন্তু হাসিটা একেবারে থামল 
না। যে অন্তঃপুর এতক্ষণ আঁত ঘোর কোলাহলপরিপর্্ণ ছিল, তাহা এক্ষণে একেবারে নীরব। 
কেবল মাত্র গৃাঁহণআঁবকৃত কান্তমতী হইয়াঁবাব্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান রাহলেন। 
মাধব তাহাকে সম্বোধন কাঁরয়া কাঁহলেন, “কি মাসী, আমার বাড়ীতে বাজার!” 
মাসী মদুহাস্য কাঁরয়া কহিলেন, “বাছা, মেয়ে মানুষের স্বভাব বকা।” 
মাধব কাঁহলেন, “খুড়ী কোথা, মাসী?” 
র_ “আমিও তাই ভাবিতোঁছলাম, আজ সকাল বেলা হ'তে কেহই তাঁহাকে দেখে নাই" 
মাধব বিস্ময়াপন্ন_ হইয়া কাঁহলেন, “সকাল অবাধ নাই! তবে সকলই সত্য!” 
মাসী জিজ্ঞাসা করলেন, “কি সত্য বাপু?” 
মাধব। কিছ না--পশ্চাৎ বালিব। খুড়ী তবে কোথায়? কাহারও সঙ্গে {ক তাঁহার আজও 
দেখা হয় নাই? 

গৃহিণী ডাকিয়া কীহলেন, “আম্বকা, শ্ৰীমতী! তোরা কেহ দেখোঁছস ?” 

তাহারা সকলে সমস্বরে উত্তর করিল, “না।” 

মাধব কাঁহলেন, “বড়ই আশ্চর্যের কথা ।” 

পরে অন্তরাল হইতে একজন স্ত্রীলোক মদ স্বরে কাঁহল, “আম নাবার বেলা বড় বাড়ীতে 
তাঁকে দেখোঁছলাম।” 

মাধব আঁধকতর বস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, “বড় বাড়ীতে? মথুর দাদার ওখানে!” 

তাঁহার মনোমধ্যে এক নূতন সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইল। ভাবলেন, “তবে কি মথুর দাদার 
কৰ্ম্ম? না, না, তা হ'তে পারে না-আম অন্যায় দোষ 'দতোছি।” পরে প্রকাশ্যে কহিলেন, 
“করুণা তুই বড় বাড়ীতে যা,_খদড়ীকে ডেকে আন্‌) যাঁদ না আসেন, তবে কেন আসবেন না, 
জিজ্ঞাসা কাঁরস্‌।” 


লা 


সপ্তম পারচ্ছেদ 


এদিকে মাতঙ্গিনী স্বামীকৃত তিরস্কারের পর শ্বশ্রস্বসা কর্তৃক নিজ শয়নকক্ষে আনীত 
হইল কক্ষের দ্বার অর্গলবদ্ধ কারয়া মনের দুঃখে শয্যাবলম্বন কারিলেন। রাত্রে পাকা সমাপন 
হইলে শ্বশ্রুদ্বসা তাঁহাকে আহারার্থে ডাকলেন, কিন্তু মাতাঙ্গনন শয্যাত্যাগ কাঁরলেন না। ননন্দা 
কিশোরী আসিয়া পিতৃচ্বসার সংযোগে অনেক অনুনয় সাধনা কারলেন; কিন্তু তাহাতে কোন 
ফল হইল না। অবশেষে তাঁহারা নিরস্ত হইলেন- মাতাঙ্গনশ অনশনা রহিলেন। 

মতা্গনী শয্যায় শুইয়া আপন অদৃচ্টের বিষয় চিন্তা কারতে লাগলেন । মাতাঁ্গনণর প্রতি 
রজ্ট *ইলে রাজ্রমোহন প্রায় শয়নাগারে আসত না, সূতরাং অদ্য রাত্রে যে আসিবে না, ইহা 
মতঙ্গিনন উত্তমরূপে জানিতেন। 

ক্রমে রজনশ গভীরা হইল। একে একে গৃহস্থ সকলে নিদ্রামগ্ন হইলেন। সৰ্ব্বত্ৰ নীবব 


৯০০৬ 


অসম্পূর্ণ রচনা রাজমোহনের স্ত্রী 


ই হইল। মাতা্গনীর শয়নকক্ষে প্রদীপ ছিল না। গবাক্ষরন্্রের আচ্ছাদনীয় পার্থ হইতে চন্দ্রালোক 
আসয়া কক্ষতলে পাঁড়য়াছিল; তদ্ধেতু কক্ষের অংশবিশেষ ঈষৎ আলোকত হইয়াছিল। তথ্যতীত 
সব্বন্ত অন্ধকার । 

প্রকৃত অপরাধে অপমানের যন্ত্রণা সততই এত তীক্ষম যে, যতক্ষণ না তৎসদ্বন্ধীয় বিষময়ী 
সমত বিলেপিতা হয়, ততক্ষণ মানবদেহে নিদ্রা অনভূত হইতে পারে না৷ গ্রীত্মাতশয্যপ্রযক্ত 
বক্ষঃস্থল হইতে অঞ্চল পদতলে প্রাক্ষপ্ত করিয়া উপাধান-ন্যন্ত বাম ভুজোপরে শিরঃ সংস্থাপন 
করিয়া মাত্িনন অশ্রুপূর্ণ লোচনে গৃহতলশোভিনন চন্দ্রপাদরেখা প্রাত দৃষ্টি করিতেছিলেন। 
কেন? সে অমৃত শীতল “কিরণ দৃষ্টে কত যে পৃ্বস্খ স্মাতপথগামী হইল, তাহা কে বর্ণনা 
কারতে পারে? কৈশোরে কত দন প্রদোষকালে হেমান্নার সহিত গ্‌হ-প্রাঙ্গণে এক শয্যায় 
শায়নী হইয়া শিশ-মনোরাঞ্জনী উপকথা কখন বা শ্রবণ কারতে করিতে নালান্বরাবহারী এই 
নাথ প্রাত চাহিয়া থাকতেন, তাহা মনে পাঁড়ল। নীলাম্বর হইতে এই মৃদুল জ্যোতি 

বাঁষত হইয়া কত যে হৃদয়-তপ্ত জন্মাইত, এ বৃস্তোংপন্ন কুসুমযুগলবৎ কণ্ঠলগ্না দুই সহোদরা 
তখন কত যে আন্তরিক সুখে উচ্চাহাস্য হাসিতেন, তাহা স্মরণপথে পাঁড়তে লাগল। 

সেই এক দশা, আর এই এক দশা। সে উচ্চহাস্য আর কাহার কণ্ঠে? সেই সকল 'প্ররজনই 
বা কোথায়? আর কৈ তাঁহাদের মুখ দেখিতে পাইবেন? আর ক তাঁহাদের সেই ঘ্নেহপূর্ণ 
সম্বোধন কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ কারবে? মনঃপণীড়াপ্রদান-পটু স্বামীর হস্তজবালত কালাগ্ন 
অন্তর্দাহ ব্যতীত আর কিছু ক অদৃষ্টে আছে? 

এই সকল দুঃখ চিন্তার মধ্যে একটি গুঢ় বৃত্তান্ত জাগতোঁছল। সে চিন্তা অন্তাপময়ণ 
হইয়াও পরম সুখকর । মাতঙ্িনন এ চিন্তাকে হুদয়-বহিচ্কৃত করিতে যত্ন করিলেন। কিন্তু 
পারলেন না। এই গণ ব্যাপার কৈ, তাহা কনক ব্যতীত আর কেহ জানত না। 

দুঃখ-সাগর মনোমধ্যে মন্থন কাঁরয়া তৎস্মঁতলাভে মাতাঙ্গনী কখন মনে কাঁরতেন, রত্ন 
পাইলাম; কখন বা ভাবতেন, হলাহল উঠিল। রত্বই হউক, আর গরলই হউক, মাতাঙ্গনী ভাবিয়া 
দেখলেন, তাঁহার কপালে কোন সুখই ঘটতে পারে না। চক্ষদর্ঘযর বারপ্লাবিত হইল । 

ক্ৰমে গ্রণজ্মাতিশয্য দ:ঃসহ হইয়া উঠিল; মাতাঁজগনশ গবাক্ষ-রন্্র মুক্ত কারবার আঁিপ্রায়ে 
যা তাস কায়া তদাভদনখে গমন করলেন মন করেন, এমত সময়ে যেন কেহ পদ- 
সণ্টারে সেই দিকে অতি সাবধানে আসতোছিল-এমত লঘু শব্দ তাঁহার কর্ণপ্রাবস্ট হইল । 

যেমন সচরাচর এরুপ গৃহে কদর হয়, তদ্রুপই ছিল,-দ্যই হস্ত মাত্র দৈর্ঘ্য, 

সাদ্ধেক হস্ত মাত্র বিস্তার। এ প্রদেশে চালাঘরে মৃত্তিকার প্রাচীর থাকে না, দরমার বেষ্টনীই 
হানার রা সেইরূপ ছিল; এবং জানালার ঝাঁপ ব্যতীত কান্ঠের আবরণ 

না। 

পার্থে যে ছিদ্র দিয়া গৃহমধ্যে জোৎয়া প্রবেশ করিয়াছিল, পদসণ্টার শ্রবণে ভীতা হইয়া 
মাতা্গনী সেই ছিদ্র দিয়া বাঁহাদ্দ্কে দৃষ্টিপাত কারিতে যত্ন কাঁরলেন, কিন্তু নালাম্বরস্প্শ 
বক্ষশ্রেণীর ?শরোভাগ ব্যতীত আর কিছুই দৌখতে পাইলেন না। 

মাতঙ্গনী জানিতেন, যে দিক্‌ হইতে পদসঞ্চার শব্দ তাঁহার কর্ণাগত হইল, সে দিক্‌ দিয়া 
মনষ্য যাতায়াতের কোন পথ নাই; সা ত নস্পন্দ 
শরীরে কর্ণোত্তোলন কাঁরয়া তথায় দণ্ডায়মান 

ক্রমশঃ পদক্ষেপণ শব্দ আরও নিকটাগত হইল; A SET a gE ator pO pO 
করিতেছে শুনতে পাইলেন। দুই-চারি কথায় মাতা্গনী নিজ দ্বামীর কণ্ঠস্বর 'চানতে 
পারলেন; তাঁহার ত্রাস ও কৌত্হল দুই-ই সম্বাদ্ধিত হইল। যথায় মাতাঙ্গিনী গৃহমধ্যে দণ্ডায়- 
মানা ছিলেন, আর যথায় আগন্তুক ব্যাক্তরা বিরলে কথোপকথন করিতোঁছল, তন্মধ্যে দরমার 
 বেষ্টনপমান্র ব্যবধান ছিল। সুতরাং মাতাঙ্গিনী তৎকথোপকথনের অনেক শুনিতে পাইলেন; আর 
যাহা শুনিতে পাইলেন না, তাহার মর্ম্মার্থ অনুভবে বুঝিতে পারলেন 
এক ব্যাক্তি কহিতোঁছল, “অত বড় বড় করিয়া কথা কহ কেন? তোমার বাড়ীর লোকে যে 
শুনিতে পাইবে।” 

দ্বিতীয় ব্যাক্ত উত্তর কাঁরল, “এত রাত্রে কে জাগিয়া থাকবে?” 

মাতঙ্গিনী কণ্ঠদ্বরে বাঝলেন, এ কথা রাজমোহন কাঁহল। 
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বাঙ্কম রচনাবলী 

প্রথম বক্তা কহিল, “কি জানি যাঁদ কেহ জাগয়া থাকে, আমাদের একট; সায়া দাঁড়াইলে 
ভাল হয়।” 

রাজমোহন উত্তর কাঁরল, “বেশ আছি; যাঁদ কেহ জাগিয়াই থাকে, তবে এ ছে+চের ছায়ার 
মধ্যে কেহ আমাদিগকে ঠাওর পাবে না, বরং সাঁরয়া দাঁড়াইলে দেখিতে পাবে ।” 


প্র ব। বালতেই বা ক্ষাত ক? 

দি, ব। এ আমার ঘর, আমার স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ এখানে থাকেন না। 

প্র, ব। তুমি ঠিক জান ত, তোমার স্ত্রী ঘমাইয়াছে? 

দি ব। বোধ কার ঘুমাইয়াছে, কিনতু সেটা ভাল কারিয়া জানিয়া আঁসতৌছ, তুমি এখানে 
ক্ষণেক দাঁড়াও । 

মাতঙ্গিনী পুনরায় পদক্ষেপণ শব্দ শুনিতে পাইলেন; বয়াঝিলেন, রাজমোহন বাটীর ভিতর 
আসিতেছে। মাতাঙ্গনী নিঃশব্দে গবাক্ষ সান্নধান হইতে সাঁরয়া শয্যায় আসলেন; এবং এমত 
সাবধানে তদুগাঁর আরোহণ কাঁরলেন যে, কিপিন্মান্র পদশব্দ হইল না। তথায় নিমাঁলিত নেত্র 
শয়ন করিয়া একান্ত নিদ্রাভভূতার ন্যায় রাহলেন। 

রাজমোহন আসিয়া দ্বারে মৃদু মৃদ; করাঘাত কারল। পত্নী আসিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিল না। 
তখন রাজমোহন মুদুস্বরে মাতাঙ্গনীকে ডাকতে লাগিল; তথাপি দ্বারোন্মোচিত হইল না। 
রাজমোহন বিবেচনা কাঁরল, মাতঙ্গিনী নিদ্রতা। তথাঁপ কি জানি এমনই হয় যে, মাতঙ্জিনী 
সন্ধ্যাকালের ব্যাপারে অভিমানিনী হইয়া নীরব আছেন, এই সন্দেহে রাজমোহন কৌশলে 
বক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যত্ব করিল। পাকশালায় গমন কাঁরয়া তথাকার প্রদীপ জবালিয়া 
আনিল; দ্বারের নিকট প্রদীপ রাখিয়া এক হস্তে একখানা কপাট টানিয়া রাখিয়া এক পদে দ্বিতীয় 
কবাট ঠোঁলয়া ধারল;__এইরুপে দুই কবাটমধ্যে অঙ্গযীলপ্রবেশের সম্ভাবনা হইলে, দ্বিতীয় হস্তের 
অঙ্গাল দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দোখল যে, মাতাঞজনী, রাজমোহন স্বেচ্ছাকৃত শয়নাগারে প্রবেশ 
করিতে পারে, এই অভিপ্রায় কেবলমাত্র কাম্ঠের “খল” দয়া দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন । রাজমোহন 

অনায়াসে “খল” বাহর! হইতে উদ্ঘাটিত কারিল, এবং প্রদীপহস্তে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। 

গাছ মাহৰ দেখিতে মাতাঁ্গনীর মখকান্তি যথার্থ স্যাপ্তি-সাশ্থিরের ন্যায় রহিয়াছে। 
বার কয়েক তাঁহাকে ডাঁকল; কোন' উত্তর পাইল না। যাঁদ পত্নী অভিমানে নিরবত্তরা থাকে তবে | 
অভিমান ভঞ্জনার্থ দই চারিটা মিষ্ট কথা কহিল; তথাপি মাতঙ্িন নিঃশব্দ রহিয়াছেন, ও ঘন 
ঘন গভীর শ্বাস বাহতেছে দেখিয়া মনে নিশ্চিত বিবেচনা করিল, মাতীক্গনী ননীদ্রতা। সে নিদ্রার 
ছল করিবে কেন? অতঃপর নিঃসান্দি্ষমনে পূৰ্ব কৌশলে দ্বার বন্ধ করিয়া অন্য কক্ষদ্ধারে গমন 
করিলে দ্বারে দ্বারে সকলকে মূদুস্বরে ডাকিল, কেহই উত্তর দিল না; সুতরাং 
'নদ্ামগ্ন বিবেচনায় রাজমোহন প্রদীপ নির্বাপিত' করিয়া আগন্তুক ব্যাক্তির ?নকট গমন করিল। 


অষ্টম পাঁরচ্ছেদ 
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বং নিম্নোদ্ধৃত মত কথোপকথন শ্রবণ কারলেন। 

সকলেই "নাত, এ সংবাদ রাজমোহন প্রমখাৎ শ্রবণ করিয়া আগন্তুক কাহিল, “তুমি 
আমাদের এ উপকার করিতে তবে স্বীকার আছে?” 

রাজমোহন কাঁহল, “বড় নাঁহ--আম কিন্তু তা বলিয়া ভালমানুখির বড়াই কারিতোঁছ না; 
১৮ আমি লোকটাকে দুচক্ষে দেখিতে পারি না বটে, রাই 


রাহ বাঁক কান; “উপকার করিয়াছে, তবে দোখতে পার না কেন?” 
রাজ। উপকার করেছে, কিন্তু মন্দও করেছে । আমার ভাল কর, কর-না কর, না কর" 
সে তোমার ইচ্ছা; কিন্তু আমায় যে দুঃখ দেয়, সে শত উপকার কারিলেও তার মাপ নাই। 
অপাঁরচিত। তবে আর নেমকহারামি কিঃ আমাদের কাজে লাগিবে? 
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রাজ। লাগি, যাঁদ যা চাই, দাও। আমার ইচ্ছা এখানকার বাস উঠাই_ওর কাছে না 
থাকতে হয়। কিন্তু যাই কি নিয়ে_হাত খালি; দেশে গেলে বাঁচি কি মাঁর। তাই আমি এমন 
এক হাত মারতে চাই যে, সেই টাকায় অন্যত্র আমার কিছুকাল গুজরাণ হয়। যাদ তোমাদের 
এ কম্মে এমন হাত মারতে পারি, তা হলে লাগিব না কেন? লাগব। 

অপ। আচ্ছা, কি নেবে বল? 

রাজ। তুমি আগে বল দেখি আমায় কি কাঁরতে হইবে? 

অপ। যাহা বরাবর করেছ তাহাই কাঁরবে; মাল বই করিয়া দিবে। এইবার মনে কারতোছি 
যে, নগদ ছাড়া যা কিছু পাইব তা তোমার কাছে রেখে যাব। 

রাজ। বুঝেছি, আম নইলে তোমার কাজ চাঁলবে না। তোমরা বেশ বূঝেছ যে, এত বড় 
বাড়ীতে একটা কর্ম্ম* হইলে এ দিকেও বড় গোলযোগ হইয়া উঠিবে; রাঁড়ী বালূতির বাড়ী নয় 
যে, দারোগা বাবদ কিছ; প্রণাম লইয়া স্বচ্ছন্দে দেখনহাসির বাড়ীতে বাঁসয়া ইয়ারাক মারবে। 
একটা তল্লাস তাগাদার বড় রকম সকমই হইয়া উঠিবে; তাহা হইলে সোণা কোলে করিয়া বাঁসয়া 
থাকিলে ত হইবে না। তাই তোমরা চাও যে, যত দিন না লেঠাটা মিটে তত দিন আমার কাছে 
সব থাকে। তা বড় মন্দ মতলব নয়; আর আমারও এমত যত বরাত আছে যে, কোন শালা 
| খড়ূকে গাছটিও টের পাবে না। বিশেষ আমি ভায়রা ভাই, আমাকে কোন্‌ শালা শোবে করবে? 
অতএব, আমার দ্বারা যে কাজ হবে, আর কাহারও দ্বারা তেমনটি হবে না। কিন্তু আমার সঙ্গে 
 বানিয়া উঠা ভার। 
্‌ অপ। যাঁদ ভাই এতই বুঁঝিতেছ, তবে কেন বনাইয়া লও না। 
| রাজ। আমি দশ কথা পাঁচ কথার মানূষ নই; প্রাণ চায় দাও_-না হয়, আপনার কর্ম্ম 
আপনি কর, সাকভাগ চাই । 
দসন্য ভালরুপ জানিত যে, রাজমোহনের এ বিষয়ে কাজে কথায় এক, অপহৃত দ্রব্যের 
চতুর্থাংশের ন্যুন সে সহায়তা কাঁরতে স্বীকার হইবে না; অতএব বাক্যব্যয় বৃথা। কিয়ংক্ষণ 

করিয়া কাঁহল, “আমি সম্মত হইলাম। তাদের একবার জিজ্ঞাসার আবশ্যক; তা তারা 

= আমার মত ছাড়া হবে না।” 

রাজমোহন উত্তর করিল, “তাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আর একটা কথা আছে। যা আমার 
কাছে থাকবে, তার আমরা একটা মোটামহর্ট দাম ধারব; ইহারই [সাক তোমরা আমাকে নগদ 
"দিয়া যাবে; তার পর মহাজনে কম দেয় আমি কমৃতির সিকি ফেরত দিব, আর বেশী দেয় তোমরা 
সা: ৰা রঃ 

দসন্য। তাই হবে; আমারও আর একাট কথা আছে। তোমাকে আর একাঁট কাজ 
| কারতে হইবে। 
রাজ। আর এক মুঠো টাকা। 
্‌ দসন্য। তা ত.বটেই। আমরা মাধব ঘোষের যথাসব্বস্ব লব, সে কেবল আমাদের 
আপনাদেরই জন্য; কিন্তু পরের একটা কাজ আছে। 

দসন্য। তাহার খুড়ার উইলখানা চাই। 

রাজমোহ্‌ন কিছ; চমাকয়া কহিল “31” 

দসন্য কহিল, “হঃ, কিন্তু উইলখানা কোথায় আছে আমরা তা জানি না। আমরা ত সমস্ত 
রা কেবল কাগজ উট্কাইয়া বেড়াইতে পারব না। কোথায় আছে সে খবরটা তুমি অবশ্য 
জান।” 

রাজ। জানি; কিন্তু কাহার জন্য উইল চাই? 

দসন্য। তাহা কেন বালব? 

রাজ। কেন, আমাকেও বালবে নাঃ_-আমার কাছে ল্‌কাইবার আবশ্যক? 

দসন্য। তোমাকেও বালিতে বারণ। 

রাজ। মথুর ঘোষ? 
ূ দসন্য। যেই হউক-_আমাদের বাদশার মুখ নিয়ে কাজ। যেই হউক, কিছু মজুরি দেবে, 
আমরা কাজ তুলে দেব। 
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রাজ। আমারও এ কথা । 


দসন্য। তুমিই বল না। 
রা পাঁচ শত খানি দিও; তোমরা পাবে ঢের, দিলেই বা। 

এটা বড় জিয়াদা হইতেছে; আমরা মোটে দুই হাজার দক্ষিণা পাইব, তার মধ্যে 
রন 

রাজ। তোমাদের ইচ্ছা। 

দসন্য পদনব্বার চিন্তা কারয়া কাঁহল, “আচ্ছা, তাই সই; আমার ঢের কাজ আছে, আমি 
কাগজ হাঁটাকয়া বেড়াইলে চালবে না। 'নয়ত কোনও ছোঁড়া ফৌঁড়ার হাতে পাঁড়বে, আর 
পঢড়াইয়া ফোঁলবে_ পাঁচ শতই দেব।” 

রাজ। মাধবের শুইবার খাটের শিয়রে একটা নূতন দেরাজআলমাঁর আছে; তাহার সব 
নীচের দেরাজের র ভিতর একটা বিলিতী “টনের ছোট বাক্‌সতে উইল, কবালা, খত ইত্যাদি রাখিয়া 
থাকে; আমার গোপন খবর জানা আছে। 

দসন্য। ভাল কথা; যাঁদ এ লেঠা চাঁকল, তবে চল জা গিয়া। কর্ম হইয়া গেলে যেখানে 
আসিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিব, তাহা সকলে থেকে স্থির করা যাইবে। এস, আর দোর করে 
কাজ নেই; চাঁদনি ডুবিলে কর্ম হবে_এখনকার রাত ছোট। 

এই কাঁহয় উভয়ে ধারে ধাঁ গাছের ছাবরণ হইতে বনের দিকে সা করিল। মাতা 
বিস্মিত ও ভশীত-বিহবলা হইয়া ভূতলে বাঁসয়া পাঁড়লেন। 


নবম পারচ্ছেদ 


মাতাঁ্গনী অন্তরালে থাকিয়া তাবৎ শ্ানয়াছিলেন। এই বিষম কু-সঙ্কল্পকারাদগের মুখ 
নির্গত যতগনলিন শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে' প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ততগঢ়াল বজ্জাঘাত তাঁহার বোধ 
হইয়াছে। যতক্ষণ না কথোপকথন সমাপ্ত হইয়াছিল, ততক্ষণ বসন্ত-বাতাহত অশ্বথ পত্রের ন্যায় 
মত জলত তন কোন ভে প্রমান ছল রত 
আশা হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। 


পর্য্যন্ত মনে ভাবতেন যে, বিধাতা তাক হইল 
করিয়াছেন; তা 

জানিয়াই বা কি? দস্যা-্পর্শ হইতে পলাইবার উপায় আছে কি? স্রশ-জাঁত-_পাতিসেবা- 
পরায়ণা দাসী--পাঁতত্যাগের শক্তি কোথায়? চিরদিন দস্্পদে দেহ-রত্ন আঁপ'ত হইবে 
গরলোল্গার্ণমান বিষধর হৃদয়-পথে আসীন থাকিবে, পাছে সে আন্দোলনে আসনচ্যুত হয় বিয়া 
কণ দারা তা 
বিধাতার লেখনী হইতে নির্গত হইতে পারে? 

মাতাঙ্গনী ক্ষণেক কাল এইরূপ চিন্তা কারলেন; পরক্ষণেই যে দস্মাদল-সঙ্কলিত দারুণ- 
্রমাদ ঘটনা হইবে তাহাই মনোমধ্যে প্রখর তেজে প্রদান্ত হইতে লাগিল ।' আর কাহারই বা এই 
সৰ্বনাশ ঘটনা হইবে? হেমাঙ্গনীর সব্বনাশ, মাধবের সর্বনাশ! মাতক্গিনীর শরীর রোমা 
কণ্টাকত-_শোশিত শীতল হইতে লাগিল, মন্তক বিঘ্ার্ণত হইতে লাঁগল। যখন ভাবলেন 
যে, যে প্রিয় সহোদরা এক্ষণে এই নিজ্জন িশশথে হৃদয়বল্লভের কণ্ঠলগ্রা হইয়া নিশ্চিন্ত মনে 
সুষ্যাপ্ত সুখানূভব করিতেছে, সে মনেও জানে না যে, দারিদ্ারাক্ষসশী তাহার পশ্চাতে মখব্যাদান 
কাঁরয়া রাহয়াছে, এখনই গ্রাস করিবে; হয়ত ধনহানির সঙ্গে মানহানি, প্রাণহানি পর্যান্ত হইবে, 
উর তা নিজ লা বাক ভু ধা 
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স্থির ব্যাঝলেন যে, আমি না বাঁচাইলে হেমাঙ্গিনী ও মাধবের রক্ষা নাই, যাঁদ প্রাণ পর্যন্ত পণ 
কীরয়া তাহাদের রক্ষা কারতে পারি, তবে তাহাও কারব। 

মাতাঁঙ্গন প্রথমোদ্যমে মনে করিলেন, গৃহস্থ সকলকে জাগাঁরত করিয়া সকল ঘটনা বিবৃত 
করেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব অন্তাহত হইল; ভাবিলেন, তাহাতে কোন উপকার হইবে না। 
কেন না, রাজমোহনের আত্মপর্িবার এমত অশ্রঃতগূর্ব সংবাদ বিশ্বাস করিবেক না; বিশ্বাস 
করলেও মাধবের উপকারার৫থ রাজমোহনের বিরুদ্ধাচার হইবেক না। বরং লাভের মধ্যে তাহারা 
রাজমোহনের নিকট মাতা্গিনীকে এতদ্বযয়ে সংবাদ-দাত্রী বলিয়া পরিচিত কারলে মাতাঙ্গনীর 
মহাবিপদ সম্ভাবনা ৷ 

পশ্চাৎ বিবেচনা কারলেন যে, কেবল কনককে জাগ্রত করিয়া তাহাকে সকল সংবাদ অবগত 
করান; এবং যাহা উচিত হয় পরামর্শ করেন। তদভিপ্রায়ে মাতাঙ্গনী শষ্যাত্যাগ করিয়া বাটীর 
বাহিরে আসিলেন। কনকের গৃহ সম্মিকট। মাতা্গনী ধারে ধীরে কনকের গৃহাভিম্মখে গমন 
করিতে লাগিলেন। 

চন্দ্রালোকে প্বথবা প্রফুল্লিতা ৷ মাতাঙ্গিনী কনকের গৃহ-দারে উপনাতা হইয়া ধারে ধীরে 
 করাঘাত কারলেন। কনকের নিদ্রাভঙ্গ হইতে না হইতে কনকের মাতা কহিল, “কে রে?" 
সব্বনাশ! কনকের মাতা অতিশয় মুখরা, মাতাঙ্গনীর এ কথা স্মরণই ছিল না। মাত্গিনগ 
ভয়ে নিঃশব্দ রহিলেন। কনকের মাতা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা কারলেন, “কে রে?” “কে রে?” 
মাতাঁজনন সাহস কারয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, “আমি গো।” 
কনকের মাতা কোপযদক্ত স্বরে কহিল, “কে? রাজ;র বৌ বুঝ, এত রাত্রে তুমি এখানে 
কেন গা?” 
মাতাঙ্গনী মৃদ্ঃস্বরে বলিলেন, “কনককে একটা কথা বাঁলব।” 
কনকের মাতা বলিল, “রাত্রে কথা কি আবার একটা? সারাদিন কথা কয়ে কি আশ মেটে 
নাঃ ভালমান-ষের মেয়েছেলে রাত্রে এ-বাড়ী ও-বাড়ী কি গা? বউ-মানষ, এখনই এ সব 
ধরেছ?-৮ল দেখি তোমার পিশেসের কাছে।" 
মাতার তঙ্জন গজ্জর্নে কনকের নিদ্রাভঙ্গ হইল; বৃত্তান্ত ব্দাঝয়া কনক কাহিল, “মা, দয়ারটা 
 খখলে দাও, শুনিই না কি বলে।” 

কনকের মাতা গজ্জনি কাঁরয়া বাঁলল, “দেখ্‌ কনক, এমন মুড়ো ঝাঁটা তোর কপালে আছে।” 

কনক নিস্পন্দ ও নিব্ববাক্‌ হইল। মাতঙ্গিনী দীর্ঘনঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন 
কারলেন, এবং পূনরায় গভীর চিন্তায় অভিভূত হইলেন। ভাবলেন, “কি করি? কেমন করে 
তাদের রক্ষা হয়? কে সংবাদ দিবে?_কে এ রানে যাইবে? আমি আপনিই যাই, এ ছাড়া অন্য 
উপায় নাই।” পরক্ষণে ভাবিলেন-“কেমন করিয়া যাইব? লোকে কি বাবে? মাধব কি 
মনে কারবে? শুধ তাহাই নহে, স্বামী জানিতে পারিলে প্রমাদ ঘাঁটবে। তাহা হউক-_লোকে 
যাই বল:ক-_-মাধব যাহা হয় মনে করুক স্বামশ যাহা করে করুক, তজ্জন্য মাতাঙ্গিন ভীতা নহে।” 

কিন্তু মাতাঙ্গিনী যাইতে সাহস কারলেন না। এ গভীর নিশশথকালে, এই নিস্তব্ধ বনাস্ত 
পথ, তাহাতে আবার একাফিনী অবলা, নবীন বয়সী, বাল্যকালাবাঁধ ভৌতিক উপন্যাস শ্রবণে 
ইদয়মধ্যে ভৌতিক-ভশীতি বিষম প্রবলা। পথ অতি দুগম। তাহাতে আবার দসমাদল কোথায় 
জটলা করিয়া আছে; যাঁদ তাহাদের করকবালত হয়েন? এই কথা স্নাতিমান্র ভয়ে মাতঙ্গিনীর 
শরার রোমাঞ্চিত হইল। যাঁদ দসায্দলমধ্যে মাতাঙ্গিনী স্বামীর দষ্টিপথে পতিতা হয়েন? এই 

পুনঃ পুনঃ রোমাণ্চিত হইতে লাগিলেন। 
স্বভাবতঃ মাতাঁঙ্গনীর হৃদয় সাহস-সম্পন্ন। যে অন্তঃকরণে স্নেহ আছে, প্রায় সে অন্তঃকরণে 


উদ্যত হইলেন। যেমন উপস্থিত বিপাত্তির বিকট মার্ত পলক পুনঃ মনোমধ্যে প্রকটিত হইতে 
লাগিল, অমান মাতা্গনীরও হৃদয়গ্রন্থি দূঢ়বদ্ধ হইতে লাগল-তখন অগাধ প্রণয়-সাললে 
ভাসমান হইয়া বলিলেন, “এ ছার জীবন আর কি জন্যঃ যাঁদ এ সঙ্কল্পে প্রাণ রক্ষা না হয়, 
তাতেই বা ক্ষাত কি? এ গ;রুভার বহন করা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে। কাজেই এ দেহ 
ত্যাগ কাঁরতে ইচ্ছা করে। যাহারা প্রাণাধিক্‌ তাহাদের মঙ্গল সাধনে এ প্রাণ ত্যাগ না করি কেন? 
আমার ভয় ক? প্রাণনাশাধিক বিপদও ঘাঁটতে পারে; জগদীশ্বর রক্ষাকর্ত্তা।” 


৯০১১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


কিন্তু মাধবের বাটীতে এ িশীথে একাঁকনী ক প্রকারেই যান? মাতাঁজনীর 'চন্তাকুলতা 
সহনাতীত হইল। 
কিছুই স্থির কারতে না পারিয়া মাতাক্দিনী দীর্ঘানঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চিন্তাসম্বদ্ধিত 
গ্রীত্মাতিশয্যের প্রতীকার হেতু জালরন্ধ; সান্নিধানে গিয়া জালাবরণী উত্তোলন কাঁরলেন। 
দোৌখলেন যে, টপ শ্রেণীর ছায়া এক্ষণে দীর্ধাকৃত হইয়াছে__অস্তাচলাভিমূখী নিশাললাটরত্র 
প্রায়-দিগন্তব্যাপণ বক্ষাশরোরাজির উপরে আসিয়া নিব্বপোন্সূখ আলোক বর্ষণ কারতেছেন। 
আর দুই চার দণ্ড পরে সে আলোক একেবারে নব্্বাপত হইবে; তখন আর হেমাঁ্গনীকে 
রক্ষা কারবার সময় থাকবে না। [বপদ্‌ একেবারে সম্মুখে দৌখয়া মাতাঙ্গনী আর বিলম্ব 
করিলেন না। 
মাতাঙ্গনী ঝাঁটাত এক খণ্ড শয্যোত্তরচ্ছদে আপাদমস্তক দেহ আবারত কাঁরলেন, এবং কক্ষ 
হইতে নি ্ান্ত হইয়া যে কৌশলপ্রভাবে ক্ষণপুবের্বে রাজমোহন বাহর হইতে দ্বার রুদ্ধ 
কাঁরয়াছলেন, মাতা্গনীও তদ্রুপ করিলেন। 
গৃহের বাহিরে দণ্ডায়মানা হইয়া যখন মাতাক্গিনী উদ্ধর্ন অসম নলাম্বর, চতুদ্দিকে বিজন 
কাদির নি করতে লন তখন প:নব্্বার সাহস 
দ্রবীভূত হইয়া গেল- হৃদয় শঙকাকাম্পত হইল- চরণ অচল হইল। মাতঙ্িনী অঞ্জলিবন্ধ করে 
ইন্টদেবের স্তব কারলেন। হৃদয়ে আবার সাহস আসিল; তান দুতপাদবি্ষেপে পথ বাইয়া 
চাললেন। 
বনময় পথ "দিয়া যাইতে প্রভাতবাতাহত পদ্মের ন্যায় মাতঙ্গিনীর শরীর কম্পিত হইতে 
লাগিল। সব্ব্ধ নিঃশব্দ; মাতাঙ্গনীর পাদাবক্ষেপশব্দ প্রাতধ্বানত হইতে লাগল; স্থানে স্থানে 
নািড় ছায়ান্ধকারে অন্তঃকরণ শহারতে লাগল। যত বৃক্ষের গড় ছিল প্রত্যেককে করালবদন 
পৈশাচ মমুর্তত বালয়া ভ্রম হইতে লাগল। বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায়, পত্রে পত্রে, নরঘম প্রেত 
লংকলায়িতভাবে মাতাগনীকে লক্ষ্য কারতেছে তাহা তাঁহার প্রতীতি হইতে লাগিল। যে যে 
স্থলে তমসা নিবিড়তর সেই ৩ প্রা জে 
কানা চর জার জল তালা আতর উপন্যাস পর 
হইয়াছিল, নিশীথ পান্ধের গহনমধ্যে বিকট পৈশাচ দং্ট্র ভঙ্গী সন্দর্শনে ভশীতি-বিহবল হইয়া 
প্রাণত্যাগ_ করার যে সকল উপকথা শ্রবণ কাঁরয়াছিলেন, সকলই একেবারে তাঁহার স্মরণপথে 
লাগল । 
যাদ কোথাও শাখাচ্যুত শহক্কপন্র-পতন শব্দ হইল, যাঁদ কোনও শাখারুঢ় নৈশ বিহঙ্গ 
পক্ষস্পন্দন কারল, যাঁদ কোথাও শ;ভ্কপন্রমধ্যে কোন কাঁট দেহ সপ্টালন কাঁরল, অমনি মাতা্গনী 
ভয়ে চমাকিয়া উঠিতে লাগিলেন; তথাপি দৃঢ় সঙ্কম্প-বিবদ্ধা সাহসিকা তরুণণী, কখন বা ইচ্টদেব 
নামজপ কখন বা প্রয়জনগণের বিপান্ত চিন্তা করিতে করতে চণ্চলপদে উদ্দিজ্ট স্থানাভমনখে 
চাললেন। 
ভয়স্কুল নিবিড় তমসাচ্ছন্ন পথের এক পার্থ বৃহৎ আম্র-কানন, অপর পার্শ্বে এক দীর্ঘকার 
পাহাড়। বন্য উচ্চভামখণ্ডমধ্যে পথ আঁত সঙ্কীর্ণ ; তদুপরি দণশীর্ঘকার উপর প্রকাণ্ডাকার 
কাতিগয় টবের ছায়ায় চ্রোলোকের গতি নিরক্ হইয়াছিল, সৃতরাং এই স্থানে পথান্ধকার 
নাবড়তর। দীর্ঘকার পাহাড়ের বটবৃক্ষতল বহুতর লতাগুল্ম কণ্টক বৃক্ষাদতে সমাচ্ছনন। 
মাতাঙ্গিনী ভাতি-চাকিতনেত্রে ইতস্ততঃ নিরাঁক্ষণ কাঁরতে লাগিলেন। আম্র-কাননের মধ্যে 
একটা প্রচণ্ড আলোক প্রদীপ্ত হইতোঁছিল, এবং অস্ফুটস্বরে বহু ব্যাক্তর কথোপকথনের শব্দও 
মাতক্িনীর কর্ণ গোচর হইল। 
মাতাঙ্গনী বুঝিলেন, যাহা ভয় করিয়াছলেন তাহাই ঘাঁটল। এই আম্রকাননের মধ্যে 
দসাহ্দল জটলা কাঁরতেছে। দুঃসময়ে বিপদ্‌ এক প্রকারে কেবল উপস্থিত হয় না ;_পাঁথমধ্যে 
একটা কুকুর শয়ন করিয়াছিল, নিশাকালে পাঁথক দেখিয়া উচ্চরব করিতে লাগগল। আগ্র-কাননের 
কথোপকথন. তংক্ষণাৎ: বন্ধ হইল। মাতা বাড়ে পারিযোন যে. জুকুরপঙগে দাযাারা- লোন 
সমাগত অনুভূত করিয়াছে; অতএব শীঘ্রই তাহারা কাছে আ'সিবে। আসন্নকালে 
৬৮৮৬২৫০২২০5 জনক. 
কেহ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু যদি দস্যূরা দশীর্ঘকার তটারোহণ করিয়া 


৯০১৯২ 


অসম্পূর্ণ রচনা রাজমোহনের হ্ত্ৰী 


পথিকের অন্বেষণ করে, তাহা হইলে মাতা্গনী তৎক্ষণাৎ দৃক্টিপথে পতিত হইবেন। নিকটে 
এমত কোন ক্ষদ্দ্র বুক্ষলতাঁদ ছিল না যে, তদস্তরালে লঃক্কায়িত হইতে পারেন। কিন্তু আসন্ন 
বিপদে মাতার্গনীর ধৈর্য্য ও কর্তব্যতৎপরতা বিশেষ স্ফ্যার্তপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল। 

ক্ষণমধ্যে মাতাঁঙ্গনী জলতীরস্থ এক খণ্ড গুরূভার আর্দ মৃত্খণ্ড উত্তোলন করিয়া অঙ্গস্থ 


প্রগাঢতর অন্ধকার হইয়াছিল, তথায় অধর পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া রহহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল 
ব্যতীত আর কিছু জলের উপর জাগিতোছিল না। তথাঁপ কি জানি, বাঁদ সেই মুখমণ্ডলের 


_ দ্বিতীয় ব্যাক্ত কাঁহল, “গাছপালা দেখে তোর ধাঁধা লেগে থাকৃবে; অপদেবতা টেবতাই বা 
: দেখে থাকাঁব। এত গর্‌মিতে মানুষে কাপড় মাড় দিয়ে বেড়াবে কেন?” 
“হবে” বলিয়া পুনশ্চ উভয়ে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখল: আশঙ্কার মূল কারণ যে 


ঈয়নগোচর হইল। দৃষ্টিমান্র হার্যতচিত্তে তদভিমূখে চললেন; এবং সত্বর অট্টালিকার সমণপ- 
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বঙকম রচনাবলী 


বার্ভনী হইয়া 'খড়কির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথাপি মাতাঙ্গনীর ক্লেশের চূড়ান্ত হইল না। 
এ িশীথে বাটীর সকলেই নিদ্রিত, কে দ্বার খুলিয়া দিবে? অনেকবার করাথাত করিয়া 
মাতািনী পুরাকত্করী করুণাকে নিদ্রোখতা করিলেন। নিন্রাভঙ্গে করুণা অপ্রসন্ন হইয়া ভীষণ 
গজ্জন করিয়া কহিল, “এত রেতে কে রে দোর ঠেঙ্গায় ?” 

মাতাঙ্গনী উৎকণ্ঠা-তীব্র স্বরে কহিলেন, “শীঘ্র শীঘ্র করুণা, দ্বার খোল।” নদ্রাভঙঈ্গকরণ- 
অপরাধ অতি গুরুতর; এমন সহজে ক্ষমা সম্ভাবনা কি? কর্ণার ক্লোধোপশম হইল না, পর্ব 
পরুষ বচনে কাঁহল, “তুই কে যে তোকে আম তিন' পর রেতে দোর খুলে দেব?” 

সস্পন্টে আপন নাম ডাঁকয়া কাঁহতে পারেন না, অথচ শীঘ্র গৃহ-প্রবেশ জন্য 

ব্যস্ত হইয়াছেন; অতএব পুনরায় সাবনয়ে কাহলেন, “তুমি এস শীঘ্র এসো গো, এলেই দেখুতে 
পাবে।” 

করুণা সম্বাদ্ধত রোষে কাঁহল, “তুই কে বল্‌ না, আ মরণ!” 

মাতাঙ্গনী কহিলেন, “ওগো বাছা, আম চোর ছ্যাঁচড় নই, মেয়ে মানুষ ৷” 

তখন করুণার স্থূল বাঁদ্ধতেও একটু একটু আভাস হইল যে, চোর ছ্যাঁচড়ের কণ্ঠস্বর এত 
সুমধুর প্রায় দেখা যায় না। অতএব আর গণ্ডগোল না করিয়া দ্বার খালয়া দিল। এবং 
মাতাঁনীকে দেখিবামান্র সাতিশয় বিদ্ময়পন্ন হইয়া কাঁহল, “এ ক! তুমি! তুমি ঠাকরাণন!” 

মাতঙ্গিনী কহিলেন, “আম একবার হেমের সঙ্গে দেখা কারিব-_বড় দরকার: শীগ্র আমাকে 
হেমের কাছে লইয়া চল ৷” 


নিশনথ রাক্ষসীর কাহিনী 
প্রথম পারিচ্ছেদ 


A সত্য বল দৌখ, তোমার শ্বাস কি? ভূত আছে?” 
ছোট ভাই সারদাকে এই কথা জিজ্ঞাসা কাঁরল। সন্ধ্যার পর, টোবলে দুই ভাই 
তা টিন ছার কাঁটা দিয়া তংসাহত খেলা কারতে কারতে 
জ্যেষ্ঠ বরদা এই কথা কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা কাঁরল 

টি ৮৮১১৪ বদনমধ্যে 
প্রেরণপব্বক, আধখানা আল;ঃকে তৎসহবাসে প্রেরণ কাঁরয়া, একাঁট রুট ভাঙ্গিয়া বাম হস্তে 
রক্ষাপ্ব্বক, 'অগ্রজের মুখ পানে চাহিতে চাঁহতে চত্বণ কার্য সমাপন 'কারিল। পরে, এতটুকু 
সৌর য়া গলাটা ভিজাইয়া লইয়া, বলিল ' ‘ভূত? না।” 

এই বলিয়া সারদাকৃষ্ণ সেন পরলোকগত এবং স্ঢসদ্ধ মেষশাবকের অবাশিষ্টাংশকে আক্রমণ 

র উদ্যোগ কাঁরলেন। 

_বরদাকৃফ কিং অপ্রসন্ন হইয়া বলল, “Rather laconic.” 

সারদাকৃষের রসনার সাহিত রসাল মেষমাংসের পনরালাপ হইতোছিল, অতএব সহসা উত্তর 
করিল না। যথাবিহিত সময়ে অবসর প্রাপণান্তর তানি বলিলেন, “॥০০৷১৫? বরং একটা কথা 
বেশী বালয়াছি। তুমি জিজ্ঞাসা করলে ‘ভূত আছে' আমার বাঁললেই হইত 'না।' আম 
বালয়াছি, ‘ভূত? না’ ‘ভূত?’ কথাটা বেশ’ বালিয়াঁছ। কেবল তোমার খাতিরে ৷” 

“অতএব তোমার ভ্রাতৃভাক্তর পদ্রসকারদ্বরূপ, এই স্বগর্প্রাপ্ত চতুষ্পদের খণ্ডান্তর প্রসাদ 
দেওয়া গেল।” এই বাঁলয়া বরদা, আর কিছ; মন কাটিয়া ভ্রাতার প্লেটে ফেলিয়া দিলেন! 
সারদা অবিচালতচিত্তে, ততপ্রাত মনোভানিবেশ' কাঁরল। 

তখন বরদা বলিল, Seriously সারি, ভূত আছে বিশ্বাস কর না?” 

সারি। না। 

বরদা। কেন বিশ্বাস কর নাঃ 

সারদা। সেই প্রাচীন খাঁষির কথা- প্রমাণাভাবাং। কাঁপল প্রমাণ-অভাবে ঈশ্বর মানিলেন 
না--আর আম প্রমাণ-অভাবে ভূত মানিব? 

১০১৪ 


অসম্পর্ণ রচনা-_ভিন্সা 


এই বাঁলয়া সারদা এক গেলাস সেরি মেষের সংকারার্থ আপনার উদরমধ্যে প্রেরণ কাঁরল। 

বরদাকৃ্ণ চটিয়া উঠিল-_বাঁলল, “কোথাকার বাঁদর? ভূত নাই! ঈশ্বর নাই! তবে তুমিও 
নেই, আমিও নেই?” 

সার। তাই বটে। তোমার মটন ফুরাইল, দোখয়া, আমি নেই। আর আমার 
আহারের ঘটা দোঁখয়া, বোধ হয় তুমিও নেই 
বরদা, “কই, খোল কই?” এই বালয়া EE কাঁটয়া ভাইয়ের প্লেটে সংস্থাঁপত 
আঁ গ্রাসে সৌর ঢাঁলয়া দিলেন। সারদা যতক্ষণ মাংসের ছেদন, বন্ধন, মুখে উত্তোলন, 
এবং চব্বণ ইত্যাদি কার্ষ্য নিযুক্ত ততক্ষণ বরদা চুপ কারয়া রাঁহল, পরে অবসর পাইলে, সারদা 
জোষ্ঠকে বাঁলল, “তুমি নাই, আর আমি নাই_ ইহা প্রায় PEilcsophicaly true কেন না, 
আমরা “mere permanent 7 of sensation.” আর এই যে আহার করিলাম, 
ইহাও না করার মধ্যে জাঁনবে,_কেবল সেই possible sensation গুলার মধ্যে কতকগলা 
sensation হইল মান্র। 

বরদা। সেই কথাই জিজ্ঞাসা করতেছি, ভূত দেখা, ভূতের শব্দ শুনা, এ সব Possible 
sensation নহে? 

সারদা । ভূত থাকিলে possible. 

বর। ভূত নাই? 

সার। তা ঠিক বালতোঁছ না-_তবে প্রমাণ নাই বালয়া ভূতে বিশ্বাস নাই, ইহাই বাঁলয়াছি। 

বর। প্রত্যক্ষ ক প্রমাণ নহে? 

সার। আমি কখন ভূত প্রত্যক্ষ করি নাই। 

বর। টা নদী প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছ ? 

সার 

বর। টা নদী আছে মান? 

সার। যাহাদের কথায় বিশ্বাস করা যায়, এমন অনেক লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছে । 

বর। ভূতও এমন লোক প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছে। 

সার। গ্য এমন কে? এক জনের নাম কর দেখি? 

বর। মনে কর, আমি। 

এই কথা বাঁলতে বরদার মুখ কালো হইয়া গেল--শরীর রোমাণ্চিত রহ 

সার। তুমি? 

বর। তা হইলে বিশ্বাস কর। 

সার। একট; imaginative, একট sentimental -রজ্জ;কে সর্প ভ্রম হইতে পারে। 

বর। দোখবে? 

সার। দেখিব না কেন? 

বর। আচ্ছা তবে আহার সমাপ্ত করা যাউক। 


_ “নারায়ণ বৈশাখ ১৩২২, পাঁরাশল্ট। 


ভিক্ষা 


আম ভাবিয়া চান্তিয়া স্ছির কাঁরয়াছি, এ যাত্রা ভিক্ষা করিয়া কাটাইব। আমাদের দেশ- 
ভাল দেশ, [ভক্ষায় বড় মান; যে নির্বোধ, সে পরিশ্রম করুক, আম ভিক্ষা কারব। 

কেহ মনে করিবেন না যে, আমি অন্ধ, কি খঞ্জ, কি বাঁধর, কি পণীড়িত, কি দীনদৃঃখনী। 
এ দেশে ভিক্ষা করিতে সে সব আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? ভিক্ষা করলেই হইল। 

কে ভিক্ষা না করে? দশন-হণীন, ধনবানের নিকট ভিক্ষা করে, ধনবানও দীন-হীনের নিকট 

করে। বড় বড় প্রকান্ডোদর জমশীদারেরা দুঃখ প্রজাদের কাছে ভিক্ষা করেন; আজ 
পিতৃশরান্ধ, কাল পৃত্রের বজ্ঞোপবীত, তার পরদিন কন্যার বিবাহ। প্রজার নিকট ভিক্ষা না 
করিলে এ সব কর্ম্মে মান থাকে কই? বড় বড় কুলীন, তাঁহারা স্বর কাছে ভিক্ষা করিয়া 
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বাঁঙ্কম রচনাবলশ 


উদর পাঁরপুরণ করেন, নহিলে নবধা কুললক্ষণ উজ্জল হয় না। বড় বড় অধ্যাপক আচার্য্য 
ডি কম লারা লরাহত 
|| 
কে ভিক্ষা না করে? আমাদের দেশে সকলেই ভিক্ষা করে, কেবল ভিক্ষুক বিশেষে আর 
ভিক্ষার সময় বিশেষে, ভিক্ষার বিশেষ [িশেষ নাম আছে মান্র। জমীদারের ভিক্ষার নাম মাঙ্গন, 
তাঁহাদের অন:চরাদগের ভিক্ষার নাম পাব্বণী, ভব-পারাবারের ত্রাণকর্তা গুরুবর্গের ভিক্ষার 
নাম প্রণাম, আত্মীয় সমতুল্য ব্যক্তির ভিক্ষার নাম বিদায়। বরযান্রীর ভিক্ষার নাম গণ, বরের 
বাপের ভিক্ষার নাম পণ, যে গ্রামে বিবাহ সে গ্রামের ভদ্রলোকাঁদগের ভিক্ষার নাম ডেলাভাঙ্গানি, 
আর তাহাদের ষুবতীঁদিগের__অবলাবালাদগের ভিক্ষার নাম__সেজতোলান। নাছোড়বন্ধ ব্রাহ্মণ 
ভিখারীর ভিক্ষার নাম বাঁর্ষক। যাঁহার বাড়ীতে ঠাকুরদেবতা আছেন, তাঁহার ভিক্ষার নাম 
দর্শনী। রাজরাজড়ার ভিক্ষার নাম নজর; কেবল অন্ধ খঞ্জ দীন দঃঃখীর ভিক্ষার নাম ভিক্ষা! 
না হবেই বা কেন? তাহারা যে পরের ধন' চাহিয়া লইবার বাসনা করে, তাহাদের এত বড় 
যোগ্যতা! 
ভিক্ষা আমাদের সংস্কার। সকল জাতির একটা একটা বিশেষ সংস্কার থাকে ; আমাদের 
সংস্কার 1ভক্ষা। জন্মগ্রহণ করিয়াই ভিক্ষা পাই, তারে বালি যৌতুক। তার পর অন্নপ্রাশন; 
অন্নপ্রাশনেও যৌতুক। ব্রাহ্মণের তার পর উপনয়ন, উপনয়নে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে না কাঁরলে 
ব্রাহ্মণ হয় না। পরে বাহ, তখন সোণায় সোহাগা, নববধুর চাঁদমুখ দেখাইয়া ভিক্ষা লই। 
শেষ মৃত্যু; সে ব্যাপারটায় বড় বাঁধাবাঁধ,_যম ছেড়ে দেয় না, সুতরাং পাত্র গলায় কাচা বাঁধিয়া 
আমাদের জন্য ভিক্ষায় বাহির হয়। 
আমাদের চক্ষে ভিক্ষাবৃত্তর অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ বৃত্ত নাই। সেই জন্য আমাদের পূজ্য 
দেবতামধ্যে প্রধান--মহাদেবকে ভিখারী সাজাইয়াছি। আর বিষ বামন-অবতারে ভিক্ষা করিয়া 
লোক রক্ষা কাঁরলেন। এখনও কোন দেবমনার্ত দর্শন কাঁরতে গেলে ঠাকুরকে পয়সাটি না 
দিলে দর্শন মঞ্জুর হয় না। যখন বর্ণাবভাগ বদ্ধমূল হইল, তখন ইতর বর্ণ ইতর বৃত্তি 
অবলম্বন কাঁরল ; যথা-বৈশ্যে বাণিজ্য, ক্ষতরিয়ে রাজত্ব, শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণের বৃত্তিও শ্রেষ্ঠ হইল,- 
তিনি, ক্ষার অবলম্বন কারলেন। অতএব ইহা দির যে; এ সংসারে ক্ষ: সা 
পদার্থ । 
ভিক্ষায় আর এক সখ আছে,__আদায়ের সুখ। খাতক যাঁদ আমার কজ্জজ শোধ না দেয়, 
তবে মহাকষ্ট ; তাহার নামে নালিশ করিতে হয়। প্রভু যাঁদ বেতন না দেয়, তবে আরও জঞ্জাল ; 
উপায় নাই বলিলেই হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এমনই সনগীত যে, ভিক্ষা আদায়ের নানা 
শাসন আছে। প্রজা যাঁদ জমীদারকে ভিক্ষা না দেয়, জারমানা কর-িথ্যা নালিশ কর-চাল 
কাটিয়া উঠাইয়া দাও। শিব্যজমান যাঁদ রাহ্মাণকে ভিক্ষা না দেয়, অভিসম্পাত কর-বেটার 
সবংশে নির্ব্বংশ দাও ; তাহাতেও না দেয়, পইতা ছে'ড়-আর একটা পইতা কানিয়া গরিও ). 
ইচ্ছা হয় তেরাত্রি কর, পার যদি ত ল.কাইয়া ল.কাইয়া (কিছ কিছু আহার করিও ; উনানে পা. 
প্দারও, কিন্তু দেখো, উনানে যেন আগুন না থাকে। আর যাঁদ ব্রাহ্মণ না হইয়া জাঁতি-ভিখারী | 
র্‌ 


হও, তবে ধন্বা দিও, মারে কাটে দ্বার ছেড়ো না। শ্রান্ধের সময় ভিক্ষা কাঁরতে গেলে, যার শ্রাদ্ধ 
তার নরক দেখাইতে ভুলিও না। পশ্চিম দেশে আর একটা প্রথা আছে, সেইটা সর্বাপেক্ষা 
ভাল তাহায়া কাট মারিয়া ভিক্ষা করে; পার ও দাতাকে প্রথমে সেইর-প সমাদরসচক জা 

রও। 


ব্রাহ্মণ-ভিখারী! তোমাকে আরও দুই একটা পরামর্শ দিবার আছে। তুমি ভিক্ষক--পুজা 5 


ব্যাক্ত, যাহার দান লইবে, তাহার সাহত একাসনে বাঁসও না- উচ্চাসনে বাঁসও : সে ব্যাক্ত দাতা. 
বইত নয়, তোমার সমানস্পদ্ধ+? দাতার যাঁদ সহজে মন না ভিজে, তাহার মাথায় শ্রীচর Yl 
তুলিয়া দিও ; ইহাতে কোন ক্রমেই সঙ্কোচ কারও না। 1ভখারীর পাদপদ্ম কখন কখন কাদা, 3 
গোবর ও 'বষ্ঠায় পাঁরপতর্ণ থাকে_তথাপি দাতার মাথায় সোণার কিরাট থাকলেও তাহার্র 
উপর পদ স্থাপন করিতে সঙ্কোচ করিও না। তাহাতে কার্যোযোদ্ধার না হয়, ভঙ্গী করিও_ 
ফিরিয়া দাঁড়াইও ; আগে বালও, “দেবে না কেন? তাহাতেও না দেয়, অভিসম্পাত কারও: 
পূর্রগলির অসঙ্গলটা আগে দেখাইও। তব; কিছ না দেয়, বাপ চোঁদ্দপ্‌রুষকে গালি দিয়া 

১০১৬ x 


অসম্পূর্ণ রচনা_ নাটকা 


চলিয়া আঁসিও। কার্য্যোদ্ধারের আর এক উপায় আছে,_ডিপে-হাতে বৈদ্য, কি পাঁজ-হাতে 
দৈবজ্ঞ ইত্যাদ লোকের দেখা পাইলে দুই চারিটি উদ্ভট কাঁবতা 'শীখয়া রাখিও ; কষ্ট কাঁরয়া 
অর্থ {লাখবার প্রয়োজন নাই৷ প্রথমে আসন গ্রহণ করিয়াই দুই একটা কাবিতা ছাঁড়িও ; পরে 
উপাস্থত কথার সাহত সংলগ্ন বা অসংলগ্ন যা হোক একটা অর্থ কাঁরয়া ?দও। তসর কাপড়খানা 
আর ফোঁটার আড়ম্বরটা চাই, আর যখন যেমন তখন তেমান দাঁও ফাঁদয়া বাঁসও। সুদের সনদ 
ছাঁড়ও না, শাস্রসম্মত দানটা হইলে দক্ষিণাটা না এড়ায়। যাঁদ শদ্ীনতে পাও যে, অমুক 
বাবুদের বাড়ী একটা বড় ক্রিয়া, সেই সময় সময় কালে গোহালের গরুগদলা বাহিরে বাঁধিয়া 
তথায় টোল ফাঁদিয়া বাঁসও ; মামাত 'পাঁসতত ভাইগলাকে সাধিয়া পাঁড়রা দিন দুই তথায় 
পুরিও। পরে পন্রখানা জাঁটিলে সভায় উপস্থিত হইও। দেখ, গ্রামের বার্ষক সামাজিকগনালন 
যেন না ফস্কায় ; সেটায় বড় মান। ফলাহারে কামাই দিও না; ফলাহার কাঁরতে বাঁসরা পাত 
হইতে গোটাকতক সন্দেশ চুর করিয়া রাঁখও ; বিদ্যাঁট ছেলেগ্ীলকে শিখাইও । দেখো, চিড়ে 
দইয়ের ফলাহারে নূন মাখতে ভুলে যেও না। কণ্ঠায় কণ্ঠায় ফলাহারের সমাপ্ত কাঁররা 
আচমনের পর খাঁড়কা খাইতে খাইতে বাঁলও, “এত কপালে ছিল, পাষণ্ড বেটার বাড়ী আহার 
কাঁরতে হইল।” এমন কথা দুটা একটা না বাঁললে পাছে লোকে বলে তুমি পেটের দায়ে 
ফলাহার কাঁরতে গিয়াঁছলে। 


-+বাঁজ্কম-জীবনন”, ৩য় সং, পৃ. ৩৬৫-৬৮। 
নাটিকা 
DRAMATIS PERSONZ 


রামধন__রামকৃষ্ণ_-কলাবত__দিবা--নিশা 


প্রথম অঙ্ক 
ScENE I 


প্রতাপনগরের রাজব্্ম 
রামধন- রামকৃষ্ণ 
বামধন। িসের এত গোল? 
[ নেপথ্যে বহু লোকে “জয় জয় কলাবতন” ] 
ও কিসের জয়ধবাঁন 2 | 
রামকৃষ্ণ । জান না রাণী কলাবতী ম্লান কাঁরয়া যাইতেছেন। 
রামধন। রাণা স্নান কাঁরয়া যাইতেছেন, তার এত জয়ধবাঁন কেন? 
[ নেপথ্যে “জয় জয় রাণীজাক জয়” ] 
এ শুন। 
রামকৃষ্ণ। তুমি বিদেশী তাই অবাক্‌ হইতেছ। রাণী কলাবতীকে এ নগরের লোক বড় ভাক্ত 
করে। বড়ই ভালবাসে । 
রামধন। কেন রাণীর কিছু ীবশেষ গুণ আছে? 
রামকৃষ্চ। তা আছে-রাণী আঁতশয় দানশীলা আর বড় প্রজাবংসলা। যার যে দন্খ থাকে, 
রাণীকে জানাইতে পাঁরিলেই_হইল--তার দুঃখ ঘ্রাচবে। 
[ নেপথ্যে “জয় জয় মা কলাবতীর জয়” ] 
এ শোন সকলেই রাণীকে মা বাঁলতেছে, তান প্রজামান্রেরই মা'র মত। তাঁর গুণেই 
এখানকার প্রজারা এত সুখ৷ 
রামধন। বটে! তবে রাজার এত সুখ্যাত কেন? 
রামকৃষ্ণ। রাণীর গঢণে। 


১০১৯৭ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


রামধন। তাঁহাকে দোখতে পাওয়া যায়? তিনি কি প্রাচীনা? 
রামকৃষ্ণ। না, তানি বড় অল্পবয়দকা তবে সকলের মা বলিয়া সকলকেই দেখা দেন। চল না 


মাতৃদর্শনে যাই। 
রামধন। চল। 
ScEnE II 
রাজার অন্তঃপ;র 
রাজা রাজেন্দ্র একা 


রাজা। কে না জানে আকাশে মেঘ উঠে? তবে কেন এত ভাঁব-__মেঘ উঠে মেঘ ছাড়ে। এ মেঘও 
উড়িয়া যাইবে--তবে কেন এত চিন্তা কার? মনে কাঁরয়াছলাম এ নির্মল আকাশে কখনও 
বুৰি মেঘ উঠিবে না, আমি মূর্খ তাই এত ভাবি। হায়! কোনা হইতে আবার এ প্রবল 


শু দেখা দিল? 
(কেলাবতীর সাঁঙ্জতা সখীদিগের প্রবেশ) 
তোরা কেন গো? এত সাজগোজ যে। 
দিবা। আমরা নাচব। 
রাজা । খানখা নাচবে কেন গো? 
নিশা। রাণী কলাবতীর হুকুম । [ নৃত্য আরম্ভ ] 
রাজা। কেন নাচের হুকুম কেন? 
দিবা। আগে নাঁচি। নৃত্য ] 
রাজা। আগে বল্‌। / 
নিশা। আগে নাচি। 
রাজা। আ মর! তোর পা যে থামে না-জোর করে নেচে যাব নাঁক--আঁম দেখব না 
এই চোক ব্াজলাম। [ চোখ বুয়া ] . 
দিবা। দেখুন মহারাজ! আপনাকে মুখ ভেঙ্গাচ্চে। 
নিশা। দেখুন মহারাজ আপনাকে কলা দেখাচ্চে। 
রাজা। মরগে যা তোরা! আম চোক চাব না। 
নিশা। আচ্ছা কান তো খোলা আছে। 
71518 
বা 
গলেতে বাঁধিয়া পরণীত কলসী 
সাগরে দিন যে ডুব 
রাজা । শুনবো না। [ কর্ণে হস্তার্পণ ] | 
দিবা। তবে ফুলের ঘ্রাণ নিন। 
।  কেবরী হইতে প.স্প লইয়া রাজার নাসিকার নিকট ধারণ) 
রাজা। নিঃশ্বাস বন্ধ কারলাম। 
নিশা। চক্ষু কর্ণ নাসিকা বন্ধ। রসনা বাঁক আছে_চল ভাই রান্নামহলে খবর 'দিই। 
রাজা। মুখ বুজিয়া থাঁকব। 
নিশা। তবে বড় মা ঠাকুরাণশীকে ডেকে 1দিই। 
রাজা। কেন সে ভয়ঙ্কর ব্যাপার কেন? 
নিশা। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আপনার বাকি আছে পিঠের চামড়া। 
(কলাবতীর প্রবেশ) 
কলা। আ মলো, তোরা বড় বাড়াল, দূর হ! [ সখীদ্ঘয় নি্ান্ত 
রাজা। দেখত কলাবতা, তোমার লোকজন আমায় কিছু মানে না, আমার উপর বড় অত্যাচার 
করে! 
১০১৮ 
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কলা। ক অত্যাচার করেছে মহারাজ? একট; হাঁসয়েছেঃ সেটা আমারই অপরাধ। তোমার 
মুখে কর দিন হাসি দোখ নাই বালয়া আমি ওদের পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। 

রাজা। আমার মাথায় পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে_আম হাসব কি? 

কলা। “ক পাহাড় মহারাজ! আমায় ত কিছ বল নাই। যা ইচ্ছা কাঁরয়া বল না_তা সাহস 

কারা না 
ডুবে না। 


রাজা । পাহাড় আর কিছ নয়-_খোদ 'িল্লীশ্বর গুরঙ্গজেব। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর নজর 
পাঁড়য়াছে, বাদশাহের যাহাতে নজর পড়ে তাহা তান না লইয়া ছাড়েন না। 

কলা। এ সম্বাদ কোথা পাইলেন? 

রাজা। আত্মীয়লোকে দুতমুখে বাঁলয়া পাঠাইয়াছে। বিশেষ, ঢাকায় সবাদার অনেক সৈন্য 
জমা কারতেছেন। লোকে বলে প্রতাপনগরের জন্য। 

লা। কেন আমরা কি অপরাধ কাঁরয়াছ ? 

জা। অপরাধ বিস্তর। প্রতাপনগর ধনধান্য পূর্ণ_লোক এখানে ' দারিদ্রযশ-ন্--আর আমরা 


কলা 

রাজা র 

কলা। না, তবে বিনা যুদ্ধে মারব কেন? 

রাজা । দৌখ যাঁদ বিনা যুদ্ধে কার্্যোদ্ধার হয়। আমার ইচ্ছা একবার ঢাকায় যাই। আপনি 

সুবাদারের মন বুঝি, কোন ছলে যাঁদ বশীভূত করিতে পার কাঁর। 

কলা। এমন কর্ম কারও না-গুরঙ্গজেবের নায়েবকে বিশ্বাস কি? আর আসিতে দিবে না। 

রাজা। সন্ভব__কিন্তু তাহাতে তাহার লাভ হইবে কিঃ 

কলা। রাজহণন রাজ্য সহজে হস্তগত কারবে। 

রাজা । আমি গেলে তুমি রাজ্যের রক্ষক থাঁকবে। 

কলা। ছি! স্ত্রীলোকের বাহুতে বল ক? 

রাজা । এখানে বাহুবলের কাজ নয়। বুদ্ধিবলই ভরসা । প্রতাপনগরে ব্যাদ্ধিবল তুমি একা। 

কলা। মহারাজ, আপনাকে যাইতে দিতে আমার মন সাঁরতেছে না। 

রাজা । থাকলেই কোন মঙ্গল! যুদ্ধেই কোন মঙ্গল! 

কলা। মারহাট্রা যুদ্ধ কারতেছে_-আমরা কি মানদ্ষ নই? 

রাজা। না, আমরা মানুষ নই ( শবাজীর কাজ ক আসার দ্বারা সম্ভবে? আমি যাওয়াই স্থির 
কাঁরতোছি। এখন শরনঘরে চাঁললাম। [ 

কলাবতী। (স্বগত) বিধাতা, যাঁদ আমায় স্ৰীলোক কারয়াছলে তবে আমায়_দুর হোক সে 

কথায় এখন আর কাজ ক? হায়! আম রাণী কিন্তু রাজা কই? রাজা অভাবে প্রতাপ- 

নগর রক্ষা হইবে না। হায়! রাণী হইলাম ত রাজা পাইলাম না কেন? 


(ঁদবার প্রবেশ) 


(চক্ষু মীছয়া) কি লো দাবি? 

দিবা। এই কাগজট;কু কুড়িয়ে পেয়েছি। [ এক পত্র দিল ] 

কলা। োঁড়লেন) “আম রাজা রাজেন্দ্রের আজিও প্রবল শত্রদ_প্রতাপনগর ধংস করিয়া 
তোমাকে গ্রহণ কাঁরব। নইলে ভালোয় ভালোয় এসো ।” 
এ পন্র কোথায় পাইলি? 

দিবা । আজ্ঞে আমি কুঁড়য়ে পেয়োছ। 

কলা। তোকে ফাঁসি দিব। আবশ্যক হইলে আমি হুকুম দিই, তা তুই জানস? 


১০১৯ 
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দবা। আমি পায়রার গলায় পেয়েছি। 

কলা। সে পায়রা কোথায়? 

1দবা। পায়ে দাঁড় দিয়ে বেধে রেখোঁছ। 

কলা। কাল কলম নিয়ে আয়-_জবাব লেখ্‌। 

দিবা। কালি কলম আছে-ক লাখব? 

কলা। লেখ, “আম তোমার পরম শন্র--তোমায় ধ্বংস কারিয়া প্রতাপনগর রক্ষা কাঁরব।” 
লেখা হইল? 

দিবা। িখোছি_-পায়রার গলায় বেধে দিয়ে আস? 


কলা। দে গিয়ে। 
'দিবা। হাঁ রাণীমা এ কে মাঁ 
কলা। চুপ! কথা মুখে আনিলে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিব। [ দিবা নিম্তরান্ত 
কলা। পায়ে কাটা ফুটিল কাঁটা দিয়ে বাঁহর কারতে হয়, বযাঝ' আমাকে তাহাই কাঁরতে হইবে। 
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দিবা। রাজা ঢাকায় চালল কেন ভাই? 
নিশা। তোর জন্য ঢাকাই কাপড় আন্‌তে। 


1দবা। আমি ত এমন হদকুম দিই নে, আমার যে ঢাকাই কাপড় আছে। 
নিশা। তবে তোর বর আনূতে। 
দবা। কেন এ দেশে কি বর পাওয়া যায় না? 


দিবা। তা, রাজা কি ফাঁরবে না নাকি? রা 
নিশা। সে কি কথা? অমন' কথা মূখে আনতে আছে! 
দিবা৷ রাণী কলাবতী অত কে'দে কে'দে চোখ ফলিয়েছে কেন? 


দিবা। না ভাই তা পারব না। বরং মনের দ:ঃখে বসে বসে লুচি মণ্ডা খাই গে চল। 
শনশা। তাও মন্দ নয়। 
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রাজা। আম কিসের মুসলমানের দ্বেষকঃ আমার রাজ্যে হিন্দু মুসলমান তুল্য 

সুবা। প্রতাপনগরে একটি মসজনীদ নাই--মসলমানে নমাজ কাঁরতে পায় না। 

রাজা। আম মসজাদ প্রস্তুত করিয়া দিব। 

সুবা। প্রতাপনগরে একটি কাঁজ নাই__মুসলমানের বিচার বক "হিন্দুর কাছে হয়? 

রাজা। আম কাঁজ নিযুক্ত করিব। 

সঃবা। মহারাজ__আপান যদ বাদশাহের এরুপ বশ্যতাপন্ন হন, তবে বাদশাহ কেন আপনাকে! 

রাজাচ্যুত করিবেন? কিন্তু আসল কথা এখনও বাকি আছে- প্রতাপনগরে ম.সলমানে জবাই 

করিতে পায় না_তার ক হইবে? 

রাজা। গোরু ভিন্ন অন্য জবাইয়ে আপত্তি করিব না। 

সবা। কত গোরূই আসল কথা। 

রাজা। হিন্দ; হইয়া গোহত্যা কারতে 'দিব ক প্রকারে? 

সুবা। তবে নি ত্যাগ করুন। 

রাজা। ধম্মত্যাগ করিব? ইহকাল পরকাল খোওয়াইব? এ কথাও কানে শ্যানতে হইল। 

সংবা। ইহকাল নষ্ট হইবে না। আপাঁন ইসলামের ধর্ম গ্রহণ কাঁরলে বরং ইহকালে সুখী 
হইবেন। রাজ্য বজায় থাকিবে বরং আরও বাড়াইয়া দিব। আর পরকালও যাইবে না। 
ইসলামই সত্য ধর্্ম_দেখুন কত বড় বড় হিন্দ এখন মুসলমান হইতেছে। তাহারা কি না 

বাঝয়া ধ্ম্মত্যাগ কাঁরতেছে? বরং আপনার যাঁদ সন্দেহ থাকে, তবে আমি ভাল ভাল 

মোল্লা মুফতি আপনার কাছে পাঠাইয়া দিতেছি। তাহাদের সঙ্গে বিচার করুন-বচারে যাঁদ 

ইলা দ্ধ বলয়া বোধ হয় তবে গহণ বেত 

রাজা। ইচ্ছা হয় মোল্লা মনফৃতি পাঠাইবেন। 'কন্তু কিছু ফলোদয় সম্ভাবনা নাই। সম্প্রাত 

আম যাহা নিবেদন করিলাম, অনঃগ্রহ করিয়া বাদশাহের নিকট জানাইবেন। গোহত্যা ভিন্ন 

আর সকলেই আমি সম্মত- বার্ষিক কর দিতেও সম্মত। আজ আম বিদায় হইব_যে 
হুকুম হয় অনঃগ্রহ করিয়া জানাইবেন। 

সবা। কোথা যাইবেন £ 

রাজা। অনেক দিন আসয়াছি, স্বদেশে যাইব। 

সুবা। সে কি? আপনার শনভাগমনের সম্বাদ আমি দিল্লীতে এন্তেলা করিয়াছ। সেখান 
হইতে খেলওয়াত আসবে তাহা না গ্রহণ করিয়া কি যাওয়া হয়। 

রাজা। বড় অনুগৃহীত হইতোছ কিন্তু আমার অবর্তমানে রাজ্য বিশৃঙ্খল হইতেছে। 

সুবা। নাচার-_-আপনাকে অবশ্য অবশ্য অপেক্ষা করিতে হইতেছে। আপনার কৌজ সকল 
বদায় দিন। 

রাজা। সে কি আমাকে কয়েদ রাখতে চাহেন? 

সূবা। ও সব কথা কেন? তবে দিনকত আপনাকে এখানে থাকিতে হইবে। "দিল্লীর হুকুম 
না আসিলে ছেড়ে দিতে পারব না। 

রাজা। (স্বগত) হায়! কলাবতী তুমি যা বালয়াছিলে তাহাই হইল । (স:বাদারকে) যাহা 
হুকুম হয় তাহাই তামিল কাঁরব। 

, সুবা। তছলম। [সুবাদার 'নক্কান্ত 

রাজা। কয়েদই ত হইলাম। প্রমথ প্রমথ 


প্রেমথের প্রবেশ) 
আমার আজকাল ‘ফারিয়া যাওয়া হইতেছে না, তুমি প্রতাপনগরে এই সম্বাদ লইয়া যাও। 
প্রমথ । যাইব কি প্রকারে? সকল পথে পাহারা-আমাদের কয়েদ করিয়াছে। 
রাজা। আমার িপাহী সব কোথা? 
প্রমথ । নবাবের লোকে তাহাদের হাতিয়ার কাঁড়য়া লইয়াছে--তাহাদগকে প্রতাপনগরে ফিরিয়া 
যাইবার হুকুম হইয়াছে। 
রাজা। ভাল, মান 
প্রমথ । দিলেই বা ক হইবে। 
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ScENE II 


কলাবতাী_নিশা 

কলা। আজ একুশ দিন হইল মহারাজ ঢাকায় গিয়াছেন, আজও কই কোন সন্বাদ ত পাইলাম না! 

নিশা। হাঁ রাণীমা, রাজরাণীতেও ক এমনি, কর্যে দিন গণে? 

কলা। কই আমি দন গাঁণলাম ? 

নিশা। কাঁদ কেন মা, আমি ত এমন কিছ বাল নাই। 

কলা। নিশা, তুই একবার শহরের ভিতর একটা শিয়ানা লোক পাঠাইতে পারস্‌_ভবশ্য কেহ 
কোন সম্বাদ শদানয়াছে, কেন না ঢাকায় ঢের লোক যায় আসে। আম এত লোক পাঠালাম, 
কেহ ত ফাঁরল না। বোধ হয়, মন্দ সম্বাদই আঁসয়াছে_লোকে সাহস করিয়া আমার 
সাক্ষাতে বালিতে পারিতেছে না। 

নিশা। আপনাকে ব্যস্ত দেখিয়া আমি আপনার বদ্ধতেই শহরে অনুসন্ধান কাঁরতে লোক 


(কলার শয়ন) : 
কলা। বিশ্বাস সম্পূর্ণ। আম আগেই বলিয়াছলাম যে গেলে তাঁকে আটক কাঁরবে। নিশি! 
এখন আমার দশা কি হইবে! (রোদন) 
িশা। কাঁদলে কি হবে মা। আমাদের সকলেরই ত এক দশা হইবে। আমরাও 'নিরাশ্রয় 
হইলাম_ এখন মুসলমানের হাতে জাতি মান প্রাণ সব যাবে। 
কলা। ক বালাল সবার এক দশা? তোদের যে রাজা মাত্র_আমার যে স্বামী । তুই কি 
জানিস স্বামী কি ধন! 
নিশা। তা বটে। রাজ্য যায় তব প্রাণটা থাকলে আমরা বজায় থাঁকব। ভাল মা, এক কাজ 
কর না কেন? রাজার কাছে কেন লোক পাঠাও না যে সূবাদারকে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া আসুন 
_আমরা না হয় তাঁকে গহনা পত্র বিক্রয় কারয়া খাওয়াইব। কাঁদ কেন মা এ কথায়? 
কলা। তুই কেন আমায় অপমান কাঁরস্‌? কি! আমার স্বামীকে আমি রাজাত্যাগ কারয়া প্রাগ 
বাঁচাইতে বালব! নিশা-তোদের ভয় হইয়া থাকে তোরা চলিয়া যা-_আমার স্বামশ রাজা 
_-তান রাজার কাজ কাঁরবেন।-_কসের গোল এ? 
« [নেপথ্যে বহন লোক “জয় মা কলাবতার জয়” ] 
আজিকার দিনে কে বলে কলাবতার জয়? 
(দিবার প্রবেশ) 
দিবা। মহারাণী! নগরের সকল প্রজা আসিয়া রাজবাড়ী ঘোঁরল। 
কলা। কি হয়েছে? 
দিবা। সকলে বালতেছে ঢাকার সুবাদার রাজাকে কয়েদ করিয়াছে। 
কলা। তার পর প্রজারা কি বলে। [নেপথ্যে “মহারাণশ কলাবতাঁর জয়”। 
ওরা কি চায় দিবা? 
দিবা। আপনি স্বকর্ণে শুনুন । 
কলা। প্রজারা আমার পাত্র, আমার [ নিকট] অবারতদ্বার। প্রধানাঁদগকে আমার কাছে ডাকিয়া 


আন। 
(দিবার প্রস্থান। কতিপয় নগরবাসীর সাঁহত পনঃপ্রবেশ) 
প্রজাবর্গ। জয় কলাবতীর জয়। 
কলা। কি চাও বাবা তোমরা? 
১ম প্রজা। মা, আমাদের রাজা কোথায়? I-A 
২য় প্রজা। মা, আমাদের রাজাকে নাকি দুষ্ট যবন কয়েদ কাঁরয়াছে? মা, আমাদের বাহতে 
কি বল নাই যে বাপের উদ্ধার কার? বাঁঙ্কিম-কণিকা, পৃ. ১-২২। |] 


৯০২২ 


দ্বিতীয় দশা দিনে, আঁখ মোল হেরল, 
শেজ ছাড়ি গা ভাঙ্গল উঠি॥ 


২ 
বলে কোথা গেলে প্রাণনাথ। 
চউঠ দশা দিনে, সনান কার আওল, 
হাঁড়ি পাঁড় খাওল পান্তা ভাত॥ 


কাঁদিতে ২ তার গিলিল তন সের॥ 
8 
সপ্তম দশা দিনে, সাঁজনা খাড়া রাঁধিল, 
বলে প্রাণ ব'ধ্‌ কোথা গেলে। 
যে খাড়া রে'ধোঁছ ভাই, তুমি বন্ধ; কাছে 'নাই, 
যদি পেট ফাঁপে একা খেলে॥ 
6 
মন দুঃখে কিনিল ইাঁলশ। 


নবম দশা 'দনে, পেট ফে'পে ঢাক হলো, 
আইল কানাই কবিরাজ। 
সই বলে কন্মভোগ, এ ঘোর বরহ রোগ, 
কাবরাজে নাহি ইথে কাজ ॥ 
৪ 
দশম দশা দিনে, 'বরহিণী মরে নরে, 
আই ঢাই 'ঁবছানায় পাঁড়। 
কাতরে কাহছে সতী, কোথা পাব প্রাণপতি, 
কোথা পাব পাচকের বাঁড়॥ 
৮ 
শবরহীর দশ দশা, পন্‌ পন্‌ করে মশা, 
মাছি উড়ে ছেলে কাঁদে কোলে। 
চাকরাণীর চীৎকার, . সইসাঙ্গতির টিট্‌কার, 
খেদে কাব ছন্দোবন্ধ ভোলে ॥ বঙ্গদর্শন’, ফাল্গুন, ১২৭৯ 


১০২৩ 


বাঁঙ্কম রচনাবলশ 


ভারতবষীয় বিজ্ঞান সভা 
অনঃস্ঠান পত্র 
“জ্ঞানাৎ পরতরো নহি” 

১! বিশ্বরাজ্যের আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল স্থিরাঁচিত্তে আলোচনা কাঁরলে অন্তঃকরণে অদ্ভুত রসের 
সঞ্চার হয়, এবং কি নিয়মে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, তাহা জানিবার ধনামত্তে কৌতহল 
জন্মে। যদ্ৰারা এই নিয়মের বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তাহাকেই বিজ্ঞানশাদ্ত্র কহে। 

২! পুব কালে ভারতবর্ষে ববজ্ঞানশাস্র্রের যথেষ্ট সমাদর ও চচ্্ন ছল, তাহার ভূরি ভার প্রমাণ 
অদ্যাঁপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বর্তমান কালে বিজ্ঞানশাদ্্রের যে সকল শাখা সম্যক্‌ উন্নত হইয়াছে, 
ততসমদুদায়ের মধ্যে অনুকগ্ীলর প্রথম বীজরোপণ প্রাচীন হিন্দু খাঁষরাই করেন। জ্যোতিষ, বীজগণিত, 
মিশ্রগাণত, রেখাগাঁণত, আয়ুক্বেদ, সামীদ্রক, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ব, সঙ্গীত, মনোবিজ্ঞান, আত্মতত্ব প্রভাত 
বহদীবধ শাখা বহম্দুর বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। 'কন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এক্ষণে অনেকেরই প্রায় লোপ 
হইয়াছে, নামমাত্র অবাঁশন্ট আছে। 

৩। এক্ষণে ভারতবষী'য়দিগের পক্ষে বিজ্ঞানশাস্তের অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে; 
তান্নিমিত্ত ভারতবষাঁয় বিজ্ঞান-সভা নামে একটি সভা কালিকাতায় স্থাপন কারবার প্রস্তাব হইয়াছে । এই 
সভা প্রধান সভারুপে গণ্য হইবে, এবং আবশ্যক মতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখা-সভা 
স্থাঁপত হইবে। 

৪। ভারতবধা য়াদগকে আহবান করিয়া বিজ্ঞান অনুশীলন বিষয়ে প্রোৎসাহিত ও সক্ষম করা এই 
সভার প্রধান উদ্দেশ্য; আর ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যে সকল বিষয় লপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা 
(মনোরম ও জ্ঞানদায়ক প্রাচীন গ্রন্থ সকল মদাদ্রুত ও প্রচারিত করা) সভার আন/যা্গিক উদ্দেশ্য। 

৫! সভা স্থাপন করিবার জন্য একট গৃহ, কতকগণ্ীল শবজ্ঞানীবষয়ক পুস্তক ও যল্্ এবং কতকগর্ীল 
উপযুক্ত ও অন:্রক্ত ব্যক্তি বিশেষের আবশ্যক। অতএব এই প্রস্তাব হইয়াছে যে, কিছু ভূমি ক্রয় করা 
ও তাহার উপর একটি আবশ্যকানুরূপ গৃহ নিৰ্ম্মাণ করা, বিজ্ঞানীবষয়ক পাস্তক ও ঘল্ত ক্রুয় করা এবং 
যাহারা এক্ষণে Pl 3 , কিম্বা যাঁহারা এক্ষণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ কাঁরয়াছেন, অথচ 
বিজ্ঞানশাস্র অধ্যয়নে একান্ত আভলাবাঁ, কিন্তু উপায়াভাবে সে আভলাষ পর্ণ কারতে পারিতেছেন না, 
এরূপ ব্যাক্তাদগকে বিজ্ঞানচচ্চণ কারতে আহবান করা হইবে। 

৬। এই সমদ্দায় কাৰ্য্য সম্পন্ন কাঁরতে হইলে অর্থই প্রধান আবশ্যক, অতএব ভারতবর্ষের 
শনভানধ্যায়ী ও উন্নতীচ্ছু জনগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা কারিতোঁছ যে, তাঁহারা আপন আপন 
ধনের 'কয়দংশ অর্পণ করিয়া উপস্থিত বিষয়ের উন্নীত সাধন করুন। 

9। যাঁহারা চাঁদা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের নাম পরে প্রকাঁশত হইবে, আপাততঃ যাহারা স্বাক্ষর 
কাঁরতে 1কদ্বা চাঁদা দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারণীর নিকট প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহণত 
হইবে ।_-অনমচ্ঠাতা, শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার। 
লি নক্ঠান পরের সাতটি ধারা ক্রমে গ্রহণ কারয়া প্রত্যেক ধারা লব্ধ আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা 
বালব। 

১। “বশ্বরাজ্যের আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল 'স্থরাচত্তে আলোচনা করিলে অন্তঃকরণে অদ্ভুত রসের 
সণ্চার হয়।” 

নিদাঘ খতুতে নিশানাথহানা নিশাকালে উচ্চ প্রাসাদোপার উপবিষ্ট হইয়া একবার গ্রহ নক্ষত্র তারকা 
বিকীরিত মন্দাকিনী মধ্য প্রবাহিত গগনপ্রাঙ্গণে দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত কর। সেই অমল নশীলমা, সেই 
অনস্তবন্তাত, সেই অসংখ্য জলন্ত বিন্দুপাতোজ্জবলীকৃতা শোভা, সেই অস্ফুট শ্বেত কলেবরা দ্র্গ 
মন্দাকিনী, এই সকল শোভা শোভিত 'দিগ্বলয় ব্যাপণ সেই মহাগর্ভ হ্মাণ্ড কটাহ দেখিলে বিস্ময় 
পারপুরিত মনে আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিবে, এগুলি দিক? কোথা হইতে আসিল? কি নিয়মে 


আকাশে বিচরণ করিতেছে ? 

আধুনিক বিখ্যাতনামা দার্শীনকেরা বলেন, তোমার প্রথম প্রশ্নের অর্থ নাই। ঈশ্বরবাদণীরা বলেন, 
তোমার "দ্বিতীয় প্রশ্ন আস্তকতার মুলসত্র। তোমার শেষ প্রশ্ন যে বিজ্ঞান প্রব্যন্তিলতার প্রথমাঙ্কুর, 
তদ্বিষয়ে দূইমত নাই। 

তুমি ভাবিতে লাগিলে, কি নিয়মে ইহারা আকাশেতে বিচরণ করিতেছে । ভাবিতে ভাবিতে এক 
দিনে, দুই দিনে, এক মাসে, দুই মাসে দেখিতে দেখিতে জানিতে পারলে যে, ও আকাশে সকল নক্ষতই 
ভ্রমণশশল, কেবল একটাই স্থির। এই স্থির তারাটি ধুবনক্ষতর। সেটি সর্বদাই উত্তরে আছে। এত দিনে 
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ভারতবর্ঁয় বিজ্ঞান সভা 


তুমি একটা সামান্য জ্যোতিষ নিয়ম পরিজ্ঞাত হইলে; সামান্য নিয়মপারজ্ঞানেই কত মহৎ উপকার 
দার্শতে পারে। দিগজ্রান্ত পাঁথকের পক্ষে এই সামান্য সত্যাঁট অন্ধকার রান্রিতে কত উপকার সাধন করে। 


{বজ্ঞানবেত্তার সহিত রাবণ রাজার তুলনা করিয়া বিজ্ঞানের ক্ষমতার পাঁরচয় প্রদান করিয়াছেন। তান 
বলেন, মহার্ষ বাল্মশীক দোদ্দণ্ড দশাননের অসীম প্রতাপ বর্ণনজন্য কাঁবকুশল কল্পনাবলে অমরগণকে 
তাঁহার দাসত্বে নিযুক্ত কারয়া লঙ্কাঁধিপাতির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানবেত্তার প্রভুত্ব 
এই কল্পনা-প্রসূত রাবণের প্রতাপ অপেক্ষা সমাধক শ্লাঘনীয়। সত্য বটে, দশানন কোন দেবকে মালাকার 
কা, কাহাকেও বা অশ্বসেবক কর্মে কাহাকেও বা গৃহপারচকারক দাস্যে, নানা কার্ষেয নানা দেবগণকে 
নিযুক্ত কারয়াছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞানবেত্তা দি কাঁরতেছেন? তিনি বার ইন্তদেবকে অহন 
চালনে 'নিযুক্ত করিয়াছেন। দেবকন্যা ক্ষণপ্রভা তাঁহার প্রভা লুকাইয়া বিদ্বানের সম্বাদবাহনীভাবে 
আঁবরত সম্বাদ বহন কারতেছেন। অসামতেজা প্রভাকর অন্তরালে থাকিয়া নিজকরে সহধাম্নণী ছায়ার 
সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সমক্ষে {লাপকর কার্ষে ব্যাপৃত আছেন। পাথবী দেবী, দিক্‌পাল বরুণ, পবনরাজ, 
সকলকেই তান দাসত্বে আবদ্ধ রাখয়াছেন। তাঁহারা কখন বিধানের ক্ষযনিবাত্ত জন্য৷ ময়দা ভাঙ্গিতেছেন, 
কখন শাঁত নিবারণ জন্য বন্দর বয়ন করিতেছেন, কখন কাগজ প্রস্তুত কারতেছেন, কখন ওষধ প্রস্তুত 
করিতেছেন। কভু বা বিজ্ঞানবকে স্কন্ধে কারিয়া স্বর্গলোকে লইয়া যাইতেছেন। কখন পনুন্তক মা্রত 
কাঁরয়া আনিয়া 'বিদ্ধানকে উপঢোঁকন দিতেছেন। কখন বা তাঁহার প্রমোদভবনে, রাজবর্মে আলো 
জবালিতেছেন। 'ক বিদ্যালয়ে {ক গৃহকার্ষেয কি ববচারালয়ে ক ধর্ম্মমন্দিরে একাকী, সজন, অমরগণ, 
সকল কালেই সকল অবস্থাতেই বিজ্ঞানবিতের ক্লীতদাস। হারিদ্বারসাগর প্রবাহতা ভাগাঁরথাঁকে ভগীরথ 
তাঁহার জন্যই অবনীতলে আনিয়াছলেন। সেই ভাগীরথী তাঁহার জল পাঁরচারিকা, তাঁহার অভ্যর্থনা জন্য 
অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্যাচলকে অবনত করিয়া থাকতে বালয়া গিয়াছেন। হিমাচল বিদ্বানের জন্যই স্বকীয় 
বল লারা খাঁন তাঁহারি 


ভাষাবিজ্ঞান বলে বৈজ্ঞানিক মীনরুপণী ভগবানের ন্যায় আবার বেদোদ্ধার করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক 
ঈশ্বরের অবতার। রাবণগৌরবলোপণ, প্রতাপশালশ শিবিকর্ণ সদৃশ পরোপকারী পরমযোগীর ন্যায় 
দৃঢ় নাবিষ্ট, সব্বদাই হৃষ্ট ও সকল অবস্থাতেই সমষ্ট। 

এই বিজ্ঞান বলেই আধুনিক ইউরোপায়গণ এই পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। দেখুন, 
বিলাতে খাদ্য সামগ্রণ অতি 'দূর্মূলয, শ্রমোপজশীবিগণ “আমার” বলতে পারে, "আমার পৃ্ব'পৃরুষের” 
বলতে পারে, এমন বাসস্থান তাহাদের অনেকেরই নাই; বলাতে কার্পাসতুলা এক ছটাক পাঁরামত 
উৎপন্ন হয় না; হয় আমোরকা নয় ভারতবর্ষ হইতে বিলাতীয়েরা তূলা আমদানি করেন। অথচ যল্ত 
বিজ্ঞানের এমাঁন ক্ষমতা, মান্ডেষ্টরের তনতৃবায়েরা লক্জাহখনা ভারতের লজ্জা নিবারণ করিতেছে। 
লাঙ্কাশায়ারে দুর্ভিক্ষ হইল, আর যে দেশে ঢাকা আছে, শান্তিপ্র শিমলে কলমে আছে, বালুচর 
বাণারস আছে, ম্ঙ্গের পাটনা আছে, কাঁলিকট কাশ্মীর আছে, মহীসুর অম্বর সহর আছে--সেই দেশে, 
যেখানে লক্ষ লক্ষ মণ তূলা প্রতি বর্ষে উৎপন্ন হয়, যেখানে তত্তুবায়কে লাপিকর ভাস্কর বা সত্রধার 
অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করে, সেই দেশে, যে দেশের তন্ুজাত রোম সম্রাটের রাজপরিচ্ছদ ছিল, যে দেশের 
সহিত বদ্রবািজ্য ব্যবসায়ে ব্রত থাঁকয়া মধ্যকালে বিনিষনগর সম:দ্ধশালী হয়-সেই দেশে লাঙকা- 
শায়েরে দ্যাভক্ষ হইল বাঁলয়া হা বস্র যো বস্ত শব্দে কর্ণ বাধির হইয়া যাইতে লাগিল। 

হা অদষ্ট! বিজ্ঞান অবহেলার এই ফল। বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে 
ভজে, বিজ্ঞান তাহাকে ভাঁজবে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে, বিজ্ঞান তাহার কঠোর শতু। মনে 
করূন, কোথাকার অন্নকন্টে কোথায় পাঁরচ্ছদকম্ট হইল। এীন্দ্রজাঁলিক বিজ্ঞান স্বীয় অবমাননা জন্য 
এইরুপে বৈরসাধন কাঁরল। এখন ভুক্তভোগী লোক শিক্ষাগ্রহণ কর। 

অনেকে বলেন, ইউরোপাঁয়েরা কেবল বাহুবলে এই ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। 
বাহুবলেই বলুন, আর যাহা বলুন সে কথা কতক দূর সত্য, তাহার অণুমাত্ৰ সন্দেহ নাই। কিন্তু 
| একথাটিও অভ দোষে দুষিত কখনই বলা যাইতে পারে না যে ইউরোপের পাঁয়েরা বিজ্ঞানবলে এই 
ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, বিজ্ঞান বলেই ইহা রক্ষা কারতেছেন। বিজ্ঞানেই সতত চালনা কাঁরয়াই 
দেশীয় বাঁণকাদগকে ভারততীরে আনয়ন করেন, বিজ্ঞানই নানা যুদ্ধে সহায়তা কাঁরয়াছলেন-_এখনও 
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ভূমি হস্তামলকবৎ আয়ত্ত করিয়া শাসন করিতেছে। শুধ তাহাই নহে। বিদেশীয় বিজ্ঞানে রগ 
দানি বত! যে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে আমাদের দাস হইত, বিদেশ হইয়া আমাদের 
প্রভু হইয়াছে। আমরা দিন দিন নিরুপায় হইতোছ। আঁতখিশালায় আজপবনবাস আতাঁথর ন্যায় 
জানা তর আরামে বাস হারিতোছ। এই ভারতভুমি একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশালা মাত। 

দ্বিতীয় ধারার কথার প্রমাণার্থ তদ:ল্লিখিত শান্ত সকলের 'ক প্রকার সমালোচনা ছিল, দেখা যাউক। 

জ্যোতিষ ৷ জ্যোতিষ বিজ্ঞানশাস্তর বটে, নকন্তু প্রাচীন বেদাঙ্গ। সুতরাং ইহার প্রাচীনত্বে সন্দেহ করা 
ধৃষ্টতা ভিন্ন আর. কি বলা যাইতে পারে? হ্ধদেশীয় চন্দ্ৰ সূৰ্য্য গ্রহণ তালিকা পাঁঞ্জকার প্রাচীনত্ব 
শবষয়ে ফরাসী ও বিলাত পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা বাগ্ৃবিতণ্ডা হইয়াছে। অনেক 'বিদেশায় পণ্ডিত, 
হিন্দুরা আত প্রাচীন জাত স্বীকার করা, স্বজাতির গৌরব হানকর বিবেচনা করেন। 

'হিন্দুজাতি অথৱা আৰ্যে্যরাই যে জ্যোতিজ্কগণের প্রথম Ie নয়মানুসন্ধায়ক ও তত্ত্বোস্তাবক, 
তাহা ভাষাবিজ্ঞানাবংগণের অবশ্য দ্বাকার্য্য॥ যে সপ্তার্যর উল্লেখ পুৰ্বে কাঁরয়াছি,. তাহাকে 
ইয়ুরোপীয়গণ উর্ষ মেজর বা বৃহৎ ভল্পক বলেন। প্রাচীন বেদেও সপ্তার্য শব্দের স্থলে খক্ষ (ভল্পক) 
শব্দ ব্যবহার আছে। কেবল সংস্কৃত ভাষায় দেখা যায় যে খচ্‌ ধাতুর অর্থ দ্যুতি। এ তারা কয়াট 
আতশয় উজ্জবল। উজ্জবলতা দৌখয়া দাতবাচক কোন নাম "দয়া পরে সেই নামের অর্থ ক্রমে ভল্পক 
বোধ করা ও আকার সাদৃশ্য উপলান্ধ করা অত্যন্ত সঙ্গত বোধ হয়। ও এইরূপ করা কেবল ভার্যাগণেরই 
সম্ভব হইতে পারে। 

হিন্দুরা দুরবীক্ষণ, অণনুবীক্ষণ, আলোকবীক্ষণ প্রভৃতি কাঁচ যন্ত্র সাহায্য ব্যতীত জ্যোতিষ চালনা 
করিয়া যে সফলতা লাভ কারয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিদ্ময়াপন্ন হইতে হয়। সমান্য নবদ্ীপপ্পাঞ্কা সেই 
বিজ্ঞানের ধবংসাবশে মান্র। 

দবামান, রাত্রমান, ীতাঁথমান নির্ণয়, চন্দ্রসুযের উদয়াস্ত নিদ্ধারণ- গ্রহ নক্ষত্র সণ্টার ক্রিয়া স্থির 
করা, অয়ন গ্রহণ ও সংকুমণ গণনা--সে সকল এখন আঁত ভ্রমসংকুল হউক না কেন, লপ্তাবজ্ঞানের ধংস 
চিহু তাহার আর সন্দেহ নাই। এখন জাবতাবিজ্ঞান নাই, তাহার স্থানে কতকগ্রীল অকৃতজ্ঞ [পতৃমাতৃ- 
শুন্য দুর্বল সঙ্কেত আছে মান্র। বিজ্ঞান বলে আরযভ্ট পৃঁথবীর অক্ষরেখার তর্য্যকভাব অবধারণ 

ও তাহার পরিমাণ সাদ্ঘ তেইশ অংশ নিদ্ধারণ করেন। আর এখনকার জ্যোতাবিজ্ঞানাভি- 

মানীরা সামান্য সুর্য গ্রহণ গণনায় এক দণ্ড বা দুই দণ্ড ভ্রম করিয়া বিজ্ঞানের পাঁরিচয় প্রদান কাঁরলেন। 
যাঁদ বাপনদেব শাস্ত্র না থাকতেন, ত ?ক লজ্জার কথা হইত! ইচ্ছা ছিল; প্‌ব্বেোল্লাখত 'বজ্ঞানগযাল 
কমে ক্রমে গ্রহণ করিয়া একে একে সকলগ্যালর বিস্তৃত বিবরণ প্রদান কর, প্রবন্ধের দৈর্ঘঘভয়ে তাহা 
বাঁরতে পারিলাম না। সংক্ষেপে দুই চাঁর' কথা লেখা যাইতেছে।, 

বাঁজগণিত। কি করা কর্তব্য, স্থির কাঁরতে না পারিয়া লোকে সচরাচর যে বলয়া থাকে, “আমি 
আস্থিরপণ্চে পাঁড়য়াছি।” সেই আস্থিরপণ্ণ বাঁজগাণতাস্তর্গত এক প্রকার অঙ্ক। যে অঙ্ক প্রাচীন বাঁজ- 
গ্াণতে আঁত শীঘ্র সমাধা হইতে পারে। আর যে অঙ্ক নানী দেশে দ্যোফান্ত প্রথম উদ্ভাবন করেন, ও 
সেইজন্য যাহাকে দ্যোফাস্তান বলে, যাহা সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম সিদ্ধ হয়, তাহাও "হন্দুবীজগাঁণত 
মধ্যে আমরা শুনিয়াছি। যে দেশে দ্যোফান্তের বহু পূরব্বে দ্যোফাত্তীন কট সাধ্য হইত, সেই দেশীয় 
শোঁভশ্কারক বারগণ সামান্য ভ ভগ্নাংশে “এক পব্বতিপ্রমাণ দেউল” দেখিয়া গ্লোকোন্ত বীর তাহা ভাঙ্গতে 
সমর্থ হওয়া দুরে থাকুক, উদ্দেশ্যে প্রমাণ করিয়া পলায়নপর হয়েন। (*) তথাপি আশা করিবার অনেক 
স্থল আছে, কেননা আবার সেই দেশেই দেখিতৌছ যে দিল্লী কলেজে সাবিখ্যাত-অধ্যাপক রামচন্দ্র স্বীয় 
অপুর্ব গ্রন্থ “গারমা লঘিমা? প্রচার দ্বারা বিলাতায় খ্যাতনামা ডিমরগণ বৈজ্ঞানকেরও বিস্ময় উৎপাদন 
করিয়াছেন। ও ভুয়ো প্রশংসাবাদ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। ভরসা এই, যাঁদ মরুভূমি মধ্যে আমরা 
এরূপ বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলাম, তাহা হইলে কার্ধত ক্ষেত্রে উৎসাহবারি সেচনে ভারতভূমি কল্পতর; বা 
কল্পলতাই উৎপাদন কাঁরবে। 

মিশ্রগাণত। িশ্রগাঁণতে অজ্ঞতানিবন্ধন কত অনৰ্থ হইতেছে, তাহা কে গণনা কারতে পারে? 
আমরা উদাহরণের জন্য একটি সামান্য অনর্থের উল্লেখ কাঁরতোঁছ। মানদণ্ডের (পাল্লার দাঁড়) উভয় 


(*) আছিল দেউল এক পর্বত গ্রমাণ। 

ৰ ক্রোধ করি ভাঙ্গে তাহা পবন নন্দন! 
অর্ধেক পঙ্কেতে তার তেহাই সাঁললে। 
দশম ভাগের ভাগ সেবালার দলে॥ 
উপরে বায়ান্ন গজ দেখ ‘বিদ্যমান 
করহ সুবোধ সবে দেউল প্রমাণ ॥ 


৯১০২৬ 


ভারতবধাঁয় বিজ্ঞান সভা 


সামা মধ্যরজ্জ; হইতে সমান ব্যবধানে স্থিত না থাকিলে মানদণ্ড জলতলের সহিত সমানান্তরাল হইবে না, 
অথাৎ এক দিক অন্য দিক অপেক্ষা কিছু ঝোক্তা হইবে! এইরূপ স্থলে যে দিক উচ্চ হইয়াছে, সেই 
দিকে পাত্রে কিছু ভার দেওয়া অর্থাৎ পাষাণ ভাঙ্গিয়া ওজন দেওয়ার প্রথা আছে, কখন ফেরে, ফেরে 


দ্বীনবন্ধ; বাবু তাঁরি বিষয়ে নাটক লখেছেন। এই পাঁচটা মিম্ট কথাবার্তা আর কি?” আমরা উপস্থিত 
ছিলাম; হাসি কাঁদি নাই।  তাহাতেই কাহাকেও হাসিতে বা কাঁদতে বাল না। হা দশনবন্ধো! 


আয়বক্বেদি, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ব। এগডলি মনুষ্যের কেবল শরীরধারণ পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও 
প্রাচীন ভারতে এগ্মালর বিশেষ সমাদর ছিল। অনুজ্ঠাতা বাবু মহেন্দ্রলাল সরকারের সামায়ক আয়ুব্বেদ 
পাত্রে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্য প্রমাণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন ক, এত যে অধঃপাতে গিয়াছে__ 
্রোপীয় অতি পারদশর্ট চাকংসকেরা পুরাতন: রোগ চিকিৎসায় বৈদ্যাদগের সমকক্ষ হইতে 
পারিতেছেন না। তৈল 'চাকৎসা যে অতি আশ্চয্য পদ্ধতি, তাহাও স্বীকার কাঁরতে হয়। সামান্য 
বাণকাবপাঁণতে এক পাত অষ্টাদশ মুল পাচনে দেখবেন, কত বিভিন্ন ধন্মের বিভিন্ন প্রদেশের মূল 
একত্রিত থাকে । কোন বিশেষ রোগের প্রতাঁকার জন্য সেইগুলি একত্রিত করিতে প্রাচীন পণ্ডিতগণের 
কত অধ্যবসায় এবং কত সময় লাগিয়াছে। কিন্তু যেরূপ তাঁড়ত-গাঁততে সমস্ত লোপ পাইতেছে, বোধ 
হয়, এইরুপে চললে পরে আর 'কছ্যাদন কাঁপরাজ ও কবিরাজ শব্দে কেবল বর্ণগতও নয়, অর্থগতও 
অনেক সাদশ্য হইবে। 
- সঙ্গীত। সঙ্গীতের ক্রিয়াসিদ্ধের উৎকর্ষ দেখিয়া ও সংক্ষরূপে আলোচনা করিয়া আমাদের বিশ্বাস 
বৃষ, ভারতবর্ষে মূসলমানাদগের সময়ে আত উন্নত সঙ্গীতাঁবজ্ঞান ছিল। সোমেশ্বর, কাণামাঘ, হনুমত 
প্রভাত মতভেদ দেখিলে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হয় বটে, কিন্ত শ্রীরাগে ও ভৈরবে কেহই সাদশ্য 
স্থাপন করেন নাই। করেন নাই কেন? শবজ্ঞান তৎসমূদায়কে পৃথক্‌ করিয়া দঃ ল, বিজ্ঞানবাক্য 
অলঙ্বনীয়। বৈজ্ঞানিক "তন্ন এই প্রশ্নের কেহই উত্তর দিতে পারেন না।  আধ্মীনক সঙ্গত শাস্র- 
জ্ঞানাভমানাঁদগের 


q 


 দেশমূলক মাত্ৰ৷ ইহা বৈজ্ঞানিকের উত্তর নহে। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান ভিন্ন কাহাকেও ওস্তাদ স্বাকার 
করেন না। মানবীয় ওস্তাদের দোহাই দেখিয়া অত্যন্ত আক্ষেপের সহিত স্বীকার কাঁরতে হইতেছে যে 
পব্বতিন আত উন্নত সেই ‘বিচিত্ৰ সঙ্গীত একবারে লগত হইয়াছে। 
আত্মতত্ব ও মনোবিজ্ঞান ৷ বেদান্তের সূক্ষ্য গূঢ় ঈশ্বরততু (11,৩01925) ও মায়াবাদমূলক অপর 
সংসারতত্ত (Sensational Cosmology), কাঁপল সাংখ্ের বেদান্তাীবরোধী 
আন্বীক্ষকী 


রাধা প্রকাতিবাদ (Materia- 
11510), অক্ষপাদ গোতমের আল দর্শন ও ন্যায় শস্ত (1710001৮ Philosophy and 
1591০) এবং কণাদের পদার্থ-বচার (Categorical analysis) এগুলি এক এক বিষয়ের চূড়ান্ত 
ও অত্যুক্তি হয় না। প্রাতীনাধ ডাইরেকূটর উড্রো সাহেব নবদীগস্থ ন্যায়-শবাগণের 
বিতপ্ডাস্মরণ করিয়া 'লিখিয়াছেন, “আহা, এই বিচারশাঁক্ত কেবল ব্যাপ্ত অব্যাপ্ত অন্যান্যভাব বিতণ্ডার 
পারচারিকা না হইয়া যোঁদন বস্তাবচারের সহধর্মিণী হইবে সেদিন কি শুভ দন হইবে!” যে মঙ্গলাকাঙক্ষণী 
আশাব্বাদ করিতেছেন, তাঁহাকে কে না নমস্কার করিবে? বিশেষতঃ উড্রো সাহেবকে বাঙ্গালির 
 শভানমধ্ায়ী বলিয়া সকলেই জানিতেন। আমরা তাঁহাকে নমস্কার কাঁর। 
.._ এতীস্তল্ন আরো কত বিজ্ঞান ছিল, এখন লোপ পাইয়াছে। সামান্য ভুতের ওঝারা যে এক স্থানে 
শব্দ কাঁরয়া, সেই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানাগত শব্দের ন্যায় অনুভূত করাইতে পারে, একথা প্রায় সকলেই 
জানেন। কতক দুর শব্দবিজ্ঞান (4১০0$0105) জ্ঞান ব্যতীত এই শব্দানুকরণ শবদ্যার (Ventri- 
1০০৮১০) আলোচনা অত্যন্ত দুরে বালয়া বোধ হয়। হয়ত শব্দবিজ্ঞানের কোন স্থূল সত্য উদ্ভাবিত 


১০২৭, 


বাঁঙকম রচনাবলী 
হইয়া থাকিবে। কিন্তু এসকল ছল, চর্চা ছিল, মহা মহা পণ্ডিত সকল ছিলেন, এখন ক? এখন 


আক্ষেপের বিষয় এই যে আমাদের আলস্য দোষে, পারতল্ত্য দোষে, নানা দোষে, অনেকগালরই “প্রায় 
লোপ হইয়াছে, নামমান্র অবাশচ্ট আছে।” জিজ্ঞাসা কার, আর কত কাল এভাবে যাইবে? 

৩। পঢ়ব্বেই বলা হইয়াছে, শীবজ্ঞান অবহেলা জন্য আমরা দিন ২ বিদেশীয় জাঁতিগণের আয়ন্তা- 
ধঈন হইতেছি; বস্তীবচারে অক্ষম হইয়া কদন্ন ভোজনে, অপেয় পানে, অপরিশ্যুদ্ধ বায়; সেবনে দন দন 
দুব্ধল হইতেছি। চাকৎসাশাস্তে নিতান্ত অজ্ঞ হওয়ায় বৈদেশিক প্রথাগত চাকৎসকগণের হস্তে পাঁতত 
হইয়া সৰ্ব্বদাই জবর জরালায় কাতর থাকিতে হয়। শবজ্ঞানের ক্রমেই লোপ সন্ভাবনা। “সুতরাং এক্ষণে 
ভারতববাঁ“রদের পক্ষে শবজ্ঞানশাস্তের অনুশীলন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ও তাল্নীমত্ত ভারত- 
বর্ষায় বিজ্ঞান সভা নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সভা প্রধান 
সভার পে গণ্য হইবে এবং আবশ্যক মতে ভারতবর্ষের "ভন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখা-সভা স্থাপিত হইবে।” 
আমরা এই প্রস্তাবের কায়মনোবাক্যে অনুমোদন করিতোঁছ। অনুষ্ঠাতার মঙ্গল হউক, অনজ্ঞান সফল 
হউক 

৪1 “ভারতবষায়াদগকে আহবান করিয়া বিজ্ঞান অনুশীলন বিষয়ে প্রোৎসাহিত ও সক্ষম করা এই 
সভার প্রধান উদ্দেশ্য।” উদ্দেশ্য আঁতি মহৎ, তার আর সন্দেহ কি? “আর ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যে 
সকল 'বষয় লঃগ্তপ্রায় হইয়াছে” বা হইতেছে “তাহা রক্ষা করা যেথা মনোরম ও জ্ঞানদায়ক প্রাচীন 
গ্রন্থ সকল মুদ্রিত ও প্রচাঁরত করা ইত্যাদি) সভার আনদুষাঙ্গক উদ্দেশ্য” কেবল পুস্তক মুদ্রণ ব্যতীত 
লুপ্তপ্ৰায় বিষয়ের অন্যাবধ রক্ষা করা আবশ্যক বোধে আমরা অন্জ্ঠানপন্রের অর্থাৎ শব্দের স্থানে যথা ও 
পরে ইত্যাদ শব্দ ব্যবহার কারলাম। উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে; যেমন বারাণসস্থ মানমান্দরের বৈজ্ঞানিক 
সংস্কার অথবা প্রাচীন যল্ল সকল বা যন্রখণ্ড সকল সংগ্রহ করা, প্রাচীন মুদ্রা, দানফলক বা আদেশ- 
ফলক সকল সংগ্রহ করা, লুপ্ত বিষয়ের রক্ষার জন্য এগ্াল সকলই আবশ্যক। কিন্তু এতীপ্তনন আরো 
অনেকগন্ীল আন[ষাঙ্গক উদ্দেশ্য হইতে পারে, ও হওয়া উাঁচতও বোধ হইতেছে। ভারতব্াঁয়াদগকে 
বিজ্ঞানে যত্বশীল কাঁরতে হইবে, ও তাঁহারা যত্র কারতেছেন ক না তাহা সৰ্ব্বদা দোখতে হইবে। আর 
(কথাটা বলিতে কিন্তু লজ্জা হয়) তাঁহারা বিজ্ঞানে যত্ন করিয়া দকছ? আর্থিক উপকার পাইতেছেন ক না, 
তাহাও দেখিতে হইবে। সে বিষয়ে আমাঁদগের যাহা বক্তব্য সমাজ স্থাঁপত হইলে বাঁলব। 

&। এই সমুদয় কাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থই প্রধান আবশ্যক, অতএব ভারতবর্ষের 
শুভানধ্যায়ী, ও উন্নতীচ্ছ জনগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা যে, “তাঁহারা আপন আপন ধনের 
কিয়দংশ অর্পণ কাঁরয়া উপস্থিত বিষয়ের উন্নাতসাধন করেন।” 

৬। অনুচ্ঠাতা মহেন্দ্র বাবু চাঁদা বা স্বাক্ষরাদগের নাম সাদরে গ্রহণ কারতেছেন। 

_ এই অনুষ্ঠানপত্র আজ আড়াই বৎসর হইল প্রচারিত হইয়াছে, এই আড়াই বৎসরে বঙ্গসমাজ ৪০ 
চাল্পশ সহস্র টাকা চ্বাক্ষর করিয়াছেন। মহেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে, এই তাঁলকাখানি একটি আশ্চর্য্য 
দালল। ইহাতে যেমন কতকগ্ঘলি নাম থাকাতে স্পত্টীকৃত হইয়াছে, তেমান কতকগ্যাল নাম না থাকাতে 
উজ্জ্লীকৃত হইয়াছে। তানি আর কিছ বালিতে ইচ্ছা করেন না। 

আমরা উপসংহারে আর গোটা দুই কথা বাঁলতে ইচ্ছা কারি। বঙ্গধনীগণ, আপনারা মহেন্দ্র বাবর 
ঈষৎ বক্রোক্তি অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন। তবে আর কলঙ্কভার ?শরে কেন বহন করেন? সকলেই 
অগ্রসর হউন। যান এক দিনে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন, তিনি কেন পশ্চাতে পড়েন? পা্রকন্যার বিবাহে 
যাঁহারা লক্ষ লক্ষ মাদ্রা ব্যয় করেন, তাঁরা কেন 'নাশ্চন্ত বসিয়া থাকেন? উড্রো সাহেব ভয়ানক 'িজ্ঞানগধ্ণ- 
অস্বীকারদোষ বঙ্গসমাজ-মস্তকে আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একবার মুক্ত হস্তে দান কাঁরয়া 
সমাজ স্থাপন করিয়া স্বীয় ভ্রম দুর করুন। বঙ্গীয় ষুবকগণের অবস্থার উন্নতি সাধন করুন; বঙ্গের 
শিল্পবিদ্যার পুনরুদ্ধার করুন। মহাত্মা উদ্রো সাহেবকে বালি, তান কাম্বেল সাহেবকে চিঠিতে যা 
বলিয়াছেন, তাহার কথায় আমাদের কাজ নাই, তান কেন একবার স্বজাতীয়গণকে এই মঙ্গলকর কার্যেযর 
সাহায্য করিতে বল,ন না। যদ তালিকাতে একটিও শ্বেতাঙ্গের নাম না প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে কত 
আক্ষেপের বিষয় হইবে। 


বঙ্গদর্শন’, ভাদ্র ১২৭৯ 


১০২৮ 


পরিশিষ্ট 


প্রথম ভাগ 


লোকরহস্য 
দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন 


লোকরহস্যের দ্বিতীয় সংস্করণে অদ্ধেক পুরাতন ও অদ্ধেক নূতন। সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি 
নূতন, আটটি পুরাতন; SO 
হইয়াছে। সকলগুলিই বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনমা্রত 


কমলাকান্ত 


প্রথম বারের বিজ্ঞাপন 


কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শন হইতে প.নম্ঠীদ্ূত করা গেল। বঙ্গদর্শনে যে কয় সংখ্যা প্রকাশ 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে “চন্দ্রালোকে,” “মশক” এবং “স্ত্রীলোকের রূপ” এই তন সংখ্যা আমার প্রণীত 
1:11 1575 

নু কমলাকান্তের দপ্তর সমাপ্ত হয় নাই। এই জন্য এই গ্রন্থের নামকরণে “প্রথম খণ্ড” 
লেখা | 


শ্রীবাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বিজ্ঞাপন 


এই গ্রন্থ কেবল “কমলাকান্তের দপ্তরের” পুনঃ সংস্করণ নহে। “কমলাকান্তের দপ্তর” ভিন্ন ইহাতে 

“কমলাকান্তের পত্র? ও “কমলাকান্তের জোবানবন্দী” এই দুইখান নুতন গ্রন্থ আছে। 
কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি নূতন প্রবন্ধ এবার বেশী আছে।  “চন্দ্রালোকে,” এবং “স্ত্রীলোকের 
রূপ” এই দ্যইঁটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্ররের প্রথম সংস্করণে পাঁরত্যাগ করা 'িয়াছল। তাহার কারণ 
এই যে, এ দুইটি আমার প্রণীত নহে। “চন্দ্রালোকে” আমার প্রিয় সুহৎ শ্রীমান্‌ বাবু অক্ষয়চন্দ্ 
সরকারের রচিত; এবং 'দ্ব্রলোকের রূপ” আমার প্রিয় সুহৎ শ্রীমান্‌ বাব রাজকৃষণ মুখোপাধ্যায়ের 
রচিত; উচহারা স্ব স্ব রচনার সঙ্গে ওঁ প্রবন্ধদ্বয় পডনমদ্রিত করিবেন, এই ইচ্ছায় আম কমলাকান্তের 
সুরের থম সুরে পরিতাগ ফরয ছাদে রেখ যো না 
তাঁহারা এ দুইটি প্রবন্ধ নিজে নিজে প.নর্মাদ্রত কারবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব, তাঁহাদের 

এ দুইটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বিতীয় সংস্করণ-তুক্ত করা গেল। 
কমলাকান্তের পত্র িনখাি মাত্র বঙগদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনখান ভাঙ্গিয়া এখন চারখানি 
হইয়াছে। “বুড়া বয়সের কথা” যাঁদও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নাময্ত হইয়া প্রকাশত হয় নাই, তথাপি 
উহার মর্ম বলাকাস্তি বলিয়া উহাও “কমলাকান্তের পত্র” মধ্যে সম্নিবৌশত করিয়াঁছি। মোটে পাঁচখাঁন। 
রঃ ৪১৮০৬১৬১৬৯৮, গ্রন্থের আকার 

অনেক’ বাঁডিনাছে বসিয়াওবেজনান্য কারদেও পরের বাতা করিতে যাহা হা! 

শ্রীবর্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন 
“ঢেঁকি” শীর্ষক প্রবন্ধটি ভুলক্রমে পঢব্বসংস্করণভুক্ত হয় নাই। উহাও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, 
কিন্তু এই প্রথম পানম্চাদুত হইল। 
ম্চিরাম গুড়ের জীবনচরিত 
বিজ্ঞাপন 


পাঠকাঁদগকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই গ্রন্থ কোন ব্যক্তাবশেষ বা শ্রেণশীবশেষের লোককে 
লক্ষ্য করিয়া দাখত হয় নাই। সাধারণ সমাজ ভিন্ন, কাহারও প্রতি ইহাতে ব্যঙ্গ নাই। ইহাতে পাঠক 


১০২৯ 


বঙ্কিম রচনাবলশী 


যেরূপ মন্যয্যচারত্র দোঁখবেন, সেরূপ মন্ষ্চারত্র সকল সমাজে, সকল কালেই বিদামান। আধুনিক 
বাঙ্গালী সমাজ, এই গ্রন্থের বিশেষ লক্ষ্য বটে; কিন্তু তৎস্থিত কোন বাক্তিবিশেষ বা শ্রেণশীবশেষ তাহার: 
লক্ষ্য নহে। যাঁদ কেহ বিবেচনা করেন যে, তিনিই ইহার লক্ষ্য, তবে ভরসা কার, তিনি কথাটা মনো 
মনেই রাখিবেন। প্রকাশে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখি না। 


দ্বিতীয় ভাগ 


বিবিধ প্রবন্ধ 
প্রথম ভাগ । বিজ্ঞাপন 


ইতিপূর্বে কতকগ্ল প্রবন্ধ “বিবিধ সমালোচনা" নামে আর কতকগুলি “প্রবন্ধ পুস্তক” নামে 
প্রকাশিত করা গিয়াছিল। এক্ষণে উভয় গ্রন্থই অগ্রাপ্য। ke 

দৃইখানি পৃথক্‌ সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে ওঁ প্রবন্ধগুল এক পুস্তকে সঙ্কলন করিয়া 
“বিবিধ প্রবন্ধ” নাম দেওয়া গেল। যে সকল প্রবন্ধ পূর্বে শীববিধ সমালোচনা” এবং “প্রবন্ধ পুস্তকে 
প্রকাশিত করা 'শিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ করা গিয়াছে। 

এই সকল প্রবন্ধ অনেক বংসর পূব বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোন বিষয়ে এক্ষণে 
আমার মত পারবার্তত হইয়াছে; কোন কোন স্থানে ভ্রম সংশোধন করা গিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থানে. 
বিশেষ কারণবশতঃ প্রবন্ধ যেমন ছিল, তেমনি রাখিতে হইয়াছে। চস 


দ্বিতীয় ভাগ। বিজ্ঞাপন 


যে সকল প্রবন্ধ এই সংগ্রহে পুনমদ্রিত হইল, তাহার অধিকাংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশত হইয়াছিল? 
অজ্পভাগ প্রচারে । 2 - 


১২৭৯ সালে আম বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরস্ত কাঁর। চার বংসর আমি উহার সম্পাদকতা নর্ব্বাহ 
করি। এ চারি বংসরের বঙ্গদর্শন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু এ চারি বংসরের বঙ্গদর্শন, বাঙ্গালা 
সাহিতোর ইতিহাসে-যেমন সামান্যই হউক, একট; স্থান লাভ করিয়াছে। এজন্য অনেকে উহা পাইবার 
অভিলাষ করেন। অনেকে আমাকে সে জন্য পত্র লেখেন; কিন্তু যাহা নাই তাহা আমি দিতে পারি না৷ 


সকলগুলি পুনমযুদ্িত কারবার যোগ্যও নহে। যাহা এ পর্যান্ত পননমদ্রিত হয় নাই, তাহা ত এ 
বায়া বাছিয়া কয়েকাঁট মান্র পুনমদ্ত কারলাম। ৮ 
প্রবন্ধও পুনম্চদ্রত কাঁরলাম। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলে পুনমমচাদ্রত করিব কি না, তাহা এক্ষণে বালিতে 


রতে পারেন। 
এরূপ বিবেচনা কাঁরয়াও বহযবিবাহাবিষয়ক প্রবন্ধটি অখণ্ড প.নরম্াদ্রত করিতে পারলাম না sg 
গর মহাশয় এক্ষণে স্বগ“রুঢ়, তীর সমালোচনায় তাঁহার আর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। 
তাঁহার জীবদ্দশায় কর্তব্যানুরোধে তাঁহার গ্রন্থ যেরুপ তাঁরতার সহিত সমালোচনা কাঁরয়াছিলাম, 
আর তাহা পারা যায় না। কেন না, এখন তাঁহার শোকে আমরা সকলেই কাতর। যাঁহার জনা স 
রোদন করিতোছি, তাঁহার কোন টির সমালোচনা এ সময়ে সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিতে পারা 
না। অতএব যেটুকু তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা, এবং যাহা মাল্লিখিত প্রবন্ধের তাঁৱাংশ, তাহা. 
১০৩০ 


পরিশিষ্ট 


কারয়াছি। যাহা পৃনম্ান্রুত কারলাম, তাহা যাঁহারাই রাজব্যনস্থার স্বারা অথবা প্রাচশীন ধর্ম্মশাস্তের 
বিচারের দ্বারা সমাজসংস্কার বা সমাজবিপ্রব উপস্থিত কাঁরতে চাহেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই খাটে। 
তাঁহাদের দল এখনও অপরাঁজত ও অক্ষু্। সেই সম্প্রদায়ভূক্ত খ্যাঁত বা অধ্যাতির জন্য লালায়ত 
মালাবরণ নামে একজন পারসণ সে দিন একটা হুলস্থুল উপস্থিত করিয়াছিল। অতএব স্বগশীয় 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন হইয়াও এ প্রবন্ধের সম্পূর্ণ [বলোপও করিতে 
পারিলাম না। 

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি, প্রবন্ধ পনম্চদ্রত হইল, তাহার দর বড় বেশী নয়। এক 
সময়ে ইজ করিয়াজিবা, বাঙ্গলার এঁতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, একখানি বাঙ্গালার 
িখিব। অবসরের অভাবে, এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইয়া- 
fছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকাঁট প্রবন্ধ লিখিয়া- 


করিতাম। যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রাস্তরমধ্যে সেনাপাঁত সেনা লইয়া 
প্রবেশ করিতে পারেন, আম সেইর্‌প সাঁহত্যসেনাপতিদিগের জন্য সাঁহত্যের সকল প্রদেশের পথ 
খ্‌লিয়া দিবার চেষ্টা কাঁরতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারর ফল এই কয়েকটি 
প্রবন্ধ! ইহার প্রণয়নজন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছান্‌র্‌প অনুসন্ধান ও পাঁরশ্রম করিতে 
পারি নাই । কাজেই বালতে পারি না যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী হউক বা কম হউক, ইহা পরিত্যাগ 
রিতে পারি না। যে দারিদ্র, সে সোনা রুপা জুটাইতে পারিল না বাঁলয়া ?ক বনফুল দিয়া মাতৃপদে 
দিবে না? বাঙ্গালিতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখ্‌ক না কেন,_সে মাতৃপদে পুষ্পার্জলি। 
কিন্তু কৈ, আন ত কুলি মজুরের কাজ করিয়াছি_এ পথে সেনা লইয়া কোন আগমনবার্তা 
ত শৃনিলাম না। 

বলিতে কেবল বাকি আছে “মনব্যত্ব কি?” ইতি শীশ্ষক প্রবন্ধ, ASR aol odie ts 
সমালোচনার ভগ্নাংশ মাত্র। ধর্মতন্ব নামক গ্রন্থে যে অনুশগলনধন্্ম ব্ুঝাইয়াছি ॥ তাহার বাঁজ ইহাতে 
আছে। “রামধন পোদ” ইত শীর্ষক প্রবন্ধের অন্য নাম ছিল। 


সাম্য 
বিজ্ঞাপন 


এই প্রবন্ধের প্রথম, "দ্বিতীয় ও পণ্চম পরিচ্ছেদ বঙ্ছদর্শনের সাম্যশীর্ষক প্রবন্ধ। তৃতীয় ও চতুর্থ 
পাঁরচ্ছেদ এ পে প্রকাশিত “বজগদেশের কৃষক” নামক প্রবন্ধ হইতে নীত। কৃষকের কথা যে আধুনিক 
সামাজিক বৈষম্যের উদাহরণস্বরূপ লিখিত হইয়াছে, এমত নহে। প্রাচীন বর্ণ-বৈষম্যের ফলস্বরূপ 
বা্ণত হইয়াছে। পাঠক যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন। 

সাম্নীত নূতন তত্ব নহে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা যে ভাবে ইহার বিচার করেন, আমি তাহা করি 
নাই। আমি সাম্যনীতি যেমন মোটামুটি বুঝিয়াছ_সেইর্‌প িখিয়াছি। অতএব ইউরোপীয় 
নীতিশান্ত্ের সাহত প্রভেদ দৌখলে, কেহ রাগ করবেন না। আরও, স্বদেশীয় সাধারণজনগণকে এই 
তত বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছি। সুশিক্ষিত যাঁদ ইহাতে কিছু পঠিতব্য না পান, আম দুঃখিত হইব 
১২৭৩৮০২০০৭২ নি নাভ ১ 


শ্রীবাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

তৃতীয় ভাগ 

কৃষ্ণচারন্র 
ধর্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বালবার আছে, টা তর 
এমন সম্ভাবনা অল্পই। কেন না, কথা অনেক, সময় অজ্প। সেই সকল কথার মধ্যে তিনটি কথা, আমি 


তিনটি প্রবন্ধে বুঝাইতে প্রবৃত্ত 'আছি। প্রবন্ধ তিনটি দইখানি সাময়িক দিতে জায় প্রকাশিত 
হইতেছে। 


১০৩১ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


১:৮৯ ৮... ই 

উক্ত তিনাঁট প্রবন্ধের একাঁটি অনুশীলন ধর্মীবষয়ক; ধদ্ধতীয়াট দেবতত্ত বিষয়ক; তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিব্র। 
প্রথম প্রবন্ধ “নবজীবনে” প্রকাশিত হইতেছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় “প্রচার” নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। 
প্রাই দুই বৎসর হইল এই প্রবন্ধগ্দলি প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে একটিও আজি পর্য্যন্ত 
সমাপ্ত করতে পার নাই। সমাপ্তি দূরে থাকুক, কোনাটও আধক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার 
অনেকগুলি কারণ আছে। একে “বিষয়গুলি আঁত মহৎ, আত বিস্তারিত সমালোচনা ভিন্ন তন্মধ্যে কোন 
'বিষয়েরই মীমাংসা হইতে পারে না; তাহাতে আবার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ লেখকের সময়ও আত অল্প; এবং 
পারশ্রম কারবার শক্তিও মনুষ্যের চিরকাল সমান থাকে না। 

এই সকল কারণের প্রাত মনোযোগ করিয়া, এবং মনুষ্যের পরমায়ুর সাধারণ পরিমাণ ও আপনার 
বয়স বিবেচনা কারয়া, আমি আমার বক্তব্য কথা সকলগ্দাল বাঁলবার সময় পাইব, এমন আশা পরিত্যাগ 
কারয়াছ। যে দেবমন্দির গঠন করিবার উচ্চাঁভলাষকে মনে স্থান দিয়া, দুই একখানি কারয়া ইস্টক সংগ্রহ 
কারিতোঁছি, তাহা সমাপ্ত করিতে পারিব, এমন আশা আর রাখ না। যে তনটি প্রবন্ধ আরম্ভ কায়াছি, 
তাহাও সমাপ্ত কারতে পারব কি না, জগদীশ্বর জানেন। সকলগ্াল জম্পূর্ণ হইলে তাহা পুনমাদ্রুত 
করিব, এ আশায় বসিয়া থাকিতে গেলে, হয়ত সময়ে কোন প্রবন্ধ পনমযাদ্রত হইবে না। কেন না, সকল 
কাজেরই সময় অসময় আছে। এই জন্য কৃষ্চানের প্রথম খণ্ড এক্ষণে পুনমযাদ্রত করা গেল। বোধ 
কার এইরুপ পাঁচ ছয় খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু সকলই সময় ও শাক্ত এবং ঈশ্বরান্গ্রহের 
উপর নির্ভর করে। 

আগে অনুশীলন ধৰ্ম্ম পুনমর্ীদ্রত হইয়া তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনম্নদ্ুত হইলেই ভাল হইত। কেন 
না. “অন্দশীলন ধৰ্ম্মে” যাহা তত মাত্র, কৃষ্চরিনে তাহা দেহাবাশষ্ট। অনুশশলনে যে আদর্শে উপস্থিত 
হইতে হয়, কৃষচারত কর্ম্ম'ক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা 
সপন্টীকৃত কাঁরতে হয়। কৃষ্ণচারত্র সেই উদাহরণ; কিন্তু অনুশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ না করিয়া পুনমাদ্রত 
করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ হইবারও বিলম্ব আছে। 


শ্রীবাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন 


কৃষ্ণচারত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা সমালোচিত হইয়াঁছল। তাহাও অল্পাংশ 
মাত্। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই 
হইয়াছে। তা ছাড়া হারবংশে ও প্রাণে যাহা সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, তাহাও বিচারত 
হইয়াছে। তাহা ছাড়া উপক্রমাণকাভাগ প্রনা্লাখত এবং বিশেষরূপে পারবাদ্ধত হইয়াছে। ইহা আমার 
আভগপ্রেত সম্পর্ণে গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণের অল্পাংশ মান্র! 
অধিকাংশই নূতন। ই 

এত দবরও বে কৃতকার্ব্য হইতে পারব, পদব্বে ইহা আশা কার নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ কৃষ্ণচরিত 
প্রকাশ কারয়াও আনি সখী হইলাম না। তাহার' কারণ, আমার হতেই হউক, অ দা 
হউক, মন্রা্কনকােঠ এত ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে যে, অনেক ভাগ পুনমদ্রত করাই আমার কর্তব্য ছিল। 
নানা কারণবশতঃ তাহা পারলাম না। আপাততঃ একটা শদ্দিপন্র শ্দলাম। যেখানে অর্থবোধে কষ্ট 
উপস্থিত হইবে, অনগগ্রহপব্বক পাঠক সেইখানে শ্লাদ্ধপত্রখানি দেখয়া লইবেন। শদ্ধপত্রেও বোধ হয়, 
সব ভুল ধরা হয় নাই। যাহা চক্ষে পাঁড়য়াছে, তাহাই ধরা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কয়েকটি প্রয়োজনীর 
বিষয় যথাস্থানে িখিতে ভুল হইয়া গয়াছে। তাহা তনাটি ক্রোড়পত্রে সান্নিবি্ট করা গেল। পাঠক 
৭ পৃষ্ঠার [৮ পংক্তির] পর ক্রোড়পর কে), দ্বিতীয় খণ্ডের দশম পাঁরচ্ছেদের [ ১০১ পৃষ্ঠা, ৯২ 
পরাক্তর] পর খে) এবং ১৩৬ পঙ্ঠার [ ১৭ পর্থাক্তর] পর গে) ও [২২২ পক্ঠার ফুট নোটে] 
ক্রোড়পত্র (ঘ) পাঠ করিবেন। 5 
আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ কারিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছ কিছ 


সনেক বিষয়ে মতপরিবর্তন করিয়াছ-কে না করে? কৃষাঁবিষয়েই আমার মতপারিবর্তনের বিচির 
উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে যে কৃষচারত্র লিখিয়াছলাম, ea ‘লিখলাম, 
আলোক অন্ধকারে যত দূর প্রভেদ, এতদুভয়ে তত দর প্রভেদ। মৃতপরিবর্ত্তন, বয়োবৃদ্ধ, অনুসন্ধানের 
বিস্তার, এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখন মত পাঁরবর্ত্তন হয় না, তান হয় তত্রান্ত দৈবজ্ঞানাবাশিল্ট, নয় 


বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীনন। যাহা আর সকলের ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীকার কারতে আম লঙ্জাবোধ 
করিলাম না। + 
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) 


পরিশিষ্ট 


Le ne DT OS TNS EEO CBT 
এ গ্রন্থে ইউরোপীয় পণ্ডিতাদগের মত অনেক স্থলেই অগ্রাহ্য করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের নিকট সন্ধান 
ও সাহায্য না পাইয়াঁছ এমত নহে । Wilson, Goldstucker, Weber, Muir— ইহাঁদিগের নিকট 
আমি খণ স্বাঁকার করিতে বাধ্য। দেশ লেখকাঁদগের মধ্যে আমাদের দেশের মুখোজ্জবলকার শ্রীযুক্ত 
রমেশচন্দ্র দত্ত, 0. [. E.,ভ্রীযুক্ত সত্যরত সামশ্রমী, এবং মৃত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট আম 
বাধ্য। অক্ষয় বাবু উত্তম সংগ্রহকার। সৰ্ব্বাপেক্ষা আমার খণ মৃত মহাত্মা কালাপ্রসন্ন সিংহের নিকট 
গুরুতর । যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত কারবার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি তাঁহার অনুবাদ উদ্ধত 
কাঁরয়াছ। প্রয়োজনমতে মলের সঙ্গে অনুবাদ 'মিলাইয়াছি। যে দুই এক স্থানে মারাত্মক ভ্রম আছে 
ব্‌খিয়াছি, সেখানে নোট করিয়া দয়াছ। প্রয়োজনানুসারে, স্থানাবশেষে ভিন্ন, গ্রন্থের কলেবরবাদ্ধ ভয়ে 
মহাভারতের মল সংস্কৃত উদ্ধৃত কার নাই। হারবংশ ও পুরাণ হইতে যাহা উদ্ধত করিয়াছ, মূল 
উদ্ধত করিয়াছি, এবং তাহার অনুবাদের দায় দোষ আমার নিজের 
পাঁরশেষে বক্তব্য কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রাতপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানবচারন্র সমালোচন 
করাই আমার উদ্দেশ্য । আম নিজে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস কাঁর;_সে বিশ্বাসও আমি লুকাই নাই। 
কন্তু পাঠককে সেই মতাবলম্বী কারবার জন্য কোন যত্ন পাই নাই। 
শ্রীবাঁঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ধর্ম তত্ব 
ভুমিকা 


গ্রন্থের ভূমিকায় যে সকল কথা বাঁলবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা সকলই আম গ্রন্থের মধ্যে 
বাঁলয়াছ। যাঁহারা কেবল ভূমিকা দৌখয়াই প্স্তক পাঠ করা না করা স্থির করেন, তাঁহাদিগের এই গ্রন্থ 
পাঠ করার সম্ভাবনা অজ্প। এজন্য ভূমিকায় আমার আঁধক কথা বলবার প্রয়োজন নাই। 

শবশেব, গ্রন্থের প্রথম দশ অধ্যায়েই একপ্রকার ভূমিকা মাত্র। আমার কাঁথত অন্শীলনতত্ের প্রধান 
কথা যাহা, তাহা একাদশ অধ্যায়ে আছে। অন্য ভূঁমকায় কোন ফল নাই। 

এই দশ অধ্যায় নীরস, এবং মধ্যে মধ্যে দুরুহ, এই দোষ স্বীকার করাই আমার এই ভূমিকার 
উদ্দেশ্য। সপ্তম অধ্যায় বিশেষতঃ নীরস ও দর্রুহ। শ্রেণশীবশেষের পাঠক, সপ্তম অধ্যায় পারত্যাগ 
কাঁরতে পারেন। 

প্রধানতঃ, শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকাদিগের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এজন্য সকল কথা সকল স্থানে 
লা এবং সেই জন্য স্থানে স্থানে ইংরাঁজ ও সংগ্কৃতের অন্বাদ দেওয়া 
যায় নাই। 

এই গ্রল্থের কিয়দংশ 'নবজীবনে' প্রকশিত হইয়াছিল। তাহারও কিছ; কিছু পারবার্তত হইয়াছে। 


শ্রীমন্ভগরদ্গতা 


ভুমিকা 


ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য প্রভাত প্রণীত গীতার ভাষ্য ও টাকা থাকিতে গীতার অন্য ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। 
তবে এ সকল ভাষ্য ও টপকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। এখনকার দিনে এমন অনেক পাঠক আছেন যে, 
সংস্কৃত বুঝেন না, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছক। কিন্তু গীতা এমনই দুরূহ গ্রল্থ যে, টাকার 
সাহায্য ব্যতীত অনেকেরই বোধগম্য হয় না। এই জন্য গীতার একখান বাঙ্গালা টীকা প্রয়োজন। 

বাঙ্গালা টীকা দুই প্রকার হইতে পারে। এক, শঙ্করাঁদ-প্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও টাকার বাঙ্গালা 
অনুবাদ দেওয়া যাইতে পারে। 'দ্বতায়, নূতন বাঙ্গালা টাঁকা প্রণয়ন করা যাইতে পারে। কেহ কেহ 
প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন কারয়াছেন। বাবু গহতলাল মিশ্র নিজকৃত অনুবাদে, কখন শঙ্করভাষ্যের 
সারাংশ, কখন শ্রীধরস্বামিকৃত টাকার সারাংশ সঙ্কলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পাণ্ডত শ্রীযুক্ত বাব 
কেদারনাথ দত্ত নিজকৃত অনুবাদে, অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবত্তাঁ প্রণীতা টাকার মম্মর্থ দিয়াছেন। 
ই‘হাদিগের শীনকট বাঙ্গালী পাঠক তজ্জন্য বিশেষ খণী। পপ্রয়বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
গীতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন; বিজ্ঞাপনে দোখলাম, তাহাতে শঙ্করভাব্যের 
অনুবাদ থাকিবে । ইহা বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। 

শ্রীযুক্ত বাব: শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তান 'নজকৃত অনুবাদের সাহত 
“গরীতাসন্দীপন?” নামে একখানি বাঙ্গালা টাকা প্রকাশ কারতেছেন। ইহা সুখের বিষয় যে, “গীতা- 
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বাঁঙকম রচনাবলশ 


সন্দীপনী"তে গীতার মর্ম পূব্বপাণ্ডিতেরা যেরূপ ব্ুবিয়াছলেন, সেইরূপ বুঝান হইতেছে। বাঙ্গালী 
পাঠকেরা শ্রীকফপ্রসন্ন বাবুর নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই। 

এই সকল অনুবাদ বা টীকা থাকাতেও মাদশ ব্যাক্তর অভিনব অনুবাদ ও টাকা প্রকাশে প্রবৃত্ত 
হওয়া বৃথা পাঁরশ্রম বলিয়া গাঁণত হইতে পারে। কিন্তু ইহার যথার্থ প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই 
গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। সে প্রয়োজন কি, তাহা বুঝাইতেছি। 

এখনকার পাঠকাঁদগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই পীশক্ষিত”-সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
1শাক্ষত, তাঁহাদিগেরই সচরাচর পশক্ষিত” বলা হইয়া থাকে; আমি প্রচলিত প্রথার বশবন্তাঁঁ হইয়াই 
তদর্থে “শীক্ষিত” শব্দ ব্যবহার করিতোঁছ। কাহারও শিক্ষা বেশ, কাহারও শিক্ষা কম, কিন্তু কম হউক, 
বেশী হউক, এখনকার পাঠক অধিকাংশই “শিক্ষিত” সম্প্রদায়ভুক্ত, ইহা আমার জানা আছে। এখন: 
গোলযোগের কথা এই যে, এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পশ্ডিতাঁদগের উক্তি সহজে বুঝতে পারেন না। 
বাঙ্গালায় অনুবাদ কারয়া দলেও তাহা বুঝিতে পারেন না। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা, পাশ্চাত্তাদগের 
উাঁক্তর অনুবাদ দোখয়াও সহজে বুঝিতে পারেন না, যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহারা প্রাচীন 


দোষ নহে, তাঁহাদগের শিক্ষার নৈসার্গক ফল। পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালী প্রাচীন ভারতবষায়দিগের চিন্তা- 
পুণালী হইতে এত 'বাতন্ন যে, ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙম হয় না। এখন 
আমাদিগের “শিক্ষিত” সম্প্রদায়, শৈশব হইতে পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালীর অন্ববস্তাঁ+ প্রাচীন ভারতবধায়া 
চিন্তা-প্রণালা তাঁহাদিগের নিকট অপারচিত; কেবল ভাষান্তারত হইলে প্রাচীন ভাব সকল তাঁহাদিগের 
হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাঁদগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চান্ত্য প্রথা অবলম্বন কারিতে হয়, পাশ্চান্ত ভাবের 
সাহাব্য গ্রহণ করতে হয়। পাশ্চান্য প্রথা অবলম্বন কারিয়া পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম" 
তাঁহাদগকে বুঝান, আমার এই টকার উন্দেশ্য। ৃ 
ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজন এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে সকল সংগয় 
উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, পর্বপাণ্ডিতাঁদগের কৃত ভাষ্যাদিতে তাহার মীমাংসা নাই। থাঁকিবারও 
সম্ভাবনা নাই; কেন না, তাঁহারা যে সকল র সাহায্য জন্য ভাব্যাদি প্রণয়ন কারয়াছিলেন, তাঁহাদিগের 
মনে সে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। এই ঢাকায় যত দূর সাধ্য, সেই সকল সংশয়ের 
চা আকু 
অতএব যে সকল ‘ডতগণ গাঁতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন বা করতেছেন, 
হাহাদগের প্রাতযোগা নাহ? যথাসাধ্য তাঁহাদিগের সাহায্য করি, ইহাই আমায় কলািলাব। আমিও 


ছে যে, যে ব্যক্তি 
চান সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে, সে প্রাচী আগামী 
হইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সৰ্বত্ৰ তাঁহাদের অন[গামণ হইতে পাঁর নাই। যাহারা 


i ন্‌ 
আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু মূল ভিন্ন টাকা চলে না, এই জন্য মূলও দেওয়া গেল। অনেক পাঠক 


অন্দবাদ ভন মনল ব্যাঝতে সক্ষম নহেন, এজন্য একটা অনুবাদ দেওয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষায় গীতার 


অনেক উৎরৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচনা করেন, সেইটা অবলাজানা নার পারেন। 
সচরাচর যাহাতে অন্তবাদ অবিকল হয়, সেই চেষ্টা করিয়াছি? কিন্ত দই দকারিতে গর 


কলিকাতা শ্রীবঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
১২৯৩ সাল 
চতুর্থ ভাগ 
রচনা শিক্ষা 
ADVERTISEMENT 


Itis a standing reproach against the educated Bengali that he cannot write 


in his mother tongue. The reproach has perhaps an application still more 
১০৩৪ 


পরিশিষ্ট 


forcible in the case of those who receive only an elementary education in the 
vernacular schools than in the case of their more educated brethren turned 
out of the colleges. But the Bengali student labours under a serious disadvan- 
tage in this respect ; there exist no rules for his guidance, none at least which 
an ordinary teacher is able to prescribe for his study. The compiler of this 
little primer on Composition has endeavoured to collect in it some rules 
derived from the practice of the best writers in the language and from his 
own experience in Bengali composition. He has tried to render it suited 
to the capacity of beginners and to be as brief as well as clear as possible. 

The first chapter of this primer seeks nearly to teach the beginners to 
form words into sentences and then to collect sentences into little essays. In 
the second chapter he has explained the existing practice of the best Writers. 
under three heads, (1) Correctness, (2) Precision, and (3) Perspicuity. He has 
entered into no elaborate discussions, but has simply laid down rules easily 
understood. In the third chapter he has explained the existing practice 
regarding that particular species of composition, with which, of all others, 
every person, in whatever rank of life. is required to be most conversant—l 
mean letter-writing, the most useful of all forms of composition. He wishea 
to add a chapter teaching the drawing up of ordinary legal instrument, such 
as leases and bonds. But he prefers to wait to see the reception which the 
little work meets with, before adding further to its bulk. The same consi- 
deration, viz.—a wish to avoid adding to the size and therefore to the cost of 
a primer which ought to be in every beginner's hand, has led him to content 
himself with a limited number of illustrations, and examples under each 
head. More can be easily supplied by the teacher. 

In conclusion he begs to say that this little primer is based on the English 
model, and that the only two terms used by English writers on the subject 
Which he has rendered into Bengali are Subject (বিষয়) and Predicate (বক্তব্য) 


যে কয়েকটি ক্ষুদ্র কৃবিতা, এই কাঁবতাপঢুন্তকে সা্মবৌশত হইল, প্রায় সকলগণালই বঙগদর্শনে 
প্রকাঁশত হইয়াছিল। একাঁট-“জলে ফুল” ভ্রমরে প্রকাশত হয়। বাল্যরচনা দর্টাট কাঁবতা, বাল্যকালেই 
প্াস্তকাকারে প্রচারিত হয়। 

_ বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে কিছ অভাব থাকুক, গণীতিকাব্যের অভাব নাই। বিদ্যাপাতির সময় হইতে 
আজি পর্যন্ত, বাঙ্গালী কাঁবরা গণাতিকাব্যের বৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন। এমন সময়ে এই কয়খান 
সামান্য গণাতিকাব্য পুনম্যাদ্রত করিয়া বোধ হয় জনসাধারণের কেবল বিরাক্তই, জন্মাইতেছি। এ মহা- 
সমদদ্রে শাশরবিন্দ্বানষেকের প্রয়োজন ছল না। আমারও ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছা ছিল না বালয়াই 
এতাঁদন এ সকল প্নুনম্নীদ্রত কারি নাই। 

তবে কেন এখন এ দ;ষ্কম্মে প্রবৃত্ত হইলাম? একদা বঙ্গদর্শন আপিসে এক পত্র আঁসল--তাহাতে 
কোন মহাত্মা িখিতেছেন যে, বঙ্গদর্শনে যে সকল কবিতা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি 
পানম্াদ্রত হয় নাই। তান সেই সকল পনম্যাদ্রত কারতে চাহেন। অন্যে মনে কাঁরবেন যে, রহস্য 
মন্দ নহে। আমি ভাবলাম, এই বেলা আপনার পথ দেখা ভাল, নহিলে কোন দিন কাহার হাতে মারা 
পাঁড়ব। সেই জন্য পাঠককে এ যন্ত্রণা দিলাম। বিশেষ, যাহা প্রচারিত হইয়াছে, ভাল হউক, মন্দ হউক, 
তাহার পুনঃপ্রচারে নৃতন পাপ কিছুই নাই। অনেক প্রকার রচনা সাধারণসমীপস্থ করিয়া আম অনেক 


১০৩৫ 


বাঁঙ্কম রচনাবলী 


অপরাধে অপরাধী হইয়াছি; শত অপরাধের যাঁদ মার্জনা হইয়া থাকে, তবে আর একাঁট অপরাধেরও। 
মার্জনা হইতে পারে। 
কাঁবতাপনস্তকের ভিতর তিনাট গণ্য প্রবন্ধ সা্নবৌশত হইয়াছে। কেন হইল, আমাকে জিজ্ঞাা 
করিলে আম ভাল কাঁরয়া বুঝাইতে পারব না। তবে, এক্ষণে যে রীতি প্রচালত আছে যে, কবিতা 
পদ্যেই লাখতে হইবে, তাহা সঙ্গত কি না, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, 
কেবল পদ্যই কাব্য নহে । আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগনী॥ 
পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, 'কন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল। যে স্থানে 
ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপাঁন ছন্দে বন্ন্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য! 
নাহলে কেবল কবিনাম কিনিবার জন্য ছন্দ মলাইতে বসা এক প্রকার সং সাজতে বসা। কাব্যের গদ্যের 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন 


আনেক নেক অপরাধ। করতেছেন, সে সকল, পাতক খাদ ক্ষমা করেন, আমার এ. অপরাধ 
কাঁরবেন। 

ক্ষমার একট; কারণ এই আছে যে, এবার একটি গদ্য প্রবন্ধ নূতন দেওয়া গেল। “পঢল্পনাটক* প্রথম 
“প্রচারে” প্রকাশিত হইয়াছল, এই প্রথম পূনর্মাদ্রত হইল। 

“দুর্গোৎসব” “বঙ্গদর্শন” হইতে এবং “রাজার উপর রাজা” “প্রচার” হইতে পনমদ্রত করা গেল! 
“কাবিতাপ্যস্তক” অপেক্ষা “গদ্যপদ্য” নামাট এই সংগ্রহের উপযোগী, এই জন্য এইরুপ নামের কিছ 
পাঁরবর্তন করা গেল। 


১০৩৬ 


সংযোজন 


ংযোজন 


মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বহরমপদুরের রামদাস সেন 
ও ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়কে {লিখিত বাঁড্কমচন্দ্রের কয়েকখান পত্রের পাশ্ডুলাপ 
নৈহাটশ বঙ্কিম ভবনে রক্ষিত আছে। এই পন্রগ্লি কোন কোন পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশত 
হয়। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের “খাঁষ বঙ্কিমচন্দ্র” শীর্ষক পুল্তকেও এ সমদ্দয় গ্রথত হইয়াছে। 
আমরা এখানে চিঠিগ্ীল দিলাম। পাঠক লক্ষ্য করবেন কোন কোন পত্রে সম্পূর্ণ তারিখ নাই। 
বাঁকমচন্দ্রের শেষ উইলাটও এখানে দেওয়া হইল। 

বাঁঙকমচন্দ্রের একখানি অসম্পূর্ণ নাটিকা বিমলচন্দ্র সিংহ “বঙ্কিম কাঁণকা” নামক পুস্তকে 
প্রকাঁশত কারয়াছেন। এ গ্রন্থের ভূমিকায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নাঁটকাটি সম্বন্ধেও [িমলচন্দর 
লাখয়াছেন : “পূর্বের ন্যায় এগহীলও আমার পতামহদেবের সহধ্যায়ী ও সুহৃৎ শ্রদ্ধের শ্রীয্ত 
হেমেন্দপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাইয়াছ এবং তাঁহারই স্নেহ অনঃগ্রহে এগাল প্রকাশ 
করা সম্ভব হইল। ইহার মধ্যে প্রথমাট একটি অসম্পূর্ণ নাটক__এ পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল।” 


সঞ্জবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লাঁখত পত্র 


১৫ নভেম্বর ১৮৭৪ 
To Babu Sanjib Chandra Chatterjee 


সেবক শ্রীবাঁঙ্কমচন্দ্র শম্মণঃ 
প্রণামা শত সহস্র নিবেদন বিশেষ 

আপনি যতাীঁশের বিবাহ সম্বন্ধে যে পত্র 'লীখয়াছেন, তাহার উত্তর আম বাঙ্গলায় 
'লিখিলাম। ইহার কারণ এই যে, আবশ্যক হইলে বা উচিত বিবেচনা করলে িতাঠাকুরকে 
পাঁড়তে পাঠাইয়া 'দিবেন। 
শ্্রীযুক্ত--আপনাকে যতাীঁশের বিবাহ সম্বন্ধে ১৬০০২ ষোলশত টাকা করজ্জ' কারতে 
বলিয়াছেন। কঙ্জঞ পাওয়া আশ্চর্য্য নহে। আপাঁন না পান শ্রীযুক্ত আজ্ঞা করিলে অনেকে কর্্জ 
দিবে। কজ্জ কাঁরলে আপনার বর্তমান পাঁচ হাজার টাকা খণের উপর ৭০০০, টাকা হইবে। ইহা 
পাঁরশোধের সম্ভাবনা দি? এক্ষণে আপাঁন কত করিয়া মাসে কর্জ্জ শোধ করিয়া থাকেন। কোন 
মাসে কুঁড়ি টাকা কোন মাসে কছুই না। অদ্য ২০ বৎসর অবাধ আপনি খণগ্রস্ত, কখনও 
খণের বৃদ্ধি ব্যতীত পরিশোধ করিতে পারেন না। ভবিষ্যতে যে অন্য প্রকার হইবে, তাহার 
ক লক্ষণ দেখা যায়ঃ কিছুই না। তবে ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, এক্ষণে আপাঁন 
যে খণ করিবেন, তাহা পাঁরশোধের সম্ভাবনা নাই। 

যে খণ পাঁরশোধ করিতে পারবেন না মনে জানিতেছেন তাহা গ্রহণ করা পরকে ফাঁকি 
দিয়া টাকা লওয়া হয়। আপাঁন' যাঁদ এখন ১৫০০, টাকা কজ্জজ করেন, তবে খাণ গ্রহণ করাকে 
বণ্চনা বালতে হইবে। বরং ভিক্ষাবৃত্তি ভাল, তথাপি বঞ্চনা ভাল নহে। পতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ 
অথবা পিতার সহখবদ্ধনের জন্য তাহা কর্তব্য নহে। এরূপ অধম্মণচরণ অপেক্ষা পিতার আজ্ঞা 
লঙ্ঘন কর্তব্য। 

ই। এই ৭০০০, টাকার খণ পাঁরশোধ হইবে না। ইহার পরিণাম কি হইবে? মহাজন 
ছাড়বে না, তাহারা নালিশ কাঁরয়া ক্রি কারবে। এমন কোন সম্পত্তি আমাদের নাই যাহা 
বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় হইতে পাঁরবে। সুতরাং আপানি যে পাঁরমাণে পরামর্শের কথা 
'লাঁখয়াছেন, তাহা অন্যায় হইল কি প্রকারে? এমন সৰ্ব্বনাশ যাহাতে ঘাঁটবার সম্ভাবনা সে খণ 
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কেন করিবেন? ইহা জানেন যে, 'ডাক্র হইলে একখান ওয়ারেণ্ট বাহির হইলেই আপনার 
চাকুরীটি বাইবে এরূপ নিয়ম হইয়াছে। 

৩। আপনি বাঁদ এই খণ বৃদ্ধি করেন তবে ষতীশের যাবজ্জীবনের জন্য যে ক গুরুতর অনিষ্ট 
কাঁরবেন তাহা বলা যায় না। যতীশ সে সবেরই দায়িক। যোদন সে প্রথম উপাজ্জন কারতে 
শিখবে সেই দিন হইতে এই খণের ভার তাহার মাথার উপর চাঁপবে। আর ইহজন্মে তাহা 
নামাইতে পারবে ক না বলা যায় না। আপনাঁদগের অবস্থা দেখিয়া ভরসা হয় না যে কখনও 
উদ্ধার পাইবে। যাহার স্কন্ধে খণের ভার চাপে তাহার অপেক্ষা অসুখী পৃথিবীতে আর কেহ 
নাই৷ যত টাকা উপাজ্জন করে তাহার একটা পয়সাও আপনার বালয়া বোধ করবার অধিকার 
থাকে না। উদাহরণ আমাকেই দেখিতেছেন। রমেশ মিত্র হাইকোর্টের জজ্‌, আর আম মালদহের 
ক্ষণ্দ্র চাকুরীজীবী, পিতৃখণই ইহার কারণ। অতএব আপনি যাঁদ আর খণবাঁদ্ধ করেন তবে 
আপনাকে তীশের শব্দ; বিবেচনা কাঁরব। যাঁদ বলেন, খণ না করিলে পিতার এই শেষ অবস্থায় 
অত্যন্ত মনঃপাঁড়া পাইবেন। আমার বিবেচনায় তাঁহাকে এই সকল কথা বুঝাইলে তানি কদাচ 
খণ কারতে বাঁলবেন না। তান পত্রবংসল, অবশ্য আপনার এবং ষতাীশের ভাঁবষ্যৎ মঙ্গলের 
প্রাত দৃষ্টি করিবেন। যাঁদ না করেন, তবে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন কাঁরতে হইবে। গিতার 
অনুরোধে পুত্রের অনিষ্ট কারলে আপনি ধন্মে পাতত হইবেন। 

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এই সকল কথা তাঁহাকে বূঝাইয়া বাঁললে, তিনি আপনাকে 
খণ কারতে না। কিন্তু স্বয়ং খণ করিয়া যতীশের বিবাহ 1দবেন। আপনার কাছে 
বিশেষ ভিক্ষা এই যে, কোন মতে তাহা কাঁরতে দিবেন না। তান যাঁদ খণ কাঁরতে প্রবৃত্ত 
হয়েন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তান যে খণ করিতেছেন, তাহা কে পাঁরশোধ 
কাঁরবেঃ তিনি বলবেন যে, আমার ২২৫, টাকা পেন্সন আছে, আমি তাহা হইতে পরিশোধ 
কারব। তখন বুঝাইয়া দিবেন যে, তাহা ভ্রম মান্র। আজ নয় বংসর হইল আমরা পৃথক 
হইয়াছ। তখন শ্রীযুক্তের ৮০০০, টাকা দেনা ছিল। এক্ষণে ৩৬০০২ আছে, অতএব এই ৯ 
বংসরে ৪৪০০, টাকা মান্র পরিশোধ হইয়াছে। আমাতে ও দাদাতে খণ পাঁরশোধার্থে এই নয়৷ 
বংসরে ৪৪০০২ টাকা 'দিয়াছি। অতএব নয় বৎসরের মধ্যে শ্রীযুক্ত পেন্সন হইতে একটা, 
পয়সাও কঙ্জ্ঞ শোধ করেন নাই। অতএব ভবিষ্যতে কাঁরবেন তাহার. কোন সম্ভাবনা নাই। 

অতএব তিনি এক্ষণে ধণ করিলে পাঁরশোধ কাঁরবে কে? তান বালিবেন, পান্রগণ। কিন্তু 
পদুত্রগণের মধ্যে মধ্যম নিজের দেনাই পাঁরশোধ কারতে অশক্ত, পিত্খণের এক পয়সাও পরিশোধ 

রবার সম্ভাবনা নাই। কনিজ্ঠও তদ্রুপ, তাহার যে আয় তাহাতে কোনমতে সংসার 'নিব্বণহ্‌ হয়, 
খাণ পাঁরশোধ হইতে পারে না। জ্যেষ্ঠ এক পয়সাও দিবেন না, ইহা নিশ্চিত, বাকী আমি 
কেবল একা দায়ে ধরা পাঁড়। অতএব তিনি যাঁদ এখন যতশীশের বিবাহের জন্য খণ করেন, তরে 
আমার ঘাড়ে ফোঁলবার জন্য। উহা আমার প্রতি কতবড় অত্যাচার হইবে তাহা তাঁহাকে 
আপনি বুঝাইবেন। ॥ 1] 
আর একাঁট কথা যাঁদও অবক্তব্য, তথাঁপ এস্থলে না বাঁললে নয়। আমার উপর রাগ' 
কাঁরবেন না, আমার দেহের প্রাত বিশ্বাস নাই। আমার শরীরে শ্বাস কাশাদর বীজ রোপিত আছে, 
অন্যান্য উৎকট রোগেরও লক্ষণ আছে। তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করি না, কেন না 
বাসনা করি না। অধিক দন বাঁচিলে অধিক কষ্ট পাইতে হয় এবং প্রাতকারের চেষ্টায় কষ্ট 
পাইতে হয়, প্রায়ই কোন না কোন ব্যাধিতে আমার শরীর রোগগ্রস্ত 

অতএব কতদিন বাঁচিয়া থাকিব তাহা বলিতে পারি না, বোধহয় খণ পরিশোধ পর্যন্ত 
আমাকে বাঁচিতে হইবে না। আর কেবল খাণ পাঁরশোধের জন্য বাঁচিয়া কি হইবে? যাঁদ খণ 
হইতে মুক্তি না পাই, তবে রোগের কোন 'চাকংসা হইবে না। 

যতাঁশের বিবাহে আপনি বা শ্রীযুক্ত এক পয়সাও ধণ করিতে পারবেন না। ইহাতে 
বাঁলবেন যতীশের কি বিবাহ দেওয়া হইবে না? আমার বিবেচনায় যতীশের বিবাহ দুই 
বৎসর পরেও ভাল, তথাপি খণ কর্তব্য নহে। নিতান্ত যদি বিবাহ দেওয়া: কর্তব্য 
হয়, (কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই); অক্ষয় সরকারের কাছে আপনার চাঁরশত 
পাওনা আছে, সে এখন দিবে না সত্য বটে, কিন্তু গঞ্গাচরণকে ধরতে পারলে সে দিতে 
পারে, সেই চারিশত টাকা আদায় করুন। আর আপাঁন ২০০, টাকা দিতে পারেন, শ্রীযুক্ত 
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২০০৬ আমিও দুইশত টাকা দব। এই হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বিবাহ দিন। খণ কাঁরতে 
পারবেন না। এই সকল টাকা সংগ্রহ করিতে দুই তিন মাস লাগিবে। অতএব এই ফাল্গুন 
মাসে বিবাহ হইতে পারে। 
প্রণতঃ বাঁঙ্কম 
৩০ কার্তক 


শ্রীচরণেষ__ 
অঘোর পাঠককে একট পত্র লিখবেন যে মাঘ মাসে বঙ্গদর্শন বাহির কারবার পক্ষে 
. আপাতত নাই, ভবিষ্যৎ সংখ্যার প্রাত আপাতত আছে। অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা ভিন্ন আর বাহর 
কাঁরতে দিবেন না। ইহা লাখবেন। 
পন্রপাঠ ইহা িখিবেন। চন্দ্র অপ্রাতভ হইয়া অনেক কাকুতি মিনাত কারতেছে। কিন্তু 
এটুকু হইলেও বিপদ মিটিবে না। তাং ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৪। 


শ্রীবাঁঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ব্রীচরণেষু 

আপান মঙ্গলবার যে পত্র শলাঁখয়াছিলেন তাহা আম বৃহস্পাতিবারে পাইয়াছ। আর 
বুধবারে যে পত্র লেখেন তাহা শুক্রবার পাইয়াছ। এরূপ বিলম্বের কারণ আপনার চিঠি সময়ে 
Post হয় না। তিনটার মধ্যে চিঠি 1০১. কাঁরতে হয়। 

দাদার পাড়া মারাত্মক নহে তড্জন্য বাস্ত হইবেন না। গোড়ায় Homeopathic 
ueatment কাঁরলে 79] করিবার প্রয়োজন হইত না। এক্ষণে হইয়াছে ওষধ আমি 
তাঁহাকে বালয়া দিব যাঁদ আর কখনও হয় তবে প্রথমাবস্থায় ব্যবহার কাঁরলে সহজে আরাম 
হইবে । আমার ভরসা আছে রক্ষা পাইবেন। 

যতাঁদন না নিঃশেষ আরাম হন ততাঁদন কলিকাতায় রাখবেন। বোধ কার তাঁহার 
চিকিৎসার বায় তাঁহাকে কিছুই বহন কারিতে দেন নাই। ব্যয় আমার ব্যয়ে হওয়া কর্তব্য। টাকার 
প্রয়োজন হইলে উমাচরণকে বাঁলবেন সে সরবরাহ কারবে। দাদার নিঃশেষ আরোগ্য সম্বাদের 
প্রতীক্ষায় রাহলাম। ১০ই মাঘ। 


শ্রীবাঙকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ভ্রীচরণেষ 


আপনার একখানা পত্র পাইলাম, তাহার তারিখ নাই, প্রায় থাকে না। 

র &. খাজানা পায় তক্জন্য সে ৫*২০=১০০, পাইতে পারে। High 
Court ruling এই যে Every person should receive amount of compensation 
proportionate to his interest in the land. উহার interest &২ annually এ জন্য 
১০০, পাইতে পারে। আম এ ১০০, লইয়া সাধাসাধি করিয়াছি তাহাতে সে আমাকে কটুক্তি 
কাঁরয়া গিয়াছে। 

তার উপর উহাকে বালয়াছ যে যাঁদ তুমি না লও তবে তোমাকে চিরকাল এ খাজানা 
দিব। এবং তাহার খাজানা আদায়ের জন্য আমার অন্য সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া লেখাপড়া কাঁরয়া 
তা কাঁরয়া দিতে চাহিয়াছিলাম। তাহাতে সে রাজী না হইয়া কড়া কথা বাঁলয়া 
গয়াছে। 

তাহাকে কেহ ব্যঝাইয়াছে যে আমি ১২০০, টাকা পাইয়াছ তাহার মধ্যে ৮০০. তাহার 
প্রাপ্য, বড়বাবু আমাকে আটশত টাকা দিবার জন্য পঢ়নঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন এনং নিজে 
চণ্ডী ভট্টাচার্য্য প্রভতকে ফাঁকি দিবার জন্য আমার সাহায্য চাঁহতেছেন। যখন জাঁম মাপ 


১০৩৯ 


বাঙ্কম রচনাবলী 


হয় তখন আমি ঝিনাইদহ ছিলাম, আমার লোকজন জরিপের সময়ে কেহ উপাস্থত ছিল না। 
তথাঁপ এই ভট্টাচার্য্য বলয়া বেড়াইতেছে যে আমি জ:রাচুরি কারা খারদা ব্রন্মোত্তর বালয়া 
তাহা খাইয়াছ এবং আপনাকেও এরুপ লাখতে সাহস করিয়াছে। যখন কাঁটালপাড়ার সকল 
লোকের আমার প্রতি এই ব্যবহার, তখন কাজেই কাঁটালপাড়ার বাড়ী ফোঁলয়া দলাম। 


ইতি ১১ জুন 
শ্রীবঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


Midnapore, 1887 
170) Aug., ২রা ভাদ্র 


ভ্রীচরণেষ্৮_ 

কাঁটালপাড়ায় স্কুল বা কলেজ বা 070157511 যাহাই হ’ক তাহাতে আম কোন 
সাহায্য কারব না। কাঁটালপাড়ার পূজায় আমি টাকা দিব না। এ বৎসর আম ও আমার 
পরিবার পুজার সময়ে মোদনীপুরেই থাকিব। সুতরাং কাঁলকাতাতেও পুজা কাঁরতে 
পারলাম না। 

যেখানে বরদা ভট্টাচার্যের মত ব্যাক্ত আমাকে জুয়াচোর বলে, যে দ্থানে রামকৃষ্ণ ও 
রজনাথের মত লোক আমার তাকে জালসাজ 'বলে, যে দেশে বসন্ত ও চণ্ডী ভট্টাচার্যের মত 
লোকের সঙ্গে দলাদাল এবং যেখানে বড়বাবর মত সহোদরের মুখদর্শন করিতে হয়, সে দেশের 
সঙ্গে আমি আর কোন সম্বন্ধ রাখব না। সেখানে আমার দুর্গোৎসব হইবে না। 


শ্রীবাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


আপাঁন বাড়ী আঁসিয়াছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। আসবেন তাহা জানতাম, 
জানতাম, কেন না আম দৌখয়াছি আপনার মনে রাগ ভিন্ন বৈরাগ্য উপাস্থত হয় নাই, 
রাগ পাঁড়য়া যায়, বৈরাগ্য ভিন্ন সংসার ত্যাগ হইতে পারে না। এজন্য আম যতীশের মাতাকে 
বাঁলয়াছলাম যে চাঁরমাস অপেক্ষা কর, কেননা টিকেটের ম্যায়াদ ৪ মাস। চারমাসে না 
আসেন তখন ব্যস্ত হইও ৷ যাহা হউক আসিয়া ভালই... 

অনেক দুঃখ পাইয়াছেন; ইহাই প্রমাণ যে বৈরাগ্যের অনেক দেরী, মমতা পরিত্যাগই 
বৈরাগ্য, যাহা হউক আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে, এখন আমার বোধ হইতেছে যে আমাকে 
আপনার ঠিকানা বাঁলয়া দিতে নিষেধ না করিলে ভাল হইত। কেননা আম ঠিকানা বলিতে 
অস্বীকৃত হইয়া অনেকের কাছে শত্রু হইয়াছি, অন্ততঃ বড়বাব: এরূপ প্রাতপন্ন করিতেছেন । 

চরণ প্রভূতির...অবস্থা তাহাও আমারই দোষ বাঁলতে হইবে, কেননা আমি মাসে ত্রিশ 
টাকা মার 'দয়াছ কিন্তু আমারও দোষ বড় নাই কেননা আমি আপনাকে টাকা পাঠাইয়াছি। 
আপনি বিদেশ যাত্রার পর তাহাকে পিছ; দিই নাই বটে...সে খনচরা ১০/২০ টাকা নিতে 
নারাজ এককালীন বেশশ দিতে হইবে। আমি টাকার সাশ্রয় করিবার জন্য বাড়ীর ত্রিশ টাকা 
বরাদ্দ করি নাই। কিন্তু অনেকের সেই বিশ্বাস এবং সেইজন্য আমি 'নান্দিতও হইয়াছি। 
বড়বাবুর কাছে অনেক গালি খাইয়াছ। কপাল যে তাহার ভাইকে ২৫২ টাকা দেয় সেই 
দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার চরিত্রের শোধন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। বড়বাব... 

তিনি আমাকে সম্প্রীতি লাখয়াছেন তাঁহার সাঁহত শত্রুতা করাই ভায়েদের কার্ষা, তিনি 
মারলে আমরা ক করিব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি কোন উত্তর দেই নাই। 


১০৪০ 


সংযোজন 


27.12.87 


রণেষ _ 

জ্যোতশের নিজ পাঁরবার প্রাতপালন...কন্তু আপনার ভার তাহার উপর আমার দিবার 
ইচ্ছা নাই। তাহা পরপর লিখিয়াছিলাম। এবং এক্ষণে সাবস্তার বিবেচনা কাঁরয়া লাখ্তোছিত 
গন কর্তা মহাশয় জীবিত থাকতে তাঁহার (৯) আহার (২) পারধের (৩) চিকিৎসা 
এই তিন প্রকারের ব্যয় আমরা 'নব্ব্বহ কাঁরতাম। আপনার সম্বন্ধেও তাহাই কাঁরতে 
চাঁহ। অতএব ইহার বন্দোবস্ত আমি নিম্নালীখতভাবে কাঁরলাম।- 

(৯) নি প্রয়োজনীয় ঘৃত ময়দা কানিয়া দিয়া আসিবে। /১॥- সের দ্ধ বরাদ্দ থাকতে 
পারে তাহার মূল্য মাস মাস আমি দিব... 

(২) “তা এবং শয্যা গারবস্ম প্রভূত যখন যাহা নিজের জন্য প্রয়োজনীয় হইবে 
উমাচরণকে বা আমাকে পাঠাইয়া দিব। 

(৩) আপনার নিজ চিকিৎসার বিল ডাক্তারকে আমার কাছে পাঠাইতে বালয়া দিলাম। 
“কন্তণর প্রাত যাহা কাঁরতাম আপনার প্রাত তাহা কারতে চাঁহতোঁছ ইহাতে আপনার 
অনাভমত হইবে না ববেচনা কাঁর। ৰ 

দ্বারা লেপের খোল পাঠাইয়া দিয়াছ পেশছ সংবাদ দবেন। ৯৩ পৌঁষ। 


জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র 


নলমাঁণ কি পাইবে না পাইবে তাহা জান না। তুমি আমার বড় স্ন্দময় দোখয়াছ। 

রথযারা, ঠাকুর বাড়ীর মেরামত, তোমার কন্যার বিবাহ, বাকী দেনার পরিশোধ (তোমার 

ছোটকাকা কিছুই দিলেন না।)' ইত্যাদিতে ব্াতবান্ত, এই সময় তুমি গচ্ছিত টাকার মত 
ব্যাতব্স্ত কারয়াছ। আমার অসাধ্য হইয়াছে_ ইতি 

শ্রীবাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

তাং ২৩শে আষাঢ় 


কাল তোমাকে যখন পত্র লাখয়াছিলাম, তখন আমার তেতলা ঘরে আগুন লাগিয়াছল। 
র দুব্য সামগ্রী পাড়া ক্ষাত হইয়াছে। সেই সময়ে তোমার পত্র 
দর ভর দিয়াছিলাম, তাই অমন পর লাখয়াছলাম। নাহলে লিখতাম না। টাকাকাঁড 
এক পয়সা হাতে নাই। পঃজ ভাঙ্গিয়া বিবাহের উদ্যোগ কারতোঁছ_ 


ইতি-তাং ২৪শে আষাঢ় 
Ist Aug. 1889 


তেষু পাইয়া ও তুমি কিন রক্ম পড়িয়া যাওয়ার সম্বাদ পাইয়া চিন্তিত আছি। 
কোথায় কি রকম জখম হইয়াছে করুপ চাকংসা হইতেছে এক্ষণে কেমন আছ আর এখন 
লোক পাঠান আবশ্যক কিনা াঁখবে। 

তম বাড়া আসিলে সাঁপণ্ডীকর্ণ হইবে। আমি সেই সময় দিনার কারয়া দিব। ভার 
মাস গাঁড়তে না পাঁড়তে যাহাতে পরিবার লইয়া যাওয়া হয় সে চেষ্টা করা আবশ্যক! 

কাঁটালপাড়ার সব ভাল আছে, সংবাদ পাইয়াছি। 


ব ২৬৬ 


বাঁঙ্কম. রচনাবলী 


১১ 140 Aug., 1889 
কল্যাণবরেষ . , টু 
তোমার পত্র পাইয়াছি।তুমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া কিনা াখবে। তোমার 
কাঁনষ্ঠ পুত্রের অন্নপ্রাশন এক্ষণে হইতে পারে না, কেননা তাহার সব্বীঙ্গে ফোঁড়া ও জবরও 
কখনও কখনও হইয়া খাকে। অসুস্থ শরীরে 'অন্নপ্রাশন দিতে নাই। উপনয়নের সময়ে হইবে। 
সুতরাং এক্ষণে সাঁপণ্ডীকরণের প্রয়োজন নাই। নীলমাঁণ মূড়াগাছায় গিয়াছল। পুনশ্চ 
আসিয়াছে; সে মুড়াগাছায় যাওয়ার পর. আমার পারবারবর্গ লইয়া রাখতে কাঁটালপাড়ায় 
গিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সেইখানেই আছে অতএব চিন্তার বিষয় নাই 
টাকা মাসকাবারে কৈলাসের নিকট পাঠাইব। কৈলাসকে টাকা মজত রাখিতে বাঁলবে, 
আম্মি বাড়ী গিয়া খরচপন্র করিব। আমি সংসারের সকল বন্দোবস্ত কারতোছি। 
যাঁদ মেহেরপুরে পাড়া বেশী না থাকে তবে পাঁরবার লইয়া যাওয়াই ভাল। কেননা 
তোমার নিজের তত্ত্বাবধান না হইলে -ছেলেগ্ুল ভাল থাকে না। আর তোমাদের বাড়ীর 
কয়া-পায়খানা আতশয় জানিবে। 
অনিলার একটা সম্বন্ধ আসিয়াছে। পাত্র ধনী ব্যাক্ত, সব ভাল কিন্তু বয়স ৩৬ বংসর। 
তোমার মত 1ক-না। আঁনলার বিবাহে ব্যয়করা তোমার বা আমার ক্ষমতা নাই, অতএব যাহাতে 
অন্পব্যয় হয়. তাহাই" খুজিতে হয়। কৃতদার পাত্রে ব্যয় হইবে না। 


শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


২৮শে শ্রাবণ 


প্রাণাধকেষ7 iy | 

এবার যখন কোন: সুযোগ পাইবে আমার ঘরের চাবির গোছা পাঠাইয়া- দিও । তোমার 
পিতার আমলের বঙ্গদর্শন তিন বংসর আমার জন্য বাঁধাইয়া দিও 

আমি এক বেল কাগজ পাঠাইয়াছি, পেশীছিয়াছে কিনা সংবাদ পাই নাই। সংবাদ লিখবে 
রথের সে ১৫ টাকা কি হইল লাখবে। বড়বাব্‌ দিয়াছেন: ক? 

আনন্দমঠ" যে. সংখ্যায়, বাহির হইয়াছে সেই সংখ্যা হইতে এক কাঁপ বঙ্গদর্শন অক্ষয় 
সরকারকে দিও] 4511) B. 0. Chatterjee’s compliments শলিখিয়া দিও । তাহা 
হইলে তোমাদের দেওয়া বুঝাইবে না। আনন্দমঠ শেষ হইলে দেওয়া বন্ধ কাঁরবে। 


“আমায় হাবড়ায় পত্র লাখও। বঙ্গদর্শন অচল হইলে আমাকে জানাইও ৷ টাকা বা 090. 


সম্র্ধে যাহা উপকার কাঁরতে পার কারব। 
রাধানাথ আমাকে আন্দাজ ৩০, দিয়াছে । তোমাদের যাঁদ despatch বন্ধ থাকে তবে 
[লাখও, আমি টাকা পাঠাইব। 
ইতি তাং ১৪ জুলাই 
শ্রীবা্কমচন্দ্র চাটাত্জি 
ঝিনাইদহ, ২২শে কার্তক 
প্রয়তমেষ 


তোমার পিতাকে.আর অধিক, কুইনাইন খাওয়াইবা না। কলিকাতায় পাঠাইবা। আম জরে 
বড় কষ্ট পাইয়াছি। যশোহর, হইতে ডাক্তার ও ওষধ আনাইয়া চিকিৎসা হইয়াছে। কাল 
রাতে জবর ছাঁড়য়াছে। এই.পত্রের.সাঁহত তোমাদের সাংসারিক খরচ ১০০, টাকা, পুজার ১০, 
টাকা, “ঠাকুর সেবার বাকী ১৬, একুনে ১২৬, টাকা পাঠাইলাম। তোমার পিতার হাতে 'দিবে। 


শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


প্রাণাধিকেষ, 
বারাসতের ডেপুট-ম্যাজিষ্ট্েট কেদার বস; রাঁববার দন প্রাতে কাঁটালপাড়ায় যাইবেন ও 
বৈঠকখানায় দুইদিন «বাস করিবেন। বৈঠকখানাটি ঝাঁট দিয়া সাফ করাইয়া টোবল চৌকি 


৯০৪২ 


সংযোজন 
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পাতিয়া রাখিবা। শয়ন জন্য একখানি তক্তপোষ পাতিয়া দিবা। রন্ধন জন্য কোন 
চালা সাফ করাইয়া রাখিবা, রাত্রিতে শয়ন জন্য আমায় যেরুপ বিছানা দাও, সেইরূপ দিবা। 
কেধারবাব, বড় ভদ্রলোক, পরম বৈষ্ণব ও শদ্ধাচার। তাঁহাকে ;আনাইবার জন্য ষ্টেশনে ৮. 
টার ট্রেণে লোক উপস্থিত থাঁকলে ভাল হয়। কক সখা পানি 

পঃ কর্তার সাঁপণ্ড সময়ে সমাজ খাওয়ানো হয় নাই, আগাম” বুধবার উদ্যোগ-করার ইচ্ছা 
আছে, আশ্র দাঁধ ইত্যাদির বন্দোবস্ত রাখবা। ভাল গ্লাস দেওয়ার জন্য কুস্তকার ঠিক কারিবা। 

কেদারবাবকে আনিতে স্টেশনে তুমি নিজে গেলে ভাল হয়।-. 

আত শ্রীবাংকমচন্দু চট্টোপাধ্যায় 

প্রয়তমেষ্‌, » ২ 

মুরলী যে কাঁটালপাড়ায় যায় এমন কোন সম্ভাবনা নাই বড়বাবুরগ্ড চাকর; নাই। চাকর 
যাহাকে যাহাকে বহাল করিয়াছিলেন তাহারা পালাইয়াছে। কেহ থাকিতে চাহে 'না। আজ 
তান পৃথক বাসা: করিয়াছেন তাঁহার--বাসায় অটল মোতায়েন আছে, ' অতএব : মুরলীকে 
পাঠাইলে আমার বাসার কাজ চাঁলবে না। অটল মুরলী উভয়ে উপস্থিত না থাকলে বড়বাবুর 
কায চলে না। কেননা তাঁহার বাসায় -জনপ্রাণী নাইন- আমার; কাঁটালপাড়া :যাইরার কোন 
সম্ভাবনা নাই। বড়বাবনর অবস্থা ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিবর্তন হইতেছে, কখন কি রকম হয় তাহার 
স্থির নাই। [তানি আমাকে কোথাও যাইতে দেন না। রাত্রে উঠাইয়া আনেন। সুতরাং তাঁহাকে 
ফোলয়া আমি কাঁটালপাড়া যাইতে পারিব না। 

তোমার জ্যেষ্টতাতের এই মরণাপন্ন অবস্থা, আর তোমার পিতার শয্যাগত এই; অবস্থায় 
তুমি যে ভোজের ঘটা বাধাইয়াছ তাহা-আতি ‘বিস্ময়কর ৷ তোমার বালকব্যাদ্ধ আজও যায় নাই। 

যাহা হউক সেখানে মনরূলীর যাওয়া হইল না। সেখানে লোকাভাবে অটলকে. পাঠান, হইল 
না। আমার ছ্যাঁরকাঁটা যাহা ছিল তাহা ঝিনাইদহ হইতে আসবার সময় 5৮i৷৮৫৪ সাহেবকে 
দিয়া আসিয়াছি। বেসেট যাহা আছে তাহা টোবলে বাহির করা যায় না। 

আমার বিবেচনায় যদ গোপেন্দ্রকফকে খাওয়াইতে* হয়, তবে আমাদের দেশী ব্যঞ্জনাঁদ 
best খাওয়াইলে ভাল হইতে পারে। তুমি যে ২॥.' পাঠাইয়াছিলে তাহা ফেরত 
পা [ম। be 


ইতি তাং বুধবার 
শ্রীবঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ 


প্রিয়তমেষ:_ 

তোমার চাকরী হওয়ার সংবাদ পাইয়া আমার বিশেষ আনন্দ হইয়াছে। তোমার চাকরীতে 
আমার নিজের বিশেষ উপকার; কিন্তু তাহা তত আনন্দের কারণ নহে। তুমি অমানুষ হইয়া 
যাইতেছিলে, এক্ষণে মনযষ্যত্বলাভ করিতে পারিবে। আর আমি আজ মারলে কাল তোমাদের 
সংসার নিব্বাহের উপায় ছিল না। সে উপায় হইল, ইহাই আমার আনন্দের কারণ ৷ 

কোন organic disease না থাকিলে কেহই certificate দিতে অস্বীকার করে 
না। তোমার সেরূপ কোন পাড়া নাই। কম্মকার্য সম্বন্ধে উপদেশ চাহিয়াছ তাহা আম 
দিব। অন্বত্তাঁ হইলে তোমার উপকার হইবে। আপাততঃ নিম্নলিখিত বইগৃলি মনোযোগ 
পূৰ্বক অধ্যয়ন করতে আরম্ভ কাঁরবে। ; 

(1) Code of Cr. Procedure Chap. 5,6, 7, 14, cal 3 sub, If, 

(2) Penal Code, 

(3) Evidence Act. 

(4) Police Manual. 

বাঁঙকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


১০৪৩ 


বাঁঙকম রচনাবলী 


কল্যাণবরেষ_ 

তোমার পত্র পাইয়াছ, আঙ্গুলের একট; বেদনা হওয়ায় নিজহাতে পত্র লিখতে পারলাম 
না। তুমি নূতন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া যেরুপভাবে ব্যবহার কাঁরতেছ তাহাতে স্যাবধা হওয়ার 
সম্ভাবনা নাই। উপরওয়ালা সাহেবরা যখন যাহা বাঁলবেন তখনই তাহা স্বীকার কারতে 
হইবে এবং সাধ্যানূসারে তাহা সম্পন্ন কারতে হইবে। রাসাঁবহারীবাবু কুলোক হইলেও তাঁহার 
উপর 'কিছমান্র অসন্তোষ প্রকাশ করিবে না। তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা সাহেবের নিকট বা 
অপর কাহারও নিকট কিছুমাত্র বলিবে না এবং তাঁহার খুব আনুগত্য করিবে। তান কাজ 
শেখান বা না শেখান আপাঁন কাজ শাখবে। যে আপান কাজ শাখতে জানে তাহার পরের 
সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, যে আপান কাজ 1শাঁখতে না জানে পরের সাহায্যে তাহার কোন 
উপকার হয় না। সাহেব যদ্যাঁপ তোমাকে পুনব্্বার “কুষ্টিয়া” যাইতে বলেন তখনই তাহ 
স্বীকার কাঁরবে, কাজের জন্য আটকাইবে না। অপরজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করা যাইতে 
পারে। Magistrate সাহেবের সাঁহত সাক্ষাৎ হইলে তোমাকে সদরে রাখার জন্য কোন কথা 
বাঁলবে না। ইহাকে “ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া বলে।” 1)1900. সাহেব তাহাতে খুব রাগ' 
কারবার সম্ভাবনা । বংশমর্য্যাদা লইয়া একশবার বড়াই কাঁরবে না, উহাতে লোকে 'বরন্ত হয়, উপহাস 
করে এবং বংশেও এমন' কিছ; গৌরবের কথা নাই যে সকলের কাছে সে বড়াই করা যায়। 
অমঢুককে কুঁন্টয়া দাও, আম যাইব না, এমন' সকল কথা সাহেবের কাছে বাঁলবে না। সব্বদা 
নম্রভাবে চলিবে। নম্রতা শিক্ষা তোমার নিতান্ত আবশ্যক । যাহারা তোমাকে পরামর্শ 1দয়াছে 
যে, তুমি ছয়মাসকাল সদরে থাঁকতে চাও একথা তুমি জোর করিয়া বালতে পার, তাহারা 
তোমার পরম শত্রর। জোর কারয়া কোন কথা বললে তোমার চাকরী থাকবে না। সাহেবের 
যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারে। বাঙ্গালী বিশেষতঃ তোমার মত ক্ষুদ্র চাকুরের কোন কথায় 
জোর চলে না ইহা নিশ্চিত জানিও। কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ, রাসবিহারীবাব {ক অন্য 
কাহাকেও শত্রু করিও না। হাঁত_-১৭ই ভাদ্র 


শ্রীবা্কম চট্টোপাধ্যায় 


তুমি বোধকাঁর পূজার সময় বাড়ী গিয়াছলে, এতদিনে ফিরিয়া আসিয়া থাকিবে । আমার 
নিকট উপদেশ চাহিয়াছলে, আম এই পত্রের মধ্যে সাতটা উপদেশ 'লাখিয়া পাঠাইলাম। 
এই সাতটী Golden Rule [ববেচনা কাঁরবে। বিশেষ প্রথম পাঁচাটি। ইহার অন.বস্তাঁ 
হইলে সৰ্ব্বত্ৰ মঙ্গল ঘাঁটবে। 

এখানকার সমস্ত মঙ্গল। ভরসা কাঁর এই মাস হইতে তুমি সংসারের ভার লইতে পাঁরবে। 
ইতি_১লা আঁশ্বন 


শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বশেষ উপদেশ : 


১। প্রথম প্রয়োজনীয় কথা--সত্য ভিন্ন মিথ্যা পথে যাইবে না। কলমের মুখে কখন মিথ্যা 
নির্গত না হয়। তাহা হইলে চাকরী থাকে না। নিতান্তপক্ষে কর্তৃপক্ষের আবশ্বাস জন্মে৷ 
অবিশ্বাস জন্মিলে আর উন্লাত হয় না। 

২। দ্বিতীয়_ প্রয়োজনীয় কথা পাঁরশ্রম। বিনা পরিশ্রমে কখন উন্নাতি হয় না। কখনও 
কোন কাজ পাড়য়া না থাকে। 

৩। উপরওয়ালাদের আক্ঞাকারিতা। তাঁহাঁদগের নিকট বিনীত ভাব। চাকরী রাখার এবং 
উন্নতির পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তর্ক কারও না। 

৪। আপনার কাজের Rules & 11078 বিশেষরূপে অবগত হইবে। 


৯০৪৪ 


সংযোজন 

৫! কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পর্নলশের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার 
করে। অনেকের বিশ্বাস তাহা না হইলে কাজ চলে না, তাহা ভ্রান্তি। না চলে সেও ভাল। ইহা 
নিজে কখন কাঁরবে না বা অধীনস্থ কাহাকেও করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে। 

৬। সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কাঁরবে। অধীনস্থ ব্যাক্তীদগকে সন্যবহার দ্বারা বশীভূত 
কাঁরবে। কেহ শন্মু না হয়। কর্তব্য কম্মের অনঃরোধে অনেকের অনিষ্ট কারতে হয়। উহার 
উপায় নাই। দোষীর অবশ্য দণ্ড চাই। 

৭। নিচ্কারণে ভীত হইও না। 


রামদাস সেনকে লিখিত পত্র 


সংহারেষ। 

আপনার প্রণয়োপহার স্বরুপ গ্রন্থ দুইখান পাইয়াছি। প'ঁড়াপ্রযুক্ত এতাঁদন' প্রস্তক প্রাপ্তির 
সংবাদ ও পন্রের উত্তর লিখিতে পারি নাই। অপরাধ মাজ্জ্না কারবেন। কমলাকান্তের দ্বিতীয় 
সংস্করণ একখন্ড আপনার নিকট পাঠাইবার জন্য কলিকাতায় আমার কাধ্যকারককে 'লাখিয়াছি। 
ভরসা কার আপনার সব্বাঙ্গীণ মঙ্গল। ১লা অগ্রহায়ণ 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বাপিনচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র 


প্রয়তমেসন_ 

মেজবাবর রাঁতমত চিকিৎসা করাইবে। ব্যয় জন্য কুণ্ঠিত হইবে না। আমার 
কটালপাড়া যাওয়া দুঘট। Suburban Police Court এর চাজ্জ আমার নিকট, Confession 
or Dying Declaration fলাখতে হয়, এজন্য কোথাও যাইতে বাসনা কার না। তবে নিতান্ত 
আবশ্যক হইলে তখন বিবেচনা করা যাইবে । 

ডাক্তার যেরূপ বালিয়াছে আমার সেরুপ বোধ হয় না। কোন চিন্তার বিষয় নাই। মেজবাবূর 
ওরূপ জবর হইয়া থাকে। এক্ষণে কেমন থাকে আগামী কালই আমাকে সম্বাদ দিবে। 

আমার নিজের ব্যবস্থা, এক আধ dose China দবে। China এই অবস্থায় 
বলকারক। 

পঢঃ আম রবিবার কাঁটালপাড়া যাইব। 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উইল 


লাখতং শ্রীবঞ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পিতা শ্যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জাতি ব্রাহ্মণ সাং 
কাঁটালপাড়া পরগণা হাবিলীসহর ষ্টেশন ও সবরেজিষ্টারী নৈহাটণ 'ডাষ্্র্ট রোজজ্টারী ২৪ 
পরগণা হাল সাকিন কাঁলকাতা পটলডাঙ্গা ৫নং প্রতাপ চাটুয্যের লেন কস্য উইল পন্রামদং 
কার্য্যণ্াগে, যেহেতু আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় এবং আমার সাবেক উইল পাঁরবর্তন করা 
আবশ্যক বোধ হওয়ায় আমি নিম্নালাখত উইল কাঁরিতোঁছ-_ 
১০৪৫ 
ব ২--৬৬ (১) 


বাঁঙকম রচনাবলী 


১ দফা কাঁলকাতা পটলডাঙ্গার ৫ নম্বর প্রতাপ চাটুয্যের গলির ভদ্রাসন বাটীর ও ৪ নম্বর 
দুর্গপ্রসাদ ঘোষের নামীয় জমি যাহাতে আম জ্বত্তী? স্বত্বাধিকারী ও দখালকার আছি, আমার মৃত্যুর 
পর হইতে আমার বাঁনতা শ্রীমতী রাজলক্ষনী টা তদঢভয়ের সম্পূর্ণ স্বত্বাধকারণী হইবেন 
এবং তদনভয়ের ত তাঁহার দান বিক্রয় ও হস্তান্তর কারবার সম্পর্ণে টিকার এবং তিনি উইল 
কারয়া অন্যকে দিয়া যাইতে পারবেন কেবল উপদেশ বা পরামর্শ দ্বরূপ আমি লাখতোঁছ 
যে তান এ উভয় সম্পাত্ত ত্ত আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীকে উইল করিয়া দিয়া 
যাবেন কভু এই উপদেশের দারা তাঁহার অনার হস্তান্তর করার ক্ষমতা হাত ক্ষু্ন 

না। 

২ দফা জনা পরগনা জিডি জি ররর উন পলোজন দৌখ না। 

৩ দফা আমার মৃত্যুর পর আমার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তিতে আমার বাঁনতা আইনান7সারেই 
সম্পূর্ণ আঁধকারিণী হইবেন এজন্য সে সম্বন্ধেও কোন উইলের প্রয়োজন নাই, আমার প্যস্তকের 
কপিরাইট অগ্থাবর সম্পাত্তর মধ্যে গণ্য। 

৪ দফা আমার কৃত সাবেক উইল সমস্ত বাতিল ও নামঞ্জুর হইল। হাতি--১৮৯০। ২৩ মে 


৯০৪৬ 


সংযোজন 


অসম্পূর্ণ নাটক 
DRAMATIS PERSON # 

রামধন_ 

রামকৃষু 

কলাবতী-__ 

{দবা 

নিশা 

রামকৃষ্ণ। রাণীর গঢুণে। 
প্রথম অংক রামধন। তাঁহাকে দোঁখিতে পাওয়া যায়? 
হা {তান কি প্রাচীনা। 


প্রতাপ নগরের রাজবর্ঝ 
রামধন_ রামকৃষ্ণ । 


রামধন। সের এত গোল। 
[নেপথ্যে বহুলোকে “জয় জয় কলাবতী” ] 


ও সের জয়ধহনি। 

রামকৃ্ণ। জাননা রাণী কলাবতী স্নান 

কাঁরয়া যাইতেছেন। 

রামধন। রাণী প্লান করিয়া যাইতেছেন, তার 

এত জয়ধবাঁন কেন? 

[নেপথ্যে “জয় জয় রাণীজাঁক জয়” ] 

এ শহন। 

রামকুফ। তুমি বিদেশী তাই অবাক 

হইতেছ। রাণী কলাবতীকে এ নগরের লোক 

ভক্তি করে। বড়ই ভালবাসে। 

রামধন। কেন রাণীর কিছু বিশেষ গুণ 

আছে? 

রামকৃষ্ণ। তা আছে_রাণী আঁতশয় দান- 

শখলা আর বড় প্রজাবৎসলা। যার যে দনঃখ 
পাঁরলেই_হইল 


প্রজারা এত সুখ৷ 
রামধন॥ বটে! তবে রাজার এত সুখ্যাতি 
কেন? 


রামকৃষ্ণ না তিনি বড় অজ্পবয়সকা তবে 
সকলের মা বাঁলয়া সকলকেই দেখা দেন। চল 
না আমরা মাতৃ-দর্শনে যাই? 

রামধন। চল । 


[উভয়ে নিক্কান্ত 


Scr Il 


রাজার অন্তঃপদর 
রাজা রাজেন্দ্র একা। 


রাজা! কে না জানে আকাশে মেঘ উঠে? 
তবে কেন এত ভাবিঁমেঘ উঠে মেঘ ছাড়ে। 
এ মেঘও উীঁড়য়া যাইবে_তবে কেন এত চিন্তা 
কার? মনে কাঁরয়াছলাম এ নিম্মল আকাশে 
কখনও বুঝি মেঘ উঠিবে না, আম মুর্খ তাই 
এত ভাব । হায়! কোথা হইতে আবার এ প্রবল 
শন্রু দেখা দিল? 


কলাবতগর সাঁজ্জতা সখীদগের প্রবেশ 


তোরা কেন গো? এত সাজ গোজ যে। 
দিবা । আমরা নাচব। 

রাজা । খামকা নাচবে কেন গো? 
দনশা। রাণী কলাবতীর হুকুম [নৃত্য 
আরন্ত] 

রাজা । কেন নাচের হুকুম কেন? 

{দবা। আগে নাচি [নৃত্য] 

রাজা। আগে বল্‌। 
নিশা। আগে নাচি। 


৯০৪৭ 


টিটি 
বাঁঁকম রচনাবল? 


রাজা। আ মর! তোর পা যে থামে না 
জোর করে নেচে যাবি নাক-__আঁম দেখব না 
এই চোক বাাীজলাম। 
[ চোখ ব্াজয়া ] 
দিবা৷ দেখুন মহারাজ! আপনাকে মুখ 
ভেঙ্গাচ্চে। 
নিশা। দেখ্দন মহারাজ, আপনাকে কলা 
দেখাচ্চে। 
রাজা। মরগে যা তোরা! আমি চোক চাব 
না। 
নিশা। আচ্ছা কান তো খোলা আছে। 
করতালি দয়া গীত 
কান;র কুটিল রূপ। 
গলেতে বাঁধিয়া _ পাঁরিতশ 
সাগরে দিন যে ডুব 
রাজা। শুনবো না (কর্ণে হস্তার্পণ) 
দিবা । তবে ফলের ঘ্রাণ ননন। 
(কবরা হইতে পুষ্প লইয়া রাজার নাসকার 
নিকট ধারণ) 
রাজা। নিঃশ্বাস বন্ধ করিলাম। 


নিশা। চক্ষ* কর্ণ নাসিকা বন্ধ। রসনা বাঁক, 


আছে-চল ভাই রান্না মহলে খবর 'দিই। 
রাজা । মুখ ব্যাঁজয়া থাঁকিব। 

মলা যু 
|| 


রাজা। কেন সে ভয়ঙ্কর ব্যাপার কেন? 
নিশা। হীন্দ্রয়ের মধ্যে আপনার বাক 


আছে পটের চামড়া । 
কলাবতার প্রবেশ । 
কলা। আ মলো তোরা বড় বাড়াল দূর হ! 


[ সখাদ্বয় 


রাজা। দেখ ত কলাবতী তোমার লোকজন 
আমায় কিছ; মানে না আমার উপর বড় 
অত্যাচার করে! 

কলা। কি অত্যাচার করেছে মহারাজ? 
একট হাসিয়েছে? সেটা আমারই অপরাধ। 
তোমার মুখে কয়দিন হাসি দৌখ নাই বালয়া 
আমি ওদের পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। 
রাজা। আমার মাথায় পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে 
-আমি হাসিব কিঃ 

কলা। কি পাহাড় মহারাজ! আমায় তো 
কিছু বল নাই৷ যা ইচ্ছা করিয়া বল নাই 
তা সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা কার নাই। দি 
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পাহাড়! মহারাজ; পাঁড়লে তোমার একার 
ঘাড়ে নাঃ 
রাজা। পাহাড় আর কিছ নয় খোদ 
দল্লীশ্বর ওরঞ্জেব। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর 
নজর পাঁড়য়াছে, বাদশাহের যাহাতে নজর পড়ে 
তাহা তান না লইয়া ছাড়েন না। 
কলা। এ সম্বাদ কোথায় পাইলেন? 
রাজা। আত্মীয়লোকে দুতমুখে বালয়া 
পাঠাইয়াছে। বিশেষ, ঢাকায় সুবাদার অনেক 
সৈন্য জমা করিতেছেন। লোকে বলে প্রতাপ- 
নগরের জন্য। 

কলা। কেন আমরা কি অপরাধ কাঁরয়াছ ? 
রাজা। অপরাধ বিস্তর। প্রতাপনগর ধন- 
ধান্য পদর্ণ_ লোক এখানে দারিদ্র্যশ্‌ন্য--আর 
আমরা “হিন্দ: ! হিন্দুর এশ্বর্য্য বাদশাহের 
চক্ষুশূল । 

কলা। না তবে বিনা যুদ্ধে মারব কেন? 
রাজা। দোখ যদি বিনা যুদ্ধে কার্ষোাদ্ধার 
হয়। আমার ইচ্ছা একবার ঢাকায় যাই । আপনি 
সবাদারের মন ব্যাঝ, কোন ছলে যাঁদ বশী- 
ভূত করিতে পারি কাঁর। 

কলা। এমন কর্ম করিও না--ওরঙ্গজেবের 
নাএবকে বিশ্বাস কিঃ আর আসিতে দিবে না। 


রাজা। সম্ভব_কিন্তু তাহাতে তাহার লাভ 
হইবে কিঃ 

কলা। রাজহীন রাজ্য সহজে হস্তগত 
কারবে। 

রাজা। আমি গেলে তুমি রাজ্যের রক্ষক 
থাকিবে । 

কলা। 'ছি। স্ত্রীলোকের বাহুতে বল ক? 
রাজা। এখানে বাহবলের কাজ নয়। বাদ্ধি- 
বলই ভরসা। প্রতাপনগরের বদ্ধিবল তুমি 
একা। 

কলা। মহারাজ আপনাকে যাইতে দিতে 
আমার মন সারতেছে না। 

রাজা। থাকিলেই কোন মঙ্গল! যুদ্ধেই 
কোন মঙ্গল! 

কলা। মারহাট্রা যুদ্ধ কাঁরতেছে_আমরা 
কি মানুষ নই? 

রাজা। না আমরা মানুষ নই। শিবাজীর 
কাজ কি আমার দ্বারা সম্ভবে? আম যাওয়াই 


্ছির কারতেছি। ঢা 


সংযোজন 


কলাবতা। (স্বগত) বিধাতা, যাঁদ আমায় 
স্ত্রীলোক করিয়াছিলে তবে আমায়--দুর হোক 
সে কথায় এখন আর কাজ ক? হায়! আমি 
রাণী কিন্তু রাজা কই? রাজা অভাবে প্রতাপ- 
নগর রক্ষা হইবে না। হায়! রাণী হইলাম ত 
রাজা পাইলাম না কেন? 


দিবার প্রবেশ। 
(চক্ষু মিয়া) কি লো দিবি? 


দিবা। এই কাগ্জটুকু কুড়িয়ে পেয়েছি। 
[এক পত্র দিল।] 

কলা। (পাঁড়লেন) “আমি রাজা রাজেন্দ্রে 
ও প্রবল শন্রু_ প্রতাপনগর ধ্বংস কাঁরয়া 

তোমাকে গ্রহণ করিব। নইলে ভালোয় ভালোয় 

এসো।” এ পত্র কোথায় পাইলি? 

দিবা। আজ্ঞে আম কুড়িয়ে পেয়েছি। 

রি নালা 

আম হনকুম দিই তা তুই জানিস? 

দিবা। জান-তা আমি কুড়িয়ে না পেলুম 

ত কোথা পেলম 2 

কলা। কোথা পোল? তুই হাতে হাতে 

! 


। মাইর রাণীমা আমি হাতে হাতে 
|| 
a তবে কোথা পোল বল, নইলে ফাঁস 


|| 
দিবা। আমি পায়রার গলায় পেয়োছ। 
কলা। সে পায়রা কোথায়? 
দিবা। পায়ে দাঁড় দিয়ে বেধে রেখোঁছ। 
কলা। কালী কলম আয়-জবাব 
লেখ্‌। 
দিবা। কাল কলম আছে 'লাখব। 
কলা। লেখ “আমি তোমার পরম শত্রু 
তোমায় ধ্বংস করিয়া প্রতাপনগর রক্ষা 
কারব।" লেখা হইল? 
দিবা। লিখোঁছ- পায়রার গলায় বেধে 
আসি? 


কলা। দে গিয়ে। 
দিবা । হাঁ রাণীমা এ কে মা__ 
কলা। চুপ। কথা মুখে আনিলে মাথা 


[ দিবা নিক্কান্ত 
কলা। পায়ে কাঁটা ফুটিলে কাঁটা দিয়া 
বাহির কাঁরতে হয়, বুঝি আমাকে তাহাই 
কারতে হইবে। 


মাড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিব। 


দিবা। রাজা ঢাকায় চালল কেন ভাই? 
নিশা। তোর জন্য ঢাকাই কাপড় আনূতে। 
দিবা। আমি ত এমন হুকুম দিই নে, 
আমার যে ঢাকাই কাপড় আছে। 

নিশা। তবে তোর বর আনৃতে। 

দিবা। কেন এদেশে কি বর পাওয়া যায় 
না? 

নিশা। এ দেশে তেমন দাড়ী পাওয়া যায় 
নাঁতোকে একটা নেড়ে বর এনে দেবে। 
দিবা। তা তার জন্য আর রাজার নিজের 
যাবার দরকার কি? আমায় বললে আম 
একটা খুজে পেতে নিতুম। না হয় গোঁবন্দ 
বখশীকে একটা পরচুলো দাঁড় পাঁরয়ে ঘরে 
নিয়ে আসতুম। 

নিশা। আচ্ছা বখশী মশাইকে বলে 
রাখুবো। র্ 
দিবা। দুর হ পাঁপিষ্ঠ_-তোর কাছে কোন 
কথাই বলবার যো নাই। তা যাক্‌ঁ-সত্য সত্য 
রাজা ঢাকায় চল্‌ল কেন? 

নিশা। কি জানি কেন-__রাজা রাজড়ার মন 
তুমি আমি ক বঝৃব। 

দিবা। তা, রাজা কি 'ফাঁরবে না নাক? 
নিশা। সে কি কথা? অমন কথা মুখে 
আনতে আছে! 

দিবা। রাণী কলাবতী অত কেদে কেদে 


চোখ ফুলিয়েছে কেন? 
নিশা। স্বামী বিদেশে গেলে একট; 
কাঁদতে হয়। 


দিবা। দুর! স্বামী ছেড়ে স্বামীর বাবার 
জন্য আম কাঁদিনে। 

নিশা। তোর সাত পুরুষের ভিতর স্বামী 
নাই তুই আবার কাঁদবি কার জন্য? বরং 
রাজার জন্য একট কাঁদস ত কাঁদ। 

দবা। না ভাই তা পাঁরব না। বরং মনের 
দুঃখে বসে বসে লুচি মণ্ডা খাই গে চল। 
নিশা। তাও মন্দ নয়। 
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এ 
বাঁঙ্কম রচনাবলী 
দ্ৰতাীয়াঙ্ক 
ScENE I 
সঢুবাদার_রাজা ৷ 


রাজা। আমার কি অপরাধ? ি' জন্য 
দিল্লাশ্বর আমার উপর পাড়ন কাঁরতে উদ্যত। 


রাজা। আমি কিসে মুসলমানের দ্বেষক ? 
আমার রাজ্যে হিন্দু মুসলমান তুল্য 
সুবা। প্রতাপনগরে 'একটি 'মসজীদ' নাই 
মুসলমানে নমাজ করিতে পায় না। 
রাজা । আম মসজীদ প্রস্তুত করিয়া দিব । 
সুবা। প্রতাপনগরে একটি কাজ. নাই 
মান বিকার রর বাহ 

রাজা । আমি কাজি নিযুক্ত করিব। 

সুবা। মহারাজ-আপাঁন যাঁদ বাদশাহের 
এরূপ বশ্যতাপন্ন হন, তবে: বাদশাহ কেন 
আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিবেন? কিন্তু আসল 
কথা এখনও বাঁক আছে_প্রতাপনগরে 
মুসলমানে জবাই কারতে পায় না-তার কি 
হইবে? 

রাজা। গোর ভিন্ন অন্য জবাইয়ে আপাত্ত 
কাঁরব না। 

সুবা। কিন্তু গোরুই আসল কথা। 

রাজা। হিন্দু হইয়া গোহত্যা কারতে দিব 
ক প্রকারে? 

সুবা ৷ তবে 'হন্দুয়ান ত্যাগ করুন। : 

রাজা। ধর্ম্মত্যাগ করিব? ইহকাল পরকাল 
খোওয়াইব ঃ এ কথাও কানে শুনিতে হইল। 

সুবা। ইহকাল নস্ট হইবে না। আপাঁন 
ইসলামের ধর্ম গ্রহণ কাঁরলে বরং ইহকালে 
সুখী হইবেন। রাজ্য বজায় থাঁকবে বরং 
আরও বাড়াইয়া দিব। আর পরকালও যাইবে 
না। ইসলামই সত্যধর্্ম_দেখুন কত বড় বড় 
হিন্দ এখন মুসলমান হইতেছে। তাহারা কি 
না ব্যাঝয়া ধর্ত্যাগ করিতেছে? বরং আপনার 
যাঁদ সন্দেহ থাকে, তবে আম ভাল, ভাল 
মোল্লা মফাতি আপনার কাছে পাঠাইয়া 
দিতেছি। তাদের সঙ্গে বিচার করুন-_বিচারে 
যাঁদ ইসলাম সত্য ধৰ্ম্ম বলিয়া বোধ হয়, তবে 
* গ্রহণ করিবেন ত? 

রাজা। ইচ্ছা হয় মোল্লা মফৃতি পাঠাইবেন। 
কিন্তু ফলোদয় সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি আমি 


১০৫০ 


বাদশাহের নিকট জানাইবেন। গোহত্যা ভিন্ন 
আর সকলেই আম. সম্মত-বার্ধক কর 
দিতেও সম্মত। আজ আম বিদায় হইবে 
হুকুম হয় অন্যগ্রহ করিয়া জানাইবেন। 


সুবা। কোথা যাইবেন? 
টা অনেকাঁদন আঁসয়াছি স্বদেশ 
I 


সুবা। সে' কি? আপনার শুভাগমনের 
আম দিল্লীতে এত্তেলা কারয়াছ। 
হইতে খেলওয়াত আসিবে_তাহা না 
গ্রহণ করিয়া কি যাওয়া হয়। 

রাজা। বড় অনঃগৃহীত হইতেছি কিন্তু 
আমার অবর্তমানে রাজ্য বিশৃঙ্খল হইতেছে। 
সুবা। নাচার_-আপনাকে অবশ্য অবশ্য 
অপেক্ষা কাঁরতে হইতেছে। আপনার ফৌজ 
সকল বিদায় দিন৷ 

''রাজা। সে কি? আমাকে কয়েদ রাখতে 
চাহেন। 

সুবা। ও সব কথা কেন? তবে দনকত 
আপনাকে এখানে থাকিতে হইবে। দল্লীর 
হুকুম না আসলে ছেড়ে দতে পারব না। 
রাজা। (স্বগত) হায়! কলাবতী তুমি যা 


| বলিয়াছিলে তাহাই হইল। (স:বাদারকে) যাহা 


হুকুম হয় তাহাই তামিল কাঁরব। 
সুবা । তছলাম। 

[ সনুবাদার 'নিক্কান্ত 
রাজা। কয়েদই ত হইলাম । প্রমথ_প্রমথ_ 
প্রমথের প্রবেশ । 
আমার আজ কাল ফিরিয়া যাওয়া হইতেছে 
না, তুমি প্রতাপনগরে এই সম্বাদ লইয়া যাও ৷ 
প্রমথ। যাইব কি প্রকারে? সকল পথে 

পাহারা--আমাদের কয়েদ কাঁরয়াছে। 

রাজা। আমার শিপাহী সব কোথায়? 
প্রমথ । নবাবের লোকে তাহাদের হাতিয়ার 
কাড়িয়া লইয়াছে-_তাহাঁদগকে প্রতাপনগর 
‘ফারিয়া যাইবার হুকুম হইয়াছে। 

রাজা। ভাল, তাহারাই গিয়া সম্বাদ দিবে । 
প্রমথ। দিলেই বা কি হইবে। 


ScENE IT 
কলাবতা-__নিশা। 


কলা। আজ একুশ দন হইল মহারাজ 
ঢাকায় গিয়া্ছেন আজও কই কোন সম্বাদ ত 
পাইলাম না। 


নিশা। হাঁ রাণীমা, রাজরাণীতেও কি' 
এমন করে দন গণে? 

কলা। কই আম দন গাঁণলাম ? 
নিশা। কাঁদ কেন মা, আমি ত এমন কিছ; 
বলি নাই। 

কলা। নিশা, তুই একরার শহরের ভিতর 
একটা শিয়ানা লোক তি. পারিস 
অবশ্য কেহ কোন সঙ্বাদ শুনিয়াছে কেন না 
ঢাকায় ঢের লোক যায়. আসে । আম এত লোক 


আমার সাক্ষাতে বালতে পাঁরতেছে না। 
নিশা। আপনাকে ব্যস্ত দেখিয়া আমি 
আপনার ব্যদ্ধিতেই সহরে অনুসন্ধান করিতে 
লোক পাঠাইয়া দিলাম-_কন্তু__ 
কলা। কিন্তু কি? 
নিশা । লোকে বলে যে মহারাজকে সুবাদার 
আটক করেছে_অমন কর কেন মা! এই জন্য 
ত বলি নাই । একট; শোও আমি বাতাস করি। 
উড়ো কথায় বিশ্বাস কিঃ 

(কলার শয়ন) 
কলা। বিশ্বাস সম্পূর্ণ । আমি আগেই 
বলিয়াছিলাম যে গেলে তাঁকে আটক কাঁরবে। 
নাশ! এখন আমার দশা কি হইবে! (রোদন) 
নিশা। কাঁদলে ক হবে মা। আমাদের 
সকলেরই ত এক দশা হবে। আমরাও 'নরাশ্রয় 
হইলাম--এখন মুসলমানের হাতে জাতি মান 
প্রাণ সব যাবে? 
কলা। কি বালাল সবার এক দশা? তোদের | 
যে রাজা মাত্র আমার যে, স্বামী। তুই ক 
জানিস স্বামী কি ধন! 
নিশা । তা বটে। রাজ্য যায় তব; প্রাণটা 
থাকিলে আমরা বজায় থাঁকব। ভাল মা, এক 
কাজ কর না কেন? রাজার কাছে কেন লোক 
পাঠাও না যে সুবাদরকে রাজ্য ছাড়য়া দয়া 
আসন-আমরা না হয় তাঁহাকে গহনাপন্ন 
কয় করিয়া খাওয়াইব। কাঁদ কেন মা এ 
কথায়? 
কলা। তুই কেন আমায় অপমান কারস? 
কি! আমার স্বামীকে আমি রাজ্য ত্যাগ 
করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে বাঁলর। নশা-_ তোদের 
ভয় হইয়া থাকে তোরা চলিয়া যা- আমার 
স্বামী রাজা--তিনি রাজার কাজ করিবেন।_ 
কিসের গোল এ? 
(নেপথো বহু লোকে “জয় মা কলাবতার জয়”) 
আকার দিনে কে বলে কলাবতীর জয়? 


সংযোজন 
(দিবার প্রবেশ) 
দিবা । মহারাণী! নগরের সকল প্রজা 
আসিয়া রাজবাড়ী ঘেরিল। 
কলা। কি হয়েছে! 
দিবা। সকলে বলতেছে ঢাকার স[বাদার 
রাজাকে কয়েদ করিয়াছে। 
কলা। তারপর পপ্রজারা (ক বলে। 
[ নেপথ্যে “মহারাণী কলাবতীর জয়” ] 
ওরা ক চায় দিবা? 
দিবা। আপনি স্বকর্ণে শুনুন । 
কলা। প্রজারা আমার পত্র, আমার 
[নিকট] অবারিতদ্বার। প্রধানাদগকে আমার 
কাছে ডাঁকয়া আন। 
[দিবার প্রশ্থান। কতিপয় নগরবাসীর সাঁহত 
পুনঃপ্রবেশ। 
প্রজাবর্গ॥ জয় কলাবতার জয়। 
কলা। কি চাও বাবা তোমরা? 
১ম প্রজা। মা আমাদের কোথায়? 
২য় প্রজা। মা, আমাদের রাজাকে নাকি 
দুষ্ট যবন কয়েদ কারয়াছে। মা, আমাদের 
বাহুতে কি বল নাই যে বাপের উদ্ধার করি? 


পরিশিষ্ট ক 


বাঁঙকমচন্দ্র লিখিত. নাটকটীর পারিতান্ত 
অংশগুলি নিম্নে দেওয়া, হইল। বাঁঙ্মচন্দ্ 
প্রথমে এইভাবে _ আরম্ভ 


DRAMATIS PERSONAE 


মেঘ রায় 
অকলঙ্ক 


গণিকা 
প্রথম অঙ্ক 

SCENE I 
3:২7 প্রতাপনগর রাজবর্ত 
মেঘ রায়ের প্রবেশ। 


মেঘ। সন্ধ্যা -উত্তীর্ঁণ হইল-_-আর যাইব 
কি? এখন..আর- নগরের ভিতর যাইয়া কি 


১০৬১ 


বাঁৎ্কম রচনাবলী 


হইবে? আর একট; রাত্রি হোক্‌। এই বটতলে 
বাঁসয়া [অপেক্ষা] করা যাউক। 

[ বক্ষতলে আসন। 
কেনই এত পারিশ্রম কাঁরতোছ? যত্ন সফল 
হইলেই কি সুখী হইব? না তা নয় তবে যে 


_যে ক্ষুধা তৃষায় কাতর, তার দ্বারা কোন 
কাৰ্য্য উদ্ধার হইবে? 


অকলঙ্কের প্রবেশ। 


তুমি কি জাতের মেয়ে গা? 
অক। আমাদের কি জাত আছে মশাই? 
মেঘ। তুমি বেশ্যাঃ তা হোক তোমার 


রেধে বেড়ে খেয়ে যায়। আপনাকেও ত 
বিদেশীর মত দেখছি-_বিশ্রাম করেন ত আমার 
দোকানেই আসুন না। 

মেঘ। আমার রাধা বাড়া নাই একটা ডাব 
খেতে পেলেই তৃষ্ণা নিবারণ হয়। 


১০৫২ 


অক। তবে আমার দোকানে আসুন 
হাতে পারে জল দিয়ে ঠাণ্ডা হবেন তারপর 
ডাব কেটে দেব। 
মেঘ। (জনান্তিকে) এও কপালে ছল, 
আপনার কাজের জন্য কেন না যাইব। 
(প্রকাশ্যে) তবে চল। 

[উভয়ের প্রস্থান। 


ScEnE II 


অকলঙ্কের দোকান 
মেঘ--অকলঙ্ক। 


মেঘ। হা গা তোমার দোকানে এত লোকের 
ভীড় কেন? 

অক। এখন শহরে ঢের লোক আসছে যাচ্ছে 
আপানি বিদেশী তাই জানেন না। 

মেঘ। কেন গা? 

অক। লড়াই বাধবে জান না। 

মেঘ। কাতে কাতে? 

অক। আমার। 


